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| IPP নিয়ে গোপন FETO 


আটাট রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলের বিধানসভা নিবাণ্চনের 
আগেই বোফর্স কোম্পানশর কাছ থেকে 
হাউইতজার কামান কেনার জন্য ঘুষের 
লেনদেনের ব্যাপারে প্রাক্তন প্রধানম্গণ 
রাজীব গান্ধী ও তার ঘাঁন্ঠদের 
প্রত সন্দেহ ঘনপভূত করতে কেন্দ্রের 
মোর্চা সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চ 
পর্যায়ে এক গোপন 'সদ্ধান্ত নেওয়া 


জড়াতে গেলে AKG তথ্য প্রমাণ হাতে 
থাকা দরকার, তাই এইসব তথ্যপ্রমাণ 


ক্যাবিনেট সাঁচষ বিনোদ AO 
রাজস্ব দপ্তরের অন্যতম al 
ভুরেলাল সহ বেশ fee, আমলা 
A তৎপর হয়ে | 

এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং 
এর অনুরোধে কাজে নেমে পড়েছেন 
দি হল্দু পাঁৱকার সহযোগা সম্পাদক 
এন রাম এবং এ পাত্রকার সুইডেনের 
সংবাদদাতা [oat সং্রহ্মানয়াম | 

এর মধ্যে সি বি আই-এর 'ডরেব- 
টর রাজশেখরণ এ ব্যাপারে কয়েকটি 







j পি faa বিরুদ্ধে লড়ার জন্য 
একটা নতুম গোষ্ঠী তৈরী করার কাজে 
নেমেছেন। 

এ ব্যাপারে চন্দ্রশেখর fa জে পি 
:, | কে কেন্দ্ৰ করে একটা BHT খাড়া করতে 
| চাইছেন। তান সরাসাঁর fa জে পির 
: | সাম্প্রদায়িক ভ্মীমকার নিন্দা করে 
জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে A 
রোধ করেছেন যাতে আসন্ন বিধানসভা 
শনর্বাচনে বি জে পর সঙ্গে কোন 
আসন রফা না করা হয়। af এটা 
সম্ভব না হয়, তবে fe জে Pra 
আসন রফার ফর্মূলা যেন কোন মতেই 


কারণে চন্দ্রশেখরের সংগে হাত মেলান 
ন। এই তন জন তাঁদের নিজ নিজ 


রাজ্যের ala দাবদার | 


*চরণদের আশঙ্ক্ষা Te *প সং তার গাঁদ 

ger বাচাতে যাঁদ fa জে পার এই তিন 

[জ্যে বোঁশ সংখ্যায় প্রার্থ দেবার 
এরপর ৫ পাতায় 





৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । শুক্রবার ইরা ফেব্রুয়ারী +১০। দাম--একটাকা 


সংগ্রহের জন্য সরকারী পর্যায়ে 





ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





আগামী ২৭ ফেব্রুয়ার আটাট 


রাজ্য এবং একাঁট কেচ্দ্রশাসিত অঞ্চলে 
{বিধানসভা 'নর্বাচনের পরই সর্ব- 


ভারতীয় রাজনশীততে আবার নতুন | 


পালা | 


মনে রেখে | 


মূখে জাতীয় মোর্চা জরকারের | 


প্রধানমন্দীপ 'িম্বনাথপ্রতাপ সিং যাই 
বলুন, তাঁর সরকারের আঁস্তিত্ব কচ্তু 
ara দুটি বিপরণতমূখ শান্তর 
ওপর দীনর্ভরশধল । aria, বি জে 
Pri অপরাদকে, fa পি আই এম-এর 
নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট । এর মধ্যে 
আবার বি জে পি-র চাপটা বোশ। 
কারণে, অকারণে তারা প্রভাব থাটাচ্ছে 
জাতীয় মোর্চা সরকারের ওপর | 

fa জে fra প্রভাবে বামপচ্হীরা 
যে PE হবে, সন্দেহ নেই। তারা 
হয়েছেও তাই। সম্প্রীতি জগমোহনকে 
জাতশয় মোর্চা সরকার যেভাবে 
বাঁসয়েছে জম্ম ও কাশ্মণরের রাজ্যপাল 
পদে এবং যেভাবে িশ্বনাথপ্রতাপ সিং 
সেই রাজ্যের fasting ফারুক আব- 
MENT সরকারকে পদত্যাগে করেছেন 
বাধ্য, তাতে বামপচ্ছীরা স্বভাবতই 
ক্ষুব্ধ । কেন্দ্রীয় সরকারের এ সিদ্ধা- 
স্তের প্রকাশ্য প্রাতবাদ জ্যানয়েছে তারা 
TUG, তো AAPA বলেছেন, 
কাশ্মীরের ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠক 


এরপর ৬ পাতায় 





বাস্তবে জনতা দল, fa জে পি | 
বাম্রন্ট, কংগ্রেম সবাই তাঁকয়ে আছে | 
ওঁ ধীনর্বাচনীী ফলাফলের দিকে । এবং | 
সবাই অংকও কষছে যে যার হিসাব | 


লে AF er 


SD ORR TES vis 
হামলা o) 
© 
দর্পনের সংবাদদাতা £ ধমাঁয় সংগঠন হিসেবে STAR 
মার্গ যত প্রচারই করুক না কেন, মার্গের মূল A 
পুরালয়ার তাদের সাম্প্রাতকতম আচরণ দিয়ে সাধারণ 
মানুষের মনে এক বর a AS হয়েছে। সাধারণ 
মানুষের ধারণা, ধর্মের মুখোশ পরে আনন্দমার্গ আসলে 
বিভিন্ন রকম metales উদ্দেশ্য চাঁরতার্থ করতে উদ্যোগী 
হয়েছে। 
গত [ডিসেম্বর মাসে আনন্দমার্গ থেকে প্রচার করা হয়ে- 
ছিল যে, আনম্দমার্গের মূল কেন্দু Pa থেকে উঠিয়ে 
দেবার জন্য সি ?প আই এম ব্যাপকভাবে তাদের উপর 
অত্যাচার চালাচ্ছে! প্রসঙ্গত, মার্গের প্রচার সাঁচব আঁভ- 
যোগ করোঁছলেন, fH পি আই এম যতবার এ রাজ্যে 
ক্ষমতায় এসেছে, ততবারই নাক তাদের উপর নানারকম 


অত্যাচার চাঁলয়েছে | 
a 


ষ্টেনগান নিয়ে, আনন্দমাগী দের 


বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনীতিতে 
নতুনভাবে জোটবদ্ধ হবার পালা 
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নেপথ্য মদতদাতা কারা ? | 


আনম্দমার্গের আঁভিযোগ যাঁদ সাঁত্য বলে ধরে 
হয়, তাহলে প্রন, আনক্দমাগর্শরা কেন স্টেনগান নিয়ে সি 
পি আই এম sates উপর নার্বচারে fa চালায়? 
তাহলে ক তাদেরও আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য এই সি for আই 
এম? গত ২৪ জানুয়ারী ale জয়পনুরে টোঁক- 
বোঁড়য়া হাইস্কুলে সশস্ঘ আনন্দমাগ্গাঁরা যেভাবে বোমা ও 
স্টেনগান face আক্রমণ চালিয়ে 'নার্বচারে খুন খারাপ 
করেছে, তা রাঁতিমত পাঁরকাঁচ্পত এবং সি পি আই এম এর 
বিরুদ্ধেই একমার জেহাদের নিদর্শন । এই জঘন্য হত্যা- 
কাচ্ছের প্রাতবাদে গত ২৬ জানদয়ারণ পর্যায় ২৪ষল্টার 


AT বন্ধ পালিত হয়। 


জয়পুর থানার পুনদাগ, অণ্টলেই আনম্দমার্গের প্রধান 
কর্মবেস্দু । are avr হিসেবে নিজেদের ties 
এরপর ৬ পাতায় 


দর্পণ || শুক্রবার ইরা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


রা 





ar. কি 


রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থা 
চরম বিপর্যয়ের দিকে 


apa চলেছে । রাজীব গান্ধী 'নর্বা- 
চনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সকলকেই 
আশ্বাস Pate যে ARMAS, 
জাতীয় মোর্চা সরকার একেবারে 
mena, | অল্পাঁদনের মধ্যে তাঁর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসবে | 
রাজীবের এই আম্বাসেই কংগ্রেসে 
ভাঙ্গন দেখা দেয়াঁন। কিন্তু যতই দিন 
দেখা দক না কেন fe পর নেতত্বধীন 
জাতীয় মোর্চা সরকারের অল্পায়; 
- হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । ফলে 
কংগ্রেসীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। 
এঁদকে প্রদেশ কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের 
felon গণ-সংগঠনের কর্মকর্তারা 
felt থেকে নগদে যত টাকা পেতেন 
তা-ও আসছেনা | রাজ্যের অর্থ-আদা- 
মনের aora ক্রমেই সক্কুচিত হয়ে 
পড়ছে । ফলে প্রদেশ কংগ্রেসের 
AST কমাঁদের মধ্যে-ও হতাশা 
প্রকট | WER কংগ্রেস ভাঙ্গছে ধরে 
fra ভাবষ্যতের জন্য তোর হচ্ছেন। 

ফেব্রুয়ার মাসের মান নির্বাচনে 
প্রায় প্রাতিট রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় 
হবে বলে fies কংগ্রেস নেতারাই 
প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন । 
প্রত্যেকটি রাজ্যেই কংগ্রেসে চরম 
আভ্যন্তরীণ বিবাদ । প্রায় সব রাজ্যেই 
অনেক নেতাই জনতা দলের সঙ্গে 
গ্রোপন যোগাযোগ রাখছেন। পশ্চিম 


বঙ্গের নেতা ও নেতম্থানশয় salar ' 


RO দলের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 
রাখছেন, পশ্চিমবঙ্গের একটি লোকসভা 
ও চারাঁট বিধানসভা কেচ্দ্রের উপ- 
নির্বাচনে বি জে পর সঙ্গে হাত 
Ria নির্বাচনে প্রাতদ্বান্দিবতা করার 
চেষ্টা চালানো হচ্ছে। fea, তাতেও 
লাভ হবে না বলে সকলেই মনে কর- 
ছেন। 

OTS কংগ্রেস যতই সমালোচনা 


করুক না কেন জনগণ বুঝতে পারছেন, 


কেন্দ্রে সরকারের বদল ঘটার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত 
হচ্ছে। AT সরকারের বিরুদ্ধে 
ক্ষোভ থাকলেও জনগণ মনে করেন এই 
রাজ্যে কংগ্রেস বামফ্রম্টের বিকল্প 
ar তাছাড়া মিনি ণনর্বাচনে বিভিন্ন 


রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটলে কংগ্রেস 
ডাঙ্গবেই। রাজীবের নেতৃত্বের বিরুদ্ধ 
বিদ্ৰোহ দেখা দেবেই । 

এই সব অবস্থা ভেবেই পাঁশ্চমবঙ্গের 
কংগ্রেসীরা অন্যান্য দলের সঙ্গে আগাম 
যোগাযোগ রক্ষা করছেন। (মান 
নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে কংগ্রেসে ভাঙ্গন 
দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যে 
কংগ্রেস তাসের ঘরের মত ST! 
নিচের তলায় তো কংগ্রেসের কোন 
সাংগঠীনক arse নেই--যাঁদও 
কংগ্রেসের সমর্থক এখনও অনেকে 
আছেন। 


এ রাজ্যের নেতাদের মধ্যে প্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপাঁত গাঁন খান what 
যোগাযোগ রাখছেন জনতা দলের সঙ্গে ৷ 
feta 'দাল্লতে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংসএর 
সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। [তান 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন কংগ্রেসের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দোষে আসম 
মান নির্বাচনে সব রাজ্যে কংগ্রেসের 
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ! বরকত সাহেব 
এখন পর্যন্ত সোমেন মিত্র সহ তাঁর 
কয়েকজন অনুগামীকে এ ব্যাপারে 
সঙ্গে আনতে পারেন fat তবে feta 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন | সোমেন মতকে 
না পেলেও Tela বিপর্যয় দেখা দিলে 
জনতা দলে যোগ দেবেন | 


ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করছেন। 
বালক ব্রহ্মচারার সঙ্গে নেতাজী দিবসে 
একই aco fa জে প নেতাদের কণ্ঠে 
কন্ঠ মালয় তান ধর্ম ও রাজনীতির 
সংমশ্রণ ঘটানোর কথা ঘোষণা করে- 
ছেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের পথ খোলা 
রাখছেন | 

সূত্ৰত মুখোপাধ্যায় বর্তমান 
নেতৃত্বের বিরদ্ধে প্রারই জেহাদ ঘোষণা 
করেন | সি পি আই এম-এর সঙ্গেও 
তাঁর ঘাঁন্ঠ যোগাযোগ সকলেরই 
জানা | HASTA, সি পি আই এম-এ 
যোগ দেবেন না । তান চেষ্টা করছেন 
আই এন 'ট ইউ সর STE রক্ষার 
জন্য! এ ব্যাপারে 'তাঁন অন্যান্য 
রাজ্যের বহন আই এন টি ইউ Mm 
নেতাদের সঙ্গে পাবেন । আই এন টি 
ইউ সি না থাকলে বিদেশ ভ্রমণ এবং 
অন্যান্য স্যোগ পাওয়া যাবে AT! 
কাজেই সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে 
fanaa ট্রেড ইউনিয়ন নেতা Tera 
থাকাই স্বাভাবিক | 


fear দাসমুন্সী, সৌগত রায় 
প্রমুখের চরিত্র তো সকলেরই জানা | 
তাঁরা ঝোপ বুঝে কোপ মারবেন। 
অবস্থা বৃঝে ব্যবস্থা | তবে এই ভাঙ্গন 
দেখা দিলেও সোমেন মনের নেতৃত্বে 
কংগ্রেসের পতাকা বহন করার জন্য 
একাঁট সংগঠন থাকবেই । আর সত্যই 
কংগ্রেস ভাঙ্গলে জনতা দলই কংগ্রেসের 
স্থান গ্রহণ করবে । জনতা দলে যারা 
আছেন তাঁরা তো আঁধকাংশ মুলত 
কংগ্রেস | কাজেই কংগ্নেসীদের সেখানে 
দ্ছান গ্রহণ করতে কোন অসুবিধে হবে 
না। এই Meer আগামী 
ফেব্রুয়ার মাসের মান নির্বাচনের 
রাজনোতিক গুরুত্ব অপরিসীম | 


দর্পণ ॥ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ 
ডাঃ রায় নিজের মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদর চেনেন না 


রুশ প্রাতীনিধি দলকে স্বাগত 
জানাবার জন্য দমদমে উপাস্হত গন্য- 
মান্য ব্যান্তদের মধ্যে ছিলেন পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অনেক wal, AAT এবং 
উপসমল্ম ! এদের কতজন যে a 
sa মধ্যে থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা 
ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে 
মাসে মাসে মোটা মাইনে, বাড়ী ভাড়া, 
আদায় করে থাকেন, আমাদের মত 
ব্যান্তদের পক্ষে তার হাঁদশ রাখা 
অসম্ভব | 

এতাঁদন আশা ছিল ডাঃ 'বিধান- 
PHT অন্তত তাদের হিসাব রাখেন 
এবং পারচয় জানেন । তানই তো 


এদেরকে বেছে hara তাঁর সুখ - 


পাঁরবারের সভ্য-সভ্যা করে | 
দমদমে এবার আমাদের সে ভুলও 

ভেঙেহে | রাজ্যপাল নাইডুর 

কর্তব্য ছিল ডাঃ রায়কে রুশীয় নেত্‌- 


বৃন্দের সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে দেওয়া | 
মান্ঘিমম্ডলীর সভ্যদের পাঁরচয় কাঁরয়ে 
দেবার দায়িত্ব পড়ে মৃখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায়ের ওপর | 

wat ar ও উপমক্ত্রীরা 
সার বেধে পরপর দাঁড়য়ে আছেন। 
কে কার পর দাঁড়বেন তা একাঁট 
পুস্তিকায় ছাপান হয়েছে | PEA 
সেন অনুপ্পাস্হত £ তান অসচ্হ। 

মন্ত্রীদের মধ্যে একেবারে পুথমে 
আছেন শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় 1... 

ডাঃ রায় বললেন £ Fas কালাপদ 
মুখাজ1, কোন দপ্তরের wat যে 
তাঁন তা ডাঃ রায় স্মরণ করতে 
পারছেন না। পেছন থেকে চাঁফ 
সেক্রেটারী সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রমট 
করলেন £ “হোম 'মানস্টার? ৷ 

ডাঃ রায় ZZ, ইয়েস, পুলিশ 
মিনিস্টার । পুলিশ মানস্টার Y 


টি 


— 


বাহুর ara 
শ্রীপতি নন্দী 


Lt 


সোভিয়েত APRA স্থানে স্থানে 
গর্বাচভ সাহেবেরানয়াদর্শন TT ফল 
প্রসব করেছে তা আজ আর কারো 
অজানা wel অথচ, এহেন পেরে- 
CHEST গ্লাসনস্ট-এর মাহাত্ম্য কীর্তনে 
কারো BUS নেই,__না মস্কোর, না 
ওয়াশিংটনের, না কোনো খ্যাত-অখ্যাত 
বুর্জোয়া অথবা শোধনবীদী মনীষার । 
সাম্প্রীতকতম wore আর্মৌনরা 
আজারবাইজানের দুভাগ্যজনক পাঁর- 
fais, যেখানে খত্টান-মুসলমানে 
সাম্প্রদায়িক পেরেজ্ট্রোইকা ও গ্রাসনত্ট 
উদ্যাপন করে আসছে অনন্যুন তিন 
বছর ধরে। দশ্যতঃ এহেন সাম্প্রদায়িক 
পেরেজ্রোইকা-গ্লাসনট এবার সার্থক 
পাঁরপূর্ণ রূপায়ণের পথে। মুক্ত 
‘মুক্ত দ্যানয়ার' স্বপ্ন সার্থকতার পথে 
রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের আরো 
কয়াট দেশে | 

xk 


মহানায়ক গর্বাচভ, বুর্জোয়া বিশ্বের 
রাজধানশতেরাজধানীতে তাই তো তুম 
অতো আপনজন, এমন আদরের ধন ! 
দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেকার সীমারেখা 
মুছে দেবার যে মহাব্রত তোমার পূর্ব 
AÍDA -ক্রশ্েভ ব্রেজনেভ নামধেয় 
পাঁথকৃৎগণ প্রবর্তন করে গেছেন, তুমি 
তার সার্থক Sara তো বটেই, 
সার্থকতম রুপকারও বটে। তোমার 
পেরেষ্ট্রোইকা গ্রাসনত্ট আজ আর 


এরপর তান দু একজনের নাম 
এবং দগ্তর চটপট উল্লেখ করলেন | 
তারপর আবার বিস্মৃত, বলে চললেন, 
‘মানষ্টার, ানত্টার-এমন কি 
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ণ ডাঃ আহমেদ 
এবং শ্রীউশ্বরদাস জালানের মত বহু- 
'দিনকার মন্ত্রীদের বেলাও | 

হঠাৎ সৌরাল্দ্রমোহন 'মশ্রের সামনে 
আসতেই ডাঃ রায় বেশ জোর দিয়ে 
বললেন, Te মিশ্র ইম্ডাসাইজ 
মানস্টার ’ 

মঃ মিশ্র নিশ্চয়ই তথম কালী 
মাতার মানত করেছেন, ডাঃ রায়ের 
কথা যেন সত্য হয়। ভাগাস, 
SETS মজুমদারের কানে কথাটা 
যারাঁন i— 

অনেকের মনে হতে পারে ডাঃ রায় 
বৃদ্ধ হয়েছেন, সুতরাং সামাঁয়ক 
ames এসেছে ı কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 


de A AA e আন 





তাইতো, আজারবাইজানে, TE ' 
তোমার সামারক প্রাতাবধান চর্মচক্ষে 
দেখতে পেয়েও বুর্জোয়া বিশ্বের প্রচার ন 
চারণগণ-মাঁকরণণি এ পি, ব্রিটেন 
রয়টার, ফরাসী এ why কিংবা 
জার্মাণ ড পি এ সমস্বরে কলরব তোলে 
at ‘Thousands of innoce 







men, women, children, ev 
pregnant women crusi 
under arm. 
কোনও লোমহষক রম্যরচ্নাও লেখে 
না। 


advancing 


* 

হায়রে নকল নেতা; Yi আজ 
নাকালও বটে। যাদের বাহবা শুনে 
তুম পরম পাঁরতুষ্টঃ অন্ধ, তোমার 
নাকাল অবস্থা দেখে তাদের মুখে চা”: 
হাসি স্বভাবতই তোমার চোখে পড়; 
va | কিন্ত; তব 'নয়াঁত কেন বাধ্যতে! 
প্যাঁজ্জবাদ যেমন আত্মধর্মে ar 
পথে চলে, শোধনবাদও তেমাঁন। 
ইতিহাসের বিকৃত ইতিহাস সহ্য ক 
না। বাঁকা মোড়ে পুনরায় বাঁক 
রথের তলায় পড়ে মরবে পঃ; 

এরপর ৬ পাতায় 


















সরকারী কার্যের যাঁরা খবর রাখে 
তাঁরা জানেন সব দপ্তরের a 
পর্যন্ত ডাঃ রায়ের নখদর্পণে থাকে, 
সরকারণ কাজে গভীর মনোশীনবেশে ' 
ফলেই তা সম্ভব ll 
উপমন্ত্রী ডাঁঙয়েই fois কাজ ক. 
থাকেন | আঁফসাররাও প্রায়ই তাঁদের. 
foie সরাসাঁর ডাঃ রায়ের নক 
তাঁদের বন্তব্য পেশ করে থাকেন। এইড 
মল্লী Gora lal না থাকলেও TART ' 
এতটুকু হেরফের হতো না। এদের 
ডাঃ রায় রেখেছেন দরকারী কা 
REST করবার জন্য নয়, দল m 
রাখার জন্য । তান যে তাই এ . 
বিরাট “সুখী পাঁরবারের অনেকের 4 
নাম জানবেন না তাতে আশ্চ 
হবার ছু নেই । 


















এ». ফলে ১৭১০ সালে টিপু দারুণ 
| 1 পরাস্ত হন। ১৭১২ সালে 
| commis চা অনুযায়ী তাঁকে 
TRA অর্ধেক মারাঠাদের এবং 
| [ক জেতে হয ইংরেজদের 
৯০০০ পাউন্ড ক্ষাঁতপূরণ দিতে 
brea দুই পুত্রকে লর্ড কর্ণ- 
কাছে বন্দী PATA পাঠাতে 
দার আলির পত্র “হাশরের 
? টিপ: জুলতানের দেশপ্রেম ও 
দা 
bh SL dE 
$ ছিলেন না টিপু ATA 


> 


ঘাঁদ না বাঙ্গালোরে শুটিং করার সময় 
সঞ্জয় মারাত্মক দুর্ঘনায় পড়তেন | 80 
পর্বের এই ধারাবাহিক বর্তমানে প্রায় 
সম্পূর্ণ Et তার প্রদর্শন শুর; 
হবার কথা ছিল। 

এই ধারাবাঁহক বদ্ধ করার জন্যই 
fr, একজোট বোম্বে হাইকোর্টে 
আবেদন করেছে । হিচ্দু একজোটের 
পক্ষে চার আবেদনকারণর দাবি যে, 


[গিদওয়ানির উপন্যাসে টিপু সুলতানের - 


আসল চার বর্ণনা করা হয়ান এবং 


তাঁর প্রকৃত জীবন ও কার্যকলাপ go - 


ও গোপন করা হয়েছে | 
উপন্যাসের লেখক mena 
অভিমত, e এীতহাঁসিকরা টিপ 
সুলতানকে দারুণ FETC দৌঁথয়ে- 
Ril খরবতাঁ লেখকদের ওপর 
বর্তেছে এইসব বিকৃতি । ন্রিটশরাই 
[পদকে ধর্মান্ধ মুসাঁলম রুপে চাঁহত 
করেছে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ! স্বার্থে ৷ 
এই কারণে গিদওয়ানি টিপুর 
জীবন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। 
wit তেরো বছর ভারতায়, ইংরোজ, 
ফরাসি, পারসি, ডাচ, পতুগীজ ও 
তর্ক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে গবেষণার 
পর Pola ‘দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান 
নামে উপন্যাস লেখেন । 
সঞ্জয় খানের টপ্‌ সুলতানের 
তরবারি ধারাবাঁহক দর্রদর্শনে প্রচার 
আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে | 
এই কথা জানিয়ে কোঁন্দুয় তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রী পি উপেন্দ্র বলেছেন, 
এীতহাসিকদের নিয়ে as একাঁট 
কা্মাট বিষয়টি পরপক্ষা করে ছাড়পত্র 
{দলে তবেই প্রচার করা হবে। 
বোদ্বে হাইকোর্টে “টিপু ar 
তানের তরবাঁর' ধারাবাহকের বিরুদ্ধে 
যে আবেদন করা হয় বচারপাঁত এম 
এস দুধাত সোঁট গ্রহণ করতে চানান । 


বা কেন সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। উপ- 
ন্যাসাঁট চোন্দ বছর আগে প্রকাশিত 
হয়েছে এবং এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ 
Ríe হয়ে গেছে । ধারাবাহকাঁটও গত 
দেড় বছর ধরে নির্মিত হচ্ছে। তাঁদের 
যাঁদ সঞ্জয় খানের ধারাবাহিক, গিদওয়া- 
শির উপন্যাস ও টিপু সম্পর্কে এত 
মাথাব্যথা তাহলে জওহরলাল নেহরুর 
দ্য ডিসকভাঁর অব ইন্ডিয়া ope 
অবলম্বনে শ্যাম বেনেগালের “ভারত 
এক খোঁজ’ ধারাবাহিক দূরদর্শনে 
প্রচারের সময় তাঁরা কোন কথা বলেন 
নি কেন? এতে টিপুর DIRT 
গিদওয়ানির মতই গোরবান্বিস্ত করা 
হয়েছে। 

RATA দৃঢ়ভাবে বলেছেন “এমন 
কোন তথ্য নেই একথা প্রমাণ করার যে 
টিপু সুলতান ধর্মান্ধ ছিলেন অথবা 
এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যাতে 
দেখানো যার যে তিন ব্যাপক আকারে 
হন্দুদের হত্যা বা ধর্মান্তারত করে- 
ছেন! এইসব আঁধকাংশ আভযোগ 
এনেছেন ব্রিটিশ এীতহাসিকেরা Pra 
প্রমাণ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমদের মধ্যে 
বিভেদ Ada জন্য Y 


ভারত এক খোঁজে টিপুর কাহি- 
নীর জন্য বেনেগালের গবেষকরা 
metia উপন্যাস সহ বামন 
UR সাহায্য নিয়েছেন | বেনেশ্গালের 
বন্তব্য, টিপু নিজের ale সংহত করার 
সময় হয়ত অনেকে মারা গেছেন | fae 
আমরা যাঁদ তাঁর কার্যকলাপে টিপুর 
দয়মকার Tie aaa কার তাহলে 
ee 


ala জিনিসপত্র ও omer পাঠিয়ে- 


ছিলেন। 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, এইচ-1স রায় 
al... 
এীতহাসিকদেরও আঁভমত যে, টিপু 


তন 
মোটেই ধর্ম ন্ধছিলেম না এবং হিন্দ্‌ 
দের ওপর অত্যাচারও করেন ন এ 
সবই foto এঁতহাসিকদের অপপ্রচার | 
> কেবলমাত তাঁর শত্রুদের ওপরই 
নিপীড়ন চাঁলয়েছেন। 


৫০ শ্রমিক বেকার হচ্ছে 
q অচিন্ত্য রায় নিবিকার 


মোঁদনশপুরের serfs wer 
‘oats কো-অপারেটিভ Ferm 
fae’ নামে একটা মল চাল হতে 
চলেছে । রাজ্য সরকার এবং উইভায়স 
আ্যাসোসয়েশনের ( তাঁত ARM 
Hats ) যৌথ উদ্যোগে এই স্পানং 


- মিল teat হয়েছে। সার্বিক কাজের 


মানটাঁরং করেছেন রাজ্য সরকায়ের 
প্রাতানাধ- এবং উইভারস এ্যাসোঁস- 
য়েশনের সদস্য । ম্যানোজং ভিরেইর 
হচ্ছেন তপন দত্ত | 

এদের সদর আঁফস হচ্ছে, 
1প-৯৩-এ গস আই টি রোড, কল- 
কাতা-১৪ তে। Prim মলে ৩টা 
সাইট আছে । তার মধ্যে ১টা সাইট 
এপ্রল মাসে উদ্বোধন হওয়ার কথা । 
উল্লেখযোগ্য, এই অঞ্চলে 'ঁবড়লা- 
দের (আদিত্য বড়লা ) কটন মিল 


' আছে একটা ৷ কন্তু বর্তমান পর্যায়ে 


CMs কো-অপারোটভ Prim 
{মলে অনেক বোঁশ উন্নতমানের সুতো 
তোর হবে। টেক্সম্যাকো থেকে উন্নত- 
মানের আধুঁনক মোশন আনা হয়েছে। 
বর্তমান পর্যায়ে নিয়োগ প্রসঙ্গে আঁভ- 
যোগ উঠেছে সবচেয়ে বোশ। এই 
Per তৈরীতে নিষুন্ত ছিল ৫০০ 
শ্রীমক। তার মধ্যে ৩০০ অদক্ষ 
শ্রীমককে শিল্প চাল্দ হবার সময় কাজ 
দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল। 
fro এখন সেকথা উল্টে গেছে। 
উল্লেখ করা যেতে পারে মলের কাজ 
শুরু হওয়ার সময় wal আঁচন্ত্য রায় 
সাইট পাঁরদর্শনে এসৌঁছলেন। সঙ্গে 
ছিলেন সভাধিপাঁতি ডাঃ aaa 
মিশ্র ı শ্রীমকরা PEA কাছে 
সুদ্পষ্টভাবে জানতে চেয়োছিলেন, 
নিয়োগ সংক্রান্ত ais fe হবে Pri 
মলের war vier, 'মাঁটং 
করে প্রকাশ্যে বলোছলেন, IP 
সরকারের ঘোষিত নাত হচ্ছে, মল 
{কিংবা কারখানা তৈর'র ক্ষেত্রে, কর্মরত 
শ্রামকরা যোগ্যতা অনুযায়ী অবশ্যই 
চাকর পাবেন Y এক্ষেত্রে মাল্মশায় 
অনি শ্রীমকদের কথা বিশেষভাবে 


fag সম্পাদক অজিত মাহাতো বললেন 
বর্তমানে ইডীনয়নের সদস্য সংখ্যা 
৩৩০ ait 'স্পানং মিলের প্রস্তুত 
পর্ব চালু হলে শ্রামক নিয়োগ করা 
হবে, কর্মরত শ্রামকদের মধ্য থেকে। 
বর্তমানে writ চালু হতে 
চলেছে ı আমরা বিভিন্নভাবে মানোঁজং 
ডিরেকন্টারকে 'লাখতভাবে জানয়োঁছ 
নিয়োগ পদ্ধাতির ব্যাপারে । furia 
মহাশয় এক্সচেঞ্জেকে জানিয়েছেননয়োগের 
ব্যাপারে | ২৯৷১২৷৮১ তারখে Te এস" 
এম টি আই পিএম tent MR 
রেফারেন্স নাম্বারেও একই কথা বলা 
হয়েছে । এমন fF ৮১1৯৩ তাঁরখেও 
fois দেওয়া হয়োছিল। TR দুঃখের 
foe, কোনো সাড়া পাচ্ছ না 
আমরা | আঁজতবাব আরো বললেন, 
শ্রীমক নিয়োগের জন্য ১১১৯০ 
তাঁরখে ধর্মঘট হয়েছে ।, ২৯ 
জানুয়ারী মিলের গেটে গণকনভেশন 
হয়েছে | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
solsolyy তাঁরথে এক্সচেঞ্জেকে 
জানানো হয়েছে স্পাঁনং মলে লোক 
নেওয়া হবে । ঢেকাঁনক্যাল পদে ২০০ 
জন । সোম স্কিল (erat কোয়ালি- 
{ফকেশন ) ১০০ জন মাহলা ( অষ্টম 
মান ) ১০০ জন ৷ এবং শুরুষ (নন- 
টেকাঁনক্যাল ) ২০০ জন fa সম্পা- 
দকের মতে, নন টেকানক্যাল পদের 
জন্য (২০০ জন ) লোক নেওয়ার কথা 
কর্মরত শ্রীমকদের মধ্য থেকে । অথচ 
হচ্ছে না। স্থানীয় fH পি আই এম 
কাঁমশনার অতনু TAS বললেন, 
একশ্রেণীর আমলা wit আঁচন্ত্য 
রায়কে হেয় করার জন্য এই প্ল্যান 
করেছেন ।আপনারা কেন আঁচন্ত্য 
রায়ের কাছে যাচ্ছেন না” প্রশ্ন শুনে 
{সি পি এম কাঁমশনার Ge, মাইতি 
বললেন, আমরা কেন যাবো ? প্ররো- 
জনে ম্যানেজারই যোগাযোগ করুন । 
আমাদের বন্তব্য খুব সোজা ৷ কর্মরত 
শ্রামকদের মধ্য থেকে নিয়োগ না করা 
হলে teofa a চাল করা যাবে 
না। 
পাঁরদর্শন করার সমর দ্থানায় যুব 
কংগ্রেসের সদস্য সঞ্জয় মিশ্র আঁভনব 
আঁভষোগ করলেন বর্তমান alv 
বেদকের কাছে। বললেন, mia 








পাঞ্জাব নিয় প্রচার দরকার 

- জঙ্গী শিখ সম্গঠনগলির মধ্যে {ক আত্মঘাত লড়াই শর হতে যাচ্ছে? 
এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে সারা ভারত শিখ ছাত্র ফেডারেশন 
(মনাঁজং)। এই সংগঠনের প্রধান safes Pira সভাপাতিত্বে, অনুষ্ঠিত এক 
সভায়.এ আই এস এস এফ এর সাধারণ সম্পাদক হরকিষণ সং সাঁধুর হত্যার 
ফলে উদ্ভুত পাঁরাস্থাত পর্যালোচনা করার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 
“এমন সৃন্দেহও প্রকাশ করা হয় যে, সাধুর হত্যাকান্ডের সঙ্গে সরকারের কোন 
- শ্ববভাগ জীড়ত থাকতে পারে । উল্লেখযোগ্য যে, এর -আগে চারাট' সবোচ্চি 
খাঁলিতানী সংগঠন Vero কমাচ্ডো বাহিনী, খাঁলস্তান মান 
ait বব্বর- খালসা আন্তজরখীতক এবং সারা ভারত শিখ: 
ছাত্র ফেডারেশনের দলাজিৎ সং বিট্রু গোষ্ঠী হরমান্দর be 'সাধু ও সুখেওয়ান 
“সিং আকানওয়াঁলকে তারাই হত্যা করেছে বলে দাঁব করে। এই ads দেন 
চার জঙ্গী শিখ সংগঠনের আটজন নেতা ৷ -নহত দুই নেতাকে শিখ গচ্ছ ও 
'্যালস্তানের ats বিশ্বাসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে | এখানেই তাঁরা 
থায়েন ন । ' তাঁরা বলেন, জঙ্গীদের মধ্যে এদের মতো আরো অনেকে ' আছেন, 
Alar খালচ্তানি দাবির প্রতি আন্তারক নয়! তাদেরও একই পাঁরণাঁত ঘটবে । 
. Glare যাই বলুন অপারেশন বল; স্টার থেকে শুর করে সাধুর Se 
খুব পরিভ্কার নয়। তান সোঁদন 'ভিন্দ্রেওয়ালে এবং আরো অনেকের মত 
wet না হয়ে নিরাপত্তাবাঁহনীর কাছে ধরা দেন। সে [ক তাঁর রাজনোতক 
উচ্চাকাজ্ষার জন্যে ? পাঁচ বছর সাঁধু জেলে aos ছিলেন । রাজীব 
সরকারের প্রাতাঁনাঁধ 'সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বদায় নেবার আগে তাঁকে sane 
করেযান। TE আরো একজন সদ্য Fae আকাল দলের (মান) 
সভাগাঁত সমরনাঁজৎ সিং মান তাঁর চেয়ে: অনেক এাঁগয়ে গেছেন। তান 
লোকসভা 'নিবা চনে প্রতিদ্বান্দবতা-করে জয়লাভ করেছেন শুধু নয়, পাঞ্জাব 
সমস্যা সমাধানে মোচা সরকারের প্রত সহযোগিতার হাত বাঁড়য়ে দেবার ফলে 
মান সংবাদপন্রেও শিরোনাম হয়ে গেছেন । মান পাঞ্জাব নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে 
এবং ARTS জন সমাবেশে যোগ দেনান কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানোর 
জন্য। এবং তান এই দাবিও জানিয়েছেন যে, আটক সমস্ত জঙ্গী শিখকে 
এমন Te জেনারেল বৈদ্যর হত্যাকারী বলে আঁভযুক্তদেরও ate দিতে হবে। 
ধান আরো বলেছেন পাঞ্জাবে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে কোন 
"আলোচনা নয় ৷ 

_ শিখ ছান্র ফেডারেশনের দুই নেতার হত্যা এবং জঙ্গীদের পারস্পারিক কর্ম 
শনক্ষেপের ঘটনায় এটা পাঁরকোর যে খাঁলস্তানপন্ছীরা ER 
গোষ্ঠাঁতে 'বিভন্ত হয়ে গেছে এবং অনেকে খালিস্তান দাঁব পূরণের 
কোন সম্ভাবনা নেই দেখে পূর্বতন ET থেকে, সরে এসেছেন । -মো্চা 
সরকার যাঁদ জঙ্গীদের শিখ জনগণ এবং এদের থেকে সম্পূর্ণ RRA করতে 


পারেন তাহলে পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে | 
মনে রাখতে হবে পাঞ্জাবে গন্ডগোলের মূলে রয়েছে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে 


বিঁ্ছন্নতাবোধ ৷ ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদ! স্বার্থে মুসলমানদের মত শখদেরও 
fern, সমাজ থেকে fafa করে তাদের মধ্যে বিভেদের e বপন করোছল। 
এরং প্রার শতবর্ষ ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছে শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি 
করে শখদের ROA করে রাখতে ৷ একথাও মনে রাখা দরকার, কী পাঁরাস্থাততে 


আকাল দলের জন্ম হয়োছিল এবং দেশভাগের সময় আকালাদের শখদের জন্য, 


TON ea দাঁব। স্বাধীনতার পর তারা স্বতক্ঘ পাঞ্জাবী সবার দাবি 
জানায় এবং শরোমাঁণ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কাঁমাট এবং আকালী রাজনশীত 
জোট বাঁধে । ১৯৬৬ সালে বহুভাষী পাঞ্জাব রাজ্য গঠনের সময় আকালীরা 
বলোঁছল তারা আর কোন দাবি করবে না, যা থেকে তারা সরে গেছে । ১১৭৩ 
সালে প্রথম যে আনন্দপুর সাহর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ১৯৭৮, সালে সেই 
O RÍOS হয়ে চূড়ান্ত রুপ ধারণ করে। 


মৃগান্কশেখর রায় 


.. প্রচুর উত্তেজনা ও উদ্দীপনার 


জোয়ারের পর কলকাতায় নব্রই সালের 
আন্তর্জ তিক salsa উৎসব শ্লেষ হল | 
এবার শুরু উৎসব শেষের ভাবনা । 
বৈষায়ক লাভ লোকসানের হিসেব 
বিচার শুধু শিল্পের হিসেবের মধ্যে | 
সেখানে কতটা প্রাপ্তিযোগ হল ? 

সব চলাচ্চন্র উৎসবেরই বড় আকর্ষণ 


হয় ভাল ছবির সংখ্যা। অবশ্য ছাঁবর 


ভালমন্দ বশ্লেষণ অনেকটাই ব্যান্তগৃত 
রুচি নির্ভর? faa, একটা bein 


উৎসবের পাওনা গন্ডার হিসেবে প্রথমেই . 


দেখবার বিষয় হল উৎসবে গুরত্বপূর্ণ 
ছাঁবর সংখ্যা কত? সব চলচ্চিন্নকারের 
সা্টই নিশ্চয় সর্বজনীন উপভোগের 
জন্য নয়। কিন্তু একটা চলাঁচ্চত 
উৎসবে ate গুরুত্বপূর্ণ পাঁরচালকদের 
কাজ বোশ পাঁরমাণে দেখতে পাওয়া 
যায়- তবে সেই উৎসব নিশ্চয়ই সার্থক | 
সৌঁদক ra বিচার করলে এই উৎসবের 
ভালোমন্দ দুটো কই চোখে পড়বে I 
একথা ঠিকই যে উৎসবের মুল অংশ 
অর্থাৎ বিশ্ব baer বিভাগে ভালো 
ছবির সংখ্যা প্রায় হাতে গোনা যায়। 
এর কারণ সম্পর্কে বাভন্ন লোকের 
বিভিন্ন মত। অনেকে বলছেন (এর 
মধ্যে উৎসব কত পক্ষের লোকজনরাও 
আছেন) যে ইদানীং দু-এক বছরে 
পাঁথবার বিভিন্ন দেশেই ভাল ছবির 
সংখ্যা কমে গেছে, তাই চাইলেই ভাল 
ছবি পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। ' এ 
ais অংশত গ্রাহ্য নিশ্চয়ই, fee, 
এটাই উৎসবে ভাল ছবির সংখ্যা 'কম 
থাকার একমাত্র কারণ নয়। আসলে 
ভাল ছবি নর্বাচনের জন্য সারা বছর 
ধরে Rss দেশে বা চলাঁচ্ত্র উৎসবে 
ঘুরে ঘুরে ছাঁব দেখতেও বাছাই” করতে 
হয়, সে ব্যাপারে এবারে leer গাঁফ- 
লাঁত হয়েছে বলে ধারণা are 
উৎসব দপ্তরের কর্তাব্যান্তদের বিদেশ 
ভ্রমণে কোন কার্পণ্য ঘটে ন, তবুও 
এরকম ফাঁকবাঁজ কেন অবশ্য মূল 
[বিভাগের এই খামাত খানিকটা RR 
দিয়েছে উৎসবের REPORTS, 
TASS ও ফোকাস অংশের Braga 
চলচ্চিত্র fre ‘acta ইন্ডিয়ান 
প্যানোরামার এসাকর্ষ'ণও ছিল ভালই | 


আকালা দল এখন বহুধা PAST ৷ তাদের নেতারা হয়ত এসব থু গা তবে 'মেইনস্টিম [সিনেমা বিভাগটি-এই 


রাখেন ন অথবা মনে রাখতে চামনা। গা নেভারা তু দল 
CRAVE নন | 1 তাঁদের সমস্ত রাজনৈতিক Da এবং , ১৯৭০, সাহু 
TREE AH প্রস্তাবে কী ছিল জানা দরকার । . এ নিয়ে রাজ্য ও কল 
সরকারকে সবা“ত্মক প্রচার চালাতে হবে । প্রচার করতে হবে শিখ স 
RA নয় এবং তাদের ATS কোন আঁবচারও করা হয়ীন। জঙ্গীর 


ধু 


নি 


থু কটা কলঙ্ক 


Bor tog 





STG! অ্ধোরকুমার ও লরেন্স 
আঁলভিয়েরএর tee কোন ' অজ্ঞাত 
কারণে দর্শক টানতে সক্ষম হয়ান্‌। 
আসলে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে 
এত বেশি ছবি উৎসবে দেখানোর কোন 
দরকার নেই | বরং কম সংখ্যার ভালো 
EN দেখানোর ব্যবস্থা হলে সবাই- 
কারই সুবিধে | 

চলচ্চিত্রউৎসবের নানা অব্যবস্হা 
সম্পর্কে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, 
যেমন প্রাতিবারেই উঠে থাকে । আয়ো- 
জন যে সম্পূর্ণ ati ছিল একথা, 
নিশ্চয়ই বলা যাবে না। তবে একটা 
কথা সব সময়েই মনে রাখা GAT | 
বাইরে থেকে ছিদ্রাদ্বেষণ খুবই সোজা | 
কিন্ত; এরকম একটা বৃহৎ উদ্যোগের 
আভ্যন্তরীণ সংগঠনের সঙ্গে যাঁবা যুক্ত 
থাকেন তাঁরা জানেন যে. সমস্যার 
মোকাবিলা করা কত কঠিন, তবে 
কয়েকটা ব্যাপারে উৎসব কর্তৃপক্ষ আর 
একটু যত্ন নিলে ভাল করতেন । আঁভ- 
যোগ উঠেছে যে len প্রেক্ষাগৃহ 
মিলে আসন সংখ্যা যত তার, চাইতে 
বোঁশ প্রাতানধি পত্র দেওয়া হয়েছে | 
এছাড়া CABO তরফ থেকে 
me দৌনিক প্রবেশপৃন্ও বাল হয়েছে 
E ফলে ভাঁড় বেড়েছে. এবং 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয়েছে৷ ইন্ডিয়ান 
প্যানোবামার প্রদর্শনীর আগে ছবির 
পাঁরচালক ও অন্যান্যদের পরিচয় 
কাঁরয়ে দেবার সময় অনেক সময়েই 
নামের ভূল হয়েছে ও কিছু ক্ষেত্র 
পরিচালকের যথাযোগ্য পাঁরাচিতিও 
দেওয়া হয়ান। তবে সব চাইতে গন্ড- 
গোলের দায়ে পড়েছেন উৎসব Fo 
পক্ষ একটি বিশেষ Rita প্রদর্শন নিয়ে । 
মেকাঁসকোর একটি ছবি, ষোঁটকে হ্থান'য় 
নির্বাচক মন্ডলী অশ্লীলতার কারণে 
খারিজ করোঁছিলেন, উৎসব Fo 
সৌঁটকে সাধায়ণ প্রদর্শনীর অন্তর্ভ-ক্ত 
করোঁছলেন। সেই ভাবে Pide 
isl শেষ IZA ছাঁব 
প্রত্যাহার করা হয় । যার ফলে দর্শক 


বিক্ষোভ, পাীলশশী হামলা ও ভাঙচুর ' 


হয়। তারপর আবার উৎসবের পরের 
দিন ছাঁবর সাধারণ প্রদর্শনশর ব্যবস্হা 
হয় সমস্ত আইনকানুনকে কলা 
দেখিয়ে | এ সম্পর্কে নির্বাচক -মন্ডলশ 
এক প্রাতবাদপন্র পেশ করেছিলেন, 
কন্তু সেটা গ্রাহ্য হয়ান । 

ইন্ডিয়ান প্যানোরানার ছাঁব নির্বা- 
চনের পদ্ধতি সম্পর্কে এবার প্রচুর প্রশ্ন 
হে | জি, অরাঁবন্দন, মণি কাউল, 
PARA ও বাস; 
ja মত বিখ্যাত পাঁরচালকেদের 








“ 


শুরুর রী pag 


-. a Na 
অন্যান্যদের মত নামী নন.) ১ | 
নিয়েও প্রচুর বিক্ষোভ ও Ro” 

সত হয়েছে। আবার উৎসব. a 
হবার ঠিক আগে বিচারক মু 
আরও তিনটি ছাঁবকে MAT. 
বিভাগের মধ্যে এনেছেন, তা নি 
তিস্তার ate হয়েছে ı অনেকে. 
ছেন এটা বে-আইনি ব্যাপার, অব . 
অনেকে এই ছবির পারচালক I 
বিরুদ্ধে আঁভযোগ এনেছেন যে ঘা 
নাক অন্যায় ভাবে প্রভাব en 
পেছনের দরজা ma তাঁদের > 
ARRE | fr বেচারণ WW 
পরিচালককে এ ব্যাপারে আসা এ. 
কাঠগড়ায় দাড় করানোর কোন ফু >, 

নেই এবং উৎসব-কতৃপক্ষেব: কায... 
আইন-অনদযায়ীই হয়েছে। (. ক. 

নিয়মই আছে যে যাঁদ প্যানোরামা-, 
নির্ধারিত একুশটি ছবি না পাওয়া যায়, 
তবে প্যানোরামার জন্য rege. 
সেনসরের তারিখের ( অর্থাধ, ৩১শে 
আগস্ট ) পরে নির্মত ছাঁবও .প্যানো- 
রামা প্রতিযোগিতার জন্য fate | 
হতে ar fra উৎসব, কতপক্ষে 













ভুল যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই নিয়ম. 


সবাইকে ঠিকমত না জানানো, 
ফলে অন্যান্য অনেক পরিচালক এই 
সুযোগ থেকে BOS হয়েছেন। . আশা 
কার ভাঁবষ্যতে আর এরকম ঘট্নাব । 
"RITES হবে না। ' . 
যাই হোক, সব লয়ে Br. | 
a0 
অনেক পুরোনো চলচ্চিত্র প্রেমী « 
দের সঙ্গে দেখা হল। কিছু নতুন ক. 
তোর হল। কলকাতার উৎসবে ক. | 
সবাই খুশি। কলকাতায় উৎস _ 
5767 
আছে, “দ্দন+এর মত ছবিঘর OTL 
অনেকেই বলেছেন কলকাতাই 
কলকাতার লোক হিসেবে এজন্য er. 
দের গর্ব অনুচিত হবে | elfo ক 
কলকাতায় উৎসব হয়ত সম্ভব নয় 
তবে সবাই একটা ব্যাপারে একেব... 
একমত যে উৎসব সব সময়েই অননুষ্ঠি 
হওয়া উচিত safer শিল্পের কে 
গলতে । faire কখনই ন 
দিল্লির বাহিরঙ্গ বৈভব নিশ্চয়ই enc 
ma আমলাদের স্বগ'রাজ্য, ক 
sa উৎসবের জন্য দিলি, 
নৈব Es. 







দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাস্তাহক ৪ 
TA N Bra হার |. 


কি 40515 
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আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 


অবনী ভট্টাচার্য 


¿Mea ‘ওপেন ফোরাম a পাঁর- 

















gh বারোটায় aid হত এক শ্রোত- 
"বস্তা সেতুবন্ধন | এখানে বস্তা শুধু 
েবন্তব্য পেশ করেই ছাড়া পেতেন না 
oo তাঁকে সব সময়ই শ্রোতাদের প্রশ্নের 
শন সম্মুখীন হতে হত। শ্রোতা-ব্তার 
AI লড়াইটা বোঁশরভাগ সময়ই জমে উঠত 
তবে দু একটা দন তালভঙ্গ হয়েছে। 
প্রথমাঁদনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
শছলেন উৎসব আঁধকর্তা Biar 
গুতা মণাল সেন চদানম্দ 
& দাশগুপ্ত ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 1 এই 
= আসরে লক্ষ্য ছিলেন উীর্মলা গুপ্তা 
“খা তাঁর বন্তব্য পেশের পর শ্রোতারা নানা 
প্রশ্নে তাঁকে জজ্জীরত করেন । feta 
সব প্রশ্নের উত্তর দিলেও প্যানোরমায় 


একুশটি ait কেন এই সংখ্যাঁটর 
= "কারণ সম্পর্কে কোন সদুত্তর 
তে পারেননি । লঙ্ডন ফিল্ম 


, শবদেশ থেকে এই উৎসবে যোগদান 
"করতে আস তার অন্যতম প্রধান 


 অসদুবিধা এবং ছবি প্রদর্শনেও রয়েছে 
“TT Ra বিষয়গুলর ওপর 

মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে RAT পাঁর- 
_ 'চালকেরা সবাই একমত হয়ে বলেন যে 
তাঁরা শুধনমার নারীর সমস্যা নিয়েই 
€ করেন না, তাঁদের ছবির Ra 








= পেন ফোরামে THAW, AQAA 


সামাঁজক AIT! অবশ্য একথা 
ঠিক নারীর কিছ; tela সমস্যা 
আছে যা পুরুষদের থেকে নারীরা 
AM করে Gray করতে পারেন 
এবং তার ওপর sao নিমার্পে তাঁরা 
Beret ৷ 

বিশ্বের saña উৎসবের পাঁত- 
প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার দিন উপাস্হত 
ছিলেন cre, মানহাইম ও 
ভোঁনস চলাঁচ্চর উৎসবের REA 
ভোঁভড চ্টোরফ, ফি ভাঁিয়েন্ট ও 
বিরাঘি। সমস্ত বিদেশ উৎসব 
কর্মকর্তা ভারতাঁয় চলচ্চিত্র উৎসবের 
প্রশংসা করেন! তাঁরা সকলেই এক 
বাক্যে স্বীকার করেন ARTS Ur 
ise কলকাতার এ উৎসবে অগাণত 


AST বলেন যে শোগ্য লোক না পাওয়া 
এবং সময়-স্বজ্পতা বাধ্য করেছে 
একই ব্যান্তকে জোর করে দুটি দায়িত্ব 
ভার চাপিয়ে দিতে । '{নবার্চক কাঁনাট 
যখন আঠারোটি ছবি প্যানোরমার 
জন্য নিবাচন করেছিলেন তখন হঠাৎ 
কেন আরও তিনটি ছাঁবকে বেআইন?- 
ভাবে প্যানোরমায় ঢোকানো হল? 
এ প্রশ্নের জবাবে উৎসব অধিকতা* 
অত্যন্ত স্পষ্ট ও পাঁরচ্কার ভাষার 
জানান যে কোন বেআইনণ বা পক্ষ- 
পাত করা হয়ান। প্যানোরমার আইনে 
আছে যাঁদ ছাবর সংখ্যা একুশাট না 
হয় তবে উৎসব আঁধকর্ত ভারতের 
চলাঁচ্চত্কারদের দ্বারা 'নার্মত ছাব যা 
একতিশে আগস্টের পরে কিন্তু 
একাঁঘিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্সর করা 
হয়েছে তার থেকে গ্রহণ করতে পারেন 
এবং সে ছাঁব নির্বাচনের ব্যাপারে 
আঞ্চালক কাঁমাঁটর কোন sa নেই, 
সে ছাঁব নিবাচন করবেন কেন্দুখয় 


শ্রোতার অভাব, ফলে বস্তারা নিরুৎ- 


সাহ হয়ে পড়েন। 
আলোচনা আবার জমে উঠল 
সতেরই জান;য়াঁর | ডেরেক ম্যাল- 


কম সরাসাঁর Se চলচ্চিত্র সমা- 
লোচকদের আক্রমণ করে বলেন যে, 
এদেশে স্যাম্টিষর্ম paper সমালোচনা 
হয়না যা পারে চিন্র পাঁরচালকদের ভাল 
ছাঁব করার উৎসাহ MS! এদেশে 
যেটা হয় তা চলার সাংবাদিকতা যাতে 
থাকে ছবির গল্প আর আঁভনেতা 
আঁভনেঘীদের নিয়ে fee, wir 
অবশ্য 'তাঁন একথাও বলেন RO 
চর্লাচ্চন্র সমালোচকদের সংখ্যা বড়ই 
কম। তাঁর এ বক্তব্যের প্রাতবাদ 
উপস্থিত কোন সাংবাঁদকই করেনাঁন। 
এসনেমার জন্য Ps না oa 
জন্য সিনেমা এ পায়ে আলোচনায় 
. অংশগ্রহণ করেন রেইনহার্ড হফ, 
‚ সৈদ মজা‘, জি অরাঁবন্দন বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত ও গৌতম ঘোষ | চলাচ্চত্ের 
প্রসারে টি ভর বিরাট ভুাঁমকার কথা 
উল্লেখ করে গোঁতম ঘোষ বলেন ষে 
এটা খুব লজ্জার যে আমাদের টিভি 
শুধু অর্থের পেছনেই ছুটছে, ভাল 
ছবি করার ও তার প্রসারে তার কোন 
স্পৃহা নেই। ra টিভির কোন 
অর্থাভাব নেই, ইচ্ছে করলেই অন্য 
ছবির পারচালকদের ma বোশ ছবি 
করাতে পারে । তবে একটা কথা 
তাঁন স্মরণ কাঁরয়ে দেন যে টিভি 
যাঁদ সাত্যই সিনেমা শিল্পের উন্নীত 
চায় তবে তার সহযোগিতায় 'নার্মত 
ছবি আগে Peas হলে প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করতে হবে, পরে ব্যবসায়িক. 
চ্যানেলে দেখানো যেতে পারে। 
এ কথার প্রতিবাদ করে জনৈক শ্রোতা 
বলেন, স্বয়ং শাসিত সংস্থা হলেও 
fete কোনাঁদনই তার প্রযোজিত 
ছাঁব প্রথমে সিনেমা হলে এবং পরে 
ব্যবসায়িক চ্যানেলে দেখানোর 
ব্যবস্থাকে মেনে নেবে না)? 


ওপেন ফোরামের শেষাঁদনের 
আলোচ্য বিষয় ছিল “ইনাম্টাটিউশ্যানা- 
লাইজভ ফনানাঁসং £ ইজ fe সাবঁসাড 
সিস্টেম কাঁলং আওয়ার সিনেমা? 
আলোচনার বিষয়ের বিরুদ্ধে মত ব্যন্ত 
করেন পাঁরচালক রাজা faa 

দশাঁদনব্যাপী ওপেন ফোরাম 
পাঁরচালনায় এফ এফ এস আই-এর 
সাধারণ সম্পাদক এস ভি রমণ ও 
সংস্হার কমীদের নিষ্ঠা প্রশংসনীয় । 


৫০০ শ্রমিক বেকার হচ্ছে 


৩ পাতার পর 

দাঁড়িয়েছে 'ত্রকোণ ভাবে । একাঁদকে 
fa পি আই বিধায়ক কামাখ্যা ঘোষের 
জামাই, অপর face স্পানং মিলের 
সভাপাঁত ( fag) শিবরাম বসু, এবং 
অন্যাঁদকে জেলা নেতা দীপক সরকারের 
মধ্যে avs ফাইটের শকার 
হচ্ছেন শ্রামকরা । একটু খোঁজ নিলেই 
জানতে পারবেন, চাকরী দেওয়ার নাম 
করে fee, POR নেতা ইতিমধ্যে 
শ্রীমকদের কাছ থেকে বেশ কছু টাকা 
সদস্য চাঁদার নাম করে তুলে নিয়েছেন | 
সঞ্জয়বাবুর মতে, লড়ছে PY! মন্দা 
fa পি আই এমের। অথচ কেন 
[নয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধা tela হচ্ছে? 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সম্ভাবনাময় 
স্পানং িলের শুরুতেই বাধা । পাঁর- 
স্থিত এক কথায় আগ্রগর্ভ' । পারাস্থাত 
যে কোন মুহূর্তে খারাপের দিকে চলে 
যেতে পারে | শ্রীমকদের মুখে মুখে 
ফিরছে মন্ত্রী আঁচন্ত্য রায়ের নাম। 
Rae এক শ্রামকের মতে, আমরা 
[কিছুতেই পিছু হঠবো না। ওই স্ব 
মল্তী বাঁক না! মল তোঁরতে ag 
ঝাঁরয়োছ। এখন দেবে না বললেই 
হবে। কেন দেবে না? আঁচন্ত্য রায় 
[নিজে এসে বলে 'গয়োঁছলেন, প্রত্যেকে 


মন ha কাজ করুন ৷ মল Coat 
হোক ı আঁম কথা ma, আপনাদের 
এখানে চাকর? হবে । আমাদের ভাত 
মেরে দেবে মন্ত্রীরা আমরা ক চুপ করে 
বসে থাকবো ? 


waters কো-অপারোটিভ Pia 
মিলের সার্বিক বিক্ষোভ মহাকরণেও 
এসে rg মহাকরণের বিশেষ 
সতের খবর, ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ৷ 
গর্দীতে আসীন হওয়ার পর, । 
এক্সচেঞ্জ ব্যতীত একজনকেও ram 
করা হয়ন। বর্তমান ক্ষেত্রেও 
ব্যাত্রিম হবে না । ১০।১০1৮৯ তারিখে | 
একসচেঞ্জকে বলে দেওয়া হয়েছে STE 
ters 'স্পানং মলের ক্ষেত্রে বাম 
সরকারের ঘোঁষত নশীতকেই ফলো | 
করার জন্য । রাজ্য সিটু গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত face চলেছেন স্পানং মিলের | 
ক্ষেত্রে। অণ্চল [টুর ভাঁমকা নিয়েও 
যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে । সভাপাঁত 
ীশবরাম বসু ও সম্পাদক sie oF 
THA জবাবাঁদাহ চাওয়া হতে পারে | 
{বিশেষত wat আঁচন্ত্য রায়কে জাঁড়য়ে 
বেশ ছু মন্তব্য প্রকাশ্যে বলার : 
জন্য অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে 
জানা CAE 


বোফর্স নিয়ে গোপন সিদ্ধান্ত 


১ পাতার পর 

স্বাধীন ভারতের সরকারণ মহলে 
সব থেকে বড় কেলেকারী নিঃসন্দেহে 
বোফর্স কামান কেনা বেচার বাপারে 
ঘুষের লেনদেন | 

EA মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্দ্রণ 
বিন্বনাথপ্রতাপ সিং এবং am 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব me রাজনশীত- 
গতভাবে মরণ বাঁচন লড়াই প্রশ্ন । 
জাঁড়য়ে থাকায় ঘটনা এক নতুন মানা 
পেয়ে গেছে । . 

বোফর্স কেলেঙ্কারণকে BAT করে 
[বশ্বনাথপ্রতাপ রাজনশীতির পাদপ্রদণপে 
এসেছেন । এই কেলেগ্কারীর জল 
শেষ পর্যস্ত কোথায় গড়ায় তার ওপর 
নর্ভ'র করছে এই দুই জনের ব্যান্তগত 
রাজনোতিক ভবিষ্যত ৷ 

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সং 
চান আগামী বিধানসভা 'নরবার্চনে 
রাজীব গান্ধী এবং কংগ্রেস যাতে 
বোফর্সকে BHT করে কোন রাজনোতিক 
SRT তুলতে না পারে তার জন্য 
প্রয়োজনীর ব্যবস্থা নিয়ে কিছু নেতাকে 
ARA কেলেশ্কারীর জালে আটকে 


২ দিতে। 


স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 'বিশ্বনাথপ্রতাপ 
Pe তার বিশ্বস্ত ও ঘাঁনষ্ঠ কিছ 
আঁমলাকে ও বেসরকারণ কিছ? লোককে 
এর মধ্যে HRT সরকারের সঙ্গে 


নিবাচিনের আগেই এমন কিছ; সংবাদ | 
বের করা হবে, যাতে রাজীব গান্ধী ও; 
কংগ্রেসের পাল থেকে নিবা্চনী হাওয়া | 
কেড়ে নেওয়া হবে। 


জনতা দল 


১ পাতার পর 

দাঁব মেনে নেন তবে তাদের পক্ষে 
মুখ্যমন্ত্রী হবার আশা স্বপ্নই থেকে 
যাবে। 

সুতরাং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর 
চাপ ALG করে যে কোনওভাবে 
fa ce Pra এই তিন রাজ্যে কম 
আসন নিতে বাধ্য করার জন্য এই 
তিন নেতা ও তার RR বিশেষ 
চেষ্টা করে চলেছেন। 

এ ব্যাপারে চন্দ্রশেখরের ভাঁমকাদক 
তারা পুরোপ্ার সমর্থন করেছেন । 
চন্দুশেখরও শান্ত বাড়ানোর 
জন্য এই for রাজ্যে তো বটেই 
বিহারেও তার সমর্থকদের বি জে for 
বিরোধিতার লাইন নিতে বলেছেন। 
অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং এখনও 
চালকের আসনে, বি জে পি-র দাবি 


মেনে নিয়ে আসন রফা করার ক্ষমতা 


তার আছে। Fee তাতে দলের 
মধ্যে যে তাঁর শত; সংখ্যা বাদ্ধ পাবে 
একথাও তিনি মাথায় রেখে ary 
করছেন | 
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cua প্রতিরোধে সরকারী ব্যর্থতা বিধানসভা নির্বাচনের পর 


ডেজান্তদারদের উৎসাহ যুগিয়েছে 


॥ জি চট্টোপাধ্যায় 


ভেজালের বিরূদ্ধে সরকার 
ব্যর্থতা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে 
পেণীছেছে | এই ব্যর্থতা ভেজাল দার- 
দের উৎসাহিত করে চলেছে । ১৯৮৮ 
সালের ১৭ই জুলাই বেহালায় রেশন 
দোকান (এ আর নং ২৫৫৫ ) থেকে 
ভেজাল রেপসাঁড তেল খেয়ে OE 
হয়ে পড়েন অনেকেই | অনেকটা একই 
ধরনের ঘটনা ঘটোছিল ২৯-৭-৮৮ 
তাঁরখে রজেম্ট পার্ক অণ্যলে | এখানে 
সর্ষের তেলে প্রস্তুত খাবার খেয়ে 
CALE হয়ে পড়েন অনেকেই । TAN 
২০ টিন রেপসাঁড তেল আটক করে 

. এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে দুটো 
মামলা রুজু করে দেয় । TS, এর 
পরেই বিশেষজ্ঞরা মতামত দেন, নমুনা 
পরগক্ষা করে কোন বিষ পাওয়া যায় 
| নি। আঁভযুত্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ 
| অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য আইনের ৭ 
(১) * (ক) (২) ধারায় চার্জ- 
wit দাখিল করে। বেহালার ক্ষেত্রে 
এাঁট রেশন দোকান থেকে ৬৫টি ar 
৯৭৪ কইন্টল রেপসীড তেল পালিশ 
[নয়োছিল। কিন্ত: একমাত্র এ আর নং 
1 ২৫৫৫ *দোকান ছাড়া কোথাও তেল 
সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া যায় নি। 
খাদ্যমন্ত্রী শনর্মল বসু রাজ্য বিধান- 

| সভায় ৮৯-১০ সালের বাজেট আঁধ- 
বেশনে (২৭ মার্চ ১৯৮১) বেশ 
আনন্দের সঙ্গে বলে দেন, “আমাদের 
বন্টন শাখার মাধ্যমে রেশন দোকানে 
সরবরাহকৃত তেলে কোনো ভেজাল 


ছিলনা | তাছাড়া এটি একটি বিক্ষিপ্ত | 


ঘটনা Y 

অথচ বাস্তব ঘটনা হল বেহালায় 
ভেজাল তেলের শিকার হয়ে এখনও 
অন্তত ২৭ জন মানুষ REÍ পঙ্গুত্বের 
rar লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 
| অনেকেই আছেন, যাদের কর্মক্ষমতা 
- {চরাঁদনের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে | 

২৫১৯০ তাঁরখে কলকাতা A 

সভার অধিবেশনে ৯৩ নম্বর 
| ওয়ার্ডের fa fri আই এম কাঁমশনার 
ডাঃ প্রাণশঞ্কর সাহার ভেজাল বিষয়ক 
প্রশ্নের উত্তরে মেয়র কমল বসু বলে- 
ছেন, ১লা ATAR ১৯৮৯ থেকে 
৩১শে ডিসেম্বর .১৯৮৯ পর্যন্ত বৃহত্তর 
কলকাতায় ১/০৩1ট জলের নমুনা পুর- 
সভার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে পরাঁক্ষা 
করা হয়েছে। জলে “অপেয়' কিছু 
পাওয়া যায়ানি। ১৩৩৮ খাদ্য 








স্যাম্পেল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে | 
এরমধ্যে ১৬২টি ক্ষেত্রে ভেজাল ধরা 
পড়েছে । প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই মামলা 
করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত শাস্তি 
হয়েছে ১০ জনের | জরিমানা জেলও 
হয়েছে এদের | & জনের সশ্রম 
কারাদন্ড হয়েছে | মেয়রের স্বীকারোন্ত 
প্রমাণ করে দিচ্ছে, ১৬২টি ক্ষেত্রে 
ভেজাল ধরা পড়া সত্তেও শাস্তি হল 
মাত ১০ জনের ৷ তার মধ্যে ৫ জনের 
সশ্রম কারাদণ্ড | এখানে উল্লেখ করা 
হৈতে পারে, শাস্তপ্রা্ত ভেজাল- 
কারীদের মেয়াদ এক বছরের বোশ 
সাধারণত হয় AT | 


রাজ্য সরকারের কালোবাজারণ, 
মজতদার মুনাফাবাজী ভেজালদার 
প্রীত অসাধু ব্যবসায়ীদের 
যতটা কঠোর হওয়ার প্রয়োজন ছল, 
ততটা হতে পারোঁন। অথচ সরকার পক্ষ 
থেকে মাঝে-মাবেই Tals দেওয়া হয়ে 
থাকে। ১৯৮৮ সালের সরকারী পাঁর- 
সংখ্যান অনুযায়ী ২৭৬টি আঁভষান 
চালানো হয়োছিল ভেজালকারীদের 
{বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যক Baal 
জঞ্ঘনের আঁভযোগে ১২৩০ জনকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। শাক্ত হয় মা৪৭ 
জনের। অথচ এ সময়ে ee 
৫৮৭৮৯ ১৭৪ ৭৫ টাকা মূল্যের দ্রব্য 
আটক করে ra পাঁরসংখ্যানই 
বলে 'দচ্ছে, ara পাঁরমাণ দ্রব্য 
বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরেও কত দ্বল্প 
সংখ্যক ভেজালদার শাস্তি পেয়েছেন | 


ডাঃ মানস ভু'ইঞাও অনেকটা একই 
সুরে অভিযোগ করলেন | মানসবাবূর 
মতে, বৃহত্তর BAST তো বটেই, 
সমগ্র রাজ্য জুড়ে ভেজালদার, কালো- 
বাজার", এবং মজতদারনদের সংখ্যা 
অস্বাভাবিক হারে বদ্ধ পেয়েছে | 
কলকাতা Teles কোনো ভেজালের 
ঘটনা হলে তা খবরের কাগজে হেড 
লাইন হচ্ছে | কস্ত: অনেক বড় ঘটনা 
ঘটে পাওয়ার পরেও খবরের কাগজে তা 
স্থান পায় AT | এর একমান কারণ, এই 
গুলো হচ্ছে জেলা fos প্রত্যন্ত 
গ্রামাপ্থলের খাদ্য দফতরের উচ্চপদচ্হ 
এক আমলার মতে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে 
ভেজাল প্রাতরোধে আইন আরো 
কঠোর হওয়া উচিত 


১ পাতার পর 
হওয়া দরকার | ফারুক RAT 
বাদ দিয়ে কোনও মতেই হতে পারে না 
সেরকম বৈঠক । 
জ্যোতিবাবদর অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী 
কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার জন্য ফারুক 
সাহেবকে ডেকেছেন ঠিকই । কিন্ত, 
তাই বলে তাঁর ওপর fe জে bra 
চাপ একটুও কমেনি । বরং তা নানা- 
ভাবেই বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর অনু- 
রোধ উপেক্ষা করে আগাম’ ১৪. ফেব্রু- 
যার অযোধ্যায় রামমান্দর নির্মাণ 
শুরু করার জন্য রাম জন্মভূমি সংঘর্ষ 
তৎপরতা ANG চাপের সর্বশেষ 
উদাহরণ | 
এটা এখন পারৎকার যে ফেব্রুয়ারতে 
বিধানসভা নির্বাচনে যাঁদ ধি জে পি 
অন্তত তিন-চারটি রাজ্যে ভাল ফল 
করে, তবে জাতীয় মোর্চা সরকারের 
ওপর তাদের প্রভাব BET হবে। 
সেক্ষেত্রে, বিশ্বনাথ প্রতাপ fae পক্ষে 
তাদের হাতের পতুল রূপে কাজ করা 
ছাড়া উপায় থাকবে না। বিধানসভা 
নির্বাচনে বি জে ?প যে অন্তত হিন্দি 
বলয়ের [তনাট রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজ- 
চ্ান এবং হিমাচল প্রদেশ প্রধান রাজ- 


Gier শান্ত রুপে জাবির্ভূত হবে তার 


সম্ভাবনা যথেষ্ঠই প্রবল ৷ 
পঁরিস্থিতটা যাঁদ সত্যসত্যই 

সেরকম দাঁড়ায়, তাহলে করবেন st 

বিশ্বনাথপ্রতাপ ? এখানে, তাঁর অংকটা 


কংগ্রেস SA অর্থাৎ কংগ্রেসের 
নির্বাচন ফলাফলটা ক রকম হয় তার 
ওপর | 


SS মোর্চা তথা জনতা দল 
মহলে হিসাবটা হল, কংগ্রেস CATO LG 
সাফল্য পেতে পারে MT রাজ্য 
মহারাম্ী এবং গুজরাটে । সেরকমটা 
যাঁদ হয়, তাহলে কংগ্রেসে ভাঙন 
ঠেকানো হবে রাজীরের পক্ষে দায়। 
আর, তাঁরই সুযোগ নেবে ভ্রনতা দল 
তথা জাতীয় মোর্চা । যারা কংগ্রেস 


আনন্দমাগীদের হামলা 


৯ পাতার পর 


করজেও আনন্দসার্গের A অকাঁমউনিস্ট দলগুলির এখন 
আনন্দমার্গের একটি 
দল “আমরা বাঙাল?" রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই ধনর্বাচনে 
ARMS করে । নামকরণের মধ্যেই এদের আণ্টালকতা- 
বাদী মানসিকতা ষ্পম্ট । অথচ পুরুলষা জেলায় এরা বেশ 
কয়েকাঁট ইংরেজ মাধ্যম জ্কুল পাঁরচালনা করে । 

ফলে এদের আসল লক্ষ্য কি, সে বিষয়েই অনেকের মনে 
নানা সন্দেহ উক মারে । এই সন্দেহ জয়পুরের ঘটনায় 
আরও বৃদ্ধ পেয়েছে। অনেকেই আনন্দমার্গের পিছনে 


সম্পাদক £ হাঁরেন বসু ৷ সম্পাদক কতক আযাঞেল fern‘) ৪৩৭-ব artnet, (শোভাবাজার মোড় )কিকাতা-৫ থেকে মংদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থৈকে প্রকাশিত ~af 


রীতিমত সম্ভাব গাঁজয়ে উঠেছে | 


3 


ছাড়বে তাদের STR দেবে জনতা । 
অন্তত, শ'দেড়েক কংগ্রেসী সাংসদ জনতা 
দলে ভিড়লেই কেল্লা ফতে। সেক্ষেত্রে 
ততটা নির্ভর করতে হবে না আর fe 


জে পি কিংবা বামপচ্ছাঁদের ওপর | 
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের 


ফল খারাপ হলে কংগ্রেস যে ভাঙবে সে 
বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত বামপচ্ছীরাও। 
তাদের কাছে সেই পাঁরাশ্থাতিতে প্রশ্নটা 
হল, কংগ্রেস যদ ভাঙেই, তবে সেই 
ভাঙনের চেহারাটা হবে ক রকম ? 
বামপচ্ছাদের বিশ্লেষণে কংগ্রেসের 
মধ্যে বর্তমানে আছে দুটি গোম্ঠী-- 
সোভিয়েতপচ্হণী এবং সোভিয়েত 
বিরোধী । দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কার 
শান্ত কতটা সে বিষয়ে না গিয়েও বলা 
চলে যে সোভিয়েতপশ্ছণী কগগ্রেসীরা 
থাকবে রাজীবের সঙ্গে। অন্যেরা 


ক্ষমতার লোভে 'ভিড়বে জনতা দলে । 
{বশ্বনাথপ্রতাপ গিসংকে যাঁরা 


চেনেন তাঁরা অবশ্যই কবুল করবেন যে 
তাঁর মূল বিরোধটা কিন্তু কংগ্রেসের 
সঙ্গে নয়, রাজীবের সঙ্গে। অর্থাৎ 
রাজীবকে বাদ দিয়ে যাঁদ কংগ্রেস 
আসরে নামে, তবে তান বিনা 
দ্বিধায় সেই কংগ্রেসকে জানাবেন 
ITNT | 

foabr অতএব স্বচ্ছ হয়ে গেল। 
বাঁক রইলো আর একটা প্রাসাঁঙ্গক 
প্রশ্ন £ কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে 
রাজীব কংগ্রেস? এই প্রশ্নের উত্তর 
খঃজতেই রাজীব এখন ব্যস্ত | 

রাজীব কংগ্রেস যে কোনওত্রমেই 
বি জে প-র সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে 
না সেটা বলাই বাহুল্য । জাতীয় 
মোর্চা বা জনতা দলের সঙ্গে তাদের 
বোঝাপড়া হওয়াটাও একজ্পনীয়। 
তাহলে তৃতীয় বিকল্প থাকছে বাম- 
পচ্ছাঁদের সঙ্গে তাদের সমঝোতা | 

তৃতীয়. 'বকম্পাঁটর সম্ভাবনা 
হয়তো এককথায় অনেকেই উীঁড়য়ে 
দেবেন। কিন্তু বাস্তবে সেদিকেই 
গড়াচ্ছে রাজনীতির জলগ। শীর্ষ 
স্হানীয় সি পি আইএম নেতাদের জন্য 


সম্পর্কটা কী হবে সেটা এখন নভরি 
করছে এ আটাট রাজ্য এবং একটি 
কেন্দ্র শাসিত অগ্চলে বিধানসভা 
নবার্চনের ফলাফলের ওপর । তার 
আগে অবশ্য চলতেই থাকবে কথা- 
Ter! এরই অঙ্গ স্বরূপ শীঘ্রই 
হয়ত বসবে রাজীব জ্যোতি বসু 
hos বৈঠক। অন্তত, সেটাই বিশ্বস্ত 
রাজনৌতিক মহলের সর্বশেষ খবর । 
জ্যোতিবাবূর এবারের Ma সফরের 
সময়েই ঠিক হবে প্রদ্তাবিত এঁ বৈঠকের & 
সঠিক দিনক্ষণ 1 


রানু গ্রাস 

১ পাতার পর 
সংশোধনবাদ, আমলাতাল্মিক কোঁন্দুয়- 
তার «feria, আঁপচ আজার- 
RAR আমেনয়ায়। পোল্যান্ডে 
গাঁজয়ে ওঠা wala 'জিগিরবাদ ও উগ্র 
জাতীয়তাবাদ । অর্থাৎ তুমিও যাবে 
তোমার পেরেস্ট্রোইকা গ্লাসনম্টের সঙ্গে 
সহমরণে | 

RE) TM Ma তোমায় ! 
রাঘবের দাস তুমি । অতএব তোমার, 
কর্তব্য তাঁম পালন করবেই। 
ট্্যালিনের পিম্ডদান করছ aa) 
মচ্তোচ্চারণ করে, লোননেরও 'পিল্ডদান 


ঠুকতে আপন কপালে ঘা করেছো | 
কিন্তু ভাহলেও জেনে রাখো" পতজ- 
বাদ আর শোষণবাদ মাসতুতো ভাই « 
হলেও সহোদর নয়, অতএব পূর্বে 
পশ্চিমে মহামিলনের এ হেন লাস্য- 
হাসের পাঁরনামে তোমার সরকারের 
ছেনালিপনাই ইাঁতহাস হয়ে থাকবে 
আর পূর্ব ইউরোপ, এমন ক খোদ 
রাশিয়ারও 'বস্তীর্ণ একাংশ প্রবেশ 
করবে পশ্চিমী রাহুগ্রাসে | 


কোন বিদেশশ শান্তর হাত আছে বলে অনুমান করেন । এই 
[বদেশণ ste পাশচমবঙ্গের সি পি আই এম-এর বিরুদ্ধে 
লড়াই করার জন্য আনল্দমার্গকে মদত 'দিচ্ছে। 


রাজ্য নেতা তপন শিকদার এক বিবৃতিতে দি পি আই এম- 
কেই আনগ্দমার্গদের উপর হামলা চালানোর দায়ে , 
ALE করেছেন | 


তাছাড়া আনগ্দমার্গের পিছনে যে ভারতীয় জনতা 
পাঁট'র SRT মদত আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত... 
২৫ জানুয়ারী বিধানসভায় মখ্যমদ্ত্রা জ্যোতি বসুর 
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ফার্‌ক আবদুল্ার সঙ্গে সমঝোতার SICH TAL 8 
অরুণ নেহরর সঙ্গে তি গি গিংএর AIDS মতবিরোধ 


AD 


৩৩শ FH‘, OF সংখ্যা ৷ 





শুক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী SO দাম--এক টাকা 


কাশ্মীর নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে সম 
ঝোতার প্রশ্নে বাঁণজ্যমজ্তী অরুণ 
নেহরু এবং Sara ao 
মহম্মদ সঈদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভি 
for সিং-এর প্রচন্ড মতাঁবরোধ দেখা 
VE 
মূলতঃ পাঁশ্চমবঙ্গের aa 
জ্যোতি বসুর পরামর্শ মেনে নিয়ে 
fe প সং জরুরী তলব পাঠিয়ে 
কাশ্মীর থেকে বিশেষ বিমানে ডঃ 
ফারুক আবদুল্লাকে Mes face 
এসে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথ 
খোঁজার জন্য ফারুকের সঙ্গে বৈঠক 











মাঁম্মসভায়__যাঁদঅবশ্য তা টিকে থাকে 
আরও কটা মাস- তিনি একটা স্হান 
পেয়েও যেতে পারেন হয়তো I 
অন্তত, দেবীবাবূর ঘনিষ্ঠ মহলের 
{বিশ্লেষণ rat, জরুরী অবস্হার 
সময় ই'চ্দরা মন্মিসভার অন্যতম সদস্য 
এগ্সোচ্ছেন সেই মোতাবেকই । এক 
কথায় কংগ্রেস ছেড়ে এই ম্হূর্তে 
জনতা দলে ভড়লে লোকে ছ্যা Y 


করবে, বলবে OS নেতা দেবাঁ . 


প্রসাদ সুযোগ সন্ধানী, তাই fel 
আপাতত বেছে নিয়েছেন রাজস্হানের 
রাজ্যপালের STS TIRE পদ । 

রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করার পক্ষে 


+ দেবাবাবুর RAE খাড়া করুন AT 
কেন, তাঁর প্রকৃত .মতল্যটা পাঁরচ্কার : 
ধরা পড়েছে তাঁর কাজের মধ্যে । ' 

I wog, তাঁকে বেছে নিতে বলা 


হয়োছিল গুজরাট এবং রাজস্তানের 
মধ্যে যে কোনও একাঁট রাজ্য । বিনা 
এরপর ৫ পাতায় 


₹' পরিবত প্রধানমন্ম ভি পি সিংএর ' 
. আধ ঘন্টার অবস্থানঃ এবং ' “গোপন 


aa 
TONSA, একটা falsa Te Pr 
PRE বোঝাতে পেরেছেন যে, 
কাশমীরে যে সব দল নেতা আছে তার 
মধ্যে ডঃ ফারুক BIT এবং তাঁর 
দল ন্যাশনাল কনফারেচ্সকেই একমাত্র 





অরুণ ও ভি পির পরামর্শে নির্বাচনের 
আগে দেবীবাবু কংগ্রেস ছাড়লেন 


সদ্য. কংগ্রেস ত্যাগী দোপ্রসাদ.. বিক্ষুব্ধ নেতার স্গোও ঘনিষ্ঠ যৌগা- 
চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার পার্ক যোগ তৈর করেছেন এবং. এদের নিয়ে 
ম্যানশনের ne বাঁড়তে কম্যান্ডো রাজীব গান্ধীর ওপর চাপ ate করে 
চেষ্টা করোছলেন। fea রাজীব 
আলাপচারিতা শুধু রাজনৈতিক চমক এদের পরামর্শ বা চাপ পাশ কাটিয়ে 
um: 
দেবীবাবু কংগ্রেসের মধ্যে বেশ 
কয়েক মাস ধরে রাজীব গাম্ধীর 'িরো- 
ধিতার কাজ শুরু করোঁছলেন। দেবী- 
বাবু শুধু পাশ্চমবঙ্গের নয়, বিভিন্ন 
রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রথম সাঁরর RE অরুণ নেছেরু এবং ভি পি 


জ্যোঁতিবাব; তাঁর বাস্তববোধ | সন্দেহ করছেন। যাঁকে সন্দেহ কর 
tra fe দি Fra এটাও কোঝাতে aa রা 
পেরেছেন যে, ডঃ ফারুক TER তার নানান না ate 
কাম্মীরের একমাত্র ভারতগন্ছা প্রভাব- | লা ফেব্রু মান্মসভার সব গোপ 


গালা নেতা। খবর রোজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্চে 
একথাও বলেছেন যে, কাশ্মীর নিয়ে | মচ্ম্া নির্মল বসু সহ অনেক মন্ত্র 
দী্ঘীদন নোংরা রাজনীতি করা | মাঁল্মসভার এক বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাল 
হয়েছে । ফলে পাঁরাস্থাত ক্রমশ করেন। ma বসুই প্রথম বলেন 
ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এই পাঁরস্থাত | মাঁুসভার fee; সদস্য সাংবাঁদকদের 
কাটিয়ে উঠতে হলে কংগ্রেসের সাহায্য | প্রাঁতানয়ত মান্ছিসভার বৈঠকের গোপ 
নেওয়া অবশ্যই 'দরকার। কারণ | খবর সরবরাহ করেন । নতুবা সংবাদ 
ন্যাশনাল কনফারেন্সের পরেই জন- | পত্র মান্দসভার বৈঠকের খবর পায় fe 
সমর্থনের We থেকে কংগ্রেস ওখানে | করে? এই অবস্থা চললে মাল্মসভা: 
ERIN 
এরপর ৫ পাতায় 


সংবাদদাতাকে বলেন, TER সংবাদ- 
AR পেরোলে থাকা লোকও মাঁদ্ত- 
সভায় আছেন। 


জ্যোতি বসু ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেন শুর; SPST কেন, STR 
বৈঠকের খবরও হুবহু সংবাদপত্র 
প্রকাশ হচ্ছে। জ্যোতি বসু এদিন 


সংএর পরামর্শে দেবাঁবাব: নির্বাচনের বৈঠকেই নির্মল বসকে 
বলেন, যাতে সংবাদপত্রে খবর 


আগেই কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। এবং 

বেরোনো বন্ধ করা যায় তার ব্যাবস্থা 
কংগ্রেস ছাড়ার 'বাঁনময়ে পুরস্কৃত | 

করতে হবে। বামফ্রন্ট ও মাল্মসভার 


হলেন রাজ্যপালের পদ পেয়ে | 
দেবীবাবুকে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ | খবর বাম বিরোধ একটি বৃহৎ সংবাদ- 
পরে রোজ প্রকাশ হওয়ায় art 


নর্বাচনের আগে কংগ্রেস দল থেকে 
“সহ অনেকেই TE কেউ কেউ 


পদত্যাগ করানোর পেছনে অরুণ 
{দিতেন fala এখন আর herren 


রাজনৈঁতক ME আছে। সেটা হচ্ছে 

| bd নেই। তাহলে এ দেয় কে- 

সম্গো অপ্পো রাজ্যপালের পদ 'দয়ে | বা a» সুরের দেয়, 
এরপর ৫ পাভায় 


বই মেলা ও বই পড়া 


নারায়ণ চৌধুরা 


কলকাতায় এখন বইমেলার মর- 
শুম । feeder আগে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কলমে 
পাঁশ্চমবঙ্গ পুস্তক প্রকাশক ও পুদতক 
বক্কেতা সাঁমাঁত ময়দানে একাঁট বই- 
মেলার আয়োজন করেছিলেন, এখন 
একই জায়গা আরও বড় আকারে আরও 
সমারোহের সঙ্গে বুক “সেলার্স SIT 


হবে | বইমেলার সুত্রে এক সঙ্গে এত- 


গাল প্রাপ্তি আঁধগত হওয়া fe কম, 


কথা। 
আজ্ঞকাল কলকাতা শহরের দেখা" 


দোঁখ ভিলা শহর, মহকুমা 
শহর, এমনাঁক মফঃস্বলের আধা-শহর 
আধা-্রামগঙ্জে aes বই মেলার 
অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাঙালীর বারো 
মাসের তেরো পার্বণের উপরে এই-যে 
চতুদশ পার্বণ তার অবশ্য পালনীয় 
বার্ধক a তালিকার অন্ততু্ত 
হতে চলেছে সেটা একটা খুবই শুভ- 
সূচক ঘটনা । এটা শুধু এইকালশীন 
বাঙালীর পুস্তক সচেতনতারই প্রমাণ 
বহন করছে নাঃ সেই সঙ্গে এই 'নাহত 
তাৎপর্ষেরও জানান ME লাচ্ছে যে, 
বাঙালী এখন আর কেবল পুরনো 
বাঙালী সমাজের মত প্রধানত ধর্মীয় 
উৎসবাঁদ পালনেই ব্যস্ত ও BS 
থাকতে রাজী নন; তাঁদের উৎসব- 
প্রধণতাকে তাঁরা এখন বেশশ-বেশশ 
করে সংস্কৃতির খাতে বইয়ে ms 
পারলেই ষেন সমাধক খুশশী হন। ধর্ম 
নয়, লোকাচার নয়, প্রথার আনুগত্য 
নয়, সংস্কারের, বশবার্ততা নয়; 
সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ ওই সব পুরনো 
অভ্যাসের দ্থান গ্রহণ করে বাঙালী 
মনকে OY favor আঁভষোগে চাঁলত 
করতে চাইছে | এবং সে-আধুনকতাও 


' চুলতাধমর্ঁ মোক আধ্দীনকতা নয়, 


যথার্থ mota আধুনিকতা | 
"সমাজকে HR ও সুন্দর ভাবষ্যতের 
আঁভমুখে চালনা করবার জন্য যে- 
জাতাঁয় আধাঁনকতার প্রয়োজন, সেই 
বর্গের আধুনিকতা | সমাজ বদলের 
লক্ষ্যযুক্ত, সচেতন বিদ্যাভাসের 


PTE | ' 
' বইমেলা নিঃসন্দেহে এমনতর 
আধাঁনক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একাঁট 
প্রভূত কল্যাণকর সংযোজন | তাকে 
নতুন সাংস্কৃতিক Serien মধ্যমাঁণ 
বললেও অত্যান্ত হয় না। সমাজের 
দিকে দিকে praia মূল্যবোধ ও 
জনাশক্ষার ধারণা ছাড়িয়ে দেবার পক্ষে 
এ এক মহামূল্যবান প্রকরণ, বিদ্যা 
Helse ( আ্যাকাডোঁমির ) 'শক্ষালয়ের 
চৌহাদ্দির বাইরে থেকেও যে অশেষ 
বিদ্যা ও বাঁদ্ধ আহরণ করা যায় সেট 
সুনিশ্চিত করবার পক্ষে বইমেলা এক 
প্রচ্ড শাঁক্ধযর আয়ুধ । অঙগতানু- 
সাঁতক অর্থাৎ প্রথাবাঁহভ_র্ত (নন- 
ফরম্যাল ) পথে শিক্ষা বিস্তারের এর 
চেয়ে ফলপ্রদ মাধ্যম আর কী হতে 
পারে আমাদের তা জানা নেই । 
কিন্তু এখানে একটা কথা ME | 
বইমেলা বস্তুঁটিকে কে কী ভাবে দেখ- 
বেন তার উপরে তার সার্থকতা 
বহুলাংশে Fae seta । যতদূর সাদা ' 
চোখে দেখা যায়, বইমেলার সাফল্য 
মূলতঃ তিনটি দ্ডের উপর ভর দিয়ে 
দাঁড়য়ে আছে-প্রকাশক, সংগ্রাহক 
অর্থাৎ ক্রেতা এবং পাঠক । এর মধ্যে 
ব্যবসায়ের মানদচ্ডে {বিচার করে দেখলে, 
প্রকাশক তথা পুস্তক বিক্রেতার 
SFT সবচেয়ে গণনয় বলে মনে 
হওয়া স্বাভাবিক । তার পরে আসে 
ক্রেতার ভ্যামকা। এবং সবশেষে 
পাঠকের | কেননা আগের দুটি স্তর না 
পেরনো পর্যন্ত পাঠকের হাতে বই 
ore দেওয়া ম্দশাকল। fea 
একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে 


৯১১ 
৩১ জানুয়ারী-১১.ফেব্রুয়ার :. 
স্থান £ ময়দান far সায়নে ) 


প্রতিদিন ২টা থেকে ৮টা, রবিবার, ১২টা থেকে OS 
প্রবেশ মূল্য £ জনপ্রতি একণ্টাকা ২ '. 


মেল! শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে টিকিট বিক্রি-বন্ধ ' রা 
স্কুল ছাঁতরছাত্রীদের জশ্য রবিবার ও ছুটিরদিন ছাড়া দুপুর ২টা থেকে €টা পর্যন্ত 3 


পাবন্রিশার্স আ্যাণ্ড_বুকসেন্রাস’ গিন্ত 


e এ ভবানী TS লেন, কলিকাত-৭০০ ০৭৩ ফোন ৩১-১৫৪১ 


| 
| কোন প্রবেশ মূল্য নাই:। স্কুলের পরিচয়পত্র সহ স্কুলেরই অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে আসা আবশ্যক। ' cl 


Th nen 
2 0,7 


দর্পণ |. শুক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


পাব, বইমেলার এই go যে তনাঁট 
দঞ্ডকে আশ্রয় করে খাড়া হয়ে আছে 
তার মধ্যে পাঠকের দ্বার্থ ই সর্বাগ্রগণ্য 
বলে বিবোঁচত হওয়া Biss ı পাঠকের 
পাঠের সুবিধা করে দেবার জন্যই 
বইমেলার আয়োজন, তার উল্টো 
নয়। 

বইমেলার মাধ্যমে পাঠকের হাতে 
যাতে সাত্যকারের ভাল বই তুলে 
দেওয়া যায় এবং কেবলমান্র সাত্যকারের 
ভাল বইই শুধু তাঁর হাতে গিয়ে 
পৌঁছয়, সেইটেদেখা বইমেলার উদ্যো- 
স্তাদের প্রধান বিবেচনার 'বিষয় হওয়া 
উচিত za আমি মনে কাঁর। তানা 
করে তার বদলে যাঁদ শুধু প্রকাশক 
আর পুস্তক বিকেতার স্বাথহি ক্রমাগত 
অগ্রাধিকার পেতে থাকে তাহলে পাঠক- 
স্বার্থ নিশ্চিত FR হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে | বইমেলা বই ক্ুয়-বিক্রয়ের একটা 
{বিপণন ক্ষেত্র হলেও এ কথা কোনক্রমেই 
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, যে 
পণ্যাঁটর সেখানে লেন-দেন হয়, সোঁট 
কিন্তু সাধারণ পণ্য নয়, তার একমাত্র 
উপর্জীব্য পাঠ্যবস্তু I আর পাঠ্যবস্তুর 
ভাল-মন্দটাই এই বিপন্ন-তৎপরতার 
ভাল-মন্দের মুখ্য শবচার্ধ বিষয় হওয়া 
উচিত । পাঠককে নির্মল পাণ্স্দখ দিতে 
হলে arte বিষয়বস্তু নির্মল 
হওয়া উাঁচত। পাঠক পুস্তক পাঠে 
বিমল আনন্দ Sl পেতে পারেন 
যখন পাঁরবোশত পুস্তকসমূহের 
পাঠ্যবস্তু বিমল আনন্দের উপাদান 
উপকরণ FC গড়া হয়। দুঃখের বিষয়, 
এ বিষয়ে BEAR আয়োজনে 


প্রভূত খাঁকাঁত রয়ে গেছে বলে সম্দেহ 








a 

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা তাদের 
প্রকাশিত ও পাঁরবোশত সব রকমের 
বই-ই--তা সে ভাল হোক মন্দ হোক 
মাঝাঁর ধরনেরই হোক বইমেলার 
সুযোগে ক্রেতা সাধারণের উপর 
চাপাতে চাইবেন এটা স্বাভাঁবক। 
তাই বলে বইয়ের গুণাগুণ বিচার না 
করে 'নার্বচারে বই বাজারজাত করে 
সেগীলকে অসতক ক্রেতা ও পাঠকদের 
উপর dump করবার জন্য অত্যধিক 
ব্যাকুলতা প্রদর্শন করবেন সেটাও 
সংগত বোধ হয় না। আর যাই হোক 
বই একটা ‘মাল’ নয় যে মাল fate 
কাঁনর মনস্তত্তের মাপকাঠিতে বই 
বাঞ্জারে ছাড়তে হবে । 'কন্তু কার্যতঃ 
দেখা যায় বই এ'রা এই মনোভাব 
থেকেই বইমেলার PARÍS এনে 
হাজির করেন। -পাবাঁলক লাইব্রেরী- 
গলতে বই ধরাবার জন্য এ'দের 
প্রয়াসের মধ্যে বাঁপাঁজ্যক আগ্রহ 
যতটা প্রকাশ পায় সৎ সাহিত্য প্রচারের 
আগ্রহ তার সাঁকর-সাঁকও প্রকাশ পায় 
কনা সন্দেহ। বইমেলা উপলক্ষে 
দৈনিক খবরের কাগজগুলোতে যেসব 
প্রবন্ধ-নিযন্ধ হালে প্রকাঁশত হতে 
ORLA তার বেশী-ভাগই প্রকাশকের 
ad স্বার্থের rios 'লাখিত, 
পাঠকের স্বার্থ অর্থাৎ সং সাহিত্য 
প্রচারে দৃত্টকোণ থেকে আদৌ লাখত 
নয়। একথা অবশ্য খুবই সত্য যে, 
বাংলার প্রকাশককুল ইদানীং খুবই 
অর্থনোতিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন, 
সম্প্রাত কাগজ ও ছাপা-বাঁধাইয়ের দাম 
অত্যাঁধক 7 পাওয়ায় তাঁরা হালে 
পানি পাচ্ছেন না। তা বলে আর সব 
ভুলে 'গয়ে কেবলই সংকট নিরসনের 
মনোভাব চাঁলত হয়ে আর দশটা 
পণ্যের মত বইকেও অন্যতর একটা 
পণ্যের সমসারে ফেলে তাকে AA 
{হসাযে চালানোর চেষ্টা করা- সেটাও 
কোন কাজের কথা নয় । - প্রকাশক- 


Sows (পাঠক) এই fer | 


পরম্পরার মধ্যে পাঠক যেন সব- 
চেয়ে কম গুরুত্বের পা--এইটাই বই- 
মেলার উদ্যোস্ত: পক্ষ আর প্রকাশক 
পক্ষের 'মাঁলত উদ্যোগের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী পাঁরস্ফুট এমত বোধ হয়। স্ব- 
চেয়ে বেশী TEE আঁধকারীকে সব- 
চেয়ে কম প্রত দেবার ঝোঁক 


| নিঃসন্দেহে আপাতত যোগ্য । 


এঁদকে সংগ্রাহক নামীয় একশ্রেণীর 
পুস্তক ক্রেতা ' আছেন যাঁরা FET 
প্রেম না বার্থ পাঠক। : বই সংগ্রহেই 


এদের আনন্দ, বই পড়ায় নয়। এদের 


RE বোধহয় এই সযাঁবাঁদত উাঁন্ত 


'করা .চলে যে, থধনবানে, কেনে বই, 


জ্ঞানবানে পড়ে ৷ বই কেনবার মত 

QUA অচেল টাকা আছে fear বই 

যথার্থই পড়েন কিনা তা কে বলবে? 
এরপর ৫ পাতায় 


xy 


Y 


সপপি ৷৷ শুক্রবার ১ই GAT ১৯৯০ 


মহাত্মা গান্ধীকে জাতির'জনক আখ্যা 
" দিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাজি নয় 


Ron প্রাতানাধ £ বিশ্ব Tem, 
পাঁরষদ এবার কি মহাত্মা গান্ধীকে 
জাঁতর জনক আখ্যা প্রত্যাহার করে 
নেবার ব্যাপারে আন্দালন শুরু করবে? 
সহাত্মা গাম্ধীরওপর আর এস এস এবং 
মহাযোগী Were Tom ঘৃণার কথা সর্ব- 
জন ঁবাঁদত ৷ বিশ্ব হিন্দ: পাঁরষদ আর 
এস, এস এবং fa জে পির আশ্রয় পুষ্ট 
সংগঠন বলেই সাধারণ মানুষ মনে 
করে। মহাত্মা গাম্ধীর হত্যার জন্য 
যাদের 'চাঁহনত করা হয় তারা আর এস 
এসের-ই লোক হলেন বলে প্রমাণিত 
হয়োছল। বর্তমান রাজনোতিক পাঁর- 
পৃষ্থাতিতে যেহেতু বি জে প পরোক্ষ 
ভাবে সরকারে রয়েছে তাই আর এস 
এস fe নতুন করোঁবম্ব হিন্দ; পাঁরষদের 
মাধ্যমে গান্ধী বিদ্বেষী ব্যবধান teat 
করতে চায় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। 

weis বিশ্ব few. . পাঁরষদের 
পাক্ষিক পান্রকা “বিশ্ব হিন্দুর” একাট 
প্রাতবেদন থেকে মহাত্মা গাম্ধীকে 
বর্তমানে aa ar পাঁরষদ ক ভাবে 
মূল্যায়ন করছে তা বোঝা যায় । এই 
প্রাতবেদনে পাঁরজ্কার বলা হয়েছে 
মহাত্মা mis জাঁতর জনক বলা 
PUDE এবং তার পূর্ববর্তী 
গ্বাধানতা সংগ্রামণদের প্রাত অপমান- 
জনক | 

প্রতিবেদর্নের শিরোনাম “গান্ধী 
লালা’ । এতে বলা হয়েছে, ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৮৫৭ 


সাল থেকে। কিন্তু matter ভারতের 
রাজনীতিতে ১৯২১ সালে প্রবেশ করে 
২৫ বছর রাজনীতি করার সুযোগ 
পেয়োছিলেন। তাই তাঁকে জাতির জনক 
বলা মিথ্যাচার এবং তার Re 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে 
অপমানকর। 


সংবাদে বলা হয়েছে, ১৯২৪ সালে 
দিল্লিতে গো হত্যা নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধে । 
সব হাঙ্গামা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর 
সেপ্টেম্বরে তান ra যান, হিন্দুদের 
কাছে আবেদন জানান ৷ মুসলমানদের 
{বিরুদ্ধে হত্যাকান্ডের জন্য যে সব 
মামলা আনা হয়েছে Dora তুলে 
নেওয়া হোক । তাঁর ইঙ্গিতে হিন্দু 
মুসলমান এঁক্য সম্মেলন হল | সেখানে 
মুসলমান প্রাতানধিরা জানালেন, আর্য 
সমাজ মুসলমানদের শুদ্ধি আন্দোলন 
করে ঁহন্দ: সমাজে 'ফাঁরয়ে আনছেন, 
সেটাই দাঙ্গার আসল কারণ । আর্য- 
সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ 
জানালেন, মুসলমানরা যতাঁদন হিম্দু- 
দের ধর্মীস্তর করার তবাঁলগ বন্ধ 
রাখবেন, ততাঁদন আর্ধ সমাজও শুদ্ধ 
কাজ বন্ধ রাখবেন! মুসলমানরা 
তাতে রাজী না হওয়ায় আলোচনা বন্ধ 
হয়। গাদ্ধাজী fea তাঁর ইয়ং 
ইন্ডিয়া পাঁতিকায় আর্য সমাজের শুদ্ধি 
আন্দোলনের বিরম্ধেই কলমবাজশী 
শুর, করলেন, মুসলমানদের তবাঁলগের 
বিরুদ্ধে নয়। 


(দবীপ্রসাদকে নিয়ে ডি পি সিং-এর 
রাজীব কংগ্রেস ATA 


RAT সংবাদদাতা £ দেব'প্রসাদ 
চ্যাটাজর্শকে রাজস্থানের রাজ্যপাল 
নিযুক্ত করে ara? fe for fae এক 
fora দুই পাখি বধ করেছেন । দেবধ- 
প্রসাদ কংগ্রেস বিধায়ক পদ ও দলত্যাগ 
করে রাজ্য কংগ্রেসে যেমন আলোড়ন 
ATS করে রাজ্যপাল পদ গ্রহণ করে- 
ছেন, তেমাঁন ভি পি-ড পি বন্ধুত্বের 
সুবাদে রাজ্যপাল হিসেবে দেবীপ্রসাদ 
fe পি সিংংএর মনোবাসনাই পর্ণ 


করবেন | রাজনশীতাঁবদ হিসেবে fe পি . 


যে কতটা কৌশলী fe 11 চ্যাটাজঁঁকে 
কেন্দ্র করে সেকথা [তান নতুন করে 
বুঝিয়ে দিলেন । | 


- 


করায় রাজ্যের দ্বিযাগ্রস্ত Rm 


নেতারা এখন কোন: পথ ধ্রবেন,.সে , 


বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। 
তাদের মতে, রাজীব গান্ধীর রাজ- 


নৈতিক কান্ডজ্ঞানের খুবই অভাব | 
তার জন্যই আজ সারা ভারতে 
কংগ্রেসের এই কোণঠাসা অবস্হা । 
অনেকে প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করে- 
ছেন, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ খুব অন্ধ- 
কার । এই অবস্থায় কংগ্রেসের পতাকা- 
তলে থেকে নিজেদের ব্যান্তগত রাজ- 
tates ভাঁবয্যং শেষ করার কোন অর্থ“ 
নেই। তার চেয়ে সময় থাকতে [ভি Por 


ত্যাগ করায় কোন অপরাধ হয়েছে বলে 


মনে কর্ন ন । বরং তান প্রকাশ্যেই. 


RR প্রকাঁশত প্রাতবেদনে 
আর এস এস-এর মতাদর্শ প্রাতফাঁলত 
হওয়ায় তথ্যাভজ্ঞও মহল মনে করছেন, 
ar পাঁরষদের ছত্রছায়ায় আর 
এস এস নতুন করে সারা দেশে Te 
বিরোধী এক বাতাবরণ teat করার 
OV করছে । আশ্চর্যের কথা হল, 
বি, জে, পি কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
সরকারকে সমর্থন করার জন্যই Tao 
few, পাঁরষদের এই ধরনের প্ররোচনা- 
মূলক কথাবার্তা শুনেও তারা মুখে 
কুলুপ ME বসে আছে। সম্ভবত 
তাদের ধারণা এ নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ 
করলে fe জে পর তরফে চাপ আসবে, 
এছাড়া হিন্দুধর্মের জাগরণ fac 
রাষ্ট্রীয় প্রচার করলেও, বিশ্ব হিন্দু 
পাঁরষদ তাদের মুখপন্রে যে ধরনের 
সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা লিখেছে তা 
যথেষ্ট উদ্বেগের ব্যাপার । গান্জাজি 
সম্পর্কে Ken রাজনৈতিক দল বা 
ব্যান্ত বিশেষের নিজস্ব বিশ্লেষণ থাকতে 
পারে, তা দোষের নয়, fea; একটি 


বলেছেন, দেবীদা কংগ্রেসে থেকে 
কংগ্রেসের কাজ করতে পারেন নি বলেই 
এই পথ নিয়েছেন । এছাড়া তার আর 
কি করার ছিল? 


করছেন। এটা কংগ্রেসের পক্ষে খুবই 


'বপল্জনক 1 


কলকাতায় জল, বায়ু ও শব্দ দুষণে 





সাধারণ মানুষের জীবন 


বিপর্যস্ত 


au ভট্টাচার্য £ বিশ্ব স্বাস্হ্য 
সংস্থা ও আমোরকার পাঁরবেশ সংরক্ষণ 
সংস্থার হিসেব থেকে জানা গেছে যে, 
প্রাতাঁদন দুষণ সংক্রান্ত রোগে ১৬০০০ 
মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ বাংসাঁরক 
৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ মারা যায় | 
যাদের বৃহদাংশই এই ভারতের মানুষ | 
faq স্বাস্হ্য সংস্হার রিপোর্ট" অনু- 
যায়" ভারতের সবচেয়ে দুষিত শহর 
কলকাতা । এরপর পর্যায় alae 
দূষিত শহর হল £ বোম্বাই, আমেদা- 
বাদ, দিল্লী ও কানপুর ৷ 

কলকাতা ও হাওড়া শহরের HAS 
আবহাওয়া বহীদন আগেই বিপজ্জনক 
সীমা আঁতক্ম করে গেছে | িশেষজ্জেরা 


এ বিষয়ে কার্যকরণ কোন ব্যবস্হা গ্রহণ 
করা হয় ন! বৃহত্তর কলকাতার ১৮৭ 
৩৩ বর্গ ফিলোমটার এলাকা এবং 
হুগলী নদশর দুই পাড়ে অবাস্হিত 
শহর এলাকা অর্থাৎ বাঁশবোড়িয়া থেকে 
ROMA পর্যন্ত দূষণের ভয়াবহ 
করাল গ্রাসে আবদ্ধ । জল ও বাতাসে 
ভয়াবহ দুষণ স্হানীয় বাসিন্দাদের 
জীবনে ক্রমশ DET Thy করছে। 
ঠিক একই অবস্হা ঘাঁনয়ে উঠছে 


আসানসোল ও  দুর্গাপুরের 
শিল্পাঞ্চলের | 
বৃহত্তর কলকাতার হুগলী m 


পলতা থেকে 'বিড়লাপুর পর্যন্ত দূষিত 
হুগলী নদীকে উন্নত করা যাচ্ছে AT 1 
হন্দুদের পাঁবত্রতম গঙ্গার বর্তমান 
পাঁরাস্থাত a, হিন্দুরা না জেনেই 
মুখে দিয়ে শুদ্ধ হচ্ছেন | কিন্তু পাঁবত্ 
গঙ্গা যে কত জীবাশুবাহণ তা ভেবে 
বিজ্ঞানীরা শাঙ্কত। 

জলের মত বায়ু দূষণ ও আজ 
বৃহত্তর কলকাতায় সমস্ত সীমা আঁত 
ক্রম করে গেছে! প্রাতাদন কলকাতা ও 
হাওড়ার আবহাওয়ার সঙ্গে ১৩০৫ টন 
ও জনের was বায়ু মিশে যাচ্ছে। 


এর ভেতর ৯০০ টন mas q 
কলকাতা এবং ৪০৫ টন LAT a 
হাওড়ায় | দূষণের শতকরা ৪৪ € 
বা ৫৬০ টন 'বাবিধ পাঁরত্যজ্য পদ 
থেকে ASD, শতকরা ৩৪ ভাগ বা ৪ 
টন কার্বন মনোক্পাইড, শতকরা ৯ Y 
বা ১২৩ টন সালফার ডাই অন্সা 
এবং শতকরা ৫ ভাগ বা ৭০ 


TEAS অক্সাইড | 
একাঁট সমীক্ষা থেকে জানা দে 


শতকরা ৪৬ ভাগ বা ৬০০ টন দু 
আসে Talea কলকারখানা থে 
শতকরা ২৮ ভাগ বা ৩৬০ টন m 
সৃষ্টি হয় fates গাঁড়র ধোঁয়া (e 
শতকরা ১৫ ভাগ বা ১৯৫ টন স্‌ 
OR তাপ বিদ্যুৎ কেন্দু থেকে এ 
শতকরা ১১ Sta প্রাঁতাঁট বাঁড়ুর চু 


থেকে আলে | 
কলকাতা এবং হাওড়ায় ১৪০০৭ 


AM কল কারখানা আছে । বো 
ভাগ কারখানাতেই বয়লারের Y 
কয়লা ব্যবহার করা হয়! কলকা 
শহরে গৃহস্থ ঘরের জন্য প্রাতাঁদন 
GTA জরালানো হয়ঃ তাতে ১২০০] 
কয়লা জুলে । এই কয়লায় কার্বচে 
ভাগ খুব বোঁশ। এছাড়া প্রাতাঁদ 
কলকাতায় প্রায় আড়াই লক্ষ fate 
প্রকার যন্মচাঁলত গাঁড় চলে মাত্র শং 
করা ৬ ভাগ রাস্তায় । ফলে স 
রাস্তায় ট্রাঁফক জামে প্রাতাঁট গাঁড় 
প্রয়োজনের তুলনায় বোশ ধোঁয়া ছাড়ে 
শীতের দিনে ধোঁয়া ও gan 
সংমিশ্রণে কলকাতায় সৃষ্টি হয়ে 
‘cater’ নামে এক নতুন ধরনে 


দূষণ | এর সঙ্গে হ শব্দ দূষণ 
যা মানুষের শ্রবণ ও হাটে 
WAT a -1 জল বায়ু ' 
শব্দ দষাণ - - আক্রমণে শিশু 
ন।। ২,৩২০ দনাবিধ রোগে, 
ARE একাঁট সমাক্ষা থেে 


জানা গেছে, কলকাতার এইসব দূষ 
এতো বৌশ যে, দদপ্যাকেট সিগারে৷ 
শরীরের যত wis করে কলকাতা; 
দুষণ প্রাতাঁদন মানুষের ততটা ক্ষাঁত 
সাধন করছে । সিগারেট না খেয়ে 
প্রাাট মানদুষ দ:-প্যাকেট সিগারেটের 
WAT প্রাতাঁদন গ্রহণ করছে শুনে 
স্বাভাবিক ভাবেই আঁতিকে উঠলেও 
নার্বকার না থেকে তারা আর fe 
করবেন? 

পশ্চিমবঙ্গে পারবেশ দূষণ সংক্রান্ত 
বিষয় সমূহ দেখার জন্য স্বতন্ত্র সন্মক- 
AIO করা হলেও এই বিরাট সমস্যা- 

এরপর ৪ পাতায় 


Tr ~- 





ATA DADO সফর 


শ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রধানমন্মা হবার পর এই প্রথম কলকাতা ঘুরে গেলেন | 
প্লেস সরকারের A ত্যাগের পর তান কলকাতায় এসোঁছলেন। তখন 


fa সাধারণ একজন রাজনৈতিক নেতা । অতএব, তাঁর জন্য কোন ?নরা- 
aaa ব্যবদ্ছা ছিলনা ı লোকসভা ধনবাচনের প্রাক্কালেও এই শহরে 'বিশ্বনাথ- 
তাপের পদাপণ ঘটে এবং তখনও feta 1ছলেন নিরাপত্তা রক্ষীহশন ৷ A 


'র এবারকার সফরে তাঁকে রাজধানশর কমান্ডো বাহনী গোয়েন্দা বাঁহনশ এবং 


নকাতার পুঁলশ বাহিনী পাঁরবৃত দেখে বোঝা গেল বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং 
Kara রাজীব গান্ধীর দ্থান গ্রহণ করেছেন । প্রধানমন্দ্রা থাকার সময় 
জাবের 'নরাপত্তারক্ষণর সংখ্যা ছিল ১১০০ । মোচা সরকার তা কাঁময়ে 
দেড়েক করায় কংগ্রেসীরা ক্ষুব্ধ । তার মানে তাঁরা চান এই সংখ্যা 
সাঁরবাঁ্ত'ত থাকুক, অর্থাৎ রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আগের 
ই কোট কোট টাকা খরচ করা হক | তাহলে প্রান্তন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 
খ্য প্রাতাঁদন সরকার কোষাগার থেকে মোট কত টাকা খরচ হতে পারে তাঁরা 
র একটা হসাব করুন, 


সংবাদে প্রকাশ, fetes বিশ্বনাথপ্রতাপ সং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
ড়াবাঁড়কে সংযত করেছেন৷ কিন্তু কলকাতায় তাঁকে ঘরে যা দেখা গেল 
তে এই সংবাদ সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয়। কাঁ প্রয়োজন ছিল খোলা 
fore তাঁর করজোড়ে পথ পাঁরক্রমা ? এ যেন গুরুজীর পক্ষে ভন্তদের দর্শন 
[। এরই জন্য বিমানবন্দর থেকে তাঁর যাবার পথে নিয়মিত পাঁরবহন চলাচল 


থ করে দেওয়া হয়। ফলে 'নয়ামত যান্ীরা.নাকাল হন, কারণ সেই সময়টা- 


ল-কলেজ ও আঁফসযানীদের গন্তব্যস্থলে যাবার সময়। কলকাতা শহরে 
fared প্রাঁতাঁদন উত্তর-দাঁক্ষণমুখো প্রধান তিনাঁট রাজপথে যানবাহন জট 
কয়ে ছাত্রীদের নাকাল করে । সৌঁদন অবস্দা আরো সচ্কটাপন্ন হয় এবং 
য় সারাঁদন এই অবস্থা চলে । অথচ প্রধানমন্ত্রী দমদম "বিমানবন্দর থেকে 
শলকপ্টারে ময়দানে অবতরণ করলে সাধারণ মানুষকে এমন দুর্ভোগে ভুগতে 
¡AT! . 

প্রধানমন্ত্র যেখানেই গেছেন শয়ে য়ে নিরাপত্তা রক্ষী তাঁর সঙ্গে দৌড়েছে 
€ তাঁকে ঘরে রেখেছে । তাদের দেখা গেছে খোলা গাঁড়তে অন্ত উপচয়ে 
তায়াত করতে | প্রধানমন্ত্রী কলকাতা প্রেস ক্লাবে “মাঁট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে 
গা দিতে আসেন বেলা ৩টা নাগাদ । SAR সময় আগে থেকে নিরাপত্তা 
STAT ক্লাবের চারধার 'ষরে ফেলে এবং জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা' বন্ধ 
রদেয়। প্রেস ক্লাবের ভেতরটাও প্রায় তাদের দখলে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রা 
সার পর তো কথাই নেই। ক্লাবে, -চোকার ব্যাপারে প্রচন্ড কড়াকাঁড় করা 
* যার জন্য অনেক সদস্য চুকতে:পারেন নি । যাঁদও প্রধানমন্ত্রী কলকাতাকে 
£ণবস্ত শহর? বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তব ঁতাঁন এই শহর থেকে RAR 
ত লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। 


প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে ক প্রধানমন্ত্রধর জন্য নিরাপত্তা. ব্যবস্থা থাকবে 

খ থাকবে নিশ্চয়, কিন্তু গরণীব দেশের কোট কোটি টাকা খরচ এবং জন- 
খারণের জীবন দুর্বসহ করে আঁধক্য fe শোভন না সমাঁচিন ? জওহরলাল 
Aa সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার: বাড়াবাঁড় একেবারেই ছিল না। কলকাতায় 
ঘ তান বিমানবন্দর থেকে মোটর গাঁড়তে যশোর রোড ) তখনো ভি আই Pr 
ড হয়াঁন ) দিয়ে এসে রাজভবনের Mr যেতেন ৷ কেবল তাঁর গাঁড় যাবার 
টুকু ছাড়া কোন রাজপথে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করা হতনা । 
কে তাঁকে দেখার জন্য রাস্তার দুধারে ভিড় করত। কিছু পুলিশ থাকত, 
শু পুলিশ" ব্যবস্থার বাড়াবাঁড় ছিলনা । 


আজকের নিরাপত্তা ব্যবস্হার বাড়াবাঁড়র কারণ ক তাহলে জনসাধারণের 
ক রাজনৈতিক নেতাদের বাচ্ছমতা? এই Rao sta, হয় ইন্দিরা 
শী স্বৈরতান্মিক পথ গ্রহণ করার পর থেকে । , অপারেশন. ব্লু স্টারের পর. 
ন শখ সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান | রাজীবেরও একই অবস্হা 
। কিন্তু বিশ্বনাথপ্রতাপ কেন তাঁদের HATES অনসেরণ করেছেন। 


এটি 


- 
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| পাঠকের মতামত 
| epee ২৫ হাজার 


১৯ জানুয়ারী বিশেষ প্রাতানাধ 
পাঁরবোশত দুটি সংবাদ প্রসঙ্গে দু 
একটা কথা বলতে চাই--শিক্ষক ও 
সংস্কাত কমা হিসেবে ৷ 

(ক) প্রসঙ্গ ২৫ হাজার মামলা £ 


আঁফিসের উপেক্ষা কুড়িয়ে চলেছে 
১৯৮৪ সাল থেকে । তাঁর মৃত্যুর সপ্তম 
বর্ষেও তাঁর সাভ“স-বুক safes করে 
fa বিদ্যালয় কতৃপক্ষ ৷ তাঁর উত্তরাধ- 
কারীদের হাতে তাহলে পেনশনাঁদ কবে 
যাবে ? ধাঙড়-ঝাড়নদার সহ দুজন কমা 
কর্মরত MER মারা গেছেন, অথচ 
গত পাঁচ বছরেও সে-দুটি পাঁরবার 


ছাড়া যে স্কুল চলে না--একথাটা 
শিক্ষার কর্ণধারেরা বুঝবেন কবে জানা' 


বছরের চাকারর নিরাপত্তার সফ্ধানে' 
মহামান্য আদালতে যেতে বাধ্য হন 


মানুযাঁটর নরাপত্তা-সম্ধান আজও 
চলেছে, যখন তাঁর,চাকাঁরর মেয়াদ ছলো 
প্রায় ১৮ বছর । আলোচনার কোনো 
সুযোগই তাঁকে দেওয়া হয়ন। তাই 
'আলোচনার মাধ্যমেই সহজেই মেটানো 
wer, অথচ শিক্ষকদের ‘আদালতে 
যাওয়াটা হবির পর্যায়ে চলে Manr 


এত FAM Ro, তবুও ওদের 
প্রত্যাশা কিছুতে পূরণ হচ্ছে না”_এ 
মন্তব্য সামস্ততাস্তিক মুঢ়তায় mel 
কোন রাজ্যের্‌ কার.থেকে বোঁশ সুযোগ 
ভোগ করছেন পাঁশ্চমবঙ্গের :- শিক্ষক 
মশাইয়া ? বরং তাঁদের গ্লানর শেষ 
নেই। নানা আদেশের একি অনুসারে ' 
এবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ইংরোঁজ 
ক্লাশে শেখাতে হবে যে, সতালিন ছিলেন. 


ছিলেন “ম্যান অব. দি mem, আর 
‘ঘরে-বাইরে তান পরশাস্ত পেয়েছিলেন. 
এই-এই মাহাত্যবশে ৷ অর্থাৎ wor 





কোনো প্রাপ্য সুযোগ পায় নি। ধাঙড় ' 
নেই । একজন 'শক্ষাকমণ” তাঁর এগারো “ 


১৯৮৩ সালে | খণ জজর্শরত এই :গাঁরব ' 


- এটা অশ্ৰচ্ধেয় Oe । “সরকার ওদের 


হিটলারের AUT TS | AB 
িশারের” মাই উইক উইথ ; 
গান্ধী -- প্রবন্ধে রয়েছে এই - 
আঁভনব _, আবিষ্কারের ' কথা।- 4; 
SF ছাদের ata দেবারও ' 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ag গান 


মামা, ATI 
নেই ৷ এ-সতাীর সমাজে'মাস্টাররা যে 
কালোবাজারশ !  মাস্টারকে গাল 
পেড়ে এ-সমাজে পদ্দাবভাঁষত হচ্ছে 
কতো rar আর অবক্ষয়ের 
শিক্ষার হচ্ছে শতবর্ষের শিশির 
ভাদুাঁড়র তেজীয়ান বিবেক ! 

(খ) প্রসঙ্গ গণশতু ছবির! বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার চালানো হচ্ছে | 

সন্দেশ" পাঁতিকায় লিখতে না-পারার 


Ia ভুগছেন এমন সাহত্যিকও- 


আছেন ? তান আবার সেই জ্বালায় 
সদ্দেশ-পাঁবারের ছাঁবর অপপ্রচারেও 
নামেন ? এর তুলনা একমাত্র অন্নদা- 
শঙ্কর রায় আঁদর সতাঁকাম্ত গুহকে 
ay পুরস্কার প্রদান। তবে 
sa সত্যজিধকৃত ছাঁব হলেও 
সংপ্রচার পাবার ছবি হয়ে ওঠোঁন। 
অবশ্য . নরওয়ের ইবসেন কতোটা 
PIS অনুসৃত হলো সেটা 
কোনো প্রশ্ন নয় | 

সত্যাঁজতের নায়ক, ডাঃ অশোক গুপ্ত 
এ বেকারির দেশে [পিছনের দরজা 'দয়ে 
চাকার নিয়েছে, চাকুঁরদাতার সঙ্গে 


দীর্ঘকাল সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, - 


তারপর হঠাৎ ATES শাসনের এক- 


যুগ পোরয়ে এসে ১৯৮৯ সালের - 


বিরোধ লড়াইয়ে নেমে পড়েছে অনন্ত: 
বহক কাঁধে নিয়ে। লড়াইয়ের TA 
সঙ্গী হচ্ছে তাঁর অধিক ছাদে ভূর 
ছাট, 
আদুরে কন্যা আর Am নাট্য- 
প্রোমক, ভাবী জীবনসাথী। এইসব 
faton fon aut নায়কের সত্যানষ্ঠ, 
ন্যায়ানষ্ঠ ও Ren জেহাদটাকে 
আরোপিত ও মোঁক করে তুলেছে | 


বঙ্গদেশ তো. ইউরোপ নয় আঙ্গ ' 


ইবসেনীয় নাটকের ১৮৮২ সালেও নয় | 
স্বভাবত; শতাধিক বৎসর পরেকার 
সামাজিক প্রসঙ্গ ' আমদানি হতে 


রর 


সংগঠিত করে ,না Ys 


চুল ছাঁটা, প্রসাধত নখের ~ 


Role tt ART NT ফেব্রুয়ারী ১১১০ 


একজন শিক্ষিকার চাকার চলে যায়, 
শিক্ষক সংগঠন নীরব থাকে । আদা- . 
লতের ২৫ হাজার মামলার বাইরেই 
থেকে যাচ্ছে এমাঁন কতো প্রাতবাদহণঁন 
স্বৈরাচার! ছাঁটাই । [শিক্ষিকার বাবার 
চাকাঁরও যাবার মুখে । পাড়া থেকেই 
তাদের পাততাঁড় গোটাতে হবে। এই' 
নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের মাঝে হঠাৎ 
শোনা যায় এক সদর্থক প্লোগান £ 
ডাঃ, অশোক গুপ্ত জিন্দাবাদ ৷! 
fra; সত্যজিৎ RR মুখ দেখান ' 
না। মূল উদ্যোস্তা যাঁদ হবু জামাতা 
তবে সে কেন 'মাছিল থেকে Ta? 
নাট্যকমাঁ কিছু তরুণের এ হঠাৎ 
উদ্যোগ 'ভিঁত্তহীন হয়ে দাঁড়ায়। 
ণজন্দাবাদ? ধ্ীনকে মনে হয় কথার 
কথা, নিশির ডাকের মতো মনের 

{বিভ্ৰম ! 
আসলে নিঞ্ষবার্থভাবে ন্যায়- 
o পক্ষে জোট বাঁধা বা লড়াই 
করার পাঁরবেশটাই বুঝি দূর অস্ত ! 
তাই তো ডাঃ গুপ্তের সভামণ্রের 
সাথী ' বানাতে MI মেয়ে জায়া 
জামাইয়ের পারবারক গ্রার্থের 
জোট। জামাই যখন তাদের পাঁঘকার 
পরিচয়ে আড়ম্টভাবে 'বামপচ্ছণ 
কথাটা উচ্চারণ করে, সত্যাঁজৎ তখন 
পদারি ফ্রেমে একমুঠো ধোঁয়া ছাঁড়য়ে 
দেন, হয়তো ওদের ger 
অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াটে , ভাবটাকেই 
বামপচ্ছাকে বিদ্রান্ত কিরতেই হঠাৎ 
পঁজজ্দাবাদ' জুড়ে ছাঁবটা শেষ করেন | 
করেই feta স্বয়ং গণশতু হয়ে? যাবার 
ais নিয়ে সত্য কথাকে সজোরে 
উচ্চারণ করতে বিরত থেকেছেন, [অথচ 
ale তাঁকে করতেই হয়েছে, করতে 

হবেও |! 
নিৰ্মল সাহা 


জীবন বিপর্যস্ত 


৩ পাতার পর 

বহুল আতঙ্ক দূর করা যে সহজসাধ্য 
বিষয় নয়, একথা সাধারণ মানুষ যেমন 
বোঝেন, তেমনি Ge মন্মকেরও জানা | 
দুষণ দূর করতে গেলে শুধু নিয়ম 
কানুন করলেই হবে না, জনহবণকেও এ 
বিষয়ে সচেতন হয়ে এশিয়ে আসা 
দরকার | 
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„ সুযোগ সন্ধানী 


৯ পাতার পর 
"বাক্যব্যয়ে Toa বেছেছেন দ্বিতায়টা । 
কেন? না এর পিছনে আছে 


দুটো কারণ । এক গুজরাটের দূরত্ব 
ME থেকে অনেকটা । কাজে অকাজ্জে 
গ্ান্ধীনগর থেকেরাজধানণ পর্যন্ত পাড় 
দেওয়া কাঁঠন । আরও কাঁঠন mira 
কর্তাদের কাছাকাছি থাকা । তাছাড়া 
গুজরাটের রাজনশীতিটাও বেশ 
ঘোরালো | কংগ্রেস যাঁদ আসন্ন বিধান- 
সভা নর্বাচনে এ রাজ্যে হারে, তবু 
তারা থেকে যাবে অন্যতম শান্ত রূপে । 
সেক্ষেত্রে, এ রাজ্যে রাজ্যপাল FRA 
দেবীবাবূর কাজটা হয়ে দাঁড়াতে পারে 
AIG কষ্টসাধ্য | 

তুলনামূলক ভাবে রাজস্থানের 
ক্রাজভবন MA থেকে বলতে গেলে 
দুপা ! একটা আঁছলা MNAE রাজ 
SANS চলে এলেই হল। স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং তো 
আছেনই, আছেন জাতীয় মোর্চা সর- 
কারের যাবতীয় মাতব্বর । তাঁদের 
একটু তেল মাখালেই কেল্লা ফতে হতে 
কতক্ষণ ? তাছাড়া রাজস্হানের রাজ- 
নাতির চেহারাটাও অপেক্ষাকৃত সরল। 
{বিধানসভা AIDA কংগ্রেসের পরাজয় 
আপাতদ্যান্টতে আনবার্ 1 
'_ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেবশ- 
4 ঘাবুর দোস্ত নাটক Meta ধরে। 
সেই জরুরী অবস্থার সময় থেকে যখন 
দেবাবাব, কেন্দ্রীয় বাঁণজ্য AT এবং 
রাজা সাহেব তাঁরই দফতরে প্রথমে উপ- 
এবং পরে প্রতিমন্ত্রী । এসব কথা 


আর দেখতে হবে না রাজা সাহেবকে । 

Tea করতে হবে না আর fH পি আই 

এম কিংবা বি জে প-র ওপর । 
কংগ্রেস থেকে Water, যাঁদ 


শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


লোক ভাগাতে পারেন তো বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সং“এর পক্ষে অবশ্যই ভাল। 
fea, দেবীবাবুর mean REM 
যোগ্যতা কতটুকু ? সত্তরের দশকের 
গোড়ায় তাঁকে কেন্দ্রে উপমন্ত্রী বাঁনয়ে- 
1ছলেন গসন্ধার্থশঙ্কর রায় । তারপর 
যাহয়। 'সিন্ধার্থবাবুকে ল্যাং মেরে 
উাঁন ধারে ধীরে হয়ে ওঠেন হীন্দিরা 
গাঞ্ধীর আস্থাভাজন | 

জরুরণ অবস্থার অবসানে O 
১৯৭৭ সালে PUL সরকারের পতন 
না ঘটলে, ঠিক চেনা যেত না ওকে 
কিংবা “মানুদাঁকে । দুজনেই শাহ 
কাঁমশনের সামনে হাজির হন হীম্দরার 
{বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে । ১৯৭৮ সালে 
দু'জনেই সরে পড়েন হীন্দরার দল 
থেকে । আবার ১৯৮০ সালে হীন্দরা 
ক্ষমতায় feat এলে দুজনেই তার 
পায়ের তলায় স্থান নেন প্রায় হামাগ্যাঁড় 
দিয়ে ! 

১৯৮৪ সালে রাজীব ক্ষমতায় এসে 
[সন্ধার্থবাবূকে সামান্য প্রাধান্য দিলেও 
দেবীবাবুকে পাত্তাই দেনান ! সেটাই 
দেবাবাবুর আঁভমানের কারণ! তবু 
সে সময় উাঁন Roc ছাড়েন নি এই 
জন্য যে সামনে ছিল না কোনও 
বিকল্প । রাজীবের আস্থা অর্জনের 
আশাটাও অবশ্য মনে মনে ছিল। 

ROL ছাড়ার পক্ষে অনেক 
SR ছেড়েছেন দেবীবাব। যেমন, 
কংগ্রেসে নেই গণতন্রের, ছোঁয়া রাজীব 
এই, রাজীব সেই ইত্যাদি | ভাল। তা 
হঠাৎই ক দেবীবাবুর বোধোদয় হল ? 
নবম লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত 
BULA বর্তমানে যা, ছিল তাই। 
রাজীবের সম্পর্কেও একই কথা 
প্রযোজ্য | তাহলে RR, লোকসভা 
নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার 
জন্য অপেক্ষা করলেন কেন? কোথায় 
ছিল ও'র বিবেকের দংশন ? 

আসলে, ওসব ছে'দো Tie 
সংগঠনের সঙ্গে ও'র কোনও কালেই 
কোনও যোগ ছিল না, আজও নেই ' 
চিরকালই উনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দর 
কাছাকাছি থেকেছেন এবং থাকতে 
ভালবাসেন | এখন বিশ্বনাথ প্রতাপ সং 
ক্ষমতার কেন্দ্রীবন্দূতে। তাই 0H 
তাঁর re অবস্থার পারবর্তনে 
সুযোগ বুঝে উনি যাঁদ কেটে পড়েন, 
অবশ্যই আশ্চর্যের কিছ নেই | অন্তত; 
Ca Gols কার্যকলাপ তাই বলছে 1 


ফারুক age 
' ভি পি সিং জ্যোতবাবুর পরামর্শ: 


ইত 


একটা সমঝোতায় আসতে চাইলেও 
বে'কে বসেছেন মুফাঁত মহম্মদ সঈদ 
এবং অরুণ EA | এখানে উদ্লেখ 
করা যেতে পারে এরা দুই জনই 


কাশ্মীরের লোক এবং ডঃ ফারুক 
আবদূজ্লার ঘোরতর বিরোধী । 
প্রথমে অরুণ নেহরুদের পরামর্শ 
শুনে wate গান্ধাঁও ডঃ ফারুক 
আবদুজ্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারই 
ভগ্নীপাঁত গুলাম মহম্মদ শাহকে 
কাশ্মীরের mis বাঁসয়ে দিলেন 1 
কিন্তু এতে অবস্থার অবনাঁত হওয়ায় 
আবার ফারুককে “ক্ষমতায় ঁফারয়ে 


এখন দেখছেন ভি ?প fare সেই 
রাস্তায় হাঁটছেন, এবং প্রমাদ গ্ুনছেন 
এই ভেবে যে ফারুক 'ভি পি সমঝোতা 
হয়ে গেলে তার গুরুত্ব কমে যাবে | 
ফলে অরুণ নেহরু এবং সঈদ সোজা- 
aie ভি Pes জাঁনয়েছেন কোন 
মতেই ফারুকের সঙ্গে সমঝোতা চলবে 
না। এখন দেখা যাক ভি পিক 
করেন ? 


অরুণ ও ভিপিসিং 


১ পাতার পর 
তাঁকে পুরস্কৃত করলে, অনেক বিক্ষুব্ধ 
কংগ্রেস বিশেষ করে হিন্দী বলয়ের 
দেবীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে 
পারেন। | 

বহার, APRA, গুজরাট, মধ্য- 
প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভূত রাজ্যের 
{ক্ষুব্ধ নেতারা ae আগাম’ বিধান- 
সভা ভোটের আগেই কংগ্রেস ছেড়ে 
আসেন তবে রাজ্য কংগ্রেস বড় রকমের 
আঘাত খাবে, শুধু তাই নয় এ 
সব রাজ্যে জনতা দল 'িজে প-কে 
কোণঠাসা করে বিধানসভায় facet 
শান্ত বাঁড়য়ে নিতে পারেন। 

দেবীবাব;র বাড়ীতে ভি a সং 
এর আগমন তাই ছিল রাজনৈতিক 
চমক এবং ববিক্ষুত্ধদের প্রলুব্ধ করা, 
যাতে দ্বিধাগ্রস্ত বিক্ষৃত্ধ নেতারা 
বুঝতে পারেন কংগ্রেস ছেড়ে এলে উপ- 
যুস্ত মর্যাদা দিয়ে তাদের জনতা দলে 
গ্রহণ করা হবে I 


অর্জেন্টিনার সিনেমা 


৬ পাতার পর 
ওয়ার, ম্যানুয়েল আঁস্তনের ‘ডল 


; -আয়ালার হাঁজ মান’ ছবিগুলো 


প্রমাণ করে দেয় বাস্তব 'জীবনের সঙ্গে 


দেশাটতেও পরাক্ষা চালানোর মত 


'সাহসা পাঁরচালকও যে রয়েছেন তার 


প্রমাণ অন্তত তিনটি ছবি । ফানা্দো 
সোলানাসের দুটি ছাঁব 'গার্দেলস্‌ 


«ara, এবং fe সাউথ কা 
অসাধারণ 'সনেমাঁটক ভাবনায় 
ভরপুর । E গার্দেলেস্‌ 
এক্সাইল। মাঝে মাঝে অবশ্যই 


কালো‘স সাঁডরার কথা মনে পড়ে। 
কিন্ত, সোলানাস বারবারই ঝলসে 
ওঠেন নিজস্ব ভাবনায় । প্যারিসে 
আশ্রয় নেওয়া একদল আর্জেন্টিনাবাসী 
ট্যাঙ্গো নাচ প্রযোজনার মাধ্যমে স্বদেশ 
প্রেম এবং তৎকালাঁন সরকারের শাসন 
ব্যবস্থার প্রীত প্রাতবাদ জানাতে চায় | 
প্যাঁরসের রাস্তায় সন নদীর ধারে 
তারা নাচের মহড়া দিয়ে চলে। বন্ধু 
রাজধানী TAR আইরেস থেকে 
পাঠানো টেপ রেকডেড fabless 
এসে পেশছয়না সময়মত । সোলানাস 
এই মহড়ারত দলটিকে TA নাটক ও 
ফিল্মের এমন এক ea 'মশ্রণ 
ঘাঁটয়েছেন যা থেকে গণতন্ত্রকামা 
STR POA সংগ্রামী মানুষগুলোর 
SAPO সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়ে 
যার। প্যারিস ছেড়ে তাই ফোঁলক্স 
মোন্নির ক্যামেরা বারবার চলে গেছে 
বুয়েনস আইরেসের রন্তমাথা রাস্তায় | 
উৎসবে আসা দেড়শো ছবির মধ্যে 
আমার ব্যান্তগত পছন্দে এটিই ‘সেরা’ | 

ও'র অন্য ছাঁব “দ সাউথ’ বন্তব্যে 
অন্যরকম । জেল থেকে ছাড়া পাওরা 
এক বন্দী ফিরে চলেছে গাঁয়ে, যেখানে 
হয়তো অপেক্ষা করে আছে তার 
প্রোমকা। fea, তার এই যান্রাপথ 
এবং গাঁয়ে পোশ্ছনোর পর স্বপ্নভঙ্গ 
ARA সোলানাস শাসক পাঁরধর্তনের 
সঙ্গে শোষণের পাঁরবর্তন সবসময় হয়না 
একথাই বলতে চেয়েছেন । এ ছবিতে 
[তান ব্যবহার করেছেন বহু লোক উপ- 
করণ fae, এবং লোক aa: বিরাট 
বাঁলয়াঁড় ডাঁঙয়ে যাবার দৃশ্যগুলোয় 
E উপজাতির লোকাচারকে যেভাবে 
দোঁখয়েছেন তার গভীর অর্থ অবোধ্য 
থেকেছে । তবু fe সাউথ এই 
রহস্যময়তা এবং না-বোঝার মাঝেও 
দর্শককে ভালো ছবি দেখার অনুভ্যাঁত 
দেয় বহাঁক 1 

এছাড়া লুই বেমবাগার “ফ্যামিলা? 
সার্জিও রেগানের ‘te উস” zon 
ক্যারনোর ME ওয়াটারস”, 
লিওপোল্ড টোরে নেলসনের এন্ড 
অফ fe পাট, কয়েক বছরের পুরনো 


. ছাঁব হলেও তাঁরা কেউই ‘সময়’ থেকে 
‘চোখ ও মনকে সাঁরয়ে রাখেন নি সেটা 


উপলাব্ধ করা যায়। 


ছবি ছিল কার্লোস atea 
‘আই Ta নো 0, বাট আই লাভ 
ইউ’ সেখানেও পাঁরচ্ছন্ন মনাটি ছিল 


পাঁচ 

পাঁরচালকের | 

| আর্জোন্টনার এই একগুচ্ছ ছবি 
কলকাতার দর্শকের কাছে জানিয়ে 
দিয়ে গেল শোষণ ও নিাঁপড়নের 
তীব্রতম চাপের মধ্যে থেকেও বন্দুকের 
ডগায় হৃদাঁপন্ডাঁটকে ঝুলিয়ে রাখলেও 
ভালো জাতের এবং আরও ভালো 
মাপের ছাঁব করায় কোনো বাধা AR N 
মাঁদ না aig কাঁরয়েরই অনীহা থাকে! 


বই মেলা 
২ পাতার পর 

খুব সম্ভব আলমারতে বই MBA 
রাখবার জন্যই এদের বই সংগ্রহের 
বাতিক । কয়েক দিন আগে গিল্ডের 
মেলার AMG এক TRE বাজার 
দৈনিকের পৃষ্ঠায় গ্রন্থমেলা সম্পার্কত 
ক্রোড়পত্রে এক নামী বই সংগ্রাহকের 
লেখায় পড়েছিলাম fo কত MUT 
দরে কত দুষ্প্রাপ্য ও 13 বই 
সংগ্রহ করেছেন তার ফলাও বৃত্তান্ত | 
foe, ওই আত্মশ্লাঘামূলক বই শিকার 
অভিযান কাঁহনার কোথাও ঘুণাক্ষরে 
উল্লেখ নেই 'তাঁন ওই ata পড়ে- 
ছেন FRAT । বই সংগ্রহেই যার চূড়ান্ত 
রকমের আনন্দ, বই পড়ার জন্য 
অত্যাবশ্যক উদ্বত্ত আনন্দ আর তাঁর 
অবাশষ্ট থাকে কনা সে বিষয়ে সন্দেহ 
জাগাই স্বাভাবিক | 

বই পড়ার আনন্দের কোন তুলনা 
নেই | অবশ্য সেটা যাঁদ যথার্থ ভাল বই 
হয়। বইমেলা উপলক্ষেই হোক আর 
কচলজ স্ট্রীট পাড়ার বই প্রকাশের মর- 
শুমেই হোক,যেঁসব বই ছাপা হয়ে ১ম 
বেরয় তার বেশীর ভাগই রাঁদ্দ মাল, 
SORT a তৃতাঁয় বা চতুর্থ শ্রেণীর 
গল্প-সংকলন বা উপন্যাস-উপন্যাসকার 
সমাহার মাত্র । ওগুলির আঁধকাংশই 
এক মরশুমে আত্মপ্রকাশ করে, অন্য 
a Par অতলে তাঁলয়ে 
যায়। মরশুমী ফুলের মতই এদের 
ক্ষাণকের Patol fea, সাঁত্যকারের 
বই সম্পূর্ণ ভিন্ন apar ae, | 
এদের সম্পর্কেই মিল্টন তাঁর বিখ্যাত 
এ্যারো পাঁজাঁটকা গ্রন্ছে মন্তব্য করেছেন 
এই বলে যে, ভাল বই হচ্ছে “মৃত 
RUTA জীবন-শোঁপিত স্বরূপ, যা 
বইয়ের আকারে মমীকৃত, করে রাখা 
হয়েছে ৮ মধ্যযুগের ইউরোপের 
প্রীসিন্ধতম ate 'ডাঁভনা কমোঁডর 
প্রণেতা HIG বলেছেন, গ্রচ্ছথপাঠ ভিন্ন 
আম আমার জীবন কল্পনা করতে 
পার না। আমার জীবন সংগ্রন্ছ 
পাঠের এক আবাচ্ছিন্ন ধারা ।' দার্শ- 
নিক বেকনের বিখ্যাত Ba: PE 
E বই আছে চর্বনের জন্য, কিছু 
বই গেলনের জন্য, faa, এমন কিছু 
বই আছে যা বাব বার পড়ে পাঁরপাক 
ও জীর্ণ করতে হয়’ | 


(আগামী Reg 
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সত্যজিৎ রায়ের 


হীরেন বসু 








সত্যজিৎ রায় i ছবিতে আমাদের বর্তমান সমাজে 
একজন সৎ ও RR মানুষের অসহায়তার নগ্ন on 
SES করেছেন | এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় তাঁর 
Ao ছাঁবর । তবে সেখানে aa আরো 'নির্মম 
এবং মানুষের অসহারতার চিত্র আরো ভয়ঙ্কর । শঙ্করের 
মূল গল্পের সমাঁপ্ততে ros ঘাঁটয়ে তিনি নৈরাজ্যের 
fon তুলে ধরেন | দ্বিধায় বলা যায়, সেটাই ছিল বাস্তব 
সম্মত এবং সমাজের প্রকৃত ছাব। ee, ছাবর শেষে 
কিন্ত সতাঁজৎ এনেছেন আশাবাদ | বন্তৃতা-সভার প্রহসন, 
“Em আক্রমণ এবং প্রতিবেশীদের চাপে বাধ্য হয়ে 
বাড়ওয়ালার বাঁড় ছেড়ে দেবার অনুরোধে যখন ডাঃ 
অশোক গুপ্ত সম্পূর্ণ FEMS এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারে 
fps, তখন বাইরে জনতার Vala “ডাঃ গুগ্ত জিন্দাবাদ’ 
তাঁর মূখে হাঁস ফোটায়। এই দশ্যগ্চীলতে ott 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অসাধারণ | কিন্ত: সত্য বলতে Ta, 
এই আশাবাদ আমাদের মনে সঞ্চারিত হয় না, সবটাই 
আরোপিত বলে মনে হয় । কারণ এর জন্য কোন প্রস্তুতি 
ছিল না। কায়েম স্বার্থের সঙ্গে জড়াইয়ের মুখোমাাঁথ 
হয়ে শাঁঞ্কত সংবাদপন্র সম্পাদক যখন তাঁর প্রগ্গাতশীকতার 
মুখোশ খুলে ফেলেন, তার TOT কালের ঘটনা থেকে 
পাঁরচকার হয়ে যায় a জাগিরের ফলে ডাঃ গুপ্ত 
জনসাধারণ থেকে RRA | সেটা প্রকট করে তোলেন তাঁর 
ভাই দনশীথ ডাঃ OA বন্তুতা-সভায়। সেখানে ডাঃ 
গুপ্তর ভাবী জামাতা কয়েকজন ছোকরাকে হাজির করলেও 
তারা দু একবার “আমরা ডাঃ গুপ্তর কথা শুনতে চাই? 
ছাড়া আর কিছু করে নি । এগদকে ডাঃ গুপ্ত তাঁর বন্ধব্য 
বলতে পারেন না, কারণ শ্রোতারা সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে | 


সভা পন্ড হয়ে যায়, বোমা ফাটে, কিন্তু; ছোকরাদের AST ' 


লাক্ষত হয় না! Freie প্রমাণ করে দেয় ড্যঃ গুপ্ত 
MME; | অন্তত এই সভাতেও ahr অন্যমতের! প্রকাশ ঘটত 
তাহলে “ডাঃ গুপ্ত জিন্দাবাদ" ধৰানতে আমাদের ধাক্কা খেতে 
হত AT | 'জনঅরণ্য' সত্যাঁজৎ-মানাসিকতায় একটা ব্যাতিক্রম | 
এ Biz বাদ দলে তাঁকে আশাবাদশ শিল্পী বলা যায় | তার 





গিণশক্রু 


| ফিল্ম-উৎসব ৯০ 


UES জিরার সবচেয়ে wee ছবি কোনটা ? 


এনেছেন | 


সত্যাঁজৎ RR কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন জনসাধারণের 
কুসংস্কার এবং ক্ষমতাধারীদের STENT স্বার্থ, আমাদের 
সমকালীন সমাজের মারাত্বক রোগ । কায়েম স্বার্থের 
প্রাতভ্‌ ডাঃ গুপ্তর ভাই ig ও ব্যবসায়ী ভার্গর। 
দুজনের ব্যান্তগত স্বার্থ গাঁটছড়া বাঁধা। শহরের মাঁন্দর 
তাদেরই A | অতএব ALTRE সমাবেশ থেকে যা 
আয় তারও MAR | জন্ডিস রোগের প্রকোপ দেখা দেয় । 
ডাঃ গুপ্ত প্রমাণ পেলেন শহরের জনবহুল একটি অঞ্চলের 
জল দূষিত হচ্ছে এবং সেই দুষিত জল থেকেই bola 
চরণামৃত পান করছে হাজার হাজার Te ৷ 
ডাঃ গুপ্ত মন্দির সামাঁয়ক ভাবে বন্ধ এবং পানশয় জলের 
দূষণ রোধ করতে বলেন | আত্স্বার্ধে পুরসভার কর্তা 
(aer এতে রাজি হয়না I ডাঃ গুপ্ত তখন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ 
থে সমস্ত ঘটনা জনসাধারণকে জানাবার চেষ্টা করেন। 
সম্পাদক পিছিয়ে যান | ডাঃ গুপ্তর জনসন্তায় সেই প্রবন্ধ 
পাঠের (GTS বানচাল করে দেয় তাঁর ভাই িশশথ। 


কাহিনশ বিস্তারিত হয়েছে মোটামুটি চার দেয়ালের 
মধ্যে এবং আঁধকাংশ সময় ডাঃ গপ্তর বসার ঘরে! কিন্তু 
কাঁহনপর বিন্যাস মঞ্টঘে'যা নয়, সম্পূর্ণরূপে Sefton AAT | 
ঘটনা সামান্য, কিন্ত; ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রধান দুই চীরিন্রের 
সংঘাত কাঁহিনপর প্রধান উপজীব্য । এই সংঘাত ধাপে ধাপে 
খুব সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে | যা চরমে পেশছেছে 
WAC | এখানে মতল্ববাজ নিশীথের সংলাপের 
মধ্য দিয়ে ডাঃ PCTS TMA, প্রমাণ করার এবং জন- 
সাধারণের ধর্মাম্ধতা উস্কে দেবার ষড়ফ্ত্র পাকিয়ে তোলা 
হয়েছে | পাঁরংকার হয়ে মায় ডাঃ MICH মত লোকেরা এই 
"সমাজে কত অসহায় | এবং তাঁদের সং প্রয়াস কেমন কায়দা 
করে ব্যর্থ করে দেয় কায়েম স্বার্থ ৷ বর্তমানের পরিণত 
অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই ছাঁবতে আরো পাঁর- 
dae স্বাক্ষর রেখেছেন | অভিনয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রে 
ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে 
ee I es DEN 








সন্দীপন চট্োপাধ্যায় 


সকাল ৯টা থেকে মধ্যরাি পর্যন্ত 
মেরে-কেটে 6টা ছবি দেখা যায়। ১০ 
দিনে ৫০টা ছবি দেখেছেন, এমন 
দর্শকের সংখ্যা খুব কম নাও হতে 
পারে। বিশেষ করে, এবারের 'ফল্ম- 
উৎসবে তরুণদের ভিড় ছিল চোখে 
পড়ার মত। আমি দেখোঁছ ৩৩টা 
ছবি। 


সবচেয়ে অশ্লীল ছবি ছিল কোনটা ? 
নামের দিক যে mataro ছিল 
হাউ টু মেক লাভ টু আ নিগ্রো উই- 
দাউট গোঁটং টায়ার্ড” ছাবাটি। টু মেক 
লাভ মানে সকলেই জানেন সঙ্গম করা | 
SE বঙ্গভাষায় অনুবাদে দাঁড়ায় ‘কা 
করে ক্লান্ত না হয়ে একটা নিগ্রোর সঙ্গে 
শুতে হয়” ভিড় হবারই কথা । এবং 
হয়েছিলও | লম্বা লাইন পড়োছিল। 
ছবিটি দেখা হয়ান। 


এঁদক থেকে ‘ডগ্‌স অফ দা নাইট? 
ছাবাট উজ্লেষোগ্য | এখানে টীনএজার 
AA ভাই কর্তৃক ভাঁগন+-গরমনের 
দৃশ্য রয়েছে । এটাতে ইনসেন্ট প্রণয়ের 
ব্যাপার বলে কিছু ছিল না। ছেলোট 
কু'ড়ে। বোনের পয়সায় জীবন কাটাতে 
চায়। নিজে কাজ না করে বোনকে 
বেশ্যা বানাতে চায় | বোন রাজ নয়। 
তাই একাদন মদটদ খেয়ে এসে রাগ 
করে বোনের সব যৌন-প্রাতরোধ ভেঙে 






দিল। তারপর থেকে বোন আর বাধ 
দেয় না। দৃশ্যটি যৌন উত্তেজ্রক হয 
PE শেষ পর্যন্ত আতঙ্কের হযে 
দাঁড়য়েছে। 


“ভেনাস পিটার ছাবিটিও বে 
রগরগে । স্কুলাশীক্ষিকা ব্যালাঁজার 
সঙ্গে হ্যালুইন পরবের রাতে তা 
প্রেমিকের বিছানা দূশ্যগীল যে কো 
aa ফিল্মের চেয়ে RAE । 


গ্রীসের “আ্যাবসেসেস' ছবিতে 
SEC জীবনের যৌনতা খোলা 
খুলি দেখানো হয়। 

এছাড়া কুখ্যাত “টেল্টেড হর্স ce 
ছাঁবাঁট তো আছেই। অশ্লীলতা 
এটাই ছিল কুীসততম। 

কিন্ত; যাঁরা ইউ আর y Rage 


’ রাই প্রকৃত নেপো। দঃ 


মেরেছেন তাঁরাই । 


আম দেখতে যাই বিখ্যাত ফরাস' 
নায়ক IM, এতে আছেন বলে। 
দাঁতো’ এবং “লাস্ট মেট্রো দেখার পর 
থেকে আমি দেপার্দুর ভন্ত। সেঃ 
দেপাদ যান সত্যজিৎ রায়ের শাখা 
প্রশাখা' প্রযোজনার সঙ্গে যুন্ত। 


এ-ছবিতে বিছানা-দৃশ্য নেই 
কেউ কাপড় খোলেনি। তবে সন্দরণ 
তমা স্বাঁকে দেপাদর্; যে ভাষায় আগা- 
গোড়া খাঁ সত করে গেছেন, এবং 
ইংরোঁজ অনুবাদে তা পড়াতে পড়াতে 
a কত সুন্দর’ ছবির দর্শব 
দর্শিকাদেরই কাপড় খুলে নিয়েছেন । 


আর্জেন্টিনার সিনেমা | যেমন ভয়ংকর তেমনি ভালোও 


নির্মল ধর 


আর্জোন্টনার সিনেমার সঙ্গে প্রথম 
মোলাকাৎ fear ফিল্মোৎসবে 
ফানান্দো সোলানাসের আওয়ার অফ 
STAR নামক এক মহাকাঁব্যক মাপের 
sans দলিল Mal তারও 
আগে িওপোল্ড টোরে নেলসনের 
নাম শোনা ছিল আর্জোম্টানয়ান 
ছবির “সত্যাজৎ রায়' বলে । 

কলকাতায় সদ্য শেষ হওয়া ফিল্ম 
উৎসব জানিয়ে দিল আর্জোষ্টনার 
আর্ক অবস্থা দি বহুর যতই অব- 
নাতির দিকে যাক না কেন--ওদেশে 
আগনাবরোধী, সমাজের প্রীত যথা- 


কম নয়। ফার্মান্দো সোলানাস 
উপাঁস্থত ছিলেন বটে, fra তাঁর 
পাশাপাশি এক ঝাঁক তরুণও প্রমাণ 
করে দিয়েছেন আজেস্টনার সিনেমা 
পেরন সরকারের অত্যাচার, পরবতী 
সময়ে সামরিক শাসনের বুটের তলা 
থেকে এখন মাথা উ'চু করে দাঁড়য়ে । 


আছে । শুনেছি গত বছরেই LE 


এমন [ae আস্তন 
“দি ডেট’ এবং Tr নাইট ডগস’ এর মত 
frais ভাবনার ছবি করতে পেরে- 
ছের দুজন তরুণকে feat উত্তর 
পশ্চিম আজেশল্টনার এক প্রায় জন- 


শূন্য গ্রামে প্রাতশীল এক শিক্ষক ও. 
তার কিশোর ,ছাত্রের সম্পর্ককে ঘিরে 


দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক 
চেহারাটি দেখানো হয়েছে fa 
পেরিয়েতার «Te ' ডেট’ ছাঁবতে ৷ 
আর টিও কফ্‌ম্যান মফস্বল শহরের 
ape $ 'কোনো শিল্প 
সৌন্দর্যের মোড়ক Ma নয়, নিখাদ 
বাস্তবের চেহারাতেই তুলে এনেছেন। 


কোন পধাঁয়ে PTA ভাই বোনের 
মধুর সম্পর্কের আঁস্তত্ব বাঁচানোর 
সংগ্রাম কত বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর? 
হয়ে উঠতে পারে তা দেখিয়েছেন 
কফম্যান | বাস্তবের এমন Olive ও 
গা গাঁলয়ে ওঠা চেহারা গত ফিল্মোৎ- 
সবে মোঁক্সকোর “পকসেট’ ছবিতেও 
ধরা পড়েছিল। 'নজের 'দাদকে 
নাইট ক্লাবের নাচিয়ে পেশায় aa 
করে দাদার খোশমেজাজে দন কাটা- 
নোর ব্যাপ্লারটায় একটু বাড়াবাঁড় 


থাকলেও আর্জোচ্টনা থেকে আসা '- 


তরুণ পরিচালক মিগ্য়েল পোরয়েরা 
স্বীকার করলেন, 'শহরতলণর বাঁস্ত- 
বাসীর জীবন কলকাতার চাইতেও 


উৎসবে আসা আর্জেন্টনার দশটি 
ছাঁব আমি cafe: প্রাতিটিই für 
ঘরানার | লুই ARA “অস্কার 
পাওয়া ছবি Tr আঁফাঁসয়াল স্টোরি'তে 
সামারক শাসনে ণানর্দ্দেশ' হওয়া এক 
দম্পতির ফেলে যাওয়া িশোরণ 


das বন্তব্যের দিক থেকে হের 
আঁলিভেরার ‘এ ফানি ডার্টি fate 


« কাঁমটেড ছবি কাঁরয়ের সংখ্যা স্ফীতির হার ছিল শতকরা পাঁচ হাজার মানুষের MÍ হতাশা, মূজ্যবোধ খারাপ) এরপর ৫ পাতায় 
চি 00১ 
সম্পাদক £ হরেন বসু । সম্পাদক কতক জ্যাঞ্জেল femoral sea fa রবী সরণণ, ( শোভাবাজার মোড় )কলিকাতা-৫ থেকে মদত এবং দপ“ণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


- ME 











de 
রাজ্য কাঁমটির মধ্যেও ঝড় ওঠে, অনেকে 
বিমানবাবুর এই আঁভিযোগকে সমর্থন 
. করেন। আবার কেউ কেউ সরাসাঁর 
প্রেসকে এ ব্যাপারে fas করার জন্য 
তাকে সমালোচনাও করেন । | 
দর্পণের সংবাদদাতাঃ নিউ এবং বাভিন্ন রাজনৈতিক যহলে তোল- কিন্ত; বিমানবাবকে যারা খুব  পাঁকমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রান্তন সভা- 
মার্কেটের স্টল বাল নিয়ে {সি পি আই পাড় শুরু হয়ে যায়। কছু সংবাদপত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে জানেন তারা কখনই এই পাঁত অরুণ dam এবং প্রাক্তন মন্ত্রী নেতার সঙ্গে ঘাঁনগ্ঠ যোগাযোগ রেখে 
এম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম আবার এটাকে জ্যোতি বসু ও তাঁর আঁভযোগ করতে পারবেন না যে, সন্তোষ রায় কংগ্রেস ছেড়ে জনতা দলে চলেছেন । a 
প্রভাবশালী সদস্য বিমান বসুর আঁভ- ies বলে পাঁর্চিত মেয়র কমল 'বিমানবাব, কান্ডজ্ঞানহীন দল বিরোধী যোগ দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে 
যোগের পেছনে কোন রাজনৈতিক ara বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা বলেও কাজ করতে পারেন | . রাজ্য রাজনীতিতে ar, ও 'ঁতাঁন যত বেশী নেতাকে দল ত্যাগ 
উদ্দেশ্য ছিল না বলে অনেকে মনে চালিয়ে দেন। ছাত্র নেতা হিসাবে, তার পরবতী সন্তোষ রায় দুজনেই দেবীবাবুর করাতে পারবেন ততই তিনি ae 
করছেন। a কাগজে নয় armen পর্যায়ে যুব নেতা হিসাবে প্রয়াত ঘাঁনষ্ঠ বলে পাঁরাঁচত। নৈতিক দিক থেকে লাভবান হবেন। 
_ নিউ মাকেটের নতুন বাড়িতে স্টল বিভন্ন শরিক দল বিশেষ o সন্তোষ রায় প্রমুখ 
A. বিল নিয়ে বিমানবাব; কিছুদিন আগে পি এতে বিমানবাবুর ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে 'বিমানবাব; ধাপে ধাপে দলের চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগা- নেতারা এখন কংগ্রেসে প্রায় কোণ- 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে কিছু of ওঠে। কারণ স্টল বালির ব্যাপারে মধ্যে তার [নজেয় জায়গা করে নিয়ে. যোগ রেখে চলছেন। মাঝে মাঝেই ঠাসা । এই অবস্থার আশু কোন ote 
মের আঁভযো মেয়র পাঁরষদের আর এস প-র সদস্যও ছেন সাংগঠাঁনক যোগ্যতা দেখিয়ে । . দেবাবাবুর জ্র্যাটে ত আলাপ আলো- বর্তনও তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। 
জাঁড়ত। প্রমোদবাব্‌ যে সব তরুণ নেতাদের চনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত | ৃ 
[িমানবাবুর বিবৃতি নিয়ে পি পি ওপর দলের ভার ছেড়ে দেবার কথা দেবীবাবু রাজ্যপাল হয়ে চলে 
এম-এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর এবং এরপর ৭ পাতার যাওয়ার পরও [তানি এই রাজ্যে অরুণ 











oon বর্ষ, SÍ সংখ্যা । শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী +৯০। দাম--এক টাকা 


কলকাতা পুরসভা নিয়ে | 











৫ 5 i 


ম্যাণ্ডেল 


দাঁক্ষণ আঁফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার 
কালো মানুষদের নেতা নেলসন 
ম্যান্ডেলাকে অবশেষে মুক্তি দিতে 
বাধ্য হল কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে এক বিরাট 


কিন্বদভ্ভীতে 













































জয়। আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের 

গোঁরলা গ্রুপের নেতা ম্যান্ডেলাকে 

অন্ধর্থাতমূলক কার্যকলাপ এবং শেতাঙ্গ 
১ সরকারকে উচ্ছেদের বড়যন্তে লিপ্ত 








we . 
অন্য মত 


বিমান বসু (চয়েছিল্রেন মেয়র কমন 
THE একটু শিক্ষা দিতে 


a 


নিউ ME স্টল ma 
আঁনয়মের আভিযোগ তুলে সংবাদপত্রে 
বিবৃত দেওয়ার জন্য trad কাঁমাটর 
বৈঠকে দুঃখ প্রকাশ করলেও নি পি 
আই এম নেতা 'ঁবমান বসুর আসল 
উদ্দেশ্যটা fea, সিদ্ধ হয়েছে। 
আক্রমণের মূল লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
ধস তাঁদের বিশ্লেষণটা ঠিক নয় আদৌ, 
আদতে FAT, চেয়োৌছলেন মেয়র 
কমল TLE একট: শিক্ষা,দতে 1 এবং 
সে কাজে fala সফলও হয়েছেন | 


অপকর্মে | তবু তাঁর ওপর am 
যাবুদের রাগ, কারণ তান পান্তা দেন 
না দলের নবীন COA FF | 

অর্থাৎ কমলবাবুর সঙ্গে মান 
বসন, বুদ্ধদেব ভট্রাচার্যদের চলছে, 
অহামকার লড়াই 1 আর সেই স্মবাদেই 
PUT Pa করেন কমল- 
বাবুকে একটু শিক্ষা দেবেন। 

{নিউ মার্কেটে স্টল বস্টনে যে কু 





y 
a+ 


কমলবাবু রুখে দাঁড়ালে ক হবে, 
[িমানবাবুদের পাঁরকল্পনা ছল [নিউ 
মাকেটে স্টল বন্টনে আঁনয়ম সম্পর্কে 
CRS করানো | সেভাবেই কমলবাবুর 
অহামকায় আঘাত হানা যাবে । বলা 


তার অর্ধ অবশ্য এই নয় যে কমজ- 
বাবু মেয়রের পদ থেকে সরে যাচ্ছেন 
কিংবা তদন্তের ফলাফল মুখামল্ঘী ডাক 
বাজিয়ে প্রকাশ করে দেবেন। বাস্তব 
ঘটনা হল, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে 
বিমান বসু-কমল বসু কাঁজয়া বন্ধ 
হল আপাতত । কমল বসুও বুঝে 
গেলেন, বিমান বস্‌ উড়িয়ে দেওয়ার 
মত নন একেবারে | | 
' এখন প্রশ্ন হল, মেয়রের বিরুদ্ধে 
জেহাদে-বিমান বস্য ক একা ছিলেন? 
মোটেই তানয়। তাঁর পেছনে ছিল 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং আনল 
{বিশ্বাসের পদরো মদত | 1বমান- 
যুদ্ধ-আঁনল ula করেই এগিয়ে" 
ছিলেন | 

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যপশয় বিষয় হুল । 


fre, আঁনয়ম হয়েছে সে কথা অনেকেই পুর তথা তথ্য ও সংক্কাতসন্ী ROA 


জানান | কিন্তু, সেটা কোনও ব্যাপারই 
নয় | তার থেকেও অনেক বড় ধরনের 


আঁনয়ম গত বার-তের বছর ধরে "হয়ে, 


আসছে অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্রে | 
তবু সেসব নিয়ে বিমানবাবুরা মুখ 


খোলেন নি একবারও + খুলবেনই বা - 


fr করে? তাহলে তো fH পি আই এম 
দলেরই বদনাম হবে | 


স্টল e যে রকম আঁনয়মই 


হয়ে থাকুকবিমানবাবুরা মুখে a TTT 
না করলেও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন 
যে মেয়র কমল বস্ম সে সবের সঙ্গে 
সরাসার যুক্ত নন কোনও মতেই ! সঙ্গে 


সঙ্গে তাঁরা এটাওজানেন যে কমলবাবুর ' 


যা মেজাজ তাতে ANO KEN 


মাকেটে স্টল বন্টনে আঁনয়ম নিম্নে 
আঁভযোগটা তুলোঁছলেন বিমানযাবু ৷ 
এক্ষেত্রে মেয়র কমল বসুর after 
যেরকম হবে বলে আশা at . 
SS চি ডিন are রুখে 
দাড়য়েছেন। : Hes 


ভট্টাচার্যের ভাঁমকা। বিমানবাধু 
যোঁদন স্টল বন্টনে আঁনয়ম নিয়ে সংবাদ 
পত্রে বিধাঁত দেন সৌদন সকালেই 


fa পি আই এম-এর শৈলেন দাশগুপ্ত 


আর এস পনর নিখিল দাসকে ঢৌল- 
ফোন করে জানতে চান $ বুদ্ধদেব ক 


বলেছে? 

অর্থাৎ, স্টল বন্টন নিয়ে যে আঁভ- 
যোগ তোলা হবে সেটা শৈলেন 
HPSS আগে থেকেই জানতেন | 
আর এস-প-র লোক । সেই জন্যই 


'প্রতীয়মান হয় যে তান কমলবাবুকে 


জব্দ করার জন্য এমন একটা HATS 
সুযোগটা যে তাঁরাই 


খুজাছলেন 1 ' 
ats করেছেন যৌথভাবে DET 
রা সু 





নাক জানিয়েছেন যে এই রাজ্যে যারা 
কংগ্রেস ছেড়ে জনতা দলে যোগ দেবেন 
তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদ্ দেওয়া হবে | 

fe পি fe নাঁক দেবীবাবৃকে 
একথাও বলেছেন যে পাঁশ্চমবঙ্গে জনতা 
দলের একটা.শান্তশালী সংগঠন হোক 
এটা [তান চান এর জন্য প্রয়োজন হলে 










ie দর্পপ | MARTA ১৬ই ফেবরয়োরণ ১৯৯০ 


১৮ জনের মধ্যে আসে ১০-১১ জন | 
মনসা লেনে ২৩২ জনের মধ্যে আসে 
১৪০ থেকে ১৪৫ জন । এরপরও দু- 
একবছর স্কুলে কোন রকমে কাটিয়ে 
ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছে, 
অথবা অন্য স্কুলে ভার্ত হচ্ছে । ছাত্র 
ছাত্রী কেন কম আসছে, YA আউট 
কেন বাড়ছে, ছান্রছান্রীরা TS চাইছে, 
পঠন-পাঠনের মান কোন পর্যায়ে আছে 


' সে Race পৌর কর্তৃপক্ষের কোন মাথা 
ব্যথা নেই। 


যেমন চলছে, চলক 
এমন একটা মনোভাব fa তাঁরা 
রয়েছেন । বছর ৭-৮ আগেও আঁভ- 
জাত ঘরের মেধাবশ RTARTA TAT পৌর- 
সভার PETTING পড়তে 


আসতো এখন . এইসব RT. 


শিক্ষার ফল উন্নতই ছিল। তখন 
কোন উপায় না দেখে lan 
পাঁরবারের সন্তানরা বাধ্য হয়েই এইসব 


চ্কুলে-ঁপড়তে আসে । আর পৌর - 


কতৃপক্ষ মনে করেন এদের যেন-তেন' 
প্রকারেন পাশ করাতে পারলেই সব 
FEAT সমাধান হয়ে গেল । 


TAS কলকাতা পুরসভা এক 
সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, যে পুর- 
সভার ars যে সব ছাত্র- 
ছাত্রীরা পড়তে আসে তারা এত গরাঁব 
যে তাদের মা-বাবার কাছে ছেলে 
মেয়েদের পড়াশ্নো করাটা বিলাসতার 
সামিল, তাই বছরখানেক পড়াবার পর 


ছেলেমেয়েদের ঘর OETA, ছোটখাট ' 


দোকান বা অন্যান্য এই ধরনের কাজে 
পাঠিয়ে দেন। ৬ থেকে ১১ বছর 
বয়সী ছেলেদের ২৪ থেকে ২৫ ভাগ ও 
মেয়েদের ২৯ থেকে ৩০ ভাগ স্কুলে 
আসতে পারেনা সাংসারক অভাব 


অনটনের জন্য | অনেক মেধাবী ছান্ছান্রী 


থাকে, যারা একটু উৎসাহ বা মদত 
পেলে ভবিষ্যতে ple ছাত্ছাতী হিসেবে 
পাঁরচাঁলত হতে পারে। পুরসভার 
nen অবস্থান ও পাঁরবেশ ও 


আসবাবপত্র নিয়েও ofa ofa আঁভ-' 


যোগ উঠেছে । এমন সব অস্বান্থ্যকর 


পাঁরবেশে এইসব স্কুলগুঁল গড়ে উঠেছে | 


যেখানের কোলাহল এবং হৈ-হটগোল 
[কিশোর মনকে Sog ভাবনা চিন্তার” 
অবকাশ দেয় না। এছাড়াও পুরানো _ 
বা ভাঙা আসবাবপত্র দিয়ে "A 
চালানো হয়। y 

কলকাতা পুরসভা বিভন্ন খাতে 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন, কলকাতা 
শহরের তিনশো বছর te‘ উপলক্ষে 
দলের মত টাকা খরচ হচ্ছে,, 
অথচ এই নগরণর যারা ভাঁবধ্যত 
অর্থাৎ এই সব স্মকুমারমাত ছাত্র- 
ছাত্রীদের মানসক বিকাশ ঘটাতে 
তাদের RA করে গড়ে তুলতে তাদের 
এত কার্পণ্য কেন? যাঁদ কলকাতা 
পুরসভা FETT তাদের স্কেলগদালর 
উন্নয়নে সচেষ্ট হন, এখানে যাঁদ AA, 
পাঠনের IS, পাঁরবেশ গড়ে ওঠে, ও 
অভাবী ছাত্র ছাত্রীদের বিভন্ন দিক 
থেকে সাহায্য ও মদত দেওয়া হয় তবে 
ইংলিশ 'মিডিয্ম স্কুলে পড়ার প্রবণতা 
অনেক কমে যাবে। ধনী ও মধ্যাবত্ত 
পারবারের ছাত্ছাত্রীরাও এখানে পড়তে 
আসবে । কলকাতার সব শ্রেণী ও 
meri যাং AS 
পুরসভার FE | 


কলকাতা ৩০০তে 


অচিন পটুয। 


সম্প্রাত কলকাতার ৩০০ বছরে 
নযোঁদত হল এক Moa চারু- 
কলার বর্ণময় প্প্রদর্শনী | চারুকলা 
ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃঢ়তর 
সেতুবম্ঘনের অসাধারণ প্রয়াস 'বিগত 
আট বছর যাবত পধপ্রদর্শনপর মাধ্যমে 
চাঁলয়ে যাচ্ছে “আঁচন Tr গোষ্ঠী 
শুধু কলকাতার ঘরোয়া প্রদর্শনী বা, 
পথপ্রদর্শ নার মাধ্যমে নয়, কখনও শহর 
ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশেও। d 

২৬ থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
কাল'ঘাট wa প্রাচ'রে প্রদর্শনীর 
এবারে ছবির সংখ্যা প্রায় দুশো। 
পতপ্রদর্শনীতে চারটি আট" কলেজের 
নবীন চিন্রকরেরা জায়গা পেয়েছেন 
খ্যাতনামা শিল্পা মাখন E, 
পাঁরতোষ দেন, রথীন 01, অমরেন্দু- 
লাল চোঁধুর', বিজন চৌধুরখ, প্রকাশ 
কর্মকার, ওয়াঁসম কাপুর, রামানন্দ 
THT, আঁনলবরণ সাহা, 
ধর্মনারায়ণ MILES, পার্থ বস;, 
a are, শানু লাহিড়ী, 
ST বসন: করুণা সাহা, গোর! 
দাশগ্যস্ত ও হাঁসরাণী দেবী প্রমুখের 
পাশাপাশি পথ চলত হাজারো মানুষ 





দর্পণ ॥ REZA ১৬ই ফেব্রদুয়ারী ১৯১০ 


FU দাশগুপ্ত" 


ভারতের মাকসবাদ-লেনিনবাদে 


বিশ্বাস দলগ্যালর প্রভাব এবং ক্ষমতা 


m বাঁদ্ধর Sea সুযোগ Tanne বারং- 


' বার হারিয়েছে । 


{A 


RÍOS হয়েছো। 


ফলে সারা ভারতে 
প্রভাব বাদ্ধর অনুকূল পাঁরবেশ থাকা 
সত্বেও নিজেদের aa, সঙ্কার্ণতা 
এবং এঁক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনে প্রকৃত 
নিষ্ঠার অভাবে ক্রমেই তাদের প্রভাব 
এখন মূল শান্ত 
রয়েছে পাঁশ্চম বাংলায় | এতাঁদন পর্যন্ত 
কাঁমউাঁনস্ট ara বিশেষতঃ 
সোঁভয়েত রাশিয়া, চাঁন এবং পর্ব 
ইউরোপের ¡ni 
GTS দোৌখয়ে ভারতের ATS সবাদীরা 
জনগণকে উৎসাহিত করতেন ı fre, 
আঁশর দশকের শেষের এবং নব্বই 
দশকের প্রথম দিককার .কয়েক মাসের 


_ ঘটনাবলী “মার্কসবাদে বিশ্বাসী দল- 
গুলকে একটা বড় রকমের বিপদের - 


সামনা সামান এনে দাঁড় কাঁরয়েছে। 
যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে মাকসিবাদী-লোনিন- 
‘amt Tante প্রভাব বোঁশ সেজন্য 
এই স্ব ঘটনা fra পশ্চিমবঙ্গের 
মার্কসবাদী mara এখন গুরুতর 
পরিদ্থাত্র সম্মুখীন । আন্তর্জ তক 
উটের মত TARO মুখ গুজে থেকে 
এই ঝড় এড়ানো যাবে না । বিশেষ, করে 
বুর্জোয়া এবং ধনবাদশী ?শবিরে এখন 
আনব্দের EA! মাকর্সবাদই 
ভান্ত--এটা প্রমাণের জন্য বুর্জোয়া 
cient উঠে-পড়ে ' লেগেছেন। 
মাক্সবাদীরা অভ্যন্তরীণ সমস্যার 
ওপর গঢরুত্ব য়ে আন্তর্জাতিক ঘটনা 
বলা সম্পর্কে নীরব থাকার যে নাতি 
অনুসরণ করে চলেছিলেন তাতে শুধু 
জনমনেই নয় প্রাঁতাঁট মার্কসবাদী দলের 


নেতা ও কমা মহলে নানা প্রশ্ন দেখা 


Martz | আলোচনা ও বিতর্ক এাঁড়য়ে 
চলার উপায় নেই। 
আমাদের দেশের মাকর্সবাদীরা 


_ এখন ETE নাট মতবাদ নিয়ে 


সবই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ 
ভারতের বিপ্লবের স্তর 


স্চলছেন। 
Fasz | 


ar সম্পর্কে মূল্যায়নের পার্থক্য । সি পি 





এম এবং নফশালপন্ছীরা জনগণতাঁচ্িক 


ea বিশ্বাসী, a tr আই-এর মতে 
ভারতের RA স্তর হচ্ছে জাতীয় 


a 





মার্কসবাদী দলগুলির 
সামনে নানা প্রশ্ন 


হলো সমাজতাদ্রিক বিপ্লব, মার্কসবাদী- 
লোননবাদী উক্ত দলগুলির মধ্যে 
গোম্ঠীদ্বন্দদ আছে | কিন্ত প্রকৃত প্রশ্ন 
যতটা তার থেকে অনেক বোঁশ নেতৃতৰ 


প্রীতষ্ঠার দ্বন্দের 1 সি পি এমএ জেলায় কিন্তু আর এস Pie মনে করতো. 


জেলায় পাড়ায় পাড়ায় দলের ঝগড়ার 
za fete হলো পাওয়া আর Ar 
পাওয়া | দীর্ঘীদন বুর্জোয়া কাঠামোর 
বাংলায় 'বামফ্রম্টের শারক দলগাঁলর 
মধ্যে অনেকের মার্কসবাদী চাঁরবের 
অবনমন ঘটেছে | এই অবনমনের ধাবা 
লেগেছে স Por এম-এর গায়ে বোশ। 


অন্যরাও একেবারে নির্দোষ নয় । এই ' 


চাঁরন্রহীনতাই শাঁরাঁক ঘন্দেরর-ও অন্য- 
তম কারণ। 

বশ্বের কাঁমউানস্ট দেশগ্দীলর 
পিছু হঠার ব্যাপারটা সব দলকেই 
ধাক্কা য়েছে । সি পি আই আগেকার 


মত সোভয়েতকেই অনুসরণ করে " 


চলছে | গর্বাচভের বয়ান তাদের কাছে 
বেদবাক্য । কিন্ত স্বয়ং গর্বাচভ-ও 
তো বিপন্ন । সোভিয়েতে যে ভাবে 
এবং ARTOIS TIERE শাসনের 
দাবি উঠেছে তাতে fH পি আইকেও 
ভাবতে হচ্ছে স্তাটলনের আমল থেন্তকই 
গোড়ায় গলদ fer কিনা । এবং 
স্তাঁলন-বিরোধী ক্রুশ্চেভ এবং গর্বা- 
(be কি সত্য-সত্যই স্তালিনবাদের 
গন্ডা আঁতক্রম করার চেষ্টা করছেন | 
সি পি আই-এর মধ্যেও এখন এই 'নয়ে 
আদর্শগত সংঘাত দেখা 'দয়েছে। 
গর্বাচভের বন্তব্যকে বেদকাব্য বলে 
মানতে অনেকেই রাজী নন । 

fa পি এম মোটামুটি ভাবে 
স্তালিনবাদী | বর্তমান পাঁরবর্তনকে 
Pe; Y বলে স্বীকার করলেও 
সাধারণ ভাবে এই পিছন হঠার নীতির 
গোড়াপত্তন স্তাঁলনের আমলে ঘটেছে 
বলে তাঁরা মনে করেন না ! *স্তালিনের 
দোষ ছিল কিন্তু স্তাঁলন আমলা" 


ARAS একথা ঁস পি এম . 
স্বীকার করে না fr এই চিন্তাধারা গোষ্টপদ্বম্দেবর,কারণ হি 


আজ সবাই মেনে নিতে পারছে না। 
দলের মধ্যে গণতাল্মক’কোন্দ্রকতা হিল 
না এবং স্তালিনবাদের কর 
vs সিণঁপ এমএর . মধে 





। করেন স্তালিনের পথ fafa 


এটা আর" অনেকেই মনে 


করেন AT | বিশ্বে সোস্যাল CONTE TO 
' দের অভ্য্যদয়ের পেছনে স্তালিনবাদের, 
অস্তানীহত after কথা উড়িয়ে 
দেওয়া-যায় না।.এসব fata সি প-এম- 
এ এখন আলোড়ন দেখা "দিয়েছে | 


আর এস 'প .জন্মলগ্ন থেকে 
স্তাঁলনবাদ বিরোধী । তারা 198, 
এক দেশে সমাজতদ্দের পর্ণ বিজয় 
সম্ভব এবং দুই ধরনের সমাজবব্যবস্থার 
চিরম্থায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থানের 
নীতিকেই স্তাঁলনবাদের লোননবাদ- 
বিরোধ! কর্মপচ্হা বলে মনে করতো | 


OR ভাবে সোভিয়েত রাশিয়া, 


" চীন, ভিয়েধনাম এবং পূর্ব ইউরোপাঁয় 


arbi A ৷ 
অবশ্য এই face মতাবরোধ fan! 
এমন সেটা বড় হয়ে দেখা 'দিয়েছে। 
সাঁত্য fe এসব. me tele 
সমাজবাদ ছল ? প্রশ্ন উঠেছে স্তাঁলনের 
মূল দুইটি বিচ্যাতর সঙ্গে সঙ্গে মানব- 


বলেছেন | 
মার্কসবাদের স্বপক্ষে প্রচার করতে গিয়ে র 


মৃতাবাদ বিরোধী আমলাতাম্বিক ব্যান্ত 
একনায়কতর এবং জোর করে fae, 
দেশের উপর কমুনিস্ট সরকার চাঁপিয়ে 


দিয়ে সেই cenar রুশ উগ্র 


জাতীয়তাবাদের কাঠামোয় শোষণও 
ছিল স্তাঁলনবাদের অপকর্ম। মূলত 
এই সব কারণে কোন দেশেই সমাজ- 
বাদের ভিত্তি স্থাঁপত হয়ান। তাই 
সামান্য সুযোগ পেয়েই বিজ্ফোরণ 


ঘটেছে। সব দলেই অর্থাৎ এই fun” 


গোষ্ঠীর সব দলেই এখন এই মতামত 
নিয়ে বিতর্ক সর; হয়েছে। তা নিচের 
তলায় ছাঁড়য়ে পড়েছে । এই বিতর্ক 
এগুতে থাকলে তার যাত্রাপথে fu 
COTS TA সব দলেরই রাজ্য এবং সর্ব 
নার সম্মুখীন হতে হবে। স্তািনের 


“ মত সব দলেই স্তাঁলনবাদী অপপ্রয়োগ 


ঘটার ফলেই ভারতে 'মাকসবাদের 
প্রসার ঘটেনি এরকম কথাও অনেকে 
আগামী তন-চার মাসে 


{তন দলের অনেক নেতাকে কৈফিম্নতের 
কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। 


সি পি আই এমের গোষ্ঠাদবন্ব প্রকাশ্যে 
মেদিনীপুর বিধায়ক TAO 


বিশেষ প্রাতীনাধ £ মোঁদনীপুর 
জেলায় fa পি' আই এমের দীপক 
সরকার বনাম 'িবরাম বসু গোষ্ঠীর 
লড়াই বর্তমানে প্রকাশ্যে এসে পড়েছে | 
২ ফেব্রুয়ারী ক্ষীরপাই হালদার a 
অঞ্চলে fa পি আই লোক্যাল 'মাঁটং 
চলাকালীন আক্রান্ত হলেন সি পি 
আইএমের বিধায়ক উমাপাঁত চক্তবতর। 
আহত হয়েছেন বিমান আঁধকারী। 
SCH হয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান 
আঁনল চক্কবতাীর বাঁড়। নেপথ্য কারণ 
হিসেবে জানা গিয়েছে,-জেলা সি পি 


SIR এমের নেতা 'শবরাম গোষ্ঠীর 


wage জহর সাঁতরার পার্টি থেকে 
বাহচ্কার। এখানে উচ্লেখ করা 
যেতে পারে, জহর সাঁতরা, ঘাটাল, 
ক্ষ্ঁরপাই GHA অত্যন্ত প্রভারশালী 
সি:প আই.এমের নেতা, হিসেবে পাঁর- 
চিত ı Pater আই এম বিধায়ক for for 


আই এমের হাতে প্রহত হওয়ার খবর - 


ছাড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলায় 


বিম্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়েছে | 


বৃহত্তম জেলায় বাসা 


৭৭.সালকে ROS 
হেন! 18815 









সালের আগের সঙ্গে পরে আসা কম- 
রেডদের | হিসেব করলে দেখা 
ছাঁড় ঘোরাছেন ৭৭ সালের পরে এসে। 
স্বাভাবিক ভাবে ঘন্দেবর APS হচ্ছে। 
পার্টির সবচেয়ে ক্লাইসিস 'পাঁরয়ডের 
(ara a) কমরেডরা বর্তমানে 
বহক্ষেত্রে পিছু হটছেন । অবস্থা এমন 
জায়গায় এসেছে যে, দেওয়ালে পিঠ 
বেঁকে গিয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই 
প্রকাশ্যে চলে আসছে | 

' জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 


আঁজত ধাঁড়া অবশ্য বললেন অন্য : 


কথা ! আঁজতবাবুর মতে, মেদনপূর 
জেলার fH পি আই এমের হোলটাইমা- 
ররা মাসিক ন্যনতম এক হাজার টাকা 
বেতন পাচ্ছেন | এছাড়াও টি এ বল, 
হাউস রেন্ট AGÍVS দেওয়া হচ্ছে। 
পার্টির সুবিধার জন্য প্রাঁতাট ব্লকে 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে গাঁড় -এবং 
টোলফোন। সুযোগ AA বাড়ছে, 
পাশাপাশি বাঁদ্ধ পাচ্ছে থেয়োখোয়। 
সবে তো বিধায়ক পেটানো শুরু 


SS হয়েছে, এরপরে অনেকেই মার খাবেন। 


শুধু আঁজতবাবুশীকংবা নাম প্রকাশে 


| অনিচ্ছকে সি পিঠআাই এম কাঁমশনার 


ea aaa বর্তমানে সি পি আই 





fea 


বি জে পি বিধানসভা 


নির্বাচনে রাম 
জন্মভূমির কথ! 
তুলবে না 


রাজ্য বিধানসভা নিবাচনে 
Ra পি রাম জন্মভূমি বাবার 
মসাঁজদকে কোন MJ: করবে 
না। কারণ লোকসভা 'নবাচিনে 
তাদের সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করে 
তারা দেখেছে এর PRA রয়েছে 'সেই 
সময়কার কংগ্রেসাবরোধা হাওয়া | 


ভোটারদের ওপর দলের প্রভাব 
দ্ছায়ী করার জন্য ও জনতা দলের সঙ্গে 


সমঝোতা 


একজনের জন্য একাঁট পদ এই নাত 
যখন ভি পি সং মেনে নিয়েছেন। 
তাঁদের মধ্যে ক আলোচনা হয়েছে 
জানা না গেলেও পাঞ্জাব সমস্যা 
সমাধানের ব্যাপারে চম্দুশেখর প্রধান- 
TOIT সঙ্গে একমত হনাঁন বলে জানা 
গেল। কোন গোস্ঠার কোন নেতার 














দুটি ID এবং WO 

* কয়েকাঁদনের ব্যবধানে মৈন্রাঁয় দেবী ও সরোজ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। 
দুজনে দুই-জগতের লোক । একজন সাঁহত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও 
সমাজ জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ হল! . তাই ১৯৬৪ সালে তৎকালীন 
অক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সাম্প্রদায়িক ATS রক্ষার জন্য 
মৈত্রী দেবী গড়ে তোলেন এক সংগঠন, যেখানে সমবেত হয়েছিলেন later 
ক্ষেত্রের বহু 'বাশিষ্ট ate cara Cat দেবা কখনো প্রত্যক্ষভাবে 
রাজনীতির সঙ্গো যুক্ত ছিলেন না ise; সাম্প্রদাঁয়ক সম্প্রীত রক্ষার জন্য, 
তাঁর প্রয়াস তাঁকে প্রকারান্তরে রাজনীতির অঙ্গনে [নিয়ে আসে । . 


অপরাঁদকে স্রোজ মুখোপাধ্যায় ছিলেন Aare রাজনপাঁতর লোক'। 
কলেজে পড়ার সময় [তান বিপ্লবী ভ্‌পেম্ননাথ Mar সংস্পর্শে আসেন এবং. 
- তাঁর দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জাঁড়য়ে «পড়েন এবং কারা- 
গারে নিক্ষিপ্ত হন। প্রথম জাবনে তান কংগ্রেসে. ছিলেন, পরবর্তীকালে 
কাঁমউীনস্ট পাঁট'র কাজে আত্মীনয়োগ করেন । ১১৪৮ থেকে ৫০ এই দু বছর 


বাদ দিলে 99. সাল থেকে একটা "তান রাজ্য সম্পাদকমজ্ডলীতে? fer | | 


সরোজবাবুর জ্ীবনাবসানে তাঁর RAT মনে একটা শূন্যতার AS হবে 
যে বোন লে it মাও কোন লেব যা যাস পাটির 
কাজ কখনো থেমে থাকে AT I 


সরোজবাবু এমন এক স্ময় চলে EE একের পর এক কাঁমউীনস্ট 


দেশে পারবর্তন ঘটছে । কোন কোন দেশে “কাঁমউীনস্ট পাট ক্ষমতাচ্যুত । 


সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবধানের aS অনুচ্ছেদ সংশোধন করে কাঁমউানস্ট | 


"পার্টির একচ্ছত্র আঁধপত্যের “অবসান স্মাচত এবং AR শাসন ব্যবস্থা 


প্রাতাম্ঠিত হতে যাচ্ছে I কলকারখানা ব্যান্তগত মাঁলকানা প্রাতাণ্ঠত হওয়ার | 


পথে। এমন কি বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ হচ্ছে। চীনা কাঁমউীনিস্ট 
পাঁট'ও অ-কাঁমউানষ্ট দলগুঁলকে ক্ষমতার ভাগ দিতে চাইছে I এসব ঘটনায় 
স্বভাবতই ধনতান্বিক দেশের কাঁমউনিস্ট ee বিভ্রান্ত । সরোজবাবু 
যখন কাঁমউানস্ট পার্টিতে এসেছেন তখন বিশ্বের একমাত্র কাঁমউাঁনষ্ট 'রাষ্টু 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপর একে একে অনেক দেশে কাঁমউানিষ্ট পাট 
ক্ষমতা দখল করে । কিন্তু সেই সঙ্গেচীন সোভিয়েতের মধ্যে আদর্শগত 'বিরোধ 
দেখা দেয় । আজ আবার দেখা যাচ্ছে দুই দেশ প্রায় 'একই পথে চলেছে। 
পাঁরবর্তন এদেশেও ঘটেছে অনেক। কাঁমউনিষ্ট পার্টি 'দ্বধাবিভন্ত 
হয়োছল ১৯৬৪ সালে । তারপরধঁস পি আইঃএম থেকে একাংশ বোঁরয়ে যায় বিপ্লব 
প্রচেষ্টায় । পি আই এম 'অনেক টানাপোড়েনের পর RRA বৃহৎ 
শারকরুপে ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার তখৃতে। এষাবং কাঁমিউ- 
-ধ্যানধারণার বিরোধী অনেক TEE, তাকে করতে হয়েছে এবং হচ্ছে । আধা- 
-সামন্ততাপ্রিক দেশে ধনতা্রিক কাঠামোর একাট রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে এছাড়া 
একা কাঁমউনিস্ট পার্ট আর কাঁ করতে পারে। fee সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাঁমউানস্ট ard কাঠামোয় প্রোসডেন্ট মিখাইল গোরবাচভ যা করতে যাচ্ছেন 
তাতে fH পি আই এমের বিরুদ্ধে বলার বিশেষ fee, নেই। এই কাঠামোয় কোন 
A পার্ট wie ete একচেটিয়া ক্ষমতায় থাকলে যে নিজদের চাঁরত্র হারাতে 
E করে তার লক্ষণ ক্রমশ APES EI পাঁটতে প্রচুর বেনাজল 
‘ঢুকেছে, যার ফলে পার্ট বেড়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে বহূপরপীক্ষিত. অনেক- 


স্থানীয় নেতা ও কর্মা কোণঠাসা । সরোজবাবু- চলে গেলেন» রইলেন বিনয় N | 


চৌধারা, জ্যোতি বস্মর মত, আরো কয়েকজন পরেনো দিনের পোড় খাওয়া | 


লোক, যাঁরা পার্টির জন্য উৎস্গীর্কৃত ent ı এখন যাঁরা আসছেন তাঁরা তে i 


বটেই এমনকি যাট-সত্তরের দশকে থেকে পার্টিতে রয়েছেন এমন | অপে A 
| তরুণ HERS poet পালটে যাচ্ছে । 













ER DES. 


IRA ১৯৬০ 


‘pean’ না যোরারজী দেশাই? 


ARE কংগ্রেসের দুত" পট 


পাঁরবর্তন ঘটেছে। আশা করা যাচ্ছে 


যে আগামী নির্বাচনের পূর্বেই. এর 
বাঁহঃপ্রকাশ ঘটবে । 

একথা আজ আর চাপা নেই যে 
আগামী নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় 
মান্দসডায় ir হসাবে 


মোরারজশী দেশাই-ই থাকবেন, না ' 
কৃষ্ণমাচার আসবেন তাই নিয়ে হীত- 


মধ্যেই দু দল চুড়ান্তরূপে ভ্যগাভাঁগ 
হয়ে গেছে। 
কৃষমাচারীকে 'ফাঁরয়ে-আনা । বিড়লা, 


গোম্ঠীও তাই চায় বলে শোনা গেছে 1 * 


অন্যাদকে, মোরারজ ভাইয়ের Bee 
কম নয়! শোনা যায় 'বিড়লার পর 
নাম করা যায় এমন আঁধকাংশ rra 
পাঁতিই মোরারজীর পেছনে | গোয়েষ্কা 
জৈন আঁতাতেরও একই কারণ, যে- 
কোনও রকমে সরকারের বিড়লা মুখা- 


দেবীগ্রসাদের পর 


forse চট্টোপাধ্যায় 


দেবাপ্রসাদ চ্যাটার্জর পর কংগ্রেস 
ছাড়ার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন আরো 
for বিধায়ক যথাক্রমে সৌগত রায়, 
হৈমী বসু ও জ্ঞান্সং মোহনপাল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জ্ঞানীসং বিধান- 
সভায় কংগ্রেসের চীফ হুইফ । | 
, চৌরঙ্গঁ কেচ্দের কংগ্রেস বিধায়ক 


দেবাপ্রসাদ চ্যাটা্জ'র ইস্তফা প্রদানে 


অবশ্য রাজ্য কংগ্রেস রাজন STS খুব 
'একটা প্রাতীরিয়া হয়ান। প্রদেশ 


কংগ্রেস সম্পাদক ডাঃ মানস ভু'ইঞা 


বললেন, ব্যাপারটা আমরা জানতাম ৷ 
অপেক্ষা করাঁছলাম আঁফাঁসয়াল পদ- 
ত্যাগের জন্য । উল্লেখযোগ্য, দেবী- 
বাবুর রাজনোতিক জীবন শুরু হয়ে 


“ছিল সি পি আইয়ের রাজ্রনগাঁতর 
মাধ্যমে । থাকতেন দাঁক্ষণ কলকাতায় 


ঢাকুঁরয়াতে । পরবতশীকালে অতুল্য 


‘ঘোষকে ধরে কংগ্রেস রাজনখতিতে ঢুকে 


পড়েন। “ইন্দিরা গান্ধী সরক্কারের 
বাঁপজ্য দফতরের Are থাকা- 
কালীন দেবীবাব আঁভজাত, অঞ্চল 
হিসেবে পার্ক স্্রীটে ফ্ল্যাট কেনেন ı 
এই - ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে বিভিন্ন 
অভিযোগ উঠোছল। কংগ্রেস নেতা 
eee er oe 
ছে দশলক্ষ টাকা MA ৷ 
করা যেতে পারে, 
বট 


> AS 


"_ ঘটেছে। 


পোঁক্ষতা বিনাশ করা । 
এখনকার মাঁদ্মসভার অনেকেও 


- Fry এই TER আর এক ধরণের 
রাজনাঁতি পাঁশ্চমবঙ্গ কংগ্রেসে ঢুকে 
পড়েছে | মাসের পর মাস চেণ্টা করেও 
PTR পাঁটর উদ্যোস্তরা কেন যে 
একটা প্রাদোশক কনফারেন্স করে উঠতে 
পারছেন না তার কারণও TA এর 
ভেতরেই পাওয়া যাবে | | 
কলকাতার যে কোন নাম করা 
অবাঙালী ব্যবসাদার বা শিল্পপাঁতর 
a আপন ঘানষ্ঠ আলাপ করুন। 


দেখবেন felt মনে প্রাণে RO 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


RR কিন্ত, তাহলেও কেন 
0 পাঁট'র গলা শোনা যায় না? 
তার কারণ একটাই । এরা Per 


| করেছেন যে অযথা ঝকমাঁর না বাড়িয়ে 


প্রদেশ কংগ্রসকেই কব্জা করে নেওয়া 


“ae | তাই হয়েছে তাঁদের ষ্ট্যাটোজ, 


আর সফলকাম হওয়ার দিনও তাঁরা 
নিকটে বলে বিশ্বাস করেন । 

- এরতাঁদন শোনা যেত যে বড়বাজা- 
রেরব্যবসায়ীকুল কেন্দ্ৰীয় আইনমন্দ্রধ 
অশোক সেনের TOT মধ্যে কিন্তু” 
চাকা ঘূরছে। এখন বড়বাজার চায় 
অতুল্য-প্রফুন্পকে। অশোক সেনকে নয়। 
তাই তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেসের 'রালফ 
ফান্ডেই টাকা দেয় বেশী । আর বড়" 
বাজারে চিনির মুনাফাখোররা প্রফুজ্জ- 
বাবুকে ১৩১০০০, টাকার তোড়া 'দেয় 


তাতেও [আশ্চর্য হওয়ার কিছু ae 
পাওয়া যায় ATI 


কংগ্রেস ছাড়তে তিন বিধায়ক 


বিধায়ক সৌগত -রায় রাজ্য কংগ্রেস 
রাজনশীতিতে বর্তমানে fear বিরোধী 
caret হিসেবে bes: থাকেন 
দাক্ষণ কলকাতায় লেক্‌ গার্ডেচ্সে। 
HER মেয়ে RE করছেন । একদা 
চরণ সিং মা্গাসভায় ar? সৌগত- 
বাবুর সঙ্গে বামপচ্ছীদের যোগাযোগ 
বিধায়ক পদে ইস্তফা 
দেওয়ার পর সৌগত রায় কোন একাঁট 
সরকার সংস্থার চেয়ারম্যান fae 
হতে পারেন। রার্াবহারশী কেন্দ্রের 
বিধায়ক ডাঃ teal বসু এবং খলাপুর 


পালের কংগ্রেস ত্যাগের নেপথ্যে ব্যন্তি- 
গত কারণের কথাই সবচেয়ে বোঁশ 
শোনা গিয়েছে | 'সাঁনয়র সদস্য হয়েও 
ভাঃহৈমণ বসু বিধানসভায় বোঁশ পাত্তা 
পান না। এছাড়াও সম্প্রঁত স্বাস্থা- 
wet প্রশান্ত শূরের সঙ্গে ডাঃ বস্দূর 
দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছে | বিষয় 
হচ্ছে ‘QTY । প্রশাক্তবাব চাইছেন, 
ডাঃ হৈমী বসকে কাজে লাগাতে | 
talas ars জনদের বলেছেন, 


এভাবে আর চলে না ৷ যেখানে সাঁন- . 


য়রদের প্রোচ্টজ নেই, সেখানে থাকা 
যথেষ্ট অপমানজনক | রাজ্য রাজনীতির 
খ্যর, ড্রাগ আসন্ত রোগীদের সার্বিক 


PAGA জন্য রাজ্য সরকার একটা 
প্রজে্ করতে DIA প্রশাম্তবাবুর ইচ্ছে, ' 


'দাঁয়ছে থাকুন ডাঃ হৈমী TE 

* খঢ়াপুরের বিধায়ক জ্ঞানাঁসং সোহন 
TR অবস্থা বর্তমানে সবচেয়ে 
| একদা চাচা হিসেবে পাঁরচিত 
নি ক me 


মৌদনীপ্যর জেলার অন্যতম জনপ্রিয় 
কংগ্রেস নেতা হয়েও জ্ঞান সং দূরেই 


. থেকে গিয়েছেন । এক শেষ সতের” 


খবর, রাজ্য কংগ্রেস রাজনধীতর সঙ্গে 
কংগ্রেস ত্যাগ করে জ্ঞান সং বর্তমানে 
নির্বাসনে যেতে চাইছেন । এই ব্যাপরে 
ব্যাপারে পারিবারিক চাপকে অন্যতম 
কারণ দেখানো হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রে- 
সেয় বিশিষ্ট এক নেতার মতে, ২৭শে 
ফেব্রুয়ারীর দিকে সবাই তাঁকরে 
আছেন। আসম বিধানসভাগুলোর 
নির্বাচনে কংগ্রেসের AR হলে 
অনেক কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব । 
সেক্ষেত্রে হয়তো কংগ্রেসের দাঁক্ষণ 
ভারতীয় লাঁব সূর্বভারতীয় কংগ্রেস 
সভাপাঁত রাজীব গাল্ধীর অপসারণের 
জোরালো দাঁব তুলভে পারেন I 











সৃজনশীল সার্থক সাহিত্য | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০- 


ed 





শিশিরকুমার মজুমদার 


সজনশীল O হচ্ছে অতীতের বিশ্লেষণ, বর্তমানের 
বর্ণনা এবং ভাঁবষ্যতের tro) মানব জীবনের সমস্যা 
স্কুল পথের সাঁঠক 'দিকানর্ণয় করে এবং পাথের যোগায় 
সাঁহত্য শুধু শব্দ সম- 
ন্বয়ের সঙ্গীত বা ঝশ্কার নয়, সাঁহত্য জনজীবনের 
দৈনান্দন আমরণ সংগ্রামে শান্তশাল' হিয়ার । সমকালীন 
Fed সাহিত্যের গুরুত্ব আরও অনেক সুদুরপ্রসারী-- 
mies, সাহিত্যিক, রাজনৈঁতক, অর্থনোতিক, ae 





অনাচার ও কুসংস্কার, নিষ্পেষণ এবং গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ' 


সাহিত্যের সয় TFT অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | যুগে যুগে 


এবং বর্তমানকালেও বহু প্রখ্যাত সাঁহাঁতযক এই mi - 


পালন করেছেন এবং করছেন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে | 
এই পথ অনেক সময় ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে, এমন ক 


সাহাত্যকের জীবনের উপর প্রাতীক্রয়াশখল এবং ধমা্ধদের . 


আঘাত আসতে পারে। AUR সার্থক সৃজনশীল 
জীবন স্বসনময় কুসমাস্তীর্ণ নয় । E 

ইংরেজী সাহত্যে বিখ্যাত প্রবাসী ভারতীয় ওপ- 
ন্যাঁসক সালমন ae ১৯৮৪ সালে oT পাঁতকায় 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (‘Outside the Whale’ ) 
এই গবষয়ে মন্তব্য বর্তমান পাঁরবেশে প্রাণধানযোগ্য,_ 
‘Outside the whale there is a genuine ¿need 
for political tiction, tor books that draw 
new and better maps of reality,jand make 
new languages with which we can under- 
stana the world. বর্তমানকালে দুত পাঁরবর্তনশীল 
জগতের গাঁতশীল UCR সঙ্গে সমপদ ক্ষেপে চলাই হচ্ছে 
দৃজনশীল সার্থক সাঁহীত্যকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য | 
এই চলার পর কন্টকাকীর্ণ হতে পারে। তাই র্শাঁদ এ 
প্রবন্ধে আরও বলেছেন যে, রাজনীতি ও ইতিহাস থেকে 
সাঁহাত্যক কখনও দূরে থাকতে পারেনা । তার ভাষায়, 
‘ibemodern world lacks not only hiding 
places, butcertainities.’ জীবনের দীর্ঘ পথে কোন না 
কোন সময় বাস্তবের লম্মুখীন হতেই হবে TRIM | 
সেটা উল্লাসের আসরও হতে পারে, আবার প্রাতীন্িয়াশীল 
TA জনরোষের অজ্ঞানতার দাবানল VATS অস্বাভাবিক 
নয়। . 
ভারতবর্ষে ?বদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কাঁবর 


RE কন্ঠে আমরণ সংগ্রামের জঙ্গীকার লক্ষ্য কারি 


আমরা বিদ্রোহী কাব নজরুলের ‘face? কাবতায়-- 
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত 
আম সেই দন হব শান্ত, 
যবে Eigen ক্রন্দন রোল 
আকাশ বাতাসে ধ্ৰাঁনবে না 
SOBRA AW কৃপাণ ভীমরণভূমে 
রাঁণবে না 
(দাঁঞ্তা £ FURY পঃ ৭) 
টি যা সাঁহত্যে সুকান্ত নবযুগ্গের সার্থক 
সৃজনশীল কাব । সাধারণ মানুষের দৈনাপ্দন জীবন 
সংগ্রামে GIG, উদ্থান-পতন দুঃখ-সুখে আর আশা- 
[নরাশার সঙ্গে এমন একাত্মবোধ, স্পন্টবাদিতার এমন 
দুঃলাহাঁলক ক্ষমতা সমসামান্রক কাব স্বাহাত্যকের মধ্যে 
যরল তাই "ছাড়পত্র প্রগাঁতশাল সাহিত্যে এক অনবদ্য 
সৃষ্টি (রচনাকাল 2 ১৯৪৩--৪৭, )। RE 


Berta‘ হয়েছে এ পাঁচ বছরের মৃত্যুকীর্ণ তীয় মহা- 


. অন্ধভাবে সমালোঁচত বিখ্যাত 
স্যাটানক ভার্সেসএর উপসংহারে আগামী দিনের 


স্বাক্ষর বহন করে। 


সমকালীন সাহিত্য ও সমাজ 


যুদ্ধ (ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে ), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ ' 


সন বাং) ও মনুষ্য সৃষ্ট saa A, বন্যা মহামারী 
আর বিশ্বব্যাপী শোষণমুক্ত সমাজ প্রীতষ্ঠার এবং 


ARA প্রথম সমজেতাঁম্মিক রাষ্ট্রক্ষার মৃত্যুপণ সংগ্রাম ৷ 


সূকান্তর কাঁবতায় রয়েছে সমাজের শতুদের প্রত প্রত্যক্ষ 
Has এবং তাদের : বিরুদ্ধে সংগ্রামের আঁগ্রবর্ণ পথে 
সার্থক হওয়ার জন্য পাকের AS উদাত্ত আহবান | 
“প্রাণপণে পাঁথবীর-সরাব জঞ্জাল 
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আঁম-- 
" নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ৷ 


তারপর হব হীতিহাস ৷ 

(ছাড়পত্র £ ‘ছাড়পত্ পৃঃ ১৮১৬) 

FST মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় £ “স্কান্তর কাঁবতা 
শুধুই বিরাট সম্ভাবনার Ks নয়, তাতে আছে মহা 
পাঁরণাঁতর সুস্পষ্ট পদধবাঁন Y 

সালমান. ate তাঁর a আলোচিত এবং 


উপন্যাস দ্য 


সেই অবশ্যচ্ভাব পট পাঁরবর্তনের Bes দিয়েছেন, 
*...To the Devil with it? Let the bulldogers 
come. If the. old refused to die, the new 
could not be born. Se ৫৪৭ y "সময়োচত 
ভাঁবষ্যৎবাণী | 

রাজনৈঁতক ও সামাঁজক-অর্থনৌতক ম্থিতাবস্থার 
বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চাঁলয়ে গেছেন আঁস্ততববাদের 
প্রবর্তক জাঁ পল দার্তব্‌ (AO নোবেল পুরস্কার 
১৯৬৪; fa তান গ্রহণ - করেনীন)। লাঁতন 
আমোঁরকার (চিলির ) কাধ পাবলো নেরুদা (সাহত্যে 
নোবেল পুরস্কার ১৯৭১) Y মহাদেশের TS সংগ্রামে 
ASA অংশগ্নহণ.করেছেন | তাঁর অনবদ্য সৃষ্ট ক্যাচ্টো 
জেনারেল (১৯৫০ )ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ এমন ক 


. বানার্ড শ (সাহত্যে নোবেল পুরস্কার ঃ ১৯২৫) 


বিলেতের তৎকালীন সমাজতাম্িক আন্দোলনে (Fabian 
Socialism) নেতচ্ছানীয় fei নটোলজেষ্ট 


গাইড টু সোসালাঁজম আ্যান্ড ক্যাপিটালজম' - 


(১৯২৮), ইয়ার্স অব ফোঁবয়ানিজম' (১৯৪৭) তার 
আজ থেকে পাঁচ দশক 
আগে rt কাঁবতায় ১৯৩৭ সালে ফ্যাঁসবাদী 
ইটালণীর আবাসানয়া (বর্তমান হীথয়োঁপিয়া ) আক্রমণকে 
কাঁবগুর: রর্বান্দুনাথ (সাহত্যে নোবেল পুরস্কার £ 
৯৯১৩) তাঁর ভাষায় কার জানান 3 

“এল তারা লোহার হাতকাঁড় নিয়ে 

নখ যাদের 97%] তোমার নেকড়ের চেয়ে | 

এল মানুষ ধরার দল। 

MATEY তেমনি রর চর । 

সভ্যের বর্বর লোভ 

নগ্ন করল আপন A KE ATA ROT | 

জীবনের আঁক্তমকালে. দ্বিতীয়, RAL প্রারম্ভে 

লেখা ‘Crisis of Civilization a পর 
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‘But it is a sin to lose faith, I will preserve 
faith the very end...One day once again 
invincible man willresuime his onward 
march for recovering his destined dignity 


_and nobility having overcome all the obsta- 


cles on the way’. 


নারি ae TE আমাদের মধ্যে নেই । . 
অমোঘ তাঁর ভাঁবষ্যত্বাণী। পাঁথবশর এক ততীগাংশে 
আজ মাকর্সীয় TE ao, বৈজ্ঞাঁনক সমাজ" 
তন্ন প্রাতষ্ঠার আন্দোলনে উদ্বেল ধনতাম্িক বিশ্বও 
সাধারণ মানুষের প্রকৃত কার্যকরী আঁধকার প্রাতষ্ঠার 
সংগ্রামে সচল । শোষণের কুধীসত মুখোশ খুলে ফেলে 
TONS গ্রহণযোগ্য মখোশ পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এ হচ্ছে 
মার সূচনা Y 

ইদানীংকালে আফ্রিকা মহাদেশের বাঁভন্ন নব্য 
স্বাধীনতাপ্রা্ত দেশের রাজনোতিক, পামাঁজক, অর্থ- 
নৈঁতক ও লাংস্কাঁতক ব্যাঁভচার, অনাচার ও জনশোষণের 
স্বরূপ উন্মোচন এবং তার বিরদ্ধে মননশশিল সাহীত্যক- 
দের প্রাতবাদে নাইজোরয়্ার সাহাত্যক নাট্যকার ওল 
'সয়ইনকার (সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার £ ১৯৮৬ ) অবদান 
আঁদ্বিতীয়। তাঁর নোবেল পুরস্কার are নাটক 
‘এ প্লে অব জয়েন্ট এক অনবদ্য u সময়োচিত 
সৃষ্টিও বটে। 


রাজনোতক অর্থনৈঁতক ব্যভিচার বা সমাজ বিবর্তন 
fea; সব কাঁব সাঁহাঁত্যককে সমানভাবে প্রভাবিত a । 
এই শতাব্দীতে ইংরেজ কাঁব সাহাত্যকদের মধ্যে রাজ- 
tates প্রাতক্রিয়াশীলদের সংখ্যাই বোশ। আইরস কাঁব 
ao বি ইয়েটস (সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ১৯২৩) 
ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের পক্ষে সমরসঙ্গীত রচনা করতেও 
দ্বিধাবোধ করেন fit তাঁর ধারণা আঁভঙ্গাত সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্বে পরিচালিত দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন কৃষক সমাজই 
জাতীয় বার্যবত্তার প্রাচীন গুণাবলী সমাজে পুনঃপ্রাঁতষ্ঠায় 
সক্ষম । 1ট এস এলিয়ট (সাঁহত্যে নোবেল পুরস্কার £ 
১৯৪৮ ) সমাজ বিবর্তনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং নিজেকে 
রক্ষণশীল বলে afer করতেন ( Anglo-Cathdolic 
Monarchist ) | অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কাবতার’ 
অধ্যাপক অডেন (১৮৫৬-৬১) হতাশার ALA বলেছেন, 
‘paetry makes nothing happen’ | স্কটল্যাম্ডের 
কবি সি এম ate (হিউগ ম্যাকভারামড ) প্রথম জীবনে 
প্রগাঁতশাঁল রাজনীতির সঙ্গে Ae থাকলেও ( ১৯৩২-৩৮ ) 
or জীবনে অত্যন্ত প্রাতিক্িয়াশধল জাতীয়তাবাদের 
কবলে পড়েন । এইসব ঘটনা" অত্যন্ত দুঃখজনক । তবে 
এটাই বাস্তব অবস্থা । fea, এই শ্রেণীর কাঁব সাহাত্যিকের- 
সংখ্যা নগণ্য । নিয়মের ব্যতিক্রমই নিয়মকে ae 
করে। 

আজ থেকে পাঁচ দশক আগে (১৯৩৬-৩৯) স্পেনের 
গৃহযুদ্ধে বিলেতের কাব সাহিত্যিকদের ভুমিকা বহুলাংশে 
পরস্পর বিরোধী 'ছিল। ম্যান্তকামী গণতান্ত্রিক “মানুষের 
কাছে ছিল এটা শুধ; ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, 
এটা ছিল বিবেক পুনঃপ্রাতষ্ঠার সংগ্রাম। তাই বিশ্বের 
প্রগতিশীল সমাজ এতে আঁক ও শারখারক্ভাবে 
€ আন্তজাশীতক ea ate) জাঁড়য়ে পড়োছল। 


" বিলেতে একাঁদকে প্রগ্গীতশণল কাঁব সাহাত্যিকের সায় 


সমর্থন অন্যাদকে রক্ষণশীল প্রাতীকিয়াশশলদের সায় 
বিরোঁধতা। সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্ত আসাই 
এরপর ৬ পাতায়. = 





E দর্পণ | 'শঢ়ুব্রবার : ১৬. ফেব্রুয়ারণ ১৯৯০ - 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লাই- প্রাতযোগিতা আর Ha ম্নাফা- « 


ব্রোরকে হাসপাতালের চেয়েও সর্বাঁধক প্রবান্তর দ্বৈত প্রেক্ষণে পিষ্ট হয়ে সং- 

পরান সলকোনধাঁসন ও পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কার পরাস্ত দরকার [জানিস বলে মনে করেছেন। গ্রচ্ছের নাভিন্বাস ওঠাটাই" আজকের 
en এই সম্পর্কে তৎকালীন কতকগ্যাঁল উদ্ধত eee সাম্যবাদের বিরদ্ধে e অপপ্রচারের সাঁমল | AAT IRD, এই সব বরেণ্য কাঁব- দিনের সাধারণ | ART পুস্তক 
এর জ্বলন্ত প্রমাণ । লেফট বুক ক্লাবের (১৯৩৬) বাস্তব ও -ধনখীনরপেক্ষ wies তত এবং ভাবুকন্দা্শীনক মনীষীবন্দ সংগ্রচ্ছা- বিশেষজ্ঞ ফুলার সাহেব লিখে গেছেন, 
অন্যতম প্রীতষ্ঠাতা লেখক fe cere wer: সমকালধন সামাজিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও বর্ণনা সৃজন- দির কথা মাথায় রেখেই পুজ্তকের “প্রকাশন. ব্যবসায়ীরা যেসব বই বেচে 


‘Fascism is slipping back into the primeval 
slime’ ı বিখ্যাত সাহিত্য পাকা 'হরাইজন” (১৯৩০-৫০)- 
এর প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক fia কলোনীর Ole আরও 
sorb: ‘It is impossible to, remain art inte- 
llectual and admire Fascism’ স্পেনের গৃহ- 
AUS অন্ধকারের সঙ্গে আলোর সংগ্রাম আখ্যা fra 
বিলেতের জাতীয় কবি (পোয়েট লারয়েট ১৯৬৮) সি, 
ডে লুইস, বলেন, ‘I look upon it simply asa 
battle between light and darkncss’। ef 
অরওয়েলের (জন্ম ভারতবর্ষে” তাসল নাম এরিক 
ব্রেয়ার, ১৯০৩-৫০) AER উদ্দেশ্যে লেখা “হোমেজ 
টু ক্যাটালোনয়া, (১৯৩৮) সাহিত্যিক. মন ও [বিবেকের পণ 
framed প্রমাণ করে। 'ট. এস এলিয়টের স্পেনের গহ- 
যুদ্ধে TTT সঙ্গে সংগ্রামে সাঁমল হতে অনীহা ও 
অক্ষমতা সাত্যই বেদনাদায়ক । এই ব্যাপারে তাঁর Ola 
পলায়ন মনোবৃতির পাঁরচয় দেয় ‘While I am 
Laturally sympathetic, it is best that at 
least a few men of letters should remain 
isolated, and take no part in collective 
activity’ ı ইটালশর বোঁনটো মুসোঁলনীর ফ্যাঁসবাদের 
পৃজারপ ates কাব এজরা পাউন্ড এমন ক ইটালীর 
বেতার প্রচারে ARCA চ্তুতিগান করতেও Peat করেন 
frı ‘Spain is an 61000110091 luxary to a 
gang of sap-headed dilettantes’. এই faa rer 
Ste সাঁত্যই হৃদয় বিদারক । RR মহাযুদ্ধের পর 
১১৪৫ সনে দেশন্রোহতার আঁভযোগে ওয়াশংটনে তাঁর 
চার পর্যন্ত হয়েছে এবং শেষ "পর্যন্ত মানিক রোগগ্রস্ত 
বলে আঁভযোগ থেকে অব্যাহত পান। এ হল সাহিত্যিক 
প্রাতভার চরম অপপ্রয়োগ । দেশত্যাগ রুশ সাহিত্যিক 
সলঝোনখীঁসন (সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 8 ১৯৭০), 
দেশত্যাগের পর ইদানীংকালে 'ফ্যাসবাদের প্রবস্তা সেনা- 
পতি: ELA স্তাবক হতেও PRAT করেন ন । ওপন্যা সক 


felon ভগ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, TEL. 
were aspaniard I should be fighting for. 


general Franco’ ı রাশিয়ায় সমাজতাদ্মিক বিপ্লষের 
vera লেখা উপন্যাস -‘ডাঃ জিভাগো’তে যুগ TA 
৷ ধরে নিপণীড়ত সাধারণ মানুষের aig ‘সংগ্রামে আতিক 
সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষমতা এবং AUREA সংকীর্ণতার 
| ao বাঁরস পাস্তারনাকের (সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার £ 

১৯৫৮ ) মানসক সমর্থন ও একাত্মবোধ সার্থক সৃজনশীল 
সাহত্যের অপূর্ণতাই প্রমাণ করে। [তান প্রধানত স্মকবি 
এবং রুশভাষায় সেক্সপীয়ারের অনেক কাঁবতা নাটকের 


শীল সাহত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতে অনেক সময় 
বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক de 'ববার্জত mera মধ্যে 
অসন্তোষ Ah করে.। এই অবস্থার জন্য সাহিত্যিক 
দোষা নয়, দোষ হচ্ছে তারা যারা অজ্ঞানতা ও ধমাষ্ধতার 
দ্বারা আপ্লুত। এই কারণে ১৯৮৮ সনে সাহত্যে 
নোবেল পুরস্কার বিজয়] মিশরের নাগুইব মেহেফুজের 
বিখ্যাত বই “চলদ্রেন অব জেবেলাউই’ মুঙ্গলিম দুনিয়ায় 
প্রকাশিত হতে পারেনি । ইদানখংকালে সালমন রূশাদির 
বহ আলোচিত সমালোচিত বিখ্যাত উপন্যাস এবং গ্রীক 
লেখক নকস ক্যাজাল্টমাঁকসের তথ্য সমন্ধে বই “দ্য লাস্ট 
টেম্পটেশন অব ক্লাইস্ট' এর উপর ভিত্তি করে তৈরী মাটন 
করাসসের চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে একদল ARA নেতা এবং 
তাদের OY STR আন্দোলন এর জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ 
এ আন্দোলন অনেক সময় সভ্য আচরণের মাপকাঠি 
ছাঁড়য়ে যায়। জনকল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে কল্পনার 
স্বাধীন তা” ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সৃজনশণল 
সাহাত্যকের,মৌলিক অধিকার । অবশ্য সামাজিক জঞ্জাল 
দূরীকরণে তার Alea ST থাকা E 

সার্থক সুজনশীল সাহত্যে PA কোন স্থান 
নেই । এখানে সোৌঁখন vera অচল কবি সাহিত্যক 
তখনই মহান যখন তান জ্ঞানের মহোধসবে নিজের 
ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলাঁব্ধ করেন এবং সেটা প্রকাশে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। কাঁধগুরুর ভাষায় £ 

ST সুরের অপূর্ণতা | 

আমার কবিতা, জানি আমি, 
গেলেও falsa পথে হয় নাই মে Ra OAT Y 
. ( জন্মাঁদনে t একতান, পৃঃ ৮২৫) 
দ্বিতীয়ত - সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, 


, বরণ বৈষম্য, wate গোঁড়ামশর Bot সাহিত্যিকের দ্থান । 


তাই-জক্ষ্য কার বিদ্রোহ কব নজরুলের অনবদ্য রচনায় 
হিন্দ-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-খত্টান সব সংক্কাতি ও 
MU সমভাবে বিষয়বস্তু হয়েছে । সেই ভাব ও 
ভাষার পাঁরপ্লোক্ষিতে নজরুল এক নতুন Sela সত্তার 
সন্ধান পেয়েছিলেন aT ছিল অসাম্প্রদায়িক, ধমণনরপেক্ষ 
ও me fas arma উদ্বুদ্ধ । বিশ্বব্যাপী শোষিত, 
Rates সানযের:মুন্তই ছিল তাঁর কাব্য ও ¿Rom 
প্রধান স্তর। mama কবি সাহিত্যিক বিশ্ৰমানবতা 
ও আন্তারকতারও' পুজার 1 

সাহত্য ET AN PAT PTA 
প্রাতিবিদ্বিত হয় অতণত বর্তমান ও ভাঁবধ্যতের “বাস্তব 
জীবনচিত্র। ras সার্থক mer জধবনকে দেয় 


অনুভুত আর সমাজকে দেয় কাল-ও. সময়ের প্রেক্ষাপটে - 


_ বইমেলাগীলতে ch 


সমূহ উপকাঁরতআ বর্ণনা করেছেন, 
টকে বা আঁক্ডে জায়মান মরশনাম 
বর্ধক পাঁথকেতাবের কথা ডেবে তাঁরা 
পুস্তকের জয়গান করেনান । আজকের 
গোত্রের 
বাহার বইপন্রেরই সমধিক প্রাধান্য । 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে খারাপ টাকা যেমন 
ভালো টাকাকে তাড়িয়ে ছাড়ে -তেমান 
এখানেও ঝুটা বই উৎকৃষ্ট বইকে Lz, - 
মাৰ সংখ্যা বাহুল্যের চাপে বাজার 
ছাড়া করে ছাড়ে ৷ . উৎকৃষ্ট বইয়ের 
ভাগ্যে দেখা যায় সব সময়েই মন্দা 
লেগে -থাকে, এই বৈশ্য ধ্যানধারণা 
ক্যাঁলত বর্তমানের বুর্জোয়া সমাজ 
TRE তো আরও অসম বানাজ্যক 


সর্বাঁধক ক্ষাঁতগ্রদ্ত হয়েছেন সেই সব 
বইয়ের কপালেই প্রায়শঃ অমরত্ব 
জয়টীকা . পড়েছে । দার্শীনক 
সোপেনহরের (aria গছ The 
World as'Will and Represent- | 
ation ( ১৮ ১৪) বই তার জীবদ্দশায় 
মার ছয় কাঁপ বিক্রি হয়োছিল || এই 


থেকেই সংগ্রচ্ছের পার্থব মূল্যমানের 
[নিরিখে হাল হাঁককং আন্দাজ করা 
যেতে পারে । Tas, চিরন্তন ম্ল্য- _ 


পদুদ্তকের শীর্ষে সং গ্রচ্ছের COTA 
এই TAHA EA থেকে। তাকে 
AR 


সি আই টির জমি MEAT করে 
গ্যারাজ মালিকের ব্যবসা 


বিশেষ প্রাতাঁনীধ £ সি আই 'টর' 
জাঁম বেআইনিভাবে দখল করে৩০বছর 
ধরে গ্যারাজের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার 
আঁভযোগ পাওয়া গিয়েছে । ঘটনাটা 
ঘটেছে, Tem আনোয়ার শাহ . রোডে 
অবাস্থত উষা কোম্পানির উল্টো 'দিকে 
পোদ্দার পাক: আবাসনের পাশ্ববর্তী 
অঞ্চলে ৷ গ্যারাজ-মাঁলিকের নাম অজয় 
সেন। আঁভযোগ, এই ব্যাপারে 
প্রশাসনের একাংশের ধারাবাহিক প্রচ্ছন 
মদতও নেপথ্য সমর্থন হিসেবে, কাজ 
করে চলেছে । উল্লেখযোগ্য এই 
গ্যারাজ থেকে নিরটগ্ছ, যাদবপুর 
থানার সমস্ত গাঁড় নিয়ামত মেরামত 
করা-হয়। রাস্তা দখল করে নিয়ামত 


। সারাই এবং Baier যন্ত্রপাতি, 


লাগানো খুব স্বাভাবিক চিত্র । এই 
ব্যাপারে EA মানুষ বহুবার প্রাঁত- 
বাদ করেও কোনরকম সুফল পানান | 


অথচ, I আই টির অন্তত একজন . 


আঁফসার আনোয়ার শাহ রোডে Bat 
ভাবে বসবাস করেন। 


“সম্প্রীতি অজয় সেনের কাজে Be : 


পারাপার করে থাকেন! যানবাহনের 
স্বাভাবক ছদ্দও নষ্ট হয়ে 1গয়েছে। 
স্থানীয় কাতীম্সলর ডাঃ প্রাগশব্কর 
সাহা। বিধায়ক হচ্ছেন তান 
চক্রবত্ঁ।, জনৈক স্কুল শিক্ষক 
বললেন, সি. আই টির. জাঁমর ভোগ 
দখলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে SY হচ্ছে 
স্বয় সি আই টির। আঁফসারদের 
কাছে 'নয়ামত পারশ্রামক চলে যাওয়ার 
কথাও উচ্লেখ করলেন শিক্ষক মশায় I 
হ্থানীয় আবাসনের বহুদিনের এক 
বাসিঙ্গার মতে _ কাউন্সিলর ডাঃ প্রাণ 
শঙ্কর সাহা অত্যন্ত সম্পূর্ণ) তবে 
বিধায়ক, মশায়কে আমরা গাই AT 
সেই অর্থে বেআইনী ভোগ দখলকারণ- 
দের পোয়াবারো,।, 


অনুবাদ করেছেন | এখানে উল্লেখ করা সমীচিন যে "স্তন পারচিত। | রা eae oo Re 
বই (aa ও বই গড়া দা আতা বি রোডে জগ সামনেই দীপ, , সান্যাল বাড়িতে কক 
is . তরঙ্গের স্জো তুলনা করেছেন, তাদের ' লেক পঞ্লীর কাছে. পাশাপাশি, শানটের জন্য দেবা প্রসাদ চা্রোপাধ্যা- 

পূর্ব প্রকাশিতের পর রবীন্দুর্নাথ লাইরোঁরতে সংরক্ষিত বইকে ' উপর চোখ বুলোনো মাত্র সেগ্দাল কয়েকটা বেআইনি গ্যারাজ .চাল হয়ে ed Bab 


Alen বিদ-যত-তরঙ্গের মত প্রাণবন্ত হয়ে 


শেষোক্ত শ্রেণীর বই-ই শ্রেম্ত বই। 'কাঁব 
ওঠে । দার্শীনক গাণিতিক বার্টর্যান্ড 


বলেছেন এমন এক দুর্লভ সামগ্রী 
সাধে বইকে বলেছেন 'তাঁরসর্বক্ষপের 


ন যার মূক অক্ষর পর্ধান্তকে একটু টোকা 
বন্ধু যার সঙ্গে ?তাঁন দিনরাত সংলাপ দিলে তার. ভিতর্‌ শঙ্ধধৰানর ভিতর 
চাঁলয়ে থাকেন ৷ টলস্টয় লিখেছেন; o আভাস মেলে 
জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ' বস্তু কাঁধ Krater ধারা দুর-অতাতের সম 84 
িজ্ঞাসা . করা হলে আম তার উত্তরে REMIS পাওয়া বায়। শনির 
তার eth হানা জো eee a 







wo 


f 


ET MST SUR ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


_ বিহারের Wa থেকে আসা হাতির গাল 


- "নিয়ে ANA পাইয়ে দেওয়ার 
রাজনীতি ভুরু হয়েছে 


নীলাঞ্জন কুমার 


: ধবহারের দলমা বনাঞ্চল থেকে 
পুরুলিয়া জেলা হয়ে মৌঁদনীপহরের 
agar, শালবনী ও গড়বেতার 
বনাঞ্চল ও MR গ্রামগুলোতে 
ফলে আসা হাতির দল এবছরেও সমান 
ভাবে এই সব এলাকা ma 
-বেড়াচ্ছে। প্রধানত এই দলমায় FLAT 
রেখা প্রজেক্টের জন্য যে ক্যানেলের কাজ 
‘তাছাড়া বনাঞ্চল কেটে সাফ ও পাথর 
ব্যবসায়ীদের এই এলাকায় পাথর 
নেওয়ার জন্য ডনামাইট ব্যবহারের 
ফলে এই ধন্য GSAT বাধ্য হয়ে কয়েক 
ধর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আসছে | ফলে 
মোঁদনীপুুরে এই সব এলাকায় ধান, 
ants, গাছ এমনাঁক মানুষের জীবনের 
য়ে ভাবে ক্ষতি হচ্ছে তার ফলে এদের 
যে চরম free তা অনস্বীকার্ষ ! 
এছাড়াও বেশ fae, মানুষের প্রাণ 
হাতির পায়ের চাপে গিয়েছে । ফলে 
Ca মানুষজন যেমন আতাঁঙ্কত 
.তেমাঁন বনাবভাগ ক্ষাঁতপরণ দেওয়ার 
ক্ষেত্রে তাদের RO ভাবে বাণ্যত 
করার জন্য PL 

এই প্রসঙ্গে মৌদনীপুর 'ডিভিসনের 


_ "ফরেস্ট আঁফসার পি কে বস্দ-র সঙ্গে 


কথা বললে oa জানান--বিগত ৮ 
বছর ধরে sra যে সমাজ ভাত্তক 
বনসৃজন প্রকল্প চলছে তার ফলে 
{বিশেষ করে কংসাবত এলাকায় বন- 
'ভুমির বিশেষ উন্নীত হয়েছে | হাতিরা 
'দ্লমা থেকে প্রধানতঃ ATCT হয়ে 
মৌদনীপ,র জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
বাঁশপাহাড়ী fers এই সব জায়গা 
1দয়ে ঢুকছে । লক্ষ্য করে দেখা গেছে 
+ যে জায়গায় জল আর খাবার নেই সে 
সব জায়গায় ওরা যায় না। কংসাবতী 
এলাকায় তার WTS নেই। 

হাত আসার ফলে যে সব ক্ষয়- 
ক্ষাত হচ্ছে গ্রামবাসীদের সেই প্রশ্নে 
SPATE বন্তব্য, যেহেতু হাতি বনের 
জন্তু আর এই বন বিভাগের মধ্যেই 
ভা পড়ে তাই আমাদের এই দায়ি 
নিতে হয় । তবে একথা সাঁত্য যে, যে 
ক্ষয় ক্ষতি হাতির কারণে গ্রামবাসীদের 
wa তা খাঁতয়ে দেখা বন বিভাগের 
WERE নয় । এজন্য আমরা পঞ্চায়েতের 
সঙ্গে যৌথ ভাবে তার সমাধানের চেষ্টা 


করাঁছ। আর তাদের মাধ্যমেই ক্ষাঁত-- 


পুরণ দিঁচ্ছ। 
পণ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষাতিগ্রস্তদের 
যে ক্ষাতপূরণ দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে 


বেতা৩ নংব্লকের Rot নেতা ও 
জেলা কংগ্রেস সম্পাদক অরাবন্দ পাই ৷ 
তান জানান, Mars সি পি এমের 
কমা ও সমর্থক ছাড়া কারোরই ক্ষাঁত 
পূরণের বিষয়ে অনুমোদন দিচ্ছে AT A 
ফলে যে সব ক্ষতিগ্রস্ত কংগ্রেসের 
সমর্থক তারা WS হচ্ছে । এছাড়া 
বহু fa পি এম sata বাড়ী ঘর 
aha কোন ক্ষাত না হলেও তাদের 
ক্ষাঁতগ্রচ্ত তাঁলকায় রেখে পাইয়ে 
দেওয়ার রাজনশীত চালাচ্ছে । সপ 
এম গড়বেতার গ্রামগ্ুলোতে যে ভাবে 
PA ছাঁড়য়ে রেখেছে তাতে আমরা 
কংগ্রেসীরা গ্রামে চুকতে পারাঁছ না। 


সাইএর আরো আঁভিযোগ, 
aba জেলার বনাবভাগের এই 
জেলা থেকে হাতকে তাঁড়য়ে দেওয়ার 
সাঁদচ্ছা নেই । তাহলে অনেক আগেই 
তারা হাতিদের তাঁড়য়ে দিত 1 এছাড়া 
ওরা যাতে আর ফিরতে না পারে তারও 
ব্যবস্থা করতো । এর কারণ হাতি 
তাড়ানো আর তাদের খাবারের জন্য 
সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা 
'বন্ধ হয়ে গেলে ওই বিভাগের 
আফসার আর কর্মীদের বাড়ীত রোজ- 
গারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে N 

এই সব SAMA কথা ফরেস্ট 
আঁফসারকে জানালে feta আঁভযোগশ 
অস্বীকার করে জানান, আমরা হাত 
তাড়ানোর আঁভজ্ঞ লোক এনে quí 
ধরে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা safe 
এমন কি বাঁকুড়া পর্যন্ত তাদের পাঠিয়ে 
দিয়োছলাম | e বাঁকুড়ার বনাবভাগ 
ওদের তাড়াতে অসফল হওয়ায় আবার 
ওরা ফিরে আসে | তা তাড়ানোর কাজ 
আমরা অব্যাহত রেখোঁছ। এছাড়া 
ভাঁবযষ্যত কর্মপচ্হা হিসেবে আমরা যে 
জায়গা দিয়ে হাতির পাল আসে সেখানে 
EIER তারের বেড়া দেওয়ার ও যে 
সময়টা ওদের আসার সময় তথন 
দ্রাম্যমান পাঁরদর্শক রাখার কথা চিন্তা 
ভাবনা Fafa | 

পণ্চায়েতের দুনাীতর ক্ষেত্রে তান 
বলেন, আমাদের PSA দেওয়ার 
নাত নির্ধারণ করে দিয়েছে রাজ্য সর- 
কার। ক্ষাতগ্রস্তদের পণ্চায়েতে দরখাস্ত 
দিতে হয় তারপরে পঞ্চায়েত সাঁমাত তা 
অনুমোদন করলে তবে রেঞ্জ আঁফসার 
তদন্ত করেন | কারোর কোন আঁভযোগ 
m 

‘ফলে সাধারণের আঁভযোগ যে, 
en কৌশল 
অবলম্বন করা হচ্ছে 
শরার স্বাস্থ্যের পক্ষে 


+ 


“fe তাদের বৈদযযঁতক শক দেওয়া হচ্ছে 
যৌনাঙ্গে । ফলে যে কোন মুহুর্তে 
হাতরা পাগল হয়ে আরো ব্যাপক 
ক্ষতি সাধন করতে পারে এই সব 
এলাকায় । অবশ্য ফরেস্ট আঁফসার 
HR আভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করেছেন। 


বিমান বস 


১ পাতার পর 
দলের 'বাঁভন্ন মহল বলতেন তাদের 
মধ্যে বিমানবাবু ছিলেন অন্যতম | 

1বমানবাবুর ঘাঁনণ্ঠ মহল থেকে 
জানা গেছে নিউ মার্কেটের স্টল বাল 
'নিয়ে ক্রমাগত আঁভযোগ আসতে থাকে 
IRMA কাহে। সমস্ত আঁভ- 
যোগকেই িমানবাব সাঁত্য বলে মেনে 
না mas fae; fee, আঁভিযোগের 
তান fete পেয়েছেন | 

আরও জানা গেছে বমানবাবুর 
স্টল বাঁলর ব্যাপারে মেয়র কমল বসুর 
বিরুদ্বে কোন আঁভযোগ নেই। 
[বমানবাবুর ধারণা হয়েছে মেয়রকে 
অন্ধকারে রেখে Tee স্বার্থান্বেষী 
লোক দলের তকমা wt নিজেদের 
খেয়াল খুশী মতো কাজ করে 
যাচ্ছেন। - | 

দলের স্বার্থে এই জানস বন্ধ করা 
দরকার বলে তান মনে করেছেন। 
এবং তরুণ সংগঠক HAAR, 
কিছুটা আবেগের বশেই আঁভযোগ- 
গুলো কাগজে জানিয়ে দিয়েছেন এই 
ধারণা নিয়ে যে, এতে দলের STAT: TO" 
বাড়বে | 

কিন্তু বিমাপবাবু একটা জানস 
ভুলে 'গিয়োছিলেন রাজ্যে বামফ্রন্ট বলে 
একটা কাঁমাট আছে কোন আঁভযোগ 
থাকলে সেটা ফ্রন্ট কাঁমাঁটর কাছে পেশ 
করাই নীতগত AE | 

দক্ষ সংগঠক, তাত্তিৰক বমানবাব: 
নিজের ভুল যেভাবে স্বীকার করে 
নিয়েছেন সেটা কংগ্রেস রাজনীতিতে 
তো বটেই EO রাজনশীততেও খুব 
কম দেখা যায় | 

এই প্রাতবেদক ভাল করে খোঁজ 
নিয়ে দেখেছেন কোন ব্যান্তগত আক্রোশ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে িমানবাবু 
সংবাদপত্রের কাছে মুখ খোলেনান ! 

সুতরাং যারা ধিমান-বুদ্ধর সঙ্গে 
জ্যোতিবাবুর লড়াইএর E ফেদে- 
ছেন সেটা আষাঢ়ের কোন অলস 
দিনের গল্পের কাঁহনী পড়ার জন্যই 
তোলা থাকবে । 













জীবিকার 8 aan মাত্র ভিন; প্রসঙ্গ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


‘বুর্জোয়া’ শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই 
‘বর্বর’ নয়, যাঁদও বুর্জোয়া সভ্যতা 
বর্তমান যুগে এক বর্বর সভ্যতার 
পাঁরণাঁত লাভ করেছে--মানব te, 


সংস্কৃতি ও মৌলিক মানবাধিকারের " 


শত; রুপে _এক কথায় মানব সভ্যতার 
MER TR তা জানা 
নেই তা নিশ্চয়ই নয় | Say জানা এক 
কথা, এবং জেগে ওঠা আর এক কথা । 
আত্মোজজ্ঞাসা তো আরো পরের কথা । 
আসলে, বৃত্তি মানুষের feat চাঁরত্রকে 
‘mould’ করে, পাঁরচালনা করে, যে 
কারণে বুর্জোয়াসমাজ্জে যারা BEST 
তারাও আলোকে ভয় পায়, সত্যকে ভয় 
পায়, ভয় করে সত্যবাঁদতাকেও। 
অতএব অন্যান্য সমস্ত অন্ধকারের 
জীবের মত তারাও আলোর পথে পা 
মাড়ার না। অন্ধকারে ডুবে থেকে 
তমসার রূপ ও রস চুটিয়ে পান করে। 

fra; অবচেতন মনে 'ঁনজেদের 
বর্ধর মুখশ্রী দেখতে পেয়ে ওরা 
আতঙ্ক বোধ করে | হয়তো এ কারণেই 
বুর্জোয়া শব্দের মধ্যে ওরা বর্বর 
আখ্যার প্রাতধধান শুনতে পায়, 
বড়ই ARSE | শব্দাট এ কারণে 
ওনারা ব্যবহার করেন না, ওর বিলুপ্তি 
চান। 

হায় শব্দ, “মুক্ত wlan তুমিও 
মুস্ত নও, বন্দী । এবং মৃত্যুদন্ড 
দণ্ডিত বন্দী। তুম দ্ৰয়ং যাদের 
পাঁরচয়, সেই বুর্জোয়াদেরই কারাগারে 
তুমি বন্দী । 

* * 

বংগশত ব্যাধি মান্রেই দুরারোগ্য | 
হয়ত বাড়ে কমে, Fra, ছেড়ে যায় aT | 
মস্তি্ক রোগ হলে তো নয়ই, এমন ক 
চর্মরোগ হলেও না | আমাদের স্বনাম- 
ধন্য দুরদর্শনের ব্যাপারই বা অন্যরূপ 
হবে কেন ? 

উপরোন্ত দুরদর্শনের পাঁরচয় এবং 
সুবিধা এই যে তার মীঁদ্তচ্কের 
ART হয় না । মাঁস্তঙ্ষের কাজটা 
ভাড়া-করা মাঁ্তদ্কবান্গণ করে দিয়ে 
যান। fee, উদ্যোগ আয়োজনের 
দায়টা ? = 

এই উদ্যোগ আয়োজনের প্রশ্নে 
দুরদর্শনের শোঁথল্যের অপবাদ 'নঃ- 
সন্দেহে কেউ দিতে পারবেন না। বরং 
উল্‌টোটাই বলা যেতে পারে | 


. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সারপ্লাস, 


বান:গণ যাঁদ বুর্জোয়া Po ব্যাঁধর 





বাহন (carrier) হন, দুরদর্শন 
সেক্ষেত্রে প্রাতীক্য়াশীল অনুভুত 
ব্যাঁধর অন্যতম বাহন tt 


দৃষ্টান্ত স্বরূপ, AAS সপ্তাহে 
Ba দূরদর্শন আয়োঁজত একাঁটি ডকু- 
মেন্টারণ ধনবেদনকে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। দূরদর্শনের ra সম্পর্কে 
এতকাল কারো কোনো দ্বিমত. feet 
না। বরাবরই রাজীব-লোচনের লোচন | 
হয়েই ফাংশন করেছে, স্বদেশবাসীর ৷ 
উপহাস কুঁড়য়েছে।  দুরদর্শনের 
কাঠামো-গত পাঁরবর্তনের বর্তমান সর- 
কারণ সিদ্ধান্তের গোটা ব্যাপারটাই 
এখনো কাগজে কলমে AR 
অতএব তা এখানে আলোচ্য নয়। 
কিন্ত; দূরদর্শন ইাঁতমধ্যেই যথার্থ 
দূরদর্শ হয়ে উঠেছে । পূর্ব ইউরোপ, 
{শেষত রোমানীয়া সম্পকে পশ্চিমী 
বুর্জোয়া, শাবির বিরাচিত বিবিধ 
রোমাণ্ককর রটনাবল পাঠ করা মাত্রই 
প্রবল AGO শুরু হয়ে গেল। 
Sra ছাড়ার তাঁগদটা শ্রীনাঁথল 
চকবতর মত আরো তাঁগিদটা 
কোনো কোনো বুর্জোয়া 
পান্ডিতকেও আঁদ্হর করে তূলোছিল। 
{বষয়টার নত্ব AF জ্ঞান না থাকলেই বা 
fr, বংশগত দূরারোগ্য ব্যাঁধর 
তাঁগদটা তো মেটানো চাই।, অথচ 
বুর্জোয়া শেয়াল পাঁন্ডিতের দল সমবেত 
প্রচেষ্টায় স্বীয় aude নিরসন 
করত [কাধ আরাম বোধ করলেন I 
শোনা যায়ঃ শৈয়ালকুলে পণ্ডিতগ্ণণই 


, সর্বপ্রথম অন্ধকারের আবাহনে আজান 


দেন, অপরের ‘ফলো’ করে । এক্ষেত্রেও 
শেয়াল পাঁন্ডতগণের fase রোমা- 


" নয়া পাঠ শুনে ও ডকুমেন্টারী দর্শন 


করে কোনো কোনো কংই কোম্পানী- 
es শেয়াল ‘arate আরো 
HARTE, আরো প্রগল:ভ হয়েছেন | 

aie যেমন, Te তেমন হয়। 
Wa ভিন্ন পথে চলে না, চলতে 
অক্ষম। কংগ্রেস কালচার নামক TO 
যে সমস্ত নিকৃষ্ট মানের নেতার 
দঙ্গল A করোঁছল; তারই 
একাংশকে রাজ্যপাল নিয়োগ 
করতেন কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা 
ওদের মানবিক MATTE এদের-কেহ বা 
wa 
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চলচ্চিত্র নির্বাচনে u: 
বিচার বিভ্রাট 





german রায় 
{শ্পবিচার নির্ভুল হওয়া খুবই 





জরুরী, কিন্তু আবার খুবই ক্ঠন। . 


[বিচারকরা সবসময়েই ae বিচার 
বদ্ধ খাটান, এবং সেটাই স্বাভাবিক | 
' সেক্ষেত্রে ব্যান্তগত ARA, অপছন্দের 
ব্যাপারটি.এসেই পুড়ে আর . এখানেই 
দের বোধের সংঘাত দেখা দেয় । আবার 
' চাঁরৱের প্রভাব পড়ে সেখানে গোল- 
মালটা পেকে ওঠে যোঁশ ৷: আর সিনে- 
মার ব্যাপারে এই গোলমালের জট আর 
ও জাঁটল কারণ সিনেমা শিল্প, ছাড়াও 
ব্যবসার উপকরণও বটে আর সেজন্যই 
fates ধরনের, স্বার্থব্যা্ধ এখানে 
কাজ করে যার ফলে বিচারকদের বোধ 
ও বাদ্য অনেক সময়েই বিপর্যস্ত হয়। 
. ধন , থেকে আমাদের দেশে 
চলাঁচ্চত্ে জাতাঁয় পুরস্কার চালু হল 
সেই পণ্চাশের দশকের মাঝামাঁব 
{বিচার বিভ্রাটের পালা চলে আসছে। 
প্রথমাদকে এ ব্যাপারে একেবারেই 
areata বিচারের বেশ কিছু . লচ্জাকর 
নমুনা গাওয়া যায় | TOTER রায়-এর 
‘অপরাঁজত’ যা কিনা দেশে বিদেশে 


সম্মান ees crates, ভোঁনস 


চলাচ্চত্র, উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার 
লাভ করোঁছল সেই ছবিকে আমাদের 


দেশের 'নর্বাচক মন্ডল জাতীয় প্র” , 


কারের যোগ্য বলে মনে করেন নি। 
এরকম আরও fee, নিদর্শন আছে? 
আসলে প্রথমীদকে এইসব পুরস্কারের 
as Roa চলাঁচ্চত্রের Peer 
নিয়ে কম ভাবনা হত | বিষষ মাহাত্মোর 
ওপরই জোর দেওয়া হত APT ! পরের 
দিকে অবশ্য চলাচ্চিন্রের নন্দনতা'ত্তবক 
দিকটা উপোক্ষত থাকোঁন, আর তার 
ফলে আচ্তে আস্তেসং চলাঁচ্চন প্রয়াস- 
গুলো স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। 
তবুও als বছরই প্রায় জাতীয় পুর- 
ক্কার এবং ইন্ডিয়ান প্যানোরামার জন্য 
BIT বাছাই সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন ওঠে। 
৷ ও বছরেও তার ব্যাঁতক্রম হয়ান । সদ্য 


সম্পাদক হরেন বসু | সম্পাদক কতক আ্যাজেল প্রিষ্টাস 


: অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক, চলচ্চির 
fer, Stern, গাঁরশু ar 


কোন পাঁরচালক বা প্রযোজক, তাঁর ছাঁব 


সিদ্ধান্তই bore | সেই সিদ্ধান্ত তাঁর 
বিপক্ষে গেলেই তা fac হৈ চৈ করা 
মনে হয় খুব শোভন নয়। তাছাড়া 
উৎসব-আঁধকর্তাকে যাঁদ ARTIE 
আঁধকার দেওয়া হয় তাহলে কি 
বিচারকমন্ডলনীর সম্মান SH থাকে। 
আর পনার্বচারের aa 'বাঁদ শুধু 
প্রখ্যাত পাঁরচালকদেরই দেওয়া হয় 
তাহলেও ক এক ধরনের পক্ষপািততেরর 
প্রশ্রয় দেওরা হয় না? 

বিষয়ে দু-একটি কথা । এদের মধ্যে 
দুটি ছাঁব বর্তমান প্রতিবেদকের দেখ- 









বার সমযোগ হয়েছে। far অরাবিন্দনের 


mu (মালয়ালম) এবং. বাস 
tea 'কমলাীক মৌ (eli) 


"Fremen অরাবন্দনের ছবিটি এক 


উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্ট । tem 
ও [সিনেমার আঙ্গিকের সুষম সংমিশ্রণে 
মহাভারতের কাঁচক? বধের উপাখ্যান 
পাঁরবেশনের মাধ্যমে পাঁরচালক বাস্তর- 
erm, সত্যশমধ্যা ইত্যাঁদ নানা 
বিষয়ে সক্ষ দার্শানক তত্র অব- 
তারণা করেছেন । সঙ্গীত প্রয়োগ, 
ক্যামেরা সংস্থান ও "বিশিষ্ট আঁভনয়- 
অনচ্বাঁকাৰ্য | অন্যদিকে বাস্ম 
চ্যাটার্জি ছবিটি জোলো প্রেমের 
গল্পের ততোঁধক সরলশকৃত সংস্করণ | 
তাই অরবিদ্দন-এরর ছবির ব্যাপারে 


প্রতিবেদক একেবারেই যেমন দ্বিমত, 
তেমন বাসু ্যাটার্জর ছাঁব সম্পর্কে 
forera সিদ্ধান্ত সাঁঠক বলেই 
ধারণা | 
আসলে এই গোলমালের ba 
অনেক গভধরে এবং কি করে যে এই 
সমস্যার সমাধান সম্ভব তা বলা খ্বই 
কাঁঠন। একটা পচ্ছা হতে পারে যেসব 
ছবি পত্র পাঁতুকায় প্রশ্যীসত এবং জাতাঁর 
পুরস্কারে Sta সেদব ছাঁব নির্বা- 
চনের ব্যাপারে 'বিচারকেরা যাঁদ আর 
একট: সর্তক হন। 
ফাঁক আছে। এমনও দেখা গেছে অনেক 
ছাঁব জাতাঁয় প্রস্কারের জন্য. ববে- 
চিত হয়াঁন, কিন্ত প্যানোরামায় জায়গা 
পেয়ে গেছে । আবার প্যানোরামায় 
নির্বাচিত ছাঁব জাতীর পুরস্কারের 
জন্য বিযোঁচত হয়ান। কারণ দুটো 
ননর্যাচনের 'বচারকমন্ডল আলাদা | 
তাই সবশেষে আবার সেই De 
পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা এসেই 
TH অনেকে ভাবছেন যে জাতীয় 
পুরস্কারের মত ইন্ডিল্লান প্যানোরামার 
ছবি নির্বাচনের জন্যও একটি মাত 
কেন্দ্রীয় বিচারক ars থাকাটাই 
বাঞ্ছনায় | fear সেটাও কি সর্বরোগহর 
দাওয়াই ? 


ছুই বাংলার লেখকদের মুখপত্র 


লেখক 
সমাবেশ 


সম্পাদক 
IDE 


“a 


ee -১ 
m 


বাস্তবের হুবহু প্রতিফলনই যাঁদ 


শিল্পকর্ম , হয় তবে অপর্ণা সেনের 
“সত? অবশ্যই arte শিল্পসম্মত 
চলাঁচ্চত্। কেননা এ ছাঁবতে গোরুর 
বাচ্চা হওয়া, কড়জলের দৃশ্য অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সংগে চিত্রায়িত হয়েছে এবং 
এ দুটি বাস্তব ঘটনাকে আমাদের 
সামনে তুলে ধরতে তাঁর অনেক অর্থ- 
ব্যয় হয়েছে, ভুল করলাম, RR 
টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে। Wer অর্থ 
ব্যয়ে ?তাঁন যা পাঁরবেশন করলেন তাতে 
কিছু ওষুধ, কোম্পানীর 'বক্রাঁবাটা 
বাড়বে নিশ্চয়ই, কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের 
Sere কোন আলপনার AM 
কাটলো না। দুঃখ পাই এ, ছাঁব্র 


যেসব . নিষেধাজ্ঞা রয়েছে. তার 
প্রত্যাহার চার না। কিন্ত: একথাও ঠিক 
এক ডব ডি ক্লার্ক গত আগস্টে কর 
বর্ণশবদ্বেষী ?প ডবল বোথার জায়গায় 
পর থেকে সেখানে অনেক পাঁর্র্তন - 
এনেছেন যার থেকে মনে হয় সংখ্যা- 
গুরু কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে তান .অদুর- 
ভাঁবষ্যতে একটা সমঝোতায় আসবেন 
এবং বর্ণ বিদ্বেষের অবসান হবে! 

_ নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯১৮ 
সালের ১৮ই জুলাই । তান সেই 
সময়কার প্রচাঁলত পথ পাঁরত্যাগ্গ করে 
থেকে ALE করার সংগ্রামে ঝাঁপননে 
পড়েন! taa বছর পরে তাঁকে 
কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় 
RENTS ও শ্বেতাঙ্গ সরকারকে উচ্ছেদ 
করার যড়যন্মের আঁভযোগে । 

. এরপর শুরু হয় এগারো, মাস 
ব্যাপী “রভোনিয়া বিচার’ যার ফুলে 


দর্পন কার্যালয়. ৬১, সট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত . 


দ্ছানে . অবস্থান করে যে শীশল্পকর্মট 


সমাধা করলেন তা পন্ডশ্রমে পাঁরণত্ত 
হল"! ot. এ স্‌ 2. y 
দুটি মুক প্রাণীর মধ্যে aa 
মিলন ঘটাতে অপর্ণা সেন উনিশ 
শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিষ্ঠুরতা 
নারীর প্রাত আঁব্চারকে তাঁর ছাঁবতে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু পারলেন 
fer শাবানা আজমীকে আদুড় 
গায়ে খোলা পায়ে ছুটিয়েছেন STE, 
সালটা যে উীনশ শতকের 
গোড়ার দিক। কিন্তু হায় মক্তার্জে 
ব্যবহৃত শাবানার নগ্ন পা-দুটি বড়ই 


~~ 
পেলব বড়ই A দেখালো, ও পাশ্দুটি 


যেকোন দন জাঁম স্পর্শ করেছে 
বলে মনে হল না। 
অশোজ্পক কর্মকাণ্ডে ভরা opel 
HOW রক্ষা করা গেলনা, re 
শিল্পের সতীত্ব ৷ 


দুনিয়ার মানুষ জানতে পারে দাঁক্ষণ 
আঁফ্রকার মানুষদের ওপর সেখানকার 
সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের নিপীড়ন 
ও নির্যাতনের কাঁহনী। বিচারে 
ম্যান্ডেলা, ওয়াল্টার Pees দহ আর্ট 
জন 'নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদম্ডে - 
AUS করা হয়। 


আদালতে প্রদত্ত বিবৃতিতে নেল- 
সন তাঁর দেশের মানুষকে নির্যাতন 
থেকে Se করতে তান যে অঙ্গীকার” 
বদ্ধ সেকথা HTS ভাষায় বলেন? 


এ ধরনের : 


‘ona যা করেছি afer আঁফ্রকায় . 


আমার অভিজ্ঞতার wy করেছি : 
বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে আঁমি অন্ত" 
তের পারকষ্পনা কারান অথবা 
হিংস্র ভালবাসি বলে নয় ৷" 


ম্যান্ডেলা তাঁর AEST শেষ করেন _ 
এই কথা বলে “ae ও মত্ত 
সমাজের আদর্শকে শ্রদ্ধা কার এই 
আদর্শের জন্য আশা কার আম বেচে 
থাকব এবং তার সাফল্য দেখব | Tee, 
ধর্মাবতার, যাঁদ প্রয়োজন হয়, এই 


তাঁকে “রোবেন : দ্বীপের ৪৬৬1৬৪ নং 
কয়েদি' রূপে ies করে।, তাঁদের 


পারোনি। তান তাঁর জপবদ্দশায়.1কদ্ব- 
HBTS পারণত হয়েছেন 1 





BRA ম্যান্ডেলাকে খাটো করতে * 


ক আটের বিরুদে রাজ্য সরকার নিজ 


গোয়েন্দা বাহিনা গঠন করছেন 


fare চট্টরোপাধ্যার 


মনোভাব ATS চলেছেন রাজ্য সরকার | 
বিশেষত পাঁরবার্তত - পার্থ িততে 
রাজ্যে শিল্প পাঁরাদ্ছাত যথেষ্ট সম্ভা- 
বনাময় হয়ে ওঠার জন্য > সরকারী 
মনোভাব ES পাল্টাচ্ছে। মহাকরণ 


লক আউটের বিরুদ্ধে কঠোর 


উদ্দেশ্য হচ্ছে লক-আউটের আগাম 
খবর সরকারের কাছে পেশছে দেওয়া ৷ 
প্রসঙ্গত SALAT, ১৯৮৯ সালে 
সমগ্র রাজ্যে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্র 
সাধারণভাবে শান্ত বজায় ছিল। তবে 
একই সময়ে লক আউটের ঘটনা অনেক 
বোঁশ লক্ষ্য করা গিয়েছে! শ্রমদবসের 


৯৯৩ শতাংশ লক আউটের জন্য ক্ষত 





কনস্টেবল নিয়োগে 
দুনীতি ও 
স্বজনপোষণ 


দর্পণের সংবাদদাতা £ কলকাতা 
পুলিশের কনস্টেবল পদে" সাম্প্রীতিক 
Reja নিয়ে পদ প্রার্থীদের মধে; 
ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। 
অনেকে আঁভযোগ করেছেন, PLE 
প্রার্থীদের অন্যায়ভাবে বাতিল করে 
বহু অযোগ্য প্রার্থীকে মনোনীত করা 
হয়েছে । এর PRA স্বজন-পোষণ ও 
নানা water আভিযোগও আনা 
হয়েছে | 

এই মনোনয়ন নিয়ে পুলিশের সংস্থা 


এবং উচ্চপদস্থ কিছু পুলশ আঁফসারও 
ক্ষুদ্ধ । তাদের মতে, faa tor 


সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে রাজ্য 
মান্মসভা অর্থ মল্মী অসাম দাশগুপ্তকে 
সামনে রেখে একটা TOR সেল গঠন 
করতে চলেছেন। সেলে শ্রমমন্ত্রী 
- শান্তি ঘটকও থাকবেন | বশেষ সেলের 


হয়েছে। অপর দিকে ৩.৭ শতাংশ 
শ্রম দিবসের অপচয় হয়েছে । ১৯৪১ 
সালে ৬১ট ক্ষেত্রে লক আউট হয়েছে | 
ধর্মঘট হয়েছে ১২টি ক্ষেত্রে। এবং 
ক্লোজার হয়েছে ৪াঁট ক্ষেত্রে। লক্ষণীয় 
আওতায় থাকবে Tey সরকারের বিষয়, ক্লোজারের ক্ষেত্রে প্রাতটি জায়- 
নিজস্ব গোয়েন্দা aan, যার একমার এরপর ২ পাতার 


বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্য সব 
রাজো কংগ্রেসের al এ 


রাজা বিধানসভাগ্দীলর আসন্ন 

a নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় আনবার্ 
বলে সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা গেছে | 

A জনতা দল এবং হিমাচল 
প্রদেশে ভারতীয় জনতা পাট একক 


বোর্ডের মধ্যে একটি অসাধূচন্র art 
বাছাইকে প্রহসনে পাঁরণত 'করেছে। 
এ বিষয়ে rl জ্যোতি বসুর হস্ত" 
ক্ষেপ না ঘটলে এই অসাধু চক্রের 
কারসাজি যেমন ধরা পড়বে না, তেমান 
যোগ্য প্রার্থ বাছাই হযে না বলেই 
সকলের ধারণা । | 





৩৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । PGA ২৩শে a দাম-এক টাকা 













৮৮ আলোচনা করে একথা পাঁরচ্কার বোঝা | 
গিয়েছে যে, এই সব রাজ্যে কংগ্রেসের SEEN 
ক্ষমতায় ফিরে আসা সদুরপরাহত | 

যাঁদও কংগ্রেস বিরোধা হাওয়া এই 
সব রাজ্যে গত লোকসভা 'নর্বাচনের 
সময় যত তাঁৱ ছিল এখন ততটা le 
নয়, তবুও কংগ্রেসের পক্ষে এইসব 
রাজ্যে ক্ষমতা দখলে রাখা সম্ভব নয় ৷ 

একমাত্র ব্যাঁত্্রম মহারাম্ট্র। . 
যেখানে রাজীব গান্ধী বহু প্রবীণ 
কংগ্রেসী নেতার মতামত উপেক্ষা করে 
STE মুখ্যমন্ম শারদ পাওয়ার-এর 
মতামতকে সর্বাঁধক গুরুত্ব দিয়েছেন: 
* watts fied বিতরণের ব্যাপারে | 

এর জন্য এসব চহবান, এ আর 

TEL মত প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা 

খুবই HR । কারণ এদের মনো- 

নত প্রার্থীদের কয়েকজনকে বাদ Ma 


FR: পাতায় 


প্রাক্তন Pr) অরুণ সিং জনতায় ? Fr 


কালেই অরুণ সিংংএর সঙ্গে বিশ্বনাথ- 


a ভেড়ার পালা? 
তার হা 
ores কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী খবর সেরকমই [সং যাঁদও ম্লাজীব 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিহারের প্রাক্তন মাঁল্মসভা থেকে পদত্যাগ করেই পাঁড় 
ম্খ্যমন্তী আবদুল গফুর, উত্তরপ্রদেশের জ্মিয়েছেন গাড়োয়ালের পাহাড়ে তাঁর - 
প্রান্ধন মন্মা ও প্রয়াত : প্রধানমন্ত্রী নিজের নিভৃত: বাড়ীতে এবং সেই. 
লালাবাহাদ:ুর শাস্রীর পুত স্মনীল ' অবাধ তানি প্রায় লোকচক্ষুর অন্ত-. 
PET এবং মহারাস্ট প্রদেশ কংগ্রেসের রালেই আছেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ- 
সহ-সভাপাঁত ডঃ রফিক জ্যাকোরিয়ার প্রতাপ PA অনুচররা শোনা যাচ্ছে 
পর এবার ক একদা রাজীব-দোসর তাঁর > 
এবং কেন্দ্রীয় প্রাতরক্ষা দফতরের 
aa Pr 





প্রতাপ সিংএর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। 
বিশ্বনাথপ্রতাপ apa ইস্তফা দিয়ে | মাননয হতাহত হলেও আশ্চর্ষের কু 
_বিরোধা fia চলে আসার পরও 
দু জনের মধ্যে সুসম্পকটা কিন্তু 
রয়েই গিয়েছে, যেমনটা থেকে গিয়োছিল 











বিকল্প হচ্ছে আই এন টি ইট সিঃ 


সুব্রত মুখাজি 


Rom প্রর্তানাধ £ঃ 20m 
TGA বেলা ২টার সময় কলকাতায় 
শহীদ মিনারে আই এন 1ট ইউ সির 
প্রকাশ্য সমাবেশ ৷ সম্মেলন উপলক্ষে 
জেলাওয়ারণী প্রাতিটি জারগা থেকে 
প্রচুর কর্মী আসবেন। একটা কথা 
বেশ জোরের সঙ্গেই বলাঁছ, A 
সরকারকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্র 
একমাত্র বিকল্প হচ্ছে আই এন টি ইউ 
far দাঁক্ষণ কলকাতায় সুরেন ঠাকুর 
রোডে নিজের বাঁড়তে বসে এই কথা 
বলাঁছলেন সুরত মুখার্জ। বললেন 
বামফ্রন্ট সরকার ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায় 
থেকেও শ্রীমক স্বার্থ বিরোধী কাজ 
[দিনের পর 1দণ চালিয়ে যাচ্ছেন | সহা- 
নুভ্যাতির বুল দিয়ে নিজেদের জনাপ্রিয় 
করে তুলেছেন ! বিশ্বাস ঘাতকের মত 
ফ্রন্ট সরকার আজ শ্রীমকদের পেছন 
থেকে a মারছে । এর বিরুদ্ধে 
Cla প্ৰাতবাদ আন্দোলন গড়ে তোলাই 
হচ্ছে আই এন 1টি ইউ সর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । বামপচ্ছী মুখোশ A 
ফেলার সময় এসেছে | 

সুব্রত ame আরো. বললেন 


fora, Tore; মহল থেকে আমার বিরুদ্ধে 
সি পি আই এমের সঙ্গে অখামাঁথর 
আঁভযোগ পর্যন্ত করা হয়েছে। 
ব্যাপারটা উদ্দেশ্যপূর্ণ | আমার.জবাব 
দিতে ঘৃণা হয়। দুঃখের বিষয়, আঁভ- 
যোগগ্যাল আসছে কিছু কংগ্রেস 
নেতার মুখ থেকে I আসলে আ্যাডহক 
[সিস্টেমে পুরোপীর চলতে অভ্যস্ত 
হয়ে উঠেছে কংগ্রেস | পার্টিতে বহাদন 
নির্বাচন হয়াঁন। সম্প্রীতি [নির্বাচনের 
কথা বলা হচ্ছে । এটাও বাজে । এই 
অবস্হায় যাঁদ সাংগঠাঁনক 1নর্বাচনও 
হয়, তা হবে ALATA মুখ চেনা- 
চোঁনর ব্যাপ্রার। প্রয়োজন যেটা তা 
হচ্ছে, একেবারে {rg তলা থেকে faa T- 
চিত প্রাতীনাধ আসা । আই এন টি 
ইউ a তে কিন্ত; এইসব চলতে পারে 
ATL erstes পদ্ধাততে এখানে 
প্রীতানীধ নির্বাচিত হন। আবারও 
ও বলছি, আই এন টি ইউ la bra 
সাঁঠক পথ দেখাতে ı বিকল্প একমাত্র 
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল de ইট্টানয়ন 
কংগ্রেস। 


‘নির্বাচনে পণ্তিচেরীতে যা' ঘটবে 


পাঁচ্ডচেরীতে কংগ্রেস-এ আই এ ভি 
এম-কে জোটের. কোয়ালশন মাঁন্মসভা 
Bor সম্ভাবনা আছে বলে প্রাক 
নির্বাচনী সমীক্ষায় জানা গেছে! 

পাঁষ্ডচেরধর মোট ৩০টি আসনের 
মধো কংগ্রেস ১৭টি আসনে, এ আই এ 
fo এমকে SI আসনে এবং ইউ স- 
fo ২টি আসনে SLOT করছে । ' 
.. অন্যাদকে ভি এম কে জনতা দল 
একজোট হয়ে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস 
সরকারকে হারাতে | 


পাশের রাজ্য তাঁমলনাড়র রাজ, 


নপাঁতর প্রভাব এখানে প্রচন্ড 1 ডি এম- 


কে জোটের করুণানাধর থেকে কংগ্রেস- 
এ আই এ ডি এম-কে জোটের জয়- 
লালতার প্রভাব এই রাজ্যের আধকাংশ 
জেলার বোশ ৷ 

রাজ্য রাজনশীতি a ema 
বহাল মহলের ধারণা কংগ্রেস এ আই 


এড এক কে জোট এই রাজ্যে স্বল্প | 


reis নিয়ে ক্ষমতায় আসার 
সম্ভাবনা বোৌশ । 

যাঁদও ía এবং এন টি 
 রামা রাও খুব চেষ্টা করছেন কংগ্রেস 
- এ ঠঁআই এ ডি কে জোটকে বেগ 
Fars 1 


বক্রেম্বর প্রকল্পে দান 


. দর্পপের সংবাদদাতা ঃ গত ৬ 
ফেব্রুয়ার ফুড কর্পোরেশন অব 
হাঁল্ডয়ান মড়লটন রো Pee জোনাল 


আঁফসের সামনে অয়োঁজত এক সমা- 


ছুই বাংলার লেখকদের মুখপত্র 


লেখক 
সমাবেশ 


বেশে এফ fa আই এমপ্লীয়জ ইউ- 
নয়নের পশ্চিমবঙ্গ ও জে এম (পি ও) 
িজিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ 
rat প্রবীর সেনগদ্তর হাতে বক্রেম্বর 
তাপ বিদন্যুৎ প্রকল্পের অন্য সংগৃহীত 
মোটা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৫৭ টাকা 
তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান 
আঁতাঁথ হিসেবে উপাঁদ্থত ছিলেন সাংসদ 


. অজয় aay ইউনিয়নের পক্ষ 


থেকে বন্তব্য রাখেন সর্বশ্রী গঞ্গাধর 
prorat, রবীন arate’ ও সি আর 
{বিশ্বাস ৷ অনুষ্ঠান পাঁরচালনা করেন 
wa | 







অরুণ সিং 
১ পাতার পর 

সরকার নাক মর্নাস্থুর করে ফেলেছেন | 
জাতীয় 'নরাপত্তা এবং প্রাতরক্ষা 
সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচ্তাঁবত পাঁরষদ 
হবে নীত-ীনর্ধারক্‌ সংস্থা । এর সদস্য 
পদে যেমন কাহ রত এবং am 
সামারক কর্তারা!’ থাকবেন তেমন 
থাকবেন ho এবং আঁভজ্ঞ আমলারা 
এবং ইনসাঁটাটিউট অব ডফেন্স স্টাঁডজ 
q STATA (আই, Tw, এম, 
এ )-এর Fares প্রাতীনাঁধরা | 

বফর্স কামান কেনা face রাজীবের 
a অরুণ সং-এর যে মতের আঁমল 
qa এবং la লোক দালাল 
বাবদ মোটা অণ্কের টাকা মেরেছে 
জানতে পেরে সং প্রীতরক্ষা দফতরের 
ac ?হসাবে যে এঁ কামান প্রস্তৃত- 
কারক সুইডিশ সংস্থার কাছ থেকে 
দালাল বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত পাও- 
ara সুপারিশ জানয়ে রাজীবের কাছে 
নোট পাঠিয়েছিলেন এ সংবাদ মোটা- 
LÍO অনেকেরই জানা ৷ প্রশাসক রূপে 
সংংএর দক্ষতা, সততা, আস্তাঁরকতা 
{বদ্বনাথ প্রতাপ সিং সহ' জনতা দলের 
শীর্ষ নেতৃত্বের আঁধকাংশেরই নজর 
কেড়েছে। | 

জাতীয় মোর্চা তথা জনতা দলের 
পক্ষ থেকে তাই প্রস্তাঁবত জাতীয় 


নিরাপত্তা পাঁরষদের উপদেষ্টা পদ 


গ্রহণের জন্য অরুণ PACE অনুরোধ 


জানানো হয়েছে । অর্থাৎ কার্যত 
তাঁনই হবেন এ atte নির্ধারক 
সংস্থার প্রধান । 


প্রসঙ্গত, এক সময় ata কাসঙ্গার 
fern aa zu জাতীয় 
নরাপত্তা পাঁরষদের উপদেষ্টা । সেই 
পদে থাকা কালেই তান বিশ্বজোড়া 


খ্যাত এবং মাঁর্কন প্রশাসনে বাঁশষ্ট 


হ্থানাধিকারীর মর্যাদা অর্জন করে- 
গছলেন। 

অরুণ সং প্রধানমন্ত্রী বশ্বনাথ- 
প্রতাপ 1সংএর প্রস্তাব সম্পর্কে ঠিক 
কন প্রাতীক্রিয়া দোঁখয়েছেন তা ঠিক 
এখনও স্পষ্ট নয় | তবে, জাতীয় মোর্চা 
সরকার তথা জনতা দলের ভেতরের 
খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা বলছেন, 


শেষ পর্যন্ত জল কোনাঁদকে গড়াবে 
তা এই মূহুর্তে বলা কাঁঠন । 10%, 
প্রধানমন্ত্রী যাঁদঅরদণ সিংকে প্রস্তাবিত 
জাতণয় নিরাপত্তা পারষদের উপদেষ্টা 
পদ গ্রহণে রাঁজ করাতে পারেন, তবে 
সেটা হবে একটা মস্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । তার ফলে জাতীয় মোর্চা 


দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


ভয়ঙ্কর গ্রানর বিষয়। রাজ্জীবকে 


যেভাবে এক এক করে এককালীন, 
TAT ছেড়ে যাচ্ছেন» তাতে FAA 
fre ফাঁদ অনুরূপ পথের পাঁথক হন 
তো আশ্চর্যের কিছু নেই। আসন 
{বধানসভা বনর্বাচনের পর এমন 
অনেকেই হয়ত বিষ্বনাথপ্রতাপ সিং 
ARA হাত মেঙ্গাবেন | 


বিধানসভা নির্বাচন 


১ পাতার পর 
বাকীদের মনোনরন শারদ পাওয়ার 
বাঁতল করে ME | 

মহারাষ্ট্রে জনতা {ব জে পি সম- 
ঝোতা হয়াঁন। এর সুযোগ কংগ্রেস 
অবশ্যই পাবে | কারণ কংগ্রেস, বব জে 
PrP সেনা, এবং জনতা-বামপন্হী- 
দের fora লড়াইয়ে কংগ্রেস কিছুটা 
ART পাবে | তাছাড়া শারদ পাওয়ার 
মহারাষ্ট্রে একজন প্রভাবশালী নেতা 
ও “সুগার জবী-র (যারা মহারাষ্ট্রের 
ama নেপথ্য চালক) ঘাঁনষ্ঠ 
লোক ৷ 

apes জ্যাঁকরয়া প্রমুখ বিক্ষুব্ধ 
কংগ্রেসীরা এবং মহারাষ্ট্র ইন্দিরা 
কংগ্রেস কতখাঁন কংগ্রেসের" ভোট 
কাটবে তার ওপর কংগ্রেসের সাফল্য 
অনেকটা FAST করছে | 

ওাঁড়শায় মোট ১৪৭টি আসনের 


মধ্যে গত লোকসভা 'নর্বাচনে কংগ্রেস 


মোট sais কেন্দ্রে জয়লাভ করোঁছল। 
বর্তমানে কংগ্রেস গাঁড়শায় নতুন 
নেতৃত্ব আমদ্যান করে এই আসন সংখ্যা 
বড়জোর ৩০ "RE বাড়াতে পারে 
বলে এ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের 
আঁভমত'৮ | 

. খহমাচল প্রদেশে মোট ৬৮ট আস- 
নের মধ্যে গত লোকসভায় কংগ্রেস 
২০টি কেন্দ্রেজয়লাভ করেছিল। ওয়াঁক- 
বহাল মহলের মতে এই সংখ্যার বিশেষ 


কোন তারতম্য হবে বলে মনে হয় না। 


{বিহারে ৩২৪ট আসনের মধ্যে গত 
লোকসভায় কংগ্রেস ৭২টি কেন্দ্রে জয়- 
লাভ করোঁছল। জগন্নাথ মিশ্র মুধ্য- 
মন্ত্রী হওয়ার পর অবস্থার কিছুটা 
পরিবর্তন হয়েছে | তাছাড়া এই রাজ্যে 


Rare সার্বক AAT না হওয়ায় 


কংগ্রেস তাদের আসন সংখ্যা ৭২ থেকে 
বাঁড়য়ে soot নকছু বোঁশ জায়গায় 
পেশছতে পারে | 
মধ্যপ্রদেশে ৩২০ট আসনের মধ্যে 
কংগ্রেস veil আসন পেয়েছিল | এবার 
এই সংখ্যা ১০০ থেকে ১২০টির মধ্যে 


থাকবে বলে এ রাজ্যের প্রবণ রাজ - 


নশীতকদের GSAS | 
রাজ্রস্থানে ২০০টি আসনের মধ্যে | 

কংগ্রেস বিধানসভার ২০টি আসনে গত 

লোকসভায় জয়লাভ করেছিল | জনতা 


শা. বি জে fet সব জায়গায় Bay না 


হওয়ায় এবং কংগ্রেসের প্রভাবশাল? 


বিক্ষুত্ধদের মনোমত লোকদের 
মনোনয়ন দেওয়ায় কংগ্রেস এই 
রাজ্যে 6০ থেকে ৬০ট আঙনে - 
জয়লাভ করতে পারে | 

গুজরাটে কংগ্রেস গত লোকসভার 
নির্বাচনে ৯৮২টি আসনের মধ্যে মার 
৩২টি কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিল। 
বিধানসভা 'নর্বাচনে কংগ্রেস এই 
সংখ্যাটা বড়জোড় দ্বগুণের কাছে 
fa যেতে পারে অর্থাৎ ৬০1৬৪টি — 
আসনে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা 
আছে বলে মনে করা হচ্ছে । 

এই সমণক্ষা এই প্রাতবেদন প্রকা- 
তত হওয়ার প্রায় ১২দন আগে করা । 
যেহেতু কংগ্রেস ও বিরোধী উভয় 
পক্ষের বেশ far, সংখ্যক প্রার্থী: = 
বিক্ষুব্ধ" হিসাবে দাঁড়য়েছে তাই 
এদের প্রভাবের ও প্রচারের ওপর 
সংখ্যার ?কছু তারতম্য ঘটতে পারে | | 


লক আউট 


> পাতার পর 
গাতেই মীমাংসা হয়েছে। 

রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ 
এক আমলা বললেন, পাশ্চিমবঙ্গে শিল্প 
ae অনেকটাই . অনুকূলে 
এসেছে । ১৯৮৯ সালে উদার আকর্ষ- 
ণায় ব্যবস্থা সহ কর্মপ্রকল্প ঘোষণা 
করা হয়েছে | ৮৯ সালে ৬/ট শিল্পের 
অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । এরজন্য” 
প্রয়োজন ১৬৯৬ কোটি টাকার।, 
হলাদয়া পেক্ট্রোকোমক্যালসের কাজও 
শুরু হচ্ছে মার্চ মাস থেকে aS 
সবেও বর্তমানে সবচেয়ে বড় ব্যাধ হয়ে 
দাঁড়য়েছে ‘লক আউট? । 

অতএব সরকারা পক্ষ থেকে নিজস্ব 
গোয়েন্দা বাঁহনী করাটা জরুরী হয়ে - 
পড়েছিল। বিশেষ সেলের আওতায় 
থাকবে এই বাহিনী। Dies বা 
তালিকা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ প্রাতাঁট 
কোম্পানির ইতিহাসও থাকবে এই 
সেলের কাছে । যে কোন ধরনের লক- 
আউট হওয়ার আগে সঠিক অথচ. 
আগাম বার্তা পেশছে দেবেন গোয়ে- 
ম্দারা বিশেষ সেলের কাছে । পরবর্তাঁ 
পর্যায়ে সেলের সদস্যরা দ্রুত ব্যবস্থা 
নেবেন ৷. এই ধরনের পাঁরাস্থাততে 
মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে একটা 
সম্মানজনক BO দিকে যাওয়ার 
চেষ্টা করা হবে । মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
লক আউট ঠেকানো | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
১৯৮৯ সালে ( ২লা AE থেকে ৩০শে 
নভেম্বর RE) ওয়েস্ট বেঙ্গল ইচ্ডা- 
BA ডেভেলপমেন্ট কপেনরেশন 


fafa 'বাভন্ন শিল্প ইউাঁনটকে ' 


৫১৪.০০ লক্ষ টাকার দ Te মেয়াদী 
ATS অনুমোদন করেছে বলে fee 
জানান 1 
চলাত বছরে (১৯৯০ সালে) 
এরপর ৬ পাতায় 





_— 


A 


দর্পণ | বার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


কলকাতায় মনীষীদের aft প্রতিষ্ঠা ও রাস্তার 
নামকরণে ব্যাপক অসঙ্গতি দুর করবে কে? 





তা সকলেই জানেন । তাছাড়া ১৮২৭ 
কোটি টাকা হাতে পেলেই কলকাতাকে 
স্বপ্ন নগরী গড়া যাবে AT— একথাও 
সবাই জানেন | অবশ্য সামাঁয়ক সমস্যা 


: 'মাঁটয়ে এ টাকায় যেটুকু কাজ হবে তাতে 
,* TPG সরকার কছুটা বাহবা পেলেও 
!- ব্যাপক অর্থে শহর কলকাতার জড়- 
"ভরত অবস্থার বিশেষ কোন পারত 


হবে না। ' 
- স্বাধীনতার পর কলকাতা থেকে 
Romito ae AE দেশের 


জোয়ার, আসে. 


জোয়ার আসে। 
কলকাতার 'বাঁভন্ন রাস্তার নতুন নাম 
করণে । স্বাধীন দেশের স্বাধীন সর- 
কার রাস্তার নতুন নামকরণ 


-ও e প্রাতষ্ঠায় যে Per 


শশলতা ও জ্ঞানের পাঁরচয় দিয়েছেন 
তার বেশীর ভাগই অদডরদার্শতা এবং 
ভাবাবেগ্রস্মূত বলে মনে হয় | 
কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চোরঙ্গী 
রোডের খাঁণ্ডত যে অংশাঁট. আজও 
চৌরজ্গ রোড ra foie, তার 
সঙ্গে ইতিহাসের চৌরঙ্গীনাথের কোন 
সম্পর্ক নেই ৷ বরং যে অংশাঁট অধুনা 
জওহরলাল নেহরু রোড হিসেবে পাঁর- 
গাঁণত হয়েছে, সেই HATER stas 
রোড থাকলে পুরনো কলকাতার 
ছাঁতহাস কছ-টা খুজে পাওয়া যেত। 
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের 
দীর্ঘীদন তার কোন aj স্ছাপন 
করা হয়াীন। সম্প্রাত জওহরলালের 
শতবর্ষ অন্যষ্ঠানের মাধ্যমে তার 
aie স্থাপন করে একটি অসঙ্গগাঁত 
দূর করা হয়েছে। . জওহরলাল 
CARA, রোডের শেষ প্রান্ত থেকে LA, 
হওয়া লোঁনন সরাঁণর সংযোগস্হলে 


মাত Er 8 


- ATAR বাঁড়। 


পার্ক নির্মাণ কলকাতা শহরের একমান্ত 
সুসষ্গত নর্দশন ı পাশেই 'সিদো- 
কানহু ডহর বিক্ষোভ সরাঁণর আদর্শ 
উদাহরণ ৷ . 

ব্যস্ততম মহাত্মা গান্ধী রোডের 
কোথাও জাতির জনকের মূর্তি স্থাপন 
করা হয়ান। চশমাহীন মহাত্মা গাম্ধী 


স্টট মোড় থেকে সেই যে কবে লাঠি 
হাতে মেয়ো রোডের মুখে এসে স্ট্যাচু 
হয়ে (দাঁড়য়ে পড়েছেন, আজও তাঁর 
পুনর্বাসন যেমন হয় ন, তেমাঁন তাঁর 
চোখে কেউ চশমাও পাঁরয়ে দেয়ান। 
[ি-বা-্দী বাগ থেকে অত্যন্ত সংকীর্ণ 
ভাবে নেতাজী সুভাষ রোড হাওড়া 
উড়াল পুলের গায়ে আছড়ে পড়েছে। 
এই পথের কোথাও নেতা্জীর ah 
স্হাপন করা হয়ীন।  নেতাজীকে 
বসানো হয়েছে শ্যামবাজারে পাঁচমাথার 
মোড়ে, অনেক উচু ঘোড়ার Tes এবং 
রাজভবনের দাক্ষিণ পূর্বকোণে, অত্যন্ত 


সুন্দর পার্কে পুরুযোঁচিত চেহারায় । 


তবে MASS চেহারায় মার্চ করার 
ভাঁঙ্গাট সম্পূর্ণ শ্রান্ত। কারণ মার্চ 
করার সময় ডানহাত ও ডান পা 
একসঙ্গে এগোয় না। ভান হাতের 
সঙ্গে বাঁ পা এগিয়ে যায় । এই ভুলের 


পাকের নাম সুরেন্দ্রনাথ পার্ক করা 
হয়েছে । পাশেই রাণী রাসমাঁণর fo 
চ্হাপন করে সামনের রাস্তার নামকরণ 
করা হয়েছে রাণী রাসমীণ রোড । 
{কন্ধ রাণীর পাশেই জড়ভরতের মত 


মাকদ-এঙ্গেলসের মূর্তি কেন afoot 
করা হয়েছে কে জানে PETE 
ব্যানাজর নামে এস এন ব্যান 


রোড চৌরঙ্গী থেকে সাকুলার রোড 
পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ এই রাস্তার পাশেই 
কিন্ত; এখানে 
কোথাও সুরে্্নাথের মার্ত নেই। 

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বস 
বিজ্ঞান মাঁন্দরের সামনের রাস্তার নাম- 


করণ করা হয়েছে আচার্য, প্রফুল্পচন্দ 


রায় রোড | আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্দ 
রোড শুরু হয়েছে শিয়ালদহ থেকে পি 
জি হাসপাতাল পর্যন্ত খুবই উল্লেখ 


তাড়নায় হাওড়া বিজের নামকরণ করা 
ERA সেতু এবং ঢাকুরিয়া লেকের 
নব নামকরণ করা হয় রূধান্দ্ু সরোবর | 
পরে প্রত্যেক জেলায় রবাঁদ্দর ভবন 
হ্থাপন এবং কলকাতায় SE সদন 
স্হাপনের RER নেওয়া হয়। তবে 
AMS নামকরণ করা হয় চিৎপুর 
রোডের নাম Fae সরণি করে | শু 
রবীন্দ্র wai কোথাও ET 
্বাপন করা .হয়নি। জোড়াসাঁকোর 
ঠাকুরবাঁড় সংলগ্ন ee 
রবাষ্দ্র সরাণর কাছে RPA করার 
দরকার feel যেমন রবীম্তু সদনের 
am মৃর্তিট REA সদনের 
সামনে ফোয়ারার মাঝামাঁঝ বসানো 
হলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হত। 
SITE অফ ফাইন IMPOR 
ভিতর wrist বড় . বোঁশ 
কোণঠাসা বলে মনে হয়। 


স্বামী বিবেকানন্দের নামে' 


বিবেকানন্দ রোড যথার্থ । ' এখানে 
হলেও উচ্লেলখযোগ্য নয় ৷ রেসকোর্স ও 
ভিন্রোঁরয়া মেমোরয়ালের পাশে জ্বামী 
বিবেকানন্দের গড়ের মাঠ দর্শনের 
TAG কতটা RLS জায়গায় বসানো 
হয়েছে, তা সুধী মানুষের বিচার 
FE 

ওয়োলংটন স্কোয়ার বা সুবোধ 


মাঁজ্লক চ্কোয়ারে 'বিধানচচ্দ্ রায়ের 
a 


fea, বিধান সরাঁণ শুর 
হয়েছে কলেজ AA পর থেকে শ্যাম- 
বাজার পাঁচ মাথার মোড় RE! 
বিধান সরাঁণতে 'বধানচন্দ্রের মুর্তি 
কোথাও EPA করা হয়ান । বিধান- 


চন্দ্রের মার্ত স্থাপন করা হয়েছে 


মহাকরণের সামনে | গাছপালা ও 
গ্যারেজের ভিতর থেকে RATA যেন 
মহাকরণের অতদ্দু প্রহরী । 
বৌবাজার স্ট্রীটের নাম বদলে 
াঁপনাবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট রাখা 
হলেও কোথাও 'বাঁপনাবহারীর ate 
নেই | যেমন ময়দানে স্পোর্টস জার্না- 
feo ক্লাবের সামনে মাতাঁঙানী 
হাজরার বীরাঙ্গনা Tho চ্ছাপন করা 
হলেও কোথাও তার নামে কোনো 
রাস্তা নেই। নেতাজী ইচ্ডোর 


* স্টোডিয়ামের কাছে শহীদ FT 


aie চ্ছাপন করা হলেও তার নামে 
কোন রাস্তা নেই। কলকাতা বিম্ব- 
{বিদ্যালয়ের সামনে সুর্য সেন স্ট্রীট 
হলেও সূর্য সেনের af বসানো 


শেশ্য দুই আচার্ষের RO এই দুই» হয়েছে হাইকোর্টের কাছে। Te 
রাস্তার কোথাও নেই । 
ES 


12372 


e 


তোরা বোন, ১৩ 


হয়েছে | কছু দুরে প্রায় বনঃসঙ্গাভাবে 
প্রফুল্ল চাকার TAOS বসানো হয়েছে। 

গোটা রাসাঁবহরে এঁভাঁনউ-এর 
কোথাও রাসাবহারীর who নেই। 
রাসাবহারশীর মার্ত বসানো হয়েছে 
কার্জন পার্কের পাঁশ্চমউত্তর কোণে। 
রাজা রামমোহন সরাঁণ কি. অপরাধ 


করেছে জান না, রামমোহনের TE 
চ্হাপন করা হয়েছে পার্ক স্ট্রীট ও রেড, 


রোডের সংযোগস্হলে ব্রিগেডের কোনে | 
আশুতোষ NY রোডে আশু 
তোষের মূর্ত নেই! | BTM TOT 
ats‘ ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে কেন 
বসানো হল কেজানে। শ্যামাপ্রসাদ 
মুখার্জী রোডে শ্যামাপ্রসাদের মূর্ত 
নেই। দেশপ্রাণ শাসমল রোডের শুরুতে 
দেশপ্রাণের ক্ষুদ্ধ মুর্তি দায়সারা ভাবে 
বসানো হয়েছে। ব্রাবোর্ণ রোডের নাম 
বিপ্লবী ত্ৰৈলোক্য মহারাজ সরণি করে 
ক্যাঁনং hoa কাছে তার একটি 
মামুলী মুর্তি বসানো হয়েছে । 
amet এই mo বড়বাজারী হৈ- 
হট্রগোলে- কতটা বিব্রত, . চোখে না 
দেখলে - তা বোঝানো যাবে না। 
গণেশচন্দ্র এীভীনউ-এর TE কে, 


মেদিনীপুর জেলায় আই এন টি ইউ 
ছত্রছায়ায় pa atera 
একত্রিত হতে চাইছেন: 


সমপ্রতি রাজ্য আই, এন, টি, ইউ, 
সি সভাপাঁত সুরত মৃখাঁর্জর, জেলা 
সফর (১৫২১০) পাঁাস্থাভর কিছ 
আঁচ পাওয়া গিয়েছে। বৃহত্তম জেলার 
FTSE FU কংগ্রেস নেতারা একটা প্র্যাট- 
ফরমের Fo আসতে চাইছিলেন, 
সেখানে দাঁড়য়ে জোরালো ভাবে যাতে 
আঁফাঁসয়াল কংগ্রেস কাঁমাটর বিরোধিতা 
করাযায়। রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত 
ভাবে বোবা গেছে। জেলা সফরে 
সুরতবাবূরও যথেষ্ট ধকল গিয়েছে | 
{বিশেষত RNA বেশ কয়েকটা কর্মী 
সম্মেলন সফল করার জন্য যতটুকু 
সময় দরকার, সুব্রত মুখার্জ তাও 
পানাঁন। কর্মী সম্মেলনের মূখ্য 
উদ্দেশ্য হচ্ছে আসন্ন আই, এন, টি, ইউ 
সির সম্মেলন । আগামী ২৩শে ফেব্রু 


1 


সম্মেলনকে ব্যাপক অর্থে সাফ 
মাধ্যমে বর্তমান আঁফাসয়াল 
কংগ্রেস কাঁমাঁটকে চ্যালেল জ 

মোঁদন’পুরে এখন মূল : 
কংগ্রেস নেতাদের শুর: হয়েছে 
কংগ্রেস সভাপাঁত রাজকুমার 1 
বিরুদ্ধে । অনেকটা পূর্বতন | 
স্টাইলে । , আভা wether বিঃ 
মূলত আঁভযোগ fea, om 
কলকাতায় চ্ছায় ভাবে বসবাস ক 
সংগঠন চালাবেন ক করে? র 
আঁভযোগ আনা হয়েছে। বলা 
ara ৷ উাঁনই বা চাল 
[ক ভাবে ? এখানে উল্লেখ করা 
পারে, জেলা সফরে LISTE, 
এই প্রশ্ন তুলেছেন | 

বৃহত্তম জেলায় আই এন টি 
ba সাম্পীতক ies কমা 


J আঁরোছনের কেকের নেতা 


দলুইয়ের ej যথেষ্ট গ 














পাকিস্তান কি যুদ্ধ চায়? 


_ কাম্মীরে গন্ডগোল থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং।দিন দিন 


বস্থার অবনাঁত ঘটছে । গত সম্তাহে পাক-সকর্থকরা কাশ্মীরের দূরদর্শন 
গুল করে হত্যা, করেছে। সেখানকার জঙ্গীদের যে পাঁকস্তান 

| ত দি যে en ফোন সন্দেহ ই esa বিদেশ 
Far সাহেবজাদা ইয়াকুর খান ভারতে এসে অনেক ভাল ভাল কথা বলে 
গলেন । কিন্ত দেশে ফরে গিয়ে উচ্টো কথা বলছেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভারতের 
াভ্যন্তরণণ ব্যাপারে.নাক গলানো ছাড়া আর PTR নয় । এতাঁদন সাহেবজাদা 
মাস্ফালন করাঁছলেন, প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্রো চুপচাপ :ছিলেন। এবার 
glas ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন | কাশ্মীর নিয়ে নেতাদের আস্ফালনে 
Tesi জনতাও উত্তৌজত । ' ভারতের ray বিক্ষোভ প্রকাশের ঘটনা 
টছে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা খেলার মাঠেও তান্ডব নত্য STATOR | কয়েক মাস 
গে ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন -পাঁকস্তান' সফরে 'গয়োছল তখন ভারতাঁ় 
লক্ষ্য করে এর শ্রেণীর পাক-দর্শক ই'ট, বোতল ইত্যাঁদ 

পর ফলে খেলা প্রায় পাঁরত্যন্ত হতে চলোঁছিল। পাকিস্তানে এখন বিশ্বকাপ 


[ক প্রাতযোগতার খেলা চলছে | গত রবিবার ভারত বনাম হল্যান্ড খেলা চলার | 


ময় এক শ্রেণীর পাঁকস্তানী দর্শক মাঠে ই'ট ছুড়তে থাকে এবং ভারতের 
mars পতাকা AA দেয় । পাকনেতাদের ভারতবিরোধী 'জাঁগরের ফলেই 
ঘ এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সেকথা অস্বীকার করা যায় AT | 

পাঁকস্তান কী চায় ? ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চায়? কজ্ঞ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ 


তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী | এর আগে তিনবার সে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে 
পড়োঁছিল এবং তিনবারই তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়োছিল। এমন 
১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তান দ্বিখান্ডত হয়ে যায় ₹ অতএব 


বাঁকস্তান যুদ্ধ চাইছে না। তার লক্ষ্য জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে 
ঘা করা | তাই তারা কাশ্মীরের জঙ্গীদের নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে 


nae পাঁকস্তানণ জনতাকে ভারতের বিরদ্ধে ক্ষ্যপয়ে তুলছে | আন্তর্জাতিক 
মঁমারেখা লঞ্ঘন করে উদ্মন্ত পাক জনতা কাশ্মীরের চাকোটি ও উরি অঞ্চল 
দয়ে ভারতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করোঁছল্‌ | ভারতীয় সেনাবাহিনীর . প্রাতরোধে 
চারা Porz; হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কাশ্মীরে জঙ্গীদের সশস্ম কার্যকলাপের মত 
faros উত্তেজনাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্প্রীতি ভারতের বিদেশ সাঁচব 
ls | পাঁকস্তান অবশ্য এসব “মিথ্যা বলে উড়িয়ে “দিয়েছে । পাক মানার 
ধ্যে আছে ৪৬টি প্রাশক্ষণ শাবির যেখানে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের জঙ্গীদের অন্ত- 
তা কার্যকলাপের শিক্ষা দেওয়া হয়।- কাম্মীরে পাকগচ্ছী জঙ্গীরা সেই 
A বিশেষ করে গত কয়েক মাস দারুণ সাঁক্রয় হয়ে উঠেছে । তারা প্রকাশ্যে 
Tea পাঁকস্তানের পতাকা ওড়াচ্ছে। জম্ম; ও কাশ্মীর a hs মোর্চার সর্বময় 
y তি dern এই গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় 
ক শাসক জিয়াউল হকের -রাজন্ব কালে। জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর 
rele 0 SE eas nate ey oat ae 
টে, কিন্তু কাশ্মীরে গন্ডগোল আরো বেড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত অণ্যলে 
পর্ণ নৈরাজ্যের পারস্ছিত uf হয়েছে ı 'বেনাঁজর নিজেও খুর স্বস্তিতে 
ই। কোয়ালিশন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন রকমে বজায় আছে। মৌল- 
পরা আপাতত চুপচাপ থাকলেও যে কোন সময়ে আবার মাথাচাড়া few 
রে 1. সেইজন্য [কি তাঁন ভারত-বদ্বেষকে মূলধন করে ক্ষমতা বজায়. রাখতে 
চি 
শিদের সাহায্য করে সেখানে আঁগ্রগর্ভ পাঁরাস্থিতি AiG এবং তারপর কাশ্মীর 
A আস্ফালন | 
Ba আলী ভুট্টো ভারতের সঙ্গে হাজার বছর 
ধর কথা বলোঁছিলেন | কন্যা ক পিতার সেই সাধ পুরণ করতে চান? 
র জঙ্গীরা যতই সশস্ম আক্রমণ ও CTR TST কার্যকলাপ চালাক না কেন, 
a হিতাবস্থাই বজায় থাকবে, সেখানে নতুন TOR; হবার নয়। বেনাঁজর 
ভাটের কথা তুলেছেন। গণভোট কেন? জন্মু ও কাশ্মীর ত ভারতের 
[বচ্ছেদ্য. অংশ । a 


| লক্ষ লক্ষ টাকার চেক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ROM ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


গায়েব ভুয়ো 


আ্যাকাউণ্ট খুলে ভাঙানো হচ্ছে 


বিশেষ প্রাতানাধ £ কালো টাকার 
সমান্তরাল অর্থনীতি ঠেকাতে রিজার্ভ“ 
ব্যাঙ্ক সম্প্রীতি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক RS 
পক্ষকে এক সার্কুলারের মাধ্যমে 
জানিয়েছেন, ব্যাঙ্কে স্বজ্পকালীন 
যে সব ROA . খোলা হচ্ছে 
সেগুলির দিকে কঠোর নজর রাখুন | 


কারণ, তার সন্ধান করে দেখা যাচ্ছে, 
ভয়ো এবং স্বঙ্গকালীন আযাকাউল্ট 


টাকা রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে । কেন্দ্ৰীয় 
রাজ্য ও সমবায় সব ব্যাত্কেই এ কাজ 


CAZAS তথ্য রাখতে হবে। 


এছাড়াও যারা ব্যাঙ্কের সেফ ঁডপো- 
জট লকার নেবেন, তাদের লকারের 
চাঁবতে যেন ব্যাংকের নিজস্ব কোড 
নম্বর থাকে | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে, 
মধু দণ্ডবতে রাষ্ট্রীয় মোচা সরকারের 
ee হবার কাঁদন পরেই "রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক সহ অর্থদপ্তরের প্রাতাঁনীধদের 


সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত 
নেন, যত ES সম্ভব সারা দেশে 
কালো টাকার যে সমান্তরাল অর্থনীতি 
রয়েছে তাকে খর্ব করতে হবে। 
ara এই সিদ্ধান্তের পারপ্রেক্ষিতে 


Res ব্যাঙ্ক Rias ব্যাঙ্কের কাজ- 


কর্মকে আরও শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে 
চাইছে I 

রিট হুর TIE 
করেছে তাতে বলা হয়েছে যারা নতুন 
আযাকাউন্ট খুলেছেন, তাদের নাম 
ধাম, ক করেন, তা খাঁতয়ে দেখে 
for করতে হবে। তাছাড়া 
আযাকাউন্ট খোলার সময় যাঁদ ইনান্রো- 
ডিউসার হাঁজর না থাকেন, তবে 
তাকে রোস্ট চিঠিতে জানানো হবে, 
feta shes 'ব্যান্তকে আযাকাউস্ট 
খোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন 
কনা? আর যাঁর নামে আ্যাকাউল্ট 


থোলা হবে তাঁকে আাকাউন্ট খোলার - 


সময় ব্যাঞ্ে Rife থাকতে হবে। 


এছাড়াও Rin ব্যাৎ্ক কত:পক্ষকে. 


নির্দেশ দেওয়া . হয়েছে, নিয়ামত 
বৈঠকে বসে area tor নিকাশ 
য়ে আলোচনা করতে হবে এবং কর 
ফাঁক রোধে এই আঁফসারদের সাহায্য 
করতে হবে। | 

ee অর্থদস্তর প্রার্থামক 
তদন্তে জেনেছেন, সারা দেশে বর্তমানে 
so হাজার কোটি কালো টাকার 
সমান্তরাল অর্থনীতি কাজ করছে, 


বিরান 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশেষ 
দেশ দয়েছেন। মধু দম্ডবতে 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হবার পরই ঘোষণা * 


করোছিলেন, কালোটাকার - স্রোত 
রোধ করতে (তান সবাক প্রয়াস 
চালাবেন । আর এ কাজে সফল না 
হলে TP YS রোধ করা যাবে না! 
এ প্রসঙ্গে তান ক্লমপর্যায়ে DAR 
| এরপর ৫ পাতায় 


দর্পণ ॥ ১৯ শে ফেব্রেয়ারী. ১৯৬১ 


আধুনিক Ten সাহিত্যের বনগায় 


¡nas 


আজকের, এই মুহূর্তে “বাগুলা 


সাহিত্যের সর্বনাশ করতে fata উদ্যত 


তান অবধূতনন ; তান সৈয়দ মুজতবা 
আলী--সাহিত্যে যাঁর আখ্যা পাওয়া 
Bios মৌজতোফা আলী বলে। 


কল্লোলের পরও অতঃপর যেটুকু ইন্জত , 


fen সাঁহতোর তারই জাত যাবার 
বক্জাত Place রকের ইয়াঁ্কর নরক 
মান পুরুষ ! দেশকে META ভাগ- 
করেও যারা SS নয় হীন তাদেরও 
এক কাঠি ওপরে গেছেন ; ইন সাহত্য- 


" কেও দুভাগে ভাগ করতে TO | 


চটুলতা, ইয়ার্কি, অশোভন চন্টকীর 
সঙ্গে জর্মন এবং ফরাসী উচ্চারণের 
স্টান্টে সামাঁয়ক হাততালি পেলেও 
মখরজাফর যেমন দেশের পক্ষে ভাষণ 
হয়ে উঠোঁছলেন, re ভাবষ্যতে 
তেমনই সাহিত্যের ঘরের শু বিভীষণ 
রূপে কণীর্তত হবেন | অবধূতে আছে 
তন্বের নামে সেক্সএর টেনসান ; আর 


আলীতে আছে USSR ছদ্মনামে 


সেকসপীয়রের প্রটেনসান | 

দুঃখ করে লাভ TAS | এখন এই ' 
চলবে ARA সাঁহত্যেই এখন 
প্রাতভারা more প্রাণীদের মতোই 
জাদুঘর ছাড়া আর কোথাও বে'চে 
নেই ৷ শুধু সাহত্যে কেন»_জীবনের 


কোনও কুরুক্ষেত্রেই এখন কর্ণাজুনের _ 
পালা আর আঁভনীত হবার এতটুকু 


সম্ভাবনা নেই। তার বদলে যারা 
এখন সেনাপাঁতর ভ্যামকায় অবতীর্ণ 
তারা প্রায় সবাই শখন্ডার সমপর্যায় । 
waa HEAD নয় ; Foredeacই 
সব। তাই এফুগের বাণী হচ্ছে 
Survival of the UNFITTEST. 
বিশ্ব রাজনশীতর ক্ষেত্রে কছুাঁদনের 
মতো Winston Churchili-93 


. মতো ভালোয়মন্দে আলোয় আঁধারে 


একটা গোটা ‘মানুষ’, একটা ‘Real 


01081851661 আর দেখা দেবেনা! 
কাজেই সব কর্ম ক্ষেত্রেই যাঁদ এমন ঘটে 
-সাহত্য-শল্পের ক্ষেত্রে তার Tao 
aie fre, ঘটবে এমন দুর্ঘটনার সময় 
এখনও AI TH | 

এবং সে দুর্ঘটনা যাঁদ বা ঘটে তা 


সাঁহত্যের ক্ষেত্রে ঘটবে না; ঘটলে ' 


ঘটবে 'সিনেমাটোগ্রাফীর জগতে । 


"sehe? এযুগের Ao, আমাদের . 
দেশে অন্তত আলা এবং অবধূত যে ' 


tra Creation কে নিছক Re- 
Cration-এর স্তরে AH আনছেন 


সেই একই দুঃসময়ে আবার এতাঁদন যা 


ta নছকRe-০reai0n তাকে Cre- 
ation-এর স্তরে এই প্রথম টেনে 





স্পা" 


y 


দর্পণ | শংরুবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ 


ৃ eS sr pes E -- - | A | 
০৫৮৮ | | 6 © 





৮ 


একটি তৃণমূল মিলন 


শ্রীপতি নন্দী 


একদা-গভর্ণর Alter“ রে 


এবারে তৃণমূলে ( grusroots ) 
arts চর্চায় নেমে পড়েছেন | 
বোধহয় প্রভু রাজীবের অঙ্গ]ীল-সঙ্কেত 
পেয়ে, অথবা তার als আকর্ষণের 
Ceara | নইলে, ক্ষমতায় আসীন 
না থাকলে যান লন্ডনে পাড়ি দেন, 
তুচ্ছ দেশপ্রেমের তাঁগদে যে fein 
SITES গাঁয়ে গঞ্জে পদার্পণ করতেন 
না এরথা সকলেই বোঝে । উপারই বা 
আর ক আছে? হায়রে, Tra al 
“গভর্ণর !. পাঞ্জাব আর পাঞ্জাবার 
আতৎ্ক ক আজ তোমাকে 'নঃশব্দ 
ছায়ার মত অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে 
না?জ্যোত বসুর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 
আর কোন অঞ্চল তোমাকে 1নরাপদ 
আশ্রয় দিতে পারে? MUS না, 
কানাডাও না। তা তুম জান, জানেন 
তোমার প্রভুও । অতএব, নিরুপায় 
হোম কাঁমংগাঁন খানের শত 
অবজ্ঞাকেও গায়ে না মেখে । কৌতুক- 
প্রদ দশ্য বোক! এক বধ্বদ্তপ্রায় 
উম্দ্রান্ত*নেতার SIs পতাকা হাতে 


এক ততোধক shee ভৃত্যের হোম 
কামিং। 

যাক সেকথা ee দিয়ে 
যার রাজনোতিক' জীবিকার সূচনা, 
মুখ্যমন্ত্রী রূপে নকশাল নিধন যার 
'জন্দেগীর প্রধানতম গুণগত যোগ্যতা, 
এবং সেহেতু পাঞ্জাবে লারটাগাঁর যার 
বিচারে এক দুর্লভ শিরোপা, সে হেন 
খুনে ব্যান্তর হোম কাঁমংটা একটা 
free বৈঁক ! অতএব rar 
'আশগয়া, আওয়াজ উঠেছে ‘এমন- 
বন্ধু-আর-কে-আছে' PALAS | 
শালুক চেনে গোপাল ঠাকুর | 

* + 

ফিরে এসেই মানু রে রাগে ফেটে 
চৌঁচির। বংশ যার দেড়শ বছর এ শহর- 
বাসী তার দেশপ্রেমের AO অবজ্ঞা | 
সাধ ছিল ফুবভারতাী ক্লীড়াঙ্গনে 
ক্যালকাটা-৩০০ উৎসবে wale fe 
আই fer কার্ডে আমন্দরণ পাবার/টাভির 
ছবিতে সগৌরব প্রত্যাবর্তনের প্রচার 
পাবার, safe আই পদের 
গ্যালাজিতে সমাসীন হয়ে নাচা গানা 
যানা উপভোগ করার | কিন্তু কোথায় 
সে 'চাঁচং ফাঁক কার্ড । সেতো এলো 


aT ৷ অতএব, একদা-গভর্শর যথার্থই 
EN | 

আঁবলম্বে তৃণমূল যাত্রা | আয়ো" 
জন যথাযোগ্য | সঙ্গীদল গেল জুটি-- 
কত রিপোর্টার ফটোগ্রাফার নরনারা ; 
ততোঁধক সংখ্যক দেহরক্ষী প্রহরী 
(জ্যোঁত ara ler), সরকারী 
পাইলট গাড়ীর নেতৃত্বে | বলা বাহুল্য, 
‘কোস্টভ্যাল অব ক্যালকাটা'-জনিত 
অন্তর্দাহটাও হৃদয়ের সঙ্গী হয়ে রইলো | 
রে চললেন তৃণমূলে । সন্ধান আগে 
ভাগেই সংগৃহীত fea | 

* * 

অবশেষে TA! বারুইপুর 
সাঁ্নাহত দমদমা ı 'কয়েকাঁদন আগে 
দুজন fH পি (আই ) এম কর্মাঁ খুন 
হয়েছে, প্রাতক্রিয়ায় কাঁতপয় কংগ্রেস 
গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে | বলা বাহুল্য, 
Bates তৃণমূলাঁট শেষোক্ত ক্ষেত্রে 
Rs (রে প্রোডাকশনের শুটিং 
সাইট )। পোড়া বাড়াকে ব্যাক্‌ 
গ্রাউন্ডে রেখে তৃণ ales ছাঁবও 
উঠলো বিস্তর ı fae, দৌনক কাগজের 
ছাঁব দেখে বোঝে কার সাধ্য, তার হ্রাট- 
সাহেব প্রেতাত্মাটা অপরের গৃহদাহে 
জবলছিল, না আপন, অস্তর্দাহে জবল- 
ছিল | সে যাই হোক, রে দেখলেন TE 
দাহ। কিন্তু কথা বললো সেই অন্ত- 


FRI ছোবল পড়লো at 


বারুইপুর থানার ওাঁসর উপর ৷ “দুর 
হও যত চোরের দল, চাইনে তোমাদের 
দেয়া প্রাতিরক্ষা”, গর্জালেন পশ্চিমবঙ্গে 
আশ্রত AA লাট সাহেব, স্পেশ্যাল 


AMAR ৷ 


Aa বিরোধিতা করা । 


ঘদিণীপুরে বি জে পির সংগঠন বাড়ছে 


নীলাঞ্জন কুমার 


লোকসভা [AL TOA পরসারা ভারতের সঙ্গে পাশ্চমবঙ্গে 
শব fer for যে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করছে মোৌদনী- 
পুর জেলাতেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে | এই জেলার 
যেসব fa, জে, প নেতার লোকসভা 'ননর্বাচনের আগে 
কাজকর্ম তেমনভাবে চোখে পড়োন তাঁরা প্রায় প্রাতাদিন 
কোন না কোন জায়গায় রাজনৈতিক সভা বা ব্লক, নয়তো 
ওয়ার্ড কাঁমাঁটি গঠনে বিশেষ ব্যস্ত থাকছেন | 

তবে 'ঁবাঁভন ব্লক ও অগ্চলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার 
সঙ্গে ব্যাপক মানুষকে এই আদর্শে টেনে আমার জন্যে বি, 
জে, Por গণ-সংগঠন গঠনেও বিশেষ মন দিয়েছে । কৃষক 
শ্রামক বাদ দিয়ে যে বৃহৎ সংখ্যক সরকার কর্মচারী এই 
জেলায় ছঁড়য়ে আছে তাদের মধ্যে, বিশেষ করে কংগ্রেস 
মনোভাবাপন্ন ও MR জজশীরত রাজ্য কো-আর্ড- 
নেশন কাঁমাঁটর বিশুদ্ধ গোষ্ঠার একাংশকে fa, জে, প-র 
আশীর্বাদপৃষ্ট ভারতীয় TA সংঘের পতাকাতলে 
আনার প্রাতীনয়ত চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে | 
= mais ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য কামিটির যে 
সম্মেলন কলকাতায় হয়ে গেল তাকে কেন্দ্র করে জেলায় বেশ 
ভালো প্রচার শুরু করা হয় সরকারী কর্মচারী মহলে । 
“an ক সারা জেলা থেকে ২০ জন প্রাঁতীনাধ সম্মলনে 
পাঠানো হয় | তার পরেই মৌদনীপুর শহরের বক্সীবাজারে 
fa, জে, 1, ও বিন্বাহ্দু পাঁরষদের জেলা নেতৃত্ব আইন- 
0৮৮৮5445829 
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এক সভা করেন। তাতে 'ঁহরল্ময় পাণ্ডত সহ ৩ জনকে 
নিয়ে এ্যাড হক কাঁমাঁট করে সারা জেলায় SOTA মজদুর 
সংঘের সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত হয় বলে বিশেষ ATA জানা, 
গেছে । 

নব-নির্বাচিত এই uz কাঁমট প্রধানত মোঁদন+পুর 
শহরকে PA করে সংগঠন গড়ে তোলার WHS করে যাচ্ছে | 
তারা বর্তমানে চাঁদা সংগ্রহ. ও সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে 
শহরের আঁফসে আঁফসে প্রচার ও কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা 
চালাচ্ছে | 

Terz fuer আগে fa, জে, পি-র' জেলা সভাপাঁতি ডাঃ 
মনোরঞ্জন দত্ত জাঁনয়ৌছিলেন খুব balsa তারা সরকারী 
কর্মচারী সংগঠন জেলার ক্ষেত্র ঘোষণা করবেন। তবে 
এখনও EE দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত সেখানে 1কছু কাজ 
এগোলেও সরকারী ভাবে সংগঠন ঘোষণা করার মত অবস্থা 
আসেনি | 

যেহেতু কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন সরকারী কর্মচারীরা এই 
সংগঠনের আওতায় যাচ্ছেন এর ফলে কংগ্রেসের সরকারী 
কর্মচারী সংগঠন স্টেট গভঃ এমপ্রায়জ ফেডারেশনের জেলা 


মোঁদনীশুর জেলা সম্পাদকও ) Tom মাইতি এ প্রসঙ্গে 
মুখে কিছু না বললেও বোঝা যায় ক্রমশ তান সংগঠন Sara 
সাঁন্দহান হয়ে পড়ছেন । 

শুধু সরকারী কর্মচারী সংগঠনই নয় মৌদনখপুর 
টা ওয়ার্ডে 
oe 






নিরাপত্তা কাঁহন'র পক্ষপুটে আশ্রিত 
শোনা গেল, “না, না, ভদ্রলোক আমা- 
দের জন্যে অনেক করেছেন, বিশৈষ করে 
[শিশুদের মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য Y 
খানিকটা Ww দেখালেও রে 
কিন্তু একেবারে দমে গেলেন না। 
চোখে মুখে গভর্ণর-সুলভ মর্ধাদার 
fates টেনে তর্জনী হেলনে গাঁসকে 
পুল্‌-আপ করলেন ধনর্বাচনের আগে 
এখানে এসে যা যা নির্দেশ দিয়োঁছলাম 


পাঁচ 


তা পালন হয়ান কেন Y 
অতঃপর সংবাদ সংক্ষি্ত ! অব- 
শেষে রে-দাহেব fates সাম্বিত fara 
পেলেন, হয়তো বা তৃণমূল মিশনের 
গুরু দাঁয়ত্রটা স্মরণ হয়ে যেতে। 


. তৎক্ষণাৎ চাঁরাদিকে দৃষ্টি PACER কর- 


করলেন | আঁবলম্বে সমাগত মানুষকে 
Sha 8ঁসকে Trent দিলেন, ‘দেখো 
এ দেরে দেখো, খেতে দিয়ো পরতে 
দিয়ো, আশ্রয় Mar পনার্বাসন 
দিয়ো v 


মেদিনীপুর জেলায় আই এন টি ইউ সি 


৩ পাতার পর 
পর্যায়ে গিয়ে পোঁচেছে। সেক্ষেত্রে 
জেলাস্তরে ARE অনুগামী 
1হসেবে oles তারক ভট্টাচার্য এবং 


'অশোকতরু পদ্ডাকে অনেকাংশেই 


ম্লান দেখা গয়েছে। 
অস্বীকার করার উপায় নেই, 
তারকবাঝুকে সরাবার জন্য ( জেলা 
আই এন টি ইউ ?স) একটা শাঁন্ধশাল' 
লাঁব ইতিমধ্যে যথেষ্ট সায় ৷ সভাপাঁত 
তারকবাবুও ব্যাপারটা বোঝেন। 
E. প্রত্যেকেই একটা কমন 
ইন্টারেস্টে কাজ করে যাচ্ছেন । - তা 
হচ্ছে, আঁফাঁসয়াল জেলা কংগ্রেস 
j , রজনী, 
দলুইয়ের মতে, আই এন টি ইউ fa 
হচ্ছে একমাত্র REP, যার মাধ্যমে TAR 


(তথা Far পি এমের সরাসাঁর বিরোধিতায় 


নামা উচত। জেলা কংগ্রেসের 
বায়ার এক কংগ্রেস সদস্যের 
মতে, ২৩শে ফেব্রুয়ারী আই এন টি 
ইউ সর প্রকাশ্য সমাবেশে SATA: 
কংগ্রেস বাঁচাও শ্লোগান দেবেন। 
অনেকটা সত্তর দশকের স্টাইলে I 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ, সত্তর দশকে 
(EAS ছাত্র পাঁরষদের ব্যানারে 
গনজেদের আসন পাকাপাঁক ভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরোছিলেন | 3717 
সদস্য অনেকটা আক্ষেপের সুরে বল- 
লেন,মোঁদনীপ্রে আফ পিয়াল কংগ্রেসের 
বিরোধতায় আই এন টি ইউ fx 
শাঁন্ত বদ্ধ কতটা হবে জান না, তবে 


“সি পি আই এমের সুযোগ যে শত 


গদুণে বদ্ধ পাবে, তা fre এক্ষুাঁন 
বলে দেওয়া যায়৷ 


লক্ষ লক্ষ টাকার চেক গায়েব 


৩ পাতার পর 
কাজকর্মের মধ্যে শঞ্খলা আনা, 
ভুয়ো আযাকাউস্ট খোলার ব্যাপারে 


' কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তী 


পর্যায়ে বিদেশী ব্যাঙ্কগ্ীলতে রাখা 
টাকার lares আমানতকারীদের 
সন্ধান করার ব্যাপারে জোর 'দয়ে- 
ছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঞ্কের AAA 
যে অর্থমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গীত 
করা হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই 1 

জানা গিয়েছে সবচেয়ে বেশী 
ভুয়ো আযাকাউচ্টের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে ধানবাদ কয়লাখাঁন অঞ্চলে! 
ধানবাদ জেলার fees Were 
প্রাতাঁদন অসংখ্য আযাকাউন্ট খোলা 
হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্মক এ খবর 
পেয়েছে, এবং ওর মধ্যে এ ব্যাপারে 
যা ব্যবস্থা নেবার তারা নিচ্ছে। শহর 


, কলকাতাও এ ব্যাপারে অবশ্য 'পাঁছয়ে 
নেতৃত্ব বিশেষ 'চাঁন্তত। এই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক (তান - 


নেই। কলকাতায় গত ৫৬ বছর 
ধরে ডাক বিভাগ থেকে অসংখ্য 


রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে চেণ্টা 
চার করেও বিশেষ এগোতে পারেন 
{ন । দমদম এয়ারপোর্টের শাঁটিং ডাঁভ- 
শনকে TAGE এ ব্যাপারে আঁভযোগের 
অন্ত নেই। এক শ্রেণীর কর্মচারী 
সেখানে বছরের পর বছর নাইট 'ডিউাঁট 
করছে? এবং LA, নাইট 'ডউাটর 
কাজ করার জন্য তারা তাঁদ্বর থেকে 
শুর করে, ওপর মহলের প্রভাব পর্যন্ত 
কাজে লাগাচ্ছে 1 রাতে তারা এইসব 
চেক গায়েব করে 'দিচ্ছে। অবশ্য 
ভুয়ো sect আযকাউন্ট 
খোলার ব্যাপারে এক শ্রেণীর ব্যাংক 
কর্মচারী যে MS Ma যাচ্ছেন 
এ খবরও কেন্দ্ৰীয় অর্ধমন্তক পেয়েছে 1 
এ ব্যাপারে দোষী ব্যান্তদের সনান্ত 
করার কাজকেও Ras ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ AR দিচ্ছেন । জানা 
গিয়েছে বর্তমানে ব্যাংক [শিল্পে চলছে 


পুচন্ড লোকসান । কেন্দ্রীয় সরকার 


এই অবস্থার পাঁরবর্তন চাইছেন | 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাঞ্তাহক 


- | চাঁদার হার ul 
বাঁষ‘ক eo ঢাকা 


যান্মাসিক ২৫ টাকা 
৬১ মট লেন. 





R gd. No. WB/CC 2 


Phone 1 24-4232 


Price Rupee One 








একদিন অচানক 





নি ধর 


বমবাময়ে TAG হয়েছে কলকাতায় | 


দুপুরে শুরু। শেষ ARTE | সুনসান 
পাড়ার একট বাড়ী থেকে প্রবীণ এক 
অধ্যাপক গায়ে জামা গাঁলয়ে' স্ত্রীকে 
বললেন, “আমি একটু REÍR, 
এখন ফিরব Y 

সন্ধ্যা রাতে গড়ালো | ভোর এলো 
আবার | কিজ্তু অধ্যাপক ফিরলেন না। 
দুই তরুণণ কন্যা,এক যুবক পুত্র এবং 
উদ্বিগ্ন স্তর ছটফটিয়ে রাত কাটলেন । 
fea, না, অধ্যাপকের দেখা মিললো 
না। 

বাঁড়র মধ্যে শুরু হলো বাবার 
জীবন ও bite বিশ্লেষণ ı ছবির শেষ 
আবার এক বর্ষণ মুখর ARTEN 
অধ্যাপক নিরুদ্দেশের এক বছর পূর্ণ 
হয়েছে সোদিন | 

শেষটুকু ছাড়া কাহিনীর শুরু এবং 
বিস্তারে “একাঁদন প্রাঁতাঁদন’ ও ‘একদিন 
অচানক' অনেক ঘনিষ্ঠ 1! অধ্যাপক 
Raras না এবং ‘হারিয়ে’ গেলেন কেন 
এই m বিষয়কে এ ছাঁবতে প্রাধান্য 
দিয়েছেন মৃণাল সেন, যা দেননি 
‘একদিন প্রাতাদন:-এ | ' 

বাড়তে পড়ে থাকা চারটি চরিত্রের 
নজস্বতা আছে, বাবাকে ঘিরে তাদের 
নিজস্ব ভাবনা আছে। প্রত্যেকের 
সেন অধ্যাপকের পুরো চাঁরব্রাট যেমন 
গড়েছেন, তেমাঁন তাঁর নিরুদ্দেশের 
কারণের alos লক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে | 
ছাত্রী অপর্ণার চাঁরত্রটি অনেকটা 
ক্যাটালিস্টের*মত | 


ছধির শুরুতে যে দমবন্ধ পাঁর-. 


বেশ শেষ দৃশ্যে তার কোনো পাঁর- 
বর্তন হয় না। একজন মানুষের অনু- 
ARTS এরই মাঝে মা-ছেলে-মেয়েদের 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের Raro করে- 
ছেন একজন সমাজ বিজ্ঞানীর TE ৷ 
মৃণাল সেন অধুনা বাস্তব ও জীবনের 
আউটার 'রয়্যালাঁটর চাইতে ইনার 
' ধরয়্যালাটির দিকে নজর ফেলছেন 
ah এ ছাঁবতে তাঁর সেই ঘরাণা 
পাল্টায় fa ৷ বরং তান আরও অন্ত 
CHT । এমন একজন লোক সংসারে 
নেই যাঁকে ঘরে প্রাতাঁট চাঁরহই ছল 
গাবতি। র:্চিবান ঁশাক্ষত মানুষাঁট 
কারুর কারুর কাছে ছিলেন OTN | 










i 75 ৷ সম্পাদক কত;‘ক আযাজেল 1 


— e তাঁর অনদুপাঁস্থাত জানিয়ে দিল 


. “বাবা” দেবতা নন, সাধারণ মানুষই ৷ 


অধ্যাপক একট রচনা গলখোঁছলেন 
বহু পারশ্রমে | সেটি প্রকাশ পাবার পর 
ছাত্রী অর্পণাই পরোক্ষ ভাবে জানিয়ে 
দেয় রচনাট যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে 
লেখা নয়। ‘ফাঁক’ আছে কোথাও | 
ফাঁক ধরা পড়ার ব্যাপারটাই 


অধ্যাপককে বিব্রত করে ı 'বিচাঁলত হন. 


[তান ı উঠতে পারে তান a 
সত্যই hurt ছিলেন তাহলে ফাঁক 
দিয়েছেন মন্তব্য শুনে RAS হবেন 
কেন ? তাহলে এই 'সদ্ধান্তেই আসতে 
হচ্ছে যে অধ্যাপক রচনাঁটি লেখায় 
সাঁত্য মনোযোগণ ছিলেন না? feta 
নকল করেছিলেন | 

এই পয়েম্টাট আরও বিস্তৃত হয় 
অপর্ণার সঙ্গে অধ্যাপকের কথায় । যে 
মানুষটি নিজের সন্তান ও ল্লীর প্রতি 
যত না আস্তাঁরক, দেখা যায় অর্পণা 
আসার পর 'তাঁন অনেক “প্রাণময়’ হয়ে 
Borer | এই ঘটনাটি নিয়ে চাঁরত্র- 
গুলোর প্রাতিকিয়া AT দেখানো হয়েছে 
তাতে-“নাটক' ঁকাঁঞ্ং প্রাধান্য পেয়েছে 
ঠিকই, Tes, তা sata সংঘাত ও 


RRA প্রকাশে দারুণ সহায়ক 


হয়েছে | 

bag faa পারস্পারক সম্পর্কের 
বিন্যাস ও বিশ্লেষণে মৃণাল সেন 
বাস্তব ও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার 


আশ্রয়, নিয়েছেন | ছবিটির সরল গাঁত 


ও জাঁটল ভাবনা পাশাপাঁশ এগয়েছে 
হাতে হাত 'ঁমালয়ে । ফর্মের দিক 
থেকেও “একাঁদন অচানক' দারুণ সাহসী 
PE দুর্বোধ্য নয়। ফ্ল্যাশব্যাকগুলি 
অসাধারণ ।, 
দৃশ্য'তো হৃদাঁপল্ড স্তব্ধ করে দেয় | 

অধ্যাপকের নিরুদ্দেশ হবার 
ঘটনাটি শুধু “ঘটনা নয়। যেন 
একট সামাঁজ্ক আঘাত। সেই 
আঘাতে সুখী পাঁরবারের প্রকৃত? 


চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মানুষ 
প্রকৃতই নিঃসঙ্গ এই সত্যাটর 
মর্মম্পশী উত্তরণ ঘটে ছবির শেষ 
দৃশ্যে | 


সমগ্র পারবারটি তখন বাবাকে 


হারানোর শোক সামলে উঠেছে ঠিকই, , 


িঁতয়ে পড়েছে তাদের বেদনাও। 
fee, «me রয়েছে সংসারাটকে 
ঘরে, রহস্যতো AGRE আলো- 


{বিশেষ করে একটি- 





আঁধারিতে পুরনো বাঁড়টাকে Tee 


সেন ধরেছেন। ফোরগ্রাউন্ডে 710 
পড়ছে তখন | স্তব্ধ চারদিক । পুরো 
ফ্রেমের মধ্যেই জীবন্ত হয়ে ওঠে এক 
{বিশাল হাহাকার ও শুন্যতা | 
জীবনের ছোটো ছোটো মুহূর্ত 
গুলো মাণমূক্তোর মতো ছাঁড়য়ে রয়েছে 
সারা ছাবতে। গ্রভীর জাবনবোধের 
ভাবনায় এক মহৎ ছাঁব এই “একাঁদন 
অচানক'। মৃণাল সেনের প্রয়োগ" 
bas আঁভনবত্ব রয়েছে অনেক! 
[তান 1সনেমার প্লাস্টিক ইমেজ্জগুলোকে 
কী আঁনন্দ্যসুন্দর ভাঙ্গতে VIA 
করেছেন৷ শুধু সেট বা বাহরঙ্গের 
[ডটেলস নয়, বিভিন্ন চারতের ব্যবহারিক 
গডটেলসেও এই ছবি এক [বিরল নাঁজর | 
পাঁরচালকের - ক্যারেন্র স্টাডি এবং 
অবজারভেশন যে কত fxs তার 
প্রমাণ এ ছবির সারা শরীরে । 
গৌতম বসুর অতুলনীয় সেট, 
মহাজনের আলো আধার খেলানো 
ফটোগ্রাফি এবং প্রাতাট আঁভিনেতার 
জীবন্ত আঁভিনয়ে wee এই ছবি। 
শ্রীরাম AMA নাম আলাদা করে 
বলতেই হবে | উত্তরা বাওকর শাবানা 
আজাঁম কেউ কারুর চাইতে কম নন । 
qe একটাই ছাঁবটা সার্বিক দিক 


থেকে বড় বোঁশ বাঙালি-বাঙাল, 


{কিন্তু সব চাঁরঘের মুখ থেকে হচ্ছি 
সংলাপ শুনতে হলো | 


GF 


বিদেশী সঙ্গীত Parar অনুষ্ঠান. 


মিহির ঘোষ vera 





শীত চলে যাওয়ার মুখে সম্প্রতি 
কলকাতায় যে কয়েকাঁট 'বিদেশী 
সাংস্কাতক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল 
তার মধ্যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর 
কালচারাল রলেশনস. আয়োজিত অনু- 
SA নিঃসন্দেহে. উল্লেখযোগ্য । একে 
একে TATE 1 


প্রথমেই বলতে হয় re 


চাঁনের নৃতা, সঙ্গত ও কলাকুশলীদের 
(আযাক্রোব্যাটস সহ) কথা । আই ?স 
fa আর আর is অপ্সরা ছিল এর 
আয়োজক । চাঁন দেশ সম্পর্কে স্বাভা- 
TFT আগ্রহের ফলে কলকাতায় বেশ 
সাড়া পড়ে গিয়োছিল, বিশেষ করে 
প্রবাসী চীনা মহলে । তবে, বেশ ঠক 
শিল্পীর ( জঙ্গীতাঁশজ্পী হু ইয়াও 
fer, নৃত্যশিল্পী চেন কুং, লি 
ইয়াও চি, আযাক্রোব্যাট স্মং ফেন সং, 
ওয়াং হুই ফাং, মা তাও, নৃত্যশিল্পী 
চেন সু পিং ) অনুষ্ঠান উঁচুদরের এবং 


পূর্ব জার্মানির (fe fu sa). । pe 


আউট 


২ পাতার পর 


রাজ্য সরকার লক আউটের বিরুদ্ধে 
আরো কঠোর মনোভ্যব নেওয়ার অন্য-, 
তম কারণ হচ্ছে, . পাঁরবা্ত'ত পাঁর- 
স্থিত। ক্ষুদ্র শিল্পের দিকেও জোর 
দিতে চাইছেন রাজ্য সরকার । ৮৯ 
সালে এম আই 'টির এ-র মাধ্যমে 
Risa আর্থিক প্রাতষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক 
agas টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বালত 
৩৩৯ট নতুন ক্ষুদ্র শিল্পকে মঞ্জুরী 
দিয়েছেন ৷ ৯০ সালে তা az হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। লক আউটের 
মাত্রাকে যাঁদ কমিরে আনা যায়ঃ সে- 
ক্ষেত্রে আরো AM ক্ষুদ্র শিল্পেও 
যোগান দেংয়া সম্ভব বলে তথ্যাভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা । 


রাজ্য আই এন টি ইউ fa সভা- 


AS wae মুখাজ « বলেন, লক- 


আউটের ক্ষেত্রে বর্তমানে মালিকপক্ষ 
অনেক বেশি সায়েনাটিফক হয়েছে | 
এক্ষেত্রে উষা কোম্পানির কথা উল্লেখ 
করলেন HAAR, | উষা er face 
দুম করে লক আউটের ন্যোঁটশ 





ৃ সর্বস্তরে ওয়েলকাম করা উচিত। 


বংদপণ BIRTH ৬৯, মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, রাজ্য সর- 
কারের সঙ্গে তার আগে লালাচরত- 


রামের ইয়েসম্যানদের বৈঠক হয়েছে৷ 


“তিকও হয়েছে পরবর্তাঁ বৈঠকের দিন | 
এবং তাঁর পরেই লক আউট । এক্ষেত্রে 
একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে'সরকারণ প্রাত- 
fateat ক feet আঁচ করতে পারেন 
ন ? যাঁদ বুঝতেই না পারেন শ্রামকের 
দায়িত্ব কিভাবে নিচ্ছেন? AA 
মতে লক আউটের ক্ষেত্রে ' Saat 
গোয়েন্দা fox যাঁদ মাঁলকের কাছে 
সরকারী খবরাখরর দিতে শুরু করে 
তাহলে RE ব্যাপারটা বুযমেরাং 
পর্যায়ে চলে আসবে | 


রাজ্য [টুর গুরুত্বপূর্ণ এক মুখ- 
পাত্রের মতে, পাঁশ্চমবঙ্গে বর্তমানে 
শিল্প পরিচ্ছিতি যথেষ্ট অনুকূল 
লক আউট রুখতে আমরাও বদ্ধপরি- 
কর। সেক্ষেত্রে ফ্রচ্টের পক্ষে লক- 
আউটের RRA গোয়েন্দা দলকে 


‘i 


জার্মানর হালে শহরের বিখ্যাত 
Bates ইনস্টুমেন্টাল ও ভারতের 
ডঃ এল স্ম্রামানয়ামের আযসেম্বলের 
যৌথ ষন্দসঙ্গীতের অনুষ্ঠান সত্যই 
দীর্ঘকাল স্মরণ থাকবে । ৪ঠা ফেব্রু 
Tat ইনডোর POETA বাখ, হাল্ডেল 
মোজাট" প্রমুখ চিরায়ত সঙ্গীতাঁশল্পণর 
সুরের মুছনায় শ্রোতারা মুগ্ধের মত 
TA WI মত বসে থাকেন । এছাড়া, 
ভারতাঁয় ও ইউরোপণয় সঙ্গতের যৌথ 
সুর TRS শ্রোতাদের আনন্দত 
করে ; বেহালা, বাঁশ থেকে শুরু করে 
ভারতাঁয় Bate অনুষ্ঠানে ব্যবহউ 
হয়! HOT এই যে, এই রকম একটি 
অনুষ্ঠান একদিনের অনুষ্ঠানেই শেষ, 
হয়ে গেল। 

জি ডি আরের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি 
হয় STE সদনে দশই ফেব্রুয়ারী । 
fe ডি আরের স্টেটব্যালের তরুণ 
সদস্যরা এতে অংশ নিয়োছলেন। 
নত্যাংশে নাটক্লাকার, কসা এবং দাঁড়- 
নৃত্য উপভোগ্য হয়। ফালক বার্গ- 
হোফার, শ্রীমতাঁ ara fo, ইয়র্গ 
জাইমন, মারিও পেরিকোন প্রমুখ অংশ 
নেন। গাঁটারে অংশ নেন ফ্রাঙ্ক হল 
এবং টমাস গুয়েনথার। এই অনয, 
Selbe আয়োজক আই সি দি 
আর। 

x 

" এবার আর সঙ্গীত, নৃত্যের কথা 
নয়, এবার একটি 'শল্পপ্রদর্শনপর 
কথা। আয়োজক ছিলেন বিড়লা 
আকাদাঁম অফ আর্ট আ্যান্ড কালচার, 
oR মার্কিন awards তথ্য কেন্দ্র 
এই প্রদর্শনীতে যেমন ষাটের যুগের 
মাঁকন (শিল্পকলার ( চিত্রকলা ) 
সাতাশাঁট দর্শন স্থান পেয়েছিল 
তেমাঁন আলাদাভাবে মাঁক‘ন fer 
ফটোগ্রাফার ব্রুস হ্যান্ডেলসমানের 
wat কাজ gm পেয়োছল 
উল্লিখিত সাতাশ জন মাঁকন শিল্পীর 
কাজ উন্নত মানের সন্দেহ নেই! 
শিল্পা হ্যান্ডেলসমান ফটো মনতাজ ও 
রং তুলি ব্যবহার করে শিল্পকে হাঁজর 
করেছেন | SIDA স্টুডিও জয়পুর, 
বেডরুম, MPAA, স্টেনলেস স্টলশপ 
আকর্ষণীয় শিল্প দৃষ্টান্ত । প্রদর্শনগটি 
2 ফেব্রুয়ারণ পর্যন্ত চলেছিল | 
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TRC জাতীয় গরকার গঠন নিয়ে আলোচনা 


কংগ্রেসের একটা FSS অংশও আগ্রহী 








৩৩শ বর্ষ) ৬ষ্ঠ সংখ্যা | শক্রুবার ইরা মার্চ ?১০। দাম-একটুটাকা 








ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


মাঁণপুর বিধানসভার নির্বাচনশ 
ফলাফল দেখে দেশের বাঁক সাতাঁট 
রাজ্য ও একটি কেন্দুশাঁসত ARA 
আসম বিধানসভা 'নর্বাচনের সম্ভাব্য 
ফলাফল সম্পর্কে আর কারুর মনে 
সংশয় থাকার কথা নয়। 

অর্থাৎ এবারের মান সাধারণ নির্বা- 
চনেও যে কংগ্রেস হারছে সে ব্যাপারে 
সবাই প্রায় নাশচত। আঁনশ্চয়তা যা 


কিছু তা হল, হারের মাত্রা নয়ে। 
সাতাঁট রাজ্যের সব কটি নাক দুএকাঁট 
বাদ ma বাঁকগাঁল কংগ্রেসের হাত- 
ছাড়া হবে? | 


| এখনও পর্যস্ত যা খবর তাতে এক- 
মান অরুণাচল এবং পণ্ডিচেরী ছাড়া 
অনা সর্বত্র কংগ্রেসের পায়ের তলার 
মাটি ইতিমধ্যেই সরে গিয়েছে ı নর্বা- 
চনী ফলাফল প্রকাশিত হলেই কংগ্রেসে 
বড় ধরণের ভাঙন শুরু হবে এ সব 
রাজ্যে ৷ 

সেই ভাঙনের সম্ভাবনাটা মাথায় 
রেখেই রাজনৈতিক মহলে UBS FATS 
শুরু হয়েছে ইত্যবসরে ৷ বলা বাহুল্য 
কংগ্রেসীরাও এই অধ্কের খেলার বাইরে 





বোশ মাতামাতি চলছে তা হল জা 
সরকার গোছের একটা কন্ধ on 
সেরকম সরকারে অংশ নিতে কংগ্রে 
একটা মোটা অংশও fae আ 
po + 


ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় APOT 
একেবারে গোড়ায় প্রায় লোকচন্ষ 


অগোচরে কলকাতা Ta গে 
মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট কংগ্রেসী নে 
এবং প্রাক্তন ইন্দিরা ও arate af 


শাঠে যে প্রস্তাব রেখেছেন তা? 
যাঁদ শেষ পর্যন্ত একটা Re 
জাতীয় সরকার MS হয়ই, তবে ' 
থেকে রাজীব গান্ধী যে বাদ পড়বে 
সেটা প্রায় [নাশচত। শুধু শাঠে 
নন, পি fe নরাঁসংহ রাও, এন f 
তেওয়াঁর, vera সং, ডঃ জগননা' 

এরপর ৫ পাতায় 






ক্রমে ক্রমে এই ক্ষোভ এখন প্রায় 
FACE TRA চেহারা নিয়েছে । কংগ্রেসের 
নীচুতলার Fal থেকে শুরু করে 
অন্যান্য নেতাদের সামনেই তান 
রীজীবের সমালোচনা করছেন এবং 
এটা করছেন লাগাম ছাড়া ভাষায় | 

রাজীবজীর কানে একথাটা 
যে পেশছায় নি তা নয়। কিন্তু চারি- 
{দক থেকে বিব্রত রাজীব গাম্ধী বরকত 
সাহেবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেও 
মার কথা ভাবতে পারছেন AT 1 

এদিকে বরকত সাহেব জনতা নেতা 

এরপর ২ পাতার 


ডুবল, এর পরে কংগ্রেসে থাকব কনা 
_ ভাবতে হবে। 
বরকত সাহেব রাজীবের বিরুদ্ধে 
' তার ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ৮৪ সনে 
POT থেকে বাদ যাওয়ার পর 
থেকেই। 


পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবির 
সমর্থনে সি পি আই 


দপণের | সংবাদদাতা £ পৃথক 
ঝাড়খম্ড রাজ্যের দাবি সমর্থন করে 
fa ?প আই ঝাড়থচ্ডীদের মানসিক 
wis অনেকগুপ বাঁড়য়ে 'দিয়েছে। 
সাম্প্রতিক বিধানসভা (নির্বাচনে সি পি 
আই-এর ইলেকশন ম্যানফেস্টো'র 
স্বীকার করা হয়েছে যে, বাড়খন্ড 
এলাকার মানুষ সাঁত্যই অবহেলিত 
এবং এই অবহেলা দূর করতে হলে 
পৃথক TIERE রাজা গঠন আবাঁশ্যক | 
fa পি আই-এর এই মন্তব্য সপ 
আই এমকে MÍN ফেলেছে | -নোতিক মহল একমত। এ বিষয়ে এ 
“| কাড়খন্ডের দাঁবদারেরা পাঁশ্চমবঙ্গের রাজ্যের fa পি আই mom কি বলে, 
বাঁকুড়া, Tal এবং মেদিনীপুরের এখন সেটাই লক্ষ্যণীয় । 





বেশ কিছুটা এলাকাকেও বাড়খন্ডের 
লীমানার মধ্যে Dies করেছে। 
মোদনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং গোটা 

ঝাড়খন্ডাঁদের প্রভাব face 


চলছে । Fa পি।আই এম শ্ব্যর্থহাঁন 
ভাষায় বাড়থজ্ডীদের পৃথক রাজ্যের 
দাবকে 'বাঁচ্ছমনতাবাদাী mi বলেই 
মনে করে। কিন্তু বামঙ্ন্টের অন্যতম 


রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী আঁফস- 
গুলোতে বাৎসারক ১১ লক্ষ টাকার 
বিদ্যুৎ চার হয়ে যাচ্ছে বলে আঁভযোগ 
উঠেছে । এই ব্যাপারে এক নম্বর RA 
আঁধকার করে আছে নউ সেক্রেটারয়েট 
প্রায় Tee | খোদ কলকাতার বুকে 
প্রায়ই সি পি আই এমের সংগে সংঘর্ষও | অভাবনীয় এই আঁভযোগের নেপথ্য 


রহস্য জানার জন্য সরেজাঁমন তদন্তে 
গিয়োছলাম। ১ নম্বর িরণশঙ্কর 
রায় রোড, কাঁলকাতা-১ ঠিকানায় 
BPRS রাজ্যসরকারণ আঁফস সম্বালত 


শাঁরক হয়ে স পি আই-এর এই হঠাৎ | নউ সেক্রেটারয়েট বাল্ডং-এর চোদ্দ- 
সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকারকেই যে | তলা আঁফসের একদম নিচুতলা থেকে 
দুশ্চিন্তায় ফেলবে, এ বিষয়ে are | 


শেষতম পর্যায় পর্যন্ত হিটার জ্বলছে । 
ফুটছে জল। তোর হচ্ছে চা, ডিম 
ory «tela হচ্ছে ডিম da, 


এবং সি ব্লক। প্রাঁতট ক্ষেত্রে একই 
for! এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করার প্রয়োজন প্রত্যেক বিক্রেতাই হচ্ছেন 
রাজ্য সরকারণ কর্মচারী চতুর্থ শ্রেণীর 
CIS G1 আলাপ হুল,-৫ম তলায় 
কনস্দ্রাকশন বোর্ডের চাফ ইঞ্জিনণয়ার 
আঁফসের বিক্রেতার সঙ্গে । উদ্দেশ্য 
গোপন রেখে প্রশ্ন করতেই বললেন, 
নাম নরেন শীল।' বর্ধমানে বাঁড়। 
২৫ বছর ধরে ব্যবসা করছেন । 'পওন 
পদে এই আঁফসেই কাজ করেন। এক 


আলুর দম, ঘুগাঁন এবং আনযযাঙ্গক | নামে প্রত্যেকেই A বলে গব 


প্রকাশও করলেন । বললেন, দুটো 
হিটার জৰলাতে হয় আমাকে, না হলে 
কুলিয়ে ওঠা যায় না। খন্দেরের জন্য 
(অফিস কর্মচারী) 'সকাল দশটা 
থেকেই হিটারে জল বাঁসয়ে দিতে হয়। 
দুপুরে টোম্ট, ডিম সেদ্ধ হচ্ছে। সাড়ে 
পাঁচটার আগে সামান্য সময় পান না 
বলে নরেনবাব: উল্লেখও করলেন । ৫ম 
তলার নরেন শীল ব্যতাঁত পাশাপাশি 
আরো তিন হিটার দোকান দর্শন 
করলাম | অন্যান্য ফ্লোরেও একই 
দশ্য। 

নবম তলায় দেখলাম অভাধনায় 
WO হিটারে আলুর দম হচ্ছে! 
বললেন, মুলত বাঁহরাগত সাধারণ 
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দুই 


কলকান্তা উৎসব”৯০ 


প্রদর্শনী, HBSS অনুষ্ঠান ও বিবিধ 
বিষয়ে বিদগ্ধমণ্ডলীর ক্ষোভ 


২. রবীন ভট্টাচার্থ 


পাশ্চমবঙ্গ সরকারের পর্যটন, 
ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্দ 
সুভাষ Bart আয়োঁজত* ‘কলকাতা 
উৎসব +৯০+ কে কেন্দ্র করে নানারকম 
সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছে। শহর 
কলকাতার ৩০০ বছরে রাজ্য সরকারের 
সংস্কৃতি দপ্তরের যে অনুষ্ঠান 
আয়োজন করার MÍN পালন করা 
Bios ছিল, কেন তা সুভাষ Be 
বতাঁর দপ্তর উদযাপন করলো--" 
এটাই RAR মহলের কাছে 'বস্ময়ের 
ব্যাপার ৷ খেলাধুূলোকেও er ja 
অঙ্গা হিসেবে স্বীকার করা হলেও 
যে রাজ্যে সংস্কাঁতর পূর্ণ wae 
আছে, সেখানে এই ধরনের অনুষ্ঠান 
সংগঠনের পুর্ণ দায়িত্ব সংস্কাঁত 
মন্মকের উপরই ন্যস্ত হওয়া উাঁচত। 
at ও পর্যটন বিভাগ সংস্কৃতি 
মন্ত্রকের সহযোগী হিসেবে উৎসবকে 
সার্থক করতে পাশে দাঁড়াবে, এটাই 
স্বাভাবিক | fear খুবই আশ্চর্যের 
fa, পুরো একাঁটি সাংস্কৃতিক 
Fa সংস্কাতি মল্লী ROA 
ভট্টাচার্য যেন বার্জত এবং অবহোলিত 
বলে অনেকে অবাক হয়েছেন ! অঘচ 
খোদ প্রধানমন্ত্রী িশ্বনাথপ্রতাপ far 
এই উৎসবের উদ্বোধন করেছেন এবং 


তার দগ্তর সমূহ আত্মপ্রসাদ লাভ কর- 


১৫ দন ব্যাপী STA এই প্রথম । 
অনুষ্ঠানের প্রচার যেরকম ব্যাপক হারে 
হয়েছে, তুলনায় জনসমাগম'তেমন' 'হয় 
ধন । এর প্রধান কারণ” যুবভারতী 
PEA যাতায়াতের অস্দাবধা । যারা 


এই উৎসব দেখতে এসেছেন, তারা 
বেশির ভাগই সম্পূর্ণ সাংস্কীতিক 
অনুষ্ঠান দেখতে পান ন মূলত পাঁর- 
বহনের অভাবের জন্য । প্রায় জনমানব- 
শুন্য এই Tate ?দনের বেলাতেই 
নিঃকুম থাকে । আর রাতে তো এর 
FAR পাল্টে যায়। দ্বাভাঁবক ভাবে 
ক্ষুব্ধ দর্শকেরা প্রশ্ন করেছেন, কলকাতা 
উৎসব কলকাতার প্রাণকেন্দ্র গড়ের 
মাঠে আয়োজন না করে কেন এই 
দূর্গম স্থানে করা হল ?. 


এই প্রশ্ন বহু বিদগ্ধ পাঁল্ডতেরাও 
করেছেন | তারা বলেছেন, এই উৎসবে 
পশ্চিমবঙ্গ বামক্ুষ্ট সরকারের ভাবমূর্তি 
অনেক ম্লান হয়েছে । কারণ প্রচারে 
উচ্লেখ করা হয়েছে “কলকাতা-৩০০ 
উপলক্ষে এই কলকাতা উৎসব ı 17%, 
কলকাতার WHA মোটেও ৩০০ বছর 
নয়। ১৫৯৬ খস্টাব্দে আবুল ফজল 
রচিত 'আইন-ই আকবর!’ গ্রচ্ছে প্রথম 
‘কলকাতা’ নাম পাওয়া বায় । সেসময় 
কলকাতা ছল সাতগাঁও বা ROT 
সরকারের TIEF ৷ ১৬০০ খস্টাব্দে 
রচিত কাঁবক*্কন মূকুষ্দরাম চক্রবতর্ণর 
‘poem কাব্যেও “কাঁলকাতা”-র 
Gray আছে । তাই সরকার দপ্তর 
কলকাতার জন্ম ৩০০ বছর আগে বলে 
প্রচার করলে সেটা শুধু ভুলই হবে না, 
সরকার-জ্রানের অভাব বলেও 'নান্দত 
হবে। ' ৯৯৮৯ পালের ১৫ আগস্ট 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুবই সুসঙ্গত ভাবে 
‘কলকাতা শহরের ৩০০ FEA পালনের 


'সচনা করেন । কিন্ত সেই সরকাররেরই 


কলকাতা পুরসভা কলকাতা টাউন 
হলে যে ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করে, 
সেখানে প্রচারের“ভুলে কলকাতার ৩০০ 
বছর লেখা হয়। একই ভুল কলকাতা 
উৎসবকে CPE করে কেন পুনরাবৃত্তি 
হল, কে তার জ্বাব দেবে 


করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মামলা 
অন্য সব মেলার মত ৷. বিষয় যেখানে 
কলকাতা, সেখানে প্রদর্শনীকেও খুব 
সতর্ক ভাবে কলকাতা-মূলক করা 
Siow হল alters পণ্যের মেলার 
মত গ্রতান:গাঁতক করা কোনমতেই ঠিক 


হয় নি । সেই সঙ্গে অনৃষ্ঠানসূচীতে 
than নামে পাঁরক্পনাহান চিন্তা 
ভাবনা ম্পম্ট। যে কলকাতা রাজা 
রামমোহন, রর্বাল্দ্রনাথ, স্বামী 
বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, 
শ্রীঅরাবিন্দ ও az, মনীষার পাদস্পর্শে 
ধন্য, এমন কি বামপচ্ছণ রাজনীতর 
সার্থক উদাহরণ, সেই কলকাতা 
উৎসবের প্রদর্শনশ ও অনষ্ঠানসমূহ 
কতটা গভীর ও গাঁরশী?লিত হওয়া 
উচিত ছিল, সম্ভবত তা ভাবা হয় ÍA 1 
ভাবা হলে যুৰ্ভারতা ক্রাঁড়াপান এই 
১৫ দন মান কলকাতা হোত এবং 
কলকাতার বিবর্তনের Mar 
সংস্কৃতিতে সার্থক হয়ে উঠতো | 


me 


তাছাড়া সরকারি পাঁরচালনায় যে, 


উৎসব অনু্ঠিত হল এবং যে উৎসবকে 
সার্থক করতে বিভিন্ন mates 
প্রতিষ্ঠান সহযোগিতরহাত বাঁড়য়েছে, 
কেন সেই মেলার aera acer 
বেশি হল, কে জানে ! লতা-আশাকে 
নিয়ে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উচ্চহারে 
ATT করে পুরো কলকাতা 
উৎসবকেই যেন বাণাঁজ্যক মেলায় 
রূপান্তরত করা হয়েছে বলে অনেকের 
আঁভযোগ AR কল্যাণ দপ্তরের বহু 
বিজ্ঞাপিত fata ম্যাগাজিন স্টল নিয়েও 
বিদগ্ধ মহল ক্ষুব্ধ | 


বিষয়ক কি দায়িত্ব পালন করেছেন 
বোধহয় তারাই তা জানেন ! এই স্টলে 
কলকাতার উপর লেখা সমৃদ্ধ বহু 
মুল্যবান পুস্তক SANFTE কেন 
জ্হান দেওয়া হল না, কে তার জবাব 
দেবে? 


প্রসঙ্গত বিদগ্ধ মন্ডল আঁভযোগ 
করেছেন যে, বহু বাণিজ্যিক প্রাঁতম্ঠান 
এবং সরকার দস্তরেও ‘কলকাতা শহর 
৩০০’ না লিখে ‘কলকাতা ৩০০’ লেখা 
হচ্ছে ! এই ভুল আঁবলম্বে সংশোধিত 
হওয়া দরকার। রাজ্যের তথ্য ও 
apo বুদ্ধদেব ভট্টরাচার্যও 
ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছিলেন যে, 
কলকাতার বয়েস ৩০০ বছরের অনেক 
বোঁশ। তাহলে কেন এই ভুল চলছে ? 
তবে fe এক্ষেত্রেও বৃটিশ গুপানবোশ- 
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মানুষ এথানে খাওয়া দাওয়া করেন। 
উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেকেই বলেছেন হিটার 
জ্বালানোর ব্যাপক চল ars পাঁচ 
বছর ধরে বেড়েছে | 
শুধু নউ সেক্রেটারয়েটই নয়, 
বৃহত্তর কলকাতায় "ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের 
থাদ্য দফতর সহ অন্যান্য সরকারী 


ssh ng fe 
পঢ়ড়ছে Fre | মাসান্তে বল দিচ্ছেন 


nn বাহাদুর । রাজ্য Tu 
পর্ষদের উচ্চপদস্থ এক আমলা বললেন 
রাজ্য 'ডাঁজলেম্স দফতরকে 'দিয়ে যাঁদ 
তদন্ত করানো যায়, বরাট watts 
ধরা পড়বে । এক্ষেত্রে শুধু সরকারী 
আঁফসে 'হটারের মাধ্যমে Pause চুঁরই 
নয়, নষ্ট হচ্ছে প্রচুর শ্রমাদবস। বিক্রেতা 
FOR যাদের বলা হচ্ছে, বিশাল 
সংখ্যক সেই কর্মচারীরা প্রত্যেকেই 
সরকার! কর্মচারী হিসেবে প্রাতিটি 
সুযোগ সুবিধে ভোগ করছেন। অথচ 
রাজ্য বিদ্যুতের চরম&ুআকালের পাশা- 
পাঁশ বিদ্যুৎ চুর বন্ধ করার জন্য সব 
সময় নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। 

একই foa কেন্দ্রীয় সরকারী আঁফস- 
গুলোতেও। পাশপোর্ট আঁফস, পোর্ট 
কাঁমশনার, রেলওয়ে দফতর এবং 
ae সংস্থাগুলোতে মানাতীরন্ত- 
ভাবে বেড়েছে ইদানীং এই ব্যাধ । 
রাজ্য কো-আঁর্তনেশন কাঁমাটর জনৈক 
সদস্যের মতে বৃহৎসংখ্যক কর্মচারীরাই 
ব্যাপারটা মেনে নয়েছেন। অন্যতম 
কারণ হচ্ছে, চা এবং Safe 
[টাফন কাছাকাছি পেয়ে যাওয়ার জন্য | 
অবশ্য প্রকারান্তরে তাঁন বেশ জোরের 
সঙ্গেই বললেন, বিপজ্জনক প্রবণতা I 
ইদানীং বেড়েওছে। সাঁমাঁতগতভাবে 
কিন্তু আমরা এর 'বরুদ্ধে । উল্লেখ- 
যোগ্য “হটার’ জ্বলছে খোদ মহাকরণ 
এবং লালবাজারেও। 

মহাকরণ সূত্রের খবর, রাজ্য 
গোয়েচ্দা শাখা এই ব্যাপারে একটি 
প্রাথীমক রিপোর্ট'ও tela করোছিলেন | 
পুবর্তন কো-আর্ভনেশন কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক অজয় wees 
এই রিপোর্ট সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসুক 
ছিলেন। কাঁমাঁট কিন্তু সরকারীভাবে 
[রিপোর্ট পেশ করোন। আঁভষোগ, 
টার কারেন্টের ক্ষেত্রে বাধদীরক ১১ 
লক্ষ টাকার fase সরকারী অফিস 
থেকে চুরি হচ্ছে, সমীক্ষায় এই তথ্য 
ধরা পড়েছিল | 

সরকারী আঁচসে সরকারী কর্ম 
চার দ্বারা বাধসারক ১১ লক্ষ 
টাকার বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। নষ্ট 
হচ্ছে শ্রমাদবস । ছোঁয়াচে এই রোগের 
পাঁরমাপ বর্তমানে জেলাষ্তরেও ছাঁড়য়ে 
পড়েছে | অভূতপূর্ব এই ঘটনার পরে 
PO সরকার চুপ করে আছেন 





দর্পণ | শুক্রবার ইরা মার্চ ১৯১০ ' 


কেন? 
সম্পাদক গোপাল দাশের মতে, সম্প্রাত 
Area পরোয়ানা বোরিয়েছে | 
রাত আটটার পরে দোকানের ভেতরে 
আলো ra লাইন কেটে দেওয়া 
হবে । লাইসেন্স বাতিল হবে। valo 
বছরে ae ঘাটতি দৌনক ২০০ 
মেগাওয়াটে গিয়ে দাঁড়াবে । ভয়াবহ 
এই পাঁরাদ্ছাতর মধ্যেও সরকারধ 
আঁফিসে Js চার হচ্ছে কিভাবে? 
প্রশ্ন অনেকেই করেছেন ! রাজ্য TR 
u জ্যোতিবাবূর ধারাবাহক 
নীরবতা -প্রশ্নকে আরো বড় করে 
তুলতে সাহায্য করছে মান্র। 'বভাগীয় 
WHATS বা চুপ করে আছেন কেন ? 


বরকত 


> পাতার পর 
ও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী এবং একদা বরকত 
সাহেবের ঘাঁনষ্ঠ অরুণ নেহরুর সঙ্গেও 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন | এবং শুধু 
অরুণ নেহেরুই নয় প্রধানমন্ত্রী ভি for 
[সং এবং রেলমন্্ জর্জ ফার্নাম্ডেজের 
সঙ্গেও ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে- 
ছেন। 

বরকত সাহেবের এখন যে মানাঁসক 
অবস্হা তাতে তিনি যে কোন fra 
কংগ্রেস ছেড়ে দিতে পারেন | Fee, 
এই সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে (তান 
[কিছুটা দ্বিধাগ্ৰস্ত ৷ 

বরকত সাহেবের দ্বিধার প্রধান 
কারণ তারই Bas সহযোগী এবং 
বিশ্বস্ত সহকমণ” সোমেন নর বাধা । 

সোমেন Ta বারবার বরকত 
সাহেবকে বোঝাতে চেস্টা করছেন যে 
আপাঁন কংগ্রেস ছাড়লে আখেরে আপ- 
নার কোন লাভ হবে AT বরকতদা 
কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই আপাঁন হাত 
গৌরব পুনরুদ্ধারের চেম্টা করুন । 

কিন্ত; বরকত সাহেবের কাছে এসব 
কথা খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না! 
রাজীব সম্পর্কে বরকত সাহেব এতটাই 
বাঁতশ্রন্থ যে কারও কোন কথা fu 
শুনতে চাইছেন AT I 

এই অবস্থায় সোমেন faa পাঁরচ্কার 
ভাষায় বরকত সাহেবকে জানিয়ে দিয়ে- 
ছেন যে, তার পক্ষে কংগ্রেস ছাড়া 
সম্ভব নয় । যাঁদ বরকত সাহেব দল 
ছেড়ে দেন তাহলেও নয় I 

এই অবস্থায় সোমেনকে বাদ দিয়ে 
বরকত সাহেব কংগ্রেস ছাড়তে দ্বিধা- 
গ্রস্ত | কারণ সোমেন ALOT না থাকলে 
বহু ছেলেই তার সঙ্গে থাকষেন AT 

এখন দেখার সোমেনবাবু কতাঁদন 


রাজ্য ফেডারেশনের A 


a 


aah 


An 


জপ 


বরকত সাহেবকে wih রাখতে 


পারেন। 


wen শুক্রবার SAT মার্চ ১৯৯০ 


_সিপিআই এম কি কংগ্রেসের পথে? 


VEA বসু 


placa দশকে যাঁর কাঁমউীনস্ট 
জীবন শুরু সেই পুরনো দিনের নেতা - 
সরোজ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন | 
fois যখন হাসপাতালে মৃত্যুর 'সঙ্গে 
লড়াই করছিলেন তখন fain আই 
এম-এর পাঁশ্চমবঙ্গ রাজ্য কাঁমাটর অন্য- 
তম সদস্য তরুণ কাঁমউাঁনস্ট নেতা 
বিমান বসু একাঁট. বোমা ফাটিয়ে 
ERS 5197 সৃষ্ট করলেন। এ 
- কসের ive? এ কি অতাঁত থেকে 
RÍEN হবার কথা পরোক্ষে ঘোষণা 
করছে-। এটা অকল্পনীয় যে, বিমান 





. এই ঘটনা শৃঞ্খলা- 
হীনতা হিসাবে পাঁরগাঁণত হবে, এত- 


< .দিন at ছিল কংগ্রেসর বোৌঁশম্ট্য ı 


বারো বছর ধরে একচেটিয়া ক্ষমতায় 
থাকার ফলে E পি আই এমও এর 
দ্বারা আক্রান্ত । শুধু এই ব্যাপারেই 
নয়, আরো অনেক দক নিয়ে কংগ্রেসের 
উপসর্গ গুল সি প আই এম আত্মসাৎ 
FACE | 

fad মাকেটের স্টল বম্টন য়ে 
এবমান বসুর প্রকাশ্য আঁভযোগকে 
-কেবল দলীয় শৃঙ্খলার বিরোধ বললে 
সবটুকু বলা হয় না৷ কারণ এর মধ্যে 
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল একথা মনে 
করা অন্যায় নয়। মেয়র কমল বস; 


--চাল্লশের দশক থেকে কাঁমউানস্ট পাট” 


করছেন, অর্থাৎ ua প্রায় প্রয়াত 
সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সমসামাঁয়ক। 
fat জ্যোতি বসুর ঘাঁনন্ঠ 1 
কমলবাবুর অপরাধ, তান সি পি আই 
এম-এর নবীন নেতৃত্বকে বিশেষ পাত্তা 
দেন না | সেইজন্য হয়ত এদের গোঁসা 
হয়েছে এবং এ'রা চেয়েছিলেন মেয়রকে 
একটু শিক্ষা দিতে । বিমান বসুর 
প্রকাশ্য অভিযোগের ফলে মেয়র 
Tejos বেইজ্জত হলেন বটে, [RS এতে 
সি পি আই এম তথা বাময্রন্টকেও ক 
» কর্দমান্ত করা হল না? সবচেয়ে যড় 


একচোটয়া । বর্তসানে তা সি পি আই 
এম-এও সংকামিত। 
aa ধসুদের উদ্দেশ্য আরো 


faro হয়ে যার Fa Pr আই এমএর 


- মুখপত্ৰ sa সংবাদ পাঁরবেশন 
থেকে। উল্লেখযোগ্য যে, গিণশাক্ত'র ' 


সম্পাদক আনল বিশ্বাস, Tab Ta পি 
আই এম-এর নবীন নেতাদের অন্যতম | 
এই Mare স্টল বষ্টনে বিমানে বসুর 
অভিযোগ প্রকাশিত হলেও মেয়রের ' 
WAM এক লাইনও প্রকাশ করা 
হয়ান | তার মানে দলীয় পত্রিকা স্টল 
বন্টন নিয়ে বিতকে বিমান বসুর পক্ষ 
নিয়েছে, যেন কমল বসন বিরোধী দলের 
লোক। 

কেউ যেন মনে না করেন নিউ 
মাকেটের স্টল বন্টন 'নয়ে বিমান 
TA অভিযোগ অসত্য | এই ব্যাপারে 
এর আগেই সংবাদপূত্রে আঁভযোগ 
উঠেছে । কিন্ত: এই দুনীশতর সঙ্গে 
মেয়র কমল PL AS একথা সম্ভবত 
কেউ বিশ্বাস করেন। অন্তত আমরা 
বিশ্বাস কার না এবং বিমানবাবুও 


. নয় । শুধু স্টল বষ্টন কেন, অন্যান্য 


ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আমলে এবং প্রশা- 


, সকের রাজত্বে যেসব HATTE চলাছল 


বাময়ন্ট কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকলেও 
তা কোনক্রমেই হাস পার নি। এর 
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উদাহরণ প্রমোটর 
প্রদীপ কুদ্দালিযার The ভেঙ্গে পড়ার a __ 
ঘটনা | 
চেয়ে বেশি দায়ী কলকাতা পুরসভার 
িলাঁডং বিভাগ | কলকাতা পুরসভার 
যে দুটি itera টাকার লেনদেন হয় 
FOR বেশি তার মধ্যে অন্যতম 
বিলাঁডং বিভাগ । অন্যটি আযসেসমেন্ট 
বিভাগ । এই atte থেকে সি for 
আই এম তথা E O 
RE নন ৷ যেখানে বার্থ সার্টিফিকেট, 
ডেথ সার্টিফিকেট, de লাইসেন্স 
ইত্যাঁদ সব fre; থেকেই টাকা আদা- 
য়ের এবং জনসাধারণকে ভোগাবার 
চেষ্টা হয়, সেখানে নউ মাকেটের স্টল 
বন্টন নিয়ে কোন ratte হয়নি 
একথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় | 
সদ্ধার্থশত্কর রায়ের রাজত্বকালে 
কলকাতা পুরসভা ছল সূপারসিড্ডে। 
সেই সময় দলে দলে কংগ্রেসী ও তাঁদের 
আত্মীয় স্বজনদের চাকরীতে ঢোকানো 
হয়েছে কোন নিয়ম কানুন না মেনে, 
এমন ক কোন কোন ক্ষেত্রে চাকরী 
প্রার্থীর দরখাস্ত ছাড়াই । আবার 
টাইপ না-জানা লোক টাইপিণ্টের 
চাকরী পেয়েছেন | বামফন্টে এই রাজ্যে 
ক্ষমতায় আসার পর প্রথমাঁদকে 
কলকাতা পুরসভায় চাকরাঁ দেবার 
ব্যাপারে RR “নিয়ম মেনে চল- 
ছিল। 'তখন দি পি আই এম এবং 
বামফুন্টের অন্যান্য শাঁরকের সম 
TAT যেমন চাকর" পেয়েছে, তেমাঁন 


de! 


এর জন্য a: 


অন্য অনেকেও, এমন কি কংগ্রেস 
পরবতাঁকালে এই নীতি 
বদলে যায় এবং a দশ্তরের সি 
{পি আই এম সমর্থক জনৈক আঁফ- 
সারকে স্ুপারসিড করা হয় 'তাঁন 
frag কানুন মেনে চলতেন বলে। 
আঁগ্রকান্ডে ভম্মীভূত fas মাকেট 
নতুন ভাবে নির্মাণের কথাই ধরুন, 
{নিউ মাকে এবং ল্যাম্পডাউন মার্কেট, 
নিউ আলিপুর মার্কেট ও লেক মাকেট 
ডেভেলপার দিয়ে নির্মাণ করা 
হয়েছে | কংগ্রেসের দুই বিধায়ক সুদীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত রায় মুখ্যমক্্রী 
যোগ জাঁনয়েছেন যে, ডেভেলপাররা 


এই চারটি বাজার থেকে ৬৫ কোট . 


টাকা ম্দনাফা করেছে. এবং 
এর থেকে 'প্রামরাম বাবদ পুরসভা 
পেয়েছে মাত ২ কোট ১৫ লক্ষ টাকা. । 
এ'দের আরো আঁভযোগ যে, এমন সব 
সংস্থাকে এই বাজারগুীলর ডেভেলপার 
করা হয়েছে যাদের ট্রেড লাইসেম্সও 
নেই ৷ এই দ্বিতীয় আঁভযোগ Fouts 


সত্য আমাদের জামা নেই তবে এই 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে ডেভেলপার ছাড়া 
fe era নির্মাণ অসম্ভব 
ছিল? কংগ্রেসী বিধায়ক - সুদীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ডেভেলপারদের ব্যাপক 
মুনাফার সুযোগ দেবার যে-আঁভযোগ 
করেছিলেন মেয়র তার জবাবে বলেন, 
সুদশপবাবূর আঁভযোগ গোয়েবলসের 
মিথ্যা প্রচারকেও হার মানায় । আবার 
[তান একথাও বলেছেন, ষে-ডেভেলপার 
go শতাংশ fs দিয়েছেন, বাঁক 
৬০ শতাংশ বেচে তাঁন মুনাফা কর- 
RAS | ডেভেলপররা ত চ্যাঁরীটি করতে 
আসেন ীন। তাহলে mr 


বাবুকে গোয়েবলসের সঙ্গে তুলনা করা. 


কেন? প্রশ্ন উঠতে পারে» কলকাতা 
পুরসভা কি নিজে Tea Te পঢুন- 
FAT করতে পারত না? পুরসভার 
টাকার অভাব আমরা জানি | টাকা ক 
সংগ্রহ করা যেত না রাজ্য সরকারী 
সংস্থা অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ হিসাবে, 
{বিশেষ করে ডেভেলপারদের প্রাপ্ত 
মুনাফা যখন ভাঁড়েমা-ভবানী 
কলকাতা পুরসভার ঘরে আসত ? 
সুদ বাব: ও সৌগতবাবুর আঁভযোগ 
FORT ও কাজোরিয়ারা বেনামে 


বাজার নির্মাণের কাজ পেয়েছে, কারণ 
গত বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই’ 
এম-এর পার্টিতহাবলে তারা টাকার 
দেয়৷ একথা হয়ত সত্য নয়। fray 


‘মোটা টাকার লেনদেন ছাড়া কোন 


কোম্পানকে কোটি কোট টাকা 
মুনাফা করার সুযোগ দেবে কলকাতা 
পুরসভা একথা বিশ্বাস হয় AT | 


উপফুন্ত তদন্ত হলে স্টল বন্টনের 
তথ্য উদঘাঁটিত হতে পারত | মুখ্যমন্ত্রী 
বলে দিয়েছেন স্টল বন্টন ha তাঁর 
কিছু করার নেই । মেয়র পুরস্ভার 
ধ্ডাঁজল্যান্স বিভাগকে দিয়ে তদন্ত 
করাতে পারেন । অপরাঁদকে মেয়র 
বলেন তদন্ত করার মত পাঁরস্থাতর 
সৃষ্ট হয়ান। তাহলে ত. AT 
চুকেই গেল। অথচ চিন্তা করুন 
যাঁদ কলকাতা পুরসভার ক্ষমতায় থাকত 
কংগ্রেস এবং এই কান্ড ঘটত তাহলে 
সি পি আই এম কাডীব্সিলাররা তদন্তের 
দাবি তুলতেন এবং বামফুল্ট উপযুন্ত 


তদন্ত করাতে বাধ্য করতেন কলকাতা 


পুরসভাকে | 


সুইস CET গোপন খবর 


অরবিন্দ কালা 


১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে 
স.ইজাপ্পল্যান্ডের SLAC থাকার সময় 
একজন ভারতীয় সাংবাঁদক মজা করার 
জন্য একাঁট সুইস ব্যাচ্কে ATT 
খুলতে ষান | ব্যাঞ্কের নাম আরজ তাঁর 
মনে নেই । তবে ঁতাঁন বলেন ÍA 
রাস্তায় ব্যাচ্কের ছড়াছাঁড় এবং আট- 
তলা.বাঁড়তে তাদের অবস্থান | 

সাংবাদিক যখন ব্যাঞ্কে ARA 
করলেন, তখন অভ্যর্থনাকারিণণ তাঁকে 
কয়েকটি প্রশ্ন করে একাঁট ঘরে নিয়ে 
গেলেন | দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা 
হল। একজন বয়স্ক আর একজন 
তরুণ | সাংবাদিক তাঁদের বললেন, 
আম একটা নম্বরণ আযাকাউস্ট খুলতে 
STR I কত টাকা আপাঁন জমা দেবেন ? 
তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন ı সাংবাঁদক 
বললেন, দশ এবং পণচশ হাজার ইউ 
এস ডলারের মধ্যে যা হোক । . 

তরুণ ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেলেন এবং একটি আবেদনপত্র নিয়ে 
a এলেন । সাংবাদিক সোঁট পূরণ 
করেন। আবেদনপন্রে একটি ত্রকোণ 
রয়েছে৷. তাঁরা বলেন, আপাঁন টাকা 
জমা দেবার পর আপনার গোপন TTA 
এখানে বসানো হবে | আপনাকে একটা, 
কোড নামও দিতেহবে। .. 
- যাবার আগে সাংবাদিক তাঁদের নাম 
lees করেন ( তাঁরা বলেন তার কোন 





দরকার নেই । আমাদের মধ্যে একজন 
আপনার BSS দেখবেন | পরে 
সাংবাঁদক জানতে পারেন গোপন 


নম্বরের ছদ্ম কোড রেফারেন্স আছে । . 


যেমন, তাঁর নম্বর যাঁদ হয়/৬৯৩২৫/৭৪, 
তাহলে প্রথম দুই সংখ্যা ৬৯ WITS 
সতর্ক করবে আর পরের দু'টি সংখ্যা 
৩২ তরুণকে | ব্যাঙ্কের অন্য কেউ 
সাংবাদকের পরিচয় জানবে. AT | 
অবশ্যই € সাংবাঁদক Wes 
প্রত্যাবর্তন করেন ন । fee; তাঁর 
সুইস Mia সম্পর্কে সংাক্ষপ্ত 
জ্ঞান qe নিয়ে যারা ককব্যাক 
পেয়েছে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে | 
তারা যখন গোপন আ্যাকাউন্ট খোলে 
তাদেরও আবেদনপত্র পূরণ করতে হয় । 
আবেদনপন্রগ্ীল কোথায় আছে? তার 
একটি উত্তর £ enfe ব্যাঙ্কের ভল্টে 
আছে। কারণ ওর হাতের লেখা ও 
স্বাক্ষর আকোউন্টের মালিকের পাঁর- 


১ SG সাক্ষ্য বহন করছে। 


নাম প্রকাশের জনা সি বি আই ক 
সুইস সরকারকে রাজি করাতে পারবে? 
মনে হয় পারবে | গত তন চার বছরে 
A ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় পাঁরবর্তনের 
হাওয়া লেগেছে । উদাহরণ ম্বরূপ 
বিদেশী ডিকটেটরদের সম্পর্কে সুইস 
সরকারের alos মনোভাবের. উল্লেখ 
করা যায় |. 

নে ভারা ER 
সম্রাট হাইলে সৈলাসি মারা যান, তখন 


নতুন সরকার সুইস সরকারের কাছে 
তাঁর aes ডিপোজিট সম্পর্কে জানতে 
চানঃ সুইস সরকার তা জানাতে 
অস্বীকার করেন। খোমোনর সরকার 
যখন ইরানের শাহর সুইস ব্যাঙ্কের 
ডিপোজিট সম্পর্কে জানতে চান তারাও 
একই ব্যবহার পান | যখন ডাচ তদন্ত- 
কাররা fern বানহার্ডের fornia 
সম্পর্কে জানতে চার তখন সুইস স্র- 
কার তাদের বিরুদ্ধে “অর্থনৈতিক 
গোয়েন্দাগার'র আঁভযোগ আনেন এবং 
গ্রেপ্তারের ভয় দেখান I | 

এসব ঘটনা অতাঁতের | ফা্ডনল্ডে 
METER ক্ষেত্রে আকুইনো সরকার 
অনুরোধ করার আগেই ১৯৮৬ সালের 
মার্চে তাঁর আযাকাউন্ট বন্ধ করে দেন 
সুইস সরকার । এর কয়েক সপ্তাহ 
পরে হাইীতির ক্ষমতাচ্যুত িকটেটর wl 
FF দুভালয়ারের আ্যাকাউন্টও qe 
করে দেন সুইস সরকার । সুইস 
ব্যাঙ্ক ডোঁনস 'ঁব লোঁভন নামে এক 





¿TA রায়. 


অবশেষে কেরালার ওয়ারিয়র দম্পাঁত সুবিচার পেলেন বারো বছর পর | 


১৯৭৬ সালে এমার্জোম্সর সময় তাঁদের একমাত্র পুত্র কাঁলকট রিজিওনাল Ele 
নীয়ারং কলেজের ছাত্র ?প রাজনকে পুলিশ PE মেরে ফেলে। ৭০ বৎসর 
বয়স্ক শ্রীওয়ারিয়র ১৯৭৮ সালে পুত্র হত্যার ক্ষাতপূরণের জন্য আদালতের 
দ্বারস্থ হন। কালিকটের বিচারক এম fe বিশ্বনাথন সম্প্রাত তাঁর রায়ে ওয়ারিয়র 
দম্পতিকে ছয় শতাংশ সুদ সহ ৩ ৭২ লক্ষ টাকা ক্ষাতপূরণ দেবার আদেশ 
দিয়েছেন রাজ্য সরকার এবং দৌঁষা পুশ আঁফসারদের । একে নিঃসন্দেহে এক 
এীতহাসিক রায় বলা যায়? তবে ওয়ারিয়ররা ক্ষাতপূরণ এখনই পাচ্ছেন না। 


কারণ আঁভযুন্তরা হাইকোর্টে আপীল করবেন বলে বিচারক বিন্বনাথন তাঁর 
নিজের আদেশ কার্যকর করা STE রেখেছেন | 


সংবাদে জানা যায়, রাজনকে ১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ ইঞ্জিনীয়াঁরং কলেজের 
হোস্টেল থেকে পুলিশ ধরে 'নয়ে যার ERA ক্যাম্পে । পদালিশের সচ্দেহ 
যে, রাজন নকশালগচ্ছীদের সমর্থক। চারাঁদনব্যাপণ নির্মম অত্যাচারের পর 
সে মারা যায় এবং ot font তার মৃতদেহ APSE করে দেয়। তখন এমার্জেন্সর 
রাজত্ব । অতএব ওয়ারয়র দম্পতির পক্ষে স্মাবচার পাবার কোন সুযোগ ছিল 
না। সেই সময়ে কেরালার স্বরাষ্টমল্ম aa কে করুণাকরণ। তাঁর সঙ্গে 
ওয়ারয়রের THUY থেকেও কোন লাভ হয়ান । করুণাকরণ কেরালার een 
রূপে শপথ গ্রহণের ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ২৫শে মার্চ 
ওয়ারয়র কেরালা হাইকোর্টে হোঁরয়াস কর্পাস আবেদ করেন! মজার কথা 
করুণাকরণ কেরালা {বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, রাজনকে পুলিশ কখনো 
আটক করোঁন | করদণাকরণ যখন ashy ছিলেন তখন যে পুঁলশ রাজনকে 
গ্রেপ্তার করোছিন শ্রীওয়ারিয়র তার অকাট্য প্রমাণ হাঁজর করেন । ফলে করূণা- 
করণকে মুখ্যমল্ত হবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই পদত্যাগ করতে হয় মিথ্যা 
হলফের জন্য | 

{বিচারক তাঁর ১৩৭ পাতার .রায়ে বলেছেন, একথা নিঃসন্দেহে প্রমাঁণত 
হয়েছে যে, রাজনকে কাক্কায়াম A ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আটক এবং আঁভযুন্ত 
hen আঁফসারদের তন্তবাধানে.তার উপর নির্যাতন করা হয়োছিল। প্রথম 
SCALE কেরালা রাজ্য কাক্যয়াম ক্যাম্পের আঁদ্তত্ব দ্বীকার করেছে । বিচারক 
কেরালা রাজ্যের “সভাঁরন Ba ma খাঁরজ করে "দিয়ে তাঁর রায়ে 
বলেন, 'নাগারকদের আঁধকার ও সুযোগসুবিধা রক্ষা করা রাজ্যের কর্তব্য, 
{বিশেষ করে জীবন ও স্বাধীনতার আঁধকার ৷ রাজ্য যাঁদ এই আঁধকার রক্ষায় 
ব্যর্থ হয় এবং তার পাঁরবর্তে রাজ্যের কর্মচারীরা যাঁদ এইসব আঁধকারের পক্ষে 
For হয়ে ওঠে, তাহলে রাজ্য wor ইউনিটির সুযোগ পেতে পারে 
ar’ 
| কেরালা রাজন হত্যা মামলার চার পদে ফাস দশকে ARO 
lo নকশালপচ্ছা যুবকদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন এবং তাদের 
. অনেক ক্ষেত্রে পিটিয়ে অথবা গঢঁল করে হত্যার প্রসঙ্গ তোলা যায় । এই ধরনের 
“ঘটনা সবচেয়ে বোশ ঘটে PRI রায়ের রাজন্বকালে। কত শত তরুণকে 
Cepia iat করে পুলিশ দশস্ত সংঘর্ষের গপ্পো বানিয়েছে । রাতের 
অন্ধকারে অনেককে বাড়ি থেকে বার করে প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মেরে 
ফেলেছে । জেলের মধ্যে বা লক- আপে তাদের ওপর যা অত্যাচার করা হয়েছে 
তা ব্রিটিশ শাসকদেরও লঙ্জা দেবে। কত তরুণ . নিখোঁজ হয়েছে ı তাদের 
[পতামাতা আজো জানতে পারেনি তারা কোথায় গেল৷ সরোজ দত্তর মৃত 
লোকেরও কোন সন্ধান পাওয়া বায়ান | lat নির্যাতন থেকে মাঁহলারাও 
রেহাই পাননি । অর্চনা গুহর ওপর নির্মম অত্যযচার চাঁলয়ে তাঁর নিয়াঙ্গ 
সম্পূর্ণ অবশ করে 'দিয়োছল পালিশ । মজার কথা, আদালতে কেউ AO 
পানীন ।. একজন কুখ্যাত গোয়েন্দা পুলিশ ছিলেন, নকশাল তরুণদের. ওপর 
অত্যাচারে বিশেষ পারদর্শী Tor দুই তরুণকে গঙ্গার যানে Tem fc 
রেখে প্রদ্থান করেন TE, তাদের-মধ্যে, একজন: বেখচোছিল। . পরে সে নয় 
জমানায় এ গোয়েম্দা প্দীলশের Race নচ্ন আদালতে হত্যার আঁভযোগ 
আনে । গোয়েন্দা পুলিশ এ আদালতের আদেশের বিরদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে 
আবেদন করেন। হাইকোটের- ভিসন বে রায় দেন, ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য 
নয় । অথচ মামলার এ পর্যায়ে, আদালতের: রায় আইনসঙ্গত নয় A 


> 


abe 
E 


দর্পণ META ইরা মার্চ ১৯৯০ : 


বিভিন্ন বিডিও অফিসে ব্যাপক 


arpa fq ডি ও আঁফসের ama 
সার সহ চার সহকারি কমা ৩ থেকে 
৪ লক্ষ টাকা SERA সম্প্রাত 
HOLS হয়েছেন বলে রাজ্য ASIS 
দপ্তর সুত্রে জ্যনা গিয়েছে ৷ রাজ্য 
ANAS WS এক  মুখপান্র 
জানিয়েছেন, শুধু ইসলামপুরই নয়, 
রাজ্যের অন্তত '১৫ থেকে ২০টি ব্লক 
আঁফসে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার 
দুনাঁঁতর খবর রাজ্য সরকারের কাছে 
এসেছে । সমস্ত ঘটনাই তদন্ত করে 
দেখা হচ্ছে। দোষ প্রমাণত হলে 
কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এই 
মুখপান্র জানান দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি 
ব্লক আঁফস ছাড়া তুলনামূলকভাবে 
উত্তরবঙ্গের স'মাস্তবতর্ণ এলাকার ব্লক 
অফিসগুীলতে দুনীত বোঁশ 1 
ইসলামপুর রক আঁফসের যে ৫ 
জনকে দুনশৃতর দায়ে আভিয্যস্ত করা 


হয়েছে তাঁরা দীর্ঘাদন aos দুনরশীত- 


মূলক কাজকর্মে ers. ছিলেন । 
উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁদের ধরা যায় 
ন । শেষ পর্যায় হিসেবে চূড়ান্ত 
গরাঁমিল দেখা. দিলে তাদের বিরুদ্ধে 
AMS চাীশট তৈরী, করা হয়। 


এই aros দিনের পরদিন {সাবের ৷ 


কারচাঁপ করে টাকা আত্মসাৎ করাছিল। 
qa ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত 
হবার পর ইসালমপুর মহকুমার শাসক 
আঁভফুন্তদের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই 
আর করার ব্যবস্থা করেন। এফ আই 
আর SAAT ক্যাশিয়ারকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। বাঁক ৪ জন কর্ম কয়েক 
দিন আত্মগোপন করে থাকার পর ধরা 
MEN 

পণ্ডায়েত দপ্তরের এই মুখপাত্র 
জানান, বর্তমানে ঁবাভন্ন উন্নয়নমূলক 
কাজ পণ্চায়েতের মাধ্যমে হওয়ায়, 
মোটামুট ব্লক আঁফসে দেয় টাকার 
পারমাণ অনেক কমে গিয়েছে । সামান্য 
পারমাণ যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা 


থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে Aa 


খবর পাওয়া ষাচ্ছে। Toja জানান, 
AG সরকার পণ্চায়েত ও ব্লক স্তর 
থেকে স্ব রকম দন্ত দূর করতে 
চান। একথা ঠিক যে, এই শাল 
পণ্টায়েত ব্যবস্থায় কিছ; হুট ts 
থাকবেই । রাতারাতি mite দূর 
| করাও সম্ভব নয়। তব তান বলেন, 
ts wats কড়া দেশ, পণ্চা- 
যেত বা রক স্তরে কোন Taten 
প্রমাণ HTT গেলে, কড়া হাতে তার 
মোকাবিলা করতে হবে । brat ote 

rem পাঁটিরই হোকনা কৈন, বা 


' যতই প্রভাবশালী হোক না কেন তাকে 
রেহাই দেওয়া হবে না। 


এই মুখপাত্ৰ আরও বলেন, বাম- 
ফষ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
ATS ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে 


বছরের পর বছর | 


রাজ্য ACTAS দপ্তর সূত্রে পাওয়া 
খবরে জানা গিয়েছে আপাতত ar 
ভাবে ৩-৪ লক্ষ টাকা চাঁরর আঁভষোগ 
থাকলেও এই অসাধ,চক্র গত ৪-৫ বছর 
আরও কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ 
করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বগত 
বন্যার সময় বেশ 1কছু ত্রাণ সামগ্রীও 
এরা আত্মসাৎ করে। . কিন্তু প্রমাণা- 


ত রাজ্য সরকার চিন্তিত 


ভাবে সে যাতা তারা রেহাই পেয়ে যায়! 
এই অসাযুচক্ সম্পর্কে ইসলামপ;রের 
বিডি ও বছরখানেক ধরে অবাহত 
ছিলেন। এদের দিকে নজর দিয়েও 
{বশেষ Tees করে উঠতে পারেনান ı 
অবশেষে বিশেষ কয়েকাঁটি aaa খাতে 
হিসাবের গরমিল দেখা দিতে তান 
বিষয়টি মহকুমা - শাসকের নজরে 
আনেন। এরপর এদের বিরদদ্ধে 
এফ আই আর-এর পাঁরপ্রোক্ষতে | 
গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করা হয়। 


গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মহকুমা শাসকের 


কড়া মনোভাব স্হানীয় জনসাধারণের 
অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। 


দর্পণ ॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ _ 


(নহরুজীর বিস্বয়কর URN 


নেহরুজীর ন্যাকামণ RRA । 
প্রত্যেকেই জানেন যে, তান শুধু 
প্রধানমন্ত্রী নন, PS 'তাঁন কংগ্রেসের 
সভাপাঁতিও । কিন্তু; দল্লশর সাংবাদিক 
সম্মেলনে বুধবার তিনি বলেছেন যে, 
কেরালার মূসাঁলম লীগের বাচা 
ইঞ্তাহারটি মাত দিন দশেক আগে 
তাঁর নজরে এসেছে এবং ঁতাঁন দেখেছেন 
যে, এই ইস্তাহারে এমন সমস্ত 
Sea কথা আছে “যা অত্যন্ত 
আপাঁত্তকর | স্বভাবতই এই প্রশ্ন 
প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে জিজ্ঞাসা করা 
যায় যে, এই ইস্তাহারপন্নীট গোটা 
একবারও তাঁর হাতে এল না; এর 
পিছনে রহস্যটা ক? আমরা ক 
করে বব যে, কেরালার কংগ্রেস 
নেতারা এই ar ইস্তাহারাঁটিকে 
PARRA FE থেকে গোপন করে 
রেখোঁছলেন এবং প্রকারান্তরে তাঁকে 
প্রতারণা করা হয়েছে? যাঁদ একথা 
বিশ্বাস করে নেওয়া হয় যে নেহেরুজী 
সত্যই ইতিপূর্বে aaa লাঁগের এই 
ইস্তাহারটি দেখেন ন অথবা ব্যস্ত 
TAT পক্ষে দেখবার মত 
অবকাশ হয়ান তাহলেও এই PO 
থেকে যায় 3 শ্রীযুন্ত চেবর এবং শ্রীযুক্ত 
পাতিল নিশ্চয়ই এই আপাঁত্তকর Pals 
সম্পর্কে ওয়াকেবহাল 'ছিলেন। কারণ 
চালনা করেছেন, তাঁদের কাছে এ 


নয গোপন থাকতে পারে লী? 


নেহরুজী এখন যে ইস্তাহার ও qt 


ঘোষণার মধ্যে অতাঁতের wah 


লীগের গন্ধ পাচ্ছেন সেই নখীত তাঁর- 


উপরোন্ত দুইজন অনুচর জেনেশুনেও 


"সমর্থন করেছেন এবং কেরালায় তত . 


সত্ত্বেও AU নিধন কার্যে এই 
কলৎক এবং পাপ জমা করা হয়েছে। 
HR এইটুকু নশীতিবোধ থাকা 
উচিত ছিল যে, আজ শুধু মুদলণম 


লীগকে তিনি সমালোচনা ও নিন্দার * 


পাত করতে পারেন না। ন্যায়ত সেই 


নিন্দা ও সমালোচনা কংগ্রেসে তাঁর 


অনুগামীদের প্রাপ্য । কারণ তাঁরা 
oma এই লীগনীতর সঙ্গে হাত 
মীলয়েছেন। এই প্রকাশ্য নিবাচিনী 


যুদ্ধে কংগ্রেসের কোনো দায়িত্বশীল ৭ 


ole মুসলীম লীগের ইম্তাহার 
একবারও পড়ে দেখেনান-্না ঢেবরঃ 
না পাঁতল, না সাঁদক আল’, কেউ 
দেখেন নি--একথা কখনো বিম্বাস- 
যোগ্য সত্য বলে গ্রহণ করা যায়না । 
যাঁদ তাই হয়, শ্রীকান্তর সেই বিখ্যাত 
গল্প নিশ্চয়ই মনে আছে-_ দশ বৎসর 
নন্দ frais সঙ্গে ঘর করার পর তাঁকে 
হোঁসেলে care mia বলে এই 
ন্যাকা অহঙ্কার করার অর্থ ক? 
একথা প্রত্যেকেই জানে যে ALT 


Du 


> 


পাতিল স্বয়ং মূসাঁলম লীগকে » 


far চ্যান দেওয়ার সমর্থক 


tar এবং নিবাচিনের পূর্বে [তান এই A 


প্রাঁতশ্র,তি ঘোষণাও করেছিলেন। 
á ea 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ইরা মার্চ ১৯৯০ 


কেন্দ্রে জাতীয় সরকার ছাড়বে না কছাতেই। কারণ নির্বাচনী 


cs - 


| ১ পাতার পর * 
মর প্রমুখেরাও চান রাজীবকে বাদ 
MER গাঠত হক ওরকম সরকার, 


ক্কারণ রাজীবই দেশের এবং 
কংগ্রেসের বর্তমান যাবতীয় সমস্যার 
_ মূলে | 


শোনা যাচ্ছে, প্রস্তাঁবত জাতীয় 
সরকার গড়া সম্পর্কে বামপন্ছীদের, 
্শীবশেষ করে সি পি এমএর খুব 
একটা আপান্ত নেই। জ্যোতিবাব 
IRS শাঠেকে প্রার্থামক আলোচনার 
সময় সেরকমই Res দিয়েছেন । 
তবে, এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত 
কুতটা ফলপ্রসূ হবে সেটা নির্ভর করছে 
প্রস্তাঁবত জাতীয় সরকারের কর্মসূচী 
এবং fat জে পর ভ্ীমকার ওপর । 
শধ জে ft যাঁদ আসম RRA 
গনবাচনে অন্তত দ্যাট রাজ্যে 
একক শাঁন্ততে সরকার গ্রড়ার 
ক্ষমতা লাভ করে এবং আরও 
fat রাজ্যে মোর্চার আংশীদার 
গহসাবে ক্ষমতার ভাগ পায় তাহলে 
তারা যে আরও da ধর্মাভাত্তক রাজ- 
¿la প্রবন্তা হয়ে উঠবে সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে তারা 
কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ থেকে বামপন্হণ- 
দের দূরে AAG রাখার জন্য চাপ 
তে পারে। বামপন্হীদের পক্ষেও 
তখন বিজেপির সঙ্গে একই 
সরকারে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে | 

আর একটি প্রশ্নও বড় হয়ে দেখা 
[দিয়েছে এই প্রসঙ্গে। জাতীয় 
সরকার যাঁদ অবস্থার পারপ্রোক্ষতে 
গড়তে হয়ই, তবে কে হবেন সেই সর- 
কারের প্রধানমন্তী 2 'বশ্বনাথপ্রতাপ 
Pe প্রস্তাঁবত জাতীয় সরকারের 
প্রধানরূপে অনেকের কাছেই গ্রহণীয় 
নন এটা বেশ স্পম্ট। চম্দুশেখর 
এবং তাঁর অনুগামীরা, যেমন PRE 
সিং তো আছেনই, এমন কি অরুণ 
নেহরু প্রমুখেরাও বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিংকে সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের 
প্রধান করার বিপক্ষে । 

প্রাথীমক পর্যায়ে অরুণ নেহরু 
সহ অনেকে চাইছেন জ্যে।তবাবুই 
নেতৃত্ব দন এ সরকারের । একমাত্র 
for & পদ গ্রহণে রাজ হলে অন্য 
দাঁবদাররা বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াবেন ৷ 
শাঠেও ME নেহরুর সঙ্গে একমত | 
জ্যোতিবাব্‌ জাতীয় সরকারের প্রধান 
হলে তাঁদের যে কোনও আপত্তি নেই 
সেকথা শাঠে নির্ভরযোগ্য মহলে A 
ভাষায় জানয়েও দয়েছেন। 

অবশ্য এক্ষেত্রেও প্রধান বাধা 
fa জে পি। তারা নাঁক বলেছে, 
জীতীর সরকারের প্রস্তাবে বর্তমান 
MARS তাদের সায় আছে। 
কিন্ত; সেরকম কোনও সরকারে তারা 
অংশ নিলে প্রধানমাঁন্দত্বের দাঁব তারা 


. কজন মাত্র লোক জানে | 


ফলাফল থেকেই প্রমাঁপত হচ্ছে যে 
fa জে fora A দেশের মানুষ আস্থা 
{ফিরে পেয়েছেন | 
এসবের অর্থ অবশ্য এই নয় যে 
ara বিধানসভা নিবার্চনের পর 
একটা সর্বদলীয় সরকার গঠিত 
হচ্ছেই।  পাঁরকম্পনাটা রয়েছে 
এখনো আলোচনা স্তরে। সেই 
আলোচনার MS কোনাঁদকে এগোবে 
সেটা নির্ভর করবে মুলত কংগ্রেসের 
পবাজয় ছাড়াও E জে প এবং জনতা 
দলের সাফল্যের মান্নার ওপর। 
জনতা দলের কোন গোষ্ঠী কোন 
রাজ্যে কতগুলো আসন দখল করে 
সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এই 
প্রসঙ্গে । ধিশ্বনাথপ্রতাপ দেবীলাল 
আঁজত সং চন্দ:শেখর গোষ্ঠর মধ্যে 
দ্বল্দৰটাকে অস্বীকার করতে পারেন? 
কিংবা, প্রান্তন কংগ্রেসী এবং পদরনো 
সমাজতম্মীদের মধ্যে টানাপোড়েন? 
লক্ষ্য তো সবার একই--কে কিভাবে 
ক্ষমতার AAT সিংহাসনে বসবেন | 


গোপন কথা 


> পাতার পর 


কাজ সমর্থন করে এবং ব্যাঙ্ক ম্যানে- 
জ্বারদের বিদেশের ক্ষমতাসীন নেতা ও 
অন্যান্যদের ডপোঁজট পরাক্ষা করতে 
বলে | 

গত বছর ইচ্টারন্যাশন্যাল TRATES 
্বউনকে কাঁমশনের জনৈক ARTE 
বলেন “এটা সকলের ভুল ধারণা যে 
সুইস ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নাম না জানাবার 
(POT দেয় Y 

তান বলেন, ‘AAT আযাকাউস্ট 
মানেই বেনামী আযাকাউন্ট নয় । এর 
মানে ala আযকাউন্ট তাঁকে ব্যাঙ্কের 
iva, 
আযাকাউন্ট খোলার আগে তাঁকে যথা- 
যোগ্য AÑADE জানাতে হয় | 

যোফর্সের ঘুষের সঙ্গে ক রাজীব 
গান্ধীকে জড়ানো যায়? এই প্রশ্নের 
আপাত উত্তর Ms গেলে আমাদের 
নেদা ল্যান্ডের প্রিন্স বার্নহার্ডের 
ঘটনা জানা দরকার, যান আমোরকার 
{বিমান iia প্রতিষ্ঠান লকহাঁড 
কর্পোরেশনের কাছ থেকে ১ ১ মালয়ন 
ইউ এস ডলার ঘুষ নেবার আঁভযোগে 
দোষে সাব্যস্ত হন ৷ ঘটনাটি দশ বারো 
বছর আগেকার | 

ডাচ সরকার কোন সক্ষ্যপ্রমাণ 
পান নি যে, der সত্যই টাকা নিয়ে- 


- ছেন । faa, দুটি পাঁরাস্থাতগত সাক্ষ্য 


প্রমাণ তাঁর 'বিপক্ষে যায়। একাট ক্ষেত্রে 
fora ?পতামাতার পাঁরবারক বন্ধু 


ব্যাঙ্ক আযকাউচ্টে এক গমাঁলয্নন-ডলার-- 


পান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক লাখ 
ডলারের সুইস WTA চেক SIENA 
ডক্টর ভ্যান বার্ন নামে এক রহস্যজনক 


ব্যান্ত, পরে যাঁর কোন সন্ধান পাওয়া 
যায় না। ROA পান্তা 
মেলে না এবং ডাচ সরকার ধরে নেন 
যে, লকহণড ঘুষের প্রাপক fer 
TEA 

বোফর্স ঘুষের কথা জানাজান 
হবার পর থেকেই রাজীব গাদ্ধীর সর- 
কার দাঁব করে আসছেন যে, বোফর্স 
1ককব্যাক যারা পেয়েছে তাদের পরিচয় 
জানার জন্য যা করা দরকার তার সবই 





aaa শিল] 


শ্রীপতি নন্দী 





তাঁরা করছেন। কিক; তাঁরা সুইস ae দেয়াল ধাঁসয়ে ফেলে কার 


আযাকাউন্ট বন্ধ করতে পারেন নি, যা 
fe ?প fread সরকার দুমাসে করে- 
ছেন। কেন ? এর উত্তর খুব সহজ। 
কংগ্রেস সরকার সুইস সরকারের পক্ষে 
আ্াকাউল্ট বন্ধ করার জন্য প্রম্নোজনীয় 
কাগজপন্রের কাজ সম্পূর্ণ করতে 
পারেন ন । 


এই রাজ্যে পোলটি, 
জগতে হতাশা কেন? 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমেদ 





পোলাঁষ্টুর মাধ্যমে রাজ্যের যুবকদের 
TSA বাড়তে পারে বলে যে 
ধারণা তোর হয়োছল তা is ভুল 
প্রমাণিত হয়েছে ? নাক বোঁশ পাঁরশ্রম 
ব্যবসাবৃদ্ধি প্রয়োগ, উচ্চাশা আর 
উৎসাহের অভাবেই পাঁশ্চমবঙ্গে পোল- 
No হতাশা নেমে আসছে? এটা 
অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে গত দশ 
বারো বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পোলাট্র 
ক্ষেত্রে হতাশার হাওয়া আছড়ে পড়ছে 
এবং উন্নত জাতেরগবাদি পশহপালনের 
ক্ষেত্রেও হতাশা এসে ভাঁড় করেছে | কেন 
যে পশ্চিমবঙ্গে পোলা বা ছোট ডেয়ারী 
টিকছে না, Baw জাতের গবাদি পশু 
পালন করে যুবকরা বোশ অর্থ 
উপার্জন করতে পারছেনা সে 'বষয়ে 
ব্যাপক গবেষণার দরকার আছেই | 

Ri ভাবে সমস্যাঁটিকে দেখলে 
চলবে ATI পশ্চিমবঙ্গে এত ভালো 
আবহাওয়া প্রাকীতক দুর্যোগের ধাক্সা 
খুবই কম (অন্য কয়েকাঁট সমুদ্রতাঁরের 
পোলার ও গবাঁদ পশু উৎপাদক 


এলাকা থেকে ) থাকা সত্তেও পাঁশ্চম- 
বঙ্গে কেন হতাশার চিত্ত বিরাজ করছে? 


দেখা যাচ্ছে পাঁশ্চমবঙ্গে মুরগীর 
mam রাজ্যে উৎপাদিত ডিমের 
দাম বোঁশ অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা পাঁর- 
বহন খরচ করে টন টন [ডিম পোলার 
মাংস পাঁচ্চমবঞ্জো প্রেরণ করে অঞ্ধর- 
প্রদেশ লাভ করছে। তাঁমলনাড়ুর 
দুধের গরু কম থাকা সত্বেও মাদ্রাজী 
দুধ for পশ্চিমবঙ্গের বাজার মাত 
করে ছাড়ছে । পশু খাদ্যের দাম বদ্ধ, 
ওষুধের দাম-বাঁদ্ধ SORT রাজ্যের 
পশূুপালকদের সমস্যা নয়? RA 
Shoat আয়োঁজত ফ্লাইমোঁসন চাঁল্লশ 
ওষুধ বাজারে চালুকরার সময় পোলার 


আত্মা কতটা LITAS করেছে তার 
সংম্যক ধারণা আমাদের এখনো হয়াঁন, 
হয়তো তাদেরও হয়নি । অবশ্য TER 
কিছু আভাস যে মিলছে না, তা বলা 
যায় না। পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে 
পাদ্রীকুল রাতারাতি পাঁলাটশ্যান হয়ে 
উঠেছেন | যারা নিয়ামত গির্জা যার 
তারাও অন্য কাজে যত না উদ্যোগী 
প্রার্থনাস্তে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে OR 
পাঁলাটক্সে ততোঁধক উদ্যোগ । এবং 
যারা ইতরে জনাং তারাও শোনা যায় 
কাজের চাইতে 7,8 পাঁলটিক্পে আঁধ- 
কতর মনোযোগী হয়েছেন | IE 
পাঁলটিক্স, অর্থাৎ দশটা ঘোড়া দশ 
Pre থেকে উলটো পালটা টানাটান 
করলে রথের অবস্থাটা যেমন হয়, প্রাঁতাঁট 
পুর্ব ইউরোপীয় দেশের জাতীয় 
জীবনের তেমনটা হাল হয়েছে | এহেন 
দশমুখী গণতন্ত্রের অন্যতম পর্ব 
জার্মানীর স্হানে স্হানে নাৎসী 
soe চিহ্ন মান্ডত পোম্টারের 
আবিভভাব। যারা দীর্ঘকাল কোনও 
দাঙ্গা চোখে দেখোঁন তাদেরই একাংশ 
এখন দাঙ্গা হাঙ্গামায় সাঁমল হচ্ছে। 
আবার বুলগোরয়ান্‌ খম্টসৌবগণ 
সংখ্যা্গার্ঠতার আঁধকারে সংখ্যা- 
লঘু তুকী মুসলমানগণের Yat নাম 
উচ্ছেদের কাজে লেগে পড়েছে | এতো 
গেল আত্মার মুন্তি সম্পকীয় সংবাদের 
একাংশ ৷ বাকী রইলো দৈহিক LIE I 
জোয়ারের ঢেউ সেখানেও যে লাগোঁন 
তা নিশ্চই নয়। নইলে TAT Aaa 
দুই শতাধিক Por ইতিমধ্যেই পশ্চিমশ 
সভ্যতার সর্বাধীনক অবদান PA 
‘এইড্‌স' রোগে আক্রান্ত হলো TF 
করে? মুক্তির হাওয়া ঘুরপাক মারছে 
নৃত্যশালায় নতত্যশালায়, হাওয়া 
লেগেছে চেকোল্লোভাঁকয়ার কুমারী 
রাঙ্কটা তাজকলোভার দেহে মনেও | 
রাজধানী প্রেগ-এর বেলাভাঁড়যার 
হোটেলের মেসাঁফস বার-যে অর্ধবসনা 
ক্যাবারে নাচুনীদের স্টিপটিজ 
( Striptease ) নানা বয়সের ARA 


ig ne nn 


আলোচনা চক্র হাঁচ্ছল। আঁতাঁথ ছিলেন 
রাজ্যের ডাইরেক্টর ভেটোরনার ডক্টর 
fo, fa, কুণ্ড: ভেটোরনাঁর 'ডাঁজস 
ইনভেসাঁটগেটর GEA এইচ ভট্টাচার্য ও 
উপাদ্থত ছিলেন। মুরগীর হজমশান্ত 


fend 'কন্বরীকে প্রীত সন্ধ্যায় মন্দ্র- 
মুদ্খ করে রাখে । আর দিস রাঙ্কটা 
তো এক মহাঁবস্ময় ; পাঁশ্চমী বাঁঘলী 
aa মুস্ত-বসনাকেও অনায়াসে হার 
মানাতে সক্ষম। অবশ্য যারা যথেষ্ট 
SATT তারা খোদ পাঁশ্চম EA 
গিয়েই দেহেমনে ম্যান্তর হাওয়া লাগাতে 
উৎসুক। 


* * 


aa শলা যথার্থই রামাঁশলা, 
আধ্যানক ইউরোপের রামাঁশলা। e 
কামী শিলা 'পুজারীগণের ঘরে ঘরে 
wo খন্ড বাঁল“ন ?শলার অবস্থান 
আজ এক গবের প্রতীক, কেউ কেউ 
নাকি এক একটা ছোটখাট সংগ্রহ- 
শালাও গড়ে তুলেছেন_ ইটের টুকরো, 
লোহার টুকরো, পাথরের টুকরো 
ইত্যাঁদ দিয়ে । বলা বাহুল্য এদের 
আঁধকাংশই ইউরোপাঁয় বুদ্খজাঁবা । 
যারা তা নয় তাদের উদ্দেশ্য বহুবিধ, 
যেমন প্রবাসী RR উপহার, 
প্রোমকাকে উপহার আঁপচ ভিনদেশী 
থদ্দেরদের চাঁহদা মেটানো- অবশ্যই 
একট: চড়াদামে | আবার সব দেশেই 
চোর ছ্যাচ্‌ড়া রয়েছে! সুসভ্য LE 
ইউরোপে এরাও যথেষ্ট মুক্তি সুখ উপ- 
ভোগ করে থাকে এবং বাঁল'ন শিলার 
ফটকাবাজণ, চোরাই চালান ইত্যাঁদ 
কাজে উদ্যম নিয়ে নেমে পড়েছে । 
শোনা যায়, ইউরোপাঁয় মস্ত বাজারে 
বার্লন শিলার অবাধ বাণিজ্য চলে 
এক্সপোর্ট ডিউটি দিতে হয় না। বলা 
বাহুল্য, ATS LT ভারতবর্ষে এহেন 
বাঁল'ন শিলার আঁবর্ভাব হতে যথেষ্ট 
বিলম্ব হয় নি। তা হবেই বা কেন? 
হাজার হলেও মুক্ত ah এক 
আঁবভাজ্য অংশ তো বটেই । অতএব 
যথার্থ মর্যাদা মাঁ?্ডত হয়েই সে কাজ 
হয়েছে রপীতমত TE মর্যাদায় 
খোদ পশ্চিম জার্মানীর কাঁতপয় মহান 
AST হস্তবাহিত হয়ে, একেবারে 
অল্‌ দ্য ওয়ে ফ্রম aman টু দ্য 
Dre অব দ্য মার্কসম্ট চাঁফ 
Rata অব ওয়েণ্ট বেঙ্গল? 1 





TÍA এবং ওজনব্াদ্ধর সহায়ক এই 
ওষুধাঁট oral Preece বাঁচাতে চাই 
উন্নত জাতের বাচ্চা, কম দিনে বৃদ্ধ 


পায় এমন আত 1 


R gd. No. WB,/CC 2 


মেদিনিপুরে যুব আই এনটি ইউ সি 


Phone : 24 4232 


নিয়ে প্রকাশ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে 


আই এন টি ইউ feat শাখা 
সংগঠন যুব আই এন ?ট ইউস নিয়ে 
মোঁদনীপুর জেলাতে প্রকাশ্যে গন্ড- 
গোল শুর; হয়েছে | গন্ডগোল কেচ্দ্রী- 
SS হয়েছে মূলত “সভাপতির পদ 
নিয়ে। অশোকতর: পচ্ডা এবং 
দেখৱত FHT দুজনেই দাঁব করেছেন, 


যুব আই এন টি ইউ দির প্রকৃত, 


সভাপাঁত হচ্ছেন তানই। আভ্যন্তরীণ 
গন্ডগোলের মাত্রা সম্প্রতি কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত আই এন 1ট ইউ সি-র প্রাঁত 
Fi সম্মেলনেও আছড়ে পড়েছে | 
সম্প্রীতি দাঁক্ষণ কলকাতায় অনু- 
foe আই এন টি ইউ fH প্রতিনিধি 
সম্মেলনের প্রথম দিনে (২৪ ফেব্রুয়ারী) 
প্রকাশ্য মঞ্চে দেবব্রত সিনহা বললেন, 
যুব আই এন 'ট ইউ fra নাম করে 
মৌঁদনপর জেলায় কিছু উদ্দেশ্যপুর্ণ 
ae নিজেদের নাম ব্যবহার করে 
চলেছে। এরা ভুয়ো সভার্গাতির নাম 
দদয়ে প্যাড পর্যন্ত ছাঁপয়ে ফেলেছে | 
এর ES প্রাতকার হওয়া দরকার | 
দেবরতবাবর মূল আঁভিযোগ যে 
অশোকতরু পল্ডার 'বরুদ্ধে, তা 
বুঝতে AR হয় না। এপ থেকে 
দেবব্রতবাবু নামার পরেই THA রাখতে 
আসেন, অশোকবাবদর কাছের লোক 


tora bles বেলদার ভানহজ্যোতি 
বোস। STAT, প্রকাশ্যে অশোক- 
বাবনর প্রত আচ্ছা পোষণ করলেন। 
পাশাপাশি শ্লেষাত্বক ভাঙ্গতে জানয়ে 
দিলেন, মৌদনীপুর আই এন টি ইউ- 
Ha নেতৃত্ব ঠিকমত চলছে ATI এই 
ব্যাপারটা রাজ্য নেতাদের খাঁতয়ে দেখা 
Siow! ভান,বাবুর মতে জেলা আই 
এন টি ইউ fH চরম দুনশদের আখড়া 
হয়ে উঠেছে | 

গারস্পারক দোষারোপের ফলে 
es আরো আঁগ্নগর্ত হয়ে ওঠে | 
এক সাক্ষাৎকারে দেবত্রতবাব, বললেন 
মোঁদনশপুর জেলায় যুব আই এন [ট- 
ইউ fra প্রকৃত সভাপাঁত আঁম। 
fg হিসেবে প্রমাণপন্রের জেরক্স কাঁপ 
দেখালেন তান ৷ রাজ্য যুব আই এন, 
টি ইউ fra সভাত প্রদীপ ঘোষের 
সই করা আছে সেখানে | দেখব্রতবাবুর 
মতে, এরপরেও যাঁদ কেউ নিজেকে 
সুব্রত মুখাজাঁর নাম সহকারে সভা- 
পাত ROMA হাঁজর করেন, তাহলে 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্হা নেওয়া হবে । জেলা 
আই এন টি ইউ সির সভাপাঁত তারক 
ভট্টাচার্যের গোষ্ঠী বলে পাঁরাঁচত 
দেবন্রতবাব; আরো বললেন, তারক- 
দাকেও অনেকে সরাবার চেষ্টা 


করেছেন | একটা কথা বলে রাখাঁছ, 
তারক ভট্টাচার্য মৌদনীপুরে ১৫টা 
রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের সভাপতি । 
তাঁকে ইচ্ছে করলেই সাঁরয়ে দেওয়া যায় 
না। এমন fe 17 mama Te 
পারেন না বাঁদও aS মুখাঁকে 
আমরা সব সময় নেতা হিসেবে মেনে 
এসোছি। 

যুব আই এন টি ইউ সির অপর 
নেতা অশোঞ্তরু পঞ্ডা বললেন, 
HAS মুখাজর্ঁ আমার নেতা | নেতৃত্ব 
আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সংগঠনের 
বিষয়ে বাইরে কিছু না বলার জন্য | 
কে প্রকৃত সভাপতি, প্রদীপ ঘোষকে 
প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন । রাজ্য 
যুব আই এন 'ট ইউ ba সভাপাঁত 
প্রদীপ ঘোষ বললেন, মৌঁদনীপুর 
জেলাক্পসামান্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্ট 
হয়েছে। একসঙ্গে বসে মিটিয়ে 
ফেলা বাবে । বেল্দার Sms 
বোসের মতে, মৌঁদনীপদরে আই 
এন টি ইউ সি, এবং ষুব ফুম্টের 
মধ্যে যা শর হয়েছে, অচিরেই 
তা মেটানো উচিত অন্যথায় বিতর্ক 
বাড়তে বাড়তে তয্নাবহ কিছ; হয়ে 
যাওয়াও অসম্ভব নয়৷ 


বরকতের সঙ্গে বিজ পি-র a প্রিয় স্বীকার করলেন 


for প্রাতানাধ £ প্রদেশ 
চৌধুরখর সঙ্গে বুজে পি-র যোগসত্ 
as কেন্দ্ৰীয় মন্তী 'প্রিয়রজজন 
দাশমুন্স খোলাখুলি স্বাকার 
করলেন | রাজ্য আই এন 1টি ইউ সির 
( পাঁশ্চমবঙ্গ ) ২৩তম রাজ্য সম্মেলন 
উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় বিবেকানন্দ 
পার্কে প্রকাশ্য সম্মেলনে TARTAS 
এই কথা বলেছেন। সম্মেলনের 
শেষাঁদনে (২৫ ফেব্রুয়ারী ) PRA 
“বললেন, কংগ্রেসের MA 
নেতৃত্বে থেকেও যারা fa জে পি 
বলে চিৎকার করছেন, তাঁদের Ulsa 
কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া! অন্যথায় 
কংগ্রেস কমারা এদের তাঁড়য়ে 
দেবেন! এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে, বরকত গান খান চৌধুরী 
Ram ধরেই fe জে পি পুসঙ্গ 
অনেকক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন। যার 
সারমর্ম করলে দাঁড়ায়, সি পি আই 


এমকে রুখতে গেলে ja জে পর 
সঙ্গেও পুয়োজনে আঁতাত গড়ে তুলতে 
হবে। 

বরকত সাহেব যে কংগ্রেস ছাড়ছেন 
এই ব্যাপারটা এখন বহুল প্রচারিত | 
majo 'চাহিত বরকতপচ্ছণদের রাজ্য 
কংগ্রেস রাজনশীততে 'প্রয়-সুন্রত 
গোষ্ঠীর কাছাকাছি চলে আসাও তার 
অন্যতম কারণ । রাজ্য কংগ্রেস নেতা 


সুরত মুখার্জ বললেন, বরকতের 
থাকা FRAT না থাকার মধ্যে কোনো 


ফারাক নেই। একজন অসুদ্ছ এবং 
ira লোককে নয়ে নতুন THE, বলা 
মানে অযথা মুখ ব্যথা করা । 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁতির অদ্ভুত 
অদ্ভুত কথাবার্তার আঁফাঁসয়াল 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতারাও যথেষ্ট 
অস্বাঁদ্ততে পড়ে যাচ্ছেন | এই ধরনের 
পাঁরাচশ্ছীতিকে সামলে দেওয়ার জন্য 
রাজ্য সেবাদলের চেয়ারম্যান আবদুল 
মান্নানকে ঠিক করা হয়েছে। সাংবা- 
fram তাঁকে বাভিন্ন প্রশ্নে জর্জীরত 


করে তুলেছেন। এই ধরনের পরি- 
Peis মান্নান যথাসম্ভব নিজেকে 
গুটিয়ে রাখার চেত্টা করছেন | বরকত 
সাহেবের খুবই ঘাঁনণ্ঠ উত্তরবঙ্গের 
মঞ্জুলা রায় বললেন, ITA শেষ 
কথা বলবে জনগণ | তবে এটা দুঃখের 
ব্যাপার, বরকত সাহেবও শেষ পর্যন্ত 
বি জে পির সঙ্গে কংগ্রেসী আঁতাতের 
শ্লোগান তুলেছেন ı সার্বিক পারস্ছিতি 
যা বরকত সাহেবের কংগ্রেস ত্যাগ 
করার পূর্ব পরিকল্পনা বহুল 
প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পরে, প্রিশ্নবাবূর 
প্রকাশ্য Ge রাজ্য কংগ্রেস রাজ- 
THOS নতুন মাত্রা যোগ করবেই । 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাষ্তাহক 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ধক ৫০ টাকা 


াম্মাঁসক ২৫ টাকা 


৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ 


{বিশেষ প্রাতানধি £ঃ যশ যোহর 
প্রযোজিত মেগাস্টার আঁমতাভ বচ্চন ও 
সুপারস্টার মিঠুন bare‘ আঁভনীত 
'আগ্লপথথ-এর সর্বভারতণীর প্রিমিয়র 
হলো কলকাতায়। এই উপলক্ষে 
গত-সপ্তাহে তিন-চারাদিন ধরে বাজারি 
দনক পান্রকাগদুলোর সংবাদ সংগ্রহে 
ক অসাধারণ লড়াই হয়ে গেল! 
অথচ কলকাতার চলচ্চিত্র সাংবাদিক- 
দের কেউই না 'প্রামিয়র প্রদর্শনগতে, 
না অন্য কোনও অনুষ্ঠানে আমাম্মিত 
হয়েছেন! onto পাঁঘকায় চৰ 
সাংবাদকদের TEN না করার 
সংবাদাঁট ছাপানোর পরও দেখা গেল, 
সেই পাঁরকাগাঁল দুদিন ধরে 
আঁমতাভ-গিঠুনের সকাল থেকে 
বিস্তৃত সংবাদ পাঁরবেশন করে গেল। 

re’ ছবির চ্যাট পরার 
অনুষ্ঠানটির প্রাযোজ্গক 'ছিল ফোট' 
উইলিয়মে mia বাঁহনপর কর্তা- 
ব্যন্তরা। ‘anna’ ছাঁবাটর প্রদর্শ ধ 
হয় এবং পরে নৈশভোজের ব্যবস্থা 
ছিল দুর্গের মধ্যেই। পাঁরচালক 
2 যোহর বলেছেন নন্দন-এ ছাঁবর 
প্রদর্শনীর ব্যাপারাটির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ- 
ভাবেই সামাঁরক Testa: আমার 
কোনো হাত 'ছিল না সেখানে | 

প্রশ্ন হচ্ছে 'আগ্মিপথ'-এর আঁমতাভ 
মিঠুনের সঙ্গে মাধবী, Be 
সিং, মুকুল আনন্দ, [টন আনন্দ সহ 
জনা পনেরো ইউনিট সদস্য এসোঁছলেন 
তাঁরা ছিলেন শহরের সবচাইতে দাম 
হোটেল তাজ বেঙ্গলে। এদের খরচ 
কারা দিয়েছেন? আরও বড় প্রশ্ন 
হচ্ছে এই দলের সঙ্গে বম্বে ও মাদ্রাজ 
এসোঁছলেন। তাঁদের ব্যয় কারা বহন 
করেছেন ? 

স্থানীয় চিত সাংবাদিকের জিজ্ঞাসা 
হো সর্বভারতীর fete অনুষ্ঠানে 
নিশ্চয়ই অন্য শহরের সাংবাদিকদের 
আনতে পারেন। কিন্ত; চ্ছানীয় 
চিত্র সাংবাদিকরা নিমল্ণ পাবার মতো 
সম্মানটুকু থেকে Ave হবে কেন ? 

ঘটনায় জানা গেল একবারে শেষ 
মূহুর্তে নাকি erate পারবেশক মের 
ছাঁবঘরের fae, Pr পাঠিয়ে দেন 
নানা পর পাঁতকায়। সঙ্গে একটি 
চিরকুটে লেখা ছিল--ছ শেষের পর 
মধ্য কলকাতায় একাঁট সাধারণ গোছের 
রেচ্তোরায় “লা খাওয়ানো হবে | 

ঠিক একই সময়ে কিন্ত; a 
ছাঁবর পুরো ইউনিট তাজ বেলে 


| Faro চন্রচিত্র সাংবাদিকরা 
| অপমানিত Ba, 


‘প্রেস fab? করেছেন । সঙ্গে মধ্যাহ্ন 
ভোজ তো feat । অথচ কলকাতার 
চলচ্চিত্র সাংবাঁদক সমালোচকদের সঙ্গে 
ভাখারকে ছে'ড়া রুট ছু'ড়ে দেবার 
মতো এমন অপমানজনক ব্যবহার 
করার সাহস পেলেন fe করে ছবির 
পাঁরবেশক প্রযোজকরা? সেই রেস্তোরাঁয় 
arta মাধবাঁদের আসার 
প্রশ্নই ওঠে না। কারুর সঙ্গে দেখা 
করা নয়। শব্ধ খাবার জন্যই এ 
'বিনন্দ্রণ। প্রথমটা নাক কিছু 
সাংবাদিক এই অপমানজনক ব্যবহারের 
প্রতিবাদে ave যাবেন না ঠিক, 
করেছিলেন | fea, শেষ মূহুর্তে 
অনেকেই লান্ের ‘লোড’ সামলাতে 
পারেনান। ভাবখানা এমন ছিল 
এই মাগ্গিগল্ডার দনে বাড়া ভাত 
সাঁরয়ে দেওয়া কেন ? 

অবশ্য সবাই যানান। কিছ 
সাংবাহীক oie” ছিলেন | ভাগ্যিস, 


প্রহরা সেখানে | মাঁছ গলার উপায় 
দেই। রাস্তার দাঁড়য়ে দাঁড়িয়েই 
রিপোট-এর কাজ করেছেন। 
ঝাঁঝালো ‘afer’ দিয়ে পরের দিনই 
কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও খবর 
করেছেন | 5 

কলকাতার Fea সাংবাদিকদের 
মান-অপমান জ্ঞান এত কম কেন এটা 
অনেকেরই প্রশ্ন। তার চাইতেও বড় 
কথা এই ঘটনা নিয়ে কোনো পাঁতকা- 
তেই একটি জাইনও প্রকাশ পেল না। 
সেটা fs কয়েক সৌঁষ্টামটার জ্ঞাপন" 


অপমান সহ্য করবে ? 
হলো ছেড়া রুট ছোঁড়ার মত মাঝার 
মাপের রেস্তোরাঁর লা থেকে এ 
হাজির ছিলেন ৷ বম্বে বা free 
পাম অনুষ্ঠান হলে এমন হত ক? 





সম্পাদক £ হাঁরেন বস, | সম্পাদক তর্ক আযাজেল প্রিন্টার্স ৪৩৭-বি arte O )কলিকাতা-৫ থেকে BES এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ থেকে 


Wy 





XQ 


a 


অগরাধ করলে শান্তি হয়না? 








৩৩শ বর্ম, এম-স্ত্যা 1, 


Ta ই: মার্চ "১০ । দাম-একইটদ্কা 





দর্পণের সংবাদদাতা £ 


তদন্ত হবে ? মনে হয় না, কারণ মুখ্য. 
অপরাধ করলে তার ,কোন শাস্তি 


হয় না . বলে অনেকের ধারণা । 
কমলেশ রায়ের RT হয়ত আত্ম 
‘হত্যাই করেছেন | কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 


কেন ঁতাঁন আত্মহত্যা কুরলের ? যাঁর 
সদ্য যৌবন প্রাপ্ত পুত্র ও কন্যা, সম্ট- 


, নকে বাঁড় 'এবং স্বামী AA 


Ta আঁফসার তাঁন কোন দুঃখে 
GOA ৬ পাতায়: 


ara রর faerie নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৭ কোটি 
BI QUER 8 তছরগের অভিযোগ: 


অমোধ্যায় প্রস্ত্যাব্ত রাম sales 
fra কেন্দু করে, বিশ্ব হল 
পাঁরযদ এখন সঙ্কটের মূখে .প্ড়েছে। 
stern fortes নামে পাঁরষ্ যে 
কোটি কোটি Great তুলেছে et নিয়ে 
প্রশ্ন উঠেছে ৷ ১৪ ফেব্রুয়ার ae. 


মা শুরুর কথা ছিল,। lee; 
Ra আবেদনে সাড়া দিয়ে 
পরৈয়দ চার্‌ মায়ের জন্য মাঁন্দর fran 
rs রাখে। এদিকে উত্তরপ্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী মুজ্লায়াম শিং যাদব: কড়া 


পাঁরষদ প্রস্তাবিত মীম্দর গড়তে-পারবে 
না, কারণ তা" RAAT এতে 
পাঁরষদ বিব্রত হয়ে পড়েছে | 
এর মধ্যেই পাঁরষদের সাঁচব অশোক 
সংহাল বলেছেন সরকার মাঁন্দর মস- 
এরপর ৬ পাতায় 





Far gave নিবাচর nam 
এক 75 টাকা খরচ করবে 


fox চট্টোপাধ্যায় 


: কলকাতা” APO E 
AOS হতে চলেছে জুন মাসে। 


চূড়ান্ত তাঁর এখনও ঠিক. হয়নি। 


Sa নিয়ম মাফিক ' ৬২ দিন আগে 
A 


বাজেট ফু 
টাকা । ওয়ার্ড পিছ ১ লক্ষ টাকা । | 


নোটিশ দিতেই হবে । fae Te উপ- 
লক্ষে রাজ্য বি জে পর নেত্বচ্ 


সঙ্কেত নিয়ে এসেছেন | 
হয়েছে ১ কোটি . ২০ লক্ষ 


জন্য- 


.এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, TT, 
. চনে বি জে পি ১২০ ওয়ার্ডে ane 


দেবে বলে ঠিক করেছে। কলকাতায় 
সর্বমোট ওয়ার্ড হচ্ছে ১৪৯ট। 
wats ASS লোকসভা ও 


. qa 
a কাঁমশনার কমল্েশ'রায়ের vu 
‘রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে কি কোন 


বিধানসভার নির্বাচন :: 
| উপলক্ষে বিজেপি-তে 
খেয়োখেয়ি চরমে 


আর এস এস ARO ক্যাডার . 


শৃঞ্খলাবদ্ধ দল বলে যে পাঁরাঁচত আছে 
এবারের রাজা 'বধানসভাগুলোর 
faa Tors তা মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে Y 
সব রাজ্যেই বি জে পর “টাকট দেওয়া 


| ART TRH করে দলের মধ্যে 


বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, | নৈতৃত্বকে 
প্রার্থা বদলাতে হয়েছে এবং TE কেন্দে 
দলীয় প্রাথার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রার্থী 
দাঁড়য়েছেন। - মধ্যপ্রদেশ ও Rara 
বি .জে Pa ভেতরকার কোঁদল 
fee, কংগ্রেসীদ্রেও বোধহয় লঞ্জা 
এ মধ্যপ্রদেশের fa জে “ঁপ 
নেতারা নিজে মুখে স্বীকার করেছেন 
অন্তত ২০জন বিক্ষুব্ধ fa জে পি 


প্রার্থী ময়দানে নেমেছেন | বহু জায়- 


গায় বিক্ষুব্ধরা কংগ্রেসীদের মদত নিয়ে 
দলীয় প্রার্থীকে হারাতে AGR করে- 
হেন বলে খবরে প্রকাশ । 
মধ্যপ্রদেশের Pra বিধানসভা 
কেন্দ্রে বি জে fort ‘কমল’ প্রতীক পান 
বিনোদ গর। দুদিন পরেই রাজ্য 
নেতারা বলেন ভুল হয়ে গেছে এ 
কেচ্দে দলের প্রার্থী স্দশীল অস্থানা। 
কিন্তু বিনোদ নেতাদের কথায় নাম 


প্রত্যাহারে রাজ হন AT | ফন্দে সুশ' 
তীর ধনুক fee AH লড়েন। নেতার 
সূশীলের হয়ে প্রচার করেন । শিব 
কেন্দুটি রাজমাতা বিজয়া ' রা 
সাম্ধয়ার সংসদীয় কেন্দ্র গণার মে 
পড়ে। | 

fra বি জে পর প্রার্থা মনে 
নয়ন 'নয়ে যাচ্ছেতাই হয়েছে। দলে 
বিহার শাখার সভাপাঁত ইচ্দার fe 
নামধারী প্রথমে ১১১ জন প্রার্থী 
নামের তালিকা প্রকাশ করেন । সহ 
সঙ্গে হৈহৈ ওঠে। আঁখল ভারত! 
বিদ্যাথা* *পাঁরষদের প্রান্তন নেত 
সুশীল amt আ্বনী কুমার চৌবে 
eat শর্মার নাম তালিকায় ন 
থাকায় হৈচৈ ওঠে! 'ঁব জে fa 


কংগ্রেসের বু 
প্রাথী ae 


fara এবার বহু 'কামন্যাল 


লোকদল (ব) প্রার্থা দুলালচ 


ভেন ঠিক করতে ta 


জনতা দলের টাকট।পাওয়ায় এ রাজ্যে যাদবও একজন £'ক্রাঁসন্যাল । জাহান 
জনতা দলের ভাবমনার্ত ইতিমধ্যেই বাদ ও মকদমপুরে জনতা দল. 
বেশ খারাপ হয়েছে । ২২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের are হন এ অঞ্চলের না 
বিম্বনাথপ্রতাপ সিং নর্বাচন' প্রচারা- করা দুই ডাকাত অবোধ যাদব: 
ভিযানে পাটনায় এলে তাঁকেও সাংবা- দীপা যাদব। ধানবাদের মাঁরয়া 
mer এত 'ক্রামন্যাল জনতা দলের জনতা দলের প্রার্থী হন মাঁফয়া নেত 
Pa পেল fe করে .তা নিয়ে প্রশ্ন mete সসিং। এখানে কংগ্রে 


“করেন । ভিপি সং এজন্য মাফ চেয়ে * প্রার্থা মান্নান মালিক বরং হুট 


নিয়ে বলেন জনগণ AT ভাল বুঝবেন ভাল প্রার্থী | 


তাই করবেন | বহু কেন্দ্রে জনতা দল এইসব কমন্যালদের টিক 


ও কংগ্রেস উভয়েই a দিয়েছেন দেবীলালের অনুগামী , 


প্রার্থী করিয়েছে | ভোটাররা ছাপরার জনতা দল এম Pr om 
u যাদব । এইসব 'ক্রামন্যালরা বিধায়, 
হয়ে জনগণের মঙ্গল করবেন “ET OF 


sates ane en a: জনতা-দল ২৭৬টি. কেপ্দে লড়ে মা 


{সিং জনতা দলের প্রার্থা হন। কং ১২০. আসন পেল অথচ নভেম্ব 
গ্রেসের প্রার্থী শ্যামস্দ্দর সং লোকসভা নিবাচনে জনতা দল ১১৮1 


: যাঁরাজও একজন বড় 'কামন্যাল। খবধানসভা কেন্দে জেতে ৷ 


দই. 
প্রদেশ 


কং সভাপতি হিসাবে বরকতকে 


কোতলের BCAA 
আছেন রাজীব 


বিশেষ প্রাতানাধ £ এখনই ব্যবস্হা 
[লে বিরাট ঝাঁক নেওয়া হবে মনে 
রেই কংগ্রেস ( ই) সভাপাঁত রাজীব 
ন্ধাই প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপাঁত 
রকত গনি থান চৌধুরীকে কোতলের 
TS থেকে আপাতত বাঁচালেন । তবে 
তন শুধু সুযোগের অপেক্ষা কর- 
ইন | সুযোগ এলেই শুধু পদ থেকে 
যন, দল থেকেই বরকত সাহেবকে 
জীব তাড়াবেন । সব দিক খাঁতয়ে 
দখে সিম্ধর্থশংগ্কর রায় রাজশব 
PENS বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে 
খনই ব্যবস্হা না নিতে অনুরোধ 
রেছেন | রাজীব তা মেনে নিয়েছেন | 
নভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে 
MA ভবিব্যতেই রাজীবের ao 
যনে উঠতে পারেন, এমন সব নেত্‌- 
দ্দের যে তাঁলকা tua হয়েছে, 
গাতে প্রথমেই আছেন, বরকত সাহেব | 
শর এই তালিকা toa করেছেন, 
নার কে ধাওয়ান । বরকত সাহেবের 
যরদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের সলো 
চল যে আঁভযোগগ্দীল আছে, তার 
ধ্যে অন্যতম হল, কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় 
মার্চা সরকার হবার পর প্রধানমন্ত্ 
ভ পি শসংএর বিরুদ্ধে একটিও 
ববৃতি না দেওয়া, বিজে পি নেতা- 
দর সংগে দহরম এবং সর্বোপাঁর জনতা 
মিতা এবং কেন্দ্রীয় aa? 
অরুণ নেহরদ্র,সঙ্গে নিয়ামত যোগা- 
যাগ । সম্প্রতি অরুণ নেহরুর মেয়ের 
রিকত সাহেব কংগ্রেস (ই) 


কংগ্রেস (ই) werfen পদ থেকে: 
রলাজীবকে (far, পি fe নরসীমা 
TS বসাবার জন্য জনমত teat 
করা। এরপরে রাজীব গান্ধা তাঁর 
অনুঙ্গামীদের সংগে. বৈঠক করে জানতে 
চান, বরকতের বিরঃদ্ধে এখনই ব্যবস্থা 


, পার্টির হাইকম্যাম্ডকে সরাসাঁর দায়ী 


আর এক সাক্ষাৎকারে ব জে পর কাজ- 


অপেক্ষা করতে বলেছেন | তবে বরকত, 


নেওয়া হবে কনা । আর কে ধাওয়ান 
ES ব্যবস্থা নেবার অনুকূলে মত 
দিলেও, সিদ্ধার্থ শংকর রায় তাকে পরা- 
অর্শ দেন,এই মুহূর্তে বরকত সাহেবের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে, সর্বভারতীয় 
ZT CS তার প্রস্তাব পড়বে ! তাই 
fier রাজ্যে আসন্ন বিধাননভা ও 
লোকসভা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা" করে থাকাই হবে বাদ্ধি- 
মানের কাজ । রাজীব এসন্ধার্থশংকর 
রায়ের পরামর্শ মেনে নেন | পরবর্তী" 
পর্যায়ে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পরামর্শ 
কাজে লেগে যান। 


এদিকে সব জেনে বরকত সাহেবও 
বলে দেন, তাঁকে অপদস্থ করার চেস্টা 
হলে বা অকারণে পদ থেকে সরানো 
হলে তাঁন দলই ছেড়ে দেবেন | কংগ্রেস 
(ই) সর্বভারতীয় নেতৃবৃদ্দের মনো- 


ভাব জানতে _ বরকত সাহেব গত , 


জানুয়ারর প্রথম দিকে এক 
দৌনকের সাক্ষাৎকারে . O 
লোকসভা নির্বাচনে পাঁশ্চমবঙ্গে 
কংগ্রেস (ই)র ভরাডুবির জন্য 


করেন। এরপর আবার কাঁদন বাদে 


কর্মের প্রশংসা করেন৷ এরপর প্রদেশ 


কংগ্রেস কাঁমাটর নামে এক প্রস্তাবে . 


প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁতর বা 
আঁভমত; প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁটরও 
একই মত I সব খাঁতয়ে'দেখে বলা যায় 
বরকত সাছেবও চুপচাপ বসে নেই, 
[তাঁন area গাম্ধণ তথা কংগ্রেস (ই) 
হাইকম্যাম্ডের সংগে সরাসাঁর সংঘর্ষের 
পথেই যাচ্ছেন | আঁভজ্ঞ সন্ধার্ঘ শংকর 
রায় আপাতত রাজীব গাম্ধীকে তাই 
সংঘর্ষের পথে না গিয়ে সুযোগের 


সাহেবও মাঁরয়া | [তান একাঁদকে যেমন 
প্রবীণ ও বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস (ই) নেতা 
কমলাপাঁত mr তাঁর ক্ষোভ 
জানয়েছেন, তেমাঁন জনতা নেতা তথা 


ala বাণপিজমল্ত্ অরুণ নেহেরু, 
শান্তমন্ত্রী আরিফ ae খান এবং খোদ | 


প্রধনেমন্দ্রা ভি পি সিং এর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে জন তা দলে যাবার রাস্তা 
teat করে রাখছেন ı ভাঁবষ্যতে iu 
arate মোর্চা সরকারের মন্ত্রী হলে 
আশ্চর্যের কিছুথাকবে না। 






ঘটনাটি ঘটে ১১৭৮ সালের ২৩ 
অক্টোবর । এখনকার মত সোঁদনও 


কার ক্ষমতায় ছিল! দেবীলাল ছিলেন 


জাপান, হংকং ব্যাঙ্কক- থেকে দেশে 


| কলকাতা পুরসভা 
১ পাতার পর 
বিধানসভা- . নির্বাচনে বি জে পর 
অস্বাভাবিক সাফল্য রাজ্য TNF 
মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। পাঁরবার্তত 
পারাম্ঘীতিকে রাজ্য E জে পি নেতত্ব 
পাঁশ্চমবঙ্গেও পুরোপ্ার কাজে লাগাতে 
চাইছে । সাধারণ সম্পাদক তপন 
[শিকদারের মতে, আসন্ন কলকাতা 
পুরসভা নির্বাচনে, fa Pi আই এমের 
একচেটিয়া ফোর্সকে দড়ভাবে, প্রীতহত 
করাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ! 
উল্লেখ করা যেতে পারে, পাঁশ্চমবঙ্গ 
{বি জে পিকে চাঙা করতে কেন্দ্রীয় 
ewe উদ্যোগ 'নয়েছেন! এাঁপ্রল 
মাসে ৬, ৭ এবং ৮ তারিখে কলকাতার 
alos হবে ia জে প র সর্ব 
ভারতীয় নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সমাবেশ ।- 
Sige থাকছেন অটলাঁবহারী বাজ- 
পেয়শ, এবং আদবানির মত সর্ব- 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ! মুখ্য উদ্দেশ্য 





কারণ 
{হসেবে felt বললেন, অস্বীকার করার 
উপায় নেই বৃহত্তর কলকাতায় যাঁদ 
আমরা সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় জয়- 
যান্তাকে সামান্যতম ধরে রাখতে 
পারি, তাহলে কিন্তু তার ফল হতে 
বাধ্য। বিশেষত রাজ্য রাজধানশর 
উপর গুরত্বেপূর্ণ কোনো ঘটনা হলে 
তা জেলাওয়ার! প্রীতীক্রিয়া ঘটাতে বাধ্য 
বলে তিনি উল্লেখ করলেন। . 
ওয়ার্ড PE, প্রচার খাতে ১ লক্ষ 
টাকা খরচ করা প্রসঙ্গে রাজ্য বি cee. Tri 
“নেতারা মুখ্যত RT কিছু 
মন্দির সংস্কারের কথা ভাবছেন এক্ষেত্রে 
টার্গেট হিসেবে বৃহত্তর কলকাতায় 
dry ও a ভাষা-ভাষী Beet 


CHS হাঁরয়ানায় জনতা পার্টির সর-: 


হাঁরয়ানার মুখ্যমন্ত্রী | এদিন সকালে, 


সংগঠন | রাজ্য দ্তরের বিজেপির 


সদস্য (RAR চোঁতালা ওখান থেকে. 
. ফেরার সময় চৌতালারহাতে ছিল দুটো 
সুটকেশ 1 কাস্টমসসআঁফসাররা সন্দেহ - 
. বরে সূটকেস সার্চ করতেই fale 


বোঁরয়ে পড়ে । sel বিদেশী হাত- 
ঘাড় fabri ৫1৬ টি দামী পেন 
কাস্টমস আঁফসাররা চৌতালার সুটকেশ 
খুজে ধার করে সব বাজেয়াপ্ত করেন | 
পরের FOR সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে 
'তাওাঁজ বলে দেন এরকম ছেলের সঙ্গে 
তাঁর কোন সম্পর্ক নেই ৷ 

চোৌতালা তখন জনতা পার্টির 


REST শাখার সাধারণ সম্পাদক 


গুলোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সব 
চেয়ে বোঁশ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
প্রচারের ক্ষেত্রে বান a সংস্থা 
ছাড়াও বালক প্রহ্মচারার সঙ্গেও কথা 


- হয়েছে, বালক ব্রহ্মচারণ নাক বলেছেন, 


প্রচারে সরাসাঁর এক্ষুণ নামা তাঁর 
পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। বিশেষত, 
কংগ্রেস এবং স পি আই এম সন্তান 
দলের অন্তভূন্ত। সেক্ষেত্রে “ববেক 
ভোট’ দেওয়ার 'নর্দেশ দিতে পারেন 
শিষ্যদের | 

কথা হয়েছে '“হোমল্যাদ্ডের' 
সঙ্গেও । এদের নেতা হচ্ছেন সুব্রত 
চ্যাটাজর্ট। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার । 
এরা মূলত বাঙলাদেশে বসবাসকারী 
হিন্দুদের জন্য হোমল্যাচ্ডের Weg করে 
থাকে। সত্তর দশকে আগত বেশ 
কিছু বাঙালন হিন্দু হোমল্যান্ডের 
সদস্য। আঁফস হচ্ছে ফুলবাগানে ৷ 
পূর্বে , দাক্ষণ কলকাতায় যোধপুর 
পার্কে ছিল এদের সদর কার্যালয় । 
সর্বভারতাঁয় ক্ষেত্রে বলরাজ মাধোক 
হচ্ছেন হোমল্যান্ডের তীব্র সমর্থক ৷ 


রাজ্য অনসংঘের সম্পাদক । এদের 
Ro পি হিম্দুয়ানার লাইন থেকে 
অনেকাংশেই সরে এসেছে | পশ্চিমবঙ্গে 
অবশ্য এরাও রাজ্য বামফুষ্টের 
[বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যৌথ কর্ম- 
APCS নামতে চলেছে | 

কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে ক 
TAIT লড়াই হতে চলেছে ? 'এই 
প্রশ্ন করলে রাজ্য কংগ্রেসের বিতাঁকতি 
নেতা সুরত TATA বললেন, কোথায় 
বিজেপি? পাঁশ্চমবঙ্গে তো যথেষ্ট 
25 ভাঁটা আছে । এখানে e শ্রীরাম 


q কেউ ছোঁড়ার( চেষ্টা করে, 


তাহলে পার্থর খেতে হবে। দি: একটা 
হে'দো নেতা মধ্য কলকাতায় বসে 


x 


দর্পণ | শুক্রবার ৯ই মার্চ ১৯৯০ 


m 


ছিলেন। দৈবীলাল সাংবাঁদকদের 
সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 
রাজনৈতিক DRA এরকম অসৎ 
আচরণ করা Sow নয়! চোঁতালা 
কেন বিদেশ থেকে বেআইন' জানসপুদ্ 
আনিল? y 

চৌতালা বলোছলেন DER ব্যবসা 
করছে এমন একজন হাঁরয়ানার লোক 
তাঁকে এ চার vom সিকো ঘাঁড় দিয়ে 
ছিল fea ব্যান্তকে উপহার দেবার 
জন্য । দেবীলালের সঙ্গে তখন 


চৌতালার সম্পর্কথারাপ হয় । সাতাশ 
সালে সেই সম্পর্কের উন্নীত হয়? 
১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে mao 


কিষাণ সম্মেলন উপলক্ষে যে তহবিল 
গড়া হয়েছিল ওমপ্রকাশ তার' দাঁয়ত্বৈ 
ছিলেন । সে ব্যাপারেও অনেক আঁভি- 
যোগ চৌতালার বিরুদ্ধে উঠোছল। 


এজন্য ১৯৮১ সালের ৩ জানুয়ারী 
oa তাঁকে গ্রেপ্তার করে। 


খবরের কাগজে বিবাঁত দিচ্ছে । এর 
পরেও al বাড়াবাঁড় হয়, পাঁরাস্থাত 
বাজে দিকে যেতে বাধ্য । সবব্রতবাবুর 
মতে, ABRE TEN আর মধ্যপ্রদেশ 
নয় । যা বলবে, মানুষ গলে নেবে । 
এখানে বাড়াবাঁড় করলে, মণ্ডে বসেই 
চড় থাপ্পড় খাওয়ার প্র্যাকটিস করতে 
হবে বলে উল্লেখ করলেন | 
পারাহ্ছীত যৌদকে দুত যাচ্ছে; 
আগামী দুমাসের মধ্যে পুরসভা Pre 
রাজনশীত আবার উত্তাল হতে বাধ্য | 
বিশেষত এই নির্বাচনে Ra Pr 
সর্বভারতীয় ইমেজকে ?কভাবে ব্যবহার 
করা হয় সেটা দেখার | পাশাপাশি 
añ ছু যে fea পারমাণ 
টাকার ধাজেট ধরা হয়েছে, তার ব্যব- 
হারই বা কভাবে হবে? আর এস পি 
র এক সদস্যের মতে, বি জে পি মধ্য- 
যুগ্গীয় পচ্ছা 'ফাঁরয়ে আনতে চাইছে । 
ধর্মকে নিয়ে রাজনৈতিক পাশা খেলায় 
বড় বিপজ্জনক খেসারত 'দিতে হবে 
fe জে পিকে বলে তান মন্তব্য 





করলেন। 
বিজেপি 
৩ পাতার পর - 
রাধারাণপ সিংকে টিকিট দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। অন্যরা চান সুশীল 


মোদীকে ৷ শেষে প্রাথ বদল করে এ 


কেন্দ্রে সুশীল মোদণীকেই দাঁড় করানো 
হয় | গয়া জেলায় বেশ কছু আসনে 
এত মতভেদ হয় যে প্রান্তন বিধায়ক 
কালিরাম বলেন তাঁকে প্রার্থনা করা 


হলে তান আমরণ অনশন শুরু কর- 


বেন। বহু জেলায় প্রা মনোনয়নে 
তাঁর ক্ষোভ দেখা দেয়, ফলে দলের 
সাধারণ সম্পাদক মুরল মনোহর 
arta বিহারে এসে বেশ কয়েকাঁদন 
Ex নেতাদের সঙ্গে বসে বৈঠক 
করতে হয়৷ প্রথমে যে তালিকা প্রকা- 
bo হয়েছিল পরে তার থেকে ১৪ জন 
প্রার্থী বদল হয়া। .. 


~~ 


ae 


wen শুক্রবার ৯ই মার্চ ১৯৯০ ' 


এ 
নিয়ে সি পি এম মৃহা ফাপরে 





কুমুদ দাশগুপ্ত 


: প্রাথীমক এবং মাধ্যমিক শিক্ষক 
ar শিক্ষাকমর্শদের অবসর নেওয়ার 
বয়স ৬৫ থেকে কাঁমুয়ে ৬০-এ আনার 
Pres গ্রহণ করে এখন সপ এম এক 
অস্বাস্তকর অবস্থায় পৌছেছে | ২৬শে 
ফেব্রুয়ার প্রতীক ধর্মঘটের বিস্তৃত 
খবর পেয়ে দল নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন 





এ দিনের প্রতীক ধর্মঘটে আর এস পি, , 


far পি আই এবং ফরোয়ার্ড রকের সঙ্গে 
AE সংগঠনের পরোক্ষ সমর্থন তো 
দলই এমন কি সি Pr এমএর সঙ্গে 
LE শিক্ষকদেরও একটা বড় অংশ ধর্ম- 
' ঘটের fra বিদ্যালয়ে আসেনাঁন। এ 
ব্যাপারে শিক্ষক আন্দোলনের সব থেকে 
জনপ্রিয় নেতা প্রয়াত সত্যাপ্রয় রায় 
যুন্তফ্ষ্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবেই 
{শিক্ষকদের পুরাতন দাঁবাঁট মেনে নিয়ে 
এই সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা নেন। 
তাঁর আমলেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে যে ৬০ বছর বয়সে পৌঁছে যে 


"fume প্রীত বছর পীফাঁজকাঁল ফিট 


a 


ae পরেও ষাঁদ তাঁদের RA 
বয়স ৬০-এ নামিয়ে না আনা হয় ° 
তাহলে রাজ্য সরকার কর্মচারীরাও 
অবসরের বয়স Tea জন্য দাঁব ' 


তাঁকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে 


দিতে কাঁমাঁট পর্ষদ ও সরকার বাধ্য ।/ 
.-এই 'সিদ্ধান্তাট ছিল বলেই সি পি- - 


এম দল এবং সি পি এম এর শিক্ষক 
সংগঠন এ fa টি এ এবং এ Ta Pr 1ট- 


a শিক্ষকদের অবসরের বয়স কমিয়ে 
', আনতে ferro 'ছিলেন। অথচ 


রাজ্য সরকার. কর্মচারীদের কো- 
 আর্ডনেশন "কাঁমাট দলের উপর গত 
কয়েক বছর ধরেই শিক্ষকদের অবসরের 
বয়স ৬০এ আনার জন্য চাপ ATG 
করে চলেছে । সাম্প্রীতককালে কো- 
আর্ডনেশন কমিটির নেত্‌বংন্দ দলকে 
সাফ জানিয়ে দেন যে শিক্ষকদের বেতন 


জানিয়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন | 

দস পি এম যেমন 'শিক্ষক সংগঠনকে 
উপেক্ষা করতে পারে না তেমন সর- 
কার কর্মচারীদের সংগঠন অর্থাৎ কো- 
আর্ডনেশনের নেতাদের দাবিও অমান্য 
করতে পারে না! গত তিন চার বছর 
ধরে fa পি এমএর সরকার কর্মচারী 


. নেতা এবং শিক্ষক নেতাদের মধ্যে মত- 


বিরোধ দূর করার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব 
চেষ্টা করতে থাকেন। 


নেশন কমিটি অন্য কোঁশল অবলম্বন 
করে তাদের চাপটাকে মারো বাড়িয়ে 
তুলল। 'শিক্ষকদের পেনশন দেওয়ার 
কাগজপন্ন ডি আই দপ্তরে বা সল্ট- 
লেকের পেনশন সেলে এলে পরেই কো- 
আর্ডনেশন কর্মচারীরা তা চেপে 
রাখছেন | ফলে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা 
পেনশন, গ্রাচযইটি বা afew 
ফাশ্ডের টাকাও পাচ্ছেন না? 

শিক্ষকদের উপর গ্রামের সংগঠন 
{কিছুটা নির্ভর করলেও la fo এম-এর 
নির্বাচন জয়ের বড় হাতিয়ার হচ্ছে 
কো-আর্ডনেশন কাঁমটি । শেষ পর্যন্ত 
fa পি এম নেতৃত্ব কো-আ্ডভনেশন 
কাঁমাটর চাপের কাছে ate স্বীকার 
করলেন । গশক্ষক সংগঠনের নেতাদের 
বোঝানো হলো ৬০ বছর বয়সে অবসর 
গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলে এখন ২৫ 
হাজার এবং বছর দেড়েকের মধ্যে EM 
Go হাজার শিক্ষকের পদ খালি হবে। 


এই শুন্য ras সি পি এম এর . 


সঙ্গে যুক্ত অবসরসপ্রা্ত শিক্ষকদের 
পাঁরবারভুন্ত ব্যান্তদের চাকরিতে অগ্রাধ- 
কার দেওয়া হবে তা ছাড়া যেসব 
নেতচ্ছানীয় শিক্ষক অবসর নেবেন 
তাঁদের fates স্বশাসত সংস্থায় পুন- 
নিয়োগ করা হবে। | 
একাঁদকে দল নেতাদের চাপ, আর 
একাঁদকে চাকুরির এই টোপে দলের 
শিক্ষক নেতারা ৬০ বছর বয়সে অব- 
সরের সিন্ধান্ত মেনে TALS বাধ্য হলেন । 
fare; বিপদ দেখা দল বিশ্ববিদ্যালর 
ও কলেজ শক্ষকদের ক্ষেত্রে 1 . ওয়েব-/ 
কুটার স পি এম অধ্যাপক নেতারা 
জানয়ে দিলেন তাঁদের সংগঠনে 
ক্রমেই দলের প্রভাব কমছে । এই 
অবস্থায় যাঁদ অধ্যাপকদের ৬০ বছর 
বয়সে অবসর নিতে বাধ্য করা হয় 
তাহলে সংগঠনে বড় রকমেরভাঙন দেখা 
দেবে। এই ‘অবস্থায় সি পি এম 


শিক্ষকদের ৬০ বছরে অবসর নিতে 
বাধ্য করা হলো সেইসব ae তো 
অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে খাটে । এখন 


বেকায়দায় পড়ে fa পিএম নেতৃত্ব 


রস ৬৫এ faa আসার ব্যাপারে . 


কিছু এগুচ্ছে না। 
সংগঠনগুনল . ৬০ বছর বয়সে অবসরের 
বিষয় নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন | 
fa পি ara আশা ছিল তাদের 
সুপারিশ আর ধমকে ফুল্টের অন্যান্য 


শরিকদের অর্থাৎ. আর এস fr, ' 


সি fer আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের 
শিক্ষক সংগঠন সরকার PTS মেনে 
নেবেন | কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটলো না! 


 অবাম শিক্ষক সংগঠনগ্রীলর তেমন 


প্রভাব নেই। কিন্তু তাদের দাঁবকে 
জোরালো সমর্থন দিচ্ছে অন্যান্য 
'শারক দল। প্রকৃতপক্ষে ২৬শের প্রতীক 
85744 
সাহায্য করেছে । -. 

শুধু তাই নয় আর এস for এবং 


Pr পি আই-এর সংগঠন আন্দোলনের 


' িম্ান্ত,নিয়েছে। . দু'এক সপ্তাহের 
মধ্যে তিন বাম শাঁরক জোরালো 
আন্দোলন গড়তে যাচ্ছে। অবাম 


পারছে না।, 


এব টি এ আর এাঁবাঁপাট’এ নেতাদের 
আশ্বাসে সংগঠনের সাধারণ শিক্ষকরা 
3 পাচ্ছেন না। তাঁরা আন্দো- 


লনের বিরুদ্ধে যেতে পারছেন না! 
[সপ এমএর বিক্ষুব্ধ rta 
সব জেলাতেই এ বিষয়টিকে ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে 
গ্রহণ করছে। 

fa শপি এম প্রার্থীমকভাবে চেষ্টা 
চাঁলয়েছিল তাদের অন্যান্য গণ সংগঠন 
যেমন ছাত্র, যুব, মাঁহলা এবং ট্রেড 
ইউীনয়ন সংগঠনকে শিক্ষকদের আন্দো- 
লন ভাঙার কাজে লাগাতে। কিন্তু 
দেখা গেল কার্যত তা তাঁরা করতে 
২৬শে তারিখের প্রতীক 
ধর্মঘট যে মোটামুটিভাবে সফল হয়েছে 
সি সি এম নেতারা তা অস্বীকার 
করতে পারছেন না A | 

এখন সরকারের তথা সি পি এম- 
এর পক্ষে পিছিয়ে আসা যেমন মুস্কিল 
তেমাঁন [সিদ্ধান্তে আঁবচল থাকলে রাজ্যে 


একটা বড় রকমের আন্দোলন দেখা. 


দেবে। যাঁদ সেই আন্দোলন বন্ধ 





কিছু ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হয 


কো-আর্ডনেশন ষেভাবে বেকে বে 


উঠবে। গস পি এম নেত্বন্দ এ 
বামফুন্টর অন্যান্য শারকদের উ 
চাপ AIG করে তাদের শিক্ষক সংগ: 
Tie আন্দোলনের পথ থে 
সারিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। fe 
ব্যাপারটা অত সহজ ARI ত 
বিষয়টি য়ে সি পি এম নেতা 
এখন দোটানায় পড়েছেন । 


AUTO Bera করায় প্রথম AE ছিল 


জাঠ নেতা ও উপপ্রধানমন্ত দেবী- 
লালের বিশ্বাসভাজন E ওমপ্রকাশ 
চৌতালাকে হাঁরয়ানার মুখ্যমান্বত্বের 
গদী থেকে স্রানোর জন্য জনতা দলের 
আঁধকাংশ নেতা একমত॥। 


- চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে প্রধানমন্ত্রী . 


ভি far সিং এবং উপ প্রধানমন্দ্র দেবী- 
লালের মধ্যে একান্ত আলোচনার পর | 
চৌতালাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
মেনে নিতে হাঁরয়ানার জনতা দলের 
আঁধকাংশ সদস্যের প্রথম থেকে 
: আপত্তি ছিল,। ı | 
 দেবীলালজার কাঁনষ্ঠ প্র 
রণবীর ' সং তো প্রকাশ্যেই এই 
Ferca প্রাতবাদ করেন । রণবীর 
PR ছাড়া আরও কয়েকজন নেতা 
প্রকাশ্যেই প্রাতবাদ জানিয়োছিলেন। 
অনেকে আবার ভয়ে মুখ খোলেনান। 
কিন্তু দেবীলাল তখন পাঁরবর্তিত 


বিন্দুতে অবস্থানের স্মযোগ নিয়ে 
Rara দমন করেন এবং তার 
Seria হিসেবে প্রিয় পুত্র চৌতালা- 
কে TATA আসনে বাঁসয়ে দেন। 


কানষ্ঠ পুত্র রণবীর সিং ও তাঁর 
কয়েকজন সরব ক্ষুব্ধ অনুগামীকে 
Se ha তখনকার -' বিক্ষোভ 
এবং বিদ্রোহকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা 
ma রেখোঁছলেন। 

fea, সবাই অপেক্ষায় ছিলেন 
DEE সুযোগের | 
তাড়াতাঁড় সেই সুযোগ এসে যাবে 
এটা চরম LATS ভাবতে পারেননি। 


তাঁর পুরনো কেন্দু মেহাম কেন্দুটি . 


ছেড়ে 'দিয়োছলেন ota পুর্ন ও পি 
চৌতালাকে বিধানসভার 'সদস্য 
হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ৷ 

দ্বাভাঁবক অবস্থার এই কেন্দু 
থেকে 'জিততেন চৌতালা। fee, 
বাধ সাধলেন দেবীলালের একদা 
ঘানম্ঠ সহযোগ’ আনন্দ সিং ডাঙ । 

ale মেহামে অত্যন্ত জনাপ্রয় 
নেতা । দেবালাল এই কে্দ থেকে 
নিরাপদে 'জিতছ্ছেন বিশেষ করে 
oía সহযোগিতায়, fea; এইবার 
আনন্দ সিং arten বিক্ষুব্ধ প্রার্থী 
হয়ে চোঁতালার বিরদ্ধে মেহামের 


কিন্তু এত . 


উপানবাণচনে দাঁড়িয়ে পড়েন । নি 
চনের দিন যত" কাহে এসে > 


তান জিততে পারবেন না । 
ফলে জেতার জন্য যা করণ 
তাই করলেন। fee ব্যাপা 





জনতা দলের ভাঁবষ্যং ?ক? একাঁদকে 'বাভিন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বা- 
চনে দলের জয়জয়কার, অন্যাঁদকে হরিয়ানার মেহাম কেন্দ্রের উপাঁর্বাচনে দেবী 
লাল-পুন্র চৌতালা সংগাঁঠত Pater ও গুম্ডামী, গ্লচালনা ও হৃত্যাকান্ডের 


প্রতীক্ষায় নেতৃত্বের বিরোধে জনতা দলে সম্কট দেখা দিয়েছে । জর্জ eT 


wa, বিজ পট্রনায়ক, আঁজত fe প্রভাতি আঁধকাংশ নেতা tee 
চৌতালার অপসারণ চান । দেবীলাল অবশ্য পত্রের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত আঁভ- 
যোগাই উাঁড়য়ে দিয়েছেন। fea; তাতে আঁভযোগগ্ীল fret হয়ে যায় না, কারণ 
ঘটনার প্রত্যক্ষদশ? অনেকেই, যাঁরা সাক্ষ্য দেবেন ষে, নির্বাচনের দিন চৌতালা 
stevia ব্যাপক রাগং ও ua সাহায্য করেছিল হাঁরয়ানার ÍA । পরে 
অবশ্য এই পুলিশ আবার বিদ্রোহ করে যার জন্য আধা সামারকবাহিনপ নামাতে 
Ra ৷ গত লোকসভা নির্বাচনের পর দেবীলাল উপপ্রধানমল্নণ হয়ে হাঁরয়ানায় 
মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসান পূত্র চৌতালাকে । চৌতালা বিধানসভার সদস্য নন। 
স্বভাবত দেবীলাল আশা করেন নিজের নিশ্চিত আসন মেহাম কেন্দ্র থেকে পূত্র 
বয় হবেন। 'ঁকন্ত তাঁরই এককালের সাকরেদ এতে বাগড়া দেন নির্দল 
প্রাথ'রূপে দাঁড়য়ে । চৌতালা প্রমাদ গুণে বাঁকা পথ ধরলেন | কিন্তু বন্ড বাড়া 


বাড়ি হয়ে যাবার ফলে তান বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন । যাঁদও প্রধানমন্জী বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ সিং এ ব্যাপারে মুখ খোলেন fa এবং দলের মুখ রাখতে এবং সঙ্কট 


কাঁটাতে নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দিয়েছেন মেহাম কেন্দ্রে পুনা্ন'্বাচন 
অনুষ্ঠানের | এখন দেখা যাক চৌতালার পদত্যাগের দাবিতে জনতা দলের যেসব 
নেতা সোচ্চার তাঁরা ক au । 

অতঃপর হয়ত জর্জ ফার্নাল্ডেজ, আঁজত সং, বিজু পট্রনায়করা চুপ করে 
যাবেন | FR, মেহামের ঘটনা থেকে এই প্রশ্ন উঠবে যে, জনতা দল কি কংগ্রেসের 
পর্দাঙ্ক অনুসরণ করছে? দেবীলাল নিজের পাঁরত্যন্ত আসনে পুত্রকে বাঁসয়ে এর 
আগেই তার প্রাণ দিয়েছেন | তাঁর আর এক পুত চৌতালা সরকারের মন্দ । 
তাঁর জামাতা হাঁরয়ানার রাষ্ট্রীয় পারবহনের চেয়ারম্যান । নেতৃত্বের লড়াইয়েও 
জনতা দল কংগ্রেসের VERA | এখানে স্মরণ করুন লোকসভা fae TH পর 
প্রধানমন্ত্রীর পদ নয়ে অন্তবরোধের কথা এবং 'চন্দ্রশেখরের নেপথ্য STAT | 
একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দেবীলাল খাঁনকটা তণ্টকতার আশ্রয় faa 
শবশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে প্রধানমন্মী পদ লাভের সুযোগ করে দেন, যার ফলে 
চন্দশেখর গোঁসা করেন | এখন আবার চম্দ্রশেখর চোঁতালার পক্ষ নিয়েছেন | 

OR রাজ্য জনতা দলেও TEILEN মধ্যে অন্তাঁবরোধ রয়েছে । এই অস্ত- 
চব রোধ সবচেয়ে বৌশ অবশ্য বিহারে | এর আগে বিহার রাজ্যের জনতা দলের 
সভাপাঁতর পদ নিয়ে ভি পি PR ও চম্দ্রশেথরের মধ্যে বেশ - টানাপোড়েন 
গাছে । বিধানসভা নির্বাচনে জনতা দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় 
তাঁকেই কোয়াঁলশন সরকারের নেতত্ব MS হবে । কিন্তু কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন ?- 
ভি পি Peal লোক, না চক্দ্রশেখরের লোক ? দাঁবদার তিনজন । এই 'নয়ে 
নেপর্থ্যে টানাপোড়েন চলছে । কংগ্রেসের আরো একটি উত্তরাধিকার বিহার 
GEIST দলে বর্তেছে । বিহারের মাঁফয়া চক্র এখন জনতা দলের আশ্রয় নিয়েছে 


কংগ্রেস পাঁরত্যাশ করে | কারণ তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল এবারকার বিধান- 


DER জনতা দলে মাঁফয়ার সংখ্যা বশ এবং এদের একটা বড় অংশ নির্বাচনে | 
afaraferzer করেছে | নির্বাচনে ene পদ নিয়েও জনতা দলে থেঘ্ট খৈয়ো- | 


af হয়েছে । প্রার্থী মনোনয়ন করেছেন রাজ্য নেতৃত্ব। অনেকে মনোনয়নের 
দ্য 'দিপ্লির দ্বারস্থ হয়োছলেন | ফলে একটি কেন্দ্রে এমনও হয়েছে যে, নির্বাচন 
হলে সঙ্কট মনে হয় আপাতত কেটে যাবে | কিন্তু কংগ্রেসের যেসব উত্তরাধকার 
Ft দলে বউমানে বর্তাচ্ছে তাতে এই দলে '' আবার সঞ্কট দেখা দিতে পারে, 
বিশেষ করে জনতা দলের আঁধকাংশ নেতা ও কম যখন এককালে কংগ্রেসী- 
চলেন এবং এদৈর মধ্যে কেউ কেউ সেই সময় afew) ছিলেন। সোঁদিক 
থকে ভারতীয় জনতা পার্টি এসব উপসর্গ থেকে মন্ত বলে আগৈ মনে হত। 
nas উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব । ' Tea; মধ্যপদেশে বি জে পি মন্দিদভা গঠনে 
গানশগতীয় সে ধারণা মিট প্রমাণিত | 


শিবরাম মুখাজ্জাঁ 


জেলা তথ্য সংস্কাতি দফতরের 
নামে সম্প্রীত একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করা হবে বলে জানালেন জনৈক 
সা*তাহিক পাত্রকার সম্পাদক | বললেন 
বয়ানটা অনেকটা এরকম হবে, “আমরা 
এখনও বেচে আঁছ। দুঃখের সঙ্গে 
ঘোষণা করাঁছ, পাঁৱকার জন্মলগ্ন 
করে Grate rats আমরা এটা 
tate Oral, এটা ঘোরতর 
অন্যায় । এবার থেকে আপনাদের 
নির্দোশত পথে আঁনয়ামত কাগজ 
প্রকাশ করা শুরু করলাম I 

সম্পাদকের RR বিজ্ঞাপন 
বষয়ক বয়ানের মূল লক্ষ্য যে জেলা 
তথ্য ও সংকাঁত দফতর তা নতুন 
করে বল্যর অপেক্ষা রাখেনা । জেলা 
fee দাস বললেন, 
ahead ee বসবাস 
করছি Y এখানে আনিয়াঁমত কাগজ 
প্রকাশ, প্রচার সংখা শুন্য এবং 
ইয়েসম্যান হওয়াকে অগ্রাধকার দেওয়া 
হয়, দঃখের বিষয়, এই তন ক্ষেত্রেই 
অতএব এখনও AS আমাদের ভাগ্যে 
সরকারী বিজ্ঞাপন জোটোন বলে 
উল্লেখযোগ্য, মোঁদনশপুরের সর্ববৃহৎ 
বহুল প্রচারিত পাকা হচ্ছে শীবপ্রবী 
সব্যসাচী Y 


আঁভজ্ঞতার কথা শোনালেন 


অপর এক CHACHA সম্পাদক। বললেন, 
জেলা সদরে তথ্য ও FEBS দফতরে 
একটা চক্র গড়ে উঠেছে । বাস্তব 
ঘটনা হচ্ছে, এই চক্রের মার্জমাফিক 


না চললে REA পাওয়া ফাবেনা। ' 


এর more অনেক fee করার 
আছে। কিন্তু হচ্ছেনা । এই না 


ফলে স্মযোগ নিচ্ছে বিশেষ চক্রধারিরা | 
eat ভাঁত্ততে এই দিকটাও পোস্ট- 
মর্টেমকরা উচিত বলে সম্পাদকমশাই 
মন্তব্য কর্লন ৮ ০, 


দর্পণ | শুক্রবার ৯ই মার্চ ১৯৪ 


| weer বিজ্ঞাপনের wore A 
| Merrett PEOR ঢুগছে 


বৃহত্তম জেলা শুধু নয়, মৌদনী- 

পুর জেলাতে FE পাঁঘকার 
সংখ্যাও-প্রচুর । এর মধ্যে বেশ কিছ 
ধারাবাহক উল্জৰল ভ্বীমকা পালন 
করে চলেছে। কোঁশয়াড়ী থেকে 
বেরোয় “সবুজ । মুলত বিজ্ঞান ও 
এদেরও অবস্থা একইরকম | সরকারণ 
বিজ্ঞাপন থেকে বাত হচ্ছে। 


জেলা তথ্য ও সংস্কীত দফতর বড় 
aM গ্লোগানাভাত্তক প্রচারে বিশ্বাস 
হয়ে উঠেছে 'এছাড়া অন্য কাঁমাঁট 
যোগ্যতা যথেষ্ট কম। নিট ফল, 
বজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পক্ষ- 
পাঁতত্বের আঁভযোগ wired উঠছে | 
বাস্তব হচ্ছে, সরকারী বিজ্ঞাপন 


. বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাও্ীর$গথে চলে 


গয়েছে। জেলা টুসদরের এক a 


e AR EN E 
বললেন, ‘জেলা তথ্য দফতর 'নজেই 


এখন Rar আসলে e 
মানুষকে জাগানো যায়, কিউ; জেগে 


" ঘুমোলে ক কাউকে জাগানো যায় ? 


দর্পণ ॥ ght মার্চ ১৯৬০, 


Rua ্রাউন-জান্রানর-পোদ্বার প্রাধান্তে 
গড়া রবীন্দ্র শত বাধিকী প্রাঃ FO 


aia জষ্মশৃত বাঁর্ধকী উৎসব 


অনুষ্ঠানের যে নিষ্প্রাণ আয়োজন হেন 


পশ্চিমবঙ্গে চলেছে তাকে প্রহসন বললেও 
অত্যান্ত হবে না। রাজাপাল তাঁর 


নের ব্যাপারে আপাতদ্যাম্টতে তাঁর, 


একটা নিরপেক্ষতার ভান felt করে- 
1, fea; যাঁরা ভেতরের খবর 
রাখেন তাঁরা এটাও জানেন নাটের 
গুরু কে? 

. ভেতরকার খবর হচ্ছে ডাঃ রায় 


. তাঁর কয়েকজন 'বিশ্বস্তপান্চচরের সঙ্গে 
, আলোচনা FON, অনুষ্ঠান কাঁমীট ও 


তার কার্য নির্বাহক কাঁমাঁটর সদস্য 
তালিকা গঠন করেন। এই সঙ্গে আরও, 
[নাট সাব-কাঁমাট গাঁঠর্ত হয় তা-ও" 
ডাঃ রায়ের পরামর্শ ক্রমে । অনুষ্ঠান , 
কাঁমাট ও নি্বাহক কাঁমাঁট ছাড়া 
আরও teats সাব-কাঁমাঁট, হচ্ছে (১) 
অর্থ সাব-কাঁশাট, (২) প্রচার সাব- 
কাঁমাট (৩) কর্মসুচী ও প্রমোদ- 
নূষ্ঠান সাব কাঁমাঁট । 


তৈরণ হল। এর ভেতরকার কুঁশ্রতা 
চাপা দেওয়াও মঁদ্কল । তাঁর আঁট দশ 
বছর ft শীসনকালে যাঁদের এ 


রাঁজ্যবাসীদের শোষণের অবাধ অধি-- 


ata fia fe ফরেছেন তাঁদের 
নামগুলো সে তাঁলকায় সোনা 


বাঁধানো দাঁতের মত ঠোঁটের ফাঁকে উাঁক 


দর্পণ 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





« 


দর্পণ ॥ শূরবার ১ই মার্চ ১৯৯০ | 


গণমাধ্যমে স্বশাসন I আলোচনাচক্ত 





সন্ত নজুনদার 


dis ফেব্রুয়ারী ৯৯৯০, 
শৃশ্চমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কাঁত 
স্তরের ‘মাস 'মাঁডয়া সেন্টার আয়ো- 

শ্রত ‘অটোনাঁম অফ' Zi 
ahs oe UR 

TERA করা হয় শাশির ace ı 

দুরদর্শন ও আকাশবাণীকে 
PU সংস্থায় পারণত করার জন্য 
a তথ্যমন্ত্রী [পি Song প্রস্তা- 


e করেন ভবতোষ দত্ত, এন রাম, 
, এম, কাউল, প্রশান্ত সরকার I 


"STORE প্রায় সকলেই প্রসার STACY 


পলকে স্বাগত জানান এবং দুরদর্শন 
TIA অন্য আনীত এই 
ঘলের সাংবিধাঁনক 'নিশ্চয়তার দাবী 
রেন, অন্যথায় সরকার বদলের সঙ্গে 
7 প্রসার ভারত!’ বিলের চাঁরত্র বদল 
CA সম্ভাবনা থেকে যাবে | 
ভবতোষ দত্ত তার বন্তব্যে রেডিও ও 
bien অর্থনৈঁতক জ্বশাসনের ওপর 
FR দেন। তান বলেন, প্রস্তাঁবত 
পোোরেশনের পাঁরচালক uri 
Wa মনোন'ঁত ব্যান্ত বা ভারত- 
ফেরি afer কোর্টের প্রধান বিচার- 
তকে জাঁড়য়ে ফেলা অনুচিত হবে । 
398 উাঁচত rien পেশায় জাঁড়ত 
Theiss প্রাতষ্ঠানসমচূহের প্রাত- 
Yor পারচালকমণ্ডলীতে wae ss 
দা, এতে প্রগতিশীল - দ্যাম্টভীঙ্গতে 
STS করার সুযোগ থাকবে । এন রাম 


WGT করে বলেনঃরাজ্জীব গান্ধী ও তার ' 


Per কুক্ষিগত করছিলেন, তাই 
থেকেই প্রসার ভারত’ বিলের উদ্ভব ! 
রাম মনে করেন, সংবাদপন্রের দক্ষতার 
আদশেই farce দা ্টভঙ্গাঁতে দূর- 
দর্শন ও আকাশবাণীকে ব্যবহার করা 
উঁচত। 

জে এম কাউল, তাঁর বন্তব্যে 
Y ?স আর’ ও স্কাইস্কাপার বাড়িতে 
ক্লোজ সাঁকটি 'টাভ-র অমারিকতা 
সম্পকে সভার IG আকর্ষণ করেন 
এবং ইলেকদ্রাীনক 'মাঁডয়া'তে 
বেসরকারী মাঁলকানার প্রাঁত সমর্থন 
জানান | 

প্রশান্ত সরকার রাড 
বন্তব্যের সূত্র ধরে বেসরকারী মাঁল- 
কানার 1বপক্ষে বন্তব্য রাখেন । তান 
বলেন সংবাদপত্রে নিরপেক্ষতা-্বাধী- 
নতা ইত্যাদি গালভরা কথাগ্দলো 
কার্যত আ্াকাডোঁমক, প্রয়োগের ক্ষেত্রে 


. চার পাল্টা, মালিকের কথা না 


শোনার জন্য বহু সংবাদপত্রের সম্পা- 
দক ও সাংবাঁদককে চাকর" ছাড়তে 


হয়েছে। প্রসঙ্গত শ্রীসরকার উল্লেখ : 


করেন-_স্টেটসম্যানের সম্পাদক প্রাণ 
চোপরা এবং fe জি Sa নাম। 
feta দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেল 
রাজ্য সরকারকে দেওয়ার দাবীকে 
সঠিক, মনে করেন | 

নিখিল চক্রবর্তী তাঁর সমাপ্ত 
বন্তব্যে wea ও আকাশবাণপর 
ব্যবসাক্পক অর্থ উপার্জনে 'নয়ন্দ্রণ 
রাখা বিশেষভাবে দরকার বলে মত 
পোষণ করেন। [তান প্রসার 
ভারত” বিলকে চ্বাগত জানালেও 
সভায় উপস্থিত সকলকে x Tee 
করে দেন দুটি বিষয়ে। প্রথমত, 
রাজস্থানের খেরা প্রকল্প, যা আজও 
অনুসৃত হয়াঁন । fete, প্রসার 
ভারত” বলের উল্লেখ মহৎ হলেও 
খসড়াটি ভালভাবে তৈরী হয়ান, 
বিশেষত 2 কোর্টের প্রধান বিচার- 
afore বিতর্কের Gag’ রাখলে তাতে 
বিচার য্যবস্থারই কল্যাণ সাধন হবে । 

€ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় অর্ধে 
আলোচ্য 1বষয়সূচী ছিল, “প্রেসার অব 
বিগ বিজনেস অন দ্যা 'মাডয়া। 
আলোচনায় অংশগ্রহণ. করেন আঁময় 


' বাগচী, নির্মলকুমার চন্দ্র, 'মাহর 
ভট্টাচার্য, Pr সাইনাথ প্রমুখ! 


প্রায় সব বস্তার বন্তব্যেই ছিল দূরদর্শন, 
আকাশবাণী সংবাদপত্রে বড় 'বড় 
ব্যবসায়শদের চাপ। ভারতবর্ষের 
মাস 'মাঁডয়াগলো আজ এইসব 
ব্যবসায়ীদের দয়ার পাত্রে পাঁরণত 
হয়েছে মুখ্যত আঁস্তত্বের প্রশ্নে ! বিজ্ঞা- 
পন ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশ অসম্ভব | 


টি fe ও রোঁডও ara. af. 
গুলোর ক্লীড়ানক। 


AR 


- 


Pre জ্ঞাপন, a. 
অশালীন fier অনুষ্ঠান, টিভ-তে 
ধর্মান্ঘতা, কুঁশক্ষামূলক ia * 
এঁপসডের কথা ভারতবাসী মান্রেরই 
জানা অথচ fe রাস্তা পাঁর্কার 


নয় । ওই পাঁরাশ্থীততে “প্রসার ভারতণ' 


Noa সকল AWS স্বাগত জানান | 
৬ই ফেব্রুয়ারী সকালের অধিবেশনে 
আলোচিত হলো, “রোল অফ দ্যা 


Rca ইন ভিসোমনেসান্‌ অফ ইন্‌ 


ফরমেশ্যান ৷ অমলেন্দু দাশগুপ্তের 
সভাপাঁতত্বে আলোচনায় অংশ নিলেন 
-সভারতা রায়, কৃষ্ণ ধর প্রমুখ | 
»ভারতণ রায় বলেন, প্রত্যক্ষ ঘটনার 
বিবরণ ব্যন্তীবশেষের মধ্যে E 
এবং সেটাই স্বাভাবিক কেননা ব্যান্ত- 


{বিশেষের wider প্রকাশ এথানে ' 


জাঁড়ত। তবে সাংবাদিকদের উচিত 


মূল ঘটনার মুখ্য বিষয়বস্তু থেকে সরে 
না যাওয়া | 

Fer সাইনাথ যাঁদও এঁদনের সভায় 
গনর্ধাঁরত qe ছিলেন না তবু To 








q আর গল্প' পর্যায়ে ‘শিকড়’ 
এবং 'পন্রলেখার বাবা” |এই দুটি ভিন্ন 
স্বাদের নাটক আমাদের মনে 
নিঃসন্দেহে দাগ কেটেছে। প্রথম 
কাহনীতে পাঁরস্ফুট হয়েছে জেনারে- 
শন গ্যাপের fas বাস্তবধমা 
foal few এবং মুসলমান দুই 
বন্ধু দেশভাগের পর বাড়ি বদলাবদাঁল 
করেছিলেন | বহুদিন পর এদের 
সপাঁরবারে দেখা হয় কলকাতায় | 
“নানা ঘটনার মাঝে দই বৃদ্ধ বন্ধু 
এই সত্য আঁবজ্কার করেন যে, 
উত্তরপুরুষদের কথা চিন্তা করে তাঁরা 
তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভটে পরম 
আদরে রক্ষা করে চলেছেন তার 
সম্পর্কে এই উত্তরপুরুষদের কোন 
মমতাবোধই নেই। ROA ভাব- 
প্রবণতা তাদের কাছে হাস্যকর | এই 


‘ater হুগে তারা এ স্মৃতিসৌধ 


iva দিয়ে গড়তে চায় বহুতল 
বাঁড়ি। এই মানাঁসকতা দুই বৃদ্ধকেই 


আঘাত করে। “তবু তাঁরা দুজনে" 


একাটি উপড়ে যাওয়া কাঁচ গাছ AAA, 
মাটিতে বাঁসয়ে দেয় । কারণ “সাঁত্য 
করে বাঁচার জন্য যে মাটির ভেতর 


»শকড়কে পৌণ্ছতেই হয় ı তাঁরা sts 


o সভায় 
Dis সকলের আঁভনদ্দন কুঁড়য়ে 
নেন। [তানি বলেন, সাংবাদিক মাত্রেই 
উঁচৎ জানা বাস্তব পাঁরাস্থাতর পাঁর- 
প্রোক্ষতে fs বলবেন অথবা fs qe 
বেন না! প্রসঙ্গত তান জানান, 
আশার দশকে মহারাষ্ট্রের নাসিক 
শহরে APS দাঙ্গার সময় তাঁর 
হাতে RE বাস্তব দাঁলল আসে? 
fra; [তান তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন 
{ন তৎকালীন পাঁরাস্হাতর চাপে, TE 
GA স্বার্থে। তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হলে দাঙ্গা কোন মতেই বন্ধ হতো 
না উল্টে আরও [ছু নিরীহ লোকের 
জীবন TACS পারতো | 

a ফেব্রুয়ারী fet অর্ধে 
আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, ‘Tater 
কম্ট্রোল অন ফিল্ম আযাম্ড এন্টারটেইন- 
সেন্ট প্রোগ্রাম । গকছুটা দায়সারা 
গোছের আলোচনায় অংশ 'নলেন 
Ha ভট্টাচার্য” কুমার রায় ও me 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বস্তাদের সকলেই 


জমার ক্ষেত্রে জাতীয় নশীত fayt- 
রণের সপক্ষে AST রাখেন | 
ভারতী বিল নিঃসন্দেহে এক 
এীতহাসিক পদক্ষেপ । এই বিলের 
তাথপর্য সাধারণ মানুষকে প্রথমে 
জানানো দরকার, জানানো দরকার 
স্কুল-কলেজের ছান্রছাঘীদের এবং 
সহজ কথা সহজ ভাবে বলে। দুদিনের 
আলোচনাচক্রে অনেক অন্পা্থীত 
বিশেষ ভাবে চোখে পড়লো! যেকোন 
* ব্যাপারে উদ্দেশ্যটা তখনই মহৎ বলে 
AGR ভাবে যখন তা সকলের মধ্যে 
ছাঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ আমলা- 
তান্রিকতার খামখেয়ালীপনা থেকে 
মুক্ত হতে পারলো না দু'দিনের এই 
আঁধবেশন। আমলাদের পারস্পারক 
রৈষারোষ বড় বেশী চোখে পড়লো 
we Pret হাজির থেকে। 








দোল উৎসব দূর্রদর্শনের ER তুলে 
ধরা । প্রচেষ্টার ছুটি ছিলনা । তবু 
দাঁ্জীলংএর লেবুর মত শান্তি 
নিকেতন যে শাস্তীনকেতন-ই।. তার 
বঙ রস রূপ ও$ঁকেউট অনুকরণ করতে 


পারে ATI সে তো আপন স্বরূপে 

আপাঁন ধন্যা। অতএব বলা যেতে 

পারে এ ধরনের অনুষ্ঠান পাঁরকল্পনায় 

2৮ সার্থকতা 
॥ 


আলোচনার শেষে একটি অনুরোধ 
দুরদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছে । এই 
অবক্ষয়ের যুগে দেশের কল্যশেসাধনে 
দুরদর্শনের যে বিরাট ভ্াঁমকা সেই 
কথা দ্মরণে রেখে আমরা যেন 
'জানসোকো”.. প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রচার 
থেকে বিরত থাঁক। এ ধরনের 
অনুষ্ঠান hea সুকোমল q feta 
নত্ট করে দেয়। তাদের হিংসাত্মক 
কার্যকলাপে fre হতে উৎসাহত 
করে। 


পপ 
রাম মন্দির fra to 
১ম পাতার পর 

জিদ বিতকে'র সুষ্ঠ সমাধান চাইলে 
তারা চার মাস কেন সরকারকে আরও 
সময় দিতে রাজ আছেন । অশোক 
সিংহাল নিজে বলেছেন পরিষদ রাম- 
শিলার কুপন fale করে সারা দেশ 
থেকে ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা 
তুলেছে । পাঁশ্চমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা | ৯-১০ নভেম্বর 
অযোধ্যা [শিলান্যাসের সময় খুব 
বোঁশ হলে লাখ দুয়েক টাকা খরচ 
হয়েছে! বাঁক টাকার হিসেব নিয়ে 


* পাঁরষদের মধ্যে জোর আলোচনা শুরু 


হয়েছে 


এর মধ্যে এ আই সি fra 
সাধারণ সম্পাদক কেদারনাথ সং 
২৩ ফেব্রুযার বলেছেন বিশ্ব iger, 
পারদ রামজন্মভুমর নামে ৭০০ 
কোটির বেশ টাকা তুলেছে ৷ কেদার- 
Bare পাঁরষদের এই টাকা বাজেয়াপ্ত 
করার জন্য কেন্দীয় সরকারের কাছে, 


দাঁব করেছেন। 





ae en + 


R gd. No. WB/CG 2 


‘শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে. 





Phone 1 24-4232 


দিলি এম নেতৃত্বের হঠকারিতা 


অপুরাদকে আর এস পি ফরওয়ার্ড TF 


ইন্জনাথ ঘোষ ও সি পি আই । [শিক্ষকদের যে যার 


[শক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ও দলে টানাই ওদের একমাত্র । উদ্দেশ্য” 
আগাম’ আঁপ্রল মাসে _ শিক্ষকদের - 
দাবির সমর্থনে ‘জেল STAT আন্দো- | 


অবসরকালীন ভাতা নিয়ে রাজ্যের সি. 
Tt আই এম নেতৃত্ব বেশ RA 

বিশেষ, করে, বামফ্রল্টের_ তিনটি 
শাঁরক দল আর এস পি, ফরওয়ার্ড রক 
এবং fa পি আই এ ব্যাপারে যেরকম 
খেলছে তাতে Ti Pi আই-এম 
নেতৃকষের একাংশ যথে্ট fotos ৷ 

" এই চিন্তার কারণও পাঁরচ্কার | 
aa সি pr আই 'এম-এর Bor. 
অন্যতম মূল উৎস RR ও মাধ্য- 
“fee feet | গ্রামাঞ্চলে দলের 
সাংগঠাঁনক কাজকর্মের সঙ্গো এ'দের 
আঁধকাংশই..প্রত্যক্ষে অথবা MATTE 
যুক্ত সুতরাং এ'রা যাঁদ দলের aS 
[রূপ হয়ে ওঠেন সেটা হবে দিস পি 
আই-এম এর পক্ষে মন্ত কাত | 

অথচ ঘটনাচক্রে হয়েছেও তাই। 


লনের হুমাঁক দিয়েছে আর এস শপ। 
গত ২৪ ফেব্রুয়ারী শিক্ষকদের প্রতি 
FRIAS ISS ı কলকাতায় :একটা 
Ria বের করেছিল fa Pi আই। 
ফরওয়ার্ড Fre হাত গুটিয়ে বসে 


ক্রা হয়েছে আবচার। শিক্ষকদের 
অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছর "থেকে 
কাঁময়ে ৬০ বছর করার পেছনে যুক্তি 
mer | 
আর এস পি, ফরওয়ার্ড বক ও 
সি পি আই ব্যাপারটা নিয়ে যে এত 
খেতে পারছে তার পেছনে আছে অল 
বেঙ্গল টিচার্স আযসোসিয়েশন (এ E 
টি. এ) এবং অল বৈঙ্গল প্রাইমারি 


| ১১৯৫৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার বলে 
Fr হয় সরকার-পারচাঁলত নয় 
পন কে বরে som 
জাঁটন। এমন ক মার্ক সবাদীদের প্রত 
সৃহানভাঁত সম্পন্ন অনেক Pappo 
এখন হয়ে উঠেছেন দবমানবাধুদের 
ওপর প্রচন্ড Rae) 
সপ আই-এম নেতারা UN 
যাই বলুন, গত ২৬ ফে্রায়াঁর শিক্ষক" 


অবসর গ্রহণেরবয়স হোক সরকার কর্ম- 
চারাঁদের মত। “কিন্ত; এ বি টি এ এবং 


_ লেই প্রস্তাবের বিরোধিতা । অথচ 


টি এই করছে সরকারকে সমর্থন ৷ 
সফল শহর ও ferret অ-বাম শীশক্ষকরা ক্লাসে বুসে AA, 
[শক্ষক স্ংগঠনগুঁলরডাকা ধর্মঘট যাঁদ 
হয়ে থাকে 1কছুটা অসফল, তবে তার মত একজন পোড় খাওয়া শ্রামক-নেতা 
পেছনে ছল এস এফ আই TS ওয়াই করতে গেলেন কেন, বলা শন্ত। হয়ত 

এফ এবং fag কর্মাদের হুমাঁক । তিনি আঁতদরলীকরণ করতে . গয়ে- 

এটাও Pr Pr আই. এম-এর প্রাত ছিলেন ব্যাপারটা | কিংবা, এর দ্বারা 
শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ হওয়ার আর একটা - তানি বোঝাতে চৈয়োঁছলেন শিক্ষকদের 
কারণ। উঁল্লাখত 'তনাঁট সংগঠনই সম্পর্কে - তাঁর. দলের সাঁত্যকারের 
দস পি আই এম 'নয়ান্মত ৷ কী এমন মনোভাব Fe তাতেই পড়েছে 
ঘটল যে শিক্ষকদের ' পেছনে ওদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে । অনেক 
. লোঁলয়ে দিতে হল? . 
বরং শিক্ষকদের আলোচনার পথটা যে আমাদের সম্পর্কে তোমাদের যাঁদ 
তো খোলা রাখা যেত? ,. এমনই ধারণা, তবে দলীয় কা্তে 

ধার {বমানযাবুকাঁন্ড- আমাদের সাহায্য চাও কেন, বাপ; ? 


Er সুযোগ নিচ্ছে একাঁদকে ' অবসরকালদীন ভাতার প্রশ্নে অবস্থাটা 
কংগ্রেস ও এস. ইউ সি আই .এবং : যে ব্রমশই জাঁটল হয়ে উঠেছে-সে কথাটা 


বা 


_ নেই। তারা বলেছে, বেতন কাঁম- * 


. টিচার্স mena (এ বি Pt 
1টি. এ hed অতশত ভ:মিকা। সেই. 


স্কুলের [শক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের - 
এবিপি এ বরাবরই করে এসেছে , 
যখন রাজ্যের AHS IY সরকার কমাতে 


চাইছে এখন [শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের' 
বয় তখন এবি টি এ এবং এ বি পি" 


এমন একটা মন্তব্য মনোরঞ্জনবাবুর, 


না: 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ।- এবং সে 
জন্যই অবদ্থাটাকে সামাল দিতে এগয়ে 
এসেছেন 'তাঁন। একদিকে wear 


অসাম দাশগুপ্ত'র মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী , 


শিক্ষকদের বোঝাতে চেত্টা করছেন ৬০ 


বছর বয়সে অবসর 'নলে তাঁদের কতটা 


আর্থিক জাভ। অপরাঁদকে, মাধ্যামক 
শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্দ কান্তি 
বিশ্বাসকে তান নির্দেশ দিয়েছেন 
শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রাতীনাধদের 
সঙ্গে ভদ্র আচরণ করার জন্য । মুখ্য- 
মজ্তীর' দেশ পেয়ে খানিকটা, শান্ত 
হয়েছেন কান্তবাব;। এখন আর তাঁর 
মুখে হদ্বিতাদ্বি নেই। তাঁর গলায় 
AY বিনয়ের সুর ৷ | 
শিক্ষক আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে' 
so মার্চ MR কমিটির - সভায় 
বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার কথা । 
তার আগেই অবশ্য মখ্যমন্দ্রী বাম- 
vos চেরারম্যান তথা সি পি আই 
গুপ্তকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ওঁদনের 


সভায় বিষয়টি 'নিয়ে যা বলার তা- 


বলবেন SEHR SHAR! তার আগে 
ae নিয়ে সি পি আই এমের অন্য 
কেউ বিবৃতি নাদেন। 

. বিশ্বস্ত সতের খবর হল, মুখ্য- 
মন্ত্রী ১০ মার্চের সভায় ফ্রন্টের অন্য 
. শারকদের- বোঝাবেন কা পাঁরাদ্থাততে 


রাজ্য, সরকার - শিক্ষকদের অবসর, 
গ্রহণের বয়স ৬০ বছর করার Pre 
নিয়েছে এবং তা না: করলে অন্যান্য, 


সরকার কর্মচারধ মহলে ক ধরনের 
afeiest দেখা দেবে। শিক্ষকদের 


অবসরকালীন ভাতার প্রশ্নে যে ভুল' 
বোবাবাঁকর ID হয়েছে তা দুর 
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' করার আরো কারগ ME | 


| জ্যোতি, যাতি, ays রাজত্বে 


RARA. 


দির OE 
fe তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা 


হয়েছিল? সন্দেহ হয় এই কারণে যে, 


প্রীতবেশীরা wre কিছু 


জানতে পারল না আর তান নিঃশব্দে - 


মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন। সন্দেহ 
ছে। সাধারণ 
একজন নাগ্গারকের পরী যাঁদ এই ভাবে 
টানাহ্যাচড়া করে তাঁর e বিষময় 


করে তুলত ৷ অথচ এক্ষেত্রে আঁত - দুত- 


তার সঙ্গে পোম্টমটেম ইত্যাদি কাজ 


eo es 
গেলা 


দের পাঠকদের হত সমর 


আছে যে, ১৯৮৭ সালের ঠা ফেরারী 


১৫ নম্বর পার্ক লেনের খানি কুঠিতে 
20 বংসর বয়স্ক যুবতী আশায় 
সুজা খন হয়. । কলকাতা প্যানপের 
গা দমন শাখার Reco রা 
করের fee আশাকে খুন করার 
আঁভষোগ ওঠে। BET রাতে 
aft কর এ খালি ars আশির 
সঙ্গে ছিলেন। ভোরবেজা যখন রী 
কর সেখান থেকে চুলে যান তখন 
আশাঁম মৃত। ধান সেকথা ডবান- 


'তেন। কিন্তু পলকে [তান "কোন 


খবর দেননি । daa বাসিন্দা 
আশামূর আপন জনেরা থানায়' খবর 
দেয়। রাতে রাঁধ কর ও-আশাঁমর মধ্যে 
প্রচন্ড ঝগড়া ,হয় বলে জানা যায় । 
PRI রিপোর্টে আঁশাঁমর শরধরে 
wet আঘাতের চিহ পাওয়া যায় । 


8.7 


তার তদপেটেও আঘাত করা হয়েছিল 


ৃ ঘটনার দিন ১৫ নম্বর পার্ক লেনে 
eff ঘরে রাঁব ক্র-ছাড়া আর 
কেউ. ছিলেন না! তাছাড়াডি fa 
og সুলতান সং ও গোয়েন্দা 
| রিপোর্ট তাঁর (বিরুদ্ধেই যায়: অর 
ররি করকে গ্রেপ্তার করা হয় না RR 
RES ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয় 1.এক 
সুময় পার্ক লেনের খাল কুঠিতে বাঁব 
নামে এক LAST BEAR তার 
বস্তাবন্দী মৃতদেহে রড স্ট্রীট 


পাওয়া যায়। .একজন.পাাীলশ জাঁড়ত - 


থাকার জন্য সেই খুনের কোন কিনারা, 
হয়ান। Beds রবি কর aie 


| কিনারা হয়াঁন । 


এই প্রসঙ্গে আরো একাঁট মেঝের. 


Pe; মর কথা. এসে পড়ে। কয়েক বছর 
| আগের ঘটনা,। - 
| ধর Geh ফারপো হোটেলে নাচত. 

| জন ত্র জিকা _ or 


উৎপাদক £ হরেন: বস /রমপাদর কত am পিটার eh: ae দরগাঁ/(,শোভাবাজার-মোড় )কলিক্কাতা ৫ থেকে ম; fas এবং re ফার্মালয় ৬১/ মট'জেন, Hemenc: থেকে প্রকাশিত 


মেয়েটির নাম পাম 


-- 


. সম্পর্কে HE করা, দরকার,। 





_ Price 7 Rupee. one 





ata eaten কনার বমলেশ রা 


তখন ছিলেন ডি ix fe ডি, cate 
গোয়েন্দা পঢলেশের--ডেপুটি কাম 
“TA | মেয়েটি. অভিযোগ করে ~ 
কমূলেশ রার তার সঙ্গে ema 
আচরণ করেছেন। মেয়েটি মখ্যমন্ট 
জ্যোতি বস স্বরাষ্ট্র সাঁচব রথ 
Tre, পুলিশ কাঁমশনার রুপ 
Beh, OI 
কড়েয়া' থানা | ঘটনাটি নিয়ে = 


. করতে A । তখন কড়েয়া থানার ও ্ল 


দিলেন, বয় মুখার্জি । [তান fo Ra 
আফসার, fea; থানায় [গিয়োছিলে 
ডেপুটেশনে | সেইজন্য তিনি যাতে ' 
ধন নিয়ে তদন্তের ভার না পাল 
সংবাদপত্র হৈচৈ শুর; করে দেয়। শে 
পর্যন্ত হতভাঁগনী পাঁম ধরের মৃত 
কোন কিনারা itt কে 
ফারলোর করমচারণ জর্জ ভি 


OPO করে। “fata সন্তর বুলে 
বদ্ধ এবং শামধরের, একার সহ 
ছিলেন । 


অনেক কার নায়ক এই কমলে 
রায় [তানি যখন fo সি ট্রাফিক, ছলে 
জড়িত থাকার জন্য af. fer 
জওয়ানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে 
জওয়ানরা কমলেশ রায়কে ফোর্ট: BA 
লিয়মের ভেতরে নিয়ে, গিয়ে পেটায়র 
একবার তিনি মত্ত অবস্থায় মাহলা fh 
স্টেটসম্যান আঁফসের সামনে PELA 


করেন এবং লেনিন সরণণীর নিউ ইয়- 


সোডা ফাউম্টেনের সামনের কাঁচ TS 
দ্রেন । তখন সেখানে কাউন্টারে FC 
বারশালের এক পুরনো স্বাধীন 
'সংগ্লায়ী। তান ra সচিব ae 
সেনগদস্ত্র সঙ্গে দেখা করে এই নি 
‚SETS করেন । বাধ্য হয়ে Aue 


কেদে ER ae জামে একক 
An আচরণ করেন “ক ক, 
এবং [তিনি রোজ.কত পেগ মদ খান 
তাঁর সী যোঁদন আত্মহত্যা করে সেট 
ক্লাবে কৃত পেগ, মদ থেয়োছিলেন. ০ 





2 


ane 
ws 


রাজঘবনের মধ্যেই 








০.০. ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





-চৌতালা যে ধরনের কেলেঙ্কাঁরর সঙ্গে 
জাঁড়ত হয়ে পড়েছেন সে কলঙ্ক ক 
ঘোচবার ? ৃ 
চৌতালা যে ফের মেহাম কেন্দ্রে 
- দাঁড়াবেন না সেটা এখন প্রার নাশ্চত। 
তাঁর জন্য অনা আর একাঁটি নিরাপদ 
কেন্দ্র বাছায়ের কাজ শুরুও হয়ে 
Pee হীতমধ্যে ı অর্থাৎ এত Tax, 
ara কান্ডকারখানা বাঁধিয়েও তান 
বেমালুম পার পেয়ে গেলেন । বলা 
ARA) AR রক্ষা করলেন OT 
-লালই। আর, কেন্দ্রে গাঁদ রক্ষার 
গ্বার্থে জাতীয় মোর্চা সরকার ও 
জনতা দল মেনে নল জাঠ-সম্্রাটের 
দাঁব। 
এরপর ৮ পাতায় 





ERA ml 


রাজভবনের ডান্তার এস.নাগ PLAT | গত বিশ বছর 


এ ধরে রাজভযনে আছেন। mba একাদকে তিন 


রাজভবনের .৫০০ বান্দার OTOH | আবার অন্যাঁদকে 
রাজভবনের মৃথ্য alee রাজ্যপালের 'চাঁকৎসা ব্যবস্থার 
তত্বাবধায়ক | একনাগাড়ে কুঁড়ি বছর ধরে রাজভবনে ডান্তারী 
করার সুবাদে তান যেমন সম্টলেকে জাঁম [কনে বিরাট 
sr তোর করেছেন, তেমনই অন্যাদকে আঁভযোগ, 
বছরে ৫০ হাজার টাকার an এবং 'চাঁকৎসার আনদ- 
ates উপাদানে কাঁ করে হিসাবের mia তোঁর করে 
মুনাফা লোটা যায় সে বিষয়ে RRS হয়েছেন ।. 
রাজভবনের-সঙ্গে RED প্রায়. ৫০০ -জন বাণসম্দার 


জীবন য়ে অবশ্য feta এখন আর [ছিন্ন খেলেন aT 


করেন না। তাই তাঁকে দিয়ে রোগা! দেখান না.। জনা- 





তির কারবার 


পচশেক রোগা গড়ে রাজভবনের আউটডোর কনকে 
আসে।, তাদের sta মূল দায় বা দাঁত জিয়ার 
ডান্তারের | আর একজন ডান্তার রাজ্য স্বাস্থ দপ্তরের কোটা 
থেকে রাজভবনের বাসিন্দাদের জনা আছেন | ag নাম পি 
মহাজন ৷ মোটামুটি ভাবে আউটডোরের চিকিৎসা কাগজে 
কলমে যাই থাকুক না কেন দেখার দায়িত্ব এই মহাজনের | 
রাজভবনের বাসিন্দাদের জন্য একটি ৫ বেডের হাস- 


পাতাল চাল ছিল । এখন তা নাগ চোঁধুর আর. মহাজনের 


কৃপায় একটি বেডে সামীয়ক প্রার্থামক চিকিৎসার জাগা 
হিসাবে দাঁড়িয়েছে নাগ চৌধুরা-মশায়ের বাঁড়র লাগোয়া 
এই হাসপাতালটির এখন আর E খুজে পাওয়া যাবে 


' না। নাগ চৌধূরপর সম্ট লেকের বাঁড়র আসবার tetas 
প্রয়োজনে জায়গাটা খালি করা হয়োছল। ' 


তারপর. আর 
এরপর ২ পাতায় 


ety ETL Lye / 4 


দেবীলালের হুমাঁকর কাছে নাতি 
স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী fe Pr 
সং । সঙ্গে সঙ্গে fe পির মূল্যবোধের 
রাজনশীত ও রাজনৈতিক সততার প্রতি 
আনুগত্য সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল 


coats A CO TEP 


বর্তমানে কংগ্রেসের ANE এম- 
জে আকবর গত রাঁববার টৌলগ্রাফ 
ara লিখেছেন ভি for সিং সর- 
কারের উাঁচত জ্যোতি pre .উপ- 
প্রধানমন্ত্রী ও ae করা। 
এটাও ঠিক মুফাঁতি মহম্মদ সঈদকে 
বসুকে ATT করলে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় অখুঁশ হবেন না, কারণ 

এরপর ২ পাতায় 


N ae AA ARIS করছেন 


ea eal 





বুথে Tatra আভযোগ উঠেছে সেই 
সব ক্ষেত্রে ভি পি পুনরায় ভোট 
নেওয়ার পক্ষে মত দেন জনতা দলের 
রাজনোতিক বিষয়ক কাঁমাঁট । fe পি-র 
এই প্রস্তাব সমর্থন করেন আঁজত সিং, 
জর্জ ফার্নাচ্ডেজ, মযু দক্ডবতে A 
নেতারা | ব্যাতিক্রম শুধু চন্দ্রশেখর | 
পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মত দেন TI 


এই বৈঠকে dana ua 


দেষীলালের পুত্র চৌতালাকে wid. 


ভাষায় ভোটের, দন ব্যাপক 'ঁরাঁগং 
হয় এবং সিম্ধাস্ত হয় যে.আঁরলম্বে দল 
থেকে 'নিদেশি দেওয়া চৌতালাকে হাঁর- 
য়ানার মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছেড়ে দিতে । 

Ta fot সং এবং অন্যান্যরা তাদের 


ভিপি সিংকে আপস ব করতে হল 


-জাঠ নেতা ও Bram মেহাম কেন্দের উপানর্বাচনে যেসব সিদ্ধান্তের সমর্থনে রাজ্যপাল 


ধাঁনকলাল মন্ডলের (রিপোর্টের কিছু 
অংশ সভায় পড়ে শোনান, যাতে স্প্ট 
করে রাজ্যপাল তার রিপোর্টে বলেছেন, 
ভোটের দিন কার্যত ten, প্রশাসন 
এবং att বিগ্রেডের মাধ্যমে মেহাম 
axa কেন্দ্রে ভোটের ব্যাপক বিগিং 
ও সন্মাস চালানো হয়েছে । এবং এটা 
করা হয়েছে মুখ্যসম্্ী চৌতালার 
নর্দেশে। 


নিজ রাজ্য নিলি হবে? 


তার সাম্রাজ্য মনে করেন এবং তার 


ee 


কেন্দ্রে মন্ত্রী হচ্ছেন? 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দে কে TET 


হবেন তা নিয়ে এখনও জল্পনা কল্পনা 


BRE! শোনা যাচ্ছে মোরারজাী 
দেশাই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ- 


WADE কেন্দ্রে wal করার জোর" 
“চেষ্টা চলছে । - 


বর্তমানে.কেন্দে কোন 
Perera? নেই। জনতা দলের রাজ্য 
সভাপতি অশোক সেন সম্প্রাত rel 
মন্মকের সাধাবধানিক পরামর্শ দাতা 
TCs হয়েছেন। রাজনোতিক মহলের 


অনেকের ধারণা প্রতাপবাবুই আবার 


কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী হতে পারেন! 


. আসম রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের 


দেবপ্রসাদ 'রায়ের আসনটিও qm 
পাবে। কারণ রাজ্যসভায় একজনকে 
নির্বাচিত করতে বতজন বিধায়কের 


"সমর্থন দরকার হয় বর্তমানে কংগ্রেসের 


ততজন এম এল এ নেই । : ATS 
যাতে এই আসনাঁট জনতা দলের amt 


PE DS দেয় তার জন্য জোর 


চেত্টা চলছে। ‘ae ও পরিচ্ছ চারের. - 
মানুষ বলে প্রতাপবাবর খ্যাতি আছে। 
RAR প্রতাপবাবুকে জনতা দলের 
কাজকমে” সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। 


সি পি এম নেতারা 
বেজায় খাসা. 


ES বেঠকের গর আলোচদার 


খবর সংবাদপত্রে হুবহু বের হয়ে যাচ্ছে 
দেখে স্বয়ং জ্যোতি বসু সহ 1স পি এম 
নেতারা এখন শরিক দলগুলোর উপর 
বামফ্রন্ট 
বৈঠক যোঁদন থাকে সোঁদন সাধারণত 


ETS অন্য কোন নেতা তো বটেই সকাল দশটায় সি পি এম রাজ্য দপ্তরে ও 
var ara হস্তক্ষেপকেও তান বৈঠক বসে । বিকেলে বামফ়স্টের চেয়ার-- 


বরখাস্ত করতে ATR নন । দেবীলাল 

যখন দেখলেন যে অবস্হা সম্পূর্ণ ভাবে 

তার বিরুদ্ধে তখন তানি মোক্ষম ar 
এরপর ২ পাতায় 


ম্যান কয়েক 'াঁনট সাংবাঁদক সম্মেলন 

করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান । দৌনিক 

পাকার সাংবাদিকরা নিয়মরক্ষার জন্য 
এরপর ২ পাতায় 


4 

বিসজন দিলেন 

ণর্বাচন কাঁমশনার আর ভি পের 
শাস্তী কমে ক্রমে শাসক দলের মূখ- 
পান হিসাবেই নিজেকে alos কর- 
ছেন। অন্তত তার কাজকর্ম দেখে এই 
আঁভযোগ অস্বীকার করার উপায় 
নেই। 

মেহামে প্রায় অর্ধেক বুথে চৌতালা 
বাঁহনী যে পুশ, প্রশাসন ও মাফিয়া 
দের সাহায্যে fate করেছেন তার 
ভাঁরভাঁর আঁভযোগ তান লাঁখতভাবেই 
পেয়োছলেন। i 

এমন 15 নির্বাচনের দন মেহামের 
কয়েকজন স্রকারী পর্যবেক্ষকও বেশ 
কয়েফাট বুথে চৌতালার বিরুদ্ধে 
{রাঁগংএর আঁভযোগ এনে Gre 
নিরাপত্তায় এ সব কেন্দ্রে অবাধ ভোটের 
জন্য সুপাঁরশ করেছিলেন | 


তারপর উপনির্বাচন কাঁমশনার 
“ও অন্য উচ্চপদস্থ আঁফসাররাও মেহাম 


ঘরে এসে নির্বাচন কাঁমধবনকে রিপোর্ট 


বৃথে ভোট নেওয়া উচিত 1 

কিন্তু: পের শাস্তা Pers নিতে 
টালবাহানা করাছিলেন ভি পি সিঃ তথা 
জনতা দলের সুপারিশের জন্য । নানা 
সময় পিছনে দাঁচছলেন। . 

পরে ভি পির কাছ থেকে a 
ar বাতিল করে নতুন করে 
ভোট Presta সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন 
জনতা দূলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী fe পি 
সিং এর কথার ওপরই 1 


প্রীতদ্বন্দবী amet, কাগজের রিপোর্ট 
এমন কি সরকার বেশ fe আঁফ- 
সারের সূপাঁরশও feta মানেন fa 
শাসক দলকে চটাবেন না বলে। 


পশ্চিমবঙ্গ ট্যাঙ্কা্স এসোসিয়েশন 
ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল 


' পাঁশ্চমবঙ্গ ট্যাক্কার্স আ্যাসোসিয়েশনের 
. সাধারণ সম্পাদক দাবিশ্দর [সং এক 
"বাত জানান যে, ১৯ মাৰ্ছ .পাঁশ্চম- 


বৈঠকে কখন কোন কথার উত্তরে কে ক 
রলেছেন সব জেনে যান | সিপিএমের 
পক্ষে সাধারগৃত STEH জ্যোতি PI, 
SU কাছ থেকে সাংবাঁদকরা THES 
জানতে পারেন না। পরের দিন 


fea; ইন্ডিয়ান অয়েল aoe 
পক্ষের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পরে 
আর কোন সাড়া পাওয়া যায়ান | 
উপরন্তু ধর্মঘট ট্যাৎ্কার 
মালিকদের হুমাঁক দিয়েছেন তাদের 
wis বাতিল করে দেওয়া হবে এবং 
পাওনা টাকাও আটকে রাখা হবে | 
. এই অবস্থায় জনসাধারণের চরম 
অসুবিধার কথা চিন্তা করেও ধর্মঘট 
ছাড়া আর কোন পথ নেই বলে 
FRÍOS জানানো হয়। 

এ ব্যাপারে সরকার বা ইন্ডিয়ান 
অয়েলের কর্তৃপক্ষের কোন মতামত 
পাওয়া বায়ান | 

তবে শোনা গেছে জ্যোতিবাবুর 
দপ্তর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
পারে। 


সব বলেছেন। সিপিএম নেতারা 


A কয়েকজনকে সন্দেহ করছেন। 


fa fi এমেরই এক নেতা দর্পণের 
সংবাদদাতাকে, বলেন “সব খবরই যখন 
aha যাচ্ছে তখন সাংবাঁদকদের উপ- 
Rua et বৈঠক করা ভাল। 
তাহলে যে সব নেতারা সংবাদপত্রে রোজ 
বৈঠকের গোপন খবর দেন তাঁর অন্তত 
পাবেন না ।' 


রাজতবনের মধ্যেই SEE দুর্নীতির কারবার 


১ পাতার পর 
হাসপাতাল নিহত EN 
যেখানে স্বয়ং রাজ্যপাল থাকেন, থাকেন রাজ্যের Pat 
ছাড়াও আরো জ্নাচারেক aL, সেই জায়গাতেই রাজ- 
ভবনের মূল্যবান পুরনো MATTE দখল করে থাকতে 
পারেন নাগ চৌধুরী মশায় । গড়ে বছরে ৫০ হাজার টাকা 
খোলাম কচির মত উড়িয়ে দেবার ক্ষমতার পর এটা একটা 
আঁতাঁরন্ত ক্ষমতা | 
বাসা। 

নাগ চৌধুরীর এক fees লোক আদিত্য ঝা। সর- 
কাঁর পদমর্ধাদায় fe ডি এ। নাগ চৌধুরীর কোয়া- 
STE যে যে অংশ বেআইনী ভাবে বাইরের লোককে 
ভাড়া দেওয়া আছে সেইগুলির ভাড়া সংগ্রহ এর প্রধান 
কাজ ı নিজের কোয়ার্টার অন্যকে ভাড়া দেওয়াটা এখন 
রাজভবনের নিয়ম বাঁহর্ভ ত ভাবে 'নয়মে দাঁড়য়ে গিয়েছে 1 
রাজভবনে আঁধকাংশ আঁফসারই এই রীতিতে বেশ fee, 
রোজগার করে থাকেন, তাই এ বিষয়ে নাগ চৌধুরীর এক- 
লার অপরাধ হবে কেন ? ব্যাঙ্কের কর্মচারী থেকে কোর্টের 
da অনেকেই এই রাজভবনের স্টাফ কোয়ার্টারের 
বেআইনপ ভাড়াটে | তবে অন্যরা একটু রেখে টেকে চলেন, 
নাগ চৌধুরী তেমন নন । তার বিষয়াঁট খোলাখ্ীল। গত 
বিশ বছরে কোন ক্ষমতাই তাকে এই সাধের মৌচাক 
থেকে Sos করতে পারোন--তাই তান কাউকে তোয়াক্কাও 
রুরেন AT 

নাগ চৌধ,রীকে কেউ প্রশ্ন করলে তান জানান--“রাজ- 
ভবনের সেক্রেটারণর সারভেম্ট কোয়ার্টারও ভাড়া দেওয়া 
থাকে | বাইরের লোককে রাজভবনের নিয়ম AIRES ভাবে 


* ব্লাজভবনের পাচকদের তত্বাবধায়ক জনৈক “হুতায়েদ' তার 


০০০০০ 


দপপি॥ ATAR মার্চ ১৯৯০ 


পক 


তাই Tela যাঁদ তাঁর কোয়ার্টারের কিছ অংশ কোন . 
অসবযাগ্রস্ত ব্যাঙ্ক atte ভাড়া দিয়ে থাকেন তবে 
দোষটা কোথার ? 

এ রা রজত 
জনক | হাজার হাজার টাকার হিসাবের WRI করে রাজ- 
ভবনের আসবার দখল করে বেআইনী ভাবে ঘর ভাড়া 
দিয়েও feta দাপুটে চলতে পারেন): 


১৯৮৪৮৫ সালে নাগ চৌধুরীর অপকর্মের ওপর একাঁট 
তদন্ত হয়। তদন্ত করেন নাগ চৌধুরীর আর এক দোসর 
রাঞ্যপালের আযাসিসটেম্ট সেকরেটারণ। ইনিও রাজ্রতবনের 
এই বিশেষ গাঁদ এক দশকের ওপর আঁকড়ে আছেন। সেই 
রিপোর্টে নাগ চৌধুরীর অপকর্মের হিসাব আছে। ক 
{ক এক অজানা কারণে আ্যাসিসটেন্ট সেকরেটারী আর 
ডান্তার দুজনে এক সমঝোতা তোর করেছেন। তার ফলে৯- 
রাজভবনের পুকুর চাঁর দিনের পর দন বেড়েই চলেছে 
কোন sal এর প্রাতবাদ করতে সাহস পান না। এই চক 
কোন দিন কেউ ভাঙ্গতে পারবে বলেও এরা বিশ্বাস করেন 
না। 


রাজ্যপাল দ্বয়ং নাঁক নাগ চৌধুরীর হাতের মুঠোয় | 
আঁধকার না থাকলেও নাগ চৌধুরী রাজ্যপাল নুরুল 
হাসানকে আঁতাঁরন্ত AA খাবার পরামর্শ দেন। রিশ্েষন্র- 
দের এক অংশের মতে এ ওষুধগযাঁল রাজ্যপালের পারদীরক 
অসুস্থতার জন্য অপ্রয়োজনীয় । শুধু তাই নয়, রাজ্যপালের 
FE পরণক্ষা থেকেও নাগ চৌধুরশ নাঁক মুনাফা লোটেন। 
মাদার টেরেসার রক্ত পরীক্ষা যেখানে স্কুল অব ট্রীপকাল 
মোঁডাঁসনে হয়, সেখানে নাগ চৌধুরী মশাই রাজ্যপালের 
রন্ত পরীক্ষা করান 'বাইরের এক বেসরকারণ প্রাতচ্ঠান » 








কোয়ার্টারে ফ্যাঁগীলর বাইরের লোকদের পোঁয়ং গেস্ট ব্যাকটো 'ক্লানকাল' থেকে । এহেন বাস্তুঘুঘুর বাসা 
হিসাবে রাখে, কই তা য়ে তো কেউ মাথা ঘামায় না। ভাঙ্গবে কার সাধ্য? | 
জ্যোতি বসু আপস করতে হল চৌতলা গদাতে আসান থাকায় নতন 


১*পাতার পর 


> পাতার পর 


করে ভোট নেওয়ার আগে fo 
‘acura? “RTA? জনতা নেতা ও 


পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়ক. পাঁরাস্থঁত 
১৩ বছর ভাল থাকায় মুসলিমরা 
জ্যোতি বসুর উপর বেশ mi 
অবশ্য এ সবই 'ির্ভর করছে সস Pi 
এম আদৌ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেবে 
কিনা তার উপর | 


{ছিলেন রাজ্য বিধানস্ভাঙ্ুলোর নির্বা- 


চমের পরেই fa জে Pi ও সি পি এম 
মাঁন্মসভায় যোগ দেবে। দহ পক্ষই 
অবশ্য অস্বীকার করেছে । প্রস্তাবটার 
একদম শেষ হয়ে যায়নি ! প্রধানমন্ত্রী 
fo পি fre চাইছেন বিজেপি 
নেতা অটলাবহারী বাজপেয়া 


fa it এমের জ্যোতি u সি ?প- 


আইয়ের DAS গুস্তর মত নেতারা 
কেন্দ্রীয় মান্্সভায় যোগ দিন ৷ তাহলে 
কেন্দ্র বেশ কয়েকজদন দক্ষ মন্দা 
mar সঙ্প্রাত প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রাজৎ 
TA সঙ্গে এ ঠীনয়ে কথাও বলেছেন | 


প্রয়োগ করলেন, ভি প সিংকে বলেন, 
আপাঁন কি করে এলাহাবাদে লক্ষাধিক 
ভোটে জিতেছেন সেটা Tort ভুলে 
যান ন 1! তাছাড়া বিহারে 'বাভিন্ন 
কেন্দ্রের বুথে যে সব fate হয়েছে 
তাতেও অবাধ ভোট করতে হবে। 
মেহামে যাঁদ অর্ধেক কেন্দ্রে ভোট নেওয়া 
হয় তাঁন প্রকশ্যেই জনতা নেত্বৃন্দের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করবেন! 

ts Pi. ?সং বুদ্ধিমান তান 
জানেন DROHT সংযোগের অপেক্ষার 
আছেন। এর ওপর যাঁদ দেবীলাল 
প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তবে 
তার পক্ষে কেন্দ্রে প্রদা রাখা সম্ভর হবে 
না। 

শেষ মেষ অনেক আলোচনার পর 
মীমাংসার সূত্র হিসাবে ঠিক হয় যে 
CRIA আবার নতুন করে ভোটের 
নোটিশ দেওয়ার জন্য faster কাঁম- 
শনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে । 

দেবীলাল এই প্রস্তাবে রাজ হন । 
কারপ এতে তার আুখরক্ষা হবে এবং 


SATUS শায়েস্তা করার সুযোগ ও 
সময় তিনি পাবেন । তবে দেবশলাল 
জনতা দলের বেশ কু নেতার ওপর 
প্রচ্ড চটে আছেন। 


atfas সভা 


দর্পণের সংবাদদাতা 8 সম 
ea ইন্সটিটিউট এমপ্রয়াজ আ্যাসো- 
সিয়েশনের MIG সভা গত ফেব্রুয়ারি 
ASS হয় । অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ব 
করেন প্রান্তন ডেপুটি ডিরেক্টর 
fa চ্যাটাজাঁ। প্রধান আঁতাথর আসন 
অলংকৃত করেন ইন্সাঁটটউটের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রান্তন fossa কে এস 
রায়চৌধুরী বিশেষ আঁতাঁথ front 
উপাঁস্থত ছিলেন প্রান্তন ডিরেক্টর এস 
কে ঘোষ | আ'যাসোসয়েশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্ুধীরচম্দ্র হালদার কার্ষ- 
{ববরণা পাঠ করেন | একাঁদক্রমে ১২, 
বছর এই mean feta 
সাধারণ সম্পাদক থাকার পর আগাম’ 
মার্চ অবসর গ্রহণ করছেন। er 


দর্পণ DATA ১৬ই মার্চ ১৯৯০ 


কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে ব্যাপক 
বামপন্থী একা গড়তে হবে 





SIT দ্বাশপ্তপ্ত 

সদ্য mios মিন সাধারণ 
নর্বাচনে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের 
পরাজয় ঘটেছে । কংগ্রেসের আসন 
সংখ্যাই কমেছে তা নয়, প্রায় সব 
রাজ্যেই কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হারও 
অস্বাভাবিকভাবে কমেছে । ১৯৯৭৭ 
সালের. নির্বাচনেও কংগ্রেসের শোচনণয় 
পরাজর ঘটোছল, এমন?ক স্বয়ং ইন্দিরা 
গাম্ধীও হেরে 'গিয়োছিলেন | 
সেবার কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট 
এবারের মত এত কম"ছিল না। এবারে 
fay আসনের দক থেকে তো 
বটেই, কয়েকটি রাজ্যে প্রাপ্ত ভোটের 
we বিজে পর বোঁশ। জনতা 
দলের অবস্থাও খারাপ নয়। এঁদক 





থেকে বামপন্হীদের বিশেষ কিছু লাভ " 


হয়নি | জনতা দলের সঙ্গে জোট গড়ে 
far পি আই এবং দস দি এম কয়েকটি 
রাজ্যে দুচারটি আসন পেয়েছে। 
অবশ্য বিহার রাজ্যে fa পি আই 
মোটামুটি ভাল ফল করেছে। 
" পশ্চিমবঙ্গে চারটি বিধানসভা এবং 
একাঁট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে 
বামফুষ্টের জয় ছল প্রত্যাশিত ı Pera 
এত RM ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসকে 
RS করা যাবে তা বামগচ্ছীরা 
আশা করেন ন। 

পাঁশ্চমবঙ্গের এই ফলাফল বাম- 
পচ্ছীদের কাছে আশাব্যঞ্জক হলেও 
সর্বভারতীয় 150 বামপচ্হীদের পক্ষে 
Mos নৈরাশ্যজনক । পশ্চিমবঙ্গের 
উপাঁনর্বাচনে কংগ্রেস দাঁড়াতেই পারে 
ন | তার মানে এই নয় ষে ১৯৯২ 
সালে বামফ্রন্ট এত বোঁশ ভোটে 
[জিতবে । বরং দেখা যাচ্ছে মধ্যাবন্ত 
এবং নিম্ন মধ্যাবন্তদের মধ্যে বামফুষ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে | তাই সব অবস্থা বিবেচনা করে 
বামফ-ষ্টের শীরকরা নতুন করে চিন্তা 
শুর, করেছে | 

 বামপচ্ছীদের মূল ভিত্তি হচ্ছে 
এক্যবদ্ধ সংগ্রাম । জনসাধারণের 
ন্যুনতম rer mirta 
পণ্চিমবঙ্গেও . পূরণ করা সম্ডব 
হয়াীন | সেই সব দাবির ভিত্তিতে বাম- 
পচ্ছীরা এই রাজ্যে এক্যবন্ধ সংগ্রাম 
করেন ন । যেটুকু কাজ হয়েছে তা 
প্রশাসনের মাধ্যমে তাঁদবরের ফলে | 
অন্যান্য রাজ্যে তো গণতান্মিক কোন 
দাবিই মেনে চলা হয়ান । কাজেই বাম- 
ফন্টের শারকদের খীক্যবদ্ধ কর্মসূচী 
নিয়ে আন্দোলনের পথে যেখানে নামা 
প্রয়োজন সেখানে দেখা যাচ্ছে অন্য 


শাঁরকদের মধ্যে বিরোধ বাড়ছে | শিক্ষেক- করার মত আসন পেতো I 


Pa. 


রাজ্যে দূরের কথা পাশ্চিমরঙ্গেওবাময়ন্ট মত রাজ্যের aa প্রভাবিত 
অন্যান্য 
দের অবসরের বয়স নয়ে সি ?প এম- রাজ্যেও বামপন্থীদের শান্ত যতই কম 
এর গণ সংগঠন এবং অন্যান্য উজ্লেখ- হোক না কেন শুঁক্যবন্ধ হতে পারলে 
যোগ্য তন শাঁরক ফরোয়ার্ড ব্লক, আর অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটত । 
এস fx ও ia পি আইর শিক্ষক সব বামপচ্ছী দলই মনে করে 
ma একেবারে ভিন্ন পথের কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পাঁথক। শিক্ষকদের এই আন্দোলন পড়েছে | কিন্তু বিকল্প শান্ত না থাকায় 
যাম শারকদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও 'বি জে পিকে তারা ভোট 'দিয়েছে। 
তন্ত করতে পারে | কাজেই অন্যান্য রাজ্যে বিকল্প শান্ত 
এই সব অবস্থা বিবেচনা করে হয়ে ওঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাম 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তো বটেই এমনাঁক ATI কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে 
সর্বভারতীয় fees এবং রাজ্যে ব্যাপক বাম এঁক্যের মণ্ড গড়ার Tela 
রাজ্যে ন্যনতম erp fete স্থাপন করতে পারে পশ্চিমবঙ্গের বাম- 
বামপন্থী আন্দোলন গড়া বামপচ্হার ফুষ্টের বড় চার শাঁরক অর্থাৎ fa Por 
ভাবষ্যতের পক্ষে একান্ত অপাঁরহার্য এম, সি পি আই, আর এস A এবং 
হয়ে পড়েছে I ফরোয়ার্ড ব্লক । এই মণ্ড হবে ন্যনতম 
পাঁশ্চমবঙ্গে দীর্ঘীদন ধরে বাম দাঁবর ভাগতে আন্দোলনের মণ্ড! 


শারকদের মধ্যে ভুল বোঝাবৃঝ দূর তাতে অন্যান্য বাম দলকে যোগদানের 
করা এবং ATTY বাম আন্দোলনের জন্য শুধু আমন্মণ জানানো নয়, 
আন্দোলন শুরু হলে তার শারক-ও 
এই মন্ছই বাম 


পক্ষে জনগণকে সং্ঘবদ্ধ করার জন্য 
গ্রামস্তর থেকে শুরু করে বামফুল্ট তাদের করতে ZA 





কাঁমাঁট গড়ার দাবি জানিয়ে এসেছে গণতান্মিক মঞ্চের রূপ গ্রহণ করতে 
আর এস প এবং ফরোয়ার্ড ব্লক এই পারে। 
দুই দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে এবং সব ভারতীয় রাজনীতিতে ধন- 


বাদী শান্ত এবং সাম্প্রদাঁয়কতাবাদী 
রাজ্যেই বামফস্ট গড়ে O 
দাঁব নিয়ে আদ্দোলন গড়ার প্রস্তাব করার জন্যই এই মণ্ণ গড়ার প্রয়োজন | 
দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে fx পাঁশ্চমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ফন্টে সরকারের 
eine জন্য বামফুস্টের 


The Ma cae 
এঁক্য গড়ার উপরই গররুত্ব দিয়েছে। পূর্বে ইউরোপে এবং সোভিয়েত ও 
fa পি এম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা ও চীনে কাঁমউানস্ট comin যে 
শান্তর উপর নির্ভর করে সর্বভারতপয় বিপর্য্ দেখা য়েছে তার ধাক্কা 
ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের নীতির উপর ভারতেও আসতে বাধ্য। 


বুর্জোয়া < 


Sua নির্ভর করায় MO এবং 
রাজ্যে রাজ্যে বামফন্টে গড়ার 
প্রস্তাবকে আদৌ আমল দেয়ান। 
পাঁশ্চমবঞ্গে-ও ফন্টে আছে কার্যত 


রাজ্য স্তরে ı fate বিবাদ গুরুতর 
হয়ে উঠলে জেলা স্তরে FR বসে, 


তার fas কোথাও ফুষ্ট কাঁমাঁট নেই | 


mía কাঁমউীনজমের মৃত্যু 
ঘোষণা করে বসেছে এই প্রচার আরো 
বাড়বে । এই সময়ে বাম এঁক্য গড়ে 
শ্ৰেণীভাঁত্তক দাবির fetes ব্যাপক 
গৃণ-আদ্দোলন গড়া ছাড়া বাম 
set REA কোন পথ 
wei fait এম নেতাদের কাছে 
তাই অন্যান্য দল আঁবলদ্বে কেন্দ্রে ও 


ফলে ফন্টে শারকদের মধ্যে ভুল রাজ্যে রাজ্যে বাম মণ্ড গড়তে ও 
বোঝাবদাঝ ক্রমেই বেড়ে চলেছে | পাঁশ্চমবঙ্গে গ্রাম স্তর থেকে শুরু করে 

আর অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে বামফস্টে গড়ার দাবি 
অবস্থা তো রীতিমত শোচনীয় । বিগত জানিয়েছে। far পি এম এতাঁদন পর্যন্ত 
[মানি সাধারণ নির্বাচনে কোন রাজ্যেই এই দাবিতে কর্ণপাত না করলেও মিনি 
বামপন্শপদের মধ্যে ART গড়া দূরের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখে এই 
কথা, আসন সমঝোতাও হয়ান। হলে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরন করতে বাধ্য 
অন্তত বিহার রাজ্যে বামফসম্ট রাঁতি- হচ্ছে। 


ares বিদ্যুৎ পর্যদের অপদার্ঘতার জন্ত 


[শেষ প্রাতানধি £ পে কাঁমাঁটর 
সুপাঁরশ মত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, 


পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও 


fo পি এলের কর্মীদের আঁগ্রম টাকা 
দিতে রাজ্য অর্থ দপ্তর অক্ষমতা) 
জানিয়েছে । পে কাঁমাঁটর হিসাব মত 
এই for সংস্থার প্রায় ৫০ হাজার 
কর্মীকে নতুন বেতন হার দিতে খরচ 
পড়বে প্রায় ১২ কোঁট টাকার কাছা- 
কাঁছ! সংসদ সদস্য দীপেন ঘোষকে 
চেয়ারম্যান করে রাজ্য সরকার এই পে- 
কাঁমাট গঠন করেন। কাঁমাট তার 
[পোর্ট পেশ করলে রাজ্য সরকার 
সোঁট অর্ধদপ্তরের অনুমোদনের জন্য 
পাঠিয়ে দেয়। অর্থদকতর নীতিগত 
ভাবে এই 'রপোর্ট' কার্যকর করার 
ব্যাপারে একমত হয় । তবে আর্থিক 
সাহায্যের ব্যাপারে তারা হাত গুটিয়ে 
FA | 
a 
জানিয়েছেন, রাজ্য SNTE টাকা না 
ছাড়লে এখনই ame কর্মীদের নতুন 
বেতন হার চালু করা সম্ভব হবে না! 
এদিকে নতুন বেতন হার চালু করায় 
বিলম্ব হতে থাকায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
ও ড পি এলের কর্মীদের মধ্যে ota 
অসন্তোষ দেখা 'দয়েছে। ইতিমধ্যে 
বিদুৎ পর্ষদের অন্তর্ভুন্ত আই এন 1টি- 
ইউ ?স ma: একদিনের জন্য 
প্রতীক ধর্মঘটও করেছে। তারা দাঁব 


করেছে পে কাঁমাটর রায় কার্যকর না 
হলে far aa উৎপাদন করা 


থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। fare 
পর্যদের হীর্জিনীয়ররা;একাদনের জন্য 
কালো ব্যাজও ধারণ করেছে | 
বিদ্যুৎ পর্ষদ বর্তমানে এক ইউানট 
বিদ্যুৎ ৫৬ পয়সায় fais করে 
থাকে। অপর 'দকে রাজ্য সরকারের 
সূপাঁরশ মত কৃষিক্ষেত্রে তাদের 
বিদ্যুতে মোটা Sauls দিতে হয়। 


এই apa পাঁরমাণ 'হল ইউ- * 


নিট PR ১৯ পয়সা । এই অবস্থায়, 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এই মুখপান্রের 
অভিযোগ, যেখানে রাজ্য সরকারের 
সুপারিশ মত কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পর্ষ- 
দের মোটা রকমের ছাড় 1দতে হচ্ছে 
সেখানে পে-কাঁমাটর সুপারিশ কার্যকর 
করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
সহযোগিতা করবেন না এটা RA 
কথা । রাজ্য সরকারের 'বাভন্নসংস্হার 


,অথদপ্তর OAS সাহায্য দিতে চাইছেন। 


ই ক নিজেই দায়ী ı কারণ বহুক্ষেত্রেই 
দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের টাকা 
আদায়ের ব্যাপারে বিদ্যৎকর্মীরা গাঁড় 
মাঁস করছেন, অথবা মাসের পর মাস এ 
ব্যাপারে উদাস.থাকছেন। অনুসন্ধানে 
জানা গিয়েছে, fates পৌরসভা, রাজ্য 
cota সরকারের isn সংস্হার 
কাছে রাজ্য fare পর্যদের অন্তত ৬০ 
কোট টাকা বকেয়া পড়ে: আছে | 
আর ১২ কোটি টাকা হলেই রাজ্য 
fans পর্ষদ তার কর্মীদের Tes 
বেতন MS পারে | 

এাঁদকে রাজ্য বিদ্াৎ পর্ষদ সিদ্ধান্ত 
Fer ফেলেছে বিদ্যুতের দাম “afer 


করাহবে। এই বাঁধত দাম. থেকে 
রাজ্য fare পর্যদ ৬০ থেকে ৬২ 
কোটি টাকা আয় করবে । এই প্রস্তাব 


ara সরকারের অনুমোদনের জন্য 
অর্থ দপ্তরের কাছে পাঠানো হলেও, 
এখনও সম্মতি পাওয়া যায়ান। রাজা 
fare পর্ষদ ১৯৯০-৯১ আঁর্ঘক বছরে 
আঁতাঁরন্ত ৬২ কোটি টাকা আম করতে 
su এই আঁতাঁরন্ত আয়ের উপর 
আবার রাজ্য fare পর্যদের কিছু 
নতুন প্রকল্প, fang, উন্নয়নমূলক কাজ 
হবার বিষয় জাঁড়য়ে আছে। রাজ্য 
পর্ষদের উৎপাদনে বার্থতা এবং 
বোহসাঁব খরচপন্র ও বকেয়া টাকা 
আদায়ে গড়মাঁসর জন্য রাজ্য অর্থ 
দপ্তর আর্ক সহায়তার ব্যাপারে হাত 
গুটিয়ে নিয়েছে | তার ওপর চলছে 
ব্যাপক লোড-শোঁডং। এই অবস্থায় 
ঘাঁদ" রাজা fans পর্ষদের কর্মীরা 
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, তবে এই গ্রীষ্মে 
fr গ্রাহকদের বিস্তর ঝামেলা 
পোহাতে হবে একথা বলা বাহুল্য | 
রাজ্য অর্থদপ্তর fe পর্ধদকে বারে 
বারে উৎপাদন qa জন্য চাপ 





bas fae, করে উঠতে পারোঁন ! 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাস্তাঁহক 
॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ধক ৫০ টাকা 
RMAF ২৫ টাকা 


কর্মীরা যখন নতুন বেতন হার পাবেন, . 


তখন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে এই বৈষম্য 
মেনে নেওয়া যায় না৷ | 

জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রচন্ড আর্ক সঙ্কটের 
মধ্যে রয়েছে | এই জন্য অবশ্য এম 


৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ 








রাষ্ট্রীয় মোচা সরকারের একশ a কেটে গেল । মানত একশ্রদনের- মধ্যে 
কোন সরকারের পক্ষেই এমন FREE করা সম্ভব নয়:যা মানন্যকে তাক aña 

_ ধদতে পারে । কলকাতা দরদর্শনের সঙ্গে এক. সাক্ষাৎকারে an জ্যোতি 

বস বলেছেন, ওরা এ পর্যন্ত AT করতে পেরেছেন তাতে আমার ART 

বলছে SAT ঠিক পথেই চলেছেন | 

Ñ মোর্চা সরকার পূর্বতন সরকারের কাছ থেকে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের জাঁটল ও 


কাঁঠিন সমদ্যার উত্তররাঁধকার aS করেছেন। তাঁরা ক্ষমতালাভ করেই এই 
দুটি সমস্যা সমাধানের THC এগিয়েছেন'। প্রধানমন্ত্রী দুবার পাজ্াযে গেছেন 
" এবং a বৈঠকে অন্যান্য রাজনোতক দলের সঙ্গে 'মালিত হয়েছেন | 
- আকালী দলগুল মোর্চা সরকারের AS আস্হা এবং তাদের আস্তাঁরক প্রয়াসকে 
 জমর্থন জানালেও খাঁলিস্হানপচ্ছণ CMR APTA সঞ্গে কোন রকম;স্হ- 
. যোঁগতা-করতে রাজ নয় । তারা তাদের PRA কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে 
ফলে সেখানে খুনখারাপ এখনো বন্ধ হয়ান। তবে একথাও ঠিক যে, মোর্চা 
সরকারের উদ্যোগে পাঞ্জাবের সব সম্প্রদায়ের মনে আস্হা ফিরে এসেছে। 

: as কাশ্মীরের a পাঞ্জাবের থেকেও জঁটিল। সেখানে af 
. তেমাঁন তারা সাধারণ মানুষ্রে সমর্থনও পাচ্ছে। আর প্রাতবেশী রাষ্ট 
esa জঙ্গীদের নানাভাবে, সাহায্য করছে বলে ভারত তার বিরুদ্ধে প্রাত্বাদ 
* জানিয়েছে sere কাণ্মীরকে জাতীয় ইস্যু করে সমস্যা সমাধানের জন্য 
. স্ব দলের সাহায্য নিচ্ছেন,.যা কংগ্রেস সরকার কখনো করেন [ন। মোরগ 
সরকার ক্ষমতালাভের পর্‌ থেকেই রাজ rs কাশ্মীর নিয়ে এই 


শ্রীনগরে US FA এসেছেন ॥ 

বোফর্সের দালালর টাকা কার্য পেয়েছে সে খবর 'বার করার জন্য মোচা 
. সরকার অনেক A তাঁদের অনুরোধ- রক্ষা করে সুইস সরকারের 
নির্দেশে ছাট ব্যাচ্ক STATES লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে এবং "দিতে 
টব আই আয cr বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে। এইচ ডি ডবল 
- জার্মান সাবমৌরন কেনার ব্যাপারেও এফ আই আর করা হয়েছে । আশা করা 
যায় HAG ক্ষেত্রেই কাঁমশন প্রাপকদের নাম জানা যাবে । 
rare বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ঠিকই বলেছেন যে বছরের প্র 
বছর এইসব সমস্যা জাটলতর হয়েছে: তাঁড়ঘাঁড় সব সমস্যার সমাধান হতে 
পারেনা । যেমন, রাম জজ্সভরবাম বাবার মসজিদ বিতর্ক। ROT সরকার 
dr দশর্ঘকাল বুলিয়ে রেখোঁছলেন আর এদিকে হিন্দুদের ধৰজাধারায়া 
ক্রমাগত শীশ্তশালী হতে থাকে । প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগেই বিশ্ব fer; পাঁরষদ 
afar দনমা্পকার্য চার মাস পোঁছয়ে'দেয়। বর্তমানে RR AR পাঁরষদের 


মধ্যেই গন্ডগোল লেগেছে ı সাম্প্রীতক Rata সাফল্যের পরে বি জে fete ৃ 


এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। মাঁন্দর Persie coe ভবিষ্যৎ মনে, হয় আনিশ্চিত। ' 

কিন মোচা“ সরকার একটা বড় ঘা খেল হুরিয়ানায় ব্যাপারে. মেহাম 
ra উপাঁনবাচনের দন এবং তার পরানের" ঘটনা কংগ্লেসীদেরও লজ্জা 
[দিয়েছে ı উপপ্রধানমন্ত্রণ দেবীলালের শাসানিতে প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং বাধ্য 
হন পশ্চা্রপস্রণ করতে এবং মেহাম কেন্দ্রের উপাঁনর্বাচন RG বাতিল করার 
জন্য 'নর্যাচন কাঁমশনকে পরামর্শ দিতে । Paaren. কমিশনার আর ভি 
cian সিদ্ধান্তও wee) তানি উপানবাচন বাঁতিল করেই ক্ষান্ত 
হলেন না, রায় দিলেন নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেখানে উপানিবাচন হবে | 
তার মানে প্রার্থদের নতুনভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। এর ফলে 
মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালা এ কেন্দ্রে না দাঁড়িয়ে অন্য নিরাপদ কেন্দ্রের 
সন্ধান করতে পারেন । হাঁরয়ানার ঘটনা নিঃসন্দেহে জনতা দলের ভাবম্চার্ত 
ক্ষুদ্র করল। E 


Ros প্রাতীনাধ£ আ্রাগের 
বিরুদ্ধে এখনও ধারাবাহিক আঁভযান 
চাঁলয়ে যাচ্ছেন ৯৩ ওয়ার্ডের কাউন- 
1সলর ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা । আঁভষান 
চালাবার ব্যাপারটিকে 'বাভন্ন পায়ে 
ভাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ড্রাগ 
বিরোধা প্রচার আঁভষানের পাশাপাঁশ 
ড্রাগ সেবনকারণ রোগীদের চাঁকংসা 
করার ব্যাপক উদ্যোগও নেওয়া 
হয়েছে। 
গিয়ে টোঁলফোনে [তিনবার হুমাঁকও 
হজম করতে হয়েছে ডাঃ .সাহাকে। 
বললেন, ‘প্রথমবারের foe অভিজ্ঞতার 
'কথাটিই বলা । দাঁক্ষণ কলকাতায় 
-যোধপ্ুর পার্ক সংলগ্ন গ্োবন্দপুরের 
DR লেভেল ক্রাশিংয়ের সামনে 
আসে। fates খবরের ভত্তিতে 
বিরোধী প্রচার শুরু কার। এতে 
মারাত্মক কাজ হয়। অগ্লগতভাবে 
বহু মানুষ আমাদের প্রচার অভিযানে 
সামিল হয়োঁছলেন। প্রকৃতপক্ষে 
সাধারণ মানুষ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাতরোধ 
করার ফলেই Chafee aer 
গলতে won fate করা পূরোপযার 
বন্ধ হয়ে TH | এবারেই হুমাঁক 
আসে। টৌলফোনে অপাঁরচিত 
কন্ঠস্বর ঝাঁঝালো কম্ঠে জানয়ে দেয় 
আঁম Me বাড়াবাঁড় করোঁছ। 
ডাঃ সাহার মতে, কার্যত এই ধরনের 
TRY করার জন্য আঁম সব 
সময়ের জন্য RSS হয়েই আছি ।' 

দাক্ষণ কলকাতার উল্লেখযোগ্য 
অঞ্চলগুলোকে BLS করার ক্ষেত্রে 
আঁভিনব কিছু সংযোজন করা হয়েছে | 
ডাঃ প্রাণশহকর মাহা বললেন, আপাঁন 
সমীক্ষা করে দেখুন, অঞ্চলগতভাবেও 
এনোঁছ। ১৩. ওয়ার্ডের কথা উচ্লেখ 
করে বললেন, প্রচার অভিযানে বহু 


প্রচার আঁভষান চালাতে 


এদেশের ফুব সমাজকে মূল টার্গেট 
করেছে। এক্ষেত্রে ১৬ থেকে ২২ 
বছরকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হসেবে 


"বেছে নেয়া হয়েছে | বয়সের সাম্ধক্ষণে' 


অনেক ছেলে কিংবা মেয়ে শন্ধুমান্ 
কৌতহলবশত ড্রাগ সেবন করতে 
করতে আসন্ত হয়ে পড়ছে । আঁভ- 
ভাব্কদের Glos এই বয়সের ছেলে 


কিংবা মেয়েদের সামান্যতম অস্বাভা- 
বিকত্বকে এাঁড়য়ে না যাওয়া | এ ছাড়াও 
*আঁভজ্ঞতার fetes বলতে a, 


se বিরোধ লাগাতার প্রচারের 


ফলে কিন্তু এই রোগ বৃহত্তর: 


কলকাতায় অনেকাংশেই কমেছে। 
বর্তমানে RE স্পর্শকাতর অগ্চলে 
কেস হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, 
সেটাও কমে যাবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, দাঁক্ষণ কলকাতায় আঁভজ্জাত 


| দপপ FTE WEY ১৯৯০ - 
|| ড্রাগ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা 
|) বৈপ্লবিক পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন 


অঞ্চল হসেবে চিহত লেক গাৰ্ডেনস ও 


নেই বললেই চলে। এখানে উল্লেখ 
করা উাঁচত যে, এই দুই অঞ্চলে বহু 
ছেলে মেয়ে ভাগ সেবনকারী হসেবে 
ties হয়ে গিয়োছল। যোধপুর ' 


. পাকের বিশিষ্ট এক প্রফেসর বললেন, 


করে ক আর উল্লেখ করব। একজন 
সং এবং fase সজ্জন ate 1হসেবে 
তো এমাঁনতেই aos কিন্তু - 
Tom বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই 
চায়ে ডান্তারবাবু সর্ব অর্থে বাট , 
কাজ করছেন। ডাঃ সাহার মতে, 
আম চেষ্টা করাছি am সরকার 
আমাদের সঙ্গে আছেন। আছেন 
প্রাতাট সাধারণ মানুষও | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মার্চ, ১৯৬০ 


রাজ্য aA THA দপ্তর কি ধায়! তুল্রগী? 


দরুণ রাজ্য সরকারের ক্ষোভ AS 


দিয়ে নিচ্কাতর পথ খুজছেন। কারণ 
তাঁরা word বুঝেছেন চিরাচাঁরৃত পথে 
গেলে শুধু বিরোধাপক্ষের নয়, 
দ্বপক্ষের TOTEN হতেও প্রচুর 
বেগ পেতে হবে । তাই দায়িত্ব এাঁড়য়ে 
facets পাওয়ার, জন্য মায়া হয়ে 
এই চেম্টা। বলা যেতে পারে সরকার 


পক্ষ থেকে সৌঁদন নিজেদের দোষ 


স্খালন করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 


ধার ধবাঁনতে ভরে তুলেছে। এমনাঁক 
এক প্রবীণ কংগ্রেস এম এল এ পার্ট 
ম্যান্ডেটের teow, উপেক্ষা করে 
কেন্দ্রীয় পুনবা*সন মন্দ শ্রীমেহেরচাঁদ 
খান্নার পদত্যাগ দাব করে বসেন এবং 
উচ্চকন্ঠে একথাও ঘোষণা করেন 
MN অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত 
একজন উদ্বাস্তুকেও দম্ডকারণ্যে পাঠান 


"চলবে না | 


বিরোধাপক্ষের প্রায় সকল সদস্যই 
একবাক্যে যেমন খান্না তেমাঁন 
প্রফুল্ল সেন উভয়েরই পদত্যাগ দাবী 
করেন। তাঁরা বলেন, ব্যর্থতার 
দায়িত্ব যেমন কেন্ত্রীয় সরকারের তেমাঁন 
বহু অপকী1ত ও দুনগীতর প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ALS রাজ্য সরকারও সেজন্য 
দায়ী । Aye সেনের বন্তৃতা বিশ্লেষণ 
করলে এর মোট অর্থ দাঁড়ায়--তাঁর 
উপর ন্যস্ত. দায়িত্ব পালনে তান ব্যর্থ 
হয়েছেন। 'ঁতাঁন স্বীকার করেছেন 
উদ্বাস্ভুদের AS ARA হয়ান। 
যাদের STA ব্যবস্থা তাঁরা 
করেছেন তাদের & অর্ধেকের কোন 
প্নর্বাসনই হয়নি একথা [তান 
বলেছেন | 


— 


€ দর্পণ 1 শুরুবার, ১৬ m ১৯৯০, - 
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'শাশরকুমারের আঁভনয় শৈলী ও 
প্রয়োগ নৈপুণ্যে খুশী হয়ে একদা 
atone তাঁর দ:একাঁট নাটক আঁভ- 
নয়ের দাঁয়ত্ব 'শীশরকুমারকে দেন! 
বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের AGR 
ca 'উপলক্ষে art সাহিত্য 
পাঁরষদ তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেন, তার 
অঙ্গ হিসেবে কলকাতার Bo 
ইন্যান্টাটউটের 'সদস্যরা রবীন্দ্রনাথের 
“বৈকুষ্ঠের খাতা, আঁভনয় করেন! 
কেদার Barca রুপ দেন শাশরকুমার 
SMS | এটা ১৯১১ সালের কথা । 
এই আঁভিনয় রবীচ্দ্ুনাথ Drs থেকে 
দেখেন ও কেদার চাঁরঘ্রের আঁভনয় দেখে 
মুগ্ধ হন । জ্োড়াসাঁকোর ঠাকুর বাঁড়র 
আঁভনয়ে কেদার' হতেন রবস্ম্দুনাথ 
স্বয়ং । পরবর্তীকালে “সীতা' নাটকে 
রামের share 'শাঁশরকুমার ছিলেন 
, অনবদ্য ı যাঁদও নাটক হসেবে “সীতা, 
রবীদ্দুনাথের ভালো লাগোঁন, কিন্তু 
শশাশরকুমারের নাট্য প্রাতভার ats 
আকৃষ্ট হয়েই তাঁন সাধারণ FANG 
ola দু'একটি নাটকের ALTER 
দাঁয়ত্ব শাশরকুমারকে দেন 1 

প্রযোজর ও শিক্ষক হয়েবেও 
শ্শীশরকুমারের তুলনা ছিল না। বহু 
শিল্পীকে তান ía দিয়ে তাঁর সঙ্গে 
আঁভনয় করার যোগ্য করে তুলেছেন | 
দৃশ্যপট, আলোকসজ্জা, কণ্ঠস্বর, 
সঙ্গীত, মঞ্চে পদসণ্চার এবং প্রবেশ ও 
প্রস্থান প্রভাতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁন যে 
দাষ্টভঙ্গী পোষণ করতেন, অন্যের 
পক্ষে তা ছিল al Termine 
পর বাংলা রঙ্গমঙ্গে তাঁর আবির্ভাব ছিল 
এক নতুন আলোক স্তম্ভের মতো । 
ইদানশংকালের কোনো কোনো বাম- 


হেন, কারণ তাঁর নাটকে চাঁষ-মজুর বা 
খেটে খাওয়া মানুষের চাঁন খুজে 
পাওয়া যায় না; সেখানে রঘুবীর 
(am), চাণক্য, নাঁদির শাহ, 
আলমগির - প্রসীতি Ve 


আঁভনয় করে পৌরাণক ও এ্রীতহাসিক . 


নাটককেই মান প্রাধান্য দিয়ে গেছেন 
তান । (তান দীনবন্ধু িতের “সধবার 
একাদশী" করলেও “নীলদর্পণ' মণ্ডে 
আনেন fer ı শিশিরকুমারের জীবনে এ 
আঁভযোগ ছিল অর্থহীন | কারণ, এ 
কালের গণনাট্য বা গণসঙ্গীতের মতো 
তথাকাঁথত গণাবষয়ক কাহিনী ও sha 
WAG করে অকালে আঁভনয় করবার 
প্রবণতা খুব একটা দেখা দেয়ান। দেখা 
দেয় শাঁশরকুমারের প্রায় শেষ জীবনে 


ME যুগের প্রেরণায় এবং ছু বা 
রাজনশীতির প্রভাবে সমাজের দুর্বলতর 
ও অবহোলত মানুষদের জীবনকে fois 
করে নাটক রচনা ও আঁভনয় করে নব 
নাট্য আন্দোলনের সূচনা করে। 
সেখানেও শিশরকুমারের মর্যাদা ক্ষণ 
হবার নয়, কারণ বাংলার রঙ্গমঙ্গ ও 
নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহকতায়। তাঁর 
কালে তান যে অবদান রেখে গ্লেছেন, 
তা তাঁর অক্ষয় দান 1হসেবেই সম্মানের 
সঙ্গে গ্রহণীয় ı যাঁদও প্রধানত FIRE 
নাটকের দিকেই তাঁর ঝোঁকটা বেশ 
ছিল, তব পরবর্তীকালে mae 
ইমান’ নাটক প্রযোজনা করে fol 
AR করেছিলেন যে, গণজীবন ও 
যুগচেতনা a তাঁন ভাবেন । এই 
কারণেই তাঁর e তিনি ‘নবান্ন'র 
আঁভনয় হতে দিয়োছলেন, fea; 
যেহেতু কংগ্রেস বিরোধী কমন্যানম্টদের 
সম্পর্কে তান খুব একটা Od, মান- 
1সকতা পোষণ করতেন না, এই কারণে 
নবান্ন'র দলকে তান পরে আর তাঁর 
মণ্ডে আঁভনয় করতে অনুমাঁত দেনান | 
এজন্য তাঁর সম্পর্কে কম্যুনিস্ট ও 
প্রাতবাদী নব্য শিল্পীরা বিশেষ 
শ্রন্ধাশীল ছিলেন att আসলে শাশর- 
কুমারের মানসিক গঠনটাই এমন ছল 
যে সকলের তালে Tela তাল 'মাঁলয়ে 
চলতে পারতেন না। এজন্য জীবনের 
শেষ প্রান্তে এসে তান যে নিজের 
পেশায় কিছু ক্ষাঁত স্বীকার না করে- 
ছেন, এমন নয় | তবে সে ক্ষাঁতকে fala 
পরাজয় বলে মেনে নেন fai ঠিক 
certs [তান চেয়োছিলেন Nauonal 
Theatre বা জাতাঁয় নাট্যশালার 
AVÍS দেখে যেতে ; fela আশা 
করেছিলেন- গ্রভন“মেন্ট এ ব্যাপারে 
সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হবেন | 
কিন্ত তা হয়ান,। পরে খন কেন্দ্রীয় 
[তে সম্মানিত করা হয়; ঘণার সঙ্গ 
সেই সম্মান তান প্রত্যাখ্যান করেন। 
দুঃখের বিষয়, এতবড় THAD ও নাট্য 
প্রাণ শিজ্পথ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাভাঁত্তক 
আলোচনা অদ্যাবাঁধ খুব বেশী হয়ান। 
অপেক্ষা করতে হবে | 

শিশিরকুমার sea সঙ্গে 
আমার প্রথম পাঁরচয় ঘটে বিশেষ একটা 
ঘটনার মধ্য দিয়ে | তাঁর casa" পুত্র 
অশোককুমার আমার পুরনো: সহাদদের 
মধ্যে অন্যতম একজন । তাঁকে Da 
মের’ ম্যানেজমেন্ট দেখতে হতো । আয় 
ছিলাম শ্রীরঙ্গমের সম্মানত একজন 
ফ্রি দর্শক । সেই সূত্রে শীশরকুমারের 
SC আমার কথালাপ গড়ে ওঠে । 


‘wets? 


সম্পাদক | লেখক হসেবে এই পতিকার 


সঙ্গে'সে সময় যুক্ত ছিলেন পাঁল্ডত্‌ 
অশ্বোকনাথ pa, বাণীকুমার 
তাঁরা দু'জনেই [ছিলেন 
শাশিরকুমারের AS বধ | সেই সূত্র 
ধরেও শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার 
BATES কখনো কথা হতো । কছুকাল 
গত হলে শ্রীরঙ্গমেই তাঁকে একাঁদন 
SA পাবার আমার সুযোগ ঘটলো | 
সোঁদন ছল তাঁর অফ ডে.। গয়ে কাছে 
দাঁড়াতেই মাগ্রহে [জিজ্ঞেস করলেন £ 
‘নাটকে আসুছো তো Y 

বললাম £ “আসবো, দিন তো, আর 
ফুরিয়ে যাচ্ছে না!” তারপর. একটুক্ষণ 
থেমে fare করলাম ৫ ট্রাজোডিই 
হোক, ক কমোঁডই হোক, কোন: নাটক 
দর্শকের মনে, BAT দাগ রাখে বঙ্গে 
আপাঁন মনে, করেন ?' 

মুখে ঈষৎ হাঁসর রেখা, টেনে 
[শশিরকুমার বললেন £ “তোমার, এই 
প্রশ্নের মধ্যে IST নতুনত্ব আছে, 
আমিও সেই ভাবেই বাঁল.ঃ যে নাটকে 
প্রকৃত সাহত্য উপাদান আছে, সেই 
নাটকই স্হায়ী হয়, আর জ্হায়শ হয় 
বলেই দর্শকের মনে স্থায়ী রেখাপাত 
করে। দীনবন্ধু taz, Peiner, 
অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেদ্দুলাল, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ oa নাটকে সাহত্য 
গুণ আঁধক বলেই তাঁদের নাটককে 
নাট্য সাহত্য বলা. হয়। এখানে 
তাঁদের, নাটক, E 
যেভাবে দর্শকের মনকে টানে, আজ- 
কালকার অনেক সাহত্যগুণ বার্জত 
TOV নাটক দর্শককে তেমন কোনো 
স্হায়ী সম্পদ দিতে পারছে না। 
alos ক্ষেত্রেও না, কমোঁডর ক্ষেত্রেও 
না! 

বললামঃ নাটক তোদশ্য ও 
ডায়ালোগ প্রধান, সেখানে সাহিত্যের 
ভাঁমকা নিশ্চয়ই বড় হতে পারে না! 

Mara বললেনঃ না; 
অবশ্যই প্রোপোরসনেট হতে হবে; 
কিন্তু ZO বার্জত হলে হবে না। 
একথাটা বেশশ বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ, 
ly এল রায় প্রভৃতির নাটকগলো 
পড়লে । আমার হাতের কাছে বই 
থাকলে তোমাকে উদ্ধাঁত সহ বলতে 
পারতুম Y 

বললাম £ ‘আপাঁন কি বলতে 
চাচ্ছেন? আমি সেটা বুঝোঁছ। 


{সনারাঁর বিশেষ পক্ষপাঁতি ছিলেন 
না! এ সম্পর্কে আপনার ওাঁপানয়ন 
কি? 

1শাশরকুমার বললেন £ঃ “ae 
তাতে দ্বিমত পোষণ, কাঁর না। আমা- 
দের-দেশ্সে যাতার-জনপ্রিয়তা তো. কম, 


= t 


‘ফুটে ওঠে। 


নয়, অথচ সেখানে িসনশীসলারী নেই ; 
কুশীলরের আঁভনয়ের মধ্য দিয়েই 
দর্শকের মনে দৃশ্য উপলাব্ধ হয়, দ্য 
যাত্রায় এটা সম্ভব হলে 
থিয়েটারে হবে না কেম? ব্যাকগ্রাউ্চ্ডে 
একটা পর্দা থাকলেই হলো । কিক 
থিয়েটার প্রচলন হবার গোড়া থেকেই 
wee এমনভাবে [সনসনারী, উইংস 
oe te দিয়ে ভরে তোলা হয়েছে যে, 
এখন হঠাৎ এস্ব. বাদ দলে দর্শক 
টাকট-কেটে নাটক দেখতে আসবে AT | 
বিপদটা- এইখানে. । 

বললাম £ Tea, আধ্াীনক স্টেজ 
ডেকরেশনএও তো নিঃসন্দেহে একটা 
aa 'শীশরকুমার বললেন £ 
FE, স্টেজ তুমি যত প্ৰতীকধৰ্মী ও 
আকর্ষণণয়ই করো ; নাট্যাভিনয় যাঁদ 
মার খায়, তবে FÜR তাকে শত চেষ্টা 
করেও. রাঁচাতে পারবে না Y 

ব্ললাম £ একজান্টাঁল:। তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই ।' তারপর একট. 
থেদে বলায় £ঃ “আপনার Ar 
নাটক’ fra, মঞ্চে একটা অদ্ভুত নতুন 
alas নিয়ে এলো, এই wap asa 
আপাঁনই প্রবর্তক Y 


শাশরকুমার বললেন £ “এ নাটক 
নিয়ে বহু মানুষের কাছে আমাকে 
অনেক SIAM করতে হয়েছে | আমা- 
দের STATT ITS কুশীলবেরা যেমন 
দর্শকদের খুব কাছাকাছি থাকেন, 
থিয়েটারে সেটা নেই। আম এই 
দুটোকে পাঞ্চ করে একটা নতুন সুর 
বা টেকাঁনক আমার চেণ্টা করেছি এ 
নাটকে প্রশংসা যে পাই ন, তা নয় ; 
কারণ এ নাটক 'সনেমাও হয়েছে; 
কিন্তু সমালোচনাও কানে এসেছে | 
আসলে আমরা নাটুকে লোকেরা এমন 
একটি শ্রেণী যাদের খুব শ্রদ্ধা দিতে 
চায় না আমাদের সমাজে | 

বললাম ৪ 'পর-শাসনে থেকে আমা- 
দের সমাজ ব্যাকোয়ার্ড হয়ে আছে 
বলেই এমনটা ঘটেছে Y 


এরপর শিশিরকুমার সৌঁদন আর 
আমাকে বিশেষ সময় দিতে পারলেন 
না । মঞ্চে সেদিন তাঁর অফ-ডে থাকলেও 
অন্যান্য কাজ ছিল, সেই কাজের দিকে 
মন দিতেই তাঁকে উঠে পড়তে হলো | 
fea, তিন কি বলতে we 
ছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর একাঁট 
প্রবন্ধে পাই ।"প্রসঙ্গত তান লেখেন 


সম্মানের পদবী নয় । এখনও আমাদের 
দেশে নট ও নাট্যের আদর হয়ান। 
zum বেলায় যেমন, থিল্পেটারের 


পাঁচ 


বেলায়ও তেম্বীন সম্তবাঁধকারাঁর 
নাট্য ব্যবসায়ণর খাঁতর নেই | বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে নটেরঙ্গ 
ব্যবসা অবলম্বন করতে কারো মন চায় 
মা! নট, নটী একটা আলাদা জাত, 
কিন্ত উঁচু জাত নয়। সকল লাঁলত 
কলাই আপনাতে আপাঁন সম্পূর্ণ । 
অপ্রয়োজনের মধ্যেই তার প্রয়োজন | 
নাট্যশালা উঠে গেলে বুঝতে RR 
জাতর জীবনণ «ig, জাতির seat 
Mie লুপ্ত হয়েছে।  নাট্যশালাকে 
Gale করতে হলে সর্বাগ্রে মনের 
ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে 
অনুদার ভাব আছে, তাকে দূর করা 
দরকার । নাট্যশালা জাতীয় Bisa 
ধারক ও বাহক । এই নাট্যমণে এসে 
সকল কলা Ras হয়। নত্যগীত, 
afer, ॥সাহত্য,' ইতিহাস, নাট্য 
সকলেরই {বিকাশ । সর্বজাতর শ্রেষ্ঠ 
সাঁহাত্যকেরা নাট্যকার ı সাঁহত্যের 
মুকুটমাঁণ নাট্য ı আঁভনয় ব্যাতরেকে 
নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্য- 
শালা উৎকর্ষ আমাদের জ্রাতায় 
প্রয়োজন Y 


এ সম্পর্কে পরেও AAPL 
{শাশরকুমারের সঙ্গে আমার ছোট- 
খাটো কথালাপ হয়েছে। লক্ষ্য করোঁছ 
{তান যা উপলাঁব্ধ করেছেন এবং তান 
যা করতে চান, তার বেদনায় U 
সার্থক আভব্যান্ত ঘটেছে ‘wage 
নাটকে । সেখানে তান নাট্যাচার্ধ 
অমরেশ। এখানে তাঁর নাট্যচাঁরত 
আর Bait একাত্ম হয়ে 
উঠেছে । তারপরেও তান দশর্ঘীদন 
মণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছেন । ARRE 
QASIM ১৯৪১ থেকে ১৯৫৬ ATA | 
ren দিয়ে শুর, প্রফুল্ল’ দিয়ে 
শেষ ৷ TOT যতবড় ARA পুরুষ 
ছিলেন, ততটাই আঘাত এসে ব'ধোছল 
তাঁর বুকে | অনেকটা মাইকেলের সঙ্গে 
ws {ছিলেন feta ı জীবনের নানা 
পর্যায়ের তীব্র দাহ চিরকাল তাঁকে 
MITTE মেরেছে | পদড়ে O 
সোনা হয়ে উঠেছেন । সীতা, বিসর্জন, 
St শেষরক্ষ, [সরাজদ্দৌলা, জনা, 
AG গৌরব, যোগাযোগ? চন্দ্রগ:প্ত, 
aa ষোড়শণ, সধবার একাদশী, 
CHAS পতাকা, মাইকেল. AFFE, 
রীতিমত নাটক, আলমগ্রীর, চাণক্য, 


. পাঁরচয় ots বহুবিধ নাটকের মধ্যে 


কেবলই 'তাঁন নতুন থেকে নতুনতর হয়ে 
উঠেছেন, আর তাঁর আঁভনয়ের অনন্য 
ছাপ রেখে গেছেন বাংলার রঙ্গমণ্ডে 
প্রকৃত নাট্য রাঁসকদের মতে বাংলার নব 
নাট্য আন্দোলন দেখা দলেও এখনো 
যে নাট্যরশীত দর্শককে মুগ্ধ করে, সেই 
AUS শিশিরকুমারেরই প্রবর্তিত । তবে 
চলচ্চিত্রে তান অনেকখাঁন অগ্রসর 
এরপর & পাতায় 





ls রাজনৈতিক আদর্শ 


শ্রীপতি নন্দী 


বহুদল'য় ব্যবস্হা বা মালটি পার্ট 
Fira মাহাঝ্য কীর্তনে আঁত 
সম্প্রাত একপ্রকার IST 
সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন-_-পশ্চিমী 
দুনিয়ায় তো বটেই, এদেশেও ৷ লক্ষ্য 
করলে আরো দেখা যাবে, এ সমস্ত 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ( motivated ) 
প্রচারে বাক্য-বিলাস যতই থাক না কেন 
স্বপক্ষে আঁস্ত-অর্থক বন্ধব্য Torys 
নেই। এক কথায়, পূর্ব ইউরোপের 
বর্তমান সহ্কটকেই পশ্চিম ইউরোপের 





কিছুই নয়। 
দুয দেয় না, অতএব আমার গাই 
দুগ্ধবতী, তেমন ধারণা da অপ- 
প্রয়াস আর Te 1 

শোধনবাদের সঙ্কটের দায়িত্ব 
শোধনবাদেরই, কিন্তু তাই বলে পঠাঁজ- 
যাদের বগল বাজানোর কোনও কারণ 
নেই । কেননা, এদের : উভয়ের . কেউই 
[চিরকাল টিকে থাকবার জন্যে এ wha 
যায় আসোঁন efe তো বটেই, 


শোধনবাদেরও মৃত্যুর কারণ তার. 


অন্তানণহত feat উপাদন- 
সমূহ | এবং উভয়েরই মৃত্যুর কারণও 
একটাই, এবং তা হলো মহাসত্য 


ও গুণে এরই তূল্যমূল্য | মুক্ত দান 
যার মক্কা মাকিনি মুজ্দকে অন্ন দেড় 
কোটি বেকার সর্বপ্রকারে মস্ত জীবন 
যাপন করছে- একাংশ Ri রুপ 
সমাজ বিরোধী রূপে পাপের স্বর্গ 
রাজ্য গড়ে তুলেছে ( দ্বনামধন্য বেকার 
ভাতা সত্বেও ),অপরাংশ জীবনের año 
বাতশ্রম্ম হয়ে হতাশায় ফেউ ফেউ করে 
ঘুরে মরছে । সাম্প্রতিক হসাবে এ 
রুপে E জীবনের সংখ্যা “মোদের 


RES ৮০ লক্ষ, ফরাসী মুল্ছকে ' 


৬৮ জঙ্ষ, পশ্চিম জার্মানীতে ৩৫ লক্ষ, 
ইটাঁল দেশে ৭৮ লক্ষ । সংখ্যা বছরে 
বছরে বাড়ছে তো বাড়ছেই, বাড়বে তো 
বাড়বেই। - 

মুস্ত een Pty এই যে, 
একমাত্র জোড়াতাঁল ছাড়া আর কিছুই 
তার জানা নেই 1 এবং মুক্ত অর্থনশীতির 
SET এহেন যাবতাঁয় জোড়া 
তাঁলর নাম সমাধান’ | এরূপ আধু- 


নৈতিক ব্যবস্থা, ধা জনগণকে প্রত্যক্ষ 
' রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে, অর্থনোতক 
„ নেতৃদ্ব থেকে, যেন তেন প্রকারেণে দুরে 


গাণকে শুধুমান করুণার পাত্রে পাঁরণত 
করে। 


নিক mehren tan অন্যতম হলো ‘ই অবশ্যই শকুনিকুলের। . 
গস এম’ তথা ইউরোপ'ীয় কমন মাকেট PR তো বটেই। তবে কার ? 
নামক বস্তু। সর্বশেষ পরিকল্পনা অবশ্যই প্রাত বিপ্লবের শান্তর Saar” 
rar, গোম্ঠীভুস্ত mete মাঁলকগণ (পূনরুখান )। 
জাত স্বার্থ নির্বিশেষে আরো এক- ‘aig’ তো বটেই! তবে কার? 
কাটা হয়ে সঙ্কট নিরসনের পথ ধরে- অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার শান্তর | 
ছেন--একে অপরের এলাকাভুন্ত কাঁচা- * * * 
মালের ভোগ পাবেন, আভ্যন্তরীণ মুক্ত ভারতের AMARA 
বাজার AAT ভাগীদার হবেন, নিকট এহেন qa রাজনৈতিক 
{বিশ্বের বহির্বাণিজ্যেও এককাট্রা হয়ে ব্যবস্থাকে চিনিয়ে দেবার কিছু নেই। 
"থাবা বিস্তার করবেন । বলা TEA বরং বলা যায়, এত অসংখ্য দলে 
এ জাতীয় অর্থনশীতিতে HT জাতীয় সুশোভিত, এমন APRA 
শ্রমিকের শ্রমও কাঁচামালের পর্যায়ে বিকশিত, বহুদলীয় ব্যবস্হা একমাত্র 
পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতবাসাঁ ছাড়া আর কারো জাঁবনে 
আর FF I খোলা বাজারে তথাকাথত এত বাস্তব নয়। দল তো নয়, এক 
মাকেট ফোর্সের আকর্ষণ বিকর্ষণ একটি দঙ্গল । অতএব ব্যবস্হাটাকে 
অনুযায়াঁ যার মূল্যমান নির্ধারিত হয়ে একটি বহুদঙ্গল'য় ব্যবস্থাও বলা যেতে 
থাকে ৷ বলা বাহুল্য, সদ্যমুন্ত পূর্ব পারে। দঙ্গল মাঘ়েরই নিজস্ব নেতৃত্ব 
ইউরোপীয় অঞ্চলটি এ কারণে আরো থাকে এদেরও প্রত্যেকের আছে। 
লোভনীয়, সমস্যা নিরসনের পথে দঙ্গলমাতেরই পবিত্র আঁকার রয়েছে 
আরো অপারহার্য। “কারণ APC । --দেশ ও দেশবাসীকে শোষণ চোষণ 
প্রথমত পূর্ব ইউরোপে উঠতি করার আঁধকার। এদেরও তা আছে। 


বহু-দলগয় ব্যবস্থার তাঁলমপাওয়া অতএব, নেতৃত্বে সংঘাত IR, - 


নবজাত বুর্জোয়া শিশুকুল আঁচরেই দঙ্গলে দঙ্গলে সংঘাত আছে, শোষণের 
পশ্চিমী বহুজাতিক বাঘব বোয়াল- আঁধকার নিয়ে । 

দের কোলে ঠাঁই নিতে বাধ্য। রাজনৈতিক 'দশ্যপর্বে উপভোগ্য 
ধদ্বতীয়ত, পূব" ইউরোপের প্রায় ঘরে দ'শ্যান্তরও আছে। তীব্র তীর ছোঁড়া 
ঘরে যে দক্ষ ও আঁত পাঁরশ্রমী শ্রীমক ছ'ুড়িও থাকে। কিন্ত: হতাহত কেউ হয় 
শান্তকে আঁত সুলভ মূল্যে, পাওয়া না, নাটকের নটনটীর মত সকলেই 
সম্ভবপর, পশ্চিম ইউরোপের বাজারে অবধ্য । সোদরে সোদরে 'লড়াই যে। 
তা এককথায় UA! তৃতীয়ত একই ‘হোলি কাউ”এর একান্ত সন্তান, 
পূর্ব ইউরোপণয় আভ্যন্তরীণ বাজার একই শোষণমূলক রাজনৈতিক অর্থ- 
শুধুমার ভৌগোলিক কারণেই পশ্চিমের নৈতিক ব্যবস্থার--একই PRA 
{নিকট যে পাঁরমাণ সহজভেদ্য, চতন্যপায়ী সোদর সোদরা যে। অর্থাৎ 
তেমনটা আর ক হতে পারে ? চতুর্থতঃ লড়াইটা শুধুমাত্র শোষণের অধিকার 
পশ্চিমী Mare বিপণনের, নিয়েই নয়, হোল মাদারকে Tales 
বিশেষত FER উপকরণ রাখার জন্যেও ৷ 

ae egy এমন কুমারী ভূমি 
( vivgen sorl ) পশ্চিমের যাবতশয় 
অচল পাঁজর ভাগ্যে এক চ্বপ্নলোকের ৪ পাতার পর 

স্বর্গ | পঞ্চমত সাধারণ ভাবে, পূর্ব হলেও মণ্ডের মতো সেখানে নিজেকে 
ইউরোপের আভ্যন্তরীণ সাধারণ প্রাতার্ঠিত করতে পারেন ন । তব 


প্রযোজক হিসেবে তাঁর অবদান 
বাজারে বর্তমান রুশীয় ভাগে ভাগ অস্বশকার করার নয়! 


তো বসবেই। 1730 থেকে তান অবসর নেবার 
অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের দেশে পর ‘নব্য বাংলা নাট্য পারষদ-য়ের পক্ষ 
দেশে feat শকুনিকুলের মহোচ্ছবের থেকে যখন ডাঃ রাঁব মিত্র ও দেবকুমার 


লগ্ন আগতপ্রায়। যাবতাঁয় কাঁচামাল; . বস্দ শিশিরকুমারকে ree = 
শস্য সামগ্রী, সস্তা শ্রম লোপাট হবে, it কোটি 


পাঁশ্চমী ste তার শকুনি পক্ষ বিস্তার আমার অবকাশ ঘটেছে I কথাও হয়েছে 
করে জন্জাবনকে গ্রাস করবে । এরই সামান্য তখন  র্বান্দ্রনাথের 
নাম পূর্ব ইউরোপের মন্ত, নামান্তরে 'মাঁজন্গ'র রিহার্সাল চলাছল। শিশির 
“রভা্উশন’ ı অর্থাৎ ৪018৫ বছর কুমারের মতে mea? হচ্ছে de 
আগেকার পাঁরত্যন্ত ঘৃণ্য সমাজ জীবনে সেরা নাট্যগুলির একটি । অথচ লোকে 
প্রত্যাবর্তন 1 ধন্য RAR রাজ- এটা বুঝতে পারে না। শিশরকুমার 


"ঠেলে রাখে, কিংবা উচ্ছেদ করে, জন- . 


কয়েকটি অনুষ্ঠান 


‘সাফল্য’ তো বটেই ! তবে কার? | | 
| -বানঃগ করে তুলতে মাঝে মাঝেই যে. 


জয়তী ভট্ট্র'চার্ধ 


দূরদর্শনে অনুষ্ঠান প্রচারের সময় 
সীমা TPA পাওয়ায় দর্শক স্বভাবতই 
আনাম্দত। এখন প্রশ্ন শুধু একটিই । 
এই অনুষ্ঠানগুীল কতদূর উপভোগ্য 
হবে। বলাই বাহুল্য [সাঁরয়াল, নাটক, 
Gas, সংবাদ (a) পাঁরবেশনে 
fair দূরদর্শন কলকাতার থেকে 
অনেক এাঁগয়ে আছে। অবশ্যই 
E যে বেশ কয়েকাঁট নতুন অনু- 
্ঠান সংযোজনের ফলে কলকাতা 
দুরদর্শ নও আকর্ষণীয় হচ্ছে। 

‘axis Thea সন্ধানে’ SATE 
aa সন্ধানে বিভ্রান্ত তরুণ 
সমাজকে সফলতার সোপান দেখাতে 
আব্কারকভাবে সহায়ক । এ ধরনের 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। 

তরুণ সমাজকে "বিভ্রান্ত করতে, 
ছিন্নমূল সমাজ তৌরতে মদত যোগাতে 
যে ‘পপ টাইম’ অনুষ্ঠানাটকে প্রচার 
করার দায়ত্ব নিয়েছিলেন araña গান্ধী 
্বয়ং সেই অনুষ্ঠান প্রচারকে অব্যাহত 
রেখে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ কি এই 
আভাষ দিতে চাইছেন যে “প্রসার 
ভারতী হবে বর্তমান সংস্থার অপ" 
পিঠ ? যেমন রেকর্ডের এপি es ? 

সমরেশ মজুমদারের Tater উত্তরা- 
কার, কালবেলা এবং PTA 
ra কালপুরুষ" 'সারয়ালাটির 








, অক” চাঁরতে কোঁশক সেনকে মানিয়েছে 


সুন্দর । প্রদীপ ate’ ভাল আঁভ- 
নেতা, fea, তার বাচনভাঙ্গতে একটু 
কাঠিন্য থাকলে বোষহয় চারটি বোঝা 
সহজ হত। 'সাঁরয়ালাঁটর সবচেয়ে বড় 
দুটি শব্দ গ্রহণে | অধিকাংশ কথোপ- 
কথন শব্দ্যদ্দের গোলযোগে অশ্রত 
থেকে যায়। তার ওপর পাঁরবেশ বাস্ত- 


শতবর্ষের আলোকে শিশিরকুমার ভাছুডি 


প্রীতাট pian বিয়ে ?দাচ্ছিলেন। অথচ 


দুর্ভাগ্য- এসময়ে কমেই তান নিজেকে 
ধীরে ধশরে হারিয়ে ফেলাঁহলেন । শেষ 
পর্যন্ত তান শুধু Moa নন, 
একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন । তাঁর 
পাশে দাঁড়াবার মতো তখন কেউ নেই । 
তাঁর ভাগ্যবিধাতা এই ভাবেই তাঁকে 
নিয়ে খেলোঁছলেন। কিন্তু কোথাও 
ter নতি স্বীকার করেন, ন, না 
ভাগ্যের কাছে, না মানুষের! কাছে। 
aña করেই একাঁদন তাঁর জীবন মণ্টে 
অলক্ষ্যে কখন য্বাঁনকা নেমে এলো, 
কেউ তা তাঁকয়ে দেখবারও অবকাশ 
পেলো না । সেটা ১৯৫৯ সাল I 


হিন্দি গানের ব্যবহার হয়েছে তা প্রায় 
সময় কথোপকরথনকে ছাপিয়ে গেছে । ' 

er সাহিত্যের নারণদের শনয়ে 
যে 'সারয্লালটি তোর হয়েছে তার মধ্যে 


ভাল লাগে না গোবিন্দলালকে। তার 
অভিনয়ের আড়ক্তা দূর করা 
দরকার। j 

Marne আয়োজিত Rear 
কুইজ’ দেখে একটি কথাই মনে হয় 
তেলা মাথায় তেল দেওয়ার এ এক 
আঁভনব পচ্ছা | এমন আর্থক অপচয় 
fe ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাবার অন্যতম 


পথ? 
সুইস ব্যাঙ্কের _* 


23 TS 
অজিতাভর;1 — 
সুইস ব্যাঙ্কের wh আযাকাউস্ট, 


যেখানে বোফর্স কমিশনের টাকা জমা 
পড়েছে, তার মাঁলক আজতাভ বচ্চন 


বলে মনে Wl .একাঁট সূত্র দাবি 


করেছে এই জ্যাকাউস্ট যে আঁজতাভ 
বচ্চনের তার দ্দেহাতণত সাক্ষ্যপ্রমাণ, 
আছে | 

কিন্তু প্রশ্ন হল, বোফর্দ কেন এই 
STAR মোটা টাকা জমা দেবে। 
এমন কোন প্রম্যণ নেই যে, RR“ 
অথবা তার সঙ্গে ates কোন 
কোম্পানি কোন সময় আঁজতাভর সঙ্গে 


কোন ব্যবসা করেছে । এর একমান্ 
ব্যাখ্যা করা যায় যে, টাকাটা অন্য 


কারো জন্যে জমা দেওয়া হয়েছে | 
সুইডেন ও ভারতের সংবাদপত্রে 
যে খবর যোরয়েছে ষষ্ঠ আযাকাউন্টের 
মালিক আঁজতাভ বচ্চন তাতে feta 
ভয় দেখিয়েছেন | 
স্টকহোমের একাঁট দৌনকে প্রকা- 
শিত এক প্রেস নোটে জানানো হয়েছে, 


O ও ভারতীর সংবাদপত্রে 


বোফর্স কামান বিক্রির সঙ্গে আঁজতাভ 
বচ্চনকে যে জড়ানো হয়েছে তার জন্য 
[তিনি ras ı তাঁন অভিযোগ অন্ব’- 
কার করছেন । বলা হয়েছে যে, আঁভ- 
যোগ বিদ্বেষপূর্ণ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
এবং তাঁকে ও তাঁর পাঁরবারবর্গকে তা 
এরপর ৮ পাতায় 
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a 


ur 


a 


Ed 


iets N নর টাচ 


কলকাতা ময়দানে র আনাচে-কানাচে 


mn 


বলে অনেকের আঁডযোগ । সেই আঁভ- 
যোগ প্রমাণ করার জন্য বোধহয় ভার- 
তীয় ফুটবলের এই ‘মক্কা'র ফুটবলাররা 
উঠে পড়ে লেগেছেন ı তাঁরা সস্প্রাত 
অসমের 'শিবসাগরে খেলতে নিয়ে কী 
কান্ডটাই না বাঁধালেন | ওখানে ফেডা- 
রেশন কাপ ফুটবলের ATAR 
চ্যাম্পিয়নশিপে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান 
ore লাথালাথ চড়চাপড় শেষ পর্যন্ত 
“দর্শকদের চরম উত্তোজত করে তোলে | 
৮ মার্চ এ ম্যাচের শেষেউত্তপ্ত দর্শকরা 
'দুদলের ফুটবলারদের পেশদয়ে বব্দাবন 
দেখাতেন aft না পাাঁলস যথাসময়ে 
হন্গতক্ষেপ করত | 

. এ'রা ওথানে খেলতে গিয়ে থেকেই 
উদ্যোক্তাদের জবালয়েছেন। বাংলার 
ফুটবলারদের কলকাতার বাইরে বেশ 
কয়েকাঁট টুর্নামেন্টে এই প্রাতিবেদকের 
দেখার সৌভাগ্য € বা দুর্ভাগ্য 1) 
হয়েছে । এ'রা ভাল হোটেলে HPS 
নন। ফাইভ স্টার হোটেল পেলে তবে 
SUA মন মেজাজ ভাল থাকে । তাই 





~ - প্রথমে হোটেল ভাল না পাওয়া AE 


” 


পাপা 


o 
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FIG এবারও হয়েছে | আর পান থেকে 
ঢা লেং ও রে অজ জানে 
ওঠেন | 

তারপর ৮ মার্চ মাঠে ওরা অসমের 
রেফারি মনোরঞ্জন দত্তর কলার ধরতেও 
বাদ রাখেন নি । সঙ্গে অশ্লীল গালা- 
গাল তো বর্ষণ হয়েছে SEE পরে 
প্যীলস-পাহারায় হোটেলে ফিরে er 
দের মধ্যে মারাঁপটও করেছেন SAT I 
খেলোয়াড়রা FT স্ব দেশ বা রাজ্যের 
সংস্কাতি বহন করেন । ক সংস্কাতির 
পরিচয় শিবসাগরে বাংলার ফুটবলাররা 
রেখে এলেন ? ওখানকার বাঙালীদের 
মাথা হেট হয়ে গেল এই লাখ লাখ 
টাকার ফুটবলারদের আচরণে | 
* সনে পড়ছে, ১৯৮৫ সালের FAT | 
বারাণসীতে বাংলা জাতীয় ফুটবলের 
সৌমফাইনালে উঠতে না পারার পর 
স্থানীয় বাঙালণরা সাংবাঁদকদের আঁভ- 
মান করে বলেছিলেন, আই এফ এ 
কর্মকর্তাদের বলবেন আর যেন কখনো 
এই শহরে বাংলার ফুটবলারদেন না 
পাঠান। ও'দের জন্য আমরা মুখ 
দেখাতে পার AT | 
আই এফ এ নিজেই বিশৃঙ্খল 

আই এফ এ-র কাছে আঁভযোগ ? 
সম্প্রাত বাংলার এই ফুটবল নিয়ামক 


সংস্থার'অবস্থাই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ভরা | 


এদের দেনা এত যেসময় মতো কর্মীদের 
বেতন বোনাস দিতে পারে না! কল- 
কাতার তন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহন- 


বাগান আর মহামেডান স্পোটিথয়ের 
সঙ্গে আই এফ. এ-র সম্পর্ক আহ- 


নকুলের | রাজ্য FTO দপ্তরের সঙ্গেও 


এই সংস্থার মামলা চলছে। ক্লীড়া- 
মন্দ সুভাষ ARTO সঙ্গে আই এফ 
এ সাঁচব প্রদ্যোৎ দত্তর সম্পর্ক দুই 
সতানের মতো।  ইস্টবেধ্গলের 
afer বিধায়ক শচীন সেন অনেক 
সমাধান করতে পারেন নি । ফলে ৮৯- 
a সানয়র ডাঁভসন লগ শেষ হয়াঁন ! 
অবস্থা যা তাতে করে আগামী মর- 
শুমেও লিগ হবে না । কারণ, এবার 
এই ঁডাঁভসনের প্রথম দশাট দল ৯০ 
সালে সুপার fosa খেলবে । প্রথম 
felon far শেষ না হলে এ 
সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে কেমন করে.? 
vets শিল্ড হয়ান স্রেফ এক ব্যান্তর 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ET প্রদ্যোৎ- 
বাবু সেবার এ আই এফ এফ-এর সচিব 
হওয়ার জন্য এমন ক্ষেপোঁহলেন যে 
las করার সময় পানাঁন। প্রদ্যোৎ- 
বাবুর সেই আশা ছাই পড়েছে | কিন্তু 
গত মরশুমে এ ভদ্রলোকের সঙ্গে 
Sera লড়াই বাঁধল কলকাতার fea 
প্রধানের | 
লড়াই আসলে অর্থ নৈতিক. 

তন প্রধানের সঙ্গে .আই এফ এ-র 
লড়াই িছুটা Roma বটে, fg 
আসল লড়াই অর্থনোৌতক। কারণ 
প্রদ্যোৎবাবু আই এফ এর rural 
মেম্বার ৫ হাজার টাকায়। বার্ষক 
চাঁদা সামান্য | এককালীন টাকাটাও 
শঁকাস্ততে দেওয়ার ARE করে 
fee | A লেক যুবভারতশতে সব 
ম্যাচ এবং সমস্ত প্রদর্শনী ম্যাচ এ 
ডোনর মেম্বারদের 1নখরচায় দেখার 
সুযোগ করে দিলেন । ইস্টবেঙ্গল 
মোহনবাগান মহামেডান স্পোটিয়ের 
সঙ্গে শুরু হল লড়াই। কারণ 
প্রদর্শনী ম্যাচ হলে তাদের সদস্যদের 
টিকিট কাটতে হয় । সল্ট লেকে সাধারণ 
ম্যাচ হলেও 'টাঁকট কাটতে হয় | তাহলে 
তাঁরা rar Tara মেম্বার হবেন কেন? 
ক্লাবে তো অনেক বৌশ চাঁদা এবং এক- 
কালীন ঁদতে হয়! তারপর ৯০ সাল 
থেকে সুপার ডিভিসন । তখন তো 
প্রধান প্রত্যেকে প্রথম লিগ ও রিটার্ন 
তিন faa fa ma ১৮ট করে 
ম্যাচ খেলবে | এরমধ্যে কম করে চারাঁট 
ম্যাচ হবে প্রদর্শনী | প্রয়োজনে আরও 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ যুবভারতাঁতে 
হবে । শিল্ডের সব ম্যাচই সেখানে । 
ABR খুব বোশ্ হলে ১৪ট লগ 
ম্যাচের জন্য অত টাকা খরচ করে কেউ 
[তন প্রধানের কোনো একাঁটর সদস্য 
হবেন কেন? এবং আই এফ এ-র 
ডোনর মেম্বার হলে সব দলের গুরুত্ব 
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পূর্ণ ম্যাচগনীল যখন দেখা যাচ্ছে। 

সুতরাং তিন বড় ক্লাবের সদস্য 
সংখ্যা কমার আংশকা দেখা 'দল। 
সদস্যদের এককালীন দান এবং চাঁদায় 
ক্লাবের তহবিলের অন্তত ২০ শতাংশ 


salia প্রধানের ফুটবল বাজেট 
বারো থেকে ষোলা লাখ। সেটাকা, 
আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া 


প্রদ্যোতবাবু ক্ষমতায় আসার পর থেকে 
মাঠে গম্ডগোলের ফাইন সৃহ নানান 
ভাবে তন বড় দলকে কোণঠাসা করার 
চেষ্টা করেছেন। প্রথম তাঁন মহমেডান 
স্পোর্টিংকে টাইট দেন ৷ পরে ধরেন 
মোহনবাগান-ইস্টবেগলকে ৷ তাছাড়া, 
এই তন দলের অন্য রাজ্যে বোঁশ 
টুর্নামেন্ট খেলা কমানোর জন্যও 
ব্যবস্হা FACS চলেছেন প্রদ্যোত্বাবু। 
ফলে তিন ক্লাব দেউলিয়া হওয়ার 
আশংকায় সন্মস্ত। 

তিন প্রধানের জোট 

OPT মানষুকে দেয়ালে পিঠ 
দিয়ে যুদ্ধ করতে শেখায়, অথবা 
BG দেয়। এক্ষেত্রে আই এফ aA 


সম্মাস তিন প্রধান্কে প্রথম পথেই ঠেলে 


দিয়েছে। গত বছর তারা ছোট 
WME! আই এফ এ-কে শর্ত 
দিয়েছে, প্রদর্শন ম্যাচের বিক্রিত 
টিকিটের টাকার অংশ দিতে হবে TA 
ভারতাঁতে সাধারণ ম্যাচ হলে সভ্যদের 
বিনা পয়সায় খেলা দেখতে দিতে হবে। 
ইত্যাঁদ আরও কয়েকটি mig তারা 
জানিয়েছে | তাদের যুক্তি, প্রদর্শনী 
ম্যাচে দর্শক আসেন ক্লাবের নামে এবং 
তাঁদের Tori ফুটবলারদের খেলা দেখাতে 
আই এফ এ-র ডাকে’ নর । স্টার- 
সুপার স্টার ফুটবলার রাখতে ক্লাবের 
অনেক টাকা খরচ হয়। সুতরাং ম্যাচ 
করে তার ART আই এফ এ একা 
নেবে কেন? ক্লারগ্ঞাঁল fe শুধুই 
আঙুল চুষবে ? ব্যস,আই এফ এ-র 
আঁতে ঘা লেগে গেল ! ক্লাবগীলর এই 
Gare Puna) সুভাষ-চক্রবতর্ণর 
প্রচ্ছন্ন মদত 'ছিল। এ আই এফ এফ- 
এর প্রাক্তন সাঁচব অশোক ঘোষের মদত 
ছিল প্রায় প্রকাশ্যেই । কারণ “দুল 
(প্রদ্যোৎ WA ডাক নাম) এখন 
দুজনেরই চোখের TÍA 1 
তিন প্রধানই এখন ফে'[পড়া 
আসলে তিন প্রধান বনাম আই এফ 
এ এমন আকচা-আকাঁচ হত না যাঁদ না 
প্রত্যেকেরই ঘর ঠিক থাকত | একগংয়ে, 
জেদি অথচ অহেতুক তপ্ত প্রদ্যোৎ দত্ত 
আই এফ একে চরম আর্ঘক সংকটে 
টেনে নিয়ে গেছেন 1 ৮৩ সালে অশোক 
ঘোষ যখন আই এফ এ সাঁচব পদ 
ডিপোঁজটই ছিল বারো লাখ টাকা। 
কিন্তু প্রদ্যোংবাব; তাঁর তূঘলকণ 


‘কোনো হিসেব নিকেশই নেই । 


শাসনের পুচ বছরে আই ger Tip 
ব্যাঞ্কের কাছে বাঁধা রেখেছেন ! অন্য- 
face তিন প্রধানও দারুণ অর্থনোতক 
সংকটে ভূগ্গছে। মহামেডান স্পোর্টিং 
তো গত দশ বছরে গ্যালারর জন্য 
তুলে রাখা টাকা ফুটবলে খরচ করে 
ফেলেছে | ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড় ধরার 
জন্য ইউ E আই থেকে লোন 'নিতে 
হয়। মোহনবাগানে দ্রীর্ঘাদন ধরে 
তারা 
অন্য দুই প্রধানের মত অর্থনোতিক 
ভাবে না হলেও অন্য ভাবে ঝাঁঝরা হয়ে 
গেছে। 
শতবর্ধের día 

শতবর্ষের মোহনবাগানে কোন 
'পাঁরচালন রাঁমাঁটই কার্যত নেই. 
ধীরেনবাবুর পদত্যাগে এখন সেই 
লড়াই আপাতদ্যান্টতৈ চোখের 
বাইরে | কিন্তু ফোরাম এখন দুজন । 
আগামী দনে নির্বাচন হলে ধরেন দে 
অনুগামী চুনী গোস্বামীকে যেমন 
বিপক্ষে দেখা যাবে তেমনই ধাঁরেন- 
বাবুও পেতে চলেছেন ফোরামের এক- 
জন উল্লেখযোগ্য নেতা গোর সাহাকে I 
প্রকাশ্যে গৌরবাবু এখন তা অস্বীকার 
করবেন, fea; তাঁর mis তাঁকে ক্রমেই 
CHG সাহাদের বিপক্ষ বরে ঠেলে 
fog ts 
কোঁদল ইস্টবেঙ্গলেও কম নেই | গত 
পঁচ বছর ধরে ক্লাবের, হর্তাকর্তা 
{বিধাতা পল্টু দাস এখন সেখানে কোণ- 
ঠাসা স্বপন ঘোষের কাছে | OAT, 
এই সেদিনও দাবি করতেন, স্বপনকে 
আঁম হাতে ধরে ক্লাবে এনোঁছ । হাতে 
ধরে পল্টবাবু আরও অনেককেই ক্লাবে 
এনেছেন | যেমন 8 সূপ্রকাশ গড়গাঁড় 
বা সন্তোষ দত্ত । da এখন 
পক্টুবাব£র*পথে চলেন না, স্বপনবাবুই 
এখন তাঁদের লিভার | 

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ঝগড়া 
আছে। তবে ইব্রাহম আল মোল্লা 
এখনও সর্বেসর্বা । মধ্যে এক সময় 
Fold একটু কোণঠাসা হয়ে পড়ে- 
dar art নেতা হায়দার আল 
নস্করদের হাতে । এখন সামলে 
উঠেছেন। তবে ইস্টবেঙ্গল বা 
মহমেডান PATA ফুটবলারদের 
মধ্যে FORTS কম, যা olla 
wie | 
ধেলোগাড় যুখন কোঁচ 

সম্প্রাত তিন প্রধানই কোচ ছাড়া 
চলছে ı মহমেডান স্পোর্টিংয়ে আগেই 
নঈমকে তাড়িয়ে জামাঁশদকে কোচ 
করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলে পি, কে 
দেড় মাস কলকাতার বাইরে থাকায় 
মনোরঞ্জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
সর্বশেষ মোহনবাগান তাড়াল অমল 
HELE | কোচ হলেন সব্রত ভট্টাচার্য | 
wae প্রকাশ্যেই ধরেন দে বিরোধী 
ফোরামের wel নেতা । তবে 
ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে 


' গাল্টাবে। 


AO 
হারার পর ফোরাম হরতো সিদ্ধান্ত 
কারণ, ক্লাবের প্রায় এক- 
জন ফুটবলারের Are SA ভাল 
সম্পর্ক নয়। হয়তো তারা অন্য 
কোনো কোচকে. আনবেন । তবে 
আগামী বছর অমল দত্তকে তারা 
রাখবেন না-_এটা নিশ্চিত | 
অমল দত্ত অন্য রাজ্যে 

শোনা যাচ্ছে, প্রখ্যাত কোচ অমল 
দত্ত অন্য রাজ্যে চলে যাবেন। 
কলকাতার Tee, সাংবাদিক ও কর্ম- 
কর্তা তাঁর ‘পেছনে’ লেগেছে বলে 
তানি মনে করছেন | সে ক্ষেত্রে গোয়ার 


' যেকোন দলে CRRA যাওয়ার 


সম্ভাবনা আছে। এর আগেও 
লালগাওকর, ডেম্পো এবং ভাস্কো 
থেকে তাঁর অফার এসেছে । তবে 
নেন fr এবার নিতে পারেন 1 

যেমন নাঁকি চুনী গোস্বামী হয়ত 
যোগ দেবেন রাজ্য সরকারের স্পোর্টস 
ডিরেক্টর হিসাবে । যাঁদ যোগ দেন 
তবে মোহনবাগান ক্লাবের উপরও 
্লীড়ামন্ত সুভাষ চকবতর প্রভাব 
রাখতে পারবেন | ইস্টবেঙ্গলে তো 
তাঁর লোক শচীন সেন রয়েছেনই । 
ক্রিকেট সুদিন 

রাজ্যের ফুটবলের চিত্র হতাশাজনক 
হলেও 'ক্লকেটের এখন স্াঁদন । পর- 
পর দুবার রণাঁজ ট্রাফর ফাইনালে 
উঠল বাংলা । ১৯৩৮ সালের পর 
এবার নিয়ে'দশবার ফাইনালে উঠলেও 


, বাংলা fry একবারই মাত্র চ্যাঁদপয়ন 


হয়েছে | প্রথমবার | এবার ফাইনালে 
বাংলা খেলবে এই কলকাতা 
ইডেনে । ২৩ মার্চ থেকে পাঁচ দিনের 
ফাইনাল। বাংলা দলের ব্যাঁটং 
যথেষ্ট শাল্তশালী। fey বোঁলং, 
or করে ফাস্ট বোঁলং দুর্বল । 
Ma দলে মনোজ প্রভাকর অতুল 
ওয়াসনের মতো বোলার আছেন | 
আছেন কে পি ভাস্কর, FIT আজাদ 
অজয় শর্মার মতো ব্যাটসম্যান | 
মাঁণন্দর সিংয়ের মতো স্পিনার ı 
বাংলার যে দলাঁট সৌম ফাইনালে 
হায়দরাবাদকে হারায় তারাই খেলবে 
হয়তো TIA রায় বাদ যাবেন । 
চূড়ান্ত দলে থাকবেন শ্রীকান্ত 
কল্যাণী ৷ সে ক্ষেতে টিমটা হবে 
এরকম £ প্রণব FA, অরুণলাল। 
স্নেহাঁশস গাঙ্গুলি, অশোক মালহোর 
শ্রীকান্ত কল্যাণী, রাজা E, 
সম্বরণ ব্যানার্জ, উৎপল চ্যাটার্জী” 
শ্রাঁদন্দ; ae, rara মুখার্জি 


ও রাজীব শেঠ। আঁতীরন্ত লাগরময় 
সেনশর্মা, PERA রায় ও WAS 
OTA | 


জানা গেছে, ইডেনে টাঁন“ং উইকেট 

করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 

আন্ডার 'প্রপেয়ার্ড পচ হলে উদ্যোন্তা 

রাজ্যও যে TARA পড়তে পারে তা 
এরপর ৮ পাতায় 


“Regd. No. WB/CC 2 





ara ব্যান্রে, সপার্টাকাস, জ্যাজ 


এবং OUT অনুষ্ঠান 





মিহির ঘে'ষ দবম্ভিদার 


কিছু কিছু অনুষ্ঠান আছে যা 
অনেককাল মনে রাখার মত! তেমাঁন 
এক অনুষ্ঠান বাইলোরুশিয়ার রাষ্ট্রীয় 
বলশয় ব্যালে দলের অনুষ্ঠান | তিনদিন 
(ঠা, ৬ই ও এই মার্চ) এই অনু 
কাউান্সল ফর কালচারাল 'রিলেসশন 
au সদনে। 
অসাধারণ বৈদেশিক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে আই fa দি আর 
ধন্যবাদের পান সন্দেহ নেই | 
TERE, করতাঁলর আঁভনন্দনের 
মধ্যে এ বাঁদন যাঁরা বলশয় থিয়েটারের 
অনুষ্ঠান দেখেছেন তাঁরা দূর্লভ 





কান’ মানুষের মধ্যে । . এই মূল ভাব 
কজ্পনাই বলশয় ব্যালের জীবন্ত 
কাব্য। নৃত্যের অর্পুব দ্বাম্দিবক 
দ্যোতনলা, - কাসাতুঁরিয্লানের সঙ্গীত 
দর্শককে মোহাব্ট করেছিল সৌঁদন। 
rotar দাঁদশাকলাঁন, "aretes, 
তাতিয়ানা iar শোভা, ভাাঁদাসর 
ইভানভঃ SIMA কমকফ অলেগ 
করজেনকভ জাকারভ, অলেগ 


এই ধরনের ' 


করজেনকড, Rowe, রাইকুতকে প্রমযখ 
{শিল্পীকে কলকাতায় দর্শকরা অনেক 
দিন মনে রাখবেন । এই. ব্যালের 
করোরিওগ্রাফার হলেন ভালেনাঁতন 
[িকোলায়োভিচ ইয়োঁলজাঁরয়েড | 
ze থিয়েটারের অন্য দু'টি 
CASH. ‘কারমেন TE ও “হলট 
অব STAR, অনুরূপ আকর্ষণীয় 
ছল । দ্থানাভাবে তাদের সম্পর্কে বলা 


WG করেছেন তখন মনে হয় আমরা 
এক মান্দর প্রাঙ্গণে বসে আঁছ--যেখানে 
আঁবরাম. Rog হচ্ছে । মাঝে 
মাঝে REA মত ভেসে আসাঁছল 
MA Al তা শুনে মনে হয় 


. আমরা যেন দর থেকে” বাঙলার 


কোনও গাঁয়ের কোন মনসা 
মঙ্গলের গান শুনাছি। অক 
কথায় বাঁলর এই নাচের দলটির 
অনুষ্ঠান ভারত ও. ইন্দোনেশয়ার 
মধ্যে গভীর যোগাযোগের কথা আমা- 
দের স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। এ ছাড়া 
wald ছায়া নৃত্য (প্নতুল ) প্রদর্শন 


করে। 


তৃতীয় বৈদেশিক অনুষ্ঠান 
Misa Ta, SORT থেকে 
আগত শিল্পীদের জ্যাজ। এই 
চমৎকার অনুষ্ঠান TT ধরে চলে 
ডালহোঁসি ইনাস্টাটউটে। এরও 
উদ্যোস্তা ছিল আই, 1স, সি, আর। 
মার্কন cs শিল্পী আবদল্লা 
ইব্রাহম, অস্ট্রোলয়ার ম্যারণ উাঁলনসনের 
সঙ্গীত দীর্ঘকাল কলকাতার রাঁসকরা 
মনে রাখবেন । মাঝে মাঝে বার 
ফোঁটা তবদ তা অগ্রাহ্য করে কয়েকশ 
মানুষ যেভাবে “কলকাতার মেয়ে’ 
ম্যারী উাঁদনসনের গান শুনেছে তা 


Phone : 24-4232 


সত্যই SR । অনুরূপভাবে 
মারাঁলনা শ-ও সমানভাবে আগ্রহ সৃষ্টি 
করোঁছল। 





e 

সম্প্রতি কলকাতায় বেশ কয়েকটি 
চি প্রদর্শনী অন:ণ্ঠত হয়ে গেল। 
এর মধ্যে শিল্পী দেবব্রত চকবতর 
চিন্রীশল্পের অনুষ্ঠান সাবশেষ 
উল্লেখ্য । মহাভারতের পরিচিত 
কাহিনী শিল্পের মুখ্য ভাবনা । 
কর্ণের জঙ্ম, শরসচ্জায় STS, qa 
PEREA, PP পাল হত্যা, ব্যাস ও 
ও গণেশ {নিঃসন্দেহ ভালো কাজ । 
জেনেসিস আর্ট গ্যালারণীতে শিল্পীর 
যোলটি কাজ সম্প্রাত প্রদর্শিত 


হয়। 
| ie 
৬ পাতার পর 
আঘাত দয়েছে। 


“আঁজতাত বচ্চন জানাচ্ছেন যে, 
বোফর্স glen সঙ্গে তাঁর পাঁরবারের 
কোন her কোন সম্পর্ক ছিল না 
এবং তান বা তাঁর পাঁরধারের কেউ 
কোন সময়ে সুইজারল্যান্ড অথবা অন্য 


কোথাও প্রত্যক্ষ ধা পরোক্ষভাবে 


বোফর্স কম্বা তাদের সঙ্গে Le কোন 
কোম্পানির কাছ. থেকে কোন টাকা 
নেননি। 
ee 
যোগের বিরদ্ধে আইনী: ব্যবস্হা 
নেবেন। বচ্চন ভারত সরকারকেও 


কলকাতা ময়দান 


৭ পাতার পর 

কিস এ বি কর্মকর্তারা ভুলে 
Cie | বোঁশ দিনের কথা নয়, 
১৯৭৭ সালে টান গ্রেগের ইংল্যান্ড 
এই ইডেনে ভারতকে সহজে হারিয়ে 
ছিল আন্ডার প্রিপেয়ার্ড পচের 
সুযোগ নিম্নে । আশা কবর, স্পোর্টিং 
পিচ করে বাংলার' ব্যাটসম্যানদের 
আরেকটি জয় তুলে আনার সুযোগ 
দেবেন ক্রিকেট কর্মকর্তারা। 


| প্রপ্ধানমন্ত্রী 


১ পাতার পর 

erste মোর্চা সরকার এবং দেবী- 
লালের শাঁন্তটা ঠিক কী তা-টের পাওয়া 
গেল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রার্থী 
বাছাইয়ের ব্যাপারেও । sema? 
{বশ্বনাথপ্রতাপ সং এবং জনতা দলের 
অন্যতম স্তম্ভ চম্তশেখরের প্রার্থীদের 
টেক্কা ha এ রাজ্যের seat পদে 
Mao বহাল হলেন দেবীলালের অন্‌ 
গত জাল্প-্রসাদ । রাজনগতর খেলায় 


₹ মোটামুটি ঠিক ছিল, আটটি রাজ্য 
এবং একটি a শাসিত অঞ্চলে ২৭ 
ফেব্রুয়ারী বিধানসভা নির্বাচন পর্ব 
চুকলেই কেন্দ্রীয় মাম্তিসভার সম্প্রসারণ 
হবে। ৬ মার্চ তাঁরখাঁট যার্যও হয়ে- 
ছিল সেই মৰ্মেই । 

* Fray স্ব বানচাল করে দেয় 
মেহামের ঘটনাবলাঁ। চৌঁতালাকে 
মুখমজ্ীর পদ থেকে অপসারণের 
MRS জনতা দলের একাংশ যেরকম 
সরব হয়ে ওঠে এবং ছেলের গাঁদ রক্ষা 
করার জন্য দেবীলাল যেভাবে কংগ্রে- 


সের সঙ্গে হাত মেলাতে উদ্যোগী হন, .. 


তাতে RED শাঁৎকত হয়ে পড়েন 
প্রধানমন্ত্রী । তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শ 
দাতারাও তাঁকে বলেন Y অবস্থাতে 
মচ্মিসভার প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ না 
ঘটাতে | 

প্রধানমদ্্শর পরামর্শদাতারা যেটা 
বোঝাতে চেয়েছেন তা হল, দৈবালাল 


Price Rupee One 


_ অবস্থার o মেহামে ফের — 


সিদ্ধান্ত মেনে hee 
ভেতরে ভেতরে প্যাঁচ কষছেন। তার. 
লক্ষ্য, সুযোগ পেলেই প্রধানমন্ত্রীকে 
বিরত করা। বিহারে লাল্লপ্রসাদ 
TRUE মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসতে উপ- 
প্রধানমন্মী যে জঘন্য খেলা খেলেছেন 
তা থেকেই তাঁর, প্রকৃত উদ্দেশ্যটা 
পারার হয়ে যাচ্ছে। 8 
' প্রথমদিকে একটু ' দৌনায়োনা ভাব 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত Mech উপদেষ্া- 
দের পরামর্শ মের্নে নিয়েছেন প্রধান- 
weal । coat মান্মদভা সম্প্রসারণের 
পাঁরকঃপনা its রেখেছেন তিনি 


Fre ogre যে খবর মিলেছে 


তাতে সংসদের. বাজেট অধিবেশন শেষ : 


হওয়ার আগে সম্প্রসারিত হচ্ছে না 


কেন্দ্রীয় মা্িসভা। বাজেট আঁধবেশন 
শুরু হয়েছে ১২ মার্চ। চলবে সে 
মাসের শেষ পর্যন্ত । অর্থাৎ আগামী" 
জুন মাসের আগে মাঁল্দসভা সম্প্র- 
সারণের কোনই সম্ভাবনা নেই । তত- 
দিনে মেহামের ঘটনাবল'র প্রাতাকিয়া 
অনেকটাই স্তাঁমত হয়ে যাবে O 
সম্ভাব্য সম্প্রসারিত মাঁদাসভার 
হান, পেতে পারেন, এমন অনেক নামই 
শোনা যাচ্ছে । তবে, দুটো নাম এখন 
মুখে মুখে ফিরছে । একজন হলেন 


এককাল'ন জনমোর্চার সতপাল - 


মাঁলক। অন্যজন, চচ্দ্রশেখরের অনু- 
mí যশ্বস্ত {সিং । "দ্বিতীয় জনকে 
মাচ্মসভায় স্থান দিতে চেয়োছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী গত নভেম্বরেই। fear, 
সে সময় পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা না 
পাওয়ায় শপথ নিতে অস্বীকার করেন 
তিন। প্রথমজন (আলিগড় থেকে 
নির্যাচিত জাঠ সংসদ । ra, 
তাঁর সম্পর্কে দেবীলালের আপান্ত। 
স্বাভাবিক কারণেই মালিককে face 
কিছুটা ভাবনায় পড়েছেন 'িশ্বনাথ- 
প্রতাপ hr! সাপও মরে লাঠিও 


না ভাঙ্গে-এমন একটা পঙচ্ছা বের -" 


করতেই [তান ব্যস্ত। 


সম্পাদক £ হীরেন বসু 1 seo কক আছেন পিট ৪৩৭-ব e 
a (শোভাবাজার মোড়) কাঁলকাতা-৫ থেকে aa এবং দর্পণ কার্যালয় 
৬৯ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 


o 


te 


, 
4 







a বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | শুক্রবার ২৩শে মার্চ SO | দাম-এক টারা : 





মন্ত্রী ভক্তি মণ্ডল দলের 


rra 


RRA অবস্থা উত্তরোত্তর 


খারাপের face যাচ্ছে । আঁভযোগ, 
"gr সমবায় মন্দ Clee TUR 
পার্টির মধ্যে প্যারালাল.সংগঠন teat 
করে ফেলেছেন। দলের উচ্চস্তরে এই 
ব্যাপারেও হয়েছে। পাটির অন্যতম 
wat কমল গুহ এই ব্যাপারে সরাসার 


- ক্ষোভও জানিয়েছেন বলে বিশেষ সুত্র 


জানাচ্ছে আঁভযোগকারণ ফরওয়ার্ড 
ব্লকের উনি all এক সদস্য বললেন, 


sats পাটির রান সম্পাদক অশোক 


.ঘোষ়ের কড়েয়া রোডের ফ্ল্যাটে এই 


হয়েছে। অনেকেই অশোকবাবুর কাছে 
ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেনান,। কু 
এতাঁকছুর পরেও -ওয়েট -আ্যান্ড A 
ফরমূলা নেওয়া হয়েছে। মুখ্য উদ্দেশ্য 
dera গাঁতপ্রকীত আরো "াবিশদ- 
ভাবে খোজ নেওয়া | এবং তারই 
পরিপ্রোক্ষতে আগামী দিনের কর্ম- 
mao ঠিক করা। | 


ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা Eger ° 


মন্ডল চীন-ভারত.মৈত সুঁমাতর অন্য- 





রাজাসতার মির Toca IR গ E 
প্রার্থী হওয়ায় অশোক সেন চিন্তিত ' 


হিসাবে দাঁড়ানোয় অপ্পর প্রার্থী 
সেন চান্ধত হয়ে পড়েছেন ২৯ 
মার্চের এই নির্বাচনে একজন প্রার্থী 


৪৮ জন 'বিধায়কের প্রথম পছন্দের . 


ভোট (ফাস্ট. প্রেফারেচ্স ) .পেলেই 
জিতবেন। দি পি এমের [তন প্রার্থী 
আর 'বি রাই, সরলা মাহেম্বরী ও 


=" মহম্মদ সোঁলম প্রথম পছন্দের ভোটেই 


নাশ্চত জিতে যাবেন | ফরওয়ার্ড“ 
_ ব্লকের প্রা অগ্রগামী কিযাণ 'সভার 
_ me দেবরত বিশ্বাসও [জিতবেন 
কিন্তু ' অশোক সেন একেবারে প্রথম, 
পছন্দের ভোটে জিতবেন কনা সন্দেহ. 
_ কংগ্লেস প্রথমে রাজ্যসভা নির্বাচনে 


কাউকে না দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত 


IN দলের মনোনয়ন 
না পেয়ে ফরয়ার্ড TF ছেড়ে শ্যামসদন্দর 
গুপ্ত দাঁড়ানোর জন্য কংগ্রেস নেতা 
সোমেন মর সঙ্গে যোগাযোগ করেন? 
এতে "ক্ষিপ্ত হয়ে To, কংগ্রেস বিধায়ক 
পারেন। কারণ.রাজ্যসভা RA 
মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক "হিসেবে দশ 
জন-বিধায়কের সই দরকার । কংগ্রেস 
নেতা সোমেন, মিত্র দেখলেন শ্যাম 
সুন্দর Ao প্রস্তাবে সায় :দিলে 
লাভ বই ক্ষাঁত হবে ATI. হারলে 
নির্দল প্রার্থী হারবে, কংগ্রেস প্রার্থী 
নয়। fee বলা যাবে. কংগ্রেস 
সমর্থক fara প্রার্থী feo, যেমান, 
"১৯৮১ সালে হাইকোর্টের প্রান্তন প্রধান, 
বিচারপাঁত প্রয়াত. শঙ্করপ্রসাদ . মির 
জিতোঁছলেন। ট্রি 

' এরপর ৭ পাতায় 


by 3 


কাশ্মীরের রাদ্যপালর জ্গমোহুনের 


a ভাবেঠিক ছিল-যে সংসদের চলাত ' বাজেট 
আঁধবেশনের :শেষেই জম্ম; ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ' 
গমোহনকে-তাঁর পদ ঘেকে.সরানো | এ রাজ্যের”্ভার- 


- 


s 
Ed 


“সব্দল য় প্রচেষ্টা, রা্ছনৈতিক সমাধান ছাড়া যে জন্ম 
4ও কাশ্মীর সমস্যা মেটবার আর কোনও পথ নেই--এ কথা 
প্রধানমল্্ী বিশ্বনাথপ্রতাপ সং থেকে স্বরাশীমন্তী মুফাঁত 


- মহম্মদ সদ পর্যন্ত বোঝেন সবাই! তান এমন স সমস্ত পদ- 


ক্ষেপ নিয়েছেন, এমন সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন যেন এ 
রাজ্যে জাতীয় সম্মেলন এবং কংগ্রেস (ই) নামক qe 


নৈতিক ra কিছুই নয়'। জনগণ থেকে এদের ' বিচ্ছিন্ন 


প্রাপ্তকেন্দ্রীয় মন্দা RITA রেলমন্ত্রী জর্জ “ফান্াডেজের E ছিল-তাঁর প্রয়ান কাজ: 


fac feet তারই প্রস্তুত পর্ব। 
জগমোহন ইস্তফা "দিয়ে দিলেন | 
. জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার .নির্বাচন অবশ্য ঠক 


কবে হবে.তা এখনও fas ata | সেটা মুলত es করবে 


রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পাঁরস্থতর ওপর । রাজ্যপাল 
জগমোহন কড়া - হাতে অবস্থার মোকাবিলা ক্রার প্রয়াস 
চালাচ্ছেন বলে সরকার মহলে এতাঁদন ঢাক পেটানো হলেও 
বাস্তবে কিন্ত; ভারত বিদ্বেষী জাঁঙ্গরা এ রাজ্যে আজও 


কিন্তু, তার আগেই. 


‘জ্যামোহনের ,এই অন্ধ “ফারুক-বিদ্বেষ বা রাজীব 
বিষের ফল-যা।হওয়ারহয়েছেও তাই। জঙ্গিরা Biome , 
ale এঁদতে পুরু করেছে "জাতীয় সম্মেলন এবং কংগ্রেস 
(Ba সাংসদদের । হুমাঁকর মুখে জাতীয় সম্মেলনের 
হলাম রসুল "মাত -রাজ্যসভার সদস্য পদে Rare 
MAGA o 
তা দা সহ 
j এরপর এ পাতায় 


মধ্যে সমান্তরাল সংগঠন গড়েছেন 


তম সদস্য থাকার সবাদে.রাজনোতিক করার জন্য পাঁট“সমর্থকদের বাজ 
ক্রিয়াকলাপ অনেরু বেশি বাদ্য করার লেভেনীয় প্রস্তাবও “ছুড়ে শদচ্ছেন 
এছাড়াও Sie মঞ্তী-মশায়,। এই ব্যাপারে'জেলাওয়াঁর | 
বাবর দাঁক্ষণ ভারতাঁ fe, Cr ছাঁড়য়ে'ছিটিয়ে থাকা 'কো-অপারোঁটিভ 
পণ্হীর - অঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ ব্যাঙ্ক্গুলোকে ব্যবহার করা “হচ্ছে । 
পাটির 'আঁভয়োগকারণ দূঢ়তার সঙ্গে 'বললেন, 
এক বিশেষ স্মুর জানাচ্ছে, CTT তদন্ত -রুরলে একটা : শঁজানস-পারচ্কার 


সুযোগ পেয়েছেন। 


-থাকারও আঁভূষোগ উঠেছে। . 





ব্যতীত বিভিন্ন সূত্র থেকে আঁভযোগ 
এসেছে। সি পি আইয়ের এক সদস্যের 
মতে, এটা দলীয় ব্যাপার ৷ ' মন্তব্য 


করা উচিত নয়। O 
“গামক রাজনীতিতে বোঁশ বিশ্বাসী 1 
পূর্বে Hest সমস্যা নিয়েও তাঁর 
Cis PU যথেষ্ট বেকায়দায় .ফেলে 
দিয়েছিল।  শ্রকটা কথা বর্লা যেতে 
পারে, রাজনৈতিক নেতা হসেবে কমল 
ARE যথেষ্ট জদিরেল । গত পণ্ঠায়েত 
“নির্বাচনে কমলবাব; তা প্রমাণও. কুরে 
দিয়েছেন লক্ষণণয় বিষয়, ofa মন্ডল 
F So 
ফিরে এসেছিলেন ' | 


TRA ON 
| বারী 


আরো একটা আঁভযোগ উঠেছে। রাজ্য দিনের পর "দিন খারাপ হয়ে পড়ায় 
Paro গোপন খবর প্টোয়া কিছ AR ma চিন্তিত হয়ে 


ala চিন্তিত 


নিতে বলেছেন। সি পি এমের দে 
সংসদ সদস্য দীপেন ঘোষ, স্হান 
আলিসহ দলের রাজ্য কাঁমাঁটর সম্পাদক 
যোগেন্দু শর্মা দাঁক্ষিণ এদাজ্লির দাঙ্গা 
ANGE এলাকায় ঘুরে পাঁদটবন্যরোর 
কাছে রিপোর্টপেশ করেন৷ পিপি 


নৈতিক বিশেষ দ্বার্থে' নিজম্ প্রচার' দাঙ্গায় মোট ১২ জন মারা গেছেন, এমের মতে Tr fa, পরিষদ ও 





TORTE LITE ' চাইছেন এবং “গাছের ' এস খুবই শাঁন্তশালা 1 সেখানে বরং 


নাঁচে পড়ে থাকা ফলও'খেতে চাইছেন। : 


বজরং দলের লোকেরা সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে 
উত্তেজনা ats চক্রান্ত করেছে। সি 
প এমের মতে দাঁক্ষণ "দার দাঙ্গার 
অন্য মূলত দারী আর এস এস ও 
বিশর হিন্দ পারযদের লোকেরা দাক্ষিণ 
Pies প্যালশের গঢ়ঁলতে barat 


একাধারে ফরওয়ার্ড ন্জককে দর্বেল সাম্প্রদায়িক taal প্রচারকারাদের তাড়া গেছেন সাত্তার ও ১২ বছরের বালক 


করে দেওয়া, পাশাপাশি PRA 
RPT প্রভাব বাড়ানোর চেম্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । প্যারালাল সংগঠনকে pm 


'করেছে। এর জন্য সি পি এম প্রাঁলট- 
বরোর সদস্য হরাঁকবেণ সিং সূরা 
screen Fes Bor Peters চিঠি fore 


মহচ্মদ ,.হানিফ। জামশেদপুরের 
সাকচিতে ছুরিকাঘাতে একজন ও 


MANA A rrr 


দই... 
খোলামনে 


এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেট at 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


জাতীয় মোর্চা সরকারের a a? মধু 


POLO প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে RA পাঁরমাণটা যৎ- 
সামান্যই, ‘দন্ডের' মান্রাটাই বেশি। এাঁগয়ে যাওয়ায় 
যাঁদের অনীহা, পছু হঠার ars যাঁরা বিশ্বাসী এই 
বাজেট দেখে উৎফুল্ল হবেন একমান্ন তাঁরাই । 


প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সং বলেছেন, আর্থ- 
PATS AST অর্জনের পথে ১৯৯০-১১সালের কেন্দ্ৰীয় বাজেট 
হল প্রথম পদক্ষেপ । পশ্চমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর মতে এ বাজেট প্রকৃতপক্ষেই aña আর, 


" যাঁরা ঝড়ের বেগ থেকে রক্ষা পেতে বালির মধ্যে মুখ 


> 


ALA পচ্ছাকেই শ্রেণ্ঠ কৌশল বলে মনে করেন কিংবা 
যাঁরা “দাও ফিরে সে অরণ্য' বলে রোদন করতেই অভ্যস্ত 
তাঁদের Resaca. এ বাজেট গ্রামীণ অগ্রগাঁতর প্রাতচ্ছাব | 


আছে অন্য একটা দলও । এ'রা বাজনা বাজানোয় 
ওস্তাদ | ' এরাই আজ সমস্বরে গাইছেন, কাজের কাজই 
করেছেন PROS । ১৭৯? কোট টাকার নতুন কর বসানো 


ছাড়া, খানিকটা শহরবিরোধাঁ, গশজ্পাবরোধণ হওয়া ছাড়া, 


পেন্রল-ডজেল-[সগ্ারেট-থাম-পোস্টকার্ডের দাম বাড়ানো 
ছাড়া ?তাঁন আর কই বা করতে পারতেন ? বিশেষ করে 


' ১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট ঘাটতি যেখানে ৭,৩৩৭ কোট 


_ টাকা থেকে বেড়ে ১১,৭৫০ কোটি টাকায় এসে ঠেকেছে, 


মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাঁদ্ধর হার ১০৪ শতাংশ থেকে 


কমে ৪৫ শতাংশে এসে দাঁড়য়েছে, মূদ্রাস্কাতর হার 
, ১৯৮৮-৮৯ এর & ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ ৭ শতাংশ, 


ESTAR হার আগের বছরের তুলনায় ৩ ২ শতাংশ 


- কমেছে এবং কাষতে উৎপাদন বাড়োনি বললেই চলে ? 


অর্থনপীতর হাল যে. নিতান্তই হতাশাব্যজক সে বিষয়ে 
অবশ্যই কোনও সন্দেহ নেই । তবুও দন্ডবতে কী করতে 
পারতেন অথবা Tela কী করলে ভাল হত সে কথায় পরে 


- আসাছ। তার আগে দেখা যাক এ বছরের কেন্দ্ৰীয় বাজেটে 


কণ আছে এবং কেনই বা প্রধানমন্ এই বাজেটকে আর্থ- 
্ানরত'রতা অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ রূপে আ্যাথ্যা 
দিয়েছেন | 

দ্পত্টতই দেবখলাল-মুলায়াম PR যাদব লাল্লপ্রসাদ 
যাদবদের AGG করতে গিয়ে, জাতীয় মোর্চা সরকারের 
ভোটের বাক্স অটুট রাখতে গিয়ে, চাষীর বাজেট বানাতে 
{গয়ে দষ্ডবতে 1শজ্পের অগ্রগাঁতির পাঁরপদ্হন,আধদীনকীকরণ 
বিরোধী বেশ কয়েকাট ব্যবস্থা দনয়েছেন। যেমন কোম্পান 
কর থেকে রাজস্ব আদায়ের পাঁরমাণ Tota বাড়য়েছেন ২৮ 


' শতাংশ ı REGA oats যাবতীয় ভাতা এবং আমা- 


নতের মত উৎসাহদায়ক যাবতীয় প্রকল্প তান বাতিল 
করেছেন। 'ঁকন্তু এর ফলটা হবে কী £ না, কোম্পাঁন- 
«la থেকে বাঁদও fojas ৪০০ কোট টাকা কর [হসেবে 
আসবে তার প্রাতীক্রয়াটা দেখা দেবে নতুন শিল্প গড়া এবং 
বর্তমান শিক্পের আধুনকশকরণের ওপর । অর্থাৎ, এক- 
কথায় গশজ্পের ১টি টিপে ধরলেন দম্ডবতে । Pacer 
জ্নয়েনের কাজ পাঁছয়ে দেওয়া হল অন্যভাবেও। পাঁর- 
কাঠামোর TPL দুটি ক্ষেত্র Tage এবং টেলিফোন 
ares পাঁরমাণে মার খাবে অর্থমন্্ীর প্রস্তাবে । বার্যক 


বরাদ্দ কমেছে ১০ শতাংশ এবং টোল যোগাযোগের “ক্ষেত্রে 
পাঁচ শতাংশ | 
বারা মন দন্ডবতের যাজক eto বলে চালাতে 


টা টাকা পর্যন্ত 
কৃষিধাণ মকুব করে দেওয়ায়, খরা কবাঁলত এলাকার গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করায়, কেরোসন-গুড়বাঁড়র দাম 
চড়তে না দেওয়ায়, গ্রামে বুঁঝ সম্পদের বন্যা বয়ে যাবে। 
এ সবের ফলে গ্রামের কিছু মানুষ রেহাই পাবেন ঠিকই ৷, 
কিন্তু এর aut ফল ক কিছু মিলবে ? বাস্তবে, অর্থ- 
Sa গ্রাম উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাঁড়য়েছেন মাত এক 
শতাংশ, ১৯৮৯-৯০ সালের ৩ হাজার ৮৩ কোটি টাকা থেকে 
৩ হাজার ১১৫ কোটি টাকা । ara বা ভাঁমহপন 
চাষীদের সঙ্কট বা দুর্দশা মোচনে কোনও ব্যবন্থাঁদির প্রাত- 
শ্রাত তাঁর প্রস্তাবে নেই ৷ 


তবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণণীকে খোসামোদ করলেই যাঁদ emo 
শীল হওয়া যায় তো এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট অবশ্যই 
প্রগাতশীল | আয়কর ছাড়ের [নদ্নসীমা অর্থসন্ম্রী ১৮ 


হাজার টাকা থেকে.বাঁড়য়ে ২২ হাজার টাকায় এনে এবং - 


ব্যান্তগত করদাতা ও কোম্পানিগ্যীলর ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার 
টাকা করযোগ্য আয়ের ওপর ৮ শতাংশ আতীরন্ত সারচার্জ 
চাঁপয়ে Tota এ খেতাব পেয়েছেন 1 এতাঁদন ওঁ সারচার্জ 
প্রযোজ্য ছিল ৫০ হাজার টাকা করযোগ্য আয়ের 
ওপর | 


তাই বলে মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে চাকুরে বাবু কিংবা 
{বাঁবদের আহমাদে আটখানা হওয়ার কোনই কারণ নেই। 
for উাঁন্নকৃষ্ণাণ, জর্জ ফা্নাল্ডেজ এবং মধু দল্ডবতে এই 
forest মলে কাঁদনের মধ্যে আগামী আর্ঘক বছরের 


জন্য মোট করের বোঝা চাঁপয়েছেন ৩৪৮২ কোট টাকা 


রেল তুলবে ৮৯২ কোট-টাকা, ডাক বিভাগ ৮০০ কোটি 
টাকা এবং অর্থ দফতর ১৭৯০ কোট টাকা । . ' " 


রেলের ভাড়া এবং মাশুল যে হারে বাড়ছে, টৌলফোনের 
, কল চার্জ এবং খাম পোস্টকার্ড ইনল্যাড চিঠির যে দাম 
ধার্য হয়েছে তাতে আর কুলোতে হবে না মাস মাইনে দিয়ে । 
বাঁক 03 ছিল সেটুকু নিগুড়ে নিলেন মধ দন্ডবতে ! 
অর্থমন্ত্রী পেষ্রোঁলয়ামজ্জাত TTT থেকে তুলছেন ৮৩৬ 
কোটি টাকা । এর অর্থ পাঁরবহন মূল্যের সার্বক বদ্ধ 
যার প্রীতফলন ঘটবে প্রাঁতটি 1জানসপত্রের মুল্যে | 

এবার কাজের কথায় আঁস। প্রাক-বাজেট অর্থনোতিক 
সর্মীক্ষাতেই বলা হয়েছে যে ১৯৮৯-৯০ সালের প্রথম সাত 
মাসেই দেশে TAPS ঘটেছে ৭.৭ শতাংশ হারে । এটা 


. বুঝতে কষ্ট হয়না যে ক্রমবর্ধমান মুদ্বাস্ফীঁতর মূল কারণ 


বাজেট ঘাটাঁত যা নাঁক ১৯৭০-৭১ দালে-২১৫ কোট টাকা 
থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৮৯-৯০ সালে এসে ঠেকেছে 
১১,৫০০ কোট টাকায় । চাষীর বাজেট বানাতে গিয়েও 
মধু POTS এড়াতে পারেন ন ঘাটাঁতর বহর ! ১৯৯০-৯১ 
সালে ১৭৯০ কোট টাকা কর আদায় হলেও ঘাটাতি থাকবে 
৭২০৬ কোট টাকা 1 


তা এত টাকা ঘাটাত হচ্ছে কেন প্রতি বছর ? না দুটো 
কারণে । এক সরকার খরচ, পাঁরকজ্পনা বাঁহভূত খরচ 
বেড়েই চলেছে | এবং দুই, সরকারের আয় তুলনামূলক 
ভাবে বাড়ছে না কছুতেই ৷ 


বলা বাহুল্য, সরকারের আয় SIA বাড়ানো যেতে 
পারে। এর মধ্যে বাস্তবসম্মত পচ্হাট হল, সমত 
ক্ষমতার মধ্যেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ AÍDA চেষ্টা করা এবং 
উৎপাদনশীলতা বাদ্ধর দিকে সাঁবশেষ নজর দেওয়া! 
বত এবং অধিকতর সহজ পাটি হল, পরত্ক্ষ ও পরোক্ 
কর বাড়ানো | 


দর্পণ ! শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৯০ 





সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গ্রন্থে 


শ্রীপতি নন্দী” 


স্বাধীনতা MATE একটা অধিকার 
নয়, স্বাধীনতা এক অপাঁরসাম শান্তি 
tis) আমরা আরো জান, শান্ত 
চর্চার ফলে শীক্তবাদ্ধ হয়, শান্তির 
উৎকর্ষ ঘটে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সম্পর্কেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য | 
, আবার আঁধকারেরও faa আছে। 
আঁধকার নয়, ea আঁধকারও নয় । 
এ কারণেই গলাপচা চিন্তাকুঞ্জে 
mer চিত্তে দিবারাত ডুবে 
থাকাটাও কোনও পাব আঁধকার নয় । 
বলা. বাহুল্য, সংবাদপত্র সম্পর্কেও 
কথাটা যথার্থ প্রযোজা। এ জাতাঁয় 
সংবাদপত্র নিজেরা সাং্বাঁদকণী সংস্কৃতি 
উন্নয়নের পথ ত্যাগ করে জাহান্নামের 
পথ দেখায় | ' | 

দেশের আঁধকাংশ সংবাদপত্র সম্পর্কে 
কথাটা খাটে । নিছক প্রেড ‘সংস্কাত' 





ছাড়া অন্য কোন সংক্ষাঁতর বিশেষ ধার 


ওরা ধারতে চায় না। ওদের ‘দেশ- 
প্রেম 'জাতিপ্রেম ইত্যাদিও তেমাঁন 
ওদের শ্রেণ স্বার্থের পদতলে 
CAPSS হয়ে থাকে। ওদের সাং 
বাঁদকী কসরৎসমুহ প্রধানত” 
MATTER খবর (এবং অ-খবর ) 
ছাপানোর মধ্যে UTES হয়ে এসেছে, 
ওদের সাংবাদিকী চর্চা সরব খবরের 


বাইরে নীরব খবরের সঞ্ধান পায় না। . 


যাদের সাংবাঁদকা সংস্কৃতি. দেশের 
আশা কোটি শোষিত মানুষের আঁধ- 
কারের স্বপক্ষে কোনাদনই কলম ধরতে 
সাহসা হয়াঁন, আজো নয়, তৃতীয় 
বিশ্বের চারশো কোটি মানুষের 
দ্বার্থেও না, যারা দ্যানয়ার বুর্জোয়া 
স্বাধীনতার _ পক্ষে এবং প্রলেতারায় 
স্বাধীনতার বিপক্ষে একাস্তভাবে আত্ম- 
নিয়োগ করে জাঁবিকা 'নর্বাহ করে, 
তাদের সাংবাদিক! স্বাধীনতা কোনও 
a আঁধকার ক না, কোনও সযাষ্ট- 
wat আঁধকার কি না, এসব জবাব 
কে দেবে? অবশ্যই ওরা সে জধাব 
দেবে না। দেবে কোন্‌ মুখে ? 


প্রেট্রিসিয়ান প্রেটিয়ট 

যাক্‌ সে কথা! , তবে কিনা 
আমরা আশ্চর্য হই না যখন দোখ 
কোনও Rabal নাগাঁরকা, fafa 
feat ভিসায় ভিন: দেশে ঢুকে পড়ে 
সন্দেহভাজন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন, 
তার ‘ators আঁধকার’-এর লড়াই 
পড়তে এদেশের CCRT একেবারে 


এককাট্রা হয়েছে। . কেউ কেউ বা 
একাধিক সম্পাদকীয় অবাধ লিখে 
ফেলেছে | বাঁলহারন: গণতন্নের 
ব্যাখ্যান ! মাঁকন! তরুণীর A 
ক্ষেত্র ক সাত AA পারের ভারত- 
বর্ষে? - তাহলে ক ভারতীয় গণ- 
অবাধ? feat মাঁকনিণ গণতদ্বের ৯ 
{বিস্তার fs ভারতবর্ষকে u 
করে? নাঁক ব্যাপারটি নিতান্তই গুড় + 
মনস্তাত্বিক ব্যাপার । হতে পারে, 
শ্ৰেণী রক্তের সম্পর্কে এনারা নিজেদের 
a ARA দূর সম্পর্কীয় 
ASIA অনুভব করে থাকেন | হতে, 
পারে পূর্ব ইউরোপের পতনের পর 
এদের TTR At প্রেমভোর আরো এক- - 
নিষ্ঠ হয়েছে I , 
feu, তাহলেও এক ভিন: দেশীয় 
চোরাই প্রবেশকারিণণর এদেশে গোপন 
এরপ্র-৮ পাতার, ; ১ 


১। প্রকাশের স্হান রা 
৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ . 
প্রকাশ কাল £ সাস্তাঁহক | 
প্রকাশকের নাম 

। হীরেন বস; ' 
জাতি ঃ ভারতাঁয় 

ঠিকানা £ ৬১ ম্ট লেন 
কলকাতা-১৩ 
ম্দ্রাকরের নাম 

হীরেন a, 
জাত : ভারত'য় 
ঠিকানা £ মট লেন 
কলকাতা-১৩ 
সম্পাদকের নাম £ RG বসু 
দাঁত £ ভারতীয় 
ঠিকানা £ ৬১ মট লেন _. 
কলকাতা-১৩ 


81 


El 


Y] 
হারেন বস্দ 
৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ 
[িবনারায়ণ বস 
১১। ৭ গলফ গ্রীন, কলকাতা৪ 
আম ঘোষণা Sale, উপরে প্রদত্ত '- 
Rs আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত 
AST | 
RR 0-30 (স্বাঃ) হীরেন বসু 
' প্রকাশক 
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বঙ্গে পোঁরাঁনবার্চনের তাঁরথ ঘোষণার 
পরেই এই অবস্থা TG হওয়ায় অনেকে 
মনে করেন ATS এবং সপ 
a এমকে বেকায়দায় দেখার জন্যই 
সুপাঁরকাঁজগতভাবে এইসব ঘটনার 
AiG করা হচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের 
{বিষয় TR সরকার, ফ্রচ্টের শারক- 
দলগুাঁল বিশেষ করে সপ এম এসব 
ঘটনা 'নয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। 
fa প এম-এর এখন প্রধান কাজ হয়ে 
” দাঁড়য়েছে অন্যান্য শাঁরক দলকে টাইট 
দেওয়া । সপ এম-এর এই ভাঁমকা 
গ্রহণের পেছনেও আছে আসন পৌর- 


টনি —— 


গনর্বাচনে ফুষ্টের অন্যান্য শারকদের 
প্রাপ্য অসেন থেকে BAGS করা | তা না 
হলে শিক্ষকদের অবসরের বয়স 'নয়ে 
fm ft এম নেত্বন্দ অন্য 
শারকদের এভাবে অপমান করতেন AT | 
আলোচনার মধ্য 'দিয়েই সমস্যার 
সমাধান করা সম্ভব হতো । 

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমাজ 
গবরোধপদের তৎপরতা ব্যাম্ধর পেছনে 
বামফ্রন্ট বিরোধ” শান্তর মদত দেওয়ার 
আঁভযোগ মোটেই অমূলক নয়। 
আবার fa প এমএর আঁশ্রত এবং 
STAPLED সমাজাবরোধীরাও 
বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। তাদের 
ধারণা হয়েছে তারা যা ছু 
করুক না কেন সরাসার তাদের গায়ে 
হস্তক্ষেপ করার সাহস পাবেনা | 

অন্যাঁদকে একই অবস্থা ia 
প্রশাসনের | পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ 
ফুষ্ট সরকারের উপর প্রচন্ডভাবে 
SEN । তাদের সঙ্গে ফ্রন্ট বিরোধী নানা 
রাজনোতিক দলের যোগাযোগ আছে। 
তারা এমনসব কার্ধকলাপ পাঁরকাঁট্পত- 
ভাবে চালাচ্ছে যাতে জনগণের কাছে 
TPS সরকার এবং বামপচ্ছী দল- 


গল আঁপ্রয় হয়ে পড়ে। এরাই 
অপ্রয়োজনীয়ভাবে "METER নামে 
জনগণের উপর জুলুম চালাচ্ছে | 
পুলিশের একাংশের সঙ্গে আবার 
সমাজাঁবরোধাঁদের us সুসম্পর্ক 
আছে | আছে লুঠপাটের হসাবদার | 
বাধা পেলে তারা es হয়ে ওঠে। 
কোলাঘাটে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালপন্ন 
পাঁলশ পাহারাদাররা 'িয়ীমতভাবে 
চুর করে । ইঞজিনীরারদের চোখে 
পড়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে 
Blom aera আক্রমণ করে হাওড়ার 


a করতো না। এ এলাকায় 
আরো FANG হত্যাকান্ড ঘটে গেছে | 
কিন্ত: Cie এসেছে ঘটনার কয়েক 
wer পরে। অন্যাদকে আর জি 
MCA যুবকটি TAS হওয়ার পনেরো 
মানটের মধ্যে পরীলশ এসে মৃতদেহ 
a নতো না! উদ্দেশ্য ছল 
মৃত্যুর ঘটনাটা চেপে যাওয়া! ফলে 
এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। 
আর তাদের দমন করার নামে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য সারাদিন ধরে পালিশ 
বীভৎস তান্ডব চালায় । পুলিশের 
ters নিরপরাধ সাধারণ মানুষ 
FS হয়েছে। আহত হয়েছে 
অনেক। হাওড়ার প্যালশের এই 
অত্যাচারের পিছনে বিশেষ কোন 
মতলব থাকা আদৌ অসম্ভব নয় | 
হেস্টিংসে ভয়াবহ আঁগ্নকাঞ্ডের 
দায় প্ীলশের ৷ থানার কয়েক শত 
গজের মধ্যে প্রান্তর পুলিশ কর্মী 


পৃথক বাড়খ্ড রাজ্যের দাবিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা 
_ ব্যাপক আন্দোলনে নামছে 


দর্পণের সংবাদদাতা £ পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাঁবতে 
২০ থেকে £২৫ মার্চ পর্যন্ত 
রাঁচতে অর্থনৈতিক অবরোধের ডাক দিয়েছে৷ 
দূরে জানা গেছে, AVG wie মোর্চার এই অবরোধ 
সফল করতে সর্বস্তরে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। সাম্প্রতিক 
{বিধানসভা নির্বাচনে বিহার থেকে বাড়খচ্ড aie মোর্চার 
১৯ জন প্রার্থী বিজয়" হয়েছেন এবং উীঁড়ষ্যা থেকে ২ জন 
প্রার্থ জয়লাভ করেছেন । বাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার এই 
অভূতপূর্ব সাফল্য পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবিকে মদত 
armen [পি আই, আই I এফ এবং 

fa জে পও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি য্যান্তসঙ্গত বলে ঘোষণা 
= করায় ঝাড়খন্ড LT মোর্চা এখন প্রবল মানসিক “fe নিয়ে 

সর্বাত্মক আদ্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছে । এরই 
সুচনা ঘটছে অর্থনোৈঁতক অবরোধের মাধ্যমে । এ ব্যাপারে 
~ ধ্যবসায়ীরাও আম্দোলনকারণদের গোপনে সহায়তা করছেন 


aus fe. মোর্চা 


জোগাচ্ছে। 


বলে জানা গেছে। 


এঁদকে বিহার ও উাঁড়য্যায় yes aie মোর্চার 


বিশ্বস্ত 


সাফল্যের হাওয়া পাশ্চমবঙ্গের মৌদনীপুর ও ATA 
& দলের OMe উৎসাহত করেছে | ফলে দুই জেলাতেই 
ঝাড়খণ্ডাদের সঙ্গে fH A আই এমের সংঘর্ষ ক্রমশ বাড়ছে। 
সম্প্রাত ডেবরা থাকায় এরকম একাঁট সংঘর্ষে ১৩ জন সি ?প 
আই এম কর্মী” গুরুতরভাবে আহত হন । 
tie ও তীরধনূক নিয়ে সর্বত্র তাস aid করছে বলেই 
fa Pr আই এমের অভিযোগ ৷ 
পৃথক রাজ্যের দাবিকে সি পি আই এমের পক্ষ থেকে 
Mas আন্দোলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে I বাম- 
Po সরকার এ বিষয়ে সজাগ থাকলেও {বহার ও Bios 
হাওয়া এ রাজ্যেও যে mía ছাঁড়য়ে AA বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই | {বশেষ করে বামফ্রচ্টের অন্যতম শাঁরক- 
দল সপ আই বিহারে পৃথক বাড়খল্ড রাজ্যের দাঁব 
সমর্থন করায় পশ্চিমবঙ্গের বামন্তরন্ট সরকারের সমস্যা বহু- 
লাংশে বেড়ে গেছে । বাড়খন্ডীরা A পি আই-এর এই 


ঝাড়খজ্ডীরা 


পাঁশ্চমবঙ্গে ঝাড়খস্ডীঁদের 


সমর্থনকে মূলধন করে মৌদনীপুর ও AAA ব্যাপক 


আন্দোলনে নামছে বলে APTS সূত্রে জানা গেছে। 


চ্বচ্ছন্দে বে-আইন" ব্যবসা চালাতো | 
থানার মদত না পেলে সে এই ধরনের 
বেআইনী কাজ চালাতে পারেনা | 
খোঁজ দিলে দেখা যাবে এই 
সব পুলিশ আঁফসার এবং año 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্ুম্টাবরোধী 
tie সংগঠনের সদস্য। তাদের 
সঙ্গে কংগ্রেস এবং বি জে pra us 
যোগাযোগ আছে । রাজ্যের পুঁলশ- 
দের নিয়ে ঁব জে পি একটা পৃথক 
সংগঠন গড়ার চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এতো গেল একটা দক । আবার 
অন্যদিকে সি পি এম-এরঃ প্রত যাদের 
আনুগত্য আছে তাদের আঁধকাংশই 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলে। জন- 
সাধারণের সঙ্গে দুর্বব্হার করতে 
তারা অভ্যঙ্ত। তারা হ্ছান'য় 
{সি পি এম নেতাদের সেলাম ঠুকেই 
তাদের MER শেষ করে । শুধু তাই 
m fa পি এমএর এক ধরনের 
tar বা fais এম-এর আশ্রিত 
সমাজবিরোধাীরা যেমন বেপরোয়াভাবে 
চাঁদা এবং তোলা আদায় করে তেমন 
fa পি এমএর পালিশ সংগঠনের 
ae জনগণের উপর ba 


[তিন 


চালায় | সমাজাঁবরোধা দমনে ব্যর্থতার 
fer করলে তারা আঁভযোগ- 
কারীর উপরই হামলা করে। ফলে 
হাওড়ার ঘটনার পুনরাবাত্ত ঘটছে 
এবং TO | 

অথাৎ fx Pr এম একাঁদকে 
rara দলের আশ্রিত সমাজাবরোধী 
এবং Alt সংগঠনের অপকর্মের 
ফল ভুগছে অন্যাদকে fa পি এমএর 
আঁশ্রত সমাজাবরোধী এবং অনুগত 
পুলিশদের বেপরোয়া কার্যকলাপের 
ফলে ফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে 
fa fa এম জনীপ্রয়তা হারাচ্ছে । 
আশ্চর্যের বিষয় সি পি এম নেতৃত্ব 
ওসব বুঝেও এগুলো বন্ধ করার 
চেষ্টা করছে না। এই অবস্থায় পৌর 
ROA এবং পরবর্তী বিধানসভা 
RÚA ষতই aaa আসবে ততই 
পক্ষায় এবং বিরোধী সমাজ বিরোধী 
এবং একইভাবে বিরোধী দলের সঙ্গে 
যুক্ত ও নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে IE 
পাঁলশবাহনীর অপকর্ম বেড়েই 
চলবে। এই দুই পক্ষই ফ্লল্ট 
শারকদের মধ্যে বিরোধ বাঁড়য়ে 
তোলার জন্য Hise | 


বি জে পি PAPO পুরসভার 
নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে 


কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ১০ই 
জুন অননুষ্ঠত হতে চলেছে। সম্প্রাত 
বামফ্রন্ট (১০ মার্চ ১৯৯০) কাঁমাঁটর 
বৈঠকেও পুর 'নবার্চন প্রসঙ্গা গুরুত্ব 
পায়। ঠিক হয়েছে, রাজ্যের Ren 
অংশে বকেয়া পুর 'নিবাচনগ্লো 
আগে সেরে ফেলা হবে। একদম শেষে 
অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা পুরসভা 
নির্বাচন। বিশেষ সূত্র জানা গেছে 
আসন কলকাতা পুরসভা 
িবাচনের পারপ্রোক্ষতে TR 
কাঁমাঁট জরুরী fetes 
একটা সেল গঠন করছে। এই সেল 
চলাঁত মাসেই রিপোর্ট পেশ করবে। 
প্রসঙ্গত, aos wo প্রাতাঁনধিরা 
অণ্চল fetes কতটা সফল 'কিংবা 
আদৌ সফল কনা এ সম্পর্ফে সেলের 
রিপোর্ট প্রার্থী বাছাইয়ের চুড়ান্ত 


পর্বে যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে । 
বৃহত্তর কলকাতায় নিবাচন sale 
বছরে শহর কলকাতার ৩০০ বছর 


TS উপলক্ষে বিশেষ মাত্রা পেতে 
চলেছে | কলকাতাকে কম্ট্রোল করার 
জন্য কংগ্রেসও প্রস্তুতি শুরু করেছে | 
প্রদেশ কংগ্রেসের Fünf হচ্ছে, 
পূর্বতন কাউনাসলাররা প্রত্যেকেই 
মনোনয়ন পাবেন। অন্যদের ক্ষেত্র 
যুব গোম্ডীকে বিশেষভাবে প্রাধান্য 
দেওয়া হবে। o ওয়ার্ড fore, 


একাধিক সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম প্রদেশ 
কংগ্রেস আঁফসে পৌছে 'গয়েছে। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
পুরসভায় কংগ্রেসের বর্তমান আসন 
সংখ্যা ৭২। সর্বমোট ওয়ার্ড হচ্ছে 
১৪১টি । ফ্লচ্টের সঙ্গে পার্থক্য ১টা। 
fa জে PR আসন সংখ্যা হচ্ছে ২াঁট। 
প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ 
সম্পাদক সোমেন “মৰ বললেন, 
বৃহত্তর কলকাতায় ফেয়ার ইলেকশন 
হলে কংগ্রেস এবার পুরসভায় ৯৪টা 
আসন RE সোমেনবাবূর মতে 
লোকসভা PAK কলকাতা উত্তর- 
পূর্ব এবং উত্তরা পশ্চিম RA 
কংগ্রেস aña বিজয় সেই কথা 
আগাম বলে দিয়েছে | 

আসম কলকাতা HST 
'নিবাচিন উপলক্ষে বি জে প-র সাজ 
সাজ রব যথেম্ট উল্লেখযোগ্য | সর্ব- 






_o 


afer ও সমবাজবিরোধী 


হাওড়ায় সৌঁদন পুলিশী তাচ্ডবের ঘটনাকে au জ্যোতি বসু বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন EUR আঁফসারের ওপর তদন্তের ভার: 
দিয়েছেন | সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার বলে তাঁন বিচার বিভাগীয় তদচ্তের দাঁব 
অগ্রাহ্য করেছেন । তবে aaa ঘরে দর্বদলীয় বৈঠকের পর তান এবং 
হাওড়ার সব দলের নেতারা স্বীকার করেছেন যে জেলায় সমাঞ্জ বিরোধ’ ও 
পুলিশের একাংশের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ আছে | 

কংগ্রেসের রাজত্বে এবং বামজ্রুষ্টের রাজদ্বেও অনেক ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেছে 
প্যীলশ-সমাজ Fae যোগসাজস । ক্ষমতাসীন ও [বিরোধী উভয় দলের 
নেতারাও একথা ভাল করেই জানেন আজ নয়, দীর্ঘকাল ধরে। হাওড়ার 
MTT TOMA: পুলিশের জন-িরোধণ তান্ডব এমন মারাত্মক আকার ধারণ 
করে যে শাসক বামন্রচ্ট ও বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন, 
যার জনা স্বদলীয় বৈঠক বসে এবং nhs পুলিশ আঁফসারদের বিরুদ্বে 
ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয় ৷ কারণ সমাজ ীবরোধীদের বেপরোয়া কার্যকলাপ 
এবং oa 'নাঁক্কয়তার প্রাতবাদে সৌদন হাওয়ায় জনরোষ যে পর্যায়ে গিয়ে- 
fea, আঁবলম্বে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা না নিলে রাজনোতিক নেতৃত্ব জনসাধারণ 
থেকে সম্পূর্ণ 'বাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে | 

হাওড়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ম্রী সহ সব দলের নেতারা Sea । Fa; 
wa Torrrent পুলিশদের যাঁদ শায়েস্তা করা না যায়, তাদের উপাঁর রোজ- 
গারের ধাম্ধা যাঁদ বন্ধ করা না যায় তাহলে যেমন সমাজ বিরোধীদের দমন করা 
অসম্ভব হবে, তেমাঁন মাঝে মাঝেই জনরোষ ron বিরুদ্ধে 
ফেটে পড়বে | হাওড়ার পর ভাঙ্গড়ের তার প্রমাণ পাওয়া গেছে | 
এখানেও fet fais জনসাধারণ ক্ষত হয়ে ওঠে। 
থানার কাছেই ভাঙ্গড় বাজারে পরপর পাঁচাঁট দোকানে ডাকাত করে ডাকাতরা 
প্ীলশের সামনে দিয়েই RAT বাধায় পালিয়ে যায় । ফলে জনতা PS হয়ে 
ওঠে | কয়েক হাজার মানুষ সেই রাতেই থানা আক্রমণ করে এবং ইট পাটকেল 
ছোড়ে । প্যাঁলশের গাঁড় ভাঙচুর হয় 1 পুলিশ ব্যারাক আক্রান্ত হয় । পাঁলশ 
qatar গৃহত হন | পাঁলশ গুলি চালায় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ৷ SIG 
বাজারে ডাকাত পড়ে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ৷ হাটবার হিল বলে তখন সেখানে 
কয়েক হাজার লোকের ভীড় । শদুয়েক গজ দূরের থানা থেকে যখন ও fH, 
সেকেন্ড আঁফসার ও কয়েকজন কনস্টেবল জীপে করে ঘটনাচ্ছলে আসেন তখনও 
ডাকাতি চলাঁছল ! কক্তু Af কোন বাধা দেয়ীন | অতএব ডাকাতরা লুঠের 
মাল ha Tale tH সরে পড়ে । তবে হাওড়ার ঘটনার সঙ্গে ভাঙ্গড়ের ঘটনার 
তফাত এই যে, ভাঙ্গড়ে পুঁলশের LITE কেউ হতাহত হয়ান এবং পঢ়ালশ 
সাধারণ মানুষকে ধরে পেটায় at 

হাওড়ার ঘটনা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং সংাপ্লণ্ট পুলিশদের বদাঁল 
করা হচ্ছে। হয়ত তদক্তের ROM অনুষায়দ তাঁদের «Me হতে পারে | 
fa অতঃ কম ? সমাজ বিরোধ এবং পুলিশের যোগসাজস ভাঙ্গবার জন্য 
কোন দীর্ঘমেয়াদী পাঁরকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ক? তা যাঁদ নাহয় তাহলে 
আখেরে লাভ TE হবে না । মনে রাখতে হবে পুলিশের HATTE ষাট দশকের 
শেষ ভাগ থেকে কম্বদন্তপর পর্যায়ে চলে গেছে । রাজ্যের, বিশেষ করে শহরা- 
প্যলের সমস্ত রকম সমাজ 'বিরোধা কার্যকলাপ চলে পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় | 
যাবতীয় লুঠের ভাগ পায় পুলিশ, যার ভাগীদার পুলিশের বড় মেজ সেজ সব 
কৰ্তাই ৷ SER অবশ্যই আছেন এবং তাঁরা আঁধকাংশের কাছে করুণার ATA I 
তাঁদের কখনো মোটা রোজগারের থানায় পাঠানো হয় না। অথবা এমন থানায় 
তাঁদের কেউ পোস্টং পেয়ে গেলেও তাঁকে পাকেচক্রে সত্বর বদাঁল করা হয় সেখান 
থেকে । এখন পুলিশের যা সরকারি বেতন, তার কয়েক গুণ উপরি রোজগার । 
আর এই রোজগ্নারের ফলে তার জীবন যাপন রাজার হালে । তার লোভও এখন 
সীমাহীন | বর্তমান আর্য-সামাজক ব্যবস্থায় (বিরাট সংখ্যক মধ্যাবত্ত ও নিয় 
মধ্যাবত্ত তরুণ সমাজ-বরোধাঁতে পাঁরণত হচ্ছে। TRA সরকারের ক্ষমতা 


নেই এইসব বিপথগামী তরুণদের সুস্থভাবে বাঁচবার সুযোগ করে দেবার । বরং '' 


সরকার, অর্থাৎ প্রালশের পৃঞ্ঞপোষকতায় এরা পাকা 'ক্রামনালে পাঁরণত হয়, 
কারণ তাতে প্ীলশের উপাঁর বাড়ে | একথাও অস্বশকার করা যায় না যে, রাজ 
নৈতিক reas সমাজ বিরোধীদের কাজে লাগায় । এ এক অদ্ভুত 'বিষচক্ক | 
এই প্রক্রিয়ার অবসান অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য | তার জন্য চাই বর্তমান আর্থ- 
aries কাঠামোর পাঁরবর্তন ৷ তা তাঁদন না হচ্ছে ততাঁদন অন্তত পুীলশকে 
সংঘত রাখা দরকার | 


পূর্বাঞ্চলে কয়লার অনটন 


তবু ই সি aa জরুরী প্রকল্প ঝুলিয়ে 
(রখে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করছে 


{বিশেষ প্রাঁতানাঁধ £ পূর্বের চার 
বছর অকারণে বহু জরুরী প্রকল্পের 
কাজ 'বলাঁদ্বত হওয়ায় ইষ্টাৰ্ণ কোল- 
ফিল্ডস লামটেড এরাজ্য সহ পূর্বাঞ্চলে 
কয়লা উৎপাদনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে 
চলেছে । একে কয়লার আকাল, এর 
ওপর দিনে দিনে Bere হারে দাম 
বাঁদ্ধতে গহস্হ দিশেহারা হয়ে পড়ছে | 
তাছাড়া, আপাঁবদন্যুৎ PA সময়ে 
কয়লা না পাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে Fu 
সঙ্কটের কারণ 'হসাবে, যে Rara 
fies করা হচ্ছে, তার মধ্যে সময়ে 
কয়লার যোগানের অভাব এবং 1নচ্ন- 
মানের কয়লাকেও দায়ী করা হচ্ছে! 


অভিযোগ উঠেছে, ই সি এল বহু 
বেআইনী কার্যকলাপে হস্ত রয়েছে। 
বহু প্রকল্প MS TAF বা কোল 
বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া করতে গিলে 
অহেতুক কোট কোট টাকা নষ্ট 
হয়েছে | যেসব অন্চলে কয়লা রয়েছে, 
সেসব অঞ্চল না খুড়ে, পাঁরকাঠামোকে 
অগ্রাধকার না Ma কয়লাবহীন 
SEA খেশড়া হয়েছে । ফলে সম্ভাব্য 
সবরকম ধণ পাওয়া সত্বেও তার MITTE 
করা সম্ভব হয়নি । ১৯৭৫-৭৬ সালে 
যেখানে প্রত ম্যান শিফটে ০ ৫৬ টন 
কয়লা উৎপাদন হত পর্বস্তা* পর্যায়ে 
তা নেমে আসে ০৫২ OA | 


আরও জানা গিয়েছে, ই TH এল 
কয়লার উৎপাদন বাড়াবার জন্য ১৯৮২- 
৮৩ সালে ৩৩টি মাঝাঁর ও ছোট প্রকল্প 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় । প্রক্পগঁলর 
মধ্যে afore আধদীনকীকরণ, so 
নতুন করার কথা ছল! প্রকল্প পিছ? 
বরাদ্দ ছিল দুই থেকে পাঁচ কোট 
টাকা ৷ 


জানা 'গয়েছে, এতাঁদনে মাত্র গোটা 
পাঁচেক প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। 
কিছু প্রকল্পে হাতই দেওয়া Ría, 
আবার fee, প্রকঙ্গকে মাঝখানে 
আটকে দেওয়া হয়েছে । ফলে যে কাজ 
ঠিক সময়ে শেষ হলে ব্যয় হত ২ কোট 
টাকা সেই ব্যয় এখন বেড়ে দাঁড়য়েছে 
৯ থেকে ১০ কোট টাকায় । আর ওই 
আঁতাঁরন্ত টাকাটা তোলা হবে কয়লার 
দাম বাঁড়য়ে। দেশব্যাপী এখন 
চলছে কয়লার সংকট। ওই 
সংকট মেটাতেই কয়লার দাম 
বাড়ানো হবে ৷ আর এই সংকটের জন্য 
কোল or যে acta দায়ী 
তাদের মধ্যে ই ম্‌ এলকেই প্রথমে 
Dies করা হচ্ছে! আশ্চর্যের ব্যাপার 


যে RS SPU আছে, তাতে কয়লার 
দাম এক পয়সাও বাড়ার কথা নয়। 
fs কিছু অসাধু ও অযোগ্য কর্ম 
চারীর জন্যই সংকট গভীরে চলে 
যাচ্ছে। 

১৯৭১ সালে ই স এল WATT বৃহৎ 
প্রকল্পের কাজে হাত 'দয়োছল বলে 
জানা 1গয়েছে । প্রকল্পাঁট হলঃ মহা- 
বীর ওপেন কান্ট প্রজেউ। কয়লা 
পাওয়া যাবে ক যাবেনা, তার SA 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে মার্চ ১৯৬০ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৯০ 


FATT না করে এবং Mie মল্মকের 
অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্পের কাজ ER, 
করে দেওয়া হয় । বেশ কিছু খেশড়া- 
AA পর কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়, 
ওখানে কয়লা পাওয়া যাবে না। তত- 
দিনে এ বাবদ প্রায় ২০ কোটি টাকা 
ব্যয় হয়ে গিয়েছে । বলা বাহুল্য, এই 
টাকা DA করা হয়েছে, দফায় দফায় 
কয়লার দাম Tiger! সব 'মাঁলয়ে 
বলা যায়, ই ?স এল যে অপকর্ম করছে 
তার দায় বইতে হচ্ছে সাধারণ 
মানুষকে । , এই অবস্হায় অদূর 
ভবিষ্যতে গৃহস্থকে যাঁদ দণাঁড়পাল্লায় 
কয়লা কিনতে হয়; তবে আশ্চর্যের 
কিছু থাকবে AT! 


পি 


Cos 


কর্পোরেশনের খাণের টাকা নিয় 


ফাটকাবাজী 


পর্দার অন্তরালে কর্পোরেশনের 
কণের টাকা fact যে 'ছাঁনাগাঁন খেলা 
চলে, দুবছর পূর্বে ১৯৫৮র ফেব্রুয়ারী 
মাসে দর্পণে তার fae, তথ্য প্রকাশিত 
হয়োছল ৷ সেখানে সরাসার আভযোগ 
করা হয়োছল যে কর্পোরেশনের TR 
এই টাকা তুলবার প্রয়োজন ছিল না। 
তবুও তোলা হয়োঁছল শেয়ার বাজারের 
কাঁতপয় ফাটকাবাজদেন সুবিধার জন্য | 

দর্পণে এই তথ্য প্রকাশিত হবার 
দেড় মাস পর 'ফিন্যাস কাঁমাঁটর চেয়ার- 
ম্যান হিসেবে িশোরণীলালবাবু ( ঢন- 
ঢাঁরয়া ) এক প্রেস কনফারেন্স আহহান 
করেন সাংবাদিকদের বোঝাবার জন্য 
যে, fs পাঁরশ্রম করে একমাত্র কর্পো- 
রেশন ও জনসাধারণের সেবার জন্য 
{তাঁন সেবারকার বাজেট প্রণয়ন 
করেছেন | 

cater খণের টাকা নিয়ে fee; 
আলোচনা চলে । কিশোরীলালবাব্‌ 
TA safe চালাতে শুরু করেন 
সেই ১৯৫২ থেকে এবং এর মাতব্বরণ 
ত্যাগ করেন মাত্র গত বছর ৷ ১৯৫২র 
পূর্বে কর্পোরেশনের হাতে ঝণের খাতে 
টাকার অঞ্ক প্রায় শুন্য ছিল | 
ণকশোরখলালবাবু আসার পর থেকেই 
বাণ তোলা শুর, হল বড় বড় কাজের 
নাম করে! কর্পোরেশনের সবাই জানত 


এসব কাজে হাত MS অনেক দেরী । 
এমন ক হাত কখনও দেয়া হবে কনা 


তা নিয়েই প্রবল সন্দেহ {ছল | 
fea, ঠিশোরশীলালবাব; অটল 1 
a তিনি তুলবেনই । পাঁচ-ছয় 


বছরের মধ্যে E কোঁট টাকা ধণ তোলা 

হল, তার মধ্যে অন্তত চার কোটির ~ 
জন্য টেম্ভারও আহবান করা হয়াঁন। 

ফিন্যান্স কাঁমটিতে প্রচ্তাব পাশ হবার 

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, কাঁমাটর 

আশেপাশে জনৈক দালালের আনা- 

গোনা । ঝণ গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে গেল, 

অন্যান্য দালালরা টেরই পেল না । 
এই পদ্ধাততে ফিশোরীলালবাব:র 

আমলে ঝণ গ্রহণ করা হয় তন তিন 

বার--একই দালাল মারফৎ কোন 

DT আহুবান না করে! 


প্রেস কনফারেদ্সে STAT যায় যে, 
AU ছ কোট টাকার মধ্যে প্রায় চার- _ 
কোট টাকা পড়ে আছে অব্যবহৃত 
CPA! না; ঠিক অব্যবহৃত নয় | 
কারণ এই টাকা দিয়ে কর্পোরেশনের 
STS না হলেও সরকারী ও আধাসরকার 
প্রীতত্ঠানের Pia রয় করা 
হয়েছে । কাঁতপয় ভাগ্যবান ফাটকা- 
বাজ এর থেকে বেশ মুনাফাও 


TOUR | 


স্তানিটরী পায়খানা বণ্টনে কেলেষ্ক'রী 


বিশেষ años বৃহত্তর 
কলকাতায় fa এম ডি এ পাঁরবোশত 
স্যানিটারী পায়খানা বন্টন নিয়ে বহু 
আঁভষোগ এসেছে কলকাতা পুর- 
সভায় | বন্টনের দায়তে আছেন 
পুর কাঁমশনাররা ı আঁভযোগ উঠেছে 
3 পাঁরবারের ক্ষেত্রেও বিনামূল্যে 
স্যানেটারী পায়খানা দেওয়া নিয়ে। 


হল, বর্তমানে আমাদের দেশে কয়লার মূলত বাঁস্ত উন্নয়নের জন্য হলেও 


কলোনরবাসীদের ক্ষেত্রেও বিনা পয়সায় 
স্যাঁনটারী পায়খানা দেওয়া হচ্ছে। 
fear মূল A রাখা হয়েছে, " 
পারবার- fore, মাদক আয় ৫০০ 
টাকার কম হতে হবে। আভিযোগ, - 
সদ্য ধাঁড় করেছেন ২ লক্ষ টাকা 
fra, অথচ বিনা পয়সায় স্যানিটারী 
পায়খানা পেয়েছেন এই ধরনের 
প্রমাণও আছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩ মার্চ ১৯৯০। 


- শিক্ষকদের অবসরগ্রহণের বয়স ও 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 


রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৪ 





বিতক্মূলক। কিন্তু যা সত্য, 
তা আঁপ্রয় হলেও সত্য । এই হিসেবে 
E জনসমক্ষে কিছু প্রশ্ন তুলে 
ধরা যেতে পারে | 

সরকার PUTA ক্ষেত্রে অবসর- 
গ্রহণের বয়েস যেখানে ৫৮ বছরে 
সীমাবদ্ধ, সেখানে শিক্ষকদের ৬৫ 


প্রীতাঁনাধত্ই ovaries Ti, 
Tree এই শ্রে্ণীভুন্ত ! তাই 'তান 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে. 


সরকার কাদের তুলনায় “শক্ষক- 
দের রাজনোতিক ও অন্যান্য আঁতীরন্ত 
Tat বেশি। এই সুযোগ কতটা! 
ভালো কিংবা কতোটা মন্দ, সে-বষয় 
যথেষ্ট বিতকর্মূলক। তাই বর্তমান 
আলোচনায় মুখ্যত বয়েসের বিষয়েই 
সীমাবদ্ধ থাকা দরকার । 

সরকার কর্মের অবসরগ্রহণের 
বয়সের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষকদের অবসর 


গ্রহণের বয়েস ৬০বছর করার Ate তুলে 


ধরে কাক্তিবাব; ক শিক্ষকদের কতটা 
বেশ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে সেটাই 
দেখাতে চেয়েছেন ? তার চেয়ে শিক্ষক 
ও সরকারি কমাঁদের একই বয়েসে 
অবসরপ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে 
কি স্মসঙ্গাত হতো না? শিক্ষক ও 
সরকারি কমাঁদের মধ্যে অবসরগ্রহণের 
বয়েস সীমার তারতম্য কেন বজায় রাখা 
হচ্ছে? এতে fe সরকার aa ও 
শিক্ষকদের মধ্যে সুযোগের প্রশ্নে মান- 
fas বিভেদ রচিত হবেনা ? যে রাজ্যে 
৩৫ বছর পেরিয়ে যাবার পরই বেকার 
য্বক-যুবতাঁদের সরকার চাকার 
ও শিক্ষকতার নিয়োগের সব সুযোগ 
TH হয়ে যায়, সেখানে অবসরগ্রহণের 
ক্ষেত্রে সরকার কমা ও শিক্ষকদের 
মধ্যে কেন ভেদনাীত বজ্জায় থাকবে? 
আসলে এই ভেদনশী'তই এদেশের সর্ব- 
তরে নানারকম বৈষম্য সৃষ্টি করে 
দেশের সাঁর্বক উন্নয়নের বাধার কারণ 
হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
CPE সরকারে চাকারর ক্ষেত্রে 
বয়েসের যে tama hero, 
রাজ্য সরকার চাকাঁরর ক্ষেত্রে সেই 
সীমা স্বতম্ম। নিয়োগ ও অবসর 
গ্রহণের বরেস সর্বভারতে সর্বপ্রকার 
সরকার চাকাঁরর ক্ষেত্রে একই হওয়া 
Sie! সুসম এই atts ejes 
না হলে অন্যান্য অনেক দক থেকেই 
সমস্যা ARS থাকে । তাই রাজ্য 
সরকারকেও কলেজ এবং বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে অবসর- 
TRO বয়েস ৬০ বছর করার 
উদ্যোগ আয়োজনও FATS হচ্ছে । 
একথা অত্যন্ত সত্য যে, সরকার 
চাকারর ক্ষেত্রে যেখানে ৫৮ বছর 
বয়েসেই অবসরগ্রহণ বাধ্যতামূলক 
সেখানে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৬০ বছর 
বয়েসই বৈষম্যমূলক I সেক্ষেত্রে Us 
বছর বয়েসের দাঁব শুধু অন্যায়ই 
A অমানবিক আবদার বলেই 
[বিবেচিত হওয়া উচিত। ফলে e 
বছর বয়েসে অবসরগ্রহণের” দাবিতে 
আন্দোলন করা হলে শিক্ষক সম্পর্কে 
জনমানদসে এখনও যে সামান্যতম 


ARTE বজায় আছে, তাও দূর হয়ে 


যাবে। 

এই are arto দুটি 
বিষয়ে wi আকর্ষণ করা যেতে 
mas (১) যেদেশে কোট কোট 
বেকার, যে দেশের সরকার বেকারদের 
চাকার দিতে অসমর্থ, সে দেশে 
চাকরীর ক্ষেত্রে কোন Beer বয়েস 
সীমা থাকা অর্থহীন । এতে বেকার- 
দের মধ্যে হতাশা বদ্ধ পেয়ে বেকার- 


দের নানারকম ধৰংসাতন্ক প্রবণতার 
face ঠেলে দেয়। তেমাঁন, (2) 
নেতৃত্বের বয়েস সীমাও সরকার 
কমাঁদের অবসরগ্রহণের বয়েসের মত 
সামায়িত থাকা দরকার! ৫৮ বছর 
বয়েসে একজন সরকার sat যাঁদ 
বয়েসের কারণে অবসর 'নিতে বাধ্য হন, 
তাহলে wat বা নেতারাইবা কেন 
৫৮ বছর বয়েসে অবসর 'নিতে বাধ্য 
হবেন না? ws নেতারাই যাঁদ 
নদীতানর্ধারক ও Mu প্রবর্তক 
হন, তাহলে তারা কেন “আপাঁন 
আচার ধর্ম অপরকে শেখাবেন না? 
তাহলে fe বুঝে নিতে হবে বৈষম্যের 
fry তারাই বপন করছেন? 


হলদিয়। পেট্রোকেমিক্যালসের নামে ছয় 
হাজার ভুয়ো চাকরীর ফর্ম বিলি করেছেন 


শিবরাম Jere 


রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন এক সদস্য 
পে্ট্রোকোমক্যালসে চাকরী দেওয়ার 
নামে ছয় হাজার চাকরীর ফর্ম বিতরণ 
করেছেন। এই ব্যাপারে অভূতপর্ব 
পাঁরস্থিতর wie হয়েছে। প্রান্ত 
সদস্য সম্প্রীতি কলকাতায় অন্তত 
আই এন টি ইউ সি সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন ভদ্ুলোক থাকেন সরকার 
আবাসনে | আঁভিযোগে প্রকাশ, বধান- 
সভার প্রান্তন সদস্যের সঙ্গে Tees এক- 
শ্রেণীর আমলার নিয়ামত যোগাযোগও 
আছে | এখানে উল্লেখযোগ্য? {বধান- 
সভার এই প্রান্তন সদস্য পর্যায়ক্রমে প্রিয় 
143 ও সোমেন মিরর ঘাঁনষ্ত অনু- 
mt িসেবেও নিজেকে ama 
করতেন। 

হলদিয়া পেক্টরোকোমক্যালসে চাকরণ 
দেওয়ার নামে যে ফর্ম বাল করা 
হয়েছে সেখানে পর্যায়ক্রমে তিনটি কলম 
আছে। অনেকটা স্বীকৃতি হিসেবে 
প্রথমেই বলা হয়েছে, আঁম 
পেক্রোকোমক্যালসের সঙ্গে নিজেকে 
জাঁড়য়ে ফেলতে পেরে অত্যন্ত সম্মানত 
বোধ করাছ। এরপরে নাম, ঠিকানা, 
পিতার নাম, art ঠিকানা প্রভাঁতর 
জন্য পর্যায়ক্রমে ১৬টি কলম আছে। 
সবশেষে সই করার জায়গা এবং একাট 
বিশেষ de ইউনিয়নের সীলমোহর | 

আঁভযোগকারা এক 'বাঁশষ্ট নেতা 
বললেন, প্রান্তন এই সদস্যের Fife 
কলাপ পূর্বেও জানা গেছে । বিশেষত 
তপশাীল শ্রেণী ও তপশীল উপজাতির 
নাম করে তান Ma থেকে অনেকবার 
টাকাও অনুমোদন কাঁরয়ে নিয়ে এসে- 
ছেন। জরুরী অবস্থার সময় সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের ভয়ঙ্কর রোষের মুখে 
পড়েও বেচে গিয়েছেন ।  এতসবের 
পরেও স্বভাব পাল্টায়ান। বরং তা 


বিধনসভার এক প্রাক্তন সদস্য 


উত্তরোত্তর TÍA পেয়ে চলেছে । কল- 
কাতাচ্িত হলাঁদয়া পেক্্রোকোমক্যালসের 
গোয়ে্কাদের আঁফসে (চ্যাটার্জ্ 
ইন্টারন্যাশনাল, নবম তল) এই 
ব্যাপারে যোগাযোগ করে প্র*্ন করলে 
কেউই মুখ খুললেন AT | 

জনৈক আঁফসার বেসরকারাভাবে 
বললেন, এত বোকা এখনও কেউ আছে 
me?  পেকট্্রেকোমক্যালসের কাজই 
যেখানে শুরু হল না, সেখানে চাকরণর 
ফর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষ ক করবেন ? 
বরং প্রজেক্টের কাজ শেষ হলে ফর্ম 
বাল অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে 
উঠতো বলে তান মন্তব্য করলেন। 

পোস্টরোকোমক্যালসের চাকরার ফর্ম 
বাল প্রসঙ্গে বিশেষ একটা ao ইউ- 
নয়নের নাম te আঁভযোগ 
এসেছে সবচেয়ে বোশ। বলা হচ্ছে, 
ইউনিয়নের কোটা বেধে দেওয়া হয়েছে। 
এবং কোটা [সিস্টেমটা নাক দিল্লিতে 
বসেই হয়েছে। বিশেষত রাজ্য fa পি 
এমও চাইছে না পেয্রোকোমক্যালস 


নিয়ে ভাবষ্যতে কোনো weten সৃষ্ট 
হক। অতএব, এই ব্যবস্থা বহাল 
থাকবে। অতঃপর পেট্রোকোমক্যালস 


চাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধকারের 
ভাঁত্ততে চাকরী হবে। বশেষত যারা 
ফর্ম পূরণ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেই 
অগ্রাধিকার সবচেয়ে CAPT বিবেচ্য হবে । 
ফর্ম পূরণের সঙ্গে সঙ্গে টোকেন মান 
নেওয়া হচ্ছে একটা । এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে, রাজ্য সরকারের 
ঘোঁষত নীতি অনুযায়ী সমস্ত ক্ষেত্ৰেই 
নিয়োগ হবে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
মারফত । কিছু আঁফসার পর্যায়ে 
নিয়োগ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ সামলাবেন অবশ্য 
[শিল্পপতি এবং রাজ্য সরকার স্বয়ং 
এক্ষেত্রে অবশ্য যোগ্যতা চূড়ান্ত মাপ- 
কাঠি হিসেবে বিবেচ্য হবে। fea; 
তা কোনো অবস্থাতেই আগাম ফর্ম 


পাঁচ 


বালির মাধামে নয় । 

রাজ্য কংগ্রেসের oles এক নেতা 
বললেন, ফর্ম বালির আঁভযোগ অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ ৷  খাঁতয়ে দেখা হচ্ছে। 
তবে একটা কথা জ্রোরের সঙ্গে বলাছ, 
কংগ্রেস বা আই এন টি ইউ সি র সঙ্গে 
রাজ্য সরকারের এই ব্যাপারে সামান্য- 
তম কথা হয়ন। উল্লেখযোগ্য, গত " 
লোকসভা 'নর্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী, 
জয়ন্ত ভট্রাচার্য হলাঁদয়াতে চাকর 
দেওয়ার alos fo দিয়ে এসোঁছলেন। 
বর্তমানে যা ফণকা বলতে পাঁরণত 
হয়েছে। PR এক নেতার মতে, 
জয়ন্তবাব না হয় নির্বাচন প্রচারে 
এটা ব্যবহার: করোছিলেন। কিন্তু 
বর্তমান ক্ষেত্রে যা হচ্ছে, তা সাঁত্যই 
ভয়াবহ । বিশেষত বেকারদের কাছে 
ফর্ম বাল করে প্রান্তন "বিধায়ক মশায় 
শুধু নয়, বিপদে পড়বেন অনেকেই | 


পুরসভা নিব চন 


৩ পাতার পর 
কেন প্রার্থ দিল না! আসলে 
খোলস বোঁরয়ে যাওয়ার ভয়েই fy জে 
গুপ প্রার্থী crater । পুরসভা নবাঁচনে 
চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে বি জে পর 
স্বাদ পূর্ণ হবে বলে 'ঁতাঁন 'মন্তব্য 
করলেন | 

বর্তমান বৃহত্তর কলকাতায় 
fH পি এম কাউনাঁসলরের $ সংখ্যা 
৫০ জন, আর এস it ৪ জন, 
FIAT SEO ও মাঃ ফরওয়ার্ড“ 
রক ১ জন ti পি আই 
সদস্যের সংখ্যা ১ জন। এ ছাড়াও 
wo সমার্ঘত কে প ঘোষ হচ্ছেন 
ra amet 1 wa পক্ষে 
অলডারম্যান আছেন কমল বসু 
(মেয়র) Tem ঝা (বাস্ত) 
সৈকত রিয়াজ ফাপুর, প্রণয সেন এবং 
পাঁরমল রাউত। কংগ্রেসের অলডার- 
ম্যানের সংখ্যা ৩ জন । অলডারম্যান 
সহ পুর aaa সংখ্যা 
হচ্ছে ১৪৮ জন। এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে mts কাউন- 
Pera অলডারম্যান frios 
করেন। 


দর্পণ 


E বাংলা সংবাদ সাম্তাঁহক 


u চাঁদার হার ॥ 
বাঁক ৫০ টাকা 


যাম্মাঁসক ২৫ টাকা 
৬১গমট লেন কলকাতা-১৩ 








Ta অনেক খবর 


লিফটার BIS পালকে ভাগ 
দিয়োছলেন কর্মকর্তা গোপাল খ'ড়৷ 








ভারতীয় ভারোত্তলকরা হীত্হাস 
সৃষ্ট করেছেন ১২টি সোনা সহ ২৪ট 
পদক জিতে । দলের আঁধনায়ক পর- 
বেশচন্দ্র শর্মা নিজে ২াঁট সোনা জেতেন 
এবং তাঁর সতীর্ঘরা পি রঙ্গস্বামী (৩ট 
সোনা), ' চচ্দুশেখরণ (৩টি সোনা ), 
প্রমাঁজৎ (o) সোনা) কে মন্ডল 
($ সোনা) দেশের পতাকা উর্ধে 


STAN শেষ 


খবর এলো, ভারতীয় দলের সোনা- 
wt অন্যতম বাঙাল fava 
সুরত পাল শীস্তর্ধক বে-আইনী 
ওষুধ খাওয়ার দায়ে ধরা পড়েছেন | 
অকল্যাদ্ডের মাঁটতে বর্ণ পতাকার 
সম্মান অবলুম্ঠিত। 

কাঁচড়াপাড়ার রেলকমীঁ ২৬ 
বছরের সুব্রত দেশের সম্মান নষ্ট 
করলেন | পদক 'নয়েই পালিয়ে ফিরে 


এলেন দেশে। এসেই সংবাদপত্রে 
[িবৃত দিলেন, ‘এই তো আম পদক 
facts এসোছি।**' “মায়ের অসুখের 


খবর পেয়ে ফিরে এসেছি, পালিয়ে 
আস ন Ye আমার বিরূদ্ধে চক্রান্ত 
হয়েছে। তদন্ত হোক'। পরে আবার 
বলেছেন, 'প্রীতষোঁগিতার দন তনেক 
আগে একজন আমাকে পল খেতে 
haa! হয়তো তা থেকেই I 

fee, ভবি ভোলবার নয়। 
স্ত্রতর শাস্তি হয়েছে । আস্তজাতক 
ভারোত্তলন সংস্থা তাঁর পদকও কেড়ে 
fare | জাতাঁয় ভারোস্তোলন 
HUET CST আর UTGUT TOS সংস্থাকে 
অমান্য করতে পারে ATI TER 
SIRIA গোড়া পর্যন্ত সুব্রত সমস্ত 
প্রীতযোগিতা থেকেই দূরে থাকবেন | 
ধরে নেওয়া যায়, সব্রতর লফটার- 
জীবন কলঙ্কের মধ্য দয়েই শেষ হল | 
কারণ, যে মানাঁসক নল্গণার শিকার 
"তান এখন হয়েছেন তাতে দু বছর পর 
fela আবার ফিরে আসবেন এমন 
কথা উম্মাদও ভাবেনা | 

1কস্ত; সুব্রত কি একাই দায়ী এই 
অপরাধের জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর 
খু'জতে গেলে আমাদের একটু ?পাছয়ে 
যেতে হযে। AAs TR ৬৭" 
wie বিভাগে জাতীয় চ্যাঁম্পয়ন 


নন! গত for বছর এ খেতাব 
পরমাঁজৎ ara দখলে 1 তবু ইস্টার্ন 
রেলওয়ের কেরাঁন স্ন্রত ‘vag 
কলকাতা সাফ গেমসে ভারত দলে 
FATS হন এবং সোনা জেতেন। 
গত বছর ইসলামাবাদ সাফ গেমসে 


সুযোগ পান। 
FAS মোট ৩০.৫ কোঁজ ওজন তুলে 
নিবাণ্চকদের সামনে অন্য পথের "চিন্তা 


স্তব্ধ করেন। অকল্যাল্ডে ছু 
HAS তার চেয়ে ১২৫ wie কম 
তুলেছেন ! কেন? 


wae la বিবাঁত দেওয়ার 
পর গোপাল «ive কলকাতায় 
বলেছেন, অকল্যান্ডে যাওয়ার আগো 
বাঙ্গালোরের শেষ ট্রোনংক্যাম্পে সুব্রত 
কিছু সাঁদকাঁশর RRA AA 
খেয়োছিলেন, সম্ভবত তার জন্যই 
অকল্যান্ডের ড্রাগ টেস্টে অপরাধী 
সাব্যস্ত হলেন পরে আবার 
Ars খাঁড়া এক পারবার্তত বিবৃতিতে 
বলেছেন, স্‌ব্রতকে “ভিটামিন Pre’ 
দেওয়া হয়োছিল | 

খাঁড়াবাবুর কোন কথাটি ঠিক? 
তাছাড়া অকল্যান্ডে শীল্তবর্ধক 
আযানাবোঁলক স্টেরয়েড তো তাঁর 
মূৰে পাওয়াই গেছে। তা ALES 
fuer দ্রায়ালের চেয়ে অকল্যাল্ড 
গেমসে ১২৫ কোঁজ কম তুললেন 
কেন ? ভারোত্তলক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, 
তবে fa ট্রায়ালে স্রত আরও বোঁশ 
em সেবন করোছিল ? দলে নবাীচত- 
করার পথ সুগম করতে Aa 
খাঁড়াবাবুই fe swore 'নাঁষদ্ধ 
pe mer? 

সূত্রতকে শাস্তি দেওয়া নিয়ে 
লোকসভায়ও walt Tas দেওয়া 
হয়ে গেল! কিন্তু ভারতীয় কোচ 
এবং কর্মকর্তারা ভারোত্তোলকদের 
হাতে m তুলে দেন বলে থে 
আঁভযোগ প্রান্তন সেরা ভারোক্ডোলক- 
রাও তুলেছেন তা নিয়ে পুরো তদন্ত 
করার কোনো আশ্বাস কোনো পক্ষ 
থেকেই পাওয়া যায়ান। এ প্রসঙ্গে 
aia, vea fren elas বেন 
জনসন অপরাধণ সাব্যস্ত হওয়ার পর 


কানাডা সরকার বিশদ তদন্ত করে | ফলে 
জনসনের ডান্তার কোচ সকলেই শাস্তি 
পান। এদেশে ক স্বাধীনতার ৪৩ 
বছর পরেও শনম্পাপ মনের আযা্থালট- 
রাই শাস্তি পেয়ে যাবেন? TE, 
কর্মকতারা খ্চুনের প্ররোচনাকারীরা' 
ক চিরাঁদনই পার পেয়ে যাবেন | 
হকি কর্মকর্তাদের জ্ঞানচক্ষু 
কবে খুলবে ? 

men বিশ্বকাপ হাঁকতে 
ভারত দশম ETT পেয়েছে | এখনকার 
Gap হাঁকতে যে ভাবে একের পর এক 
দেশ উঠে আসছে তাতে সেকেলে 
হাঁকর কৌশলে খেলে ভারত এর চেয়ে 
ভাল ফল করবে এ আশা বাতৃলতা 
মাত্র! গোটা পৃথিবী এখন “টোটাল 
হাঁক’ খেলছে ı রক্ষণাভাগের “পিভট’ 
বা স্তম্ভ হিসাবে গোলকিপার বাদে 
একজন সুইপার ব্যাক রেখে বাঁক 
৯ জনই প্রাতীনয়ত সারা মাঠ চষে 
ফেলছে। প্রত্যেকদিন কম করে 
তনজন ব্যাক রাখে যাতে গোল 
দিতে না পারলেও গোল Rm 
না হয়। 

ভারত লাহোরে অস্টম ম্যাচে 
১৬ট গোল খেয়েছে I একটু কম গোল 
খেলে তারা প্রথম চারটি না হোক 
৮টর মধ্যে থাকতই । ভারত গোল 
করায়ও ব্যর্থতা দেখিয়েছে । marie 
কনার থেকে ভারত মাত্র দশ শতাংশ 
গোল করতে পেরেছে। এর প্রধান 
কারণ ভারতীয় কোচরা প্রাকাঁটস 
করানোর সময় ফাঁকা গোলে পেনাল্টি 
কনার হট করান। অথচ ম্যাচের 
সময় গোলাঁকপার সমেত ছ'জন 
ডিফেন্ডার থাকে | 

এটা তো সামান্য । এছাড়াও 
গণেশ সমেত ভারতীয় কোচদের অন্য 
অনেক মাম্ধাতা আমলের ধ্যানধারণা 
রয়েছে । পাকিস্তানের দর্শকরা 
ভারতের বিরোধিতা করবে জানাই 
fer) মান্র কয়েকমাস আগে যেখানে 
ভারতের fered আঁধনায়ক কৃষমাচাঁর 
শ্রীকান্তকে চড় মারা হয়েছে করাচির 
মাঠে । সুতরাং দলের সঙ্গে একজন 
মনো িজ্ঞানীও 


পাঠানো প্রয়োজন 
ছিল! 
অথচ ‘বিদেশ কোচ আনার ব্যাপারে 


এখনও এ দেশের হাঁক ফেডারেশনের 
কর্মকর্তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন না। 
ভারতের হাঁকর দুরবস্থা ঘোচাতে 
আন্তর্জাঁতক ওাঁলাম্পক কমিটির 


স্ভাপাঁত যুয়ান আন্তীনও সামারাঙ্ক 
পশ্চিম জার্মাঁনর কোচ ওয়েন RUTH 
ঠিক করে 'দিয়োছিলেন | হস্টও রাজ । 
a এখনও পর্যন্ত এদেশের হাঁক- 
কর্মকর্তারা উদাসীন | | 

অন্যাঁদকে ভারতীয় হাঁক ফেডা- 
রেশনের সভাপাঁত আর প্রসাদ ঘোষণা 
করেছেন, আগামী জুনে আমর্্টা- 
BETA সাত দেশের আন্তর্জাতিক হাঁক 
টুর্ণামেন্টের জন্য দল গঠন করা হবে 
“ওপেন GTC মাধ্যমে । গণেশ 
জাতীয় কোচের পদ ত্যাগ করলেও 
কোচেস প্যানেলই দল নির্মাণ করবে । 
মনে রাখতে হবে, এতে আছেন এম পি 
কৌশিক, চার্লস কনেশলিয়াস প্রমুখ 
প্রান্তন ভারতীয় খেলোয়াড়রা | অথবা 
কোচদের জন্য উপদেষ্টা বোর্ডে 
আছেন যালাঁকষেণ Pe লেসাঁল 
SICHER মতো প্রবীণরা ৷ প্রশ্ন 
হল, এরা প্রায় সকলেই মনে করেন, 
পাশ্চমী ধাঁচের হাঁক ভারতায়দের পক্ষে 
কার্যকর হবে না। মজার কথা, যখন 
Ta জুড়ে o দীনয়ার আবি- 
কার কৃলিম ঘাসের মাঠ ত্যাস্ট্রো টার্ফ 
ছাড়া কোনো প্রাঁতযোগিতা হয় না 
তখন পশ্চিমী কোচ আনতে কি 
দোষ ? 

কই আমরা তো এদেশে একের পর 
এক sy টার্ফ বসাচ্ছি। 
বালাকষেণ-ক্লায়াসয়া বিরাট খেলো- 
amy ছিলেন । fea কোনাঁদন এ 
ধরণের টার্ফে খেলেন নি। গণেশ- 
গোবিন্দ - কনেশীলয়াস - কোঁশকরা 
SER টার্ফে খেলেছেন সামান্য । 
যেটুকু খেলেছেন তার বোঁশটাই 
হেরেছেন। তাদের দিয়ে কোচিং হবে 
{কি করে ? ঘাসের মাঠে স্টিকের 
চমকপ্রদ কারুকার্য সম্ভব । কিন্তু 
STR OTR হচ্ছে প্রচন্ড গাঁতময়। 
সেখানে ভারতের ছেলেরা যেখানে বল্‌ 
ধরে রাখার BOT করে এবং ভুল পাস 
করে তা আত্মহত্যারই সামিল। 
আমাদের কর্মকর্তাদের SRT তাই 
আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার মতই 
অপরাধ । কবে যে এদের জ্ঞান চক্ষু 


খুলবে ? 
সুনীল গাভাস্কার ভারতের নতুন 
ক্রিকেট ম্যানেজার 


গনউাজল্যাম্ড সফর ও সে দেশের 
মাটিতে তদেশ'য় রথম্যানস কাপ খেলে 
ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশে ফিরেছে । 
প্লেন থেকে মাটিতে পা দয়েই দলের 
ক্রিকেট ম্যানেজার facet সং a 
বলেছেন? সফরে আমার ছেলেদের পার- 
ফরম্যাম্স “সন্তোষজনক | দূলনায়ক 
মহম্মদ আজাহারউীদ্দনও বলেছেন 
একই কথা । সঙ্গে বোঁদর প্রশংসায় 
[তান পণ্তমুখও হয়েছেন I, 

এখানে ষ্মরণ করা দরকার, 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার ROW মার্চ ১৯৯০ 


গৃরদেশীয় সারিজে অস্ট্রোলয়ার কাছে 
প্রথম fay ম্যাচ হারার পর বেদি - 
বলোছিলেন, ‘এই দলটাকে প্রশান্ত মহা- 
সাগরে ছুড়ে ফেলা Siow ওদের 
কেউ যাঁদ আত্মহত্যা করে অন্তত আম 
তাকে বাধা দেব at’ Zone 
অনেক কিছু । 

বোঁদ বলেছেন, প্রথম টেস্টের একাঁট 
ইনিংস ছাড়া ভারতের ব্যাটসম্যানরা 
সফল | ওয়াসন, প্রভাকর, কাঁপল এবং 
ভেত্কটপাতিরাজু বল ভাল করেছে | 
fra, আচমকা আঘাতের শান্ত ওরা 
দেখাতে পারে FI আজাহার নাম 
করেই, রমনের ব্যাটিং আর তাঁর হায়দ- 
রাবাদ দলের সতীর্ঘ রাজুর SAT 
প্রশংসা করলেন ॥ 

আমরা জান, সফরে দলের 
ম্যানেজার (এখানে কানমাঁদকর)* ' 
ক্রিকেট ম্যানেজার এবং আঁধনায়কই 
চুড়ান্ত দল নির্বাচন করেন । এরা 
fea, কেউই চ্বীকার করলেন at, 
তরুণ পেস বোলার বিবেক রাজদানকে 
একাঁট টেস্ট বা একাঁট একাঁদনের 
ম্যাচেও সুযোগ দেওয়া হল না কেন ? 
{বিবেক যে দলের সঙ্গে গেছেন, মনে হয় 
তাও ওরা EM গেছেন । অথচ, 
বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার 
ডোঁনস লালর ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে 
যোগ্যতম বিবেক মান কয়েকমাস আগো 
পাকিস্তানে শেষ টেস্টে সফল হয়ে- 
1ছলেন। 
_ সফর শেষ হওয়ার আগে দ্বয়ং 
fata এ ব্যাপারে ওদেশে বসে বিস্ময় 
প্রকাশ করেছেন৷ বলেছেন, “নউাঁজ- 
ল্যাচ্ডের মাঠ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ 
SES] আছে | তাই হলফ করে” 
বলতে পার, এখানে 'ববেক সাফল্য 
পেতে AS তখনও রথম্যানস 
কাপে অন্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে ভারতের 
শেষ লগ ম্যাচাঁট বাঁক ছিল। এ 
ম্যাচে ভারত জিতলে ফাইনালে 
খেলত । Fi বোঁদ-আজাহাররা- 
হয়তো নিউজিল্যান্ডের মাঠ সম্পর্কে 
লাঁলর চেয়েও বৌশ আভজ্ঞ ! তাই 
শেষ মাচেও RE দলের বাইরেই 
রইলেন ! 

আসলে বোঁদর চিরকালই স্পনার- 
দের ওপর AST | নিজে বড় স্পিনার 
ছিলেন fa! তাই পরবর্তী 
সময়ে নির্বাচকমজ্ডলদতে গিয়ে e 
দন তাঁর নিজের ছাঁচে গড়া মানষ্দর 
সিংকে ভারতীয় দলে রেখে দেওয়ার 
জন্য খেটেছেন । এখন তাঁর ae 
রাজু। তাই রাজুর জন্য রাজদানকে 
বাল দিলেন ভান । 

তাছাড়া নউজিল্যান্ডের সবুজ 
ঘাসের নিচে বোঁদ-চন্দুপপ্রসম্নরা সফল 
হতে পারেন, IF, রাজু বা অজয় 
শর্মা কি সেই মানের? মোটেই নয়। 

এরপর ৭ পাতায় : 


e 


N 
আআ 
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(TEM 


১ পাতার পর 
সেক্ষেত্রে একজন 'সপনার দলে না 
রেখে একজন Tels ফাস্ট বোলার 
দলে থাকলে হয়তো অন্য ফল হতে 
পারত। কারণ রমন বা আজাহার 
He মোটামুটি A করান! 
DÍ মাঁরস-্নেডেন বা অন্ডারম্যান 
চেকম্যানদের পাশে ক্যাম্পবেল 
1হউজদের সাফল্য দেখার পর বোঁদ 
আজ্ঞাহাররা বিবেককে OS করলেন। 
{লাঁলর পরামর্শ পর্যন্ত গ্রাহ্য করলেন 
না - 

তাই Ya নিউজিল্যান্ড সফরে 
ভারতের ক্রিকেটারদের চেয়ে নির্বাচক- 


, দের বা আঁধনায়কের ব্যর্থতা অনেক 


a 


ait প্রকট । সফরের Taten দিকে 
চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে একথা প্রমা- 
{ণত হবে । তাই ক দেশে ফিরেই বেদি 
আজহার একটা অশুভ আঁতাত হল 
is দেওয়ার ব্যাপারে? এই 
সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে 
কেননা, সামনে ইংল্যান্ড সফর । বোঁদ 


আজহার নিজ নিজ পদ বহাল রাখতে - 


চান। অন্যাদকে, প্রখ্যাত বাঙাল 
ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় ইতিমধ্যেই প্রশ্ন 
তুলে 'দয়েছেন। তান বলেছেন, 


— A. ম্যানেজার হওয়ার সবচেয়ে 


- 


_ 


যোগ্য লোক সুনীল গ্রাভাসকর 1 

পঞ্কজ্রবাব্‌ও যেমন জানেন তেমনই 
আমরাও জান, সাঁন এখনও ব্যাট 
হাতে 'আমাদের কেন তাবৎ বিশ্বের 
অনেক ব্যাটম্যানকেই প্রাকাঁটক্যাল 
ডেমনস্ট্রেশন 'দিয়ে mia দিতে 
পারেন, কাঁপবুক ব্যাটিং কি? নেটে 
বোলারদের aaa দিতে পারে তাঁর 
কোন কোন বলে বিষ থাকছে না। 
সুতরাং যাঁদ গাভাসকর রাজ থাকেন 
তবে বোর্ডের অন্য কারো কথাই "চিন্তা 
করা উচিত নয়। 

এ প্রসঙ্গে বাঁল, প্রখ্যাত (ক্রিকেটার 
মনসুর আল খান পতোঁদ বলোছিলেন 


আঁধনায়ক হওয়া উচিত ব্যাটসম্যানের, 


বোলারের নয় । কারণ বোলার অধি- 
নায়ক হয় নিজে কম বল করবেন 
অথবা প্রয়োজনের চেয়ে বোশ বল 
করবেন | 


মানুষ। একবার পঙ্কজ রায়ের 
প্রস্তাবটা মেনে দেখুন ATI 


ধ্যাটসম্যান আঁধনায়কের- 


_ আঁনশ্চয়তা ! 


দরকার, প্রসূন প কে-রই অনুজ। 
তান যখন ফুটবলার ছিলেন তখন 
পিকের সঙ্গে সম্ভাব না থাকলেও 
ইদানিং অমল দত্তর পৃবরোধিতা করতে 
গিয়ে দাদার পক্ষে 'তাঁনই সবচেয়ে 
বেশি ওকালাঁত করছেন । 

তবে একথা হলফ করে বলা যায় 
ইম্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মধ্যে যে 
দলটি শক্তিশালী হবে ft কে তারই 
কান্ডারি হবেন। আঠারো উীনিশ 
বছর বড় দলের সঙ্গে TE থাকা কোচ 
পিকে চিরদিনই এঁ পথ [নয়েছেন। 


অবশ্য আগামী বছর এদেশে খেলার 
অনুমতি নিজ থেকে পাবেন কনা 
সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। 
তবে ইম্টবেঙ্গলের ফুটবল ক্যাডাররা 
স্প্রকাশ গড়গাঁড়র নেতৃত্বে ফিফা ও 
এমেকার সঙ্গে যোগাযোগ করে 
চলেছেন গত বছর প্রথম হয়েছে । 
চিমা এমেকা ছাড়া কলকাতার অন্য 
স্টার ফুটবলারদের প্রতিভার উাঁনশ 
আর বশ ! সূতরাং এবার দলবদলে 
মোহনবাগানের স:দাঁপ চ্যাটার্জি, 
সত্যজিৎ uta, শিশির ঘোষ, 
দেবাশিস ara আর ইচ্টবেঙ্গলের 
সুদীপ্ত BETON, স্বরূপ দাস, PTA 
দে ছাড়া আর কেউ গুরুত্ব পাবেন 
বলে মনে হয়না | 

অন্যাদকে কোচদের মধ্যে এবার 
অমল দত্তকে কে নেবে তা নিয়ে ঘোর 


কারণ মহমেডান 
স্পোর্টিং জামাঁশদকেই রাখছে। 
মোহনবাগানের নব্য কর্মকতারা 
অমল দত্তর বিরুদ্ধে! ইন্টবেঞ্গালের 


কর্মকতারাও তাই ı ইতিমধ্যে আই 
এফ এ বনাম ক্রীড়ামন্ত্রী দীর্ঘ দু 
বছরের ঠান্ডা লড়াই এখন 'মটেছে 
বলে খবর পাওয়া গেছে । এ সম্পর্কে 


| ধিশদ হয়তো পরবত+ সংখ্যায় দেওয়া 


যাবে 1 


p> পাতার পর 
বিধায়ক, নেতা ও কর্মীরা জাঙ্গদের আক্রমণের শিকার হলে 
তা যে কেন্দ্রে জাতীয় মোর্চা সরকারের বিড়ম্বনার কারণ 


হবে সেটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী 


বশ্বনাথপ্রতাপ [সং ı সেই জন্যই তাঁন জগমোহনের ডানা 
কটা ছেটে Ins তাঁর মাথার ওপর জর্জ ফার্নাডেক্জকে 
বাঁসয়েছেন ! আর অগমোহনও গাঁতক স্মাবধার নয় বুঝে 
কেটে পড়েছেন | ১ 

' তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে রাজাসাহেব চান জদ্সুও 
কাশ্মীরে জাতীয় সম্মেলন কিংবা কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় 
ফিরে আসুক ı বরং তাঁর উদ্দেশ্য হল, এ রাজ্যে যাতে AE 
রাজনৈতিক কার্ষকলাপ শুরু হতে পারে তার জন্য একটা 
PEE বাতাবরণ সৃষ্ট করা এবং সেই alent মাধ্যমে 
SST মোর্চা সরকারের উচ্জবল ভাবমার্ত তুলে ধরা! 
বলা বাহুল্য, জর্জ ফান“ডেজ জম্মু ও কাশ্মীরের ভার- 
প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য সফল 
হয়েছে অনেকাংশেই | এর ফলে তাঁর একাঁট বদনাম অন্তত 
3,008 | 1তাঁন বি জে পর ঘাটে জল খাচ্ছেন--এ কথা 
আর বলতে পারছে না বামপচ্ছীরা । অপর পক্ষে, তান 
FE রাজনোতিক স্বার্থে এগোচ্ছেন-এমন আঁভযোগও 
আনতে পারছে না কংগ্রেস ( ই ) কিংবা জাতাঁয় সম্মেলন | 
হাতে জম্মু ও কাশ্মীরের দায়িত্ব দিয়ে এক ছিলে দুই পাখি 
মেরেছেন প্রধানমল্ত্রী। জগমোহনকে এ রাজ্যের রাজ্যপাল 
পদে বসানোর পর থেকেই“চারাঁদকে একটা গঞ্জন উঠোঁছল 
যে রাজাসাহেব ta জে পি-র চাপেই এটা করেছেন | জরুরী 
অবস্থার সময় 'দাল্লর উপ-রাজ্যপাল হিসাবে জগমোহনের 


- জঘন্য ভাঁমকার খবর কেই বা না রাখেন। 


জগমোহনকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল পদে বসা- 
নোয় সব থেকে রাগ হয়েছিল বামপচ্ছীদের । ডান-বাম 
উভয়ের সমর্থনেই কেন্দ্রে বিশ্বনাঘপ্রতাপ সিং সংখ্যালঘু 
সরকার চালাচ্ছেন । অথচ এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
আগে Hofe বামপন্ছণদের মতামত 1নলেন না একবারও ? 

প্রচন্ড feats সত্বেও বামপচ্ছঈরা সে সময় 'সম্ধান্তটা 
মেনে নিয়োছল এই কারণে যে তাতে সুবিধা হয়ে যেত 
কংগ্রেস (ই)র। জনমানসেও জাতীয় মোর্চা সরকার 
সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারতো সে TA । 
fang বামপন্ছীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলেন জগমোহন 
স্বয়ং | তান ভাবলেন, তাঁর রাজনোতিক aula জেনেও 


সাত 


জাতীয় মোর্চা সরকার যখন তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের 
রাজ্যপাল হওয়ার জন্য সাদরে আমন্মরণ জাঁনয়েছে তখন এঁ 
রাজ্য নিজের খুঁশমত ছাঁড় ঘোরানোর আঁধকারও তাঁর 
ওপর AST | y A 
নিজের ক্ষমতা ও আঁধকার সম্পর্কে জগমোহন কতটা 
আর্মাবশ্বাসী হয়ে উঠোঁছলেন তারই প্রমাণ মেলে জন্ম; ও 
কাশ্মীর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় । এমন কি এই 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ 
করেন ন তান ı তাঁকে যে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল সেকথা 
পরবর্তাঁকালে স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী । 


জগমোহনের-উদ্ধত্যের উৎস যে বি জে পিএ খবর 
রাজধানীর রাজনোতিক মহলের অনেকেরই জানা । বিজ্জে 
গপ-র ভাীমকাটা এক্ষেত্রে অনেকটাই পাঁরচ্কার হয়ে গিয়েছে 
জম্মু ও কাশ্মশর বিধানসভা রাজ্যপাল তাঁর বিশেষ ক্ষমতা 
বলে ভেঙে দেওয়ার পর তাদের প্রকাশ্য উল্লাসে। এর 
ফলে যে জাতীয় মোর্চ সরকারের ভাবমনুর্ত কাঁলমালপ্ত 
হল সেটা তারা চিস্তা করল না একবারও । অথবা জেনে 
শুনেই তারা রাজ্যপালের প্রাত সমর্থন জানাল । প্রধানমন্ত্রী 
জন সমক্ষে ছোট হলেন--এতেই তাদের আনন্দ | 


for, এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী তথা জাতীয় মোর্চা সর- 
কারের সম্মান রক্ষায় এগয়ে এল বামপন্হীীরা । জন্ম? ও 
কাশ্নীর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার প্রাতবাদে বামপচ্ছীরা, 
বিশেষ করে ন পি আই (এম ), মুখর হরে ওঠায় কেউ 


¿$ ভাবেন যে তারা TST মোর্চা সরকারের সমালোচনায় 


নেমেছে, তো মস্ত'ভুল হবে । আসলে, জগমোহন তথা 
fa জে fora খপ্প্রর থেকে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে উদ্ধার 
করতে চেয়েছে তারা | বিশ্বনাথপ্রতাপও ঠেকে শিখেছেন যে 
কাম্মীর সমস্যার সমাধান মিলবে না জগমোহন face PTS 
পথে। রাজনোতক ভাবেই এই সমস্যার সমাধান করতে 
হবে । সর্বদলীয় প্রাতানাঁধ মণ্ডলীর সুপাঁরণশ মেনে নিয়ে 
তাঁন তাই জর্জ ফার্নান্ডেজকে জগমোহনের মাথার ওপর 
চাঁপয়ে দিলেন 1 এতে এক সঙ্গে দুটো কাজ হল। একাঁদকে, 
জগমোহনকে TRE দেওয়া গেল যে তান নিজেকে যতবড় 
মাতব্বর ভাবছেন, আসলে তত বড় নন | জগমোহনও বুঝে 
সুঝে সরে পড়লেন । অপরাদকে, বামপচ্হারাও আশ্বাস 
পেল যে রাজা বশ্বনাথপ্রতাপ মোটেই বিজেপির হাতে 
ঘোল খান না ৷ বাঁকটার জন্য সংসদের বাজেট আঁধবেশন 
সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ 
হবে। 


বাজ্যগডা 


১ পাতার পর 

এটা ঠিক শ্যামস্্দর গুপ্ত অন্যের 
ভোটার ভাঙিয়ে নির্বাচনে জেতার 
ব্যাপারে অত্যন্ত কুশলী ব্যাস্ত । প্রথম 
পছন্দের ভোটে তান জিততে পারবেন 
না সেটা নশ্চিত। তাই দ্বিতীয় 
পছন্দের ভোট যত বোঁশ সংগ্রহ করা 
যায় তার জন্য শ্যামস্দ্দরবাব ফর- 


me at, আর এস পি সহ ছোট ' 


শাঁরক দলের বেশ কয়েকজন িধায়কের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন 1 | অশোক 
সেনকে fa প এম নেতারাও পছন্দ 


করেন না! অশোকবাবু তা জানেন । 


তাই কুশলশ অশোক সেন কংগ্রেস 
'বিধায়কদেরও সঙ্গেও যোগাযোগ করতে 
ছাড়ছেন AT | প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক- 
মম্ডলশ ১৮ মার্চের বৈঠকে শ্যামসুদ্দর 


গুষ্তকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলেও 
সুব্রত মুখার্জি সহ কয়েকজন বিধায়ক 
এই "সিদ্ধান্তের বিরোধী । শ্যামসূদ্দর 
গ্রস্ত যেমন meros কিছু বিধা- 
NA FH ভোট পাওয়ার আশা 
করছেন অশোক সেনও তেমান কংগ্রেস 
fog, RATA ভোট পাওয়ার আশা 
করছেন | এর অর্থ” ৩৭ জন কংগ্রেস 
[িধায়কসহ বামফ্রষ্টের Tee, বিধায়ক 
অশোক সেন ও শ্যামসুন্দর গুস্তর 
কাছে দর পাবেন । 


বাধ দত 


> পাতার পর 


. পুলিশের TICS জন মারা গেছেন | 


aa fra বিহারের em মারা 
গেছেন ৭ জন। 


পর পর কয়েকদিন এরকম লাম্প্র- | 


দায়ক দাঙ্গায় সকলেই খুব উদ্বিগ্ন । 
alae পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ ও দাক্ষণ 
কলকাতার 'খাঁদরপৃরেও কয়েকাঁদন 
আগে ব্যাপক সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা 
দেখা দেয়। প্রশাসন দ্রুত সাঁক্কয় 
ভাঁমকা নেওয়ায় ঘটনা আর বোঁশদুর 
গড়াতে পারোন | 


দর্পণ 


10,4 ও গড়াণ 
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দহ চ্যাপলিন 





DECI রায় 


সম্প্রীত কলকাতায় পরপর DITA 
লিনের zart ala ব্যবসায়িক ভাঁত্ততে 
প্রদর্শিত হল-। “মাঁসয়ে ven” ও ‘এ 
ই প্রদর্শনী হল 


পিকচার প্যালেন Y. 

১৯৪৭ সালে তোঁর “a fate vom,” 
অবশ্য এর আগেও কলকাতায় ব্যব- 
সাক 'ভীত্বতে এবং বিশেষ anta? 


দপ'ণে Holds 


2 পাতার পর 
গাঁতাঁবাধ te এদেশের 'দর্বেভৌমত্বকে 
ote মেরে "চলার সাঁমল নয় 
কিংবা, এরুপ চোরাই'প্রবেশ ও গাঁত- 
'বাঁধকে mea করার আঁধকার কি এ 
et দেশের “সার্বভৌম, 
সরকারের নেই? এক্ষেত্রে 
একথাও স্মরণীয় মুন্ডে কিংবা তার 
সাঙ্গপাঙ্গগণ মাঁক্নী ‘কোঁলন্যের' 
আঁধকারী না হয়ে যাঁদ পাঁক 
Sorat কিংবা বাংলাদেশীয় হতেন 
সেক্ষেত্রে এতগুলো সাংবাদিক ও ফটো- 
গ্রাফার এত উৎকটরূপে ব্যাকুলাচত্ত 
ও তৎপর হয়ে উঠতেন না, একথা হলফ 
করে বলা-যায়। হয়তো “মানাবর 
আঁধকারের' প্রশ্ন এরা তুলতে পারেন 
( মাঁস্তচ্কের আঁত উর্বরতা হেতু একেই 
গৃণতান্ক আঁধকার' বলে থাকেন ).। 
fee, বেআইনী অনুপ্রবেশ ও গাঁত 
Ria প্রশ্নীট আরো অনেক AA 
হওয়া সত্তেৰও এরা মুখে কুলুপ এ'টে 
বসে আছেন, যাঁদও কলকাতাস্থ খোদ 
aut কনসাল অবাধ সমস্ত ব্যাপার 
জেনে শুনে একেবারে চুপসে বসে 
আছেন। 


আসলে, এদের সাংবাঁদকী Boa 
গোড়াতেই যত গলদ । অতএব, Tae 
নির্বাচন; প্রতিবেদন, উপস্থাপনা ও 
মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের.. মনো- 
বকারই প্রধান ভামকা পালন করে 
থাকে৷ 

বলা হয়ে থাকে, শ্রীমতি পোঁষ্টাঁসয়া 


মারফৎ বেশ কয়েকবার দেখানো হয়েছে প্রাতবাদ জানয়ে এসেছে 1 


fa, ‘এ fae ইন নিউইয়র্ক” (১৯৫৭) 


Phone : 24-4232 


I পালটানোর.সঙ্জে সঙ্গো এষাবৎকালের 


চাঁল'র পরিচিত ভবঘুরে চাঁরাঁটর 
আদলও কিছুটা বদলালো.। 


খুব একটা নতুনত্ব আসোঁন বলেই 
আমার ধারণা । চাঁল'র স্ট্যাম্প” 
Salve চিরকাল পাাঁথবীর যাবতীয় 
অন্যায়, অসঙ্গতি ও আঁবিচারের বিরুদ্ধে 
Tey 


ট্যাম্প চাঁরত্রের els ছিল কৌতুকের, . 


এই প্রথম কলকাতায় ব্যবসাঁয়ক ক্লাউনের ভাড়ামি কিচ্ছু তার আড়ালে 


ভিত্তিতে প্রদার্শত হল ৷ 
HAG ছাঁবই চ্যাপাঁলনের sehn 
জীবনের বিশেষ 'দিকনির্দেশক 1 তিরিশ 


, দশকের. মাঝামাঝি থেকেই, যখন ইউ- 


রোপে নাৎসী দাপট শুরু হয়েছে আর 
সারা 'পাঁথবা জুড়ে যখন আসন্ন মহা- 
সমরের দামামা বাজছে, তখন থেকেই 
চ্যাপাঁলন-এর 1শম্পচিস্তায় পালাবদলের 
“আভাস পাওয়া যাঁচছিল,। চ্যাপাঁলন 
ক্রমশ TAT যে এবার সোজা 
কথা সোজাভাবে বলার সময় .এসেছে। 
‘fa গ্রেট ডিকটেটর’ছাঁবতেই চ্যাপাঁলনের 
এই রূপান্তরের সুচনা | চিজ্তাধারা 


aps লাক নোবেল ee 
বিজয়িনী । দুটি মাত প্রশ্ন প্রথমত 


' ইদানিং যারা নোবেল পুরস্কার পেয়ে 


থাকেন, তারা ক সকলেই বিশ্ববরেণ্য ? 
fees? দ্বিতীয়ত, ¿nfs 
TOU ক যথার্থই নোবেল পুরস্কার 
বিজায়নপ ?-প্রথমাঁটর জবাবে জিজ্ঞাস্য, 
পোলাম্ডের লেচ্‌ ওয়ালেসা কোন: 
বিশ্বশাঁন্তর কীর্তস্থাপন করেছেন? 


terme armer? কিংবা 


, ১৪০টি গাধার পিঠে ২৮০ বস্তা সোনা 


দানা চাপিয়ে গোপনে কনে তিব্বত 
থেকে ভারতে চোরাই প্রবেশ করেন, 
তেমন স্মাগলার 'দলাই লামা কোন: 


. সুক্ষ অর্থ। কিন্তুপৃথিবার antes, 
অর্থনোতিক ও রাজনোতিক বিবর্তনের 
ফলে যে জাঁটল প্রেক্ষাপট তোর fa, 
সেখানে 'দাঁড়য়ে !চ্যাপাঁলন বুঝতে 
পারছিলেন যে তাঁর 'ভবঘুরে চারিন্রকে 
অনেকে হয়ত গুরুত্ব দেবে না এবং তার 
ঠাট্রা-তামাসার প্রাতিবাদী দিকটাও 
SAG থেকে যাবে 1 তাই £তিনি Foe 
করলেন চাল এবার অন্যভাবে কথা 
TAA | এছাড়া সিনেমার আঁঙ্গকের 


ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও 
চ্যাপাঁলনের এই 'সিন্ধাম্তকে ত্ররাদ্বত 


ক্রোঁছল বলে.মনে হয়! [তাঁরশ. দগ- 


২কের এক্বোরে গোড়া থেকেই সিনেমায় 


শর্দ LORS সংলাপ সংযোজিত হয়। 
'চ্যাপাঁলন -অবশ্য প্রথমাঁদকে ' ছাঁবতে 
শব্দ বা সংলাপ “প্রয়োগের বিরোধী 


fer A পরে তান তাঁর মত- * 


বদল করেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পর- 


wre চ্যাপাঁলন তাঁর "অনেক 


নির্বাক ছাবতেও সঙ্গীত ও -ধারাবিব- 
রণ যোগ করেছেন )। 'মনে হয় যে 
[তান বুঝোঁছিলেন তাঁর নতুন চিচ্তা- 
ধারার প্রবর্তনে সংলাপ খুব জরুরী | 
শুধু স্ল্যাপস্টিকের বিমূর্ত ভঙ্গিমা 
নয়, কথার কশাঘ।তেও জর্জ রত করতে 
হবে প্রতিপক্ষকে 1 তাই পরের ছাঁব- 


"গুলোতে কাঁয়ক অভিনয়ের সঙ্গে 
_ বাঁচক আঁভনয়েরও একটা বড় Set 


লক্ষণীয় । যাঁদও প্রশ্ন থেকে যায় 
কথার মাধ্যমে প্রকাশের ফলে চ্যাপাঁলন 


Rara পৌরোঁহত্য করেন ? TT দর্শন কিছুটা তরলশকৃত হয়েছে fam 


আরো দেয়া যায় । তাহলে, পোঁ্রীসর়া 
ক ও কে? দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে 
জিজ্ঞাস্য, ১৯৮২ সালে শান্ত পুরস্কার 
কে পেয়েছিল ? জবাব সহজ ও সরল 2 
পুরস্কার দেওয়া হয়োছল সোমালয়ায় 
প্রোরত জাত দিংঘের এক শরণার্থী 
কাঁমশনকে I 'কাঁমশন কলতে সেক্ষেত্রে 
কোনও ব্যান্ত বিশেষ নয়, কাঁমশন 
বলতে কাঁমশনের চাকর বাকর, mat, 
টাইীপষ্টস্হ অন্যান্য সকলের এক 
Gates পারচন্ন বুঝায় । তাহলে 
শ্রীমাত eu fe কারণে 'িশ্ববরেণ্য 
মহয়সী, যার বিদেশে চোরাই প্রবেশ 
ও গোপন গ্রাতাঁবধি কোনও ধর্তব্য 
ব্যাপার হতে পারে না? .এ জবাব 
দেবে কে?, | 


FR সেটা অন্য তক্ণ। , 

ha ven কেন্দ্রচারত্র এক 
সাধারণ কেরানী, জীবনষুদ্ধে যে 
বিপর্যস্ত ı জশীবকার জন্য সে নারী 
ঘাতা ı ধনী মাঁহলাদের -মোহত করে 
বয়ে, তারপর তাদের খুন করে 
তাদের টাকাকাঁড় আত্মসাৎ করে। 
আপাতদাাঁণ্টতে এক ঘৃণ্য DR 
fre আর একদিকে দোঁখ সে সেহ- 
পরায়ণ পিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠ mí! 
বাস্তব অবস্থার চাপে চাঁরত্রের এই 
cer Tee 'চ্যাপাঁলনের নতুন চিচ্তা- 
ধারার AN re 
শিকার ‘এ . রিং ইন নিউইয়র্ক 
এর AS . রাঙ্গা -শাডভ-ও- 
বিপ্রের ATA হারিয়ে ইউ- 


যাঁদও . 
দর্শনের দক থেকে চাঁল'র নতুন রূপে - 


রোপ-থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন 
আমৌরকায়।আমৌরকার 'ভোগ্যপণ্য- 


সস্তা কার্যক্রমের মডেলও হতে হয়” 


whe! তাঁর এই পতন ভের্দুর 
নারীশিকারের মতই ভয়ঙ্কর fee; 
তাঁরা দুজনেই 'একই সমাজ ব্যবস্হার 
বাঁল। -আর.এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই 
প্রাতবাদ মুখর "হয়েছেন ৪ 
sa” ছাবতে। 

আসলে আমার মনে-হয় চ্যাপালন 
কখনই তাঁর ভবঘুরে “চারতকে ভুলতে 
'পারেননি। হয়ত পোশাকের বদল 
হয়েছে । 1ঢোলা -প্যান্ট, ছে'ড়া 
কোট, ফাটা ER -বদলে কখনও সাম- 
রক ইউনিফর্ম, ' কখনও কড়া Siena 
পোষাক, sere 'মিউাঁজক "হলের 
শিল্পীর চাপকান, কখনও বা -বাট- 
জারের ভীর্দ। fs ‘ভেতরে সেই 
'ভবধুরের "মেজাজ । যে ভবঘুরে 
পৃথিবীর সবাইকে বুড়ো ' আঙ্গল 
দেখায় ৷. সমস্ত'দুঃখ কম্টকে চাটের 
55555 


করে নয় ) তাদের কত'ব্য শেষ করছে | 
সিনেমা নিয়ে বিশ্লেষণ আলোচনা বা 


c “Price: 40509250106 ~ 


লেখালোঁখ 'প্রায় লোপ পেতে বসেছে” 
কথাটা হয়তো আংশিকভাবে সাঁত্য ৷ 
কিন্ত: তবুও মাঝে মাঝে উচ্জল ব্যতি- 
ক্রম যে চোখে পড়ে না, তা নয়। সে- 
রকম একটি হল সনে সাউথ-এর মুখ- 
পত্র “অদ্বীক্ষণ-এর চার্লি চ্যাপাল্ন 
সংখ্যা । একটু নাড়াচাড়া করলেই 
বোবা যায় যে পান্রকার পাঁরচালকমদ্ডলন!, 
কত wy ও নিষ্ঠার সঙ্গে চতাঁদের কাজ 
করেছেন। | 


aren eee 
উপলক্ষে: এদেশের: চ্যাপালন-চচণয় 
নতুন সাড়া জেগেছে । সেই প্রেরণাই 
"এই পাকা প্রকাশনার উৎস । চ্যাপালন 


. এর 'নজের অনেক'লেখা এই পাঁত্রকায় 


'সংকালত, "যা থেকে তাঁর জীষন ও: 
সম্ভব । তাছাড়া রয়েছে "চ্যাপাঁলন- 
'কারদের 'শ্রদ্ধাঞ্জাল। - এই লেখক-- 


..সুচশিতে:আছেন জ' রেনোয়া; BART 


E, সত্যাঁজৎ রায় ও মূণাল সেন । 
চ্যাপাঁলন-এর ছাবিতে সঙ্গীত প্রসঙ্গে 
বিশ্লেষণের ছাপ আছে। চ্যাপ্লিন-- 
এর :একমান ret a (era 
‚om sehe) এবং চ্যাপালিন-এর-+- 
একাঁট avala চিত্রনাট্য এই সং-- 
'কলনের বড় 'সম্পদ.।  তাছাড়া-রয়েছে 
চ্যাপাঁলন-এর জীবন ও, arme 


- এবং বাংলাভাষায় চ্যাপাঁলন সম্পাঁকতি 


লেখার পূর্ণাঙজ তালিকা । সব মালয় 
HOT এক মুল্যবান প্রকাশনা 


রাজ্য নির্বাচন কমিউনিস্টদের অবস্থা 


নির্বাচনে প্রমাণিত হল যে সি এমের 
চেয়ে Pi, for আই লার্য ভারতে এখনও 
বড় দল। সি পি এম পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরল বা ত্রিপুরা ছাড়া কোথাও তেমন 
বড় শান্ত নয়। এবারকার রাজ্য-বিধান- 
সভাগুলোর নির্বাচনে দি পি এম যে 
সব রাজ্যে ২১ট আসন জিতেছে তা 
সম্ভব হয়েছে জনতা দলের মদতের 
জন্যই। কিন্তু সি পি আই কি 
ক্ষেত্রে জনতা দলের মদত ছাড়াই 
জিতেছে | বিধাসসভাগুলোর 'নর্বাচনে 
আরও বোঝা গেছে আর এস পি, 
ফরয়ার্ড ব্লক, এস ইউ স এসব দলের 
কোথাও কোন অস্তিত্ব বলতে গেলে 
নেই। আই দি এফ একমাত্র বিহারে 
কিছুটা ভাল ফল করেছে। মাঁণপূরে 
লি পি আই ৩টি বিধানসভা আসনে 
জিতেছে ı সস পি এমকে মাঁণপুরে 
AER পাওয়া যায়ানি। বিহারে সি 


প আই জিতেছে ২৩টি আসনে, সি Por 
এম মাত্র ৬ টিতে । ওাঁড়শায় সি পি 
me টিতে এবং সি পি এম ara 
১টিতে জিতেছে ı পাঁশ্চমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার চাঁলয়েও MARY রাজ্য 
বিহার, ওঁড়শায় fa পি এমের এই 

হাল । মধ্যপ্রদেশে সি পি আই off 

আসনে জিতেছে, a fr এম 

একটাও পায়নি ৷ fama 

প্রদেশে সি পি আই ১টিতে 

[জিতেছে fa পি এম একটাও পায়ানি। 

রাজস্থানে অবশ্য সি পি এম জনত 

দলের সমর্থনে ২০০ সদস্যের বিধান- 

সভার ১টি আসনে জিতেছে, fa পি 

আইয়ের কোটা শূন্য । মহারাষ্ট্রে ২৮৮ 

সদস্যের বিধানসভায় fa পপ এম 

জিতেছে ৩টি আসনে, ta পি আই” 
হাঁটতে ৷ -পদ্ডিচোরতে সি পি আই 

২টি আসনে জিতেছে, সি পি এম একটি_ 
আফনেও জিততে পারোনি:। 


সম্পাদক £ হীরেন TL সম্পাদক কর্তৃক আযাঞ্জেল lara ৪৩৭এব e 
সরাণ ( শ্রোভাবাজার-মোড় ) কাঁলকাতা-৫ থেকে মদত Re Saba 
৬১ মটলেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | , 


EEE AST EIKE 
AR ণিয়ে সরকার বেকায়দায় 





OOM বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । শুক্রবার ৩০শে মার্চ ’৯০। a টাকা 





ভিপি সিং বনাম 


নেওয়া হয়েছে | 

{সি পি এম এর বেশ কিছু লোকাল 
" কাঁমাঁটর সঙ্গে জেলা কাঁমাঁটর দলীয় 
প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে জোর RG 
. চলছে। অনেক ‘ক্ষেতে এই Ta রাজ্য-. 
তর পর্যন্ত গেনছে-যাচ্ছে॥ 


EA. এমের রাজ্য সম্পাদক 1 


গরপূরা৮ UTS 


ছেন fo Pr Im তার রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ! 

is পি Pera এই প্রয়াস দেবী- 
লাল ক্ষোভের সঙ্গে অনেক দন ধরেই 
লক্ষ্য করাঁছলেন [Py মেহামের ঘটনায় 
আঁজত fra বিবাঁত ma দেবী- 


' লালকে ক্ষিপ্ত করে তোলে | 


তখন পরামর্শে বসলেন Pu 


শেখরের সঙ্গে । আলোচনা করে দেবী- 


লাল পদত্যাগ করলেন | পরে ভি প 
কিছুটা নরম হওয়াতে আবার Sie 


_ সভায় থেকে গেলেন, Fee পদত্যাগ 


প্র তুলে নেন নি। 
“SO ২ পাতায় 


মন্ত্রী হতে চাইনা | 


এখন তাঁর দল আর এস পি নেতাদের 


fa পি আই নেতা ও রাজ্যের 


- | ক্ষুদ্ৰ opt কানাই ভোঁমকের 


মৃত্যুর পর স পি আই মহলে প্রশ্ন 


উঠেছে কানাইবাবুর জায়গায় কে sent ' 


হবেন? সকলেই ধরে aan 
মৌঁদনীপদরেরই কোন বিধায়ক sat 


হবেন, এ প্রসঙ্গে দুই শীবধায়ক কামাখ্যা | 
.| ঘোষ ও কামাধ্যা দাস মহাপান্তর নাম| 


উঠেছে । বর্ষাঁয়ান কামাথ্যা ঘোষ 
শুনেই বলেছেন, ‘না, আমি WOT হতে 
চাই না। এত বয়স হল । কোনদিন 
মন্ত্রী a দেখোন। আদর্শ 
মেনে চাঁল। রা করে আমাকে মন্দ 


হতে বলবেন ATI’ ॥নব্বুই দশকে?এক-' 





প্রাথামক প্রীতীক্রয়ায় | 





ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





বর্বর CMTE TS প্রকল্প খাতে ৭০০ কোটি টারা, 
সোভিয়েত ধরণ মঞ্জুরের কথা FR আগে লোকসভায় 
। কেন্দ্রীয় a আরিফ মহম্মদ খান জানিয়েছেন রটে, 
fre এ নিয়ে পাঁশ্চমবাংলা সরকার এখন পড়েছেন রশীতি- 
মত বেকায়দায় | k 

রাজ্য সরকারের অস্বন্গিটা বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্‌; এবং অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগ্যপ্তের 
এ খবরে যাঁর সব থেকে বোশ 
উল্লাঁসত হওরার কথা সেই জ্যোতিবাব শত ২৪ মার্চ 
» PSS সোভিয়েত খণ সম্পর্কে তান আজও 


Waray আর এস পির পর ADB Fa 


প্রান্তন রাজ্য wat যতীন চক্রবর্তী 


বিরুদ্ধে বেজায় ক্ষেপে আছেন। 
যতীনবাব এখন an জ্যোতি 
TA নামে বহু জায়গায় অকারণে 
প্রশংসা FACET এবং একই সঙ্গে আর 
এস [পর বিরুদ্যে দ; একটা কথা বলে 
দিচ্ছেন। ১৯ মার্চ আর এস পি-র 
wat জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নেতাজী 
দের আসনে রসৌঁছলেন । কেন্দ্রীয় 


'কাঁমাটর সদস্য যতানবারূকে মঞ্চে 


এসে বসার জন্য দলের রাজা সম্পাদক 
'নাঁখল দাস বারবার মাইকে ঘোষণা 
করেন | যতাঁনবাব? উদ্দেশ্য প্রণোদিত 


| না করে RARA বসে থাকেন। 
| বেঙ্গল জ্যাম্প RTS আর এস পি 
| ষতনবাধুকে মাল্দসভা থেকে পদত্যাগ 


অপরাঁদকে, CARAT: একেবারে মুখে PA এ'টে 
বসে আছেন । fete নাক কই দানেন না এ 'ঁব্যয়ে ৷ 
Be cian থেকে 
রাজ্যের বামফুজ্ট সরকারের: 


ue 


E at যে বকেম্বর প্রকল্প গড়ে 
, তোলার জন্য রক্তদানের অতবড় আঁভষান সেই বক্েশ্বর 
| শপ oo কোটি Soba ez হল, 
| জালা coher হজ তা 


হলে ক ea ব্যাপারটায় আদৌ খু নন 


গহসাবে। 


— 


করতে বাধ্য করেছিল। 
আর এস পির Are 


অনেকাংশেরই দাবিদার হলেন যতন পি 


চক্রবর্তী“ | তাই 'বিপদের সময় দল 
তাঁকে সমর্থন না করায় [তাঁন এখন 
দলের উপর ক্ষুদ্ধ হয়েছেন | যতীন- 
বাব; জানেন আড়ইবছর পর বিধানসভা 


বাস্তবে কিন্তু তাই যাঁদও এই mere vente; 
খোলাখুলি ভাবে তাঁর অস্বস্তিটা প্রকাশ করতে চান না! 
২৮ মার্চ দল্লি যাচ্ছেন fala | 
যাবে তাঁর খুশি না হওয়ার কারণটা । 

আপাতত রাজ্য সরকারকে যেটা মস্ত ভাবিয়ে তুলেছে 
তা হল, প্রস্তাবিত সোভিয়েত wea ধরণ । রাজ্য বিদ্যুৎ 
দফতর সূত্রের খবর অনুযায়ী, সোভিয়েত Y টাকার 
অহ্কে মিলবে না, ওটা পাওয়া যাবে “HEMT রোঁডটা 


তারপরই সম্ভবত জানা 


, অর্থাৎ, সোভিয়েত সরকার বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য 
দেবে কারার সহায়তা এবং যন্দপাঁত অথবা AT | 
তার ফলটা দাঁড়াবে এই যে প্রকল্পাঁটর জন্য রাজ্য সরকার 
| এরপর ৮ পাতায় 





নির্বাচনের সময় fa পি এম তাঁর 
ঢাকুরিয়া কেচ্দে মনোনয়নের বিরোধিতা 
করবে। নারায়ণ চৌবের ক্ষেত্রে সি fer. 


আই যেমন সি পি এমের দাঁব মেনে 


দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে । 
[সিপিএমের বি জে পি বিরোধিতা 
একটা বাজানো নাটক ছাড়া আর 


E কিছুই'নয়। প্রপববাবু os যে 


মুখোপাধ্যায় আংরাদিকদের একথা 
ঘলেন। প্রপববাবু বলেন fa পি এম 


- কংগ্রেস ছেড়ে (কেউ বি জে ?পতে 


যাবেন না। প্রণব্বাব:'স্বাঁকার করেন 
কিছু ভুলের জন্য গত লোকসভা ও 
এরপর ৮ পাতায় 





| re 


হে মোর gern বন্ধুগণ 


শ্রীপতি নন্দী 


বিশ্ব আছে-প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় 
fa, এবং তৃতীয় বিশ্ব । সবাই 
আরো জানেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব- 
বয় একরে তৃতাঁয় বিশ্বের . তুলনায় 
অনেক SH, *অনসংখ্যার অনুপাতে 


প্রায় তুচ্ছ | তাহলেও দেখা যায়, যার. 


ঘত দুশ্চিন্তা সবই যেন এই প্রথম ও 


দ্বিতীয় বিশ্ব নিয়ে, . ওদের বর্তমান ও. 


HT ও.সম্পর্কাবলা face | এমন কি, 


আমাদের এদেশীয় পচ্ডিত টাঁন্ডতগণ 


ও সমস্ত Hoot নিয়ে গলদঘর্ম 
হচ্ছেন পরস্পরের সঙ্গে টেকা মেরে। 
দুধটা এই যে, এনারাও ery এ অধম 
Su বিশ্বের পাঁরচয়ে পাঁরাচত, এ 
তৃতীয় বিশ্বের উত্থান-পতনের সঙ্গে 
বাঁচামরার সম্পর্কে আহ্টেপে্ঠে 
aioe | অথচ এরা এমনই হতভাগা 
যে, এ সমদ্ত wets ওদের প্রায় 
স্পর্শ করেনা । এ কারণেই হয়ত 
এনারাও পশ্চিমী পাঁন্ডতপ্রবরগ্ণের 
মতই এ তৃতীয় বিশ্বকে শুধুমাত্র এক 
হতভাগ্য, নিরুপায়, নির্জীব নির্দন্তাপ 
7 রুপে জানেন, এবং কার্যত 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের এক প্রকার 
উপগ্রহ রূপে তৃতীয় বিশ্বকে ভাবতে 
AR হয়ে পড়েছেন | 


অতএব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব 


নিয়ে সর্বত্র যত হৈচৈ, সর্ব্ই সকলেই, 
অথচ, 


ফাঁলকলম নিয়ে গলদ ধর্ম । 
পশ্চিমী ভাব-দু্ট আড়গ্টতা থেকে 
একটু LT হতে পারলে এ ama 
APTOS দেখতে শেতেন, এ বিশ্বের 
ভাঁবধ্যৎ ও Shear এ তৃতাঁয় বিশ্বের 


চার শতাধিক কোটি মানুষের মধ্যেই , 


জটপাক খেয়ে আটকে রয়েছে, প্রথম ও 


Pasta :বিশ্বের আঁশ-পণচাশি কোট 


মানুষের মধ্যে নয়। এরা আরো 
শদেখতে পেতেন, চীনের রাজধানপতে 


তথাকাঁথত মানবাধিকারের দুই us | 
পান্ডা রাঁশয়া-ও মান ফুস্তরাণ্ট্রের 
'ভম্ডাঁমর প্রথম বাল রূপে এ তৃতীয় 
TOTER অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র পানামা 
আজ ft নয়া উপনিবেশবাদী 


. আক্ৰমণে ও দখলদারগতে রস্তান্ত "হয়ে 


পড়ে আছে । . এরা দেখতে পেতেন, 
মাঁক্নী সামাজ্যবাদ বিশ্ব রাজ- 
$ প্রায় সর্বক্ষেত্রে বলতে গেলে 
একচ্ছত্র দাপটে সমাসীন হয়েছে । . 

, আমাদের স্বনামধন্য সাংবাঁদিক- 
গণের, আমাদের রাজনৈঁতক দিকৃপাল- 
গণের, এমনাঁক RR ঘাঁটয়সী 
দর্বপট পাঁটয়সী তথাকাঁথত বুদ্ধিজীবী 
গণের নিকট এসব কিছু অজানা নয় । 
এদের অসাড় চিত্তে তৃতীয় বদ্বের 
কোনও STEH কোনও সাড়া মেলে 
না) তৃতীয় বিশ্বের এ্রীতহাসিক 
অবস্হান, বর্তমান এীত্হাঁসক গুরুত্ব 
ও আগামী van ea 
সম্পর্কে ওরা সচেতন তেমন চিহটও 
যেন কোথাও নেই। অথচ বিশ্ব 
রাজনগীতর মানাচত্রে আজ দুই প্রধান 
Mia, "ors শিবির ও নিচ্তদ্ভ 
শিবির, ভেঙে পড়েছে, খন একটি 
মাত্র বিশ্বগ্রাসী স্তম্ভ 'শাঁবরের 
দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে, যখন 
তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় অবস্থান ক্রমশ 
ars হওয়ার পথে এবং তৃতায় 
{বিশ্বের দর কষাকাষর সুযোগ সুবিধা 
WR অবল:স্তির মুখে, তখন এই 
তৃতীয় বিশ্বের sie সমূহের আত্ম 
পাঁরচয় ঘোষণার (Self-assertion ) 
এর প্রয়োজন [নিশ্চয়ই এক এঁতহাঁসিক 
গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে । তবু এ 


ঝেড়ে বলতে গেলে, বিম্ব-প্রাতিক্রিয়ার 
‘ব্রেন-ট্রাস্ট'’ (Brain Trust) ছাড়া 


আর ঁকছুই নন? : 


TEA আমাদের বহুকাঁথত 


PERO সম্মেলন আজ প্রায় হতাশা- - 


5, তার বর্তমান চেয়ারম্যান 
যুগোক্লাভিরা আজ এক তথাকাঁথত 


রাতের কলকাতায় ওষুধ 


পেতে প্রাণান্ত 


fore চট্টোপাধ্যায় 


" রাতের কলকাতায়. ওষুধ পাওয়া 
ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। জম্প্রাত 
রাজ্য জ্বান্থ্য দফতরের RM এক 
meros এই কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। বিশেষত রাত ১২টার পর 
জীবনদায়শ ওষুধ, স্যালাইন পেতে 
এবং A সংগ্রহ করতে সাধারণ 
মানুষকে চূড়ান্ত হয়রান হতে হচ্ছে। 
রাজ্য স্বাস্থ্য. দফতরের উচ্চপদস্থ এক 
আমলার মতে, রুটিন অনুযায়ী ফেলব 
ওষুধের দোকান সারারাত খোলা 
থাকার কথা তা হয়তো ঠিকই ঠিকই 
থাকছে। কিন্তু আঁভজ্ঞতায় দেখা 
গিয়েছে, সাধারণ মানুষ অনেক সময় 
এইসব দোকানের ঠিকানা জানেন AT | 
তার ফলে অযথা হয়রান হতে হচ্ছে 
সাধারণ মানুষকে । RAS এক 
স্ায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের মতে, রাতে 
কোথায় ওষুধ পাওয়া যায়, এই 
ব্যাপারে স্রকারাপক্ষ থেকে উদ্যোগের 
যথেষ্ট অভাব । GAARA মতে, 
এই ব্যাপারে তথ্য দফতরের উদ্যোগ 
নেওয়া উাঁচত। এছাড়া বর্তমান 


tes কিছু দোকান ছাড়াও আরো - 


বোঁশ দোকান খোলা রাখার জন্য 
উদ্যোগ নেওয়া উাঁচত বলে 'তাঁন 
মন্তব্য করেন। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ 
প্রাণশত্কর সাহা বললেন, শিশু এবং 
মায়েদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে 


গভশর রাতে হঠাৎ হঠাৎ hate যন্মণা 


হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত BA 


AT মানুষ | জাবনদায়ণ ওষুধও নয়, 
হয়তো সামান্য যন্ত্রণা উপশমের জন্য 
forget কিংবা চাঁ্লশ টাকা চ্যাঁক্স 
ভাড়া TTS হচ্ছে বাধ্য হয়ে। এক্ষেত্রে 


| অঞ্চল Tv অন্তত একটা ওষুধের 


European Home’ নামক পশ্চিম 


ভাগীদার হতে চলেছে । এবং না 
আমোঁরকা, না রাশিয়া কেউই আজ 
আর তৃতীয় {বিশ্বের নামমান্র উচ্চারণ 
করতেও উৎসাহী Ti, অতএব তথা- 


কাঁথত উত্তর দক্ষিণ সংলাপের দ্যারও 


কম-অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! সময়টা 
এমনই দুঃসময় । এবং আমাদের 


পাঁল্ডতরাও ততোধিক অসাড়, feat 


পশ্চিমী মাঁদর রসের প্রভাবে বেটাল। 
অথচ মজার কথাটা এই যে, SCH 


- {বিশ্বের পাঁরচয় ছাড়া এদের রন্তের 
‘afer ইউরোপীয় সংসার বা ‘One - 


আর কোনও AR নেই । ' 


দোকান সারারাত খোলা রাখা যায় 
কনা তা fate চিন্তা ভাবনা করা 
_ উাঁচত বলে ডাঃ সাহা মন্তব্য করজেন। 

বৃহত্তর কলকাতার স্বীকীত প্রাপ্ত 
সারারাত ওষুধের দোকান খোলা থাকে 
সাত ৯টা। ১) বাণক মোঁডকেল হল, 
২৭ মহাস্বা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ )) 
২) PR এ্যাম্ড রায়, ৪1১ শরম্ভুনাথ 
পাঁল্ডত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ (পি ter 
হাসপাতালেরউল্টোদিকে ) এই দোকান 
বুধবার থেকে রাববার alas 
খোলা থাকে । ৩) 'ৃদ্রমল্যাম্ড নাঁসং 
হোম, ২ TER দেন, (শ্যাম 
বাজার" ট্রাম ডপোর ঠিক আগের 
adi এখানে আঁক্সজেনের ব্যবস্হা 
আছে; ৪) Sg মোঁডকেল হল, 
৯৮ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৫ | 
এখানেও আঁক্মজেনের ব্যবস্হা AE’ 
৫) aura ১২ রাসাঁবহারী 
ana, কলকাতা-২৬ ; ৬) মোঁড- 
কেল ব্যাঙ্ক, হাটখোলা ইনাস্টাটউট ৭ 
¿PRA ঘোষ লেন, কলকাতা-& | 
৭) 'িসেল্যাঁন, ৮১ ঁববেকানন্দ রোড 
কল্গকাতা-৬1। এখানেও আঁক্সজেনের 


ব্যবস্হা SITE | ৮) সেবা মোডকেল, | 


১০৩, আচার্য CARMA রোড, কল- 
৯। এখানে মত আঁকজেন পাওয়া, 
যায়; ৯) এছাড়াও Fe পরাক্ষার জন্য 
রায় ও বেদী, লব পার্ক স্ট্রীট এবং 
সুবীর দত্ত, ২ রামচল্ দাস রো, ক 
কাতা-১৩। 

TIPS প্রাপ্ত সারারাত ওষুধের 
দোকান খোলা রাখার তাঁলকাতে 
চোখ 
কলকাতার TUT, বেহালা? দমদম, 
সল্টলেক এবং লেকটাইন UA একে- 
বারেই বাদ চলে গিয়েছে | স্বভাবত এই 
সব অঞ্চলের মানুষেরা চরম আতঙ্কের 
মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। 


নাম প্রকাশে আনচ্ছুক বিশিষ্ট এক, 


রাতে 


চর্মরোগ Tores বললেন, 
ওষুধের দোকান খোলা রাখার অন্যতম 
প্রাতবদ্ধকতা হচ্ছে কাঁতপয় সমাজ 
[বিরোধীদের উৎপাত! - এক্ষেত্রে 


{বিপদাপন্ন মানুষের .গাঁতাবাঁধ সমেত - 


ওষুধের দোকান AY করারও চেষ্টা 
হয়েছে I_ ডাঃ.প্রাণশংকর সাহা অবশ্য 
বললেন, সমাজ বিরোধা দ্বারা ওষুষের 
দোকানে, হামলার ঘটনা সম্প্রাত 
একেবারেই, Wl! তবে. রাতের 
ওষুধের . দোকানের ওপর টহল্দার 
পুলিশের '. বিশেষভাবে নজর রাখা 
Bios এই পর্যায়ে অনেকেই জন- 


oma A 


| প্রাতাঁনাধিদের Tira কথাও Bra 


বোলালে দেখা যাবে বৃহত্তর 


দর্পণ Y শুক্রবার ৩০শে মার্চ ১৯১০ 


করেছেন! বিশেষত রাতের ওষুধের 
দোকানে A Aas 

দেওয়ার জন্য 
উপ বারবার 
উচ্চারত হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক ডাঃ মানস RT বললেন, 
এমনও দেখা 1গয়েছে, “ALATA দোকা- 
নের ঠিকানা সঠিক ভাবে না জানার 
জন্য অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন অযথা 
ঘোরাঘুর করতে । এক্ষেত্রে - fata 
দোকানগুলোর নাম ও ঠিকানা জরুরী 
ভাঁত্ততে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের 
ব্যবস্হা করা উচিত। না হলে সমস্যা 
একই ॥জায়গায় থাকবে । রাতের 
কলকাতায় ওষুধের দোকান বৃদ্ধি 
কথা প্রত্যেকেই বলেছেন ডাঃ প্রাণ 
শংকর সাহার মতে, বৃহত্তর কলকাতায় 
১৪১টা ওয়ার্ড । ওয়ার্ড fone; অন্তত 
দুটো ওষুধের দোকান খোলা রাখা 


nn 


- 


যায় feat চিন্তা ভাবনা করা উঁচিত। ' 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পর্যায়ে পুর- . 


সভার ভুমিকার কথাও প্রত্যেকেই 
উদ্লেখ করেছেন | 


ভিপি 


১ পাতার পর 

দেবীলাল জানেন ভি fx fre 
ভাবে খতম করবেন । দেবীলাল চাই- 
ছেন ভি পি যেন সে সুযোগ না পান। 
তাই ভাপ সং এর পক্ষ থেকে কোন 
আঘাত আসার আগেই fo এক 
মোক্ষম আঘাত করলেন আঁজত সিংকে 
সংসদীয় বোর্ডের সম্পাদকের পদ থেকে 
সাঁরয়ে দিয়ে ı 

আচমকা এই আক্রমণের জন্য ভি 
fa সিংপ্রস্তুত ?ছলেন না। fay 
দলের মধ্যে শান্ত সমন্বয় যেভাবে ঘটছে 
তাতে আপাতত ভি Por সং নশরবে 
দেবালালের কাজকে মেনে নিতে প্রায় 
বাধ্য হলেন । যাঁদও অনেকে এব্যাপারে 
তাকে কঠোর হতে বলোছলেন, 'কিস্তু 
য্াদ্ধমান ভাপ সিং এখনই কিছু করা 
Bios বলে মনে করেন ন ı Te for foe 
অবশ্য চুপ করে বসে নেই! অরুণ 
নেহরু, আরিফ মহম্মদ, আঁজত far 
প্রথম ঘাঁনম্ঠ পার্ধদদের সপ্ো তান 
অনবরত বৈঠক করে.চলেছেন কি করে, 
দেখীলালকে বেকায়দায় ফেলা যায়। 

এ ব্যাপারে fe পর মহল থেকে 


চন্দ্রশেখরের সঙ্গেও, যোগাযোগ করা; 


হচ্ছে।, ary চন্দ্রশেখর নির্বিকার |. 
Te প সিং এখন সুযোগের, অপেক্ষায় 
আছেন সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যানের 
পদ থেকে দেবীলালকে সরানোর জন্য I 
দেবীলালও চুপ করে বসে নেই, [তাঁনও 
তার পরামর্শদাতাদের সঙ্গো বৈঠক 
করে চলেছেন আবার fe পি সিংকে 


কি ভাবে বেকায়দায় ফেলা awl. _ 


দেবীলাল ও fe fo freer লড়াই. 
সংখ্যালঘু মোর্চা সরকারকে আঁনবার্ষ 
ভাবে বপদের মধ্যে ফেলবে | 


— 


দর্পণ 1 শুক্রবার COM মার্চ ১৯৯০ 


বিভিন MEN নির্বাচনে Fam বিপদ 


a = 


আগামী ৭ জুন .কলকাতা AA 
সভার নির্বাচন । আর করেফাঁদন আগে 


Ram পশ্চিমবাংলার ৭২টি প্র 


A 


ra 


a. 


সভার নির্বাচন ı লোকসভার 'নর্বা- 


চনের পরে কেন্দ্ৰীয্ন .সরকারের প্রাঁর- 
TOT এবং কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে 
{বিধানসভার ধনর্বাচনের ফলাফলের 
পারিপ্রোক্ষিতে পশ্চিম বাংলার এই পৃঢুর 
নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে! 
নতুন রাজনোতক পাঁরাস্থাততে সর্ব 
ভারতাঁয় leas যেমন কংগ্রেসের 
Mie বেড়েছে, তেমাঁন আবার বি জে Por 
সর্বভারতীয়, র্ভাঁত্ততেই শাক্তশালা হয়ে 
কংগ্রেসের বিকল্প হওয়ার জনা 
সচেষ্ট | সর্বভারতীয় fetes .বাম- 
পচ্ছাঁদের ক্ষমতা কিছুটা বাড়লেও 
fa জে পি-র প্রভাব বামগচ্ছঠদের 
Res শান্তর চেয়েও বোশ । আর 
একাঁট লক্ষ্ণণয় বিষয় হলো are 
ধাইরে একটা শান্ত হিসেবে পাঁরগাঁণত 
হচ্ছে । ফলে পাঁশ্চমবঙ্গেও  নকশাল- 
ovat এবং fa পি এম থেকে বাঁহচকৃত 
বা দলত্যাগীরা কিছুটা উৎসাহিত! 
আসন্ন Aa নির্বাচন TET কাছে 
শুধু মর্যাদার বষয় নয়, বামকফ্রম্টের 
ভাঁবধ্যতেরও RS দেবে | পাঁশ্চমবঙ্গে 
এই নির্বাচন নিয়ে নতুন করে শান্ত 
িন্যাসের আয়োজন শুর হয়ে 
গিয়েছে 

পুরসভাগুঁলর প্রায় er 


বলাবাহুল্য, পুর শীনর্বাচনে অন্য 
" শারকদের আসন দেওয়া দি পি -এম- 
এর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অনেক 
ক্ষেত্রেই fa পি এম অন্য শাঁরকদের 
এমন আসন দেয় যেখানে ,. তারা 
দুর্বল । আর তাছাড়া আসন .ভাগ্া- 
ভাঁগর পর সি পি এমএর চ্হান'য় 
নেতারা প্রায় প্রাতাঁট প্রুরসভায় অন্য 


তন শারকের আনে নিজেদের বেনামী সম্ম্খাঁন হতে হবে। 


প্রা দাঁড় কাঁরয়ে অন্য শাঁরকদ্ের 
জয়ের পথে কাঁটা দিয়ে থাকে । পঞ্চায়েত 
en অন্য শ্রারকরা একই পথ 
করলেও পুর নির্বাচনে তারা বাম- 
ফ্রচ্টের সমঝোতা মেনে নেয় । সি পি 
এম প্রকাশ্যে ভাঁম প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
বিবৃতি দিলেও পরে দেখা যায় সেই. 
সব প্রার্থা fais এম-এর সদস্যপদ 
থেকে BOS হয় না! অর্থাৎ শহরাণ্চলে 
অন্য শাঁরকদের দাঁময়ে.রাখার জন্য :1স 
শপি এম এই কৌশল গ্রহণ করে এবং 
অন্য শ্বারকরা fre fers শহরাণ্চলে 
আসন জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না -হওয়ায় 
fa ?প এম-এর এই কূটকোঁশল মেনে 
নিতে বাধ্য হয়। 

"কিন্ত এবারের পনর ARA 
এস Para পুরাতন কৌশল কতটা 
ফলপ্রসূ হবে Ortaca সপ এমনএর 
একাংশে চিন্তাভাবনা দেখা 'দয়েছে। 
MTOR বামফ্রন্ট সরকারের কার্ষ- 
কলাপে জনগণের মধ্যে বিরূপতা 
বাড়ছে । এই অবস্থায় বামফ্রন্ট যাঁদ 
বিগত লোকসভার নির্বাচনের মত 
এককাট্টা হয়ে না লড়তে পারে 
তাহলে পুর নির্বাচনের ফলাফল আর 


- বামপচ্ছশদের হাতে । বস্তুত সি পি এম- আগের মত সি পি এম-এর অনুকূলে 


এর RICE | TPS সরকারের অন্যান্য 
শারক ver far যেভাবে সি এম-এর 
নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকতে বাধ্য 
অবস্থা। একমাত্র পাশ্চম দিনাজপুরের 


- বালুরঘাট পুরসভা ছাড়া আর প্রায় 


সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য শারক দলকে 
fr পি এম-এর face তাকিয়ে থাকতে 


হচ্ছে। কোথাও তাদের মর্যাদা সি ?প 


এম ষ্বাকার করে না। ফলে বাম- 
soda শারকদের মধ্যে বিশেষ করে 
প্রধান চার শীরকের ম্পর্ক ররমেই Toy 
হয়ে উঠছে ı "শিক্ষকদের অবসরের বয়স 
নিয়ে একদিকে fa পি এম আর অন্য- 
দিকে তিন pet আর এস 'প, 
Patt আই এবং ফরোয়ার্ড বকের 
যেরূপ বিরোধ চলছে তার প্রভাব 
প্র নির্ধাচনে পড়ার সম্ভাবনা ১ 
আছে। | 


ts, 


না-ও যেতে পারে। 

কংগ্রেস এবারকার পুর-নির্বাচনে 
হত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা 
ফরবে ৷ এজন্য কংগ্রেসের সব গোষ্ঠা 
ইতিমধ্যেই এক্যবদ্ধ হয়েছে। আর 
অন্যান্য বারের মত ÍA না করে এখন. 
থেকেই তারা প্রার্থা মনোনয়ন এবং 
জোট গড়ার চেষ্টা করছে | 

কলকাতা পুরসভা আর যে কয়টি 
TR কংগে ক্ষমতায় আছে 
(বহরমপুর ও কৃফনগর)-সেখানে ছাড়া 
অন্যান্য ক্ষেত্রে ROA বেনামে বি জে 
পর সঙ্গে জোট কঠার চেষ্টা করছে। 
ue পি এবার যেমন সর্ব যশ 
amet দেবে walt পুর উন্নয়ন 
সাঁমাত বা অনুরূপ অন্য কোন নামের 
আড়ালে TS বাঁহভূত দল ও 
বিশেষ ব্যান্তদের নিয়ে e গড়ে 
TGs 3 করবেন 


a 





কলকাতায় অবশ্য বহু ওয়ার্ডে বি .জে 
[পি দলীয় নামের প্রার্থ দেবে । 

fa পি-এমকে-আর একাঁট বিপদের 
fa Pot এম 
পাঁনহাটিতে amas সাঁমাত গড়ে বেশ 
কিছু আসনে জয়লাভ.করে । হীঁত- 
মধ্যে প্রায় সব জেলাতেই [সপ এম 
mr বহু কর্মী ও নেতা দলত্যাগ 
করেছেন বা ALPS হয়েছেন । তারা 
fates এলাকায় OR কাজ করছেন। 
এই সব সংস্থা APD বাহভ/ত বামপদ্ছা 


“গ্রীস ইউ Pr নিয়ে একটি কস্ট "গড়ে 


Creer এবার জনতা 'দলও fat পি এম- 


শ্রর উপর চাপ দিচ্ছে কলকাতা সহ সব 
পূুরসভায়-তাঁদের Taig, 'আসন ছেড়ে 
fare 

Hoy ?প এম গোপনে গোপনে নিজে 
দের প্রার্থা” স্থির'করার চেষ্টা 'করছে। 
এব্যাপারে ফ্রন্টের কোন বৈঠক ডাকছে 
AT 
চোখে 'দৈখছেন'। তাদের ধারণা শেষ 


'শীরকর এটা "খুব সন্দেহের 


তিন 
পর্যন্ত Ta পি এম তাদের করেব 
আসন ছেড়ে দিয়ে সি for এম-এর শর 


আপস করতে বাধ্য করবে এবং যর 
Me অন্য শাঁরকদের আসনে El 


| প্রার্থা দাঁড় করাবে! 


"fre, এই অবস্থায় la পি এ 
ARTO: ধারা অনুযায়ী "rl 
“জয়লাভ করতে পারবে ক ?.বামগন্থ 
ভেট নানাভাবে বিভন্ত হয়ে পড়বো 
তাছাড়া শব জে. পির প্রভাব বৃ 
পাচ্ছে. এবং বাড়ছে সাম্প্রদায়িক MT 
নতুন উদ্বাস্তু ভোট বি জে পর পথে 
গেলে সি পিএম তর্থা POS এবারো 
পুর নির্বাচনে রশীতমত কাঁঠন প্রা 

তাই সি for এম-এর কহু প্রবীর 
নেতা RDA বাম এঁক্যের Goa 
শীনজেদের দলের উপরেই চাপ সা 
করছেন 


প্রাক্তন দুই উপাচার্য চৌরঙ্গী কেন্দ্রে 
কংগ্রেস ও বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন 


fen sagen 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালরের প্রান্তন 


উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং বিশ্ব 
ভারত'ঁর প্রান্তন উপাচার্য অন্নান দত্ত 
এবার a হচ্ছেন চৌরঞ্গী 
“বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস ও বি জে Per 
প্রার্থী“ হিসেবে | উদ্লেখযোগ্য, প্রাক্তন 

কংগ্রেসী বিধায়ক দেবাপ্রসাদ চট্টো- 
পাধ্যায় রাজস্হানের রাজ্যপাল হওয়ার 


পর এই আসনটি খাল হয়েছে। এই . 


কেন্দ্রে সি পি এমের প্রার্থী“ হতে 
পারেন ব্যারষ্টার সাধন গুপ্তের জামাই 
'বাদশা আলম | 

রাজ্য aros বিজে পি 
প্রাথী” ?হসেবে SETA দত্তর নাম ওঠায় 
অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছেন । 
বিশেষত, অমানবাব শষ্য ar 
ভারতীয় প্রান্তন উপাচার্ধ arm? 
তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে । এখানে 
উল্লেখকরা যেতে পারে, 'বি জ্রে পর 
বাবদ দেখা করেছিলেন 1'িম্তাঁরিত না 
হয়োছিল। বর্তমানে তা শুধু চুড়ান্ত 
AA পেতে চলেছে | সন্তোষ ভট্টাচার্য 
SR অবশ্য কেউই অবাক : 'হনান। 
উপাচার্য থাকাকালসন SRR 
কংগ্রেসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে 
গিয়েছেন বর্তমানে মার চুড়ান্ত প্রতি: 


ফলন ঘটতে চলেছে। 

রাজ্য ta জে পি “eat 
করতে চলেছে । সেলের দায়িত্বে 'থাক- 
বেন পাঁচজন সদস্য । সদস্যরা 'রাজ্য 
fetes তাঁলকা mar বেশ fee; 
fand ব্যান্তর সঙ্গে কথা বলবেন বলে 
জানা গিয়েছে । পার্ক রিপোর্ট 
কেন্দ্ৰীয় কাঁমাঁটর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া 
হবে অনুমোদনের জন্য । এক বিশেষ 
en কয়েক 


ea নেতারা | 
ইাঁতমধ্যে বহুল প্রচারত 'বাংলা 
Aita vines ভারপ্রাপ্ত 'সম্পী- 
দর্কেরও MS আদায় করা হয়েছে। 
আছেন Tate 'এক সাংবাদিকও । SE 
লোকের Shy aS লেকে। সম্প্রাত বি 
জে Pr স্ট্রীটাঁজক্যাল এক গোপন 
tafüre করেছে এই 'ধাঁড়তে। “দক্ষিণ 
: ~ মন ঢোক O a এ রণ 
a dar পি'রাজ্য শীখার অন্যতম Hi 
দক" পরেশ দণ্ড একই প্রসঙ্গে 'অনেকের 
সঙ্গে “কথা চালাচ্ছেন বলে 'জানা 
গিয়েছে । রাজনীতিক এক বিশিষ্ট 
পর্যবেক্ষকের মতে বৃহত্তর কলকাতার 
চৌরঙ্গী কেন্দ্র সবসময় ‘এঁলট এাঁরয়া, 
ঘাঁটি। কিন্তু বর্তমান কেরে, পার- 
RA) অল্লানবাব এবং সন্তোষবাবুর 
লড়াইয়েশসঁপ এনের উপকৃত হওয়ার 
SG সম্ভাবনা । এছাড়া বাদশ ' 


Sram tete 'লোক'। বৈকবাগানে 
Mo । সেই অর্থে অনেকগুলো দাস 


"পয়েষ্ট থেকেই ATOR | 


প্রস্তুতি যথেষ্ট লক্ষণীয় । বিজেপি 
এখানে ভাগ্য পরীক্ষায় নামতে চলেছে। 
শাৎ্কত কংগ্লেসও। তাদের প্রার্থী 
সন্তোষ ভট্টাচার্যকৈ সাধারণ মানুষ কি 
হচ্ছে রাজ্য কংগ্রেসে । ব্যাতরম la পি 
এম ৷ স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর 
মতে দেবীবাবু হঠাৎ চলে যাওয়াতে 
কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় 
ধরেছে । ধান্দাবাজ চট্টোপাধ্যায় হিসেবে 
রাজস্থানের বর্তমান. রাজ্যপাল hes 
হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করলেন । 
উল্লেখযোগ্য, রি জে পি এই বেল্দে 
জনসংঘের প্রাক্তন নেতা হাঁরপদ ভার- 


. তাঁর নাম সামনে রেখে বেশ ছু 


ROR | হারপদবাবু একদা এই অঞ্চলে 
যথেষ্ট জনাপ্রয় ছিলেন.। tao 
বলছে, বি জে পি-র আস্ফালন বিফলে 











রাজনৈতিক নেতাদের উল্টোপাল্টা কথাবার্তা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে 


এ TA সকলেই একমত | অথচ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফুল্টের শারক দল- 
a এবং তাদের সঙ্গে ae বিভন্ন গণ-দংগঠনের নেতারা প্রায়ই আবোল 
তাবোল বকছেন। আশ্চর্যের কথা, সি পি ara মত শৃঙ্খলাবদ্ধ দল 
এবং তার সঙ্গে সংল্লণ্ট Aa নেতা ও মদ্তীরাও অগ্রপশ্চাৎ গববেচনানা 
করে মুখ.খুলছেন। জ্যোতি বসু বর্ষপয়ান ও পোড় খাওয়া রাজনোতিক নেতা 
এবং দীর্ঘ এক ফুগ এই ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী [তান সাধারণত সংযত-বাক এবং 
ভেবোঁচন্তে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু [নও সম্প্রাত কেন্দ্রীয় বাজেট [নিয়ে 
উচ্টোপাল্টা মন্তব্য করে খানিকটা খেলো হয়েছেন | - বাজেট পেশের দন, অর্থাৎ 
Sport মার্চ কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তাঁর মত দিলেন 'প্রগাঁতশীল' বলে। Fee: 
পরের দন মুখ্যমন্ত্রীর এই মত উল্টে গেল। এতে উল্লাসত RO 
আনন্দবাজার প্রথম TR প্রথম সংবাদের শিরোনাম দল, ‘২৪ ঘন্টার বসুর 
মতটা বদলে গেল।' AR প্রথমে বলেছেন, এই বাজেট RA 
সাহায্য করবে, le পরের দন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্র মধু দশ্ডবতেকে চিঠি লিখে 
জানালেন ডিজেল PUR দাম এবং টায়ার-টিউবের উৎপাদন শহক বাড়ানোর 
ফলে এই বাজেট Lars tions ইন্ধন যোগাবে | এখানে প্রশ্ন জাগবে, মৃখ্য- 
zart জ্যোতিবসুর মত Rat ais না ভেবোচিস্তে সাততাড়াতাঁড় সাংবাঁদক- 
দের কাছে বাজেট সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে গেলেন কেন ? অর্থ মন্দ অসম 
দাশগুপ্তর fate ক তাঁর মতামতের উৎস? হতে পারে। কারণ অর্থ মন্দ 
এই দন কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে বলেন, দেশের তিনটি মূল সমস্যা, অর্থাৎ 
a বেকাঁর এবং আর্ঘক ভারসাম্যের অভাব, এই তিনটিই প্রশমনের 
চেষ্টা রয়েছে এই বাজেটে'।. পরে -অবশ্য অর্থ মন্ত্র ডিগবাজী খেয়েছেন ı কিন্তু 
এতে জনসাধারণ বিশেষ অবাক হবেন না, কারণ তাঁর অসতর্ক কথাবার্তা ও 
অসংলগ্ন কাণ্ড কারখানায় তাঁরা; অভ্যস্থ | 5048 আচরণ তাঁদের 
. কাছে বেদনা দায়ক সন্দেহ নেই । . :. + 
| নম্র armen বিশেষ, ভেবোঁচন্তে কথা বলেন বলে মনে হয় না। 
তবে সম্প্রীতি তান fa পি এম প্রভাবিত নন-গেজেটেড aa কর্মচারী সাঁমাতর 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার POT বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত বস্তুতায় যা বলেছেন 
তা দুনপণীতপরায়ণ ও falter প্দীলশকে তোষণ এবং জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ 
করার পক্ষে ইন্ধন জোগাবে । সমাজাবরোধীদের কাছে বিব্রত হাওড়ার পলিশ 
প:ঞ্জবদের তান্ডব নৃত্য কোন্‌ পর্যায়ে গিয়োছল তার বিস্তৃত বিবরণ সকলেই 
জানেন। অথচ SPRIT বলে বসলেন, হাওড়ার সাম্প্রীতক ঘটনার পিছনে 
"অন্য অনেক ধরনের ‘ ইন্ধন রয়েছে! প্াঁলশের tete ধত'ব্যের মধ্যে 
নয়। তাঁর আরো বন্তব্য কাজ-করতে fe বাড়াবাঁড় বলে সেটা ধরা উাঁচত 
নয়! কাজ?" কাজ তো কেবল টাকা খাওয়া । একাঁদনেঃ পর পর পাঁচটা ডাকাতি 
হলেও গালের টনক নড়ে না | 'তাঁতাবরঞ্ত হয়ে জনসাধারণ বিক্ষোভ জানালেই 
তারা মারমুখী হয়ে RR বা যাকেই সমানে পায় পেটাতে শুর: করে, 
02 লক্ষ্যে গাল চালিয়ে মানুষ মারে । এই সৌঁদন শ্রীরামপুরের fe 
থানা লকআপে নিয়ে fora তন মাঁহনাকে es ও অপমাঁনত করেছে কয়েক 
ঘন্টা ধরে। তাঁদের aña aa অত্যাচারের fox আজও দগদগ করছে। 
বচারপাঁতর কাছে অবেদন করেন । বোঁশ কথা বললেই কখনো কখনো আবোল 
তাবোল কথা বেরোয় । প্রয়াত প্রমোদ দাশগুষ্তকে স্মরণ করে বামফডুচ্টের 
নেতা ও par যাঁদ বাক-সংযম অভ্যাস করেন তার সুফল তারাই ভোগ 
করবেন | 
বিরান লেভার এ: সেক্ষেত্রে ও কথা 
বাঁলান’ বলে সংবাদপত্রের ওপর দোষ চাপিয়ে সাধু সাজতে হয় নেতা ও মন্ত্রী- 
দের। যেমন ঘটেছে 1স পি এম এর ছাত্রনেতা সুজন berets ক্ষেত্রে । [তান 
নাঁক শিক্ষকদের অবসরগ্রহণের বয়স নিয়ে মন্তব্য.করেছেন যে, পঞ্চাশ বছর বয়স 
হলে শিক্ষকরা মানাঁসক প্রাঁতবন্ধা হয়ে পড়েন । এর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের তুমুল 
y প্রাতিবাদ ওঠে । এখন বলা হচ্ছে ER, একথা বলেনান। হয়ত বলেন 
fat os এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্কে সি আই, টি ইউ নেতা মনোরঞ্জন 
ব্যয়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য মনে পড়ছে I 


| ভাবষ্যৎ 


দপণ 8 META ৩০ মাচ ৯৯৪৯০ 


| রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বদনী ইঞ্জিনীয়রাদর O 
বক্রেষ্বর তাপবিদ্যুৎ (DE সমস্যার সৃষ্টি করবে. - 


বিশেষ প্রাঁতানধি £- ওয়েস্ট বেঙ্গল 
পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের 


ao 'টিলেচালা ব্যবস্থা 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিপুল সংখ্যক 
ইাঁজানয়ারকে তাদের মতামত না 
নিয়েই কর্পোরেশনের আওতায় আনার 
ফলে বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
আঁনাশ্চত হয়ে উঠেছে। 
বছর তিনেক আগে , পাওয়ার 


‚| ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন হলেও, এই 
“ARAM পাঁরকাঠামোই এখন ভালভাবে 


গড়ে উঠতে পারোনি | তাই বলা যায়, 
নবজাতক এই সংস্হাঁটর ঘাড়ে 
aaa তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে 
তোলার দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে । 


'এঁদকে এই তাপ HITS কেন্দ্র গড়ায় 


কেন্দ্রীয় সরকার রুশ সহযোগিতার 
ব্যাপারে MATTE সহযোগিতার 
আশ্বাস দলে, রাজ্য সরকার এই 
প্রকল্পের রূপ রেখা তোর করে 
ফেলেছেন। সর্বশেষ যা খবর তাতে 
দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকার দান 
ও সেচ্ছবা রন্তদাতাদের ae fate করে 
€ কোট টাকা তুলতে সমর্থ 
হয়েছেন। এই প্রকল্প গড়ে ভোলার 
জন্য প্রথম পর্যায়ে হাজার কোঁট 
টাকার প্রয়োজন | রাজ্য সরকারের 
ভাঁড়ার যেখানে প্রায় শুন্য, তখন fra, 
ইতিমধ্যেই বেশ fee, টাকা 'বানয়োগ 
হয়ে গিয়েছে। 

Zap তাপ বিদ্যুৎ খাতে এর 
মধ্যে ৫৪ কোট টাকা খরচ হয়ে 
গেলেও, কাজ হয়েছে যৎসামান্য । 
ভারত হোঁভ Riera লামটেডকে 
বয়েলারের অর্ডার দেওয়া হলেও জানা 
ber এই অর্ডার বাতিল করে, তা 
সোভতে রাশিয়াকে দেওয়া হতে 
পারে। এদিকে রাজ্য feats পর্যদের 


8৪ জন Blaha হাতে অর্ডার 


ধারয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, 
আপনাদের আঁবলম্বে পাওয়ার ডেভে- 
PER কর্পোরেশনের অধীনে কাজ 
করতে হবে । . এছাড়া কোলাঘাট তাপ 
forse কেন্দ্র রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের 
আওতা থেকে সাঁরয়ে পাওয়ার ডেভে- 
POR কর্পেরেশনের আওতায় আনা 
হয়েছে। রাজ্য fe পর্ষদের 
ইঞ্জিনীয়াররা পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের অধাঁনে কাজ করতে 
আঁনচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা 
আঁভযোগ করেছেন যে, তাঁদের হাতে 
যে অর্ডার ধাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে 
বলা হয়েছে, আপনারা হয় পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীনে 
কাজ করুন, FORT আপনাদের টপকে 


জুনয়ারদের প্রমোশন দেওয়া হবে। 
ক্ষুব্ধ হজীনয়ারদের একজন 
জানিয়েছেন, আমাদের ইচ্ছা-আনচ্ছার 
তোয়াক্কা না করে কি করে “অপশন'-এর 
ব্যাপার উঠছে, তা আমাদের বাঁদ্ধর 
অগম্য । অথচ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন MER রেগুলেশন’ বলে 
কোন VER আপাতত wel এ 
ব্যাপারটা অবশ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একাজ 
{কিউাঁটভ ডাইরেক্টর (প্যার্সোলেন ) 
এ কে মুখাজনও স্বীকার করেছেন | 
১৯৪৭ সালের, ফেব্রুয়াঁর মাসে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের তৎকালীন ম্যানোঁজং 
fura E এম রাঘবন এই সংস্থার 
কর্মপদ্ধাঁতর উন্নয়নের জন্য ইাঞ্জান- 
যারদের ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় 
তার এক পাঁরকঙ্পনা করেন। এ 
ব্যাপারে তাঁড়ঘাঁড় পাওয়ার ডেভেলপ- 
মেন্ট কর্পোরেশনের ' কাজের কিছু 


বন্যাস করা হয়। পরবতাঁ পর্যায়ে 


ঘা বিশেষ সুবিধার হয়ান। এই 


সংস্থাকে নিয়মিত তেল ও কয়লা সর- 
ware, ' ইাঁঞ্জানয়াঁরং, স্টোর ও 
পারচেজ্জ 'বভাগের কাজকর্মের 
একাঁট রূপ teal করে ফেলা সহ 


শনর্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও 
ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার "ডেভেলপমেন্ট 


কর্পোরেশনের কাজে বিশেষ গাঁত 
AOA করা বায়ান ! 

এই অবস্থায় এই সংস্থাকে গন্ধমাদন 
পর্বত বইবার মত এক বিশাল কাজের 
দাঁয়ত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হীর্জীনয়াররা 
নানা কারণে বিক্ষুব্থ হয়ে উঠেছেন । 
তাই APA তাপ FETS কেন্দ্র গড়ে 
তোলার ব্যাপারে মূল সমস্যা ক 
ভাবে wort জ্যোঁত বসু ও 
fas wat প্রবীর সেনগুপ্ত AA 
ওঠেন, সেটাই দেখার | তাপ 'বিদ্দাৎ 
দপ্তরের আঁফসাররা অবশ্য জোর দিয়ে 
বলতে পারছেন না যে, কষে বরেশ্বর 
তাপ বিদ্যুৎ WU প্রকৃত কাজ 
শুরু হবে, এবং কত সালে শেষ হবে? 


দর্পণ ॥ ১লা এপ্রিল, ১৯৬০ 


কলকাতায় আফ্রিকান ছাত্রদের শোভাযাত্রা 


fea আফ্রিকান জনতার ওপর' 
গল চালিয়ে তাদের হত্যা করার 
প্রাতবাদে গত মঙ্গলবার ( ২১শে মার্চ) 
'জাঁত-বিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রাম 
পারষদ'-এর উদ্যোগে এক শোভাযাত্রা 
কলকাতার RCA রাস্তা (প্রদক্ষিণ 
করে। 

ভারতীয় ও কলকাতার অধ্যয়ন 
রত ছাত্রদের এই মিলত শোভাযাত্রায় 
দাঁক্ষণ আফ্রিকার ভেরউর্ড সরকারের 
হিংসামূলক বণবৈষম্য নপাঁতর 
বিরূদ্ধে ধিক্কার বাণণ উচ্চাঁরত হয়। 
শোভাযাত্রা পাঁরচালনা করেন মাহির 


"A 1 2 


মুণ্টিমেয় কয়েকজন ছার ছাড়া 
কলকাতার 'শাঁক্ষত শহরবাসীর কেউই 
এতে যোগ দেননি । তাই শহর কল- 
কাতার বাসিন্দাদের একটা কথা স্মরণ 
কাঁরয়ে দিতে চাই যে, জাতিগ্রত ca 
প্রাপ্ত তাঁদের দেহের এ কালো চামড়ার 
জন্য আজও তাঁরা তাঁদের ?নজেদের 
শহরেই MIG ঘৃণার পান্র। এখনও 
কলকাতা শ্রেপী বিশেষের দ্বারা 


শপ 


+ 


Ar শোভাযান্রার সঙ্গে et 


SETS প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ভেরউর্ডের 
একটি কুশপুত্তালকা দাহ করা হয়। 
ধিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেট ভবনের 
সামনে এ কুশপুভলকা দাহ করার পর 
CSTE যোগদানকারণ SIR 
কান ছাত্ররা যা করলেন তা তথাকাঁথত 
শ্বেত সভ্যতার ধারকদের পক্ষে প্রকৃত 
সভ্যতার একটা স্থায়ী উদাহরণ হয়েই 
থাকবে বলে মনে কার । 


* কুশপূরীলকাটি দাহ করার পর 
তাঁরা মৃতের আত্মার শান্ত প্রার্থনা 


সি 


করে ট্রাম লাইনের উপর দাঁড়রে 


একাঁট ধমীয় সঙ্গীত গাইলেন । পিতা 
ও ভগ্নীকে যে হত্যা করেছে সেই পরম 
শুর জন্যও শান্ত প্রার্থনা অপুর্ব 
ক্ষমার নিদর্শন। সভ্যতার এই 
বোধহয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা । কন্ধ; শ্বেত 
সভ্যতার ধারকরা এদেরই বলেন 
বর্বর ও অসভ্য | 


পথ পাঁরক্রমা শেষ করে শোভাযাত্রা 


পারচালিত কমপক্ষে আটাঁট প্রতিষ্ঠানে শেষ হয় বৌবাজার Me ভারত 
‘কালা আদমাদে'র প্রবেশ নিষেধ। সভা ভবনে । এখানে এক সভায় 
বিশ্বাস না হয়! একাঁদন ‘ক্যালকাটা “ait আঁফকো সরকারেয় athe ও” 
a he FIR চোকবার চেষ্টা করে কাজের নন্দা করে একাঁট প্রস্তাব 
দেখবেন | গৃহীত হয়। 


— 


TE E বে. We তে O টিন ই 


আত্মসমালোচনা করে বামদলগুলির 
উচিত সুবৰ্ণ স্বযোগ কাজে লাগানো 





রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 


AEG সরকার পাঁশ্চমবঞ্গে ১৩ 
বছর একচ্ছত্র রাজন চালাচ্ছেন | বাম : 


পচ্ছারা উচ্ছ্ৰাসের সঙ্গে যতই বলুন 
না কেন, ফন্ট জমানায় ' পাঁ্চমবঙ্গের 
অনেক GATS হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করলে দেখা যাবে, সাধারণ 


“অবস্থা ৷ কথায় কথায় বামপন্থী শ্রামক 


Vara যে চোখ রাঙানির ভয়ে 
তাদের $ হতে হোত, আজ আর 
OPA বালাই নেই । 

কথাগ্দাঁলকে Pit অপ- 
প্রচার বলে ডীঁড়য়ে দিয়ে বামফ্রন্ট সর- 
কার হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করতে 
'পারেন। 'কন্ত এক নাগাড়ে ১৩ বছর 
"রাজত্ব চালিয়ে তাদের মনে যে আত্ম- 
RSG জন্মেছে, নানা কারণেই তা 
বিপজ্জনক একথা আজ স্মরণ করিয়ে 


». দেবার প্রয়োজন | 


e 


সুসংগঠিত 'হিসেবে ama 
যথেত্ট গৌরব আছে। এই মুহুর্তে 
কোচাঁধহারের কোন গ্রামে বামদলের 
কোন ঘটনা ঘটলে কলকতার হেড 
কোয়ার্টারে খবর পৌঁছতে ma হয় 
Mi কলকাতার ময়দানে বামদলের 
সমাবেশে মাঠ উপচে পড়ে সারা 
পাঁশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার Ten 
গ্রামের মানুষে কলকাতা 
হেড কোয়াটারের ফরমান প্রান্ত 
জেলার সীমান্তে cole চোখের পলক 
না পড়তে । fee, এত সুসংগাঁঠত 


precia fe বুক ফুঁলয়ে বলতে 


_ পারবেন, তারা 'মাছল-মাঁটং করে 


- 


THA PALF ছড়ানো ছাড়া মানুষের 
সঙ্গে মানুষের হাতে হাত মাঁলয়ে 
কোথাও কোন গঠনমূলক কাজে 
70 নিয়োগ করেছেন? বামদল- 
a le বলতে পারবেন কোথাও 
তাদের SULA মানুষের স্বেচ্ছা-শ্রমকে 
কাজে লাঁগয়ে কোনো উন্নয়নমূলক 
কাজ করেছেন? বরং প্রাতক্ষেতেই দেখা 
গৈছে, সাধারণ মানুষকে শুধু মাছল- 
fate টেনে এনে তাদের শ্রমাঁবমুখ 
করে সর্বতোভাবে, সরকার-নিভ'র 
করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে । এ যেন সেই 


_ ‘আল্লাই দেগা’ বলে পড়ে থাকা ! 


এভাবে যে মানুষ ক্রমশ মানাঁসকভাবে 
পঙ্গ; হয়ে উঠছে-সে কথা ক কেউ 
ভাবছেন না? 

ak HEE EN Pi 
Pi এমের সংগঠন এই ১৩ বছরে 
অনেক গুণ বেড়েছে । সর্বস্তরে এই 
দলের শাখা-সংগঠনগযীলও বেড়েছে | 
fea; এই বদ্ধ কি আদৌ [সপ আই 
এনের 'জনগণতাঁন্মিক বিপ্লব-এর মূল 
লক্ষ্যকে সহায়তা কববে ? অত্যন্ত IT 
ভাষায় বলা যায়, কখনই AT) কারণ, 
fa fot আই এমের সঙ্গে এই ১৩ বছরে 
যারা যুন্ত হয়েছেন, তাদের শতকরা 
৯০ ভাগই সুযোগসম্ধানী। কিছু 
না কিছু পাওয়ার লোভেই তারা এই 
দলের পতাকাতলে স বেত হয়েছেন! 
তাছাড়া এই পতাকাতলে থেকে পার্টির 
মূল আদর্শীবরোধা কাজকর্ম করেও 
অনেকে আখের গুছোতে সক্ষম হচ্ছেন 
এটাষে কত বড় বিপজ্জনক ব্যাপার, 
আজ তা কছুতেই এই দলের নেতৃত্ব 
বোধহয় বুঝতে পারছেন না। শুধু 
ভোটে fers গাঁদ বজায় রাখার লক্ষ্যে 
সব আদর্শ জলাঞাঁল দিয়ে সপ আই 
এম ক্রমশ কংগ্রেসের মত একটি নশীতি- 
হীন দলে রুপান্তাঁরত হচ্ছে । সরকারি 
কর্মচারীদের সংগঠন কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাট এখন শুধু" কর্মদের "পাইয়ে 
দেবার সংগঠনে পর্যবাঁসত হয়েছে। আজ 
পর্যন্ত তারা কমাঁদের মধ্যে কোনো- 
রকম নোঁডক শিক্ষা দিতে পারেনান । 
তাই সরকার আঁফস সমূহে Tatas 
সময়ে বৌশরভাগ কর্মাই হাঁজর হন 
না এবং সরকার আঁফসসমূহে 
কমাদের মধ্যে matte দাবা- 
নলের মতো ছাড়িয়ে পড়েছে । শ্রামক 
সংগঠন fA আই টি ইউ অনুরূপভাবে 
কমাঁদের পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আজ 
পর্যন্ত তাদেরও যে দায়িত্শধল হওয়া 
উচচত-_সেই শিক্ষা দিতে পারে নি। 
সব সংগঠনই শুধু “দিতে হবে “করতে 
হবে’ এই শ্লোগান দিতে 'শাঁখয়েছে। 
তাদেরও য়ে fag, দিতে হবে বা করতে 
হবে-এই বোধটা জাগাতে পারে fat 
ফলে যাদের কু আছে, তারা আরও 
পেয়েছেন এরং আরও পাবার জন্য 
তাদের সংগ্রাম চলছে চলবে, আর যারা 
কিছ; পান ন, তরো যে তিঁমিরে ' সেই 
তিমরেই পড়ে থাকছেন ! 

অথচ সি ?প আই এম নেতৃত্ব সারা 
ভারতকে দেখিয়ে দিতে পারতেন পাহাড় 
থেকে সাগর পর্যন্ত যেমন তারা শৃঙ্খল 
তোর করতে পারেন, তেমাঁন সবাই 


হাতে হাত aa in গঠনমূলক 
কাজও তারা করতে পারেন! ইচ্ছে 
করলেই তারা সর্বপ্রকার walter 
মূলোচ্ছেদ করতে পারতেন, প্রীতাঁট 


পারতেন, তাছাড়া যুব ও মাঁহলা সংগ- 
ঠন ME ভয়াবহ বেকার-সমস্যা প্রাত- 


. রোধে এলাকায় এলাকায় কুটির ও 


ক্ষুদু Pe স্হাপন করাতে পারতেন I 
তাই tn পি আই এম তথা বাম- 
পচ্হশ দলগুঁল মুখে যতই পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণকে সচেতন বলুন না কেন, মনে 
মনে কন্ত তা মানেন-না । ত্যদেরই 
কর্মধারায় তারা বৃহৎ সংখ্যক জনগণকে 
মাকসবাদ-লোননবাদের যথার্থ "শিক্ষা 
না দিয়ে স্মাঁধধাবাদের-দীক্ষায় দীক্ষিত 
করেছেন৷ তাই জনগণের উপর বাম- 
দলগর্ীলর বিন্দুমাত্র আস্হা যে নেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোনো 
নির্বাচনের আগে৷ দেয়াল farm, 
ফেস্টুন, প্রচার fest, পোস্টার, 
মাইম, ক্যাসেট প্রভৃতি দিয়ে বামদল- 
গুলিকেও যে বিরাট অর্থযজ্ঞ করতে 
হয় তা জনগণের উপর আস্হা- 
¿hor জলন্ত প্রমাণ ৷ 'স পি আই 
এম বা TAPIA প্রত জরনমসর্থন যাঁদ 
যথার্থ ই বাড়তো, তাহলে ক এই মরণ- 
পণ নির্বাচনী যুদ্ধের কোনো 
প্রয়োজন হতো ? UA 
কেন্দ্রে এখন E 
সরকার প্রাতীষ্ঠত। সে দিক থেকে 
বামদলগূরীলর এখন স্বর্ণ সুযোগ | 
এই. সমালোচনাকে Ze 
না করে, সামীগ্রক পারাস্হিতি নিয়ে 
আজ গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার I 
আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধখর 
এই সময়কে কাজে লাগিয়ে যথার্থ কর্ম- 
যজ্ঞে আত্মীনয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের ও 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের যেমন শ্রীব্‌দ্ধি 
করা init আই এম তথা RA 
সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য; তেমাঁন 
দলেরও zee শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব । 
Rem করে যে রাজ্যে জ্যোতি বসুর 
মতো TN নেতৃত্বে আসীন, সে 
রাজ্যে সাঁত্যই হীতহাস sie হতে 
পারে এবং সেই ইতিহাস রচনায় এখনই 
কলের ঝাঁপয়ে পড়া দর ৯ র। 


[মেদিনীপুর Ea ক্রীড়া সংস্থা! সম্পাদকের 
হাতের মুঠোয় 8 দীর্ঘদিন নিব চন হয় না 


নীলাঞ্জন কুমার 


সারা মোঁদন'পুর জেলার বেশ 


কিছু খেলাধুলোর প্রধানত যে সংচ্হা 
তত্বাবধায়ক সেই জেলা SF TOT সংস্হা 
আজ aa একজন ব্যান্তর সংস্থা ?হসেবে 
জেলার PUE মানুষের কাছে 
পাঁরাচিত। ব্যান্তাট সংস্থার সম্পাদক :ও 
আই এফ এর সহ সম্পাদক PRA 
পাল। শান শ্ৰেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক 
{হসেবে রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫০০০ 


পর এতদিনের মধ্যে যে O সাধারণ 
সভা হয়েছে তাতে সংস্থার fen 
নিকাশ পেশ ছাড়া আর কোন কু 
হয়াঁন ৷ তবে যে দুটি বিশেষ সাধারণ 
সভা হয়েছে তাতে সংস্থার যংাঁবধান 
নিয়ে আলোচনা হয় । উল্লেখ্য এই 
{বিশেষ সাধারণ সভায় কাঁমাঁটর RT 
চন করা যায় না আইন অনুযায়ী । 
বলতে গেলে দীর্ঘ ১০ বছরে কোন 
রকমের 'মাঁটং এই সংস্থায় আর হয়াঁন'। 
বর্তমানে এই সংস্থার আজীবন সদস্য 
৩০০ ও সহযোগী সদস্য হলেন ২০০ 
জন | 

দেখা যাচ্ছে যেহেতু rl নর্বা- 
চন হয়ান তার ফলে জেলার উৎসাহী 
ক্রীড়া সংগঠক ও খেলোয়াড়রা 
{বিশেষ ক্ষব্ধ। এমন কি প্রকৃত 
উদ্যোগের অভাবে ক্রীড়ার বহু TR, 
উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে 
পড়ে আছে । মোঁদনীপুর শহরের 
অরাঁবন্দ স্টোঁডয়ামের পাশে যে 
জায়গাটি এখনও খালি পড়ে আছে 
সেখানে ইনডোর স্টেডিয়াম করার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়োছল । এছাড়া 
ter গনকাশের দশর্ঘাদন কোন আঁডট 
না হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ম্যাচিং গ্রান্ট আঁডট রিপোর্ট জমা দিতে 
না পারায় ফিরে চলে গেছে 1 

বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্যস্তরে 
স্পোর্টস কাউন্সিল তৈরী .করা হলেও 
জেলা *তরে এই কাউীম্দিলের গাইড 
লাইন RT এখনও পর্যন্ত ' তা: 
গঠন করার দিকে কোন নজর দেওয়া 
হয়ান। তবে আশ্চর্যের কথা, জেলা 


উত্তর মহকুমার সদরে মহকুমার PA 
সংস্থার বেদান্ত চ্যাটাজাঁ ও শৈলজাঁ . 
LIE যুগ্ম সম্পাদক থাকাকালীন 
ira নিয়ম ata? সংবিধান 
teat হরে কাঁমাঁট গঠিত হয়ে গেছে । 

১৯৭৫ সালে অরবিন্দ স্টোঁডম্নাম 
হওয়ার পর থেকেই ACL ফুটবলে 
ফেডারেশন ও ডানকান কাপ, জেলা 
এ্যাথেলাঁটক্স ও [ক্রিকেট খেলা পাঁর- 
চালনা করে। এছাড়া আন্ত জেলা 
স্তরের বিভিন্ন প্রাতযোিতায়ও অংশ 
গ্রহণ করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। 
কিচ্তু এর যে খরচ খরচা হয় তা ক 
ভাবে হয়ে থাকে তা সম্পাদক ছাড়া 
কেউ জানে না। মৌদনীপুরে অতাঁতে 
যে হাক খেলার চর্চা ও aun 
টুর্নামেন্ট হত, বর্তমান সম্পাদক 
আসার পর থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়। 
কিছুদিন আগে এই স্টোঁডয়ামের সঙ্গে 
যে জেলা ক্রীড়া, গ্রন্াগার স্হাপিত 
হয়োছল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও 
সংস্থার পাঁরচালনায়, গত বছরের 
বিধ্বংসী ঝড়ে গ্রচ্হাগারের টিনের চালা 
ভেঙ্গে যাওয়ার পর সংস্কারের অভাবে 
গ্রচ্ছাগারাঁট বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। 
এাঁদকেও কোন উদ্যোগ সংস্থার থেকে 
নেওয়া হচ্ছে না। 

সম্পূর্ণ ডামাডোলে চলা জেলা 
ক্লড়া সংস্থাটি নিয়ে সাধারণ মানুষজন 
সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে । AM 
চারটি" টুর্নামেন্ট চলে সেগুলোতে 
প্রচার ও উদ্যোগের অভাবে দর্শক হয় 
নগণ্য | তবে ঠিক একই রকম অবস্হায় 
থাকার পর দ্রেলার মাধ্যামক বিদ্যালয় 
ক্রীড়া সংস্থাটির নির্বাচন ও নতুন 
কাঁমাঁট গঠনের মতো এই সং্হার 
হয়তো খুব শিগাঁগর অচলায়তন 
ভাঙবে বলে বহু মানুষই এখন ভাবতে 
শুরু করেছে। 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ ASRS 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষক 6০ টাকা 


mania ২৫ টাকা 


৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ 


স্তরে না গাঁঠিত হলেও জেলার সদরে _____________ 


এট সাপ কে 





এয়ারলাইন্স কাপ এবারও হবে 


od ana wes ৯ 
সু Rm, ৪৬ 





দীর্খীদন ধরেই 'কলাফাতা ফন” 
বলে চলছে টাকার খেলা । এখানে 
ফুটবলাররা টাকার পেছনে DET 
যড়-ছোট সব ক্লাবের কর্মক্্তারাই 
টাকা অন প্রাপ। [কোনো me 
তা করেন ক্লাবের ক্বার্থে। OT 
“আপা বাঁচলেবাধোর -নাম' নাঁতিতে 
বিশ্বাসী | রানে een যায় 
সংস্থা আই এফ এর কর্ম কর্তারাও এরই 
পথের গাঁথক ফুটবলের উন্নতির 
নামে এরা টাকা আয়ের-নানা RIA 
করেন ।,ফইটরলের, জন্য ( টারা আয়ের 
GANS বলা যা.!) এরা. প্রাণপাত 
পাঁরশ্রম করেন । যাঁদংএ 'বয়য়ে -কেউ 
প্রশ্ন তোলেন, তবে তাঁদের sales 
উত্তর, এখন দুটি জানিসের A 
আর AT ৷ আর টাকার জন্য.এরা 
রূপ-রও পাচ্টাতে PAT FCT AT I 

ve সালে উত্তরপ্রদেশের :চারাঁট 
a ট্রীফর খেলা হয়। :ঘটনাক্রমে 
এই প্রাতবেদক সেই টুর্নামেন্ট কভার 
করেন একট সাপ্তাঁহকখেলার পাকার 
পক্ষে । বাংলা সাপ্তাঁহক তাই 
বাংলা দলের উপরই .জোর দেওয়া 
হত। বারাণসীতে বাংলা সেবার 
কোয়ার্টার ফাইনাল লিগ - পর্যায় 
থেকেই বাতিল হয়ে যায় | 

তখন আই এফ 'এর সাঁচব পদে 
সদ্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন প্রদ্যোত 
দত্ত। আগের বছর TTR সন্তোষ 
Mrs বাংলা . সৌমফাইনালে হারে । 
আবার পরের বছর ৮৬তে জব্মলপুর 
ন্যাশনালে বাংলা ফাইনালে হারে । 
পরপর তিনবার সন্তোষ 'দ্রীফর সবচেয়ে 
বোঁশবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা (অন্য 
সব রাজ্য মলেও এত বার চ্যাম্পিয়ন 
হতে পারোন ) অত্যন্ত খারাপ ফল 
করায় কথা উঠল, কেন এই জধন্য 
পারফরম্যান্স? 

আই এফ এ বলল (এবং তা বোশ 
পাঁরমাণে afore বটে ), “সন্তোষ Bis 
যথন চলে তখন দলবদলের ব্যাপারে 
“প্লেয়ার ক্যাচাররা, স্টার ফুটবলারদের 
এত বোঁশ জৰালাতন করে যে তাঁদের 
খেলার মতো মানসিক অবস্থাই থাকে 
না।»” কথাটা কেমন সত্য তার দু 
একটি উদাহরণ 'দিই.। 

৮৪ তে বাংলা দল সন্তোষ গ্রাফ 
খেলতে মাদ্রাজ যাওয়ার দিন দুরেক 
আগে সে সমরকার লৰচেয়ে দামী ফুট 


বলার প্রশান্ত ala ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে 


মোহনবাগানে যোগ দিল । মনে পড়ছে 


ANTRAT দল ২৭ মার্চ করোমজ্ডলে মাদ্রাজ 


যারা করে একই ট্রেনে lao 
বেদকও। সে সময় ২৮ মার্চ পযন্ত 


পারত । যাঁদ পথ থেকে ইস্টবেঙ্গলের 


মাসলম্যানরা তাকে নামিয়ে নেয়, 
সুতরাং প্রশান্তকে অন্য গাঁড়তে “am 
কট” দিয়ে খড়াপুরে পাঠানো হল! 
সেখানে করোমন্ভল সন্ধ্যায় পৌঁছয়। 
তারপরেই করোমস্ডলের OA 
'ভুবনেশ্বরে ৷ প্রায় রাত বারোটায় 
কলকাতায় এনে সই প্রত্যাহার করানো 
বেশ কঠিন BTC | | 

তাও সাবধানের মার নেই! তাই 
সৌঁদন খড়াপুরে বাংলাদলের ম্যানেজার 
হাতে প্রশান্তকে তুলে দিয়ে মোহন- 
ব্যগ্রানের মাসলম্যানরা বলে . দেয়, 
“দেখবেন মানবদা, আপনার -হাতে 


ভোম়জকে ( প্রশান্তর ডাক নাম.) 
দিলাম 


অঘটন যেন না ঘটে!” 
নাঃ অন্নটন ঘটে ?ন.। পূরে কলকাতা 


ka শুনোঁছ, দুজন মাসলম্যান ও 


গাঁড়তেই ভুবনেশ্বর পর্যস্ত নাক গিয়ে- 
ছিল | ভুবনেশ্বর থেকে প্রশাস্তকে 
নিয়ে গাঁড় ছাড়ার পর তারা নিশ্চিন্ত 
মনে দিন্রুয়েক পরার সমুদ্র Severs 
করেছে পারশ্রামকের পয়সায় | এছাড়া 
সেবার বাংলা দলের কোচিং ক্যাম্প 


চলার সময়ই দলবদল চলাঁছল। . ফলে 
“রোজ সকালে স্টেট ট্রান্সপোর্ট মাঠে 


ক্যাচাররা ফুটবলারদের ' awe 


LTR | 


ve তে বারাপসগতে প্রাতাঁদন সম্ধ্যা- 
সকালে  ইন্টবেজল-মোহনবাগানের 
ক্যাচাররা মনোরঞ্জন-কৃষেচ্দু-প্রশান্তদের 
সঙ্গে দাদার করত । দু-একজন কর্ম- 
ST EA বাংলা হারার পরে কোচ 
শান্ত মির, ম্যানেজার afer নাগ আর 
আঁধনায়ক মনোরঞ্জন SPOTS A সঙ্গে 
অর্ধেক খেলোয়াড় মাত 'ফিরোছিলেন। 
বাঁকরা ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে আলাদা- 
ভাবে কলকাতা এসোঁছলেন ı কারণ 
তারপরই ছল ময়দানে দলবদল | 
৮৬ তে. জব্মলপূরে ফাইনালের 
দন কয়েকজন ফুটবলার “ম্যাচ খেলতে 
যাওয়ার আগেই TOTEN এবং অনান্য 
জিনিসপত্র বাংলাদলের হোটেলে না 
রেখে ‘feat করে যান তিন 


feat যে mem তাও তো 
,বারাণসীতে . সুপারস্টার ফুটুব্লাররা 


ছিলেন না। . কারণ সেবার কোিনে 


সে. সম নেহরু কাপ ক্যাম্প চলায় 
তাঁরা সেখানেই ছিলেন । 


ক্যাচাররা হাঁজর | 


et e aru AT ATS হচ্ছে। 
তাই দলবদল সন্তোষ ট্রফর আগেই 
করতে হবে? যতদুর মনে পড়ছে, FR 


এতেই, দলবদল”পাঁছয়ে জানুয্লারিতে 


করা হল । গত বছর পর্যন্ত চলল সেই 
RTS | 
নানাভাবে . কোপঠাসা হয়েছেন 14/৮-র 
আই এফ এ শিল্ড হয়ানি ৷ .৮৯-র শিল্ড 


“এ লেখা যখন -ছাপতে যাচ্ছে rn 


RT তাছাড়া Pare a 
প্রধান ইস্টবেঙ্গল আর মহামেজান 
স্পোঁটিং খেলছে ATI একা মোহন- 
'বাগানকে দিয়ে টাকা উঠবে: না। 
'বাইরের অর্থাৎ অন্য রাজ্য অথবা 
বিদেশি দলও নেই । ফলে বলা যায়, 
৮৯-র Prue সে অর্থে হল ATI 
এবার.তাই;দ্লবদল পেছোতে পেছোতে 
চলে:গেল এীপ্রলের শেষ অর্থাৎ. ২০ 
এাঁপ্রল থেকে । এখন পর্যন্ত তাই 
fat 

, rear ee 
বছরের বোঁশ কোনো ফুটবলার খেলতে 
পারবেন না। ফলে তথাকথিত বড় 
ক্লাবের স্টার সুপারস্টার কেউই 
থাকছেন না বাংলা দলে.। কিন্তু তা 
‘সত্তেও সুদীপ্ত BETT, জ্বরূপ দাস, 
অনিরুদ্ধ কোলে, ইাঁলয়াস পাশা; 
র্হমতুল্লাদের বাজার দর আছে। 
তাঁদের নেয়ার জন্য কাড়াকাঁড় হবে। 
ফলে এদের এবং অন্য প্রায় সব তরুণ 


বাংলার খেলা মে মাসে । আর এবার 
দলবদল ঠক তার আগে অর্থাৎ যখন 
বাংলার কোং ক্যাপ চলবে | 
অন্যান্য কারণের সঙ্গে এবার দল- 
বদল Pia এ সময়ে হওয়ার জন্য 
অন্যতম দায়! এয়ারলাইন্স গোল্ড 
কাপ ফুটবল টুনণমেন্ট । এয়ারলাইজ্স 
কাপ শুরু হচ্ছে ৩১ মার্চ থেকে। 
অথচ গত-রছর এ DA নিয়ে 
কাঁ জলবোলাই না হযেছে! অর্থাৎ 
মোহনবাগান-সহাসেডান সোট > 


| কতৃ তদন্ত হল! - 


আপ ম্যাচের কথাই বলতে চাইছি। 
PT, সাংবাদিকরা 
ধয়কট’ করলেন, প্রদ্যোতবাব হুজ্কার 


RAT । ঠকলমাঁচিরা কেউ 'কেউ 


দার একটি হৃমাঁকর-করা। "তে ই 
ভদ্ুলোকই বলছিলেন, fart আগে 
কলকাতায় টু্নমেল্ট-করতে।দেব-না । 
।তাতে 'লিগের 'আকর্ষণ ; কমে “যায় 
TARA এবং তাতে এতো "লোরসান 
FR Samoa প্রয়ান উদ্যোস্তা 
ART HATO AT O দলে 
আর BAT রয়াছ'না,। UNA 
করলেনও,। বিনিমরে'চার লাখ 'টাকা 
এবং ময়দানের রীর প্রদ্যোত দত্তর আই 
(এফ একে | 

প্রদ্যোতবাবূরও উপায় ছিল না। 
SE ময়দানের" SATA এই 
ভদ্রলোক নিছুক'জেদ.করেপশীলিগ্রাড়তে 
৮৮-র নেহরু গোঞ্ডকাপ করে আই এফ 
এর আঁফস TS পর্যন্ত ব্যাঙ্কের 
POE বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়োছিলেন! 
মাই এফ-এর কর্মচারীদের a e 
মতো হাঁচ্ছল না। বোনাস দেওয়া ধায় 
"নি । সাব:জুনিয়র ফুটবলারদের কোচিং 
ক্যাম্প বন্ধ । ETA অনুদান দেওয়া 
যাচ্ছে AT আরও কত সমস্যা? এবং 
প্রায় সব "সমস্যাই টাকা না থাকার 
কারণে । স্মতরাং'টাকা চাই ।'প্রদর্শনী 
ম্যাচ করে তা.পাওয়া যায় a তিন 
প্রধান বেঁকে বসল, “আমাদেরও ভাগ 
চাই।, Foral সুভাষ ost 
অন্যভাবে মাথা নোয়াতে বাধ্য হলেন 
“্টংম্যান’ ATR, (প্রদ্যোত দত্তর 
ডাক নাম ).। 

গত বছর তবে ATEN, অত 
ORY তাবড় কথা বলোঁছজেন কেন গট 
আপ সম্পর্কে ? আর এবারই ধা 'কেন 
এয়ারলাইঞ্দ কাপ করতে দিলেন ২ 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সোজা, । 
আসনে ৮ সাল থেকেই 'প্রদ্যোতবাবু 
আই এফ এতে এক Bais শাসন 
কায়েম করেছেন | ফলে তাঁর নির্বাচিত 
হওয়ার আগেকার ইমেজ ক্রমেই নষ্ট 
হয়েছে | দলের অনেকে GLEN 
এখন তাঁর চেষ্টা নষ্ট চুহওয়া ইমেজ 
যাঁদ fame, ফেরত পাওয়া ART 

আর "দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর । এ 
বছরও সমরেশ VLA চারুলাধ ।টাকা 
গ্যারান্টি মান ORT সম্ভবত 
প্রদ্যেতযারও দর্পন অমন tee 
টাকার ক কোলো জাত =e? 


পুণ্যবানের হাতের টাকা আর পাপ'র 


ধন্য প্রদ্যোতবাবু করেন না | আর তাঁর 


প্রয়োজন! আই এফ এতে টাকার যে 


কত প্রয়োজন তা স্পষ্ট হয়েছে হায়- 


' দরাবাদের নিজাম. গোল্ড কাপে আই 


এফ এ একাদশকে' খেলতে পাঠানোর 

মধ্য দিয়ে । এখানে ফাইনাল জিতলে 

দেড় লাখ টাকার ahs পাওয়া যাবে। 

এর মধ্যে ফুটবলারদের পেছনে যদ ৫০ 

হাজার টাকা ব্যয়ও-হয়ে যায় তাহলেও 

কো SE TY আই.এফ এর ভাম্ডারে 

SAT পড়বে ! এক লাখ টাকা আর্থিক 

দুদশাগ্রচ্ত আই এফ এর-কাছে এখন 

প্রচুর দামী ! I 

কার্ণ প্রদ্যোতযাবু Vaca লিগে 

প্রদর্শন" ম্যাচ করতে পারেন HL 
Pre al অথচ আই এফ এ-র 

প্রধান আয় আসে প্রদর্শনী ম্যাচ 

থেকেই ৷ তার উপর o সুভাষ 
চকবতর সঙ্গে দীর্ঘ দু বছরের 

বগড়া। সম্প্রাত মোহনবাগানের 
কর্মকর্তা অঞ্জন মিরর বাড়িতে foe 


সেক্রেটারি a দত্তর Boren 
(শোনা গেছে এর পেছনে re 


জ্যোতি বসুর. নির্দেশও নাক রাজ 
করেছে I) প্রদ্যোত-সুভাষ ঝগড়া 
প্রশামত হয়েছে। হয়তো এতে -ময়- 
দানের মঙ্গলই হবে | 

[লগে প্রদর্শনী ম্যাচ না হওয়া 
এবং Prue তথৈবচ অবস্থার A 
হলে টাকার জন্যই. যেমন -প্রদ্যোতবাবু : 
এয়ারলাইদ্স কাপ করতে দিচ্ছেন, 
তেমনই টাকার প্রয়োজনেই তন প্রধান 
এই টুনামেন্ট খেলবে । তারা "শিল্ড 
খেলল না টাকা . পাওয়া যাবে না 
বলেই ı, fans তারা প্রদর্শন ম্যাচ 
খেলে নি তাদের দার পুরণ না হওয়ার 
জন্যে । অর্থাৎ সেই টাকার জন্যই । 
টাকাই প্রধান । আন-সম্মান কন নয়! 
তাই বাঁল, অর্থই অনর্থের মূল.। তিন 
প্রধান প্রদর্শনী ম্যাচে গেট সেলের 
২৫ শতাংশ চেয়োছল। PRS; তাহলে 
আই এফ এ-র কাঁ হবে! তারা এয়ার-- 
লাইন্স কাপে টাকা পাবে। সেই টাকা _ 
কাজে লাগাবে দলবযলের সময় প্লেয়ার 
ধরার কাজে যাঁদ আই এফএ-্র কাছ 
থেকে তা পাওয়া যেত ভাল কথা । 

আবার আই এফ-এরও টাকার 
দরকার । পাঁচ হাজার টাকা এককালীন 
নিয়ে তারা ডোনার মেম্বার করল। 
তারা যুব ভারতাঁতে বিনা পয়সার 
খেলা দেখবে । আর এফ এ কে যারা 
মোহনবাগান ও মহমেডান. স্পোিতয়ের 
সদস্যরা টাঁকট কেটে.খেলা দেখবে? 

আগামী বছর.থেকে সুগার লগে 


STO এ পাতার _ 


t 


gr শুক্রবার ৩০শে মার্চ ১৯৯০ 


কলকাতা পুরসভার বৃহত্তম বোরো 
কমিটির ওয়ার্ডগুলির অবস্থা 


fom চট্টোপাধ্যায় 


বৃহত্তর কলকাতায় সর্ববৃহৎ বোরোর 
নাম ৪০ নম্বর । বোরোর আওতায় 
»২টি ওয়ার্ড আছে । বোরো পাঁরদর্শনে 
সাঁভযোগের সিংহভাগ উঠে এসেছে 
১১ এবং ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডকে ঘিরে । 
o> নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্দিলর হচ্ছেন 
প্লাদল গুহ | RT অণ্চলের ব্যাপক 
গণ জুড়ে বাদলবাবুর কাজ । সাধা- 
হণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার 
¡$ চেষ্টা করেন ERA আঁভ- 
যাগ বাদলবাবুর অহংকার AE 
ঘাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে অনেক সময় 
ঠকমতো কথাই বলেন না। পা তুলে 
সার স্টাইল । এমন ক বয়স্ক অনে- 
কই এই কথা উল্লেখ করেছেন। অনল 
ভত্তিক প্রথম কাজ "কিংবা অগ্রাধিকার 
নওয়ার ক্ষেত্রেও পক্ষপাতত্বের অভিযোগ 
CE বাদলবাবুর বিরুদ্ধে | এতসবের 
WAS প্রত্যেকেই বলেছেন, ওয়ার্ডে 
পশাঁকছু কাজ হয়েছে | বিশেষত বাঁক্ত 
ধণলে স্থায়ী fee, সমস্যা AAR 
MAR মূর্্সারানার পাঁরচয় অঞ্চলে 
TOC আছে | অণ্যলের রায়পাড়ার 
প্রাশঘ্ট এক চ্ছায়ী বাঁসদ্দার মতে, 
“দল TEA অহংকার অনেকাংশেই FIT 


ae) (বিশেষত, ওয়ার্ডবাসীদের ' 


ছে একই গঁজানসের ধারাবাহকতা, 
BA পুর নির্বাচনে যথেষ্ট প্রাতিবন্ধক 
as পারে বলে [তান মন্তব্য 
IA | 

CASI বোরোর আঁস্তত্বও বিস্তীর্ণ | 
শরোর সদর দফতর হচ্ছে ৬১ নম্বর 
wet সুভাষ চন্দ্র বোস, 
শ্নকাতা-৪০ ঠিকানায় । যথাক্রমে, 
>» Vb» Bd, ৯২ ৯৩, 88, ১৫, 
৬7 ৯৭১ ৯৮, ৯৯ এবং - 300 1 
AUG ওয়ার্ডের সর্ববৃহৎ সমন্বয় | 
লখযোগ্য প্রত্যেক কাডীম্দলারের 
me পারস্পীরক .চমংকার 
eT আছে। বিশেষত, অর্থনৈতিক 
UT ও গুরুত্বপূর্ণ PTS বোরো 
DAR ধারাবাহিক নেওয়ার ফলে এই 
মুনস্টা হয়েছে । ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের 


উান্দলর শান্ত বাগল অসাধারণ 


= করেছেন । ওয়ার্ড পাঁরদর্শনে 
tara কথা দলমত নাব শেষে 
ত্যকেই উল্লেখ করেছেন | wala 


॥সম্দা রাজ্য সরকার আঁফসে কাজ, 


at নাম Wy অজয় 
কার! অজয়বাবুর মতে শান্ত 
Ca সঙ্গে ওয়ার্ডবাসীর শিয়ামিত 


যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া খুব সুন্দর 
mentees কাজের ক্ষেত্রেও শান্ত 
বাবু ধারাবাহিক সমতা বজায় রাখতে 
পেরেছেন | BR চাহন্ত এক কংগ্রেস 
নেতা অবশ্য বললেন, TRA আরো 
কিছু করতে পারতেন । অন্তত সেই 


সুযোগটুকু ছিল Fra; পারেন fa 


এবং এই না পারার অন্যতম কারণ 
হচ্ছে গ্বাচ্হামচ্ত্রা প্রশান্ত শুর দ্বয়ং | 
প্রশান্তবাবুর area নির্দেশে কাউন- 
1সলর সাহেব জরুরী কাজ থেকে বিরত 
থেকেছেনবলেতাঁন আঁভযোগকরলেন | 
কংগ্রেস নেতার আঁভযোগ অবশ্য 
অনেকেই Sioa দিয়েছেন । জনৈক 
ব্যবসায়ীর মতে fae আসছে, 
অতএব pert বিরুদ্ধে প্রচার 
শুরু হয়েছে । আমরা স্থির নিশ্চিত 
অঞ্চলে শাঁষ্তবাবু পুনরায় নির্বাচিত 


হবেন। একজন খাঁটি মানুষ এবং 


পাঁরশ্রমী হিসেবে শান্তি বাগলের 
কোনো বিকল্প হতে পারে না বলে 
1তাঁন মন্তব্য করলেন 1 


৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউনাসলর 
হচ্ছেন জ্যোঁত‘ময় mer ı ?স Pr- 
এম AAS একদল সদস্য । প্রয়াত 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চ্যাটাজাঁর 
দাদা ৷: আপাদমস্তক ভদ্রলোক হিসেবে 
অঞ্চলে পাঁরচিত। fers ores 
ধরনের যোগাযোগহীন। অঞ্চল 
সমীক্ষায় প্রত্যেকেই বলেছেন জ্যোতি- 
TR, অত্যন্ত Way এমনাক 
ভাষণ রকমের ভালোমানদ্ষ। fey 
খোঁজ খবর নেন খুবই সামান্য । কারণ 
কি? প্রশ্ন করলে নবীনা সিনেমার 
উল্টোদিকে থাকেন এক ভদ্রলোক 
বললেন, AST কারণ অবশ্য বলতে 
পারবে না। তবে চিম্ময়বাবূর অকাল 
প্রয়াণ এবং পারিবারিক ছু en 
ধের জন্য জ্যোঁ্তিম়বাবু একেধারুই 


, আসনে বাঁসয়েছেন। 


বাব; প্রত্যেককে নিয়ে কাজ করেছেন | 
সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়ভাগও . প্রত্যেকে 
বহন করে চলেছেন Ra TT 
নিয়ে অবশ্য এখনও যথেষ্ট সমস্যা 


হচ্ছেন প্রপব মুখাঁর্জ। আর এস পির 
সদস্য । প্রণববাবুর অবস্হা অনেকটা, 
হচ্ছে থাকলেও উপায় নেই ধরনের ।- 


 শারশীরক ভাবে বিপর্যস্ত । সহকারী 


ছাড়া হাটাচলা করতে পারেন না। এত 
সবের মধ্যেও প্রণববাবু বেশ ভালো 
কার করেছেন। অঞ্চল সমীক্ষার 
প্রত্যেকেই প্রণব মুখার্জকে শ্রদ্ধার 
CA 
চৌধুরী কলেজের পার্্ববতরণ এক. 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অবশ্য বললেন, প্রণব- 
দাকে এবার বিশ্রাম দেওয়া Siow | 
যথেষ্ট করেছেন আর টানতে পারছেন 
না। উল্লেখ্য, প্রণববাবু এই ওয়ার্ডে 
দাঁড়াতে অদ্বশকার করলে, সি পি এম 
সদস্য মনোনয়ন পেয়ে STORE N 

- ওয়ার্ড নম্বর ৯ ও ১৬ কাউন- 
?সিলর হচ্ছেন যথাক্রমে সঞ্জয় ব্যানাজ।* 
ও কুলেন্দ; সোম। দুজনেই সি.পি এমের 


সদস্য । আবার দুজনের কাছে পাহাড় 


প্রমাণ সমস্যা । লক্ষপণয় বিষয়, এই 
দুই "পুর প্রাতাঁনাধই সামলাচ্ছেন ' 


Sarg las অঞ্চলের চাঁহদা। 
ওয়ার্ড সমীক্ষায় দুজনের ক্ষেত্রেই faa 
ইমেজের সাটিফকেট পাওয়া গিয়েছে 1 
EM, এবং SCM AA ওয়ার্ডে 
প্রধান সমস্যা হচ্ছে নর্দমা । ROT 
আছে স্যানেটারী -পায়থানার ক্ষেত্রেও? 
এই দুই ওয়ার্ডেই বিগত বছরগুলোতে 
প্রধান শু হিসেবে fies হয়েছে 
“মশা” | আশার কথা, সঞ্জয়বাব এবং 
কুলেন্দবাবুর কাজে একটা AAA 
জানিম আছে, যার নাম ‘সমন্বয়’ । 
ওয়ার্ডের afefo কাজের ক্ষেত্রে 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমন্বয় আসত 
পুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরাট ভাবে 
কাজে লাগবে বলে অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন | 

৯৮ নদ্বয় ওয়ার্ডের কাউনাঁসলর 
অর্চনা ভট্টাচার্য মেয়র পাঁরষদের 
অন্যতম AAT । ওয়ার্ডে প্রচুর আঁভ- 
যোগ শুনতে হয়েছে অর্চনা দেবীর 
বিরুদ্ধে ! জনৈক বেসরকারী প্রাত- 
ষ্ঠানের কর্মচারী বললেন, অচল AH TT 
এবং রাস্তার মান যথেষ্ট খারাপ | 
এছাড়া fies কিছু ইয়েসম্যানদের 


সাত 

আলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম মনে 
হয়েছে৷ 'নর্বাচনে অর্চনা দেবীকে 
এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে হবে। 
৯৯ ওয়ার্ডের era আর এস পির 
বিশ্বানন্দ দাশগুপ্ত নিজেকে TEE 
Roa 'চাহত করতে PRE! 
ওয়ার্ডে রাস্তা, নর্দ'মা, এবং পানীয় 
জলের ক্ষেত্রে ভালো কাজ হয়েছে। 
স্যাঁনটারী পায়খানা বম্টনে অবশ্য 
বেশ কিছু আঁভযোগ শুনতে হয়েছে! - 
আঁভযোগের সিংহ ভ্যগ জুড়ে পক্ষ- 
TOUR কথাই সবচেয়ে AM! 
১৩০ নম্বর ওয়ার্ডে AURA হচ্ছেন 
বুদ্ধদেব বেস। কল্পকাতার পুরসভায় 
বামক্ুষ্টের চিফ হুইপ বূদ্ধদেববাবু | 
যথেষ্ট oles: ওয়ার্ডের কাজে 
বথেন্ট ক্ষমতা FHT রেখে চলছ্ছেন | 

বৃহত্তর কলকাতায় ১০ নম্বর 
ওয়ার্ডের বোরো sale পাঁরদর্শনে 
আরো একটা উদ্লেখষোগ্য দিক বর্ত- 
মান প্রাতবেদকের সামনে উঠে এসেছে 1 
তা হচ্ছে দুনরশীতর আভযোগ কারুর 
বিরুদ্ধেই নেই। অহংকার, যোগা-. 
যোগহাঁনতা কিংবা কাজ করার ক্ষেত্রে 


বাঁড়র সামনেই বোঁশ কাজ হয়েছে। বিভন্ন ধরনের আঁভিযোগ উঠেছে ঠিকই । 


_ অথচ অগ্রাধকারের তালিকায় যেসব 


কাজ হাওয়া উচিত “ছিল, আসলে তা 


হয়ান। ওয়ার্ড পাঁরদর্শনে রাস্তার 


এয়ারলাইন্স কাপ 


৬ পাতার পর 


মাঘ দশাঁট দল। বড় weten যাঁদ 
চারটি করে প্রদর্শনপ ম্যাচ খেলে তবে 
লিগ আর 'রিটার্ন লগ মিলে sett 
ম্যাচ দেখার জন্য কে হাজার টাকা 
ডোনেশন ME বা শতশত টাকা 
বার্ধক চাঁদা Fa তাদের সদস্য 
হবে। 

সেই টাকা! rer দেখল, 
তাদের সদস্য না হয়ে আই এফ-এর 
প্রেমীদের আগ্রহ বাড়বে | UM 
আই এফ এ-র সঙ্গে তাদের সংঘাত 
বাঁধল ৷ তারা মুখে এ বিষয় না তুলে 
প্রদর্শনী ম্যাচের টাকার শেয়ার 
চাইল । এতাঁদন ধরে প্রো পেয়ে 
আসা আই এফ এ কল্পনাই করতে 
পারে ন, একটা ন্যায্য দাবিতে ক্লাব- 
IA একজোট হয়ে তাদের এমন 
বেকায়দায় ফেলবে ! প্রদ্যোতবাবূ যাঁদ 
প্রথম থেকে ইগো’তে না ভুগে সম- 
FSS করতে চাইতেন তবে হয়তো কম 
ভাগেই রাজি হয়ে যেত তিন ক্লাব । 
fea, তিনি বুদ্ধির প্রকাশ না a 
জেদের উপর ভর করলেন | ফলে জট 
আরও পাঁকয়ে গেল । 

সেই সুযোগ নিলেন অনেকে । 
যার মধ্যে . এয়ারলাইম্স ক্লাবের 
সংঘঠকরাও রয়েছেন। তাঁরা জানেন, 


কিন্তু Ma সার্টিফিকেট 


পাওয়াকেও ছোট করে দেখা উঁচত ক? 


এবছর কলকাতার দর্শকরা PAS হয়ে 
আছেন। প্রদর্শনপ ম্যাচ প্রায় হয়ান। 
যড় দলের সাক্ষাৎকারও কম হয়েছে. 
বড় ম্যাচ মানেই প্রচুর দর্শক--প্রচুর" 
টাকা | যাঁদও টাকার জন্য ও'রা" তেমন: 
ভাবেননা। কারণ বিভন্ন কম্পান 
ওদের অনেক টাকা দেয়। দর্শক হওয়া 
মানেই যোশ লাভ। তাই প্রয়োজনে: 
চার লাখেরও বোঁশ টাকা ওরা আই এফ 
এ কেদিত। আর সমরেশ তো কথায় 
কথায় টাকার গর্বও করেন। 


তাই বলে, যত অন্যায়ই এয়ার 
লাইদ্স কাপের সংগঠকরা করুন না 
কেন, তাঁরা জানেন টাকা হলে কলকাতা 
ময়দানে স্বাকছু করা যায় এবং এখন 
পর্যন্ত করে চলা যাবে | 


গত বছর তারা মোহনবাগান-মহামেডান 


রিপোর্ট পর্যক্ত ছাপা হল না। এখন 
পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত করে বয়কট’ 
প্রত্যাহার পর্যন্ত করেন নি। কিন্তু 
এবার টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত . বামন. 
সংবাদ ছাপছেন। 

- অবশ্য BIBI আছে । অন্তত 
একাঁটি দৌনকের পক্ষ থেকে বয়কট 
চালিয়ে যাওয়ার সাধু সংকল্প ঘোষণা 
করা হয়েছে। 


Regd. No. ER 2 


Phone : 24-4232 








bafta a পাত বিচার? 


মৃগাঙ্কশেখর রায় 


নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় 
* এসেই চলচ্চিত্র নপীততে কিছু পাঁর- 
বর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। এর 
মধ্যে আকাশবাণী এবং দুরদর্শন-এর 
স্বশাসন প্রকল্প এর মধ্যেই বহু 
আলোচিত | চলাঁচ্চত্-উৎসব দপ্তর এবং 
জাতীয় চলচ্চিত্র বিকাশ নিগম এবং 
শিশু-চলাচ্ত্র সাঁমাতর কর্মকর্তা 
পর্যায়ে কিছু অদলবদল হয়েছে, যাঁদও 
কর্ম পদ্ধাতির মৌল পরিবর্তনের কোন 
আভাস এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়ান । 
এছাড়া অবশ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে নতুন 
সরকারের মনোভাব এখনও খুব একটা 
PG হয়ে ওঠোঁন ! অবশ্য বলা যেতে 
পারে-যে কাজের তো সবে শুরু! 
পুরোনো জঞ্জাল সাফ করতেই এখনো 
বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবে । 


fea, একটা প্রস্তাবের কিছুটা - 


Mars যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বেশ 
উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে। শোনা 
যাচ্ছে আগামী বছর থেকে নাঁক চল- 
la জাতীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে 
শ্রেণী বিভাগের প্রচলন হবে। অর্থাৎ 
দুরকম পুরস্কার থাকবে. oa 
ছাঁব কিংবা যাকে বলা হচ্ছে “মেইন- 
afta সিনেমা” তার অন্য কিছু ra 
কার, আবার অন্য.ধারার যাকে সাধা- 
রণ ভাবে “আর্ট ফিল্ম' বলে আঁভাঁহত 
করা হয়, তার জন্য TE, পুরস্কার । 
এক কথায় সবাইকে খাঁশ করার এক 
নিরাপদ পচ্ছা ৷ | 

এ ধরনের প্রস্তাবের য্দীন্তহীনতা 
সহজেই ধরা পড়ে ! চলচ্চিত্র পুরস্কার 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই হল Prey সম্মত 
salsa সাঁত্টকে স্বীকীতি creat 


কোন ছবির বাঁপাঁজ্যক সাফল্যের ওপর 


তার শল্পাঁসাদ্ধ নির্ভর করে না ৷ তাই 
বাণাজ্যক চলাঁচ্চত্ের জন্য আলাদা 
পুরস্কার বিচারের নিরিখ কি হবে এ 
য়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে | 
ক যে ছাঁব সর্বোচ্চ বাঁপাজ্যক সাফল্য 
লাভ করেছে তাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের 
জন্য rats হবে, যাঁদও সে ছবি 
চলচ্চিত্র শিল্পের কোনরকম শর্ত না 
মেনেই তোর হয় | আর কেনা জানে 


জেনে বুঝেই এই ধরনের ছবিকে 


সেখানে - 


রাষ্ট্রীয় সম্মান আর Tighe দেব ? 
এর ফলে ক সরকার ঘোঁষত Base 
নীতি মার খাবে না? এরকম AR 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে সমস্ত 
দিকগুলো একবার খাঁতয়ে দেখা 
একান্তই জরুরী! বোঝা যায় যে 
চলাচ্চত ব্যবসার সঙ্গে alge প্রভাব- 
শালী মহলের চাপের কাছে 
স্বীকার করেই সরকার এই 'সদ্ধান্ত 
নিতে চলেছেন I গত কয়েক বছর ধরে 
ভারতীয় sar উৎসবে mii 
সনেমা” বিভাগের প্রবর্তন থেকেই এই 
সন্দেহের উদ্রেক হয়োছিল। এখন সে 
ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল । 

আর একটা কথা ভাববার আছে। 
শুধুমাত্র Titers. উদ্দেশ্য নিয়েই 
যেসব ছবি তোঁর হয়, বাজারে ভাল 
কাটাঁত হলেই তো সে উদ্দেশ্য সদ্য 
Rl তার জন্য আবার. আলাদা 
পদরস্কারের দরকার কি? নাক বাি- 
ters চলচ্চিঘরীনর্মাতারা শুধু পয়সা 
কামিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এবার 
তাঁদের একটু জাতে ওঠার ইচ্ছে হয়েছে | 
তা সে ইচ্ছে পূরণ করবার ভার তাঁরা 


নিজে faces পারেন । টাকার পাহা-. 


ডের উপর বসে আছেন তাঁরা । সেই- 
টাকার FTAA অংশ খরচ করলেই 
তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পুরস্কারের 


ব্যবস্হা করতে পারবেন । এর মৃধ্যে. 


অনর্থক সরকারকে নিয়ে টানাটান 
কেন? 


সরকারের এ ব্যাপারে একটা 
tates দাঁয়ত্বও আছে। যাঁরা শুধু 
মাত্র পয়সা রোজগারের জন্য ছবি 


করেন, তাঁরা জনমনোরঞ্জনের GRITS: 


এমন সব উপাদানের আমদানণ করেন, 
যার ফলে Ge দূষিত হয় । এরা 
যাঁদ সরকারী পুরস্কারে SS হন 
তবে যারা আর সব ব্যবসায় ভেজালের 
কারবার করেন তাঁদেরও শিরোপা দিতে 
হয়। সরকার ক সমস্যার এই দিকটার 
কথা ভেবে দেখেছেন ? তাছাড়া শিল্প 
সংঙ্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী 
সম্মান ও পুরস্কারের ব্যাপারে এরকম 
শ্রেণীভেদ নেই | সিনেমাতেই বা তার 
ব্যাতিক্রম হবে কেন? 
যোগিতায় সাঠক বিচারে হার-ঁজৎ 
নির্ধারত হোক! 'যে যোগ্য তার 
ভাগ্যেই আসুক পুরস্কার | 

আসলে “কমার্শিয়াল ফিল্ম’ lea 
“আট ফিল্ম’ এই ভাগাভাগিটাই খুব 


গোলমেলে | এর ফলে মনে হতে পারে 
যে “আর্ট ফিল্ম’ মানেই হচ্ছে সেই ছবি 
যা টাকট-ঘরে মাছ তাড়ায়। তথ্যগত 
ভাবে এদেশে কথাটা হয়তো অনেক 
সময় সাঁত্য বলে প্রমাঁণত হয়েছে, 


. কন্ধ আসলে সঠিক সংজ্জাতো তা 


নয়। শেষ অবাধ ভাল ছবির 
প্রসারের জন্যই চাই সরকার মদত, 
বোম্বাই-মাদ্রাজের শাহেনশাদের তেলা 
মাথায় তেল ঢালবার জন্য নয়। 


“আন্রিক্গন 
--চিন্র সমালোচক 

এক পাহাড় বাস্ততে থাকে 
AGAR । যার একমাত্র রোজগার 
গোয়ালাঁগাঁর । পিঠে দুধের ক্যান 
পাহাড়" নদী, ঝরণা, জঙ্গলেই ঘুরে 
বেড়ায়, দুধ যে বেচে কখন তা পাঁর- 
চালকেরও জানা নেই। জঙ্গল ভ্রীমতে 
ভ্রামতেই শতাব্দীর সঙ্গে মুলাকাৎ 


সে বাঁচয়েছে শতাব্দীকে। সুতরাং 


‚Price . Rupee One 


ভালোবাসার ক্ষমতা জাহির করান 


চার চোখের প্রথম চোখাচোঁিতেই CARES বেধড়ক ঠ্যাঙালো প্রসেন 


দুজনের প্রেম হলো! FH দেখা 
গানও থলো 1 


কিন্তু ছাবতে তো ভিলেন আছে 
ca ante‘, দিলীপ রায়, সুতরাং 
গল্পের প্যাঁচ ঘুরবেই। পাহাড়ের 
ওপরে থাকা রায়সাহেব দিলীপ রায়, 
পুন সোম দুজনেই কুঁটিল। প্রসেন- 
তের বাবা শুভেম্দুকে ঠাঁকয়ে আজ 


তাদের রমরমা । শুভেম্দুর tate 


fein রায়। এহেন - পারবেশে 
নাটক জমতে বাধা কোথায় ! 
- প্রসেনজিৎ শপথ নেয় বাবার মৃত্যু 


ও অপমানের প্রাতশোধ সে নেবেই।. 


আবার সে বিশ্বাসও করে প্রকৃত ভালো- 
বাসা কখনও কারও WS করে না। 
করে ঘৃণা ও 'হংসা। চিত্রনাট্যকার 
সুজিত সেন ও পাঁরচালক তপন সাহা 
আঁহংস ভালোবাসার ক্ষমতায় অতটা 


তাও SALE এখন-তখন অবস্থা ছে 

আরও মজার ব্যাপার বাঁস্ত, 
আগুন লেগে গেলে একদল । 
বালাত বালতি জল ঢাললেও 
ভেতরের SPR প্রসেনজিৎ | 
MUS উদ্ধারের কেউ একটুও 
করেনি । মৃত পিতা শুভেন্দুর 
এসে পুত্রকে বাঁচিয়েছে। 

গানে গানে ছয়লাপ ছবি । 
সুরের আস্ুরিককার্যকলাপ কান 
পালা করে দেয় OTE আঁব্দ « 
মান্দরের চাতালে আধনক, । 
ককটেলে নাচগানও রয়েছে | 
সাড়ে বিশ ভাজার ছাঁবতে পারিচা 
মূল কাজাঁট হিল কোনরকমে গল 
দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া । তা তপন 
অবশ্যই করতে পেরেছেন। 
বুদ্ধি, বিবেচনা জলাঞ্জাল দিয়ে 


তাঁর । পাগলা ঘোড়ার পিঠ থেকে বিশ্বাসী নন, সুতরাং গলা বাজিয়ে করার এটাই স্দাবধে। 

বক্রেশ্বর প্রকল্প কোটি টাকা । অতএব নিজের সামর্থেয বক্রেশ্বর প্র 
গড়া যাষে না কেন ? 

১ পাতার পর পারকজ্পনা মত Tea তাপাবদ্যুৎ প্রক 


ইতিমধ্যেই যেসব ফক্তপাঁতর অর্ডার (দিয়েছেন সেগ্দলি 
বাতি করতে হবে, কারণ সোভিয়েত añada কলা- 
কৌশলের সঙ্গে সেগুলি আঁধকাংশ CHAS খাপ খাবে না। 

তার অর্থ, প্রকল্পের খোলনলচে পাল্টাতে বেশ TFT 
সময় লাগবে এবং আঁনবার্ধ ভাবেই সেই সুবাদে খরচের 
SES বেড়ে যাবে | রাজ্য সরকারের হাতে রয়েছে যে সম্পদের 
ভাঁড়ার, তাতে খরচ বাড়া মানেই আরও GET এবং 
আনিশ্চয়তা | 


রাজ্য সরকার যখন প্রথম প্রকল্পাট নিজের হাতে তুলে 
নেন (কোন পাঁরাদ্থাততে সেটা করতে হয়োছল তা সক- 
লেরই মানা ) তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল ষে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আপাঁত্ততে সোভিয়েত সাহায্য বা খণ মিলবে না 
এবং প্রকল্পটির রুপায়ণে যাবতীয় আর্থক দায়দায়িত্ব বহন 


করতে হবে রাজ্য সরকারকেই । সেই অনুযায়ী, খরচের 

{হিসাব ঠিক করা হয়েছিল এরকম £ 

মোট খরচ --১০০০ কোটি টাকা 

আগের বরাদ্দ ৫১০ কোটি টাকা 

ক্ষুদ্র OR থেকে পাঁচ বছরে ৫০১৫৮ = 260 
কোট টাকা 

fren কর থেকে পাঁচ বছরে er 

আঁতাঁরন্ত আয় 

চার্গ-কর থেকে পাঁচ বছরে 

আঁতাঁরন্ত আয় — 0X 6 = 60 কোটি 

টাকা 


ধলা বাহুল্য, হিসাবটা ১৯৮৭ সালেয্ন । সেই সময়েই 
'ঠিক হয়েছিল যে পরব পাঁচ বরে ক্ষুদ্র সঞ্চয়, বিক্রয় কর 
এবং lest কর থেকে আঁতারন্ত ৫০০ কোট টাকা সংগ্রহ করা 
হবে বকেশ্বর প্রকল্প বাবদ। এর সঙ্গে আগের বরাদ্দ 
রূপে ৫১০ কোট যোগ করলে মোট সংগ্রহ দাঁড়াবে ১০১০ 


শিলান্যাস হয়েছে ১৯৮৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এবং 3 
HIS মত ১৯৮৯-৯০ আর্থ ক বছরে এ প্রকল্প খাতে Y 
জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ রেখেছেন ১১ কোটি টা 
টারবাইনেক্স অর্ডার দেওয়া হয়েছে ভারত হেভি ইট 
প্রিক্যালস-এর কাছে। তার জন্য আগামও দেওয়া হয়েছে 
কোট টাকা! 

এখন লোকসভায় আঁরফ মহম্মদ খানের ঘোষণার 
রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরকে যে বিষয়টা STH তুলেছে তা 
সোভিয়েত কাঁরগাঁর সহুযোগিতাতেই যাঁদ শেষ প 
বকেম্বর প্রকল্প গড়ে তোলা হয় সেক্ষেত্রে 'কীহবে Y 
নির্মিত টারবাইনগুলোর? সোভিয়েত প্রযুক্তির সঙ্গে en, 
অবশ্যই খাপ খাবে না। এর অর্থ, জলে যাবে এ ১৫ বে 
টাকা | অর্ডার মাঝ পথে বাতিল করার জন্য আরও J 
কোটি ক্ষাতপুরণ হসারেও চাইতে পারে Tor 1 

তার ওপর রয়েছে বয়লার সমস্যা । বকেম্বরের ২ 


বয়লার toa অর্ডার পেয়েছে দুর্গাপুরের এ সি 


ব্যাবকক । এই সংস্থাটি TTA THAT বন্ধ থাকার পর স্‌ 
খুলেছে রাজ্য সরকারের চেষ্টায় | সুতরাধ Ra 
বাঁচিয়ে রাখার infos ae বর্তেছে রাজ্য, RT 
ঘাড়ে । বকেম্ররের জন্য সোভিয়েত aba সাহায্য ন 
গয়ে সংস্থাটকে কোন আঁধকারে ডোবাবেন সরকার ? _ 

সব fafa, বক্লেশ্বরের জন্য প্রস্তাবিত Der 
কারিগাঁর সাহায্য ATS করেছে যথেষ্ট জাঁটলতা। রা 
বিদ্যুৎ দফতর সমন্তে জানা গেল, অন্তত ৬৩টি ক্ষেত্রে ॥ 
কার হবে POMS বদলের । আর সে কাজ করতে গে 
প্রকম্পাট flea যাবে অন্তত তন বছর এবং তার ষ 
খরচ বাড়বে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ কে 
টাকা । এই আঁতারন্ত টাকাটা আসবে. কোথা থেকে ত 
নিয়ে যাবতপয় ভাবনা 4 ; ৃ 


খোলা প্রাতি- 


সি পি এম 


> পাতার পর 
মন্ডলীতে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, 
যেখানে লোকাল কাঁমাটর সঙ্গে জেলা 
কাঁমাটর প্রার্থ মনোনয়ন নিয়ে en 
ga) হস্তক্ষেপ করবেন ৷ 


fa পি এম সূত্রে জানা. গেছে- 
‚ler জেলায় যে আভ্যন্তরীণ ছন্দৰ 


সম্পাদক £ হরেন বসু ! সম্পাদক কর্তৃক জ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স ৪৩৭ব satz সরাপ ( শোভাবাজার মোড় ) কাঁলকাতা-৫ থেকে মুঁদ্ুত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, 


রয়েছে তার জন্য পুরসভার fe TA 


দলের যাতে কোন ক্ষত নাহয় সে 
দিকে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী জক্ষ্য 
রাখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবে | 


লোকসভা নির্বাচন 
বিধানসভা দনবাচিনে কংগ্রেস হেরেছে ॥ 


এখন দোষ তুটি স্যর কংগ্রেস সংগঠন 


সাজাচ্ছে। লোকসভার মধ্যং 
নির্বাচনে কংগ্রেসই সফল হবে | 


এটা ঠিক যে সর্বস্তরের কংচে 
দের আশা জনতা দলের কোঃ 
যে কোন দিন রার্ষ্্ীয় মোর্চা সরকা 
পতন হতে পারে । সেজন্য দেব" 
ও চজ্দুশেখরের উপর কংগ্রেসীরা ৎ 
ভরসা ' করছেন? 
কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 














; ১২শ সংখ্যা। শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৯০। দাম এক টাকা 
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ডাঃ রায় আই জি, পুলিশ কমিশনার fer 
করতেন। কিন্তু পরে কখনো তাদের কাজে 
হাত দিতেন aii তদ্বির ছিল, কিন্তু ডাঃ 
রায়ের সময় পুলিশ কমিশনার বা আই জি 
মুখ্য সচিবের ঘরে বিনা অনুমতিতে বসার 
সাহস পেতেন না। স্বরাষ্ট্র সচিবের ঘরেও 
না। মুখ্য সচিব এস এন রায়ের ঘরে আগে 



















ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সময় অন্য রকম 
অবস্থা ছিল। পুলিশে দুর্নীতি ছিল না তা 
নয় কিন্তু ডাঃ রায় তাকে সংযত রাখতেন। 
পুলিশ কমিশনার এস এন চ্যাটাজ্জীকে ডাঃ 
রায় সরিয়ে দেন। কারণ তিনি মন্ত্রীদের 
সামনে ও দিনের বেলায় মদ খেতেন। 
অনুমতি দেন আর্মেনিয়ান বান্ধবীকে ৷ ডাঃ 
রায়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন এস এন 
রায়। তখন দুর্নীতি দমন দপ্তর ছিল। 
কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুটো 
এনফোর্সমেন্ট দপ্তর ছিল ঘা দুর্নীতি দমনে 
ওয়াচ ডগের কাজ করত। পুলিশ 
কমিশনার ও আই জি-র প্রশাসনিক VISA 
থাকলেও এদের ওপরওয়ালা ছিলেন 
সোশাল অফিসার, আ্যান্টি-করাপশান। 
তার পদমর্যাদা ছিল স্বরাষ্ট্র সচিবের এবং 
পদাধিকার বলে স্বরাষ্ট্র সচিব! এর ফলে 
কলকাতা এনফোর্সমেন্টের ইন্সপেক্টর 
অস্বিকা ভট্টাচার্য তদানীন্তন পুলিশ 
কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্ত করেছেন। 
নি। 
-- ভাঃ রায়ের সময় অনেক পুলিশ 
অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত হত। 


খবর a fa কোন পুলিশ অফিসার 
ঢোকার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। 


মুখ্য সচিবের ভয়ে থরথর করে কাপত। 
একবার মুখ্য সচিব এস এন রায় পুলিশ 
কমিশনার হরিসাধন ঘোষচৌধুরীর গাড়ি 
স্টার থিয়েটারের মধ্যেকার PO. 
থেকে বের করে দেবার আদেশ দেন। 
ওখানেই: খুলিশ কমিশনারকে বলেছিলেন 


| তোমার অধস্তনদের জানতে দাও যে 


তোমার ওপরে এক ওপরওয়ালা আছে। 
ডাঃ রায়ের সময় রামরাজ্য ছিল বলব না। 
পুলিশ ঘুষ খেত, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েও 
কাপত। 

ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর থেকে পুলিশী 
প্রশাসনের অধঃপতন শুরু। প্রফুল্ল সেন 
মুখ্যমন্ত্রী হন এবং চীন আক্রমণের সুযোগে 
বিরোধী কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের বিনা 
বিচারে জেলে পুরে দেন। প্রফুল্প সেনের 
হাতিয়ার ছিল পুলিশ রিপোর্ট । আই বি 
পুলিশের ডি আই জি যা বলতেন তখনকার 
আই জি তাই মেনে নিতেন। তখনকার 
স্বরাষ্ট্র সচিব এই রিপোর্টগুলোকে বেদবাক্য 
গ্রেপ্তারের অর্ডার করাতেন। প্রফুল্ল সেনের 


আমলে দেখা যেত ডি আই জি-রা স্বরাষ্ট্র > 


সচিবের yer ঠ্যাং দুলিয়ে বসে আছেন। 
আর মুখাঁ-সচিবের ঘরে আই জি, পুলিশ 
কমিশনার বিনা অনুমতিতে ঢুকছেন। ডাঃ 


দক্ষিণ কলকাতায় অভিজাত অঞ্চল' 
হিসেবে চিহ্নিত যোধপুর পার্কের ৫৭ কাঠা 
সাধন দত্তকে। বিনিময় প্রথা হিসেবে 
নেওয়া হয়েছে মাত্র ১ টাকা। তৈরি হচ্ছে 
নাসিং হোম। উচ্চতায় পাচ তলা এই 
নাসিং হোমের দ্বার উদঘাটনের জন্য স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আসছেন আমাগী 
১৪ই আগষ্ট। উলেখ্য, যোধপুর পার্কের 


জমি ৭০ দশকের প্রারাস্ত “যোধপুর পার্ক 
দিয়েছিলেন হাসপাতাল করার জন্য! 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং পাশাপাশি 
বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার জন্য প্রসঙ্গটি 
ধামাচাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি এই ব্যাপারে 
আবার আলোচনা শুরু হয়। এবং সরকারী 


এস. ভাদুড়ি এক-আদেশ নামায় (নম্বর 
89 এল, ৪২৪৪/ইউ . এল 
/১১-৪৮৮৯, তারিখ ২৭/১২/৮৯) 
সরকারী | 


5 
৯৮৯০৪ 
00% 


৯১৯৪৬ 5 a 
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A এ 












মধ্যে (6) zo শতাংশ ফি চিকিৎসার ব্যবস্থা 


রফোমরস দফতর | ব্রাখতে হবে। (৬) প্রয়োজনে সম সংখ্যক 
থেকে ক্লিয়ারনস্‌ ও দেওয়া হয়ে গেছে রোগীকে ফ্রি বেড এবং ওষুধের ব্যবস্থা 
সরকারী পর্যায়ে, ডেপুটি সেক্রেটারী পি. করতে হবে। a 
















শ্গুলোর কথা: স্মরণ করিয়ে 


E, আরবন ল্যান্ড ক্লিনিক, 
|. পশ্চিমবঙ্গ (মেমো-৩৫/১৮২/ডি ইউ. 
i. এল/৮৮-১ তারিখ ১৮-৯১৮৯ চিঠির 
4. Gar) এবং গে) হেলথ as ফেসিলি 
: ওয়েলফেয়ার বিভাগে ।: ফোইল নম্বর 















এই জমি হস্তান্তর (বিক্রয়, দান, বন্ধ 
প্রভৃতি) করা যাবে না। (8) সরকারী ং 
অনুমোদন ছাড়া এই জায়গা ব্যাঙ্ক এবং 





ধর 





মাই এ এস অফিসার সুমন্ত চৌধুরীর 


een 
চিব সুমন্ত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে ভারতীয় 
গুবিধির ৪৯৮ (ক) ধারা অনুযায়ী বধু 
ৰ্যাতন, মানসিক অত্যাচার ও অন্যান্য 
১৯৬4 








সেটি হা 


| কে সাহা একটি নোটে সুমন্ত্ৰ চৌধুরীর 
era ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (ক) ধারা 


তিমাধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ua চৌধুরীর 
| fier চৌধুরীর ভার স্বামীর বিরুদ্ধে 
ara সাবজুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সুভাষ 
য়ের আদালতে এক অভিযোগ দায়ের 
রেন ডাকে নির্যাতন, ব্যাভিচার 3 
শ্বাসভঙ্গের অভিযোগে । ম্যাজিস্ট্রেট এই 
Rate এফ আই আর হিসেবে 
y করে লেক থানার ওসিকে ঘটনা 
ম্পর্কে তদস্ত করে অবিলম্বে রিপোর্ট 
তে বলেন। 





এবং সায়টিকায় অব্যর্থ ওষুধ রুমার্থো। 


বাতের ব্যথা থেকে নিরাপদ, 


| বাত, আর্থরাইটিস, ঠোঁটে বাত, কোমরের বাত 


| Fa ers করছেন আয়ুর্বেদিক da 
a বিশ্ব রত্ন জগ an 








ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে শিপ্রা দেবীর। তরুণ 
আই এ এসের প্রতি অফিসারের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েন শিপ্রা দেবী। 

ক্রমে এই ঘনিষ্ঠতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে 
যায়। দুজনে তখন চরম রোমান্টিক 
বিলাসিতায় wal এরপর ডাক্তারবাবু 
অর্থাৎ শিপ্রা দেবীর স্বামী সব ঘটনা 
জানতে পারেন। কিন্তু তার আর কিছু 
করার ছিল না। 

এরমধ্যে Pa দেবী ভার ডাক্তার 
স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের আবেদন PE | 
ডাক্তারবাবু এই বিবাহবিচ্ছেদে সম্মতি দেন 
এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন লক্ষ টাকার 
সোনার গহণা ও দেড় লক্ষ টাকা নগদ 
দেন। অবশ্য এরমধ্যে শিপ্রা দেবীর 
বিবাহের সময় যৌতুক পাওয়া গহণাও 
ছিল। 

Fa যখন হাওড়ার জেল 
ম্যাজিস্ট্রেট সেই সময় ১৯৮১ সালের 
নভেম্বর মাসে শিপ্রা দেবীর সঙ্গে বিশেষ 
বিবাহ আইন অনুসারে দুজনের বিয়ে হয়। 
এরমধ্যে সুমনস্ত্রবাবু বিভিন্ন জায়গায় বদলী 
হয়েছেন, ভার পদন্োতি হয়েছে, কিন্তু 
শিপ্রা দেবীর সঙ্গে সবসময়ই সম্পর্ক রেখে 
চলতেন। 

Ra দেবীর সঙ্গে aay চৌধুরীর 
বিয়ের পর দু'তিন বছর ভালই কাটছিল। 












কমিশনারের নির্দেশে ৪৯৮ (ক) ধারায় 
অভিযুক্ত হওয়ারয় হাত থেকে ধাচানোর 
জন্য রাইটার্সের কিছু ক্ষমতাবান মন্ত্রী ও 
আমলারা উঠে-পড়ে লেগেছেন। 


জমি 


ARA পাতার OS 
ইকনমিক qu * ঞ্যান্টোপ্রনারপিশ 
ডেভলপমেন্ট ফাউনডেশন (সংক্ষেপে ই 
ডি. এফ-) নামে এই সংস্থার আরও 
একটি নার্সিং হোম আছে যোধপুর পার্কে 
এদের সদর দফতর হচ্ছে, ২৭এ, ক্যামাক 
20, কলকাতা - ১৮ ঠিকানায়। করকারী 
ভাবে বলা হয়েছে, জমির পরিমাণ হচ্ছে, 
৩১৩৯-৬২. স্কোয়ার মিটার। ঠিকানা 
দেওয়া হয়েছে, ১ নম্বর গড়িয়াহাট রোড 
(সাউথ) কলিকাতা- ৬৮। সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর অভিযোগ যেটা তা হচ্ছে, একই 
কায়দায় রাজ্য সরকার সণ্টলেকে সাধন 
দত্তকে ৪০৪৭-৮১ স্কোয়ার মিটার জমি 
দিয়েছেন নার্সিং হোম করার জন্য। ঠিকানা 
হচ্ছে, সেক্টর ১ প্লট নম্বর - ৮, সম্টলেক। 
সামগ্রিক জমির ক্ষেত্রে (4, ১৮৭, ৪৩ 
স্কোয়ার মিটার) ল্যান্ড রিফোরমমের পক্ষ 
থেকে সরকারী আদেশনামা বের করা 
হয়েছে। রাজ্য সরকারের এক উচ্চপদস্ত 
আমলার মতে, সরকারী জমি নিয়ে বৃহত্তম 
ক্ষেত্রে উঠেছিল। বর্তমান পর্যায়ে তা 
আবার নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে। 





SRT ORT নর 


জারী করে। 
বরকত আত্মগোপন করেন। ফলে পুলিশ 


রিপোর্টের ওপর নির্ভর করার প্রতিক্রিয়ায় 
পুলিশ অফিসাররা সুযোগ নিতে আরম্ভ 
করেন। প্রফুল্ল সেনের ‘স্মেহ্ধন্যা' মায়া 
ব্যানার্জির সঙ্গে পুলিশ অফিসার দেবব্রত 
ধরের মাখামাখি তৎকালে একটা 


উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। যারা 
রাজনীতির অন্দরের খবর রাখেন তারা 
জানেন অতুল্য ঘোষ এ রকম গ্রেপ্তারের 
বিরোধী ছিলেন কিন্ত প্রফুল্ল সেনের সেই 
ব্যক্তিত্ব ছিল att 

পুলিশ প্রশাসনের অধঃপতন প্রফুল্ল 
সেনের আমল থেকেই শুরু। প্রফুল্ল 
সেনের সময় কিছু কংগ্রেসী পুলিশের 
বদলি ও অনুগ্রহ বিতরণে হস্তক্ষেপ করতে 
আরম্ভ করে। পুলিশ যে প্রফুল্ল সেনের 
কথা শুনতনা তার এক নির্দিষ্ট প্রমাণ 
১৯৬৪ সালের দাঙ্গা। এই দাঙ্গার সময় 
পুলিশ কমিশনার ছিলেন শটীন্দ্রনাথ ঘোষ। 
সজ্জন মানুষ। কিন্তু বড় পুলিশ অফিসাররা 
ওর কথা শুনতেন না। দাঙ্গার সময় এ কথা 
প্রমাণিত হয়। শিয়ালদার মুচিপাড়া 
এলাকায় যখন ১২ খানা ট্রামে আগুন 
জ্বলছিল তখন তদানীস্তন মুখ্য সচিব 
লালবাজারে গিয়ে দেখেন যে ৯-জন 
ডেপুটি. কমিশনার কন্ট্রোলরুমের 
আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পূর্ব 
বিপন্ন হয়েছিল। 


ক্যালকাটা পেয়ন্টার্সের রজত জয়ন্তী £ 
শুধু প্রকাশ কর্মকার 


সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 


ক্যালকাটা পেয়ন্টার্স ২৬-এ পড়ল। 
রজত-জয়ন্তী প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা 
একাদেমিতে। একাদেমির দু'দুটি বিশাল 
কক্ষ জুড়ে পূর্বাপর প্রদর্শনী | ২০ জন শিল্পী 
ও ভাস্কর। ১৫১ টি কাজ। এলাহী কাণ্ড। 

মার-কাটারি নতুন ছবি প্রকাশ 
কর্মকারের। মেরেই ফেলেছে একরকম। 
বা GATS করে রেখে গেছে। কলকাতা 
কল্লোলিনী” পর্যায়ে তার চারটি নতুন 
ছবি--তিনটি নারীমূর্তি এবং একটি নিসর্গ 
ছবি--আহা, শেষেরটির তুলনা হয় না। 
যেখানে সুররিয়াল নারকেল গাছ ঝুঁকে 
আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর পৃথিবী’ এই 
বলে মাথা তুলেছে তার বাংলার মাটির 
মধুভাগুসহ, দূরে, দিগন্তে একটি 
অপসূয়মান গাভির চামড়া ক্যানভাস থেকে 
বেরিয়ে MEGA ঘাসের মধ্যে 
দিয়ে বহে যাচ্ছে বাংলার বায়ু, নারকেল 
পাতা থেকে মর্মর ধ্বনি কখন যে 
মননেন্দ্রিয়ে পৌছে যায়। বেজে চলে। 
বেজেই চলে। যদি ছবির কাজ হয় রূপবস্ত 
থেকে সর্বস্ব আদায় তবে প্রকাশও এখানে 
সর্বশান্ত করে ছেড়েছে রূপকে। 

প্রকাশের সেই চারটি ছবি এককথায় 
a সৌন্দর্য। কিন্তু ক্যানভাসের মধ্য 
দিয়ে যাত্রা যদি সত্যিই কালিনিস্কি কথিত 
সেই 'অনস্ত' হয়, তাহলে, আমার ভাবনা, 
প্রকাশ এরপর কি আকবে ? 
চলায় তেমনি ছন্দ আছে। আর সেই ছন্দই 
তাকে এতখানি পথ হটিয়ে আজ এই 
সীমান্ত অস্তিত্বের সামনে এনে হাজির 


করেছে। 


কিন্তু এখানেই কি শেষ? ছবির 
যেতে পারে! এখনও তার ছবিতে নারী 
ঘাস! সে কি এই সীমানায় এসে থেমে 
থাকবে ?এই মার্জিনাল অস্তি থেকে সে কি 
এবার একটা সুপার এফর্ট দেবে না? 
সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই 
চলি গো, চলি গো 
যাই গো চলে 
পথের প্রদীপ জ্বলে গো- 

সেকি সেই পথে পা দেবে না, যেখানে 
পথ উদ্ভাসিত 


কলিনিস্ির স্ত্রী নিনা স্বামীর স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে বলেছেন, “ও বলত, শুধু লাল 
রঙটাই তো অনস্ত। শুধু এ রঙটা দিয়েই 
শত শত ছবি আকা যায়) 

একথা কি মিথ্যে যে ক্যালিনিক্ষি 
কখনও এক লাল রঙটাই দুবার ব্যবহার 
করেন নি? মন্দ্রিয়েনের রেখা কখনও, 
কোথাও বারেকের তরে থামেনি ? অনন্তের 
এ রূপ সুযোগ ছিড়ে তুমি কবে নিজে রঙ 
হয়ে উঠবে প্রকাশ কর্মকার, কবে স্বয়ং 
রেখা হবে? 
কবে বলবে, 
আমি রঙ! 
আমিই রেখা! 

সেই যে একটা পুরনো অবাক গান 


‘ওগো সাথী, মম সাথী, 

তুমি সেই পথে চলো AMA Y 

প্রকাশ সে কাননবালার সঙ্গে চলে যাবে 
না? 




































আসন্ন পুর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বি 
জেপি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে 
সমঝোতা করে প্রতিদবন্দিতা করার 
প্রাথমিক যে পরিকল্পনা করেছিল 
পর সেই কৌশল বর্জন করা হয়েছে। 
কারণ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ধারণা বি : 
জে পি-র সঙ্গে মোর্চা গড়লে 
কংগ্রেসের লাভ হবে। কংগ্রেসের 
এখন এই রাজ্যে অবস্থা খুবই করুণ। 
কর্মীরা হতাশায় ভূগছেন। নেতাদের 
গোষ্ঠীদ্বন্দের তীব্রতা হাস না পেয়ে 
বেড়েই চলেছে। কংশ্রেস নিজের 
শক্তিতে এবার কলকাতার বাইরে 
পুরসভার সব আসনে প্রার্থী দিতে 
পারবে কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় 
কংগ্রেস-বি জে পি মোর্চা হলে সব 
দিক থেকেই কংগ্রেসের এখন লাভ। 








একটি ভিন রাজ্যের কথা দিয়ে শুরু 
করা যাক। সেখানেও বামজোটের 


সরকার, নেতৃত্বে যার সি পি আই (am) | 
রাজাটি যে কেরালা পাঠককে সেকথা 
আর বলে দিতে হয় না। সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বিচারে 
সেখানকার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ে কমজোরি। 
তবু একটি ব্যাপারে সেই সরকার 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে টেক্কা 
দিয়েছেন। 

দিন পনেরো আগে কেরালা সরকার 
ঘোষণা করেছেন, ১৯৯১. সালের. মধ্যে 
রাজ্যের চোদ্দটি জেলা থেকেই নিরক্ষরতা 
দূর করা হবে। এ ঘোষণার দিন কয়েক 
আগে আমরা জেনেছি কেরালার 
এর্নাকুলাম দেশের প্রথম জেলা যেখানে 
সব মানুষ সাক্ষর হয়েছেন। একটি জেলায় 
সফল হয়ে কেরালা সরকার বাকি সব কটি 
জেলাকে এবার একটি সময়ভিস্তিক 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের আওতায় 
নিয়ে এসেছেন। নিরক্ষরদের গণনাকার্য 
ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মানুষ গড়ার 





কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার যে 


উদ্যোগ নিয়েছেন তা সত্যিকারের গর্ব 


করার মতো ব্যাপার। 

করলে এখানকার বামফ্রন্ট সরকারকে 
একটু অস্বস্তিতে ফেলা হয়। নিরক্ষরতা 
দূরীকরণ সমিতির বয়স তো কম হল না। 
ne সিভি তোমার 
সাক্ষর করে তুলল সে হিসাবটা একবার 
er er 
তিনশ বছর উপলক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের 
অন্যতম কর্মসূচি হল কলকাতা শহরের 


en 


UM 


দূত 


প্রথমত মোচা করতে হলে তা হবে 
বেনামে। নিজ নিজ দলের নামে প্রার্থী 
থাকবে না। আর তাছাড়া খুব 
স্বাভাবিক যে, কংগ্রেসকে সিংহভাগ 

এতে হয়তো কিছু কিছু আসনে 
ফন্ট প্রার্থীকে হারানো যাবে কিন্তু 
তাতে বি জে পি-র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে 
না। বামফ্রন্টের মতোই বি জে পি 
এখনো কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু মনে 
করে। বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে 
কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে বি জে 
পি রাজী নয়। : 

বি জে পি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন 
আশা করেন না যে বি জে পি-কংগ্রেস 
মোর্চা বামফ্রন্টকে হারিয়ে বেশির ভাগ 
পুর আসন দখল করতে পারবে | 
তাছাড়া বি জে পি নেতাদের মতে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বি জে পি'র যতই 
চোখ-ধাধানো উন্নতি ঘটে থাকুক না 
কেন পুর নির্বাচনে তো বটেই এমন কি 


মামী 


বছর ৮ই সেপ্টেম্বর এই পূর্ণ সাক্ষরতা 
কর্মসূচির উদ্বোধন হয়েছে এক অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে। ছ মাস কেন গেছে। একটা 
খতিয়ান নেবার সময় হয়েছে বৈকি। 
কলকাতার তিনশ বছর উপলক্ষে ঘোড়ায় 
টানা ট্রাম থেকে ‘কলকাতার জন্য হাটা, 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান থেকে কলকাতা 
উৎসবের আড্ডা, আলোচনাচক্র থেকে 
উদ্যানসঙ্জা ইত্যাদি বাঙ্গালী হুজুগকে 
নানাভাবে জিইয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্ত 
গত EA কলকাতার কজন নিরক্ষর 
মানুষ সাক্ষর হলেন সে হিসাবের মধ্যে 
নিহিত রয়েছে বামফ্রন্ট করকারের 
সার্থকতা বা ব্যর্থতার একটা দিগনিদেশ। 
অতীতে পশ্চিবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
ভূমিসংস্কার ও. বর্গাদার  নথিতুক্তির 
ব্যাপারে অন্য রাজ্যকে পথ দেখিয়েছে। 
বর্তমানে কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট 
সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো. 
মানুষ গড়ার এক মৌলিক কাজে সারা 
দেশে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। 
কলকাতায় এখন চলছে চৈত্রশেষের 
সেল'। হকরদের ফুটপাথ দখল নিয়ে 
অনেক লেখালেখি হয়েছে। অর্থনৈতিক 
কারণে যে শহরের নানা অঞ্চলে 
অনিয়মের রাজত্ব চলছে তার ব্যাখ্যা 
আমরা বহুবার শুনেছি। তবে এবার যেন 
হকাররা আরো- সংখ্যায় ‘সেল'-এ: 


নেমেছেন ফুটপাথে । গড়িয়াহাটই বলুন 


আর শ্যামবাজারই বলুন সর্বত্রই এবার 


হকাররা আরো বেপরোয়া পথচারী মানুষ 


আরো বিপর্যস্ত। দোকানী পসরা যাই 
সাজায় বড়বাড়ি বা দোকানের দেয়াল 
থাকে লম্বা লাঠি, দড়ি থেকে ঝোলে শড়ি, 
ব্লাউজ আরো কতো কী! কলকাতার 
অনেক বাজারের শোভনতাঁ আগেই মুছে 
CHR! গত ২/৩ বছরের অগ্রগতি হ'ল 
অশালীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। 
শহরের তিনশ বছর উপলক্ষে শহরের 
নানা অঞ্চলের বড় বড় রাস্তার 
মোড়গুলোকে বোধহয় হকারদের জন্যই 
উৎসর্গ করলেন কর্তৃপক্ষ | 





১৯৯২ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও 
বামফ্ৰন্ট সরকারের শত ত্রুটি-বিচ্যুতি 


-. থাকা সত্বেও বি জে পি-র পক্ষে এই 


রাজ্যে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। বরং বি 
জে পি-র সাহায্য পেলে কংগ্রেসই 
বামফ্রন্টকে হঠাতে পারে | তাতে 
কংগ্রেসের লাভ। 

বি জে পি-র লক্ষ্য হল আগামী 
বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে 
দ্বিতীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করা। 
এবং তা সম্ভব কংগ্রেসকে তৃতীয় স্থানে 
ঠেলে দিতে পারলেই। কাজেই 
সর্বভারতীয় নীতির ACH সামঞ্জস্য 
রক্ষা করে এ রাজ্যেও বি জে পি এমন 
কিছু করতে চায় না যাতে কংগ্রেস 
লাভবান হয়। বরং বি জে পি-র প্রধান 
চেষ্টা হবে যত বেশি সম্ভব কংগ্রেস 
আসা। আর কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা, 
বিশেষ করে দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের 


বি জে পি-তে সামিল করা। 


এ কাজ করা সম্ভব কংগ্রেসের মূল 
স্থান পূরণ করার মত শক্তি অর্জন 
BA | আর তা করতে হলে বামফ্রন্ট 


ঘামাচির চির শত্রু 





সরকার বিরোধী জনগণের আস্থা বি 
জে পি-কে অর্জন করতে BLA | 
সংগঠনের প্রসার এবং তা করতে হলে 
আন্দোলন গড়ে তোলা? 

বি জে পি-র কর্মসমিতির বৈঠক 
থেকে তাই বি জে পি-কে বামফ্রন্ট 
বিরোধী জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই 
আন্দোলন চলবে একটানা আগামী 
বিধানসভার নির্বাচনকাল পর্যস্ত। 

এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই বি জে পি 
এখন এ রাজ্যে নিজেদের শক্তির 
পরিমাপ করতে চায়। সর্বভারতীয় 
পর্যায়ে তাদের চমকপ্রদ সাফল্য এ 
করেছে তা এই মুহুর্তে দলীয় সদস্য 
সংখ্যা দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। বি 
জে পি বুঝতে চায় জনগণ তাদের 
কতটা কাজে এসেছে। আর তা যাচাই 
করার জন্য পুর নির্বাচন একটা সুযোগ 
এনে দিয়েছে! বি জে পি তাই স্থির 
করেছে কলকাতা সহ রাজোর অন্যান্য 


পুরসভার নির্বাচনে যত বেশি সংখ্যক 


জে পি এবার প্রার্থী দেবে। তাতে যদি 





আসনে প্রার্থী দেওয়া যায় তার চেষ্টা 
করা। এমন কি যে সব এলাকায় বি জে 
পি-র আগে কোন প্রভাব ছিল না, ছিল 
না নামমাত্রও সংগঠন। সেখানেও বি 


বহু আসনে প্রার্থীর জামানত জব্দ হয় 
তাতেও বি জে পি জনগণকে দেখাতে 


হবে। তারমধ্যে অন্তত শতকরা ৯০টা 
আসনে বি জে পি প্রার্থী দেবে। এই 
প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা থেকে বি. 
জে পি বুঝতে পারবে কোন কোন 
এলাকায় তাদের প্রভাব বেড়েছে। 


ভিত্তিতে বি জে পি আগামী দিনের 
বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনের 
রূপরেখা স্থির করবে। যেখানে তাদের 
বিধানসভার আসনে জয়লাভের লক্ষ্য 
নিয়ে আন্দোলনে গুরুত্ব বেশি দেওয়া 


ARA CARO PAIS 


আপনার সাথী 








পশ্চিমবঙ্গে এখন কেবল খুন আর খুন। রাজনৈতিক খুন চলছে ষাটের দশকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে; যা ব্যাপক ভাবে শুরু হয় নকশাল আন্দোলনের ফলে। 
সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের রাজত্বকালে তা আরও বেড়ে WT! ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর সি পি আই এম এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের ক্যাডাররা বিশেষ 
অংযমের পরিচয় দেয়। যদিও কংগ্রেসীদের আশঙ্কা ছিল সি পি আই এম ছাত্র পরিষদ 
ও যুব কংগ্রেসের সন্ত্রাসের বদলা নেবে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সি পি এম 
ক্যাডাররা ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠতে থাকে। তার মানে এই নয় যে, ক্ষমতায় না 
থাকার ফলে কংগ্রেসীরা ধোয়া তুলসী পাতা | ফলে গত কয়েক বছর ধরে রীতিমত 
ARA চলছে। | পুরো ডামাডোলের বাজার। অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় না কেবা 
Sen ee তাকো ee ততম কথ 
রাজনৈতিক খুনোখুনির তবু একটা মানে বোঝা যায়। কিন্তু ডাকাত বা, ছেলেধরা 
সন্দেহে দলবদ্ধ হয়ে পিটিয়ে মারার ঘটনাও ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে। সত্যিই যদি কেউ 
ডাকাত হয়, তাকে পিটিয়ে মারা অন্যায়। আরো ভয়াবহ ঘটনা হল, ডাকাত নয় কিন্ত 
ডাকাত সন্দেহ করে নিরীহ লোককে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। এই সেদিন চারজন তরুণ 
তারাপিঠ থেকে কলকাতায় ফিরছিল। তারা নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন ধরতে পারেনি। 
পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করে তারা শহরে যাচ্ছিল বাসে ফিরবে বলে। কিন্ত 
পথিমধ্যে একদল লোক তাদের ডাকাত মনে করে প্রচণ্ড পেটাতে থাকে | ফলে দুজন 
তরুণ ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং বাকি দুজনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে 
ভর্তি করা হয়। তাদের পরিণতি কি হয়েছে জানা যায়নি। 
এ ধরণের ঘটনা আগেও ঘটেছে! এসব ঘটনার মধ্যে কি কোন ষড়যন্ত্র আছে এবং 
- কোন নেপথ্য নায়ক এতে উস্কানি দেয়? না, জনতা স্বতস্ফুর্তভাবে এই কাণ্ড করে? 
জনতার মনস্তত্ব বড়ই অদ্ভুত। তাদের MH কোন কাজ করে না। কোন একজন যদি 
‘ডাকাত’ বলে চিৎকার করে তাহলে জনতা জমতে দেরি হয়ে না এবং তার মধ্যে 
একজন দুজন হাত তুললেই দলবদ্ধ পিটুনি শুরু হয়ে যায়। কোন সুস্থ চেতনাসম্পন্ন 
: লোক উপস্থিত থাকলেও তিনি বাধা দেবার সাহস পান না। দিনের পর দিন এই 
_ ধরণের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য সরকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
এবং মাইক্রোফোনে ঘোষণা মারফত এসবের বিরুদ্ধে প্রচারে নামলে হয়ত কাজ হতে 
Aush 
আরো এক ধরণের ধুয়া তুলে গণপ্রহারে মৃত্যু ঘটছে, যা মধ্যযুগীয় মানসিকতার 
পরিচয় দেয়। কাউকে ছেলেধরা, কাউকে ডাইনী, কাউকে স্প্রিংম্যান বা রক্তচোষা 
বলে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতায় একজন স্ত্রীলোককে পিটিয়ে 
মারার তোড়জোড় চলছিল। পাড়ার ছেলেদের হস্তক্ষেপে স্ত্রীলোকটি রক্ষা পায়। 
অবশ্য এ ধরণের ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতে ঘটছে। 
ar উঠতে পারে এসব AM 
আদিম বা মধ্যযুগে মানুষ অনেক কিছুই করত যা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
নুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের সঙ্গে পাশবিকতাও রয়ে গেছে। 
অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা কারণে কোন কোন সময় তা প্রকট হয়ে পড়ে। তাছাড়া 
: অনেক মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক প্রবণতাও থাকে, যার জন্য কোন কোন মানুষ 
ক্রিমিনাল হয়ে যায়। মানুষ খুন করা তাদের কাছে কিছুই নয়। সামান্য কারণেও তারা 
খুন করে। বিন্দুমাত্র দয়ামায়া তাদের মধ্যে নেই। গণপ্রহারের সময় অনেক ক্ষেত্রে 
তারা নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু যেসব ভদ্র পরিরারে গৃহবধূকে হত্যা করা হয় তারা কি 
ক্রিমিনাল? লোভ লালসা কি তাদের অপরাধী মানসিকতাকে Ta দেয়। 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে এসব বন্ধ হবার সম্ভাবনা আছে 
বলে মনে হয় না। মানুষকে পরিবর্তন করাও দরকার | 































আচরণ 


বব আচরণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে কি করে। 


একজোড়া মেয়র এবং একজোড়া ডেপুটি 
মেয়র। নাগরিকগণ বিলক্ষণ উল্লসিত। 


করতে a কারণ তীব্র উত্তেজনার ৭ 
মুহূর্তেও কেউ কারো গালে একটা চড় 


এখন থেকে পৌর-সভার কাজকর্ম আরও বসিয়ে দেননি অথবা মুষ্টাঘাত করেন নি। 
সুষ্ঠুভাবে চলবে। এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আরও প্রশংসনীয় বিজয় ব্যানাজীরি উদ্যম। 
কর্তব্য-পরায়ণ নগরপিতাদের। কারণ অমন লিকলিকে শরীরে তিনি সেদিন যে 
গত সোমবার মেয়র নির্বাচন সভায় “চাপ” সহ্য করেও গ্যাট হয়ে বসেছিলেন 
কংগ্রেসী ও বিরোধী দলীয় কাউন্সিলরদের তাতে তার নার্ডের প্রশংসা করতেই হয়। 
এজন্য “পার্লামেন্টারী পদ্ধতি'তে (কারণ কিন্তু অভিনন্দন প্রাপ্য সমগ্রভাবে ইউ সি 


আইনসভার সদস্যদের মত জুতো 
EV করা হয় নি) বিস্তর গুতোগুতি 
ত হয়েছে। মেয়রের বৃহৎ এবং ভারী 






নি কয়েকবারই উল্টে পড়ার a 
উপক্রম ache জনৈক তরুণ কংগ্রেস লোকের মতে এদের মধ্যে অনেকে দলকে 


তবু এদের ‘আত্মসংযমে'র প্রশংসা 


সি দলের (পি এস পি অবশ্য নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করেছিলেন), কারণ মেয়র 


নির্বাচনের “Ort aa ওয়ারে” তারা বাঘা 


সমস্যা সমাধানে প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীর 
নিজস্ব যাদুদণ্ড থাকে। তাই মনে করেন 
গান্ধী। যে কোন সমস্যার সমাধানকল্লে 
তিনি একের পর এক চুক্তি করে গেছেন। 
যেমন, পাঞ্জাব চুক্তি, অসম যুক্তি, গোর্থা 
চুক্তি, শ্রীলংকা চুক্তি ইত্যাদি। আজ. আর 
রাজীব গান্ধী. প্রধানমন্ত্রী নন, কিন্তু 
সমস্যাগুলো থেকে গেছে এবং আরও 
জটিল হয়েছে, সংগে আরও নতুন সমস্যা 
সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর 
সরকার 


মুদালিয়র কমিশন ইত্যাদি। 

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং হাজির 
হয়েছেন তার প্যানেল ও কমিটির ইন্দ্রজাল 
নিয়ে। তিনি যেই কোন সমস্যার সম্মুখীন 
হচ্ছেন অমনি তিনি দ্বিধাহীন ও অকম্পিত 
চিন্তে একটার পর একটা প্যানেল ও 
কমিটি তৈরি করে ফেলছেন। সে পাঞ্জাব 
বা কাশ্মীর হোক কিংবা বৃহত্তর আঙ্গিকে 
জাতীয় সংহতির প্রশ্নই হোক ভি পি অতীব 
তৎপরতার সংগে সেগুলি পর্যালোচনার 
জন্য 2 কমিটিগুলির কাছে পাঠিয়ে 


সমাধান নয়। বস্তুত জনতা দলের অবস্থা 


যে বিষয়টিকে আরও সামনে নিয়ে এসেছে 


তা হল, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
যেন একটা কল্পিত মন্ত্রিমগুলী থাকে এবং 
বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও 


: অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর উৎস, গতিপ্রকৃতি 


ও সমাধান সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী সহ 
শাসন ক্ষমতায় এসে রূপায়নে অর্থহীন 
কালহরণ না করেন। 

ভি পি সিং আঠারোটি বিভিন্ন কমিটি 
গড়েছেন। জনতা দলের অভ্যন্তরে 
বিবদমান বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপের কাছে 
নতি স্বীকার করলে এরূপ কমিটি 
ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হবে। প্রধানমন্ত্রী 
পদে আমীন হওয়ার একশো দিনের 
মধ্যেই ভি পি সিং এই সাফল্য অর্জন 












বাঘা কংগ্রেসীদের হারিয়ে দিয়েছেন (দুষ্ট এই 






হোক বা তাদের রাজনৈতিক সংযুক্তির 
কারণেই হোক; বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। 
প্রথমেই আসেন অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে 
যিনি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ নটি কমিটির 


মুশকিল আসান হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে 
উঠছেন। স্বাভাবিক-ও সংগত কারেণই 
তার ভাগে পড়েছে ছটি কমিটি যার প্রায় 
সবকটিই জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিরসনের 
জন্য। 

কাশ্মীরের an উগ্রপস্থীদের যে 
কিছুতেই বাগে রাখা যাচ্ছে না সে জন্য 
এক কাশ্মীর প্রশ্নেই দুটো কমিটি তৈরি করা 
হয়েছে যার প্রথমটি করা হয় এ বছরের 
গোড়ার দিকে। কিন্তু উগ্রপন্থীদের 
উদ্ধত্যপূর্ণ কার্যকলাপ প্রায় সীমা ছাড়াতে 
বসলে কেন্দ্র একটি সর্বদলীয় কমিটি তৈরি 
করতে বাধ্য হয়। যদিও প্রশ্ন উঠছে যে 
এই দুই কমিটি একে অপরের প্রতিচ্ছবি না 
হয়ে যায়। কারণ, ঘটনাচক্রে : জর্জ 
ফার্নান্ডেজ উভয় কমিটিতেই আছেন। 
হয় নি, সরকার কমিটির আসন্ন প্রস্তুতি ও 
তার সদস্যদের নাম ঘোষণা করে 
ফেললেন। পরিষদের কাজ ঠিক হল 
জাতীয় নিরাপত্তার* বিভিন্ন দিকগুলি 
খতিয়ে দেখে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য 
বিধান এবং সে সব বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী 
দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা। কিন্তু এই কমিটির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, 


হস্তক্ষেপ করতে পারে-_ যেমনটি দেখা 
গেছে পশ্চিমী দেশগুলিতে ৷ স্বভাবতই এই 
ধারণা ভি পিকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার 
পক্ষে যথেষ্ট। 

প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও সরকার দুটি 























[সংবাদ। ১৫ই এপ্রিল; ১৯৬০] - বিচক্ষণত 








কমিটি তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি 
বোড়ের সমস্যা প্রসংগে সদস্য নিযুক্তির 
মান নির্ধারণের প্রশ্নে একমত্য না হওয়ায়। 
দ্বিতীয়টি দেবীলালের নেতৃত্বধীন কৃষিনীতি 
সম্পর্কিত। এটি এখনও তেমন দানা বেঁধে 
ওঠে নি যারা কৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে 
এর সদস্য হবেন ঠিক না হওয়ায়। 
কিন্তু এত সব কিছুর পরেও প্রশ্ন ওঠে, 
এই সব কামিটি পারবে কি দেশের 
নানাবিধ সমস্যা নিরসন করতে? নাকি 
এসবই রাজীবের চুক্তির পথ ধরবে? 
হয়তো এর উত্তর এত তাড়াতাড়ি দেওয়া 
সম্ভব নয়। আরও কিছুদিন অপেক্ষা 
করতে হবে। কিন্তু মেহামের মারদাঙ্গার 
ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য সে আযাড হক 
কমিটি হয় ও পরিণতিতে আর ভাগ্যে যা 
ঘটেছে তা দেখে মনে হয় এই সব 
কমিটিগুলির as তাই ঘটবে। 
ভি পি সিং সরকার যে সব কমিটি 
গড়েছেন। 
১। পাঞ্জাব প্রসঙ্গে বিশেষ কমিটি 
২। কাশ্মীর প্রসঙ্গে বিশেষ কমিটি 
৩। দ্রব্যমূলয প্রসঙ্গে বিশেষ কমিটি 
81 পঞ্চায়েত রাজ নিয়ে কমিটি 
৫1. জানার. অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ 
কমিটি | 


ড। কাজের অধিকার প্রসঙ্গে বিশেষ 
কমিটি 


STR FT বিশেষ কমিটি 


y! রপ্তানী বৃদ্ধির পথে সমস্যা সমাধানে 
সচিবদের কমিটি 


৯। কৃষি উৎপাদন খরচা নির্ধারণে 
বিশেষজ্ঞ কমিটি 

১০। জাতীয় সংহতি পরিষদ 

y জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ 


১৪। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিয়ে কমিটি 
১৫। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নির্ধারণে 
আন্তরাজ্য পর্ষদ 

১৬। কৃষি নীতি নির্ধারণে প্যানেল 

১৭। বড়ো সমস্যা সমাধানে প্যানেল 
১৮। কাশ্মীর নিয়ে সর্বদলীয় প্যানেল | 


দলের এতজন বিধায়ক আছে। অথচ 
উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য 


নির্বাচনে সি পি এম ফরওয়ার্ড রককে 


আসন না ছাড়লেও নির্মল বসু প্রতিবাদ 
করলেন না। আর এক বিধায়ক বলেন, 


গেলে প্রচুর টাকার দরকার হয়। পার্টির 


অফিস, গাড়ি এসব দরকার হয়। ধারা 
পার্টিকে টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারেন 
তারাই পার্টিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন।' 
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পান, কেউ পান না । প্রতি সপ্তাহেই 
কয়েকজন করে লাখপতি অথবা 
কোটিপতি হচ্ছেন । লটারির বাজারে 
এখন তীব্র প্রতিযোগিতা ı নতুন নতুন 
পদ্ধতির প্রয়োগে অন্যান্য লটারির 
লটারি বিশাল ঘাটতির বোঝা মাথায় 
নিয়ে ধুঁকছে । সি. এ. জি. রিপোর্ট 
বলছে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে 
১৯৮৭-৮৮ সাল পযন্ত মোট ঘাটতির 
পরিমাণ ২৩৮ লক্ষ টাকা 1১৯৭৮-৭৯ 
সালে অবশ্য লাভ হয়েছিল ২২৩ লক্ষ 
টাকা এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে পর্যন্ত এই 
ব্যবসা লাভজনক ছিল | কিন্তু তার পর 
থেকে ঘাটতির পরিমাণ রদ্ধি পেতে 
থাকে | 

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে ভারত 
সরকার লটারি স্কীমের অনুমোদন দেন 
এই শর্তে যে, এই স্কিম থেকে প্রাপ্ত টাকা 
ব্যয় হবে দেশের সার্বিক উন্নতিমূলক 
farts, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসারণ ও 
আধুনিকীকরণ, টি. বি. রোগীদের 


ৃ ৩টি মাসিক আলা অনষ্ঠিত ময় এই 





৩৫টির মধ্যে ৩০ টিতেই ঘাটতি হয় ৭৮ 
লক্ষ টাকা, বাকী ৫টিতে লাভ হয় ১২ 
লক্ষটাকা 1১৯৮৬ সালের ১১ই জুলাই 
১৯তম খেলায় টিকিট বিক্রির পরিমাণ 
ছিল খুব খারাপ। টিকিটি বিক্রি থেকে 


পাওয়া যায় ৮.৩৬ লক্ষ টাকা, যার 
পুরস্কার মূল্যই ছিল ৮.৮৫ লক্ষ 


টাকার 1১৯৮৭ সালের জুন মাস থেকে 
সাপ্তাহিক খেলার পরিমাণ থব নেমে 
যায় । পরিস্থিতি এমন দ'ড়ায় যদি 
মুদ্রিত ৮.৪০ লক্ষ টিকিটের সব 
টিকিটও বিক্রি হয় তাহলেও ঘাটতির 
পরিমান দাড়াবে ০.৫৪ লক্ষ টাকা প্রতি 
খেলাতে | এই gee ঘাটতির বোঝা 
মাথায় নিয়ে প্রতি সপ্তাহে খেলা চলছে ও 
ঘাটতির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে | তার 
ওপর মরার ওপর খাড়ার ঘায়ের মত 
১৯৮৪ সালের ১লা মে থেকে টিকিট 
বিক্রির ওপর বিক্রয়কর আরোপিত 
হয় । ফলে টিকিটের দাম বেড়ে যায় ১ 
টাকা থেকে ১.২৫ এ 7 টিকিট বিক্রির 
পরিমাণ আরো নেমে যায় । ফলে ৬ 


মাস পরে আবার আগের দামে অথাৎ 
টিকিটের দাম ১ টাকাই করা হলো | 


নিয়ে আলোচনা চলছে 


ব্যাপারে যে ভাবনা চিন্তা চলছে, তাতে 
জানা গিয়েছে পূর্ত (সড়ক) আর এস 
পির হাতে থাকবে না। এটি 
আবাসনের সঙ্গে জুড়ে সিপি আই এমের 
কোন মন্ত্রীকে দেওয়া হবে । বদলে 
আর এস পিকে অন্য একটি wea 
দেওয়া হবে | এই পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী 
থাকাকালীন একটি স্পর্শকাতর ইস্যু 
নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী 
বিতকের সৃষ্টি করলে তাকে পদত্যাগ 
করতে হয় । বছর- খানেক এই 
বিভাগে মন্ত্রীর পদ খালি থাকার পর 
অনেক oF বিতর্ক এবং জল্পনা 
কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আর এস পি 
নেতা মতীশ রায় মন্ত্রী হন । মাত্র 
মাসখানেক আগে তিনি মন্ত্রী 
হয়েছেন | অবশ্য যতীন চক্রবর্তী wat 
থাকাকালীন তৃতীয় বামফ্রন্ট মস্তিসভা 
কার্ষভার গ্রহণ করার সময় পূর্ত 
দপ্তরের ডানা ছটা হয় । পূর্ত দপ্তরের 
পৃনবন্টন নিয়ে যতীন চক্রবর্তীর 
বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ থাকায় 
মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নেন । সেই থেকে 
যতীন বাবু চটেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর 


সি পি আই এম মনে করছে, পূর্ত 
দপ্তরের একভাগ আর এস পির হাতে 
আর এক ভাগ সি পি আই এমের হাতে 
থাকায় কাজের সমন্বয় ঠিকমত 


হচ্ছেনা | তাই এই গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডরটি 
একজন মন্ত্রীর হাতেই থাকা দরকার | 
এছাড়া AS দপ্তরের বিরুদ্ধে নানান 
অভিযোগ থাকায় তার সামাল দিতে 
একজন দক্ষ মন্ত্রীর হাতেই এই 
বিভাগের সব কাজ থাকা দরকার । 
মতীশবাবুর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা না 
থাকায় তাকে অপেক্ষাকৃত. কম 
গুরুত্বপূর্ন দপ্তর দেওয়াই উচিত বলেসি 
পি আই এম মনে করছে | 

মুখ্যমন্ত্রীর বয়স, কাজের চাপ ইত্যাদির 
কথা মনে রেখেই বামফ্রন্ট তথা সি পি 
আই এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী মনে 
করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ওপর থেকে বোঝা 
কমানো প্রয়োজন 1 এর মধ্যেই তথ্য ও 
সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বরাষ্ট্র 


বতমানে ওয়ান ম্যান শো -এর মত হয়ে 
GAS NR Oe 






এই ঘাটতির কারণ হিসাবে ১৯৮৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগের পক্ষ 
থেকে বলা হয়, যে ১৯৮৪ সাল থেকে 
বিক্রয়করের প্রভাব, তীব্র প্রতিযোগিতা 
ও বাজারের মন্দা টিকিট বিক্রির উপর 
MA আঘাত হেনেছে | 

এই রৃহৎ ঘাটতির পরিমাণ কমাতে 
অবশ্য কিছু পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে । পরিবর্তন করা হয়েছে টিকিট 
বিক্রির পদ্ধতিরও । আগে টিকিট বিক্রি 
হতো নিজস্ব বিভাগে এবং ২০ থেকে 
২৫ শতাংশ কমিশনের ভিত্তিতে 
এজেন্টের মাধামে । এই পদ্ধতিতে 
তাদের টিকিট ক্রয়েরউপরনির্ভর করে 
থাকতে হতো । ১৯৮৪ সালের নভেম্বর 
মাস থেকে স্থির হয় টিকিট বিক্রি হবে 
মাত্র সাতটি স্টকিস্টের মাধ্যমে । 
প্রত্যেকটি স্টকিস্টকে কমপক্ষে কিছু 
টিকিট তুলতে হবে প্রতি খেলাতে এবং 
স্টকিস্টের অবিক্রিত টিকিটের দায় 
তার নিজের । কিন্তু মুশকিল হল, 
কমপক্ষে কত টিকিট তুলতে হবে তা 
নিদিষ্ট করে বলা নেই বলে মুদ্রিত 


টিকিটের বিক্রি কতটা হবে তা 
অনিশ্চিত থেকে যায় 1 গত তিন বছরে 
প্রতি সপ্তাহে ৭৬ লক্ষ টিকিট মুদ্রিত 
তুলেছিল UE ৭.০৭ লক্ষ অৰ্থাৎ ৭২ 
শতাংশ । বাকি টিকিটের ক্ষতির দায় 
সরকারকেই বহন করতে হয় | 

এ ব্যাপারে ১৯৮৮ সালের জুন এবং 
আগষ্ট মাসে বিভাগের পক্ষ থেকে বলা 
হয় তীব্র প্রতিযোগিতা, অনিশ্চিত 


আনার উদ্দেশ্যে টিকিট ছাপানোর 
সংখ্যা কমিয়ে আনা হয় ১৯৮৫-৮৬ 
সালে | টিকিট ছাপা হয় ৭৩২ লক্ষ । 
ওখানে ১৯৮৭-৮৮ সালে ছাপা হয় 
৫৫২.৮০ লক্ষ | অবিক্রিত টিকিটে 
সমানুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৩.৪৪ 
লক্ষ টাকা 1 


এই ruf ১৯৬৮ সালের 













শতাংশ টাকা কবে কোষাগারে পৌঁছবে 
তাকেউ জানে না 1 এ ব্যাপারে অবশ্য 











Waele Gta a 
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মহম্মদ ইদ্রসকে মনে পড়ে ? ১৯৮৪ 
aa ঘটনা । কলকাতা পোর্ট 
শের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার 
নোদ মেহতা আর তার ড্রাইভার 
[কতার আলীকে গার্ডেনরিচে খুন 
রা হয়েছিল | নৃশংস খুনের ঘটনার 
সামী মহম্মদ ইদ্রিসকে আবার 
লবাজারে খুন করা হয় । ইদ্রিস 
নর অভিযোগ নিয়ে অনেক 
নাপোড়েন চলে | এই সাংবাদিক 
লবাজারে খুন করা হয় | তদানীস্তন 
লিশ কমিশনার নিকপম সোম রাজ্য 
রকারকে জানিয়েছিলেন খুন করা 
মনি । ইদ্রিস হঠাৎ হৃদরোগে মারা 
য়েছে | মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুলিশ 
মিশনারের রিপোর্ট বিশ্বাস করেন 
{| সত্য জানার জন্য তিনি এক তদন্ত 
মিশন নিয়োগ করেন উচ্চ পর্যায়ের 
ই কমিশনের চেয়ারয়যান ছিলেন 
ways সমরেন্দ্রচন্দ্র দেব ! 
্ঘদিন শুনানির পর কমিশন রিপোর্টে 
লৈছে, মহম্মদ ইদ্রিসকে লালবাজারে 
লিক খুন করেছিল । শুধু খুন নয় মুখ 
ন্ধকরে খুন করা হয়েছিল 1তিনিএই 
[নের জন্য মামলা করার সুপারিশ 
e | রাজ্য সরকার সুপারিশ 
pars কি করেন তা পরে জানা 
wa 1 এই লেখায় ইদ্রিস খুনের খবর 
ক কর পেয়েছিলাম তাই বলা হচ্ছে | 
পোর্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার 
মহতা আর তার দেহরক্ষী খুনের 
ব্যাপারে সারা রাজ্যে তোলপাড় 
চলছিল | একজন তরুণ ডেপুটি 
কমিশনার হত্যা সাধারণ ঘটনা নয় | 
মহতার সুনাম ছিল খুব | হত্যাকাণ্ড 
নিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার শুরু করে | বলা 
য় প্রধান আসামী হচ্ছে মহম্মদ 
ইদ্রিস ı এই ইদ্রিসকে গোয়েন্দা পুলিশ 





বিহারের এক গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে 
নিয়ে আসে। কলকাতার পোর্ট 
এলাকার অপরাধ জগতের সঙ্গে এই 


: সাংবাদিকের কিছু পরিচয় আছে | 


তাই স্বভাবত আমি ঘটনাবলীর ওপর 
নজর রাখছিলাম ı খেয়াল রাখতে 
হচ্ছিল যে, কোন বড় খবর যেন মিস না 


করি৷ সব রিপোর্টারই তাই করে 


থাকেন | 

ইদ্রিস খুনের খবর পেয়েছিলাম 
অনেকটা আকস্মিক ভাবে । এদিন 
লালবাজারে গিয়েছিলাম সন্ধ্যের 
দিকে | গোয়েন্দা দপ্তরের একজন 
নামকরা অফিসারের সঙ্গে দেখা 
করবার কথা ছিল । এই সময় একজন 
অধস্তন পুলিশ আমাকে খবর দিলেন 
যে, লালবাজার মাড়ার সেকসনে 
ইদ্রিকে জেরা করা হচ্ছে, জেরার মধ্যে 
প্রচণ্ড মারধোর করা হচ্ছে | ইদ্রিসকে 
খুন করাও হতে পারে | কেননা, ইদ্রিস 
অনেক গোপন খবর রাখে । বলা 
aren, এই অধস্তন পুলিশ অফিসার 
আমার বন্ধু এবন FA মারফৎ মাঝে 
মাঝে গোপন খবর পেয়ে থাকি | 

খবরটি পাবার পর লালবাজারে 
পশ্চিম দিকের বাড়ীর দোতলায় 
গেলাম | দক্ষিণ-পশ্চিমে মার্ডার 
সেকসনের অফিস । একখানা বেঞ্চির 
ওপর বসে রইলাম | কয়েকজন সাদা 
পোষাকের কনেস্টবলও বসে আছেন । 
ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর মিহি ধুতি । 
গোয়েন্দা পুলিশের লোক । কিছুক্ষন 
পরে এ অধস্তন পুলিশ অফিসারটি এসে 
বললেন, ইদ্রিসকে বার্গলারি সেকসনের 
ঘরে নেওয়া হয়েছে এবং প্রচণ্ড 
মারধোর চলছে ।বেশ কিছুক্ষণ বসে 
থাকলাম । দেখে মনে হয়নি ভিতরের 
কোন ঘরে প্রচণ্ড মারধোর চলছে | 
একবার দুবার আওয়াজ শুনলাম | 
কিছুক্ষণ পরে অধস্তন পুলিশ 
অফিসারটি এসে বললেন £ কাজ 































শেষ | ইদ্রিস মরে গিয়েছে | এখন 
ব্যাপারটি স্বাভাবিক করার শলাপরামশ 
চলছে | মৃতদেহ কলকাতা মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে 
এবণ কাউকে দেখতে দেওয়া হবে AT | 
মেডিক্যাল কলেজ ইদ্রিসের যৃতদেহ 
যাবে শুনে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে 


এলাম | ওখান থেকে যুগান্তরের 
জয়েন্ট নিউজ এডিটর অঞ্জন বসুকে 
ঘটনাটি বলে ফটোগ্রাফার সুদিপকান্তি 
দে বিশ্বাসকে মেডিক্যাল কলেজে 
পাঠাতে বললাম ı সুদীপ বয়সে 
তরুণ | ভালো ফটোগ্রাফার | এরপর 
একটি রেস্তোরায় কিছু খেয়ে 
মেডিক্যাল কলেজে এলাম | 





যুগান্তর-অস্থতবাজারের সিটি অফিসে 


ইন্ডাস্ট্রী” ও তার পৃষ্ঠপোষক ফরাসী 
সরকার | হায়রে ato, fe wigs ও 
তার পৃষ্ঠপোষক পশ্চিম জামান 
সরকার | হায়রে সুইজারল্যাণ্ডের 
পবিত্র আইনের আশ্রিত সুইসব্যাঙ্ক 
সমূহ ।মাকিনী RT সন্তান 
গণতান্তিক ইজরায়েল | হায়রে 
ব্লাজীব-লান্ফিত, 


বর্তমানে দেবীলাল-লাম্গতি 
ভারতবর্ষ | 

সন্দেহ নেই, উপরের দৃষ্টান্তগুলি 
নিতান্তই এক একটা খণ্ডিত ও 
উপরকার দৃশ্যাংশ মাত্র । বাস্তবের 
পরিপূর্ণ রূপরেখাটি আরো বহুগুণ 
ব্যাপক, বহুগুণ ভয়াবহ, বহুগুণ 


বীভৎস — um ‘সভ্যতার’ 
দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ সারাদেহে ব্যাপ্ত, 
Agent দৃরারোগ্য রোগসমূহের 


বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা 
অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাধিসমৃহের উদ্ভব 
ঘটায় | এর পরিপক্ক দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
মাকিনী সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় 
অনেকেরই জানা ৷ কিন্তু মাকিনী 
সভ্যতার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ইজারায়েলি 
জীবন প্রবাহ কী রূপ পরিগ্রহ করেছে ? 
ইজরায়েলি মতিগতি সম্পকে আমাদের 
দেশেও অনেকেই অবহিত আছেন | 
শক্তিমত্ততার বিচারেও তার নিজস্ব মাপ 
অনুযায়ী তার চরিন্রটি প্রায় মাকিনী 
রূপ উন্মত্ত | সুদীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর 
ব্যাপী রণ-উন্মস্ততার ফলে সে আজ 
আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
দুরারোগ্য সঙ্কটে নিমজ্জিত | অর্থাৎ, 
ইজরায়েলি পুঁজিবাদ, প'জিপতি শ্রেণী 
ও তাদের উপর নির্ভরশীল সমাজ 
ব্যবস্থা সঙ্কটে নিমজ্জিত । কিন্তু তাতেই 
বা কি ? পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক 
অধিকারসমূহ যাদের মুষ্টিগত কিংবা 





মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ পুলিশের 
গাড়ীতে ছয়লাপ। আমাকে দেখে 
সুদীপ এগিয়ে এল । বললো, 
ইমারজেন্সিতে ইদ্রিসের দেহ ঢেকে 
রাখা হয়েছে | পুলিশ পাহারা দিচ্ছে । 
মুখ খুলতে দিচ্ছেনা, তাই ফটো নেওয়া 
সম্ভব হয়নি । আঁ মসুদীপকে 


ARMA" CANT Dar 








পাওয়ার fa পেয়েছে, এক নতুন 
অর্থনৈতিক সেক্টর OFT সেক্টর এর 
দিগন্ত খুলে গেছে | জাতীয় অর্থনীতি 
আরো কমপিটিটিভ হয়েছে । শুধু তাই 
নয়, গণতান্ত্রিক ইজরায়েলের 
গণতান্ত্রিক সংবাদ জগতও আরো 
সবিশেষ মুক্তিলাভ করেছে, বৈচিত্র 
পেয়েছে | 


খবরে প্রকাশ ইজরায়েলি সংবাদপত্র 
ও ম্যাগাজিনগুলোর পাতায় পাতায় যেন 
উৎসব লেগে গেছে । পত্রপত্রিকাক 
পাতা গুলি এই নবজাত সেব্স-সেক্করের 
ছোট বড়ো অসংখ্য মাপের মনোহারী 
বিজ্তাপনে বোঝাই হয়ে প্রতিদিন 
প্রকাশিত হচ্ছে। চাহিদাও বাড়ছে —- 
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(ধা দিক থেকে) ছড়িয়ে স্টুয়ার্ট, কে ভট্টাচার্য, স্কিনার, এম দত্তরায় (আম্পায়ার), মিলার, জে, 
এন ব্যানার্জি এন চ্যাটার্জি, টি ভট্টাচার্য, ম্যালকম, হজেস; বসে ARO, লংফিজ্ড (অধিনায়ক), 
হিচ (আম্পায়ার), হোসী, ভ্যান ডার গুস্ট, মাটিতে জব্বর, কার্তিক বোস। 





পাচ দশকের প্রতীক্ষা 


সুরপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 


সুদীর্ঘ একান্ন বছর পরে a 
রণজয়ের মুকুট বাংলার মাথায় | 
১৯৩৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের পর 
থেকে বেশ কয়েক বার aa 
প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রবেশ করার 
সুযোগ মিলেছিল বাংলার | কিন্তু 
কণ্ঠলগ্ন হয়নি বিজয় লক্ষ্মীর বরমাল্য । 
দায়ী এই অসাফলোর জন্য | ভাগ্যের 
কি নিদারুণ পরিহাস। ভারতীয় 
ক্রিকেটের পীঠস্থান কলকাতার ইডেন 
গাৰ্ডেনস ৷ প্রায় এক লক্ষ দর্শক আসন 
গ্রহণ করতে সক্ষম এই বিরাট 
স্টেডিয়ামে | টেস্ট খেলার সময়ে 
সবাধিক দর্শক-সমাগমে ভারতবর্ষের 
শীর্ষস্থানাধিকারী এই মাঠ | উৎসাহ 
আর উদ্দীপনায় উজ্জীবিত এর 
দর্শকমণ্ডলী | কিন্তু হায়, ক্রিকেটে 
বাংলার স্থান কোথায় £ বাংলার হয়ে 
টানা টেস্ট খেলেছেন সুদূর গুজরাটে 
জন্মগ্রহণকারী দিলীপ রূসিকলাল 
দোশী এবং তাও বেশ কয়েক বছর 
আগে। টেস্টের মাঠে ক্ষণস্থায়ী 
আবির্ভাব ANA রায়, সুব্রত গুহ এবং 
প্রণব রায়ের | একই দুভাগ্যের শিকার 





এদের অনেক আগে হয়েছিলেন AMS 
(মন্টু) ব্যানাজি, নীরদ (পুটু) চৌধুরী 
এবং কীতিমান ফাস্ট বোলার শুটে 
ব্যানাজি | শুটে সুযোগ পেয়েছিলেন 
একটি মাত্র টেস্টে, তার ক্রিকেট 
জীবনের ara | ব্যতিক্রম মাত্র 
দুজন । প্রথম বাঙালী টেস্ট খেলোয়াড় 
কুশলী উইকেট রক্ষক প্রবীর (খোকন) 
সেন এবং নির্ভরযোগ্য ওপেনিং 
ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায়, পারিবারিক 
ws যিনি অস্বরের ANOS এবং 
প্রণবের পিতা । টেস্ট সীমানায় 
দাড়িয়েও সুযোগ পান নি কাতিক বোস, 
ক মল ভট্টাচার্য, নির্মল চ্যাটাজি, গোপাল 
বসু, চুনী গোস্বামী এবং বরুণ বর্মন । 
বর্তমানে বাংলার একমাত্র টেস্ট 
প্রতিবেদন অরুণ লাঁল দিল্লীর প্রাক্তন 
অধিনায়ক জগদীশ লালের পুত্র | 
দুভাগ্য অরুণ লালের যে ওপেনিং 
ব্যাটসম্যান হিসাবে ভারতীয় দলে 


এবারের A ফাইনালে ভাগ্যের 
আনুকূল্য ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার 
দিকে । সাতজন টেস্ট খেলোয়াড় সমৃদ্ধ 


দিল্লী একাদশের জয়ের শেষ সম্ভাবনা- 


টুকু সযত্বে ধুয়ে দিলেন বর্ষাদেবী । 
পুরো পাচ দিন খেলা হলে ফলাফল কি 
দাড়াত তা যথেষ্ট গবেষণার বিষয় | 
আজ থেকে একান্ন বছর আগে কিন্তু 
বাংলা দল জিতেছিল সন্দেহাতীত 
যোগাতার পরিচয় দিয়ে, রানের গড় বা 
উইকেট পতনের অঙ্কের মধ্য দিয়ে 
নয় | 

রজি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল 
১৯৩৪-১৯৩৫ সালে | প্রথম বছরে 
যোগ দেয়নি বাংলা | পরের বছর প্রথম 
আবির্ভাবে সেমিফাইনালে পৌছেছিল 
বাংলা কিন্তু বৃষ্টি ভেজা মাঠে মাদ্রাজের 
স্পিন বোলিংয়ের কাছে মাথা নত 
করতে বাধ্য হয়েছিল | ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ফাইনালে HATA প্রবেশ করেছিল 
বাংলা কিন্তু দাড়াতে পারেনি 
নওয়ানগর দলের কাছে | এক নবাগত 
তরুণ ভিনু মানকড় করেছিলেন ১৮৫ 
রান । নওয়ানগরের অধিনায়ক 
আর্থার ওয়েনসলী দুটি ইনিংসে 
নিয়েছিলেন চারটি করে উইকেট | 
তাদের টিমে আর বিখ্যাত অমরসিং 
যিনি বাংলার ইনিংসে ধ্বস 
নামিয়েছিলেন মধ্যভাগের 
ব্যাটসম্যানদের অল্প রানে ফিরিয়ে 
দিয়ে | বাংলার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে 


এ বছর রঞ্জি বিজয়ী বাংলা ক্রিকেট দল 


রুখে দাড়িয়েছিলেন আলফ্রেড জর্জ 
স্কিনার যিনি বাংলার ২৩৬ রানের মধো 
একাই করেছিলেন ১২৫ ।১৯৩৭-৩৮ 
সালে সেমিফাইনালে নওয়ানগর 
ওয়াকওভার দিয়েছিল বাংলা ı 
এরপর ১৯৩৮-৩৯ এর মরশুম | 
পৃবাঞ্চলের প্রথম খেলায় বিহারকে এক 
ইনিংস এবং ১৮৫ রানে হারালো 
বাংলা | পরের খেলায় শক্তিশালী 
মধ্যভারত বাংলার কাছে হার স্বীকার 
করলো এক ইনিংস এবং ১২১ রানে | 
সেমি ফাইনালে মাদ্রাজকে ধুলোয় 
মিশিয়ে দিল বাংলা | জয়ের ব্যবধান 
এক ইনিংস এবং ২৮৫ রান i 
ফাইনালে ওপর দিক থেকে উঠেছিল 
সৈয়দ ওয়াজির আলির নেতৃত্বে দক্ষিণ 
পাঞ্জাব,যে দলে ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
ভারতীয় অলরাউন্ডার লালা অমরনাথ, 
চতুর গুগলি বোলার আমীর ইলাহী, 
শক্তিমান ফাস্ট বোলার শাহাবউদ্দিন, 
নাম করা ব্যাটসম্যান মহম্মদ সয়িদ 
(যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তান 
বেসরকারী দলের প্রথম অধিনায়ক), 
অফকাটার দেনেওয়ালা মুরাবত হুসেন 
এবং এক চৌকস ব্যাটসম্যান আজমাছ 
হায়াৎ খান, অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রধান 
মন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াৎ খানের 
Fa | বাংলা দলের ছ জন শ্বেতকায় 
যারা -:.' má নিজেদের 
বলতেন WHITE 


BENGALEES অর্থাৎ সাদা 
বাঙ্গালী । ব্যাটে ছিলেন কাতিক বোস 


ও আব্দুলজব্বার | ছিলেন তিন ব্রাহ্মণ 
এবং জিতেন ব্যানাজী | অধিনায়ক 
ইংল্যান্ডের কেন্ট দলের টমাস লং- 
Bre | 

ইডেন গার্ডেনস, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, 
১৯৩৯ সাল | টসে জিতে প্রথম ব্যাট 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন লংফিল্ড | 
ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এলেন 
দীর্ঘকায় পল ইয়ান ভ্যানডার গুস্ট 
এবং এস. OS. mas | বিচিত্র 
এক মানুষ ছিলেন ভ্যানডার গুস্ট | 
নামানুসারে তার পূর্বপুরুষেরা 
হল্যাণ্ডের অধিবাসী | নিজে জন্ম 
নিয়েছিলেন নটিংহামশায়ারে, কিন্তু 
ক্রিকেট খেলতেন গ্রস্টারশায়ারের 
হয়ে | লংফি্ডের সঙ্গে একই দিনে 
ao ট্রফি প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করেন 
১৯৩৫-৩৬ সালে | অপর প্রান্তে A 
CAO PTY হলেও বেরেশ বংশ কৌলীন্যে 


ইউরোপীয়দের মধ্যে পড়তেন নিম্ন 
শ্রেণীতে | 

শুরু ভালই করেছিলেন দুজনে | 
নতুন বল নিয়ে সুবিধে করতে পারেননি 
সাহাবউদ্দিন এবং অমরনাথ । প্রথম 
বোলিং পরিবর্তনে মুরাবত এবং 
আমীর ইলাহীকে ডেকে আনলেন 
ওয়াজির আলী | অধিনায়ককে দ্রুত 
সাফল্য এনে দিলেন গুগলি বোলার 
আমীর ইলাহী | একের পর এক দ্রচত 
বিদায় নিলেন ভ্যানডার 9, বেরেশু 
এবং তিন নম্বরে খেলতে আসা পি. 
এন. মিলার | মাটি কামড়ে ব্যাট 
করতে লাগলেন কাতিক বোস এবং 
স্কিনার | মুরাবতকে বদল করে 
অমরনাথকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন 
ওয়াজির আলী | দ্ষিনারের স্টাম্প 
ছিটকে দিলেন অমরনাথ। TE সাত 
রান করে ফিরে গেলেন জব্বর, ইলাহীর 
বলে স্টাম্পড হয়ে । কাতিক বোস 
ইলাহীর বলে ধরা পড়লেন অমরনাথের 
হাতে, ব্যক্তিগত ৪৮ রানে | ম্যালকম 
(৩০) এবং লংফীল্ড (২১) শেষ চেষ্টা 





কৃতিত্বের দাবীদার অমরনাথ (88 রানে 
চার উইকেট) এবং আমীর ইলাহী (৭৩ 
রানে পাচ উইকেট)। সাহাব্উদ্দিনের 


অসুবিধে হয়নি - বাংলার 
খেলোয়াড়দের | দক্ষিণ পাঞ্জাবের 
প্রথম ইনিংস a রেকর্ডবুকে 
লিপিবদ্ধ অধিনায়ক ওয়াজির আলীর 
অবিস্মরণীয় অবদানে,-.তিন নম্বরে 
ব্যাট করতে এসে fe নট আউট 
বাংলার প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা 
একাই তুলে দিলেন দক্ষিণ পাঞ্জাবের 
অধিনায়ক স্বয়ং | একা টেনে নিয়ে 
গেলেন দলটাকে । দুর্ভাগ্য তার যে 
একজনও সাহায্য দিতে পারলেন না 
তার এই একক প্রয়াসকে | বাকী 
দশজন ব্যাটসম্যানের সংগৃহীত রান 
সংখ্যা Wa ১০১ | ওয়াজির আলীর 
২২২ এর পরেই দ্বিতীয় সব্বোচ্চ রান 
WS ২১ - আজমাৎ জুয়াতের | মাত্র 
ARA ont ran“ 
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৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
হচ্ছেন প্রদীপ ঘোষ | বোরো নম্বর 
পণচের ব্যতিক্রম নক্ষত্র | অস্বীকার 
করার উপায় নেই, বিশাল এই 
বোরোকে ঘিরে পাশাপাশি দাড়িয়ে 
আছে fafe জনসংখ্যা, পরিকল্পনাহীন 
বসবাস এবং বহিরাগত অবাঙালী 
মানুষের বিভিন্ন ধরণের চাহিদা | 
বৃহত্তম কলকাতায় সবচেয়ে বৃহৎ 
সমস্যা বলে যদি কিছু থাকে, তা কিন্তু 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে এইসব অঞ্চলেই 
আছে | একই কথা ৫০ নম্বরের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | অপরিসর গলি এবং 
মিশ্র wea হিসাবে চিহিন্ত হওয়া 
সত্বেও অঞ্চলে খুব ভালো কাজ 
হয়েছে | জর্জ টেলিগ্রাফের পেছনে 
দীর্ঘকাল জমে থাকা জঞ্জাল পরিস্কার 
সহ প্রদীপ বাবু শহরতলীর যাত্রীদের 
অনেকাংশে মুক্তি দিতে পেরেছেন, বি. 
বি. গাঙ্গুলি স্ট্রীটের জঞ্জাল সাফাই 
করিয়ে | সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার 
(নেবৃতলা পাক) একদা বিখ্যাত 
হয়েছিল রাস্তার কুকুরের বিষ্ঠা ত্যাগের 
উপযুক্ত স্থান হিসাবে | বর্তমানে যা 
ইতিহাস । ভয়ংকর রকমের পুরনো 
কলকাতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েও 
নেবৃতলা পাক আজ কলকাতার 
অহংকার wan নিয়মিত পাক 
পরিচর্যা করলে যে সতাই ভালো ফল 
হয়, নেবৃতলা পাকের ঘন WIG ঘাস, 
ছোটদের দোলনা এবং সর্বোপরি সুন্দর 
রেলিংগুলো অন্তত সেই কথাই স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছে । | ওয়ার্ডের বিশিষ্ট 
এক স্থায়ী বাসিন্দার মতে, আমরা 
বিশ্বাসী, কিন্তু তা সত্বেও বলছি, প্রদীপ 
ঘোষের বিকল্প হবে না । ওয়ার্ডে 
কাজের ক্ষেত্রে সামান্যতম 
কমপ্রোমাইজ করেন না | সবচেয়ে বড় 
ব্যাপার অনেকটা বামপন্থী স্টাইলে সব 
কিছু নিজে নজর রাখেন | প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, amara ওয়ার্ডে 
বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রেও অসাধ্যসাধন 
করেছেন । 

প্রদীপের নিচেই কি অন্ধকার? তানা 
হলে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের এত করুণ 
অবস্থা কেন? স্থানীয় হিদারাম ব্যানাজি 
লেনের এক বাসিন্দার মতে, ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলর তাপস রায়ের জন্য এবার 
কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিৎ, 
“তাপসবাবু আপনি এবার ফিরে 
আসুন | নদূমা আটকে যাওয়া জলের 
GTA, আলোহীন রাস্তার জন্য ও 
জঘন্য রাস্তার জন্য আমাদের প্রাণ 
ওষ্ঠাগত |” অনেকটা রসিকতা ঢঙে 
বললেও বাস্তব হচ্ছে, কলকাতার 
REST ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৮ নম্বর 
ওয়াড নিজের আসনটি পাকাপাকি 
ভাবে চিহিদ্ত করে ফেলেছে | জনৈক 
কর্মীর মতে, তাপসদা সব ছিল | 
এবং উপস্থিত বৃদ্ধি 1 কিন্তু এগুলো 
সবই ছিল । বর্তমানে কলকাতা 
কংগ্রেস, রাজ্য কংগ্রেস, পুর কংগ্রেস, 
ভারতীয় কংগ্রেস, এবং সর্বোপরি 
আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। এতসব 
কংগ্রেস করতে গিয়ে তাপস রায় ৪৮ 
নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেসকে হারিয়ে 
ফেলেছেন | জনৈক কংগ্রেসীর বস্তব্য 
তাপসবাবূর বিরোধী হলেও একটা 
কথা কিন্তু মানতেই হবে, আসন 
পুরসভা নিবাচনে তাপস রায়কে 


৫ aaa বোরোর অনেক হতাশার W 


অনেকগুলো অপ্রিয় সত্য কথার 
মুখোমুখি হতে হবে । 

৫ নম্বর বোরোতে ওয়ার্ডসংখ্যা হচ্ছে 
১১টি | বোরো চেয়ারম্যান হচ্ছেন 
স্বরমল ভিমসরিয়া। ৪৩ নম্বর 
ওয়ার্ডকে ঘিরে চেয়ারম্যান সাহেব 
অনেককিছু করার চেষ্টা করেছেন | 
এই ওয়ার্ডে বেশ কিছু জায়গায় জল 
জমার অভিযোগ শুনতে হয়েছে | 
স্বরমলবাবূর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
দিক হলো কাজের ক্ষেত্রে একটা 
সমন্বয় আনতে পেরেছেন | একই 
কথা ৩৭ নম্বর GINGA কাউন্সিলর ডঃ 
পিকে ঘোষ সম্পকেও প্রযোজ্য । ডঃ 
ঘোষ ফ্রন্ট সমথিত নির্দল সদস্য ৷ 
অঞ্চলে বেশ পরিচিতি শ্রদ্ধেয় মানুষ | 
ওয়ার্ড পরিদর্শনে ঘোষ সাহেবের 
প্রশংসা প্রত্যেকেই করেন | অঞ্চলে 
HN ও পানীয় জলের সমস্যা 
অনেকাংশেই মেটাতে পেরেছেন 
ডাত্তণরবাবু | আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে 
বোরো চেয়ারম্যান সাহেব এবং ডাঃ 
ঘোষ পুননিবাচিত হতে চলেছেন, তা 
কিন্তু এক্ষনি বলে দেওয়া যায় । 

80 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
হচ্ছেন আশা মহান্তি । যথেষ্ট 
উদ্যোগী | প্রচণ্ড as অঞ্চল হিসাবে 
চিহ্নন্ত হওয়া সত্বেও আশা দেবী চেষ্টা 
করেছেন | লক্ষণীয় বিষয় এই ওয়ার্ডে 
বিজেপি ইতিমধ্যে যথেষ্ট তৎপর | 

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 


একাশংর 
অনিলবাবুর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ 
করেছেন । অনিয়মিত জঞ্জাল 
পরিক্ষার ও রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ এই ওয়ার্ডে | চিৎপুর (হ্যারিসন 
রোডের একাংশ) অঞ্চলেও একই 
ধরণের অভিযোগ উঠেছে | এত 
ব্যাপক অংশের মানুষ অনিলবাবর 
নির্বাচিত হওয়া যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টি 
করতে পারে ৷ স্থানীয় কাউন্সিলর 
একেবারে যোগাযোগহীন এই কথাও 
শুনতে হয়েছে | 

৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
হচ্ছেন ওমপ্রকাশ পোদ্দার | পোদ্দার 
সাহেবের ইমেজ ভালো | অঞ্চলের 
একাংশ অবশ্য অভিযোগ করেছেন, 
ইদানিং ওমপ্রকাশবাবু বিজেপির সঙ্গে 


চিহিন্ত হওয়া সত্বেও আংশিক ব্যথতার 
দায়ভাগ বহন করছেন | এই পায়ে 
অনেকেই শিববাবুর অনুপস্থিতির কথা 
উল্লেখ করেছেন | 

অভিযোগ উঠেছে, ৪৯ নম্বর 
ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নৃপরঞ্জন রাহা 
প্রসঙ্গেও ı শিয়ালদহ ছবিঘর সিনেমা 
হলের পার্শ্ববর্তী এক সাইকেল ব্যবসায়ী 
নিজের নাম বললেন দিলীপ চক্রবর্তী | 
অভিযোগের সুরে বললেন নৃপবাবু 
এইদিকে নজর দেন না | অল্প বৃষ্টিতে 
এই অঞ্চলে জল জমে থাকে । 
নিক্ষাশনের ব্যবস্থা নেই । ওয়ার্ড 
সামলাচ্ছেন । ওয়ার্ড পরিদর্শনে 
কাউন্সিলর সাহেবের প্রসংসা ও 
অভিযোগ দুইই শুনতে হয়েছে | 

88 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 


ধ্য একটি আলো 


হৃদয়ানন্দ গুপ্ত পাহাড় প্রমাণ দুনামের 
অধিকারী হয়েছেন | ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন 88 AWA ওয়াডের 
কাউন্সিলর জগদীশচন্দ্র মিত্র । 
জগদীশবাবুর কাজের মধ্যে সুন্দর 
একটি ছন্দ আছে । ওয়ার্ডে জনসংযোগ 
এবং কাজের ক্ষেত্রে নিয়মিত মনিটরিং 
করেছেন কাউন্সিলর সাহেব | অঞ্চলে 
কিছু বিরুদ্ধ মনোভাবাপন স্থায়ী 
বাসিন্দা থাকা সত্বেও, একটা কথা 
নির্দ্বিধায় বলা যায়, জগদীশচন্দ্র মিত্র 
এবারও পুননিবাচিত হতে 
চলেছেন | 

বৃহত্তর কলকাতায় বর্তমান 
আয় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ı কিন্তু যে 
হারে ওয়ার্ড ভিত্তিক টাকা দেওয়ার 
প্রয়োজন ছিল, কার্যত তা হয়নি | 
শুধুমাত্র টাকার অভাবে অনেক 
জায়গায় কাজ আটকে গিয়েছে কিংবা 
কাজ হতে পারছে না, এই ধরণের 
অভিযোগও অনেক শুনতে হয়েছে | 
অস্বীকার করার উপায় নেই, ৫ নম্বর 
শিকার হয়েছে | বাস্তব হচ্ছে, 
কলকাতা উন্নয়নের জন্য কিংবা 
পরিচ্ছন্ন কলকাতার শ্লোগানকে TAY 
অর্থে ব্যাপক স্তরে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে 

বৃহত্তর কলকাতায় বর্তমান 
বোরোকে ঘিরে কলকাতা পুরসভার 
আয় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য | কিন্তু যে 
হারে ওয়ার্ড ভিত্তিক টাকা দেওয়ার 
প্রয়োজন ছিল, কার্যত তা হয়নি | 
sama টাকার অভাবে অনেক 
জায়গায় কাজ আটকে গিয়েছে কিংবা 
কাজ হতে পারছে না, এই ধরণের 
অভিযোগও অনেক শুনতে হয়েছে | 
অস্বীকার করার উপায় নেই, ৫ নম্বর 
বোরো অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির 
শিকার হয়েছে । বাস্তব হচ্ছে, 
কলকাতা উন্নয়নের জন্য কিংবা 
পরিচ্ছন্ন কলকাতার শ্লোগানকে যথাথ 
অথে ব্যাপক স্তরে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
৫ নম্বর বোরোকে বিশেষভাবে প্রাধান্য 
দেওয়া উচিত ı Ea সমস্যাপূর্ণ 
কলকাতার ময়লা সরানো না গেলে 
ব্য হতে বাধ্য | উল্লেখযোগ্য দিক 
যেটা, বৃহত্তর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি 
মানুষের উপস্থিতি ঘটে এই সব অঞ্চল 
ঘিরেই ı এই পায়ে শহরতলীর লক্ষ 
লক্ষ বাসিন্দার কথাও স্মরণ করা যেতে 
পারে । বর্তমান বোরোর আওতায় 











খাতা তাত Aa 


প্রতীক্ষা 


২৫১ মিনিট ব্যাট করে ৩৩ টি চার মেরে 
২২২ বানিয়েছিলেন ওয়াজির । প্রথম 
ইনিংসে দক্ষিণ পাঞ্জাব এগিয়ে গেল 
১০৬ রানে । বাংলার সবচেয়ে সফল 
বোলার কমল ভট্টাচার্য (১০৫ রানে 
পাচ উইকেট) 

বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতই 
বিপধয় 1 wa রানে ফিরে গেলেন 
Tae, কাতিক বোস এবং স্ষিনার | 
কিন্তু সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন 
মিলার (ve) এবং ভ্যানডার Bs 
(we) | চতুর্থ উইকেট জুটিতে তারা 
যোগ করলেন ১০৬ রান | অধিনায়ক 
লংফীল্ড আউট হলেন মাত্র ১৭ রানে, 
কিন্তু অবিচল মিলার ব্যাটিংয়ের রাশ 
ছেড়ে দিলেন সদ্য আগত মারমুখী 
ম্যালকমের হাতে | মারের বন্যা বইয়ে 
দিয়ে ম্যালকম করেছিলেন ৯১ রান | 
দক্ষিণ পাঞ্জাবের কোন বোলারকেই 
ছেড়ে কথা বলেন নি তিনি 1 ষ্ঠ 
উইকেটের জুড়িতে মিলার ও ম্যালকম 
যোগ করেছিলেন ১১৩ টি অমূল্য রান 1 
মিলার বিদায় নেবার পর তার মতই 
শক্ত A হয়ে দাড়ালেন তরুণ আব্দুল 
জব্বার | তারা ভট্টাচার্য অমরনাথের 
বলে বোল্ড হলেন মাত্র ৯ রান করে । 
জব্বারকে প্রাণপণ সহযোগিতা দিলেন 
কমল ভট্টাচার্য ১৯ AA) | কমল যখন 
আউট হলেন তখন বাংলার সংগ্রহে নয় 
উইকেটে ৩২৯ রান অথাৎ দক্ষিণ 
পাঞ্জাবের চেয়ে মাত্র ২২৩ রানে 
এগিয়ে ı প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে 
এলেন বাংলার শেষ ব্যাটসম্যান 
জিতেন্দ্রনাথ ব্যানাজী । ইনিংসের 
সমাপ্তি wo আসন্ন ভেবে উৎফুল্ল 
পাঞ্জাব ক্রিকেটারদের মুখে দেখা দিল 
হাসির রেখা । অচিরেই তা মিলিয়ে 
গেল শেষ জুটিকে ভাঙ্গতে হিমসিম 
খেতে লাগলেন পাঞ্জাবের বোলাররা | 
জব্বর যখন অমরনাথের বলে এল. 
বি. ডব্ডি হলেন তখন শেষ জুটিতে 
যোগ হয়েছে ৮৯টি বহুমুল্য রান এবং 
বাংলার রান সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪১৮ | 
জিততে হলে পান্জাবকে করতে হবে 
৩১৩ রান | বাংলার দ্বিতীয় পধায়ে 
ভাল বল করেছিলেন অমরনাথ (৯৭ 
রানে তিন উইকেট) এবং হুসেন (৯৭ 
রানে চার উইকেট)। আমীর ইলাহি 
২৪ ওভারে দিয়েছিলেন ১০১ রান এবং 
একটিও উইকেট পান নি 1 

উদ্বেগ এবং উৎকন্ঠায় ভরপুর 
স্বাগত জানাল লংফিজ্ডের নেতৃত্বে 
ফিল্ড করতে নামা বাংলা দলকে | 
আহত জিতেন ব্যানাজির জায়গায় 
ফিল্ড করতে এলেন পরিবত গ্রাংলো 


ভেবেছিল ব্যানাজির অনুপস্থিতিতে 
নতুন বল সামলাবেন লংফীল্ড স্বয়ং | 
কিন্তু না তারা ভট্টাচার্য বোলিং আরম্ভ 
করার পর অপর প্রান্তে লংফীল্ড নতুন 
বল তুলে দিলেন অফ স্পিনার কমল 
ভট্টাচার্যের হাতে | লংফীজ্ডের চাল 
সফল হলো | ব্যক্তিগত we চার 
রানের মাথায় বোলার কমল ভট্টাচাষের 
হাতে সোজা ক্যাচ তুলে দিয়ে বিদায় 
নিলেন উইকেট রক্ষক আব্দুল 
রহমান | ব্যাট করতে নামলেন 
ওয়াজির আলী ।বল করতে এলেন লং 
ফীল্ড 1 অধিনায়কের দ্বৈরথ । 
ওয়াজির আলীর দশ রানের মাথায় 
তার স্ট্যাম্প নাড়িয়ে দিলেন লং 
ফীল্ড | হর্োল্লাসে লাফিয়ে উঠল 
ইডেনের দর্শক | পরের ব্যাটসম্যান 
আজমাত হায়াতকেও দশ রানের পর 
সরাসরি বোল্ড আউট করলেন বাংলার 
অধিনায়ক | এবার নামলেন 
অমরনাথ ı রোশনলাল (৩৫) এবং 
অমরনাথের জুটি জমে উঠেছে দেখে 
দুই অনিয়মিত বোলারকে বল করতে 
দিলেন লংফীল্ড -- যথাক্ৰমে ম্যালকম 
এবং বেরেণ্ডকে | বেরেণ্ডকে সমীহ 
করার মাশুল দিলেন অমরনাথ (৩৭ 
রান)। মহম্মদ ধরা পড়লেন পরিবত 
বলে a এক রান করে । তিন অঙ্কে 
পৌছবার আগেই পড়ে গেল ছয়টি 
উইকেট | মরণ কামড় দেবার জন্য 
আবার ফিরে এলেন লংফীল্ড এবং 
কমল ভট্টাচার্য | শেষ চারটি উইকেট 
ভাগ করে নিলেন তারা দুজনে a 
১৩৪ রানে ধ্বসে পড়ল দক্ষিণ 
পাঞ্জাবের দুর্গ | বাংলা জিতল ১৭৮ 
রানের বাবধানে | 


মাঠে একান্ন বছর আগে প্রমাণ 
করেছিলেন যে সীমিত শক্তির সুযোগ্য 
সদ্বাবহার এবং দলগত একনিষ্ভতা 
পরাভূত করতে পারে প্রতিষ্ঠিত 
পরাক্রমকে | ইংল্যান্ডের word 
অধিনায়ক এবং দিকপাল ব্যাটসম্যান 
টেড ডেব্সটারের শ্বশুর হিসাবে নয়, 
বাংলার ক্রিকেটের সবকালের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ এবং সমপিতপ্রাণ নায়ক হিসাবে 
একটি নাম টম লংফীল্ড । 

















যে বছর সারা ভারতবষে নেমে 
এসেছিল জরুরি অবস্থা সেই ১৯৭৫ 
সালে গড়ে ওঠা মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় 
বাসস্ট্যাণ্ডটি উপেক্ষায় অবহেলায় আজ 
নরকের পর্যায়ে নেমে গেছে 1 ১৫ বছর 
বয়সী এই বাসস্ট্যাশুটি প্রধানত সারা 
মেদিনীপুর শহরকে যানজটের হাত 
থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গড়ে তোলা 


আসার পর এই কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে বাস 
ons কমিটি গড়ে তোলা হয় । তাতে 


সরকারী অফিসার ও ক্ষমতাসীন 
দলের লোকের প্রাধান্য রাখা হয় । কিন্তু 


পর্যন্ত এই কমিটির আওতায় থেকে 
আর কোন উন্নতি হয়নি । 

দেখা যাচ্ছে বাস স্ট্যাপ্ডির এই 
কমিটি দীঘদিন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে 
ইলেকট্রিক বিল (প্রায় ২০ হাজার 
টাকার মতো ) জমা না দেওয়ায় তারা 
স্ট্যাণ্ডটির ইলেকট্রিক লাইন কেটে 
দিয়েছে ı ফলে সারারাত সম্প্রণ 
অন্ধকারের শিকার হয় স্ট্যান্ড আর যার 
সুযোগ সমাজবিরোধাী, গুশ্ডারা অবাধে 
গ্রহণ করে | এমনকি কেউ যদি রাতে 
না বাস পেয়ে বাসস্ট্যান্ডে রাত কাটাতে 
বাধ্য হন তাকেও বহু সময় TPS হতে 
ata” ARIE. শিস 

















“কলকাতা ফুটবলের wet” এখন 
এখন বলতে হবে, কলকাতা ময়দান কিন্তু 
ফুটবলার আর ক্লাবকর্তাকে ‘মওকা’ করে 
দিয়েছে। এখন আর ময়দানে ফুটবলের 


উন্নতি নিয়ে এ ফুটবলাররা বা কর্মকর্তারা 


ভাবেন ati তাদের উদ্দেশ্য, কী করে 
ক্লাবকে RA নেওয়া যায়। 

এরপর কোনো পাঠক প্রশ্ন করতেই 
স্টার-সুপারস্টাররা ক্লাবের কাছ থেকে যত 


ña 


দেওয়া যাবে ততই তো A কর্মকর্তাদের 
কমিশনের থলি ভারি হবে। ১৯৮০ সালে 
দুই ইরাণী মজিদ বাসকর আর জামশিদ 
নাসিরিকে এনে বা তার আগের বছর তিন 
পাঞ্জাবি হরজিন্দর গুরদেব মানজিতদের 
এনে ইস্টবেঙ্গলের সেই সময়কার 
কর্মকর্তাদের একজনের নাকি সম্ট লেকে 
বাড়ি হয়ে গেল! 

প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, দলিল-দস্তাবেজ 
দিয়ে কখনই প্রমাণ করা যাবে না, এ 
ভদ্রলোক কমিশন নিয়েছেন। কিন্ত 
ময়দানের ঘাসে একটু কান রাখুন, 
শুনবেন, “মজিদটা এখন বদ্ধ উন্মাদ। 
ড্রাগের নেশায় সারাক্ষণ ধুদ। তাকে 
বাচানোর জন্য, $e ফুটবলার-জীবন 
ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নায়িমউদ্দিনের মত 
অনেকেই [চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 
“অমুক'বাবু ওর থেকে এত টাকা কমিশন 
আগ্রহও দেখালেন না!” 

বছর দুয়েক আগে ইস্টবেঙ্গলের 
দীর্ঘদিনের মানিকজোড় দুই কর্তার মধ্যে 
জুটি ভেঙে যায়। নেহাত স্বার্থের 
কারণেই। সে সময় একজন তো পত্রিকায় 
বিবৃতি দিয়ে আরেকজনের বিরুদ্ধে 
, “টাকা-পয়সার 
ব্যাপারে ওর খুব দুর্বলতা । বিভিন্ন সময় 
ওকে মদত দিয়ে ভুলই করেছি।” 

মোহনবাগানের এক কর্মকর্তা তো 
উপর জোর দেন। বাবু মানি, অমলরাজ, 
মস্তানরা তার বাড়িতেই ওঠেন। ভদ্রলোক 
ওদের গডফাদার! এখন তিনি ক্লাবে 
কোণঠাসা! ফলে সেই ভদ্রলোক নিজের 
দক্ষিণ ভারতীয় ফুটবলারদের বিপক্ষ 
শিবিরে তুলে দিতে চান! ক্লাব গোল্লায় 
যায় যাক, বর্তমান কর্মকর্তারা তো জব্দ 
হবেন। 
FROG স্পোর্টিং ক্লাবে এ ধরণের 
কাজ করেছিলেন মাসুদ নামে একজন 
'মিডলম্যান'। তিনি অবশ্য ক্লাবের কর্তা 
ছিলেন না। কিন্তু তবু মজিদ-জামশিদকে 
' ইস্টবেঙ্গলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। 
ইস্টবেঙ্গল বেশি দর দিয়েছিল বলেই। 
এবং শোনা যায়, এই তুলে দেওয়ার মূল্য 
তিনি নিয়েছিলেন বেশ মোটা অংকেরই। 


ব্যাঙ্ক থেকে ধার কেন? 

. সেই প্রবাদটি মনে আছে তো? « যা 
রটে, তার কিছু সত্য বটে”। যেমন 

কাগজে কলমে প্রমাণ করা না গেলেও 


ফুটবলারদের কে কত পাচ্ছেন তার একটা 
হিসেব প্রতিবছরই পত্র পত্রিকায় প্রকাশ 
পায়। কিন্তু ক্লাবের খাতায় ভাউচারে 
যাতায়াত, চিকিৎসা, টিফিন, কিটস্‌ এবং 
বিবিধ খাতে যা দেওয়া হয় তা প্রকাশিত 
অঙ্কের অর্ধেকও নয়। তাহলে সাংবাদিকরা 


আগামী ২০ এপ্রিল থেকে দলবদল। 
এবার অবশ্য ঠিক 'দলবদল' নয়, 
“রেজিস্ট্রেশন' । গতবছর পর্যন্ত একজন 





ফুটবলার অন্য ক্লাবে সই করে আবার 
পুরানো দলে ফিরে আসার জন্য সময় 
পেতেন তিনদিন। এবার কোনো ফুটবলার 
যে-দলে একবার নাম রেজেস্ট্ি করাবেন 
তার কাছে আর অন্য কোথাও যাওয়ার 
জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পথ খোলা থাকবে 
না। তাছাড়া, যতদূর জানি, প্রত্যেকটি 
দলকে একদিনে একত্রে তাদের 
ফুটবলারদের বেজিস্ট্েশন করাতে হবে। 
ফলে বিচ্ছি্ভাবে একজন স্টার 
সুপারস্টারকে ভাগিয়ে এনে সই করানো 
সম্ভব হবে না। 
যাই হোক, যা বলছিলাম। দলবদল 
এসে গেছে আর ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান 
ও মহমেডান স্পোর্টিং টাকার জন্য ব্যাঙ্কের 
দ্বারস্থ হচ্ছেন। অবশ্য গত কয়েকবছরে 
বেশ কয়েকবার চেক “রিফিউজড' হওয়ার 
দেখানোর পথ কিছুটা বন্ধ। কিন্ত 
ও মোহনবাগান খণ ফেরত 
দেয়। তাছাড়া ব্যান্কগুলিতে তাদের 
নিজেদের লোক আছে। স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী 
সুভাষ চক্রবর্তী এবং কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ 
আবার মোহনবাগানের পৃষ্ঠপোষক। 
ইস্টবেঙ্গলের সহ-সভাপতি ফণী সাহা 
যেমন ইউ বি আইতে চাকরি করেন, 
তেমনি মোহনবাগানের পৃষ্ঠপোষকও 
আছেন অন্য ব্যাঙ্কে। মহমেডান 
স্পোটিংয়েরও রয়েছে ওরিয়েন্টাল IR | 
তবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে 
গেল, পরে তা শোধ হয় কী করে? এক 
ক্লাবের সদস্য চাদা তুলে। দুই নির্দিষ্ট কিছু 
ডোনেশন তুলে। তিন ফাংশন করে এবং 
চার কিছু কালো টাকার মালিকের 
বদান্যতায়। কারণ যাতায়াত: চিকিৎসা 
এবং অন্যান্য খাতে ভাউচার সই করে 
টাকা নিলেও তা মোট টাকার অনেক কম। 
ফলে কিছু টাকা ফুটবলারদের দিতে হয় 


যার হিসাব রাখা যায় না এমন তহবিল 
থেকে। পুরো টাকা ভাউচারে সই করে 
নিলে বেশিরভাগ স্টার ফুটবলারদের যে 
আয়করের চাপে AA তুলতে হবে। 

এরা প্রায় সকলেই বড় বড় কম্পানিতে 
চাকুরি করেন। তারপর যদি ৮০ হাজার 
থেকে ২ লাখ টাকা বছরে ক্লাব থেকে সই 


করে নেন, তবে আয়কর বিভাগ তাদের, 


ছেড়ে কথা কইবে না। আবার এ টাকার 
১৫ থেকে ২৫ শতাংশ ক্লাব দেবে না। 
বাকি রেখে দেয়। পরের বছর সই করলে 
তবেই তা আদায় হবে। আবার চলতি 
বছরের 2 পরিমাণ টাকাই তখন আটকে 


দেবে। অন্যদিকে চুক্তি যা হবে কমপক্ষে 
তার দশ-পনেরো শতাংশ মিডলম্যানদের 
চুক্তি সই করার পরই দিয়ে দিতে হবে। 
ফলে দু লাখ টাকায় প্রায় ৫০ থেকে ৮০ 
হাজার টাকা ‘চোট’! 


ফুটবলারদের দাম 

৮৬ সাল থেকে কলকাতা ময়দানে 
ওকোরি। বলা হয়, গত বছর চিমা 
দুলাখের ওপর পেয়েছেন। চিমা অবশ্য 
চাকরি করেন না-_তায় বিদেশি। ফলে 
আয়কর তাকে না ধরতেও পারে। কিন্তু 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্মী সুদীপ চ্যাটার্জি 
যদি রটনামত প্রায় দুলাখ টাকা ভাউচারে 
সই করে নেন, তবে তাকে বিশাল অংকের 
আয়কর দিতে হবে। গতবারের হিসেব 
বলছে, টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তৃতীয় 
অমিত ভদ্র-_ প্রায় পৌনে দুলাখ। তাঁর 
কাছেই চতুর্থ স্থানে শিশির om ও 
সত্যজিৎ চ্যাটার্জি__ দেড় লাখ করে। এর 
পরে আছেন কুলজিৎ সিং প্রশান্ত 
ব্যানার্জি, বাবু মানি, অলোক মুখার্জি, 
চিবুজোর, সুব্রত ভট্টাচাৰ্য, মনোরঞ্জন - 
দেবাশিস মুখার্জি, তনুময় বসু, উত্তম 
মুখার্জি, কৃষেন্দু রায়, A 
ভাস্কর গাঙ্গুলি, মস্তান আমেদ, কৃশানু দে 
বিকাশ পাজি, তরুণ দে প্রমুখ। 


দশবছর এক থেকে দেড়! 
সবচেয়ে মজার, মাত্র ৩-৪ মাস খেলার 
জন্য আরেক নাইজিরিয় এমেকা এজুগো 
নাকি এক লাখ টাকা পেয়েছেন! অবশ্য 
চিমার চেয়ে তার কোয়ালিটি অনেক 
ভাল। চিমা যখন দুলাখের উপর পান 
তখন গড়ের মাঠের হিসেবে এমেকা কম 
পাবেন কেন? তবে একজন ফুটবলার 
গড়ের মাঠে সকলের অলক্ষ্যে দীর্ঘদিন 
ভাল টাকা পেয়ে যাচ্ছেন__ তিনি 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ৮০ সাল থেকে 





মনোরঞ্জন দশ বছর এক নাগাড়ে এক 


থেকে দেড় লাখ পেয়ে যাচ্ছেন। এবারও 
পাবেন। এমন ভাগ্যাবান কজন আছেন? 
বাড়বে চিমার। তবে এমেকা যদি 


দামী ফুটবলারের সম্মান যে চিমার কাছ, 


যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল চিমা, কুলজিৎ, কৃশানু, 
বিকাশ, তরুণ ও কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে চুক্তি করে 
ফেলেছে। শেষ চার জনের দর যে 
বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

কুলজিৎ, অলোক, প্রশস্ত, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, 
অতনু তট্টাচার্যদের দর কমবে। কারণ 
তরুণদের দলে আনার আগ্রহ দেখা 
যাচ্ছে। ফলে রঞ্জিত সাহা, স্বরূপ দাস, 
সুদীপ্ত চক্রবর্তী, দেবাশিস সরকার, শংকর 
সাধু, প্রশান্ত সাহা, সঞ্জীব দত্ত, প্রণব মণ্ডল, 
এবার তিন প্রধান টার্গেট করেছে। 
কথাবার্তাও হয়ে গেছে অনেকের সঙ্গে | 


তিন প্রধানের সমস্যা 
আই এফ এ-র অনুমোদিত দেড়শোর 
ওপর ক্লাব আগামী মরশুমে ছটি ডিভিসনে 
খেলবে। এতদিন পর্যন্ত প্রথম ডিভিসনে 
দুটি গ্রুপ আর চারটি ডিভিসনে কলকাতার 
লিগ ফুটবল ভাগ করা ছিল। কিন্তু ৯০ 
আর দল বদলের যত উত্তেজনা এ সুপার 
ডিভিসনের তিন প্রধান ৮৯-র লিগ 
চ্যাম্পিয়ন ইস্টঙ্গেল, রানার্স আপ 
মোহনবাগান আর পঞ্চম স্থানাধিকারী 
মহমেডান লস্পোটিংকে কেন্দ্র করেই। 
আগামী বছর মহমেডান স্পোটিংয়ের 
শতবর্ষ । আমাগী ৩০ এপ্রিল পদযাত্রা 
দিয়ে তার শুরু। তাই তাদের টাকার 
অভাব হয়ত হবে না। কারণ ক্লাবের প্রধান 






een. 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ১৩ ই এপ্রিল, ১৯৯০ = 


পি-সি' চন্দ্র em (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
১২৭/১ এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী DO, কলকাতা -৭০০ ০১২ 
































দেওয়ার জন্য সংশিষ্ট দপ্তর থেকে 


দীপক (FR) দাস। এবার তিনি ক্লাবে: 


ফেডারেশন কাপ খেলতে যাওয়ার আগে 
২০ এপ্রিলই তারা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে : 
প্লেনে কেরালায় fapa খেলতে যাবেন। 5 
তারা লক্ষ্য রেখেছেন মোহনবাগানের বাবু 
মানি, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি এবং দেবাশিস 
মুখার্জির ওপর। আর কিছু জুনিয়রের 
ওপর। সকলেই মনে করছেন ইস্টবেঙ্গলই 
দলবদলে সকলকে টেক্কা দেবে। কারণ 
এমেকার জন্যও নাকি ইস্টবেঙ্গলই সবার 
চেয়ে বেশি টাকা তুলে রেখেছে। দেখা 
যাক কী হয়! ৬/৪ 















বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত মুলত কবি, তাঁর 
শিল্প মাধ্যম কবিতা | তার নিমিত 


বাহাদুর 
চলচ্চিত্রোৎসবে প্যানোরামায় প্রদশিত 
হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে 
-- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেল | এ ছবির 
. প্রধান চরিল্ন ঘনুরাম, যে দিনমজুর, 
FE আর হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙ্গে, 
এতে অন্রসংস্থান হয় বটে, কিন্তু মন 
ভরে না । বাঘনাচের শিল্পী ঘনুরাম 
ক্ষুধার চাবুকে কাজ করে কিন্তু পরবের 
মায়া তাকে হাতছানি দেয় | অস্থির 
হয়ে ওঠে ঘনুরাম, ছুটে যায় তার প্রামে 
যেখান সে পরবে নাচবে বাঘের নাচন, 
গুরু বাজাবে ঢোলক, সান্নিধ্য পাবে 
গুরুর মেয়ের, যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে 
বাধবে সুখের ঘর । কিন্তু হয় ! 
বাঘবাহাদুরের সংগে গ্রামে ঢোকে আর 
এক বাঘ, জ্যান্ত বাঘ, সা্কাসের বাঘ 1 
বাঘের সংগে মানুষের লড়াইয়ের খেলা 





সালের মত এবারও আরও এক 
বেলজিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের আসর 
বসেছিল কলকাতায় | এই উৎসবের 
আয়োজক ছিল ফেডারেশন অব ফিল্ম 
সোসাইটিস অব ইন্ডিয়া ও ভারতে 
বেলজিয়ান দূতাবাস 1 নন্দন, সরলা 


ইত্যাদি কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে 
বেলজিয়ামের "সাতটি পূর্ণদৈর্ঘের ও 
সাতটি wa দৈর্ঘের ছবির প্রদর্শন হল 
২৫শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিলের মধ্যে | 

সমগ্র পশ্চিমী দুনিমায় আজকের 


অন্যতম সমস্যাগুলো হলো চরম 
বেকারত্ব, অনৈতিক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ ই এপ্রিল, ১৯৯০ 


দর্শক হারায় না, 
প্রেমিকাকেও । সে মজে এঁ তাৎক্ষণিক 
বীভৎস মজায় | ঘনুরাম হতাশায় 
ভেঙ্গে পড়ে । বাঘনাচ শিল্প যার রক্তের 
মধ্যে খেলা করে তার এই হতাশা 
গুরুকে করে ব্যথিত | সে চাঙ্গা করে, 
ঘনুরাম হয়ে ওঠে মরিয়া, তার 
অভিমানী শিল্পীমন তাকে আত্মোযসর্গের 
পথে ঠেলে দেয়, সে লড়াই শুরু করে 
জ্যান্ত বাঘের সঙ্গে যার পরিণতি 
অবধারিত মৃত্যু ! কিন্তু এই বাস্তব মৃত্যু 
গুরুকে স্পর্শ করে না ।সে বাজিয়ে চলে 
তার ঢোল অবিরাম অবিশ্রান্ত | সৎ 
শিল্পের মৃত্যু নেই | 


চলচ্চিত্র মাধ্যমের ওপর বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্তের অপরিসীম দক্ষতা 
বাঘবাহাদুরের (কাহিনী ঃ প্রফুল্প রায়) 
মূল বিষয়কে বিধৃত করেছে অনুপম 
শিল্প সুষমায় ।অনায়াস নাট্য মুহ্ত সৃষ্ট 
চলচ্চিত্রকে দিয়েছে এক নান্দনিক 
রূপ ।সার্কাসের খেলোয়াড় বাঘ নিয়ে 


BATA ১৯৮৪) এবং ফ্রান্স বুয়েন্স 
নির্দেশিত ‘এ টাইম টু বী হ্যাপি' (১৯৮১) 


শত । 
“উওম্যান অন দ্যা রান’ ১৯৮৩) 


on এ এ 





ফায়ারিং — এর অর্ডার দিলে মুক্ষিল 

হবে | আপনি একবার চলুন Y 
পুলিশ সুপারের অবস্থা দেখে সত্যিই 

ঘাবড়ে গেলেন মিঠুন ı পাতের ভাত 


গ্রীণরুমে এসে দেখেন রুণা লায়লা 
ACH | সঙ্গে সঙ্গে ওকে বললেন, “কী 
দিদি, চলুন মঞ্চে আমার সঙ্গে | আজ 
একুশে ফেব্রুয়ারী দু-বাংলাকে এক 
করে দিই দুজন !’ মিঠুনের ডাক 
এড়াবেন তখন আর কে আছেন? রুণা- 
মিঠুন মঞ্চে এসে প্রায় yore 
রাখলেন । না, কোন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি 





দিয়েই | 


পৌছেও যে মানুষটি এমনভাবে মাটির. 
কাঙাল তাকে কি সুপার-স্টার বলবো, 
নাকি সুপারম্যান বলা যাবে ! 








মৃগান্কধশেখর রায় 
প্রচুর বিরূপ সমালোচনা ও অন্যায় 
এবার চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কারের কটুক্তি সত্বেও সত্যজিৎ রায়-এর 
তালিকার শিরোনামে কলকাতার NR শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনীচিত্রের 
(বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পুরস্কার দিয়ে Rommel 


তৈরি। কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র সব | কলকাতার 
মিলিয়ে এগারোটি পুরস্কারের অধিকারী চলচ্চিত্রকারেরা আবার দাপটে ফিরে 
হয়েছেন কলকাতার চলচ্চিত্রকার ও আসছেন। প্যানোরামার তথ্যচিত্র 
কলাকুশলীরা। এর মধ্যে অবশ্য অন্য বিভাগে অবশ্য কলকাতার 
ভাষায় নির্মিত ছবিতেও কলকাতার যে চলচ্চিত্রকারদের প্রাধান্য ছিল না। তার 
কলাকুশলীরা কাজ করেছেন তারাও একটা কারণ অবশ্য যে নির্দিষ্ট সময়ের 
আছেন (যেমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মধ্যে ছবি শেষ করলে প্যানোরামা 
পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন সলিল বিভাগে নির্বাচনের জন্য পাঠানো যায়, 


অনেক ছবি সে সময়ের মধ্যে শেষ 
হয়নি। আর রাজা মিত্রের “বেহুলা'(না 
শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র হিসেবে 
পুরস্কৃত) কোন অজ্ঞাত কারণে ইণ্ডিয়ান 
প্যানোরামায় জায়গা পেল না। তা 
বোঝা দায়। মনে হয় এও আরেক 
বিচার-বিভ্রাটেরই পরিণতি । যাই হোক, 
পরে সব ক্ষতিই পুষিয়ে গেছে। 
এবার একটু অন্য সুরে কথা হোক। 


আনন্দ আছে তা কি তারা অন্য ভাষার 





রাজোর বাইরে তাকে শত শত মিটিং 
করতে হচ্ছে। ফলে তার শরীর ও 
মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে I এর. 
উপর সরোজ মুখাজির অনুপস্থিতিতে 


সংগঠনের অনেকটা চাপ এসে পড়েছে = 


tenfearqa ওপর 1 Be 
পলিট ব্যুরোর ক্ষেত্রেও একই কথা 
প্রযোজ্য । বি টি রণদিভে প্রয়াত, 


Ware মুখাজি নেই, হরকিষেণ সিং 
RS এবং নৃপেন চক্রবর্তীর শরীর. 


ভালো না । এমনিতেই তারা বয়সের 


ভারে নত । ই এম এস নাম্থুদিরিপাদ, : 


সমর মুখাজি, জ্যোতি বসু এবং দশরথ 
দেব মিলেই পলিট ব্যরোর কাজ দেখতে 
হবে | ফলে আরো একটা খুব বড়ো 
চাপ বেশ কিছুদিন জ্যোতি বসুর ওপর 
থাকবে । সব মিলিয়ে জ্যোতি বসুর 
ওপর থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব 
অনেকটা কমিয়ে নেবার ব্যাপারে দি পি 
আই এম রাজা কমিটি দীর্ঘদিন ধরেই 
চিন্তা করছে ı জ্যোতি বসুর কাজ 
কমাতে সি পি আই এমের পক্ষে আর 
জনা দুই রাষ্ট্রমন্ত্রী নেওয়া হতে পারে | 
এ ছাড়া উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জন্যও 
একজন পৃর্ণমন্ত্রীর কথা ভাবা হচ্ছে। 


সি পি আই এম মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু 


সাধারণ প্রশাসনেই রাখতে চায় । 
কারণ জ্যোতিবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে 
পড়লে শুধু প্রশাসন নয়, দলের পক্ষে 
সমস্যার সৃষ্টি হবে । সব মিলিয়ে 
বাজেট সেসনের পরই মন্ত্রিসভার 
পরিবর্ধন ও পরিবর্তন যে আসন, সে 


ব্যাপারে তথ্যভিক্ত মহল নিশ্চিত | 
তবে এই কাজটা ঠিক কোন মাস নাগাদ 


হবে সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নন | 
এক কথায় বলা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বসুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই 
ARE মন্ত্রিসভার রদবদল হতে 





দর্পণ | শুক্রবার ১৩ ই এপ্রল, ১৯৯০ এগারো 


sed Omen or 


মেদিনী 


হয়েছে | তার ওপর অবাধে স্তুয়ারী ও 
করছে | সবচেয়ে বড়ো কথা স্থানীয় 
পলিশ এ সব জেনেশ্তনেও কোন 
প্রতিবিধান করার চেষ্টা করে না ı 

সবচেয়ে আশ্চযের ব্যাপার এই 
ও পায়খানার ব্যবস্থা নেই 1 বছর 
চারেক আগে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা 


খরচ করে স্ট্যাণ্ডের পশ্চিম দিকে 


পায়খানা বাথরুম করা হয়, কিন্তু পি. 
URS. ডি কিভাবে এই বিল্ডিং 
কমিটির uw তুলে দেবে এই 


আইনগত জটাজালে তা awe | 


তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে | তার 
ওপর জানা গেছে এই তালাবদ্ধ 
অবস্থাতেই পায়খানার ভেতরে জল 
তোলার পাম্প চুরি হয়ে গেছে 1. ফলে 


qa দৃূরাস্তর থেকে আসা a বিশেষ 


করে মহিলারা কি পরিমাণ অস্বস্তিকর 
অবস্থার সন্মুখীন হয় তা অবশ্যই 
অনুমেয় | আর AA ফলে MESA 
পায়খানা প্রস্রাব করে খাত্রীরা স্ট্যাপ্ডাটির 
পরিবেশ বিষাস্ত করে তুলেছে | 
মেদিনীপুর শহরে বর্তমান 
পুরসভার বোর্ড গঠনের পর থেকে 
স্ট্যাণ্ডটি পি. ডব্ডি, ডির হাত থেকে 
পুরসভাকে দায়িত্বভার দেওয়ার কথা 
শোনা যাচ্ছে 1 কিন্তু তা আজও হয়নি | 
এ ক্ষেত্রে একবার পূরপিতা রাম 


ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে তাই এটা 
কাজে পরিণত হচ্ছে না । বামপন্থী বাস 
মালিক সংগঠন বাস ব্যবসায়ী 
সমিতির জেলা সহ সম্পাদক শিবু 
সরখেল বলেন, এই কাজ অনেকটা 
এগিয়েছে, এমনকি বিষয়টি মন্ত্রী পর্যন্ত 
গিয়েছে | এর সম্পর্ণ বিরোধিতা করে 
দক্ষিণপন্থী সংগঠন বাস ওনার্স 


টা পরিদর্শন করতে এসে বাসের: 


কিনা দেখে চলে যান । a 
শুধু এই জেলা নয়, জেলার বাইরের, . 
এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের সব মিলিয়ে 


প্রায় ২৫০ বাস প্রতিদিন চলাচল করার 


এই বাস স্ট্যান্ডে মোট ১১ জন কর্মী 


আছে । এরা এই অচল কমিটির কবলে. 


পড়ে প্রতি মাসে অর্থেক দিন পেরিয়ে. 


যাওয়ার পর বেতন পায় । সব মিলিয়ে 


৯ হাজার টাকার মতো এদের বেতনের 


জন্য লাগে আর সেই টাকার মধ্যে সাড়ে. 


সাত হাজার টাকা সমস্ত বাসের 


PES ফি থেকে এবং বাকিটা. 
দোকান ভাড়া থেকে পুষিয়ে নেওয়া 


হয় । 








নপাতালের করিডোরে অপেক্ষা. 


করতে বললাম । একটু পরেই দেখি ৃ 


waa চাপা দেহ করিড়োরে আনা o 
হচ্ছে। সুদীপ BS জানালো, এই 


উপর ঝাপিয়ে পড়ে কেদে উঠলাম | a 
বললাম £ ভাইয়া ইদ্রিস। হামকো. 


ছোড়কে কহা ষাতা হায়রে | an 
ট্রলির চালকরা হতভম্ব । পুলিশ 


হতচকিত । এই অবস্থায় আমি মুখের 
কম্বল সরিয়েকফেলেছি । পলকের মধ্যে . 
সুদীপের ক্যামেরার ফ্লাস ঝলসে 
উঠলো | 
এলেন | ক্যামেরা কেন? ছবি তুললেন a 
কেন? কিছু কোথায় সুদীপ ? সে ছবি ce 


পুলিশ অফিসার ছুটে 





চলেছে | en Feu 
রাজ্য রাজনীতি = 
হবে। বি জে পি-র কেন্দ্রীয় নেতাদের 
মতে এই পথে চলতে পারলেই 






















কংগ্রেসের তো বটেই এমন কি অন্যান্য এই বাস স্ট্যান্ডকে পুরসভার হাতে তুলে কেন? 
বহুদলের কর্মী তাদের সঙ্গে যোগ... দেওয়ার কথা বলেন । তা না হওয়ার পরিচয়, দিলাম । বললাম কাগজে 
দেবে। কারণ স্ট্যান্ড কমিটি দীর্ঘদিন অকেজো ছাপাবো | অফিসারটি অবাক | 
অন্যদিকে সি পি আই এম-এর অবস্থায় আছে ৷ যদি বাসস্ট্যা্ডের এবারে হাসপাতালে ডিউটি অফিসার 
বর্ষীয়ান নেতাদের চাপে সি পি এম-এর সত্যিকারের উন্নয়নকরাযায়তবে এই  ডাত্তণরকে জিজেস করলাম ইদ্রিসের 
দ্বিতীয় সারির নেতারাও পুর-নির্বাচনে স্ট্যান্ড মেদিনীপুরের গর্ব হয়ে দেহে কি কি আঘাত আছে । 
বামফ্রন্টের এক্যের উপর গুরুত্ব দিতে উঠবে | ডাক্তারবাবু বললেন, 
চলেছে। আগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দেখা যাচ্ছে কাষত অভিভাবকহীন সুপারিনটেনডেন্টকে না জিঞ্জেস রুরে 
ফ্রন্টের অন্য বড় তিন শরিককে তারা এটির অধিকাংশ এলাকা আজ He. বলতে পারবেন না । আমাকে ফোনটি 


পাত্তা দেবে না। কিন্তু প্রবীণ নেতৃবৃন্দ 
বিশেষ করে জ্যোতি বসু, বিনয় চৌধুরী রা 





এঁক্য না হলে পুর নির্বাচনে গতবারের দুটি বাস মালিক সংগঠন বাদ দিয়ে দেহে ' আঘাতের bere 
মত ফলাফল করা যাবে না। সিপি সিটু ও আই. এন. টি ইউ. সির সুপারিনটেনডেন্টকে বললেন । 
আই এম থেকে বহিষ্কৃত এবং পরিবহন সমিতির যে দুটি অফিস আছে 


দলত্যাগীরা প্রয়োজন হলে বি জে 
পি-কেও মদত দিতে পারে। সেক্ষেত্রে 
বি জে পি-র এবং কংগ্রেসের ফল ভাল 
হতে পারে। তাই এখন সি পি আই এম 


















= . 
: চশমা বুকে ঝুলছে । এই ছবি ।বিদেশ : 
* "হলে সুদীপ পুরস্কার পেতো । পরদিন : 
ME Medical Centre li ‘fond আর ছবি যুগান্তরে বেরুলো | 
২/৭, শরৎ বোস লোল্সডাউন) রোড, কলকাতা - ৭০০ সারা রাজ্যে উত্তেজনা আরো বাড়লো । 
i ফোন £ ৭৫৪০৯৬/৭৫৪৩২০ ee a হচ্ছে ইদ্রিস খুনের খবর পাবার 






ঘটনা 1 











- Food 
of your liking 
visit 
TAJ 


7, Sudder Street 
Calcutta - 16 











আগামী প্লাচ বছরের মধ্যে বি জে পি 
পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক 
fat নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম 
হবে---এমন কথা এ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের 
কেউই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন না। কিন্ত 


কারণ ওরা বর্তমান অবস্থার সুযোগে সি পি 
আই এম-এর ওপর খানিকটা চাপ সৃষ্টি 
করতে চান। 

_ খুব ঘনঘটা সহকারেই গত সপ্তাহে 
কলকাতায় বি জে পির জাতীয় 
কর্মসমিতির বৈঠক হয়ে গেল এবং সেই 
উপলক্ষে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা 





JAI SANTOSHI TRADERS 








জায়গায় সুড়সুড়ি দিয়ে বি 


মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন। তবে তা দিয়ে 
একবারও কিন্তু প্রমাণিত হল না যে বি জে 
পি এখানেই সর্বশক্তি নিয়ে সি পি আই 


এম-এর দুর্গে আঘাত হানতে উদ্যত? 


ওদের বাহানাটাই যেন ছিল বেশি। 
আসলে শক্তি বলতে যা বোঝায় তা 
এই রাজ্যে বি জে পি-র বিশেষ কিছু নেই। 
গত ডিসেম্বরের লোকসভা নির্বাচনে ওরা 
এই রাজ্যে পাচ লক্ষের কম ভোট পেয়েছে 
বলেই যে ওরা শক্তিমান হয়ে উঠেছে 
কিংবা রাজ্যের মানুষ ওদের মধ্যে সি পি 
আই এম-এর বিকল্প খুজে পেয়েছে এমন 
যুক্তিও হাস্যকর। বাস্তবে যেটা ঘটেছে তা 
হল,কেন্দ্রে একটি সংখ্যালঘু সরকার 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় এবং সেই 
সরকারকে বিব্রত না করার জন্য সি পি এম 
দায়বদ্ধ হওয়ায় ROA চালিয়ে যাওয়ার 
সুযোগ পাচ্ছে বি জে পি। এবং সেই 


2nd Floor Of Raja Katra 
167, N.S. Road, Calcutta-700007 
Phone: 38-0138/38-8261 il 


জেপি পশ্চিমবঙ্গে 


আই এম-এর দায়? এ সরকার টিকে 
থাকলে বি জে পি-রও কি-ফয়দা নেই 
কিছু? 

অবশ্যই আছে। এবং তা আছে বলেই 
বি জে প্রি পরিকল্পনা মাফিক এগোতে 
চায় । নবম লোকসভায়" ওদের সদস্য 
সংখ্যা ৮৬। দেশের দুটি রাজ্যে ওরা একক 
শক্তিতে এবং তিনটি রাজ্যে মোর্চার শরিক 
রূপে প্রশাসনিক ক্ষমতায় | সুতরাং ওদের 








ne He OR 
ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দক্ষিণ 
ভারতে বি জে পি-র পায়ের তলার মাটি 
প্রকৃতই নরম। একমাত্র কেরলে ওরা 
সামান্য পাঞ্জা কষতে পেরেছে সি পি আই 
এম-এর সঙ্গে এবং তাও অন্যান্য 
সাম্প্রদায়িক শক্তির পরোক্ষ মদতে। 
তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধে ওদের er 
নেই বললেই চলে। 

দক্ষিণ ভারতে যে আঞ্চলিক দলগুলি 
এবং কংগ্রেসের মধ্যে আরও কিছুদিন মাথা 
ঠোকাঠুকি চলবে এবং তার মধ্যে মাথা 
গলতে যাওয়া যে নিতান্তই বোকামি — এ 
সত্যটা উপলব্ধি করেছে বি জে পি। এ সব 
রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে হলে বি জে 
পি-কে কংগ্রেসের ভোটে ভাগ বসাতে 
হবে। কিন্তু সে-রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়নি 
আজও। 

বাকি রইল তাহলে হিন্দি বলয়ে এবং 
পশ্চিম ভারতেও বি জে পি যথেষ্ট 

সুসংগঠিত। গুজরাট, রাজস্থান, হিমাচল 
= মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার সর্বত্রই তারা 
একক শক্তিতে হোক কিংবা মোর্চার 
শরিকরূপে হক প্রশাসনিক ক্ষমতার 
অংশীদার। তাহলে ব্যতিক্রম শুধু পূর্ব ও 
উত্তর-পূর্ব ভারত। 

লক্ষণীয় বিষয় হল, ওড়িশা ও 
পশ্চিমবাংলা সহ সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতে কংগ্রেসের অবস্থা নিতাস্তই 
শোচনীয়।,তবুও বি জে পি কিন্তু বিশেষ 
সুবিধা করতে পারেনি এই অঞ্চলে । গত 
লোকসভা নির্বাচনে এ দল ওড়িশা এবং 
পশ্চিমবাংলায় ভোট পেয়েছে কিছু। তবে 
দলের ভাগ্যে আসন মেলেনি একটিও | 

বি জে পি যে হঠাৎ পশ্চিমবাংলার 


ওপর এত জোর দিচ্ছে তার মূলে আছে 


কংগ্রেসের দুর্বলতা | ওরা জানে, কংগ্রেস 

আজও ৪২ শতাংশ ভোট পায় এই রাজ্যে 

এবং এই রাজ্যে সমস্যার ব্যাপকতাও 

'যথেষ্ট e an ste জি 
এই রাজ্যই উ' 





জানে যে ধর্মের টোপ গিলবেন না এই 





শ্লোগানটাও পান্টেছে ওরা। ওরা জোর 
দিচ্ছে অনুপ্রবেশের ওপর, রাজ্যের ভেঙে 





শহরের উন্নতির ওপর। 

সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় অনুপ্রবেশ 
যে একটা মস্ত সমস্যা এটা মানতেই হবে। 
ক্রমাগত অনুপ্রবেশের ফলে এ সব জেলায় 
যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের কারণ ঘটছে 
সেটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
রাজ্যের অর্থনীতিও যে ভেঙে পড়ছে এবং 
কলকাতা নিয়েও যে ভাববার সময় হয়েছে 
তাও নিশ্চয় বলবার দরকার GE | 

অতএব, দুর্বল জায়গাগুলোতে সুড়সুড়ি 
দিতে আর্ত করেছে বি জে পি। আৱ এই 








অবশ্য, a (লি অরে এটাও 


ওপর, জরাজীর্ণ কলকাতা - 


Ps সম্পাদক $ হীরেন বসু 
সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, 
৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 










এস এস এফ-এর 





কাজে তাদের সুবিধা করে দিয়েছে 
কংগ্রেস। সি পি এম-এর বিকল্প হিসাবে 
এতদিন যারা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে 
থাকতো, তারা বুঝে ফেলেছে কিছুই হবে 
না এদের দিয়ে। গীয়ে-গঞ্জে এরা নিরাপত্তা 
দিতে পারবে না কর্মী ও সমর্থকদের, এরা 
শহরে বসেই নোংরা রাজনীতি করবে এবং 
এরা ঘর ভাঙার খেলাতেই মেতে থাকবে। 
এদের থেকে বি জে পি-ই ভাল। কারণ, 
ওরাও সি পি এম-এর মত সুসংগঠিত, 
শৃঙ্খলা পরায়ণ। আর যাইহক, বিপদের 
সময় কর্মী ও সমর্থকদের ফেলে পালাবে 
না ওরা ৷ রুখে দাড়াবে অবশ্যই। 


কংগ্রেসের একাংশই যে বি জে পি-র 
দলে ভিড়েছে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল 
গত ৭ই মার্চ বি জে পি-র সমাবেশের 
দিন। ট্রেনে চেপে, ট্রাকে চড়ে, বাসে চড়ে 
কিংবা পায়ে হেঁটে ওদিন যারা ব্রিগেডে 
এসেছিল তারা কিন্তু পরিচিত মুখ। 

এখন প্রশ্ন হল, বি জে পি-র এই 
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ক ভাবে করবে সি 
পি আই এম? তবে কি এবার সংঘাত 
অনিবার্য? খারা ভাবছেন সংঘাতের 
রাজনীতি এবার বুঝি ফিরে এল তাদের 
কিন্তু ভুল হচ্ছে, মস্ত GH | সংঘাতের পথে 
কিছুতেই যাবে না সি পি আই এম। 
কেরলে সে পথে যেতে গিয়ে হোচট 
খেয়েছে মার্কস্বাদীরা। এ-রাজ্যেও 
সংঘাতের রাজনীতি করতে গিয়ে বিনাশ 
হয়েছে কংগ্রেসিরা। সুতরাং 
সাংগঠনিকভাবেই বি জে পি-র মোকাবিলা 
করবে সি পি আই এম। তারই প্রস্তুতি 
চলছে ভেতর ভেতর। কেরল আর 
পশ্চিমবাংলা এক নয়। হিন্দি বলয়ের 


সামাজিক রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার 


সঙ্গেও এ রাজ্যের অনেক SHI | সেটাই 
সি পি আই এম-এর জোর। কংগ্রেস যদি 
এই রাজ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে তাদের 
নেতিবাচক নীতির জন্য, তাহলে বি জে 
পি-ও বর্জিত হবে তাঁদের সাম্প্রদায়িক 
চরিত্রে জন্য। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি, 
পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস, 
বাঙালীর মানসিকতাই বলে কেন্দ্রবিন্দু বাম 
দিকেই থাকবে এই রাজ্য। বি জে পি 


নেতৃবৃন্দ যে এটা বোঝেন না। তা নয়। 



















রাজ্যসভার সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টকে নিশ্চিত ক্রশ 
ভোটিং-এর হাত থেকে বাচিয়ে দিলেন 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। 

এবার রাজ্াসভার নির্বাচনে পঞ্চম 
আসনের দাবিদার ছিলেন দুজন। প্রথম 
জন জনতা নেতা অশোক সেন দ্বিতীয় জন 
ছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফরওয়ার্ড ব্লকের 
শ্যামসন্দর গুপ্ত। 

শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লড়াইয়ে 
অশোকবাধু পঞ্চম আসনে বামফ্রন্টের 


মনোনয়ন পান জনতা প্রার্থী হিসাবে। 
ফরওয়ার্ড ব্লকের বেশ কিছু নেতার সমর্থন 
থাকা সত্বেও শ্যামসুন্দরবাবুকে ফরওয়ার্ড 
ব্লক মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করে। 
এরপর শ্যামসুন্দরবাবু সরাসরি ফোনে 
যোগাযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক ও পরিষদীয় সচিব 
সোমেন মিত্রের সঙ্গে! শ্যামসুন্দরবাবু 
প্রস্তাব দেন যে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে 
রাজ্যসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং এ 
ব্যাপারে তিনি কংগ্রেসের সমর্থন পান। 


Wh 








Moor বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা । শুক্রবার ২০শে এপ্রিল soso দাম এক টাকা 





সোমেনবাবু তাকে পরের দিন প্রদেশ 
দপ্তরে আসার জন্য অনুরোধ করেন এবং 
বলেন আপনার প্রস্তাব নিয়ে আমি দলীয় 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা TER | 


শ্যামসুন্দরবাবু প্রদেশ দপ্তরে এলে 
সোমেনবাবু তাকে কংগ্রেসের সমর্থনের 
কথা জানিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ জন 
এম এল এ-কে দিয়ে তার নাম প্রস্তাব ও 
সমর্থন করিয়ে দেন। 

কংগ্রেসের কাছ থেকে পাকা কথা 
পেয়ে শ্যামসুন্দরবাবু এবার সদলবলে 
দলের এম এল এ-দের সমর্থন আদায় 
করার জন্য। 

অশোক সেনকে বামফন্টের মনোনয়ন 


এরপর ২ পাতায় 


ডি সিডি ডি-কে অপদস্থ করার জন্য 


স্টোনম্যান নিয়ে কাগজে খুব হৈ চৈ 


হচ্ছে। পুলিশ এখনও. কোন সূত্র খুজে 
পাচ্ছে না যে স্টোনম্যান কে বাকারা? 

কিন্তু পুলিশ মহলের একাংশ মনে 
করছে যে পুলিশেরই একটি অংশ ডি সি 
ডি ডি-কে অপদস্থ করার জন্য একটি 
গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। 

fe সি ভিডি হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা 
করেছিলেন রচপাল সিং। রচপাল সিংকে 
ডি সি ডি ডি করার জন্য রাইটার্সের বেশ 
কিছু ক্ষমতাশালী অফিসার ও রাজনৈতিক 
নেতা iat শুরু করে দেন। 


অবস্থা এমন দীড়ায় যে রচপাল সিং 
প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ডি সিডি ডি 
হচ্ছেন। এবং রচপাল সিংয়ের প্রায় 
নিশ্চিত সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে একটি 
পার্টিও দেওয়া হয় নিউ সেন্ট্রাল হোটেলে। 


এই পার্টিতে সমাজের কিছু বিশিষ্ট 
পার্টিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল এবং 
উপস্থিত ছিল। 


রচপাল Bra দিকে পাল্লা ভারী 


দেখে GAIA তালুকদার, দীপঙ্কর সান্যাল, 
পি মুখাজ।, কমলেশ রায়, মিঃ শর্মা প্রমুখ 
প্রবীণ কয়েকজন আই পি এস অফিসার 
সোজা পুলিশ কমিশনার, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং 


মুখ্য সচিবের কাছে গিয়ে বলেন রচপাল 
সিংকে ডি সি ডি ডি-র পদে বসালে 
পুলিশের শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। 
এইসব প্রবীণ অফিসারের বিরোধিতায় 
রচপালের সমর্থকরা পিছু হটে যান? এবং 
শেষমেষ রচপালকে অন্য পদে সম 
মর্য্যাদায় পোস্টিং দেওয়া হয়। 


প্রফুল্ল সেনের আমল থকে যে অধঃপতন 


শুরু হল তা সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে আর 
এক নতুন রূপে দেখা ছিল। প্রফুল্ল সেনের 
সিদ্ধার্থ রায়ের সময় হল পুলিশ নিয়ে 
রাজনীতি | অর্থাৎ কোন কংগ্রেস নেতা 
কতজন পুলিশকে তার প্রভাবে রাখতে 
পারেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সিদ্ধার্থ 
মন্ত্রিসভার প্রথম দিকে সুব্রত মুখ্যার্জি বনাম 
শতবাবুর সংঘর্ষ বিরাট রূপ নেয়। সুব্রত 
প্রথম দিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের añ 
ছিলেন। তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় 
অভিযোগ ছিল যে তিনি প্রতিবন্ধী 
কংগ্রেসীদের ধরাচ্ছেন, বিশেষ করে শত 
ঘোষের লোকজনদের। শত ঘোষও ঝানু 
লোক। তিনিও কোমর বেঁধে পুলিশ নিয়ে 
দল করতে লাগলেন। অমৃতবাজার 
পত্রিকায় তখন হামেশায় দলে দলে 
পুলিশদের খাওয়ানো হত। শত ঘোষ 


কংগ্রেস দলের এই ঝগড়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
কংগ্রেসের নামে দলে দলে গুণ্ডা বাহিনী 
তৈরি হয়েছিল। শিয়ালদা এলাকায় 
সোমেন মিত্রের গুণ্ডা বাহিনী আজও 
ওখানে একটি ভয়ের VAR কংগ্রেসের 
ভেকধারী . এই eN প্রথমে 
মার্কসবাদীদের ঘরছাড়া করে। প্রায় 
১৮০০ মার্কসবাদীকে খুন করে। কোন 
ক্ষেত্রেই পুলিশ এই খুন ও লুঠ বন্ধ 
করেনি। খুনের তদন্ত পর্যন্ত করেনি। 
সিদ্ধার্থ রায় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যে, 
মানুষ খুন হলেও পুলিশ কোন তদস্ত করবে 







প্রকৃতপক্ষে মারামারির রাজনীতি সিং 








রঞ্জিত es প্রথম দিকে সিদ্ধার্থ রায়ের 


উপদেষ্টা ছিলেন। পরে অবশ্য এই প্রেম. 








চটে যায়। এদের পুলিশ রিপোর্টে কংশ্রেসী 
এম এল এ রজনী দলুইকে মিসায় আটক 
করা হয়। প্রায় প্রতিটি কংগ্রেস এম এল... 
এর বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থ রায় ফাইল খুলে: : 









শ্রদ্ধাঞ্জলি এই তিনটি গ্রন্থ । তারপর আর 
একটি বই আবার কলকাতার তিনশ বছর 
পৃতি উপলক্ষে । সেটি হবে কলকাতা 
সম্পর্কে রচিত ae কবিতার সংকলন | 


কলকাতা পুরসভার “খুশির খেয়া? 
বেরিয়েছে | শিশুসাহিতোর এই সংকলন 
প্রকাশেই পুরো কতৃপক্ষ ক্ষান্ত হননি, 
AAAS ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করে নিজেদের খুশির খেয়ায় ভেসে চলাকে 
স্মরণীয় করে রেখেছেন | কলকাতার 
তিনশ বছর পৃতি উপলক্ষে এই সংকলন গ্রন্থ 
প্রকাশ হয়েছে বলে ৬ই এপ্রিলের সেই সভায় 
মেয়র জানিয়েছেন । মেয়র মহোদয়ের 
বক্তব্য অনুযায়ী জুন মাসের মধ্যে আরো 
তিনটি বই পুরসভা প্রকাশ করবে | 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য 
জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যাচার্ষ 
শিশির কুমার ভাদুড়ি - এই তিন কৃতি 
পুরুষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পুরসভার 
শ্রদ্ধাঞ্জলি এই তিনটি গ্রন্থ । তারপর আর 
একটি বই আবার কলকাতার তিনশ বছর 
পূর্তি উপলক্ষে | সেটি হবে কলকাতা 
সম্পকে রচিত ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন | 


কলকাতা কালচারকে সমৃদ্ধ করে 
তোলার পথে কলকাতা পুরসভার এ হেন 
উদ্দ্যোগ তাক লাগিয়ে দেবার মতো । সমস্ত 
শহর জুড়ে জন্জাল জমে থাক্‌, হাসপাতাল, 
বাজার, বস্তিগলোর এলাকা পৃতিগন্ধময় 
হয়ে থাক, রাস্তাঘাটের খানাখন্দগুলোর 
বয়স AGS, ভাদন-খোলা হাইড্রানগুলো 
মরপফাদ হিসেবে দীর্ঘায়ু হোক, জনবহুল 
সব রাস্তা অলিখিত প্রশ্রাবগারের আখ্যা 
পাক, বড় রাস্তার দুধারের ফুটপাথ আরও 
' আরও বেশি করে হকারদের দখলে চলে 
যাক তাতে পুরসভার মহাভারত অশুদ্ধ হয় 
না। কেননা পুরসভা যে এখন খুশির 
খেয়াম চড়ে সংস্কৃতি চর্চায় মগ্ন ।সেই কবে 
রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে অমল হোম 
পুরসভা থেকে এক অবিস্মরণীয় 
সমারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন । বর্তমান 
পুরসভা কি সেই সুবাদে প্রকাশনার কাজে 
অবতীর্ণ হবার লাইসেন্স পেয়ে গেছে ? 
রাজা সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী 
কলকাতা পুরসভার এ ধরনের কর্মকাণ্ড 
অনুমোদন করেন তো ! কলকাতা 
পুরসভার পদাক্ক অনুসরণ করে বহরমপুর 
ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক বা জনপ্রিয় 
পুস্তক প্রকাশনার কাজে খরচপন্র শুরু করে 
রাজা সরকার সেটা অনুমোদন করবেন 


wi a 


বাড়ি ধসে পড়ার ঘটনা এল | পুরসভার 
পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে কাকতালীয় ভাবে 
মুক্তি পেয়েছে প্রদীপ কুণ্ডলিয়া নিবেদিত 
ংলাছবি । ছবির নামটিও বেশ লোভনীয় 
‘আপন আমার আপন । 


ক’দিন আগে হাতে তুলেছিলাম একটি 
ওজনদার বই - “ এ হ্যাওবুক অন 
ট্রান্সপোর্ট, ১৯৮৯ 1 প্রকাশক রাজ্য 
সরকারের পরিবহন দপ্তর । সম্পাদক 
সংকলন মনীশ os, যিনি সবে পরিবহন 
সচিবের পদ থেকে স্বরাষ্ট্র সচিব পদে বদলি 
হয়েছেন । শ’পাচেক, পাতার বড় 
আকারের বোর্ড বাধাই বই | সুদৃশ্য মলাট 
ঝকঝকে ছাপা | ছেপেছে বেসরকারি 
একটি প্রেস, সরকার পরিচালিত একাধিক 
প্রেস কলকাতায় থাকা সত্বেও | এমন 
চেহারার এমন মাপের বই ছাপতে 
নিঃসন্দেহে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে ।অন্য 
কোন বিষয়ে মর্যাদাপূর্ণ এরকম আকারের 
কোন বইয়ের দাম কয়েকশ টাকা নিশ্চয়ই 
হতো আজকের বাজারে | বহ ছবি চার্ট 
গ্রাফের মধো প্রথম ছবি হলো কলকাতার 
তিনশ’ বছর উপলক্ষে কয়েক মাস আগে 
শহরের বুকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানোর 
ছবি । বইটির কয়েক শ" পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে 
বছরের পর বছর প্রচারিত পরিবহন 
সংস্থার নানা নিদেশনামা । 

সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য এ ধরনের 
সংকলন সরকারি Mata স্টেনসিল করেই 
নিস্পর হয়ে থাকে । লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 


তাহলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কি করবে ? 
কিছুদিন আগে প্রাণী সম্পদ বিভাগ লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করে একটি ফিচার ফিল্ম তৈরি 
করেছে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব বন্টনের 
ব্যাপারটা কী একাকার হয়ে গেছে ? 





মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 


> পাতার পর 


দেওয়ায় আর এস পি, সি পি আই, 
ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি অংশ এবং ছোট 
কয়েকটি শরিকদলের নেতারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ 
ছিলেন। 
এদের মতে অশোক সেনের কোন 
রাজনৈতিক চরিত্র নেই। তাছাড়া তিনি 
চিরদিন বামপন্থী আন্দোলনের বিরোধিতা 
করে এসেছেন। তাছাড়া অশোকবাবুর 
রাজনৈতিক অতীতও খুব পরিষ্কার নয়। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনদিনই 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু করেন নি। মোটের 
ওপর অশোক সেনকে বামফ্রন্টের 
মনোনয়ন দেওয়ায় শরিক দলগুলোর 
অনেক নেতাই ক্ষুব্ধ ছিলেন। 
শ্যামসুন্দরবাবু কিড Reba এম এল এ 
হোস্টেলে এবং বামক্রন্টের বিভিন্ন দলের 
নেতা ও এম এল এ-দের সঙ্গে ঘন ঘন 
বৈঠক করেন, এবং তার প্রার্থীপদ 
সমর্থনের জন্য নেতাদের ও এম এল 
এ-দের অনুরোধ করেন। 
শ্যামসুন্দরবাবুর এই প্রচেষ্টায় 
প্রচ্ছন্নভাবে কয়েকজন ফ্রন্টের নেতাও 
মদত দিতে থাকেন। ফলে শ্যাম 
সুন্দরবাবুর সমর্থনে বামফ্রন্টের সি পি এম 
ছাড়া প্রায় সব দলের এম এল qa 
আংশিক সাড়া দেন। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত 
হিসাবে দেখা যায় যে শ্যামসুন্দরবাবুর 
পেছনে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের বিভিন্ন 
দলের এম এল এ-দের মিলিত সমর্থনের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫০ জন। প্রয়োজনের 
থেকে কিছু বেশি। 
শ্যামসুন্দরবাবু যখন জেতার ব্যাপারে 
প্রায় একরকম নিশ্চিত তখন শুরু হল অন্য 
নাটক। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট পৌছুল 
মুখ্য সচিবের হাত ঘুরে জ্যোতিবাবুর 
কাছে। এঁ রিপোর্টে স্পষ্টই বলা ছিল 
শ্যামসুন্দরবাবুকে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক 
দলের বেশ কয়েকজন এম এল এ সমর্থন 


সাহেবকে জ্যোতিবাবু জানালেন শেষ 


যেদিকে তাতে কংগ্রেস শ্যামসুন্দরবাবুর 
ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার না করলে 
পঞ্চম Ye তার পক্ষে অনিশ্চিত হয়ে 
যাবে।সৈন সাহেব ও জ্যোতিবাবুর মধ্যে 


আইন ভাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত অরুণ 
বাজোরিয়াকে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে 
তিনি সম্প্রতি জামিন করিয়ে দেন। অরুণ 
আর কে ধাওয়ানের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। 

অশোকবাবু এই সুযোগ কাজে 
লাগানোর জন্য বাজোরিয়াকে পাঠিয়ে দেন 
দিল্লীতে ধাওয়ানের কাছে দরবার BATS | 
বাজোরিয়া দিল্লি পৌছে ধাওয়ান সাহেবের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সঙ্গে দেখা 
করতে চান। ধাওয়ান সঙ্গে সঙ্গে অরুণ 
বাজোরিয়াকে দেখা করতে বলেন। 
বাজোরিয়া ধাওয়ানকে প্রস্তাব দেন তিনি 
যেন রাজীবকে বুঝিয়ে শ্যামসুন্দর গুপ্তকে 
কংগ্রেস যাতে সমর্থন না করে সে ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন। 

কিন্তু ধাওয়ান সরাসরি বাজোরিয়াকে 
জানিয়ে দেন এ প্রস্তাব রাজীব গান্ধী 
মানবেন না সুতরাং এ ব্যাপারে তার পক্ষে 
চেষ্টা করা বৃথা। ধাওয়ানজীর কাছে ব্যর্থ 
হয়ে ফিরে এসে বাজোরিয়া সমস্ত 
আলোচনার ফলাফল জানান সেন 
সাহেবকে | 

এর পর বাজোরিয়ার কাছ থেকে সব 
শুনে জ্যোতিবাবুকে সব কথা জানান 
অশোক সেন এবং অশোকবাবু জ্যোতি 
বাবুকে অনুরোধ করেন তিনি যেন রাজীব 
গান্ধীকে বুঝিয়ে শ্যামসুন্দর গুপ্তর ওপর 








থেকে কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহার করার 
ব্যবস্থা করেন। কারণ তার পক্ষে আর কিছু 


_ করণীয় নেই। 


এরপর জ্যোতিবাবু হরকিষেণ সিং 
সুরজিৎকে দিল্লীতে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন করে 
কথা বলেন এবং সমস্ত ঘটনা জানিয়ে 
কংগ্রেস যাতে শ্যামসুন্দর গুপ্তকে সমর্থন 
না করে তার বাবস্থা করতে বলেন। 
হরকিষেণ সিং সুরজিতকে রাজীব গান্ধী 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। 

হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ফোনে রাজীব 
গান্ধীকে জ্যোতি বাবুর অনুরোধের কথা 
জানান, সব শুনে রাজীব গান্ধী 
জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ধাওয়ানকে দিয়ে 
যোগাযোগ করান। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে 
রাজীব গান্ধীর কথা হয়। তার পরই রাজীব 
গান্ধী মত বদল করে বরকত সাহেবকে 
নির্দেশ দেন তিনি যেন এখুনি প্রদেশ 
পরিষদীয় দলকে জানিয়ে দেন যে 
হাইকম্যান্ড শ্যামসুন্দর গুপ্তকে সমর্থন করা 
থেকে বিরত থাকতে পরিষদীয় দলের 
সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছে। এবং এই নির্দেশ 
না মানা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে ফোনে সোমেনবাবুকে খবর 
জানিয়ে দেওয়া হয়, সোমেনবাবু এই 
নির্দেশ শুনে হকচকিয়ে যান। কিন্তু 
নিরুপায় সোমেনবাবু দলীয় সিদ্ধান্তের কথা 
শ্যামসুন্দরবাবুকে জানিয়ে দেন এবং এই 
ব্যাপারে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। এর পর 
শ্যামসুন্দর গুপ্ত ভোটের একদিন আগে 
তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। 
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নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে বিজে পি ১৯৯২ সালের 
বিধানসভা FRÍAS সামনে রেখে 
সংগঠনের অগ্রগতির জন্য দুইশালা 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । এই 
পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জনা 
বি জে পির সর্বভারতীয় কমসমিতি 
পাচজনের একটি কমিটি গঠন করে 
দিয়েছেন ı বি জে পির প্রধান লক্ষ হবে 
এমন ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া যাতে 
১৯৯২ সালের রাজা বিধানসভায় অন্তত 
কমপক্ষে তারা ১০ থেকে ১২টি আসন লাভ 
করতে পারে | এ আসন সংখ্যার ওপর 
দাড়িয়ে ভবিষ্যতে দলকে রাজোর দ্বিতীয় 
প্রধান দলে পরিণত করার আশা করেন 
রাজা বি জে পির নেতৃত্ব । আর আশাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার way এই রাজ্যে 
SEM TIER মিশন ছাড়া অন্যান্য সব 
কয়টি ধমীয় হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে গভীর 
সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী । এই 
সংগঠনগুলি হচ্ছে প্রধানত আনন্দমাগ, 
সন্তানদল, ভারত সেবান্রম সংঘ, বিশ্ব হিন্দ 
পরিষদ এবং সৎ সঙ্গ | 

রাজ্য বি জে পি এই রাজ্যে রাজনৈতিক 
শক্তির যে মেরুকরণ ঘটেছে, অর্থাৎ 
একদিকে বামফ্রন্ট অপরদিকে কংগ্রেস 
ছাড়া অনা কোন পক্ষকে জনগণ সমর্থন 


চায় ।বিজে পিমনে করে এই রাজ্যে গোড়া 
হিন্দ মৌলবাদী সংগঠনের সাহায্য নিয়ে 
fey সাম্প্রদায়িকতাকে tre দিতে 
পারলেই শুধু বর্তমান মেরুকরণের 
অবস্থাকে পাল্টানো সম্ভব হবে | 

বি জে পি মূলত তার সংগঠন বাড়াতে 
চায় বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত 
অঞ্চলগুলিতে । বি জে পি মুখে 
অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করলেও কার্যত 
বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর 
অত্যাচারের নানা কল্পিত কাহিনী 
ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে নানা কারণেই 
বিশেষ করে আথিক দুরবস্থার জন্য হিন্দ 
এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গরীব 
মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসছেন । নবাগত 
হিন্দুরা সীমান্ত এলাকাতেই বসবাস 
করছেন ।স্বভাবত তারা পুনবাসনের কোন 
সুযোগ এমনকি নাগরিক অধিকারও 
পাচ্ছেন না। তারা এসে মুশিদাবাদ, 
মালদহ, উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগা, 
বসিরহাট সীমান্ত অঞ্চল, পশ্চিম দিনাজপর 
ও কুচবিহার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস 
করছেন । এ সব এলাকায় প্রচুর সংখ্যক 
মুসলমান বাস করেন । বাংলাদেশ থেকে 
আগত মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী 
বাসিন্দা মুসলমান পরিবারের সাহাযা নিয়ে 


বাঙালী, বঙ্গসেনা প্রভৃতি সংগঠনের ane! 
তুলে বাংলাদেশের কিয়দংশ দখলের 
শ্লোগান তুলছে । ও শ্লোগান যে নিরর্থক তা 
জানা সত্বেও বি জে পি তাদের ভরসা 
দিচ্ছে । নবাগত হাজার হাজার হিন্দু 
নরনারীর সাহায্য নিয়ে সীমান্ত এলাকায় 
dy সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এ সব এলাকার 
হিন্দদেরও দলে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে বি 
জে পি। 

বিজে পির একটি সুবধা হল যে এ সব 
এলাকাতেই মুসলিমদের একটা 
উল্লেখযোগ্য . অংশের মধ্যে মুসলিম 
মৌলবাদীদের এবং মুসলিম লীগের প্রভাব 
আছে | তারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন 
যোগাচ্ছে আর বি জে পি দিচ্ছে তার পাল্টা 
জবাব 1 ফলে সীমান্ত এলাকায় হিন্দ - 
মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি 
ঘটছে । বামপন্থীরা এতদিন এদিকে নজর 
দেয় নি । ফলে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে | 
বামপন্থীদের এঁকাবদ্ধ আন্দোলনের উপর 
নির্ভর করছে সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিজে 


খেপিয়ে তুলতে চায় । গত লোকসভা 
নির্বাচনে এ সব এলাকা থেকেই বি জে পি 
ভাল ভোট পেয়েছে । এমন কি কাটোয়ায় 
তারা যে ভোট পেয়েছে তার বেশির ভাগ 
পেয়েছে প্ববঙ্গাগত অনেকদিনের পুরাতন 
বাসিন্দা তপশীলিভুক্ত হিন্দদের | এদের, 
মধ্যে সিপি এম এর একসময় সংগঠন 
ছিল 1 সেই সংগঠন দুর্বল হয়েছে | আর 
পশ্চিবঙ্গে অনেক দিন আগে এলেও তারা 
এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি 1 বি 
জে পি এই সুযোগ গ্রহণ করতে 
বদ্ধপরিকর । আর এ জন্য প্রয়োজন হিন্দু 


পেয়েছে | বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বি জে 
পির সম্পর্ক এরাজ্যে খুবই অন্তরঙ্গ | ১৯৯২ 
সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 





























জেপি এই পুর নির্বাচনে ব্যাপক হারে প্রার্থী 
দিচ্ছে ı যতগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা হচ্ছে 
তার প্রায় শতকরা ৬০টি আসনে তারা প্রাথী 
দিয়েছে । যে সব ব্যক্তিকে বিজে পি প্রার্থী 


করান হচ্ছে । টাকা দিয়েই দেওয়াল লিখন. 
সহ প্রচারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে 1... 
সংগঠনহীন বি জে পি যে ভাবে টাকা. 
ছড়াচ্ছে তাতে এলাকার জনগণ বিস্মিত । 
বিজে পির অনুরাগী কিছু সৎ ব্যক্তি মনে 
করেন বি জে পি রাজ্য নেতাদের পুর... 
নির্বাচনের ভূমিকাই ভবিষ্যতে বিজে পির... 
পক্ষে বড় বিপদ টেনে আনতে পারে 1 





সমর গুহ গোষ্ঠী বৈতরণী 


বিশেষ প্রতিনিধি: বিবদমান রাজ্য 
জনতা দলের সমর গুহ গোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রী 
তথা জনতা দলের সবভারতীয় নেতৃত্বের 
কাছে কন্ধে না পেয়ে এখন মানেকা গান্ধীকে 
ধরেছেন 1 উদ্দেশ্য অপর গোষ্ঠীর নেতা 
তথা জনতা দলের রাজ্য সভাপতি অশোক 
সেনকে MOS করা । একাজে সফল 
হবার জনা তারা চন্দ্রশেখর এবং জনতা 
দলে সোস্যালিস্ট নেতা বলে HS মধু 
দণ্ডবতের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন | 
সমর গুহ গোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং ও 
বাণিজামন্তী অরুণ নেহরুর সঙ্গে প্রথম 
প্রথম যোগাযোগ শুরু করলেও পরবর্তী 
পর্যায়ে সমথকদের মনে যে ধারণাটি 
ঢুকিয়ে দিতে চাইছে, তা হল জনতা দল 
মূলত সোসালিস্ট বুকের লোকদের নিয়ে 
তৈরি হলেও ভি পি এবং অরুণ নেহরুর 
উত্থান কংগ্রেস থেকেই তাই এদের ওপর 
নির্ভর করলে আখেরে ভাল হবে না । সমর 
গুহ গোষ্ঠী এখন ধ্যান জান চিন্তা শীঘ্রই 
একটি সম্মেলন ডেকে তাতে মানেকা গান্ধী, 
মধু দণ্ডবতে, চন্দলেখর জর্জ ফানাণ্ডেজ 
সেনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা । 
মাসখানেক আগে সমর গুহ গোষ্ঠীর প্রথম 
সম্মেলনে যোগ দিতে না পারলেও 
পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে পরিবেশ মন্ত্রী 
মানেকা গান্ধী ও শক্তি মন্ত্রী আরিফ খানের 
লাম উল্লেখযোগ্য ı আর যারা আমন্ত্রণ 
প্রতাখ্যান করেছিলেন বা আমন্ত্রণে সাড়া 
দেন নি, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ভি পি 
সিং i পরবতী পধ্যায়ে ভি পি সিং 
কলকাতায় এলে সমর বাবু বরফ গলাবার 
শেষ চেঠা করেছিলেন, কিন্তু কাজ হয়নি | 
এরপর সমরবাবু মানেকা গান্ধীকেই 
কাশ্ডারী হিসাবে বেছে নেন । 


ইতিমধ্যে অশোক সেন গোষ্ঠীকে 
রাজ্যের মানুষের কাছে স্বাথান্বেষী ও 
সুবিধাবাদী হিসাবে চিহিন্ত করতে সমর 
গুহ গোষ্ঠী ময়দানে নেমে পড়েছেন 1 তারা 
যে অভিযোগ করেছেন , তা হল, জনতা 
দলের সভাপতি এ রাজোর জন্য ২৪ জনের 
যে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে দিয়েছেন, 
অশোক সেন তাকে পাস্তা দিচ্ছেন না । শুধু 
তাই নয় তিনি এখনও 8 
সম্পাদকমণ্ডলীর একটি বৈঠকও ডাকেন 


নি । এদিকে রাজা জনতা দলের সাধারণ 


সম্পাদক অজিত চক্রবতী, যিনি অশোক 
সেনের ঘনিষ্ঠ হিসাবে চিহিন্ত, বলেছেন 


রাজ্য জনতা দল 


পার হতে MAS গান্ধীকে পাকড়েছেন 


অশোক সেন সমম্পাদকমণ্ডলীর একটিও 
বৈঠক ডাকেন নি তা ঠিক নয় । বহুবার 
বৈঠকের সময় ও তারিখ জানিয়ে সমর গুহ 


তারা যদি না আসেন তবে এর জন্য দায়ী 
কে ? এছাড়া দলের সংবিধানে বলা আছে 
সভাপতি ছাড়া কেউ বৈঠক ডাকতে পারেন 
না 

এই অবস্থায় সমর গুহ গোষ্ঠীর কাজকর্ম 
ও কথাবাতাঁ দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছুটা 
কোণঠাসা অবস্থাতেই আছে । অশোক 


< ELECTROPLAST TANKS 
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সেনকে প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং সম্ভবত 
একারপেই পছন্দ করছেন যে তার 
FOR MIA রয়েছে । যা অশোক 
সেনের পক্ষে প্লাস পয়েন্ট হয়েছে | তবে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৬-৭ মাস আগেও 
অশোক সেনকে যতটা পছন্দ করছিলেন 
এখন ততটা করছেন না । রাষ্ট্রীয় মোর্চার 
বহু নেতার প্রভাব বাড়া কমার ব্যাপার 
বতমান জ্যোতি বসুর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর 
নিডভরকরে একথা বলা বাহুল্য । খোদ 
জনতা দলের পদত্যাগী সভাপতি তথা 
প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং ব্যাকিংয়ের রাজো 
অশোক সেনকে তার পজিশন রাখতে 


Introducing the DEN Patton among tanks 
















সাহায্য করেছে । তার কৃপায় অশোক : 
সেন এম পিওঁ হয়ে গেছেন । অপর দিকে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কিছুটা ব্যাকিং পেলে 
সমর গুহ অনেকটাই সুবিধা হত | কিন্তু 
জোতি বসু কোন দিনই সমর গুহকে নানা 


কারণে পছন্দ করেন না । 
এর ওপর সমর গওহর লোকসভা নিবচিনে 


টিকিটের জন্য ofa করা থেকে শুরু 
পাকড়ানোর জন্য জল আরো ঘোলা 
হয়েছে | জ্যোতি বসু জর্জের নাম শুনলেই 
চটে যান । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জজ 
SASH স্থান পান তা জ্যোতি বসু চান 


এ সা ae 


Fights corrosion 
Fights leaks - 
Fights costs a 
Fights weather conditions 


Fights your water 
storage problems 





চার] দপঁণ ৷৷ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৯০ 


ও | 








কাশ্মীরের পরিস্থিতি বতমানে রীতিমত ভয়ংকর | Coorg ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 
কার্যকলাপ যেমন কাশ্মীর উপত্যকায় অনেক বেড়ে গেছে, তেমনি তারাই সাধারণ 
মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মনে হয় । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগমোহনকে 
রাজাপালের পদে নিয়োগ এবং ডাঃ ফারুক আবদুল্লার পদত্যাগের পর কাশ্মীর 
উপতাকা প্রকৃতপক্ষে জঙ্গীদের হাতে চলে গেছে 1 যেখানে কাশ্মীর উপত্যকার 
অনেকাংশই কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন সেখানে পুলিশ, আধা সামরিক 
বাহিনী দিয়ে সম্ভাস কায়েম করলে জনগণ থেকে সম্পর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ প্রসস্ত 
হয় । কাশ্মীর উপত্যকায় এখন চলছে কেবল কারফিউ-এর রাজত্ব । রাজাপাল 
জগমোহন ভাবছেন কারফিউজারী করে এবং ডাণ্ডা মেরে সেখানকার শান্তি ফিরিয়ে 
আনবেন । তার হঠকারিতার জনাই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ 
তিনজনকে প্রাণ দিতে হল জঙ্গীদের হাতে | তারা প্রথমে কয়েকজন জঙ্গীর মুক্তিপণ 
হিসাবে তিন জনকে অপহরণ করেছিল | পরে তারা রাজ্যপাল জগমোহনকে জানিয়ে 
ছিল যে, দুঘন্টার জন্য কারফিউ তুলে নিলে তারা @ তিনজনকে ছেড়ে দেবে । 
- জগমোহন তাদের কথায় কণপাত করেন নি | একবার কল্পনা করুন আটদিনব্যাপি 
কারফিউ জারী করলে মানুষের কী অবস্থা হয় ! কারফিউ কবলিত সেই মানুষগুলোর 
কি সরকারের প্রতি কোন আস্থা থাকতে পারে? 

উগ্রপন্থীরা সরকারের হঠকারিতা ও নিবোধ দমনপীড়নের সুযোগ নিচ্ছে 


পুরোপুরি । শুধু শহর নয়, তারা গ্রামাঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করছে এবং ভারত বিরোধী, 


প্রচার চালিয়ে পাকিস্তানে যোগদানের অথবা স্বাধীন কাশ্মীরের ধ্বনী দিচ্ছে। তারা 
পতাকা উত্তোলন করছে এবং এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কাশ্মীর উপতাকার সমস্ত 
জনসংখ্যা তাদের সমথক | জঙ্গীরা সরকারী অফিসারদের খুন করছে, সরকারী 
অফিস ও ব্যাঙ্কে আগুন লাগাচ্ছে | এমন কি স্কলবাড়ীও অগ্নিসংযোগ থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না। 

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কাশ্মীরের রাজ্যপাল পদে এমাজেন্সী খ্যাত 
জগমোহনের নিযুক্তি রান্ত্রীয় মোর্চা সরকারের ভ্রান্ত পদক্ষেপ | তার নিয়োগে ফারুক 
আবদুল্লা পদত্যাগ করবেন জেনেও কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বোঝা TE । 
জগমোহন ও রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি ভুল করলেন.বিধানসভা ভেঙ্গে 
দিয়ে তাতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেছে | যখন জাতীয় সম্মেলনকে শক্তিশালী 
করা এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের একজোট হয়ে বিচ্ছিন্ন তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা 
দরকার, তখন রাজাপাল জাতীয় সম্মেলনের সংগঠন ভাঙ্গতে উঠেপড়ে লেগেছেন | 
অথচ এই দলের নানা দোষ-বুটি সত্বেও কাম্মীরবাসীর মধ্যে এর সম্পর্ক একটা দুর্বলতা 
আছে জাতীয় সম্মেলনের অতীত ইতিহাস ও এঁতিহোর জন্য । উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে 
রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য চাই এই দলের সহযোগিতা | রাজ্যপাল ঠিক তার উল্টো 
পথে যাচ্ছেন এবং কংগ্রেস সরকারের নীতি অনুসরণ করছেন | জগমোহন যে এই 
কাণ্ড করবেন তার আগেকার কার্যকলাপ থেকেই মোর্চা সরকারের সে কথা বোঝা 
উচিত ছিল । বামপন্থীরা জগমোহনের নিয়োগ সমর্থন করেন নি । শোনা যায়,বি জে 
পির চাপে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জগমোহনকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন । 
বামপন্থী দলগুলি মোর্চা সরকারকে Persona সমর্থন করে যাচ্ছে, অথচ তাদের 
একথা ঘুনাক্ষরেও আগে জানানো হয়নি । 

বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকায় দুটি শক্তি সক্রিয় । একটি চায় পাকিস্তানের সঙ্গে IF 
হতে, আর একটির লক্ষ্য স্বাধীন কাশ্মীর | এদের নানাভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে 
পাকিস্তান । প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী দুজনেই পাকিস্তানের ভূমিকার নিন্দা করছেন 1 
প্রধানমন্ত্রী এমনকি একথাও বলেছেন যে, পাকিস্তান আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে 
চাইছে এবন তিনি জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন । কিন্তু তার সম্ভাবনা কম বলেই 
মনে হয় । কারণ আভ্যন্তরীন গণ্ডগোলে পাকিস্তান নিজেই বিব্রত । তাই যুদ্ধের ধৃয়া না 
তুলে মোচা সরকারের উচিত কাশ্মীর উপতাকাকে শান্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
জগমোহনকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা 








আতীতের দন্ড 


খাদ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ১ কোটি টাকার 
বেশী কালা মুনাফা লাভ 














চিনি ও ঢাউলের কালা ব্যবসায়ে ১৯৬০ 
সালের প্রথম তিন মাসে যে ব্যবসায়ীরা 
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সহযোগিতার 
তাদের বিষয় দীঘ অনুসন্ধানের দ্বারা দপণ 
এমন কতগুলি তথা ও তালিকা, নাম সংগ্রহ 
করেছে, যেগুলো নিরপেক্ষ কোন তদন্তের 
HM উপস্থিত করলে পশ্চিমবঙ্গের ACSA 


উদঘার্টিত হতে পারে | ১৯৬০ সালের 
প্রথম তিন মাসে এই ব্যবসায়ীরা ১ কোটি 
টাকারও বেশি কালা মুনাফা উপাজন 
করেছে এবং খাদা সরবরাহ দপ্তর কিভাবে 
ADE ও পরোক্ষ উপায়ে এদের সাহায্য 
করেছে সেই Bows যেমন চমকপ্রদ, 
তেমনি রহস্যজনক | 


dan 





পুলিশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব 
ুনীতিগ্রভ পুলিশের আতঙ্কিত ভবিষ্যৎ 


ন্যান্ধারজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
ফলে পুলিশের মধ্যে নিরপেক্ষতা যেমন দূর 
হয়ে যাচ্ছে, তে মনি পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
গিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে । 

এঁ আসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পুলিশ 
সমাজের অধঃপতনের জন্য কাত 
রাজনৈতিক প্রভাবকে চিহিন্ত করলেও 
পুলিশ যে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সে কথা 
স্বীকার করতে বাধা হয়েছেন | কথাপ্রসঙ্গে 
তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, 
দ্রন্ট-জমানায় পুলিশের মধো দুর্নীতি এমন 
এক অবস্থায় পৌছেচে যা, নিঃসন্দেহে 
বিপজ্জনক | 

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সমাজ সম্পকে 
একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের 
এইসব উক্তি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য । 
কারণ UM রক্ষা করা যাদের কাজ, 
তাদের বিশস্বলা বা উচ্ছংখল আচরণ দমন 
করবে কে £তেমনি নীতিরক্ষা যাদের লক্ষ্য, 
তাদের দুর্নীতির বিচার করবে কে £ আজ 
স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগুলি ক্রমশ বড় 
হয়ে দেখা দিচ্ছে। 

একথা অত্যন্ত সত্য যে, পুলিশের 
অধঃপতনের জন্য মুখ্যত ক্ষমতাসীন 
দলগুলিই দায়ী | যখন যার জমানা, তার 
কথা অনুযায়ীই পুলিশকে ওঠা-বসা করতে 
হয় । রাজনৈতিক দলগুলি তাদের 
প্রয়োজনে পুলিশকে ব্যবহার করতে 
থাকে 1 ফলে MER দমন ও শিষ্টের পালন 
যাদের কাজ, তাদের অনেক সময় এমন 
অনেক কাজ করতে হয়,যা জনসাধারণের 
কাছে আপত্তিকর ı কিন্তু ক্ষমতাসীন 
রাজনৈতিক দল যেহেতু তাদের Y, 
কাজে ও তাদের সামীল হতে হয় । 
মেরুদণ্ড (সাজা রেখে কোন পুলিশ যদি 
নিরপেক্ষ থাকতে চায়, তাহলে তার 
দুর্ভোগের সীমা থাকেনা । একজনের 
দুর্ভোগ দেখে আর কেউ সেইরকম মেরুদণ্ড 


সি পি আই বিধায়ক পদত্যাগ 


সি পি আই বিধায়ক কামাখ্যা ঘোষ 
পদত্যাগ করতে চলেছেন | কামাধ্যাবাবু 
মেদিনীপুরের বিধায়ক 1 বিধানসভায় সি 
পি আই পরিষদীয় দলের নেতা নিবাচিত 
হয়েছেন সম্প্রতি 1 প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
সম্প্রতি সেচ দণ্ডরের মন্ত্রী নিয়ে সি পি 
আইর দুই বিধায়কের ঠাণ্ডালড়াই হয়ে 
গিয়েছে ı মন্ত্িত শপথ নিয়েছেন 
পটাশপুরের বিধায়ক কামাখ্যানন্দন দাস 
মহাপার । যদিও দুই কামাখ্যার লড়াইয়ে 
কথা কামাখ্যা ঘোষ পুরোপুরি অস্বীকার 


করেছেন | বললেন, এই সব বাজারি 


গপ্পো | আমার বয়স এখন পঁচাত্তর 
বছর । মন্ত্রী হওয়ার মত পরিশ্রম করার 
মানসিকতা আর নেই । স্বভাবত এই 
ধরণের প্রশ্ন ওঠা পুরোপ্রিই অবান্তর | 
বিধায়ক পদ থেকে আপনি কি পদত্যাগ 
করছেন? এই প্রশ্নে কামাখ্যা ঘোষ জানালেন 
পদত্যাগ নয়, অবসর নিচ্ছি । বয়স তো 
হয়েইছে, চোখেও একদম দেখতে 
পারচ্ছিনা । ছানি অপারেশনও করতে 
হবে | 





সোজা রাখা বা নিরপেক্ষ থাকা বিপজ্জনক 
বুঝেই স্রোতে গা ঢেলে দেয় | বিভিন্ন মন্ত্রী 
বা নেতার কাজকম সম্পকেই তারা 
ওয়াকিবহাল থাকে 1 তাই মন্ত্রী বা নেতা 
যদি দুনীতিগ্রস্থ হন, তাহলে তাদের মধ্যেও 
দুনীতি ছড়াতে বাধ্য । এর ফলে রক্ষক 
অনেক সময় ভক্ষক হয়ে ওঠে | 

সিদ্ধার্জমানা থেকেই পুলিশকে 
নানাভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে এটাই 
প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু স্বাধীনতার আগে 
যেমন ব্রিটিশ রাজশত্তিৎ পুলিশকে বিভিন্ন 
কাজে ব্যবহার করেছে, তেমনি স্বাধীনতার 
পর রাষ্ট্রশক্তিও পুলিশকে দিয়ে তাদের 
উদ্দেশাসিদ্ধি করে ।গোপনতথা সাক্ষী দেয় 
যে, পশ্চিমবঙ্গের দুজন কিংবদন্তী 
মুখামন্ত্রীর নির্বাচনেও পুলিশের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা না পেলে তাদের জয়লাভ করা 
সম্ভব হত AT 1 

ফলে জন্মকাল থেকেই পুলিশ এভাবেই 
চালিত হচ্ছে এবং বর্তমানকালে পুলিশের 
উপর চাপ যে শতেকগুণ বেড়েছে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । আসলে পুলিশকে 
এভাবে পরিচালনা করতে করতে 
পুলিশী-চরিত্রই আজ সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে 
গেছে ı এই পরিবর্তন এমন এক আকার 
ধারণ করেছে যে HATS পুলিশ ও সাধারণ 
মানুষের মধ্যে বিভেদ এখন ভয়াবহভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে । অথচ এখনও পুলিশের 
মধ্যে যে একেবারে সবাই দ্বনীতিগ্রস্থ নয়, 
সে কথা সত্যি হলেও সার্বিকভাবে পুলিশের 
দুর্নামগ্রস্থ অবস্থা । পুলিশ সম্পর্কেই 
জনমানসে একধরণের ভীতি ও ঘৃণার 
মানসিকতা জন্মে। মানসিকতা 
সাবিকভাবে ক্ষতি করছে সমাজের | 

কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
পুলিশকে সাধারণ মানুষের বন্ধু হতে 
অনুরোধ করেছিলেন | কিন্তু গোড়া কেটে 
আগায় জল দিলে যেমন গাছ বাচে না, 
তেমনি পুলিশকে নিজেদের স্থাখে ব্যবহার, 
তাদের নৈতিকতা ধ্বংস করে তাদের একটি 
আলাদা জাতে পরিণত করে, সাধারণ 
মানুষের বন্ধু হতে বললেও বন্ধ হওয়া সম্ভব 
নয় । সাধারণ মানুষ চোখের সামনে যা 
দেখে, তার উপর ভিত্তি করেই তাদের 


এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা 
রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হয়েছে | দক্ষিণ কাথির সি পি আই 
বিধায়ক সুখেন্দ মাইতি বললেন, কামাখ্যা 
ঘোষের অবদান ভোলার নয় । A 
স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন আজীবন 
কমিউনিষ্ট হিসেবে কামাধ্যাবাবুর নাম 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে 1 উল্লেখা, ১৯৬৯ 
সালে কামাখ্যা ঘোষ নিবাচনে জিতেও সরে 
দাড়িয়েছিলেন বিশ্বনাথ মুখাজির জন্য । 


বিশ্বনাথবাবু কামাধ্যাবাবুর কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব এসেছিলেন | ক্ষুদ্র 
সেচ মন্তী কামাখ্যা নন্দন মহাপাব্র বললেন, 
কাগজে গল্প ছড়ানো হচ্ছে | কামাখ্যা ঘোষ 
শ্রদ্ধেয় নেতা I এখনও বহুদিন আমাদের 
মধ্যে থেকে সঠিক পথ নির্দেশ করবেন 1” 


এখানে উল্লেখ করা উচিত, রাজ্য সিপি আই 











সিদ্ধান্ত তৈরি হয় । তারা যখন চোখের 
সামনে দুঙ্ষৃতকারীদের বুক ফুলিয়ে ঘুরে 
বেড়াতে দেখে, পুলিশের কাছে অভিযোগ 
করেও কোন ফল পায় না, তখন কি করে 
পুলিশের উপর আস্থা রাখে ? কিছু ট্রাফিক 
কনস্টেবল যখন সবার চোখের সামনে 
লরী-টেম্পো-রিক্সা-ঠেলার কাছ থেকে 
পয়সা নেয়, জনসাধারণ তা দেখে পুলিশকে 
উপহাসের চোখে দেখে । সাধারণ চুরি 
ডাকাতির কিনারা করতে যখন পুলিশ ব্যখ 
হয়, তখন সমগ্র পুলিশী বাথতাই সবার 
চোখে স্পষ্ট হয় । এ ছাড়া রাজনৈতিক 
সংঘর্ষের পর পুলিশ যখন কোন পক্ষের 
সমর্থনে এগিয়ে আসে তখন জনসাধারণের 
পুলিশের ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় | এ 
ছাড়া নৈতিকতাবোধহীন কিছু পুলিশের 
আচরন পুলিশী ব্যবস্থার উপরই জনগণের 
ঘৃনা উদ্রেক করায় | 

নকশালী তৎপরতায় সময় বহু পুলিশ 
কমী খুন হয়েছেন । পুলিশ ও যে সধারণ 
জনসমাজেরই মানুষ সে সময় সেই বোধ 
অন্তহিত হয় 1 সেই পরিস্থিতি এখন নেই 
সত্য | কিন্তু পুলিশ সম্পকে জনমানসে যে 
ক্রোধ পুর্জিভূত হচ্ছে, একদিন তা 
ভয়াবহভাবে ফেটে পড়বেই । সর্বগ্রাসী 
দুর্নীতির আবহাওয়ায় আজকের 
সবশত্তিণমান পুলিশের ভাগ্যে কি ভবিষ্যৎ 
লেখা হবে, তা ভাবতেও ভয় হয় | তখন 
উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন না, তেমনি সমগ্র 
জনজীবনেও নেমে আসবে চরম 
বিশুংখলা । সেই চরম সময়েই বোঝা যাবে 
পুলিশ নিয়ে যারা সবনাশা খেলা খেলছেন 
এবং পুলিশও সেই সুযোগে যে 
অধঃপতনকে বরন করছে, তার খেসারত 
কত ভয়াবহভাবে দিতে হচ্ছে। পুলিশ 
যেমন সিদ্ধার্থশংকরকে চিরকাল ক্ষমতায় 
রাখতে পারে নি, তেমনি জ্যোতিবাবুকে ও 
তারা চিরকাল ক্ষমতায় রাখতে পারবেনা | 
এমনকি BOM আজ যে পুলিশ 
ভবিষ্যতে সেই শক্তি জনরোষে কোথায় 
হারিয়ে যাবে, তা ভাবতেও আতংক 
হয়! 


করছেন 


পূনেন্দ সেনগুঞ্ত | এবং কামাখ্যা ঘোষের 
সঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ চৌবের 
মাখামাখি সর্বজন বিদিত । স্মরণ থাকতে 
পারে, নারায়ণবাবু সি পি আইর 
আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দের শিকার হয়েছেন 
বিগত লোকসভা নির্বাচনে | 


জনতা দল 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


নি । আর গত বছর মে মাসে জনতা দলের 
সবভারতীয় সভাপতি হিসাবে ভি পিসিংকে 
একটি চিঠি দিয়ে ২৫ জুন জরুরী অবস্থা 
বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন সমর গুহ 1ভি পি 
সিং সে চিঠির জবাব দেননি । 


শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেছিলেন সমর' 
গুহ তাকে অপদস্থ করতেই এই চিঠি 
দিয়েছেন | তারপর সমর HT পক্ষে কি 
প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া সম্ভব ? তাই 
খড়কুটো ধরার মত সমর বাবু এখন যাঁকে 





RR 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ সি 


জব্বর চালটা চেলেছেন জনতা দলের 
নেতা চন্দ্রশেখর। বাস্তবিকই এক টিলে দুই 
পাখি মেরেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে বেকায়দায় ফেলাও 


সেইহেতু, এটি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে 
প্রকাশিত হলেই তা নিয়ে পড়ে যাবে 
রীতিমত হৈ-চৈ। এবং সেই অবকাশে 
সাধারণ মানুষের নজর সরে যাবে মেহম 
কেলেঙ্কারি থেকে। 

গত মাসাধিক কাল ধরে হরিয়ানার 
মেহম কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনী হাঙ্গামায় 
দেবীলাল তনয় চৌথালার লজ্জাজনক 
ভূমিকায় চলছিল প্রচণ্ড রাজনৈতিক 
টানাপোড়েন। সেই সুবাদে কেন্দ্রীয় 
শিল্পমন্ত্রী অজিত সিং টৌথালার পদত্যাগ 
দাবি করলেন, চারদিকে সমালোচনার ঝড় 
উঠলো, দেবীলাল লোকদেখানো ইস্তফা 
দিলেন এবং তা আবার ফিরিয়েও নিলেন 
ইত্যাদি কত নাটকই অভিনীত হল। 

এত কিছুর মধ্যে তিনটে জিনিস কিন্ত 
পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এক প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং মেহমের: ঘটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে চৌথালার পদত্যাগের 
পক্ষে । অর্থাৎ অজিত সিংয়ের দাবির প্রতি 
তার তিক সমর্থন আছে। দুই, ছেলের 
কার্যকলাপে মদত দেওয়ায় সমর্থক বা 
অনুগামী মহলে দেবীলালের ভাবমূর্তি 
এতটাই স্নান হয়েছে যে নিজের মুখ 
ঢাকতেই তিনি qe এবং তিন, 
দেবীলালের সম্মান বাচানোর দায়িত্বটা 
কারণ কাটা দিয়েই তিনি চান কাটা 
তুলতে। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে অপদস্থ 
করাই চন্দ্রশেখরের লক্ষ্য এবং সে কাজে 
সহযোগিতা করার জন্য জনতা দলে 
দেবীলালের চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি কে 


চন্দ্রশেখরের সামনে মেহম থেকে সাধারণ 
মানুষের চোখ সরিয়ে দেওয়া ছাড়। 
আপাতত কী উপায়ই বা ছিল? দেবীলাল 
এবং চৌথালাকে তিনি সমর্থন করেছেন 
ঠিকই। কিন্তু তাতে মানুষের মন 
ভোলেনি। বরং তার ফলে অনেকেই 
বিরক্ত হয়েছেন। 

অতএ ব, বিকল্প পথেই চন্দ্রশেখরকে 
যেতে হল। অনেকেরই হয়ত মনে আছে 
টেলিফোনে আড়িপাতা নিয়ে কর্ণাটফের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে কেমন 
বিপদে পড়েছিলেন। সে সময় হেগড়ের 
সমর্থনে এনিয়ে আসেননি জনতা দলের 
কেউই। নিজের ভাবমূর্তি অক্ষত রাখতে 
পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন পথই 
খোলা ছিলনা হেগড়ের কাছে। সেই পথেই 
নেমে আসেন তিনি ক্ষমতার সিংহাসন 


সেই 


তাই, রাজা সাহেবকে বিব্রত করতে তিনি 
সেই পরীক্ষিত অন্ত্রটাই ছাড়লেন। 
অভিযোগ তুললেন, মূল্যবোধের 
রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের জাতীয় মোর্চা 
সরকার তার ও অন্য ২৭ জন রাজনৈতিক 
নেতার টেলিফোনে আড়ি পাতছে। 


ব্যস। প্রতিক্রিয়া যা হওয়ার তা শুরু 
হয়ে গিয়েছে--সংসদে বিতর্ক, প্রশাসনিক 
তৎপরতা, বিবৃতির লড়াই ইত্যাদি। মেহম 
এখন সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে। 
দেবীলাল এবং ভার পুত্র চৌথালা স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলছেন। 


চন্দ্রশেখরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 
নিজের মান বাচাতে ae প্রধানমন্ত্রীর 
নির্দেশে সি বি আই চন্দ্রশেখরের 
অভিযোগের তদন্তে নেমেছে। জাতীয় 
মোর্চা ও তার সমর্থক সাংসদদের 
অনুরোধে লোকসভার অধ্যক্ষ বিষয়টি 
কাছে পাঠিয়েছেন। যোগাযোগ দফতরের 
ভারপ্রাপ্তি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উঁন্নিকৃষ্ণান 
লোকসভায় জানিয়েছেন যে আড়ি পাতা 

সংশ্লিষ্ট ডাক ও তার আইনটি 


সংশোধন করা হবে। 





ভাল। এখন শেষটা ভালয় ভালয় 
কাটলে আরও ভাল। তবু এই প্রসঙ্গে 
একটা প্রশ্ন অনেকেই তুলছেন £ আড়ি 
পাতা নিয়ে এ সি বি আই তদন্তের 
ব্যাপারটা কী। চন্দ্রশেখর তো নিজেই 
বলেছেন যে ব্যাপারটা নিতান্তই 
appear” | 

ব্যাপারটা হাস্যকর নাহক, বিভ্রান্তিকর 
তো বটেই। রাজনৈতিক নেতাদের কিংবা 
গুরুত্বপূর্ণ অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের 
টেলিফোনে আড়িপাতা সম্পর্কে ধারা 
ওয়কিবহাল তারাই বলছেন কাজটা মূলত 
সংস্থা "আই বি” এবং “a” | এরা কি সি বি 
আই-কে এদের কাজে নাক গলাতে 
দেবে? 

আই বি এবং ব--এই দুই গোয়েন্দা 
সংস্থাই ক্যাবিনেট সচিবালয়ের 
নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরপক্ষে, সি বি আই 
একটি পুলিশ সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দফতরের নির্দেশে চলে। টেলিফোনে 
তাড়িপাতা বা sia ঘরে কী কথা হচ্ছে সে 
সব জানার জন্যে যে সমস্ত আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তা আই বি এবং র 
বিদেশ থেকে আমদানী করে। এসব 
কোথায় বসানো আছে তা ধরার জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম অন্তত সি বি 
আই-এর কাছে নেই। 


আনসে খা ont 






! 





আসন্ন কলকাতা দির Pte 
উপলক্ষে সি পি এম এবং কংগ্রেসের প্রার্থী 
বাছাই পর্ব প্রায় চূড়ান্ত পর্বে এসেছে। 
চলতি মাসের শেষে প্রত্যেকেই প্রার্থী 
তালিকা সরকারী ভাবে প্রকাশ করে 
দেবে। তালিকায় কংগ্রেস এবং সি পি এম 
নির্বাচিত প্রার্থীদের রেখেছে। ব্যতিক্রম 
ঘটাচ্ছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। সি পি এমের 
নির্বাচিত কাউন্সিলর ৮৭ নম্বরের স্বপন 
চক্রবর্তী মনোনয়ন পাচ্ছেন না। স্বপনবাবু 
দক্ষিণে কসবা অঞ্চলের রুবি পার্ক স্্রাটের 
বাসিন্দা। বাদ পড়ার তালিকায় এসেছেন 
সি পি এমের অপর এক কাউন্সিলর। নাম 
দেবাশিশ দাশ। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলার। প্রসঙ্গত উলেখ করা যেতে 
পারে, গত ৪-৯-৮৮ তারিখে দেবাশিশবাবু 
উপনির্বাচনে জিতেছিলেন। উলেখ্য, স্বপন 
চক্রবর্তীর জায়গায় প্রার্থী হিসেবে দাড়াছেন 
অমল দে। দেবাশিশবাবুর জায়গা নিয়ে 
এখনও আলাপ আলোচনা চলছে। 

অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে 
কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচিত প্রার্থী হিসেবে 
সুধীর বক্সী, ডাঃ কানাই সরকার ও দেবু 
চ্যাটার্জি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 


জনপ্রিয়তা শূন্যে নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে 
তাকে বাদ দেওয়া ছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের 
কাছে অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। 
সি পি এম কাউন্সিলর স্বপন চক্রবর্তী 
প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ার জন্য 
কসবা-হালতু অঞ্চলে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছে। অঞ্চলে স্বপনবাবু বাবলু 
নামে অধিক বিখ্যাত। এক বিশেষ সূত্র 


| জানাচ্ছে, ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে সি পি 


এম পার্টি থেকেও বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। অভিযোগ্য স্বপনবাবু বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বিগত 
বছরগুলোতে ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজে 
একশ্রেণীর বিধায়কদের সঙ্গে গোপন 
আর্থিক লেনদেন করেছেন স্বপনবাবু। 
টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে কাউন্সিলর 
স্বপন চক্রবর্তী বললেন, সমস্ত বাজে BA | 
আমাকে প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে শুনেছি। ওয়ার্ডে নতুন মুখ হিসেবে 
অমল দে'র নাম আনা হয়েছে, তাও 
শুনেছি। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। 
এই ব্যাপারে অঞ্চলে প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যে 
ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। 

অঞ্চল পরিদর্শনে স্বপনবাবু সম্পর্কে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। জনৈক 
বাসিন্দার মতে, স্বীকার করছি বাবলুদা এই 
অঞ্চলে টেরর ছিলেন এক সময়। কিন্তু 
এখন নয়। এমন এক সময়ে সরিয়ে 
দেওয়া হল বাবলুদাকে, যখন তিনি 
নিজেকে পুরোপুরি সংশোধন করে নিতে 
পেরেছেন ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলরের বাদ পড়ার নেপথ্য কারণ কি 
১১ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান তথা ১০৯ 
নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কান্তি গাঙ্গুলী? 
অঞ্চলগতভাবে এই প্রশ্নও বিভিন্ন মানুষের 
মুখে মুখে ঘুরছে। যাদবপুর-কসবা অঞ্চলে 
কান্তিবাবু বর্তমানে একছত্র “সম্রাট” 
হিসেবে নিজেকে প্রজেক্ট করতে 
চলেছেন। সেক্ষেত্রে পার্টির আভ্যন্তরীণ 
টাগের্ট তালিকাভুক্ত হয়েছেন বলে 
অভিযোগ উঠেছে। স্বপন চক্রবর্তী অবশ্য 
বললেন, “নেপথ্য কারণ প্রসঙ্গে আমি 
এক্ষুনি মুখ খুলবো না। ২২ বছর ধরে 
বামপন্থী রাজনীতি করছি। পার্টি তাড়িয়ে 


নির্বাচনকে নিয়ে, কসবা-হালতু এবং. নি 
যাদবপুর অঞ্চলে সি পি এমে আভন্তরীণ 2 






বিবাদ প্রকট হতে চলেছে, 











রাখেন নি।. তবে চরিত্রগুলিকে দৃঢ়তার 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হয় নি উপযুক্ত 
মনোবিশ্লেষণের অভাবে। 


গল্পের শুরুতে স্বামীস্ত্রীর কথোপথন 


থেকে জানা যায় ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের 
দ্বিতীয় স্ত্রী এবং নিঃসস্তান। ভদ্রলোকের 
প্রথমা স্ত্রী মৃতা এবং এদের পুত্র অনত্র 
থাকে! এই পুত্র তার নতুন মাকে 
আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে নারাজ। 
আর এই সত্য কথাটিই ভদ্রমহিলাকে করে 
তোলেন নিঃসঙ্গ । স্বামীর কাছ থেকে সে 
একটি সন্তান পেতে চায়, কিন্তু এক 
মানসিকতা তার স্বামীকে স্ত্রীর এই ইচ্ছা 
পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। এক অনাথ শিশু 


ভদ্রমহিলার মন জুড়ে রসে। অপত্য 


স্নেহের তিনি তাকে ভরিয়ে flee চান। 
কিন্তু সে পথে দারুণ-ভাবে Aro! 
সৃষ্টি করে ভদ্রলোকের পুত্র, যে মাত্র 
কিছুক্ষণ আগে এসেছিল বাবার নতুন 
সংসারে। যে ভদ্রলোকটিকে কিছু আগেও 
দেখা যায় অত্যন্ত সদাশয় তার একটি 
শিশুর প্রতি অমন অমানবিক আচরণ 
দর্শককেও যেন অস্বস্তিতে ফেলে। 
অভিমানিনী স্ত্রী তার ক্ষোভ প্রকাশ করার 
এক অন্যায় পথ বেছে নেন। তিনি সেই 
অবোধ শিশুটিকে পুনরায় অনাথ করে 
দেন। অপ্রত্যাশিত যে ভালবাসা সেই 
শিশুকে বাচবার লোভ দেখিয়েছিল তাকে 
wa পিষে প্রচন্ড অভিমান বুকে নিয়ে 





ভদ্রলোকের পুত্রের ব্যবহার কিন্তু 
আদৌ ভদ্বোচিত নয়। বরং অনাথ শিশুটির... 
মন বিশ্লেষণ সুন্দর | 

উল্লেখযোগ্য এই ক্ষুদে শিল্পীটির 
অভিনয় অনবদ্য। এছাড়া প্রতিটি 
ভূমিকাভিনয় যথাযথ । সুন্দর সম্পাদনা, 
আবহসঙ্গীতের ব্যবহার 
যান্ত্রিক/কুশলতা। in 

কলকাতা কেন্দ্র থেকেই প্রচারিত হল 
একটি সুন্দর নাটক। নাম “কবি তরু দত্ত” 1... 
নাটকটি তথ্যমূলক। কিন্তু এমন কোন 


হয়নি যাতে অভিনয়ের যথেষ্ট অবকাশ 


আছে। কবি তরু দত্তের ভূমিকায় রেজিনা 
চট্টোপাধ্যায়কে মানিয়েছে সুন্দর। তার 
পিতার ভূমিকায় অশোক সেনগুপ্ত. 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে. 
তার বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয়। 

পপ সঙ্গীতের হুল্লোড়ে যখন আমরা: 
ক্লান্ত অথবা বাংলার লোকসঙ্গীত গাইতে 


যখন গীটারের ঝনঝন আওয়াজের দারুণ 
সোরগোল (শ্রোতাদের পরণে সর্টস ও 


নাইটি) ঠিক তখনই দূরদর্শনের পর্দায় ভি. 
প্রতিচ্ছবি। সঙ্গীতই যে সৌন্দর্যের স্বর্গে 
hea সুন্দরতম মার্গ এই ভুলে যাওয়া. 
কথাটা আবার মনে পড়ে আমাদের । এ. 
ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য 
দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই। 








দিনে জনসাধারণের পাওয়ার কথা । কিন্তু 
তাবৈধ ভাবে পেতে গেলে এগারো মাস পর্যন্ত 
লেগে যাচ্ছে যতক্ষণ না উচিতমত “এনাজি 
ট্যাক্স” দিয়ে এই কর্মীদের তৎপর করা 
হচ্ছে। 

সিভিল FAR এণ্ড অডারস, আগার 
রুলস নম্বর ৫৫৪ ধারা মতে কোন জরুরি 
ভিত্তিতে আবেদনমূলে নধির নকল দুই 
দিনের মত সময় দিতে হবে ও বিশেষভাবে 
জরুরি ভিত্তিতে আবেদন এলে তা একদিনে 
দেওয়ার নিয়ম ৷ কিন্তু অভিযোগ যে 


জানা গেছে, এই “এনাজি ট্যাক্সের” 
জনো যে অলিখিত নিয়ম চালু আছে তা 
যথাক্রমে দরখাস্ত ১ টাকা ৪০ পয়সা, 


(এগুলি আইনমাফিক দিতে হয়) এর পর 
দরখাস্ত জমা করতে ২ টাকা, যে পাঠাবে ও 
নিয়ে আসবে মোট ১০ টাকা, বড়বাবু ১০... 
টাকা, হাওলাদার ১ টাকা, টাইপ প্রতি 
ফলিও ৫ টাকা, কেরাণী ও পিয়ন ৪ ও২, 
কোর্ট ৫ টাকা ও রেকর্ড রুমের সই বাবদ হ.. 
টাকা । ফলে দুঃস্থ মানুষের পক্ষে 


কারণে সব কিছু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । 


যদি নাসে ঘটি বাটি বিক্রি করেও এই টাকা. 
সংগ্রহ করতে পারে | | a 
সঠিক সময়ে রেকর্ডরুম থেকে 


বৈধভাবে নথি না পাওয়ার দরুণ বর্তমানে... 


জজ কোর্টে, চোরাই নকলের ছড়াছড়ি বলে 


অভিযোগ | এই চোরাই নকল মামলার 


গুরুত্ব অনুযায়ী ১০ বা৫ টাকা দিয়েগোপন 


পথে টাইপ করে খদ্দেরদের কাছে চলে: 


সন্ধানী উকিলদের খুব একটা অসুবিধে হয় 


না ।কিন্তু এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ 
রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে । আর যারা সতভাবে 


মামলা চালাতে চান তাদের অসৎ করে 


এবং a 








ছয় দপণ ৷৷ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৯০ 





১৯৫৯-১৯৬০ | 

চিরতুষারারৃত হিমালয়ের চারিদিকে তখন বারুদের গন্ধ । 
পশ্চিমে আকসাই চীন-দুসুল-মাগার দেমচক থেকে কয়েক 
হাজার মাইল পূবে সেলাপাস। HAT । স্তব্ধ হয়ে গেছে হিন্দি-চীনী 
ভাই ভাইএর কলগুঞ্জন | 

আকসাই চীন এলাকায় চীনের রাস্তা তৈরি ও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 
এঁতিহাসিক মন্তব্য “নট এ বেড় অফ গ্রাস গ্রোজ দেয়ার” নিয়ে 
পার্লামেন্টে নিত্য তর্কবিতক । সামান্য দ্বন্ সংঘর্ষ নিয়েও 
রাজাসভা- লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় ঝড় বয়ে যায় | 

নেহরু দু'একদিন অন্তরই বলেছেন, LN, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে 
সীমান্ত সমস্যার সমাধান চাই কিন্তু তার জন্য চীনের কাছে নিশ্চয়ই 
আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া হবে না । সেদিন সকালেও নেহেরু 
লোকসভায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, দেয়ার ক্যান 
fa নো টক উইথ চায়না আযাট প্রেজেন্ট । 

পালামেন্টের খবর টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দেবার পর সেনট্রাল 
গেলাম সাউথ বুক | এর-ওর ঘরে টুকটাক কথাবার্তা বলে চলে 
গেলাম ডিফেন্স মিনিস্টার কৃষ্ণমেননের কাছে । কফি খেতে খেতে 
কিছুক্ষণ গল্পগজব | তার পর মেনন হঠাৎ একটু হেসে বললেন, 
আর আমার কাছে সময় নষ্ট না করে প্রাইম মিনিস্টারের ওদিকে 
যাও | হয়তো খুব ভালো খবর পেয়ে যাবে । 

পার্লামেন্টে এ অভ্ভুতপূর্ব নিতানৈমিত্তিক উত্তেজনার পর 
কৃষ্ণমেননের হাবভাব হাসিঠাট্টা দেখে খটকা লাগল | সন্দেহ হল, 
তবে কি কিছু ঘটতে চলেছে £ 


করিডোর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে ফরেন অফিস ও প্রাইম 
মিনিস্টারের অফিসে কাছাকাছি যেতেই আবার খটকা লাগে । কি 
ব্যাপার ? ফরেন সেক্রেটারি বারবার প্রাইম মিনিস্টারের কাছে 
যাচ্ছেন কেন? একটু পরেই দেখি, BY ফরেন সেক্রেটারি না, দুতিন 
জন জয়েন্ট সেক্রেটারিও নেহরুর ঘর থেকে একটু চাপা হাসি 
হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন । জয়েন্ট সেক্রেটারি (ইস্ট) আর 
চায়না ডেস্কের জগত মেহেতাও ওদের পেছন পেছন নেহেরুর ঘর 
থেকে বেরিয়ে এলেন । না, ওদের মুখেও কোন উত্তেজনার fir 
নজরে পড়লনা । তবে কি চীন নিয়েই ভাল কিছু ঘটেছে ? 

আবার একটু পরেই ফরেন সেক্রেটারি প্রাইম মিনিস্টারের ঘরে 
ঢুকলেন কিন্তু q মিনিটের মধোই নেহরুর সঙ্গে বেরিয়ে 
এলেন | নেহরু হাসতে হাসতেই ফরেন সেক্রেটারিকে কি যেন 
বললেন. | আরও কয়েক পা এগোতেই নেহরু আমাকে দেখেই 
থমকে দাড়িয়ে জিক্তেস করলেন, এখন তুমি এখানে £ 


আমি হাসতে হাসতে জবাব দিলাম শুনলাম খুব জরুরি ও 
গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে | তাই চলে এলাম | 

লিফট-এর পরিবতে সিড়ি দিয়ে নামতে নামতেই নেহরু আমার 
দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কে বললেন ? 

খবরের সোস কি বলা উচিৎ £ 

তাঠিক। 
অফিসাররাও নিচে আসছিলেন | তারা আমার কথা শুনে একটু 
হাসলেন ।না, হাতে আর বেশি সময় ছিল না ।তাই আমি নেহরুকে 
বললাম, আজ আপনাকে এত খুশি দেখাচ্ছে কেন ? 

নেহরু অফিসারদের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে 
বললেন, আমাকে খুশি দেখাচ্ছে নাকি ? 


নেহরু গাড়ির সামনে পৌছতেই আমি বললাম, নিশ্চয় কোন 
ভাল খবর পেয়েছেন ? 

পেয়েছি বই কি! 

কি সেই ভাল খবর ? 

তোমাকে বলব কেন ? 

আপনার ভাল খবর মানে তো সারা দেশের ভাল খবর | 

নেহরু গাড়ীর মধ্যে বসতে বসতেই বললেন, YU, আমার এক 
বন্ধু আসছেন | 

নেহরু চলে গেলেন । আমি আবার উপরে উঠতেই দেখি, চায়না 
ডেস্কের জগত মেহেতা আর চীফ অফ প্রটোকল এম, আর. এ. বেগ 
ফরেন সেক্রেটারির ঘরে টুকলেন । 

কৃষ্ণ মেননের ঈঙ্গিত, নেহরুর হাসি ও “বন্ধু” আসার স্বীকৃতি 
এবং সবশেষে জগত মেহেতা আর বেগ ফরেন সেক্রেটারির ঘরে 


পি আসছেন কিন্তু তিনি কি চৌ এন লাই? 

ইউ-এন ডিভিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি সমর সেনের ঘরে 
ঢুকলাম । প্রায় ভূমিকা না করেই বললাম, এখন যা পরিস্থিতি 
ভারত-চীনের হাই লেভেল পলিটিক্যাল আলোচনা বার্থ হলে তো 
সারা দেশে দারুন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে | 

দ্যাটস রাইট কিন্তু উই কান্ট আআফোড টু হ্যাভ এ ওয়ার উইথ 
চায়না । তাছাড়া পরিস্থিতি এমন দীড়িয়েছে যে ইট ইজ টু হট আন 
ইস্যু টু বি ডিসকাসড and সেক্রেটাপ্লিজ লেভেল অর আট 
মিনিস্টারিয়াল লেভেল | 

সো দ্যা প্রাইম মিনিস্টারস উইল হ্যাভ এ ট্রাই ? 


এই গ্যাম্বল না করে কোন উপায় নেই । 

ব্যাস! আমি আর সময় নষ্ট না করে সোজা সি -টি-ওতে যাই 1 
স্কাস মেসেজ টাইপ করতে শুরু করলাম-চাইনিজ প্রিমিয়ার চৌ এন 
লাই উইল বি ভিজিটিং দিল্লী ভেরি সুন টু ডিসকাস বর্ডার প্রবলেম 
উইথ প্রিমিয়ার নেহরু এণ্ড ....... 

জাপানের kyodo নিউজএজেন্সির সংবাদদাতা ও আমার 
বিশেষ বন্ধু সিমীজু প্রেস রুমে ঢুকে শুধু আমাকে দেখেই জিক্তেস 
করল, হোয়াত আর ইউ তাইপিং ? 


দেখে যাও 1 

ও আমার টাইপ রাইটারের সামনে হমড়ি খেয়ে খবর পড়েই 
চমকে উঠল | মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না,না, অসম্ভব । আজ 
সকালেই পালামেন্টে মিঃ.নেহরু ঘোষণা করলেন নো তক উইত 


আমি একটু হেসে বললাম, ইচ্ছে করলে তুমি এই খবর পাঠাতে 
পারো | 

Al, নো, আই কান্ত । 

—feg প্লীজ এই খবরের কথা কাউকে বলো না । 

_না না কাউকে বলব না । 
কাগজগুলোতে এ খবর বেরিয়েছে ? 


হাটা সব কাগজেই wis লিড | 
দু'তিন পরে শিমীজু আমাকে বলল, আমি আমার ফরেন 
এডিটরকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম | ... 


--আই সী 1 
— আমি কী তোমার কাগজের নাম কোট করে এ খবরটা পাঠাতে 
পারি ? 


II কোস | 


শিমীজু আমার অনুমতি নেবার পরই খবরটা পাঠিয়েছিল । 


পরের দিন লোকসন্ভায় কোশ্চেন আওয়ার শেষ হতেই স্পীকার 
অনন্তশয়নম আয়েজার ঘোষণা করলেন, প্রাইম মিনিস্টার টু মেক এ 
ট্রেটমেন্ট । 


একখানা কাগজ হাতে নিয়ে নেহেরু সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু 
করলেন মিঃ স্পীকার , স্যার আই আযম প্লাড টু ইনফম দা হাউজ 
ms চাইনীজ প্রিমিয়ার ছু এন লাই হ্যাব ভেরি কাইগুলি 
আযকসেপ্টেড মাই ইনভিটেশন টু ভিজিট ডেলহি টু হ্যাভ টকস 


নেহরুর ষ্টেটমেন্ট শেষ হতে না হতেই শিমীজু প্রেস গ্যালারীর 
কোনা থেকে আমার কাছে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের 
মত সবার সামনেই আমাকে সারা মুখে চুমু খেতে শুরু করল | 
আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শিমীজুর খবর টোকিওতে 
পৌছবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে । 


Kyodo-a খবর উদ্ধতি করে এই খবর প্রচার করে নানা দেশের 
কেন্দ্রগুলি ı গভীর রান্রিতিই বিশেষ বার্তার আদান প্রদান হয় 
ভারত-চীন সরকারের মধ্যে এবং দুটি সরকারই ঠিক করেন, পরের 
দিন সকালেই দিল্লি ও পিকিং থেকে সরকারীভাবে চীনা প্রধানমন্ত্রীর 
ভারত সফরের কথা ঘোষণা করা হবে | 


এই সংবাদের জনা আমার সদাশয় সম্পাদক-কাযস-মালিক তাহাকে 














দেবতার 


শ্ৰীপতি নন্দী 


গ্রাস 





ইউরোপীয় “গণতন্ত্রে যেমন yn 
প্রভাব আজো অতিশয় প্রবল, মুসলিম 
দুনিয়ার যে সমস্ত দেশে বহুদলীয় রাজনীতি 
চালু হয়েছে সেগুলিতেও তাই 1 সকলেই 
লক্ষ্য করে থাকবেন, ইউরোপের বিভিন্ন 
“উন্নত গণতন্ত্রের দেশে” Ya 
ডেমোক্রেটিক পাটি” গুলো প্রায় অদম্য 
শক্তিশালী - পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ 
দেশে তো বটেই, সদ্যোজাত পূর্ব ইউরোপীয় 
নয়া বুর্জোয়া দেশগুলিতেও এরা ww শক্তি 
সংগ্রহ করছে | আমাদের প্রতিবেশী 
পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পাটির 
নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 


প্রকৃতপক্ষে ধমীয় অন্ধসংস্কারের উর্ধে 
উঠতে না পারলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া 
যায় না । বুর্জোয়া সমাজের সে তাগিদ নেই, 
বরং ধর্মীয় জিগির যত বেশি বাচিয়ে রাখা 
যায় ততই তাদের মওকা - শোষণের 
BW TAVIS জনগণের জীবনে সহনীয় করে 
তুলতে এমন “অহিংস”, এমন যুৎসই বস্তু 
ধরাধামে আর কি হতে পারে? এ কারণেই 
ধর্মীয় পরমহংস-হংসীগণ - তা যে কোন 
ধৰ্মীয় সম্প্রদায়েরই হোন না কেন - বিভিন্ন 
“মিডিয়া” মারফৎ যে পরিমাণ প্রচার 
(প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ও পূজো অহনিশ পেয়ে 
থাকেন, তা নিশ্চয়ই এ বিজ্ঞানের যুগে 
বিজ্ঞানের প্রভাবকে মানুষের মানসিক 
জীবনে দুবল করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট | 
একই কারণে সোভিয়েত রাশিয়ায় ও পূব 
ইউরোপে “ভ্যাটিকান” এর প্রভাব বুদ্ধি, 


গিজায় গিজায় আরাধনাকারীগণের উপছে 
পড়া ভীড়, এমন কি Baa, রামকৃষ্ণ মিশন 
ইত্যাদির নতুন নতুন শাখা স্থাপনের সংবাদ 
সমগ্র বুজোয়া জগতের ANA ফোয়ারা 
জাগায় - ইউরোপে আমেরিকায়, এমনকি 
আমাদের ভারতেও | আহুদের কারণটা 
আর কিছুই নয় অবাক্ত হলেও অবোধা নয়- 
অনেকটা সেই প্রবাদ - বনিত ল্যাজ-কাটা 
শিয়ালের ভাবনার মত | 


পরাভূত পক্ষ যেমন অন্ততপক্ষে একটা ড্র 
চায় | ল্যাজ-কাটা শেয়ালটা হীনম্মন্যতায় 
ভুগছিল অতএব অন্যান্য শেয়ালের 
ল্যাজকাটা না যাওয়া অবধি তার সোয়াস্তি 
ছিল না। অতএব পূর্ব ইউরোপের 
ল্যাজকাটা দশা দেখে বুর্জোয়া জগতের 


ছটফটাচ্ছে | তবে কিনা, এ সমস্ত ধর্ম-ভাব 
উন্মাদনার বিভিন্ন রকমফেরও রয়েছে । 


“বাবরী মসজিদ রামজন্মভুমি” q মত 
একটা তুচ্ছ উপলক্ষ যদি একটা 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক তুফান তুলতে 
পারে, যদি বুজোয়া সমাজের অধিকাংশ 
মস্তিষ্ককে - রাজনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক, 
সাংবাদিক ও অন্যান্য বৃদ্ধিজীবীকে - 
সাময়িকভাবে হলেও বানের জলে ভাসিয়ে 
নিয়ে গিয়ে থাকে এবং বাকী অংশকে 
HST করে দিয়ে থাকে, তাহলেও বলে 
দেবার প্রয়োজন আছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা 
হতে পারে না | মনে রাখতে হবে, দীঘ 
চল্লিশ বছরের “সফল” গণতন্ত্রের সবশেষ 
দৃশ্যে শুধুমান্র হিন্দ রাজনীতিক কিং আমির 
ওমরাহ নয়, শিখ নেতা তথা ভারতের 
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিংও জনৈক মাচান 
সাধুর আশীবাদি লাথি মাথায় কুড়োতে ছুটে 
যান, আত্মপ্রসাদ লাভ করেন | বিজে পির 
রাজনৈতিক জয়যাত্রা অতএব কোন অঘটন 
নয় | 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাধিক রিপোর্ট 
গত বছরে দাঙ্গার সংখ্যা বেশি 


গত বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে 
রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ককে 
কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে 
ওঠে | সবথেকে বড় ঘটনাটি ঘটে 
বিহারের ভাগলপুরে ।গত ২৪ অক্টোবর | 
রামশিলা মিছিলকে কেন্দ্র যে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা বাধে, তাতে প্রায় ২০০রও বেশি 
মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহ বাড়িঘর এই 
দাঙ্গায় বিদ্ধস্ত হয় | একমাসেরও বেশি 
সময় ধরে চলে এই দাঙ্গার উন্মাদনা | 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আভাত্তরীণ 
নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্টে 
এই কথা বলা হয়েছে | রিপোর্টে আরও 
বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধাপ্রদেশ, 
SASF, WAH এবং জম্ম-কাশ্মীরে 
দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ 
রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতককে 


Taber কাল Rara rote ome Marz 


এ ছাড়াও জাতিগত সংঘর্ষ এই বছরে 
প্রায় ৯০ শতাংশ সংঘঠিত হয় । বিহার, 
অন্ধপ্রদেশ, গুজরাট এবং কনাটকে খুব 
বেশি জাতিগত কারণে উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয় । বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত 
অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা বাধে | এছাড়াও 
মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটক এবং 
অন্ধপ্রদেশের হরিজন, দলিত এবং 
ITAM A মধ্যে সংঘষের ফলে বহু মানুষ 
প্রাণ হারায় । 

জনতা দল - বি জে পি কোয়ালিশনে 
গঠিত গুজরাটের আমেদাবাদে সাম্প্রতিক 
দাঙ্গায় প্রাণ হারায় ৫০ জনেরও বেশি 
মানুষ | সারা শহর কাফু কবলিত | 
এদিকে ৭ই এপ্রিল ব্রিগেডের জনসভায় বি 
জে পির সবভারতীয় সভাপতি লালকুষ্ণ 
আদবানী এবং দলের দুই মুখ্যমন্ত্রী সরকার 


Etat mon renfe ru Pru TET 


ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
প্রবাদপুরুষ বি টি রণদিভের জীবনাসানে 
ভারত উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট ও 
প্রগতিশীল আন্দোলনে যে শ্ন্যতা সৃষ্টি 
হয়েছে তা পূরণ হওয়া সহজে সম্ভব নয় | 
ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র 


বিশেষ করে 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে তার অবদান 
শ্রমজীবী মানুষ দীর্ঘকাল মনে রাখবেন | 
ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে 
ভারতের সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী যে 
গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন 
তার পেছনে ছিল রণদিভের উদ্যম, প্রচেষ্টা 
ও নেতৃত্ব | একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী 
হিসেবে তিনি সরল জীবনযাপনের যে 
দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
অনুপ্রাণিত করবে | দীর্ঘ ষাট-সম্তর 
বছরের রাজনৈতিক জীবনে রণদিভে 
কয়েকবার কারারুদ্ধ হন | ভারত-চীন 
মৈত্রীর ও চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসা 
শান্তিপূর্ণভাবে মেটানোর জনা স্বমত প্রকাশ 
করায় স্বাধীনতা সংগ্রামী রণদিভে এবং 
প্রায় চারহাজার কমিউনিষ্ট কর্মী ও নেতাকে 


দেওয়া সম্ভব নয় | তবে, এখানে তার 
জীবনের একটি SU রূপরেখা দেওয়া 


ভারতের কমিউনিষ্ট পাটির সদস্য হন । 
১৯৪২ সাল থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট পাটির 
শীর্ষনেতাদের একজন | ১৯৪৮ সালে 
ভারতে কমিউনি পাটির দ্বিতীয় পাটি 
কংগ্রেসে (কলকাতায় অনুষ্ঠিত) তিনি 
পাটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন 
এবং ও পদে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ছিলেন | 
পরে, “বামপন্থী হঠকারিতার” জন্য তিনি 
সাময়িকভাবে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত 
হন | পালঘাট কংগ্রেস (১৯৫৬) থেকে 
তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ফিরে 
আসেন, ১৯৫৮ সাল থেকে পাটির কেন্দ্রীয় 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য পাটির অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯৫৮) 
পাটি সংগঠনে ব্রিস্তর কাঠামো প্রবতিত 
হয় ৷ বিজয়ওয়াদায় অনুষ্ঠিত পাটি 
(১৯৬১) কংগ্রেস সবিশেষ উল্লেখ্য । এই 
কংগ্রেসে মতাদশ, রণনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 


পাটির জাতীয় পরিষদে ২১ জন সদস্য যে 
পাল্টা মতপ্রকাশ করেছিলেন বি টি 
রণদিভে ছিলেন তাদের অন্যতম - এই 
গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় 
কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীতে নির্বাচিত 
হন | ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি ভারতের 
কমিউনিষ্ট পাটির (মার্কসবাদী) 
পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন | রণদিভে 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির অন্যতম 
জনক | ১৯৬৪ সালে পাটির RE পাটি 


ma ¡A 


ছিলেন । অনুপস্থিত থাকা সত্বেও তার 
সহকর্মীরা তাকে অন্যতম নেতা হিসেবে 
গ্রহণ করেন । তিনি আমৃত্যু পলিটব্যুরোর 
সদসাছিলেন 1১৯৭০ সালে সিআই টি ইউ 
গঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন | 
আমৃত্যু তিনি এ পদে ছিলেন । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেরা ছাত্র হওয়া 
সত্বেও চাকুরি সাচ্ছন্দা গ্রহণ না করে তিনি 
সর্বসময় দেশের শ্রমিক ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি 
তথাকথিত “বাবু” কমিউনিষ্ট ছিলেন না — 
তিনি সতাসতাই শ্রমিকদের ছিলেন বন্ধু । 
এবং সেই ১৯২৮ সাল থেকে তিনি শ্রমিক 


তার সহযোদ্ধা ছিলেন এস এ ডাঙ্গে, এস 
মীরাজকর, আর এস নিম্বকার, ঘাটে, 
জোগলেকর, অধিকারী প্রমুখ । ১৯২৯ 
সালে বোস্বাইতে যে সুতাকল শ্রমিকদের 
এঁতিহাসিক ধর্মঘট হয় তিনি a তার 
অনাতম সংগঠক (১৯২৮ সালের এপ্রিল 
থেকে এক বছর এই ধর্মঘট চলে)। 
বোস্বাইয়ের ইতিহাসে এতবড় শ্রমিক 
ধর্মঘট ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি | ১৯৩৩ 
সালে তার উদ্যোগে রেড ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠিত হয় | মহারাষ্ট্রে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ 
সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পাটির সংগঠন গড়ার 


কাজে তিনি ব্স্ত থাকেন । এই কাজে ব্যস্ত *" 


থাকার সময় তিনি মার্কসবাদী পাঠচক্র 
সংগঠন করেন এবং এর শিক্ষক হন | 
তিনি বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন | 
তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত 
ATS বিশেষ উল্লেখযোগা £ হ্যাণ্ডস অন 
পিপলস ফুড, ইণ্ডিয়াস স্টালিং ব্যালেন্স, 
হোয়াই পাকিস্তান, দি ক্রাইসিস অব দি 
ইন্ডিয়ান ইকনোমি, কাস্ট, ক্লাস, এণ্ড 





বি. টি. রনগিভে 


ante রিলেসন্স, ওয়াকিং কলাম ag 
ন্যাশনাল ডিফেন্স। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৯০ [সাত 





সারা পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলন 
এবং বিপ্লবের প্রস্তৃতিমগ্ন নেতৃর্ন্দের 
তুলনায় ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব 
অত্যন্ত দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত নিঃসন্দেহে | 
লেনিন, মাও সে YE, হো চি মীন, ডিমিট্রফ 
এবং ছোট নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর তুলনায় 
ভারতবর্ষের মানবেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীপাদ 
অমৃত ডাঙ্গে, রণদিভে এবং পি সুন্দরাইয়া 
তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও 
সারা ভারতের বিপ্লব সংগঠনে আদৌ সক্ষম 
হন নি | মানবেন্দ্র রায় ছিলেন মৌলিক 
GIF অনন্য এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 


যিনি এশিয়ার সর্বরহৎ শ্রমিক সংগঠন 
গিরনি কামগার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন | রণদিভে দক্ষিণপন্থী প্রবাহের 
স্রোতে ভাসমান নেতৃত্বকে 89 সালের 
ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজনীতি বিশ্লেষণে এক 
অনন্য নেতৃত্ব দেন “ইয়ে আজাদী ঝুটা 
হ্যায়" শ্লোগানে মূর্ত করে | যদিও ৪৮ 
সালের পর সেই রাজনীতি সঠিক পথ নেয় 
নি, তবুও তা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ । পি 
সুন্দরাইয়া অমর তেলেঙ্গানা সৃষ্টি করে 


ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বি টি আর 


হায়দ্রাবাদের তিন জেলার নেতৃত্ব দেন 
প্ৰকৃত কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম করে এবং 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন দেশপ্রেম ও 
আত্মত্যাগের | 

রণদিভে সারা জীবনে অসংখ্য ভুল 
করেছেন সেটা সমরণযোগা | কেন না সেই 
সমস্ত ভুল তিনি না করলে ইতিহাস তাকে 
শ্রেষ্ঠ নেতার সম্মান দিতে বাধ্য হত । সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন থেকে তিনি 
পৃথকীকরণ করেন তার ট্রেড ইউনিয়নকে 
“রেড ইউনিয়ন” আখ্যা দিয়ে ১৯২৮ 
সালে | তিনি সেই ভুল সংশোধন করলেও 
পরবর্তীকালে একই পদ্ধতি নিয়ে সিটুকে 
প্রতিষ্ঠা দেন | এই ভুলের সমালোচনা 
করেন তৎকালের সি পি এম নেতা 
মিরাজকর | তার যুক্তি ছিল যে, 
রাজনৈতিক কারণে পাটি বিভক্ত হলেও গণ 
সংগঠন দুর্বল হয়ে ওঠে অন্য সংগঠন 
গড়ার ফলে | 


পাটির প্রতিষ্ঠা কালে পূরণচন্দ্র জোশীর 
নেতৃত্ব ছিল প্রাথমিক স্তরে উন্নতি 
সংগঠনের পরিচয়বাহক । কিন্তু 
পর্যায়ক্রমে সবিধাবাদ তাকে বাধ্য করে 


তৎ্কালের স্বরাস্ট্র সচিব ম্যাক্স ওয়েলের 
সঙ্গে চুক্তি করতে | সুবিধাবাদী হয়ে 
লীগের প্রতি প্রসন্ন হয়ে “পাকিস্তান” এর 
সমর্থনে তিনি এগিয়ে আসেন | বুর্জোয়া 
মোহে অন্ধ হয়ে 


কংগ্রেস লীগের আলোচনার গুরুত্ব মেনে 
নেন | পরবর্তীকালে জোশীর জঘন্য 
সুবিধাবাদ এঁ্তিহাসিক কারণে নিন্দিত 
হয় । জোশীর ভুল নেতৃত্বের মুখোস 
উন্মোচন করেন রণদিভে । তার অসাধারণ 
বিশ্লেষণ ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় পাটি 
সম্মেলনে আসন্ন বিপ্লবী সম্ভাবনা বৃদ্ধি 
a কিন্তু পাটির ফলিত রাজনীতি 
রণদিভেকে হঠকারিতার পথে নিয়ে যায় | 
মৃত্যুর শেষ দিন পযন্ত তার নিজের নীতির 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তাকে রক্ষণশীল করে 
তোলে | স্তালিনের ভুল সেই কারণে তিনি 
মেনে নেন নি । যদিও মাওকে তিনি অজস্র 
নিন্দা করেন তেলেঙ্গানার নীতির প্রশ্নে তবুও 
তিনি সেই নীতি প্রত্যাহার করে নেন 
পরে | 

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট রাজনীতি ৫০ 
বছর উত্তীর্ণ হলেও বহুধাবিভক্ত এবং 


বাম-দক্ষিণ দোদুল্যমানে চিহ্নত হয়ে 
আছে । ডাঙ্গে HASH হলেও বুজোয়াদের 
মোহে আচ্ছন্ন । নকশাল রাজনীতি আজও 
এঁকাবদ্ধ শত্খলায় আবদ্ধ নয় | বামফ্রন্টের 
শরিকদল ও নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুলভ 
রাজনীতির পাকে আবদ্ধ | 
গান্ধী-রাজনীতির প্রভাবকে অস্বীকার করে 
মেহনতী মানুষের নেতৃত্ব আজও 





অনুপস্থিত । মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
আন্দোলনের তেমনি সুন্দরাইয়া রণদিভের 
প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাস্তবে বিপ্লব ক্রমে 
ক্রমে বিলম্বিত হয়েছে । বিটি আরের সমগ্র 
জীবন বিপ্লবীকমে উৎসগীরুত হলেও তার 
ভুলের মাশুল গোনার শেষ নেই ॥ 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের বাতা এখানেই | 


ফার্নিচার | 


22, RABINDRA SARANI ( TIRETTI BAZAR ) 
CALCUTTA-700 073 
PHONES : 26-1485, 26-0057, 26-8619. 


8 
ER BOLLE PAE LO LIE NA CGE 


PLEASE VISIT OUR NEW PRESTIGIOUS SHOWROOM AT 


26, SHAKESPEARE SARANI CALCUTTA = 


17 PHONE: 44 1411 













রা এই অঞ্চলে বিরল অভিজ্ঞতা বকেয়া 
জি তো হয়নি, পরস্তু দেবুবাবুর 
রাবাহিক অনুপস্থিতি অনেককেই ক্ষিপ্ত 
রে তুলেছে । | 
৮নম্বর বোরোর সর্বমোট ওয়ার্ড সংখ্যা 
BE Dd যথাক্রমে, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, 
75৮8 ৮৫, ৮৬, ৮৭, এবং ৯০ । বোরো 
mg নম্বর ৭৩ | অত্যান্ত সাদামাটা 
নুষ । Bem দারুন জনপ্রিয় । 
সকতা করে বললেন, বহিরাগত এমন 





; অনিল চ্যাটাজি ! ওয়ার্ডে ২৬ টি রাস্তা 
ছে ॥ উল্লেখযোগ্য রাস্তার মধ্যে হরিশ 
মাজি কালিঘাট রোড এবং হরিশ 
টাজি স্ট্রীট ।স্বীকৃতি প্রাপ্ত বস্তির সংখ্যা 
BT । এছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে ধরলে 
মোট ৭০টা বস্তি আছে: চেয়ারম্যান 
হেবের ওয়ার্ডে । লক্ষণীয় বিষয়, 
FIAT জল নিষ্কাশনের পদ্ধতি খুবই 
মনমানের | অনিলবাবুর মতে, ৫০ 
ঠাংশের ওপর ভোটার বস্তির খাটা 
মানা একটাও নেই | এছাড়াও নবম 
হয কমিশনের পাওনা টাকার সবটাই 
স্তর জনা খরচ করা হয়েছে । প্রসঙ্গত 
বদ ৮ নম্বর বোরো টাকা পেয়েছে ২ কোটি 
৩ SE টাকা | ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রভূত 


তি হয়েছে পানীয় জল, এবং রাস্তার, 


[লোৱর । অঞ্চল পরিদর্শনে অনেকেই এই 
হা স্বীকার করেছেন | ২৩ হাজার 
টার এবং প্রায় ৯০ হাজার জনসংখ্যা 
কা সত্বেও রাস্তার মান যথেষ্ট উন্নত 
হেব । 
নম্বর বোরোর সবচেয়ে ডায়নামিক 
বরের নাম নীরেন চ্যাটাজি ৮৭ নম্বর 
mea কমিশনার । অঞ্চলে চিনা 
সেবেই সবাধিক পরিচিত 1 স্পষ্ট কথা 
লন | জনসংযোগও দারুণ । 
সবিহারী এ্যাভিনিউ, দেশপ্রিয় পার্কের 
শবতী অঞ্চল, টালিগঞ্জ রেলব্রিজের 
মনে এবং মেনকা হলের সন্মুখস্থ অঞ্চল 
য়ে তৈরি হয়েছে ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড । 
mee সবমোট ২৮ টা রাস্তা আছে ।বস্তির 
খ্যা “শূন্য” | এই ওয়ার্ডে সবচেয়ে 
ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ. মানুষের 
মীরেন বাবু বললেন, ওয়ার্ডে ১৬ 
চাটার আছে । এবং এর মধোবেশ 
me, কিংবা পূর্ব ও পশ্চিমে আমি বিশ্বাসী 








অন্তত সেই কথার ইঙ্গিত করছে । ওয়াড়ে 
স্থায়ী জল জমে থাকার দুর্নাম থেকে মুক্ত 
করতে সক্ষম হয়েছেন নীরেনবাবু । 






এছাড়াও বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে | নীরেনবাৰ্‌ 
বললেন, মেট্রো রেলের জন্য ওয়ার্ডে 
সোয়ারেজ সমস্যা একসময় তীব্র আকার 
ধারণ করেছিল । পরবর্তী পর্যায়ে অনেক 
চিঠি লেখালেখির ফলে আমরা ৩৭ লক্ষ 
টাকা আদায় করেছি । কার্যত এই টাকার 
মাধ্যমেই সোয়ারেজ সমস্যা অনেকটা মিটে 
গিয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাউন্সিলর 
সাহেব স্থানীয় কিছু ক্লাবের মাধ্যমে 
নিয়মিত জনসংযোগ রাখেন | এর মধ্যে 
মুদিয়ালী ক্লাব, আদি লেক পল্লী ক্লাব এবং 
জনক রোডের ক্লাব উল্লেখযোগ্য । 


অভিযোগের সুরে কাউন্সিলর সাহেব 
বলেন, সম্প্রতি দুবেলা ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ 
হয়ে গিয়েছে | এর ফলে প্রবলেম তৈরি 
হচ্ছে। 


৬৮ নম্বর কাউন্সিলর হচ্ছেন 
রীতেন্দ্রনাথ বোস। উদ্যমী এবং যথেষ্ট 
প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছেন ওয়ার্ডে | 
এখানে -উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্তমান 
ওয়ার্ডে বেশ কিছু অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে 
চিহিন্ত স্থায়ী জল জমার ক্ষেত্রে । 
কাউন্সিলর সাহের যথেষ্ট উদ্যমী হয়ে এই 
সমস্যা মেটাতে পেরেছেন | 


৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছেন 
শুকদেব চক্রবর্তী | স্তকদেববাৰ থাকেন 
দেওদার স্ট্রীটে ı শুকদেববাবুর বিরুদ্ধে 
অঞ্চলগত বেশ কিছু ক্ষোভ জমা হয়েছে | 


বিশেষত, বেআইনি দখলদার ও সোয়ারেজ 
সংস্কারে শুকদেববাবু অনেকটাই 
অসফল | 


৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছেন, 
WAH কুমার বসু । ভাল কাজ করেছেন | 
উল্লেখযোগ্য দিক হল, ওয়ার্ডে ট্যাক্স আদায় 
খুব ভালভাবে হয়েছে | বর্ষাকালীন জমে 
থাকা জলের কথা অবশ্য কয়েকজন 
বলেছেন | 


৭১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছেন 


“ping, দারুণ জনসংযোগ । পুরসভার 


কাজের ক্ষেত্রে খুব ভালো মনিটরিং 
করেছেন সুধীরঞ্জন বন্দী ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলর । প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে 
থাকেন | ওয়ার্ডে ড্রেনেজ সমস্যা এখনো 
আছে | পানীয় জলের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু 
জায়গায় অভিযোগ শুনতে হয়েছে | 


৮নস্বর বোরোতে ১১ জন কাউন্সিলরের 
মধ্যে অন্যতম বাগ্মী হিজাবে সুনাম 
কুড়িয়েছেন অনুপ চ্যাটাজি | ৮৪ নম্বর 
ওয়ার্ডের এই কাউন্সিলর বিগত 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন 


অর্থ কমিশনের গাওয়া টাকার মধ্যে ৮৪ 
নম্বরকেই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হচ্ছে। 


ভাষাভাষি মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন | এক্ষেত্রেও অনেকেই 
করেছেন | 

৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হচ্ছেন, 
লক্ষমীনারায়ণ ঘোষ । এই ওয়ার্ডে আলোর 
সমস্যা প্রচুর | এছাড়া হেরোইন অন্যান্য 
মাদক দ্রবোর বেআইনি বিক্রিরও 
অভিযোগ শুনতে হয়েছে ı AÑO 
রোডের জনৈক বাসিন্দা বললেন লক্ষ্মীবাবুর 
অনিয়মিত ওয়ার্ড পরিদর্শন এবং বিশেষ 


এক শ্রেণীকে ধারাবাহিক মদত দেওয়ার . 


জন্য বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে । ওয়ার্ডে 
was এবং রাস্তার কাজ অবশ্য 
তুলনামূলক ভাল হয়েছে | 

৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
দু্গাপ্রসাদ মুখাজি । মেকানিকাল 
ইঞ্জিনিয়ার 1 জি ইসিতে কাজ করেন | 
বললেন, আমার ওয়ার্ডে সবমোট .২৩টা 
রাস্তা আছে | বস্তির সংখ্যা তিন । 
ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজার | অবাঙালী 
ভোটার আছেন ১০ শতাংশ। ওয়ার্ড 
পরিদর্শনে হিন্দুস্তান পার্ক, কেয়াতলা, 
সাদার্ন MTRS ও গড়চা অঞ্চলে 
কাউন্সিলর সাহেবের প্রশংসা অনেকেই 
করেছেন | প্রসংগত উল্লেখ্য geet 
কলকাতায় ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পকে 
কংগ্রেসীরা দাবি করে থাকেন, এখানে 
দেওয়াল লিখন একদমই নেই । দুর্গাবাবু 
একই কথার FARMS করলেন । এখানে 
কমিশনের ১২ লক্ষ টাকা পেয়েছে ৮৬ নম্বর 
ওয়ার্ড । কিন্তু আনুপাতিক হিসাবে খুব 
একটা উন্নতি হয়নি 1 

৮ নম্বর বোরো প্যবেক্ষণের -মাধামে 
কতকগুলোব্যাপার বর্তমান প্রতিবেদকের 
কাছে তথা হিসাবে উঠে এসেছে | 
পর্যায়ক্রমে তা সাজালে দীড়ায় (১) 
কাউন্সিলর দেবু চ্যাটাজির বিরুদ্ধে ব্যাপক 
অংশের মানুষের ক্ষোভ, (২) নীরেন 
চাটাজির ডায়নামিক চরিত্র, (৩) 
চেয়ারম্যান হিসাবে অনিল মুখাজির 
সার্থকতা, (8) কাউন্সিলর পার্থ রায়- 
চৌধুরীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অভিযোগ 
এবং (৫) বৃহত্তম কলকাতায় কংগ্রেসী 
অনৈতিক বঞ্চনা । 


টেলিফোনে 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


সেক্ষেত্রে সি বি আই কিভাবে তদন্ত 
চালাবে? তারা বড়জোর চন্দ্রশেখরের 
বাড়ি যাবে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং 
তারপর সরকারকে একটা প্রশংসাপত্র 


দেবে। ঘটনাপ্রবাহ বাস্তবে AR ER, 


এগোচ্ছে। 


অর্থাৎ, পুরো ব্যাপারটাই মিটবে একটা 
প্রহসন রূপে । প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হবে 
না কিছুই। মাঝে থাকতে চন্দ্রশেখরের 
অনুগানীরা আনন্দে নাচতে থাকবেন। 


































এদেশের অধিকাংশ শিশুর 
জীবন কেমন 


er] 


একটি দেশ কতটা উন্নত বা অনুন্নত, 
সেই দেশের ভবিষ্যতই বা কতটা উজ্জ্বল তা 
অনুমান করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে 
সেই দেশের শিশুদের অবস্থা কিরকম | 
সেই দেশ শিশুদের উন্নতির জন্য কি কি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে. 1 কারণ শিশ্তরাই 
দেশের ভবিষ্যৎ | তাদের মধ্যে থেকেই 
ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক 
নেতা | সুতরাং তাদের মানসিক ও 
চারিত্রিক উন্নতির উপর নির্ভর করে দেশের 
উন্নতি 1 " 

সারা বিশ্বেই শিশু অধিকার ও শিশুদের 
উন্নয়নে সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থা বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা 
করছেন | ১৯২৪ সালে জেনিভাতে শিশু 
অধিকারের দশটি নীতি ঘোষিত হয় । 
জাতিসংঘ ১৯৭১ সালকে আন্তর্জাতিক 
শিশুবষ হিসাবে ঘোষণা করেন | শিশুদের 
প্রয়োজনীয় অধিকারগুলির উপর বিশেষ 
আলোকপাত করা হয় এই বছর | যেমন 
শিক্ষার সুযোগ, পুষ্টি, গৃহ, AER যত্র এবং 
চিকিৎসার সুযোগ, খেলাধুলো ইত্যাদি । 
এছাড়াও নিষ্ঠুরতা, অবহেলা ও ধ্বংসের 
হাত থেকে শিশুদের নিরাপত্তা দেওয়া | 

ভারতবর্ষের ৪৮ শতাংশ মানুষ বাস 
করে দারিদ্রাসীমার নীচে । ৬৩.৮৩ 
শতাংশ মানুষ নিরক্ষর | ১৯৮১ সালের 
লোক গণনায় জানা যায় ভারতের মোট 
জনসংখ্যার ৩৯ শতাংশ শিশুর বয়স ০ 
থেকে ১৪ বছরের মধ্যে 1 এই শিশুদের 
উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে জাতীর 
ভবিষ্যৎ দুর্বল হয়ে পড়বে | তাই ষষ্ঠ 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাকে বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, “আগামী ১০ বছরের 
মধ্যে ১৪ বছর বয়স পযন্ত শিশুদের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার বাবস্থা করতে হবে । 
শিশুদের ন্যুনতম চাহিদা পুরণ ও ভবিষ্যতে 


আদর্শ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ 
পলিসি ফর চিলড্রেন | 

১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার 
সারা ভারতের তুলনায় ছিল বেশি। 


পশ্চিমবঙ্গে ছিল 80.08 শতাংশ সেখানে 


সারা ভারতে মাত্র ৩৬.২৩ শতাংশ। 
১৯৮৬ সালের লোক গণনা থেকে জানা যায় 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ৬,১৬.৫৮,৯৫৮ 
জন সারা ভারতে ৭৮,৪০,৬৯,২৬৬ জন 
সুতরাং এই বিপুল সংখ্যার কাছে শিক্ষিতের 
এই হার নগণ্য | শিক্ষার আলোকে আরো 
বেশি সংখ্যক শিশুকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেন | ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট 


প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪২,৬৫৯টি । 
১৯৮৬ সালে বেড়ে দাড়ায় ৪৮,৪৫৬টি 1 
প্রাথমিক স্কুলের তুলনায় মধাবতী স্কুল 
অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্ঠম শ্রেণী পৰ্যন্ত স্কুলের 
afe IA কম | ১৯৭৮ সালে ছিল 
৩,০৮২টি ১৯৮৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 
৩,১২৭টি | ১৯৮৭-৮৮ সালে ভারত 
সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বায় করেন 
২৬৮,৬৮,৮৭,২২৯ টাকা । তপশীলি জাতি 
ও উপজাতিদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা 
দেওয়া হয়, তা সত্বেও এই শ্রেণীর শিশুদের 
শিক্ষার হার খুব নীচে । সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া 
পরিবারের শিশুরা স্কুলের চৌকাঠ মাড়ায় 
না । যারাও মাড়ায় তারাও কয়েক বছরের 
মধ্যেই অভাবের তাড়নায় স্কুল ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয় । সমাজের ধনী মানুষের জন্য 

আছে বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল । 
ইউ 
দেওয়া হয় | তুলনায় সরকারী স্কুলগুলো 
দিন দিন জৌনুস হারাচ্ছে। পুরোনো 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 











নাইজিরিয়া আফ্রিকার একটি অনুন্নত 
দেশ। সেখান থেকে ভারতে “পড়তে” 
এসেছিলেন ডেভিড উইলিয়ামস, চিমা 
ওকোরি, এমেকা এডুগো, ভ্যালেন্টাইন 
agen, চিবুজার, ক্রিস্টোফার অথবা নাম 
না জানা আরও অনেকে | ও দের আর 
কিছু না থাক শরীরটা বড় । আর সম্প্রতি 
ওরা বিশ্ব ফুটবলে, বিশেষ করে জুনিয়র ও 
সাব-জুনিয়রে বেশ নাম করেছেন । বিশ্ব 
ফুটবলে ক্রমপযায়ে CA ভারত থেকে 
ওপরেই রয়েছেন | ফলে ও'রা পড়াশুনা 
শিকেয় তুলে রেখে অনুন্নত এই দেশটি থেকে 
কিছু ফায়দা তোলার পথ নিয়েছেন 1 তা 
করতে এই দেশটির মধ্যে সবচেয়ে MAR 
জায়গা হল কলকাতা I ও' রা বুঝে গেছেন, 
ময়দানে টাকা উড়ছে । ধরতে পারলেই 
মানিব্যাগ উপছে যাবে! 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে “পড়তে” আসা 
ডেভিড উইলিয়ামস দুটি মরশুম 
কলকাতায় খেলেছেন । কিন্তু মহামেডান 
স্পোটিংয়ের জনৈক কর্মকার বাড়িতে 
থাকতে থাকতে কিছু অশালীন ঘটনায় 
জড়িয়ে পড়ে একরাতে চুপচাপ পিঠটান 
দেন । তারপর সম্ভবত কিছুদিনের মধ্যেই 
ফিরে যান দেশে। কারণ তাকে আর 
মাদ্রাজেও খেলতে দেখা যায় নি । তেমন 
_ কিছু একস্ট্রাঅডিনারি ফুটবলার ছিলেন 
না ডেভিড । ফলে তার কলকাতা ছেড়ে 
হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়েতেমন মাথা 
ঘামান নি কেউ । 

নাইজিরিয়ান হিসাবে কলকাতা এবং 
সারা দেশে সাড়া জাগালেন প্রথম চিমা 
ওকোরি । এখন তো তিনি “কালো চিতা” 
বিশেষণে সম্মানিত 1 তবে মূলগতভাবেই 
নাইজিরিয়ানরা একটু উদ্ধত | তিনি এবং 
পরবতী সময়ে এমেকা যথাক্রমে ডারতের 
দুই শ্রদ্ধেয় কোচ অমল দত্ত ও পিকে 
ব্যানাজি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ওরা 
“কোন কোচই নয় ! ” ইত্যাদি আরও 
অনেক কথা ! 

এরা দুজন একসময় নাইজিরিয়ার 
ওলিম্পিক Branca সুযোগ পেলেন ।সিওলে 
(৮৮) গত ওলিম্পিকে এমেকা নাইজিরিয়ার 
চুড়ান্ত দলেও সুযোগ পেলেন (অবশা কোন 
ম্যাচেই খেলেন নি)। এর মধো দুই 
“সুপারস্টার” কালো মানিক কলকাতা 
ছেড়ে ঢাকায় খেলতে গেলেন । কারণ 
ক্লাবকতাদের চেয়ে একটু কম বদ্ধিমান - 
পারিশ্রমিকও অনেক বেশি ! 

কিন্তু গত বছর চিমা সেখানে একটি ক্লাব 
থেকে আযড়ভান্স নিয়ে অনা ক্লাবে চুক্তিবদ্ধ 
হলে প্রথম ক্লাব ফেডারেশনের (ফিফা) 
কাছে নালিশ দায়ের করে । চিমার ফুটবল 
জীবন প্রায় শেষ হতে বসে। কিন্তু শেষপযনস্ত 
প্রায় হাতে পায়ে ধরে নিমা বাচেন । 
চিমাকে বাচায় কলকাতার ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাব । প্রধান উদ্যোগ ছিল তাদের ফুটবল 
সচিবের । 

চিমা দেখলেন, অতি লোভে তাতি নষ্ট । 
ফলে তড়িঘড়ি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে 
amaia কারণ এ তঞ্চকতার 
aan ভারত সরকার যদি চিমার 
গদেশে “পড়াও্ডনা” বন্ধ করে তাকে ফেরত 
পাঠাত তবে তার একুল ওকুল দুকুলই 








যেত ।চিমা বাচলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশ 
ফুটবল ফেডারেশন প্রায় সাসপেন্ড হতে 
বসল । শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল, 
বাংলাদেশে বিদেশী ফুটবলার নেওয়া চলবে 
না 1 ফলে ফিফা-র care থেকে তারাও 
বেচে গেল | 

@ সিদ্ধান্ত এমেকা সহ সব বিদেশী 
ফুটবলারদের ঢাকার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে 
দিল | ইরানীরা ঢাকা ছেড়ে যে যার দেশে 
চলে গেলেন | তাদের তো আর অর্থের 
অভাব নেই ? কেউ কেউ মালয়েশিয়া, 
সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডে গেলেন । সেখানে 
আরও বেশী টাকা । কিন্তু এমেকা আবার 
কলকাতা ফিরে এলেন এবং মহামেডানে 
যোগ দিলেন | ৮৯র লিগে তার দৌলতেই 
ইস্টবেঙ্গলকে হারাল মহামেডান | 

একটা ঘটনা স্বীকার করতেই হবে, 
এবার এমেকা অনেক উন্নত ফর্ম নিয়ে 
কলকাতায় ফিরে এলেন । কিন্তু মানুষ 
সবদিক দিয়ে উন্নতি করবে এমন দেখা যায় 
না । বাংলাদেশে বিদেশী ফুটবলার নিষিদ্ধ 
হওয়া সত্বেও এমেকা পুরোপুরি UA 
পেলেন না বা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন 
মা | ফলে এ আই এফ এফ ত কে ১৯৯০ 
সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাময়িক ery 
মঞ্জুর করে আই এফ এ কে চিঠি দিলেন । 
লিগ শিল্ড কিন্তু এ সময়ের মধ্য হল না । 
যখন হল, তখন এমেকার কলকাতায় 
খেলার অনুমোদন নেই | আর কলকাতায় 
আই এফ এ ও অ আই এফ এফ-এর সদর 
দপ্তর | সুতরাং এখানে বেআইনিভাবে 
খেললে, সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে হৈচৈ করলে 
এমেকা তো বটেই মহামেডান স্পোর্টিং 
ক্লাবও শাস্তি এড়াতে পারবে না! 





| 
এ একই সময়ে হায়দারাবাদে নিজাম 
গোল্ড কাপ হল | সেখানে খেললে এবং 
চ্যাম্পিয়ন হলে প্রায় লাখ দুয়েক টাকা ! 
সুতরাং মহামেডান খেলল 1 এমেকাকেও 
খেলান হল । এবং বেআইনিভাবেই | 
কারণ এমেকার পারমিশন নেই । কিন্তু 
ঘটনাক্রমে সেখানে একটি আই এফ এ 
একাদশ সেই টুর্নামেন্টে খেলল আর যার 
কোচ কাম ম্যানেজার ছিলেন সুমিত 
(ক্যাপ্টেন) ঘোষ । সেমিফাইনালে 
মহামেডান স্পোর্টিং হারাল তাদের 1 পরে 
জে সি টিকে ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন 
হল তারাই | পেল প্রায় লাখ দুয়েক । 
আই এফ এ দলটি ২৯ মার্চ কলকাতায় 
ফেরার পর ক্যাপ্টেন ঘোষকে বলি 
আপনারা এমেকাকে খেলানোর প্রতিবাদ 
করেন নি? ভদ্রলোক তো আকাশ থেকে 


সত 
পড়লেন | বললেন কেন? বলি, এমেকার 
ভারতে খেলার মেয়াদ তো একমাস আগে 
শেষ হয়েগেছে !খোজখোজ খোজ । আই 
এফ এ দপ্তরে ফাইল বের করে দেখা গেল, 
সত্যই তাই 1 

কাগ্টেন ঘোষকে বলি, আপনারা 
অন্ধপ্রদেশ ফুটবল আ্আসোসিয়েশনকে 
লিখুন ı তিনি বলেন, না, ওদের সচিব 
আলফ খানের সঙ্গে প্রদ্যোতবাবুর সম্পর্ক 
দারুণ ভাল । এটা নিয়ে কচকচি করা ঠিক 
হবে না ı তবে ম্যাচের দিন যদি ব্যাপারটা 
আমার খেয়াল থাকত তবে প্রতিবাদ 
করতাম | আর একটা কথা জোর দিয়ে 
বলতে পারি, এমেকা না থাকলে 
সেমিফাইনালে wren জিততামই | আর 
ফাইনালে জে সিটি-কে হারাতাম ।যাকগে 
ভাই ! তুমি কিছু লিখো না। 

ক্যাপ্টেন ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের 
wes; তাই তার কথা যেনে 
নিয়েছিলাম ৷ খবরটা কোথাও লিখিনি । 
আই এফ এও আলফ খানের সঙ্গে সম্পর্কের 
কথা ভেবে এটা নিয়ে খোচাখুচি করেন 
নি । ma ৫০ হাজার টাকা ও টুর্নামেন্ট 
থেকে বাচিয়ে এনেছে | ফাইনাল জিতলে 


আরও এক লাখ টাকা তার পেত 1 ফলে 
- আধিক দৈনাদশা থেকে তারা আরও 


কিছুটা মুক্ত পেত । অবশ্য এ মাসে লাখ 
আটেক টাকা এয়ারলাইন্স ক্লাব থেকে 
পেয়ে যাবে আই এফ এ | সুতরাং এক 
লাখের শোক তারা ভুলে যাবে! . 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্যাপ্টেন 
ঘোষকে কথা দিয়েও এখন তা লিখছি 
কেন ? কারণ আজ (১২ এপ্রিল) প্রভাতী 
দৈনিকের একটি খবর । এয়ারলাইন্স 





গোল্ড কাপ ফাইনালের পর (১০ই এপ্রিল) 
এমেকার একটি 48 মন্তবোর পরিপ্রেক্ষিতে 
এ আই এফ এফ এমেকাকে শো-কজ 
করেছে । ফাইনালের পর এমেকা নাকি 
বলেছিলেন, “এ আই এফ এফ কর্মকতারা 
হয় ইস্টবেঙ্গল, নয় মোহনবাগানের লোক! 
কেউইনিরপেক্ষ নন ।..... "SUR এফ 
এফ সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি তাই 
অসন্মানিত বোধ করেছেন । বাহাদুর 
প্রিয়বাবু । আই এফ এ হৈ চৈ না করলেও 
নিজাম গোল্ড কাপে এমেকার খেলা নিয়ে 
রানাস-আপ জে সি টি নাকি প্রশ্ন তুলেছে । 
পত্র-পত্রিকায় এমেকার খেলা এবং গোল 
করা নিয়ে সংবাদ বেরিয়েছে । এমেকা 
এলেবেলে ফুটবলার নন । প্রিয়বাবু কি 
বিস্মৃত ছিলেন এমেকা কতদিন ভারতে 
খেলার অনুমতি পেয়েছেন সে সম্পর্কে ? 


la 


এমেকা তা বুঝে গেছেন । গেছেন বলেই 


যাচ্ছেতাই মন্তব্য করতে ত'র বুক SING 


না --- এটাই স্বাভাবিক | সুতরাং আগে : 


যেমন পি কে সম্পর্কে মন্তব্য করেও 
এমেকার কোন শাস্তি হয় নি এবারও তাই 
ঘটবে | যদি তা না হয় এবং যদি প্রিয়বাবু 
নীতিনিষ্ঠ হন তবে তিনি অবিলম্বে 
এমেকাকে শাস্তি দেবেন 1 কারণ নিজাম 
গোল্ড কাপে খেলে এমেকা শুধু টুর্নামেন্টের 
উদ্যোক্তাদেরই ঠকান নি, সঙ্গে সঙ্গে এ আই 
এফ এফ কেও প্রতারিত করেছেন 1 তাই 






খেলতে দেওয়া হল কেন ? ধরে নেওয়া 
হচ্ছে, একাজ করে এ আই এফ এফ 
সভাপতি প্রিয়বাব অন্যায় করলেন 
এমেকার, মহাযেডানের এবং সবৌপরি 
দর্শকদের প্রতি । এমেকা খেললে 
ইস্টবেঙ্গল এ ম্যাচে হারতে পারত যদি তা 
হত তবে মহামেডান এয়ারলাইন্স ক্লাব 
থেকে আরও এক লাখ টাকা প্রাইজ মানি 
পেতে পারত । সুতরাং এখন হয় এমেকা নতু 
বা প্রিয়বাবু একজনকে শাস্তি পেতেই হবে 





পশ্চিমবঙ্গে বি জে পির শক্তি 
বৃদ্ধিতে বামপন্থীরা চিন্তিত 


বি জে পির ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউডের 
সমাবেশ কেমন হবে, কেমন হয়েছে এ নিয়ে 
বামপন্থী দলগুলির নেতারা সেই সপ্তাহে 
রোজই আলোচনা করেছেন । সি পি আই 
এম এর কলকাতা জেলা কমিটি শনিবার বি 
টি রণদিভের স্মরণে শোক মিছিল যাত্রা 
শুরু করে পাক সার্কাস থেকে | তারাও 
ধরে নিয়েছিলেন বি জি পির সমাবেশের 
কাছাকাছি জায়গা থেকে মিছিল শুরু করা 
ঠিক হবে না । সাধারণত এরকম মিছিল 
ধর্মতলায় লেনিন মৃতির পাদদেশ থেকে 
বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীট হয়ে শ্যামবাজার 
যায় | 

সি পি আই এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড 
TH, আর এস পি নেতারা এ কদিন রোজই 
নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বি জে পির 
এরাজ্যে ভবিষ্যৎ আছে কিনা তা নিয়ে কথা 
বলেছেন | সাংবাদিকদের কাছেও 
খোঁজখবর নিয়েছেন | বামফ্রন্টের এক 
নেতার মতে কলকাতার সব বড় বড় 
বাবসায়ীরাই বি জে পির সমর্থক | তার 
জন্য বি জে পি এরকম জাতীয় কম 
পরিষদের সভা উপলক্ষে প্রদুর টাকা সংগ্রহ 
করতে পারে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয় । 
টাকা দিয়ে গৈরিক পতাকা কিনে শহরও 
সাজানো স্বায় । কিন্তু জনসাধারণের মনে 
বিজে পি ছাপ ফেলতে পারছে কিনা সেটাই 
প্রশ্ন । 

সি পি আই এম নেতাদের ধারণা 
ব্রিগেডের সমাবেশ সফল হয়নি ।আর এস 
পির এক নেতা বলেন, ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে সভা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে বি 
জেপি। সিপিআইয়ের এক নেতা শনিবার 
রাতে বলেন কলকাতায় বি জে পির সভায় 
৭০/৭৫ হাজার লোক হলেও সেটা 


গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে উদ্বেগের কথা । 


কলকাতায় বি জে পির wet চলাকালে 
রাস্তাঘাটে বাসে ট্রামে অনেকেই এ রাজো বি 
জে পির ভবিষাৎ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন । পূর্ব ইউরোপের সব কটি দেশে 





এবং নিকারাখুয়ায় বামপন্থীদের শোচনীয় 
বার্তার ধাক্কা এখন এ রাজোর 
মধাবিদের মনেও লেগেছে 1 দুর্নীতি ও 
অপশাসন দেখে এ রাজোর জনগণ 
কংগ্রেসীদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা 
পোষণ করে 1 গত ১৩ বছরে সি পি আই 
এমের সংকীর্ন দলবাজি এবং উদ্ধতা দেখে ': 
আজ এ রাজ্যের 'মধাবিত্ত নিশ্নবিভ্তরা এই 
দলের উপর ক্রমশই ক্ষুন্ধ হচ্ছেন ।সে দিক 
দিয়ে বি জে পি নেতাদের সৌজন্যবোধ, 
বিনয়, ভদ্রতা দেখে অনেকেই এই দলের 
প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন । 

বি জে পি ২৭মে পুরসভার ভোটে 
নামবে | মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর ও 
মুশিদাবাদের কয়েকটি পুরসভায় বি জে পি 
ভাল ভোট পাবে 1 ১৭ই জুন কলকাতা 
পুরসভার ভোটে বি জে পির বর্তমান 
কাউন্সিলর সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৩/৪হতে 
পারে । কিন্তু যাদবপুর ও টালিগঞ্জে উদ্বাস্তু 
এলাকায় বি জে পি ভাল ভোট পাবে | 
ওপার বাংলায় ভিটে মাটি হারানো 
কলোনীর বাসিন্দারা বি জে পির প্রচারে 
আকৃষ্ট হতে পারে । এ সব এলাকায় এখন 
সি পি আই এম এর কিছু নেতার ug ও 
ব্যক্তিগত আচরণ লাইফ স্টাইল দেখে 
বামপন্থী সমর্থকরা হতাশ হয়েছেন | 

বি জে পি এখন পাঞ্জাব এবং 
জন্পু-কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে প্রচার 
করবে | এতে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের 
হিন্দুরা সমথন করবে । সি পি আই এম 
নেতা জোতি বসু কেন্দ্রীয় বাজেটকে 
প্রগতিশীল বললেও বি জে পি নেতারা 
প্রথমদিনই কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে 
বলেছেন 1 বি জে পি প্রতিরক্ষা বায় 
ছাটাইয়ের কথাও বলেছে । আয়কর 
ছাড়ের উদ্ধসীমা ব্রিশহাজার টাকা করার 
দাবী করে বি জে পি মধ্যবিত্বদের সমন 
পাবে 1 এখন বি জে পি গ্রাম বাংলায় শুরু 
করবে দশহাজার টাকা কৃষিঞ্ষণ wea 
করার দাবী । এর ফলে গ্রামেও কিছুটা 
সাড়া পাবে । 

কংগ্রেস নেতারা কিন্তু মনে করেন বিজে 
পির রমরমা সাময়িক । এ রাজো আসল 
লড়াই হবে কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই এম 
এর 1 তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
এরাজ্যেবিজে পির শক্তি বৃদ্ধি কিছুটা হলেও 
হয়েছে এবং তাতে বামপন্থীরা চিন্তিত 1 





পরশুরামের কুঠার 








সমাজের অস্তরচারী FA ও 
হিংশ্রতার উন্মোচনে সুবোধ ঘোষের 
কাহিনী অবলম্বনে “পরস্তরামের Bora” 
চলচ্চিত্রের ভাষায় নবোন্দ চট্টোপাধ্যায়য়ের 
দৃশ্যকল্প ভাবনার প্রয়োগে সুষম রূপ 
পরিগ্রহ করেছে | 


“পরশুরামের কুঠার” ছবির নায়িকা 
লক্ষ্মী NOTEN সহজ সরল এক 
বাঙালী বধূ । নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে 
সহজ সরল বধূটি তার জীবনে “মা” ডাকটি 
শুনতে পায়নি । জীবনযাপনের তাগিদে 
এবং মাতৃত্বের মমক্জালা তাকে বাধা 
করেছিল সমাজের উপরতলার মানুষজনের 
সন্তানদের স্তন্যপান করিয়ে বাচিয়ে 
তুলতে । হতভাগ্য এই বধৃ স্তন্যপান করিয়ে 
যাঁদের সন্তান সম্ততিকে প্রতিপালন করেছে 
তারাই তাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে 
দিয়েছে, REA করেছে । সর্বশেষে চক্রান্ত 
করে তাকে উৎখাত করেছে | তথাকথিত 
সভ্য সামাজিক মানুষের এই বীভৎস 
চক্রান্তের পূর্বাভাস একবিন্দও আন্দাজ 
করতে পারে নি লক্ষ্মী । এইরকম এক 
চরম সামাজিক টানাপোড়েনের মাঝখানে 
স্বাধীনতার চল্লিশতম TÍA উৎসব 
উদযাপন উপলক্ষে পূবমূহূর্তে তাকে বেশ্যা 
প্রতীয়মান করে ইচ্ছারুতরোষে তার 
বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চক্রান্ত শুরু 
হয় । 


স্বাধীনতার চল্লিশতম বর্ষ উদযাপনকে 
কেন্দ্র করে আমলাতান্ত্রিক মানুষজনের 
মানসিকতা এখনো যে কোন পর্যায়ে থেকে 
গিয়েছে তার এক অপুব প্রকাশ ছবিতে 
বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় | 


ভারতবষের পথে প্রান্তরে চেনা অচেনায় 
পরিভ্রমণ করতে নবোন্দ দেশের মানুষের 
হঠকারিতা স্বার্থপরতা FAT এবং 
পাশাপাশি মমতুদ সজ্জা লাঙ্ছনা পরাজয় ও 


দারিদ্রের ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন । ইতিপূর্বে 


তিনি “আজকাল পরত্তর গল্প” “চপার' 
"AA ছবিগুলিতে যে অসংগতির কথা 
বিস্তৃতরাপে ফুটিয়ে তুলেছেন “পরশুরামের 
কুঠার” কিন্তু তার চাইতে ভিন্নতর প্রকাশে 


বিধৃত । 

fa মানুষের উৎকট 
মনোভঙ্গীর শিকার এ ছবির নায়িকা 
লক্ষ্মী । সীমাহীন নিষ্ঠুরতা আর অসংখ্য 
অব্যক্ত ANY তাকে পনেরোই আগষ্টের 


এ ছবির পরিবেশ দৃশ্যকল্প প্রয়োগ এবং 
সেই সংগে অভিনয় ও অন্যান্য 
কলাকৌশলের কাজ সহজ সরল | 
প্রকাশের প্রয়োগে অযথা কোনরকম 
'গিমিক নেই । সম্পাদনার নিপুণ ছন্দ ছবির 
ঘটনাপ্রবাহকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে সাহায্য করেছে । এ ছবির আরেকটি 
প্রসংসনীয় দিক হচ্ছে নিখিল 
চট্টোপাধ্যায়ের আবহ সঙ্গীত ছবির 
মেজাজকে AW করে তুলেছে । 


অভিনয়ের ব্যাপারে আলাদা করে কথা 
বলা যায় না, কারণ প্রতিটি চরিরই 
এককথায় Bravia পাতা থেকে প্রায় 
সরাসরি জীবন্তভাবে উঠে আসতে সমর্থ 
হয়েছে a লক্ষ্মীর a শ্রীলেখা 
মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে 
উল্লেখা ı 


এ ছবির শেষ দৃশ্যটি ভোলার নয় । 
লক্ষ্মীর বারবণিতা জীবনের প্রথম খদ্দের 
তারই স্তনের দুধ পান করা একটি যুবক 
যখন কামাতুর দৃষ্টির মাধামে ধীরে ধীরে 





কত বছর আগে 'লাল-গোলাগ' 


| নামে একটি জনপ্রিয় ও মাঝারি গুণের ছবি 


বানিয়েছিলেন জহর বিশ্বাস! শুধু সেখানেই 
ইতি । পরের কোন ছবিতেই সেই 
MÍAS আর ধরে রাখতে পারেননি | 


- এবারেও পারলেন না । তার নতুন ছবি 


‘এখানে আমার স্বর্গ’ স্বর্গ তো দূরে থাকুক 
মর্তেরও কোন অনুভুতি দেয় না | 
আসলে গল্পটিরই শেকড় বাংলার মাটিতে 
নয় যে ! ব্যাঙ্গালোরের কোন এক শ্রীমতী 
চিন্্রলেখার wh নিঃসৃত say ভাষার 
কাহিনীর পাকা gaits কলকাতার 
সানবাধানো বারান্দায় সাজানো হয়েছে 
মান্ত্র । চিন্তনাট্যকার পাথপ্রতীম চৌধুরি 
তাই প্রতি মুহূর্তে হোচট খেয়েছেন । 
পরিচালক জহর বিশ্বাস সাধ্যমত চেষ্টা 
করেছেন জুডোর বাঁধা wer মত 
চিন্ননাটাটিকে রঙিন করে তুলতে 1 
অবশ্যই পারেন নি | 

অসার জী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তরুণী 





দিলীপ 


দীপিকা বাস্তব প্রণয়ী তাপস মল্লিককে 
বিয়ে করে বাবার মুখ রাখতে বিয়ের রাত 
থেকেই স্বামী-স্ত্রী আলাদা । বাস্তবকে বুড়ো 
আঙুল দেখিয়ে ন্যাকা ন্যাকা নাট্‌কেপনায় 
ও সব দৃশ্য ভতি । জানাই ছিল স্ত্রীর গর্ব 
ভাঙবে, নইলে আর বাংলা ছবি কেন? তবে 
সেই গর্ব ভাঙতে গিয়ে তাপস যে ভাবে 
নিজের স্ত্রীকেই ধর্ষণ করে বসল তা বাংলা 
সিনেমায় এক উদাহরন হয়ে থাকার মত | 
এতদুর মেনে নেবার পরও বলতে হচ্ছে শেষ 
দৃশ্যে স্বামীর অভাব উপলব্ধি করে 
সন্তানকোলে দীপিকার শ্বগ্তরগৃহে 
প্রত্যাবর্তন যেভাবে দেখানো হল তা 
সাজানো তো বটেই, কোনরকমে সাজানো, 
দর্শকখ্‌শির তাগিদেই । পরিচালকের 
সিনেমা ভাবনার এতটুকু সপ্রতিভ প্রমাণ 
নেই কোথাও | সরলীকরণের মারা 
সহ্যাতীত ı অভিন্নহাদয় বন্ধ সৌমিত্র 
চ্যাটাজি বন্ধুর কিশোর পুত্রের অনুযোগ 
শুনেই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন বছর 





মুখাজি চলে গেলেন 



















আঠেরোর 1 এতদিন কোন খোজই নাকি 
পাননি | অথচ মেয়ে দীপা সটান তাপসের - 
বাড়িতে এলো কি করে । আরো হাস্যকর 
ব্যাপার দীপিকা নিজের ছবিকেই চিনতে না 
পারা ।পিসি সরকারের যাদুর মত ঘন ঘন 
পোষাক বদলের ঘটনা না হয় ধরাই হল না, 
স্তর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী শিক্ষিত একটি মেয়ে 
বাবা-মা-স্বামীর সঙ্গে যে ব্যবহার করলো 
সারা ছবি জুড়ে তাতে ডিভোর্সের মামলা 
রুজু করা উচিত প্রতোকের কিন্তু তাতো 
আর হয় না। 

আমাদের দর্শক “দপদুর্ণ”, “স্বামীর” 
ককটেল পানে বিশ্বাসী যে ! সুতরাং 
স্বাধীনতার বাগাড়ম্বর শেষে ফিরতেই হলো 
Ne স্বামীগৃহে | 

ইচ্ছাপূরণের এই অসার প্রাণহীন গপ্পে 
তাপস কাঠের পুতুল । দীপিকা কন্ঠ ধার 
করায় তৰ্‌ মানানসই । Cite চ্যাটাজি 
ব্ক্তিত্বময়, তিনিই শুধু দর্শককে বসিয়ে 
রাখেন | 




















দিলীপ মুখার্জির মাত্র আটার বছরে মহান চলচ্চিত্রকার ছিল না যাত্রিক গোষ্ঠী ছবিটি-- ব্যবসায়িক সফল অথচ চলতি ফর্মুলার 
চলে যাওয়াটাকে অকালে চলে যাওয়াই ঠিকই, কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মধ্যেও নয়। হয়তো এই ছবির সাফল্য তার ফিল্ম 


এগিয়ে আসে ক্ল্যাশব্যাকে তখন ভেসে ওঠে বলতে হয়। বাংলা সিনেমার সাম্প্রতিক অন্ধ মেজাজটিকে ধরতেন তারা ছবিতে । গোষ্ঠী ভেঙে জীবনে অন্য একটা ধাক আনতো। প্রযোজক 
লক্ষ্মীর মনোগহনের চিরন্তন মাতৃত্বের বাণিজ্যিক স্রোতে গা না-ভাসানোর আঙুলে গোনা গেলে দিলীপবাবু 'যাত্রিক' নামের আড়ালেই ছবি 'অমর খানের সঙ্গে কথাও হয়েছিল, নতুন ছবির 
রূপ। তারপর ফ্ল্যাশফরোয়ার্ডে দেখা যায় টালিগঞ্জের ক'জনের একজন ছিলেন তিনি। করে গেছেন অনেক বছর। সাফল্য অসাফল্য জন্য । কিন্তু তার আগেই তিনি চলে গেলেন। 
re ra তিতি মাঝের ক'বছর বেকার রেখেছিলেন নিজেকে। দুটোই এসেছিল তার জীবনে। “এখানে অপূর্ণ রইলো ভার অনেক সাধ। 
: মাতৃমৃতি । দেখা হলেই বলতেন, ‘কী করবো বলুন তো! এই পিঞ্জর-এর সাফল্য তিনি “হোটেল শুধু পরিচালনা নয়, অভিনয়েও দিলীপ মুখার্জি 
হর [তালের ঢাক ৫ নন কার ? পরিবেশে মূলের তো ছবি কর ER EEE জন্য ভর করতি ছিলেন না। চে সা ছবিতে one 
বেজার মুখে কখনও ৷ ছবি করতে ভাবনা থেকে us | অভিনয় করে তার দারুণ হয়েছিল। 'যদি | 
চল্লিপতম স্বাধীনতার TEST দিনে পারছিলেন না-- তাতেও মুখ ভার করেননি ভ্রান্ত বা সঠিক পথ TRE হোক না কেন, জানতেম' ও লে Sarees du 
এভাবেই লক্ষ্মী ঘটনার বলি হয়েছে, হয়তো কখনও, শুধু ক্ষোভ ছিল। দিলীপবাবু কখনও পথভ্রষ্ট হননি। ফিল্ম তৈরি ও অভিনয় সমাদৃত হয়। অধুনা তিনি স্বাস্থোর 
আরো was 1 জীবন মিথ্যা নয়, হয়তো পরিচালক দিলীপ মুখার্জির জীবন শুরু ভাবনার শিক্ষা পেয়েছিলেন হরিদাস ভট্টাচার্যের কারণেই ক্যামেরার সামনে আসতে পারতেন না, 
মানুষও পত্ত নয়, তবু কিন্তু এখনো লগ্ন যাত্রিক' নামের আড়ালে। সঙ্গে ছিলেন তরুণ কাছে। পরবর্তী সময়ে সতীর্থ তরুণ মজুমদারের কিন্তু অভিনয় ভোলেননি। 'ব্যবধান' ছবিতে 
অনাগত | এখনো অপেক্ষা করতে হবে । মজুমদার ও শচীন মুখার্জি। ‘কাচের স্বর্গ-র মতো চিন্তা নিশ্চয়ই ঠাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তথাপি মুনমুন সেনকে দিয়ে ভালো অভিনয় করিয়ে নিতে 
a সামাজিক কমিটেড ছবি করেছিলেন যাত্রিক এক তিনি না হয়েছিলেন পল্লীবাংলার কথক, না শহুরে পেরেছিলেন তিনিই। 
মানুষের হাদয় এ জাগবেই । সমস্ত সময়ে, আবার 'পলাতক'-এর মতো জনচিত্তজয়ী জীবনের প্রতিভূ। দিলীপবাবূর ছবির বড় গুণ ছিল দিলীপ মুখার্জির মৃত্যু যত ছোটই হোক, একটি 
বাধা সমস্ত গণ্ডি সেদিন নিশ্চয়ই বিলুপ্ত ছবি করিয়েও ছিল যাত্রিক। যাট ও সত্তরের দশকে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে কাহিনীর জাল ছড়িয়েও স্থান শূন্য করে দিলো বাংলার সিনেমার জগতে। 
হবে । অবিশ্বাস চলে যাবে ones যাত্রিক গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব ঘরানাই তৈরি নিছক কমার্শিয়াল ছবি করতেন না। বিশেষ করে ধারা সিনেমাকে শুধু 'বেওসা' ভাবেন 
নির্বাসনে | পরশুরামের কুঠারাঘাতে ı হয়েছিল বাংলা ছবিতে। সাম্প্রতিক ছবি 'ব্যবধান'ও একই ঘরানার। না, ভাবেন কিছু করতে পারার আনন্দও। 





কুরোশীওয়া ৮০ 


একবাক্যে বিশ্বের দশজন শ্রেষ্ঠ 
পরিচালকের একজন জাপানের আকিরা 
কুরোশাওয়া। এই মার্চে তার বয়স হলো 
আশি। না, সেজন্য তিনি অশ্বীতিপর বৃদ্ধ 
হননি। কর্মক্ষমতায় পূর্ণ যুবা। হয়তো বা 


বাহিরে। বলেন, ‘হয়তো আমার ভাবনার 
এ একান্ত জাপানীত্বর জন্যই সারা পৃথিবীর 
পছন্দ করেন।” কুরোশাওয়া তরুণদের 
জন্য ছবি করেন বলতে বোঝাতে চান 
আজকের বেপথু যুব সমাজের সামনে 
তিনি আধ্যাত্মিক ¿y ও অতীতকে 
তুলে ধরেন। কেউ বলেন কুরোশাওয়া 
আদর্শবাদী। হ্যা, তিনি তো তাই-ই। তিনি 
বলে। ....বাইরের বাস্তবকে হুবহু শিল্পে 
তুলে আনাতো নকলনবিশী মাত্র। 
ভেতরের বাস্তবকে জানতে হলে গভীর 
দৃষ্টি নিয়ে ওপরের বাস্তবকে দেখা দরকার | 
একজন শিল্পী সেই অস্তর্বাস্তবের সন্ধানেই 
সারা জীবন কাটায়।” 

কুরোশাওয়া সেই অনস্ত জীবন সন্ধানী 


শিশুর 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিকে আকড়ে রাখ। 
হয় এখানে | এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন 
না করলে শিক্ষার উন্নতি কোনমতেই সম্ভব 
নয় । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা বাবস্থা 
যে আমাদের BIS কারণ অভ্যাসগত 
অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই 
মনে করিতে পারি না । ” সুতরাং আগামী 
প্রজন্মঞ্চে উন্নত করে গড়ে তুলতে হলে এ 
ব্যাপারে সরকারের বিশেষ চিত্তাভাবনার 
প্রয়োজন । 

সেই সঙ্গে শিশুদের উন্নতির কাজে আর 
এক অন্তরায় হল শিশুমৃতযু 1১৯৮৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০০ জনে ৭২ জন শিশুর 
মৃত্যু হয় । একটি গণনায় জানা গেছে প্রতি 
১০০০ জন শিশুর মধ্যে ৯৫ জন শিশুই 
জীবনের ১ বছর পূর্ণ করার আগেই মৃত্যু 
হয় অপুষ্টি, বিভিন্ন শিশুরোগ, অতিরিক্ত 
জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি কারণে । শুধু 
অপুষ্টির অভাবেই মৃত্যু হয় ৭.৮৬ শতাংশ 
শিশুর । এই তথ্য পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দেওয়া 
হিসাব থেকে । প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন 
করে শিশু জন্মগ্রহণ করে । এই অতিরিক্ত 
জন্মের হার কমিয়ে মা ও শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি 
ও চিকিৎসার বাবস্থা না করলে শিশু মৃত্যুর 
হার ক্রমাগত 38 পেতে থাকবে আর 
সমাজ হবে দুর্বল । 


পশ্চিবঙ্গের কৃত শিশু ১৯৮৬ সালের 


শিশু শ্রম (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন 
করে কেবলমাত্র FAS খেয়ে বেচে থাকার 
জনা প্রাণের ঝুকি নিয়ে প্রতিদিন কাজ 
করে, তার হিসেব কেউ জানে না 1১৯৮৬ 
সালের আগষ্ট মাসে লেবার 
ডাইরেক্টোরেটের স্টাটিসটিকস উইং 
বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা, চায়ের দোকান, 
মিষ্টির দোকান এবং মোটর গ্যারেজের মত 
১০৮ টি ইউনিটের ২৮৫ টি শিশুর উপর 
নিরীক্ষা চালায় । নিরীক্ষা থেকে জানা যায় 
এই সমস্ত কাজে TSK ৬৯ শতাংশ শিশুই 
পশ্চিমবঙ্গের, বাকি ৩১ শতাংশ ভিন 
রাজোয় । যে সব শিশু কাজ করতে আসে 


শিল্পী। মানুষের অস্তর্লোকে তার শিল্প বস্ত। e 
তিনি মনে করেন, “আমার সব ছবিরই & 
একটি :1ধারণ বিষয়। বিষয়টি হচ্ছে একটি : 


উত্তরহীন প্রশ্ন মানুষ সবাই মিলে কেন সুখী 
হয় না?” কুরোশাওয়ার সব বড় মাপের 
ছবিগুলোতেই এই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে 
আসেই। “ইয়োজিন্বো”্, “সানজুরোস্র 
বিয়ার্ড”-এর ডাক্তারের চরিত্রগুলোয় সেই 
তীব্র অসুখী ভাবটি স্পষ্ট। তিনি নিজেই 
বলেন, “লোকেরা আর বেশি সুখী হতে 
পারবে না, কারণ তারা দোষেগুণে 


এটাই। হতাশা থেকে আশায় উত্তরণের 
গল্প বলেন তিনি। বলেন নিজস্ব ঘরাণায়। 


সম্প্রতি ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট এই 
মহান শিল্পীর সতেরটি ছবি নিয়ে এক বড় 
মাপের উৎসব করলো শহরে। প্রায় দৃষ্টির 
অগোচরেই হয়ে গেল উৎসবটি । যেমন 
জনগণের অগোচরে থাকেন 
কুরোশাওয়া--টোকিও থেকে দূরে 
ইয়কোহামার গাছগাছালির ছায়ায়। 


জীবন 


তারা বেশির ভাগই সমাজের পিছিয়ে পড়া 
শ্রেণীর | এদের বেশির ভাগ পরিবারের 
অথনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। ৪.৫৬ 
শতাংশ শিশু দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জন্য 
বিনা মজুরিতে কাজ করে । খাওয়া ও ৫০ 
টাকা মজুরি পায় প্রায় ১৩.৩৯ শতাংশ 
fig, 60 — 300 টাকা মজুরি পায় ৫৪.৭8 

ংশ এবং ১০০--১৫০টাকা মজুরি পায় 
১৭.৭৯ শতাংশ শিশ্ত | 

পশ্চিমবঙ্গের বস্তি ও ফুটপাতবাসী 
শিশুর সংখ্যাও কম নয় । কিছুদিন আগে 
এই শিশুদের নিয়ে এক নিরীক্ষা চালায় । 
নিরীক্ষায় বলা হয় ১৪ বছরের নিচে প্রায় 
৭,১৩,৫৭১ জন শিশু বাস করে বস্তি ও 
ফুটপাতে । শুধু কলকাতা শহরেই প্রায় 
৭০,০০০ জন শিশু বাস করে রাস্তায় । 
সরকারী সংস্থা ইমগ্লিমেন্টেড চাইল্ড 
ডেভেলাপমেন্ট স্কিম প্রজেক্টের ৭৪৩ টি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ বছর বয়স পযন্ত 
৪০,৮৬৫টি শিশুকে এর আওতায় আনা 
গেছে । এ ছাড়া স্পেশাল নিউট্রিশান 
প্রেগ্রামের ১৮৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে 
৩০,০০০ শিশুকে এর আওতায় আনা 
গেছে । এ ছাড়া আছে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী 
সংস্থা যেমন মিশনারী অফচ্যারিটিজ ।এই 
সংস্থা প্রতি রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা 
পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন শিশুকে খাদ্য ও খেলার 
সরঞ্জাম দেয় । আর আছে UNTEN অফ 
গড চার্চ, আই. পি. ই আর ইত্যাদি ı যে 
সংখ্যক শিশু প্রতিদিন অনিদ্রা, অনাহার, 
রোগে দিন কাটায় তাতে সরকার বিশেষ 
গুরুত্ব না দিলে সমাজ পঙ্গু হতে বাধ্য । 


Serer 


এরপর ১ম পৃষ্ঠার পর 

সিদ্ধার্থ রায় আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে 
এমন চরম অযোগ্যতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন যার প্রতিক্রিয়ায় তিনি ১৯৭৭ 
সালে বিধানসভার নির্বাচনে দাড়াতে সাহস 
করেন নি। তার পরেও দুবার লোকসভা 
হয়েছেন। তাই বলতে দ্বিধা নেই প্রফুল্ল 
সেনের রাজত্বে যে অধঃপতন শুরু 
হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে তা আরো 
দানা বাধে। 





কবরখানার চত্বর একটি চীনা কারখানার বেআইনি দখলে । ডুবন্ত স্মৃতিস্তস্তগুলো দেখা যাচ্ছে 


দর্পণের সংবাদাতা ঃ$বেআইনীভাবে বাড়ি 
দখল, জায়গা দখলের ঘটনা ক'লকাতায় 
অহরহ ঘটছে। কলকাতার ধাপা বা ট্যাংরা 
অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মত পাকাবাড়ি, 
কারখানা গড়ে উঠছে এবং এসব 
কারখানার আবর্জনায় পরিবেশ দূষণ 
হচ্ছে। u 

পরিবেশদূষণ ও বেআইনী দখলের 
একটি সাম্প্রতিক ঘটনা হল ট্যাংরার 
Ga রোডে) একটি চীনা কবরখানার 
বর্তমান হাল। চুংওয়া সাং চাং চীনা 
কবরখানাটি প্রায় শত বছরের পুরানো 


এ কবরখানাটি প্রধানত গরীব, নিন্নবিত্ত 
প্রবাসী চীনারা ব্যবহার করে থাকেন। গত 
কয়েকবছর ধরে কবরখানাটির এমন অবস্থা 
হয়েছে যে, পিতৃ-মাতৃহীন কোনো চীনা এই 
কবরখানাটি ব্যবহার করতে পারেন না 
কবরখানার দু'তিন দিকের দেয়াল ভেঙে 
বেআইনীভাবে বিত্তশালী চীনাদের 


চি 


চর্মকারখানা গড়ে উঠেছে; একপাশে গড়ে 
উঠেছে একটি চীনা রেস্তোরা-_ কারখানা 
ও রেস্তোরার দূষিত জলে কবরখানাটি প্রায় 
ডুবো ডুবো কারণ সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোর 
দূষিত জল ও আবর্জনা কবরখানায় এসে 
পড়ছে। অধিকস্ত কয়েকটি চীনা কারখানা 
কবরখানার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছে। 
কবরখানার দেয়াল ভেঙ্গে কবরখানার 
মধ্যে সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোর চত্বর 
বাড়ানো BUR! ফলে, কবরখানার 
চত্বরের অবস্থা হয়েছে: শোচনীয়। 
স্মৃতিসৌধ এবং স্মৃতিফলকগুলো নোংরা 
জলে ডুবে গেছে। চীনাদের মধ্যে রীতি 
আছে, মৃতের অস্থিসমূহ একটি মাটির 
পাত্রে রক্ষা করা হয়__ এবং পূজা ও শ্রদ্ধা 
সহকারে এ পাত্রটির কবর দেওয়া হয় 
হাড়ির মুখটি বড় ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা 
হয়। প্রতি বছর ছিং মং পরব (বর্তমানে 
এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে) উপলক্ষে তাং 
আগস্টমাসে মৃতের আত্মীয়রা কবরস্থানে 





এসে জমায়ের হন এবং পুজো দেন। 
বর্তমানে এই চীনা কবরখানার শোচনীয় 
অবস্থা হওয়ায় প্রবাসী চীনারা খুবই ক্ষুব্ধ 


জানানো আর সম্ভব নয়। কররখানার, .. 


প্রধান গেটটি অনেক বছর ধরে বন্ধ। 

বন্ধ-দরজার সামনে বা ভাঙ্গা চত্ররে একটু 

উচু জমিতে ওরা এসে পূজা দেন বা চীনা 

পদ্ধতিতে DAR করেন তখন। ar 
k 


প্রভাবশালী ধনী চীনারা কবরের 
অনেকটা জায়গা দখল করা সত্তেও 


সাধারণ গরীব চীনারা তার প্রতিবাদ পর্যন্ত 


করতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ 
কর্পোরেশনের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী ও পুলিশের 

সঙ্গে এদের রয়েছে দহরম মহরম । 
কর্পোরেশন তো এ চীনা কবরখানাটি 
বাতিল বলে ঘোষণা করেনি তবে এর 
দরজা এখনো বন্ধ কেন? এ প্রশ্ন ট্যাংরা 


এলাকার মানুষের ৷ 


জনৈক অসহায় চীনা তার বাবার স্মৃতির উদ্দেশে তর্গণ করছেন । পাশে জলে ডোবা কবরের চত্বর : 








বি জেপি’র সাম্প্রতিক বৈঠকের তাৎপর্য . 








সম্প্রতি কলকাতায় ভারতীয় জনতা 
পার্টির বে জে পি) সর্বভারতীয় 
কর্মপরিষদের বৈঠকে এবং ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা অনুষ্ঠানের ঘটনা 
সাম্প্রতিককালের উল্লেখ্য রাজনৈতিক 
ঘটনা । এই বৈঠকে কর্মপরিষদের ১০৮ 
জন সদস্যের বেশিরভাগ অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। কলকাতায় বৈঠক করার 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল বি জে Pa 
পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের উৎসাহিত করা যারা 
এখানে বামশক্তির বিকল্প হতে চাইছেন। 


শপ 


বি জে পি-র. রাজ্য সভাপতি সুকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের স্বাগত ভাষণে যে 
কথা বলেছেন তাই হল প্রতিটি বি জে পি 
কর্মীর মনের কথা। তিনি বলেছেন “মানুষ 
আজ চায় এক বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা কারণ 
সর্বদুঃখহর মার্কসবাদ আজও মানুষের 
সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ আর তা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গে নয়--সারা বিশ্বে!” তিনি 
ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি 
সম্পর্কে বলেছেন, “জনগণ এই দুর্নীতিগ্রস্ত 
দলের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে 
চাইছে।” 

বি জে Pa রাজ্যন্তরের নেতৃবৃন্দের 
বিশ্বাস তারা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের বিকল্প 
শক্তি হিসেবে দু বছরের মধ্যে দেখা 
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দেবেন। তবে অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা 
যে, এ ভাবনা অনেকটা আকাশ-কুসুমের 
মত। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে বি জে পি 
এ রাজ্যে শতকরা মাত্র ০.৪১ ভোট 
পেয়েছিল। এবার ১৯৮৯ সালে 
সর্বভারতীয় হারঃ শতকরা ১১ ভাগের 
ওপর। ৯৯৮৪ সালে এ হার ছিল শতকরা 
21 at হয়তো ঠিক, পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বি জে পি ক্রমেই 
বাড়বে। বিশেষ করে দলছুট কংগ্রেসীদের 
ভিড়ে এখন জমটমাট। আগামী পুর 
নির্বাচনকে রাজনৈতিক প্রচারমঞ্চ হিসেবে 
বি জে পি ব্যবহার করতে চাইছে। এই 
নির্বাচনে ষোলশ ওয়ার্ডের মধ্যে এক 
হাজার একশ ওয়ার্ডে বি জে পি প্রার্থী 





দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতাকে 
হিসেবে বাছাই করার পেছনে উত্তরপূর্ব 
ভারতে বি জে পি সংগঠনের প্রশ্নটি 
বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। 
অন্যদিকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভা 
ও বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পির 
সাফল্যের পর্যালোচনা, লোকসভা ও 
বিধানসভার ভোটফলের ধরণ ইত্যাদি 
একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার 
আহ্বায়ক হলেন সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, 
অন্যান্য সদস্যরা হলেন £ সাধারণ সম্পাদক 
মুরলী মনোহর যোশী, কে আর মালকানি, 
PRE সিং, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ও 
রাজাগোপাল, গোবিন্দ আচার্য, কৃষ্ণলাল 
শর্মা, বিজয়কুমার মালহোত্রা, বাংরু, লক্ষ্মণ, 
নরেন্দ্র মোদী। এই কমিটি অবস্থা 
পর্যালোচনা করবে এবং বি জে Ma 
সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বি জে পি-র পশ্চিমবঙ্গ 
সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব 
দিয়েছেন। বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কমিটি গঠিত 
হয়েছে যার সদস্যরা হলেন ডাঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক 
তপন সিকদার, কমলেশপতি মিশ্র। এই 
কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অনুরূপ 
পর্যালোচনা করবেন এবং আগামী পাচ 
বছরের জন্যে কর্মপস্থার নির্দেশ দেবেন। 
আগামী জুলাই মাসে (৬-৮ জুলাই) 
মাদ্রাজে বি জে পি-র জাতীয় কর্মসমিতির 
বৈঠক BLA | এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট “স্টাডিগুপ” 
তাদের পর্যালোচনা শেষ করবে। 
সর্বভারতীয় কর্মপরিষদের বৈঠক ও 


সংবাদ 

আগে মনে করা হত যে, ১৪ বছরের 
চেয়ে কম বয়সের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 
১৪.৫ মিলিয়ন। কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় 
জানা গেছে ৪৪.৫ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক 
আমাদের দেশে খুব খারাপ: পরিস্থিতিতে 
কাজ করে এবং এই সংখ্যা সারা বিশ্বে 
সবচেয়ে বেশি। এরা শুধু যে নিজেদের 
শৈশব থেকে বঞ্চিত হয় তাই নয়, এদের 
মধ্যে ৭.৫ মিলিয়ন শিশু দাস-শ্রমিক 
পরিণত। আগে মনে করা হত যে, 
দক্ষিণাঞ্চলে শিশু শ্রমিকরা প্রধানত কাজ 
করে বিডি ও দেশলাই শিল্পে এবং 
উত্তরাঞ্চলে কার্পেট শিল্পে। কিন্তু এখন 
জানা গেছে, হোটেল ও রেস্তোরা থেকে 
মোটর গাড়ির কারখানা এবং অন্যান্য বহু 
শিল্পে শিশু শ্রমিকরা কাজ করে। এদের 
মধ্যে এক দশমাংশ শুধু দুবেলা খেতে 
পায়, তাদের কোন বেতন দেওয়া হয় না। 
যাদের বেতন দেওয়া হয় তা কখনও 
দৈনিক ৫ টাকার বেশি নয়, যদিও তাদের 
কাজ করতে হয় দৈনিক দশ ঘণ্টা কি তার 
চেয়ে বেশি সময়। 


ব্রিগেড জনসভা ইত্যাদির মধ্যে আরও 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,বি জে 
Pa কেন্দ্রীয়. নেতৃত্ব কোন ক্রমেই জনতা 
ও বামফ্রন্টের সঙ্গে সৌহাদ্যের সম্পর্ক নষ্ট 
করার পক্ষে নয়। সর্বভারতীয় সভাপতি 
একথা বলেছেন যে তারা কেন্দ্রের জনতা 
সরকারকে সমর্থন করে যাবেন। আদবানী 
ঝাঝালো ভাষায় মার্কসবাদী নেতা 
জ্যোতিবাবুর সমালোচনা না করায় কিছু 
কর্মী অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আদবানীর বক্তব্য 
হল যে, তিনি এবং জ্যোতি বসু এমন কোন 
বক্তব্য পরস্পরের সম্পর্কে বলবেন না 
যাতে কংগ্রেস বা রাজীব গান্ধীর মুখ 
আলোকিত হয়। আদবানী ও অন্যান্য 
সর্বভারতীয় নেতারা মার্কসবাদী সরকারের 
সঙ্গে বি জে পি সরকারের কার্যাবলীর সুস্থ 
প্রতিযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন। 
এখানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরলাল 
পাটোয়ার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 
তিনি তার বক্তৃতায় আহ্বান জানান ঃ 
“আসুন জ্যোতিবাবু, আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা করি।” 

এ বৈঠকে যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে অনেকে মনে 
করেন সেটা হল কাশ্মীর প্রসঙ্গ। কাশ্মীরে 
যে নিদারণ অরাজক অবস্থা হয়েছে তার 
জন্যে প্রধানত দায়ী পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি (বিশেষ করে 
নেহরু-ইন্দিরা থেকে রাজীব সরকারের 
নীতি) বলে বি জে পি নেতৃত্ব মনে করেন। 
পাকিস্তান দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরে থে 
সাবোতাজ ও দখলদারী চালাচ্ছে তার 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর ব্যবস্থার 
দাবি ওরা করেছেন। 








সম্পাদক £ হীরেন বসু 
সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, 


৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত । 
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প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো বড়ই বিব্রত 





পাকিস্তানেও শাস্তি নেই। প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো বেশ বিব্রত অবস্থায় আছেন। 
সিন্ধু প্রদেশে গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। করাচিতে অনেকগুলি জীবন বলি 
হয়েছে এবং মুহাজিররা ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে। বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত বাহিনীর ভূমিকাও অবহেলা করার মত নয়। প্রেসিডেন্ট ইসাক খান এবং 
বিদেশ মন্ত্রী পুরোনো জমানার প্রতিনিধি। বেনজির ভুট্টো সম্পূর্ণ স্বাধীন নন। এদের 
চাপের কাছে অনেক সময় তাকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। 

তাই কাশ্মীর উপত্যকার জঙ্গীদের তিনি মদত দিয়ে যাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে 
প্রাষ্ট্র-বিরোধী”দের হুমকি দিচ্ছেন এই বলে যে, এদের পাকিস্তান ভাঙার প্রয়াস 
রুখতে সরকার বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি তার পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও মোহাজিররা 
কুয়ামী আন্দোলনের মধ্যে সংঘর্ষে ২০ জন মারা গেছে। 

সম্প্রতি অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সৌদি আরবিয়া ঘুরে 
এলেন। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং বিরোধীদলের এক বিশিষ্ট নেত্রী 
নাজমা হেফতুল্লাকে সেখানে পাঠান ভুট্টোর প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য। 

বেনজির প্রধানত গিয়েছিলেন জেড্ডায়। তিনি সৌদিদের কাছ থেকে বিমান 
সংগ্রহের চেষ্টা করেন, যা উন্নত রাডারের জন্য ভারতীয় সামরিক বিমানের ওপর নজর 
রাখতে পারবে। তিনি সৌদিদের হকেয়ি আওয়াস্ক বিমান চান লীজের ভিত্তিতে এবং 
ইসলামি দেশগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে এবং জন্মু ও কাশ্মীর মুক্তি ফ্রন্টের পক্ষে 
সমর্থনে ঢাক পেটান। তিনি দেখাতে চান কাশ্মীর একটি ধর্মীয় ইস্যু মাত্র । 

হেফতুল্লা তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ভারতের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। তার ফলে মুসলীম ওয়ুলর্ড লীগের চেয়ারম্যান 
আবদুল নাসিফ পাকিস্তানকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেন কাশ্মীরের ব্যাপারে নিজেদের 
না জড়াতে | নাসিফ আরও বলেন, কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশ যেন যুদ্ধে না নামে। 


পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার 
অন্যান্য রাজ্যের কাছে দৃষ্টান্ত 


পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এই পরিবেশ 
আগে ছিল না। অন্য কোন রাজ্যেও এই 
পরিবেশ দেখা যায় না। এর ফলে ৭০ 
শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি পেয়েছে ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষীরা! সম্প্রতি সন্ধ্যায় রাজ্যের 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ন্যাশানাল 
ইনস্টিটিউট অফ ব্যাক্কিং are ইকোনমিক 
রিসার্চ আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে 


একথা বলেন। 

তিনি বলেন, ১৯৭৬-৭৭ 
সালে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
৭.৫ মিলিয়ন টন। ভূমি সংস্কারের ফলে 
১৯৮৯-৯০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে Arey 
১১.৫ মিলিয়ন টন। অন্যান্যদের মধ্যে 
উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক অলোক ঘোষ। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতিবিদ ডঃ 


* ভবতোষ WE | 


কোন নতুনত্বের দাবী করতে পারেন না (কারণ 
এর আগেও আমরা এই বাবুকালচারকে মূলধন 
করে তৈরি অনুষ্ঠান দূরদর্শনের পর্দায় দেখেছি) 


. তবু অনুষ্ঠানের আঙ্গিক পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই 


অভিনবত্ব আছে। 

কজন গুণী মানুষকে আমরা অর্থাৎ দর্শক 
শুধু কাছেই পেলাম যে তা নয়, bom বৈঠকী 
মেজাজের পরিচয় পাওয়া গেল। গুহ মহাশয়, 
মিত্র মহাশয়, বাবু রামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত 
পরিবেশন করলেন। তাদের কণ্ঠস্বর আমাদের 
মুগ্ধ করলেও কিন্তু শব্দগ্রহণ যন্ত্রে যেন কিছু 
+? ছিল, তাই সঙ্গীতের কথাগুলি অনেক 
সময় অষ্পষ্ট রয়ে গেছে। এবং গুণীজনদের 


বক্তব্যও বহু অংশে দর্শকের বোধগম্য হয় নি। 
রায় মহাশয়, গাঙ্গুলী মহাশয় কিন্বা বাবু সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায় সেদিনের প্রভাতটিকে মূল্যবান 
করে তুলেছিলেন তথ্য পরিবেশন, আবৃত্তি ও 
গল্প কথনের মাধ্যমে! কেতকী দত্ত ও অমর 
গাঙ্গুলীর 'কর্ণকুস্তী সংবাদ’ দুরদর্শনের তরফ 
থেকে একটি মূল্যবান উপহার। রামকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত তৎকালীন 
Ra গান চরম উপভোগ্য করেছে 
অনুষ্ঠানটিকে। পটের বিবির ছবিটি সুন্দরভাবে 
ফুটে ওঠে কেতকী দত্তের গান ও অভিনয়ের 
মাধ্যমে । তবে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 
দর্শকের আরো কিছু পাওনা ছিল। হাওয়া 
করে যে শিল্পীরা তৎকালীন বৈঠকী পরিবেশ 
ফুটোতে সাহায্য করেছিলেন তাদের কিন্তু 
একেবারেই অগ্রাহ্য করা হল। পরিচালক পঙ্কজ 
সাহা এ ব্যাপারে একেবারে তৎকালীন “বাবু । 





পেতে চায়। সকলেই তাকে বলে দেন 
ভাগাড়ের পথটা সহজ পথ। সে সেই পথেই 
এগিয়ে যায় পেটে দুরস্ত খিদে, চোখে 
ভোজের স্বপ্ন নিয়ে। তবু হায়, এই Ale 
পৃথিবীতে ভাগ্যের পরিহাসে ইচ্ছের চাকা 
উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ভাগাড়ের মধে 
পালার নিঃসাড় দেহটাকে নিয়ে হাতের 
বসে শকুনদের। 


নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এক অবাঞ্ছিত জীবনের 
নির্মম পরিণতির করুণ রূপটি অসাধারণ 
অভিনয় কুশলতায় ফুটিয়ে তোলেন সুনীল 
মুখোপাধ্যায়। ইনি যে কত বড় শিল্পী আঃ 
একবার আমরা জানতে পারলাম । এমন এক 
সুন্দর নাটক পরিচালনার দায়িত্ব সাফলোর 
সঙ্গে পালনের জন্য মানস ভৌমিকবে 
ধন্যবাদ। 


de 





প্রধানমন্ত্রী অবিশ্বাস ও সংশয়ে আচ্ছন্ন 


ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ। অথচ, তারাই এখন 


সিদ্ধার্থশঙ্কর নির্দেশিত পথে চলছেন যদিও 
সিদ্ধার্থবাবুকে বিদায় নিতে বাধ্য 
করেছিলেন তারা ক্ষমতায় এসেই। 

আমাদের দেশে রাজনীতির চেহারাটাই 
বুঝি এরকম- ক্ষমতাসীনদের নাম 
পাল্টায়, ব্যবস্থাটা পাল্টায়না মোটেই। 
রাজীব পাচ বছর দেশ চালিয়েছেন নিজের 
মর্জিমাফিক, নিজের তারেদারদের নিয়ে। 
কেন্দ্রে ঘনঘন মন্ত্রী পাপ্টানো, পরামর্শদাতা 
পাস্টানো এবং কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যগুলোয় মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস 
পাল্টানোই ছিল তার রীতি। ফলে তিনি 
এক এক করে প্রশাসনিক অফিসারদের, 
দলীয় কর্মকর্তাদের, সহযোগীদের, 
অনুগামীদের এবং দেশের মানুষের বিশ্বাস 
হারিয়েছেন। আশা ছিল, বিশ্বনাথ প্রতাপ 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভিন্ন পথ অনুসরণ 
করবেন। কিন্তু তিনিও দেখা যাচ্ছে, 
রাজীবের মতই। তফাৎ শুধু এইটুকু যে 
তিনি তার নিজেস্ব লোকেদের বসাচ্ছেন 
সব গুরুত্বপূর্ণ পদে। আর এ যে 
চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, দেবীলালের সঙ্গে তার 
মতবিরোধ তা মূলত লাভের গুড়ের বখরা 
নিয়ে। 


বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের একটা সৎ এবং 
পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি আছে এবং তিনি সেই 


CAPS অটুট রাখতে আগ্রহীও বটে। 
তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে তিনি সবরকম 


হৈচৈ শুর করতে পারতেন না 


চন্দ্রশেখর। কিংবা পদত্যাগের হুমকি দিতে 
অথবা, শিল্পপতি রামনাথ গোয়েঙ্কার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে 
চাপ দিতে সাহস পেতেন না দেবীলাল। 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের প্রশাসন পরিচালনা 
পদ্ধতি নমুনাটা দেখুন। প্রথম থেকেই 
তিনি যেন ধরে নিয়েছেন যে রাজীবের 
আমলে যে সমস্ত আমলা উচ্চপদে ছিলেন 
তারা সব তার শত্রু এবং কোন না কোন 
সময়ে তার অধীনে ধারা কাজ করেছেন 


এককথায় প্রধানমন্ত্রীর চোখ ও কান। 
দিল্লির সচিব মহলে যে কথাটা এখন সব 
থেকে চালু তা হল পাণ্ডে রাজীব আমলের 
জর্জ, সতীশ শর্মা, দেশমুল, চিদান্বরমের 
মিলিত সংস্করণ। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকা কালে পাণ্ডে ছিলেন 
অর্থ সচিব। সেই সুবাদেই বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার মাখামাখি। 

একই ব্যক্তি দেশের প্রশাসনিক 
প্রধানের নাক ও কান হলে যা হয় তাই 





বলতেয পারেন একমাত্র পাণ্ডে। না, 
অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতেও নয়, উপ প্রধানমন্ত্রী 
দেবীলালও নয় কিংবা শিল্পমন্ত্রী অজিত 
সিংও নয়। 

তা পাণ্ডে যখন প্রকাস্তরে সব সিদ্ধান্ত 
নেবার মালিক তখন তার বন্ধু-বান্ধব, 
আত্তীয়-স্বজনরা, ধারা কোন না কোন সময় 
বিশ্বনাথপ্রতাপের সংস্পর্শে এসেছেন, 
প্রশাসনে প্রাধান্য পাবেন এতে আর আশ্চর্য 
কি? অতএব, পাণ্ডের পরমাত্মীয় আর, পি, 
যোশী গোয়েন্দা দফতরের প্রধান হয়েছেন, 





পাণ্ডে বন্ধু আই, বি, জাহাঙ্গীর বাণিজ 
সচিবের পদ পেয়েছেন, আর এক বন্ধু ডে 
পি ag হয়েছেন কৃষি দফতরের অতিরিক্ত 
সচিব। সি বি আই-এর অধিকর্তা রাজেন্ু 
শেখরও পাণ্ডের সেহধন্য। অরুণ মুখার্জির 
TERN N 





শেষ নেই। রাজা বিশ্বনাথপ্রতাপ শোনে? 
না কারুর কথাই। কোন মন্ত্রী যদি কোনও 
বিশেষ অফিসারকে চাইলেন অমনি 
সন্দেহ। নিশ্চয় এ মন্ত্রী এবং অফিসারের 
মধ্যে যোগাযোগ আছে। অতএব, এ 
অফিসারকে পাঠিয়ে দাও অন্যত্র 
একেবারে নাগালের বাইরে। 


আজ কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে ঘিরে ৫ 
একটা অনিশ্চয়তার মেধ জমে উঠে 
তার পেছনে রয়েছে বিশ্বনাথপ্রতাপে 
কর্মধারা। মন্ত্রী, আমলা সকলেই বলছেন 
বিশ্বনাথপ্রতাপ, প্রশাসনিক প্রধান RR 
দলীয় প্রধান হওয়ার অযোগ্য, কারণ GF 
সব সময়েই অবিশ্বাস ও সংশয়ের দোলা: 
দোলেন। ওর জন্যই জনতা দলে ঝগড 


কতদিন আর এই নড়বড়ে সরকার চলবে 


পপ 


নববর্ষ বরণ উপলক্ষে কবিতা উৎসব 


বাংলা নববর্ষ ১৩৯৭ সালকে বরণ 
উপলক্ষে গত ১ লা বৈশাখ (১৫ এপ্রিল ৯০) 
একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে 
দক্ষিণ কলকাতার নেতাজী নগর কলেজে 
কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়। শুরুতে 
নাট্যকার দিণিন্দরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নাট্যকার 
অভনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং বি টি 
রণদিভের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক 
মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ছন্দা 
মজুমদারের পরিচালনায় উদ্বোধনী সঙ্গীতের 
পর জাতির জীবনে নববর্ষের তাৎপর্য বিষয়ে 
সংগঠনের ZU আহ্বায়ক কেশব মুখার্জি বলেন 


| বাংলা দেশের জনজীবনে ১ লা বৈশাখ একটি 


অসাম্প্রদায়িক জাতীয় উৎসব। অথচ এপারে 


হিন্দি গান বাজিয়ে দোকানে দোকানে গণে 
পূজো আর হালখাতার মধ্যে দিনটি সীমাবদ্ধ 
কলকাতাসহ গ্রাম বাংলার বহু কবি কবি৷ 
উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মহ 
ছিলেন একরাম আলি, মৃদুল দাশগু, 
জ্যোতির্ময় দত্ত, অনুরাধা মহাপাত্র, কমলে 
পাল, সমীর রায়, অলোক ঘোষ, বৃন্দাবন A 
প্রমুখ | 

সঙ্গীতে অংশ নেন খবিন মিত্র ও কর 
OG! কবি কৃষ্ণা রায়ের সুন্দর পরিচালঃ 
সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবস্ত হয়ে ওঠে। , 
উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল * 
পত্রিকার একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার « 
প্রদর্শনীর। 
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কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ লোসভায় আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে ভয়ংকর 
অভিযোগ এনেছেন যে, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি হিট লিস্ট তৈরি 
করেছে এবং একটি আকশন স্কোয়াড খুলে লোকজনদের বোমা ও WHA প্রশিক্ষণ 
দিচ্ছে ı সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে অস্ত্রসম্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে দুই আনন্দমাগীর 
গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লোকসভায় এই বিরৃতি দিয়েছেন | সীমান্ত রক্ষী 
বাহিনী আনন্দযার্গীদের জেরা করে জানতে পারে যে, আনন্দমার্গ সি পি এমের বেশ কিছু 
নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আনন্দমার্গকে রলেন একটি রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সম্বলিত আধা ধমীয় উগ্রপন্থী সংগঠন" । অপর দিকে আনন্দমাগ প্রচারক সংঘ 
থেকে বলা হয় যে, ধৃত দুই ব্যক্তি আনন্দমাগী নয় এবং অভিযোগ কারা হয় 
আনন্দমার্গের ভাবমৃতী নষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ সি পি 
এমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন । 

আনন্দমার্গের পক্ষ থেকে যাই বলা হোক না কেন, আনন্দমাগ যে নিস্পাপ ধর্মীয় 
সংগঠন নয় একথা প্রমাণ হয়ে গেছে । আনন্দমার্গ যদি কেবল ধর্মীয় সংগঠন হয় 
তাহলে তাদের এত অস্ত্রসম্ত্রের প্রয়োজন কি? গত বছর রাজ্য সরকারের অফিসাররা 
পুরুলিয়ার আনন্দমার্গের আস্তানায় হানা দিয়ে প্রচুর বেআইনি অস্ত্রশ্ত্রের সন্ধান পান । 
এই সেদিন পুরুলিয়ায় একটি স্কুলে অনুষ্ঠান চলার সময় আনন্দমার্গীরা দুই ব্যক্তিকে 
গুলি করে হত্যা করে | সি পি এমের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ, কিন্তু রামকৃষ্ণ 
মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তো সি পি 
এমের কোন গণ্ডগোল এবং সি পি এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার প্রাকৃতিক 
দুবিপাকের সময় রামকৃষ্ণ মিশনকে তার ত্রাণ কার্যে প্রচুর টাকা দেন । এসব সংগঠনে 
কোন গোপন ব্যাপার নেই, কোন রহস্যও নেই | 
একটি দৃভেদা দুর্গ । পুরুলিয়ায় স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের বিবাদের কারণ 
কয়েকশো বিঘা জমি তারা বেআইনিভাবে দখল করেছে, যার মধ্যে খাস জমিও আছে । 
১৯৬৭ সালে সাওতালদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে | পুরুলিয়ায় তারা বেআইনি ভাবে 
দুটি জেনারেটর চালাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন । 

আনন্দমার্গীরা পুলিশ, প্রশাসন ওঅন্যান্য সরকারী অফিসারদের সঙ্গে কোনরকম 
সহযোগিতা করে না i বিচার বিভাগকেও তারা অবহেলা করে | আনন্দমার্গীদের 
অভিযোগ যে, ৮২ সালে কলকাতায় বিজন সেতুর ওপর সি পি এম ১৭ জন 
আনন্দমাগীকে পুড়িয়ে মেড়েছে.। কিন্তু তারা সাম্য না দেওয়ার ফলে প্রায় সবগুলি 
মামলাই কেচে গেছে | সম্প্রতি পুরুলিয়ায় পাচ আনন্দমাগী হত্যার জন্য তারা সি পি 
এমকে দায়ী করেছে । কিন্তু যে অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে সি পি এমের প্রভাব 
নগন্য | বরং সেখানে কংগ্রেসের প্রভাব বেশি । আসলে আনন্দমাগীদের জোর 
জবরদস্তী করে জমি দখলের চেষ্টায় স্থানীয় লোদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দিন দিন 
বেড়ে চলেছে, যার পরিনতি পাচ আনন্পমাগীর হত্যা । 

আনন্দমাগারা অনেক অবাঞ্চিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত I জনতা পাটির রাজত্বে 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, যার জন্য জনতা সরকার 
আনন্দমাগকে বেআইনি ঘোষনা করার কথা ভেবেছিলেন | কয়েক বছর আগে তারা 
পাটনায় জ্যোতি বসুকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল । দুজন আনন্দমাগীকে হত্যার দায়ে 
আনন্দমার্গের সর্বময় কর্তা শ্রীশ্রী আনন্দমৃতি ওরফে প্রভাত সরকারকে একসময় জেলে 
পোরা হয়েছিল | এই প্রভাত সরকার আগে কেরাণী ছিলেন । কি করেই বা তিনি শ্রীশ্রী 
আনন্দমৃতি হলেন আর এত টাকাই বা তারা পান কোথা থেকে ? পুরুলিয়ায় পাচ 
আনন্দমাগী হত্যার পর এই সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় যে, পুরুলিয়ায় তাদের ৭০০ 
একর জমির মধ্যে ৪০০ একর তারা দান হিসাবে পেয়েছেন এবং ৩০০ একর তারা 
কিনেছেন । এই বিপুল পরিমান জমির দাম কম করেও অর্ধকোটি টাকা । এই টাকা 
এবং তাদের বিভিন্ন কেন্দ্র চালাবার টাকা কোথা থেকে আসে ?দেশে দেশে আনন্দমাগের 
অনেক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে রহসাজনকভাবে এবন অনেক বিদেশী তাদের সঙ্গে জড়িত । 
সবই রহসো ঘেরা । কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিন । এদের আর 
বাড়তে দেওয়া উচিত নয় ı 
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rt চীফ সেক্রেটারী করবেন কিনা এবং.কবে করবেন এবং 
চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস এন রায়ের তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এই তিনটি প্রশ্ন ' 
আসন পদত্যাগ ও নতুন সেক্রেটারী নিয়োগ কখনোই একান্তভাবে সিভিল লিষ্টের দ্বারা 


সম্বন্ধে রাইটার্দ বিল্ডিংএ জল্পনা এবং 
চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে, সেটা ডাঃ রায়ের 
এডমিনিস্ট্রেশনের একটি স্বাভাবিক 
উপসর্গ | 

স্বাভাবিক উপসপ এই জনা যে, সিভিল 
লিস্টের মর্যাদা এবং কর্মক্ষেত্রে জোষ্ঠত্বের 
দাবী ডাঃ রায় তার আডমিনিস্ট্রেশনে 
রাখেন নি । কাজেই কেউ অবসর গ্রহণ 


নিয়মিত হয় না । নিয়মিত হয় ডাঃ রায়ের 
মর্জি অনুযায়ী । 

ফলে চীফ সেক্রেটারীর অবসর গ্রহণ 
সম্বন্ধেও এই তিনটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং 
উদ্ধতন অফিসার মহলে চাঞ্চল্য, গুঞ্জন 
এবং কিছু কিছু ধূমায়িত অসস্তোষও স্পষ্ট 
হচ্ছে। 
[২৯শে এপ্রিল, ১৯৬০1 


ফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাব ধামাচাপা পড়লো? 


বছর পাচেক আগে রাজ্যের বামফ্রন্ট 
সরকার পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করে ‘বঙ্গ’ 
রাখার প্রস্তাব দেন । ফ্রন্ট সরকারের এই 
ASIA নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সংবাদপত্র 
এবন বিশিষ্ট সংগঠন মুখর হয়ে ওঠে | 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্িত্বের সময়ও 
এরকম প্রস্তাব ওঠে ।কিন্তুসেবারও বিদগ্ধ 
পর্ডিতমণ্ডলীর যুক্তি-তকের ধাক্কায় সেই 
প্রস্তাব ভাটা টানে গঙ্গা বেয়ে বঙ্গোপসাগরে 
তলিয়ে যায় | 

প্রশ্ন জাগে, আজ পর্যন্ত এইভাবে 
আলোচনা করে কি কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে 
পেরেছেন আমাদের বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী ? 
নিঃসন্দেহে বলা যায় AT ।বরং পরস্পর 
বিরোধী আলোচনায় মূল প্রস্তাবই শেষ 
পযন্ত ধামাচাপা পড়ে গেছে | 

সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে 
বহ জানী-গুণী মানুষের আবির্ভাব 
ঘটেছে । সমাজ সংসারে নিজ নিজ জান ও 
প্রতিভার আলো ছড়িয়ে তারা চিরস্মরণীয় 
হয়ে আছেন | সময়ের পরিধি অতিক্রম 
করে তারা যুগান্তরেও পূজিত হচ্ছেন 
তাদের উপলব্ধির উজ্জ্বলতায় ı ইতিহাস 
সাক্ষী দেয় জানী-গুণী মানুষের স্থান ছিল 
বিভিন্ন রাজসভায় | রাজা বা নবাবদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় জানী-গুণী মানুষদের 
জানের আলোক ও প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত 
হয়েছে | জানী মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণের জন্য জানযুদ্ধের আসর বসেছে, 
কিন্তু রাজনৈতিক আসরে তাদের টেনে 
নিয়ে এসে তাদের জান ও প্রতিভাকে খুব 


খুব কমই নিতেন । বরং arte দুদিনেও 
জ্ানী-গুণীদের প্রতিভা বিকাশে যাতে কোন 
অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, সেদিকে রাজা 
বাদশাহেরা নজর দিতেন । তবে কিছু কিছু 
জানী-গুণী মানুষ রাজা-বাদশাহের প্রতি 
প্রীতিবদ্ধতার নিদর্শন হিসাবে তাদের সঙ্গে 


দুঃখ-বিপদের দিনেও সমদুঃখভাগী . 


প্রভাব এই দেশে জানী-গুণী মানুষকেও 
রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশে বাধ্য 
করে । কিন্তু সে সময় স্বদেশিকতার 
জোয়ারে এইসর জানী গুণী মানুষদের 
মধ্যে নানা মতপার্থকা সত্বেও মূল শু 


হত্যাকাণ্ডে নিভীকভাবে পরিত্যাগ করেন 
coma’ উপাধি । কেউ কারাপ্রাচীরের 
অন্তরালে বসে 'লৌহকপাট' ভেঙ্গে ফেলতে 
উদ্বুদ্ধ করেন দেশবাসীকে | কেউ বা 
সরকারী উচ্চপদে আসীন হয়েও “বন্দে 

মাতরম' মন্ত্রে দেশবাসীকে করেন 


দীক্ষিত | MES কেন্দ্র করে উত্তাল 
হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ | ভারত স্বাধীন হবেই 





. এই বিশ্বাস তারা মনেপ্রাণে করলেও কবে 


দেশ স্বাধীন. হবে, সে কথা কি কেউ 
জানতেন ? আসলে তাদের সংগ্রাম ছিল 


করে i” 

দেশ স্বাধীন হয় | ভারতবর্ষ কবে যেন 
হয়ে যায় ভারত | বঙ্গ দেশ বিভক্ত হয়ে 
ভারতের ভাগে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ, যার পুরো 
পূর্ব অংশ তখন অন্য দেশের অঙ্গ মাত্র | 
স্বাধীন দেশের জানী-গুণী মানুষেরা সে 
সময় পূর্বহীন একটি রাজাকে. পশ্চিমবঙ্গ 
হতে কেন দিলেন, আজও তার উত্তর মেলে 
না! অথচ পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হওয়া সত্বেও 
পাঞ্জাবই থেকে গেল কি করে ? এখানে প্রশ্ন 
হতে পারে, পাঞ্জাবের নাম পাঞ্জাব এবং 
বিভক্ত বঙ্গের নাম পশ্চিমবঙ্গ কি কোন 
জ্ঞানী গুণী পর্ডিতসমাজের মত নিয়ে 
রাখা হয়? ইতিহাস নঞ্থক উত্তর দেয় । 
কারণ গণতান্ত্রিক ডারতকে পরিচালনা 
করার জন্য যারা রাজনৈতিক মঞ্চে 
আরোহণ করেন, তারাই ছিলেন যাবতীয় 
নাম রাখা বা পরিবর্তনের মুখ্য হোতা | 
স্বাডাবিক ভাবেই দেখা গেল দেশের 
পরিচালকের সিদ্ধান্তই শেষ কথা । পণ্ডিত 
সমাজের কুটতাকিক ও তাত্বিক মতামত 
সেখানে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় | 


এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, সিংহলের 
দিকে নজর দিলে দেখা যাবে , সেখানেও 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারাই দীঘ 
ইতিহাসের সিংহলকে Amar এবং 
তথাকথিত পূর্ববঙ্গের নেতারা পূর্ববঙ্গকে 
‘বাংলাদেশ’-এ রূপান্তরিত করার সময় 
বিদদ্ষমহলের মতামতের জন্য অপেক্ষা 
করেন নি । দেশের sera দৃষ্টি দিলে 
দেখা যাবে.কি আশ্চর্য উত্তাপহীন ভাবে 
বদলে গেছে মাদ্রাজ, হয়েছে ‘তামিলনাড়ু’, 


বোস্বাই হয়েছে AUN, আসাম হয়েছে 
wey | কই, কোথাও তো দেখা যায় নি 
পশ্চিমবঙ্গের বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত 
এত আবেগের ঝড়? তাহলে কি ওসব স্থানে 
পণ্ডিতের অভাব আছে ? নাকি বাঙালী 
বুদ্ধিজীবী - পণ্ডিত সমাজ মনে করেন 
তাদের মতামতের ওপরে কোন সিদ্ধান্ত 
নেবার কোন WISTS নেই কোন দলের 
সরকারের £ প্রসঙ্গত অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটন 
করতে হয় | স্বাধীনতার পর থেকে আজ 
পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবী-জানী-গুণী 
ASS সমাজের পুস্থানুপুস্ব বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে, ক্রমশ নানা রকম রাজনৈতিক 
মতাদর্শে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন । 
স্বাধীনতার আগে মতাদর্শগত বিভেদ 
থাকলেও বর্তমান কালের মত afew 
সমাজের মখ্যে যে মনাস্তরের শিবির সমূহ 
রচিত হয়েছে, তেমনি মতান্তর ঘটেনি । 
বৃদ্ধিজীবী-জানী-গুণীদের বিভিন্ন 
ফলেই অধুনা জানপ্রতিভার উজ্জ্বলতা কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে বড় সংকীর্ণ, বড় অনুদার হয়ে 
উঠেছে । তাই শান্তি মিছিলে যেমন 
জানী-গুণী মানুষকে সামিল হতে দেখা যায় 
তারা শিক্ষা-সংকোচন বিরোধী সমাবেশে 
অংশ নেন না | এ্রতিহাসম্পন্ন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত 
হয় । 

স্বাডাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের নাম 


পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়েও বুদ্ধিজীবী 
মহলে বিতক উঠলেও সরকারের নির্বাক 
হওয়া উচিত নয় | অথবা একটি প্রস্তাব 
তুলে সেই পথ থেকে সরে আসাও 
অনুচিত । বিধানসভা কিংবা লোকসভায় 
যেসব আইনকানুন প্রবতিত হয়, তাতে কি 
বুদ্ধিজীবীদের মতামত আহ্বান করা হয়? 
তাহলে ফ্রন্ট সরকার কেন পশ্চিমবঙ্গের 
নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে বুদ্ধিজীবীদের 
বিভিন্নমুখি বক্তব্যে থেমে যাবেন ? 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আজও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে “University of 
Calcutta’ নামে অভিহিত করা হয় | 


কই এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীরা তো কিছু বলেন 
না? ‘Burdwan’ - কে আজ কেন 
‘Bardhaman’ লেখা হচ্ছেঃ 


পশ্চিমবঙ্গকে “West Bengal’ অথচ 
উত্তর প্রদেশকে কেন ‘North 
Province’বলা হচ্ছে না ? নয়াদিল্লি 
কেন ‘New Delhi’ হয়ে আছে ? 
সবোপরি ভারত কেন আজও ‘India’ 
হয়ে আছে ? আমাদের rer 
পণ্ডিতসমাজ এসব দেখেও নির্বাক কেন? 
অথচ অক্টোরলনী মনুমেন্টের নাম বদলে 
“শহীদ মিনার’ করায় ক্ষুব্ধ 1 HR তার 
মাথায় লাল রং দেবার জন্যও | যেন 


ইতিহাসই বদল হয়ে 
গেল ! অথচ যারা সত্যিকারের ইতিহাস- 
প্রিয়, তারা শহীদ মিনার অধেক হয়ে 
গেলেও ইতিহাস ঘে'টে তার আদি ইতিহাস 
ও মূল উচ্চতা ঠিকই জেনে নেবেন । 
পশ্চিমবঙ্গের নাম TE করার প্রস্তাব 
ওঠার পর এই রাজ্যের সাড়ে পাচ কোটি 
মানুষের মধ্যে কজন এ বিষয়ে মতামত 
প্রকাশ করেছেন ? যে কজন মুষ্টিমেয় 
পণ্ডিত মানুষ এ বিষয়ে মতামত জাপন 
করেছেন, তাদের মতামতই বা কজন 
পড়েছেন ? যদি বামফ্রন্ট সরকার জনমত 
যাচাইয়ের জন্য গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী 
ভোটের ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাদের জয় 
যে সুনিশ্চিত সে কথা নাম পরিবর্তনে তীব্র 
আপত্তিকারী পণ্ডিতও নিশ্চয়ই একমত 
হবেন | তা ছাড়া পরিবর্তনের অর্থ যে 
ইতিহাস বিলোপ নয়, একথা সাধারণ 
মানুষের মনে উদয় না হলেও জানী-গুণী 
পশ্ডিতেরা নিশ্চয়ই জানেন | 

যে কোন জানী-গুণী পণ্ডিতের কাজ 
নীরব সাধনা । যে কোন পরিবর্তনই তাই 
তার অনুভবের সামগ্রী হওয়া উচিত | 
সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বারবার বহু 
পরিবর্তন এই দেশে সাধিত হয়েছে | 
জানী-গুণী পণ্ডিতের কাজ প্রতিটি 
পরিবর্তন সম্পকে ওয়াকিবহাল থাকা | 
আজ পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনেও তাই 
পণ্ডিত সমাজকে শাশ্বত সত্যে বিশ্বাসী হতে 
হবে । যে দেশের জ্ঞানী সমাজ চরৈবেতি' 
মন্ত্রে শুধু এগিয়ে চলার আহ্বান করেছেন, 
সে দেশের বর্তমান জ্ঞানী সমাজ কখনোই 
সংরক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধী হতে 
পারেন না । 

'গোলাপকে যে নামেই ডাকো, 

গোলাপ গোলাপই থাকবে ? তাই 
পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ‘ae’ বা 
‘বঙ্গপ্রদেশ' হিসেবে রাখলে পশ্চিমবঙ্গের 
ইতিহাস মুছে যাবেনা । বরং পৃৰবঙ্গ যেমন 
'বাংলাদেশ' হয়ে ব্রিটিশের চাতুরীকে 
ইতিহাস করে নবপ্রজন্মের প্রাণ,ও মনের 
'বাংলাদেশ' হয়ে উঠেছে, তেমনি 
পশ্চিমবঙ্গও একদিন শুধু ‘বঙ্গ’ বা 
‘বঙ্গপ্রদেশ' হয়ে ব্রিটিশ ও ক্ষমতাপ্রিয় কিছু 
ভারতীয়দের লজ্জার ইতিহাস নব প্রজন্মের 
মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হবে 


ছয়] [শুক্রবার ২৭শে এপ্রিল, ১৯৯০] 








রেডিয়ম নিডল নিখোজ 


আজ থেকে ঠিক ২৪ বছর ৪ মাস 
আগের ঘটনা | তবুও মনের মণিকোঠায় 
উজ্জল হয়ে রয়েছে সেই স্মৃতি । তখন 
আমি কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার 
কনিষ্ঠতম রিপোর্টার । আট মাসের শিক্ষ্থী 
জীবনের শেষে চাকরি সবে পাকা 
হয়েছে | 

"এখনকার মত কাগজের অফিসে 
সাংবাদিক হয়ে ঢুকেই গাড়ি নিয়ে শোঁশো 
মহাকরণ, বিধানসভা বা রাজনৈতিক 
দলসমূহের কার্যালয়ে Y মারতে যাওয়ার 
রেওয়াজ ছিল না সে সময়। নবীন 


থাকত-_রাতের ডিউটি । রাত বলতে 
সারারাত নয়, সন্ধ্যে VET থেকে রাত ১টা 
পর্যন্ত 1 তবুও এ সাত ঘন্টই ছিল যথেষ্ট 
উদ্বেগের-কোথায় কখন কী হয় | রাতে 
সাহায্য করার, YAA শুধরে দেওয়ার 
কেউনেই ।কোনও সংবাদ জোগাড় করতে 
ব্যথ হলেই সমূহ বিপদ 1 পরের দিন 
সাত-সকালেই মিলবে তিরস্কার, দিতে হবে 
কৈফিয়ত | 

১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির এমনই 
এক রাতে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই 
ঘটে গেল ঘটনাটা | এবং তারই সুবাদে 
আমার নাম হয়ে গেল খানিকটা ।স্কুপ বলে 
স্কুপ। তাই নিয়ে পুরো এক পক্ষকাল ধরে 
কলকাতায় চলল হৈ চৈ। প্রতিযোগী 
সংবাদপন্্রগুলো- ইংরাজি এবং 
বাংলা-বাধ্য হল 'ফলো-আপ' করতে | 


লগন টাইমস্-এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি 


সম্পন্ন কাগজ তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ 
করলো আমার রিপোর্ট । সবোপরি 
অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ শতবাষিকী 
সংখ্যায় আমার রিপোর্টকে আখ্যা দেওয়া 
হল ষাটের দশকের অন্যতম শ্রেস্ঠ WH 
রূপে। প্রকাশিত হল আমার অভিক্ততার 
বিবরণ। 

আর কি চাই ? একজন রিপোর্টার, যে 
মান্র ক'দিন আগে শিক্ষার্থী জীবন শেষ করে 
কনিষ্ঠতম সাংবাদিক রূপে কাজ শুরু 
করেছে, এর থেকে বড় আর কী পুরস্কার সে 
আশা করতে পারে £ 

আগেই বলেছি, খানিকটা অপ্রত্যাশিত 
ভাবেই হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল 
সংবাদটা | অন্যান্য আর পাঁচটা রাতের 
মতই গতানুগতিক ছিল সে রাতটা । সাড়ে 
নণ্টা বেজেছে ঘড়িতে । অন্যান্য সহকর্মীরা 
যে যার মত বাড়ি চলে গিয়েছেন | 
রিপোর্টার বলতে অফিসে আমি একা । 
. যথারীতি আবহাওয়া অফিস, দমকল, 
হাসপাতাল ইত্যাদিতে একের পর এক 
ফোন করে যাচ্ছি | এমন সময় প্রায় SITS 
হয়ে আমাদের তৎকালীন চীফ রিপোর্টার 
সত্যেন সেনগুপ্ত ঢুকলেন 1 তিনি চেয়ারে 
বসতে না বসতেই ডাক পড়ল আমার | 


ভাবলাম, নিশ্চয় কোথাও কোনও ভুলচুক : 


হয়েছে | এবার একা পেয়ে আমায় 
_ একহাত নেবেন । 


বীরেন ঘোষ 





যাইহোক, ভয়ে ভয়ে এগোলাম | তবু 
ভাল, সত্যোনবাবুর মেজাজটা দেখলাম বেশ 
শান্ত ।বেশ নিচু স্বরেই বললেন, দেখ, আমি 
এক জায়গায় গিয়েছিলাম ı সেখানেই 
শুনলাম আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে কিছু একটা ঘটেছে । ঘটনাটা 
কি তা যদি বের করতে পার তো একটা বড় 
খবর হলেও হতে পারে | 

OF কথা শুনে মনে মনে একটু রাগ 
হয়নি, তা নয় । ঘড়িতে দশটা বাজতে 
BAA, COCA লোকেরা পেজ মেকআপ শেষ 
করতে চলেছে | এটা কি আর গুজবের 
পেছনে দৌড়নোর সময়! কিন্তুকি আর করা 
যাবে? চীফ রিপোর্টারের মুখের ওপর তো 
আর কথা বলা যায় না । অতএব, নীরবেই 
মানতে হল তার নির্দেশ। 

এবারই প্রকৃত সমস্যা । কি করে বের 
করব খবরটা? HUG! জানা থাকলেও না হয় 
করা যেত কিছু অথচ তাও জানা নেই | এ 
যেন অনেকটা অন্ধকারে হাত পা ছোড়া । 
যাই হোক মনে পড়ে গেল আমারই 
কলেজজীবনের সহপাঠী আর. জি. কর 
হাসপাতালে কর্মরত এক হাউস সার্জেনের 
কথা । বাধ্য হয়ে তাকেই লাগালাম একটা 
ফোন । 

এ কথা সে কথার পর সেই পুরনো 
সহপাঠীর কাছ থেকে পাওয়া গেল একটা 
তথ্য--দিন তিনেক আগে ও হাসপাতালে 


চিকিৎসাধীন এক রোগিনীর জরায়ু মধ্যে ' 


স্থাপন করা হয়েছিল তিনটি 'রেডিয়াম 
নিডল' 1 কিন্তু, খোয়া গিয়েছে সেই নিডল 
তিনটি ı চেকোল্পোভাকিয়া সরকারের 
কাছ থেকে উপহার হিসাবে পাওয়া ও 
তিনটি নিডল-এর দাম ৩০ হাজার টাকার 
মত | তবে তার চেয়ে বড় ব্যাপার, নিডল 
তিনটি প্রচণ্ড রকম তেজস্কিয় । যেখানে 
থাকবে, ছড়াবে তেজস্কিয়া বছরের পর 
বছর ধরে | সেই তেজস্রিয়ার সংস্পর্শে 
এলে অসুস্থ হবে যে কোন প্রাণী । বিষাক্ত 
হবে খেত-খামার । অর্থাৎ, মারাত্বক 
পরিস্থিতি । তাই চলছে অনুসন্ধান । 
সবটাই গোপনে । অনুসন্ধান চালিয়ে নিডল 
তিনটি খুজে বের করার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞান কলেজের জনৈক 
বিশেষ অধ্যাপককে | বন্ধুবর সেই 
অধ্যাপকের নামটাও বললেন | 
খবরটা মোটামুট মিলল | কিন্তু এসব. 
তথ্য কতটা সত্য তা যাচাই করা দরকার | 
এদিকে চীফ রিপোর্টার ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন । রাত ১২টা বাজে । আর 
কতক্ষণ ? বললাম, আর খানিকটা সময় 
দিন, ডেক্ষকেও বলুন একটু অপেক্ষা 
করতে | খবর হচ্ছেই | 

আসলে আমার তখন জেদ চেপে 
গিয়েছে । ফোন করলাম বিজান কলেজের 
সেই অধ্যাপকের বাড়িতে | নারী কন্ঠে 
উত্তর এল, উনি ঘুমোচ্ছেন | বললাম, বড্ড 
rie ree are ER. { মিনিট 





ভদ্রলোক ।শুনে-টুনে বললেন, এত রাতে. 


বিরক্ত করছেন কেন আমাকে? আমি কিছু 


জানি না ও বিষয়ে । যা জানার হাসপাতাল 
সুপারিনটেনডেন্টর কাছে জানুন | বলেই 


টেলিফোনের রিসিভারটা ধড়াস করে রেখে | 


দিলেন 1 

অগত্যা সুপারিনটেনডেন্টকেই ফোন 
করতে হল । কিন্তু তিনি এক কাঠি 
সরেস। বললেন, আমি ছুটিতে । কিছুই 
জানিনা ও সম্পর্কে। আমাকে জানায়ওনি 
কেউ | আষাঢ়ে গল্প বলেই মনে হচ্ছে। 
ব্যাস, টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়া হল 
ও প্রান্ত থেকে | 

কী করব ? ছেড়ে দেব ? না কি লিখে 
ফেলব যতটা পেয়েছি ততটা । সেটাও কি 
ঠিক হবে ? হাজার হক, খবরের সত্যতা 
যাচাই হয়নি তখনও | এ সব সাত-পাঁচ 
ডাবতে ভাবতে মাথায় খেলে গেল একটা 
বৃদ্ধি । wat বিভাগের প্রধানকে একটা 
ফোন করা যাক শেষ চেষ্টা হিসাবে | যেমন 
ভাবনা তেমন কাজ । তবে একটু চতুরতার 


হাসপাতালের সুপার এবং বিজ্ঞান কলেজের 
এ অধ্যাপক সব স্বীকার করেছেন | 
কিভাবে অমন ঘটনা ঘটল বলুন | আমরা 
আপনাকে সাহায্য করতে চাই 1 এটা 
আপনার বিভাগের ব্যাপার বটে । দায়িত্ব 
আপনার আছেই . 

তাতেই হল কাজের কাজ । তিনি 
জানালেন, কদিন আগে হাসপাতালে ভতি 
হয়েছিলেন জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত এক 
গ্রাম্য বধূ । চিকিৎসার প্রয়োজনেই তার 
জরায়ুর মধ্যেস্থাপন করা হয়েছিল এ তিনটি 
'রেডিয়াম নিডল' । কিন্তু wren যন্ত্রণা সহ্য 
করতে না পেরে রোগিনী নিডল তিনটি 
ফেলে দেন সংলগ্ন বাথরুমে । সেই থেকে 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওগুলো | সম্ভবত 
বাথরুম পরিষ্কার করার সময় বাকি 
ময়লার সঙ্গে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে 
মেখররা | সেক্ষেত্রে নিডল তিনটি 


কাদাপাড়ার ময়লার পাহাড়ে চলে গিয়ে 
থাকতে পারে । হাসপাতালের যাবতীয় 
আবর্জনা ওখানেই যায় । তা ছাড়া 
হাসপাতাল চত্বরে সন্ধান মেলেনি 
নিডলগুলোর--_গাইগার কাউন্টারের 
সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়েও নয় | রাজ্য 
স্বাস্থ্য MINS জানানো হয়েছে ঘটনাটা । 
তারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন 
করেছেন | 
মোটামুটি সব তথ্যই মিলল ı বাকি 
রইল, তেজস্কিয়তার বিপদ সম্পকে 
একজন বিশেষজ্ঞের মতামত I মনে পড়ল 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের 
কথা 1 তকে অবশ্য বললাম না রেডিয়াম 
নিডল-এর কাহিনী । সে সময় মাকিন 
বিমান থেকে স্পেনের উপকূলে সমুদ্রবক্ষে 
হঠাৎই পড়ে গিয়েছিল দুটো ছোট্র মাপের 
হাইড্রোজেন বোমা । তাই নিয়ে বিশ্ব জুড়ে 
চলেছিল নানান আলাপ আলোচনা 1 সেই 
প্রসঙ্গ টেনে অধ্যাপক মহোদয়কে জিক্তাসা 
কতদিন এটা স্থায়ী হয়, কতটা রেডিয়ামে 
কতটুক তেজক্রিয়তা ইত্যাদি । 
রিপোর্ট যখন শেষ হল তখন রাত 
দেড়টা | আমাকে. বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে 


“চীফ রিপোর্টার বাড়ি চলে গেলেন । শুয়ে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 











agota ও বিচ্ছিন্নতাবাদ 





শ্ৰীপতি নন্দী 
ভারতের ধনিক-বণিক কুলের চাইতে সোরগোল উঠেছে তখণ এ কথা নিশ্চয়ই 
অসৎ প্রকৃতির মনুষ্য পৃথিবীর আর জিজ্ঞাস্য, কোন অ-ভেদ্বাদকে আশ্রয় করে 
কোথাও আছে কিনা জানি না, কিন্তু স্বদেশে এ হেন উলঙ্গ লুঠেরাবাদ চলছে, এহেন 


এদের সমতুল্য আর কিছুই নেই একথা 
সকলেই মানবেন । অবশ্য বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কথাটা 
একটু AST | এদের মধ্যে যারা শিল্প 
মালিক, উপরোক্ত ভ্রষ্টাচারী বণিক রৃত্তিতে 
তারাই যে সবাগ্রগনা, তাও সমান সত্য | 
আবার একথা স্মরণীয় যে এইসব ব্যক্তি 
equ নির্মম শোষণকারী ও কদাচারী 
নয়, অর্থনৈতিক হিংশ্রতার উৎস রূপে 
এরাই জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রকার 
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ও দৃণাবাদের 
প্রধান কারণ ও বটে । বিবিধ বিভেদবাদের 
প্ৰকৃত জনকও বটে | 

আমাদের বুঝতে হবে, নির্মম 
অর্থনৈতিক শোষন বাহ্যত “অহিংস” 
দেখালেও কার্যত তা অহিংসা হতে পারে না, 
বরং যথার্থ হিংসাই বটে । মানুষকে শুধু 
পিঠে মারলেই হিংসা হয় না,পেটে মারলেও 
হিংসা হয়, জীবিকার উপায়গুলি থেকে 
বঞ্চিত করে রাখলেও হিংসা হয় । অতএব 
প্রতিহিংসার আগুনটা সেক্ষেত্রে Ta উঠলে 
তা মোটেই অস্থাভাবিক নয়, তা বেআইনি 
হলেও সমাজ বিজ্ঞান স্বীকৃত । এবং 


যথার্থই সকারণ। এ কারণটাকেই 
বাচিয়ে রেখে যারা শুধুই “হিংসা” 
“হিংসা” কোলাহল তুলে সমাধান চায়, 
তারা স্বভাবতই প্রশাসনিক বলপ্রয়োগ 
অর্থাৎ প্রশাসনিক হিংসার সাহায্যে সে 
সমাধান খোজে । অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
নির্মম শোষণমূলক হিংসার সঙ্গে প্রশাসনিক 
হিংসাকে যুক্ত করে, সমাজ জীবনে আরো 
আগুন লাগায় | স্বভাবতই বুর্জোয়া 
পলিটিশিয়ানগণ আপন শ্রেণীভুক্ত ধনিক 
বণিক গণের নির্মম শোষণ হিংসার 
প্রতিকার করতে জন্মায়নি, জন্মাতে পারে 
না । বরং একে বাচিয়ে রেখে আপন আপন 
শক্তির ও সম্পদের এহেন উৎসকেই সুরক্ষা 
করতে সমূহ বিদ্যেবৃদ্ধি নিয়োগ করে | 


কদাচারী লুন্ঠনরূত্তিকে আরো আরো চাঙ্গা 
করে । তাহলে সমাধান আসবে কোন পথ 
বেয়ে ? হাজার হলেও দলিত মনুষ্য 
সমাজতো একটা অনুভুতিহীন কলের 
পুতুল নয়, রোবটও নয় । বরং অন্য 
প্রাণবন্ত, অনন্ত সেনসিটিভ, আত্মরক্ষার 
তাগিদে প্রতিমৃহূর্তে পথ খুঁজে বেড়ায় । 
তাহলে ? আজ যখন চারিদিকে 
“বিভেদবাদ” “বিচ্ছিন্নতাবাদ” ইত্যাদি 


প্রক্রিয়াগুলিকে ART রক্ষা করা হচ্ছে -- 
রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ঠ করা হচ্ছে? 


অতঃপর সে সম্পদ ভাণ্ডারকে সে প্রদেশে 
মূলধনরূপে নিয়োগ না করে ভিন প্রদেশে 
চালান করে দেয়, তারা কোন wee 
দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ? উপনিবেশিক প্রথায় 
সম্পদ হরণের সঙ্গে এর গুণগত পার্থকাটা 
কোথায় ? এরাই কি বিচ্ছিন্নতাবাদের 
নৈতিক পুরোহিত নয় ? অবশ্যই | বলতে ' 
পারেন, আইনে তো তেমন বাধানিষেধ . 
নেই । তা বটে । কোন ওপনিবেশিক - 
বাবস্থাতেও তা থাকে না ।কিন্তু “গণতন্ত্র”? ' 
তা-ও বটে । হায়রে গণতন্ত্র ! এহেন - 
ক্যাপিটাল স্মাগলিংটাও অখণ্ড দেশপ্রেম, 
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গণতান্ত্রিক" । কিন্তু বলতে . 
পারেন আমাদের এই পুণ্য গণতন্ত্রের 
নুঠেরাদের কালো হাত থেকে 
জনসাধারণকে রক্ষা করতে কবে কোন 
আইন কার্যকরী হয়েছে ? কভি কুছ নেহি ? 
তাহলেই প্রশ্নটা থেকে যায়, কোন এক 
প্রদেশের (রাজোর) সম্পদ ও শ্রম দ্বারা 
উৎপাদিত সম্পদ থেকে সে রাজ্যের 
জনসাধারণকে বঞ্চিত করলে এবং সে - 
প্রদেশ ও প্রদেশ বাসীকে | নিতান্তই নির্মম 
শোষণ ও দোহনের বস্তু রূপে ব্যবহার 
করলে | নিরীহ বঞ্চিতগণ যদি সে শাসক... 
শোসক শ্রেণীকে আত্মীয় মনে করতে অক্ষম 
হয়, যদি বৈরি ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে 
সেজন্য দায়ী কারা? একে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা 
বিভেদবাদ যে আখ্যাই দেয়া হোক না কেন, 
তার প্রকৃত জনক কারা? আমাদের বাড়ীর 
কাছে আসাম রাজা এর জলজ্যান্ত উদাহরণ 
রয়েছে | এর প্রতিবিধান যদি কাম্য হয়, 
তাহলে তার বিধান নিশ্চয় বন্দুকের বিধান : 
হতে পারে না, এবং তা নিশ্চয়ই উলফা 
(ULFA) ঠঙানো নয় । প্রশ্নটি একান্তই 
সমাজনীতির, কিন্তু যাদের নীতিবোধ 
অতিশয় বাষ্পীয়, যাদের দেশপ্রেম একমাত্র 
মুনাফার impulse এ বাঁচে মরে, 
সমাজনীতির আদর্শপথে পা বাড়াবার 
am কি তাদের আছে £ অবশাই না | 





এম পির কীতি 


"_ পিয়ারিলাল খাণ্ডেলওয়াল নামে বি জে 
পির এক নব-নিবাচিত সাংসদ সম্প্রতি 
তার পরিচারিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ 
করেছেন বলে এক সংবাদে জানা 
am 

এই ঘটনায় ২৮ বছর বয়স্ক বিধবা 
পরিচারিকা বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়ে | 
তার কথায় “আমি যখন ঘরে ঝাড়ু 
দিচ্ছিলাম, তখন এম পি পেছন দিক থেকে 


করে আমি নিজেকে মুক্ত' করি এবংদরজার 
দিকে দৌড়ে যাই ı তিনি আমার পেছন 
পেছন আসেন কিন্তু তিনি বসবার ঘরে 
পৌছবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়ি |” 
৬১ বৎসর বয়স্ক এ এম পি 
অবিবাহিত ı 














‘যুক্তি Sat গপ্পো ছবিতে শাওলী fa ও খত্বিক ঘটক 





খাত্বিক 


wire ঘটকের চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী 
সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখাজি (চক্তবতী) ও 
ig মিত্র বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে 
সুনাম অর্জন করেছেন । “মেঘে ঢাকা 


তারা" ছবিতে নীতার ভূমিকায় সুপ্রিয়া 


মাধবী আর “যুক্তি তক্কো গপ্পে” বঙ্গবালা 
শাওলী আজও আমাদের মুগ্ধ করে | 
wire আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু 
তার নীতা, সীতা, বঙ্গবালা চলচ্চিত্র ও 
নাটাজগতে আজও দাপটে অভিনয় করে 
চলেছেন | এদের মধ্যে সুপ্রিয়া ও মাধবী 
আজ আর নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন 
না ঠিকই, কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র আজও 
সমৃদ্ধ হয়ে আছে তাদের অভিনয় গুণে | 
শওলীকে উদ্দেশ্য করে একদিন খত্বিক 
সুপ্রিয়াকে বলেছিলেন “জানিস বেণু, ও 
একদিন বিরাট অভিনেত্রী হবে" । 
খত্বিকের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
প্রমাণিত, শাওলী আজ মঞ্চের 
অবিসংবাদিত অভিনেত্রী । 

কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে খত্বিকের 
তিনকন্যার কাছ থেকে তাদের চলচ্চিত্র 
সৃষ্টির যে দিকটা উদ্ভাসিত তা এখানে বিধৃত 
হলো | 

প্রশ্ন _ কি ভাবে আপনি খত্বিকের 
সংস্পর্শে এলেন ? 

সুপ্রিয়া £ একদিন খোকা (দীনেন 
03) আমাকে বললেন যে খত্বিক তার 


“সুবর্ণরেখা' ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় 





অবনী ভট্টাচার্য 


আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি । আমি 








ফেরার পথে আমার চটি ছি'ড়ে গিয়েছিল | 
সেটা আমি গল্পের ছলে *খত্বিকদাকে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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শ্যামাপ্রসাদ সরকার 
দ্বারকানাথ তার শ্রদ্ধেয় কিংবা অন্তরঙ্গ আজকের কলকাতায় শিল্পীদের 
পরিচিতদের প্রতিকৃতি অঁকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতায় তেমন দ্বারকানাথ আর 
ভালবাসতেন । প্রথম জীবনে তিনি কজন আছে ? অথচ কলকাতা তিনশো 
কলকাতার নামী ব্যারিস্টার রবার্ট কাটলার বছরে ক্রমশই দৌড়চ্ছে ; এগিয়ে যাচ্ছে 


ফার্গুসনের কাছে ব্যবহার শাস্ত্রে শিক্ষা 
নিয়েছিলেন | কিশোরীচাদ fia তার 
পৃস্তকে উল্লেখ করেছেন যে দ্বরকানাথ এই 
ফার্গুসনে-এর প্রতিকৃতি আকিয়ে টাঙ্গিয়ে 
রেখেছিলেন জোড়াসাকো বাড়ির 
চিন্রশালায় । এ ছবি এখন যে কোথায় আছে 
— লেখক তা জানেন না । 

ভারতে থাকতে তিনি তার নিজের 
কিংবা বন্ধবান্ধবদের আরো কোন 
প্রতিকৃতি অ'কিয়ে রেখেছিলেন কি না তাও 
জানা নেই | জমন পরিব্রাজক ক্যাপটেন 
লেওপোও্ড ফফ ওরলিখ ১৮৪৩ অন্দে যখন 
বেলগাছিয়া ভিলা সন্দর্শনে যান, তিনি 


‘সেখানে একজন পরমাসুন্দরী ভারতীয় 


মহিলার প্রতিকৃতি দেখেছিলেন, তাকিয়া 
ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় আকা | 

১৮৪২ অন্দে দ্বরকনাথ প্রথম যেবার 
বিলেত যান কলকাতার নাগরিকরন্দের 
অনুরোধক্রমে এবং তাদের প্রদত্ত চাদায় 
তিনি নিজের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র আকার 
বরাত দিয়েছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর এফ. 
আর. সো কে এবং ভাস্কর ইউইকস-কে 


এবং আবক্ষ মৃতিটি দেখা যায় কলকাতার 
বেলভিডিয়র-এ অবস্থিত ন্যাশনাল 
লাইব্রেরির প্রবেশপথে। 

কলকাতার টাউন-হলে স্থানান্তরিত 
হবার পূর্বে পূর্ণাবয়ব তৈলচিন্টি ১৮৪৩ 
অন্দের জুন মাসে AGAR রয়্যাল 
একাডেমিতে প্রদশিত হয়েছিল । 
কলকাতার টাউন হল-এ ছবিটি দেখে 
এইচ. ই. এ. কটন তার একটি বর্ণনা 
দিয়েছিলেন তার “ক্যালকাটা ওল্ড আশু 
নিউ পত্রিকায় |” কটন-এর বর্ণনা 
অনুসারে লণ্ডনে এই ছবি যখন প্রথম 
প্রদশিত হয়, চিন্ত্রপটের পিছনে ক্যানভাসের 
উপর তৈলচিত্রের জন্য 
রঙ্সরবরাহকারীর একটি বিজ্ঞাপনে 
দাবি করা হয়েছিল যে নৃতন উপাদানে 
প্রস্তুত করার ফলে তৈলচিন্রে ব্যবহৃত রঙ 
“আশ্চর্য উজ্জ্ল”রূপে প্রতিভাত হয়েছে । 
কটন বলেছেন $ কিন্তু ১৯০১ অন্দে 
কলকাতা কর্পোরেশন যখন টাউন-হলের 
প্রতিকৃতি সংগ্রহ, মেরামতি ও পুনরুদ্ধারের 
দায়িত্ব মিঃ আলেকজাণ্ডার স্কট-এর হাতে 
TI করেন, দেখা যায় সবচেয়ে শোচনীয় 
অবস্থা ছিল দ্বারকানাথের ছবিটির । 
বানিশের সঙ্গে রঙ মিলেমিশে একাকার 
হওয়াতে পুনরুদ্ধারের কাজ সুসম্পন্ন 
করতে প্রচুর Uy ও পরিশ্রম করতে হয় | 
তার ফলে মুখাকৃতি ও চমৎকার কাশ্মীরী 
শালের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনা 
সম্ভবপর 
হয়েছিল এবং পশ্চাদপটে আলবোলা ও 


মাঠঘাট বাড়ি ঘর পার হয়ে অনেক দূরে, 
দুপাশে অবাক করা ছেলেমেয়েরা দেখছে 
“কলিকাতা চলিয়াছে টলিতে টলিতে । 

ব্রজগোপালের সঙ্গে আমার দেখা এমনি 
এক কলকাতায় | বেটেখাটো মাঝারি 
চেহারা । রোগা, পরণে টি সার্ট আর প্যান্ট, 
কাধে ঝোলা | সেই ছোট্ট কলকাতায় 
আড্ডার আসর বেশ জমে উঠেছে | 
আসরের মধ্যমণি গণেশ পাইন | গেরুয়া 
পাঞ্জাবি আর ধূতি, হাতে চায়ের AA 
শিল্প-সাহিতোর তকে যেন জমে উঠেছে এক 
ভিন্ন পৃথিবী । সেই ফাক থেকে একটু সরে 
এলো ব্রজগোপাল, আমার মুখোমুখি এসে 
বললো, আমি ব্রজগোপাল, কলকাতা বেচি; 
একটা নেবেন কলকাতা ? 

লাজুক সে দুচোখে ছি অসীম প্রত্যাশা | 
বললাম, দেখিতো? কাধের ঝোলাটা থেকে 
শাদার ওপর রুপোলি কাজ করা কাঠের 
ফ্রেমের লম্বা কলকাতা সে আমার হাতের 
ওপর তুলে দিল । সরু পেন্সিল স্কেচে লম্বা 
একটা বিস্ময়কর কলকাতা | তার উপর 
ঘন চাইনিজ ইঙ্কে মোড়া শরীর | পেছনে 
শাদা ক্যানভাস। 

শিল্পীর বৃদ্ধির তারিফ করতে হয় | প্রশ্ন 
করলাম, কত দাম ? লাজুক উত্তর দিল, 
পঞ্চাশ টাকা | সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলাম 
ছবিটা | ব্রজগোপালকে প্রশ্ন করলাম 
কোথায় কাজ করেন ? 

IE হাসলো, কোথাও নয়, শুধু 
কলকাতা বেচি । বাড়ি ডানকুনি | 
একদিন আসুন না, ভাল লাগবে 
আপনার | 

একটু জড়তা কাটতেই পকেট থেকে 
চারমিনারের প্যাকেট বের করলো, নিজে 
একটা ঠোটে লাগিয়ে আমার হাতে একটা 
গুঁজে দিল, নিন চারমিনার খান । 

ওদিকের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে | 
ঘন ঘন চা, সিগারেট আর চিংড়িভাজার 
হাক শোনা যাচ্ছে । তারই মাঝে গণেশ 
পাইন একবার চে চিয়ে উঠলেন £মনকর 
কি তত্ব তারে যেনউন্মত্ত আধার ঘরে সেযে 
ভাবের বিষয়, ভাব বাতীত অভাবে কি 
ধরতে পারে ॥ সে ভাব লাগি পরম যোগী 
যোগ করে যুগযুগান্তরে | হলে ভাবের উদয় 
লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
অন্যানা শিল্পী কবিরা তখন তারিফ করছেন 
গণেশ পাইনের গলার | 

ব্ৰজ খাদে গলা এনে বলে চলে, আমাকে 
আপনারা খেয়ালি বলতে পাবেন কিংবা 
অবাস্তব | কিন্তু আমি কোন চাকরি 
নিইনি ı কলকাতা বিক্রি করে খাই | 
আসলে ছেলেবেলা থেকে এমনভাবে 
কলকাতাকে ভালবেসে ফেলেছি যে এই 
কলকাতাকে বাদ দিয়ে আমি আমার 
জীবনের কোন সত্তার কথাই ভাবতে 
পারিনা । জানেন, কতদিন লেগেছে 
আমারএই ছবিটা আকতে ? দুচোখ ছলছল 
করে উঠলো 1 

আমি বললাম, না জানিনা | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় | 
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আর ৪১ দিন পর ফুটবলের স্বপ্নের টুনামেন্ট বিশ্বকাপ শুরু 


বিশ্ব কাপ ফুটবল ! ফুটবলের সোনার 
পরী ! মনে করতেই অন্তরের মণিকোঠায় 
wa ওঠে পেলে-পৃক্কাসের ছবি । ডি 
ভাঙা, ডিডি, স্যানটোস, গ্যারিষ্চা, হিদেকুটি 
থেকে বেকেনবাওয়ার, ববি Wa, যোহান 
FRE, পাওলো রোসি, প্লাতিনি এবং 
দিয়েগো মারাদোনার ছবি ফুটে ওঠে মনের 
দপনে । সত্তর সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপে 
ফুটবল সম্রাট পেলের দেশ ভুলে রিমে 
কাপটি চিরকালের জনা ব্রাজিলের সম্পত্তি 
করেনিয়েছেন | ৫৮.৬২ এবং ৭০--মান্স 
বারো বছরের মধো তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন 
ব্রাজিল । তার চেয়েও বড় কথা, ফুটবলের 
ইতিহাসে সবকালের সেরা কালো মাণিক 
পেলে তিনবারই বিজয়ী ব্রাজিল দলের 
মধামণি। 





তারপর থেকে এসেছে জুলে রিমের 
বদলে ফিফা কাপ | সেবার (৭০) ফাইনালে 
ইতালি যদি জিতত তারাও পেত gra রিমে 
কাপটি । ইতালি তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হল 
১৯৮২র স্পেন বিশ্বকাপে ।এই টুনমেন্টে 
আরেকটি সফল দল পশ্চিম জামানি 
তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ী হয় ১৯৭৪ এ 





নিজের দেশে মিউনিখ স্টেডিয়ামে ı 
গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কাপটি 
জিতেছে ২ বার ı লাতিন আমেরিকার 
আরেকটি দেশ উরুগুয়ে চাম্পিয়ন দুবার । 
ফুটবলের জন্ম যারা দিয়েছে সেই ইংল্যান্ড 
চাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৬৬ তে | 

এবারের Comer ইতালি 1৮ YA 
মিলানের মেজা স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় 
রাত ৯-৩০টায় উদ্বোধন ।উদ্বোধনী ম্যাচে 
খেলবে ১৯৭৮ ও ৮৬র চ্যাম্পিয়ন 
মারাদোনার দেশ আজেন্টিনা এবং 
বিশ্বকাপের fre দেশ কামেরুন । 


বিশ্বকাপের মূলপবে প্রথম খেলতে আসা. 


কামেরুনের কোচ-ম্যানেজার জিন মাঙ্গার 
আশা “সেদিন সারা বিশ্ব এক নতুন 
উজ্জীবিত দলকে খুঁজে পাবে আমাদের 


মধ্যে । প্রায় ৬৯ কোটি ফুটবলপ্রেমী 


ভাবতেও শরীরে ক'টা দিচ্ছে! গ্যালারিতে 
থাকবেন কম করে ৮৫ হাজার দশক । 
কথা দিচ্ছি আমরা তাদের হতাশ করব 
না ।”৮২র বিশ্বকাপে এই সুযোগ পেয়েছিল 
বেলজিয়াম । ৭৮এর চ্যাম্পিয়ন 
Em উদ্বোধনী ম্যাচে হারিয়ে 








তারা সাড়া ফেলেছিল । তাদের কোচ গাই 
থিজ বলেন “সে এক দারুণ স্মৃতি ! ” 
চাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার কোচ এবারও 
কার্লোস বিলার্ডো । অত্যন্ত বিচক্ষণ ı 


কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৮৪ তে নেহরু 


গোল্ড কাপে জাতীয় দল গঠনের প্রস্তুতির 
জন্য ! তিনি বলেছেন “vos দশকে দুবার 








আফ্রিকা কাপ জয়ী ক্যামেরনের ফুটবল: 
সম্পর্কে ভিডিও ক্যাসেটে দেখা ছাড়া কোন 
অভিজতা আমাদের নেই । তবে বিপক্ষর 
শক্তি কখনোই খাটো করে দেখি ar” 
ক্যামেরনের কোচ দর্শকদের আশ্বাস 
দিয়েছেন, “আমরা জানি প্রতিপক্ষ 
মারাদোনা সমৃদ্ধ | কিন্তু কামেরুন 
আত্মসমর্গণ করতে জানে না ।” 
২৪টি দেশ ৮ থেকে ২১ জুন প্রাথমিক 
লিগ খেলবে ৬টি প্রুপে ভাগ হয়ে 1 ৩৬টি 
লিগ ম্যাচ । ৮টি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, 
চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল, দুটি সেমি 


ফাইনাল, তৃতীয় চতুর্থ স্থান নির্ধারন ম্যাচ 


এবং ফাইনাল — মোট ৫২টি মাচ । হবে 
ইতালির ১২টি শহরে । রাজধানী রোম 
আর উল্লেখযোগ্য শহর মিলানে সবচেয়ে 
বেশি ম্যাচ হবে -- WB করে ! রোমের 
স্টেডিও ওলিম্পিকোতেই ফাইনাল -- ৮ 
জুলাই ı আর আগেই বলছি মিলানে 
উদ্বোধনী ম্যাচ । এ ছাড়া ফ্লোরেল্স, 
নেপলস, বারি, তুরিন, জেনোয়া, বোলোগনা 
ভেরোনা, উদাইন, ক্যালসিয়ারি এবন 
পালেরকো-তে খেলা হবে । প্রিকোয়ার্টার 
ফাইনাল থেকে নক আউট । ৮টি ম্যাচ হবে 
২৩ থেকে ২৬ জুন । কোয়ার্টার ফাইনাল 
দুটি করে হবে ৩০ জুন ১ ভুলাই । 


সেমিফাইনাল ৩ ও 8 quae । তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের ম্যাচ ৭ জুলাই | ৩১দিন 
ব্যাপী এই টুনামেন্টে বিরতি দিন -- 22, 
২৭, ২৮ ও ২৯ জুন এবং ২, ৫ ও ৬ 
জুলাই | রী e 

বিশ্বকাপের খেলা যে ফুটবলপ্রেমীদের 
সাতরাজার ধন তার প্রমাণ এপ্রিলে সব 
টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে ı ফাইনালের 
টিকিট বিক্রি হবে ২ জুন, থেকে । 
Someta জানিয়েছেন ı ফাইনাল বাদে 
২৩ লাখ টিকিট । তারা একটি ব্যাপারে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছেন 
তা হল, মাত্র তিনমাস বাকি থাকতে সব 
স্টেডিয়ামে কেন সংস্কারের কাজ শেষ 
হয়নি । Gomera আশ্বাস দিয়েছেন 
ইংল্যান্ড, RNG, পশ্চিম জার্মানির দর্শকরা 
কখনোই একই গ্যালারিতে বসার সুযোগ : 
পাবেন না। কারণ ইউরোপের যেঠো 
গুগামিতে এই দেশ নামকরা । এই 
গুণডামির জন্য গত দু বছরে অন্তত দুটি 
বিরাট দাঙ্গা মাঠে হয়ে গেছে | ১৯৮৫ তে 
ব্রাসেলসের হেসেল স্টেডিয়ামে এবং ৮৯ তে 
লিভারপুল । ইউরোপিয়ান কাপের খেলায় 
৮৮তে পশ্চিম জার্মানির চারটি শহরে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


কবে কোন লীগ ম্যাচ 


৮ জুন £ উদ্বোধনী ম্চ £ আর্জেন্টিনা ব. ক্যামেরুণ (রাত 


৯-৩০) 


৯ জুন £ সোভিয়েত ইউনিয়ন a. রোমানিয়া (রাত ৯-৩০টা) 


ইতালি a, অস্ট্রিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 


FERN ব. সংযুক্ত আরব আমীর শাহী (রাত ১২-৩০ টা) 
১০ জুন £ ব্রাজিল ব. সুইডেন (রাত ১২-৩০ টা) 

পঃ জার্মানি ব. যুগোশ্লাভিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 

মাকিণ AMI ব. চেকোল্লোভাকিয়া (রাত ৮-৩০ টা) 

১১ জুন £ ইংল্যান্ড ব. আয়ালাগ (রাত ১২-৩০ টা) 


কষ্টারিকা ব. স্কটল্যা্ড (রাত ১২-৩০ টা) 


১২ জুন £ বেলজিয়াম ব. দঃ কোরিয়া (রাত ৯-৩০ টা) 


নেদারল্যান্ড ব. মিশর (রাত ১২-৩০ 
১৩ জুন £ সোভিয়েত ইউনিয়ন ব. 
(রাত ১২-৩০ টা) 

উরুগুয়ে ব. স্পেন (রাত ৮-৩০ টা) 


১৪ জুন £ ইতালি ব. মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র (রাত ১২-৩০.টা) 


ক্যামেরুণ ব. রোমানিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 


১৫ জুন £ পঃ জার্মানি ব. সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (রাত 


১২-৩০ টা) 


যুগোল্লাভিয়া ব. কলম্বিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 


অস্ট্রিয়া ব. চেকোগ্লোভাকিয়া(রাত ৮-৩০ টা) 
১৬ জুন £ ব্রাজিল ব. কস্টারিকা (রাত ৯-৩০ টা) 
ইংল্যাণ্ড ব. নেদারল্যান্ডস (রাত ১২-৩০ টা) 


সুইডেন ব. স্কটল্যান্ড (রাত ১২-৩০ টা) 


১৭ জুন .£ বেলজিয়াম a, উরুগুয়ে (রাত ১২-৩০ চা) 
দক্ষিণ কোরিয়া ব. স্পেন (রাত ১২-৩০ টা) 


আয়ালান্ড ব. মিশর (রাত ৯-৩০ টা) 


১৮ জুন £ আর্জেন্টিনা ব. রোমানিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ব. ক্যামেরুন (রাত ১২-৩০ টা) 

১৯ জুন £ পঃ জামানি ব. কলম্বিয়া রাত ৯-৩০ টা) 
ইতালি ব. চেকোল্লোভাকিয়া (রাত ১২-৩০ টা) 
যুগোশ্লাভিয়া ব. সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (রাত ১২-৩০ টা) 
অস্ট্রিয়া ব. মাকিন যুক্তরাষ্ট্র (রাত ৮-৩০ টা) 

২০ ভূন £ ব্রাজিল ব. স্কটল্যাও (রাত ১২-৩০ টা) 


সুইডেন ব. কস্টারিকা (রাত. ৮-৩০ টা) 


২১ জুন £ ইংল্যাণ্ড ব. মিশর (রাত ১২-৩০ টা) 
নেদারল্যান্ডস ব. WANG (রাত ১২-৩০ টা) 


বেলজিয়াম ব. স্পেন রাত ৯-৩০ টা) 


দক্ষিণ কোরিয়া ব. উরুগুয়ে (রাত ৯-৩০ টা) 


সবই ভারতীয় সময় 


কে মাতাবেন ইতালি বিশ্বকাপ — গুলিট, না মারাদোনা 








eg । 






















. খেলো হওয়ারই কথা অশোক সেনের | 
এত করেও এমনভাবে তীরে এসে তরী 
ডুববে, ভাবতে পেরেছিলেন কি উনি ? 
বেশ ছক কমেই E 
অনেক ভেবেচিন্তে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং, দেবীলাল এবং জ্যোতি 
'বসুকে এক সারিতে দীড় করানো কম 
-. কৃতিত্বের ব্যাপার নয় । অথচ, সেই অসাধ্য 
:: সাধন করাই স্তব হয়েছিল ও র পক্ষে । 
প্রথমে দেবীলাল জ্যোতি বাবুকে অনুরোধ 
জানালেন পশ্চিমবাংলা,থেকে রাজাসভার 
একটি আসন ও'কে ছেড়ে দেওয়ার জন্য | 
তারপর বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং মুখ্মন্ত্রীকে 
বললেন, অশোকবাবু পশ্চিমবাংলা থেকে 
3° জনতা দলের প্রতিনিধি রূপে রাজাসভার 
ৃ সদস্য নির্বাচিত হলে রাজোর সুবিধাই 
| হবে । ঈঙ্গিতটা ছিল স্পষ্ট — অশোকবাবু 
কারণ কেন্দ্রে পশ্চিমবাংলার কোনও মন্তী 
নেই, পশ্চিমবাংলা থেকে গত লোকসভা 
: কোন প্রার্থী । 
I অশোকবাবুকে কেন্দ্রে মন্ত্রী হতে সাহায্য 
করবেন বলেই জ্যোতিবাবুরা ও'কে 
রাজাসভার একটি আসন ছাড়তে রাজি 
হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে অবশা'মতডেদ 
- আছে । তবে, অশোকবাবু নিজে এবং ও'র 
দু একজন অনুরাগী ধরেই নিয়েছিলেন যে 
উনি কেন্দ্রে মন্ত্রী হবেনই ।তাই যদি না হবে 
তাহলে প্রধানমন্ত্রী বিস্বনাথপ্রতাপ সিং ও'র 
জলা কেন উমেদারি করবেন ? 


মাঝপথে অশোকব্যুবুর চালে দুটো ভুল 
করলেন । এক, উনি বলতে লাগলেন, 
এবার আর AÑ আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব 
" দিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো না ।কারণ আইন মন্ত্রী 


RACHEN মানুষের প্রকৃত সেবা করার 


সুযোগ নেই বললেই চলে । আমার চাই 
| ewes এমন একটা দফতর, যার 
TE জনসেবার সুবিধা আছে । এবং 
. দুই, উনি ভাবলেন, অনুরোধ-উপরোধই 
যথেষ্ট নয় কেন্দ্রে একটা ভাল দফতরের 
দায়িত্ব পেতে হলে প্রধানমন্ত্রীর ওপর 
MT একটু চাপও সৃষ্টি করতে হবে | 
_: এই ভাবনা থেকেই লারসন ms টারবো 
an উনি নাকি আইনগত পরামর্শ দিতে 
IICA পেছনে দাড়ালেন । 

এই দুটো ভুলই oa কাল হল । 
বিশ্বনাধপ্রতাপ সিং-এর রাজনীতি, চরিত্র 
এবং মানসিকতা সম্পর্কে ও'র আর একটু 








এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল । কিন্ত 





Ar জন্য লালায়িত নন উনি 
কিছুতেই i অথচ, গোটা চিঠিটা প্রমাণ 
করে, মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায় উনি cere ফেটে 


পড়েছেন | 

দ্বিতীয়ত, লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় 
সম্পর্কের ও'র যুক্তিটা বড়ই বিচিত্র ।ও"রই 
কথায়, উত্তর-পশ্চিম কলকাতা কেন্দ্রের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাড়ালীরা ওকে ভোট 
বউবাজার কেন্দ্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ 
অ-বাঙালীরা ı বিচিত্র বিশ্লেষণ বটে । 

এবার প্রথম প্রসঙ্গটিতেই আসা যাক | 
ধরেই নেওয়া গেল যে অশোকবাবু মন্তিত্বের 
জন্য লালায়িত নন মোটেই 1 তা হলে, 
রাজ্যসভায় একটি আসনের জন্য উনি 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং, দেবীলাল এবং জ্যোতি 
বসুর দ্বারস্থ হলেন কোন কারণে ? 
অপরপক্ষে, মন্তিত্বের প্রতি ও'র যদি কোন 
আকষণই না থাকবে উনি বস্ত্রমন্ত্রকের মত 
একটা NER কেন আগে থেকেই দাবি 
করবেন ? 

আরো একটা প্রশ্ন £ প্রধানমন্ত্রী 
বাগডোগরা  বিমানঘাটিতে যেটা 
বলেছিলেন তা হল, লোকসভার নিবাচনে 
যারা হেরেছেন তাদের পেছন দরজা দিয়ে 
মন্ত্রিসভায় ঢোকানো নীতি নয় জাতীয় 
যোচা সরকারের | বক্তবাটা প্রযোজ্য 
অনেকের ক্ষেত্রেই — অশোক সেন, 
রাজমোহন গান্ধী, জয়পাল রেডিড ইত্যাদি । 
অথচ, এ মন্তবোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
করলেন একমান্র অশোকবাবু । 





রাজমোহন গান্ধী কিংবা জয়পালরেড্ডিতো 
চুপঢাপই আছেন | 
শিল্পপতি আর এন গোয়েক্কা প্রসঙ্গে 


' দেবীলালের চিঠির কোনও উত্তর দেন নি 


বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। সম্ভবত 
অশোকবাবুর চিঠি সম্পর্কেও তিনি নীরব 
থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করবেন 1 তবু 
নিজেকে বড় খেলো করে ফেললেন 


এই রাজ্যে জনতা দল সেই অর্থে কোনও 
শক্তি নয় । অশোকবাবু ও দলের প্রতিনিধি 
হিসাবে রাজাসভার সদস্য হয়েছেন 
জ্যোতিবাবু এবং সি পি এম এর দাক্ষিণ্যে | 
তবু উনি যখন জনতা দলের রাজ্য সভাপতি 
তখন oF একটা বিশেষ মর্য্যাদা অবশ্যই 
আছে | 


সেই মধ্যাদা টান রাখলেন কৈ ? 
ও'র কাজের মাধামেই আর একবার 
প্রমাণিত হল কেন এই রাজোর মানুষ 
একমান্র জ্যোতিবাবুকেই প্রা জননেতা 
রূপে মানেন এবং কেন তারা পরপর 
তিনটি বিধানসভা নিবাচনে সি পি এম এর 
ওপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অপণ 
করেছেন | বামফ্রন্ট তো চলে সি পি এম 
এর নেতৃত্বেই । 


বধহত্যা ও নারী নিধাতন 
রোধে পঞ্চায়েত পূরসভাকে 
কাজে লাগানো হচ্ছে 


এ রাজ্যে বধৃহত্যা ও নারী নির্যাতন 
রোধে উদ্বিগ্ন wang দপ্তর সমস্যার সামাল 
দিতে বেশ কিছু কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে 
বলে জানা গিয়েছে । ১৯৮৪ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মোট ধর্ষণের 
ঘটনা ঘটেছে ৫৯৪টি । ১৯৮৭ সালে এ 
ধরণের ঘটনা কিছু কমে দীড়ায় ৪৪২টি । 


কিন্তু ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে এই সংখ্যা. 


৫০০ অতিক্রম করে যাওয়ায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
চিন্তিত । নারী অপহরণের ঘটনাও 


পশ্চিমবঙ্গে বেশ উদ্বেগজনক । তবে 
ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে : 


এ ধরণের ঘটনা তুলনামূলক ভাবে কম । 
১৯৮৭ সালে এ রাজ্যে নারী অপহরণের 
ঘটনা ঘটেছিল ৪৩৬, ১৯৮৮ সালে তা 
দাড়ায় ৩০৬ এ এবং ১৯৮৯ সালে ৩০০র 
কাছাকাছি । 

১৯৮৭ সালে ২৫৪, ১৯৮৮ সালে ২৬৩ 
এবং ১৯৮৯ তে প্রায় আড়াইশো বধূহত্যা 
হয়েছে । এ রাজ্যে বধূহত্যা বন্ধের জন্য 


রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেজেলাস্তরে উপদেষ্টা 


কমিটি গঠন করেছে । এই কমিটিতে জেলা 
প্রসাশন, পুলিশ ও মহিলা সংগঠনের 
প্রতিনিধি আছেন । বধূ নির্যাতনের ঘটনার 
চেষ্টা করে | তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর মনে করে, 


জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা 


বাড়ালে এই অপরাধের wT অনেকটাই 
কমে আসবে । তবে স্বরাষ্ট্র ARO 
নিবারণের ক্ষেত্রে যে অপারেশন বু. প্রিন্ট 


তৈরি করেছে, গ্রামে গঞ্জে, শহর প্রতিটি 
ক্ষেত্রে তা যদি বাধ্যতামূলক করা যায় তবে 
অপরাধের সংখ্যা অনেকটা কমে যাবে বলে 
মনে করা হচ্ছে। 

স্বরাষ্ট্র দপ্তর চায়, গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রতিটি 
পঞ্চায়েতকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন, 
করতে হবে । গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি বিয়ের 
খবর রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে | 
বৈবাহিক বাপারে কারো মৌলিক 
অধিকারের ওপর পঞ্চায়েত . হস্তক্ষেপ 
করবে না। কিন্তু বিয়ের আসরে 
পঞ্চায়েতের একজন wore অতি 
অবশ্যই থাকতে হবে । উদ্দেশ্য পাত ও 
পান্ীপক্ষের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারটি 
পরিষ্কার করে নেওয়া । এ ব্যাপারে 
পঞ্চায়েত দপ্তরে একটি রেজিস্টার রাখতে 
হবে 1 তাতে পাব্রপান্ীর বিশদ বিবরণ, 
তাদের বাবা মার নাম ধাম ঠিকানা পেশা, 
বিয়ের তারিখ এবং পান্্রীপক্ষের তরফে 
প্রদত্ত জিনিষপত্রের তালিকা করা থাকবে | 
তালিকায় বর কনে ছাড়াও তাদের বাবা মা 
বা অবিভাবকদের সই থাকবে | 


পুর এবং শহর এলাকাতেও এই ধরণের 
বাবস্থা প্রনয়ণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। 
আশা করা হচ্ছে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় শুধু 
প্রশাসনিক দিক থেকেই সুবিধা হবে না এর 
সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবও 
থাকবে । আর জটিল সমস্যার 


এরপর ESA ORT 











সমঝোতা হয়েছে ।কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য 
সমঝোতা সত্বেও কোন কোন শরিক 
নির্দলীয় নামাবলীতে ঢেকে দলীয় প্রার্থী 
দাড় করিয়েছে অন্য শরিককে জব্দ 
করতে | সি পি এম রড় দল | আর সি পি 
এমে আগেকার মত দৃঢ়বদ্ধ WANS নেই । 
তাই জেলা নেতৃত্বের এমনকি রাজ্য 
নেতৃত্বের নির্দেশ না মেনে স্থানীয় নেতৃত্ব এ 
ভাবে সমঝোতাকে AY করেছে | শুধু তাই 
নয়, সি পি এম থেকে বহিষ্কৃত বা 
দলত্যাগীরাও অনেক আসনে সি পি এম 
এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে । এমনকি দলের 
সঙ্গে এখনো যুক্ত আছেন এমন প্রার্থীও 
দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা 
করছেন । এই ঝোকটা সি পি এমেই 
বেশি । তবে অন্য শরিকরাও এই ধরণের 
বিদ্রোহ থেকে মুক্ত নয় । রাজনীতি করতে 
গিয়ে পদলাভের আকাস্থা বাড়ছে । 
সংসদীয় গণতন্ত্রের চোরাবালি থেকে y 
হতে অনেকেই পারছেনা । 

এবার কোনরকম সমঝোতা হয়নি 
মুশিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা এবং 
কুচবিহার পুরসভায় | বেলডাঙ্গা চিরদিনই 
আর এসপির শক্ত ঘাটি 1প্রাত্তন আর এস 
পিনেতা তিমির ভাদুড়ী বিধানসভায় দলের 
মনোনয়ন নাপেয়ে ক্ষুন্ধ হয়ে নির্দলীয় প্রার্থী 
হিসেবে ASTRO করে হেরে যান । 
পরবর্তীকালে তিনি সি পি এমে আশ্রয়. 
নেন । বেলডাঙ্গা পুর নিবাচনে সি পি এম 


এবার এক মারাত্মক নীতি নিয়ে লড়াইয়ে 
নেমেছে | আর এস পি এবং সি পি এমে 
আসন সমঝোতা হয়নি সি পি এম সমান 
সংখ্যক আসন দাবি করায় | এই অবস্থায় 
সি পি এম ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়ে বেলডাঙ্গায় 
একক শক্তিতে লড়ার সাহস পায় নি । 
সেখানে সি পি এম লড়ছে দলীয় প্রতীক 
ছাড়া নাগরিক কমিটির মাধ্যমে । নাগরিক 


দপণ। শুক্রবার, 891 মে, ১৯৯০ [তিন] 


কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে ফ্রন্ট বহির্ভুত 
এস ইউসি, আই পি এফকে । শুধু তাই নয় 
কয়েকজন মুসলিম লীগ সদস্য এবং 
দলত্যাগী কংগ্রেসীও নাগরিক সমিতির 
প্রার্থী । নাগরিক সমিতি কয়টি আসনে 
প্রতিদ্বদ্দিতা করছে | আর অনাদিকে আর 
এস পি এবং ফরোয়ার্ড বুক জোট বেধে 
দলীয় প্রতীক নিয়ে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করছে । পুর নিবাচনে দলীয় প্রতীক নিয়ে 
লড়ার নীতি চালু হওয়ার পর এবার এবং 
এই একটি ক্ষেত্রেই সি পি এম দলীয় প্রতীক 
ছাড়া নাগরিক কমিটির পাচমিশেলী 
নীতিহীন জোটে যুক্ত হয়েছে । এই ঝোক 
যদি বেড়ে যায় তাহলে ভবিষাতে ফ্রন্টের 
পক্ষে বড় রকমের বিপদ দেখা দিতে. 
পারে ৷, 

আর একটা ঝোঁক কলকাতা পুরসভার 
ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে । এতদিন ote 
নিয়ম ছিল বিজয়ী আসনে এবং পরাজিত 
আসনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর আসন বজায় 
থাকবে | কিন্তু এবার সি পি এম ফ্রন্টের 
তিন বড় শরিক তো বটেই, এমন কি ছোট 
কোন কোন শরিককেও এ নীতি অমানা 
করে আসন ছাড়ার জনা চাপ দিয়েছে | বলা 
হয়েছে জনতা দল এবং কংগ্রেস (এস) কে 
আসন ছেড়ে দিতে হবে । সি পি এম কিন্তু 
৮৯টি আসনের একটিও ছাড়তে রাজি 
হয়নি । যদিও এরা বহু আসনে পরাজিত 
হয়েছিল | সিপিএমের দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিল 
আরো মারাত্বক । যে সব আসনে 
কংগ্রেসের বা বিজেপির জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী 
আছে সেখানে সি পি এমই জিততে পারে 
বলে যুক্তি দেখিয়ে আসন কেড়ে নিতে 
চেয়েছে 180 নম্বর GUNG আর এস পি 
প্রার্থী বরেন দা ১৯৫২ সাল থেকে প্রতিটি 
নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন । BY 
হেরেছেন গতবার | বরেন দার সম্প্রতি 
মৃত্যু হয়েছে । সি পি এম এই আসনটি 
নেওয়ার জনা প্রচণ্ড জেদ ধরে | আর এস 
পি নাছোড়বান্দা হওয়ায় সি পি এম শেষ 
পর্যন্ত পিছু হঠেছে । এ আসনে আর এস 


RR BI NORE 


বিয়েতে মেয়েকে দিন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা 


22, RABINDRA SARANI ( TIRETTI BAZAR ) 


CALCUTTA-700 073 


PHONES : 26-1485, 26-0057, 26-8619. 


PLEASE VISIT OUR NEW PRESTIGIOUS SHOWROOM AT 
28, SHAKESPEARE SARAN] CALCUTTA = 17 PHONE :44 1411 ob: 











[টারাদপণ। শুক্রবার, 831 মে, ১১৯০: 








কাশ্মীরের পরিস্থিতি যখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং পাকিস্তান খোলাখুলি 
কান্ধীর নিয়ে ভারতের |বরুদ্ধে জিনির তুলেছে তখন দেখা যাচ্ছে সেখানে স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়ে আসা এবং PTA দমনের ব্যাপারে মোর্চা সরকার Be । 
Sea মুক্তি মহম্মদ TRA ও বাজাপাল জগমোহন জঙ্গীদের কার্যকলাপকে আইন 
E! Bin দেখেন এবং তাদের আধা সামরিক বাহিনী ও ফৌজী জওয়ানদের 
co Siat করতে বদ্ধপরিকর ! read মন্ত্রিসভার দুই প্রভাবশালী সদস্য অরুণ 
Na ত আরিফ মন্দ খান ত দাদার সমথক : তাদের অভিমত জঙ্গীদের মেরুদণ্ড 
ঢোদে দেবার পর রাজনৈতিক প্রয়াস গুরু করা যেতে পারে ।কিনস্তু কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী 
SEELE AAA ডি মত পোষন করেন । তিনি আইন-শুস্বলা রক্ষার পাশাপাশি 
+ RNS PT অর করার পক্ষে 1 এই acs তিনি প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিংকে চিঠি 
দিয়ে Rage TÁ বিশেষ ক্ষুব্ধ কারণ তার এই প্রয়াসে ABI ও 
পাল তাকে পদে পদে ধাধা দিচ্ছেন এবন তিনি arate বিষয়ক মন্ত্রী হওয়া সত্বেও 
viel বিষয়ে var মন্কী তার সঙ্গ পরামশ করছেন না | নিরাপত্তা রক্ষী না নিয়ে 
ei e য় জজের দোরাফেরাও এ'রা ভালো চোখে দেখছেন । 
কথা অস্বীকার করার উপায় নেই বে, জগঞ়োহনকে কাশ্মীরের রাজ্যপাল করে 
“হার এবং সেখানকার নির্নাচিভ সরকার ভেজে যাবার পর রাজ্যের পরিস্থিতি 
RR ভলনায় অনেক অবনতি হয়েছে জঙ্গীদের কার্যকলাপ অনেক বেড়ে 


























চন RR জগমোহনের জাভাবাজীর শিকার হচ্ছেন নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ 
[হল তারা যদি ভারভ-বিরোধী ও জঙ্গীদের প্রতি সহানভুতিশীল হয়ে পড়ে 

oe কি তাদের দোষ দেওয়া মায় ? এই প্রক্রিয়া লেশি দিন চললে তাত পরিণাম 
বৰ পক্ষে মারাত্মক হতে বাছা ৷ জানুয়ারী মাসে জগমোহনকে কাশ্মীরের 








মানুষও 








এর অবনতি হতে থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সপসাদের গঠিত এক প্রতিনিধি 
দক pa যায় | সেই ফিদেল পর প্রধানত কংগ্রস , জাতীয় সম্মেলন ও 
শর wort দের নিল ans প্রতাপ পিং MER জন। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগের 
1৬২০০ নজের সাধ্যমত রাজনৈতিক গুয়াজ চালিয়ে 

RAE সঙ্গে কোনরকম সভখোগিতাই করছেন 
DUROS AG প্রানপরের শুভেচ্ছা ISA যেতে চেয়ে ছিলেন তার জন্য 
ma পরামর্শ করে তিনি ভার কমসুচীও ঠিক করে ফেলেছিলেন । 
ও AMEN তাতে বাদ সাংধন 1 প্রধানমন্তীর কাছে লেখা চিঠিতে 
: ডা her কথাই 
i NER: Se af PS Ra ipl নদে পদে বাধা দেং am হয় এ 











বছর Te 158৭ 


1, কারণ জবমাহনের প্রশা 








SF 





লিখেছেন ।ভার প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জনা তাকে দায়িত্ব 
বংতাকে 








রব সতি; কথা ! এবং সেই সঙ্গ একথাও সতা যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া 
বশীর সাভাবিক অবস্থা হি রয়ে আমা যাবে লা । বন্দুকধারী রক্ষী পরিরন্ত হয়েও 


ও মোচা সরকার) 


| করেছে I 
| অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার কথাও এই প্রসঙ্গে 


ong দিন যাচ্ছে সরকার সেখানকার সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে | 








উক প্রক্রিয়া শুক্ল করা যায় না । তাই ফানান্ডেজ নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া সাধারণ 
আরা ঘোরাফেরা করেছেন, তাদের সঙ্গ কথা বলেছেন | রাজাপাল জগমোহন 


refs মহম্মদ সঈদ দুজনেই সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, যদিও মুফতি 









ৃ aeg কাশ্মীর was কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক নীতি গ্রহণ করা দরকার | 
রাজাপাজ সেখানে সাধাৰণ হান্ষের কাছে A lore প্রতীক হয়ে উঠেছেন । 

লুক পাশ বালের পদ থেক অপসারিত সদি সাও কর হয় তাহলে MENA সন্ত্রাস বন্ধ 
ভি প্রক্রিষা শুরু TA দরকার । জর্জ কারননান্ডেজ এখনো পদত্যাগ করেন 
1 নি কাটি কিন্তু এইভালে চললে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন | তার প্রতিক্রিয়ায় 
পরিস্থিতি 2 mal a ৰম হয়ে উবে । 


তি 














rare Merz মতবাদের লড়াই 





ia স্িউনিঈ পাটির মধ্যে মত ও কিছুদিন আগে দিল্লীতে পাটির কেন্দ্রীয় 
ax চিরকালই রয়েছে । কার্যকরী সমিতির সভায় এই বিবদমান ও 





Pa alas সীমার্তবিরোধ নিয়ে আই 
IF Teale rey যথা চাড়া IV 


বিরোধী wea মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের 
চেষ্টা হয়েছিল 1 পাটির সাধারণ সম্পাদক 





শ্রী অজয় ঘোষ রাজনৈতিক ও অথনৈতিক 

এবং আজও তার অ..." : অবস্থা পর্যালোচনা করে কার্যকরী সমিতির 

পাটি লাইন নিয়ে নেতাদের সামনে একটি খসড়া রিপোর্ট পেশ করেন । 

লে উপস্থিত, মার 2 Sarna মতামতের সঙ্গে শ্রী এস এ ডাঙ্গে 
a fra পরি ভিত er এবং পাটির “জাতীয়তাবাদী” গ্রুপের 


TATEN 2 Tala Si 
১১ সাকির PAS কোন HTS অনেকাংশের মিল আছে { 


ic [WE মে, ১৯৬০] 





হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে চক্রান্ত 


রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল 
কলেজের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি 
চক্র তৈরি হয়েছে ı অভিযোগ, সাবিক 
হোমিওপ্যাথ বিজানকে জনমনে হাস্যকর 
করার এই চক্রান্তের সঙ্গে সমাজের 
উচ্চপদস্থ কিছু ব্যক্তি ছাড়াও আছেন প্রাক্তন 
দুই বিশিঃ আমলা এবং এক বহুজাতিক 
কোম্পানীর প্রচ্ছন্ন মদত | এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সম্প্রতি 


, হোমিওপ্যাথিক বিজান রাজা সহ জাতীয় 


স্তরে প্রদত্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে | 


| এক্ষেত্রে জীবনদায়ী গ্রালোপাথ এবং 


অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের মন্দা 
বাজারও তার অন্যতম কারণ । সম্প্রতি 
একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে দুই বহজাতিক 
ওষুধ কোম্পানী গোপন সমীক্ষা 
চালিয়েছিল | সমীক্ষা রিপোর্ট 
অনেকাংশেই আতঙ্কডনক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
বিশেষত হোমিওপ্যাথের 


উল্লেখ করা হয়েছে । 

৯০-৯১ সালের বাজেট ভাষণ প্রসঙ্গে 
রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত WH প্রশান্ত সুর বলেছেন, সমগ্র 
দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই আয়ুর্বেদ ও 
হোমিওপাখি চিকিৎসার পথপ্রদর্শক । 
বর্তমানে ১০৫ জন হোম্যাপ্যাথ চিকিৎসক 
তৃতীয় চিকিৎসা আধিকারিক (থার্ড এম ও) 
হিসাবে প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্র, এবং ৩৪০জন 
রাজ্যডিসপেনসারিতে কর্মরত আছেন | এ 
A সমওছামরা।, 


৮টি রাজা হোষিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি 
উপজাতি অঞ্চলে স্থাপন করেছি । প্রশান্ত 
শুরের মতে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি হোমিওপ্যাথি 
মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে একটিকে 
জাতীয়করণের কথা চিন্তা ভাবনা করা 
হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৪৫০ 
জন চিকিৎসক কর্মরত আছেন | 
রাজ্যে কংগ্রেসের জনৈক নেতার মতে 
প্রশান্ত শুরের হিসাব যাই হোক না কেন 
বাস্তব বলছে, ভারতীয় জনসংখ্যা প্রকল্প ৪ 
এর আওতায় পশ্চিমবঙ্গ চারটি জেলায় যা 
কাজ হচ্ছে তা সাবিকতা আলোপ্যাথিক 
চিকিৎসাকে কেন্দ্র করেই ৷ এর কারণ 
কি ? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় জনসংখ্যা 
প্রকল্প ৪ (আই. পি. পি. ফোর) এর 
আওতায় পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বীরতুম, 
বর্ধমান ও বাকুড়া জেলায় আলোপ্যাথিক 
্বাস্থ্াকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে । এই প্রকল্প ভারত 
সরকারের ১০৭ কোটি টাকার মঞ্জুরীকৃত 
প্রকল্প | প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসেবার 
FIA, প্রচার, জনসংযোগ, ও 
জনশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রকল্প 
পরিচালনার কাজ হচ্ছে। ইতিমধ্যে 
৭৫২টি সাবসেন্টারের মধ্যে (উপকেন্দ্র) 


৩৮৬টি তৈরি হয়ে গিয়েছে । এবং ৩৬৮টি 
সাবসেন্টার তৈরি হওয়ার পথে । এছাড়াও 
নতুন প্রাথমিক কেন্দ্র হচ্ছে ৩২টি । 
ইতিমধ্যে ১৯টির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে | 
এরই পাশাপাশি পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবং 
নতুন প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রের উন্নয়নের 


কাজও চলছে । এখানে সবশেষ উল্লে* 
করা প্রয়োজন চলতি বাজেটে প্রশান্তবা, 
একটা হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল 
নির্মাণের কথা বলেছেন | যা প্রয়োজনের 
তুলনায় খুবই সামান্য । রাজোর চার 
হোমিওপ্যাথ কলেজকে রম্তশ্নাতায় নিয়ে 
যাওয়ার অনাতম কারণ হিসাবে আরে 
একটা মারাত্বক অভিযোগ পাওয় 
গিয়েছে ı অভিযোগকারী বিশিষ্ট এক 
হোমিও ডাত্তণর বললেন, মূল উদ্দেশা হচ্ছে 
আলোপ্যাথিক ওষধের ব্যবসা বৃদ্ধি 


সম্প্রতি হোমিওপ্যাথ বিজ্ঞানের প্রসারতার 
জন্য স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত uname ওষধ 
দারুনভাবে মার খেয়েছে | 9 যদি 
হোমিওপ্যাথ কলেজগুলোকে রক্তশ্ন্যতায় 
নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অচিরেই সংশ্লিষ্ট 
বিজ্ঞানকে অনেকংশেই আটকে দেওয়া 
যাবে । সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগাতায় 
চিড় ধরবে । এবং পর্যায়ক্রমে সামগ্রিক 
হোমিওপ্যাথ হয়ে পড়বে রুগ্ন । শিশু 
বিশেষ ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা অবশ্য 
বললেন, আমি হোমিওপ্যাথ বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা 
করি । সম্প্রতি কিছু কোয়াক (আনাড়ি) 
VISTE হোমিওপ্যাথকে জনমনে অশ্রদ্ধার 
দিকে ঠেলে দিয়েছে । এই দিকটায় নজর 
দেওয়াউচিত ।রাজাস্থাস্থাদণ্ডরের জনৈক 
আমলার মতে, বৃপ্রিন্ট তৈরির অভিযোগ 
আমাদের কাছেও এসেছে । এই 
ব্যাপারটির সমস্ত দিক ক্ষতিয়ে দেখা 
হচ্ছে। 





ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা মেন ব্রাঞ্চের কর্মীর 
বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ | 


দর্পণের সংবাদদাতা : ব্যাঙ্ক অফ 


: ইণ্ডিয়া কলকাতা মেন area কমী 


জগদীশ দাশের বিরুদ্ধে হগলীর শ্রীরামপুর 


| কোর্টে এক অভিনব প্রতারণার কেস রুজু 


করেছেন ভূপত্তিরঞ্জন মিশ্র । কোর্ট সূত্রে 


| জানা গেছে, Ta ভূপতিরঞ্জন জীবনের শেষ 


সঞ্চয় দিয়ে কোন্নগরের বড় বহেরায় 
জগদীশ দাশের কাছ থেকে ২ কাঠার একটি 
জমি ২৫ হাজার টাকায় কেনেন ১৮ এপ্রিল 
১৯৮৮ তারিখে ৷এই জমি কেনার ব্যাপারে 


| খার একটি কয়লার দোকান আছে । 


জমি কেনার আগে নিয়মমাফিক সমস্ত 
খোজখবর নেওয়া হয়, কিন্তু কোথাও কোন 
গণ্ডগোল ধরা পড়েনি । অথচ জমি 
REN করার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ি 


IR ত্যা 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
মোকাবিলার জনা জেলা ও বৃক স্তরের বেশ 
কিছু ট্রেনিংপ্রাপ্ত মহিলা পুলিশ নিয়োগের 

কথা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে | 

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দণ্ডরের একজন মুখপাত্র 
জানান, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা 
তুলনামূলকভাবে কম হলেও আত্মতুষ্টির 
কোন অবকাশ নেই | আমরা চাই এই 
ববরোচিত বাবস্থার পুরো অবসান । 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এ ব্যাপারে খুব দৃঢ় 
পদক্ষেপ নিতে চান । তিনি চান, গ্রামাঞ্চলে 
পঞ্চায়েত ও শহরতলীতে পুর প্রতিনিধিরা 
নারী নিযাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ 
নিন | কারণ তারা তাদের মহল্লা বা 
এলাকায় প্রতিটি পরিবারকে চেনেন ।আর 
তিনি মনে করেন শুধু পুলিশ ও গ্রশাসন 


করার উদ্যোগ নিতেই জানা যায়, উক্ত 
জগদীশ দাশ ওই জমি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 
কলকাতা মেন ব্রাঞ্চের কাছে বন্ধক রেখে 
বাড়ি করার we নিয়েছেন 1 


বৃদ্ধ ভদ্রলোক অকুল পাথারে পড়ে ৩০ 
মে ১৯৮৮ তারিখে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 
কলকাতা মেন ane বিস্তৃত বিবরণ 
জানিয়ে চিঠি mi ব্যাঙ্কের চীফ 
ম্যানেজার ২৩ জুন ১৯৮৮ 


তারিখ এই চিঠির উত্তরে জানান, জগদীশ 
দাশ তাদের ব্রাঞ্চেরই কমী এবং বড় 
বহেরায় ওই জমি বন্ধক রেখে বাড়ি করার 
লোন নেন । প্রসঙ্গত ব্যাঙ্ক উল্লেখ করে যে, 
ওই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা 
ভূপতিরঞ্জনকে কোনরকম সহযোগিতা 


দিয়ে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা 
সম্ভব নয়, এজন্য চাই জনগণের সক্রিয় 
সহযোগিতা | জনগণ যত শিক্ষিত হয়ে 
উঠবে তাদের মধ্যে যত সচেতনতা বৃদ্ধি 
পাবে ততই অশুভশক্তি পিছু হটবে । 


পুরসভা 


১ম পৃষ্ঠার পর 
পির প্রার্থী হয়েছেন দলের অনাতম নেত্রী 
প্রয়াত বরেন দার পত্রী শুক্লা দা। 
ফরোয়ার্ড বুক কিন্তু সি পি এমের দাবি মেনে 
নিতে বাধা হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে সি 
পি আই আসন ছেড়েছে ı এই ঝোকটি 


বিপজ্জনক । সি পি এম যদি এই নীতি 
আকড়ে থাকে তালে ১৯৯২ সালের 


বিধানসভা নিবাচনে দলকে কঠিন 
পরিস্থিতির সন্মখীন হতে হবে | অথচ 
ফ্রন্টের শরিক দলগুলি সকলেই বুঝতে 
পারছে যে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে জেতা 


করতেও অক্ষম | 

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি শ্রীরামপুর 
কোর্টে তুলে ধরা হয় । এ দিকে ব্যাঙ্কসূতে 
জানা গেছে, এই লোনের পবিমাণ ৬১,৬০০ 
টাকা । উক্ত জগদীশ দাশ ওই জমিতে বাড়ি 
তো করেনই নি, Gray জমিটি বিক্রি 
করেন এবং ATH থেকে দোতলায়র জন্য 
আবার লোন নিতেও উদ্যোগী 
হয়েছিলেন | 


বাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা জমি কি করে 
ভূপতিরঞ্জনের কাছে বিক্রি করলেন 
জগদীশ দাশ, এটা যেমন সবার কাছে 
বিস্ময়ের, তেমনি বিস্ময়, কোর্টে ৪২০ 
ধারায় অভিযুক্ত হওয়া সত্বেও ব্যাঙ্কের 
কাজে কি করে তিনি বহাল থাকেন ? 





খুব সহজ হবে না ! কারণ একটানা 
পনেরো বছর সরকার চালানোর ফলে 
জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী 
মনোভাব বেড়ে উঠেছে । বামফ্রন্ট গ্রামের 
উপরবেশি ভরসা করছে 1 কিন্তু গ্রামে এবং 
মফঃস্বলেও দল সরকারে আসায় নানা 
কায়েমী PG দলে আশ্রয় নিচ্ছে । 
১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পযন্ত গ্রামাঞ্চলে 
কংগ্রেসের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য | 


অতুল ঘোষের মত নেতাও ভাবতে পারেন 


' নি নির্বাচনে বিপর্যয় ঘটবে ı দেখা গেলো 


বিরোধী শক্তিও লি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি দল 
গড়েছে, কিন্তু তা সত্বেও কংগ্রেসের ভয়াবহ 
পতন ঘটল | জনমতের চাপে পড়ে দুই দল 
একত্র হয়ে নতুন যুক্ত ফ্রন্ট গড়ল 1১৯৯২ 
সালে APE পনেরো বছর একটানা 
শাসনের পর জনগণের রায়ের TREE 
হবে | পশ্চিমবঙ্গের মাটি বিদ্রোহের 
বীজকে সাহায্য | 


ছয় দপণ SEAT, ৪ঠা মে, ১৯৯ 


আসামীর 


নেতা, কখনো বা কোন পুলিশ বা প্রশাসনিক 
অফিসার দর্গণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
প্রকাশ করার জন্য | এইসব মামলার কোন 
কোনটি আদালতে হাজির হয়ে জামিন 
নেবার পর দু তিনটি তারিখেই মিটে গেছে 
আপস মীমাংসার মাধ্যমে । কিন্তু বেশির 
ভাগ মামলারই শেষ পর্যন্ত শুনানি হয়েছে 
এবং বিচারক রায় দিয়েছেন আমি অর্থাৎ 
আসামী দোষী না নির্দোষ 1 একটি মাত্র 
বাদে সব গামলাতেই আমি বেকসুর খালাস 


পেয়েছি, অর্থাৎ মানহানি প্রমাণ হয়নি । 


- ব্রায়ের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী জয়নাল 
আবেদিনের মানহানির mo পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পক্ষে তৎকালীন পাবলিক 
প্রসিকিউটরের আনা মামলায় বিচারক 
তিন মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করে আমায় 
দোষী সাব্যস্ত করেন এবং শাস্তি দেন তিন 
মাস জেল ও দু হাজার টাকা জরিমানা । 
আনাদায়ে আরো একমাস জেল । যদিও 
আইনে জেল ও জরিমানা উভয়েরই ব্যবস্থা 
আছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে মানহানির 
অপরাধে কোন পত্রিকা সম্পাদকের জেল 
হয়েছে বলে শোনা যায় নি । বিচারক 
মামলাটি শেষ করেন দ্রুতগতিতে 1 এই 
ধরণের অর্থাৎ ভারতীয় ফৌজদারি 
দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় অনীত মামলা শেষ 
হতে সময় লাগে অন্তত দেড় বছর । আবার 
এমন মামলাও আছে যা বারো বছরেও শেষ 
হয়নি | কলকাতার কুখ্যাত বা বিখ্যাত 
গোয়েন্দা পুলিশ রুণু গুহনিয়োগী মুখ্য 
মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
আমার নামে ১৯৭৭ সালে একটি মানহানির 
মামলা দায়ের করেন যা এখনো শেষ 
হয়নি । এই ফৌজদারি মামলাগুলি সময় 
নেয় এই কারণে যে, আসামীর বিপক্ষে ও 
পক্ষে বিভিন্ন সাক্ষাপ্রমাণ সময়সাপেক্ 
ব্যাপার ; তাছাড়া আসামী বা ফরিয়াদির 
অসুস্থতা বা অনা কোন কারণে 
অনুপস্থিতিতেও সময় ন্ট হয় ı কিন্তু জজ 
কোর্টে আনীত ক্ষতিপূরণের দেওয়ানি 
মামলা আধ বেলার শুনানিতেই খতম হয়ে 
যায়! কেবল সময় লাগে শুনানির 
তালিকাতুক্ত হতে | সে সময় যে কবে 
আসবে কেউ জানেনা | WES এই বৃজোয়। 
বিচার বাবস্থা ı সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন 
বাক্তি মনে করলেন তার বিরুদ্ধে পত্রিকায় 
লিখে তার মানহানি করা হয়েছে, কিন্তু 
আদালতে অভিযোগ করে তিনি আশু কোন 
বিচার পাবেন না | ১৯৬২ সালে কংগ্রেস 
পরিষদীয় দলের তৎকালীন সম্পাদক 


অশোককৃষ্ণ দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে 
আমার মামে একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের 
একটি মামলা দায়ের করেন 1 সে মামলা 
আজো শুনানির জন্য আদালতে আসেনি | 
* ইতিমধ্যে অশোককৃষ্ দত্ত কংগ্রেস 
পরিত্যাগ করেছেন সেও বারো বছর হয়ে 
গেছে ৷ আমার পক্ষের দুজন সলিসিটর গত 
হয়েছেন | আমার জানা নেই মামলার 
কাগজপত্র এখন কার কাছে আছে | 
অশোককুষ্ণ ও আমি প্রায় সমবয়সী । 


| " [হীরেন বসু] | 


হয়ত আমরা দুজনে গত হবার পর মামলা 
আদালতে উঠবে ı দর্গণের এই ধরণের 
আরেকটি মামলায় এই ered হয়েছিল | 
দপণের প্রথম দুবছরের সম্পাদক ছিলেন 
গোবরডাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র 
উট্টাচার্য 1১৯৫৯ সালে চারু মহান্তি ছিলেন 
উপমন্ত্রী এবং এখনকার বিখ্যাত মোস্তাক 
মুর্শেদ ছিলেন জেলা MAITE 1 চারু 
মহান্তির সঙ্গে কি কারণে যেন মুশেদের 
বিরোধ বাধে । এই ব্যাপার নিয়ে দপণে 
মহান্তির বিরুদ্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত 
হয় । মহান্তি সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেনবাবুর 
বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে একটি 
ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন । 
অনেক বছর বাদে ব্রজেনবাবুর সলিসিটর 
সুধীর রায়চৌধুরী যখন আমায় খবর 
পাঠালেন যে, অমুক দিন তুমি 
ব্রজেনবাবুকে আদালতে হাজির কর, তখন 
আমি তাকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম, 
আমার সাধ্য নেই তাকে হাজির করার 
কারণ তিনি ৬৭ সালে বাংলা সংবাদপত্রের 
ভাষায় পরলোকগমন করেছেন | কিছুদিন 
পরে কাগজে দেখলাম চারু মহান্তিও গত 
হয়েছেন | হয়ত তারা পরলোকের 
আদালতে মামলা ফয়শালা করে 
নিয়েছেন | 


জয়নাল আবেদিনের ' মানহানির . 


মামলার রায় বেরোবার পর আমি 
হাইকোর্টে এন সি তালুকদার ও এন 
ব্যানাজির ডিভিসন বেঞ্চে আপীল করি । 
আপীল সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয় । এই বেঞ্চের 
প্রতি আমি কৃতক্ত । এ'রা একবার আমায় 
এক হাজার টাকা জরিমানা থেকে রেহাই 
দিয়েছিলেন | মন্ত্রী জয়নাল আবেদিনের 
মানহানির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মালদাতেও আমার নামে একটি মামলা 
করেন । সেখানে কয়েকবার গেছি 
আদালতে হাজির হয়ে জামিন নেবার পর । 
মামলার শুনানি চলতে থাকে 1 একটা 
নিদিষ্ট তারিখের কয়েকদিন আগে আমি 
অসুস্থ হয়ে পড়ি । সঙ্গে সঙ্গে জেলা জজের 
উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম করে দিই এই মর্মে যে 
আমি অসুস্থ। মামলা মুলতুবি রাখার 
প্রার্থনা জানাই | ও পক্ষ নিদিষ্ট দিনে 
হাজির । প্রার্থনা জানানো হয় আসামীকে 
খরচ দেবার আদেশের জনা | বিচারক তা; 


NYA করে এক হাজার টাকা খরচ দেবার 
আদেশদেন । এর বিরুদ্ধে আমি হাইকোর্টে 
এন সি তালুকদার ও এন ব্যানাজির 
ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করি | তারা এই 
আদেশ নাকচ করে দেন 1 আলিপুরের 
দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল 
যখন শুনানির জন্য আদালতে উঠল তখন 
জরুরি অবস্থা চলছে এবং এন সি 
তালুকদারব অবসর গ্রহণ করার ফলে 
তাদের বেঞ্চ ভেঙ্গে গিয়েছে | আমার 
আপীলের শুনানি হল পি সি বড়ুয়া ও এইচ 
এন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে 1 উভয় পক্ষের 
আইনজীবীদের সওয়াল জবাবের পর যে 
রায় দেওয়া হল তাতে শাস্তি মকুব করে 
কেবল পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বহাল রাখা 
হল । অবশ্য সে টাকা আমায় দিতে হয় নি, 
যা জমা দেবার কথা আলিপুরে ৷ প্রায় 
তেরো TE অতিবাহিত হলেও আলিপুর 


থেকে এ ব্যাপারে কোন খবর দেওয়া হয়নি 
জামিনদারের | হয়ত হাইকোর্ট থেকে 
আলিপুরে ফাইল যায়নি এখনো | আবার 
মামলার ফাইলনিখে ।জও হয় ।এক সময় 
হাওড়া পুলিশ কোর্টে আমার নামে সাতটি 
মামলা হয়েছিল | মামলায়ারা এনেছিলেন 
তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন শাসক দল বা 
সরকারের উচ্চপদাধিকারী 1 যে কোন 
কারণেই হক, এই ধরণের মামলা 
পরিচালনা করার মত উপযুক্ত আইনজীবী 
না পেয়ে সাধারণ একজন উকিলকে দিয়ে 


প্রাথমিক কাজ চালাই ৷ কিছুদিন পরে 


আমি যে প্রেসে দর্পণ ছাপাতাম তার 
প্রকাশককে মামলা থেকে ছাড়াবার জন্য 
হাইকের্টে তাকে দিয়ে আবেদন করাই । 
তিনি ছাড়া পান এবং মামলাগুলি আবার 
হাওড়ার আদালতে ফিরে যায় | ইতিমধ্যে 
ঘটে অভিষোগকারীদের মধ্যে একজনের 
সঙ্গে আমার যোগাযোগ এবং তিনি 
মামলাগুলির মীমাংসার জন্য উদ্যোগ 
নেন । চারটে মামলা মিটে যায়, কিন্তু ঝাকি 
pe? eins আরো একটি দিক 
দিয়ে উল্লেখযোগ্য । ৫০০ ধারার 
ফৌজদারি মামলায় বিচারকরা আসামীকে 
জামিন দেন হয় ব্যক্তিগত মুচলেকায় আর 
নয়ত Hate ৫০০ টাকার কোন 
জামিনদারের জিল্মাদারিতে | সাধারণত 
আদালতে ABRO কোন পেশাদার 
জামিনদার কিছু টাকা নিয়ে জামিন 
দাড়ান । ম্যাজিস্ট্রেটের মেজাজ মজি 
অনুযায়ী টাকার পরিমাণ নির্ধরিত হয় । 
বেশ কয়েক বছর আগে একজন মুখ্য 
মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জামিনের 
ব্যাপারে যার কড়া মনোভাবের জন্য 
জামিনদারের দাবির অঙ্ক বেড়ে গিয়েছিল | 
এ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমার একটি 
মামলাহয় ।আমার আইনজীবী কলকাতা 
হাইকোর্টের বর্তমান পাবলিক প্রসিকিউটর 
সরোজেশ মুখোপাধ্যায় আমায় এ ব্যাপারে 
অবহিত করে বলেন, মিছিমিছি কেন বেশি 
টাকা খরচ করবেন 1 গাড়ির মালিক কোন 
বন্ধুকে নিয়ে যাবেন তাহলে জামিনদারের 
খরচ লাগবে না । আমি নিয়ে গিয়েছিলাম 
আমার সাংবাদিক বন্ধু প্রশান্ত সরকারকে | 
কিন্তু কোন ফল হল না । ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে গাড়ির বু বৃক দেখিয়ে মালিকানা 
প্রমাণ করাগেল না । তিনি দেখতে চাইলেন 
বীমার পলিসি । 1 জানি না বীমার পলিসি 
মালিকরা সবসময় গাড়ীতে রাখেন কিনা । 


কিন্তু প্রশান্ত সরকারের ছিল না । অতএব 


সে বিদায় নেয় আর আমি আদালতে বসে. 
থাকি 1”একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার 
আইনজীবীর কেরানি একজন 
জামিনদারকে ধরে আনে | ৪০০ টাকার 
জামিনে আমায় খেসারত দিতে হয় ৭৫ 
টাকা i 

মন্ত্রী জয়নাল আবেদিনের মানহানির 
মামলা দায়ের করা হয় আলিপুরে জেলা 
জজের আদালতে | পরে তিনি মামলাটি 
পাঠিয়ে দেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের 
আদালতে | জামিনের টাকার অঙ্ক শুনে 
বিস্ময়ে আমার আইনজীবীর এবং আমার 
চোখ কপালে ওঠে | ৫০০০টাকা । দুজন 
জামিনদারকে অনেকগুলো টাকা দিতে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 






নতুন আন্তর্জীতিক 
পরিস্থিতি 
== 


স্বভাব যায় না মলে । তথাকথিত A 
যুদ্ধের অবসান' কিন্তু মাকিনী স্লাযুকে শান্ত 
করতে পারে নি ı উপরন্তু সুযোগটি গ্রহণ 
করে মাকিনী সাম্রাজ্যবাদী wry আরো 


নোটিশও দিয়ে ফেলেছে 1 ওদিকে মস্কো 
আন্তজাতিক রাজনীতিতে ate গুটিয়ে 
বসে আছে । ঘৃণ্য মাকিনী সাম্রাজ্যবাদের 
ঘৃণ্য কম্‌ তালিকা এখানেই শেষ নয় । ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, বড়দেরও রেহাই 
নেই । ইতিপূর্বে ইউনেসকো এর বলি 
হয়েছে — মাকিনী দেয় অর্থবরাদ্দ বন্ধ 
হয়েছে এক্ষেত্রে একমাত্র এই কারণে যে, 
উক্ত জাতিসংঘীয় সংস্থা মাকিনী বৈদেশিক 
রেখেছে । অন্যান্য জাতিসংঘ 
সংস্থাগুলিকেও অনুরূপ নোটিশ দেওয়া 
হয়ে গেছে — যেমন নবঘোষিত প্যালেষ্টাইন 
রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সমতুল্য ময়্যাদা 
দিলে কারো নিস্তার নেই । এমনকি 
faro সংস্থার (WHO) ও নয় 1 
এমনকি, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বকেও ইতিপূর্বে 
খোলাখুলি হমকি দেওয়া হয়েছে এই বলে 


যে, ইউরোপে মাকিনী সামরিক'দায়িত্ব' © 


কমে যাওয়ার পর তৃতীয় বিশ্বে মাকিনী 
“জাগতিক দায়িত্ব ও 'মাকিনী স্বার্থ রক্ষার 


দায়িত্ব বেড়ে গেছে এবং অতঃপর মাকিনী 


সেনাবাহিনীকে নতুন করে সাজাতে শিক্ষণ 
দিতে এবং নবতর উপযুক্ত অস্ত্র সঙ্জায় 
সজ্জিত করে তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় 
‘আঞ্চলিক যুদ্ধ' উচ্ছৃত্বলা ইত্যাদির 
মোকাবেলা করা হবে । পূব জার্মানী ও 
পশ্চিম জামানীর মিলনের পর তাকে 
NATO ভুক্ত হতে হবে ন্যাটোকে আরো 
দানবীয় করার জন্য । আরো আছে 1. 
যেমন, রাশিয়া যদি লিথুয়ানিয়ায় 


"| অর্থনৈতিক অবরোধ চালায়, তাহলে 


ওয়াশিংটন পাল্টা ব্যবস্থা নেবে । এবং 
কাশ্মীরি পাকপন্থী মৌলবাদীদের সঙ্গে 
ডারতকে আলাপ আলোচনায় বসতে হবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি 1 

ভিয়েতনামে তুলোধুনো মার খেয়ে 
(কিংবা বলা যায় সাপ পেটানো মার খেয়ে) 
যে মাকিন সাম্্রাজাবাদের মুখতুলে কথা 
বলার মুরোদটুকুও ছিল না, মাত্র দু দশক 
যেতে না যেতেই সে যে আবার গলা উচিয়ে 


SEE মানবাধিকার এবং ASCHE 


“জাগতিক দায়িত্ব’ (global 
responsibility). ‘আমেরিকান MÁ" 
(U. S. interests) ইত্যাদি প্রগলভতা 
শুরু করে দেবার সাহস পাবে, তেমনটা 
সেদিন অনেকেই কল্পনা করতে পারেন 


নি ÉSTA তা তলিয়ে দেখার মত 
মার্কসবাদী, লেনিনবাদী বিশ্লেষণ শক্তি 
অনেকেরই ছিল না। হয়ত আজও 
অনেকের নেই । আজও তা হয়নি 1 তাই 
আজিকার রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের 


' অধঃপতন তাদের কাউকে ভীত, কাউকে 


হতভম্ব, করেছে এবং চিরাচরিত রূপে 
বুর্জোয়া বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল করে 
রেখেছে | তাদের কাছে একটি ma 
নিবেদন £ ভয় পেয়ো না বন্ধু, সাহসে বুক 


. বাধো, মাকসবাদ, লেলিনবাদ, মাও সে 


তুংএর চিস্তাধারায় দুনিয়াকে দেখ, 


,নিজেকেও দেখ। চিন্তায় সাহসী. হও, 
TST সাহসী হও, নির্ভয়ে কাজ করো 
(‘think bravely, speak bravely, 


act bravely’) | যারা ইতিমধ্যেই 
ভাবতে শুরু করেছেন, “বিপ্লব শেষ, 


তাদেরই উদ্দেশ্যে এই নিবেদন | কারণটা 


কটোর তত্বকথা নয় | সহজ সত্য কথাটা 
এই যে, মাকিন সাম্রাজাবাদ কিংবা 
বিশ্ব-পঁজিবাদ আজ যদি কিছুটা সুদিনের 
মুখ দেখে থাকে তা নিশ্চয়ই তাদের 
পুঁজিবাদের রূপে UA নয়, স্লেফ 
ইউরোপীয় শোধনবীদী o 
সৌজন্যে । শোধনবাদ মার্কসবাদ নয়, 
মার্সবাদের পুঁজিবাদী” বিকৃতির নাম 
শোধনবাদ । পূর্ব ইউরোপের অধঃপতন 
এই পুঁজিবাদী বিকৃতির সাক্ষাৎ ফলাফল 
অপর কিছু নয় । পুঁজিবাদী চিন্তায় ও কমে 
একটানা চলতে চলতে শোধনবাদ 
LEAN এমন জায়গায় পৌছয় যে তখন 
শোধনবাদে পু'জিবাদে ফারাকটা মিলে যায় 
অনন্ত আকাশে। তখনই পতাকায় 
পতাকায় বিনিময় ঘটে, তথাকথিত ‘কোল্ড 
ওয়ার’ ‘হট ওয়ার' — ও মিলে যায় অনন্ত 
আকাশে তখন উভয়রই পরম Wy এবং 
শেষ শতু একটিই, এবং তা মাকসবাদ ও 
মাকসবাদীরা । অর্থাৎ ময়দানের 
লড়াইটা, তা সে মতাদর্শগত হোক কিংবা 
অন্য কিছু হোক, এবারে একেবারেই 
পরিষ্কার | এবং তা হল মার্কসবাদ বনাম 


en 


APS শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় নি | 
সক্ষম হবেও না । এবারে পুঁজিবাদের 
আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ শুধুমাত্র দুই প্রধান শক্তিই 
নয়, তৎসহ একদিকে ‘নতুন WAT 
ইউরোপ" অপরদিকে শক্তিশালী জাপানী 
পুঁজিবাদ সমস্ত রূপ পুঁজিবাদী শক্তির 
পরস্পর শক্তি ক্ষয়ের ‘যদুবংশের মৃষল' 
হয়ে থাকছে, থাকবে | কিন্তু বিপ্লবী ধাক্কা 
না মারলে ওরা কেউ ধরাশায়ী হবে না 


oS 














পুঁজিবাদি সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে 


দরিদ্র ভারতে আইন করে কি ভিক্ষাররতি 
নিষিদ্ধ করা সম্ভব £ 


দরিদ্র ভারতে আইন করে কি 

সমস্যাময় ভারতে জনসংখ্যা যেমন 
দন্তগতিতে বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে 
বেড়ে চলেছে ভিখারির সংখ্যা | জনসংখ্যা 
রোধে সরকারী চেষ্টা দেখা গেলেও 
ভিক্কারৃত্তি রোধে আজ পর্যন্ত কোন বিশেষ 
কমোদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি | এমন কি 
ভারতে মোট ডিখারির সংখ্যা কত এবং 
কেন মানুষ ভিখারি হচ্ছে, সে বিষয়ে 
সমীক্ষায় সরকারী আগ্রহের অভাব 
আছে | 

অথচ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে 
ভিক্ষারত্তি নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা 
হয়েছে | এই আইনের মর্যাদা রক্ষা করার 
জনা পুলিশ দিয়ে ভিচ্ষারত্তি বন্ধ করার 
চেষ্টাও চলছে । কিন্তু মূল কারণ অনুসন্ধান 
না কুরে এবং প্রতিকারের যথার্থ ব্যবস্থা না 
করে শুধু আইনে কঠোরতা প্রয়োগ করলে 
তাষে প্রহসনে পর্যবসিত হয়, তা ভিক্ষারৃত্তি 
নিষিদ্ধ রাজাগুলিতে গেলে স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায় । আইনের কঠোরতা 
সাময়িকভাবে ভিক্ষারৃত্তি বন্ধ করলেও 
ভিক্ষারত্তি একেবারে নির্মূল করতে সক্ষম 
হয় না । পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় একদম 
ভিখারি নেই বলে ঘোষণা করা হলেও 
দেখেছি কেমন কৌশলে এই দুটি রাজো 
ভিখারিরা বহাল তবিয়তে আছে | 
মহারাষ্ট্রে ভিক্ষারত্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও 
সেই রাজ্যে ভিখারির অভাব নেই । খোদ 
রাজধানী দিল্লিতেও ভিখারির আধিক্য 
সবাইকে অবাক FA | 

বছর কয়েক আগে রাচি থেকে 
প্রকাশিত এক, সর্বভারতীয় সমীক্ষায় 
প্রকাশ পায়, ভারতে মোট ভিখারির সংখ্যা 
নাকি ৫০ লক্ষ | এরমধ্যে কলকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লিতে ভিখারির সংখ্যা 
যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৫৪ হাজার, ২৬ 
হাজার ও ২২ হাজার । সমীক্ষায় বলা 
হয়েছে, ভিখারিদের জন্য ভারতীয়দের 
দৈনিক বায় নাকি এক কোটি mas 
টাকা | অর্থাৎ বছরে সাড়ে ৪০০ কোটি 
টাকারও বেশি। গড়ে একজন ভিখারির 
দৈনিক আয় q টাকার মতো | এই আয় 
নগদে ৭৫ পয়সা এবং অনা জিনিষে ১ টাকা 
২৫ পয়সা | শহরাঞ্চলে ভিখারিদের আয় 
বেশি। ভারতে সবচেয়ে বেশি ভিখারি 


রাজস্থান, কর্ণাটক, মধাপ্রদেশ ও উড়িষ্যা 
রাজ্যে । এই সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে, 
ভারতে প্রতিবছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও 
দুভিক্ষের জন্য ও হাজার মানুষ ভিখারি 
হয় ।ভারতে দেড় লক্ষ কুষ্ঠ রোগী, অন্ধ ৮৭ 
লক্ষ, বোবা ৩০ লক্ষেরও বেশি এবং 
উন্মাদের সংখ্যা ৭ লক্ষ | এদের একটা 
অংশ ভিখারি হয়ে যায় | এর সঙ্গে ৮৫ 


হাজারেরও বেশি হিজড়ে । এদের 
সোজাসুজি ভিখারি না বলা গেলেও এরা যে 


ভিখারিই সে বিষয়ে অনেকে একমত | 
ভিখারিদের মধ্যে ৫০ বছরের বেশি বয়স্ক 


পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ১২ লক্ষেরও বেশি . 


এবং শিশু ভিখারির সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ । 
রাচি থেকে উপরিল্লিখিত সমীক্ষা করা 
হয় ১৯৭২ সালে । ইতিমধ্যে সারা ভারতে 


7 ভিখারির সংখ্যা যে অনেক বেড়েছে, সে 


E 


ib 
i 


বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই | বছর কয়েক 
আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভবঘুরে 
২ বিষয়ক দফতরের পক্ষে কলকাতার মোট 
8৫০০০ ফুটপাতবাসী ভিখারির মধ্যে 
সমীক্ষা চালিয়ে বলা হয়, এদের মধো মাত্র 
১৮হাজার ৬১০জন প্রকৃত অর্থে ভিখারি | 


anne: 
রবীন্দ্র ভট্টাচায' 


এই সমীক্ষায় বলা হয়, ভিখারি ফুটপাথে 
থাকলেও ফুটপাতবাসী মাত্রেই ভিখারি 
নয় | ভিখারিদের মধ্যে পেশাদার ভিখারির 
সংখ্যা কম এবং শতকরা ৪৮ জনই ভিন্ন 
রাজ্যের | শতকরা ৭৪ জন হিন্দ বাকী 
২৬জন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী । এদের মধ্যে 
শতকরা ৫১ জন বিবাহিত এবং শতকরা 
৬০ জনই একদা ভুমিহীন কৃষক ছিল | 
এদের তিন-চতুরাংশই সক্ষম এবং 
শতকরা ৭০ জন বিকল্প কাজ ও পুনর্বাসন 
পেলে তা নিতে চায়। কলকাতায় 
ডিখারিদের মধো ২৪ পরগনার লোক 
বেশি | এখানে ভিখারিদের রোজগার দিনে 
গড়ে একটাকা থেকে পাচ টাকা । ° 


কতভাগ মানুষ কি কি কারণে ভিখারি হয় 
সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 
>| দারিদ্র ও 
88.00% 

২ ı মানসিক অক্ষমতা — ভিসি: 
৩ | কাজকর্মে অনীহা — ৯.৩৪% 
8 | শারীরিক অক্ষমতা — 2.10% 
৫ 1 ভগ্ন সংসার — ৫.৭১% 

৬ 1 পেশাগত ভিখারি — ১০.২৭% 


অভাব -_ 





কি কারণে ভিখারি হয় এবং কিভাবে সমস্ত 
দেশ থেকে ভিক্ষা বৃত্তি সম্পূর্ণ নির্মল করা 
যায় _ এ বিষয়ে একটি পরিকজ্পনামূলক 
গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন | শোষণ, বঞ্চনা ও 
অসহায়তা কি ভাবে মানুষকে পথে নামিয়ে 
এনে ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে 
বাধা করে, সে বিষয়ে বহু মর্মান্তিক 
উদাহরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন | এই 
গ্রন্থে ভিখারিদের তিনটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে £ 

> ফুল টাইমার (সর্বসময়ের) 

২ 1 পার্ট টাইমার (অদ্ধ সময়ের) ও 

৩ | সিজন্যাল (প্রাকৃতিক কারণে)। 
অসহায় রদ্ধ-রদ্ধা, অন্ধ, পঙ্গু, কুষ্ঠ রোগী 
প্রভৃতি যাদের ভিক্ষা ছাড়া বাচার কোন 
উপায় নেই, তারা ফুল টাইমার ভিখারির 


পযায়ভুত্ত | পার্টটাইমার ভিখারিরা 
বিভিন্ন কাজ করে, যেমন — শিশুরা গাড়ী 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


১৯১৯ সালে মস্কোয় মে দিবসের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন লেনিন। 


AA | 


শুক্রবার, 891 মে, ১৯৯০[সাত] 





বাল্যবিবাহ দেশে ও বিদেশে 


দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের কম 
বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে অনেক কথা ও 
আইন কাগজপত্র ও বইতে লেখা আছে | 
দেশের আইন-অনুযায়ী সাধারণত একটি 
ছেলে ২১ বছর ও একটি মেয়ে ১৮ বছর 
বয়সী হলে তবেই তাদের মধো বিবাহ 
সম্ভব | এই বয়সের নিচে, বিশেষ করে ১৮ 
বছর বয়সের কমবয়সী মেয়েদের ক্ষেঞে 
বিবাহ যে নানাকারণে ক্ষতিকারক তা 


* সর্বসাধারণকে জানানোর জনা মাঝেমাঝে 


সরকার দৃরদর্শন মারফৎ লোকদেখানো 


'প্রচার করে থাকেন । যার বলতে গেলে 


কোনই ফল হয় না ! সেইরকমভাবেই, 
সরকারী Wea থেকে প্রকাশিত হয় 
নিয়ম-কা-বাস্তে কিছু পৃদ্তিকা, দেওয়াল 
পোষ্টার, ছবি ও বিজ্ঞাপন | অয়োজিত হয় 
মাঝে মধো কিছু ছবির প্রদর্শনী ও. 
আলোচনা চক্র | এই আলোচনা চক্রে বসে 
সমাজের CHAAR চায়ের কাপ সামনে 
রেখে অনেক ভালো ভালো কথা ও দুঃখের 
কথা উচ্চারণ করেন | এসবই সরকারী 
দপ্তরের কুর্টিনমাফিক কাজের অঙ্গ, যার 
মূল প্রেরণা হল বরাদ্দ করা সরকারী অর্থ 
যেনতেনভাবে খরচ করে কাজের বহর 
দেখানো | বলা বাহুলা, নিঃস্বার্থ 
সমাজসেবা বা দেশবাসীর মধা থেকে 
কুসংস্কারের বীজ উপড়ে ফেলার জনা তীব্র 
বা আন্তরিক আগ্রহ, ইচ্ছা বা মাথাবাথা 
তাদের কাজকর্মে লেশমান্র দেখা যায় 
না। 

এই কারণে এইসব সরকারী বা 
বেসরকারী লোক-দেখানো বিজ্ঞাপন 
আলোচনা চক্র EST প্রকাশন দেওয়াল 
পোষ্টার বা ছবির প্রদর্শনীর আড়ালে সমগ্র 
দেশের অধিকাংশ জনগণের মধো এই 
বালাবিবাহ আরো রমরমা করে অনুষ্ঠিত 
হয়ে চলেছে দেশের আইনকে রূদ্ধাঙ্গুষ্ঠ 
দেখিয়ে | বলা বাহুল্য সমাজের নিশ্নবিস্ত, 
অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের মধোই এর 
ব্যাপক প্রসার | কুশিক্ষা কুসংস্কারের 
অন্ধকার, অভাব অনটনের মধো ডুবে থাকা 
এই মানুষদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার 
প্রায় ৭০ ভাগ। 

উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট, 
মধ্াপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কিছু 
এলাকার অনেক গ্রামগঞ্জে বালাবিবাহ 
একটি সর্বজনগ্রাহা সামাজিক প্রথা হিসাবে 
স্বীকৃত । প্রত্যেক বছর হাজার হাজার শিশু 
বর ও কনে সুন্দর ঝলমলে পোষাক পরে 
লজেনস বা মিষ্টি চুষতে চুষতে বিয়ের 
পিঁড়িতে বসে হবু স্বামী-স্ত্রী হবার 


বাসনায় | অনেক ক্ষেত্রে হবু স্বামীকে 
বিয়ের সময় এমন কি খেলনা a নিয়ে 
মেতে থাকতে দেখা যায় । আর সুন্দর 
পোষাক পরা হবু স্ত্রী বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে 
SCH শুয়ে খেলা করে | বৌয়ের বয়স হয়ত 
দেড়, বরের বয়স দুই | 

আমাদের দেশে মেবার নামক স্থানে 
এপ্রিল মাসে “অঘা Ste" দিনটি বিবাহের 
দিন হিসাবে বিশেষ ভাবে শুভ বলে মনে 
করা হয় । এই বিশেষ দিনে বহু 
নাবালক-নাবালিকা am o পরিণত 
হয় । ন বছর আগে এই স্থানে এই একটি 
দিনে প্রায় ১০,০০০ শিশুর বিবাহ সুসম্পন্ন 


এই গোড়া সম্প্রদায় মনে করে আমাদের 
ভারতীয় ME বালাবিবাছের স্বপক্ষেই 
বিধান" দেওয়া আছে | এই বিষয়ে 
মনুসংহিতায় লেখা আছে £ ৩০ বছরের 
একজন পুরুষের পক্ষে ১২ বছর বয়সী এক 
বালিকাকে বিবাহ করাই কর্তব্য । আর ২৪ 
বছরের যুবক বিবাহ করবে ৮ বছরের এক 
গৌরীকে ! এই বিধানের অন্যথা হলেই 
মানুষ পাপাচারের দায়ে দোষী হবে | 
অনেক আগে বালিকাদের “রজস্বলা” হবার 
আগেই বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল । ৮, ৯ 
ও ১০ বছরের কন্যাকে বলা হতো যথাক্রমে 
গৌরী, রোহিনী ও কন্যা ! এবং এই 
বয়সকালেই বালিকাদের বিবাহেচ্ছ 
পুরুষদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া বিশেষ 
উপযুক্ত সময় বলে প্রাচীন কালের 
শাস্তকাররা বিশ্বাস করতেন | 

ভারতবর্ষে বালাবিবাহ প্রথাটি 
বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মুসলিম 
শাসনকালে | সেই সময় প্রায়ই বিধমী 
বিদেশী শাসকরা ভারতবর্ষ লঠতরাজ 
করতে আসতেন | এই লুঠতরাজের সময় 
তারা অন্যান্য জিনিষপত্ধের সঙ্গে এদেশের 
মেয়ে-বধূ-কন্যাদেরও TIME করে নিয়ে 
যেতেন নিজেদের ব্যবহার বা ভোগের 
জন্য । কাজেই এইসব দস্যুদের হাত থেকে 
কুমারী মেয়েদের রক্ষা করার স্বার্থে অনেক 
পিতা-মাতা কন্যাসন্তানদের কম বয়সে 
বিবাহ দিয়ে দিতেন, যাতে বিবাহের পর 
তাদের স্বামী ও স্বশুরবাড়ীর লোকেরাই 
তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে | 
এইভাবে বালাবিবাহ প্রথা সমাজের Raf 
এরপর ৯ম পৃষ্ঠায় 


আট) HAT | SATA, 891 মে, ১৯৯০ 





পূর্ব ইউরোপের বাতাস কি পশ্চিমবঙ্গের 
পঞ্চায়েতে লাগবে ? 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামক্রম্ট 
পরিচালিত গণম্খী পঞ্চায়েতের বয়েস 
বারো বছর হয়ে গেল । ১৯৭৭ সালে রাজ্যে 
ud সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
১৯৭৮ সালে ge পঞ্চায়েত নির্বাচন 
হয় । বলাই বাহল্য স্বত্ত ares প্রার্থীরা 
বিজয়ী হন । যদিও কিছু কিছু বূক বা গ্রাম 
+ পঞ্চায়েত বিরোধী কংগ্রেস ও অনা 
রাজনতৈক গোষ্ঠীর দখলে যায়, তা সেটা 
হাতে গোণার মধ্যে । 

এরপর ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েত 
নিবাচন হয় এবং বামফ্রন্ট আগের তুলনায় 
আরো বেশী সাফল্য অর্জন করে | অর্থাৎ 
বারো বছরে বামফ্রন্ট তিনবার পঞ্চায়েত 
নিবাচন করে | আর পূর্বের ক্ষমতাসীন 
কংগ্রেস দল একটানা চোদ্দ বছর পঞ্চায়েত 
দখল করেছিল, নির্বাচন করেনি । 

TA পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা যায় 
গ্রামের সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত সদস্য 
নিবাচিত হন | এতে অনেকেই খুশি 
হয়েছিলেন | এবার পশ্চিমবঙ্গে was 
সতাকার wert পঞ্চায়েত তৈরি 
হলো | 

কিন্তু যারা আইন ও নিয়মাবলী সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল, তারা জানেন গ্রামের 


পশ্চিমবঙ্গে ৩৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের 
যারা প্রধান তারা কেউ ক্ষেতমভুর নয় | 
বেশিরভাগ গ্রাম্য উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও 
সাবেক নায়েব-গোমস্তাদের ঘরের ছেলে, 
স্কুল মাস্টার বা বাবসাদার । দারিদ্রাযন্ত্রণা 
খুব একটা এ দের স্পর্শ করতে পারেনি | 
এর ফলে গ্রামবাংলায় নতুন করে শ্রেণী 
বিরোধ সৃষ্টি হলো গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানকে কেন্দ্র করে | কারণ TU 
সরকার মোট বাজেটের প্রায় ৫০ শতাংশ 


টাকা প্রাম পঞ্চায়েত মারফৎ খরচ 


করছেন | 

কথায় বলে অর্থই অনথের মূল কারণ 
প্রধানবাবরা কেউ মহাপুরুষ নয় । 
ভোগবাসনা প্রতোকের মধ্যে আছে | 
কামিনী-কাঞ্চনের মোহে খাষি, সাধূ.. সন্ত, 
পীর, ফকিরদের পা টলে যেত । 
প্রধানবাবুরা তো মানুষ | এখানে কামিনী 


অমূল্য মণ্ডল 


নেই, কিন্তু কাঞ্চনের অভাব নেই ! 

তবে একথা সত্য, আজ বারো বছর 
অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন এসেছে | 
অর্থাৎ গ্রামীন মানুষের রোজগারের নানান 
সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এতে দারিদ্রা দূর 
হয়েছে কিনা এবং হলে কতটা হয়েছে তা 
বিচার সাপেক্ষ । কিন্তু “গ্রাম্য চেতনার” 
মান বেড়েছে । প্রশ্ন করার ক্ষমতা সৃষ্টি 
হয়েছে । অর্থাৎ “আমি কেন প্লাব না" এই 
পরিবেশ গ্রামে তৈরি হয়েছে, যেটা বারো 
বছর আগে ছিল না । এর জনা গ্রামে আজ 
শ্রেণী-বিরোধ বাড়ছে | যার বহিঃপ্রকাশ 
হয়েছে ১৯৮৯-৯০ সালে জহর রোজগার 
যোজনার টাকাকে কেন্দ্র করে | 

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, 
ইতিপূর্বে রাজা সরকার জেলা পরিষদ 
মারফৎ গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্থ দিয়ে 
এসেছেন । কিন্তু জহর রোজগার যোজনায় 
সরাসরি দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার 
জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানকে টাকা দিয়েছেন | যদিও তাতে 
কিছু নির্দেশিকা (গাইড লাইন) ছিল কিভাবে 
খরচ করবেন প্রধান বাবুরা | 


কিন্তু তারপর ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে 
কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের হাওয়াতে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধানবাবুরা ও গাইড লাইন বা 
নির্দেশিকা শিকেয় তুলে রেখে পাটির 
লোকাল নেতা ও Fae জন পঞ্চায়েত 
সদস্যকে নিয়ে পঞ্চায়েত সচিবের TB 
গজে নিজের খুশিমত “পঞ্চায়েতী প্রজাদের 
সেবা" করেছেন | 


জহর রোজগার যোজনায় গড়ে এক - 


একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাচ লক্ষ 
টাকা পেয়েছেন | টাকা খরচও হয়ে 
গেছে | এবার হিসাবের পালা । 

একথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় বারো 
বছর sora (?) পঞ্চায়েত চললেও মাত্র 
সাত/আট মাসে পাচ লক্ষ টাকার 
উন্নয়নমূলক কাজ করার পরিকাঠামো 
কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই । অথচ 
১৯৯০ সালের মার্চ মাসের মধো ৮০ শতাংশ 
টাকা খরচ করতে হবে এবং তার হিসেব 
তৈরি করে অডিট করাতে হবে 1 
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fe ভাবে হবে ? আগেই বলেছি, 
পঞ্চায়েতের প্রকৃত ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানদের হাতে | আর এইসব প্রধানবাব্‌ 
গ্রামের মধাবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন | 
কংগ্রেস আমলের পঞ্চায়েত সচিবদের 


অধিনে দশটা গ্রাম পঞ্চায়েত | (১) আচনা 
(২) জগদীশপুর (৩) দক্ষিণ বিষ্ণুপুর (8) 
চাদপুর-চৈতনাপুর (৫) কেচারকুড় (৬) 
নিশাপুর (৭) ধনুরহাট (৮) গাববেড়িয়া (৯) 
ঘাটেস্বর (১০) ক্বষ্ঠপুর ৷ দশটা গ্রাম 
পঞ্চায়েত এক বছরে জহর রোজগার 
যোজনায় প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল | 
এখন এই ৬০ লক্ষ টাকার হিসাব তৈরি 
করতে হিমসিম খাচ্ছেন প্রধানবাবুরা | 


অবশেষে হিসাব তৈরি হলেও অডিট 
করা নিয়ে সমসা সৃষ্টি হয়েছে | কারণ গ্রাম 
পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় সরকার জেলা শাসক 
মারফত টাকা দিয়েছেন | সৃতরাং জেলা 
শাসকই একমাত্র অডিট করতে 
পারেন | 

* অথচ প্রতি বুকে বা পঞ্চায়েত সমিতিতে 
অডিট অফিসার আছেন । প্রতি বছর 
তাঁরাই অডিট করেন | এবার জহর 
রোজগার যোজনার হিসার পরীক্ষা নিয়ে 
সংশয় দেখা দিয়েছে । কারণ বারুইপূরের 
পঞ্চায়েত সমিতির অধীন জনৈক প্রধান 


পঞ্চায়েতের প্রধানবাবুদের কেন্দ্র করে গ্রামে 
তীব্র শ্রেণী বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে | এর ফলে 
পূর্ব ইউরোপের বাতাস পশ্চিমরঙ্গের 
গণমুখী পঞ্চায়েতগুলিতে লাগবে কিনা তা 
জানার জনা আগামী দিনের ঘটনার জন্য 
অপেক্ষা, করতে হবে | 
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ভেঙ্গে পড়ার মুখে 


মেদিনীপুর পুরসভা ভেঙ্গে পড়ার মুখে। 
রৃহত্তম জেলায় FUN পুরসভার বিরুদ্ধে 
মুলত চেয়ারম্যান রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
কার্যকলাপ নিয়ে তীব্র অভিযোগ উঠেছে | 
উল্লেখ্য পুরসভার কমিশনারের সংখ্যা 
হচ্ছে ২১ জন | কংগ্রেসী কমিশনারের 
সংখ্যা ১২ জন । ইতিমধ্যে কংগ্লেসী 


বললেন, চেয়ারম্যান সাহেবের জনা 
মেদিনীপুর পুরসভা বিপন্ন হয়ে উঠেছে | 
সমস্ত কথা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি গণি খান চৌধুরিকে চিঠি দেওয়া 
হয়েছে | যার মোদ্দা কথা হল, পূরবোর্ডের 
চেয়ারম্যান নজিরবিহীন দুনীতি, sto 
ও অসৎ'কাজকর্মে লিপ্ত থাকার দরুণ এই 
শহরে কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। 
চিঠির কপি দেওয়া হয়েছে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সোমেন Faz 
ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি রাজকুমার 
fre | একান্ত সাক্ষাৎকারে নাজিম 
সাহেব বললেন, চেয়ারম্যান রাম 
ব্যানাজিকে সরতেই হবে । এর কোন 
বিকল্প হতে পারে না । নতুন চেয়ারম্যান 
হিসাবে পরিচ্ছন্ন ভাবমুতি সম্পন্ন কাউকে 
নিয়ে আসা হোক | 





ভাবে এক্ষনি কোন WHA করতে চাই না, 
তবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত কিছু 


জানতে পারবেন | পুরসভার 
চেয়ারম্যানের জনপ্রিয়তাও প্রকৃত অর্থে 
অনেকাংশেই তলানিতে ঠেকেছে | জেলা 
কংগ্রেস সভাপতি রাজকুমার মিশ্রের মতে, 
সদর প্রসভার কাজ ভালোই চলছে | 
কমিশনার সৌমিত্র পালের পদত্যাগের কথা 
উল্লেখ করে রাজকুমারবু বললেন, এটা 
চেয়ারম্যানকে প্রেসারে MET নবতম পন্থা 
We । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, চেয়ারম্যান 
রাম ব্যানাজির সঙ্গে জেলা & পি এমের 
যোগাযোগের কথাও উঠেছে | কংগ্রেসের 
জনৈক নেতার মতে, মেদিনীপুর পুরসভা 
ভেঙ্গে যাওয়াটাই হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে 
স্বাভাবিক ঘটনা | 


জনৈক প্রতিনিধি £ (হাওড়া) আই 
এম. এ উলুবেড়িয়া শাখা, উলুবেড়িয়া 
পুরসভা, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস হাওড়া জেলা 
কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ২০শে এপ্রিল 
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে 
উলুবেড়িয়ায় স্থাস্থা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । 
ARTS অংশগ্রহণ করেন আই এম এ 
এবং হেলথ সাভিসের ডাক্তারদের পক্ষে 
এলাকার দুই হাসপাতাল এবং বিশিষ্ট 


দাস,রেড SUAS হাওড়া জেলা সম্পাদক ডঃ 
মাজেদ মোল্লা, আই এম এ উলুবেড়িয়া 
শাখার সভাপতি ডাঃ AMS SW, 
সম্পাদক অরুণ জাষু, প্রমুখ । পদযাত্রা 
থেকে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার, পানীয় জল 
ফুটিয়ে নেওয়া, বাসনপর বিশুদ্ধ জলে 
ধোওয়া, পানীয় জলের উৎসের পঞ্চাশ 
মিটারের মধ্যে কুয়ো বা খাটা পায়খানা না 
করা, সুস্থাস্থ্যের জনা ধূমপান বন্ধ করা 
প্রড়তি শ্লোগান প্রচারিত হয় । wy ও 
পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য 
উলুবেড়িয়া পুরসভার পক্ষে পাচহাজার 


প্রচার পত্র বিতরণ করা হয় | উলুবেড়িয়া 
লকগেট খেকে শুরু হয়ে এই পদযাত্রা 
বানীতলা চেকপোষ্টে সমবেত হয় । 

চোকপোরষ্টের সংক্ষিপ্ত সভায় সংগীত 
পরিবেশন করেন শক্তিপদ জাষু ও পঙ্কজ 
জাষু | সভাপতিত্ব করেন পূরসভাপতি 


বটরুফ দাস | তিনি বলেন বিশ্বের পরিবেশ 


বিনষ্ট হলে যেমন এই উলুবেড়িয়া বা হাওড়া 
বাঁচানো যাবে না, তাই বিশ্বের পরিবেশের 
কথা ভাবতে হবে এবং নিজের পরিবেশ 
পরিষ্কার রাখতে হবে । রেড ক্রসের হাওড়া | 
জেলা সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মাজেদ মোল্লা 
বলেন জনচেতনা না বাড়লে শুধু হাসপাতাল 
বা শুধু সরকার কিছু করতে পারবে না | 
দেশকে বাচাতে হলে শিশুদের দিকে নজর 
দিতে হবে । আর এ কাজে মহিলাদের 
সচেতনতা সবথেকে আগে দরকার | এ 
ছাড়া পরিবেশ দুষণ এবং সুস্থাস্থা সম্পর্কে 
বক্তব্য রাখেন আই এম এ মেডিক্যাল 
জর্নালের সহ সম্পাদক ডঃ মণি ব্যানাজি, 
ডঃ WANG SH, উলুবেড়িয়া ১ পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি অনিল দাস, প্রগতিশীল 
হোমিও চিকিৎসক রবীন দাস, বানীতলা 
চুঙ্গিকর অফিসার কল্যাণ বসু, ইলেক্টো 


হোমিও কলেজের পক্ষে সুভাশীষ মুখাজি, __ 


পুরসভার সহ সভাপতি অলকবিকাশ সিংহ 
রায়, আই সি ডি এস (অঙ্জনওয়াদী)র পক্ষে 
নমিতা মণ্ডল. পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের 
পক্ষে স্মৃতিশ ব্যানাজি প্রমুখ বিশিষ্ট 
aña | 





দর্পণ । শুক্রবার,৪ঠা মে, ১৯৯০[নয়] 


ত্রিচুরে মোহনবাগানের হোটেল - কেলেঙ্কারির তদন্ত হোক 


শতবষের প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাব । 


কিছুদিনের মধ্যেই তাদের “জাতীয় ক্লাব" 
হওয়ার কথা i কিন্তু গত দুটি বছর ধরে এ 
ক্লাবে যা চলছে ফুটবলপ্রেমী মানুষ তাতে 
ঠিক AS হতে পারছেন না । তবু এতদিন 
এ ক্লাবের যা কিছু খেয়োখেয়ি বা নগ্নতা তা 
কলকাতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল | কিন্তু এখন 
তা স্বাভাবিকভাবেই অনান্র ছড়িয়ে পড়ছে | 
ভাবতে পারেন, মোহনবাগানের মত 
এঁতিহাশালী ক্লাবের খেলোয়াড় - 
কর্মকর্তাদের উদ্ধার করতে পুলিশ - 
কতাদের আসতে হয়েছে ! 

on, ga এমন ঘটনাই ঘটেছে 
হপ্তাদুয়েক আগে । কেরালার ও ছোট্ট 
শহরে চতুদশ ফেডারেশন কাপ ফুটবল 
টুনামেন্ট হল । এবছর দেশের চারটি 
অঞ্চল থেকে আটটি দল কোয়ালিফাই করে 
তবেই ত্রিচুরের মূল টুর্নামেন্ট খেলার 
অধিকার পেয়েছে | আর গতবারের 
চাম্পিয়ন সালগাওকর ও রানাস 
মহামেডান স্পোর্টিং সরাসরি মূল পর্বে 
খেলেছে । এই প্রতিবেদন যখন ছাপা হতে 


যাচ্ছে তখন শ্রিচুর টুর্নামেন্টের ফাইনালে 


কেরালা পুলিশ ও সালগাওকর উঠে 
গেছে ! 

সকলেই জানেন, ভারতীয় ফুটবলে 
বাংলা তথা কলকাতার তিন প্রধানের 
প্রতাপ আজ আর অপ্রতিহত নয় । তবে 
ফেডারেশন কাপে তাদের রেক অনেক 
ভাল | ১৯৭৭ সালে এই চ্যাম্পিয়ন ক্লাব 
কাপ শুরু হয় | গত বছর পযন্ত ১৩টি 
টুনমেন্টে মোহনবাগান একাই চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছে ৬ বার > এর WH দুবার 
Rara সঙ্গে যুঃমজয়ী | ইস্টবেঙ্গল 
মোট তিন বার ı মহামেডান স্পোটিং 
দুবার | অনাদিকে গোয়ার সালগাওকর 
দুবার, পাঞ্জাবের বি এস এফ একবার আর 
কর্ণাটকের আই টি আই একবার | 
১৯৭৯তে কলকাতার কোন দল 
খেলেনি | এছাড়া ১৯৮৮তে এবং এবার 
কলকাতার তিন প্রধান খেলেও কেউ 
ফাইনালে যেতে পারেনি | ফলে নতুন 
নিয়মে আগামী বছর কলকাতা থেকে বেশি 
হলে দুটি দল টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে । 
এবার পূর্বাঞ্চল থেকে কোয়ালিফাই করে 
MAR আর মোহনবাগান | আ: 
গতবারের ফাইনালিষ্ট হিসাবে সরাসরি 





füge যায় মহামেডান স্পোর্টিং । যাক, যে 
কথা আগে বলছিলাম তাতেই ফিরে 
আসি। এবার মোহনবাগান কোয়ার্টার 
ফাইনালে উঠতে না পেরে আগেই ফিরে 
আসে। তারা অবশ্য এই বার্তার জন্য 
গোয়ার এম আর এফ আর পাঞ্জাবের জে সি 
টির মধো ‘গট আপ" ম্যাচকে দায়ী করে | 
নিজেদের এম আর এফ এর কাছে হার 
সম্পর্কে নীরব থাকে | কলকাতার 
বিভিন্ন পর্রপত্রিকায় ও “গট আপ” নিয়ে হৈ 
চৈ করার চেষ্টা হয় | এরা কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল 
যে ‘গট আপ" ম্যাচ খেলে গোয়ার ডেম্পোকে 
টুর্নামেন্ট থেকে বার করে দেয় সে বিষয়ে 
নীরব থাকে ! 

অবশ্য ‘গট আপ" হয়েছে কি হয়নি তা 
তদন্ত সাপেক্ষ | কিন্তু মোহনবাগানীরা 
ওখানে যে সব অশালীন ঘটনা ঘটিয়েছে তা 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা | যেমন তারা 
হোটেলের বিল না মিটিয়ে চলে এসেছে 1 
হা, টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান ও. কে 
দেবসী প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে 
বলেছেন, মোহনবাগান মাত্র ২০০০ টাকা 
জমা দিয়ে হোটেলে ওঠে | কলকাতা 
ফেরার দিন তারা আর একটি পয়াসাও না 
দিয়ে চলে যেতে চায় । হোটেলে বিল 
হয়েছিল ১০ হাজার টাকা । “চেক 


আউটের' সময় হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের 









-. 


১. বিকাশ এবার দারুণ খেলেছেন 


er 


আটক করে | মোহনবাগানের পক্ষ থেকে 
বলা হয়, টুর্নামেন্ট কমিটি টাকা দেবে | 
শেষপর্যন্ত পুলিশ আসে | মোহনবাগানের 
ছেলেরা তবেই ছাড়া পায় | 

ফেডারেশন কাপের নিয়ম প্রতোকটি 
টিম তার ২১ জন ফুটবলার এবং কোচ, 
ম্যানেজার ও ডাক্তার _ মোট ২৪ জনের 
জনা খাওয়া-থাকা বাবদ দিনে মাথাপিছু 
১০০ টাকা পাবে | আর পাবে যাতায়াতের 
প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া । মিঃ mam 
অভিযোগ করেছেন, মোহনবাগান মাতন্ত ১২ 
জন ফুটবলার নিয়ে গেছে কিন্তু ২১ জনের 
Huy এবং দৈনিক ভাতা টুর্নামেন্ট 
কমিটির কাছ থেকে আদায় করেছে ! তিন 
কমকতার Gans নিয়েছে | 

মিঃ দেবসী কলকাতার অনা দুই বড় দর্ল 
সম্পর্কেও একই অভিযোগ করেছেন | 
তার কথা ওরাও পুরো দল আনেনি কিন্তু 
দৈনিক ভাতা আর রেলভাড়া পুরো দাবি 
করেছে | মহামেডান স্পোটিং আবার 
আরেক কাঠি ওপরে | তারা ২৭ জনের 
জনা চেয়েছে | 

সকলেই জানেন,দলবদলের জনা এবার 
কলকাতার প্রধানরা পুরো দল নিয়ে ত্রিচুর 
যায়নি । মোহনবাগান তো সেখানে ১১জন 
মাঠে নাযিয়েছে | একজন আহত হলে 
তাদের বদলি নামানোর ক্ষমতা ছিল না । 


PA 4 


> 


¡A 
« 
Sp 
vr. 


tit 


6 
= 


ME 


2 


> 


de bi Ss | 


শা 


1 





fa যাত্রার দিন ট্রেনে রুশান 

'ঈ তারা যদি পুরো দলের ভাতা আর ভাড়া 
নিয়ে থাকে তা সমস্ত শালীনতার সীমা 
ছাড়িয়ে যায় না কি ? তাছাড়া হোর্টেলে 
কেলেঙ্কারি ? y 



























ভাবুন তো, যারা ২০-২৫ লাখ টাকা 
দিয়ে দল গড়ে তারা মাত্র ২০-২৫ হাজার 


"টাকার জন্য এমন FY মনোভাবের প্রকাশ 


ঘটাতে পারে — এ কল্পনারও বাইরে ! মিঃ 
দেবসী বলেছেন, কলকাতার ক্লাবগুলির 
নানান আবদার মেটাতে আমাদের প্রাপ 
ওষ্ঠাগত | তার অভিযোগের wore 
সম্পর্কে খুব একটা সন্দেহ ওয়াকিবহাল 
মহলে নেই । অনেকেরই এ বিষয়ে প্রতাক্ষ 


_ অ্বভিজতা আছে | বাংলার ক্লাবগুলি যখন 
বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলতে যায় তখন প্রতোক 


সংগঠকই প্রায় একই ধরণের অভিযোগ 
তোলেন | কিন্তু এজন্য কলকাতার 
ক্লাবগুলি বাফুটবলাররা মোটেই দুঃখিত বা 
লজ্জিত নন । তাঁরা বলেন, তাহলে 
আমাদের না খেলালেই হয় | তা ওরা 
পার্বে না । আমরা না খেললে মাঠে লোক 
আসবে ? আমাদের লিয়ে ওরা ব্যবসা 
করছে | আমাদের তার ভাগ দিতে হবে | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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অভিনয় ক্ষমতা ও খ্যাতির শিখরে 
পৌছে গ্রেটা গাবোর TTI 
স্বেচ্ছা-অবসর সিনেমাজগতের এক 
নিশ্ছিদ্র রহস্য । শুধু যে অভিনয় থেকে 
নিজেকে সরিয়ে নিয়েগেলেন তিনি ত্বাই নয়, 
একেবারে লোকচচ্ষর আড়ালে চলে 
গেলেন । এমন কি, সামাজিক জীবন 
বলতেও তার কিছু ছিল না । বহু অভিনেত্রী 
বয়সের জনা ছবি করা ছেড়ে দিয়েছেন । 
কিন্তু তারা সামাজিক মেলামেশা অক্ষুঞ্জই 
রেখেছিলেন | কারণ তা না হলে লোকে 
তাদের. একেবারে ভুলে যাবে এরকয় ভয় 
তাদের সবাইকারই ছিল 1 রূপালি পর্দার 
নায়ক-নায়িকারা কেউই এই বিস্মৃতির 
ব্যাপারটা হজম করতে পারেন না । কিন্তু 
গ্রেটা গার্বোর এব্যাপারে কোন দ্রুক্ষেপই 
ছিল না । এমন কি শোনা যায়, পাছে লোকে 
তাকে চিনতে পারে এজনা তিনি বড় রাস্তা 
দিয়ে হাটতেনই না, গলি df দিয়েই 
যাতায়াত ছিল তার । প্রযোজক ইসমাইল 


বাল্যবিবাহ 


ওয় পুষ্ঠার পর' 
স্তরে DES প্রথা রূপে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে । কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বালিকা বধূরা বিয়ের পরও মা-বাবার সঙ্গে 
বাস করত এবং “রজস্বলা" অর্জন করার 
পরই স্বামীর বাড়ী যাত্রা করত তার সঙ্গে 
বসবাসের জন্য | এই স্থামীগৃহে যাত্রার 
সময় “গৌনা” নামে একটি সংক্ষিপ্ত 
অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হত | 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক 
মহাপুরুষের বিবাহ হয়েছিল 
বাল্যকালেই | যুগাবতার শ্রীশ্রী রামরুষ্ণর 
পরমহংসদেবের বিবাহ হয়েছিল পাচ 
বছরের বালিকা শ্রীশ্রীসারদামণির সঙ্গে | 
মহাম্মা গান্ধী ও তার স্ত্রী কস্তুরবা দুজনেরই 
বিবাহের সময় বয়স ছিল ১৩ । মহাদেব 
গোবিন্দ রানাডে ও ডঃ কার্ডে যথাক্রমে ৮ ও 
৯ বছরের কন্যার পাগিগ্রহণ করেছিলেন । 
ANTS দেশপ্রেমিক লালা লাজপৎ রায় বিয়ে 
করেছিলেন মাত্র ১২ বছর বয়সে । আর 
অবতীর্ণ হয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন 


দশ] RAT শুক্রবার, 891 মে, ১৯৯০ 


মার্চেন্ট একবার বর্তমান প্রতিবেদককে 
এরকম একটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিবরণ দিয়েছিলেন যে, অল্প কয়েকজন 
গার্বোর অবসর জীবনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী 
ছিলেন, তাদের কাছেও তিনি ছিলেন প্রায় 
অচেনা | গত বিশ বছর ধরে গাবোর 
সকালবেলার ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন এক 
ভদ্রলোক | সম্প্রতি প্রকাশিত তার বই 
“ওয়াকিং উইথ গাবো”-তে তিনি বলেছেন 
কুড়ি বছর ধরে প্রতিদিন এই ভদ্রমহিলার 
সঙ্গে দেখা হওয়ার পরও তিনি তাকে 
একেবারে বুঝতে পারেন নি । এই যে 
রহসোর আবরণ, এটা কি 
তারকা-গ্র্ামারের আরেক প্রকাশ, নাকি 
মনোবিৰার ? উত্তর পাওয়া খুবই 
মুশকিল | 


মনে হয় জীবনের গোড়া থেকেই গাবো 
একেবারে একা | সুইডেন থেকে মরিজ 









স্টীলারের সঙ্গে যখন তিনি হলিউডে আসেন 


সেই রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরও বালাকালেই স্থ স্ব বিবাহকায 
সেরে নিয়েছিলেন | 

বহিবিশ্বের নানা দেশে এই বালাবিবাহ 
প্রথা আজও নানাভাবে ও আকারে প্রচলিত 
আছে | বলা বাহলা, শুধুমাত্ৰ ধৰ্মীয় নয়, 
অর্থনৈতিক কারণেই এসব ঘটে থাকে | 

আফ্রিকার গিয়ানা নামক স্থানে কোন 
পরুষের পক্ষে নিজের স্ত্রী ও পৃত্রকন্যা থাকা 
সত্বেও ঘরে দ্বিতীয় বালিকা বধূ নিয়ে আসা 
কিছুই অস্বাভাবিক নয় । বহু আফ্রিকান ও 
আমেরিকান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের 
আজও অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়ে 
থাকে ı এই বালিকা বধূরাও রজস্বলা 
হওয়ার পরই সন্তান উৎপাদন শুরু করে | 
মহাচীনেও we বয়সে বিবাহ খুবই 
প্রচলিত | সেখানে বাল্যবিবাহ তো বটেই, 
এমন কি জন্মের আগেই অনেক সময় 
দুপক্ষের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়ে 
থাকে | ঈজিপ্টে নিম্নবিত্ত জনসাধারণের 
মধ্যে সাধারণত মেয়েরা বারো তেরো বছর 
বয়সেই বিবাহিতা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দশ 
বছর বয়সেই | ১৬ বছরের পর মেয়েদের 
বিয়ে হওয়া খুবই দুর্লভ বস্তু ! 





EA = 


গ্রেটা গার্বো ‘ফ্রেশ আগু দ্য ডেভিল” (১৯২৬) ছবিতে গ্রেটা 


গাবো ও জন গিলবাট 


বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তখন 
থেকেই প্রবাসের বাথা অনুভব করেছিলেন 
বাসভুমি মনে করতে পারেন নি | ঘরে 
ফেরা তার আর হয়নি বটে । কিন্তু এই 
শেকড় ছে'ড়ার যন্ত্রণার প্রকাশ গাবোর 
একাকীত্ববোধে | 

গার্বোর এই বিশেষ মানসিকতাই মূর্ত 
হয়েছে তার অভিনীত নারী 
চরিন্রগুলিতে । তার সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো 
কোনটাই কিন্তু স্বাভাবিক নয় । রানী 
ক্রিশ্চিনা, ওপ্তচর মাতাহারী কিংবা 
নিনচকা, অভিনেত্রী ক্যামিগি কিংবা 
অভিজাত মারী ওয়ালেস্কা, এরা কেউই 
কিন্ত স্থামী সন্তানবসলা গৃহিণী হয়ে সুখী 
গহকোণে আলো করে বসবার জন্য 
জন্মায়নি । এরা সবাই উদ্দাম বেপরোয়া । 
Moa যাদের জিতে নিতে হয় *। তবও 
এদের জনাই যুগে যুগে পুরুষে 


ঘর-সংসার ছেড়েছে | রাজাপাট বিসর্জন 


এমনকি সভাদেশ বলে স্বীকৃত ব্রিটেনেও 
এককালে বালাবিবাহ প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত 
ছিল | ১৫শ ১৬শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের 
magra. পূত্ৰকন্যার বিবাহের বেশ 
জনপ্রিয়তা ছিল | অনেক ASS ঘরে 
বিবাহ সংগঠিত হয়েছে যেখানে কন্যাদের 
বয়স ছিল তিন থেকে বারো ! 

ভারতবর্ষে এই বালারিবাহ প্রথাকে রোধ 
করার জনা রচিত হয়েছে কিছু আইন 
কানুন । কিন্তু আগেই বলেছি এসব আইন 
কানুন সত্বেও আজও বালাবিবাহপ্রথা প্রায় 
অপ্রতিহত গতিতে গ্রামগঞ্জে চালু রয়েছে | 
এই কু-প্রথাকে রোধ করার জনা প্রথমে 
গর্জে উঠেছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের 
দুই বিদগ্ধ মনীষী ও সমাজ সংস্কারক | 
একজন ভারপথিক রাজা রামমোহন রায় 
আর একজন হলেন প্রাতঃস্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | এদের সমাজ 
সংস্কার , বাল্যবিবাহ বিরোধী মনোভাব ও 
তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার ফলেই 
পরবর্তী কালে, ১৮৬০ খুষ্টব্দে ইন্ডিয়ান 
পেনাল কোডের ধারা বদলে দশ বছরের 
মেয়েদের কমবয়সী বিবাহ আইনত 
বেআইনি ঘোষণা করা হয় । সেই কারণে 


দিয়েছে má অভিনীত rasa 
নিশ্চয়ই স্বামী সোহাগিনী সতীর প্রতিমৃতি 
নয়, কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর 
স্বতন্ত অস্তিত্বের LAA প্রকাশ হিসেবে এরা 
নিশ্চয়ই স্মরণীয় | 

প্রচলিত অর্থে গাবো যে খুব সুন্দরী 
ছিলেন তা হয়ত নয় | তার চোখ ও 
কন্ঠম্বরে যৌন আবেদন AF তাণ্ডব 
তোলে | নির্বাক ছবিগুলোতে গার্বোর 
চোখের ভাষা হাজার সংলাপের চাইতেও 


বেশি মুখর | আবার এই গার্বো যখন 


বালাবিবাহ বিরোধী নেতা ও সমাজ 
সংস্কারক রূপে এরা ইতিহাসে 
চিরস্মরণীয় | এরপর ১৯২৯ সালে 
বালাবিবাহ রোধের আইন চালু হয় 
বাল্যবিবাহ প্রথাকে রহিত করার 
উদ্দেশ্যে | ১৯৩৯ সালে এই আইনকে 
পরিবদ্ধিত করে দোষী বাক্তিকে অনেক 
কঠিন শাস্তি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয় । 
এই আইনে ১৮ বছরের সমবয়সী পুরুষ ও 
১৪ বছরের কমবয়সী মেয়েদের 
নাবালক-নাবালিকা হিসেবেই বাখ্যা করা 
হয়েছে | কিন্তু এইসব আইনকানুন সত্বেও 
সমাজে তেমন কোন উন্নতি হয়নি । 
স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে বিশেষ বিবাহ 
আইন ও ১৯৫৫ সালে হিন্দ বিবাহ আইন 
রচিত হয়, কিন্তু তাও কুপ্রথা রোধে বাথ 
হয় | ১৯৫৪ সালে কৃত আইনে একথাও 
বলা হয়েছে যে, ২১ বছরের কমবয়সী 
কোন পুরুষের সঙ্গে যদি কোন এক ১৮ 
বছরের কমবয়সী মেয়ের বিয়ে হয় তাহলে 
এই আইন বলে সেই বিবাহকে খারিজ করে 
দেওয়া চলবে | এরও পরে ১৯৭৮ সালে 
এই সবব্াপক সামাজিক কুপ্রথা রোধ 
করার জনা আরও কঠিন একটি আইন 















কখনও | বরং উপাজিত অথ লগ্নী করে 
সঞ্চয় বাড়িয়েছিলেন | তা ছাড়া গাবোর 
জীবনীকাররা বলেন যে, বাক্তিগত জীবনে 
তিনি বেশ ব্যাকুলই ছিলেন | আসলে 
সিনেমা-জীবনের গোড়ার দিকে স্টিলারের 
লৌহশাসন গার্বোকে কিছুটা পূরুষ-বিদ্বেষী 
এবং বিদ্রোহী করে তুল্লেছিল | শোনা যায় * 
স্টুডিও কিংবা বাইরের শুটিংএর লোকের 
ভীড়ের wens তিনি rue গুটিয়ে 
রাখতেন | আর একটা কারণ উল্লেখ করা 
যেতে পারে | গার্বোর একমাত্র প্রেমিক 
অভিনেতা জন গিলবার্টের সবাক চলচ্চিন্তে 
BIS ও OH অকালমৃত্যুও বোধ হয় 
গার্বোকে খোজসের ভেতর ঠেলে 
দিয়েছিল | 


গার্বো-অভিনীত বিখ্যাত ছবি “প্রান্ত 


হোটেল”-এর এক লাইন সংলাপ “আই 
ওয়ান্ট টু বি আলোন" বোধহয় গার্বোরই 
জীবনবেদ । এই বোধ নিয়েই একাকীত্বের 
বোঝা বয়ে বেড়ালেন তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত | 


প্রণয়ন করা হয় | কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক 


এসবই বই বা কাগজপত্রে লেখা আছে, 
কাযক্ষেত্রে কোন কাজেই আসছে না 1 যে 
সব দুঃস্থ, সামাজিক-অথলৈতিক ভাবে 
প্রপীড়িত নিম্নবিত্ত মানুষ দুবেলা দু-মুঠো 
গ্রাসাচ্ছদনের জন্য সারা জীবন কঠিন 
সংগ্রামে লিও থাকে, যাদের ধর্মীয় ও 
অর্থনৈতিক কারনে এই ধরনের নানা 
কু-সংস্কার, কু-প্রথা সামাজিক ব্যাধির মত 
ছড়িয়ে রয়েছে তাদের কাছে এইসব 
আইনের কোন মূলা নেই ! যতদিন না 
এইসব নিছুস্তরের মানুষদের সামাজিক 
অর্থনৈতিক শিক্ষাগত উন্নতি হচ্ছে, যতদিন 
না আমাদের দেশের আইন প্রণেতা ও 
রাজনৈতিক নেতৃরন্দ আন্তরিক ও নিঃস্বাথ 
ভাবে, ত্যাগ ও সেবার মহিমার আদশে 


অনুপ্রাণিত হয়ে এই সামাজিক দলিতদের * 


উন্নতর জীবনযাপন করতে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসছেন ততদিন এইসব আইন ও 


লোক দেখানো বিজ্ঞাপন, পোষ্টার ছবি, : “ 


আলোচনা চক্র দিয়ে কোন উন্নতি করা যাবে 
না | সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে! 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


নুই] দর্পণ ।শুক্রবার ১১ই মে, ১৯৯০ 


আশ্রয়ের সন্ধানে আমাদের | কাশ্মীরে 
সমাজের অবাঞ্ছিত শিশুরা 





রাজীব মল্লিক 


বছর তিনেক আগে একটি আশ্চর্য 
টনা ঘটেছিল। আমারই জানাশোনা এক 
দ্রমহিলা বি সি রায় হাসপাতাল থেকে ৩ 
ছর বয়সের এক পরিতাক্ত অন্ধ শিশুকে 
ন এবং তিনি সেই শিশুটির নাম রাখেন 
রবী। ভদ্রমহিলার নাম ছিল বিমলা 
rat বিমলা দেবী মেয়েটিকে নিজের 
ছে রাখতে চাইলেন না। তিনি মেয়েটির 
বিষাতের কথা চিন্তা করে মেয়েটিকে 
স্তক নেবার জন্য ভারতে এবং বিদেশে 
MH করতে লাগলেন। এর কিছুদিন 
র আমেরিকা থেকে রডনী বুকস ও লিণ্ডা 
কস নামে এক দম্পতি অন্ধ মেয়ে চেয়ে 
aa পাঠান। বিমলা দেবী তখন 
ধ্যমে জানতে চাইলেন তারা অন্ধ মেয়ে 
ইছেন কেন? 

বুকস দম্পতি বিমলা দেবীকে 
নালেন যে বছর দু-এক আগে আর 
কটি অন্ধ মেয়েকে তারা দত্তক 
য়েছেন। এখন সেই অন্ধ মেয়েটির সঙ্গী 
সাবে আরও একটি অন্ধ মেয়ে পেতে 
ন। আগে যে অন্ধ মেয়েটিকে বুকস 
পতি দত্তক নিয়েছিলেন তার নাম 
লিনা। বুকস দম্পতি দুটো অন্ধ মেয়ের 
য়িত্ব ভার নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
মলা দেবী খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং 
নি তা পত্রের মাধামে বুকস দম্পতিকে 
নিয়েছিলেন। পত্রের উত্তরে ব্রুকস 
পতি জানান যে, তারা অন্ধ মেয়ের জন্য 
ছু করতে চান। অন্ধ মেয়েদের দত্তক 
হণে বুকস দম্পতির এই 
নসিকতা আমাদের কাছে প্রায় আরব) 
Fala গল্পের মত শোনায়। 

রও একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে 
ছে, বি আর সিং হাসপাতালের 
রত্যক্ত আর একটি ছেলে ware 
ধন বয়স বারো বছর। হাসপাতালের 
যত্নে পড়ে থেকে পিঠে একটা. কুঁজ 
য়ছিলো এবং মাথা এসে ঠেকেছিলো 
টিতে | সেই অবস্থায় সুইজারল্যান্ডের এক 


দম্পতি তাকে দত্তক নেন এবং মেরুদণ্ডের 
এক জটিল অপারেশন করানোর পর 
অরূপ এখন ঢটনিস (ITA | 


এই সব কাহিনী জানার পর বিদেশে 
দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে আর কিছুই বলার 
থাকে না। এবং দুপক্ষের সরকার যথেষ্ট 
সচেতন হওয়ায় বাচ্ছা নিয়ে চোরা বাবসার 
পথ খনিকটা বন্ধ হয়েছে বলে আশা করা 
যায়। কিন্তু অন্যান আইন ও তাদের 
প্রয়োগে ফাক থেকে যাচ্ছে কিনা তা 
অবশ্য আলোচনার বিষয়। সরকারী আইন 
অনুসারে যে সব সংস্থার হোম থাকবে 
তারাই কেবলমাত্র এই সব দত্তক দানের 
কাজ করতে পারবে। কলকাতা এবং 
সন্নিহিত অঞ্চলের যে কটি সংস্থাকে দত্তক 
দান করা হয় তাদের প্রত্যেকের হোম 
আছে। যে শিশুকে কেউ দত্তক নেয়না 
তারা সেই হোমে থেকে যায়। সেইখানেই 
তাদের নানা ভাবে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী 
করে তোলার চেষ্টা হয়। সোসাইটি ফর 
ইণ্ডিয়ান চাইল্ড ও ওয়েলফেয়ার-ব্রর-এর 
নিজস্ব হোম আছে তিলজলায়। সেখানেও 
এই ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া 
সিথির মোড়ে ye ও বধিরদের জন্য একটি 
বিদ্যালয় তারা পরিচালনা করেন। 
এখানকার অধিকর্তা মিসেস সেনগপ্ত 
বলেন যে সব বাচ্ছা আছে তাদের প্রায় 
শতকরা পঞ্চাশজনই প্রতিবন্ধী। কিছুদিন 
আগে বিদেশে দত্তক গ্রহণের ফলে ও 
দত্তক গ্রহণ আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে 
মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 
একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে 


বাধ্য হয় শুধুমাত্র বেচে থাকার কারণে, 
বেচে থাকার ন্যুনতম প্রয়োজনীয় শর্তগুলি 
আমরা একটি শিশুকে দিতে পারি না বলে 
তখন তারে বিদেশে গিয়ে সুস্থ জীবন 
যাপনের আশ্বাসে আপত্তি করার অধিকার 
কি আমাদের আছে। 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শ্লাটফর্মের নীচে লুকোবার চেষ্টা করছিল, 
তাকে গুলি করে মারা হয়। আমি যেই 
মাথা তুলেছি অমনি সি আর পি এফ-এর 
একজন লোক ঠেঁচিয়ে ওঠে, এ এখনো 
বেচে আছে! আমি মিনতি করি, আমি 
একজন সরকারী অফিসার। আমায় গুলি 
করবেন না। অফিসারটি আমায় গাল দিতে 
থাকে এবং বলে, “ইসলাম মাংতা হ্যায় 2” 
তারপর গুলি করে। আমি দৌড়বার জন্য 
যখন ঘুরে ঈাড়াই আমার পিছনে ও হাত 
যখম হয়। আমি পড়ে যাই। অফিসার চলে 
গেলে জম্মু ও কাশ্মীর আমর্ড পুলিশের 
লোকেরা আসে এবং আমায় লক্ষ্য করতে 
থাকে। তাদের অবশ্য শীঘ্রই 
আধা-সামরিক বাহিনী সেখান থেকে 
তাড়িয়ে দেয়। আরেকজন অফিসার 
আমার কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, “তুম 
শালা জিন্দা হ্যায়-মরা নেহি হ্যায়?” এবার 
আমার বুক লক্ষ্য করে সে স্টেনগান 
তোলে। এই সময় আগে. যে অফিসার 
আমায় গুলি করেছিল সে এ অফিসারকে 
নিরস্ত করে এই বলে, “ওর ওপর গুলি নষ্ট 
করো না। আমি অনেক গুলি করেছি, ও 
শীগগির মরবে।" 


সে আমার পশ্চাতে লাথি মেরে চলে যায়। 
কিছুক্ষণ পরেই একটি ট্রাক আসে এবং 
নিহত ও আহত সকলকে তাতে 

করা হয়। আমি যেই নিজেকে টানতে 
থাকি সেই অফিসার চিৎকার করে “এখনো 
তুমি RR অনা অফিসারটি বলে, “ও 
শীগগির মরবে। আমি একজন 
কনস্টেবেলের কাছে মিনতি করি, “আমায় 
বাচাও।” ট্রাকে অনেকগুলো বেড-রোল 
ছিল। মৃতদেহের সংখ্যা ৩০/৩৫। 
গাড়িতে বেশি জায়গা না থাকায় অফিসার 
ড্রাইভারকে আদেশ দেয়, “বাকি কো নালে 
মে ফেক দাও।” আমাদের ওপরে একটা 
Roa চাপান হল এবং দুজন নিরাপত্তা 
রক্ষী তাতে বসে। কিছুক্ষণ পরে একটা 
জায়গায় আমরা থামি, যেখানে আমরা 
শুনতে পাই কাশ্মীরি ভাষায় কথা হচ্ছে। 
আহত একজন ককিয়ে ওঠে। ত্রিপলের 
আচ্ছাদন তোলা হয় এবং আমরা দেখতে 
পাই একজন কাশ্মীরি কনষ্টবলকে, যে 
আমাদের জীবিত আবিষ্কার করে বলে 


বি জে পি ‘জিলাপি’ ক্যাডার তৈরি করেছে 


বি জে পি ‘জিলাপি’ ক্যাডার তৈরি 
রেছে। উদ্দেশ্য, আসন্ন কলকাতা 
সভা নির্বাচনের জন্য যত্রতত্র গুজব 
a weni অভিযোগ, বিশেষ এই 
[ডারদের মাধ্যমে চাকরীর প্রতিশ্রুতি, 
খ্যালঘু মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
Wal এবং অঞ্জচলভিন্তিক ব্যবসায়িক! 
্ঘাবনা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। 
রস্থিতি যা, নির্বাচনে বি জে পি ১৪১ 
মার্ডের মধ্যে অন্তত ১৫টা ওয়ার্ডে দলীয় 
Ta জয়ের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
A আছে। অভিযোগকারী বিশিষ্ঠ এক 
TAN বললেন, সম্প্রতি উত্তর ভারত 
Fl করে এলাম! খানে পুরনো বেশ 
দু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রবাসী 
sn, উত্তরপ্রদেশে আশ্রাতে জমিয়ে 


TAL করছেন। বহু পুরনো AHI 
নিয়েছেন, কলকাতা ভিত্তিক সামান্য 
% ফাকা মাঠ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে 
ওয়ার জন্য বি জে পি-র কেন্দ্রীয় 
তারা asa প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
Tate | এই পর্যায়ে মার্কেট কমপ্লেক্স 
aa কথাই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত 
We | প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
দ্য Tara বুদ্ধাদেল ভট্টাচার্য ইতিমধোই 
গানসভায় বলেছেন, পহণ্তর কলকাতায় 
a aan ঠাপা জায়গায় Tel কারে 


আর মার্কেট তৈরি হবে না। 

বি জে পি-র চরম নির্দেশ হচ্ছে, আপনারা 
অঞ্চলভিত্তিক পপুলার চায়ের দোকান, 
কিংবা মিষ্টির দোকানে কান পাতুন। মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, এইসব জাযগা থেকে যেন 


ক্যাডারদের প্রধানত Tag অধ্যুষিত 
অঞ্চল এবং মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে যেতে 
বলা হয়েছে। প্রচার পর্যায়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম 
পর্ব হিসেবে রাখা হয়েছে, আগাম চাকরীর 
প্রতিশ্রুতি ও অঞ্চলভিস্তিক বাবসায়িক 
সম্ভাবনা। অভিযোগকারীর মতে, বি জে 





গুজব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
পাশাপাশি লক্ষ্য রাখার বিষয় হল, 
ওয়ার্ডভিত্তিক স্বল্প পরিচিত বি জে পি-র 
প্রার্থীদের পক্ষে হুইসপারিং ক্যাম্পেনের 
পরিবেশ তৈরি করা। বি জে পি-র জিলাপি 


পি-র কাছে বর্তমান নির্বাচন এক বিরাট 
চ্যালেঞ্জ হয়ে দীড়িয়েছে। যেনতেন 
প্রকারেণ বি জে পি এরাজো ভিত গড়ার 
জনা কলকাতা পুরসভা নির্বাচনকে শিখণ্ডী 
ee 
করলেন। 








কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণডেজে 


ওঠে, “ইয়া আল্লা এখানে জ্যান্ত লোক 
রয়েছে৷” আমরা যারা তখনো বেঁচে 
ছিলাম মিনতি করি, “দয়া করে আমাদের 
ধাচান।” পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ডাক্তার 
আরো তিনজন জীবিত লোককে বার করে 
আমাদের STIER তোলেন এবং বোন 
Sle জয়েন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। 
আমরা পরে জানতে পারি যে হেড 
কনস্টেবল ট্রাকে আমাদের নিহত ও 
আহত একসঙ্গে স্তূপীকৃত দেখেছিল সে 
পরে হার্ট আটাকে মারা ATA | 

ফারুক আহমেদ ওয়ানি প্রতিনিধি 
দলকে তার হাত ও পিছন দিক দেখান, 
যেখানে ছটা বুলেট প্রবিষ্ট করানো 
হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারীতে আহত 
আরও অনেকে শ্রীনগরের বোন SMS 
জয়েন্ট হাসপাতালে শধ্যাশায়ী ছিল, যাদের 
সঙ্গে প্রতিনিধি দল কথা বলেন। কাশিম 
রসিদ (৩২) হাসপাতালে রয়েছে দুই পায়ে 
প্লাষ্টার লাগানো অবস্থায়। সে বলে, সে 
যখন শ্রীনগরে তার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে 
সি আর পি এফ তাকে গুলি করে এবং 
তার পায়ে দুটো গুলি লাগে। এরপরে সি 
আর পি এফ জওয়ানরা তকে কয়েক ঘন্টা 
ধরে পেটায়। যখন সে একজন সি আর পি 
এফ অফিসারের কাছে জওয়ানদের 
অসদাচরণের কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
মাথায় রিভালভার ঠেকিয়ে বলেন যে 
তুমি বলবে “ক্রস-ফায়ারিংএ তুমি আহত 
হয়েছে।” পরে তাকে হাসপাতালের গেটে 
ফেলে দেওয়া হয়। 


বোন Sle জয়েন্ট হাসপাতালের 
ডাক্তাররা বলেন, ২০শে জানুয়ারীর পর 
থেকে তারা প্রত্যহ ৩০০ ও পি ডির কেস 
পাচ্ছেন, আগে যার সংখ্যা ছিল প্রত্যহ 
so | হাসপাতালের কর্মীরা হাড়ে সাধারণ 
আঘাতের চিকিৎসায় অভ্যস্ত, কিন্তু হাই 
ভেলোসিটি বুলেটের ক্ষত চিকিৎসার 
ব্যবস্থা এখানে নেই। এই ধরণের আঘাত 
প্রাপ্ত ব্যক্তিদের এখন হাসপাতালে আনা 
হচ্ছে। 

পরের দিন ২২শে জানুয়ারী আবার 
বিরাট ঘটনা ঘটে। সেদিন আগের দিনের 
হত্যার প্রতিবাদে উপতাকার সমস্ত অঞ্চল 
থেকে হাজার হাজার লোক শ্রীনগরে 
সমবেত হয়। শহরের হাওয়াল অঞ্চলের 
আলমগারি বাজার পর্যস্ত মিছিলকে 
দেওয়া হয়। 


একটি এবং পিছনে একটি সি আর পি এফ 
বাহিনী দিয়ে। সি আর পি এফ তাদের 
ওপর গুলি চালায় এবং বেসরকারী সূত্রের 
খবর, প্রায় হাজার জনের মৃত্যু হয় SITS | 
মৃতদের একজন আজালাল হাসান। ৩২ 
বছরের হাসান একজন বহু পরিচিত 
গবেষক এবং চারটি গ্রন্থের লেখক, যার 
মধো একটি গান্ধীর অহিংসার ওপর 
লেখা। তাকে গুলি করা হয় টাঞ্চিপুরা 
অঞ্চলে, যেখানে সি আর পি এফ স্থানীয় 
Merce গুলি করে বলে, অভিযোগ, যার 
ফলে পুলিশ লাইনে তারা স্লোগান দেয় 


এবং কর্মস্থল পরত্যাগ করে। : RE 


তৃতীয় বড় ঘটনা ঘটে ১লা মার্চে। 
প্রতিনিধি দল তাদের সূত্র থেকে জানতে 
পারেন সেদিন রেকর্ড সংখ্যক লোক 
স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে শ্রীনগরের রাস্তায় 
সমবেত হয়। বিভিন্ন জায়গায় 
আধা-সামরিক বাহিনীর লোকের ওপর 
গুলি চালিয়ে অনেককে নিহত ও আহত, 
করে। প্রতিনিধি দল হাসপাতালে আহত 
মিছিল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং গুলি করা হয় 
বিনা প্ররোচনায়। টেঙ্গপুরায় 
বিক্ষোভকারীরা যখন বাসে করে বাড়ি 
ফিরছিল তখন বাস থামিয়ে তাদের নামতে 
বলা হয়। তারা যখন নামতে থাকে তখন 
তাদের গুলি করে মারা হয়। বেঁচে যাওয়া 
এক প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ আসলাম (৩২) 
বলেন, কতগুলো সামরিক গার্ড বাস 
থামায়, যাত্রীদের মিনতিতে কর্ণপাত না 
করে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে লোককে 
মারে। 

টেঙ্গপুরায় বাসযাত্রীদের হত্যার 
প্রতিবাদের ফলে সরকারের নির্দেশে 
সামরিক কতৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে একটি 
তদন্ত করে। রিপোর্টে হত্যাকাণ্ডের সাফাই 
গাওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, সামরিক 
ব্যক্তিদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের যে 
সামরিক গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর 
জনতা ইট ছোড়ে। স্থানীয় লোকেরা এই 
রিপোর্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, 
কারণ উপত্যাকার সমস্ত স্কুল সেই সময় 
শীতকালীন ছুটির জন্য বন্ধ ছিল। তাছাড়া 
ঘটনাস্থলের কাছে পিঠে কোথাও কোন 
আর্মি স্কুল নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার, সরকার 
সংশ্লিষ্ট সামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা 
করার আদেল দিয়েছেন। 

এ দিনই সামরিক জওয়ানরা ১০ থেকে 
১৫ হাজার লোকের একটি মিছিলের ওপর 
গুলি চালিয়ে বহু লোককে নিহত ও আহত 
করে। শ্রীনগরের এস এস পি এম এ 
চৌধুরী যে এফ আই আর করেছেন তাতে 
জানা যায়, মিছিলটি যখন জাকুরা ক্রসিং 
পার হচ্ছিল তখন চারটি সামরিক গাড়ি 
তার দিকে এগিয়ে আসে। আবদুল 
রেহমান নামে এক পুলিশ কনস্টেবল (নং 
১৪৯৭/এস) সামরিক লোকেদের থামতে 
অথবা অনা পথে যেতে বলে। তারা 
সেকথা না শুনে মিছিলের মধো ঢুকে যায়, 
এফ আই আর অনুযায়ী যে মিছিল ছিল 
“feast একজন সামরিক বাক্তি এক 
বৃদ্ধের হাত থেকে পতাকা কেড়ে নেয়। 
তারপর এ বাক্তি নিবিচারে গুলি চালিয়ে 
সেখানেই দুজনকে নিহত করে। 
অন্যানারাও গুলি চালাতে শুরু করে। প্রায় 
১০০ রাউন্ড গুলি চালাবার ফলে অসংখা 
লোক মারা যায়। 

দেখা যাচ্ছে, ১লা মার্চের হত্যাকাণ্ড, 
যাতে সামূরিক ব্যক্তিরা জড়িত; বেশ বড় 


“আকারে ঘটেছে। শের-ই-কাম্মীর ইন্সটিটুট 


অব মেডিকেল সায়েব্দ-এর ডাক্তাররা 
দেখেছেন। এদের মধ্যে বহু সংখাক বাচ্ছা 


ও কিশোর বয়সী। বেঁচে-ওঠা অনেকগুলি 
.বীচ্ছার পা কেটে বাদ দিতে হয়। 


এ 














সি পি এমে বড় রকমের 
দলত্যাগ ঘটতে চলেছে 





কুমুদ দাশগুপ্ত 





পুরসভাগুলির নিবাচন শেষ হয়ে গেলে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই সি পি 
এমে একটা বড় রকমের দলত্যাগ ঘটতে 
চলেছে । সি পি এমে বিক্ষন্ধের সংখ্যা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে । প্রায় প্রতিটি 
পূরসভাতেই কমবেশি সংখ্যক সি পি এম 
বিদ্রোহী দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিদলীয় 
প্রাথী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্িতায় নেমেছে | 
মজার কথা এই সব প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকরা 
এক সময়ের বিশিষ্ট কমী । অনেকে এখনো 
দলের বিভিন্ন স্তরের কমিটির সদসা বা 
কর্মকা | কয়েকজন এখনো সি পি এমে 
সদসা হিসাবেই পুরসভার চেয়ারম্যান বা 
ভাইসম্যান ı একমাত্র নৈহাটি পুরসভা 
ছাড়া তারা অন্য কোথাও নিজেরা প্রার্থী 
হিসাবে প্রতিদ্বন্বিতা করছেন না । এমন 
কি বিক্ষুন্ধদের সভাগুলিতেও প্রকাশ্যে 
যোগদান করছেন না । কিন্তু তাদের প্রশ্রয় 
পেয়েই বিক্ষুন্ধরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন | 
আর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সব বিক্ষুন্ধরা 
পানিহাটির বিদ্রোহীদের প্যাটার্নে নাগরিক 
কমিটি গড়ছেন । 

সি পি এমে দুই ধরনের শৃস্বলাহীনতা 
চলছে । বেশ কিছু ক্ষেত্রে বতমানে দলের 
শরিকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসনে প্রাথী 
হিসাবে দাড়িয়ে পড়ছেন । স্থানীয় শাখা 
এদের মদত দিচ্ছে । জেলা নেতৃত্ব চেষ্টা 
করেও এই ধরণের বিদ্রোহীদের নিবাচনী 
আসর থেকে সরাতে পারছে না। 
সাধারণভাবে জেলা নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্ব 
ফ্রন্টের সাবিক একা রক্ষার পক্ষপাতি 
হলেও দলে আগেকার মত TWA নেই TE 
এই সব “অনুগত বিদ্রোহীদের’ সামলাতে 
পারছেননা | এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
খুব অল্পসংখ্যক পাকিং-এর আওতায় 
আসবেন । এই ধরণের প্রাথী যদি শরিক 
দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচনে 
জয়লাভ করেন তাহলে তারা কিছুদিনের 
মধ্যেই আবার দলের সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি 
পাবেন । এই ধরণের প্রার্থীদের অন্যান্য 
শরিকেরা ‘গেঁজ' আখ্যা দিয়ে থাকেন | 

তবে উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রে যত কিছুই 
প্রচার করা হোক না কেন, মুশিদাবাদ এবং 
কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব 
জেলাতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্রন্টে সাবিক 
একা হয়েছে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি পি 
এম শরিকদলের প্রার্থীদের জন্য 
আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন । আরও 
একটি কথা স্বীকার করতেই হবে, গত 
লোকসভা নিবাচনের তুলনায় এবার সি পি 
এম শরিকদের বিরুদ্ধে ‘গে'জ' প্রাথী দাড় 
করিয়েছে অনেক কম ক্ষেত্রে । 
মেখানে fa পি এম এর মনোনয়ন প্রাপ্ত 
aa প্রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী a 
নির্দলীয় বা নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসারে 


প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । এদের সমথনে দলের 
বহুসংখ্যক কমীও নেমে পড়েছেন সি পি 
এমে তাই ডিসিডেন্ট শব্দটা চালু হয়ে 
গেছে । 

এই সর ডিসিডেন্টরা কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দলের তাত্বিক আদশের বিরোধিতা 
করছেন না । এদের শতকরা ৯৫ জনই 
গোষ্ঠী দ্বন্দের ফলে সি পি এমের সাংগঠনিক 
নিবাচনে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় বিদ্রোহ 
করছেন । নতুন অপেক্ষাকৃত তরুণ 
নেতৃত্বকে তারা মেনে নিতে পারেনি । 
তরুণ নেতা এক সময়ে এই সব বিদ্রোহী 
নেতাদের অন্ধ অনুগামী ছিলেন । এখন 
তারা তাদের প্রাক্তন নেতাদের বিরুদ্ধে 
বাক্রিস্বাথ রক্ষা ও দুনীতির অভিযোগ 
আনছেন | এদের কিছু সংখাক আবার 
এক সময়ে দলের আ্কশন স্কোয়াডের 
কমী হিসাবে বহু মারপিট ও অসামাজিক 
কাজকর্মে লিড ছিলেন । এখন বর্তমানে 
স্থানীয় নতুন নেতৃত্ব এদের সমাজবিরোধী 
আখ্যা দিয়ে দল থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখছেন | 


বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় ভিত্তিতে এই সব 
অংশীদার ı রাজাভিত্তিক rites সে 
ভাবে মাথা চাড়া দেয় নি । বরং রাজ্য 
নেতাদের একজনের পরীক্ষিত এইসব 
বিদ্রোহীদের দলে টেনে আনার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্বের পরিপূর্ণ 


অসহযোগিতার ফলে আনা সম্ভব হয়' 


নি। 

অনেকে অনুমান করেন দলের মধ্যে 
যারা বিদ্রোহীদের পেছন থেকে নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন তাদের আশা নিবাচনের পরে রাজা 
eA হস্তক্ষেপে আবার তারা দলে 
ফিরতে পারবেন । আর সেজন্যই তরুণরা 
দিচ্ছেন না । 


কিন্তু স্থানীয় ও জেলা নেতৃত্ব এদের 
সম্পর্কে বিস্তৃত খবর রাখেন । পুর 
নিবাচনের অনেক আগে থেকেই এই সব 
বিদ্রেহীরা নিজেদের সংগঠিত করছেন | 
নানা ধরণের সাংস্কৃতিক সংগঠনের 
নামাবলী গায়ে দিয়ে তারা দলের স্থানীয় 
নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পক না রেখে জন সংযোগ 


চালিয়ে গেছেন । ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের 


সঙ্গে এদের বিরোধ ক্রমেই বেড়ে উঠেছে । 





WH জনতা নেতা অশোক সেন গোপনে 
ভি পির বিরোধী জনতা নেতা চন্দ্রশেখরের 
সঙ্গে বৈঠক করলেন | মন্ত্রী হতে না পেরে 
অশোক সেন প্রচণ্ড WH হয়ে উঠেছেন ভি পি 
সিংয়ের বিরুদ্ধে 1 কারণ ভি পি তাকে 
কথা দিয়েছিলেন যে রাজ্যসভায় নির্বাচিত 
হয়ে এলে তাকে মন্ত্রী করা হবে । 
রাজনৈতিক চাপে ভি পিসিং রাজ্যসভার নব্‌ 
নিবাচিত সদস্য অশোক সেনকে মন্ত্রী 


এখন আবার তাদের দলে স্থানলাভ প্রায় 
অসম্ভব | 

বিদ্রোহীরা এখন পযন্ত জেলা বা 
রাজাভিত্তিক কোন সংগঠনই গড়ে তোলেন 
নি । তারা দলে ফিরে আসতে পারবেন 
না । অনেকের ধারণা পূর নিবাচনে দলের 
বিরোধিতা করে তাঁরা যেভাবে নেমে 
পড়েছেন তাতে নিবাচনের পরে তাদের 
উপর সন্ত্রাস নেমে আসবে | 


তাই তারা এখন ভবিষাৎ সম্পকে 
চিন্তিত | পানিহাটির নাগরিক কমিটির 
নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
বিদ্রোহী সংগঠনগুলি আগামী নভেম্বরে 
একটি সম্মেলন করবে বলে স্থির 
করেছেন | নতুন বিদ্রেহীরা তাদের সঙ্গেই 
যোগাযোগ রাখতে পারেন বলে মনে করা 
হচ্ছে। 


নতুন বিদ্রোহীরা যদিও এতদিন পযন্ত 
এখন কিন্তু তারা হালে পানি না পেয়ে দলের 
সঙ্গে তত্ত্বগত বিরোধ খুঁজে বের করছেন । 
পুর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী সম্পকে ব্যাখ্যা না 
দেওয়ার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন 
কাজকমের সমালোচনা তারা শুরু করে 
দিয়েছেন 1 এদের কিছু সংখ্যক সদস্যের 
সভাপদ পুনর্নবীকরণ হয়নি । স্থানীয় 
পথে বাধার সৃষ্টি করেছেন । আবার 
সদসাপদ পুননবীকরণ করা হয়েছে এমন 
বিদ্রোহীর সংখ্যা কম নয় । 


এখন পযন্ত রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এই 
রিতার কত aa 
হয় নি । কিন্তু দলের নেতৃস্থানীয়রা মনে 
করেন নতুন বিদ্রোহীদের সংখ্যা রাজোর 
সব জেলা মিলিয়ে দুই হাজারেরও বেশি 
হতে পারে 1 পৌরনিবাচনের পরে এরা 
বহিষ্কৃত হবেন | বা অনেকেই এখন 
আগাম দলত্যাগ করে বিরতি দিতে শুরু 
করেছেন । উল্লেখযোগ্য এই সব বিদ্রোহীরা 
ফ্রন্টের অনা কোন শরিকের সঙ্গেও 
যোগাযোগ রাখছেন না । আর গণতান্তিক 
বিপ্লবের তত্ব থেকেও তারা দুরে যাচ্ছেন 
না। এখন পর্যন্ত নতুন বিদ্রোহীরা 
নকশালদের কোন কোন গোষ্ঠীর সঙ্গেও 
যোগাযোগ রাখছেন | সব জেলাতেই এই 
ধরণের বিদ্রোহী বা বিক্ষুব্ধ সদসা থাকলেও 
দুই চব্বিশ পরগণা, রৃহন্তর কলকাতা, 
নদীয়া, বীরভূম, বাকুড়া, হগলী ও 
মেদিনীপুর জেলাতেই বিদ্রোহী বা 
বিক্ষুক্ূদের সংখ্যা বেশি । 


করতে অস্বীকার করেন | ভি পির এই 
আচরণে WH হয়ে অশোক সেন সঙ্গে সঙ্গে 
বিক্ষুব্ধ জনতা নেতা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে 
ফোনে যোগাযোগ করেন এবং তার সঙ্গে 
বৈঠক করার প্রস্তাব দেন ৷ 

চন্দ্রশেখর সঙ্গে সঙ্গে অশোক সেনকে 
দেখা করতে বলেন 1 পরের দিন রাতে 
অশোক সেন" দিল্লির, সাউথ এাভিন্যুর 
বাড়িতে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ 














২৭ এপ্রিল গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত যারা তাঁরা প্রিপুরার নির্বাচন নিয়ে ya 
এক নিবন্ধে প্রয়াত বি টি রণদিভে স্মরণে থাকলেন এতেই বি টি আর ক্ষুব্ধ. 
তার স্ত্রী বিমলা রণদিভে লিখেছেন পাটির হয়েছিলেন | 


সংসদীয় কার্ধকলাপ রদ্ধি পাওয়ায় বি টি 
আর উদ্বেগ প্রকাশ করতেন | গত 
লোকসভা নিরাচনে আমেথির গণ্ডামি 
লোকসভায় নিন্দিত হলেও ত্রিপুরার 
নির্বাচন নিয়ে সংসদে কেউ কিছু না বলায় 
বি টি আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন | 
বিমলা রণদিভের লেখা পড়তে গিয়েই মনে 
পড়ল কত কথা | বাহান্তরে পশ্চিমবঙ্গে 
বিধানসভার সাজানো নিবাচনে জয়ী 
চোদ্দজন সি পি এম বিধায়ক পুরো পাচ 
বছর পাটির নির্দেশে বিধানসভা বয়কট 
করলেন | সকলেই পাটির সিদ্ধান্তে সমখন 
জানাল | 

পচাত্তরের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা 
ঘোষিত হল | জুলাইয়ে সংসদের 
অধিবেশন ডাকা হলো । সি পি এমের 
একমাত্র এম পি জোতিময় বসু সহ ৩৯ জন 
বিরোধী এমপি তখন জেলে. । ইন্দিরা গান্ধী 
পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, যেহেতু জরুরি 
অবস্থায় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক 
অধিকারগুলি সরকার স্বীকার করছেন না 
তাই সংসদের অধিবেশনে কোন প্রশ্ন, প্রস্তাব 
তোলা যাবে না । অর্থাৎ শুধু সরকারী 
বক্তব্য শুনতে হবে | 

তাছাড়া সংবাদপন্লেও তখন এসব ছাপা 
যেত না । সি পি এম মহলে প্রশ্ন উঠল 
বাহাত্তরের পশ্চিমবঙ্গের সাজানো 
প্রহসনমূলক বিধানসভা বয়কট করা গেলে 
পচান্তরের জুলাইয়ে সংসদের সাজানো 
বাদল অধিবেশন বয়কট করা হবে না 
কেন ? একটি অঙ্গ রাজো ফ্যাসিবাদী 
শাসনের প্রতিবাদে বিধানসভা বয়কট করা 
হল, অথচ গোটা দেশে CASH কায়েমের 
প্রতিবাদে সংসদের একটি অধিবেশন 
বয়কট করতে সাহসী হলেন নানেতৃরন্দ | 
কারণ তাহলে এশিয়ার মুক্তিসূর্যের 
ব্যাডবুকে পড়ার ঝুঁকি নিতে হয় । 

অসংসদীয় কার্যকলাপ যে সি পি এম 
কতটা করে তা “অনুশাসন পরে" পরীক্ষা 
হয়ে গেছে । সিটু, কিষাণ সভা, ডি ওয়াই 
এফ,এস এফ আই, ১২ জুলাই কমিটির সব 
সক্রিয় সদস্যরা কাজ খুঁজে পাননি | 
দক্ষিণপন্থী বিরোধীদলগুলির নেতা ও 
কমীরা জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ 
করে জেলে গেলেও সি পি এম নেতারা দু 
কদম পিছু হঠার লেনিনীয় কৌশলের 
উপযুক্ত সময় ভেবেছিলেন সেটাই | এসব 


দেখে বিটি আরের মত নেতার রাগ হওয়া ত 
স্বাভাবিক ı এম পি দের পারফরমেন্স 


নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল 1 
আমেথির রিগিং নিয়ে তোলপাড় করছেন 


_ গোপনে কথা বলেন । অশোকবাবূর সঙ্গে 


ছিলেন একজন প্রভাবশালী বাবসায়ী । 

জানা গেছে, অশোকবাব্‌ চন্দ্রশেখরের 
সঙ্গে জনতা দলের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি 
নিয়ে কথা বলেন এবং চন্দ্রশেখরকে সব 
দিক থেকেভি পি সিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
মদত দেওয়ার প্রতিশ্চৃতি দেন । জানা 
গেছে, অশোক বাবুর স্বপক্ষে কিছু শিল্পপতি 
বিভিন্ন এম পিদের সঙ্গে এর মধ্যে 


গত ২৪ এপ্রিল লোকসভায় দমদম 
থেকে নিবাচিত সি পি এম সদস্য নিল 
চাটাজি কলকাতা-দিল্লির মধ্যে রাজধানী 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘনঘন চালানোর প্রস্তাব 
দেন | রেলমন্ত্রী জর্জ ফানান্ডেজ প্রস্তাবটি 
পাঠকরা, একবার ভাবুন সি পি এম এম 
পির প্রস্তাবের কথা । উচ্চবিত্ত, ব্যবসায়ী ও 
অফিস এক্সিকিউটিভদের চড়ার ট্রেন নিয়ে 
মাথা ঘামালে ত্রিপুরা তো ভুল হতেই পারে | 
ও দিনই সি পি আই সদস্য গীতা মুখাজি 
লোকসভায় জানান, হাওড়া ধেশনের নয়. 
পুরুষদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে । 
এর একটিকে মহিলাদের জনা সংরক্ষণ 
করার প্রস্তাবদেন যে প্রস্তাব একজন এম 
পি পুর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার 
কেন, হাওড়া ডিভিসনের মানেজার নয়, 
হাওড়া ষ্টেশন সুপারিটেনডেন্টকে লিখলেই 
কাযকর হয়ে যায় তা লোকসভায় তুলে 
মূলাবান সময় নষ্ট করছেন একজন 
বামপন্থী এম পি। ভাবলে "লজ্জায় মাথা 
হেট হয়ে যায় । মগজের দৈন্য দেখলে চিন্তা 
হয়। 

বিগত কয়েক বছর ধরে শোনা যায় 
বামফ্রন্টের শাসনে কলকাতার উন্নয়ন 
যথেষ্ট হয়েছে | আগামী কয়েকদিন 
দেওয়ালে লেখা থাকবে পৌর উন্নয়ন 
অব্যাহত রাখতে বামফ্রন্টকে সমথন 
করুন । কিন্তু ২৭ এপ্রিল লোকসভায় 
মানেকা গান্ধী হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন । 
মানেকা বলেছেন কলকাতায় পরিবেশ 
দৃষণ সবচেয়ে বেশি । 

sur আবার রাজা বিধানসভায় 
পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম 
নিয়ে সমালোচনা করেন | এর ESTAS 
এপ্রিল মেয়র কমল বসু বলেন, কলকাতা 
পুরসভার সব বিভাগেই দুনীতি আছে ।. 
বিল্ডিং এবং আসেসমেন্ট বিভাগেই 
দুনীতি সবচেয়ে বেশি। মেয়র বলেন 
দুর্নীতি একদম শেষ করা এই কাঠামোয় 
সম্ভব নয় । মেয়র বা পুরমন্ত্রী জেনেও যেটা 
বলেন নি তা হল দুনীতিবাজরা রাজনৈতিক 
শেল্টার পাল্টিয়েছে। তাই আজও 
“চোরপোরেশন' শব্দটা লোকে ভুলল না । 
দিল্লি, বোস্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরাইয়ের চেয়ে, 
কলকাতা পুরসভা কোন বিষয়ে ভাল তা 
কারো জানা নেই । 





চন্দ্রশেখরের সঙ্গে অশোক সেনের গোপন যোগাযোগ 


যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন যাতে 
তারা চন্দ্রশেখরের হাত শক্তিশালী 
করেন । 

এ বৈঠকেই নাকি ভি পি সিংয়ের কাছে 
করা হয় । পরে এ চিঠি চুড়ান্ত করে 
অশোকবাবু সরাসরি ভি পি সিংয়ের কাছে 
পাঠিয়ে দেন এবং সংবাদপত্রকেও চিঠির 
-অনুলিপি দিয়ে দেন | 


বেশ কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি সম্পন্ন ইংরেজী লেখক নীরদচন্দ্র 
চৌধুরী বাংলায় "দুই রবীন্দ্রনাথ" নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তাতে চৌধুরী 
মহাশয়ের বক্তব্য ছিল এই প্রকার নোবেল 
পূরস্কার পাওয়ার আগের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
জাতীয়তাবাদী ডাবের সংলগ্ন একজন 
প্রকাণ্ডরূপে ভারতীয় কবি ও ভাবুক | 
কিন্তু ১৯১৩ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক 
সাহিতা পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার 
পরেই কবির ভাবজীবনের সম্পর্ণ বদল 
হয়ে গেল । তিনি ভারতীয় জাতীয়তার 
নিমোক গা থেকে খসিয়ে ফেলে রাতারাতি 
অঙ্গে ধারণ করলেন আন্তর্জাতিক মৈত্রী 
ভাবনার পোষাক - এখন থেকে বিশ্ব 
সৌদ্রাত্রের ধ্যান-ধারণার প্রচার তার 
কাজকর্মের মূল উপজীব্য হয়ে দাড়ালো । 
আর ওধু কি মননে কল্পনাতেই তিনি এই 
বিস্বমৈত্রীর বাণীবাহক হয়ে ক্ষান্ত রইলেন? 
তা নয়, তিনি বহির্বাসেও বিস্ববাউলের 
*আঙরাখা' পরিধান করে সর্বসাধারণকে 
বোঝাতে চাইলেন এখন থেকে তিনি আর 
নিছক ভারতবাসী নন 'দেশে দেশে মোর ঘর 
আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' । কবির 
সবাঙ্গ Saw আচরণচুম্বিত উরঙঙ্গায়িত 





নারায়ণ চৌধুরী 


¿sas পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী 
জাদুক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন | 
নীরদবাবূর মতানুসারে ওই জাদুক্রিয়ার 
ফলেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বাহান্ন বছর 
আর পরবর্তী আঠাশ বছরের জীবনায়নের 
রীতিতে আকাশ-পাতাল পার্কা | 
রবীন্দ্রজীবনে নোবেল পুরস্কার লাভের 
ঘটনাটি একটি জলবিভাজিকার কাজ 
করেছে এবং তার প্রাক ও উত্তর কালীন 
সমস্ত চিন্তা-চেতনা ক্রিয়াকলাপের 
ধাচ-ধরণ আমূল বদলে দিয়েছে । এই 





দেওয়ার এক Catalyst রূপে Siew 
করা যায় । 
বাজি বনাম ae 

আমার পরিকল্পিত “দুই রবীন্দ্রনাথ” 
কিন্তু নীরদ সি চৌধুরীর আলোচিত “দুই 
রবীন্দ্রনাথ” থেকে একেবারেই আলাদা 
বিষয়ে | আমার আলোচনার মধ্যে নোবেল 
পুরস্কারের প্রসঙ্গ ঘৃণাক্ষরেও আসবার 
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আলখাল্লা এই ভাবটারই যেন জানান দিতে 
চাইলো যে, তিনি বিশ্বের সকলের আত্মীয়, 
সবখানেই তিনি সমান অপ্রবাসী — ‘প্রবাস 
কোথাও নাহিরে নাহি রে জনমে জনমে 
wae |’ 

নীরদ চৌধুরীর মতে প্রথম পর্বের 
রবীন্দ্রনাথ বাঙালীত্ব তথা ভারতীয়হের 
সুবাসে ভরপুর নিছক এদেশীয় 
এঁতিহাবাহিত এক কবি ; দ্বিতীয় পর্বের 
রবীন্দ্রনাথ বিস্বনাগরিক | দেশকালের 
বন্ধন অতিক্রান্ত এক বিশ্বভাবুকের 
পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই 
পর্যায়ে way বসুধার কুটুম । অবশ্য 
এখানে যেভাবে কথাগুলোকে সাজানো হল 
তেমন নিরিমিষ ভঙ্গিতে নীরদ সি চৌধুরী 
কথাগুলিকে উপস্থাপিত করেন নি । তিনি 
তার অভাস্ত ধারা অনুযায়ী এর মধ্যে বেশ 
কিছুটা বিদ্ূপের অনুপান মিশিয়ে 
দিয়েছেন | রবীন্দ্রজীবনের পব-পর্বান্তর 
বোঝাতে গিয়ে তিনি তার জীবনে নোবেল 
পুরস্কার প্রাপ্তি রূপ ঘটনাকে একটি 





সম্ভতাবনানেই ।কেন না আমার আলোচোর 
সঙ্গে এই প্রসঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই । তবে 
আমার "দুই রবীন্দ্রনাথ" এর প্রতিপাদা 
বিষয় কী £ প্রতিপাদা বিষয় হল 
শ্রেণীবিচারে রবীন্দ্রনাথ হলেন এদেশের 
'সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা ও চিন্তা-চেতনার 
এক পরাক্রান্ত প্রতিনিধি | অনা পক্ষে অষ্টা 
হিসাবে শিল্পী হিসাবে তার তুলা প্রতিভাধর 
ব্যক্তি আমাদের ভারতীয় সাহিতো 
বািমকী-ব্যাসদেবের পর আর কেউ 
জন্মাননি | সংস্কৃত ক্ল্যাসিক্যাল যুগের কবি 
কালিদাস সৌন্দযায়নের কবি হিসাবে 
রূপতৃষ্ণার কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
কোন কোন দিক দিয়ে তুলনীয় কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও taba 
কালিদাসে নেই । কালিদাস যে যুগে 
জন্মেছিলেন সেই বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের সন্ধি- 
কালটি Ces? গাতিকাবা রচনার কাল । 
কিন্তু কালিদাসের কম করেও চোদ্দশো 
বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু লীরিক 
ভাবনা- কলাতেই নিজেকে আবদ্ধ করে 


রাখেন নি 1 তিনি এই কালের স্থাদেশিক 


sera সঙ্গে নিজেকে আন্দোলিত 
আলোড়িত করেছেন এবং নতুন যুগের 
চিন্তাধারার আলোকে সেসবের সদুত্তর 
খঁজেছেন | এই কাজটি নেহাৎ গাতিকবির 
কাজ নয়, তার চেয়েও অনেক বড় মাপের 
কাজ, একজন বহুমুখী ভূমিকা বিশিষ্ট 
mah কবির কাজ | এই ভূমিকা 
রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে খুব সাথকভাবেই, 
পালন করে গিয়েছিলেন | কিন্তু ওই যে 
বললাম, রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীসত্ত্বা তার 
পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছিল ı তিনি যা 
হতে পারতেন সেই সম্ভাবনার বেশ কিছুটা 
অংশ ব্যাহত হয়েছিল তার জমিদারকুলে 
জন্মানোর সীমাবদ্ধতার দরুন । এই 
পরাশ্রমজীবী প্রজার পরিশ্রমের সুফল 
আত্মসাৎকারী পরগাছা জমিদার শ্রেণীতে 
জন্মগ্রহণ করার অভিশাপে তিনি 
প্রকৃতঅথে জনগণের কবি হয়ে উঠতে 
পারেন নি,  আগাগোড়াই বুর্জোয়া 
ধ্যান-ধারণার কবি হয়ে থেকেছেন | 
আমাদের বাংলাকাব্যে জনগণের কবি 
বলতে কাজী নজরুল ইসলামকে বোঝায়, 
সুকান্তকে বোঝায়, কিন্ত এই দুই কবির 
চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ভাগো 


জনগণের কবি অভিধার শিরোপা 


কোনদিনই জুটলো না ।যে সব সমালোচক 
রবীন্দ্রনাথকে ‘আমি তোমাদেরই লোক" 
বলে গাওনা গান তারা হয় রবীন্দ্রনাথের 
উদ্ধত কবিতাংশের অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত 
না, নয় তো ইচ্ছা করে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার feu ব্যাখ্যা করেন | যেন 
“আমি তোমাদের লোক" হওয়া মুখের কথা, 
যেন কথাটা মুখে উচ্চারণ করলেই 
‘তোমাদের’ অথাৎ জনগণের সামিল হওয়া 
Wi প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের 
আশা-আকাস্থা অভাব-অভিযোগ থেকে 
রবীন্দ্রনাথের জগৎ বহু সহস্র যোজন দূরে 
অবস্থিত ছিল । তিনি বড় দরের কবি কিন্তু 
বুর্জোয়া ভাবের কবি । তিনি নিঃসন্দেহে 
একজন প্রথম শ্রেণীর মানবতাবাদী ভাবুক 
কিন্তু তার মানবতা শ্রেণী বিভক্ত সমাজের 
মানবতা নয়, প্রকাগডরূপেই 
aña নিবিশেষ ঘরানার 
মানবতা | এই মানবতারও দাম আছে 
তবে কোর্টি-কোর্টি নিরন্ন অভুক্ত শোষিত 
আতপীড়িত নরনারী ANT অভাবের 
দুনিয়ায় ফাপা সদিচ্ছা প্রকাশের বুলি 
সমন্বিত তথাকথিত উদার বাণীর বাড়া 
মূলা এই মানবতাকে দেওয়া যায় না । 


জন্মের পশ্চাৎটান 

রবীন্দ্রনাথ এত বড় এক 32 দ্রষ্টা 
পর্যায়ের কবি অথচ তিনি জন্মেছিলেন এক 
জমিদার গৃহে । এই দুই ঘটনার অস্তনিহিত 
উৎকট বৈসাদুশা ও নিমম কৌতুক আমি 
কোন সময়েই ভুলে থাকতে পারলুম না | 
সামন্তবাদী জীবনরীতির আওতায় বধিত 
ও সামস্তী মূলাবোধে কষিত রবীন্দ্রনাথ 
তার পরবতীকালীন বিস্ময়কর বিকাশের 
আলোকঝলকিত কবিসত্তার এক HANS 
বিপরীত দৃষ্টান্ত । জমিদার রবীন্দ্রনাথ আর 
কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ এই দুই সত্তাকে 
দুইয়ের অতাস্তুত ক্যারিকেচার বললেও 
অত্যুক্তি হয় না । এ যেন প্রাচীন ইটালীয় 
দ্বারপাল দেবতা দ্বিমুখ বিশিষ্ট Jenus এর 
আধুনিক সংস্করণ | আমাদের “PITTS ও 
পুরাণে চতুরাননের কথা আছে | এমন কি, 
ষড়াননের কথা পাই কিন্তু দ্বিরাননের কথা 
নাই । সেই দ্বিরানন হয়েই দেখা 





গেছে |” (রাশিয়ার চিঠি বইয়ের পরিশিষ্ট 
দ্রষ্টবা) লিখেছেন বটে কিন্তু প্রাণ ধরে 
সারাজীবনেও জমিদারীর শেকল কেটে 
বেরিয়ে আসতে পারেন নি । ওই চিঠি 
লেখার পরেও কম করে এগারোবছর 
বেচেছিলেন | ইচ্ছা করলেই du 


$ 


জমিদারীর স্বত্ব টলস্টয়ের মত প্রজাদের 
মধো বিলিয়ে দিতে শ্রেণীকলঙ্কবিমুক্ত হতে 
পারতেন | কিন্তু মজ্জায় মজ্জায় অনুস্যত 
জমিদারী সংস্কার রক্তে TE বহমান 


পিতৃপূরুষানুক্রমে আগত 
বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি ভূমিবানের স্বাথবোধ 
তাকে জীবনের শেষ দিন পযন্ত 
সতাকারের আধুনিক হতে দেয় নি । 
টলস্টয় পঞ্চাশ বছরের মাথায় প্রজাদের 
মধো জমিদারী বিলিয়ে দেবার কথা 
ভেবেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের 
সীমায় এসেও তেমন বল মনের মধো 
সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি । জমিদারী 
CORBA মুক্ত হতে তার সাহসে কুলোয় 
নি । রবীন্দ্রনাথের কাবা কবিতায় ও গানে 
ভগবদবন্দনার আতিশয্য দেখতে পাওয়া 
যায় | এর কারণ কেউ ভাল করে তলিয়ে 

এরপর ৮ম পৃষ্ঠায় 





বেজিং এশিয়াডে ভারত হকি দল 
পাঠাতে পারবে তো £ 


এদেশের হকি-কতাদের তুঘলকি 
চিন্তাধারায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক 
সরাসরি না করে দেওয়ায় বেজিং এশিয়ান 
গেমসে হকিতে ভারতীয় দলের যাওয়া 
নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে | পাকিস্তানে 
বিশ্বকাপ হকিতে ভারতের প্রথম দলটি 
খেলে | সেখানে দশম স্থান পাওয়ার পর 
ইন্দিরা গোল্ড কাপে ভারতের দ্বিতীয় 
সারির দলটি চ্যাম্পিয়ন হল (অবশ্য অন্য 
প্রতিবেশী দেশগুলিও দ্বিতীয় সারির দলই 
পাঠিয়েছিল)। গত বছর এশিয়া কাপ 
হকির আগে এই হকি কতারা ৩৩ জন 
খেলোয়াড় বেছে ‘a’ ও fa’ দুটি দল 
গড়েন | fea হয় বেজিং এশিয়াডের আগে 
এদিক ওদিক করে দুএকজনকে ডাকা 
হবে | কিন্তু এর মধ্য থেকেই এশিয়াডের 
দলগড়াহবে (আর কোচও থাকবেন এম. 
পি গণেশ। কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা 


জলঘোলা তেমন হয়নি । ব্যাপারটা চাপাও 
পড়ে | কারণ আমরা জানি,কোন বাথতার 
পর কোচকে ছাটাই করা (বা "স্বেচ্ছায়" 
পদত্যাগ) এদেশের খেলাধূলার জগতে নতুন 
কিছু নয় ı কোনো কোনো সময় এই 
ফেডারেশনগুলো পুরো দলটাকে বাতিল 
করে দেয় | 

এখানে একটা কথা মনে পড়ছে | 
তিরাশিতে দিল্লি এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল 
দলের কোচ ছিলেন পিকে ব্যানাজি । তার 
সহকারী ছিলেন অরুণ ঘোষ, গুলাম 
মহম্মদ বাসা, এস এস হাকিম এবং 
আসা ডেটমার ফিফার | এশিয়াডে ভারত 
কোয়ার্টার ফাইনালে হারে | ব্যস, দীঘ 
দুবছর যারা দলটি তৈরি করলেন তারা 
সকলে বাদ | এরপর সালাম, নইমুদ্দিন, 
সাইমন, সুন্দররাজ, শান্ত মিক্স, আমজাদ 
খান (এ রা অনেকে দেশের দ্বিতীয় সারির 
কোচও নন) হয়ে ৮৬তে আবার ভারতীয় 
দলের দায়িত্বে পিকে-অরুণ। 

হকিতে ৮০র মস্কো ওলিম্পিকে ভারত 
চ্যাম্পিয়ন — কোচ ঝমনলাল শর্মা | কিন্তু 


pea এশিয়াডে ‘aa’ বলবীর সিংকে কোচ জনা প্রায় বাপপ্রস্থ জীবন যাপন করেছেন | 


গ্যাশনাল 





wae 





সুভাষ দত্ত 





করা হল & এবারও গণেশ ছাড়ার পর 
আরেক we উধম সিংকে বেজিং 
এশিয়াডের জনা কোচ নিযুক্ত করা 
হয়েছে | উধম পঞ্চাশ-ষাটের দশকে 
একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন । খুব 
ভালও বলা যায় | কিন্তু সেসময়ের হকিতে 
Fira ঘাষের মাঠ ছিল না । সে সম্পকে 
তার ধারণাও কম । তাছাড়া পৃথিবীর 
কোন দেশ এখন বয়োরদ্ধ কোচ রাখেনা | 
এখন কোচদের পরিশ্রম করতে হয় 
খেলোয়াড়দের সমান বা বেশি। 

জট সবচেয়ে বেশি পাকলো তখন, যখন 
হকি ফেডারেশন ঘোষণা করল ‘এ’ ও “বি' 
দুটি টিমই বাতিল | নতুন করে নিবাচন 
হবে “ওপেন ট্রায়ালের' মাধ্যমে | এতে সব 
রাজা আসোসিয়েশন ‘সীমিত সংখ্যক' 
খেলোয়াড় পাঠাবে | তিন দিন ট্রায়ালের 
পর কাম্পে ডাকা হবে জন পয়ন্রিশ। প্রশ্ন 
উঠতে পারে, লাহোরের বিপর্যয়ের পর 
যখন ঠাণ্ডা মাথায় পথ বের করা অত্যান্ত 
দরকারী হয়ে পড়েছিল তখন হকি 
ফেডারেশনের সভাপতি রঘুনন্দন প্রসাদের 
মস্তিষ্ক AS “ওপেন ট্রায়াল' হকির জগতে 
ঝড় তুলল | 

দেশের নামী খেলোয়াড়রা 





ফেডারেশনের ওপর এমনিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন, 
এখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন । প্রায় দেড় 
বছর ধরে তারা কাম্প আর টুনামেন্টের 





যায়ে “ওপেন ট্রায়ালে'র ফাঁকে নতুন 











“সরে 


প্রাতিভা'রা 






উদ্দেশা দেশের জাসি পাওয়া | ক্রিকেটার, 
ফুটবলারদের মত তাঁরা আয় করেন না | 
তারা খেলেন নেহাত সম্মানের জনা । সেই 


সম্মানবোধ আঁজ আক্রান্ত । তারা গঠন অন্যান্য কর্মকর্তারা একে ট্রেড 






u 


কোনো সিনিয়র ও নামী খেলোয়াড়ই যোগ 
দেননি | বরং তারা ফেডারেশনের কাছে 
দাবি সনদ পেশ করলেন । প্রসাদজী এবং 


ইউনিয়নবাজী' আখ্যা দিয়ে তা দমন করার 
হুমকি দিলেন । কিন্তু খেলোয়াড়রা 
একাবদ্ধ | ওকাযবদ্ধ হবেনই বা না কেন? 
এ'রা বিশ্বকাপে খেলতে যান দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কিটস নিয়ে | পাকিস্তানে যে ১২টি দল 
খেলেছে তাদের মধ্যে ভারতীয়দের জাসি, 
সর্টস, শৃ সব কিছুই ছিল সবচেয়ে নিচু 
মানের | পকেটমানি দেওয়া হয় না । 
লক্ষেণী ইন্দিরা গোল্ড কাপে যারা খেলেছেন 
একমাস পরেও তারা পকেটমানি পাননি ! 
অথচ ও টাকা দেওয়ার কথা টুনামেন্ট 
চলার সময় | 


অথচ আমরা জানি এদেশ থেকে যেসব 
কর্মকর্তা দলের সঙ্গে যান তারা বেশ 
বিলাসবাসনেই কাটান ।যারা দেশের জন্য 
পদক আনবে তাদের জন্য ফেডারেশনের 
তবিল আর সরকারী অনুদান বায় হয় না | 
এ সমস্ত নিরসনের উদ্দেশ্যেই প্রেয়াস 
আসোসিয়েশনের জন্ম | গতবছর “এ' টিম 
চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আর ইন্টার-কন্টিনেন্টাল 
কাপ খেলল । “বি' টিম খেলল বাসেলোনা 
আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট । এরপর গত 
আগষ্টে দিল্লি গোয়ালিয়রের জাতীয় হকি 
চ্যাম্পিয়নশিপের পর ৫২ জনকে ক্যাম্পে 
ডেকে এশিয়া কাপের আগে তার মধ্য থেকে 
‘sla’ হিসাবে ৩৩ জনকে বেছে নেওয়া 
হল | লাহোর বিশ্বকাপের আগে আরও ২২ 





ধওপেন ট্রায়ালে জাতীয় নির্বাচকরা A পিটার, ফাঁলপস ও লেসাঁল shorty 


জনকে ডেকে নেওয়া হয় | 

সকলেই যখন ধরে নিয়েছিলেন হল্যাণ্ডে 
আসন্ন আন্তর্জাতিক টুনামেন্ট ও তারপর 
সেপ্টেম্বরে বেজিং এশিয়ান গেমসে ‘a’ ও 
fa’ টিমের সেরাদের নিয়ে দল হবে | 
প্রয়োজনে Y এক জনকে ডাকা হবে | 
এমন সময় দুটি সেট টিমকে বাদ দিয়ে 
ওপেন ট্রায়াল | কেউ কেউ মনে করেন 
দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের তিনদিনের 
ওপেন ট্রায়ালে যে ১২৮ জন জন যোগ দেন 
(ডাকা হয়েছিল ১৫০) তাদের মধা থেকে 
একটি দল গড়ে বাকি দুটি টিমের সঙ্গে 
খেলানো যেত । হয়তো তৃতীয় দলটি থেকে 
কয়েকটি প্রতিভা জাতীয় দলকে সমৃদ্ধ 
করতে পারত | 


কিন্তু প্রসাদজীর কল্যাণে তা সম্ভব 
হয়নি | তিনি ঘোষণা করে দিলেন যারা 
ট্রায়ালে যোগ দেন নি তাদের নাম 
বিবেচিতই হবে না । এই হকি কর্তার 
বেশ কিছু সন্তাবনাময় প্রতিভা দেখেছি | 
এ দের কয়েকবছর ঘষেমেজে নিলে এখন 
না হলেও ভবিষ্যতে জাতীয় হকি দল 
আন্তর্জাতিক সম্মান ঘরে আনবে । "এরা 
এতো কান্ডক্তানহীন যে এশিয়াডের জনা 
দলটি ভেঙ্গে দিয়ে এখন পা চসালা দশসালা 
পরিকল্পনা নিয়েছেন । এ সেই প্রবাদ 
বাক্যের মতো, ঘরে আগুন লাগার পর 
AFA কাটা শুরু ! 


ম্যাচ দেখে এই কমকতারা প্রতিভা চিনে 
ফেললেন? অথচ বছরের পর বছর বিভিন্ন 
টুনামেন্টের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ দেখে 
এরা গত দশ বছরে আন্তজাতিক সম্মান 
আনার মত একদল প্রতিভাধর খ'জে 
পেলেননা । হতে পারে অস্থিনীকুমার থেকে 


হয়েছে | কিন্তু আমরা তো দেখেছি-এই 
বেঙ্গল হকি আসোসিয়েশনেও অনেক 
রাজা পাল্টালেও পারিষদরা তো সেই চেনা 
zusam ! নীতি নিধারণ করে তো 
পারিষদেরাই | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দশ] দপণ ।শুক্রবার 
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এক ডান্তার {ক মওৎ' ছবির পাঁরচালক তগন সহ নিচে শ দিচ্ছেন দীপা শাহ ও বিজয়েন্দ্ু ura ছাঁব £ টুলু দাস 


তপন সিংহর শেষ হিন্দি ছবি 
‘এক ডাক্তার কি que 


বিশেষ প্রতিনিধি : এপ্রিল .মাসের 
মাঝামাঝি চাদিপুরের লোকেশনে 
আউটডোর শ্াটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো 
তপন সিংহের নতুন ছবি ‘এক ডাক্তার কি 
TSC’ এর কাজ । শেষ হলো তপনবাবূর 
হিন্দি ছবির কাজও | অন্তত তিনি তাই-ই 
বলেছেন | মাতৃভাষা ছেড়ে হিন্দি ভাষায় 
ছবি করার বড় আকষণ ছিল সর্বভারতীয় 
দশকের কাছে পৌছনো | এতদিনে তিনি 
উপলব্ধি করেছেন ওসব অলীক স্বপ্ন | 

তপন সিংহ সহ অন্যানা যারা 
সমান্তরাল বা অনাধারার সিনেমার লোক 
তাদের ছবির দর্শক মুষ্টিমেয় | হিন্দিতে 
ছবি করলেই তারা বুঝি ভাবতেন শ্যাম 
বেনেগাল, মুজাফফর আলিদের দর্শকগুলো 
মুঠোয় চলে আসবে । বাস্তব সত্য মোটেই 
তা নয় । প্রথমত হিন্দি ফিল্মের বাবসায়ে 
দাত ফোটানো বড় কঠিন কাজ । স্বয়ং 
সতাজিত রায়ের “wae কি খিলাড়ি' 
নাজেহাল হয়েছিল সেটা অজানা নয় । 
মৃণাল সেনের কোনো হিন্দি ছবিই 
নিহালনিদের বাজারটুকুও দখল করতে 
পারে নি | 

a কেন জানি না অধিকাংশ 
পরিচালকেরই মোহ ছিল পহন্দি' ছবি 
করার । এ রাযে ঘরানার ছবি করেন তার 
করনা যে মুষ্টিমেয় দর্শক আছে তারা যে 
কোন ভাষাতেই ছবি হোক, দেখবেন | 
ara বিদেশের বাজার বা উৎসবে পাঠানোর 
Fo ছবি ভারতীয় হওয়াটাই জরুরী | 
বাংলা, মালায়লম, FAY - যে ভাষাতেই 
হাক না কেন | 
সমস্যাও কম নয় । প্রথমত ভাষার 
সরাধীনতা, দ্বিতীয়ত পরিমণ্ডল 
চৰিত্ৰ-গঠন নিয়েও ঝামেলা থাকে | এসব 
aa নিয়েও সত্যি সত্যি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দশক পাওয়া যেতো তাহলেও না হয় কথা 
ছল, তাও তো হয় না 1 

ME হোক, দেরীতে হলেও বাস্তব সতাটা 
এতদিনে তপনবার উপলদ্ধি করতে 


পেরেছেন এটাই সুখবর | শুনেছি মৃগাল 
সেনও বলেছেন আর হিন্দি বা অনা ভাষায় 
ছবি করবেন না। SY বাংলাতেই 
করবেন । সাধু সিদ্ধান্ত | 


পরিচালককে তো এতদিনেও সবভারতীয় 


ছবি করতে দেখা যায় নি । am 
গোপালকুষ্ণণ এবং জি অরবিন্দনকে তো 
এন এফ ডি সি ব্যাংক চেক দিয়ে রেখেছিল 
শুনিনি । 

জানি হিন্দিতে সপ্রতিভ অভিনয় জানা 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। সবাই 
সেটা স্বীকারও করেন | কিন্তু বাংলা ছবি 
তো তার ছোটো পুঁজি নিয়ে এতকাল বড় 
মাপের ছবি করে এসেছে | এখানেও নতুন 
শিল্পীরা আছেন, দরকার একটু চোখ কান 
খুলে থাকা | 

এই মুহ্তে তপন সিংহ ‘এক ডাক্তার কি 
ase’ নামে যে হিন্দি ছবিটি করছেন তার 
কাহিনীকার বাঙালী রমাপদ চৌধুরী । 
গল্পের পটভূমি কলকাতা এবং গ্রামাঞ্চল | 


পান্র-পান্রী সবাই বাঙালী | ছবিটি তিনি 
কয়েকবছর আগে বাংলাতেই শুরু 


করেছিলেন সৌমিত্র মাধবীকে নিয়ে । 
পুরোনো প্রয়োজকের আইনগত অসুবিধা 
থাকায় ছবিটি বন্ধ হয়ে যায় । 

কিন্তু গল্পটি বড় প্রিয় ছিল তপনবাবূর | 
এন এফ ডি সির কাছে প্রস্তাব পাঠানোর পর 
হঠাৎ যে কেন হিন্দিতে করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন জানা নেই, হয়তো ‘আইনী’ ঝামেলা 
এড়াতেই । এ ছবিতে তিনি শাবানা আজমি, 
পংকজ কাপূর, দীপা শাহি, বিজরেন্দ্ 
ঘাটগের মতো ঝানু শিল্পীদের নিয়েছেন | 
শুনেছি, মনের মতো কাজও করেছেন 
তারা | 

একজন সৎ, নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীর স্বপ্ন ও 
সংগ্রামের কাহিনীকে আজকের কলুষিত 
সমাজের প্রেক্ষাপটে তুলছেন তিনি | মনের 
মতো করেই ছবিটি করছেন জানি । কিন্তু 
মুখের ও মনের ভাষা চেপে রেখে কাজ 
করতে হচ্ছে তাকে | পরিচালক a 
জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে এমন 


অস্বস্তিকর, অস্বাস্থাকর সমঝোতা আর 
বোধ হয় তিনি করে উঠতে পারছেন না । 
‘সাগিনা মাহাতো"র দশক বয়স এবং সময় 
কোনটাই এই নব্বই সালে নেই | 
সুতরাং মাতৃভাষাই শিল্পসৃপ্টিতে মাতৃদুগ্ধ 
-এটাই প্রমাণিত HOT ।তপন সিংহ, মৃণাল 
সেন অভিজ্ঞতা ও হাদয় দিয়ে বুঝতে 
পেরেছেন একথা | এখন বাকি বুদ্ধদেব 
দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষদের বুঝে ওঠা | 




















জাপানী চলচ্চিত্ৰ উৎসব 


সমিত মজুমদার 
ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি অব সেলুলয়েড তোলা একটি কবিতা । প্রেম 
ইন্ডিয়া (পৃবাঞ্চল শাখা) ও ন্যাশনাল ফিল্ম মানব জীবনের এক অনাসৃষ্টিকারী জৈবিক 
আকাইভ অব ইন্ডিয়া পুনের যৌথ উদ্যোগ অনুভ্ভূতি,যা মানুষের সামাজিক অনুশাসন 


সম্প্রতি জাপানী paños উৎসব অনুষ্ঠিত 
হল | 

এবারের উৎসবে প্রদশিত হলো 
বিশ্ববন্দিত ছয় জাপানী চলচ্চিত্রকরের 
একটি করে মোট ছটি ছবি | 

নাগিসা ওসিমার “দি সেরিমনি”(৭১) 
ছিল এই উৎসবের উদ্ধোধনী ছবি । এ 
ছবিতে ওসিমা তার অন্যান্য ছবিগুলোর 
একাধারে নিমম কঠোর রফাহীন । 
সামন্ততান্তিক ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী এক 
জাপানী পরিবারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা 
হয়েছে জাপানের প্রকৃত স্বরূপ | ইয়াংকি 
সভাতার ঢেউ জাপানের জাতীয়, জীবনে 
মূলাবোধহীনতা । মাকিনীরা শুধু 


| হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আটম বোমা 


ফেলে নিরস্ত হয় নি, জাপানকে বেছে 
নিয়েছে নয়া-ওপনিবেশিকতার চমৎকার 
বাজার হিসেবে, কোটি কোটি মার্কিন ডলার 
খেলা করছে জাপানের অথনীতিতে 1 এ 
ছবির তরুণ নায়ক আপন অস্তিত্বের স্বরূপ 
খুঁজতে পৌছে যায় এমন এক জায়গায় 
যেখানে আত্মহনন মুক্তির একমাত্র রাস্তা | 
জীবন জিক্তাসায় সে অনুভব করে অস্তিত্বের 
ংকট, জাপানী সভাতার সঙ্কট | 
সুইসাইড*(১৯৬৯) সাদায়-কালোয় 








আমনা'-র দ্বিতীয় প্রযোজন। “নানা লাতির ram” a 
একটি বিশেষ দৃশ্য । 


সারা ভারতবষ জুড়ে পাহাড় প্রমাণ 
সমস্যা বেকারী, অনাহার, অশিক্ষা, 
শোষণ-বঞ্চনা বর্তমান যুবক যুবতীদের 
নিতাসঙ্গী | অপর দিকে একশ্রেণীর 
স্বাথান্বেষী মহল তাদের স্বার্থকে চরিতাথ 
করার জন) বিভিন ধরনের ড্রাগের নেশা, 
কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র, ক্যাবারে প্রভৃতি নেশায় 
বর্তমান যুবসমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখতে 
চাইছেন | 

সেই সময় খাড খিয়েটার প্রসঙ্গ, থার্ড 


থিয়েটার আন্দোলন ও থার্ড থিয়েটার দর্শন, 
গৌরবময় ইতিহাসের একটি আধুনিক 
পদাক্ষেপ। গত সত্তরের দশক থেকে এই 
ভিন্ন রীতির নাটাধারা ও আঙ্গিক নিয়মিত 
পরীক্ষা নিরীক্ষা পযবেক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত 
অনুশীলনের পথ” পরিক্রমার মধা দিয়ে 
সহজ সরল স্বাভাবিক অক্ুত্রিম নাটা শৈলী 
নিমাণ করে চলেছে । 

এই ধরনের নাটক দেষ্ার- জনা 


Dia 


9 


মেনে চলে না, তার গতি অমোঘ চিরন্তন 
দুর্বার আত্মঘাতী | কাবুকী নাটকের 
অনুসরণে এ ছবি প্রায় সম্পর্ণভাবে 
স্টুডিওতে তোলা | পরিচালক লাইট ans 
সেড-কে চমৎকারভাবে ব্যবহার করে 
মানবজীবনের বিভিন্ন দিক বিশেষত 
প্রেমের অন্তধাতমূলক আচরণের স্বরূপ 
সন্ধানের চেষ্টা করেছেন | 


“হারাকিরি”(১৯৬২) মাসাকি 
কোবায়সি পরিচালিত এক অসাধারণ 
প্রতিবাদী বিপ্লবী ছবি ।“হারাকিরি' মানে 
নৃশংসভাবে পেটে ছুরি চালিয়ে আম্মহত্যা, 
যাকে ধর্মীয় মাহাত্মা দেওয়া হয় জাপানে | 
এই পৈশাচিক প্রথার অসারতা ও 
তথাকথিত সামুরাই সম্প্রদায়ের ভণ্ডামির 
মুখোশ খুলে পড়ে এ ছবিতে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে আকিরা 
কুরোশোয়ার বিভিন্ন ছবিতে সামুরাই প্রথার 
গুণগান করা হয়েছে, কোবায়সির 
“হারাকিরি' অন্য কিছু জানায় যা ভাবাবেগ 
নয় যার ভিত্তি, যুক্তি । ভারতীয় ‘সতীদাহ' 
ও জাপানী ‘হারাকিরি' সমগোত্রীয় | দুটোই 
শীতল-রক্তে হত্যা | 

শোহাই ইমামুরার অনাতম 
রাজনৈতিক চলচ্চিত্রসবষ্টি, “ডায়েরী অব 
সিশে"(১৯৫৯)। দ্বিতীয় মহাবিশ্বযদ্ধোত্তর 
জাপানে থেকে যাওয়া অনাথ কোরিয়ান 
শিশু এ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র । ছবির শুরু 


এরপরঞয় পৃষ্ঠায় 


নাট্য-আন্দোলনের আধুনিক পদক্ষেপ থাড থিয়েটার 


কোনরূপ দর্শনীয় নির্ধারিত বাবস্থা থাকে 
না। খোলা আকাশের নিচে নাটক 
পরিবেশন করা হয়। দর্শক ও 
অভিনেতাদের মধো থাকে না কোন 
বাবধান, গড়ে ওঠে এক নিকট সম্পর্ক, 
প্রয়োজন হয় না বায়বহুল মঞ্চসঙ্জার | 


তাই অনায়াসেই এই নাটক নিয়ে যাওয়া 
যায় যত্রতত্র গ্রামে, গঞ্জে, 
কলেকারখানায় | 


গত IM ও ২রা মে সরত্তনা স্পোর্টিং 
পরিচালনায় নাট্যমেলা'৯০ অনুষ্টিত হয়ে 
গেল । নাটামেলার এই দুদিন চিত্রপ্রদর্শনী, 
রক্তদান শিবির, বিভিন্ন লোকসঙ্গীত ও 
নাটকের আসরে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের 
মানুষ | 

অঞ্চলের FE ও সংস্কৃতিবান তরুণ 
তরুণীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অধাবসায়ের 
ফলে “আয়না” নাটা গোষ্ঠীর জন্ম হয় 
১৯৮৮ সালের ১৫ই জুলাই | এই গোষ্ঠীর 
কাথার WS" ও "নানা নাতির কিস্সা" 
মানুষের চোখের সামনে প্রতিফলিত হতে 
থাকে সমাজের বিভিন্ন মানুষের চরিত্রগুলি 
একে একে | 

এই দুটি নাটকেই সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা, 
সমাজ সম্পকে দৃষ্টি-ভঙ্গী চলমান জগতের 
উন্নত মূলাবোধ এবং দেশজ সংস্কৃতির 
এতিহাময় লোকশিল্প, যুগে যুগে শ্রমজীবী, 
খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের 
কথা প্রতিফলিত হয়েছে বার বার, দশো 
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না, ওদের দেখে নিতান্তই দুঃখবোধ না 
a উপায় নেই। কলকাতা পৌরসভার 
র্বাচনে দলীয় প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে ওরা 
Fa তুলেছে রীতিমত একটা নাটক। কী 
নই সে নাটকে? হাস্যরস থেকে আরম্ভ 
Ta নেতার কাপড়ের কাছা ধরে টান 
দওয়া পর্যন্ত যাবতীয় উত্তেজনার 
টপকরণে ভরপুর সবকটা অঙ্ক | 

সর্বশেষ অঙ্ক দিয়েই শুরু করা যাক। 
ক্ষেত্রে স্থান নিজাম প্যালেস। সময় ২ মে 
ধবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এক এক 
a রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন প্রদেশ 





কংগ্রেস নেতৃবর্গ। আলোচ্য বিষয়, নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্যমানের 
উদ্ধাগতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে 
হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে আন্দোলন গড়ে 
তোলার কর্মসূচী গ্রহণ | 

হঠাৎই প্যালেস চত্বরে বিরাট হৈ-চৈ। 
কী ব্যাপার? না, এসে গেছেন প্রদেশ 
গনি খান চৌধুরী এবং তার দুই 
সেনাপতি--প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র এবং 
কংগ্রেস সেবাদলের রাজ্য সভাপতি 


4.3%, Tar qua ata, (TATE: 
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কাছায় পড়েছে টান, খান চৌধুরী হয়েছেন 
ধাক্কাধাক্কির শিকার। কারা এমন কাজ 
করল? না, কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতা 
জেলা কমিটির কভাপতি পঙ্কজ ব্যানাজির 
সমর্থকবৃন্দ। কী তাদের অভিযোগ? না, 
কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী 
বাছাইয়ে হয়েছে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব। এবং, 
এ ব্যাপারে সোমেন মিত্র এবং আবদুল 
মান্নান হলেন নাটের গুরু | 

তার অনুগামীরা যে এমন কাজ করেছে 
সে কথা অবশ্য অস্বীকার করেছেন 
পঙ্কজবাবু। তবে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে যে 
পক্ষপাতিত্ব হয়েছে সে অভিযোগ তারও | 
বাস্তবে, প্রার্থী বাছাই নিয়ে তিনি এতটাই 
ক্ষুব্ধ যে নিজের পদে ইস্তফা দিয়ে প্রদেশ 















































কংগ্রেস সভাপতির কাছে একটা কড়া চিঠি 
পাঠিয়েছেন তিনি। ২৯ এপ্রিলের সেই 
চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'কালো টাকা" এবং 
FER বাহিনীই' এখন কংগ্রেসের সম্বল। 
এই দুই উপদ্রব দূর না হলে দলের 
প্রাথমিক সদস্যপদও ছাড়তে দ্বিধা করবেন 
নাতিনি। 
কংগ্রেস সম্পর্কে পঙ্কজবাবুর মন্তব্যে 
সত্যের ভাগ হয়ত অনেকখানিই। তবুও 
রাজীবের দলে সত্যিকথা সোজাসুজি 
বলার ঝকি সবিশেষ। সেই afe এখন 
পোয়াচ্ছেন পঙ্কজবাবু। তার বিরুদ্ধে দলীয় 
শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন সোমেন 
মিত্র। তারপর ব্যাপারটি মিটে গেছে। 
কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে দলীয় 
প্রার্থী বাছাইয়ে পক্ষপাতিত্ব অভিযোগ 
তোলায় পঙ্কজবাবু অবশ্য একা নন্ব। তার 
সুরে সুর মিলিয়েছেন প্রিয়রঞ্জন 
দাসমুলীও। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গঠিত 
ছ'সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক অজিত 
গাজার কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রিয়বাবু 
অভিযোগ করেছেন যে ৫১নং ওয়ার্ডে 
প্রার্থী বাছাইয়ের সময় স্থানীয় বিধায়ক 
সুদীপ ব্যানার্জির সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছে 
কমিটি। এটা মস্ত অন্যায়। 
প্রচারের ব্যাপারটা বরাবরই প্রিয়বাবু 
ভালো বোঝেন।. সুতরাং, অজিতবাবুর 
কাছে তার চিঠি পৌছবার আগেই বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে তার সারাংশ | 
অজিতবাবু, অতএব, কীই বা করবেন 
ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়াঃ সেটাই শেষ 
পৰ্যন্ত করেছেন তিনি। বলেছেন, কাজটা 
কি প্রিয়বাবুর পক্ষে ঠিক হল? উনিও তো 
প্রার্থী বাছাই কমিটির সদস্য ? 
ন্যায়-অন্যায় কংগ্রেসীদের কে কাকে 
শেখাবে যেখানে ওদের দলের সর্বভারতীয় 
সভাপতি দিনে-রাতে পাণ্টি খাওয়ায় 
ওরকম অভ্যস্ত? রাজ্যে দলীয় সভাপতি 
প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে মহামান্য রাজীব কী 
খেলা খেলছেন দেখুন। | 
সম্পর্কটা যে বর্তমানে বিশেষ ভাল নয় সে 
খবব অনেকেরই জানা। আবার বরকত 
সাহেবকে দলের রাজ্য সভাপতির পদ 
থেকে সরাতে প্রিয়-সুব্রত যে তৎপর 
সেটাও কারুর অজানা নেই আজ। 


যথেষ্ট পটু । রাজীবের বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত তাকে 
আক্রমণ করে যাচ্ছেন তিনি। উদ্দেশ্য, 


রাজীব তাকে দল থেকে তাড়ান। তাহলেই, 


তিনি হয়ে. যাবেন হিরো। জনতা দলে 
ভেড়ার পথ সেক্ষেত্রে তার পক্ষে হবে 
প্রশস্ত | 


গ্রসীরা নিজেরাই নিজেদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন = 


সভাপতির পদ থেকে সরাতে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
আনার ফন্দিটা এটেছিলেন প্রিয়-সুব্রত। 
প্রিয়বাবু কাজ করছিলেন পর্দার আড়ালে | 
সুব্রত মুখার্জি প্রকাশ্যে। 


প্রিয়-সুব্রতর ফাদে পা-ও দিয়েছিলেন 

রাজীব। মোটামুটি ঠিকই হয়ে গিয়েছিল 
যে বরকত সাহেবের বদলে দলের রাজ্য 
সভাপতি হবেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। 
সিদ্ধার্থবাবুও ধরে নিয়েছিলেন সেরকম | 
কিন্তু পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল দুটি 
কারণে। এক, সিদ্ধার্থবাবু সম্পর্কে 
সর্বভারতীয় স্তরে কংশ্রেসীদের একটা 
মোটা অংশের প্রচণ্ড অনীহা । এবং দুই, 
রাজ্যস্তরে বরকত সাহেবের সাংগঠনিক 
শক্তি ও তার ‘কাজের মানুষ রূপে 
ভাবমূর্তি। 


শেষ পর্যন্ত. যে বরকত সাহেব তার 
পদে টিকে গেলেন তা এ পৌর নির্বাচনের 
জন্য। কলকাতা বাদে রাজ্যের অন্যত্র 


পৌর নির্বাচন ২৮মে। কলকাতা 
পৌরসভার নির্বাচন ১০ জুন। 
তা বরকত সাহেব আপাতত তার পদে 


থেকে গেলেও তাকে হেনস্থা করার 
খেলাটা শেষ হয়নি আজও। পৌর 
নির্বাচনে যাতে সর্বসম্মতভাবে দলীয় প্রার্থী 
ঠিক করা যায় সেজন্য তিনি নিজেই 
গড়েছিলেন একটা কমিটি। কিন্তু, সে 
কমিটি নাকচ করে দিয়ে প্রণব মুখার্জিকে 


আহ্বায়ক করে রাজীব প্রথমে বসালেন ছ 


সদস্যের অন্য একটা কমিটি। ২৪ থেকে 
২৮ মে এ চার দিনের মধ্যেই এ কমিটির 


‘ আহ্বায়ক বদল হল। প্রণববাবুর জায়গায় 


কমিটির আহ্বায়ক হলেন অজিত গাজা | 
কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্যত্র পৌর 


নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দ্বিতীয় 


একটি কমিটিও অবশ্য গঠিত হয়েছে। 
বলাবাহুল্য, এই কমিটির কাজকর্ম নিয়েও 
অভিযোগ ভুরিভুরি। এল বলে, জেলাগুলি 
থেকে কংগ্রেসীদের মারামারি, হাতাহাতির 
খবর। 


এই হল কংগ্রেস। এরাই হচ্ছে পৌর 
কারুর কিছু বলতে হবে না। ওরাই বলছে 
কংগ্রেস চলছে “কালো টাকা' আর “পেশী 
শক্তির জোরে। ওরা নিজেরাই করছে 
নিজেদের স্বরূপ উদ্ঘাটন। 





















৷: প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং কিভাবে 





কংগ্রেস-ইর পথেই যাচ্ছে। 


১ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং যে ভাবে 


আমাকে অপমান করেছেন, কংগ্রেস দলে ; 


শ্রীমতী ইন্দিরা me আমাকে এই 

অপমান করার ওুদ্ধত্য দেখান নি।” 

কথাগুলো বা এই খেদোক্তি আর কারও 
: নয়, জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রিয় শিষ্য এবং 
জনতা দলের প্রাক্তন. সভাপতি 










এক কথায়, প্রত্যেকেই বুঝে গিয়েছেন 
যে কেন্দ্রের এই মোচা সরকার বড়ই দুর্বল, 
এদের দিয়ে কিস্যু হবেনা, এরা শুধু 


¡ca ছিদ্র খুজতেই ব্যস্ত। বর্তমানে 


দেশের সামনে যে সব সমস্যা তা সুষ্ঠভাবে 


ASS 


en 


সঙ্গে দেবীলালের. আবার কোন 
সময় অরুণ-আরিফদের সঙ্গে নিয়ে 
চন্দ্রশেখরকে দলের মধ্যে কোণঠাসা করে 
রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। 

রাজীব গান্ধীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের 
গোপন বৈঠকের উদ্যেক্তা ছিলেন একজন 
এবং চন্দ্রশেখরের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রেখে চলেছেন কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত 
হওয়ার আগে থেকেই। 


এই বৈঠকে চন্দ্রশেখর বিশ্বনাথপ্রতাপ 


ং ও জনতা দলের নেতৃত্বের প্রতি তার 
প্রচণ্ড ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে বলেন 


A, এইভাবে যদি বিশ্বনাথপ্রতাপ চলতে 


থাকেন এবং জনতা দল যদি 


সমাধান করা মাণ্ডির রাজার কর্ম নয়। এই 
পরিস্থিতিতে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেন 
একমাত্র জ্যোতিবাবুই। সেই জন্যই 
রাজীব- বিশ্বনাথপ্রতাপ এই দুজনকেই বাদ 
দিয়ে একটা জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব 


গান্ধী আমার বিরোধিতা করেছেন। আমিও 
তার বিরোধিতা করেছি, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী 
আমাকে কোনদিন অপমান বা অপদস্থ 
করার চেষ্টা করেন নি। যে রাজনৈতিক 
সৌজন্যবোধ শ্রীমতী গান্ধীর ছিল আজ 





দেওয়ার জন্য এমনকি কংগ্রেস-ইর একটা 
অংশের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে 


Se স 
৯১১০ 





বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং সহ তার পার্যদদের সে 
সৌজন্যবোধটুকুও নেই। 

ভেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 
আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। 
চন্দ্রশেখর বলেন, যদিও শ্রীমতী গান্ধীর 


ভুল ত্রুটির জন্য দল থেকে বেরিয়ে এসে 


একটা সর্বভারতীয় বিরোধী দল গড়ার স্বপ্ন 
দেখেছিলাম, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু 
যাদের জন্য কংগ্রেস ডুবেছে আজ তারাই 
জনতা দলের BSS | এদের না আছে 
রাজনৈতিক সংগ্রামের অতীত এতিহ্য, না 
আছে ভবিষ্যতের চিন্তাধারা | 

চন্দ্রশেখর ক্ষোভ ও আবেগে প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বলেন, আমি 


251, 8.8. GANGULY ST. 
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লণ্ডনে গিয়েই ডাকে জেরা করেন। কিন্তু : 
ভবি ভোলবার নয় | সি বি আই বলছে, 
হিন্দুজাকে ভারতে আসতেই হবে। 

গ্রেফতার এড়াতে শেষ চেষ্টা হিসাবে 
হিন্দুজা তাই জ্যোতিবাবুর দ্বারস্থ হয়েছেন। 
কয়েক দিন আগে HOM থেকে কলকাতায় 
জ্যোতিবাবুকে টেলিফোন করেছিলেন 
তিনি। অনুরোধ, ভি Aa হাত থেকে 
আমাকে বাচান। হ্যা, একমাত্র আপনিই 
পারেন আমাকে বীচাতে। ভি পি-কে বলুন, 
তার সরকার যেন আমাকে ভারতে ফিরতে 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


ছাড়ছি না কিন্তু জনতা দলের নামে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ও উঠতি নেতাদের : 
মাতব্ববি কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে 
পারব না। এর জন্য আপনাকে যেভাবে. 
সাহায্য করতে হয় আমি করতে প্রস্তুত। 
এই বৈঠকে রাজীব গান্ধী প্রবীণ নেতা. 


আপনার ও আপনার দলের বিরোধিতা | করেছেন, 


করেছি। আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম। কিন্ত 


আজকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে আপনি... 
ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইলে আমি ey 


সঙ্গে পূর্ণ Ra করবো। 





এই বৈঠকের, পরেই আচার্য নরেন্দ্র 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


দুই] ao ।শুক্রবার ১৮ই মে, 





প্রাথমিক স্তরে ছাত্রীদের হাজিরা 
স্কলারশিপের লক্ষ লক্ষ টাকা মেরে দিচ্ছে 
জেলা স্কুল বোর্ড । হাওড়া, মেদিনীপুর ও 
পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা স্কুল বোর্ড ৩৫ 
লক্ষ ও হাজার টাকা গায়েব করেছে বলে 
অভিযোগ করেছেন ভারতের কম্পট্রোলার 
আশু অডিটর জেনারেল (পৃষ্ঠা 98) 1 

সি এ জি-র অভিযোগ, এসব জেলা স্কুল 
বোর্ডের তত্বাবধানে সাতের দশকের 
গোড়ায় প্রাইমারী ও জুনিয়র বেসিক স্কুলের 
ছাত্রীদের' হাজিরা স্কলারশিপ বাবদ 
হাওড়াকে ১৫ লাখ ৮৮ হাজার, 
মেদিনীপুরকে ২৩ লাখ ৪৬ হাজার এবং 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা স্কুল বোর্ডকে রাজ্য 
সরকার ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা অনুদান 
দেন ।১৯৭০-৭১থেকে ১৯৭৯-৮০ সালের 
মধ্যে ওই জেলা স্কুল বোর্ডগুলি মোট 
অনুদান পায় 8৫ লক্ষ ৫৬ হাজার 
টাকা | 

a HTS EE SETI 
শিক্ষার আলো দিতে রাজা সরকার 
প্রাথমিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কলের 


বালিকাদের মধ্যে নিয়মিত পঠন-পাঠনের 
উদ্দেশ্য নিয়েই একটি হাজিরা স্কলারশিপ 
wry তৈরি করেন 1 ওই স্কীম অনুযায়ী 
জেলা স্কুল বোর্ডগুলিকে রাজ্য সরকার 
নির্দেশ দেন যে যেসব ছাত্রী প্রথম শ্রেণী 
থেকে পঞ্চম শ্রেণী পযন্ত বছরের আট মাস 
শতকরা ৬০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত থাকবে 
অথবা যেসব অভিভাবকের মাসিক আয় 
মাত্র আড়াই শত টাকা শুধু সেইসব 
ছাত্রীদের বাৎসরিক ১২ টাকা স্কলারশিপ 
দেওয়া হবে । 

এই নীতির ভিত্তিতে রাজ্য সরকার 
হাওড়া, মেদিনীপুর এবং পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা স্কুল বোর্ডকে ১৯৭০ থেকে.১৯৮০ 
সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় মোট ৪৫ লক্ষ ৫৬ 
হাজার টাকা অনুদান দিলেও এক চতুর্থাংশ 
টাকাও ছাত্রীদের দেওয়া হয় নি । যেখানে 
হাওড়া স্কুল বোর্ডকে ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার 
টাকা দেওয়া হয়েছিল সেখানে হাওড়া স্কুল 
বোর্ড মান ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা খরচ 
যেখানে ২৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা দেওয়া 
হয়েছিল, ১৯৮২ সালে পর্যন্ত ছাত্রীদের 
"স্কলারশিপ দিয়েছে ৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা 
এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলা স্কুল বোর্ডকে 
যেখানে ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দেওয়া 










১৯৯০ 


হয়েছিল, তার মধ্যে তারা মাত্র ৩৫ হাজার 
টাকা খরচ করেছে । মোট খরচের 


পরিমাণ ১০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । 


সি এ জি রিপোর্ট লিখেছে, এত মহৎ 
একটা উদ্যোগকে সার্থক করতে সরকার 
যেখানে আশাতীতভাবে অর্থ ব্যয় করেছেন 
সেখানে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার অনুদান কৈন 
কাজে লাগানো হয় নি, তার কোন সদুত্তর 
১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অভিযুক্ত জেলা স্কুল 
ARAS পারেনি । : 


অথবা ছাত্রীদের 
মধ্যে স্কুলে হাজিরা দেওয়ার প্রবণতা সত্যই 
কম কি না তার কারণ ব্যাখ্যাও করতে 
পারেনি এসব স্কুল বোর্ড । যদিও রাজ্য 
সরকার অব্যবহৃত অর্থের হিসাব বা 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ছাড়াই 
বছরের পর বছর টাকা মঞ্জুর করে 
গেছেন | OY তাই নয়, নতুন বছর গড়তে 
না পড়তেই রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে 
উকি চাকা এ রদ TE মু 
করেছেন | 


! 


নারী প্রগতির এই উদ্দেশ্যকে সাধক 
করতে এই স্কীমের গুরুত্ব, নিয়মিত 


হাজিরার প্রতি নজর দেওয়া এবং ছাত্রীদের 


উৎসাহে ভাটা পড়লে করণীয় বিষয় 
করেন নি বলে অডিটর জেনারেল তার 
রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন । 


এদিকে সি এ জি স্কুল বোর্ডগুলির হিসাব 
খতিয়ে দেখেছে যে ছাত্রীদের হাজিরা 
স্কলারশিপের টাকায় মেদিনীপুর স্কুল বোর্ড 
অকারণে মাথা ভারী করেছে । 


প্রাথমিক 
মঞ্জরীকৃত শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৭৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী) 
যেখানে ১৮,৩৬৬, সেখানে সরকারের 
আগাম অনুমোদন ছাড়াই ১৯৮৭ সালে 
নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ২০,১৩২-এ 


দাড়ায় । এবং অতিরিস্তণ ১,৭৬৬ জন 
জটিল সমস্যা হয়ে দীড়ায় । ছাত্রীদের 


বঞ্চিত করে বিভিন্ন অনুদানের টাকা সরিয়ে 
অতিরিক্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৪২ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকা প্রতি মাসেই মেদিনীপুর 
স্কুল বোর্ডকে টানতে হচ্ছে। এসব 
অনুদানের মধ্যে হাজিরা স্কলারশিপ 


ছাত্রীদের €, বইপত্র, cs পেনসিল : 


বছরের পর বছর দেওয়া হচ্ছে না। 
অতিরিক্ত শিক্ষকদের দায় কে নেবে তা 
নিয়ে স্কুল বোর্ডও যেমন মাথা ঘামাচ্ছে না 
তেমনি রাজ্য সরকারও কোন উৎসাহ 
দেখাচ্ছে না । 


একই অভিযোগে হাওড়া 
জেলা স্কুল বোর্ড অভিযুক্ত হয়েছে । তাঁরা 
এক খাতে ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা 
অন্যদিকে ঢেলেছেন | রাজা সরকার এ 
নিয়ে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন 
নি। 


অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি 

বিশ্বাস এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই 
দেশে দারিদ্রসীমার নীচে দশ বছর উত্তীর্ণ 
ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের দায়িত্ব 
নিজেদের নিতে হয় | 


মেয়েদের CRT বড় 
অসুবিধা হল বস্ত্র সমস্যা । দশ-বারো বছর 
বয়সের পর স্বাভাবিক কারণেই যখন এই 
প্রয়োজন বাড়ে, তখন তার প্যাড যোগাননা 
থাকায় তারা স্কুলে আসা বন্ধ করতে বাধ্য 
হয় । এই কারণেই মেয়েদের 
প-আউটের সংখ্যা বেশি। 


এই সমস্যার সমাধান করতে রাজ্য 
মেয়েদের বিনা পয়সায় বস্তু, পাঠ্যপুস্তক, 
দুপুরের জলখাবার দিচ্ছেন 1 উদ্দেশ্য বেশি 
সংখ্যক মেয়ে তাদের শিক্ষার ধারা যেন 
অব্যাহত রাখতে পারে I 


মন্ত্রী এও বলেন, 


মেয়েদের ড্রপ-আউটের সংখ্যা অতান্ত 
করিলে পিন a 





ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নাম জড়াচ্ছে। আমি 
দোষী নই মোটেই। 

হিন্দুজার টেলিফোন পেয়ে জ্যোতিবাৰু 
যাকে বলে একেবারে অবাক। বিশ্বস্ত 
সূত্রের খবর £ মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুজাকে সাফ 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে তার 
করার কিছু নেই। তিনি ভি পি-কে 
বলতেও পারবেন না কিছু । আইন আইনের 
পথেই চলবে] : 

Cf, যে হিজর বিরুদ্ধে সি বি 
আই তদন্তে নাক গলাবেন না সেটা 
জানাই। কিন্তু হিন্দুজার অনুরোধের 
তাৎপর্য সম্ভবত তা নয়। তার অনুরোধের 
আসল তাৎপর্য হল, সুদূর লণ্ডনে বসেও 
তিনি টের পেয়েছেন যে ভারতে এমন 
একজন নেতাই আছেন ধার ভাবমূর্তি 
Baya, সকলে যাকে শ্রদ্ধা করেন এবং 
যিনি ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু করে 


কংখ্েসীরা। ওরা তাই রাজ্যে CA 
শিল্প স্থাপনে ডাকার জন্য জ্যোতিবাবুর 
ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অভিযোগ 
মেলাচ্ছেন। 

Mic কথাই বাতি বলি কেন? 

























১ম পৃষ্ঠার পর 


জনতা দলও কি কম যায়? কিংবা 


অতিবিপ্লবী এস ইউ সি আই? গত ১০ মে 
তস্ুশিল্প স্থাপন সম্পর্কে প্রশ্নটি তুলেছিলেন 
এস ইউ সি আই- এরই বিধায়ক দেবপ্রসাদ 
সরকার | মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাকে মুখের 
মত জবাবই দিয়েছেন। 


রাজান্তরে হতাশগ্রস্ত কংগ্রেসীরা, 
Tr জনতা পতাকাধারীরা কিংবা 
মার্কস-লেনিনের তথাকথিত মন্ত্রশিষ্যরা 
মুখ্যমন্ত্রীই কিন্তু এই ডামাডোলের বাজারে 
একমাত্র ভরসা। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং যত 
চালাক মানুষই হন, তিনিও স্বীকার করেন 
এই সত্যটা । তাই বেশ খাতিরই দেখান 
তিনি জ্যোতিবাবুকে। 


এই যে হো চি 
মিনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসাব উপলক্ষে 
প্রতিনিধি দল, জ্যোতিবাবু তার নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীরই বিশেষ অনুরোধে 


সেটাও কি কম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ? মজার - 


ব্যাপার, জ্যোতিবাবুকে ভারতীয় প্রতিনিধি 


দলের নেতা হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে ₹ 


ভিয়েতনাম সরকারও । এর থেকেও 


পরিষ্কার, জ্যোতিবাবুর অবস্থানটা এখন : a 


ঠিক কোথায়। 


১ম পৃষ্ঠার পর 
জন্মবার্ষিকীদ পালন 


উৎসবে 


সুযোগের অপেক্ষায় তে এটা 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ও তার 
অনুগামীরা জানেন? 


এখন চলছে বাঘবন্দী খেলা । এই 
খেলায় হারজিৎ নির্ভর .করছে অনেকটাই 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের আগামী 
দিনের কার্যকলাপের ওপর | 


ct ci, 


চার] দপণ ।শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৯০ == 





























সম্মখীন করেছে | 













দেখেছেন ? 







তারা খুন খারাবি চালিয়ে যাচ্ছে। 





-_ গ্রকপেশে A Ens 


- পাঞ্জাবে মানবিক অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে বলে রায় দিয়েছে ইউ এন সেন্টার ফর 
1. ডিফেন্স অব হিউম্যান রাইটস । তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট “ভারত শিখ সম্প্রদায়ের . 
সমালোচনা রয়েছে OY তাই নয়, প্রকারান্তরে খালিস্তানের দাবিকে “ন্যায্য আকাস্থা” 
বলা হয়েছে 1 ইউ এন সেন্টারের এই রিপোর্টে বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ জঙ্গীরা বিশেষ | 
উৎসাহ বোধ করবে এবং অন্যান্য সন্তাসবাদীরাও জোরকদমে নিজেদের কার্যকলাপ 
চালিয়ে যাবে । এদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি একপেশে এবং পাঞ্জাবের ঘটনা সঠিকভাবে 
বিচার করতে গেলে যে নিরপেক্ষতা থাকা দরকার তার পরিচয় এই রিপোর্টে পাওয়া যায় 
না । জঙ্গীদের হত্যা করে পুলিশের মিথ্যা সংঘর্ষের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে ইউ 
এন সেন্টারের রিপোর্টে । কিন্তু তাদের প্রশ্ন, জঙ্গীরা যে নিরীহ নারী পুরুষ ও শিশুকে 
নির্বিচারে হত্যা করে গেছে দিনের পর দিন তাতে কি মানবিক অধিকার ভঙ্গ করা হয় 
না ? যারা পাঞ্জাব সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করেছেন, তারা কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে 
পারেন যে, কোন একটি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করে 
জঙ্গীদের কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ? তারা কি মনে করে যে, এতে ভয় পেয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকার তাদের খালিস্তানের দাবি মেনে নেবেন £ 
রিপোর্টে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে যে ভারত সরকার শিখদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার 
যুদ্ধ চালিয়েছেন । জঙ্গীদের ব্যাঙ্ক AS, নরহত্যা এসবতো বাস্তব ঘটনা এবং সংবাদপত্রে 
তার বিবরণ দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে | বিচ্ছিন্নতাবাদিদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য 
যদি সরকার তাদের কীতিকলাপ প্রচার করেন তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায় £ 
সাধারণভাবে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সরকার তো কোন কিছু প্রচার করেননি । শিখ 
সম্প্রদায়ের লোকেরা পাঞ্জাবে এবং ভারতের সর্বর রয়েছে । তারা বিনা বাধায় 
যে-যার চাকরি বাকরি, ব্যবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে । রাজীব গান্ধীর রাজত্বেও তার 
বাতায় ঘটেনি । রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইন্দিরা হত্যার দিন দিল্লিতে যারা শিখ 
বিরোধী হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা নেওয়া হয় । এ ব্যাপারে 
. দেশের সমস্ত বিরোধী ‘দল' প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং রাজীবকে তীব্র সমালোচনার 


রিপোর্টে বলা হয়েছে “আমাদের মধ্যে যাদের পাঞ্জাবের-সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, 
ভাল করেই জানি যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শিখ সম্প্রদায়ের জঙ্গী অংশকে শান্ত করতে না. 
পেরে একটি সাহসী সম্প্রদায় ও তার ন্যায্য আকাস্থা দমন করার জন্য নিকৃষ্ট ধরনের 
angry সন্তাসের আশ্রয় নিয়েছে Y এখন প্রশ্ন হল, ‘য দের পাঞ্জাবের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
আছে’, তারাকারা £ তারা কি মনে করেন সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে দমন করা হচ্ছে ? 
অথবাতার এক ন্যুনতম SANS, যারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং তার জন্য 
নিরুষ্ঠতম গন্থা গ্রহণ করেছে তাদের ? শিখ সম্প্রদায় সাহসী এবং পরিশ্রমী সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । তাদের প্রতি কি কোনরকম অন্যায় অবিচার বা অবহেলা করা 
হয়েছে যে, তাদের এক ক্ষুদ্র অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র 
গঠন করতে চায় ? খালিস্তানের দাবিকে “ন্যায্য আকাস্থা’ বলা মানে বিচ্ছিন্নতাবাদকে 
স্বীকৃতির মার্কা দেওয়া - একথা কি ইউ এন সেন্টারের সবজান্তারা ভেবে 


এ কথা অস্বীকার করা যায় না, এসব ক্ষেত্রে কিছু বাড়াবাড়ি ঘটে, যেমন পাঞ্জাবেও 
ঘটছে । কিন্তু ভিন্তেনওয়ালের সময় থেকে জঙ্গীরা কি কাণ্ড করে চলেছে সে দিকটাও 
দেখা উচিত ছিল ইউ এন সেন্টারের | মোর্চা সরকারের সদিচ্ছার কোন মূল্য না দিয়ে 





দপণের সব খবর সত্যি নয় 


“দপণের সব খবর সত্য নয়” | এ 
“আমাদের কথা নয়-আপনাদেরও নয়, 


পশ্চিমবঙ্গের TERN ডা: রায়ের । 


E মুখ্যমন্ত্রীর নতুন আবিষ্কারই বলা যেতে, 
পারে 1 (পাঠক ডা: রায়ের কথায় নিশ্চয় 
আপনার আস্হা আছে!) 

5 খুলে বলি । গত ১৩ ই মে বৃহস্পতিবার 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান, পরিষদে অধ্যাপক 
fino ভট্টাচায জানতে চান যে রাজ্য 
থেকে বছরে কত টাকা মনি অর্ডার মারফৎ 
বাইরে চলে যায় 1 ডাঃ রায় জানান 
এ-হিসাব- দেওয়া সম্ভব নয় 1 কেন্দ্রীয় 


চেয়েছেন, কিন্তু তারা জানাতে পারেন 
নি। 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য পাল্টা প্রশ্ন করেন, 
তবে যে খাদামন্ত্রী সেন কিছুদিন আগে 
বলেছেন দশ কোটি টাকা । বলা বাহুল্য ডাঃ 
রায় ফাপড়ে পড়েন 1 "পরিসংখ্যান 
বিশারদ” শ্রীসেন যে আগে থেকেই তাঁকে 
তাতিনি জানতেন না ৷ 

তবে পিছু হঠরার পাত্র অন্তত ডাঃ রায় 


'নন । একটু খতমত খেয়েই তিনি গলা = 
চড়িয়ে বলেন, “ও-সব দপলের খবর । = 


দর্গণের সব খবর সত্য নয় জানবেন | 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান উন্নত করতে 
SE ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এস এফ 
আই) আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 


"সমপ্রতি ডায়মণ্ডহারবারে এস এফ আই 
শিক্ষা-সংক্রান্ত এক ওয়াকশপের আয়োজন 


করে এবং এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য ছার 


সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা এই আন্দোলনের 


প্রয়োজনীয়তার উপর খুবই সঙ্গত বক্তব্য 
রাখেন । এস এফ WE এর রাজা 
সভাপতি তাপস বসু বলেন, বামফ্রন্ট 
সরকার প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে বই 
দিচ্ছে, কিন্তু বহ জায়গায় সেইসব বই 
বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এই সরকার 
শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে যথেষ্ট সম্মান 
দিচ্ছে, কিন্তু বেশ কিছু শিক্ষক ছাত্রদের 
ঠিকমত পড়াচ্ছেন না । তপসিলী জাতি ও 
উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের সরকার 
আর্থিক সহায়তা করছে, কিন্তু সেই টাকা 
মাঝপথে অনা হাতে চলে যাচ্ছে। 


সংগঠনের রাজা সম্পাদক সুজন চক্রবতা 
বলেন, এক শ্রেণীর লোকজন নোটবই 
ছাপিয়ে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে | 
রাজোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী 
কান্তি বিশ্বাস বলেন, এ দেশের শিক্ষাদান 
পদ্ধতিতেই গলদ আছে । না হলে তরুণ 
প্রজন্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দিচ্ছে কেন £ 


রাজ্যের আইনমন্ত্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা 


দিয়েই শিক্ষায় সামগ্রিক উন্নতি হয় না। 

উপরের এইসব seq নানাকারণে 
উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসার । কারণ, যে 
বক্তব্য যথার্থ শিক্ষাবিদদের মুখ থেকেই 


শিক্ষার্থীদের সংগঠন এস. এফ আই-র | 


মঞ্চে ছাত্র, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদদের মুখ 
থেকে | তাছাড়া যারা এইসব মন্তব্য 
করেছেন, তারা বামফ্রণ্ট সরকারের প্রধান 
শরিক সি পিআই এমেরই অঙ্গীভূত । তাই 
তাদের মুখে এইসব সরল সত্যভাষণ সঙ্গত 
কারণেই সবার স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ পাবার 
যোগ্য । 

একথা সবাই এক ACH স্বীকার করতে 
বাধ্য যে, বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষকদের আর্থিক 
উন্নতি ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন 
বেড়েছে, তেমনি প্রাথমিক স্তর থেকে 
উচ্চমাধ্যমিক স্তর পযন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের 
অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগও চালু করা 
হয়েছে । সেই সঙ্গে. প্রাথমিক স্তরের 
ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ 
এবং কিছু কিছু স্কুলে ছাত্রছান্রীদের পোশাক 
ও টিফিন দেবার ব্যবস্হাও চালু করা 
হয়েছে । স্বাভাবিকভাবে একথা সবাইকে 


মানতেই হবে যে, ES শিক্ষকদের জনা 


বামফ্রপ্ট সরকার ঘে আন্তরিকতার পরিচয় 


দিয়েছে, অনা কোন সরকার : ‘তা করে 


নি। E 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিকতার . 


শিক্ষকেরা ? উত্তরে সরাসরি বলা যায় , 
একটুও না । বরং আর্থিক উন্নতি এবং 
বিবিধ সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষকতার রৃত্তি 
অধুনা বেশ লোভনীয় হয়ে উঠেছে । 


তৎপরতা কোথাও চোখে পড়ে না. । এজন্য 
বাংলামাধ্যম স্কুলগুলির থেকে 
করার আগ্রহ বাড়ছে ব্যাঙের ছাতার 
মতো নার্শারী ও কিণ্ডারগার্ডেন ক্ষল গজিয়ে 
এরপর হয় পৃষ্ঠায় 


নিনেমা-শিল্প বন্ধ হচ্ছে ? 


বিশেষ প্রতিনিধি 3 সারা 
পশ্চিমবাংলাতো বটেই গোটা পূর্বভারতের 
সিনেমাশিল্পেই অনিশ্চয়তার ছায়া নামছে | 
ঘোর অন্ধকার দিন আসছে পশ্চিমবাংলার 
সিনেমা শিল্পে । সিনেমা ব্যবসায়ীদের 
একমাত্র নেতৃস্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা ইষ্টান 
ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স আসোশিয়েসন 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণবা 
করেছে - যে “আগামী ৬ই জুলাই থেকে 
সিনেমা শিল্পের সব শাখা অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য বন্ধ করে দেওয়াহবে । এই মর্মে রাজা 
সরকারের কাছে নোটিশও 
পাঠিয়েছেন | 

সিনেমা ব্যবসায়ীদের এই চরম সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার পেছনে MAIS হয়ে আছে 
অতীতেরর অনেক দাবি সনদ, অনুরোধ 
এবং অপমানও 1 এইতো ১৯৮৯ সালের ৮ 
সেপ্টেম্বর বেআইনি ভি ডি ও লাইসেন্স 
পার্লারদের বিরুদ্ধে তিনদিন ব্যাপি ধর্মঘট 
ও মিছিল করার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুকে যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন ইম্পার 
প্রতিনিধিরা এখনও পর্যন্ত তার কোন জবাব 
নাকি আসেনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন 
আলোচনায় বসবেন । কিন্তু কই এখনও 
পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন ডাক পাইনি, 
বললেন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত 


অভিযোগের সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে সেলস 
ট্যাক্স । সংবিধানের ৩৬তম সংশোধন 
অনুযায়ী যে কোন কেনা বেচা এবং ভাড়া 


দেওয়ার সময় কর দিতে হবে | ১৯৮৪ ~ 


সালে আইনটি হয় । | 
তখন এই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ 


করে ইল্পা হাইকোর্টে মামলা করে | 
ইনজাংশনও পায়। ৯৯৮এতে রাজা 
aa en করে দেই হন 
“খারিজ করেন । অতি সম্প্রতি বিডি 





“পরিবেশক- প্রযোজক-প্রদশক অফিসে 


সেই ট্যাক্স হিসাব করা ও আদায়ের জন্য 
চিঠি আসতে শুরু করেছে | বলা হয়েছে 
১৯৮৪ থেকেই বকেয়া সব কর দিতে 
হবে । 

সদস্যরা তাই এখন বাধ্য হয়ে নেমেছেন 
আন্দোলনে 1 সঠিক হিসেব কেউ কেউ 
দিতে পারলেন না । তবে জানা গেল বকেয়া 
Se সব কর মেটাতে গেলে বড় 
পরিবেশককে দিতে হবে অন্তত পঞ্চাশ লাখ 
টাকা, ছোটকে পাচ লাখ টাকা । 
প্রযোজক-পরিবেশককেও তাই । অথাৎ 
একটি ছবির জন্য তিন তিন বার কর 
আদায় করা হবে । 

এমনও হতে পারে কুড়ি লাখ টাকা 
দামের কোন ছবি বিলিং হয়েছে দশ লাখ 
টাকা । অর্থাৎ গোড়াতেই দশ লাখ টাকা 
ক্ষতি । তা সত্ত্বেও প্রযোজক পরিবেশককে 
ও দশলাখ টাকা বিক্রি বাবদ 8% হারে 
চল্লিশ হাজার টাকা কর দিতেই হবে | 
কখনও দেখা যাবে অনেক ছবির প্রযোজক 
হিসেব নিকেশ চুকিয়ে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন 
ফাইল করে খাতা বন্ধই করে দিয়েছেন | 
সেক্ষেত্রেও কর রেহাই এর ব্যাপার নেই | 

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ইম্পার 
সদস্যরা এক গলায় এই সেলস ট্যাক্স তুলে 
দেওয়ার আজি জানিয়েছেন । ইতিমধ্যে 


- রিট পিটিশনও নাকি করা হয়েছে | 


পরিবেশক শাখার মুখপান্স বি আর চন্দ্র 


জানালেন এই সেলস ট্যাক্স ব্যাপারটা 


আমরা কেউই এখনও qa উঠতে 
পারছিনা 1 স্তাটিং এর সময় পোশাক ভাড়া 


- ট্যাক্স দেবো, র-স্টক কিনবো ট্যাক্স দিয়ে, - 


আবার সেলস ট্যাক্স । এমন মালটিপিল 


প্রণব বসু বললেন “এ বারের বাজেটে 


তিরিশটির ওপর প্রিন্ট করলেও লেভি ছেড়ে - 
দেওয়া হলো ।ভালো কথা. যদিও বাংলা 
বাআঞ্চলিক ভাষার কোন ছবিরই তিরিশটি 
প্রিন্ট হয় না নর 
বাড়তি ১১% দাম 1” 

আমোদকর .. কাঠামোর - ব্যাপারেও 
বিন্যাস চান হলমালিকরা । চান টিকিটের 
দাম বাড়াতে । ইলেকাট্রকের ব্যায় কমাতে, 
বসব নিয়েও দশ দফা: দাবি রয়েছে | 
তাদের | : 


. (১) ফিল্ম বাবসাকে Bee ঘোষণা 


করতে হবে | 
(২) সেলস ট্যাক্স নেওয়া চলবে না । | 
(৩) ভি ডি ও লাইসেন্স বন্ধ করতে হবে | 


(8) আমোদকরের পূর্ণবিন্যাস চাই | : 
(৫) আমোদকরের একটা অংশ ফিল্ম 7 
ব্যবসায়ে ফেরৎ দিতে হবে i 
(৬) BR ওপর সেলস Be ছাড় : 
চাই । 
(Y নানা ধরনের সেলস ট্যাক্স নেওয়া 
চলবে না। 
(৮) ৯ @2 টাকার করহীন সার্ভিস চাজ 
e an iii অধিকার 
- চাই । oe 
(৯) দর্শনীর পূর্ণবিন্যাস চাই সময় ও 
প্রয়োজন মাফিক । : 
(১০) কমদামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে 
হবে 1 5 
এই Tre rege Ei 


থেকে ধর্মঘট অনিবার্ষ ae 


ও স্টুডিও জগতের অন্যান্য শ্রমিক ও শিল্পী: 


সংস্থার সঙ্গে ইম্পার আলোচনা হয়েছে 1. 


তারা সবোত সহযোগিতার আম্বাস 


জের 


অথাৎ কোনো অঘটন না এলে ৬ রি 


লাই থেকে সিনেমা ররর দরজা হজ bee 
স্টরডিওরগেটে তালা ।সাকুলোকয়েকলক্ষ 


মালিকণ ı 











BAY শুক্রবার ১৮ই মে 


মে, ১৯৯০ [পাচ 


সব ওলট-পালট হয়ে যাবে ত্রিশূল তলোয়ারের লড়াইয়ে ৪ বুদ্ধদেব 


দপণের সংবাদদাতা : we 
বছর ক্ষমতায় আছি, বিরাট কিছু করতে 
পারিনি কিন্তু অনা রাজোর থেকে একটু ভাল 
আছি । অন্য রাজো পশ্চিমবাংলার সন্মান 
আছে । তা মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
জনা, দাঙ্গা না হওয়ার জন্য । আমরা জানি 
এ রাজো গরিবের সমস্যা, ক্ষেত মজুরের 
সমস্যা, বন্ধ কলকারখানার সমস্যা | কিন্তু 
সব ওলট-পালট হয়ে যাবে fiers ও 
তলোয়ারের লড়াইয়ে 1” কথাগুলি বলেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও পুরমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ı গত ৩০শে এপ্রিল 
হাওড়া জেলার পাচলা মোড়ে স্থানীয় 
নেতাজী সংঘ মাঠে আয়োজিত 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান 
qe হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার সুদীঘ 
ভাষণে বলেন যে, গত লোকসভা নিবাচুনের 
আগে রাজীব গান্ধী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে 
চাঙ্গা করলেন । রাজীব গেলেন কিন্তু 


বিরোধ থেকেই গেল । ডারতবাসী হিসাবে 


ধর্ম, কত সংস্কৃতি, কত পোশাক 1 ইংরেজ 
আমলে যখনই এঁকাবদ্ধ হয়েছি আমরা 
তখনই দাঙ্গা বাধানো হয়েছে । সে অবস্থা 
আজও ' বদলায়নি । 4 
তিনি বলেন, ধর্ম এক জিনিস, ধর্মান্ধতা 
এক জিনিস। সাম্প্রদায়িকতা শুরু করে 
কয়েকজন সমাজবিরোধী । তার্নপর 
সম্প্রদায়ে লেগে যায় । যার যার ধর্ষঠতার 
তার কাছে । যে যার ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন 
করতে পারছে কি না তা আমাদের সরকার 





পাচা সাম্দাযিক সম্ীতি সমাবেশে বা রাখছেন TANT 1 


ছবি: ভার মল্লিক 








দেখবে | একদল বলছেন এটা হিন্দুদের 
দেশ এখানে হিন্দ হয়ে থাকতে হবে । এটা 
কোথায় কবে ঠিক হয়েছে ,? কে বলেছেন 
একথা — গান্ধীজী, নেতাজী, না 
সংবিধান ? অযোধ্যা - ইট পুজো এসব না 
হলে ভাগলপুর হতো না | বতমান সরকার 
চেষ্টা করছেন সব ধর্মের সব দলের 
নেতাদের মাধ্যমে সমাধান করতে | কিন্তু 
বিজে পি-র জিদ -- মন্দির হবেই ।বিজে 
পি-র ভাষা — সবাই বল আমরা হিন্দ — 





এটা কি মুসলমানদের ভয় দেখানোর 
জনা ? এবারে বি জে পি কিছু ভোট 
পেয়েছে । আজ সারা দেশে যখন 
পরীক্ষা নেবার সময় তখন বি জে পি উগ্রতা 
ছড়াচ্ছে। এ রাজোর ইতিহাস আমরা 
জানি, আমরা সমস্যাও জানি — তাই বিজে 
পি-র পরামশ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই | 
পূরুলিয়ায় খাস জমি দখল, অস্ত্র সংগ্রহ — 
এ আবার কিসের ধম । অপরদিকে 


মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া 
দিচ্ছে। কাটরায় পরিতাক্ত মসজিদে 
যাওয়ার ঘটনায় তাদের দায়িত্ব ছিল । কিন্তু 
পশ্চিমবাংলায় ধর্মের নামে রাজনীতিকে 
কেউ সমথন করবেন না সমাজবিরোধী 
ছাড়া । 


সমাবেশে এম পি হানান মোল্লা বলেন, 
একদল ধর্মের নামে” মানুষকে অমানুষে 
পরিণত করছে । কিন্তু মানুষের একাকে 


se দমন শাখার সহকারী কমিশনার 
নিয়োগ করা নিয়ে কলকাতা পুলিশে দারুণ 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । 
গুণ্ডা দমন শাখার সহকারী কমিশনার 
বিনয় মুখাজির আকস্মিক মৃত্যুতে 


কলকাতা পুলিশে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি খালি 


হয় গুরুত্বের বিচারে ডি সি ডি ডির পরই 
সহকারী কমিশনার গুণ্ডা দমন শাখার 
স্থান । সুতরাং এই পদটি পাওয়ার জন্য 
পুলিশের মধ্যে অনেক যোগ্য অফিসারই 
আগ্রহী ছিলেন । এদের মধ্যে অজিত বোস, 
পার্বতী মুখাজি, আয়ুব খাঁ. ফণী দে প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিভাগের সহকারী কমিশনাররা 


এই পদটি পাওয়ার জনা চেষ্টা করতে 
থাকেন | অনেকে রাইটাস বিল্ডিংএ 
নিজের নিজের ra কাছে aña 
করতে থাকেন | 

কিন্তু হঠাৎ এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ থেকে 
যাদব ব্যানাজিকে কলকাতা পুলিশের এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেওয়া হয় । 

যাদববাবু এনফোসমেন্ট বিভাগের 
সহকারী কমিশনার থাকার সময় তার 
বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ওঠে 1 এমকি 
এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার 
পাথ ভট্টাচা ও যাদববাবর বিরুদ্ধে ফাইলে 
নোট দেন | এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
পাধবাবু সম্পকে মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 








রাজা কংগ্রেসের চার বিধায়কের সঙ্গে 
বিশ্ব হিন্দ পরিষদের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে 
বলে অভিযোগ RE হলেন যথাক্রমে 
দেওকীনন্দন পোদ্দার, রাজেশ খৈতান, 
সাধন পান্ডে এবং জান সিং সোহন গাল । 
অভিযোগ, সরাসরি না হলেও পরিষদের 
বিভিন্ন কাজকর্মে বিধায়ক মশায়রা নৈতিক 
সমখনের পাশাপাশি , দলীয় ক্যাডারদের 
মাধ্যমে বি জে পিকে সাহায্য কর্ন । 
সম্প্রতি কলকাতায় -বড়বাজার বনধকে 





কেডা করে দুই ক রাজেশ সান 


টি 
_প্রতিৰাদে অভিযোগকারী 2 পর এক 


ভ্রাতা । 

কিন্তু পাধবাবুর মত সৎ ও দক্ষ 
অফিসারের নোটের পরও এবং যাদববাবুর 
সার্ভিস রেকর্ড নিষ্কলুষ নয় দেখেও 
প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা ও কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের মদতে 
যাদববাবু অনেক যোগ্য অফিসারকে 
বঞ্চিত করে কলকাতা পুলিশের এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে গেলেন | 

কলকাতা পুলিশের কিছু সৎ অফিসার 
প্রশ্ন তুলেছেন প্রণব ব্যানাজি, দীপক রায়, 
সতা সান্যাল, ফণী দে, প্রদ্বাৎ দাসদের মত 
যোগ্য অফিসার থাকতে কোন্‌ যুক্তিতে 
যাদব ব্যানাজিকে এই পদে বসানো হল | 


সরাসরি যোগাযোগ 


বিশিষ্ট কংগ্রেসী বিধানসভার সদস্য 
বললেন, খড়গপুরের চাচা (জান সিং সোহন 
পাল) সম্প্রতি কিছু কার্যকলাপ অদ্ভুতুড়ে 
পর্যায়ের গিয়ে ঠেকেছে । উদাহরণস্বরূপ 
আসন্ন পুরসভা নিবাচনের কথা উল্লেখ 
করলেন তিনি 1 এই পায়ে মেদিনীপুরে 
জান সিং নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে 


রেখেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে | 


বিশ্ব হিন্দ পরিষদের সঙ্গে রাজ্য বি জে 


পির a ভিত্তিক একোর 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে । 
বিশেষত বিশ্ব হিন্দ পরিষদের উগ্র 
হিন্দয়ানার লাইন থেকে রাজ্য বি জে পি 
দূরত্ব রেখে রেখে চলতে চাইছে । 


রাজেশ 


চাইছে, পুর নিবাচনের আগে রাজ্যে কোন 
বিতকে না জড়িয়ে পড়তে 1 এমন কি 


পদে নিয়োগ নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ 


বিশেষ করে দীপক রায়ের মত একজন 
গুণ্ডাদমন শাখার সহকারী কমিশনার পদে 
উন্নীত করা হবে । কিন্তু তা করা হয় 
নি। 

কিছু সৎ পুলিশ অফিসার মনে করেন 
অন্ধকার জগতের কোটিপতি মালিকরাই 
পুলিশের ও প্রশাসনের ওপরতলাকে 
প্রভাবিত করেছে যাদব ব্যানাজির মত 
লোককে ও পদে বসাতে, যাতে তাদের 
কাজকমের সুবিধে হয় । এইসব দেখে 
লালবাজারের অনেক যোগ্য ও সৎ পুলিশ 
অফিসার 8h ও হতাশ হয়ে 
পড়েছেন I 


ইস্যুকেও পাশ কাটিয়ে চলার চে ষ্টাকরছে বি 
জে পি! প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক অবশা 
বললেন, হিন্দি vaa অঞ্চলগুলিতে 
রাজ্য বি জে পি এখনও অনেকাংশেই বিশ্ব 
হিন্দ পরিষদের উপর নির্ভরশীল | সম্প্রতি 
বড়বাজার বনধ্র দিন সাধারণ মানুষের 
স্বতঃস্ফৃতভাবে এগিয়ে আসাও যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য 1 কংগ্রেসী চার বিধায়ক 
অনেকক্ষেত্রেই | এখানে. সবিশেষ উল্লেখা 
কংগ্রেসী চার বিধায়কের অঞ্চলে হিন্দী 
ভাষাভাষী গরিষ্ঠতা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূণ | 
বিশেষত রাজেশ খৈতান, দেওকীনন্দন 
পোদ্দার এবং সাধন পান্ডের উত্তর ভারতের 
কিছু আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে যোগাযোগ 
আরো সুদৃঢ় হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । 


চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে যারা 
ধর্ম মানেন, যে যার ধম পালন করুন, কিন্ত 
ধমের নামে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াবেন না । 
কোন ঘটনায় একজন অপরাধী, কিছু তার 
পেছনে সমস্ত সম্প্রদায় ছুটবেন না । 

বিশাল এই সমাবেশে যোগ দিতে বেশ 
কয়েকটি মিছিল সমবেত হয় । সভাপতি 
করেন বিমল কর্মকার | এছাড়া 373 
রাখেন পাচলা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন 
মণ্ডল, রবীন ঘোষ । 











ছয়] দপণ ।শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৯০ 


আসন্ব কলকাতা পুরসভা নিবাচনের 
(১৭ জুন ১৯৯০) সবচেয়ে উল্লেখযোগা দিক 
হল, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন 
বন্টন নিয়ে গণ্ডগোল অপেক্ষাকৃত কম 
হয়েছে | অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল হিসাবে 
কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যেটা বেশ করে দেখানোর 
চেষ্টা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা আসন বন্টন 
নিয়ে নয়, অনেকটা নিজেকে বেশি করে 
প্রোজেক্ট করানোর গোষ্ঠী কোন্দলের 
জনা | কংগ্রেস নেতা পঙ্কজ ব্যানাজির 
নামে যা প্রচার হয়েছে, তার ফলে 
পঙ্কজবাবুরই স্ট্যাটাস Aha পেয়েছে | 
বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, পঙ্কজবাবুর প্রকৃত 
Wide দক্ষিণ কলকাতায় বড়জোর ৩০ 
জন আছেন । সেক্ষেত্রে ২৫০ কিংবা ৩০০ 
জন কংগ্রেস সমথক যদি পঙ্কজবাবূর নামে 
নেওয়া উচিত, কংগ্রেসের যথেষ্ট সুদিন এসে 
গিয়েছে 1 

আসন wer সি পি এমের মধ্যেও 
কমবেশি মনোমালিনা হয়েছে | ৬৭ নম্বর 
ওয়ার্ডের স্বপন চক্রবতীর বাদ পড়া যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য দিক ı ৯৬ নম্বর ওয়াডে 
কুলেন্দ সোমের বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান সি পি এম 
নেতা শচীন সেনের দীড়ানো বিস্ময় 
জাগিয়েছে | একই কথা প্রযোজা সি পি 
এমের প্রাণী সঞ্জয় ব্যানাজির বিরুদ্ধে নান্টু 
সেনের লড়াইএ | প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
শচীনবাৰু এবং areas বহুদিনের সি পি 
এম কমী তিসাবে পরিচিত 1 

কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নেও কিছু ওয়ার্ডে 


যথেষ্ট ক্ষোভ লক্ষ্য করা যাচ্ছে | বিশেষত 
৯২, DO, ৮১, ৬১, ১০৯ ABS ওয়ার্ডের 
কথা উল্লেখযোগ্য | আর এস পির ৯৯ নম্বর 
ওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড বুকের ৬২ নম্বর 
ওয়ার্ডে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে | এই দুই 
ওয়ার্ডেই দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ 
করছেন একই দলের প্রার্থীরা | 


আসন বন্টন নিয়ে বিজে পির মধ্যেও 
এবার একটা চাপা লড়াই হয়ে গিয়েছে | 


নির্বাচনে দাড়ানোর জন্য প্রার্থী পিছু নাকি 


১৫ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে 1a 
ছাড়াও ওয়ার্ড ভিত্তিক বি জে পি ভালো খরচ 
করছে এবার ı বি জে পির মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে সংগঠন বৃদ্ধি | এখানে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন, ESA কলকাতায় ১৪১টা 
ওয়ার্ডে নিবাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 


সেরা কাউন্সিলার 


ea কলকাতায় সেরা দুই 
কাউন্সিলারের নাম, ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা 
(৯৩ ওয়ার্ড) এবং প্রদীপ ঘোষ (৫০ 
ওয়ার্ড)। এছাড়াও আশা AU (8০ 
ওয়ার্ড), সুনীল চক্রবতী (১০৫ ওয়া), 
নীরেন চ্যাটাজি (৮৭ ওয়ার্ড), রীতেন্দ্রনাথ 
বোস (৬৮ ওয়ার্ড), জহর গুপ্ত (২৮ ওয়াড), 
পরেশ পাল (৩১ ওয়ার্ড), অনিল কুমার 
মখাজি (৭৩ ওয়ার্ড) ও বিশ্বানন্দ দাশগুপ্তর 
(৯৯ GWG) নাম করা যায় । এখানে একটা 
কথা অবশাই উল্লেখ করা উচিত, র্বহত্তর 
কলকাতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজের চূড়ান্ত 





fore চট্টোপাধ্যায় 


পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে, অর্চনা 
ভট্টাচা্য, কান্তি গাঙ্গুলি, ওমপ্রকাশ পোদ্দার, 
শোভন চ্যাটাজি এবং সঞ্জয় বক্সী প্রভৃতি 
কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধে । ওয়ার্ডে কাজের 
ক্ষেত্রে যোগাযোগহীন হিসাবে fies 
হয়েছেন ডাঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটাজি (৮৯ 
ওয়ার্ড), তাপস রায় (৫০ ওয়ার্ড) এবং দেবু 
চ্যাটাজি (৯০ ওয়াড)। উল্লেখ্য দেবু 
চ্যাটাজি এবার মনোনয়ন পান নি । ৯০ 
নম্বর ওয়ার্ডে দেবুবাবূর জায়গায় 
দাড়িয়েছেন দিবোন্দ বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠ 
অহংকারী কাউন্সিলার হিসাবে ies 
হয়েছেন বাদল গুহ (৯১ GAN) | ডাঃ 
প্রাণশঙ্কর সাহা এবং প্রদীপ ঘোষের 


এবং সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
WARM মতামত বিনিময় করাকে আমরা 
শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে গণ্য করেছি । 


বি জে পির আসন শূন্য ? 

কলকাতা পুরসভা নিবাচনে বি জে পি 
কি আদৌ একটা আসনেও জিততে 
পারবে £ প্রশ্ন উঠেছে গত বছরের দুই 
আসন নিয়েও | উল্লেখা, গত পুর নিবাচনে 
বি জে পির দুই প্রাথী জিতেছিলেন | 
বতমানে পরিস্থিতি ww পাল্টাচ্ছে। প্র 


নির্বাচনে রাজা বি জে পি অনেকাংশে 
রেজাল্ট বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে | 
বিশেষত বি জে পির রাজা নেতৃত্বের ঘনঘন 
মিটিং সেই কথারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাস্তব 
হচ্ছে, বি জে পি বলে এখনও পযন্ত কোন 
হাওয়া নেই | ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কামাখ্যা নন্দন 
দাসমহাপাত্ৰ বললেন, বি জে পি হাওয়াটা 
কিছু খবরের কাগজ তোলার চেষ্টা করছে | 
বাস্তব হচ্ছে, পঞ্চাশের দশকের একেবারে 
প্রথম দিকে জনসংঘও ভাল আসন 
পেয়েছিল | হিসাব করলে বর্তমানে বি জে 
পির আসনের প্রায় কাছাকাছি । কিন্ত প্রশ্নটা 
হচ্ছে, জনসংঘের অস্তিত্ব আছে কি ? 


কংগ্রেস না বামফ্রন্ট ? 

পুরবোর্ড গঠন করবে কে ? পরিস্থিতি 
বলছে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া লোকসভা 
নিবাচনে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে কলকাতা 
উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রে ৩০৫২৩৭টি ।সিপি এম 
পেয়েছে ২৭৭৬০৮টি | এই কেন্দ্রে মোট 
ভোটারের সংখ্যা ৮৩০৬৩৯ জন | ভোট 
পড়েছিল ৬০৪০৪৮টি ı বাতিল ভোটের 
সংখ্যা ১২৩৯২টি iv জন নিদল সদস্যও 
কিছু ভোট পেয়েছিলেন | বিজেপির কোন 
প্রাথী ছিল না । কলকাতা উত্তর-পশ্চিম 
কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ভোট পেয়েছিলেন 
২১৯৫৮৬টি | ফ্রন্ট প্রার্থী অশোক 
সেন(জনতা দল) পেয়েছিলেন ১৬৪৮৫৪ 
জনের ভোট | বিজি পি প্রার্থী ৩১৬৭৭টি 
ভোট পেয়েছিলেন | ভোটারের সংখ্যা 
৬৯৪৪৬৭ জন | ভোট দিয়েছিলেন 
৪৩৯৭৩৬ জন | বাতিল ভোটের সংখ্যা 
৮৭৫৯টা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবাচনে এই 
কেন্দ্রে সবমোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২ 
জন | কলকাতা দক্ষিণে কংগ্রেস প্রাথী 
ভোট পেয়েছিলেন ৩৩৮৫১৮টি 1 সি পি 


এম প্রার্থী ৩৬৩৬৭৪ জনের ভোট 
পেয়েছিলেন ı এই কেন্দ্রের ভোটারের 
সংখ্যা ১০৪৩৫৮০ জন | ভোট পড়েছিল 
৭8০০৭৬টি | 


বাতিল ভোটের সংখ্যা ১৩৭৩৩ fare পি' 
প্রার্থী পেয়েছিলেন ১৮৪১৮ জনের ভোট | 
যাদবপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ভোট 


তে টিটি 








পেয়েছিলেন ৪১০১৮৮ 16 1 সি পি an 
প্রার্থী ৪৪১১৮৮ জনের ভোট । বিজেপি 
ad পেয়েছিলেন ৯৮৭৪ টি । ভোটারের 
সংখ্যা ১১৩২০৪১ এবং বাতিল ভোটের 
সংখ্যা হচ্ছে ১৩৯৪৪ টি । রচন্ডর 
ধরে সর্বমোট কংগ্রেস ভোট পেয়েছে 
১২৭৩৬২৯ টি 1 বামফ্রন্ট পেয়েছে 
১২৪৭৩২৪ জনের ভোট | এব£ fa জে 
পির ভোট সংখ্যা হচ্ছে ৫৯৯৬৯ টি । 

এখানে একটা হিসেব মাথায় রাখা 
উচিত, পরিসংখ্যান অনুযায়ী যাদবপুর 
লোকসভা কেন্দ্রের আওতাভুক্ত কিছু 
ভোটার কলকাতা পুরসভার গশ্ডীর বাইরে 
থাকছেন | হিসেব অনুযায়ী কংগ্রেস AE 
এবং ফ্রন্ট সমখিত প্রাথী থেকে ২৬৩০৫ 
ভোটে এগিয়ে আছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি 
সম্পর্ণ আলাদা | পুরভোটে প্রার্থী হচ্ছেন 
প্রধান ফ্যাক্টর | এমনও দেখা গেছে, 
শুধুমাত্র প্রার্থীর ইমেজ পার্টির সিম্বলকে 
অনেকাংশেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যেমন ডাঃ 
কে পি ঘোষ, প্রণব মুখাজি, রীতেন্দ্রনাথ 
বোস কিংবা ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা | যদিও 
AM প্রতোকেই সিম্বলে জিতে আসছেন, 
কিন্তু ব্যক্তি ইমেজ বিরাট । এবার 
পূরভোটে বি জে পি উঠেপড়ে লেগেছে | 
কিন্তু বিজে পির ভোট কোথায় ? অথবা বি 
জে পি কার ভোট বেশি টানতে পারবে £ 
পরিস্থিতি বলছে, বি জে পির পক্ষে নতুন 
করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করা ভীষণ রকমের 
FIFA ব্যাপার | 

অনেকে অবশা কংগ্রেসের একাংশ এবং 
fess সি পি এমের কথা উল্লেখ 
করেছেন | তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু 
পূরভোটে aa আসন রৃদ্ধি পাবেই | 


বাস্তব হচ্ছে কংগ্রেসের একাংশ কিংবা 
বিক্কক্ধ সি পি এম কোন অবস্থাতেই বিজে 


পিকে ভোট দেবেন না । বরং এই দুই পক্ষ 
পারস্পরিক ভোট বাক্সে নিজস্ব মতামত 


রাখতে পারেন | 
অস্বীকার করার উপায় নেই, নিবাচনী 


যুদ্ধে প্রার্থী বাছাইয়ে বামফ্রন্ট কংগ্রেসের 
থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে | 


এরপর ৯৯ পৃষ্ঠায় 


পাস্তা: Festa me si 
re 





কলকাতার সেরা কাউন্সিলর (৯৩ নং ওয়াড ডা: প্রাণশঙ্রুর সাহা 








উপলক্ষে কলকাতা তথাকেন্দ্রে ১৫-১৮ মার্চ 
এক প্রদর্শনীর আয়োজন হল | “মুখ মুঠো 
ঘোড়া, তিন চিন্ত্রের গোড়া’ শিল্পতাত্বিক 
অধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের শিল্প 
ও আমার কথা' গ্রন্থে লিখেছিলেন 1 অথাৎ 
মানুষের মুখ ও হাতের মুঠো আর ঘোড়া 
আকা যিনি রপ্ত করেছেন তিনি ছবি 
আকার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন | 
এখানে মুদ্রিত সুনীতিবাবূর ঘোড়ার স্কেচটি 
পাঠক লক্ষ্যকরুন এবং এটা পরিণত কোন 
শিল্পীর কাজ আমাদের মানতেই হবে | 
সুনীল দাস কলকাতায় ঘোড়া আকা 
শিখতে দিনের পর দিন ঘোড়াশালে বসে 
আকতেন ঘোড়ার নানা আযনাটমি । 
জুনীতিবাবূর আবার বেশির ভাগ সময় 
কেটে যেত ভাষাচট্ায় | সেখানে ঘোড়ার 
এই বলিষ্ঠ তেজী ভাবটি আকায় যে 
মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন সুনীতিবাবু, 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উচ্চকিত কন্ঠে তার 
এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করতে 
গিয়ে বলেছিলেন -- “আমাদের দলের মধ্যে 
আছেন সুনীতি 1 আমি তাঁকে নিছক 
পণ্ডিত বলে জানতুম । অর্থাৎ আস্ত 
জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে 
জোড়া দেওয়ার কজেই তিনি হাত 
পাকিয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল 1 
কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির 
স্লোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং 
মহত স্থির থাকে না,তাকে তিনি তালভঙ্গ না 
করে মনের মধ্যে BY এবং সম্পর্ণ ধরতে 
পারেন আর ফাগজে-কলমে সেটা দুত 
এবং সম্পর্ণ তুলে নিতে পারেন 1 

শিল্পী সুনীতিকুমার সম্পকে আলোচনা 
বেশি হয়নি । পরিমল গোস্বামী আলোচনা 
প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে বলেছেন “দুনীতিবাবু 
যে নিজেই ছবি আকতে পারতেন সে কথা 
প্রায় ২৮ বছর আগে যখন তার সঙ্গে প্রথম 
' পরিচয়, ঠিক তখনই মনে আসেনি । কিন্তু 
আমি “শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনাকালে 
তার কাছে খেকে একটি AT রচনা ও তার 
সঙ্গে সেই বিষয়ে পাকা হাতে আকা 
একখানি রেখাচিত্র পাই ı কার লেখা বা 
আকা ছবি তা আমাকে বলা হয়নি কিন্তু 
আমি মনে মনে সন্দেহপ্রকাশ করেছি দুইই 


E 


carl a nes 


কাছে সোজা চেয়ে পাঠালাম তার আকা 


ছবিগুলো তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তা 
Sy পাওয়ার দিক দিয়ে আশাতীত নয় । 
আকার ভঙ্গি আশাতীত | একেবারে পাকা 


হাত | রেখাঙ্কনে কোথাও সঙ্কোচ নেই, 


আত্মপ্রতায়ের দৃঢ়তা এবং বহু অভ্যাসের 
জুতা এর প্রত্যেকটি অংশে। 
কম্পোজিশন জান অসামান্য । "পাঠক 
প্রারস্তেই বলেছি ঘোড়ার এই অসাধারণ 
স্কেচটি | wifearqa শিল্পী হয়ে ওঠার 
দলিল 1 কিন্তু সুহাদ পরিমল গোস্বামী 
মশাই কখনই চাননি সুনীতিবাব্‌ শিল্পী 
হন । হলে, শিল্পীর স্বধর্ম বজায় থাকত 
কিন্তু awa’ হত না, এ বিষয়ে আমি 
নিঃসন্দেহ 7 অথাৎ u হল 








SN AS. 


সুনীতিবাবুর বাসস্থান যেখানে বসে তিনি 
ভাষা গবেষণা করে গেছেন । শ্রেষ্ঠ কীর্তি 
“ওরিজিন এণ্ড ডেভলাপমেন্ট অব বেঙ্গলী 


'ল্যাঙ্গোয়েজ' সংক্ষেপে 'ওবিডিএল' তারই 


ফসলরাপে আমরা পেয়েছি । 

শিল্পী সুনীতিকুমারের শিল্পী-মনের কথা 
বলতে গিয়ে অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার 
উল্লেখ করেছেন RIA বাসন 
শিল্পসংগ্ঠহ বিশেষ করে মৃতি ও চিত্র । 
বিশ্বাস করবেন কি, অবসর সময়ে তিনি 
ঘন্টার পর ঘন্টা মৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে 
ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন ? পৃথিবীর এমন দেশ 


NEE 


নিদর্শন সঙ্গে করে 


পেশাদার আটিস্টের ঈষার সামগ্রী Y 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





AAT HAA ১৮ই মে, ১৯৯০ [সাত | 


পঁচিশে বৈশাখ ও বুদ্ধ পুণিমা 


রণজিৎকুমার সেন 





fe বৈশাখী উৎসব আমাদের চিত্তকে 
বিশেষভাবে উদ্বোধিত করে 1 একটি 
পঁচিশে বৈশাখের রবীন্দর-জন্মউৎসব, 
অপরটি বৃদ্ধ পৃণিমা | এই দুটি জন্মজয়ন্তী 
খরদীপ্ত বৈশাখকে সন্মোহিত করে শুধু 
আমাদের বাঙালী WEE অভিভুত করে 


না, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক মানসকেই 


গভীরভাবে স্পর্শ করে 1 এই দুটি উৎসবের 
অণুতে URS মিশে আছে ভারতের আত্মা, 
ভারতের MÍ | একাধারে করুণাঘন 
এবং প্রেম ও মৈত্রীর প্রতিমূর্তি তথাগত বৃদ্ধ, 
অন্যদিকে তার ভাবশিষ্য ও কবিসাবভৌম 
রবীন্দ্রনাথ । দুজনেই শান্তির প্রতীক, 
দুজনেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 
উদ্গাতা | দুজনেই লোকগুরু-শিক্ষাণ্তরু, 
দুজনেই ভারতপথিক ও বিশ্বমন-মন্থনধন 
খষি ও খত্বিক | তাদের শুভ আবিভাব 
তিথি দুটি আমাদের জীবনে মহৎ সম্পদ 
হিসাবে গণ্য ı 

রামমোহন ও মহষি দেবেন্দ্রনাথের - 
সাধনার ধারায় WS হয়ে wise 
হয়েছিলেন রবীন্দনাথ। ভারতের 


বহিরাবরণে নৈরাজ্যবাদ চললেও তার 
আন্তরক্ষেত্রে হাজার হাজার বছরের সুমহান 
এতিহ্যের যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, 
তার বাঙ্ময় রূপ পেয়েছিল রামমোহন 
থেকে | সেই বহুসাধনার বহু এঁতিহ্যের 
ধারা এসে মিলেছিল মহষি পুত্র 
রবীন্দ্রনাথে 1 বেদ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাম্য 
ও মৈত্রী কপিল ও শঙ্করের সাংখ্য ও বেদান্ত, 
মহাবীর ও নানকের জৈনানুশাসন ও 
-সব যেন একন্তে এসে একদেহে মিলে গেল! 
তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল MFA ত্যাগ ও 
ইউরোপীয় সভ্যতার দীপালোক । নানা 
নদী যেমন নানা দিক থেকে একই সমুদ্রে 
মিশে গিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
বিশ্বজাগতিক চিন্তাধারা ও 
সংস্কৃতি-সভ্যতার বিভিন্ন ধারা এসে 
রবীন্দ্রনাথে মিলে গিয়ে একাত্ম হয়ে 
উঠেছিল । বাংলার বাউল তার মনে যেমন 
একতারা বাজিয়েছে, তেমনি ইউরোপীয় 
হামনি’ বা একাতান তার চিত্রকোষে 
ঝংকার তুলেছে: বাংলার লোকযাত্রা যেমন 
তাকে মাতিয়েছে, তেমনি পাশ্চাতোর 
অপেরাও তাকে অভিভূত করেছে | তার 
মানসিকতাবোধ ও মানব সতোর দাশনিক 
চিন্তা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল ı 
দেশের বিশেষ কালের মানুষ নয়, সে - 
যা কিছু চিন্তা এবং যত কিছু শিল্প- 
সাহিতা-বিজ্ঞান-দশন-রাজনীতি- 
সমাজনীতি-ইতিহাস-কাব্য, আবার মূলে 
মানুষ । সেই গোটা মানুষকে নিয়েই 
রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধ, বিশ্ববোধ । 
মধাযুগীয় সাধক সম্প্রদায়ের জীবনেও 
আমরা মানবসাধনার সঙ্গে 


| আধাত্মসাধনার সংযুক্তি দেখতে পাই । 


¿añ ইতিহাসবেস্তা রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে এই মধাযুগীয় সাধক সম্প্রদায়ের 
ভাবপ্রভাব বিশেষভাবেই পড়েছিল | 
তাদের জীবন-সাধনার বহু বিষয় তিনি 
নিজের জীবনে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন । 
তার সঙ্গে ছিল ভারতবষীয় ধ্মশাস্ত, 
পৌরাণিক ইতিরৃত্ত, উপকথা ও লোকগাথা 
যার ধারা এসে মিলেছিল আধুনিক 
সমাজবাদ ও বিজান “চেতনায় i তিনি 
ছিলেন একাধারে কবি-সাবডৌম ও 
ক্রান্তদৰ্শী পুরুষ | মানবধর্ম সম্পকে বলতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন $ *.... মানুষকে 


- 


উপলব্ধি করতে হবে যে. তার আত্মার 


জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় 
সতা- অতএব সেই জীবনটাকেই যদি না 
পাই, না বাচাই, তাহলে সেইটেই হবে 
মানুষের পক্ষে যথাথ আত্মহত্যা, মহতী 
aña 1” 

তথাগত বৃদ্ধদেবের মানবকল্যাণ চিন্তা 
রবীন্দ্রমানসে বিশেষভাবে প্রভাব সঞ্চার 
করেছিল ı বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে তিনি 
ছিলেন তাই সর্বদা শ্রদ্ধানত 1১৩৪২- এর 
বৈশাখী পৃণিমায় তাই তিনি বললেন £ 
“আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ মানব 
বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী 
ATI তার জন্মোত্সবে আমার প্রণাম 
নিবেদন করতে এসেছি 1 এ কোন বিশেষ 
অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, 
একান্তে নিভৃতে যা তাকে বার বার সমপণ 
করেছি সেই Salt আজ এখানে উৎসর্গ 
করি | একদিন বৃদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম 
মন্দির দশনে, সেইদিন এই কথা আমার 
মনে জেগেছিল যার চরণ স্পর্শে বসুন্ধরা 
একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন 
সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, 
সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর 
মন দিয়ে gers তার পুণাপ্রভাব অনুভব 
করিনি £ ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন 
থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন । 
তার সেই প্রকাশের আলোকে সতাদীপ্তি 
প্রকাশ হলো ভারতবর্ষের । মানব 
ইতিহাসে তার চিরন্তন আবির্ভাব 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম 
করে NS হল দেশে দেশান্তরে | ভারতবর্ষ 
তী হয়ে উঠল, অথাৎ স্বীকৃত হল সকল 
দেশের দ্বারা, কেন না বৃদ্ধের বাণীতে 
ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল 
মানুষকে । সে কাউকে অবক্তা করেনি, 
সেইজন্য সে আর গোপন ALAA, সতোর 
বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে ভারতের 
আমন্ত্রণ গিয়েছিল দেশ বিদেশের সকল 
জাতির কাছে ৷ এলো চীন, ব্ৰহ্মদেশ, 
জাপান, এলো তিব্বত, মঙ্গোলিয়া । দুস্তর 
গিরিসমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ 
সতাবার্তার কাছে । দূর হতে দূরে মানুষ 
বলে উঠল মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি 
মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ | এই 
ঘোষণাবাকা অক্ষয় রূপ নিল মক্ুপ্রান্তরে 
প্রস্তর মৃতিতে | অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ 
UNI মানুষ বলেছে যিনি অলোকসামান্য, 
SHIM সাধন করে তাকে জানাতে হবে 
ভক্তি | অপুৰ শক্তির প্রেরণা এলো তাদের 
মনে, নিবিড় অন্ধকারে গৃহাভিত্তিতে তারা 
আকল ছবি, দুবহ প্রস্তরখণ্ডঙলোকে 
পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে 
মন্দির, শিল্প প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, 
অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী 
আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল 
MIS কালকে এই মন্ত্রদান করে গেল £ 
'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি 1" 

সমসাময়িককালের প্রতি লক্ষা করে 
দুঃখের সঙ্গে তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 
বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদ 
বৃদ্ধির নিষ্ঠুর ES ধমের নামে আজ 
রক্তে AA করে তুলেছে এই ধরাতল, 
পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর 
ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত | 
সবজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে 
ঘোষণা করেছিলেন, সেই তারই বাণীকে 
উৎকন্ঠিত হয়ে কামনা করি এই 
ভাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে । ". 

এতদ্বাতীত বৌদ্ধ কাহিনী নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ যেমন বিভিন্ন গীতিনাটা বা 

এরপর DIM পৃষ্ঠায় 


আট] দপণ ।শুক্রবার ১৮ই 


রাস্তা সংস্কার না হওয়ার প্রতিবাদে কমিশনার নাজিম আহমেদের পুরসভার রাস্তায় অভিনবধাম চাষ 


মে, ১৯ 


মেদিনীপুর পুরসভায় অভিনব পদ্ধতিতে বার বার ঝড় তুলছেন 








১৯৮৮ সালে মেদিনীপুর শহরে নতুন 
পুরবোর্ড গঠনের পর থেকে একজন 
কমিশনার এই বোর্ডের পরিচালক 
কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও বার বার তাকে 
বিচিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন করে 
পূরবোর্ডের মধ্যে ঝড় তুলতে দেখা যাচ্ছে। 
এই কমিশনার হলেন শহরের ৮ নম্বর 
ওয়ার্ডের কমিশনার নাজিম আহমেদ । 
কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই পুরসভা 
নির্বাচনের সময় কংগ্রেস থেকে তাঁকে 
দাড়াতে না দেওয়া হলে তিনি নিজেই নির্দল 
প্রার্থী হিসাবে দাড়িয়ে কংগ্রেস মনোনীত 
প্রার্থী সুকুমার পড়ার জামানত জব্দ 
করেন | এরপর তাকে কংগ্রেস থেকে 
বহিষ্কার করার চেষ্টা হলেও তা শেষ পযন্ত 
করা যায়নি | 

এই কমিশনারকে যতটা নিজের 
ওয়ার্ডের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন ঠিক ততটাই 
তাকে শহরে অন্যান্য ব্যাপারে নিয়ে মাথা 
ঘামাতে দেখা যায় | গত বছর শহরের 
নিমতলাচক এলাকায় মাদক দ্রব্য, বুফিল্ম 


দিন ধরে । এ ছাড়া তাকে প্রায় 
প্রতিদিনকার ক্রিয়াকলাপ স্থানীয় 
সংবাদপন্রগুলিতে মুখরোচক হিসেবে 
প্রকাশিত হয় । যা অন্যানা কমিশনারদের 
ক্ষেদ্রে দেখা যায়না ।শহরের বিতকিত এই 
মানুষটি বছর দেড়েক হল সোসাইটি এণ্ড দি 
চেঞ্জ নামে সংস্থা গড়ে তুলেছেন | যার 
সভাপতি তিনিই স্বয়ং | তারই নেতৃত্বে এই 
সংস্থা মাঝে মাঝে পৌরসভাকে কটাক্ষ করে 
স্থানীয় সংবাদপন্রগুলিতে বেশ কিছু 
বিজ্ঞাপন দেয় | এমনকি সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রিতি রক্ষার শপথ নিয়ে শহরে বিভিন্ন 
মনীষীর মৃতির সামনে বোর্ড টাঙিয়ে দেন | 
এছাড়াযে কাজ দুটি তার সবচেয়ে অভিনব 
তা হল মেদিনীপুর শহরের বাসব্রীজ রাস্তা 
থেকে কেরানীটোলা চক পযন্ত যে রাস্তাটি 
আছে তা প্রতি বর্ষায় ডোবায় রূপান্তরিত 
হয় । সেখানে গত বায় পৌরসত্তার এই 
রাস্তা সারানোর কোন রকম উদ্যোগ না 
নেওয়ার প্রতিবাদে এ রাস্তার জমা জলের 
ওপর মাছ চাষ অভিযান হয় | এই 
মধো বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল | এর 
ফলে পৌরসভা থেকে সাত তাড়াতাড়ি এই 
সব ডোবাগুলিকে মাটি ফেলে ভরাট করা 





নীলাঞ্জন কুমার 





হয় ।কিন্তু এর পরেও স্থায়ি ভাবে এই রাস্তা 
কোনরকম সংস্কার না হওয়ায় গত ২৬ 
এপ্রিল নাজিম আহমেদ তার সোসাইটিকে 
নিয়ে এই রাস্তার ওপর দেশীয় পদ্ধতিতে 
ধানচাষ করে | অভিনব এই অভিযানে 
চারটি লাঙল সারা রাস্তা পরিক্রমা করে ও 
সোসাইটির কর্মীরা ধান ছড়াতে ছড়াতে 
যায় | 

এই ধান চাষকে কেন্দ্র করে সারা শহরে 
ব্যপক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । জেলা 
বার আসোসিয়েশনের সম্পাদক অজিত 
গড়াই এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে TIA 
করেন, আগে বুলডোজার দিয়ে মেদিনীপুর 
পৌরস্ভাকে গড়িয়ে দিয়ে সেখানে ধানচাষ 
করা প্রয়োজন | বামফ্রন্ট সমগ্থিত ৫ নং 
ওয়াড কমিশনার নব রায় বলেন, নাজিম 
আহমেদ কেবল মাত্র লোক দেখানো কাজ 
কারবার করছে | গত হয়ে যাওয়া রাস্তার 
ওপরে মাটি দিয়ে চাষ করলে ভালো হত | 
তবে এ নিয়ে অনা কংগ্রেসী কমিশনারও 


বিশেষ প্রতিনিধি £ রাজ্যে প্রথম অভিনব 
সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন হতে 
চলেছে । ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত 
সঙ্গীত প্রতিযোগিতা । এই খবর দিয়ে আলি 
আকবর খাঁর সুযোগ্য পুত্র ধ্যানেশ খা 
বললেন, অভিক্ততায় দেখেছি, বিগত 
বছরগুলোতে অনেক সময়ই প্রকৃত 
ট্যালেন্ট অকালে হারিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র 
সুযোগের অভাবে | এছাড়াও বিভিন্ন স্তর 
থেকে একটা অভিযোগ আমরা প্রায়ই 
শুনতাম, প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 
নোংরা রাজনীতিও হচ্ছে। আমরা 
সবসময় বলে থাকি, একটা ছাত্র 
পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন স্তর 
পেরিয়ে আসে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঠিক 
তাই ı মিউজিক কিংবা সঙ্গীত একজন 
ছেলে কিংবা মেয়ের ক্ষেত্রে বিরাট ভাবে 
নিরাপত্তা নিয়ে আসতে পারে । “মেধা 
সার্চ ট্যালেন্ট” কিংবা প্রতিভার খোজে 
বিষয়ের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন 
ধ্যানেশবাবু | বললেন, বাৎসরিক চারটি 
করে প্রতিভার খে জে অনুষ্ঠান হবে । তার 
মানে তিন মাসে একটা অনুষ্ঠান হবে 




















অভিনব সঙ্গীত প্রতিযোগিতা 








কিছু কংগ্রেস নেতার কাছে মন্তব্য নিতে 
গেলে তারা “অন দি রেকর্ড" কোন রকম 
উচ্চবাচা করেনি | 

পৌরবোর্ড মিটিংয়ে পৌর সভার মারুতি 
গাড়ি রাখার বিপক্ষে যে নাজিম আহমেদ 
অবলীলায় বিরোধীদের হয়ে ভোট দিয়ে 
ছিলেন, সেই মানুষটি আরো কিছু 
পরিকল্পনা নিয়েছেন | পৌরসভার ১২৫ 
তম বছরে পৌরসভার পক্ষ থেকে যেসব 
উন্নয়ন মূলক কাজকম শহরে হওয়ার 
প্রতিশ্রতি ছেওয়ার হয়েছিল, তার একটিও 
না হওয়ার প্রতিবাদে এ বছর ১২৬ বর্ষ 
উপলক্ষে নাজিম সাহেব তা র সংস্থার পক্ষ 
থেকে ১২টি বিচিন্রানুষ্ঠান করবেন | 
যেমন, বিরোধীদের নিয়ে সেমিনার, রাস্তার 
কুকুর বিড়াল নিয়ে পরিক্রমা ইত্যাদি 
ইত্যাদি | এর ফলে আর যাই হোক তিনি 
বেশ কিছু A গড়ে তুললেও শহরের ব্যাপক 
মানুষের কাছে প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে 
আরো বেশি করে পরিচিত হয়ে 
পড়ছেন | 








একেবারে খোলামেলা । বাজাবেন 
ছাত্র-ছাত্রীরা । বিচারক হিসেবেও 
থাকবেন ছাত্র-ছাত্রীরা | বছরের শেষে গড় 
সংখ্যা যোগ করে দেখা হবে | হিসেব 
অনুযায়ী বাৎসরিক সেরা ছাত্র কিংবা 
ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে । পাশাপাশি 
দেওয়া হবে সাটিফিকেট | 


প্রসঙ্গত উল্লেখ, মেধা সাচ ট্যালেন্টের 
জন্য সঙ্গীত কম্পোজ করেছেন আলি 
আকবর খা সাহেবের আর এক পুত্র 
আশিষ খা । আশিষবাবু অভিনব এই 
উদ্যোগের জন্য আমেরিকা থেকে উড়ে 
এসেছেন | আগামী ১৫ই জুন মেধা সাচ 
ট্যালেন্টের প্রথম অনুষ্ঠান শুরু হবে জান 
মঞ্চে | বাজাবেন 80 জন ছাত্র - ছাত্রী । 

অভিনব অনুষ্ঠানের স্পনসর বাছাই 
চলছে বর্তমানে | ধ্যানেশবাবুর মতে এটা 
আমাদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ | বিশেষত 
যথাথ সঙ্গীতে পরবতী প্রজন্মের ঘাটতি 
শুরু হয়েছে | সাম্প্রতিক কালে এই 
ধরণের অভিযোগ অনেক বারই উঠেছে | 
আমরা চেষ্টা করছি | 
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ভারতীয় দলে বাংলার মেয়েদের 
একচেটিয়া প্রাধানা কোনমতেই যে 
অস্বীকার করা যায় না । জাতীয় ফুটবলে 
মোট ১৪ বারের মধ্যে ১২ বারই চ্যাম্পিয়ন 
হয় এই বাংলার মেয়েরা | শুধুমাত্র ৭৯ 
সালের ফাইনালে তাদের গোয়ার কাছে ২-০ 
গোলে পরাজিত হতে হয় এবং ৮৩-তে 
একাধিক আতান্তরীণ গণ্ডগোলের জন্য 
কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেই তারা টিম নিয়ে 
ফিরে আসতে বাধ্য হয় । 

ফেডারেশন কাপে (৭৮ সাল থেকে) মোট 


আট বারের মধ্যে বাংলা জয়ী হয় ৬ বার | - 


ইন্টার জোন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ৭৫ 
সাল থেকে | এতে ৩ টি করে ট্রফি হয় । 
সুরু থেকে আজ পর্যন্ত এসব কটি খেলাতেই 
বিজয়ীর শিরোপা পেয়ে এসেছে আমাদের 
আলোচা এই দলটি | 

কিন্তু ৮৬ সালে জাকাতায় অনুষ্ঠিত 
সুহার্তো কাপে তারা শোচনীয় ভাবে 
জাপানের কাছে ৬-০ গোলে পরাজিত হয় | 
৮২ সালে ওয়াল্ড কাপে যোগ ' দিয়েই 
বাংলার মেয়েরা অর্জন করেছিল দ্বাদশ 
স্থান | এশিয়ান কাপে মোট চারবারের 
মধ্যে বাংলা খেলে মোট ৩ বার । প্রথম ৮০ 
সালে কালিকটে অনুষ্ঠিত খেলায় ফাইনালে 
চীনের কাছে পরাজিত (১-০) হয়ে দ্বিতীয় 
স্থান, ৮১ সালে তৃতীয় স্থান এবং ৮৩ সালের 
ফাইনালে থাইল্যান্ডের কাছে ২-০তে 
পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থানটি থাকে তাদের 
দখলে | আজ ভারতে রাজা হিসাবেও 
বাংলা মহিলা দলের স্থান দ্বিতীয় | 

একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু 
করলে দেখা যাবে যে. ১৯৭৩-৭৪ এবং 


৭৪-৭৫ সালে পরপর দুবছর বাংলার 
মহিলা ক্রিকেট দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে 
ফিরে আসার পর মেয়েদের ক্রিকেট 
পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল 
তারা ফুটবলেও একটা এক্সপেরিমেন্ট 
করতে সচেষ্ট হলেন | মূলত আরতি 
ব্যানাজি, শেফালী বসু, কুমকুম দেব এবং 
নতু কোলের বিশেষ আগ্রহে ১৯৭৫ সালের 
জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় উইমেন ফুটবল 
আসোসিয়েশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল | কিন্তু 
প্রথম দিকে দল গড়তে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি 
হলেও জুন মাসের শেষে লক্ষেণীতে প্রথম 
মেয়েদের জাতীয় ফুটবলে অংশ নিয়েই 
বাংলার মেয়েরা অর্জন করেছিল বিজয়ীর 
সম্মান | আজ বাংলা দল থেকে রমা দাস, 
শুক্লা নাগ, সুষমা দাশ, শুক্লা দত্ত, চৈতালী 
চাটাজি প্রভৃতি বহু ফুটবলার বর্তমানে 
ভারতীয় দলেও খেলার অভিক্ততা অজন 
করেছে | বর্তমানে বাংলার সাফলা ও 
কৃতিত্ব সবজন স্বীকৃত । এই মুহুর্তে 
বাংলার প্রতিশ্নৃতিময়ী ফুটবলারদের মধো 
রমা দাশ, চৈতালী কর, তপতী চক্রবর্তী, 


দলনেন্তরী রঞ্জনা চাটাজির সঙ্গে | আন্দল 
নিবাসী এই ফুটবলারটি তার ফুটবল জীবন 
শুরু করেন ১৯৭৮ সালে ।একদা ভারতীয় 
দলে অর্জুন প্রাপ্ত ফুটবলার শান্তি মল্লিকই 
তাকে প্রথম মাঠে নিয়ে আসেন | বাংলা 
দলের সমস্যার কথা তুলে ধরে দলনায়িকা 
এ প্রতিবেদককে বলেন, বিদেশের তুলনায় 
এখানে খেলার আনুষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা 
অনেক-অনেক কম | তাদের খেলার 
নির্দিষ্ট কোন মাঠ নেই, নেই আলাদা ড্রেসিং 
wae | কেরালায় মহিলা ফুটবলের 


অনুযায়ী তাকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, 
এমনকি বর্তমানে রাজস্থানের মতো দলেও 
মহিলা ফুটবলারদের চাকরির বিশেষ 
সুবিধা রয়েছে | যা বাংলার কাছে অলীক 
স্বপ্ন মাত্র | শুধু যে চাকরিই নাগালের 
বাইরে তাই নয় । লীগ খেলা চালু না হবার 
জন্য গাড়ীভাড়া, টিফিন সবকিছু থেকেউ 
তারা বঞ্চিত হচ্ছেন | প্রেয়ারদের চাকরি 
না পাবার এ অভিযোগ বাংলা মহিলা 
ফুটবলের প্রশিক্ষক তপন eras | তিনি 
বলেন, “অতি সাধারণ ঘর খেকে খেলতে 
আসা মেয়েরা যদি ন্যুনতম চাকরিটুকুও না 
পায়, তবে তারা কিসের আশায় দিনের পর 
দিন মাঠে ঘাম ঝরাবে 2” 

মহিলা ফুটবলের অন্যতম কপধার 
আরতি ব্যানাজি লড়াই চালাচ্ছেন মেয়েদের 
নানারকম সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য । 
তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে মেয়েদের 
খেলার আলাদা মাঠ, ড্রেসিংরুম প্রভৃতি 
প্রয়োজন | আরো প্রয়োজন গাড়ীভাড়া আর 
টিফিন | কিন্তু সরকারের অবহেলা আর 
“দিচ্ছি-দেব" মনোভাব তার পরিকল্পনাকে 
কিছুতেই ফলপ্রসূ হতে দিচ্ছে না । বাংলার 
মহিলা ফুটবল সম্পর্কে সরকারের এই 
অনীহা সত্যিই বিস্ময়কর | কিন্তু এত সব 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বাংলা আজ সাফল্যের 
উচ্চশিখরে | মহিলা ফুটবলে বাংলার কৃতি 
নায়িকারা বোধহয় সমস্ত বঞ্চনা, সমস্ত 
অবহেলার জবাব মাঠে দিতেই প্রস্তুত | 
তাদের সাফলোর কারণ বোধহয় খেলার 
প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ॥ 


পুলিশী সন্ত্রাস প্রসঙ্গে 


Ar পত্রিকায় জন্ম লগ্ন থেকেই গ্রাহক 
ছিলাম দীর্ঘদিন | পরবতী কালে মনে হত 
এর বলিষ্ঠ নিরপেক্ষতা ধীরে ধীরে বিলীন 
হয়ে কোন একটি দলীয় মতবাদের 
হওয়াতেই নিজেকে sa নিলাম । 
পরবর্তীকালে পত্রিকাটি তো বন্ধই হয়ে 
গেল | ইদানিং আবার প্রকাশিত হচ্ছে 
দেখে.১৪ সংখ্যা, ২২-৪-৯০ কিনে পড়লাম, 
মোটামুটি ভালই লাগল, দু'একটি জায়গা 
ছাড়া | 


যেমন, শেষপৃষ্ঠায় সুব্রত নাগের 
লেখা “সাধারণ মানুষ ER - রাজো চলছে 
পুলিশী সন্তাস, যার শেষাংশে লিখেছেন , 
“কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গের পলিশ যে 
অরাজকতা চালিয়েছিল, বিশেষ করে 
নকশাল আন্দোলনের সময়, তার 
তাণ্ডবলীলা অনেকটা কমে আসে ১৯৭৭ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর" শ্রী নাগ কি জানেন না - এই 
নকশালদের ওপর সবপ্রথম পুলিশ গুলি 
চালায় TEPC আমলে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র 
তথা পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি বসুর (বর্তমান 
A ও পুলিশ মন্ত্রী ও বটে) আমলে । 


তখন কংগ্রেস কোথায় £ সাংবাদিকের 


স্বাধীনতা মানে কি সতাকে এড়িয়ে 
যাওয়া £ তাই বলে আমি কিন্তু কংগ্রেসকে 
ধোয়া তুলসি বলছি না | 


অমলেন্দ বস 

















সুভাষ দত্ত 





এই তো সেদিনের কথা | এয়ারলাইন্স 
গোল্ড কাপে AA মোহনবাগান 
মাচ | যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটে গাড়ি 
খেকে নামতেই ভূপেনবাবুর মুখোমুখি | 
ইন্রবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ 








না । দেখছেন না, গত দুবছর ধরে 
মোহনবাগানের অবস্থা !” সকলেই 
জানেন, সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে 
ফুটবলারদের দাম বাড়তে শুরু করে । 
পঁচাত্তর সালে একজন সুপারস্টার বাঙ্গালী 
ফুটবলারের দাম চল্লিশ হাজারের বেশি 
ছিলনা । ৮৮তে এসে দাঁড়ায় প্রায় দুলাখ 
টাকা | ৮৯তে এ প্রায় দুলাখ টাকার 
ফুটবলারকে এক ধাপে পঞ্চাশ হাজার 











ঘোষ প্রশ্ন করি, দলবদলতো এসে গেল । 
আপনার ক্লাবের বাজেট কত ? ম্লান 
হেসে বললেন, ‘এখন তো দেখছি ২৪ 
ছাড়িয়ে যাবে !' ২৪ অর্থাৎ চব্বিশ লাখ 
টাকা ! পরে সেদিনই এক সুপারস্টার 
ফুটবলারের কাছে তুলি । বলি, 
ভুপেনবাবুকে বেশ বিমর্ষই লাগছিল | 
মুচকি হেসে এ ফুটবলার বলেছিলেন, “গত 
বছর জীবন-পল্টু আর গজু-বীরুরা একটা 
অশুভ আতাত করে ফুটবলারদের বঞ্চিত 
করেছিল । ওদের সঙ্গে ইব্রাহিম আলি 


দেউলিয়া হতে বসেছে” | 

এরপরেই একটু . ক্ষিপ্ত হয়ে এ 
ফুটবলারটি বলেন, “ওরা এ aes 
আতাতটিকে ভদ্রলোকের চুক্তি বলে ব্যাখ্যা 
দেন । ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যত 
কম টাকা দেওয়া যায় । অথচ আমরা রন্তু 
> ঝরিয়ে খেলে ক্লাবকে লাখ লাখ টাকা এনে 
দিই | সেই টাকায় ক্লাব চলে একথা বলছি 
না । তবে এর সঙ্গে ট্রফি এনে দিলে ক্লাবের 
সম্মান বাড়ে । আর সন্মান বাড়লে ক্লাবের 
আয় বাড়ে 1" প্রশ্ন বোধক চোখে চাইতেই এ 
ফুটবলারটি “আয় বাড়ার" ব্যাখ্যা দিলেন, 
“বুঝলেন না £ ক্লাব ট্রফি পেলে সদস্যদের 
RA” তাড়াতাড়ি হয় । ক্লাবে 
*গুভাথিদের” ভিড় বেড়ে যায় । ডোনেশান 
চাইলেই পাওয়া যায় ৷ আর আমরা যদি 
ক্লাবকে ট্রফি এনে দিতে না পারি তাহলে 
ক্লাবে সন্ধাবাতি দিতে লোক পাওয়া যায় 


কমিয়ে দেওয়া তিন প্রধানের ভদ্রলোকের 
চুক্তির বলে । ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই 
অনাদের টাকাও কমে যায় | 

একথা তো ঠিক, কলকাতা ময়দান 


এখন এক ইণ্ডান্ড্রি। তার ফুটবলাররা 


1 








Rara 
পোল £ অতনু ভট্টাচার্য, Ag চক্রবতী, 
প্নেহাশিস চক্রবতী (মোহনবাগান) ও রতন 
দাস (টালিগঞ্জ অগ্রগামী)। 
ডিফেন্ডার £ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তরুণ 
দে, ময়িহল ইসলাম, অনিরুদ্ধ কোলে, 
ইলিয়াস পাশা (মহঃ স্পোর্টিং), মস্তান 
আমেদ (মহঃ স্পোর্টিং), স্বপন বসু (মহঃ 
স্পোর্টিং), শৈবাল চ্যাটাজি (মোহনবাগান) ও 
সুজিত দত্ত (টালিগঞ্জ অগ্রগামী)। 
মিডফিক্ডার £ বিকাশ পাজি, সনিমল 
চক্রবতী, অরূপ মান্না, সুদীপ চ্যাটাজি 
(মোহনবাগান), TER সাধ (মহঃ স্পোর্টিং) 
ও সুখেন চক্রবতী । 
আ্যাটাকার £ চিমা ওকোরি (অধিনায়ক), 
কুশান দে, কুলজি« সিং, দেবাশিস সরকার, 
কাতিক শেঠ, বাবু মানি,(মহঃ স্পোটিং), 
প্রণব মণ্ডল (মোহনবাগান), প্রিয়গোপাল 
গোস্বামী (রেলওয়ে এফ সি) ও সুব্রত রায় 
(ofert) 
কোচ £ শাম খাপা | 
কোচ £ শ্যামল ঘোষ | 

মোহনবাগান 
গোল £ দেবাশিস মুখাজি, সুমিত মুখাজি, 
sua গাঙ্গুলি (VIA), ও তপন দাস 


সহকারী 








= দর্পণ । শুক্রবার/১৮ই মে, ১৯৯০[নয়] 


কলকাতা ফুটবলে ঘরোয়া দলবদল * ৯০ 





শ্রমিক | আবার পনাও | আর ইন্ডান্ট্রির 
মালিক ক্লাবকতারা | পৃথিবী জুড়ে যখন 
দ্রবামূলা রূদ্ধি কেউ ঠেকাতে পারছে না 
সেখানে ময়দানে ফুটবলারদের মজুরিতে 
এক ধাক্কায় পচিশ শতাংশ কাটার কথা 
ভাবা যায় । দেশের রহৎ শিল্পপতিদের মত 


এবার দর বাড়িয়ে নেওয়ার কাজে এবং 
কমকর্তাদের সঙ্গে ফাটকাবাজির লড়াইতে 
তাদের এঁ সংঘবদ্ধতা কাজে লেগেছে | 
অবশা মোহনবাগানের দলাদলির সুযোগ 
নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা দল গুছানোর 
গোপন পথ নেওয়া ও ফুটবলাররা 
“আডভান্টেজ”" পান | অনাদিকে শেষ 
সময়ে বাজিমাত হওয়ার ভয়ে অঢেল টাকা 
নিয়ে আসরে নামে মোহনবাগান । ফলে 
নিলামের দর হ হু করে বাড়ে | শুধু তাই 
নয়, ক্লাবকতাদের গতবারের “ভদ্রলোকের 
চুক্তিতে” ক্ষিপ্ত ফুটবলাররা এবার ক্লাবের 
সঙ্গে লিখিত চুক্তি ভাঙ্গতে দ্বিধাবোধ করেন 
নি। Bara সঙ্গে চুক্তি করে 
আযডভান্স নেওয়ার পর কৃষ্ণেন্দ রায়, 
স্বরূপ দাসরা যোহনবাগানের প্লেয়ার 
কাচার'দের তুলে নেওয়াতে গা ফুলিয়ে 
ওদের গোপন আস্তানায় চলে গেছেন | 
দেবাশিস A অচিস্তা বেলেলরা 
মোহনবাগানের  আডভান্স নিয়ে 
ইণ্টবেঙ্গলের তাবৃতে প্রায় পা রেখেছিলেন । 
পরে আরও দর বাড়িয়ে নিয়ে রয়ে গেছেন 
পুরনো ক্লাবেই | 

মজার হলেও সতা, গতবছর যে 
কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন এবার সেই 
ফুটবলাররাই কর্মকর্তাদের কে দে পড়তে 
বাধা করেছেন | ভাবুন তো কুশানুর 
কথা | ৮৮তে চোট থাকায় গতবছর 
অতান্ত সামান্য মজুরিতে PU ইন্টবেঙ্গলে 





নব্বইতে তিন প্রধান 





(কুমারটুলি)। 

ডিফেন্ডার £ প্রশান্ত সাহা, অচিন্ত্য বেলেল, 
সুব্রত ভট্টাচার্য, অলোক মুখাজি, অমিত ভদ্র 
(মহঃ স্পোটিং), যোশেফ (মহঃ স্পোর্টিং), 
স্বরূপ দাস (ইষ্টবেঙ্গল), FAA রায় 
(ইষ্টবেঙ্গল), সমীর চৌধুরী (ইস্টবেঙ্গল) ও 
শিশির ব্যানাজি (এরিয়ান) 


মিডফিল্ডার £ সতাজিত চাটাজি 
(অধিনায়ক), প্রশান্ত ব্যানাজি, সজীব দত্ত, 
অমলরাজ (মহঃ স্পোর্টিং), অভিজিৎ মান্না 
(পোর্ট B12) ও সুবীর সিংহচৌধুরী (টালিগঞ্জ 
অগ্রগামী) 


আটাকার £ শিশির ঘোষ, সুখেন 
সেনগুপ্ত, সুদীপ SHAS), উত্তম মুখাজি 
(মহঃ স্পোর্টিং), প্রদীপ তালুকদার (মহঃ 
স্পোর্টিং), রণজিৎ সাহা (Barca), সন্দীপ 
মুন্সী (ইষ্টবেঙ্গল), কুমারেশ ভাওয়াল (পোর্ট 
Gra), হীরালাল দাস (পোর্ট ট্রাই), অভিজিৎ 
রামচৌধূরী (ইষ্টান রেল), লক্ষীকান্ত দে 
(পুলিশ) ও তুষার রক্ষিত (রেলওয়ে এফ 
সি)। 


কোচ £ পি কে বানাজি 1 সহকারী 
কোচ £ প্রসূন AÑ | 


থাকেন | অবশ্য অধিনায়ক হবার প্রচ্ছন্ন 
লোভও তার মধ্যে কাজ করেছে । ৮৯তে 
আবার কুশানু বিকাশ জুটি উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা ফিরে পায় | 

ফলে এবার দলবদলে তাদের দাম 
বাড়ে | কিন্তু আশংকা এবং সন্দিগ্ধতার 
জন্য এই জুটি ইঞ্টবেঙ্গলের চুক্তিতে সই করে 
বসেন | কিন্তু মোহনবাগান ইন্টবেঙ্গলৈর 
প্রতিশ্ুত অঙ্কের দেড়গুণ টাকার থলি নিয়ে 



































ব্রিচুর যায় | সেখানে ফেডারেশন কাপ 
খেলতে গিয়েছিল da: ইন্টবেঙ্গলের 
ফুটবল সচিব সুপ্রকাশ গড়গড়ি শেষপর্যন্ত, 
কেদে ওদের মন গলান এবং কোন ঝুকি 
না নিয়ে কলকাতা নিয়ে এসে তাদের 
রেজিস্ট্রেশান করিয়ে আবার খেলতে 
পাঠান | মোহনবাগানের AY বেলেল 
দেবাশিস মুখাজিরা হাওড়া স্টেশনে 
পাতালপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোন পথ ও 
কমকতার মনে আসেনি | 














মহামেডান স্পোটিং 


গোল £ তনুময় বসু, ইউসূফ আনসার, 
হায়াদর আলি মণ্ডল ও জগদীশ ঘোষ | 
ডিফেণ্ডার £ মসির অ মেদ, অলোক 


সাহা, রহমতুল্লা, সতা জত ঘোষ, কবির বস 
Rara), দেবাশিস কোনার (ই বেঙ্গল), 
বিশ্বজিৎ ঘোষ (Bar), সুপ্রিয় চক্রবতী 
(মোহনবাগান), গুরুচরণ দাস (পোর্ট ট্রাই) 
নিতাই দাস (টালিগঞ্জ অগ্রগামী) ও জয়দেব 
মুখাজি (জজ টেলিপ্রাফ)। 


Bu £ দেবাশিস মিশ্র, ফরিদ, 
খোসগাভার, সঞ্জয় ঘোষ ও নরিন্দর থাপা 
(জে সি টি)। 

আটাকার £ arma, 
এজুগো, ফিরোজ, আবিদ ইমাম, সবীর 
সরকার, মরশেদ আলি, জামশিদ নাসিরি ও 
মৃতাঞ্জয় হাজরা | 

কোচ ও অধিনায়ক ১০মে পযন্ত ঠিক হয় 
নি । সাব্বির আলি ও জামুশদের নাম কোচ 
হিসাবে শোনা যাচ্ছে। অধিনায়ক হতে 
পারেন ফরিদ | 

বন্ধনীর মধো গতবছর কোন দলে ছিল 
দেওয়া হল | 


I 
ভ্যালেন্টাইন 















GPT মহামেডান স্পোটিং কর্মকর্তারা 
এবার ফুটবলারদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা 
খেলতে আগ্রহ দেখাননি । যদি তারাও 
ঝাপিয়ে পড়তেন তবে দলবদলের খ্ধামটা" 
আরও জমত | এ MAA ও ক্লাবের 
'একমেবাদ্িতীয়ম' কতা ইব্রাহিম আলি 
টাকা নেই | এবছর আমাদের শতবষ | 
তারও বিরাট খরচ । সেজনাই আমরা 
ফুটবল বাজেট কমিয়েছি |” 

মহামেডান কতারা মনে করেন 
ভারতীয় ফুটবলারদের নীলাম করে টাকা 
বেশি দিয়ে লাভ নেই । মোল্লাসাহেব বলেন 
“হা, চিমাকে আনার চেষ্টা করেছিলাম | 
কিন্তু যা চাইল তাতে আমাদের পিছিয়ে 
আসতেই হল । তবে চিমার চেয়ে এমেকা 
অনেক বড় ফুটবলার । তাকে রাখার চেষ্টা 
করছি | সঙ্গে কিছু ইরানি যদি পাই | 
আলিগড় আর হরিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কয়েকজন ভালো ইরানী আর নাইজিরিয় 
ফুটবলার আছে শুনেছি । পাত্তা লাগিয়েছি 
দেখি কতদুর কী হয় !” 

৮৮ সাল পযন্ত কলকাতার তিন বড় 
প্রধানের ফুটবল বাজেট ছিল ১২ থেকে ১৮ 
লাখ | গতবছর তাদের ভদ্রলোকের Cte 

এরপর ৯৯ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় 


দশ] দপণ ।শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৯০ 





“অলকানন্দার পুত্রকন্যা'নাটকে মনোজ মিত্র ও রঞ্জন রায় 


এশ্ব্যের দেমাকে নয় অন্তরের 
ভালবাসায়, অসহায়কে আপন করে 
নেওয়ার তাগিদে নিঃসন্তান অলকানন্দার 
সংসার ভরে উঠেছে দত্তক নেওয়া দুটি 
পূত্ৰকন্যায় | এককালের ধনী প্রকাশক 
অলকানন্দার স্বামী এখন দুর্ঘটনায় পঙ্গু, 
তার সংসার চলে স্কুলে গান শিখিয়ে ı 
আথিক দুরবস্থায় পঙ্গু অলকানন্দা 
সাংসারিক RAR, সামজিক অবক্ষয় 
সবকিছুকে উপেক্ষা করে পলাতকা 
প্রতিবেশিনীর শিশুটিকে যখন্‌ কোলে তুলে 
নেয় তখন দর্শকদের কাছে তর অন্তরের 
ভালবাসার জানালাটা খুলে যায় | একরাশ 
আলো এসে পড়ে আমরা আপ্লুত হই | 
সুন্দরম প্রযোজিত “অলকানন্দার 
পৃত্ৰকন্যা” নাটকটিতে মনোজ মিত্রের ওপর 
অনেকগুলি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে | তিনি 
নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা | 
এতগুলি দায়িত্ব পালনে তিনি বার্থ না হলেও 
পাঠকের চরিন্রগুলির উপস্থাপনায় তার 
অমনযোগিতা লক্ষণীয় । মূল চরিত্র 
অলকানন্দা, প্রতিবেশিনী দেবাহুতি ও 
র্যাগিং করা বয়স্ক ছাত্র পার্থরা মঞ্চে আসার 
নাট্য-চমক স্পষ্ট হয় | এ চরিত্রগুলির প্রতি 
দর্শকদের আর কোন আকর্ষণ থাকে না । 
একটির পর একটি দুঃসংবাদ আসে 
অলকানন্দার কাছে, কখনও ছেলের 
অপকর্মের খবর, কখনও মেয়ের স্বামীগৃহে 
নিযাতনের খবর, কখনও প্রতিবেশিনীর 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর | এ সমস্ত খবরে 
অলকানন্দার চরিক্রাভিনেত্রী চিত্রা সেন 
কতটা বিচলিত হবেন তা আমরা আগেই 
বুঝে ফেলি | ফলে চিন্রা সেনের অভিনয় 
শুধু অভিনয়ই থাকে দশকদের মনে দাগ 
কাটে না । প্রতিবেশিনী দেবাহতির মধ্যে 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা চিনে 
ফেলি | তার চটুলতা তার চরিত্রের 
জটিলতাকে গ্রাস করে | তাই যখন সে 
করণ স্বরে বলে “আমার মধ্য কি যেন 
একটা আছে, মাঝে মাঝে আমার সব 
গোলমাল হয়ে যায়" তখন তার প্রতি 
দর্শকের কোন সহানুভূতি জাগে না । শুধু 
মাত্র একটি নাটকের সংলাপ ছাড়া আর 
কিছুই মনে হয় না । র্যাগিং করা ছাত্র পার্থ 
চরিত্রের খলতা অলকানন্দার বুঝতে সময় 
লাগলেও দর্শক বুঝে ফেলে পার্থ মঞ্চে 
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে । ফলে পার্থ এরপর কি 
বলবে আর কি করবে তা জানার কোন 
আগ্রহই দর্শকদের থাকে না, থাকে না তার 
চরিত্রটিকে বুঝে নেওয়ার কোন উৎকণ্ঠা | 
নাটকে অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানার 
যে আগ্রহ থাকে তা “অলকানন্দার 


অলকানন্দার Aa 


অবনী weer 


পূত্ৰকন্যা”" নাটকে অনেকটাই বিরল | তবে 


অলকানন্দার স্বামী রজনীনাথের চরিত্র 
Lia নাট্যকার এবং অভিনেতা দুজনেই 
পারদশীতার পরিচয় দিয়েছেন । প্রথম 
দর্শনে যাকে স্বার্থপর ব্যাক্তিকেন্দ্রিক 
জড়দগব বলে মনে হয় সেই চরিত্রটি যখন 
আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলে শ্যালকের 
আবিভাবে,যখন সে হাসিমুখে মেনে নেয় 
স্ত্রীর আবার দওক GINS, তখন আমরা 
সত্যিকারের চরিত্র পাই নাটকে, 
নাটাকারের মুন্সিয়ানার তারিফ করি | 
এ নাটকের একটি উজ্জ্বল fe 
স্বনাটকে অলকানন্দার ভাই বাদলের 
চরিত্রে মনোজ মিত্রের অনবদা অভিনয় | 
তার অভিনয় এতটাই মুগ্ধ করে যে তিনি* 
মঞ্চে না থাকলে নাট্যাভিনয়ের প্রতি দর্শক 


বা মনে হয় একক অভিনয় সমৃদ্ধ একটি 
নাট্য প্রযোজনা | এ-ছাড়াও ছোট ছোট 


যথোপযুক্ত কারণ না থাকা, চিঠির বাক্সের 
তালাটি অতি সহজে ভেঙ্গে ফেলা, 


"ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের পিঠে স্কুল 


ব্যাগ, গরম চায়ের কেটলি থেকে ধোয়া না 
বেরনো ইত্যাদি | এ নাটকের বলিষ্ঠ দিক 
একটি অনুপস্থিত চরিত্রের নাটকীয় 
উপস্থাপনা । নিরীহ ভালমানুষ 
অলকানন্দার পোষ্য-কন্যা মঞ্চে না এলেও 
তার স্থামীগৃহের অত্যাচারের প্রতিবাদ 
এবং নিজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করার 


রাগিং-এর ভয়াবহতা এবং অসহায় 
নারীর রুখে দীড়ানোর কথা বলতে 





শিল্পধমাঁ চলচ্চিত্ৰ কি - 











লক্ষ্মীর অরুচি £ 


স্বগান্কশেখর রায় 


শিল্পধমী চলাচ্চব্রের সাধারণো মুক্তির 
সমস্যা সম্পর্কে গত সমীক্ষায় আলোচনা 
করা হয়েছে | ভাল ছবি দেখার সুযোগের 
অভাব, এটা সাধারণ দর্শকের অভিযোগ | 
আর ছবি যদি দর্শক না দেখতে পারে, তবে 
সৎ চলচ্চিত্ৰ প্রয়াস যে শেষ পর্যন্ত অর্থহীন, 
সেটাও স্বতঃসিদ্ধ | 

এতো গেল ভাল ছবির মুক্তির সমস্যা | 
কিন্তু ছবি মুক্তির পরেও তো সারি সারি 
পাচিল ı ইদানীং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে 
শিল্পধমী ছবি যা মুক্তি পাচ্ছে, তার মধ্যে 
অধিকাংশই বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন 
করতে সক্ষম হচ্ছে না, গত তিন চার 
বছরের একটা খতিয়ান নিলেই বিষয়টা 
পরিষ্কার হবে । এর মধ্যে ভাল ছবি 
যেগুলো বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর সুযোগ 
পেয়েছে সেগুলো হল, গৌতম ঘোষের 
“পার”ও “অন্তর্জলি যাত্রা" অপর্না সেনের 
“পরমা” বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর “ফেরা” 
উৎপলেন্দ চক্তবতীর“দেবশিশ্ু” ও নবোন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের “চপার” ও সবশেষে 
সত্যজিৎ রায়ের “গণশন্ু ” | 

এর মধ্যে একমাত্র “পরমা” র ভাগোই 
লক্ষ্মীলাভ ঘটেছে (যদিও “পরমা”্র হিন্দি 
বাংলা দুটো সংস্করণের খরচ উঠে লাভ 
হয়েছে কিনা সন্দেহ )। “পার” ও 
“অন্তর্জলি as আংশিক বাণিজ্যিক 
সাফল্যপেয়েছে ।“দেবশিশ্ত ” ও “গণশতু” 
খুবই WHY | আশ্চর্যের কথা প্রমোদকর 
TFT হওয়া সত্বেও “গণশতু ” ৰেশিদিন 
চলেনি । সতাজিৎ রায়ের আর কোন ছবিই 
বকস-অফিস ভাগা এত খারাপ নয় | 
সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা “চপার” এবং 
“ফেরা"্র | মনে হয় সাধারণ দশককুল 
ছবি দুটিকে একেবারে খারিজ করেছেন | 
নারীর যৌন স্বাধীনতা-কেন্দড্রিক “পরমার” 
বিষয়বস্তু গোড়া থেকেই তর্কের ঝড় 


ACS চোখ রেখে “পার” হিন্দি ভাষায় তৈরি 
করা হয়েছিল, সেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এ 
ছবিকোন জায়গাই পায়নি ।অবশ্য এ কথা. 
সত্যি যে এই ছবিগুলোর মধ্যে অধিকাংশই 
হয়তো টেলিভিশন-প্রচারের দৌলতে 
কিংবা বিদেশি বাজারে বিক্রিবাটার দৌলতে 
খরচের সিংহভাগ ফেরত পেয়েছে এবং 
কিছু কিছু ছবিতে প্রযোজক হয়তো লাভের 
মুখ দেখেছেন | সেটা নিশ্চয়ই একটা. 
সান্ত্বনার কথা |কিন্তু বেশিরভাগ সাধারণ 
দর্শক যে এ ছবিগুলো গ্রহণ করছেন না এই 
সতাটাও তো সমান নিষ্ঠুর | 


অথচ কেন এমনহল ?উপরি উল্লিখিত 
সব ছবিগুলোই দেশে বিদেশে বিভিন্ন 
cates উৎসবে প্রদর্শিত এবং 
অভিনন্দিত 1 সব ছবিগলোই শিল্পগুণে 
সমৃদ্ধ | পরিচালকেরা সবাই সিনেমার 
ভাষা প্রয়োগে দক্ষ | বক্তব্য ও প্রকরণের 
ঘনিষ্ঠ সাযুজা সব ছবিতেই লক্ষাণীয় । 
তবুও কেন বকস-অফিস বেহাল ? তবে 
কি ধরে নিতে হবে শিল্পধর্মী চলচ্চিত্র লক্ষ্মীর 
অরুচি ? নাকি আমাদের দেশের দর্শক 
এখনও পুরোপুরি সাবালক হয়ে ওঠেনি, 
তাই এধরনের ছবিতে তাদের অনীহা ? 
কিংবা এসব ছবির মধ্যেই কি কিছু গলদ 
আছে যার জন্য এগুলো দর্শকের মনভড়াতে 
পারছে না ? এটাও কি তথ্য যে আমাদের 
প্রদর্শন ব্যবস্থার ভেতরেই খত যার জন্য 


শিল্পধর্মী চলচ্চিত্রের যথাযোগ্য প্রচার ও - 


প্রসার সম্ভব হচ্ছে না ? 
এইসব জটিল প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া যায় 1 
কিন্তু এগুলোর উত্তর খোজা বেশ কঠিন | 


এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দর্শক-মানসিকতার ”” 





অমনোযোগি হয়ে পড়েন, ফলে সমগ্র তুলেছিল | সুতরাং দর্শকের একটা বড় নিজের ভেতরকার দ্বন্ব-বিসম্বাদ । 
নাটকটি ম্লান হয়ে পড়ে ।কখনও কখনও_ চেয়েছেন | অংশ যেও ছবির দিকে af কবে, এটা ধরেই প্রথমেই বলা যায় যে শিল্পধর্মী চলচ্চিত্র 
নেওয়া যায় । £পার”ও “অন্তর্জলি যাত্রা” যে সবসময়ই লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত 
যে বেশ কিছু দর্শক টানতে সমর্থ হয়েছিল সেটা সত্যি নয় । আমাদের দেশে সত্যজিৎ 
তার একটা কারণ মনে হয় ও দুটি ছবিতে রায়ের অনেক ছবিই তার উদাহরণ । 
হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার মৃণাল সেন ও whee ঘটকের দু তিনটি 
উপস্থিতি । কিন্তু যে সর্বভারতীয় বাজারের ছবিও নিশ্চিতভাবেই দর্শক সমাদরে ধন্য | 

7৮7 অনবদ্য দুটি বৈদেশিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 7. মিহির ঘোষদস্তিদার 

কোন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে সেখানে তাদের জীবনযাত্রা ছিল দাস ইত্যাদি আকর্ষণীয় নৃতাগীতে এই দুদিন এইসব অনুষ্ঠানে ওয়াং ফুংসিয়া, লি 


যার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন । এমনি দুটি 
অনুষ্ঠান ছিল মরিশাস ও চীনের 
নৃতাশিল্পীদের | ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর 
কালচারাল রিলেশানস (আই সি সি আর) 
ছিল এই দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজক | 
বিদ্যামন্দির ও রবীন্দ্রসদনে যাদের এই দুটি 
অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তারা 
একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, নৃতাশিল্প ও 
সংগীত ছিল উচ্চমানের | অন্যদিক থেকে 
এই দুটি অনুষ্ঠানে শ্রোতা বা দর্শক অনেকটা 
আত্মীয়তা বোধ করছেন অনুষ্ঠানের সঙ্গীত, 
নৃত্যকলার চিরায়ত আবেদনে | কখনও 
মনে হয়নি আমরা কোন বিদেশী অনুষ্ঠান 
দেখছি, মনে হয়েছে এর সঙ্গীত মাধুর্য ও 
নৃত্যকলা আমাদের বহু পরিচিত অন্তত 
মরিশাস থেকে আগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান 
দেখে বা শুনে একথা মনে হয়েছে | 
মরিশাসের অনুষ্ঠান, ভোজপুরি, ও ঝুমুর 
নৃতো আমাদের সামনে দীড়িয়েছিল যেন 
ভারতের BY এক সংস্করণ। গত 
শতাব্দীতে বিদেশী E 
ভারতীয় মজ্জুরদের নিয়ে যায় মরিশাসে। 


শ্রমিকের | কালক্রমে মরিশাসের মানুষ 
বিদ্রোহ করতে শেখেন, প্রতিবাদ করতে 
শেখেন | এই যাদের কথা বললাম, 
তাদের নিয়েই স্বাধীন মরিশাস 1 আচার- 
আচরনে ভারতীয়, ফরাসী বা ইংরেজী 
জানলেও তাদের মধ্যে হিন্দী, ভোজপুরি 
ইত্যাদির চলন ı সুচিতা রামদীনের 
নির্দেশনায় এই অনুষ্ঠান wi 
শোহরছাতনি, কলকাত্তা সে ছুটাল দাহাজ, 
রামায়ণ গান, WALT কে দালা হাজরৎ, 
দুলৃহা হোলান (ঝুমুর) এনাগাজে রইল 
ভাইয়া (কুলিদের গান) প্রভৃতি খুবই 
আকর্ষণীয় হয়েছিল | নৃতা-নির্দেশনায় 
ছিলেন নন্দকুমার রামদীন, কোরিওগ্রাফী 


‘রেখা দীরপল, কন্ঠসঙ্গীতে রাজেন্দ্র দুসাও, 


সুচিতা রামদীন, রাজেন্দ্র বদু, মীরা 
রামদীন প্রমূখ । 

এপ্রিল মাসের এগারো ও বারো তারিখে 
ছিল চিলিন পিকিং অপেরার অনুষ্ঠান 
রবীন্দ্রসদনে | যাদুর ওঁষধি চুরি করা, 
ড্রাগন প্রাসাদে শক্তিমান হনুমানের কাণ্ড, 
জেদ ব্রেসলেট দেবকন্যা ছড়ায় পৃষ্পক 


রবীন্দ্রসদন ছিল আনন্দমুখর । এই 
নৃতাগীতের বৈশিষ্ঠ হল এই যে, এতে 
আক্রোবেটিক কৌশল যোগ করা হয়েছে 
যারা মার্শাল আর্টের ভক্ত তাদেরও এই 
অনুষ্ঠান ভাল লাগবে | চীনের এই 
সাংস্কৃতিক - প্রদর্শনের বৈশিষ্ঠ হল যে, এই 
সব নৃত্যের গল্পকথার সঙ্গে কোথাও যেন 
ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে । 
একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেস্ট হবে । “যাদুর 
ওষধি চুর করা” গল্পে ক্ষীণ হলেও যেন 
বেহুলা গল্পের একটি আদল পাওয়া যায় | 
এখানে স্ত্রী পাই সুচেন মৃত স্বামীকে বাচাতে 
জাদুর গুষধি সংগ্রহ করার জন্য দূরের 
পাহাড়ে আসে সেখানে বিদেহী সেনারা 
নানাভাবে বাধা দেয় । পাই সু চেন ওদের 


" হারিয়ে উষধি সংগ্রহ করে ফিরে এসে 


স্বামীকে বাচিয়ে তোলে । ও স্বর্গরাজো এ 
মেয়েটিকে দেখে দেবদূতরা তাকে প্রথমে 
ভেবেছিল দানবী বলে ।পাই সুচেন তাদের 
কাছে অনুনয় করে বলেছিলেন, “আমি 
আমার স্বামীকে বাচাতে এসেছি - দয়া 
করে আমার প্রতি করুণা দেখান” | 


মিং, শিয়ে লিন থিয়াং, লিউ শি শিয়াং, সুন 
চেন লিন, শু ফেং, উ ইয়াং চিয়া রেনে 
প্রশংসার যোগা | এই অপেরাদলের নেতা 
লিউ সু মিং এক সাক্ষাৎকারে এই আশা 
প্রকাশ করেন যে ক্রমেই ভারতের সঙ্গে 
চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হবে | 


তিনি বলেন, ব্যাঙ্গালোর, থেকে কলকাতা 
পর্যন্ত আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই 
পেয়েছি আত্মীয়তার স্পর্শ । ভারত ও 
চীনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে সুগভীর 


. 


সম্পকর ছিল তারই প্রতিফলন এই বন্ধুত্বের » 


উচ্ছাস।” 


চিলিং-পিকিং অপেরার এই দলকে 


ভারত-চীন Gal সমিতির পক্ষ থেকে 
অভার্থনা জানানো হয় । অনুষ্ঠানের 
সমিতির সভাপতি ভক্তিভূষণ মণ্ডল চীনা 
সাংস্কৃতিক দলটিকে স্বাগত জানান | 


= 
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কলকাতা দূরদর্শনকে ধন্যবাদ 
ক্ষণিকের অতিথির' মত হৃদয়স্পর্শী একটি 
চলচ্চিত্র পরিবেশন করার জন্য। এ ছবি 
আগে যারা দেখেছেন তাদের আরেকবার 
মুগ্ধ হওয়ার পালা । আর যারা এ ছবির 
নতুন দর্শক তারা একথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি 
করবেন যে, কত AU কত শ্রদ্ধাভরে 
সাধারণ একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন 
তপন সিংহ। 
এক নিঃসহায় বিধবা তার পুত্রকে নিয়ে 
এসেছে তার পুরাতন প্রেমিক ডাক্তারের 
কাছে পুত্রের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কোন 
এক দুর্ঘটনার তার পুত্র হারিয়েছিল উঠে 
-দীড়াবার ক্ষমতা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
প্রচেষ্টায় ডাক্তার যখন প্রায় অসাধ্য সাধন 
করলেন তখনই এলো বিদায়ের সেই 
ক্ষণটি। যাকে তিনি বাস্তবে হারিয়েও 
রেখেছিলেন সেই মহামূল্য প্রেম তার 
কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিল 
“ক্ষণিকের অথিতি' হয়ে। সে চলে গেল 
শিশুপুত্রের হাত ধরে। শুধু রেখে গেল, 
বেদনাময় স্মৃতি। বলে গেল তার 
আত্মজকে গড়ে তুলবে সেই মহানুভবের 
আদর্শে, যে পরিচয়ের মূহুর্ত থেকে আজ 
পর্যন্ত তার অন্তরের অস্তরতম মানুষটি | 
ভাবে মানিয়ে গিয়েছিল প্রতিটি চরিত্রকে। 
মূল গল্পের মাঝে আছে কয়েকটি ছোট 
ছোট মর্মস্পর্শী কাহিনীর সমাবেশ। 
সুসম্পাদনা এবং অভিনয় নৈপৃণ্যর জন্য 
প্রতিটি কাহিনী মিলে একটি মালা তৈরি 
- হয়েছে যেন। সে মালার সৌরভ 
. পরিচালকের সঙ্গীত অথবা আবহ সঙ্গীতের 
প্রয়োগ। সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় ‘কে 
আমাদের সারা মন প্রাণ, আমাদের সমগ্র 
সত্তা যেন ভরপুর হয়ে যায় পবিত্র অপরূপ 
এক অনুভূতিতে, এক ভাবাবেশে। 
যন্ত্রসঙ্গীতে “হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটির 
সুরের নিপুণ ব্যবহারে মনে হয় শিল্পীর 
অন্তরের তাগিদ ছাড়া এমন শিল্প সৃষ্টি 





চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী শিল্পীদের 
শিল্পীদের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। 
বর্তমান চলচ্চিত্র শিল্পের মূলধন যখন 
সামাজিক অস্থিরতা, অর্থের খেলা, 
অস্তরঃসারশুন্যতা ঠিক সেই মুহুর্তে এমন 
এক দৃষ্টি নন্দন, হৃদয়নন্দন চলচ্চিত্রের 
প্রদর্শন দর্শককে আনন্দে আপ্লুত করে। 
২৫ বৈশাখের সেই সাজসাজ রব 
কলকাতা দুরদর্শনে একেবারে অনুপস্থিত । 
প্রথম চ্যানেলে যদিবা প্রচারিত হল 
‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্যটি, কিন্তু ১৮ মার্চের 
রংবেরং অনুষ্ঠানটির প্রচার (২য় 
চ্যানেলে) করার ব্যবস্থা কোন ব্যবস্থাপকের 
উর্বর মস্তিকজাত জানা গেলে ভাল হত। 
স্বজন-পোষণ নীতি কি এরই নাম! 
“দেশে দেশে রটি গেল সেই বার্তা 
ক্রমে' যে কলকাতার এঁতিহ্য লোড-শেডিং 
আর মশা | আর কলকাতাবাসীরা সে তথ্য 
অবগত। হয়ে কি-ই না খুশি! 
হাততালিতে, কাধ-ঝাকুনিতে রং-বেরং 
আসর জমজমাট। একই সঙ্গে উৎপলেন্দু 
চক্রবর্তীর গান, নাচ, বাজনা। অথচ 
কেতকী দত্ত যখন নিজমুখে বললেন তার 
গান আরো মজাদার করতে একটু বাজনার 
দরকার ছিল দূরদর্শন কতৃপক্ষ তার ব্যবস্থা 
আর করতে পারলেন না। অরুণবাবু তাই 


ধুতির. কাছা দুলিয়ে প্রস্থান করলেন। ' 


জানতে ইচ্ছা করে কোন ডেকরেটর 
রং-বেরং-এর অনুষ্ঠান মঞ্চটিকে সাজান। 
আহা রং-এর কী কারসাজি ! 

দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ নাটক প্রচারে একটু 
আস্তরিক প্রচেষ্টা চালালে দর্শক 'রক্তকরবী' 
অথবা “মুক্তধারা'র মত নাটক কি পেতে 
পারত না! বুঝে পাই না নাটকের আসরে 
কোন অ-নামী গোষ্ঠীকে আহবান জানাতে 
এদের কৌলিন্যে বাধে কিনা। অবশ্য 
স্বজন-পোষণের সময় এরা দুচোখে ঠুলি 
পড়তে দ্বিধা করেন না। 
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অঞ্চলভিত্তিক এমন কিছু প্রার্থীকে এবার 
মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের 
ব্যানারে, যাদের ইমেজ সত্যিই বাজে । এই 
ব্যাপারে বামফ্রন্টকে অনেকটা সুবিধে করে 
দিয়েছে | কলকাতা পুর ভোটের প্রাক্কালে 
একটা কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায়, 
বোর্ড গঠনে বামজ্রন্ট ইতিমধোই বেশ 
কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে । পরিসংখ্যানে 
কংগ্রেস এগিয়ে । এবং বি জে পির ভোট 
এস ইউ সিআইয়ের থেকেও পিছিয়ে পড়তে 
পারে । TUE, না কংগ্রেস ? বোর্ড 
সাথক মেয়র কমল বসু 
মেয়র হিসাবে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার 
পরিচয় দিয়েছেন কমল বসু, একটা কথা 
» সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার, কলকাতা 
পুরসভায় কংগ্রেস এবং বামক্রন্টের 
ফারাক হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন ২ জন 
কাউন্সিলার | সেক্ষেত্রে যার ২ জন 
কাউন্সিলার থাকা সত্বেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 


Ld 


ভুমিকা পালন করেছেন বি জে পি। 


“লক্ষণীয় বিষয়, এত কম ফারাক থাকা 


সত্বেও ফ্রন্ট পুরসভা খুব একটা বিপদের 
ua হননি | মেয়র হিসাবে কমল 
বসুর সাবিক সার্থকতা এখানেই | স্পষ্ট 
বস্তা, সোজাসুজি কথা বলেন এবং পুর 
প্রতিনিধিদের প্রতি সমান আচরণ - এই 
তিন থিয়োরীতে কাজ করে গিয়েছেন কমল 
বসু । স্বাধীনতা পরবতী কলকাতা 


পুরসভায় মেয়র হিসাবে যারা এসেছেন, _ 


নিঃসন্দেহে কমল বসুতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ | 
মেয়র নির্বাচনে কমল বসু আবার আসবেন 
কিনা এই প্রশ্নে সবাগ্রে জানা দরকার ফ্রন্ট 
পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে কি ? 
ফ্রন্ট প্রার্থীদের পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হওয়ার খবর পৌছলে মেয়র কে হবেন এই 
om উঠবে । কে মেয়র হবেন প্রশান্ত 
দাশগুপ্ত না সত্য ব্যানাজি ? কারণ কমল 
বসু দ্বিতীয়বার frat হতে চাইছেন 
না। | 
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উঠছে । সরকারি সাহায্য পাওয়া প্রাথমিক 
স্কুলে নিতান্ত অভাবী ঘরের সন্তান ছাড়া 
ভর্তি হয় না | অভিভাবকদের মনে বাংলা 
মাধাম সরকারি স্কুল সম্পকে এক ধরনের 
আস্হাহীনতাই নার্শারী ও কে জি স্কুল বেড়ে 
যাওয়ার প্রধান কারণ। অথচ এই 
আস্হাহীনতার জন্য মুখ্যত দায়ী 
বেশিরভাগ শিক্ষক 1 তাদের 
দবায়িত্বহীনতার দায় বইতে হচ্ছে বামফ্রন্ট 
সরকারকেই | রক্ষককে এভাবে অপদস্হ 
করার নজির সম্ভবত আর কোথাও নেই | 
সেইসঙ্গে একশ্রেণীর শিক্ষকের 
সহযোগিতায় saña ব্যবসায়ী 
নোটবই ছাপিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াস্তনায় 
ফাকি দিতে শেখাচ্ছে। 
'যেন-তেন-প্রকারেণ' একটি সাটিফিকেট 
দখল করা হয়ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভব হচ্ছে, 
কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তারা 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছু হঠতে 
বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া আদর্শবান শিক্ষকের 
সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ায় আর্দশ E 
কমে যাচ্ছে । ফলে ছাত্রদের চরিত্র গঠন 
যেমন হচ্ছে না, তেমনি ছাত্রদের মধ্যে 
নৈতিকবোধও জাগ্রত হচ্ছে না । ফলে 
সমাজ উচ্ছংখল ও বিশৃংখল হয়ে উঠছে | 
ভেঙে পড়ছে নানা মূলাবোধ । 

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে 
৬০-৬৫ বছর বয়সে অবসরপ্রহণ নিয়ে 
বাদ-প্রতিবাদ যেভাবে আছড়ে পড়েছে, 
তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষকেরা নিজেদের 
সুযোগ সুবিধা নিয়েই মত্ত । অথচ আজ 
পর্যন্ত দেখা যায় নি কোনো শিক্ষক প্রকৃত 
শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনো আন্দোলন 
গড়ে তুলেছেন । কোনো শিক্ষক সংগঠনও 
কখনও ছাত্রদের স্বার্থে শিক্ষকদের কি 
দ্বায়িত্ব পালন করা উচিত, সে বিষয়ে 
tears করে নি । তাছাড়া শিক্ষাদান 
পদ্ধতিতে যে গলদ আছে, সেই গলদ দূর 
করতে শিক্ষাবিদেরাও কোনো মতামত 
প্রকাশ করেন নি । প্রাথমিক স্তর থেকে 
ইংরেজী তুলে দেবার পর অনেকে ‘গেল 
গেল" বলে চিৎকার করে যত না যুক্তির কথা 
বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি বামফ্রন্ট 
সরকারকে শাপ-শাপাস্ত করেছেন । এই 
আচরণ কতটা শিক্ষাবিদ-সুলভ, সেটাই 
ভাববার বিষয় । এটা যে নিতান্তই 
রাজনৈতিক- চালাকি সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই | 


তাই এস এফ আই-কে আবারও 
ধনাবাদ জানাতে হয় যে, তারাই প্রথম 
ওয়ার্কশপ করে একটি ভয়ংকর সত্যের 
মুখোশ উদ্ঘাটিত করেছে | এই ব্যাপারে 


দবায়িত্ব-পালনে বাধ্য হবেন | তাতে সুফল 
FA | ছাত্র-ছাত্রীদের মান উন্নত হবে 
এবং বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার জন্য যে 
আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে, সেই সত্য 
প্রতিষ্ঠিত wai এ বিষয়ে 


শিক্ষকসংগঠনেরও এস এফ আই-এর 
সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত । কিন্তু এস 
এফ আই-এর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত শুনেও 
শিক্ষক সংগঠনগুলি নীরব কেন £ 
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সেই অঙ্ক নামিয়ে আনে ৮ থেকে দশ লাখে । 
এবার শোনা যাচ্ছে, 
মোহনবাগান-ইইবেঙ্গলের বাজেট ২৪ 
থেকে ২৭ লাখ। এই বিশাল টাকার 
অংকের কতটা ফুটবলাররা পান এবং 
কতটা কমিশন কারা পকেটে পোরেন তা 
নিয়ে মার্চ মাসে এই কলমে লিখেছি । 
দপণের পাঠকরা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
বলেই সে প্রসঙ্গ এই প্রতিবেদনে আনছি 
an 

দলবদল এবারের মত শেষ হল গত ৬ 
মে। এপ্রিল মাসে এখানে রেজিস্ট্রেশন 
হয় । ৮দিন পরে ফেডারেশন কাপ থেকে 
ফিরে BEA ও মহামেডান স্পোটিংয়ের 
ফুটবলাররা আরও সাতদিন সময় পান | 
ফুটবলারদের গত বছরের 
পারফরম্যান্সের বিচারে এবারের দলবদল 
খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ইষ্টবেঙ্গলই 
লাভবান হয়েছে বেশি। তারপর 
মোহনবাগান | তিন প্রধানের মধ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত মহামেডান স্পোটিং । যদি তারা 
বিদেশী ফুটবলার আনতে বার্থ হন তবে 
তাদের পক্ষে আগামী বছর লিগ -শিজ্ড বা 
কোনো প্রথম শ্রেণীর টুর্নামেন্টে সাফল্য 
পাওয়া কঠিন ৷ অবশ্য যদি জুনিয়রদের 
মধ্যে দ্ুচারজন দারুণ পারফরম্যান্স করে 
ফেলেন তা হলেও অনারকম হতে 
পারে | 

আসলে প্রায় মাস ছয়েক আগে 
পরিকল্পনা করে গোপনে এগিয়ে যাওয়ায় 
ইন্টবেঙ্জলের সুপ্রকাশ গড়গড়ি স্বপন ঘোষ 
সন্তোষ দত্তরা মোহনবাগানের বীরু 
চ্যাটাজি tee সাহা অঞ্জন মিন্রদের বুদ্ধির 
দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছেন । তবে খেলোয়াড় 
ধরায় স্বপন সুপ্রকাশরা যেমন সাফল্য 
দেখিয়েছেন চিমাকে রাখতে পেরে, তেমনি 
কোচ ধরায় সফলতর বীরু কে্ঠরা 1 তবে 
এমেকাকে দলে রাখতে পারলে মহামেডান 
কতারাও বাজিমাৎ করবেন | কারণ কে 
না জানেন, একা চিমা এবং তার চেয়েও 
বেশি এমেকা একট দলের ভারসামার 
আকাশ-পাতাল তফাৎ গড়ে দিতে 
পারেন ! 


new পপ 
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স্মরণে কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করে 

তার অমৃত নামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 

করেছেন যেমন - 

(ক)“হিংসায় উন্মত্ত পৃথি, নিতা নিঠুর দ্বন্দ, 

, ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল 
বন্ধ 1৮. 

(খ)সকল কলুষতামস হর, জয় হোক তব 
জয় অমৃত বারি সিঞ্চন কর নিখিল 
ভুবনময় |”. 

(MER নামে একদিন ধন্য হল 
দেশেদেশান্তরে তব জন্মভূমি/সেই নাম 
আরবার এদেশের নগরে 
প্রান্তরেতে/দান করো তুমি 1” 

এ ছাড়া “বোরোবুদুর' ও ‘সিয়াম’ কবিতা 
"দুটিতেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি মৃত হয়ে 
উঠেছে ı অনান্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
'বৌদ্ধধমের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে 
শুদ্ধ মানু.ষর নয়,অন্য জীবেরও যথেষ্টস্থান 
আছে | জাতক - কাহিনীর মধ্যে খুব 
একটা মস্ত কথা আছেঃ তাতে বলেছে, যুগ 
যুগ ধরে বৃদ্ধ সর্বসাধারণের মধা দিয়েই 
ক্রমশঃ প্রকাশিত । প্রাণীজগতে নিত্যকাল 
ভালমন্দর যে দ্বন্ চলেছে, সেই দ্বন্দ্বের 
প্রবাহ ধরেই ধর্মে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বৃদ্ধের মধ্যে 
অভিবাক্ত 1 অতিসামানা জন্তুর ভিতরেও 


অতিসামানা রূপেই এই ভালর শক্তি অন্দর 
ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে তার 
চরমবিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় a 
afore আত্মত্যাগ । জীবে জীবে লোকে 
লোকে সেই অসীম tad) অল্প অল্প করে 
নানাদিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, 
সেই দিকেই মোক্ষের গতি Y 

বুদ্ধদেব বলেছিলেন $ “সমস্ত জগতের 
প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশন্য শতুতাশ্ন্য 
মানুষের অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে | 
দাড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত 
না হবে, এই মৈশ্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত 
থাকবে, - একেই বলে ব্রঙ্গবিহার i’ 

এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনা একাত্ম 
হয়ে এই সঞ্ঘাতময় বিশ্বে এক অনন্য 
সংস্কৃতির সঞ্চার করেছে | আমরা সেই 
সংস্কৃতি জগতেই বাস করছি । এ জগত 
সঙ্ঘাতময় বিশ্বের একেবারে বাইরে | 
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সুনীতি চট্টোপাধ্যায় শিল্প ভাবনা-বিষয়ে 
fey নিবন্ধে তার অভিমত ae 
করেছেন 1 এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 
পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত “ইণ্ডিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এর 
গোল্ডেন জুবিলি সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ 


- ঠাকুর সম্পর্কে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ । এছাড়া 


সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর má বিতকিত 
সাহিত্যিক অধুনা বিলেতপ্রবাসী নীরদচন্দ্র 
চৌধুরী কলকাতা থেকে একটি ত্রৈমাসিক 
পত্রিকা সম্পাদনা করতেন “সমসাময়িক” 
নামে । এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যায় 
(আশ্বিন - ১৩৪৭ সন) প্রকাশিত হয়েছিল 
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখিত “ আধুনিক 
ered নৃতন ধারা” শীর্ষক একটি aida 
নিবন্ধ 1 এর শেষাংশে তিনি লিখেছিলেন - 
তবে এটুকু বলিয়া রাখি, বিজ্ঞানের মত 
শিল্পকলারও জাতি নাই - “প্রাচ্য শিল্প” ও 
“পাশ্চাত্য শিল্প” বলিয়া পৃথক জাতের শিল্প 
নাই | নটরাজ মৃতির অন্তনিহিত ভাব, 
তাহার আভান্তর দার্শনিক চিন্তাকে আশ্রয় 
করিয়া ফুটিয়াছে, খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের 
হেভস বাআরেনা মৃতির সম্বন্ধেও সেই কথা 
বলা চলে । চীনা বৌদ্ধ মৃতির অন্তনিহিত 
ভক্তিভাব, খুষ্টান গথিক মৃতিতেও নিলে । 
শিল্প সম্বন্ধে এই কথাটি বড় কথা — Ars 
una, species mille “শিল্পকলা এক - 
তাহার রূপভেদ সহস্র 1” 

শিল্পকলা নন্দনতত্ব বিষয়ে তার এই তীক্ষণ 
বিশ্লেষণ যতদিন শিল্পকলা পৃথিবীতে বেচে 
থাকবে ততদিন পর্যন্ত আধুনিক মানুষ এই 
চেতনা নিয়ে মগ্ন থাকবে সৃষ্টিসুখের 


উল্লাসে। 
Gs. 8, Gar. 
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সিস্টেমের কাজ ঠিক মত জরিপ করে 
অবিলম্বে তা শুরু করতে বলা 
হয়েছে | 

সাবজেক্ট কমিটি মন্তব্য করেছে যে ভাবে 
মাইথন ও পাঞ্চেত বাধে পলি পড়ছে তা 
রীতিমত আশঙ্কার ati, তাই 


ভবিষ্যতের কথা ভেবে অবিলম্বে এই দুই 
জলাধারের বালি ও মাটি যাতে অন্তত ৫ ফুট 
তোলা যায় তার বাবস্থা করতে হবে । এ 
বাবস্থা করা গেলে, SU মরশুমে সেচযোগ্য 
কয়েক হাজার হেক্টর জমির সেচ সমস্যার 
সমাধান করা যাবে | এ ছাড়া ভূমিক্ষয় 
রোধে আনুষগিক বাবস্থা নেওয়া প্রয়োজন 


m. 
২ 





কাশ্মীরে নিরাপত্তা রক্ষীরা সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রান করছে 


দর্পপের গত সংখ্যায় বিবৃত তিনটি 
ঘটনা ছাড়াও বাড়ি বাড়ি দৈনন্দিন হানা 
দেওয়া, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর 
হামলা (যা প্রায়ই মৃত্যু ও আঘাতে 
পরিণত), নিরীহ পথচারীদের ওপর গুলি 
চালানো, নির্রিকার গ্রেপ্তার এবং সাধারণ 


মানুষকে নানাভাবে হয়রান করেছে 
নিরাপত্তা রক্ষীরা। কমিটি ফর 


ইনিসিয়েটিভ অন কাশ্মর-এরচার সদস্য 
বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল তাদের ROTO 
একথা বলেছেন। তাদের কথা যে কত 
সত্য তার সমর্থন পাওয়া গেল কাশ্মীর 
বিষয়ক মন্ত্রী জর্জ ফার্নাপ্ডেজের বক্তব্যে। 
ছয় সপ্তাহ পরে কাশ্মীর উপত্যকায় যাবার 
অনুমতি পেয়ে ফান্নাণ্ডেজ শ্রীনগরে তার 


মন্ত্রকের রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের সাক্ষী 
প্রশাসন এবার একটু সহানুভূতি দেখান। 
এখন দরকার নিরাপত্তা কর্মীদের নরম 
হওয়া । প্রতিনিধিদের রির্পোটে নিরাপত্তা 
কর্মীদের নিষ্ঠুরতার কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া হয়েছে। 

৭ই মার্চ ছানপোড়ায় সি আর পি 
এফ-এর সঙ্গীদের গুলি চালনার পর এ 
অঞ্চলেরস বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। 
প্রতিনিধি দল ১৪ই মার্চ এ অঞ্চল সফর 
করেন এবং অত্যাচারিতদের সাক্ষাৎকার 
GA, যারা প্রধানত মহিলা এবং 
আধা-সামরিক বাহিনীর অশালীন আচরণ 
ও ধর্ষণের শিকার । আবদুল রহমানের A 


নুরা (২৪) প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, 
তিনি এ দিন রান্না ঘরে যখন কাজ 
করছিলেন, তখন বাইরে গুলির শব্দ 
শুনতে পান। ঠিক তার পরেই প্রায় ২০ 
জন সি আর পি এফ কর্মী তাদের বাড়ীতে 
ঢোকে এবং তাকে বাইরে টেনে এনে ধর্ষণ 
করে? তিনি বলেন যে তার ননদ জায়নাকে 
ধর্ষন করা হয়। দুই কিশোরী গুলসান 
(১৪) এবং ফতিমের (১৬) সঙ্গে তারা 
অশালীন আচরণ করে। এক বয়স্কা মহিলা 
আয়েসা প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, সি 
আর পি এফ যখন তার পুত্রকে পেটায় 
তখন তার পুত্রবধূ মেমুনা তাকে ধাচাতে 
যায়। সি আর পি এফ তাকে ফেলে দেয়, 
কিন্ত সে কোনরকমে উঠে একতলার 











































































জানলা থেকে লাফ দেয়। ছানপোরায় 
যেসব পরিবার নিরাপত্তা কর্মীদের 
ৰ’ সিজার ৱি একর Se হাত 
থেকে ধাচবার জন্য তারা মেয়েদের এ 
অঞ্চলের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, কারণ 
তারা প্রতিদিন এখানে এসে মানুষকে 
হয়রান করে। অন্তত ১৫ টি পরিবার 
তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। প্রতিনিধি 
দল জানতে পারেন যে আবদুল মজিদ ও 
তার বাবা গোলাম মহম্মদ শেখ সি আর পি 
এফ ধরে নিয়ে গেছে। তাদের কোন সন্ধান 
তখনো পাওয়া যায়নি। সেখানকার 
অধিবাসীরা প্রতিনিধিদলকে নিয়ে যান 
পান ভাঙ্গা টি ভি সেট, রেডিও, কাচের 
জিনিসপত্র ও আয়না ভেঙ্গে পড়ে আছে। 

১৪ ই মার্চ প্রতিনিধি দল যখন শ্রীনগরে 


- ছিলেন তখন সকালে কয়েক ঘন্টার জন্যে 


কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। তারা দেখেন 


জানিয়ে। তাদের এই বিক্ষোভের কারণ 
৭ই মার্চ ছানপোড়ায় সি আর পি এফ-এর 
হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিনিধি দল 
দেখেন যে, বিক্ষোভকারীর শান্তিপূর্ণ কিন্ত 


তার, যখন রাষ্ট্রসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষব. | 
গ্রুপের অফিসের দিকে যায় তখন পুলিশ 


তাদের বাধা দিয়য়ে লাঠি চালায় এবং 
ma গ্যাস ছোড়ে। বিক্ষোভকারীরা 


এদিক ওদিক ছোটে এবং নিকটবর্তী একটি 


মসজিদে আশ্রয় নেয়। তবু তারা সি অর পি 
এফ জওয়ানদের হাত থেকে রেহাই পায় 
না। তারা মসজিদে ঢোকে 
বিক্ষোভকারীদের পেটায় এববং মসজিদের 
অসবাবপত্র ভাঙ্গে! মহিলারা যখন 


যাচ্ছিলেনতখনই তারা শুনতে পান 


পুলিলশ লাউড স্পকারে আবার কারফিউ 


জারি করার কথা ঘোষণা করছে, যদিও, 


ইন্সটিটুট অফ মেডিকেল ARA যান। 
সেখান 


তাদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। প্রতিনিধি 
দল সফর কালে ১৪ই মার্চ শের-ই-কাশ্মীর 


থেকে সিনিয়র ডাক্তাররা 


করে বন্দুক উচিয়ে রাখে। যাদও ডাক্তাররা 
কারফিউ পাস ও তাদের পরিচয় পত্র 
দেখান, তবু তাদের তল্লাসি করা হয়। দুই 


মহিলা ডাক্তার শুভ্রা কল ও বিজয় Pere - 


এমন অবমাননা করা হয় যে, তারা 
অসন্মানজনক দেহ তল্লাসি থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য হাসপাতালে আসা বন্ধ করে 
দয়েছেন। হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তার ও 
অন্যান্য কর্মীদের তল্লাসি করা হয় যখনই 
কোন কিছু আনতে তারা স্টোরে যান। 

বোনস SS জয়েন্ট হাসপাতালে 
জনৈক নার্স প্রতিনিধি দলের কাছে 
অভিযোগ করেন যে, তিনি এবং তার 
এমন হাসপাতালের ভেতরে সি আর পি 
এফ রোগরা তাদের অপমান করে। 
সেইজন্য সম্ভবত উপত্যকার 
হাসপাতালগুলি আধা-সামরিক বাহিনীর 
অসুস্থদের ভর্তি করতে অস্বীকার করে। 

আধা-সামরিক বাহিনীর হয়রানির জন্য 
সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে ভূগছে। এমনকি 
গুরুতর অসুস্থদের এবং সন্তানসম্ভবা 
মহিলাদেরও হাসপাতালে যেতে বাধা 
দিয়েছে নিরাপত্তা a । 
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Ever. 


আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে তাদের 
- অভিজ্ঞতার কথা বলেন। দেহ তল্লাসি 
নিয়মিত ব্যাপার । ২রা মার্চ ডাক্তাররা যখন 
আম্বুলেন্দ গাড়িতে হাসপাতাল থেকে 
| বেরিয়ে আসছিলেন, আধা-সামরিক 
a থানায় এবং বাধা বৃক্ষ করে 


"সম্পাদক £ হীরেন বসু র্‌ 
সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, 
৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন,ব কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 
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একেবারে রাজীব কংগ্রেসের দোসর হচ্ছে 
জনতা দল। নইলে, এ দলের অস্তবর্তীকালীন 
সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নেপথ্যে ঘটে গেল যে 
সমস্ত কাগুকারখানা তা কোনও শৃঙ্খলাপরায়ণ, 
_ দায়িত্ব সচেতন দলে ঘটতে পারে কখনও ? 
জয়পাল cite নিজের নাম প্রত্যাহার করে 
নিয়েছেন বটে, কিন্তু এর মধ্যে জল অনেক 
ঘোলা হয়েছে।, 

কেন্দ্রে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর জাতীয় 
মোর্চা সরকারকে অবস্থার চাপে পড়ে ক্ষমতায় 
টিকিয়ে রেখেছে একদিকে বামজোট এবং 
অপরদিকে বি. জে. পি। এখন জনতা দলে, 
শুরু হয়েছে যে ধরনের খেয়োখেয়ি তাতে এ 
দলটিকেও টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও নিতে হবে 
_ হয়ত বামজোট এবং বি. জে. পি-কে। কারণ, 
জনতা দলে ভাঙন দেখা দিলে জাতীয় মোর্চা 
দরকারই ঠিকবে না আদতে। 

জনতা দলের অস্তবর্তীকালীন সভাপতি 
পদে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল গত ১ মে। 


> কিন্তু, সর্বসম্মত কোনও প্রার্তী না পাওয়া 


যাওয়ায় এবং আসরে তিন তিনজন প্রার্থী 
নেমে পড়ায় সে নির্বাচন ২০ মে পর্যন্ত পিছিয়ে 
দিতে বাধ্য হন রিটার্নিং অফিসার তথা কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে। অবশ্য, দণ্ডবতে বাধ্য 
হয়েছিলেন না বলে, তাকে বাধ্য করা হয়েছিল 
বললেই বোধহয় যথার্থ হবে। 
জনতা দলে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বনাম 

দেবীপক্ষের YE এখন বেশ জমেই উঠেছে। 
প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে আছেন রামকৃষ্ণ হেগড়ে, বিজু 
পট্টনায়ক' এবং সময়ে সময়ে অজিত সিং ও 
জর্জ ফার্নাণ্ডেজ। উপ-প্রধানমন্ত্রীর পেছনে 
াড়িয়েছেন চন্দ্রশৈখর, মুলায়ালম সিং যাদব 


এবং আরও কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী যেমন লাল্গু | 


প্রসাদ যাদব ইত্যাদি। 

"রাজা বিশ্বনাথ প্রতাপ এমনিতে বিশেষ মুখ 
খোলেন না। নিঃশব্দে কাজ সেরে ফেলারই 
তিনি পক্ষপাতি। সুতরাং দলের 
অন্তবর্তীকালীন সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারেও 
তিনি থেকেছেন মোটামুটি pura | তাই বলে 
Sra পছন্দের ইঙ্গিত কি দেননি তিনি? অবশ্যই 
দিয়েছেন। ভার সমর্থন জয়পাল রেডিডর 
প্রতি। রামকৃষ্ণ হেগড়ে, বিজু পট্টনায়কেরও 
তাই। 


জয়পাল রেড্ডির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন 
থাকায় উপ-প্রধানমন্ত্রী যে. রেড্ডির বিপক্ষে 
যাবেন এটা জনা কথা। হরিয়ানার ‘wie 
জানিয়েও দিয়েছেন তার অপছন্দের 
ব্যাপারটা | তিনি বলেছেন, তিনি আছেন এবং 
থাকবেন ক্টিকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস. 
আর. বোশ্মাই-এর পক্ষে । চন্দ্রশেখর এবং 
এক্ষেত্রে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে অজিত সিং 
দাড়িয়েছেন দেবীপালের পেছনে। 


নির্বাচন পর্বটা যখন সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল 
তখন দেবীলাল ছিলেন সরকারি সফরে চীনে। 





চীন থেকেই তিনি ‘বাতা পাঠান, আমার 
AR বোম্মাই-এর a a= দলের 











ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





দেবীলালের বার্তা দিকে দিকে রটে যাওয়ায় 
রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর 
অনুগামীরা। অঙ্ক-টঙ্ক কষে তারা এই সিদ্ধান্তে 
এলেন যে নির্বাচন হলে হেরে যাবেন AÑ | 


এবং, সে পরিস্থিতিতে প্রকৃত পরাজয় ঘটবে 
প্রধানমন্ত্রীরই। এটা কি কখনও হতে দেওয়া 
যায়? যেমন-তেমন করে এটা আটকাতে 


হবে। 


অতএব, চললো শলাপরামর্শ। নির্বাচন 
পিছিয়ে দেওয়াই একমাত্র পথ। কারণ, 
নির্বাচনে বোম্মাই জিতলে প্রথমেই ধাককাটা 
আসবে বিভিন্ন রাজ্যে জনতা দলের 
নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর । সংগঠন 
বলতে কোনও রাজ্যেই জনতা দলের 
[বিশেষ কিছু নেই। টানা পোড়েনের মধ্যে 
তথাকথিত সংগঠনের যেটুকু আছে তাও 
হয়ে পড়বে ছত্রাকার। 

তা নির্বাচন পেছনো যাবে কিভাবে 
এবং কোন যুক্তিতে? এটা করতে পারেন 
একমাত্র রিটার্নিং অফিসার। তিনি বলতে 
পারেন, প্রস্তুতি পর্ব অসমাপ্ত। সুতরাং, 
নির্বাচন না পিছিয়ে উপায় নেই। 

যেমন ভাবনা তেমন কাজ । হেগড়ে, 
প্টনায়ক প্রমুখ শরণাপন্ন হলেন মধু 
দণ্ডবতের। বললেন, তুমিই পরিত্রাতা। 
বাচাও প্রধানমন্ত্রীর সম্মান। দলকে রক্ষা 
কর ভাঙনের হাত থেকে। দেবীলাল 
আমাদের গিলে খেতে যাচ্ছে। 

দণ্ডবতে মেনে নিয়েছেন সেই 
অনুরোধ | কিন্তু তাতেই কি মিটে গিয়েছে 
জনতা দলের সঙ্কট? মোটেই নয়। বরং, 
বেড়েছে পারম্পরিক ঝগড়া | 

বলা বাহুল্য, জনতা দলের এই অবস্থার 
জন্য বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং অনেকাংশেই 
দায়ী। দলের সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান 
পদে চন্দ্রশেখর যাতে না বসতে পারেন 


| নেহরু প্রমুখদের এবং, এবারও জয়লাল 


রেড্ডিকে যখন দলের অন্তবর্তীকালীন 
সভাপতি পদে প্রার্থী করা হবে বলে ঠিক 


হল, তখনও অন্ধকারে রাখা হল চন্দ্রশেখর 


এবং দেবীলালকে। সুতরাং ওরা কেন 
ছাড়বেন? রাজনীতিতে এসে কোণঠাসা 


হতে চায় কে, বিশেষ করে এমন একটা. 
পরিস্থিতিতে যখন দলের ওপর কোনও 


নেতারই পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই? 
আসলে, জনতা দলটাই এই | দলের না 








গা | 





AA 


রাজ্য সরকারের টাকায় ২জন আমলা 
ভেটারেন ফুটবলার সহ ২১ জনকে বিশ্বকাপ 
ফুটবল দেখতে পাঠানো হচ্ছে 


দুই আমলা সহ ২১ জনকে বিশ্বকাপ 
ফুটবল খেলা দেখতে পাঠানোর ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া 
দপ্তর থেকে তালিকা তৈরি করছেন 
বিভাগীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী স্বয়ং। 
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, চার বছর 
আগে মেক্সিকো বিশ্বকাপে ক্রীড়া aia 
বদান্যতায় একই পদ্ধতিতে বিশ্বকাপ 
ফুটবল দেখতে গিয়েছিলেন একটা বিশেষ 
টিম। বলা হয়েছিল, রাজ্য সরকারের 


পাঠানো: প্রতিনিধি দল বিশ্বকাপ, ফুটবল 
দেখে এসে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা 


দেবেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত একজনও 


রিপোর্ট জমা দেন নি। বর্তমান পর্যায়েও 


দেখার জন্য বিশেষ টিম পাঠানো হচ্ছে। 
প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছে, ২৫ 
লক্ষ টাকা । গতবার টাকার পরিমাণ ছিল 


৯৭ লক্ষ টাকা। 


বর্তমান পর্যায়ে বিশেষ টিমে দুই 


নর আমলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার খবর পাওয়া 
4: গিয়েছে। 
হিস 
হওয়ার খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রাখতে তো বটেই, এমনকি ওদের সংগঠন: 
গড়ে তোলায় সাহায্য করতেও এগিয়ে = 
আসতে ds 


গতবার জনৈক ডেপুটি 


1 হইচই Ar _ সুভাষবাবুর 





tere চট্টোপাধ্যায় 


nó 


কলকাতা মাঠের যোগাযোগ বহুদিন ধরে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গতবার ভেটারেন্স 
হিসেবে গিয়েছিলেন শৈলেন মান্না। 
সরকারের উচ্চপদস্থ এক অফিসারের 
মতে, ইতালি যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে 
অনেকেই লাইন দিয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তীর 


করা যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে বহুবার 
আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই 
আর্থিক অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। অথচ এমনও উদাহরণ আছে, 








সামান্য টাকার অভাবে গ্রাম ভিত্তিক ক্রীড়া. 
প্রকল্প অকালেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 


দেখতে যাওয়া বিশেষ টিমের থেকে A 
অন্তত তিনজনকে এবছরও অন্তর্ভুক্ত ' 
করার চেষ্টা হচ্ছে। 


বিশ্বকাপ দেখার জন্য বিশেষ টিমের 

সম্ভাব্য ২১ জনের দলের মধ্যে একজন" 
প্রাক্তন মন্ত্রী যাওয়ার সম্ভাবনাও seer | 
বিতর্কিত এই মন্ত্রী প্রসঙ্গে অবশ্য সি পি 
এমের পক্ষ থেকেই তীব্র আপত্তি ওঠার 
সম্ভাবনা আছে। বিশেষসূত্র জানাচ্ছে, 
প্রাক্তন এই মন্ত্রী প্রসঙ্গে জ্যোতিবাব wae 
সুপারিশ করেছেন। 


বশেষত বহু পুরনো 

জনা জ্যোতিবাবুর সুপারিশ যে. 
a তা অনেকে বলেছেন, 
লক্ষনীয় বিষয় প্রাক্তন a, মাঝারী 


| শরিকের দক্ষিণ কলকাতার বিধায়ক 
' মহাশয়ের মন্ত্রিত্ব যাওয়ার নেপথা কারণ 


কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিবাবু। আর এস পির 
জনৈক বিশিষ্ট সদস্যর মতে প্রাক্তন ফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার সদস্য যদি সত্যই বিশ্বকাপ 
ফুটবল দেখতে যান, তাহলে কিন্তু নৈতিক 
পরাজয় ঘটবে মুখামন্ট্রীর। 











ভুক্ত মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়ার 
জন্যযে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে তা 
প্রশংসর্ণীয় হলেও বর্তমান এই বেহাল 
বিদ্যুৎ পরিস্হিতিতে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ 
অনিশ্চিত । প্রকল্পটি রুপায়ণ করবে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর জেলা 
পরিষদ ও পঞ্চায়েতগুলির প্রতাক্ষ 
সহযোগিতায় | 

বর্তমানে রাজ্যের বিদুৎ উৎপাদন 
ক্ষমতা ২৪০৮ মেগাওয়াট | কলকাতার 
৬০০ মেগাওয়াট ও রাজ্যের SF ৬৫০ 
মেগাওয়াট এই মোট ১২৫০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুতের চাহিদাই মেটাতে পারছে না 
রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর ৷ রাজ্যের বিদুৎ 
পর্ষদের উৎপাদন কেন্দ্র সাওতালদি, ডি. 
পি. এল , ব্যাণ্ডেল আজ জরাজীর্ণ | 
ব্যাণ্ডেলের ৫টি ইউনিটে উৎপাদন হয় ২৩০ 
মেগাওয়াট, সাওতালদির ৪টি ইউনিটে 
-৪৮০ মেগাওয়াট এবং কোলাঘাটের ২টি 
ইউনিটে ৪২০ মেগাওয়াট, ভি. পি. এল 
এর ৬টি ইউনিটে ৩৯০ মেগাওয়াট ও 
গ্যাসটারবাইনের ৫টি ইউনিটে ১০৩ 
মেগাওয়াট । এছাড়া আছে 
সি.ই.এস,সি র উৎপাদন | অত্যন্ত 
দুঃখের কথা এই ইউনিউগুলো কখনোই 
একসন্গে চালু থাকে না |ইউনিটগুলোকে 
একসঙ্গে চালু করতে পারলে ৮৪০ 
:স্মগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন 
বক্রেশ্বর তাপবিদ্বাৎ প্রকল্পের দিকে রাজ্যের 
মানুষকে হা পিতোস করে তাকিয়ে থাকতে 
হতোনা । কতৃপক্ষের উদাসীনতা ও বিদ্যুৎ 
প্লান্টগুলির রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনার 
অভাবেই বিদ্যুতের আজ এই বেহাল 
অবস্হা । যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
অগণিত sr ও মাঝারী শিল্পপতি, 
স্কুল, কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা । 

ভয়াবহ এই বিদ্যুৎ পরিস্হিতিতে 
CATER প্রকল্পের সাধক রুপায়ণ এরাজো 
কতটা সম্ভব তা Wee সন্দেহের সৃষ্টি 
করে । কারণ mu বৈদ্যাতিকরণে 


Abus হান অমন N SARA 











তপসিলী অধ্যুসিত বৈদ্যুতায়িত মৌজায় 
রুপায়িত হবে এই প্রকল্প । যেখানে 
ইতিপূর্বে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে সেই সমস্ত 
গ্রামের এল টি লাইনের ২৫ ফুটের মধ্যে 
অবস্হিত তপসিলী জাতি/উপজাতি ও 
সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের 
বাড়িতে বিনামূল্য বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া 
হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে । এছাড়া 
ওয়ারিং সমেত সুইচ ও দুটি বান্বও দেওয়া 
হবে । উপকৃত বাক্তিদের দানমূল্য হিসেবে 
৫ টাকা স্হানীয় পঞ্চায়েতে নিয়মিত ভাবে 
জমাদিতে হবে ।এই প্রকল্পের সুযোগ আর 


যারা পাবেন তারা AAAS MFA, সাড়ে ৪ 
বিঘা opty জমি ভাগ চাষ করেন এই 
ধরনের ভাগচাষী, ৩ বিঘা পর্যন্ত জমির 
মালিক, ক্ষদ্র ও কুটির শিল্পের কর্মী, রিক্সা 
চালক ইত্যাদির মতো যারা কায়িক শ্রম 
করে সংসার চালান 1 এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
পোলবা দাদপুর বুকের ৬৬টি বাড়িকে 
হয়েছে ı ৬৬টি বাড়িতে এই প্রকল্প 
এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা কত কঠিন । 
পোলবা দাদপুর বুকের বাবনান 
অঞ্চলের ৯০ শতাংশের মতো টাকা এখনও 
অনাদায়ী | 


রাজোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির 
লাভেরচেয়ে লোকসানের পরিমাণ দিন দিন 
বুদ্ধি পাচ্ছে । এক ইউনিট উৎপাদন করতে 
খরচ পড়ে ৮৭.৬৬ পয়সা, অথচ এক 
ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৬৭ পয়সা । রাজা 
সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্হা ইত্যাদির 
পর্যদের পাওনা ১০০ কোটি টাকা । 
স্বভাবতই রাজ্য বিদ্যুৎ MaRS প্রতি বছর 
ভরতুকি হিসাবে গুনতে হয় মোটা টাকা । 
শুধু ডি.পি.এলেই ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত লোকসানের পরিমাণ ৩৫ কোটি ২৪ 


me 
á সু 62/5০/6515 






Y 


বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বরাদ্দ Brel 
বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬৬ কোটি টাকা ı 

অবিলম্বে বেহাল বিদ্যুৎ পরিস্হিতির 
কারণ নির্ণয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির 
রক্ষপাবেক্ষণ ও সঠিক উৎপাদন, বিভিন্ন 
সরকারি ও বেসরকারি সংস্হা থেকে 
বকেয়া টাকা আদায় ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত 
আইন ও তার প্রয়োগ করে বে আইনি 
বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ না করলে রাজ্যের বিদ্যুৎ 
পরিস্হিতি আগামী দিনে আরও ভয়ংকর 
রুপ ধারণ করবে | লোকদীপ প্রকল্পের 
মতো একটি প্রশংসনীয় প্রকল্প থাকবে শুধু 
খাতা কলমেই | বাস্তবে কোনোদিনই 
সাথক রুপায়ণ হবে না। 


Best wisnes From 


A 


|WELL WISHER 


























































বামফ্রন্টে অনৈক্য দেখা দিচ্ছে কেন 


আত্মরক্ষার তাগিদেই ফ্রন্টের অন্য 


শরিকদের তাদের গণ-সংগঠনগুলিকে, 


শক্ত করার চেষ্টা করছে আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে। গণসংগঠনগুলি জনপ্রিয় দাবির 
ভিত্তিতে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের 
আন্দোলনে সি পি এমের আপত্তি ছিল। 
কিন্তু অন্যান্য শরিকরা প্রথম থেকেই ওই 
দাবিতে আন্দোলনের জন্য চাপ দেয়। 
জানিয়ে দেয় ফ্রন্ট আন্দোলনে না নামলে 
তারা নিজেরাই আন্দোলনে নামবে। তার 
পরেই সি পি এম মত বদলায় এবং ফ্রন্ট 
আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। 

এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সি পি আই 
আন্দোলন শুর করে দিয়েছে। তাদের 
শিক্ষক সংগঠনের মাধ্যমে | সি পি এম এই 
ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বেকায়দায় পড়েছে। 
'কারণ শিক্ষকদের অধিকাংশ ৬০ বৎসর 
বয়সে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষুক্ধ। 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে বিরোধ দেখা দিয়েছে 
বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ডি পি এল-এ। ডি ভি 
সির ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে আর 
এস পির ধারণা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তথা 
সিটুর পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলেই আর এস 
পির ইউনিয়নের প্রভাব বেশি থাকা সত্ত্বেও 
এখনও স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। ক্রমেই 
কৃষক, ছাত্র এবং যুব ফ্রন্টেও বিরোধ 
ছড়িয়ে পড়ছে। 


লক্ষ্যণীয় যে এই তিনদল মিলেমিশে 
ফ্রন্টের মধ্যে মিনিফ্রন্ট করার বিরোধী 
হলেও আন্দোলনের পথে নেমে তিন 
দলের মধ্যে বোঝাপড়া হচ্ছে। এবং তা 
ঘটছে সি পি এমের সংগঠনের বিরুদ্ধে | 
সব শরিক দলই স্বীকার করে যে এই 
অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে 
ফ্রন্টের এক্য RTS হবে। আর তাহলে 
লাভবান হবে কংগ্রেস এবং বি জে পি। 
অথচ বুঝেও অবস্থার চাপে পড়ে 
গণসংগঠনগুলির মাধ্যমে সরকার বিরোধী 
আন্দোলনে তিন শরিক নামতে বাধ্য 
zu, সি পি এম তার প্রভাব বিস্তারের 


কুমুদ দাশগুপ্ত 





পথে বাধা দূর করার জন্য শরিকদের 
আন্দোলনের মোকাবিলা করছে। 


নেতাদের। বিধানসভা নির্বাচনে খুব 
সামান্য সংখ্যক আসনে এক শরিক অপর 
শরিকের প্রার্থীকে ডোবাতে চেষ্টা করে। 
কিন্তু ব্যাপক ভাবে এই প্রচেষ্টা চালানো হয় 
না। বামফ্রন্টের শরিকী বিবাদ নগ্ন হয়ে 
পড়ে পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচনে | 
Ha নির্বাচন নিজ নিজ প্রভাবাধীন 
এলাকায় অন্য শরিককে বরদাস্ত করতে 
কোন শরিক দলই রাজি নয়। বরং 
প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজের খাটি অক্ষুণ্ন 
রেখে অন্যের খাটিতে প্রভাব বৃদ্ধির। তাই 
পঞ্চায়েত আর নির্বাচনে রেষারেষি বেড়ে 


যায় ব্যাপারে সি পি এমের সুযোগ বেশি। 
কারণ সি পি এম বড় দল। মন্ত্রিসভা 
তাদেরই করায়ত্ত। ফ্রন্টের অন্য 
শরিকদলগুলির মন্ত্রীরা তেমন প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেন না। তাদের 
সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ 
কম। সি পি এমের সংগঠন বৃদ্ধির সুযোগ 
বেশি। কারণ সি পি এমের কর্মীরা সরকারী 
সুযোগ সুবিধা বন্টনের সুযোগ পুরোপুরি 
কাজে লাগান। তাছাড়া রাজ্যের সব 
জেলাতেই যেখানে সি পি এমের সংগঠন 
আছে সেখানে অন্য তিন বড় শরিকের 
সংগঠন কয়েকটি জেলাতে সীমাবদ্ধ। সি 
পি এম প্রচণ্ড চেষ্টা চালাচ্ছে আর এস পি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সি পি আইয়ের 
প্রভাবাধীন এলাকায় দল গুলিতে শক্তিবৃদ্ধি 





করতে। কিছুটা যে কৃতকার্য হয়েছে সে 
বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। A পি 
আইয়ের পুরানো খাটি মেদিনীপুর এখন 
প্রায় পুরোপুরি সি পি এমের দখলে। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরাতন খাটি হাওড়া, 
হুগলী এবং বীরভূমে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
থেকে সি পি এমের সংগঠন বেশি। 
কোচবিহারেও সি পি এমের প্রভাব 
বাড়ছে। কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন্‌ দুর্গরক্ষার। আর এস পির খাটি 
মুর্শিদাবাদ জেলায় আর এস পির এখন 
বামপন্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তি। আর এস 
পিও এই জেলায় তাদের প্রভাব যাতে আর 
না কমে সেজন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। সি পি 
আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পির 
আশঙ্কা যে সি পি এম যদি তাদের 
Ma দখল করে নিতে পারে তাহলে 
বিধানসভা আর লোকসভায় তাদের 
আসনগুলিতে তারা ভবিষ্যতে দাবি 
জানাবে। 


MISA আমলে অবশ্য অন্য তিন 
শরিকও অন্যান্য জেলায় তাদের প্রভাব 
কিছুটা বাড়িয়েছে। fee সি পি এমের 
তুলনায় তা অত্যন্ত কম। ফলে সি পি এম 
সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। 

এই মানসিকতা থাকার ফলেই পুর আর 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে শরিকদের মধ্যে এত 
রেষারেষি। সি পি এম কিন্তু রাজ্যের অবস্থা 
সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। মধ্যবিত্ত এবং 
শহরবাসীদের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের 

র ক্ষোভ বাড়ছে। কলকাতায় 
লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট অপেক্ষা 
কংগ্রেস অনেক বেশি ভোট পেয়েছে। এটা 
বুঝেই পুর নির্বাচনে সি পি এম কলকাতায় 
ফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে সামগ্রিক 
সমঝোতায় এসেছে। এবং প্রতিটি 
আসনেই এক্যবদ্ধ হয়ে লড়ছে। কোথাও 
গোজ প্রার্থী নেই। কিন্তু মফঃস্বলে এই 
ধরনের মনোভাব সি পি এম দেখাতে 
পারেনি। রাজ্য. নেতৃত্ব চেষ্টা করেও নিচের 
তলার সংগঠনের নেতাদের বাগে আনতে 
পারেননি। 





গৌরী সেনের টাকা মনে করে বেশ কটি 


ও নোটিফায়েড এলাকার কর্মচারীদের 
_ ঢালাও সুবিধা দিতে গিয়ে বেশ কিছু 
বেআইনি কাজ করেছেন বলে বিভিন্ন 


"EA প্রকাশ পেয়েছে। এই বেআইনি 


কাজের মধ্যে আছে বেতনের অতিরিক্ত 
টকা দেওয়া, মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টারে' 
থাকার নীতি বহির্ভূত সুযোগ দেওয়া, 
সরকারী অনুমোদন ছাড়া পদসৃষ্টি করা এবং 
ওভার টাইমের নামে টাকা নষ্ট করা। 
আবার বঞ্চনাও করা হয়েছে প্রভিডেন্ট 
ফান্ডের টাকা জমা না দিয়ে। 
১৯৮৫ সালে বৈদ্যবাটী পুরসভা ৪৫ টি 
পদ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন 
501 কিন্তু সরকারের অনুমোদন পাবার 
আগেই ১৯৮৭ জানুয়ারি থেকে 


o নৈদ্যবাটী পুরকর্তপক্ষ ৪৫ টির জায়গায় 
Be টি পদ সৃষ্টি করে কর্মী নিয়োগ করে। 
fe ভাদের ৩ টি পদ সৃষ্টির ক্ষনতা ছিল। 


-- এর ফলে বেদ্যবটি পুরসভাকে প্রতি aera 
১. বেঙপবাবদ অতিরিক্ত ৩ পক্ষ ১৩ হাজার 


টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এই পদগুলি 


রাজ্য সরকার অনুমোদনও করেননি এবং 
অহেতুক ৪৮টি পদসৃষ্টির কারণও রাজ্য 
সরকারকে জানানো হয়নি। 

রাজ্য সরকার ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি 


নির্দেশ দেন যে-সমস্ত পুরকর্মী 
মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টারে থাকবেন, 
তাদের হাউস MATA দেওয়া হবে না 
এবং কোয়ার্টার ভাড়া হিসাবে তাদের 
বেতনের ১০ শতাংশ কাটা হবে। অথচ 
বৈদ্যব্টী পুরসভা ১০ শতাংশ কাটা তো 
দূরের কথা, বেতনের ১৫ শতাংশ 
হিসাবে! ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে 
কোয়ার্টারে থেকে অতিরিক্ত ১৭ হাজার 
টাকা আয় করছে। বৈদ্যবাটী পুরসভার 
ধাচের ঘটনা আরো কয়েকটি পুরসভায় 
ঘটছে বলে জানা গিয়েছে। 


অপরদিকে বজবজ পুরসভা মহার্ঘ 


ভাতার হিসেবের গণ্ডগোল করে ১৯৮১ 
সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৭-র মার্চ পর্যন্ত 


৩৫ টি ঘটনায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা 
অতিরিক্ত খরচ করে দিয়েছে। এই ক্রটি 
সংশোধন করা হয়নি, ট্র্যাডিশন সমানে 
চলছে। 

অপর দুর্নীতি ওভারটাইম APO 
১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্য সরকার 
ঘোষণা করেন, ১৯৮১ সালের এপ্রিল 
থেকে পেকমিশন নীতি অনুযায়ী 
কেবলমাত্র পুরসভার কাজে ব্যবহৃত 
গাড়ির ড্রাইভার ছাড়া কোন কর্মীকে 
ওভারটাইম MATA দেওয়া হবে না। 
কিন্তু পানিহাটি পুর-কর্তৃপক্ষ ১৯৮৩-৮৪ 
সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল : পর্যন্ত 
ওভারটাইম বাবদ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা খরচ করেছেন। আশ্চর্যের কথা, 
ওভার টাইমের প্রকৃত ফি, কতজন, 
কতঘণ্টা ওভার টাইম করেছেন তার কোন 
রেকর্ড রাখার প্রয়োজন মনে করে নি 
পানিহাটি পুরসভা | 


প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সময়ে জমা 


দেবার ব্যাপারে কমপক্ষে তিনটি পুরসভা 
এরপর ১১ পৃষ্ঠা 





একেই বলে একেবারে শিকড় ধরে 
নাড়া দেওয়া। ওড়িশার রাজনীতি ও 
প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী 
বিজু পট্টনায়ক। ৯ থেকে ২২ মে--এই 
চারদিনে ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জে বি 
পষ্টরনায়ক, প্রাক্তন রাজ্য কংগ্রেস (ই) 
সভাপতি কে সি উলম্ব সহ বারোজন 
রাজনৈতিক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী এবং 
তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ও 
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি অভিযান 
চালিয়েছে ভিজিল্যান্স দপ্তর। অভিযানের 
আওতায় পড়েছে বেশ কিছু আই এ এস, 
আই পি এস ও ইঞ্জিনীয়ারের বাড়িও। 
ওড়িশার নবগঠিত জনতা দল সরকারের 
দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের প্রথম পর্যায়ে 
অবশ্য এর আগে ১৩ জন পদস্থ 
ইঞ্জিনীয়ারের বাড়িতে তল্লাশি চালানো 


রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাপক wre 
তল্লাশি ঘটেছে। কিন্তু রাজনীতিবিদ ও 
পদস্থ আমলাদের আর্থিক অনাচারকে 


পর্দার অস্তরাল থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে 


নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান। 
স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসিরা রাজ্য. জনতা 
সরকারের এই তৎপরতাকে 
প্রতিহিংসাপ্রসৃত দূরভিসঙ্ধিমূলক বলে 
বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে এবার চিড়ে 
ভিজবে বলে মনে হয় না। জানা গেছে, 


হিসাব বহির্ভূত টাকা পয়সা গহনাপত্র তো | 


বটেই, একজন প্রাক্তন কংগ্রেস (ই) মন্ত্রীর 
সুইস ব্যাঙ্কে কাউন্ট ও বিদেশে হোটেল 
ব্যবসার হদিশ পাওয়া গেছে। : 
ব্যক্তিগত মালিকানার বেআইনি 
ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারের 


ব্যবস্থা করতে উপযুক্ত আইন প্রণয়নে | 
ওড়িশা সরকার উদ্যোগী হচ্ছেন বলে 


জানা গেছে। এধরনের আইন মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যে চালু 


হয়েছে। ওড়িশার জনতা দল সরকার যদি 


সঠিকপথে এগোতে পারেন তাহলে 


দেশের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। 


দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগে, জনজীবনে ও 
জন্য বিজু পট্টনায়ক পাবেন Wr 
সাধুবাদ । 
চা 

দুর্নীতির প্রশ্নে ওড়িশা যখন তোলপাড়, 
তখন পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির দায়ে একজন 
অফিসারের সাসপেন্ড হওয়ার কথা খবরের 
কাগজে বেরিয়েছে। রেশমশিল্পের কাজে 
জড়িত এক সামান্য অফিসার তিন লক্ষ 
টাকা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। 


খুব বড় রকমের ব্যাপার কিছু নয়। তবু যে | 


বামফ্রন্ট সরকার কিছু একটা করেছেন 
এটাই আপাতত অনেক কিছু। রাজ্যের 


বামফ্রন্ট আমলে কাঙ্ক্ষিত প্রশাসনিক ! 
পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে একলব্য খোলা মনে 


বারবার বলে আসছে। রাজা প্রশাসনের 
বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি-অনাচার রয়েছে__ 
সি এ Ra রিপোর্টগুলো' থেকে এটাই হল - 


দর্গণ (শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৯০ তিন 


অভিযোগ-_ রাজ্য সরকারের কোনো 
দণ্তরই দুর্নীতিমুক্ত নয়। 0. = 
বসুর সরকার রেশম ৬ 
সহ-অধিকর্তার মতো. সামান্য কিছু 
অফিসার কর্মীকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত 
করতে পেরেছেন। ওপরমহলের . রাঘব. . 
বোয়ালদের জালে ফেলতে পারেননি এই 
সরকার | ওড়িশার রাজনৈতিক নেতা এবং 


রাজি নন। কাগজে কাগজে দুর্নীতির 
নানাখবর গত ৫/৭ বছরে বেরিয়েছে। 
অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন রাজনৈতিক 
নেতা, মষ্ট্রী-পুত্র, প্রাক্তন ও বর্তমান বেশ. 
কিছু আই এ এস, আই পি এফ অফিসার, 
ইঞ্জিনীয়ার, wg বি সি এস ও অন্যান্য '. 
শাখা-পর্যায়ের আধিকারিক। কিন্তু এই 
শ্রেণীর নাগরিকদের আইনমাফিক তদন্ত ' 
"তল্লাশির আওতায় আনার উদ্যোগ 


হবে না। 
বিরোধী তৎপরতায় তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল 
করুক-_একলব্যের LATS কামনা | 








গত ১৬ তারিখ সকালে তিস হাজারি 
আইনজীবীরা কয়েকটি ট্রাকে' করে এসে 
হাইকোর্টে অবস্থান ধর্মঘট করার পরে এই 
অভিযোগ করা হয়। আইনজীবীরা 
হাইকোর্টে কাজ শুরু করার প্রতিবাদে তিস . 
হাজারিরা আদালতের পথ রুদ্ধ করেন। 


E ES ETE 
হাজারি আইনজীবীরা তাকে ঠেলে ফেলে 


অনায়াস Prete: একটির পর একটি | দেন এবং পা মাড়িয়ে দেন। ফলে ঠার 
বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়েছে, আর | ডান পা থেকে রক্ত বেরোয়। তার 


কলকাতা পুরসভায় দুর্নীতি রয়েছে বলে | অভিযোগ a 


হাজারি বার 


পুরমন্ত্রী হা-হুতাশ করছেন। পক্ষান্তরে এসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজীব 'খোসলা: 
শোনা যাচ্ছে মেয়র মহোদয়ের পাল্টা | তিস হাজারিদের শেড দিয়েছিলেন 











: চার] দপণ (শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৯০ 


হরিয়ানার মেহাম নির্বাচন-কেন্দ্রে আবার সংবাদ শিরোনামে । গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
RA উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপপ্রধান মন্ত্রী দেবীললের পুত্র মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ 
চৌতলা নিজের নির্বাচনী স্বার্থে যে গণ্ডগোল পাকিয়ে ছিলেন তাতে কয়েকজনের মৃত্য 
হয়। জনতা দলেও অন্তবিবোধ দেখা দেয়। এবং সঙ্কট ঘনিয়ে আসে । শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য আপশ রফার সঙ্কট কেটে যায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পুরো নির্বাচনটাই বাতিল 
করে দেন। আগামী ২৬শে জানুয়ারী এই মেহাম ও দারবাকালান কেন্দ্রে উপনির্বাচন 
হবার কথা ছিল। এই দুই কেন্দ্রেই মুখ্য মন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতলা প্রার্থী। কিন্তু মেহাম 
aaa উপনির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল একজন নির্দল প্রার্থী আমীর সিংঘের হত্যাকাণ্ডের 
ফলে। আমীর সিং চৌতলারই লোক এবং জনতা দলেরও সদস্য। 

মেহাম ছিল দেবীলালের শক্ত খাটি। তাই ফেব্রুয়ারী মাসের উপনির্বাচনে টৌতলা 
ওখান থেকে নির্বাচিত হবার চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকতে গেলে তার পক্ষে 
নির্বাচনে জয়লাভ জরুরী। কারণ তিনি বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য নন। 
দেবীলাল উপপ্রধানমন্ত্রী হয়ে হবিয়ানার মুখ্যমন্্িত্ব ত্যাগ করেন এবং পুত্র চৌতলাকে 
এ পদে বসান। ফেব্রুয়ারী মাসের উপনির্বাচনেই চৌতালা নিঃসন্দেহে জয়ী হতেন। 
কিন্তু বাদ সাধলেন দেবীলালেরই এককালের সাগরেদ আনন্দ সিং ডাঙ্গি নির্দল প্রার্থী 
রূপে দীড়িয়ে। মেহামে আনন্দ সিং ডাঙ্গি একটি জনপ্রিয় নাম ঞ্বং দেবীলালের 
জয়লাভের প্রধান খটি। wi বিগরে sas ফলে চৌতলা বিপদে পড়েন এবং 
নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করেন বুথ দখল ও SEM করে এবং পুলিশ 
প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে। বেশি বাড়াবাড়ি করার ফলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 


cra চৌতালার কাছে এখন প্রেস্টিজ ইস্যু। তাই তিনি দারবা কালান কেন্দ্র 
ছাড়াও মেহামে দাড়িয়েছেন। fee আমীর সিংয়ের হত্যার জন্য দায়ী কে? 
লোকসভায় কংগ্রেসীরা এই হত্যার দায়িত্ব চাপিয়েছেন চৌতালার ওপর। অপরদিকে 
পুলিশ আনন্দ সিংকে গ্রেপ্তার করতে মদিনায় গিয়েছেন, কিন্তু তিনি আত্মগোপন 
করেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যে, তারা ডাঙ্গির বাড়ির কাছে 
গিয়েই বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে। এর ডাঙ্গির বাড়ির দু'জন পরিচারক ও 
পাশের বাড়ির ১৫ বছর বয়সের একটি মেয়ে মারা যায়। 

পুলিশ নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী চৌতালার নির্দেশে আনন্দ সিংকে আমীর সিং হত্যার সঙ্গে 
জড়িত করতে চায়। অথচ আমীর সিংকে হত্যা করিয়ে তার কোন লাভ নেই। মেহাম : 
কেন্দ্রে চৌতালারা যে কোণঠাসা ফেব্রুয়ারী মাসের উপনির্বাচনে তা প্রমাণ হয়ে 
গেছে। এবার তিনি মেহাম কেন্দ্রে ঈাড়াতেন না যদি না এটি চৌতালার কাছে প্রেস্টিজ 
ইস্যু হয়ে পড়ত। সেইজন্য মেহাম কেন্দ্রে জয়লাভ তার পক্ষে প্রয়োজন। দুস্তর বাধা 
সৃষ্টি করেছেন আনন্দ সিং ডাঙ্গি। দারবা কালান কেন্দ্রে জিতলে চৌতালা মুখ্যমন্ত্রী 
থাকতে পারবেন, কিন্তু আত্মসম্মান ? তাই মেহাম উপনির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী আমীর 
সিং খুন হওয়াতে আপাতত চৌতালার আত্মসম্মান রক্ষা পেল। কেন্দ্রীয় সরকার 
ঘোষণা করেছেন, আমার সিংয়ের হত্যা সম্পর্কে সি বি আই তদন্ত করবে। সেইসঙ্গে 
হরিয়ানা সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে 
বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করার। এই উভয় তদন্ত থেকে কি প্রকৃত সত্য জানা 


TRIS As 
মন্ত্রিসভার গ্রীষ্মকালীন 
শৈলশহর 














পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার গ্রীষ্মকালীন অধিকার একাউন্টেন্ট জেনারেলের থাকতে 
শৈলবিহার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের পারে না। 
দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছে। দাজিলিংয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক করা হবে 


«STS জেনারেল গত বৎসর 
মন্ত্রিসভার দার্জিলিং গমনের বিষয় 
সরকারের 94% আকর্ষণ করে জানিয়েছেন 
যে, we কয়েকদিনের জন্য 
সেক্রেটারিয়েটের উর্ধতন অংশ এবং 
মন্ত্িসভাকে যদি স্থানান্তরিত করা হয় 
তাহলে এই নায় অনাবশ্যক অর্থের অপচয় 
বলে মনে হতে পারে। 


এবনউন্টেন্ট (olaaa এই আপত্তি 
ও এন্তণো নুখামন্ত্রী ডাঃ রায় মন্ত্রিসভার 
সদস্যদের কাছে বলেছেন যে, সরকারের 
Ale পর্শনাতির সমালোচনা করার 


কি হবে না, এই প্রশ্ন মূলত গভর্নমেন্টের 
কর্মনীতির প্রশ্ন । কাজেই ডাঃ রায়ের মতে 


পশ্চিমবঙ্গের এ জি তার অধিকার বহির্ভূত 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য এই যে, দার্জিলিং সফর 
সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট ও এ জির এই 


পারস্পরিক মতদ্বৈধের মধ্যে মন্ত্রিসভার 
সব সদস্যই মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন একথা বলা 
যায় না। 


[২৭মে, ১৯৬৩] 


যে, এখন এই রাজ্যে 


হাইকোর্টে জমে আছে ২ লক্ষ মামলা, নিন্ম 
আদালগুলোতে এই ধরনের মামলার 
সংখ্যা ১৮ লক্ষ। 

এই হিসেব দেখে যে কোনো মানুষই 
উদ্বিগ্ন হবেন। তব, লক্ষণীয় ব্যাপার 
আইনমন্ত্রী জানাননি--কত মামলা কত 
বছরের পুরনো-_তিনি : শুধু কেয়া 
মামলার একটা হিসেব দিয়েছেন। একই 
সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মামলার স্থান ভিত্তিক 
একটা হিসেব পাওয়া যেত, তাহলে 
পাঠকের উদ্বেগ ও বিস্ময় যে আরো 
বাড়ত-_এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

অবশ্য সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়। 
সারা দেশেই ক্রমে বকেয়া মামলার সংখ্যা 
বাড়ছে, বিভিন্ন আদালতেই জমে. উঠছে 
মামলার পাহাড়। ১৯৭৩ সালের একটা 
হিসেবে দেখা গিয়েছিল-_-দেশের 
সতেরোটা হাইকোর্টে বকেয়া মামলার 
সংখ্যা তখন ৪১৯০০০--কয়েক বছর 
পরে, ১৯৮০ সালের জুলাই মাসেই 
সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছিল ৮১০১০০৩। 

বলা বাহুল্য, তার পরেও অমীমাংসীত 
মামলার সংখ্যা FS গতিতে বেড়ে গেছে। 
সাম্প্রতিক একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে 
তারই প্রতিফলন। জানা গেছে, ১৯৮৯ 
জমে থাকা মামলার সংখ্যা ছিল 
১৬১৫১৫২, আর ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
ওই ধরনের মামলা সুপ্রীম কোর্টে ছিল 
২০০৫৬৬ Bi সেই সময় দেশের বিভিন্ন 
ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে জমে থাকা মামলার 
সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ, এবং সিভিল 
কোর্টগুলোতে ছিল ৪০ লক্ষ পুরনো 
মামলা। 

এই সব হিসেব থেকে বোঝা যায় যে, 
সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। বিভিন্ন 


আদালতে লক্ষ লক্ষ মামলা জমে গিয়ে 


এক স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, অথচ এই 
ব্যাপারে উচ্চতম কতৃপক্ষকে আদৌ 
চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বলে কখনো মনে হয় না। 

আমাদের আইন কমিশন একটা 
হিসেবে দেখিয়েছেন যে, প্রতি বছর যত 
মামলা মীমাংসার জন্য আদালতে ওঠে 
তার মাত্র ৩৫% মীমাংসিত হয়। বাকিগুলো 
চলে ভবিষ্যতের জন্য, অথচ এই সময় 
চলে আসে নতুন মামলা । এমনি করেই 
ক্রমে প্রত্যেক আদালতেই জমে ওঠে 
মামলার পাহাড়। পাঞ্জাব হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি খোস্লা 
লিখেছেন, পুরনো মামলার মীমাংসা না 
হতেই নতুন মামলা এসে পড়ে, সেগুলো 
জমে থাকতে থাকতেই আবার আসে নতুন 
মামলা- আমাদের বিচার-ব্যবস্থার এটাই 
হল এক মৌল সমস্যা। 

আরো বড় কথা হল-_আমাদের দেশে 
বেশীরভাগ মামলাই শেষ হয় সুপ্রীম 
কোর্টে বা হাইকোর্টে-_সিঁড়িভাঙা অঙ্কের 
মতোই ধাপে ধাপে সেগুলো উঠে আসে 
ধীর লয়ে, বিভিন্ন আদালতের সীমানা 
ছাড়িয়ে। অথচ এর প্রত্যেকটা ধাপেই 
রয়েছে বিলম্বিত ছন্দ-_অর্থব্যয়, 


হয়রানী__ আর শ্রমের অপচয় তার সঙ্গে 


জঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 
এই জন্যই অনেক সময় হতাশ হয়ে 


| সাধারণ মানুষ খোজেন আদালতের বাইরে 


অসম্মানজনক মীমাংসার পথ। আত্মমর্যাদা 
বা অধিকার রক্ষার জন্য ধারা অনেক আশা 
নিয়ে এক সময় ছুটেছিলেন আদালতের 
আঙিনায়, শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে তারাই 
মেনে নেন অসহ অবিচার ও অকল্পনীয় 
অন্যায়। মাঝে মাঝে তারাই মনে. করেন 


চীন: দেশের প্রচলিত কথাটা--আদালতে 


যাওয়ার অর্থ হল একটা মুরগীর জন্য 
গরুটাকে খাওয়ানো I | 


| আইনজ্ঞকে নিযুক্ত করা নিশ্চয়ই সাধারণ 





SEs en ২ 
সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ । তার. হিসেবে. 








মানুষের ক্ষমতার অতীত। সেক্ষেত্রে ধনী 
প্রতিপক্ষ সুযোগটা নিতে পারেন-_আর্থিক 
ক্ষমতা তাদের হাতে বিচার ব্যবস্থার 
সুফলটা অনায়াসেই এনে দেয়। একবার 
এক বিলেতী জজ 
বলেছিলেন-- আদালতের দ্বার সবাইয়ের 
জন্যে খোলা, যেমন খোলা রিট্স্‌ 
হোটেলের বলরুম। ব্যাঙ্গোক্তিটা নিশ্চয়ই 
আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 

কয়েক বছর আগের একটা হিসেব 
থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তত পাচ বছরের 
পুরনো মামলার সংখ্যা দেশের দশটা 





গিয়েছিল। হিসেবটা দেখা যাক: 
এলাহাবাদ-- * ১৭১৫৭ 
কলকাতা ১৮৬৭৯ 
বনে ৯০৭৮ 
দিল্লী-_ ৭২০৬ 
পাঞ্জাব ৯৫১৬ 
মধ্যপ্রদেশ ৫৪৪৬ 
রাজস্থান ৪৬৯৪ 
পাটনা ৫৩৫৮ 
কৰ্ণাটক ২৬২৬ 
গৌহাটি ১৯৫১ 
অবশ্য এই হিসেবে গাচ বছরের পুরনো 

মামলার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আরো 

পুরনোগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা 


৭টা হাইকোর্টের বকেয়া মামলার হিসেব্‌ 
তখনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর মধ্যে 
দিয়েই একটা চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোঝা 
যায় যে, আমাদের বিচার. ব্যবস্থা 
সাংঘাতিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত-_অথচ তার 
আরোগ্যের কোন লক্ষণও নেই। [ও 
এই বিলম্বিত ব্যবস্থার আরেকটা কুফল . 
হল বিচারাধীন ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি ও 
তাদের অনির্দিষ্ট কালের বন্দী জীবন। এক 
সময় দেখা গেছিল যে, ৭টা রাজ্যে 
(উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, 
পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ) বিচারাধীন 
বন্দীর সংখ্যা ছিল ৭২ লক্ষ। আইনের 
সংজ্ঞায় অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই অপরাধী নন 
অপরাধী নির্ধারণের ভার আদালতের । 
সেই হিসেবে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিত্ব 
বন্দী-জীবনের অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে 
থাকেন বিলম্বিত বিচার পদ্ধতির জন্য । : 
. মনে রাখা, দরকার যে, ১৯৭৭ সালে 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রি প্রধান 
বিচারপতি বেগকে অনুরোধ করেছিলেন 


খাতে gw বিচার কার্য শেষ হয়, তা দেখার 


জন্য। প্রধান বিচারপতিও সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে 
লিখেছিলেন যে, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 


ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়। 


কিন্তু অবস্থাটা যেখানে গিয়ে 
তাতে বিচারপতিদের Sa 


মাধ্যমেই সমাধান হবে না। নানা কারণে 


র জটিলতা, সচেতনতা, জনসং 
বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতার সংক্রমণ প্রভৃতির 


কিন্তু শঙ্বুক গতিতে মামলাও চলে। ফলে 
অনেক সময় মামলাকারী ফলাফল জেনে 


যেতে পারেন না, অনেক বিচারক রায় 


ঘোষণার সুযোগ পান না. উকিলের 





ব্যক্তিগত উদ্যোগের 





বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার মন্তব্য 
করেছেন-_বিচারব্যবস্থা সাধারণ মানুষের 
স্বার্থ না দেখলে একদিন সাধারণ মানুষই 
সব বদলে নেবেন। এমন কি, কয়েক বছর 
আগে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে এক 
আইনজীবী সম্মেলনে উপস্থিত বিচারক ও 
আইনজীবীরা সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন যে, এই ভেঙে পড়া বিচার 
ব্যবস্থার সংশোধন না হলে সামজিক জীবন 
সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হবে। 


একটা বনুল প্রচলিত কথা আছে-_ 
‘জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড'। 


কথাটা সর্বাংশে সত্যি। সেইজন্যেই বলা 
চলে আমাদের বিচারব্যবস্থা বহু মানুষকেই 
বিচার থেকে বঞ্চিত করেছে। আসলে 
বৃটিশ আমলের বিচার পদ্ধতিই এখনো 
প্রচলিত রয়েছে আমাদের দেশে-- অথচ 
ইতিমধ্যে কত বদলে গেছে জীবন ও 
দেশ। প্রাক্তন বিচারপতি পি সি মুখার্জী 
ব্যবস্থা--তার আইন, ভাষা, ভঙ্গী, পদ্ধতি 
কোনটাই আমাদের" নয়, সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই, তাদের 
সঙ্গে আইন ও বিচারকে যুক্ত করার কোনো 
চেষ্টাই এখনো হয় নি। 


সেই কাজটা কিন্তু আর ফেলে রাখা 
উচিত নয়। আদালতের মাধ্যমে বিরোধের 
মীমাংসা না হলে হিংসা আর প্রতিহিংসার 
রক্তাক্ত পথ ছাড়া গতি নেই। গণতান্ত্রিক 
জীবনে তার স্থান নেই বলেই 
বিচারব্যবস্থাকে হতে হয় দ্রুত ও সুলভ। 








বহ ইতিহাস বিজড়িত লোকসেবক 
বিল্ডিং ৮৬ এ. আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু 
রোড, কলকাতা ১৪) কয়েক বছর আগে 
সী ও আত্মীয় পরিজনের মালিকানাধীন 
SO সেন প্রপার্টিজের নামে । যে কোন 
বিদ্ধজন আশা করেন এঁতিহাসিক সামগ্রী 


সংরক্ষণ। এজন্য সরকারের কাছে 
আবেদন রাখা হয় এবং সরকার প্রয়োজনে 
ক্ষতিপূরণ দিয়েও সেই ¿TU সামগ্রী 
সংরক্ষণের ব্যবস্হা করেন । অশোক সেন 
নিজে উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রবাদপ্রতিম 
আইনবিদ ı সেই হিসাবে তিনি 
বিদ্বৎসমাজের একজন শিরোমপি। তার 
ওপর জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী 
এবং রাজীব গান্ধী মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী 
ছিলেন । তাই লোকসেবকের মত ইতিহাস 
বিজড়িত একটি বাড়িকে বাক্তিগত সম্পত্তি 
প্রতাঙ্ষভাবে জড়িয়ে পড়ায় অশোক সেনের 
উপর শিক্ষাবিদ মহল রীতিমত ক্ষুব্ধ । 
মালিকানা বদল এবং বাড়িটির দখল নিয়ে 
নানারকম ঘটনা এবং উপঘটনা যেমন 
ঘটেছে, তেমনি দপণে (২৭ এপ্রিল ১৯৯০) 
প্রকাশিত এক মহিলা শিল্পোদ্যোগীর 
সবস্থান্ত হবার মত করুণ ঘটনাও 
pete 


এন্টালী মাকেটের ঠিক উল্টোদিকে এই, 
এতিহাসিক লোকসেবক বিল্ডিং ı 
ভারতভাগের আগে এখান থেকেই মুসলিম 
লীগের দৈনিক মুখপত্র ‘আজাদ’ প্রকাশিত 











খান । স্বাধীনতার পর এখান থেকেই 


প্রকাশিত হয় দৈনিক 'লোকসেবক', যার 
সম্পাদক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 
মুখামন্তী ড: প্রফুল্পচন্্র ঘোষ | ক্রমশ প্রজা 
সোসালিই পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস হয়ে ওঠে 
এই বিষ্ডিং । পি এস পির মুখপন্জ হিসেবে 


আসেন | 
১৯৩২ সালে লোকসেবক পত্রিকা এবং 
প্রেস অশোক সেন ক্রয় করেন | অশোক 


কুকীতির নায়ক এরা । এর ফলে দুনাম 
হয়েছে অশোক সেনের | আর এরা সম্পদ 
বৃদ্ধি করছেন সুকৌশলে । তাই 
লোকসেবকেরও এস্তেকাল খুবই দ্রুত ঘটে 


যায় । লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় করে ছোবড়া 
বানিয়ে দেওয়া হয় লোকসেবকের মত 
লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে । অশোকবাবুর 
মত কিংবদন্তী আইনবিদ এবিষয়ে কেন 
নিরপেক্ষ তদন্ত করেন নি, সেটাই 
বিস্ময়ের ! আজও ওইসব 
দুর্নীতিবাজদের মধ্যে কয়েকজন অশোক 


| সেনের পাশেই রয়েছেন | স্তাবকতা করে 


আজও তারা অশোকবাবুর সম্পদ থেকেই 
লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন । 
লোকসেবক প্রেসের যাবতীয় সরঞ্জাম 
বিজ্রী করেও তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করেন । বর্তমানে তাদের লক্ষ্য 
লোকসেবক বিল্ডিং ভেঙে ওখানে বহতল 
বাড়ি হবে, তার মাধ্যমে কয়েকলক্ষ টাকা 
রোজগার করা | 

১৯৮১ সালের © অক্টোবর লোকসেবক 
বিজ্ডিং সহ মোট ২৫ কাঠার এই বহু 
মূল্যবান সম্পত্তি অশোক সেন তার TS 
অন্যান্য পরিজনের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত 
পেন প্রপার্টি জের নামে মাত্র ২ লক্ষ টাকায় 
wa করেন । বিষয়টি ও বিজ্ডিং এ 
অবস্হিত সোসালি পার্টির নেতা বিমান 
মিত্র জানতে পারায় অশোক সেন 
বিমানবাবুকে হৈ চৈ করতে বারণ করেন 


এবং তাকে অনাদের মত উচ্ছেদ করা হবে ৷ 


না বলে প্রতিশ্রুতি দেন । কিন্তু ৯ সেপ্টেম্বর 
১৯৮৬ সালে প্রথম পুলিশ নিয়ে লোকসেবক 
বিল্ডিং থেকে সবাইকে বের করে দেওয়া 
শুরু হয় । TYR প্রিন্টাসকে ধাস্পা দিয়ে 
উচ্ছেদ করা হলেও বিমান fas প্রতিরোধে 
নামেন | ১১ নভেম্বর ১৯৮৭ সালে 





esta বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ সৃষ্টি 
করেন | এদিন অশোকবাবৃও স্বয়ং ওই 
বিল্ডিং aa দখল নিতে এসে প্রতিহত 
হন | বিমান মিত্র অভিযোগ করেন | 
অশোকবাবু গুণ্ডা ও পুলিশ দিয়ে তাদের 
উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করেন | এদিন 
অশোক সেন প্রেরিত কয়েকজনকে পুলিশ 
গ্লেপ্তারও করে । শুরু হয় বিমান মিত্রের 
সঙ্গে অশোকবাবুর বিবাদ ı বিবাদ গিয়ে 
পৌঁছয় হাইকোর্টে । অশোকবাৰু বুঝলেন 
বিমান মিত্র ছেড়ে দেবার পানর নন । কারণ 
তিনি যেসব মোক্ষম প্রশ্ন তুলে অশোক 
সেনের বিরুদ্ধে মামলা করেন, তাতে 
কেঁচো wore সাপ বেরিয়ে পড়াব 


সম্ভাবনা | তাই গোপনে বিমানবাবূর সঙ্গে | 


রফা হল । অশোকবাবু বিমান fare 
অস্হায়ী অফিস ঘর করে দিলেন | খরচ 
হল কয়েক হাজার টাকা | অশোকবাবু 
বিমান মিব্রকে নতুন বহুতল বিজ্ডিং এ 


সমপরিমান স্হান দিতে চুক্তি করলেন । 


ফলে বিমানবাবৃও চুপ করে গেলেন | 


কিন্তু বিমানবাব কি কি প্রশ্ন তুলে 
ছিলেন ? 

(১) a প্রপার্টিজ নামক যে সংস্হা ওই 
বাড়ি এবং জমি কেনে, তার ঠিকানা ১৩ 
লাউডন স্ট্রীট অর্থাৎ অশোক সেনের 
বাসস্হান । অথচ ওই বাড়ির মালিক 
লাইফ ইনসিওরেন্স কপোরেশন । তারা 
ওই বাড়িতে পেন প্রপার্টিজ নামে কোনো 
বাড়ি আছে বলে জানে না। 
(২) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন ওই নামের কোন কোম্পানীকে 
te লাইসেন্স দেয় নি। 


সোসালি পার্টির সর্মথকেরা পুলিশ ও 


AAT BAA ACM মে, ১৯৯০ [পাচ 


(৩) পশ্চিমবঙ্গের রেজিঠার অব 
HERE ওই নামের কোন কোম্পানী 


PEÑA 


তাহলে কি করে একটি কোম্পানীর 
নামে কলকাতা শহরের এত মূল্যবান 
একটি জমির এভাবে হাতবদল হয় ? ওই 
জমিথেকে ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং ary ভিলা 
কাছেই, অথচ যে কোম্পানী এই জমি 
কিনলো, তাদের ইনকাম টান্স ক্লিয়ারেন্স 
সার্টিফিকেট আছে কি না তাকি দেখা 
হয়েছে ? কিংবা যে জমির দাম এ বিষয়ে 
অভিক্তদের মতে এক কোটি টাকা, তা কি 
করে অবিশ্বাস্য ২ লক্ষ টাকায় বিক্রী হয় ? 
তবে কি গোপনে লেনদেন হয়েছে £ 

এ বিষয়ে অশোক সেনকে সাংবাদিকেরা 
প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, জীণ বাড়ি তাতে 
অনেক ভাড়াটে, তাই দাম কম । fay ore 


স্বীকার করেছেন ? মঞ্জুরী প্রিন্টার্সের সব 
কাগজপত্র থাকা সত্বেও তো উচ্ছেদ হতে 
হয়েছে অন্যায়ভাবে ! 

জানা গেছে, ওখানে যে বহুতল বাড়ি 
তৈরি হবে, তাতে খরচ বাদ দিয়ে নাকি ১০ 
কোটি টাকা আয় হবে, যদিও এই আয়ের 
শতকরা ৭৫. শতাংশই হয়ত গোপন করা 
হবে বলে অনেকের ধারণা । স্তাবকের 
দলও এখান থেকে তিন পুরুষের ধন 
উপার্জন করবে কিন্তু মগ্তত্রী প্রিন্টাসকেযে 
নীরব কেন ? 


সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 


দৃষ্টিগোচর হওয়া দরকার । জাতির nd 


যেমন ওই বাড়িটি অবিলম্বে অধিগ্রহণ করা 
দরকার, তেমনি ওই বাড়ির যাবতীয় বিষয় 
খঁটিনাটি তদন্ত হওয়া দরকার | যেখানে 
এক কাঠা জমির দামই 8/৫ লক্ষ টাকা, 
সেখানে বাড়িসহ ২৫ কাঠা জমি ২ লক্ষ 
টাকায় কেনার হাস্যকর রহস্যের আবরণ 
উন্মোচিত হওয়া যেমন প্রয়োজন , তেমনি 
যারা বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্হা করতে একমাত্র 
জ্যোতি বসুই বাধ্য করাতে পারেন । 





| HY সরকারী শিল্পের ভার 


বেশ কিছু সরকারী শিল্প সংস্হাকে 
পারে । অধিগৃহীত যেসব রাষ্টায়ত্ত শিল্প 
সংস্হা লোকসানে চলছে কেন্দ্রীয় সরকার 
অথনৈতিক সংকটের কথা ভেবেই চলতি 
রছরের শেষে শিল্প হস্তান্তরের কাজ শুরু 
হতে পারে । সম্প্রতি কলকাতার এক 
বণিক সভায় কেন্দ্রীয় মন্তকের জনৈক 
সটিব এই খবর দিয়েছেন 1 

“সচিব বলেছেন, দেশ ও জাতি গঠনের 
ও বিভিন্ন পরিবহন সংস্হা সহ প্রায় সাড়ে 
চার হাজার সরকারী শিল্প সংস্হা লোকসান 
টানতে টানতে সরকারের অথনৈতিক 
কাঠামো কার্যত ভেঙে গড়েছে । অথচ 
এসব অত্যাবশাক শিল্প সংস্হাশুলি সরকার 
মা পারছেন বন্ধ করে দিতে, না. পারছেন 
অতিরিক্ত দায়ভার বহন করতে 1 এসব 
সরকারী সংস্হায় ঘাটতি কখনোই হতে 
পারে না, এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই 
দেশের মানুষ এসব শিল্পে ৯৭ হাজার কোটি 
টাকা অর্থ লগ্মী করেছেন । সচিব উদ্বেগ 
প্রকাশ করে বলেন, এত টাকা যেখানে AN 
করা হয়েছে সেখানে কয়লা, লোহা, সার ও 
লোকসানের বোঝা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫৯ 

এই ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক দায় থেকে 
মুক্তি পেতেই কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রক দৃঢ় এই 


পদক্ষেপ নিয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
সচিব জানান, সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পসংস্হাকে বেসরকারী পরিচালনাধীনে 
আনার সমস্ত দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখার পরই 
শিল্পমন্ত্রী অজিত fre মন্ত্রিসভার অন্যান 
জন্য এবছরের গোড়াতেই পাঠান এ ও 
জানাগেছে শিল্পমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ উদ্যোগকে 


প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সহ 
অনান্য মন্ত্রীদের TO: উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য আদর্শ নিয়ে কোনো বিতকেই যাওয়া 
হবে না । দেশ ও জাতির স্থাথে গুরুত্বপূর্ণ 
কারিগরি সংস্হায় লোকসানের মাল্লা যদি 
আকাশ CS TANG হয়, তবু তার দায় সরকার 
বহন করবে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে 
রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্হাগুলি উৎ্পাদনবিহীন 
হয়ে থাকলেও সরকার বছরের পর বছর 
তার আর্থিক দায় নিতে বদ্ধপরিকর | 


শিল্প মন্তকের ওই সচিব জানিয়েছেন, 
খাদ্য ও পানীয় উৎপাদক যেসব সংস্হা 
ডুবেযেতে বসেছে তানিয়ে নীতিগত ভাবেও 
নয় । এই প্রসঙ্গে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 
প্রথম sega পরিকল্পনায় নীতি 
নিরধারণের সময় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল' 
“জাতীয়করণ'-এর অর্থ এই নয় যে কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাক্তি মালিকানাকে 


অশোক পাটোয়ারী 
কোন ভাবে কাজে লাগানো হবে না । দীঘ 
8০ বছরের অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে 
রিপোর্ট বলেছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংস্থাগুলি 
সরকার অধিগ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক 
চাপের কাছে তারা মাথা বিকিয়ে গেছে । 
কার্যত তার দায় সমগ্র জাতিকেই বইতে 
হচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী অজিত সিংএর 
মন্তব্য হল £ দু শতাংশ লাভের জনা পনেরো 
শতাংশ লোকসান সরকার আর কতদিন 
টানবেন ? তাছাড়া সরকার অধিগ্রহণ 
করলেই শিল্পে সংকট কাটবে এই 
ভাবনাটাও বাতুলতা | তবে শ্রমমন্ত্রকের 
চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যরকম । সরকারী 
সুতি-বস্তু সংস্থা এন টি সির পৃবাঞ্চলীয় 
ঘাটতির বোঝা বহনের ক্ষমতা কতৃপক্ষ 
যখন একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে কেন্দ্রীয় 
বস্তুমন্ত্রী শারদ যাদব বলেছেন, তখন 
কোনভাবেই এ মিল বন্ধ করা চলবে না । 
শ্রমমন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানও বলেছেন 
শ্রমিক, ছাটাই না করে, মিল বন্ধ না করে 
এবং এই গর্ডির মধ্যেই উপায় খুজে বের 
করতে হবে | সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন 
সওদাগরী সংস্থাগুলির সম্পর্কেও রামবিলা 


সর ধারণা ডাল নয় । 
অনাদিকে সরকারীভাবে বলা হয়েছে 


বেশ কিছু শিল্পসংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে 


কঠোর বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক স্বাথে 
এখনই তা প্রকাশ করা যাবে না । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য চট ও সুতাকল মালিকরা একদিকে 
শিল্পের আধুনিকিকরণের নামে কোটি 
কোটি টাকা az খণ নিচ্ছেন, অন্যদিকে 
লকআউট, লে অফ, ছাঁটাই করে 
সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছেন | 
শুধুমাত্ৰ পশ্চিমবজেই ২৫৩ টি শিল্তসংস্থা 





বেসরকারী মালিকদের হাতে দেওয়া হচ্ছে 


রাজ্যবীমা কপোরেশনে শ্রমিকের দেয় 
বাবদ ৩৫ কোটি টাকা পি এফ বাবদ ২৫৭ 
কোটি টাকা জমা দেয় নি । তার ওপর 
বিক্রয়কর ও অনাদেয় শুল্কের টাকাও 
হিসাব VPS দৃষ্টান্ত খাড়া করেছে | 
রাজা সরকার বলিষ্ঠ কোন বাবস্থাই গ্রহণ 
করেন নি বলে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন 
ইউনিয়ন । 


মেহাম কোন্দ্রের উপনির্বাচনে নিদল প্রার্থী আমীর সিংয়ের গুলিথিঞ্চ দেহ 





লেখার জন্য একসময় প্রতিবছর 
HORA যেতে হোত। দশুকারণা 
বিশাল এলাকা উড়িষার কোরাপুট আর 
মধাপ্রদেশের বস্তার জেলা জুড়ে । প্রায় 
ভারতবর্ষের, একপ্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্ত অবধি ছড়ানো | মাইলের পর মাইল 
ফাকা রাস্তা চলে গেছে, দুপাশে ধুধু ফাকা 
মাঠ, নিচু পাহাড়ের সারি, জঙ্গল, ছোট 
ছোট নদী, তারপর হঠাৎ আদিবাসী শ্রাম। 
আর বহু দূরে Tag কলোনি। 
জায়গায়ই. উদ্বাস্তদের অভিযোগ প্রায় 
একই ৷ এরা অধিকাংশই সীমান্তের ওপারে 
খুলনা জেলার বাসিন্দা, পেশায় কৃষিজীবী। 
মাঠে পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই, কিন্তু 
দণ্ডকারণোর মাটিতে ফসল ফলানো 
| কঠিন পাথুরে মাটি, অনেক 
প্রিশ্রমেও তার কার্পণ্য যায় না। তাই 
দু্দিশায় দিন কাটে । 
ঘুরতে ঘুরতে একবার মালকানগিরি 
অঞ্চলের একটা গায়ে দুপুরবেলায় গিয়ে 
পৌছোলাম। সারি সারি ঘর, টিনের চালা, 
সামনে তুলসীমঞ্চ, মাচার উপরে লাউয়ের 
লতা। ঢুকে একবাড়িতে পরিচয় দিলাম। 





ছয়] দপণ ।শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৯০ 






দগুকারণাবাসী উদ্বান্তদের অবস্থা সম্বন্ধে যে কথা লিখিনি কখন যেন আমরা সবাই চুপ করে 





I মনোজিৎ মিত্র 


বাড়ির কর্তা খুশি হয়ে একখানা চেয়ার 
জোগাড় করে এনে বসালেন। তারপরে 
উদ্বান্তদের সেই দুর্বলতা | “সার, আপনার 
দেশ কোথায় ছিলো?" বলতেই হোল 
খুলনা | তার চোখমুখ উজ্বল হয়ে উঠল। 
সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল আশেপাশের 
বাড়িতে । মিনিট পাচেকের মধ্যে জন 
পঞ্চাশ লোক হাজির। মাটির নিকোনো 
বারান্দায় সব বসে পড়লেন। বলতেই 
পরিচয়। দেখা গেল অনেকেই আমার 
আদিবাড়ির আশেপাশের গীয়ের লোক। 
বহুদিন পরে দেশের মানুষ পেয়ে কথার 
ফোয়ারা খুলে গেল। আমি যে সব তথ্য 
সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম, তার অনেক 
কিছুই পাওয়া গেল। তারপরে আস্তে 
আস্তে আমার প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল, Targa 


দুঃখের কাহিনীও শেষ হয়ে এল। বিকেল" 


তখন গড়িয়ে এসেছে। 


গেছি। অনেকক্ষণ পরে একজন বললেন 
“সার, আমাদের জনা কি কিছু করতি 
পারবেন?” 


আমি wer হাসি হেসে বললাম, 
“আমার কাজ তো লেখা। কলকাতায় 
ফিরে গিয়ে লিখে দেবো আপনাদের কথা। 
তারপরে যদি কিছু হয় তো হবে।” 

আবার সবাই চুপ। আরও অনেক্ষণ 
পরে আর একজন বললেন, “সার, যাক 
গে। আমাদের কিছু না হয় হোক। আপনি 
আইছেন, একটু বসেন আমাদের মধ্যি।” 

তার ওপর পরে অনেকক্ষণ বসে 
রইলাম। কেউ কোনো কথা বলছিলো না। 
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় হয়। TE 
পরে আমি বললাম, “এবার তাহলে 
আসি? আমার তো BARA যেতে 
হবে।” ওরা নিঃশব্দে আমাকে গাড়ি অবধি 
এগিয়ে দিয়ে গেলেন। 

সেবার দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে অনেক 
কথা লিখে ছিলাম। শুধু এই চুপ করে বসে 
থাকাটার কথা কখনও লেখা হয় নি। 









সকলেই লেটেস্ট খবর চান এবং তা 
সঙ্গত কারণেই 1 তবে কি না, লেটেস্ট কিন্তু 
লাস্ট নয় ।লেটেস্টের পরও লেটেস্ট আসে, 
লাস্ট কখনো আসে না । তবু, একটা 
লাস্টিং এর প্রশ্ন থেকে যায় । অর্থাৎ, 
কোনো খবর ক্ষনিকের অতিথির মতো, 
আসে, অনতিকালেই একেবারে উবে যায় 
EPA | আবার কোনো খবর তার 
নিতাকার সতা পরিচয়ে বারে বারে 
ইতিহাসের 75 ( অথবা ভগ্নদৃত) ur 
মানুষের ঘরে ঘরে AS এনে দেয় । 
(১) পূর্ব ইউরোপের দিকে দিকে 
(পুঁজিবাদী) গণতন্ত্রে 
জয়জয়কার প্রথম HS । 

(২) পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে 


শান্তিনিকেতনে জমি নিয়ে ব্যাপক ফাটকাবাজী 


অশোকতরু চক্রবর্তী 


জমি নিয়ে শান্তিনিকেতনে ব্যাপক 
ফাটকাবাজি শুরু হয়েছে। এই সুযোগে 
এখানে কলকাতার মতই বেশ কিছু 
-প্রমোটারেরও আবির্ভাব হয়েছে! এরা 
কিছু স্থানীয়, কিছু বাইরের, কলকাতা বা 
দুর্গাপুরের। 
গত পাচ-ছ বছর ধরে এখানকার জমির 
দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর 
কারণ নামীদামী শিল্পী, সাহিত্যিক, 
গায়ক-গায়িক। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা 
প্রমুখের শান্তিনিকেতনে ব্যাপক হারে বাড়ি 
করার চাহিদা। এ ছাড়াও বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এমন 
'অনেকেও এখানে বাড়ি করতে চাইছেন। 
জানা গেছে জমির এই চাহিদার কথা 
(ভেবে এখন অনেক চাষী পরিবারও তাদের 
চাষের জমি ছেড়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু 
ঘটনা হল এইসব জমি সরাসরি তারা বিক্রি 
করতে পারছেন না। এর বেশিরভাগ 
E তাদেরকে দালাল, বা 'প্রমোটার' 
জাতীয় ব্যাক্তির মাধ্যমে বিক্রি করতে 
হচ্ছে। ফলে বহু ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত 
মালিক বঞ্চিত হচ্ছেন। 

এইসব জমিই প্রমোটার বা দালালরা 
কিনে নিয়ে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে 
নিচ্ছেন। পরে এগুলি খদ্দের বুঝে চড়া 
দামে বিক্রি করছেন। 

এদিকে শান্তিনিকেতনে. জমি কিনে 
অনেকে যে ঠকছেন এমন অভিযোগও 
পাওয়া গেল। বোলপুর পুরসভায় এ নিয়ে 
একজন অভিযোগ করতে এসেছিলেন। 
চার কাছ থেকে জানতে পারলাম 
একজনের কেনা জমি তাকে আবার 
গছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে একই জমির 
wou মালিক হয়ে গিষেছেন। শুধু তাই 
_. নোটিফায়েড একিয়ার-ও বেশ কিছু 
জমি বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ আইনত 
এসব জমি বিক্রি করা সম্ভব নয়। এসব 
দমি যে কোন মুহুর্তে সরকার অধিগ্রহণ 
করে নিতে পারেন। এসব জমি কিনেও 
ঠকাছেন এক শ্রেণীর ক্রেতা । 











প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোলপুর, 
শান্তিনিকেতনের বেশিরভাগ জমিই 
পুরসভা এবং পঞ্ধায়েতের। করের 
ব্যাপারে পুরসভার তুলনায় পঞ্চায়েতের 
হার অনেক কম। পঞ্চায়েতের এলাকাও 
অনেক বেশি। শানস্তিনিকেতনের আশ্রম 
থেকে এর এলাকা শুরু শেষ প্রান্তিক 
পর্যস্ত। জানা গেছে এখানকার জমিই 
ব্যাপক হারে কেনা-বেচা চলছে। 
এখানকার জমির দাম পুরসভার এলাকার 
তুলনায় কিছু কম। তবে এখানকার বেশির 


‘ভাগ জমিই 'লো-ল্যান্ড' হিসাবে চিহ্নিত। 


এদিকে AY FINS’, ‘ভেস্টেড ল্যান্ড’ 
বা 'নোটিফায়েড এরিয়া এইধরনের 
জমিগুলিকে সাধারণক্রেতাদের পক্ষে 
কিছুতেই খুজে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
ফলে তারা ঠকছেনও বেশি। অথচ এই 


বিশেষ প্রতিনিধি ঃরাজ্য কংগ্রেস নেতা 
এবং বড়বাজার কেন্দ্রের বিধায়ক রাজেশ 
খৈতান রাজ্যওয়ারী কংগ্রেসের বিকল্প 
হিসাবে “প্রগতিশীল কংগ্রেস" তৈরি 
করেছেন। পরীক্ষামূলক ভাবে আসন্ন 
কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে বেশ কিছু 
অঞ্চলে অঞ্চল-্পরিচিত  কংশ্রেসীদের 
প্রগতিশীল কংগ্রেসের ব্যানারে দাড় করিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমস্ত রির্পোট 
ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে জমা 
পাড়েছে। 

প্রগতিশীল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আসন্ন 
কলকাতা পুর নির্বাচনের জন্য মূলত হিন্দি 
ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে বেছে নেওয়া 
হয়েছে। অভিযোগ, রাজেশবাবুকে এই 
কাজে সরাসরি না হলেও মদত যোগাচ্ছেন 
দেওকীনন্দন পোদ্দার ও সাধন পাশ্ডে। এই 


জমিগুলিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে 
পুরসভা বা পঞ্চায়েত কোন পক্ষেরই 
তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল AP এসম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্ব শাসনের বিভিন্ন 
কর্তা-ব্যক্তিদের বক্তব্য কাগজে কলমে 
প্রকাশিত করা হয়েছে। এধরনের আরও 
জমি খোজার কাজ চলছে। 


তবে জমির ক্রেতাদের বক্তব্য এগুলি 
তার দিয়ে ঘিরে au লাগিয়ে চিহ্নিত 
করা হোক। তাহলে সাইট দেখে সাধারণ 
ক্রেতা সহজেই প্রতারণার হাত থেকে 
বাঁচবেন। পুবসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
বক্তব্য বিষয়টি ব্যয়সাপেক্ষ বলে এখনই 
তাদের পক্ষে সেই কাজ শুরু করা সম্ভব 
হচ্ছে না। 


রাজ্য কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে রাজেশ খৈতান 
প্রগতিশীল কংগ্রেস তৈরি করেছেন 


প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে 
তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। মমতা 
ব্যানার্জি। উপস্থিত দুই সাধারণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র ও প্রদীপ ভট্টাচার্যের সামনেই 
মমতা দেবী বলেন, প্রগতিশীল 
কংগ্রেসকে আটকান। না হলে যে কোন 
মুহুর্তে কংগ্রেস বিপাকে পড়বেই। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, প্রগতিশীল কংগ্রেস গার্ডেনরীচ 
অঞ্চলেও প্রার্থী দিয়েছে। রাজা কংগ্রেসী 
রাজনৈতিতে গার্ডেনরীচ, বেহালা প্রভৃতি 
অঞ্চলে মমতা দেবীর গোষ্ঠীভুক্ত 

aña প্রার্থী হিসেবে পুর নির্বাচনে 
দাড়িয়েছেন। Fe কণ্ঠে মমতা ব্যানার্জি 
প্রদেশ কংগ্রেসকে আরো জানিয়েছেন, 
রাজেশ খৈতানের কার্যকলাপ অত্যন্ত 
সন্দেহ জনক হয়ে দাড়িয়েছে । এক্ষুনি 
প্রগতিশীল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সরকারী 


' জনপ্রতিনিধির সাহাযা। 


এদিকে জমি নিয়ে একশ্রেণীর 'এজেন্ট' 
এবং “প্রোমোটার ' যখন ব্যাপক 
ফাটকাবাজী করছেন তখন অন্যদিকে 
জমির সাধারণ মালিকরা, অর্থাৎ যারা 
এজেন্ট বা প্রমোটারকে জমি বিক্রি 
করছেন তারাও বেশ বঞ্চিত হচ্ছেন। জানা 
গেছে এদের বেশিরভাগই গ্রামঞ্চলের 
গরিব মানুষ। 
বাজারদর সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল না হওয়ায় অর্থের লোভে তা 
প্রভাবিত হয়ে এদের অনেকেই কম দামে 
বিঘার পর বিঘা জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। 
যে জমিগুলি কিনে নিয়ে এজেন্ট বা 


ভাবে কংগ্রেস থেকে না তাড়িয়ে দিলে 
জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে মমতা 
মন্তব্য করেছেন। 

প্রগতিশীল কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদের ভদ্রলোকী চুক্তির অভিযোগও 
সম্প্রতি উঠেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চাইছে 
এরাজ্য সংগঠন বৃদ্ধির জনা কয়েকজন 
এই পর্যায়ে 
পরিষদের পক্ষ থেকে রিটার্নও দেওয়া হবে 
বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা 


| কংগ্রেস অবশ্য সরকারী তাবে এই ধরনের 


খবর স্বীকার করে নি। সাধারণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র বললেন, কংগ্রেস প্রার্থী 
মনোনয়নে একটা জায়গাতেও পক্ষপাতিত্ব 
করা হয় নি। এর “প্রার্থী বাছাই কংগ্রেস 


এরপর ৮ম পৃষ্ঠায় 





একটানা extravaganza র চাপে ও 
তাপে আমাদের চোখ, কান,মাথা যখন প্রায় 
ঝলসে গেছে, তখনই দ্বিতীয় লেটেস্টের 
কঠিন বাস্তব রূপ তার প্রশ্নাতীত পরিচয়ে 
জগতের দৃষ্টিপথে এবং পূর্ব ইউরোপের 
বাস্তব জীবনে দেখা দিয়েছে | 

পূর্ব ইউরোপের rán মূলারদ্ধির যেন 
প্রতিযোগিতা লেগে গেছে । পশ্চিমী 
দেশগুলির পণ্যসামগ্রী বাজার দখলের 
প্রতিযোগিতায় নেমেছে । রেশন ব্যবস্হা 


(লাল) মাংসের, কিংবা ইটালীয় আখরুট, 
সফট fa, ব্রিটেনীয় বিলাস সামগ্রীর 
অভাব নেই । বলা বাহুলা, বিগত বছর 
গুলিতে এদিক ওদিক করে যারা বিস্তর 
কামিয়ে নিয়েছিল এবং বর্তমানে 
অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তির প্রতিরক্ষার 
জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রবাবস্হার প্রতিষ্ঠা চায়, 
এবং আরো কামাতে ও ভোগ করতে 
অভিলাষী, তাদেরই একাংশ এ সমস্ত পণ্য 
সম্ভার ভোগ সম্তোগ করছে, অপরাংশের 
কেউ কেউ প্যারিসে পরীর নাচ দেখতে, 
ভেনিসে হাওয়া বদল করতে কিংবা 
বনে ওয়াশিংটনে "রাজনীতি" করতে 
বাস্ত রয়েছে | 

যে মানুষগুলো আজন্ম কোনো বেকারী 
জানতো না * পূর্ব ইউরোপের সে 
মান্ষগুলোই আজ লাখে লাখে সে 
অক্তাত পরিচয় বেকারীর কবলে ঢলে 
পড়ছে । অবস্হার গতি প্রকৃতি এমনই 
যে, লণ্ডনের ‘দি টাইমস’ কাগজের এক 
প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র পোলাপ্ডে 
বেকার সংখ্যা বর্তমানে ২,০০,০০০ এবং 
বিশ্ব ব্যাঙ্কের সবশেষ হিসেব অনুযায়ী এ 
সংখ্যা অতি শীঘ্রই ১৭,০০,০০০ (১৭ লাখ) 
হতে চলেছে । হাঙ্গারীতেও বেকার সংখ্যা 
দুই লক্ষ ছই ছই করছে। পশ্চিমী 
ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য আমদানীর ঠেলাতে 
একমান্ত হাঙ্গেরীতেই আরো প্রায় দুই লাখ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক বেকারীর সন্মুখীন । 
অবস্হা এমনই ভয়াবহ যে, নতুন 
কমসংস্হানের সংখ্যা we বিশ হাজারও 
নয় এবং তাও WHS অদাক্ষ মানুষের 
কাজ i 


পূর্ব ইউরোপে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় 
এসেছেন, সে বাবাজীরা স্বভাবতই এই 
অজাত পরিচয় বেকারী নিয়ে কি 
করবেন সে ধারণাটুকুও রাখেন না । 
পোলাণ্ডের ক্ষেত্রে রটেন থেকে একদল 
'পরামশদাতা' জুটে গেছেন, ১৫০কোটি 
টাকার একটি তথাকথিত ‘নো q 
IS এরাজো YB হয়েছে I শোনা যাচ্ছে, 
চেকোয্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর জন্যও 
TIRA ব্যবস্হা হতে চলেছে | 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





o 


শ্যামাপ্রসাদ 








পশ্মিবঙ্জে বাৎসরিক ৭০ হাজার wy, 
খেতে না পাওয়া মানুষের রক্ত জমা হচ্ছে 
বিভিন্ন JS ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছা রক্তদানের 
মাধামে সংগ্রহ হচ্ছে প্রায় ৮৫ হাজার 
বোতল রক্ত । বাৎসরিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার 
বোতল রক্তের প্রয়োজন এভাবেই মিটছে | 
প্রকৃত MY খেতে না পাওয়া মানুষের 
থেকেই রাজো বিপুল পরিমাণ রক্তের 
ঘাটতি মিটছে পেশাদার রক্তন্দাতা যারা, 
তারা ছড়িয়ে আছেন বস্তি, অপেক্ষাকৃত 
পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, কিংবা আধা 
মফস্বল অঞ্চলে | পরিসংখ্যান বলছে, 
বছর দশ বা বারো বছর আগেও FUGA 
কলকাতা এবং জেলা সদরে হাতে গোণা 
হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোমে অপারেশন 
হতো | বর্তমানে যা মুড়ি মুরকির পায়ে 
গিয়ে ঠেকেছে । ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে 
ওঠা নার্সিং হোম সংগৃহীত রক্তের এক 
বিরাট অংশের নিয়মিত দাবিদার হয়ে 
উঠেছে । মূলত রক্তের কাজ হল, টিসুতে 
প্রয়োজন হয় “হোল RER" | বড় বড় 
অপারেশনের সময়ও প্রয়োজন হয় প্রচুর 
RHA । এমন অনেক সময় উপস্হিত হয়ে 
থাকে, যখন ১০ কিংবা ১২ দিনে ৩০০ 
বোতলও রক্ত লেগে যাচ্ছে। কান্সার 
রোগীর ক্ষেত্রেও রক্ত অপরিহার্য । এছাড়া 
বিভিন্ন অপারেশনে রক্তের দারুন 
প্রয়োজন | অথচ মুশকিল হুল, 
আনুপাতিক প্রয়োজনের গড় হিসাব 
অনুযায়ী রক্ত কম । 

নার্সিং হোমগুলোর রাক্ষসে ক্ষিদে 
মেটানোর জন্য রক্ত বেচাকেনা হয়ে থাকে 
চোরা পথে। কাত একশ্রেণীর পেশাদার 
রক্তদাতাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে area 
দালাল । দালালরা অঞ্চল ভিত্তিক একটা 


কাছ থেকে কমিশন নেওয়া হয়ে থাকে । 
পাশাপাশি বাবস্হা করা আছে নার্সিং 
হোমের সঙ্গেও I কাত দুপক্ষ থেকে 
সরাসরি কমিশন নিতে wer হয়ে 
উঠেছেন দালালরা | কলকাতার 
অভিজাত অঞ্চলের বিখ্যাত এক নার্সিং 
হোমের প্রাক্তন এক দালালের সঙ্গে আমার 
কথা হয়েছে এই প্রসঙ্গে । নাম বললেন 
সুনীল মুখার্জি । ফুলবাগানে বাড়ি । 
বর্তমানে বাবসা করছেন মধ্য 
কলকাতায় | বললেন, আমার জন্ম 
বাংলাদেশে । আমরা তিন ভাই । দেশ 
ভাগের পর কলকাতায় আসি । পড়াশুনো 
করার সুযোগ পাই নি । দালালিতে হাতে 
খড়ি ৭৫ সালে । নার্সিং হোম থেকে বলে 
দেওয়া হয়েছিল, ৪০ জনের বেশি মানুষের 
TP নেওয়া যাবে না । আমার অবশ্য 
অসুবিধে হতো না । সকাল থেকেই ay 
দেওয়ার জনা লাইন 


পড়ে যেত । প্রথম প্রথম মায়া হতো । 
পরের দিকে সেটা চলে গিয়েছিল 1 একই 
লোক পরপর আসতো | ফুটপথবাসী 
থেকে শুরু করে বস্তিবাসী এবং অভাবী 
fret মধ্যবিত্ত পর্যন্ত । হিসেব অনুযায়ী 
হাড়তাম ।সুনীলবাবু চোখটাকে ছোট করে 
আগে। একাধিকবার রক্ত বেচতে এলে 
কমিশনের হারও স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে 
নিজশ্ব বাড়ি ও একটা Bre 
কিনেছেন । 

কথা হচ্ছিল ব্রতীশ নিয়োগীর সঙ্গে । 
প্রতীশবাৰ পিপলস ans ব্যাঙ্কের (৯০ বি, 
মুখার্জি রোড, 





Far চট্টোপাধ্যায় 





কলিকাতা ২৬) অন্যতম কর্ণধার | 
বললেন, কলকাতায় বেসরকারী পযায়ে 
১৫ জন রক্ত কেনা বেচার বাবসা করেন | 
৭২ সাল থেকে আমরাও করছি | রক্তের 
চারটে গ্রুপ আছে । এ, বি, ও, এবং এবি | 
এই চারটে গ্রুপেরই আবার পজেটিভ এবং 
নেগেটিভ গ্রুপ আছে । এছাড়া আছে বিরল 
পযায়ের আর এইচ শ্রুপ। ব্রতীশবাবুর 
মতে, পেশাদার রজ্দাতাদের দু'ভাগে ভাগ 
করা যায় | প্রথমত, যারা অভাবে ay 
বিক্রি করে থাকেন, এবং দ্বিতীয়ত, যারা 
শুধুমান্ত্ নেশার চাহিদা মেটানোর জন্য রন্তু 
বিক্রি করে থাকেন | স্তুতি এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়েছে | তার অনাতম কারণ হচ্ছে 
“হেরোইন” । পেশাদার রক্তদাতা যারা 
তাদের ক্ষেত্রে টিফিন সহ ৪০ টাকার মত 
খরচ ধরা থাকে । রক্ত বিক্রির জনা বিভিন্ন 
রকম মূলা নির্ধারিত আছে বলে ব্রতীশবাবু 
উল্লেখ করলেন । উদাহরণ স্বরূপ পিপলস 
IN MET কথা উল্লেখ করে তিনি 
বললেন, আমরা পজেটিভ রক্ত ১৪০ টাকা, 
নেগেটিভ রক্ত ১৮০ টাকা এবং এবি 
নেগেটিভ রক্ত ২০০ টাকায় বিক্রি করে 
থাকি । 

শিশু বিশেষক্ত ডা: প্রাণশঙ্কর সাহা 
রক্ত নিয়ে কালোবাজারী সৃষ্গৃতি কমেছে । 
এর অনাতম কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্হা বর্তমানে রক্তন্দান 
শিবিরের আয়োজন করে যথেষ্ট সাফল্য 
পেয়েছেন | পাশাপাশি এটাও ঠিক, লান 
রক্তকে কালো ব্যবসায় পরিণত করার জনা 
একশ্রেণীর অসাধু বাবসায়ী সবসময় 
সক্রিয় হয়ে আছেন । এই ব্যপারে স্হানীয় 
জনসাধারনের একটা ভূমিকা আছে । তা 
পটভূমি তৈরি করা । অনাথায় রক্ত নিয়ে 
কালো বাবসা বন্ধ করা যথেষ্ট 
কষ্টকর | 

ডা: সাহার মতে, ae নিয়ে যারা 
কালোবাজারী করতে অভ্যস্ত, তাদের 


বিশেষভাবে fies করা উচিত । 
পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন উইলিয়াম 
RS । পরবর্তী পায়ে রিচার্ড লোয়ার,ডা: 
জেমস ব্যানডেলের অক্লান্ত পরিশ্রম 
পদ্ধতিগত উন্নতি ঘটিয়েছে ı wre 
বাগদাসারভ পৃথিবীর মানুষকে দিলেন 
নবতম উপহার ı আবিষ্কার হল রক্ত 
কিভাবে সংরক্ষিত অবস্হায় রাখা যায় । 
১৯৩৭ সালে আমেরিকায় এবং ১৯৪২ 
সালে কলকাতায় প্রথম চালু হল বুড 
ব্যাঙ্ক । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় 
কেন্দ্রীয় বাড ব্যাঙ্ক মেডিকেল কলেজে 
অবস্হিত । রক্তের সরকারী মূল্য হচ্ছে ৪০ 
টাকা | সরকার রক্তন্দাতাদের ৪০ টাকা 
দিয়ে থাকেন । এই ব্যাপারে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, সরকারের কাছ থেকে aye 
সংগ্রহ করার জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে 
স্বেচ্ছায় রক্তদানের কার্ড থাকাটা 
জরুরী | 

রক্ত সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারটাও 
পরিশ্রমের | AEA আয়ু খুবই কম | 
সাধারণত দুমাসের বেশি রক্ত রাখা যায় 
না। আবার হয়তো ২১ দিনেও aera 
স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায় । এমনও দেখা 
গিয়েছে, বিশেষ কোনো রোগীকে হয়তো ৩ 
দিনের বেশি পুরনো ae দেওয়া যাচ্ছে না । 
এছাড়া গরমকালে বিভিন্ন ধরণের 





প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। মেট্রোপলিটান 
শহরগুলোতে রক্তদান শিবির কারখানা 
‘ভিত্তিক হয়ে থাকে | ব্যতিক্ৰম কলকাতা | 
এখানে মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংস্হাগুলোর 
মাধামে সঠিক উদ্যোগ সীমাবদ্ধ | 
স্বাভাবিক ভাবে গরমের সময় রক্তের 
চাহিদা আরও gfe পাচ্ছে । এছাড়াও 
সেন্ট্রাল বড় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে একটা চালু 
অভিযোগ আছে ।তা হল, হেপাটাইটিস 
বিএবংনন এ,নন বিডাইরাসেরটেষ্ট 
হয় না ।যারক্তের ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় | 
We একটু স্বচ্ছল ও অবস্হাপন্ন 
পরিবারের ক্ষেত্রে বেসরকারী পথায়ে ay 
সংগ্রহ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে । গড়ে 
উঠেছে প্যারালাল ay নিয়ে ব্যবসা । 
যেখানে দীড়িয়ে একটা কথা অবলীলায় 
বলা যেতে পারে, একশ্রেণীর গজিয়ে ওঠা 
নার্সিং হোমই এর জনা মূলত দায়ী ৷ 
কয়েক বছর আগেও বড় অপারেশন হত, 
হাতে গোনা কিছু সরকারী হাসপাতালে । 
আজ তা যত্ত্রত্র হচ্ছে। বাড়ছে রক্তে্র 
প্রয়োজন | 

কলকাতায় বাড়তি মূলা দিলে ay 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু জেলাগলোতে তাও 
সম্ভব নয় । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় 

















বিধায়ক যিনি আবার ডাত্তণর । বললেন, 
মেদিনীপুরে ৬৩টা বুক আছে । আয়তনে 
ATA লোকসংখ্যায় রাজো বৃহত্তম | অথচ 
TUE Te সংরক্ষিত থাকে জেলা 
সদরে | অপারেশনের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ 
সময় ছুটে আসতে হয় । তার ফলে এক 
বোতল রক্তের দাম তিনগুর্ন কিংবা চারগুন 
লাগছে | এইভাবে ay সংগ্রহের জনা 
কলকাতায় যাতায়াতের ভাড়া এবং 
পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করলেন তিনি | 
প্রসঙ্গত. উল্লেখ্য জেলাভিত্তিক নাসিং 
হোমগুলি কিন্তু রক্ত যোগাড় করে থাকে 
নিজস্থ সোর্সে | এক্ষেক্পে জেলা ভিত্তিক 


পেশাদার রক্তদাতাদের নিয়েও একশ্রেণীর 


দালাল তৎপর বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে । সবচেয়ে অসুবিধে যেটা, শহর 
কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলো আরও 
বেশিরকমের অসুবিধে ভোগ করে থাকে । 
সুখের বিষয়, স্বেচ্ছা রক্তদানের সংখ্যা 
বাড়ছে । পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহের জন্য স্বেচ্ছা 
রক্তদানের প্রতি আরো বেশি জোর দেওয়ার 
কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন । কিন্তু 
বাস্তব হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত বাৎসরিক ১ 
লক্ষ ইউনিট সংগ্রহ হচ্ছে পেশাদার 








রজ্দাতাদের কাছ থেকে । ay নিয়ে 


দপণ শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৯০ [সা 


বাবসা পর্যায়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিযে 
হল, “ae ভেজাল” । অতি প্রয়োজনী 
“ম্যাসিভ বুড ফ্যাকসনেসনস” যন্ত্রপাতি 
অভাব | অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে হো 
QE দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষাগারের অভাবে 
হেপাটাইটিস বি, এবং নন-বি ভাইরাসে 
টেষ্ট অনেকসময় না করা হলে রোগী 
মারাত্মক ধরণের প্রতিক্রিয়ার আওতা 
নিয়ে আসে নতুন রক্ত । দেখা যাচ্ছে 
ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড কিংবা wie 
জীবানু বহনকারী we নতুনভাত 
মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে | . 
অভিযোগ উঠেছে, ড্রাগ কণ্ট্রোলে: 
বিরুদ্ধেও । বেশ কিছু সরকারী নামাঙ্কিত 
বুড ব্যাঙ্কের আদৌ লাইসেন্স নেই । এর 
চড়া হারে ae বিক্রি করছে । কমিশ; 
হিসাবে একটা অংশ নিয়মিত পৌছে 
দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ একশ্রেণীর 
ক্ষমতাবান প্রভুদের । লাইসেন্স বিহীন 
রক্তের কোনো যূলা নেই | রোগীর. 
হলে প্রতোকেই দায়িত্ব এড়িয়ে থাকে 
রক্ত নিয়ে বাবসা বন্ধ হওয়া উচিত । 
প্রয়োজনীয় মুহৃতে রক্তের অস্বাভাবিক 
মূলারদ্ধি শুধু অমানবিক নয়, গহিত 
অপরাধ | সাবধান হওয়া উচিত পেশাদার, 
রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে । স্বেচ্ছাসেবী 


সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে আরো যত্র নেওয়া 
প্রয়োজন ৷ সবোপরি রক্ত পরীক্ষা এবং 
জেলাভিভিক বাড বাক্কের ক্ষেত্রে জরুরী 
ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা উচিত । 





! 
i 
| রক্তদান শাবরে রক্তদান | 





ট]দপণ satt ২৫শে মে, ১৯ 


একদিন হাজির হয়েছিলাম দক্ষিণ ২৪ TA 


ea অস্তুগত হোটরের মর্যাদা নামক 
মে । দেখলাম বিধাতার কি আশ্চর্য 
রিহাস! কারণ এখানকার 80 শতাংশ 
ন খাওয়ার ফাকিতে কখন কোথায় 
ag বসে আছে । এখানকার 
মবাসীরা এতই গরীব যে দু'বেলা দু'টো 
তের সংস্হানও সব সময় তাদের ভাগ্যে 
য়ে ওঠে না। সব থেকে অবহেলিত 
বশ্যই এখানকার মেয়েরা । 

কিন্তু এরই মধ্যে চোখে পড়ল শ্যামল 
য়ায় ঘেরা মর্যাদাস্থরুপ একটি ছোট 
শ্রমের | সারদা রামকৃষ্ণ আশ্রম এর 
1ম | মানব কল্যাণে নিজেদের সাম্য 
লেছে এই প্রতিষ্ঠানটি । 

বর্তমানে সমাজেও নারীরা নিজেদের 
মধিকার নিয়ে এখন অনেকটাই মাথা তুলে 
runs পেরেছে | fey এখানে এসে 
বুঝলাম সেই ধারণাটা এখনও অলীকই 
থকে গেছে । কারণ মহিলাদের মধ্যে 
বশিভাগই এখনও গ্রামের মধ্যে অশিক্ষার 
অন্ধকারে থেকে গেছেন । এদের মধ্যে 
আবার যেসব নারীর স্থামী নেই অথবা 
বিনাদোষে স্বামী পরিতান্তা তাদের সমাজে 
নেই কোনো ঠাই 1 অথচ এদের অনেকেই 
এক বা একাধিক সন্তানের 
জননী-।কিভাবে যে এদের দিন গুজরান 
হয় তা’ ভাবাই যায় না । যেহেতু তারাও 
মা, তাই তাদের প্রিয় সন্তানের মুখের দিকে 
চেয়ে, আবার যেহেতু তারা মেয়ে বা বোন 
তাই অসহায় সংসারের দিকে তাকিয়ে 
তারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের আশায় 
কিংবাও সংসারে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনবার 
চলেছেন । এতটুকু মর্যাদা বা কণামান্র 
দয়াও. তারা কারও কাছে পান না। 
same নন । মেনে নিয়েছেন এই 
জীবনটাকে | 

এই আশ্রমটি তাই যখন প্রতিষ্ঠিত হল, 
তখ্বন প্রথমেই কিন্তু ভাবা হয়েছিল এইসব 
তাঁদের নিজেদের এবং সংসারের মুখে 
দৈনন্দিন বাধাধরা রুজি রোজগারের | 
তাই এই আশ্রমে তৈরী হয়েছে 


হাতে কলমে শিক্ষা দেবার কর্মসূচী । 


হস্তশিল্পের এই তালিকায় আছে সৃচীশিল্প, 
জাম জেলী ইত্যাদি এবং নানারকমের 
বড়ি তৈরি ইত্যাদি । এই বিষয়গুলির উপর 
এখান থেকে ৬ মাসের একটি ডিপ্লোমা 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয় । এই কোর্সে ভর্তি 
হওয়ার জন্য কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা 
“পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়না | 
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যতগুলি শিক্ষার্থী 
নেওয়া যায় ST নেওয়া হয় । এমন কি এর 
জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন পয়সা 
নেওয়া হয় না | বরং এদের তৈরি জিনিষ 
বাজারে পাঠিয়ে বিক্রি করে যে দাম পাওয়া 
খায় তার এক অংশ এই শিক্ষার্থীদের এবং 
বাকী অংশ আত্রমটির উননয়নকল্পে দেওয়া 
হয়| এখান থেকে কাজ শিখে অনেকেই 
: নিজের বাড়িতে বসেই স্বাধীনভাবে 
ety রোজগার করছেন । আর তাদের 


জীবনেও এসেছে খানিকটা নিশ্চিন্ত সুখের - 
SET | 


এছাড়াও এই আশ্রমটি করে চলেছে 
আরও অনেক মানব কল্যাণমূলক কাজ | 
. তার মধ্যে একটি হল অনাথ শিশু 
. প্রতিপালন । এখানে অনেক শিশুই আছে 
যারা ছোট থেকেই বাপ মা হারা । 








সোমা সেনগুপ্ত 





বংশপরিচয়হীন নিষ্পাপ শিশুর দল | 
সংখ্যায় যারা কম নয় | সমাজের কাছে 
যারা অনাদরণীয় তাদেরকে প্রায় 
মা বাবার সম্পরক আদর দিয়ে এরা 
নিজেদের কাছে টেনে নিয়েছে | এদেরকে 
নিয়মিত খাওয়া পরা যোগাচ্ছে তো 
বটেই Gray পরবর্তীকালে যাতে এরা 
নিজেদের পায়ে দ'ড়াতে পারে তার জন্য 
আছে শিক্ষার আয়োজন | তবে শুধু এরাই 
নয় গ্রামের অনেক দু:স্হ শিশুও এখানে 
লেখাপড়া করে । আর বিনা পারিশ্রমিকে 
শিক্ষিকারাও শিক্ষার মত মহৎ সম্পদকে 
হাসিমুখে এদের কাছে বিলিয়ে দিচ্ছেন । 
পড়াশোনার সঙ্গে আছে 
নাচ গান শারীর চর্চাও । একটি শিশু 
মনকে বিকশিত করার জন্য এরা নিজেদের 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও যথাসাধ্য 
কাজ করে যাচ্ছে। 

সপ্তাহে একটি দিনে এখানে শিশুদের 
অসুখ বিসুখ এবং স্বাস্হ্য পরীক্ষার জন্য 


একজন ডাক্তারবাব্ও আছেন । তিনি 


নিয়মিত হাজিরা দেন এবং আন্তরিক 
CHE ভালবাসার সঙ্গেই এদেরকে দেখে 
থাকেন ı সপ্তাহের একটি দিন আবার 
এখান থেকে রেশনের বিলিবাবস্হাও 
আছে | রান্নার তেল, ছাতু ও শিশুখাদ্য aa 
দু'্টাকার বিনিময়ে প্রতিজনকে দেওয়া 
হয়। এই gm বাজারে যা' 
অকল্পনীয় | 

এছাড়া আছে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্হাও | 








সকাল ১০ টা থেকে আরম্ভ করে বিকেল 
পর্যন্ত চলে নানারকম শিক্ষার আয়োজন | 
এরপরে আশ্রমের বাসিন্দারা সারা দিনের 
ক্লান্তিশেষে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের মনকে 
মেলে ধরে সান্ধ্য নাম গানের মাধ্যমে I 
এদের চাহিদা নেই অন্য কিছুর, নেই কারও 
বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ । এই ধরণের 
কর্মবাস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে তারা অপার 


শান্তির সন্ধান করে চলেছে নি:শব্দে । 
এই আশ্রমটিকে ভালভাবে চালাবার 


জন্য চাই প্রচুর সাহায্য তথা আর্থিক 
সহায়তা | কিন্তু সাহায্য তো দুরস্হান, এই 
ধরণের আশ্রমগ্ডলির দিকে কারো নজর 
পড়ে না । নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি 
করে তার থেকে প্রাপ্য টাকায় আশ্রমের 
কিছুটা প্রয়োজন মেটান হয় যা 
প্রয়োজনের তুলনায় সিন্ধৃতে বিন্দুর 
মত | 

বারুইপুরের একজন খ্রীষ্টান ফাদার 


লিনুস গোমেজ | উনি ও'র সাধ্যমত 
সাহায্য করে যাচ্ছেন । আর আশ্রমটির 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে 
মত মানুষের নিরলস পরিশ্রমের জন্যই 
আশ্রমটি এখনও পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে 
নি ı কিন্তু একেবারেই যে পড়বে না তার 
নিশ্চয়তা কি ? তখন কি হবে এই অনাথ, 
নিঃস্ব ফুলের মত শিশুগুলির ? যারা 
কোনোদিনই জানতে পারবে না কী তাদের 
অপরাধ ı অথবা কি হবে সেই সব 
মহিলাদের যারা এই আশ্রমটির সাহায্যে 
নিজেদের দু:খটাকে সবে মাত্র ভুলে মনে 
মনে একটু শান্তির ছবি আকছিলেন ? 


সুমন্ত মুখোপাধ্যায় 





২৪ পরগনা এখন বিভক্ত উত্তর 
দক্ষিণ। এই বিভক্তি বিশেষ প্রভাব 
নৈহাটিতে। 

নৈহাটির রাজনীতিতে এখন নীতি 
নেই। চলছে কালোবাজারী, চোলাই মদ, 
গাজার আড্ডা এবং মস্তানদের দৌরাত্ম্য 
পুলিশ নীরব দর্শক। একদিকে টাকার 


-খেলা আর একদিকে নেতাদের হুমকী। 


নেতাই সবচেয়ে সন্মানিত। এই সব 
নেতারা দুষ্কতকারীকে ছাড়িয়ে আনতে 
পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। 

এই সব নেতারা মার্কসবাদী নীতির 
চেয়ে মস্তানদের প্রশ্রয় দেওয়া এবং থানা 
থেকে ছাড়িয়ে আনাটাকেই মহান কাজ 
বালে মনে করেন। চলছে পার্টির নামে 
জোর করে বেশি চাদা তোলা । এবং 
তাদের মতামত কে প্রশ্রয় না দিলে হুমকি 


| বোমাবাজি খুন নৈমিত্তিক ঘটনা। সাধারণ . 


অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে মার 
খেতে হবে। | 
কারিগর পাড়ায় এক বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে 
গেল।. খড়দহর চারটি ছেলে তারাপীঠ 
থেকে ফিরছিল। কারিগর পাড়ায় ছেলে 
ধরা সন্দেহে কিছু লোক পিটিয়ে মেরে 
ফেলে তাদের মধ্যে দুজনকে । পুলিশ 
দুধ তকারীদের গ্রেপ্তার করলে স্থানীয় কিছু 
প্রভাবশালী নেতা নৈহাটি আঞ্চলিক 
কমিটির সেক্রেটারী থানায় গিয়ে দাবি 
করেন দু্ধুতকারীদের ছেড়ে দেবার জন্য, 
কারণ তারা সি পি এনের সমর্থক। 

সি পি এনে গোষ্ঠীছন্দ বা অন্ত্দন্দ শুরু 
হয়েছিল ১৯৭৪ সালে জনতা সরকারের 
সামলে | ১৪ পরগনা তখন বিভক্ত হয়নি। 


“(গোপাল বসু তখন ২৪ পরগনা (জেলাস্তারে 


নেতা। জনতা পাটির প্রধান নেতা জয় 
প্রকাশ নারায়ণ এক বৃহৎ আন্দোলনের 
ডাক দেন। গোপাল বসু তখন এই 
আন্দোলন কিভাবে হবে তার উপর এক 
প্রস্তাব রাখেন এবং এই আন্দোলনের নাম 
দেন জনগণতান্ত্রিক বাম এক্য এবং তা সর্ব 
সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এদিকে রাজ্য 
কমিটির সম্পাদক তখন প্রমোদ FHSS | 
তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন না করে আরেকটি! 
প্রস্তাব দেন। শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াই। তখন 
২৪ পরগনার কিছু নেতা গোপাল বসুর 
প্রস্তাব AN করে সরে দীড়ান। শুরু হয় 
গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব । 
তখন রঞ্জিত কুণ্ডু তিনি সকলের কাছে 
দাদা বলে পরিচিত। তিনি নৈহাটির 
পঞ্চায়েত ভোটে সি পি এমের বিরুদ্ধে 
কিছু নিজের কাছের এবং তার কথায় ওঠে 
বসে এরকম লোককে ভোটে দাড় করান 
নির্দল হিসাবে | BEAU নতুন রূপ নেয়। 
নৈহাটিতে বামএঁকা এই ECS চূর্ণ। 
একই ওয়ার্ডে সি পি এম এবং আর এস পি 
সরাসরি aora সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত 
পুর দূর্গ কার দখলে যাবে। এবং উন্নয়ন 
অব্যাহত থাকবেতো। 
অপরদিকে কংগ্রেসের চিত্র আরও খারাপন 
একই ওয়ার্ডে চারজন বিভিন্ন প্রতীকে 





লড়াইয়ে qe প্রবীণ বর্ষীয়ান নেতা]. 


বাধ্য হয়েছেন। কংগ্রেসের শিবির এখন 
এক কুৎসিত কোলাহল খেউড়ের আসরে 
পর্যবসিত। 

অপরদিকে কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়া বামপন্থী বিরোধী ভোট প্রাপ্তির 
আশায় নবাগত বি জে পি স্বপ্নে বিভোর । 
তাদের হারাবার কিছুই নেই। যেটুকু লাভ 
হয়, সেইটুকু পশ্চিম বঙ্গে দ্বিতীয় শক্তি 


হিসাবে আত্মপ্রকাশের উদামের সহায়ক 









নীলাঞ্জন কুমার 


মেদিনীপুর জেলায় সদর উত্তর 
মহকুমায় মহকুমা কৃষি আধিকারিক দপ্তরে 


| চলেছে। মহকুমা অফিসের ৭টি ব্লকে 


সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী (নং ৬৭৬০ আই. 
এম পি টি তাং কলকাতা ৬ নভেম্বর 





১৯৮৬) কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ 
ভরতুকিতে যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরকার 
থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে, এই দপ্তরের A 
আধিকারিকের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এক 





শ্রেণীব আমলার যোগসাজসে তা নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর বলে অভিযোগ | শুধু তাই নয়, এই 
সরকারী নির্দেশে কৃষকদের পছন্দমতো যে 
কোন কোম্পানির যন্ত্রপাতি দেওয়ার 
প্রতিশ্রুতি থাকলেও আমলারা এই নির্দেশ 
অগ্রাহ্য করে একটিমাত্র কোম্পানীর কৃষি 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে কৃষকদের সেই 
কোম্পানীর নাম aca ইন্ডাস্ট্রিজ’ | 
সরকারি নির্দেশে পরিষ্কারভাবে 
জানানো আছে যে, চাষীরা শুধু এই 
সুযোগগুলি নয়, এছাড়াও সরকারী 
উদ্যোগে কৃষি যন্ত্রপাতির মুক্ত প্রদর্শনীতে 
গিয়ে এই যন্ত্রপাতি কিনবেন। কিন্তু খোজ 
নিয়ে জানা গেছে, এই ৭টি ব্লকে এ 
ধরনের কোন প্রদর্শনী কোনদিন হয়নি। 
এর কারণ হিসেবে জানা যায়, কেবলমাত্র 


পেমেন্ট দেওয়ার পথও দিব্যি মুক্ত হয়ে 
যাচ্ছে। এই কায়দা ওই ব্লকগুলিতে বিগত 
বছরগুলিতেও চলেছে। ফলে কৃষকদের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার সুযোগে এই দপ্তর 
তাদের দীর্ঘদিন ধরে ঠকিয়ে আসছে। 


গান গাইছেন অমিতকুমার 


_. প্রগতিশীল কংগ্রেস 





ওয় পৃষ্ঠার পর 


টিম" সবদিক বিচার করেই প্রার্থীপদে, 
টিকিট দিয়েছেন। 


সোমেন মিত্রর মতে, বৃহত্তর কলকাতায় 


একমাত্র ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী বাছাই 
ঠিক হয় নি। এখানে কংগ্রেস a হিসেবে 
বলাই দাসকে মনোনয়ন দেওয়া উচিত 
ছিল। আমি নিজেও বলাইবাবুকে 
বলেছিলাম, ঈশ্বর আছেন। আপনি 
অবশাই মনোনয়ন পাবেন। কিন্তু বলাইবাবু 
টিকিট পান নি। টিকিট না পাওয়ার নেপথা 
কারণ হচ্ছে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত 
সাজার তীব্র বিরোধিতা | উল্লেখ্য, নির্বাচমে 


‚aaa দীড়িয়েছেন Fir হিসেবে। 


সমর্থন করছে” প্রগতিশীল কংগ্রেস" | 


+ 





নির্বাচনের পরে প্রগতিশীল কংগ্রেসের 
ভূমিকা কি হবে রাজা রাজনীতিতে 


অনেকেই বর্তমানে এই প্রশ্ন তুলেছেন। 
রাজা কংগ্রেসের বিশিষ্ট এক নেতার মতে, 
এখন এক্সপেরিমেন্ট চলছে। পুরসভা 
নির্বাচনের পর অনেক কিছু ঘটতে 
চলেছে। 


গত ১৫ই মে বেলুড় গ্রামরক্ষী বাহিনীর 
পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়, স্থানীয় 
জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি আম্বুলেন্স 
রায়, পিয়া দাস, মহঃ জাহাঙ্গীর, বিটু 
সমাজপতি প্রমুখ | 








| SSS গণ ea ২৫শে মে, sano (5 
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k মাত্র ১৩ দিন পরেই ‘গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ 
| — I TU ০ সণ আথ 


বিশ্বকাপে প্রথম ফেভারিট ইতালি ঃ 
প্রধান ‘আগ্ডারডগ’ সুইডেন, 


“দ্য শ্রেটেস্ট শো অন আথ"-_অর্থাৎ পৃথিবীর বিশালতম তথা 
মহানতম ক্রীড়া উৎসব হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ওলিম্পিক 
গেমসকে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, 
বিশ্বব্যাপী যে ক্রীড়াযজ্ঞ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় 
(যাকে কেউ কেউ পাগলামোও বলে থাকেন) তা হচ্ছে বিশ্বকাপ 
ফুটবল। 

১৯৩০ সালে মন্টিভিডিওতে (উরুগুয়ে) যার শুরু সেই 
টুর্নামেন্ট এবার বসছে ইতালিতে | চতুর্দশ বিশ্বকাপ ফুটবল 
চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু ৮ জুন — ফাইনাল ৮ জুলাই। এর ট্রফি 
ফুটবলের সোনার পরী জুলে রিমে কাপটি ১৯৭০-য়ের 
মেক্সিকো বিশ্বকাপে চিরদিনের মতো জিতে নিয়েছে সম্রাট 
পেলের দেশ ব্রাজিল। এখন দেওয়া হয় ফিফা কাপ। 

পাচ কিলোগ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এই ফিফা 

y কাপ। ১৯৭৪ সাল থেকে চালু হয়েছে। দেশে দৈশে ফুটবল 
HS অনুরাগীদের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন, কে জিতবে এই সোনার 
* সুদৃশ্য কাপটি ? 

আগের তের বারের মধ্যে ব্রাজিল আর ইতালি তিনবার 

করে কাপ ঘরে তুলেছে। পশ্চিম জার্মানি, উরুগুয়ে ও 
দুবার করে। আর একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 

ইংল্যাণ্ড । এবার ? উদ্যোক্তা ইতালি, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি 
এবং অবশ্যই গতবারের চ্যাম্পিয়ন দিয়েগো মারাদোনার 
আর্জেন্টিনার নাম এব্যাপারে প্রায় একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। 
এদের সঙ্গে রড গুলিটের হল্যাণ্ডের নাম কয়েক সপ্তাহ আগে 
পর্যন্তও ফেভারিট হিসাবে একত্রে উচ্চারিত হত। 

কিন্তু ১৯৯০ বছরটি খেলার মাঠে এক ‘অঘটন ঘটন 
পটিয়সী' একটি বছর হিসাবে ইতিমধ্যেই Bes | বিশেষ করে 
আন্তর্জাতিক ফুটবলে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড বা 
অন্য কোনো ‘আগ্ডারডগ’ দেশ এবার যদি সোনার পরী জিতে 








ফেলে তবে ফুটবল-রসিকরা বিস্মিত হবেন না, বিষ তো 

নয়ই। কারণ ফেভারিটদের হঠিয়ে নতুনের উঠে আসার মধ্যে 

একটা দারুণ চার্ম রয়ে গেছে! 

জেমস APH ডগলাস এবছরই ‘টাইফুন’ মাইক 
বিশ্বকাপের আসরে তেমন অঘটন 
ঘটবে ক? প্রশ্নাঢ অত্যন্ত জটিল। 
একথা তো আমরা জানি, ফুটবল 
দেশগুলির ওপরের তলার 
আট-দশটি দেশই দীর্ঘ ৬০ বছর 
বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রাধান্য রেখে চলেছে। 
তবু অনেকেরই'নীরব আশা, হয়তো তারা। হল্যাগুবাসীদের দুর্ভাগ্য! গতবার মেক্সিকোতে বহু 
১৯৭৮-য়ে আর্জেন্টিনার উত্থানের মতো এবার কোনো একটি ফুটবল বোদ্ধাই বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 
বা দুটি নিচের দিকের দেশ উঠে আসবে। হয়তো বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। কিন্তু রেফারির 
ব্রাজিল-ইতালি-পশ্চিম জার্মানি-উরুগুয়ে-আর্জেন্টিনা-ইংল্যাণ্ কল্যাণে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ইগর বেলানভ আর 
‘এলিট ক্লাবে' সোভিয়েত ইউনিয়ন-ফ্রাব্স-সুইডেন-স্পেনরা কি রিনাও দাগায়েভের সোভিয়েত দল বিদায় নেয় ! 
জায়গা করে নেবে? ফুটবলপ্রেমীরা অনেকেই সেদিন রেফারির ভূমিকায় ছি ছি 
আগের তেরবারের মধ্যে হল্যাণ্ড দু-দুবার ফিফা কাপে নাম করেছিলেন। ১৯৮৮-র ওলিম্পিক সোনা বিজয় এবং 

খোদাই করার মত অবস্থায় পৌছেছিল। ১৯৭৪ ও ৭৮-য়ে ইওরোপীয় নেশনস কাপের ফাইনালে ওঠার পর সোভিয়েতের 
মোহান SACHA হল্যাণড বিশ্বকাপ ফাইনালিস্ট। দুবারই ক্ষমতা আবার গণ্য করেছেন সকালেউ। সাঙ্গ সঙ্গে সেদেশের 


টুর্ণামেন্টের সেরা দল তারা। কিন্ত ট্রফি ঘরে তুলতে পারে নি এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


]দর্গণ শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৯০ তত ত 











পশ্চিমবঙ্গে নানান সাংস্কৃতিক 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে FR বাংলা 
চলচ্চিন্র- এ বিষয়ে অনেকেই একমত 
হবেন । অবশ্য এক্ষেত্রে বাজার-চলতি 
তথাকথিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের কথাই 
বলা হচ্ছে। আশার কথা, এর পাশাপাশি 
রয়েছেন গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, 
উৎপলেন্দ চক্রবর্তী, নবোন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
রাজা fa মত পরিচালক, যারা 
ফর্মুলা-মাফিক ছবি করেন না । কিন্তু 
বিগত বছর দশেকের মধ্যে যারা 
বাণিজ্যিক ছবির নিমাপে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, তারা বাঙ্গালী দর্শককে কি 
উপহার দিচ্ছেন ? বোস্বাইয়ের অবাস্তব 
মারপিটের দৃশ্য বাংলা ছবিতে আমদানী 
করে এইসব পরিচালক বোস্বাই-মাকা ছবি 
দর্শকদের উপহার দিচ্ছেন ı বাঙ্গালী 


“মন্দিরা' ছবিতে সোনম ও প্রসেনজিৎ 





বাংলা ছবির বতমান হাল 


দর্শকও আজব e | হিন্দি ছবিতে যে 
জিনিস ক্রমশ অচল হয়ে আসছে বাংলা 
ছবিতে তাই দেখতে তারা প্রেক্ষাগৃহে ভীড় 
জমান | এ হয়ত একধরণের বিকৃত 
আনন্দ বা স্বজাতিপ্রীতি । আমাদের তাপস 
-প্রসেনজিৎ কেমন অমিতাভ-মিঠুনের মত 
ভিলেনকে পেটাচ্ছে। এসব ছবিতে গল্পের 
গরু সাধারণত গাছে ওঠে | ঘটনাবলী 
সস্তাবাতাকে থোড়াই কেয়ার করে | 
আজকাল বাংলা ছবিতে গল্প লেখেন হয় 
পরিচালক স্বয়ং অথবা কিছু সাহিত্যিক | 
প্রথমে ওদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই অঞ্জন 
চৌধুরী । বাংলা ছবির সঙ্গে প্রথমে যুক্ত হন 
ইনি কাহিনীকার রূপে। তারপর 





আীসমালোচক 





পরিচালক | এবং অস্বীকার করার উপায় 
নেই, এর কয়েকটি ছবি প্রচুর পয়সা 
পিটেছে । অবশ্য অর্থলাভ ও PEA এক 
কথা নয় i কিন্তু অঞ্জন চৌধুরীর প্লাস 


পয়েন্ট হল, তার ছবি দুরস্ত গতি সম্পন্ন, 
তার মধ্যে সস্তা সেন্টিমেন্ট , অবাস্তব ঘটনা, 


কাব্গুণহীণ ও অশ্রাব্য গান যাই হোক না 
কেন | তবে ফর্মূলা যে বেশি দিন চলে না 
তার প্রমাণ দিয়েছে তার সাম্প্রতিক ছবি 
তেমন ভাবে দশক টানতে না পেরে | 
তবে একথা অনস্বীকার্য - যে বর্তমানে 


অন্তত দু তিনজন পরিচালক আছেন 
চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকৌশল যাঁদের 
রীতিমত আয়স্তাধীন ।তার মধ্যে প্রথমেই 
নাম করতে হয় প্রভাত রায়ের | তার ছবি 
পয়সা পায় | কিন্তু তার মধ্যে থাকে কি 
বস্তু | বাংলা সাহিত্যে ভালো গল্পের কোন 
অভাব নেই | তার কি ইচ্ছে করে না ভালো 


গল্প নিয়ে ঘরোয়া ছবি করতে । প্রথম 
শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিক বা চলচ্চিত্র 
পরিচালক আর কজন জন্মায় | কিন্তু 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বা আমেরিকার বা 


জাপানে সাধারণ ছবি যে স্তরে, আমাদের 





a ee 


বাণিজ্যিক ছবি সেই স্তরে পৌছতে পারে 
না | বিপ্লবের আগে যে চীন ছিল মধ্য যুগে 
তারাও ভালো ছবি TOR করছে | 

এদিকে বাংলা ছবির তৈরির খরচ 
অনেক বাড়ানো হয়েছে । শোনা যায় একটা 
সাধারণ ছবি তৈরি করতে বর্তমানে প'চিশ 
তিরিশ লক্ষ টাকা লাগে | এই টাকা উঠে 
লাভের মুখ দেখা খুবই শক্ত । 
একজিবিটরদের খাই মেটাতেই 
প্রযোজকের MAY | কলকাতা সহ 
WEITE কয়েক সপ্তাহ চললে তারই 
কোনো রকমে খরচের টাকাটা ওঠে । তবু 
বাংলা ছবি করতে প্রযোজক আসছেন, 
বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে। এইভাবেই 
চলছে | এবং ভবিষাতেও চলবে মনে 
zu 





- বিশ্বকাপে প্রথম ফেভারিট 


৯ ম পৃষ্ঠার পর 
জাতীয় জীবন এবং ফুটবল সংগঠনে যে ঘটনাবলী ঘটে গেছে 
গত এক বছর তাতে তাদের সম্পর্কে উৎসাহের আগুনে 


কিঞ্চিৎ বারিবর্ষণ ঘটে গেছে। তা সত্বেও জাভারভ, প্রোতাসেভ 


আর মিখাইলশেঙ্কো সোভিয়েত কোচ লেবানোভক্সির প্রধান 
ভরসা | 


২৪টি দেশ নিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম পর্বে ক্যামেরুন, 
কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব 
আমিরশাহী এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থান করে নিয়েছে। 


এরা কেউ কেউ এবারই প্রথম বা দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপের মূল 
পর্বে কোয়ালিফাই করল। সামান্য অঘটন এরা ঘটাতে পারে। 
বড় জোর পরবর্তী রাউণ্ডে পৌছাতে পারে। হয়তো তার জন্য 

- এলিট ক্লাবের একটি বা দুটি দেশ ছিটকে গেলেও যেতে 
পারে। 


পরবর্তী রাউণ্ডে যারা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঘটন 
যুগোশ্লাভিয়া । বিশেষজ্ঞরা এবং UVA NA করছেন 
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে এই আটটি দল-___ আর্জেন্টিনা, 
বাজিল, ইংল্যাণ্ড, ইতালি, হল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
উরুগুয়ে এবং পশ্চিম জার্মানি। কিন্তু বেলজিয়াম, স্কটল্যাণ্ড 
আর স্পেন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। অস্ট্রিয়া আর 
চেকোশ্লোভাকিয়াকেও অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে 


না. 


তবে এবারের বিশ্বকাপে প্রধান ‘আগ্ডারডগ’ হচ্ছে 
সুইডেন--১৯৫৮ তে ফাইনালে উঠেও ট্রফি পায়নি তারা | 
প্রাথমিক লিগে সুইডেন আছে গ্রুপ “সি'-তে। অন্য তিন দল 
ব্রাজিল, আয়ার্ল্যাণ্ড আর ছোট্ট দেশ কস্টারিকা। কোয়ালিফাইং 


PTS ইংল্যান্ডের সঙ্গে একই গ্রুপে খেলে সুইডেন গ্রুপে প্রথম 
স্থান পায়। তাদের রক্ষণভাগের স্তম্ভ গ্লেন হাইসেন। মিল্ডফিল্ডে 


গেম মেকার আল্ডর্স লিম্পার আর প্রধান স্ট্রাইকার ক্ল্যান 
সইনগেশান। গতবছর এই সুইডেন ব্রাজিলকে একটি ফ্রেগুলি 
ম্যাচে ৫-১ গোলে হারায়। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলের 
ম্যানেজার সেবাস্তাও লাজারোনি বলেছেন, “ওরা এবার আরও 
শক্তিশালী৷” এবার ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় সমস্যা মূল 
* স্টাইকার রোমরিওর আঘাত। 


পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একই গ্রুপে আছে যুগোশ্রভিয়া। 
পশ্চিম জার্মানির সুবিধা তাদের দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় 
ইতালিতে ক্লাব ফুটবল খেলে | ফলে ওদেশের দর্শক ও 
আবহাওয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। যুগোশ্লাভিয়া টাফ 
ফুটবল খেলে | ফলে পশ্চিম জার্মানিকে প্রথম দিকেই এক 
শক্ত oferta মোকাবিলা করতে হবে | আয়ার্লাণ্ড দলের 
কোচ জ্যাক চার্লটন ইংল্যাণ্ডের সহকারী কোচও সেদেশেরই। 
খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই ইংল্যাণ্ডের ক্লাবে খেলেন। 
বেশিরভাগ তরুণ। তদের স্কিল কম। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রবল | 
ফলে যে কোনো দলই তাদের সামনে মুশকিলে পড়তে ATA | 

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার বায়ান রবসন সবসময়ই ঝুঁকি নিতে 
ভালবাসেন | গত বিশ্বকাপে মারাদোনা হাত দিয়ে গোল করে 
তাদের হঠিয়ে দেয়। এবার তারা নতুন উদ্যমে এগিয়ে 
এসেছেন। 

আর্জেন্টিনার কোচ ফার্লোস বিলার্দো দল ঘোষণার পর 
বলেছেন, “আমার প্রথম এগারোজন হলে মারাদোনা এবং 
অন্য দশজন |” অর্থাৎ মারাদোনা সুস্থ থাকলে সব ম্যাচই 
খেলবেন। 

তবে ইতালি খেলবে হাজার হাজার সম্পর্কের কাধে ভর 
“BTA | তাছাড়া দুবছর আগে তাদের ম্যানেজার আজেগলিও 
দলটির কোথাও কোনো ফাক খুজে পাওয়া ভার | ওয়াপ্টার 
COPA, পাওলো ম্যালডিনি, রবার্টো ডোনাডোনি বা নিয়ামি 





ভিয়ালি এরা আর সকলে বিশ্বফুটবলের সুপার স্টার | ম্যানসিনি 


€-€ কন যান না। ফলে ইতালিই হচ্ছে এবারের 
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দর্পণে প্রতিবিস্ব 


৬ পৃষ্ঠার পর 
কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে:যে বেকারির 
জন্মদাতা পুঁজিবাদ যে পুঁজিবাদ বেকার 


- সমস্যার সমাধান জানে নাজানবেও না 


কোনোদিন, খোদ বৃটেনে যার সংখ্যা ৮০ 
লক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে দেড় কোটি, এ aby 
ইউবোপে সে afer কি দাওয়াই 
বাতলাবেন ? 
রোমানিয়ায় অন্যান্য দুবিপাকের মধ্যে 
পশ্চিমী সভ্যতার সবশেষ অবদান অর্থাৎ 
AIDSরোগের প্রাদুভাবের খবর দর্পনের 
পাঠকগণ অবশ্যই জানেন ı সম্প্রতি 
হাঙ্গারীতে সফররত জনৈক ৬/170কর্ম 
কর্তা বলেন, হাঙ্গারীতে AIDSরোগট্টি 


সেক্স-চচার ফলে AIDS এর প্রকোপ 
বাড়তির দিকে, এবং আগামীতে আরো 
অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে বাধ্য । খবরের 
সূত্রটি খোদ হাঙ্গেরী । 

সকলেই জানেন, লাটডিয়ার শাশকগোষ্ঠ 
শী ও “মুক্তি” পাগল হয়ে উঠেছেন. । বনে 
প্যারিসে ওদের মুরুব্বিগণ আছেন, লণ্ডনে 
ওয়াংশিটনে দোস্তের অভাব নেই । কিন্তু 
সরকারী পরিচালনাধীনে পতিতালয় BIT 
নর বর্বর MENTA কি এসে মুক্তি-আকা 
WH একটি নমুনা প্রতীক ? খবরে প্রকাশ, 
বাল্টিক অঞ্চলের বন্দর এলাকাগুলিতে 
উচ্ছৃত্বল যৌণ ব্যাভিচারকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
অক্ষম লাটভিয়া সরকার আপাতত 
ভেন্টস্পিন্স বন্দর শহরে সরকারী 
পরিচালনাধীনে একটি সুব্যবস্থিত পতিতাল 


"ফন স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছেন | 


কিন্তু সকার্ষে বাধাবিপত্ভি আছেই । 
সমস্যাটা ঠেকেছে এখন আন্তর্যাতিক 


_ সেক্স লীলা কেন্দ্রটির জন্যে একটা যুৎসই, 


WAH নামকরণ নিয়ে এখনো তা হয়ে 
ওঠেনি i খবরটি ইজডেজতিয়ার ৷ নামটি 
“ইনটেনসিভ ডেমোক্র্যাসি সেন্টার” হলে 
কেমন হয় ? অথবা 'র্যাডিক্যাল ফ্রিডম 
বাওয়ার £ 


৬ পৃষ্ঠার পর 


সাধারণ মানুষের তরফে অভিযোগ 
উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত এজেন্ট বা 
প্রমোটার গজিয়ে উঠলেও এদের কাজকর্ম 
বা অস্তিত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল 
নয়। ফলে এরা নির্বিরাদে কাজ-কারবার 
চালাচ্ছে। এদের সম্পর্কে আরও 
অভিযোগ যে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের 
একশ্রেণীর কর্তা ব্যাক্তিদের প্রভাবিত করে 
এরা বেআইনী কাজ-কম্ম চালাচ্ছে 
বোলপুর পুরসভার এক সূত্রে জানা গেল, 
সম্প্রতি এক বিশিষ্ট চিত্রতারকা এরকম 
এক ভুয়ো এজেন্টের কাছে জমি কিনে 
প্রতারিত হয়েছেন। এই জমিটি আগে 
একজনকে বিক্রি করা হয়েছিল। পরে ওই 
জমিটি চিত্রতারকাকে আবার বিক্রি করা 
হয়েছে। 

প্রসঙ্গত জানা গেছে, এই জমিটি তপন 
বাউল নামে জনৈক এক কৃষকের ছিল। 

এদিকে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য 
শান্তিনিকেতনে এরকম ঘটনা যে ঘটছে 
সে সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল হলেও 
কর্তৃপক্ষ একটুও নড়ে চড়ে বসছেন না। 
এতে এখানকার ST, সুনাম নষ্ট হচ্ছে। 
কর্তৃপক্ষের এ সম্পর্কে বক্তব্য, বহু ক্ষেত্রেই 
এজেন্ট ভূয়া এবং তারা ভূয়া কাগজপত্র 
তৈরি করছে, ফলে ধরা যাচ্ছে না। তবে 
Sr বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছেন। এর 
জন্য কটা আলাদা সেল তৈরি করা 








কাশ্মীর 


১৯৯০ দপণ শুক্রবার ২৫শে মে, 


১৯৯০ [এগার 





জঙ্গীদের দমনের জন্য নিযুক্ত 

আধা-সামরিক বাহিনীর সাধারণ মানুষের 
প্রতি নিষ্ঠুরতার অনেক ঘটনা জানতে 
পারেন কমিটি ফর ইনিশিয়েটিভ অব 
কাশ্মীর-এর প্রতিনিধি দল মার্চ মাসে 
তাদের কাশ্মীর সফরকালে। 


২২শে জানুয়ারী চরম নিষ্ঠুরতা দেখায় 
এই বাহিনী। কাছেই এক জায়গায় গুলি 
ইলস্টিটিউট অব্‌ মেডিকেল সায়েলেস-এর 
ডাক্তাররা চারটি আ্যাম্থুলে্স পাঠান। চারটি 
গাড়িরই ড্রাইভার ফিরে আসে, কারণ 
আধা-সামরিক বাহিনী প্রচণ্ড পেটাবার পর 


গ্রেপ্তারের কথাও জানতে পারেন, যাদের 
কোন খোজখবর  নেই। . আগে 


সতেরোজনকে গ্রেপ্তার করে রাজস্থানের . 


ভিলওয়ারা জেলে পাঠানো হয়েছিল। 


উপত্যকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন 
দুরভোগ- বাড়ি বাড়ি হানা দেওয়া ও 
তল্লাশি, এমনকি কারফিউ প্রত্যাহারের 
সময়ও বাড়ির বাইরে তাদের জীবন 
সংশয়ের ফলে সাধারণভাবে ভারত 
সরকার এবং বিশেষ করে আধা-সামরিক 
বাহিনীর জওয়ানদের প্রতি তাদের 
মনোভাব কঠিন হয়েছে। তারা এদের 
দখলকারী বাহিনী বলে মনে করে। তাদের 
এই মনোভাবের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় 
না যখন একটি করুণ কাহিনী জানা যায়। 


এক মহিলা তার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে 
হাসপাতালে যাচ্ছিলেন, আধা-সামরিক 
বাহিনী তাকে থামিয়ে বাড়ি যেতে বলে। 
জানা যায় তারা চীৎকার করে বলে, 
“বাচ্চাটি মরুক। অন্তত একটা জঙ্গী 
কমবে”। 


শ্রীগরের জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত করে 
দেওয়া হয়। তাই ফেব্রুয়ারী মাসে 
কয়েকদিন যখন কারফিউ তুলে নেওয়া হয় 


গৌরী সেন 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

চূড়ান্ত ওদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে। এই 
ও বৈদ্যবাটী। এই তিন পুরসভা কর্তৃপক্ষ 
পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ 
টাকা সময়ে জমা দেয়নি, তা হল ২৫ লক্ষ 
১৫ হাজার টাকা । ফলে এই টাকার সুদ 
বাবদ প্রাপ্য টাকা থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত 
হয়েছেন। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে 
পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে পি এফের 
টাকা জমা না দেবার জন্য জলপাইগুড়ি 
পুরসভার ক্ষতি হয়েছে ৩৭ হাজার টাকা। 
আবার উন্নয়নমূলক কাজের টাকা 
অনাখাতে বায়েরও অসংখ্য নজীর আছে। 
১৯৮০-৮১ সালে রাস্তার উন্নয়ন, মেরামত 
ও স্কুলবাড়ি নির্মাণের জন্য Raul 
মিউসিপালিটিকে ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা 
দেওয়া হয়। কিন্তু এই টাকা ব্যয় করা হয় 
কর্মীদের বেতন বাবদ। সরকারি অডিট 
রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৯-৮০ 
সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত রিষডা 
পুরসভা বিভিন্ন খাতে সরকারি বরাদ্দ ১০ 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বেতন বাবদ খরচ 
করেছে। যে খাতে Y টাকা খরচ করার 
কথা সে খাতের টাকা পরবর্তী পর্যায়ে 


তাকে সাধারণ মানুষ বলে সংক্ষিপ্ত 
MATT | ২০শে জানুয়ারীর পর কাশ্মীর 
উপত্যকায় দীর্ঘকাল কারফিউ বলবৎ 
থাকে। প্রশাসন যখন কারফিউ শিথিল 
করেন, লোকে তাকে নির্মম ব্যঙ্গ বলে মনে 
করে, কারণ ভোর ৫টা থেকে কয়েক 
ঘন্টার জন্য মাত্র কারফিউ তুলে নেওয়া 
হয়। শীতের সকালে দোকান বাজার করার 
জন্য বাইরে বেরোনো কষ্টকর। তাছাড়া 
অনেক ক্ষেত্রে আধা-সামরিক বাহিনী 
দোকান থেকে প্রায় সব জিনিস কিনে 
নেয়। স্থানীয় লোকদের জন্য পড়ে থাকে 
সামান্যই। 


কারফিউ-এর জন্য সবচেয়ে বিপত্তি 
সরবরাহে। ব্যাঙ্ক দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার জন্য 
পাইকারী ব্যবসা প্রায় অচল হয়। ব্যাঙ্ক 
খুললেও এক হাজার টাকার বেশি 
একজনকে দেওয়া হয় না, ফলে 
ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়েন। সবচেয়ে 
বেশি অসুবিধা দেখা দেয় ওষুধপত্র ও 
চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিসপত্র সরবরাহে। 


একটি ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিরা বলেন 
যে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স শ্রীনগরের জন্য 
কোন কনসাইনমেন্ট নিচ্ছে না, যার ফলে 
এখানে কোন ওষুধপত্র আসছে না। এ 
সময় রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ যখন 
শ্রীনগর যান তখন তাদের তিনি আশ্বাস 
দেন, খুব শীঘ্র ওষুধ পাঠানো হবে। কিন্তু 
প্রতিনিধি দলের শ্রীনগরে অবস্থান পর্যন্ত 
(১৫ই মার্চ) ওষুধ পৌছয়নি। 


ফলে হাসপাতালগুলিতে সঙ্কট দেখা 
দেয়। নাইট্রাস অক্সাইডের ( অস্ত্রোপচারের 
জন্য প্রয়োজনীয় ) সরবরাহ খুব কম, যা 
বাইরে থেকে আনতে হয়। অক্সিজেন 
যদিও কাশ্মীরেই প্রস্তুত হয়, কিন্তু জানুয়ারী 
থেকে কারখানা বন্ধ । 


শুধু দেখা যায় বন্দুকধারী আধা-সামরিক 
বাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন অবরুদ্ধ একটি 
শহর। সমস্তই বন্ধ---স্রকারী অফিস, 
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স অফিস, ডাক ও তার 
অফিস (প্রতিনিধি দলকে জানানো হয় ১২ 
হাজার টেলিগ্রাম বিতরণ করা হয়নি ), 
দোকান ও বাজার। সমগ্র কাশ্মীর 
উপত্যকায় প্রকৃতপক্ষে প্রশাসন ভেঙ্গে 
পড়েছে। নিরাপত্তা রক্ষীদের হয়রানির 
ভয়ে লোকে অফিসে অথবা মাঠে কাজে 
যেতে পারেনা বা যায়না। উন্নয়নের সমস্ত 
কাজ ও প্রকল্প রন্ধ। ঠিকাদাররা কাজের 
জায়গা ছেড়ে পালিয়েছে আর শ্রমিকরা, 
যাদের মধ্যে অধিকাংশ বাইরের লোক, 
জন্মুতে কিম্বা নিজেদের দেশে পালিয়েছে। 


শের-ই-কাশ্মীর ইন্সস্টিটিউট অহ 
সায়েন্সেস-এর ডাক্তাররা অভিযোগ করেন 
Gert যারা চালান তারা অন্তুধান 
করেছেন এবং ডাক্তারদের এক প্রতিনিধি 


দল যখন রাজাপালের কাছে যান টাকা 


দেবার কথা বলতে তিনি এ বিষয়ে নিজের 
অসহায়তার কথা বলেন। 

এমন কি আইন শৃত্খলা প্রশাসনও 
তেমন সচল থাকে না। সিনিয়র 
অফিসাররা প্রচুর নিরাপত্তা ef পরিবৃত 
হয়ে ঘোরাফেরা করেনা অনেকে 
নিজেদের অফিসে অথবা বাড়িতে আবদ্ধ 
থাকেন। অনস্তনাগের নবনিযুক্ত বিশেষ 
কমিশনার স্বীকার করেছেন বলে শোনা 
যায় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ডাকবাংলোয় 











উত্তর চবিবশ পরগনার পানিহাটীতে 
বিক্ষুব্ধ সি পি এম কর্মী গৌতম ভট্টাচার্যের 
হুতাকারীদের বিরুদ্ধে সতেরো মাস পরেও 
প্রশাসন চার্জশিট দিতে পারলো না বলে 
অভিযোগ করেছে পানিহাটী নাগরিক 
কমিটি। নাগরিক কমিটির মতে, খুনিদের 
ধাচাতেই গৌতমের হত্যাকারীদের চিত্রিত 
করতে অযথা দেরি করছে প্রশাসন 1 অথচ 
খুনিদের তালিকা দিয়ে থানায় যে এফ. 
আই ও আর করা হয়েছিল, তারপর গঙ্গার 
জল অনেকদূর গড়িয়েছে। কিছু 
দুষ্কৃতকারীকে ধরা হলেও সকলকে ধরা 
হয় নি। এমনকি যাদের ধরা হয়েছে 
ইতিমধ্যে তারা প্রত্যেকেই জামিন 
পেয়েছে। আরও আশ্চর্য, আলিপুর জজ 
কোর্টের একটি রহস্যঘন পর্বও অদ্ভুত 
পদ্ধতিতে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং 
এক বৎসর আগে স্থানীয় সি পি এম 
নেতারা আগাম জামিন নিয়ে এলাকায় 
এলাকায় ঘুরে মানুষকে নানা কথা বুঝিয়ে 
বেভাচ্ছেন। জানা গেছে, এ নেতাদের 
মধ্যে আছেন সিটু নেতা ভাস্কর দাসশর্মা 
সহ আরও কয়েকজন। 

কথা প্রসঙ্গে নাগরিক কমিটির এক 
মুখপাত্র এই প্রতিবেদককে জানান, 
পি এমের কাছে নতিশ্বীকার করে প্রশাসন 
চার্জশিট তৈরি করছে না। তিনি আরও 








কিছুদিন ধরেই বেওয়ারিশ কিছু 


শুরু হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 
লড়াইয়ের পথ আমরা কখনো ছাড়ব না। 
অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের এক 
মুখপাত্র বলেন, পানিহাটীর কমরেড 
জেলাস্তারে খুবই চিন্তাভাবনা চলছে। এবং 
এখন কেসটি তদন্ত পর্যায়েই রয়েছে। 
আরও কিছু তথ্য না আসা পর্যন্ত আমাদের 
অপেক্ষা করতেই ara | চার্জশিট নিয়ে প্রশ্ন 
করতেই তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি 
কোন মন্তব্য করতে চাই না। অর্থাৎ 
চার্জশিট দিতে প্রশাসন যে অঘথা গড়িমসি 
করছ্ছে সেকাথ অকপটে স্বীকারও করলেন 
এই অফিসার । ওই অফিসারের বক্তব্যে 





sara জানতে গিয়েছিলাম জেলা 
পুলিশের এক উচ্চপদস্ত অফিসারের 





সম্পাদক £ হীরেন বসু 


! সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল (AGT, 
| ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, 
কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং 
| ৬১, মট লেন, 
| \ কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 





কাছে। তিনি কথার ফাকে বলেই 
ফেললেন, কি করব বলুন। পাটি চাপ 
দিচ্ছে। তাই কিছুই করা যাচ্ছে না। 

কিন্তু জেলা সি পি এম এ বাপারেই 
চুপ। নানা প্রশ্নের শেষে বলতে গেলে 
বাধ্য হয়েই সি পি এমের এক জেলা নেতা 
ইতস্ততভাবে বললেন, গৌতম ভট্টাচার্য 
ছিলেন পানিহাটার নামকরা 
সমাজ-বিরোধী। কিন্তু স্থানীয় লোক তো 
তা বলে না। এসব জেনে লাভ নেই। 
আপনি লিখে রাখুন, সমাজবিরোধীদের 
মধ্যেকার era পরিণামেই গৌতম 
ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিক্ষুদ্ধ সি পি এম 
কর্মী-সংগঠক গৌতম ভট্টাচার্য আদর্শের 
শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন। ঠিক 
এই সময় সি পি এম দলের কাছে তিনি 
হয়ে ওঠেন সমাজবিরোধী। এরকমই 
একটি শ্রমিক সমস্যাবহুল দিন ছিল 
১৯৮৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর । শীতের 
কনকনে বাতাসে সারা দিন ধরে স্থানীয় 
দাগামিলের মালিক পক্ষের সঙ্গে কর্মরত 
শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন 








পড়েনি। রাত ৮টা নাগাদ কারখানা থেকে 
ফেরার পথেই আগরপাড়া ইলিয়াস রোড 
সংলগ্ন গৌতমের শ্বশুরবাড়ির কাছেই 
সশস্ত্র আততায়ীরা তার উপর ঝাপিয়ে 
পড়ে। চলতে থাকে নির্বিচারে গুলি 
ভোজালির কোপ। শেষ হয়ে যান শ্রমিক 
সংগঠক গৌতম ভট্টাচার্য। শোনা যায়, 
অনেকেই দেখেছিলেন আততায়ীদের। 





এই বছরের প্রথম চার মাসে, দিল্লিতে 
মহিলা বিরোধী অপরাধের জন্য ১৪০৭ 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে ৬৪৯ 
জনের সাজা হয়, এই তথ্য লোকসভায় 
জানান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুবোধকাস্ত 
সহায়। 


বেশি was! এই সময়ের মধ্যে ৬১টি 
ধর্ষণের ঘটনা এবং ৮৯টি স্বামী অথবা 
শাশুড়ী-ননদ কর্তৃক বধু নির্যাতনের ঘটনাও 
ঘটেছে বলে সংবাদে জানা গেছে। পণ 
নিয়ে ৩৬টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এবং 
এই ব্যাপারে ৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। 


Ah ort gu 
চটি 














গেছে। তাছাড়া লেগেই আছে কখনো 
POR, কখনো লে-অফ। আর যদিও বা 
একেবারে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে। 

কিন্তু কেন এই অবস্থা? একথা সকলেই 
জানেন মালিকরা ধোয়া তুলসী পাতা নন। 
তারা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের লে-অফ 
করেন। আবার কখনো কারখানা বন্ধ করে 
দেন; সম্প্রতি যেমন-জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 
নেতারা কি সাধুপুরুষ % শ্রমিকদের জন্য 
উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতার সংখ্যা আজকাল খুবই নগণ্য। 
ধান্দাবাজ, আত্মস্বার্থপরায়ণ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদের যুগ এটা | মালিকরাও-নিজেদের 
-স্বার্থে এদেরই তোষণ করেন। 

উদাহরণ ঃ দ্য বরানগর জুট মিল, যার 
শ্রমিক সংখ্যা এক সময়ে ছিল প্রায় ১৪ 
হাজার এখন কমতে কমতে দাড়িয়েছে ৪ 
হাজারের কিছু বেশি সংখ্যায় । এটি দেশের 
অন্যতম বৃহৎ চটশিক্স প্রতিষ্ঠান। তার 

দীর্ঘ আড়াই বছর জুট মিলটি বন্ধ ছিল। 
সেই সময় কত মানুষ যে অনাহারে প্রাণ 
হারিয়েছে তার হিসেব কে রাখে? 
গঙ্গাবক্ষে দুটি জীবিত শিশুকে ভাসিয়ে 
দেবার ঘটনা অনেকেই জানেন। ১৯৮৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্ধ কারখানার 
দরজা খুলে দেবার ব্যবস্থা করেন আর কে 
নিমানী। আজ ১৯৯০। শ্রমিকরা কেমন 
আছেন? সবার মুখে একই কথা £ বাবু, 
আমাদের থাকা না থাকা সমান। আমাদের 
জুট মিলে সবাই নেতা। তবে ভালো 
রোজগার করে কেরাণী মজদুর ইউনিয়নের 
 প্রদীপবাবু। 
অনেক অভিযোগ। নিজেরা তো কাজ 
করে না, অপরকেও কাজ করতে বাধা 


কাজকর্ম করে না। এখানে বেড়াতে 
আসে। সিগারেট খায়। গল্প করে চলে 
যায়। আবার মাসের শেষে মাইনেও পায়। 
শ্রমিকরা এখন দৃঢ়সংকল্প, ধান্দবাজী 
করতে, দোব না। কারখানায় ঢুকলে কাজ 


চলুক। দালালরা ঝামেলা পাকাচ্ছে। এক 
শ্রেণীর দালাল ফন্দি ফিকির করে মোটা 
টাকা জায় করছে। 

একজন শ্রমিক বললেন, আমাদের 
কোম্পানীতে ভূইফোড়ের মত ইউনিয়ন 
তৈরি হয়েছে । মিল বন্ধের সময় কেরাণী 
মজদুর ইউনিয়ন শ্রমিকদের বলল লক্ষ্মণ 
son ও রবীন ভট্টাচার্যের গলা চাই। 
বললাম, এনারা কী করেছেন। বলল, এরা 





১৯শে মে ১৯৬১-র (শিলচর, 
আসাম) ভাষা শহীদাদের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন 
কমিটি গত ১৯শে মে যাদবপুর 


আয়োজন করে। সভায় ভাষা 
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা 


ভাষার মর্যাদা ও স্বাধিকার রক্ষার 
দাবিতে শিলচর রেল স্টেশনে 


সবাই প্রায় চেনে। 

ওরা চীৎকার করে বলল, আমরা 
কারখানা খুলে দেব, আপনারা আমাদের 
সঙ্গে থাকুন। শ্রমিক অত বোঝে না। 
কারখানা খোলা নিয়ে কথা। শ্রমিকও 
নেচে উঠল ওদের পেছনে | বলল, পি এফ 
গ্র্যাচুয়িটির টাকা পরিশোধ করতে হবে। 
লেবার কোয়ার্টারে আলো ও পাখার ব্যবস্থা 
করে দেব। বদলী শ্রমিককে স্পেশাল 
করব, স্পেশালকে পার্মানেন্ট করব। 
একজন বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতার 
নামে গালাগালি করে বলল, গলি গলি মে 
শোর হ্যায়, অনিল বোস চোর হ্যায়। 

দীর্ঘদিন পুরে ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে আর কে নিমানী বন্ধ কারখানার 
তালা খুলে দিলেন দালালী বাবদ অনেক 
খরচ করে। শ্রমিককে সামনে রেখে 
নিজের ইমেজ তৈরি করলেন প্রদীপবাবু। 
মালিক ভাবল একে দিয়ে অনেক কাজ 
হবে। কয়েকশো কেরাণী ও শ্রমিক অবসর 
নিলেন কোন লোক নেওয়া হল না। 
কেরাণীরা দিনের পর দিন বঞ্চিত হ'তে 
লাগলেন। বদলী শ্রমিকেরা পার্মানেন্ট 
হওয়া তো দূরের কথা, তারা ঠিক মত 
কাজও পাচ্ছে না। অথচ প্রদীপবাবুর ঘর 
ভেঙ্গে গেছে, তৈরি হল কোম্পানীর 
vor ফিজ হল, ব্যাঙ্কে টাকার পরিমাণ 
বাড়ল। এদিকে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা 
পি এফ জমা পড়েনি, ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ 
টাকা ই এস আই জমা পড়েনি। এর 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হচ্ছে না। কারণ 
প্রদীপবাবুর বিপ্লব এখন ব্যাঙ্কের লেজার 
খাতায়। 


" শ্রমিকদের অভিযোগ, তিনি মালিকের 
কাছ থেকে নানা ছলাকলায় টাকা নিচ্ছেন। 
একজন শ্রমিকের কাছে জানা গেল যে, 
গত দোলে মালিকের পায়ে আবীর দিয়ে 
বরানগর- জুট মিলে এবার শ্রমিক মজদুর 
কমিটি হয়েছে। এরা সব ‘দালাল হঠাও' 
স্লোগান তুলেছে । ভাবতে পারেন, এখানে 
ছুটি নেওয়ার জন্য নেতাকে ঘুষ দিতে 
হয়? তাই এবার শ্রমিকরা নিজেরাই 
ইউনিয়ন করছে। নাম মজদুর ইউনিয়ন 
কম্সিটি। একজন শ্রমিক মারা গেলে ডি 
এল আই থেকে সেই শ্রমিকের 
উত্তরাধিকারী টাকা পায়। সেই মহিলার 
কাছ থেকেও ঘুষ নিয়েছে এক হবু নেতা | 


মোট কথা যেখানেই সুযোগ আছে 
সেখানেই ছোবল। মিলে মোট TH 


- ইউনিয়ন। তাছাড়া অবৈধ ইউনিয়নও 


আছে। চলছে মালিক-তোষণ। 


অবস্থানরত ছাত্র যুবকদের ওপর 
১৯শে মে ১৯৬১ তারিখে আসামে 
অনুসন্ধানের জন্যে গঠিত মেহরোত্রা 
কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের দাবি 
জানান প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক 
দিলীপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো ১৯শে 
মে-ও আমাদের কাছে একটি পবিত্র 


পঙ্কজ সাহা কি প্রণয় রায় হতে 
চেয়েছিলেন? এবং তাই কি তিনি এক 
প্রভাতে মাউথ-পিস হাতে নিয়ে জনগণের 
মধ্যে হেঁটে ফিরে সমীক্ষা চালালেন ? 
বিষয়, রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা। 
ছেলেমানুষি না কি. ইয়ার্কি! বিশ্বকবিকে 
করলে সমালোচনার .কিছু ছিল না। যে 
দেশের বৃহত্তম একটা অংশের মানুষ 
আজও টিপসই দিয়ে সুদের বোঝা 
বাড়িয়েই চলে, যেখানে পূর্ণিমার টাদ সত্যি 
সত্যি ঝলসানো রুটি সেখানে রবীন্দ্রনাথকে 
কে কতখানি চেনে এ প্রশ্ন করা কি 
নিতান্তই মুর্খোমি নয়! তাকে প্রশ্ন, পঙ্কজ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

নেওয়া হবে, সেই সব পরিবারের 
লোকদের যতদিন চাকরি দেওয়া 
যাবে না ততদিন প্রতিমাসে এক 
একর জমির পরিবারকে ৩০০ + 
১০০ টাকা এবং এক একরের বেশি 
জমি যাদের আছে সেইসব 
পরিবারকে 

১০০০ + Soo টাকা দেওয়া হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ভূমি 


| ও ভুমি রাজহমত্র এ প্রভার জানে 





নেন। বৈঠকের কিছুদিনের মধ্যেই 


জমি অধিগ্রহণের জন্য এপ্রিল 


বি এস এফ বাহিনী পাঠিয়ে cra 
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ই সি 
এলের পক্ষ থেকে বি-এস এফকে 
জমি আঁধগ্রহণে বাধা (men 
হয়েছে | এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত 
হচ্ছে, ই সি এল চুক্তিপত্রের কালি 
শুকোবার আগেই চুক্তিভঙ্গ করতে 
চায়। এদিকে ই সি এলের পক্ষ থেকে 


| আবার' প্রচার শুরু হয়েছে, 


ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা না দিয়ে চাকরি 
দেওয়া হবে। ৃ 

রাজ্য সরকার ই সি এলের 
ভূমিকায় আশ্চর্য হয়ে বলেছেন 
এখন কি করণীয় তা বুঝতে 
পারছেন না। ইতিপূর্বে ৩-৪ মাস 
আগে কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রী আরিফ 
মহম্মদ খানের রাণীগঞ্জ কয়লাখনি 
অঞ্চল পরিদর্শনের কথা ছিল। 
রাজ্য সরকার ঠিক করেছিলেন, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরিফ মহল্মদ খান 
এলে তাকে ই সি এলের কাজ 
কারবার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 
জানিয়ে প্রয়োজনীয় বাবস্থা নিতে, 
অনুরোধ করবেন, fey অনিবার্য 


8 eee 


দিন। কিন্তু ১৯শে মে-কে আমরা 


রাখিনি বহুজাতিক 


মনে 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগুলির 


ওপর একটি ভাষা সংস্কৃতি চাপাবার 
প্রচেষ্টা 
বিপন্ন করবে বলেও তিনি 
সতর্কবাণী Ira করেন। 

ংগ্রেস শাসনের মতোই দীর্ঘ ১৩ 
বছরের MES | _শাসনেও 


| 





যিনি পড়াশুনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে 


পেয়েছেন, এ দেশের অশিক্ষিত, গরীব 
চাষাভূষো, শ্রমিক মজুরের কাছে 
রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দেবার দায়িত্ব তিনি 
কতটুকু বহন করেছেন, যার ফলে এমন 
একটি সমীক্ষা চালাবার স্পর্ধা রাখেন? 
সরল সাধারণ কয়েকটি মানুষকে হাসির 
খোরাক করে তোলার তার কোল অধিকার 
নেই। 

প্রথম চ্যানেলের বস্তাপচা 80 
পুনঃপ্রচারের জন্য? অথবা এই কেন্দ্র 
স্বজনপোষণের আখড়া মাত্র! নতুবা 
“রং-বেরঙের” মত অসহ্য অনুষ্ঠানের 
পুনঃপ্রচার হয় কেন? এমন অগোছালো 


ইসিএল 





আসতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে, 
কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রীকে একটি জরুরী 
চিঠি দিয়ে ই সি এলের 
অসহযোগিতার কথা জানানো 
হবে। কারণ ই সি এল গত 8-4 
মাসে নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিভিন্ন নির্দেশ শুধু মানেনি তাই নয়, 
তারাই ২০০ কোটি টাকার সোনপুর- 
বাজারি প্রকল্প গড়ার ব্যাপারে 
স্যাবোতাজ করছে। এতে কেন্দ্রীয় 
সর কারে < তাতিরি er রয়েল ট 








নানা মূল্যবান তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে 
আমাদের উৎসাহিত করে। এমন ধরণের 
অনুষ্ঠান রবিবার সকাল অথবা দুপুরে 
প্রচার করলে এটি আরো জনপ্রিয় হবে। 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের “ঝিলের ধারে 
বাড়ি” গল্প অবলম্বনে যে সিরিয়ালটি শুরু 
হয়েছে এখনও পর্যন্ত তার.মাথামুণু কিছুই 


- বোঝা যাচ্ছে না। এখনও অব্দি অভিনেতা 


করে যাচ্ছেন। শিশু শিল্পীদের অভিনয়ও এ 
পর্যন্ত মনে দাগ কাটছে না। qa] 
উচ্চারণ তাদের--বড় বেশি কানে লাগার 
WS | 

শেষ হ'ল “কালপুরুষ”। পরিচালক 
রাজা দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ এমন একটি 
বলিষ্ঠ অস্তিম পর্ব দেখাবার জন্য | সমরেশ. 
মজুমদারের “কালপুরুষ” যদিও alga 
পর্বে একই সুর বাজায়, তবু বহু দর্শক 
আছেন ধারা বইটি পড়েন নি। আশা করি 
তাদের এমন সমাপ্তি ভাল লাগবে। ভাল 
লাগল এইজন্য যে আজ পৰ্যন্ত আমরা 
অনেক বিপ্লবাত্মক গল্প নাটক, চলচ্চিত্রের 
মাধ্যমে দেখেছি। কিন্তু অধিকাংশই শেষ 
হয়েছে হতাশায়। অর্কর কণ্ঠে কিন্তু সেই 
হতাশার সুর নেই। আমরা যারা হেরে 
যেতে বসেছি এই আশার বাণী আশাবাদী 
করবে। 

এ সিরিয়ালের সবচেয়ে বড়গুণ প্রতিটি 
শিল্পীর অভিনয়ে আস্তরিরতার ছোয়া। 

“গুণীরাম”-_হাসির সিরিয়াল জমে 
উঠেছে। অবশ্য হাসি দিয়ে এর ঘটনা শুরু 
হলেও দেখা যাচ্ছে চোখের জলে তা শের 
হচ্ছে। এমন aa সিরিয়াল কিন্তু শিল্পীর 
অভিনয়গুণে সুন্দর | 





আয়ের পথ বন্ধ হবে। 
১ম পৃষ্ঠার প্র অর্থাৎ, উনি চলেন ব্যবসায়ী ও তাদের 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লক্ষ্মীটাদ জৈনের  মুখপাত্রদের কথায়। এমন মানুষ 
ওপর দেবীলাল কেন চটেছেন তা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য থাকলে সমূহ 


হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চৌতালার 


জৈনের সঙ্গে দিল্লির ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস 
কাগজের সম্পাদক অরুণ শৌরির খুবই 
দোস্তি। আবার শৌরি দেবীলালের এক 
নম্বর শত্ু। এই শৌরিকে রাজ্যসভার 
সদস্যপদে মনোনীত করার কথা উঠেছিল 
সন্প্রতি। সেই প্রস্তাবে অসম্মতি 
জানিয়েছেন. দেবীলাল। ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেসের বিরুদ্ধেও. কয়েক দফা 
অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। 

সে যাই হোক, দেবীলাল এখন প্রশ্ন 
তুলেছেন, জৈন পরিকল্পনা কমিশনের 
সদস্য থাকেন কোন্‌ অধিকারে? উনি তো 


প্রকাশোই স্বীকার করেছেন যে, ওর 


- প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার 


ভারতবর্ষের সংহতিকেই 


সংস্কৃতি 
আগ্রাসী ষড়যন্ত্র সমানে চলেছে । এই 


বাবহার চালু না হওয়ায় তিনি ফ্রণ্ট 
সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। 
সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক কেশব 
মুখাজি বলেন, নেহরু পরিবারের 
পারিবারিক শাসনের মতোই বন্ধু 
সরকারের আমলেও বাংলা ভাষা- 


ক্ষতি। কিছু ব্যবসায়ী যে জাতীয় মোচা 
সরকার ভাঙতে খুবই তৎপর সে কথা 
কে-ইবানাজানে? 

এক কথায় বলতে গেলে, বেশ 
পরিকল্পিত উপায়েই এগোচ্ছেন দেবীলাল। 
চৌতালাকে বিশ্বনাথপ্রতাপ পদত্যাগে বাধ্য 
করায় তাকে যে পরিমাণ অপমান হজম 
করতে হয়েছে তার শোধ তুলতে 
বদ্ধপরিকর তিনি। ঠিকই Guam. 
সেই বানারসী দাস তারই লোক। সুতরাং 
হুরিয়ানায় তার আধিপত্য এখনই চলে 
যাবে এমন কোনও ভয় তার নেই। তবু, 
চৌতালাকে ফের মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে 
বসতে না দেখা পর্যন্ত তার স্বস্তি বা শাস্তি 
নেই। সেটা যতদিন.না হচ্ছে ততদিন তিনি 
বিশ্বনাথপ্রতাপের পেছনে লেগেই' 
থাকবেন। আর এ কাজে তাকে মদত দিয়ে 
যাবেন চন্দ্রশেখর। জাতীয় মোর্চা সরকার 
যদি ভাঙে তবে ভাঙবে এদেরই জন্য 





১৯শে মে স্মরণ সভার দাবি 2 মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক | 


আগ্রাসী ষড়যন্ত্র ও আপন ভাষা- 
সংস্কৃতির প্রতি আমাদের সীমাহীন 
অশ্রদ্ধার হাত থেকে বাংলা 
ভাষা সংস্কৃতি এবং আমাদের. 


একুশে ফেব্রুয়ারির মতোই ১৯শে 
মে-ও আমাদের সংগ্রামী চেতনা 
জাগাবে। 






কলকাতার মাকিন তথা দপ্তর সেটি 
প্রচার করেছে। ধরে নেওয়া যায় 
দেশের অন্যানা স্থানে মাকিন তথা 
দপ্তর অনুরূপ বিবৃতি বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকার অফিসে পাঠিয়েছে। 
২১ এপ্রিলের 'স্টেটস ম্যান' ছাড়া 
অনা কোথাও এ সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে বলে জানা নেই। অর্থাৎ 


যাওয়া অথচ অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়কে চোখে আঙুল দিয়ে সম্ভাবা 
সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন ডঃ 
তশোক মিত্র। একদা রাজোর 
- তার্থমন্ত্রী রূপে এই বিশিষ্ট ad 
নীতিবিদ এমন অনেক বিষয়কেই 
লোকের নজরে এনেছিলেন যা ডঃ 
মিত্রের আগে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে 
কেউ আলোচনার মধ্যে আনেননি। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের 
বিষয়টির উল্লেখ করা যায়। এবার 
অশোকবাবু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সাম্প্রতিক কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন 
এ কাজ চলতে দিলে তা হবে 
ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর 
ভাঘাত। 

মূল সংবাদটি হলঃ মাকিন 


পররাষ্ট্র দপ্তর গত ১৮ ডিসেম্বর 
ঘোষণা করেছে, মাকিন দেশের 
বাইরে যে কোন জায়গায় মাকিন 
নাগরিক এবং সম্পত্তির পক্ষে 
ক্ষতিকর যে-কোন সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানালে 
মাকিন সরকার ২০ লক্ষ ডলার পর্যন্ত 
পুরস্কার দিতে রাজি আছেন। 
ভারতে এ ধরণের কোন খবর 
থাকলে কোন্‌ ঠিকানায় তা জানানো 
যাবে সে তথ্যও মার্কিন তথা দপ্তরের 
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
বক্তব্যের বয়ান দেখে অনুমান 
করা যায় শুধু ভারত কেন, অন্য 
দেশেও মাফিন দূতাবাস অনুরূপ 
বিবৃতি প্রচার করে থাকতে পারে। 
আমরা আপাতত নিজেদের দেশের 


কথাই ভাবনার মধ্যে রাখছি। 


ডঃ অশোক মিত্র ২শে মে 
সাংবাদিক সম্মেলনে ডেকে 
প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে 
অবহিত করেছেন। ২রা মে তারিখে 
আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে 
গুজরালকে এ বিষয়ে তিনি.যে চিঠি 


দিয়েছেন se সাংবাদিক 
সম্মেলনে তিনি প্রকাশ করেন। 


ভারতের মাটিতে বসে মাকিন 
দূতাবাস ৷ তথা দপ্তরের এ ধরণের 
বিবৃতির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য 
অশোকবাবু চিঠিতে স্বল্প কথায় 





একলব্য 





ব্যাখা করেছেন। বলেছেন, দেশের 
সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এই ঘটনার 
গুরুতর প্রভাব রয়েছে। গুজরাল 
সাহেবের কাছে তিনি জানতে 
চেয়েছেন, এই বিবৃতি প্রচার করার 
আগে মাকিন দূতাবাস ভারত, 
সরকারের অনুমতি গ্রহণ করেছে 
কিনা? অশোকবাবু তার বক্তবোর 
পটভূমিকা হিসেবে আরেকটি 
মারাত্মক তথ্য পরিবেশন 
করেছেনঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেক্সাসের কোর্ট ছ'মাস আগে একটি 
রায়ে বলেছে যে, বিশ্বের যে কোন 
পক্ষে হানিকর কোন কাজের জনা 


যে কোন বাক্তিকে গ্রেপ্তারের 
অধিকার মাকিন নিরাপত্তা 
এজেন্টদের থাকছে । কেউ যদি 


নিরাপত্তা এজেন্টদের কাজে বাধা 
দেয় তাহলে তাকে হত্যা করার 
অধিকারও Wary | 


এতসব কাগুকারখানা, সম্পর্কে 
মনে এ কিস্তি লেখার সময় পর্যন্ত 
একলবোর জানা নেই। 
আশোকবাবুকে  ধনাবাদ, তিনি 


জনগণকে আস্তত এ বিষয়ে মবহিত 
করেছেন, জনমতাকে সংগঠিত করে 
নাক্কারজনক মাকিনী তৎপরতাকে- 
কথাও তিনি উল্লেখ করোছেন। 


সেদিনের সাংবাদিক বৈঠকের 


আমন্ত্রণপত্রে আন্তর্জাতিক ও 
করা হবে বলে উল্লেখ করা ছিল? 
স্বাভাবিকভাবে, ডঃ মিত্র দেশের 
অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা 
বলেছেন। কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
সরকারের কিছু কিছু ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্তের দরুণ যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে 
কিছু কিছু পথের সন্ধান 
দিয়েছেন। 


পত্রিকা সে সমালোচনাকেই তাদের 
বিরাট প্রতিবেদনের মুখ্য অংশ করে 
তুললো । অন্যানা পত্রিকার সঙ্গে 
আানন্দবাজারের সেদিনকার 
সাংবাদিক বৈঠকের রিপোর্ট মিলিয়ে 
পড়লেই এ পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির 
পার্থক্য ও উদ্দেশ্যমূলক 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ জি 


রিপোর্টি-এর লক্ষণ ধরা পড়বে। 
প্রতিবেদনের অনেকটা অংশ জুড়ে 
রয়েছে এই সাংবাদিক লৈঠকের 
তাৎপর্য খুঁজে বের করার প্রয়াস। 
দেশের পক্ষে বিপজ্জনক ও 
অবমাননাকর যে কাণুকারখানা 
আশোকবাবু যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে 
যে প্রসঙ্গ 


আলোচনা করলেন, 
গোল। 
ডঃ মিত্রের সেদিনকার 


সাংবাদিক বৈঠকে সংবাদপত্র 
ভাশোকবাবু সাংবাদিক aa 
ডেকেছেন - এটা কৌতুহালের সঞ্চার 
পত্রিকার প্রতিনিধির সংখ্যা তো 
ছিল বিম্ময়কর। একজন/দূজন 
নয়, পাচজন সাংবাদিক ছিলেন 

আনন্দবাজাবরের z | 


এদের মধো 


দুজন ছিলেন ধারা রাজা- রাজনীতি 
নিয়ে কলাম লেখেন। কোন 
প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনেও 
তো আনন্দবাজার পত্রিকা en 
সাংবাদিক-প্রতিনিধি পাঠিয়োদ্বেন 


বলে অতীতে বেশি চোখে পড়েনি। 
নির্দ্বিধায় বলা যায়, ডঃ অশোক 
মিত্রের সাংবাদিক বৈঠককে কভার 
বেঁধে নেমেছিল। 








ইনফিউশান (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড কর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও 
বোঝাপডায় লাভ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 


সরকারি অধিগৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যখন 
শুধু লোকসান আর ভর্তুকির হিসেব 
দেখতে দেখতে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে 
গেছি, তখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের 
সংবাদ দিই যা সামান্যতম সরকারি 
সাহায্যের বিনিময়ে ইতিমধ্যেই স্বয়স্তর ও 
লাভজনক সংস্থায় পরিণত হওয়া সত্বেও 
-» প্রচারহীন। 

সংস্থাটির নাম ইনফিউসনস (ইণ্ডিয়া) 
লিমিটেড । বেহালার চৌরাস্তায় উঠে 
যাওয়া বিখ্যাত ইণ্ডিয়া ফ্যান কোম্পানীর 
জায়গাগ ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু প্রতিষ্ঠার পরই কর্মীদের বঞ্চনা ও 
শোষণের মাধ্যমে সংস্থা তদানীন্তন 
সংকটের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের 
আখের গুছোতে থাকেন। ews বেতন 
ছিল দুশো টাকা থেকে তিনশো টাকা এবং 
কর্মীদের ফ্যাক্টরী we বা শপ 
এস্টাবলিশমেন্ট we অনুযায়ী কোনো 
সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হত না। অবহেলা 
এবং বঞ্চনা যখন মাত্রাছাড়া. YA. €ঠে 
তখন কর্মীরা সংগঠিত হয়ে ১৯৮০ সালের 
1২০ ডিসেম্বর ‘ইনফিউশনস (ইণ্ডিয়া) 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করেন। সভাপতি 
হন তদানিস্তন যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ 
= সোমনাথ চ্যাটার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক 
¿ía গুহ । নাত্র ৬০/৬২ জন কর্মীর স্বার্ণে 
(সোমনাথ চ্যাটারজীর মত বিশিষ্ট নেতা এই 
ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ 
ap এ কথা অনেকেই ভারতে পারেন 








আসলে জনসাধারণের অর্থ জনস্বার্থে 
যথার্থ নিয়োজিত করার লক্ষ্যে শুরু হয় 


ইউনিয়নের প্রত্যশ্য সংগ্রাম। মালিক পক্ষ' 


নি। শুরু হয় তাদের জোরজবরদস্তি। শেষ 
পর্যন্ত মালিকের দুর্নীতি প্রকাশ হয়ে পড়ায় 
তিনি গা ঢাকা দেন। বন্ধ হল ফ্যাক্টরীর 
উৎপাদন, বন্ধ হল কর্মীদের বেতন। 
চললো চরম বিশৃংখলা। ভাড়াটে গুগুাদের 
আক্রমণে মহিলা কর্মীরাও হলেন নিগৃহীত । 

কর্মী ইউনিয়ন কলকাতা হাইকোর্টের 


সংগ্রামের কথাও Rem করা দরকার। 
সুধীরবাবু সোমনাথ চ্যাটার্জীর ব্যস্ততম 
সময় সূচীর মধ্যেও ইনফিউশন ইগ্ডিয়ার 


কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ তথা, 


শ্রমিকস্বাথে নিয়োজিত করেন। লাগাতার 
প্রয়াস চলে সংস্থাটিকে সরকারি 
অধিগ্রহণের আওতায় আনার জন্য। শেষ 
পর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ১৩ আগস্ট রাম 
সরকার এই কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করে।- 


৪ | স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করে কোম্পানী 
: পরিচালনা oF হয় এবং রাজ্য সরকার ১৪ 








রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 


লক্ষ টাকা কার্যকরী মূলধন হিসেবে দিতে 
স্বীকৃত হন। ওই বছরের ১৫ অক্টোবর 
অনুমোদিত ১৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ 
টাকা মূলধন নিয়ে সরকারি অধিগৃহীত 
ইনফিউশন ইন্ডিয়া) লিমিটেডের 
নবপর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালের 
২ সেপ্টেম্বর ১ লক্ষ টাকা নিয়ে মোট ১৪ 
লক্ষ টাকার কার্যকরী মূলধনের সবটাই, 
তোলা হয়। কিন্তু এরপর আর কোন 
আর্থিক সহযোগিতা সরকারের পক্ষ থেকে 
করতে হয় নি। ক্রমশ ইউনিয়নের নেতৃত্বে, 
TA হতে থাকে। উৎপাদন ও বৃদ্ধি 
পেতে (US | ১৯৮৬-৮৭ সালে উৎপাদন 
ছিল গড়ে প্রত্যহ ২০০০ বোতল, 
১৯৮৭-৮৮ সালে উৎপাদন বেড়ে প্রতাহ 





২৫০০ বোতলে ME এবং এবারের 
| বাজেট বক্তৃতায় রজোর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 


বসু জানান, ইনফিউশন ইণ্ডিয়ায় লাভ 
হয়েছে এবার। কর্মীদের মতে এবার প্রায়: 
8 শতাংশ লাভ হয়েছে। যেখানে 
অধিগৃহীত প্রতিষ্ঠান মানে ভর্তুকির 
কারবার, সেখানে ইনফিউশন ইণ্ডিয়ার 
লাভ হওয়া যে কত সুখবর তা কল্পনার 
অতীত! তাছাড়া কার্যকরী নিয়মিত জমা: 
fra এক এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন 


MAR | 


1 কিন্ত সংস্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ড্রাগস 





কন্ট্রোলার এর এক বিজ্ঞপ্তি এই সব ক্ষুদ্র 
গঁষধশিল্প প্রতিষ্ঠানের মাথায় ভয়াবহ 
দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ড্রাগস্‌ কন্ট্রোলার 
কাচের বোতলের বদলে পলিথিলিনের 
বোতল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এর 
ফলে বৃহৎ শিল্পপতিগোষ্ঠী এইসব ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলিকে অনায়াসে গ্রাস করে এক 


সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা | 


এ নিয়ে 
শিল্পোদোগী ও ইউনিয়ন সমূহের 
কর্মকর্তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। 
ইনফিউশন ইণ্ডিয়ার সমস্ত EN কর্মকর্তা 
এবং ইউনিয়নের নেতারাও অগ্রণী ভূমিকা 


পলি-বোতলে এই সব জীবনদারী ওষুধ 
রাখা সবক্ষেত্রে নিরাপদ হবে বলে মনে হয় 
না। পলি-বোতল জীবাণুমুক্ত করা কি 


" সহজসাধা হবে? একই ধারণা এ বিষয়ে 


সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিশেষজ্ঞেরই। 


কিন্তু বৃহৎ 

শিল্পপতিদের কৌশলে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 

সরকারের ড্রাগস কন্ট্রোল কি সিদ্ধান্ত নেয় 
সেটাই লক্ষানীয়! 

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের 

প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন। সাংসদ সোমনাথ 


ae এ বিষয়ে তৎপরতার, সঙ্গে 


দরকার 


কেন্দ্রীয় সরকারের ড্রাগস কন্ট্রোলের কাছে 
ংগত দাবি রেখেছেন। 


যাই হোক, অধিগৃহীত ইনফিউশন 
ইণ্ডিয়া এখন সব ব্যাপারেই দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করতে চায়। কর্মী ইউনিয়ন চান এই 
প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত করতে । এজনা 
প্রতিষ্ঠানকে একটি ডিরেক্টর বোর্ডের দ্বারা . 
পরিচালনা করলে কারখানায় উন্নতি আরও 
দ্রুততর হতে পারে। কারখানার জায়গা 
আছে, আছে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক 
সৌহাদা এবং সদিচ্ছা। 


স্পেশাল অফিসার সরোজ ব্যানাজী বলেন, ... 
সরকার অধিগৃহীত এমন একটি 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়ে আমি সুখী | কর্মী, 





২৬ জন কর্মীর মধ্যে মহিলা ১০ জন। 
এক শিফটে কাজ চলে। এই প্রতিষ্ঠানের 
বৈশিষ্ট এখানে কোন শ্রফেশনাল 


ম্যানেজমেন্ট নেই। 
চাটাজীর সভাপতিত্বে, 


ইনফিউশন ইণ্ডিয়া এগিয়ে চলেছে। এই 
প্রতিষ্ঠানের যোগাতা যেহেতু যাচাই হয়ে 
গিয়েছে, সেহেতু রাজা সরকারেরও এই 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আরও সক্রিয় হাওয়া 


তবুও সোমনাথ a 
নেতৃত্বে, কমী ও অফিসারদের পরিচালনায় 






চার) WAT | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ 








জগমোহনের বিদায় 








গোয়ায় যেমন কংগ্রেসী হে) 
হয়েছিল, একই পদ্ধতিতে এবার 
নাগাল্যাণ্ডেও উৎখাত করা হল 
কংগ্রেসের সরকারকে । অতঃপর 
বিরোধীরা যদি সরকারের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন 
তোলেন, তাহলে তার সদুত্তর 
দেওয়ার কোনো উপায় নেই। 
বিধানসভায় ৩৬ টা আসনের 
মধ্যে ২৪ টা কংগ্রেস (ই) দখল করায় 
সংগত কারণেই আগে তাকে 
সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া 
হয়েছিল। বিরোধী নাগাল্যাণ্ড 
পিপ্ল্‌স কাউন্সিলের (এন পি সি) 
দখলে ছিল মাত্র ১২টা আসন | কিন্তু 
সম্প্রতি ১২ জন কংগ্রেস AVA. 
বিরোধী পক্ষে যোগ দেওয়ায় 
সরকারের গরিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে 
'পড়েছিল। সেই সুযোগে রাজ্যপাল 
অ-কংগ্রেসী 


করতে পারেন — যেহেতু ১৬৪ (১) 
অনুচ্ছেদ জানিয়েছে যে, মন্ত্রীদের 
yang উপর থেকে ARE 
পতন ঘটাতে পারে | তবে সংসদীয় 
ব্যবস্থায় বিষয়টা বিধানসভার উপর 
ছেড়ে দেওয়ায় সংগত — জনপ্রতি- 
নিধিরাই দেখবেন মুখামন্ত্রীর 
গরিষ্ঠতা আছে কিনা । 

স্বীকার করতেই হবে যে, 
নাগাল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক রীতি ও 
সংসদীয় পদ্ধতি আগে মেনে চলা 
হয়নি। এই বিষয়ে কতকগুলো 
বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


সভায় পূর্বতন সরকারের GHATS 


অক্ষমতা আগে প্রমাণিত হয় নি, 


এমন কি অনাস্থা-প্রস্তাবও ওঠে নি 
কখনো । সরকার-পক্ষ থেকে ১২ 
জন সদস্য চলে যাওয়ায় রাজ্যপাল 
স্বয়ং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একক 
ভাবে। 

দ্বিতীয়ত, যদি দলত্যাগীদের 
বিরোধীদের সঙ্গে একত্রিত ধরা হয়, 
তাহলেও কিন্তু প্রাক্তন সরকারের 
লঘিষ্ঠতা প্রমাণিত হয় ati এই 
ব্যাপক দলত্যাগের পরেও সরকার- 
পক্ষে ছিলেন ২৪ জন, বিরোধীরাও 
দলত্যাগীদের নিয়ে ছিলেন সংখ্যায় 











২৪। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীকে 
পদত্যাগ করার কথা বলা চলে না। 

এই অবস্থায় রাজ্যপালের উচিত 
ছিল বিধানসভার অধিবেশন ডেকে 
দলীয় পরিস্থিতি যাচাই করা। 
মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এতে রাজী 
ছিলেন। এই অবস্থায় তাকে শক্তি 
পরীক্ষার সুযোগ না নিয়ে বিরোধী- 
পক্ষকে সরকার গঠনের সুযোগ 
দেওয়াটা এক উদ্ভট ব্যাপার। 
নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে রাজ্যপাল তার 


অবশ্য অনেকটা এই 
পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল ধর্মবীর 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখাজীর 
ক্যাবিনেট ভেঙে দিয়ে দেশব্যাপী-_ 
আলোড়ন তুলেছিলেন। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে- সেই ব্যাপারে 
রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে +0 ছিল না, 
কারণ তিনি মন্ত্রীসভাকে সরানোর 
আগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় AS 
পুরণ করেছিলেন। ১৭ জন সদস্য 
বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় 
গাণিতিক দিক থেকেই ATA 
গরিষ্ঠতা হারিয়ে ছিল। তাছ ড় 
রাজাপাল বিষয়টা নির্ধারণের জন্য 
বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু দুই বারই 
মুখামন্ত্রী চেয়েছেন সুদীর্ঘ সময় যাতে 
দল ভাঙাভাঙির খেলায় তিনি 
লাভবান হতে পারেন। ডঃ সিংভী 
প্রমুখ আইনজ্ঞ মনে করেন এই 
ধরনের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক 
ভাবস্থা নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই 
রাজাপাল বিধানসভার অধিবেশন 
আহবান করতে পারেন। কিন্তু উক্ত 
মুখামন্ত্রী অস্বীকার করেছিলেন 
রাজাপালের এই বৈধ অধিকারটাই। 


mas রিফর্মস্‌ কমিটিও . 


স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের 
পরিস্থিতিতে বিধানসভার তাধি- 
বেশন ডেকে পরিস্থিতি অনুধাব' 
কাজ a অথচ এবার 
নাগাল্যাণ্ডের রাজাপাল তা করেন 
নি, অ-কংশ্রেসীদের ক্ষমতায় 
বসানোর অতি-আগ্রহে। বাইরের 
হিসেব অনুযায়ী দলত্যাগের ঘটনার 
পরেও সরকার ও বিরোধীপক্ষের 
সদস্য সংখ্যা ছিল সমান। বিধান 
সভা না ডেকে এই পরিস্থিতিকে 
রাজাপাল মুখামন্ত্রীকে সরিয়ে দিতে 
পারেন কি? সংবিধান বা বৃটিশ 
রীতি এমন নজির কিন্তু একটাও 
নেই। 

তৃতীয় প্রশ্নটা আরো জটিল। ১২ 
জন কংগ্রেস বিধায়ক বিরোধীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এটা ঠিক। 
কিন্তু তারা একসঙ্গে চলে গেলে 
দলত্যাগ-বিরোধী আইনের 
আওতায় আসতেন না। তাদের 
মধো ২ জন আগেই বহিষ্কৃত 
হয়েছিলেন, পরে ১০ জন HSN 
করায় তারা উক্ত আইন অনুযায়ী 
আর বিধায়ক থাকতে পারেন না। 





Y 2 সংবিধান ও রাজনীতি 


এই কারণে স্পীকার একটা আদেশে 


তাদের সদস্য পদে খারিজ করে 
দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে 
মিলিত ফলের ভিত্তিতে রাজ্যপাল 
নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করে 
ফেলেছেন। এটা একটা BYES 
ব্যাপার নয় কি? এরপর যদি 
স্পীকার-রাজাপাল বিরোধ একটা 
নতুন পর্যায়ে পৌছয়, বা ব্যাপারটা 
গড়ায় আদালত পৰ্যন্ত, তাতে 
বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।' 


চতুর্থত, এই দল ভাঙাভাঙির 


রাজনীতিকে উৎসাহিত করে ' 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যপাল এক 
বিশ্রী নজীর সৃষ্টি করেছেন। 
লক্ষনীয় যে, দলত্যাগীদের ১০ জনই 
পেয়েছেন | মজার কথা 
হল--১২ জনের মন্ত্রীসভার মধ্যে 
মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য একজনই শুধু এন. 


দলছুট | সুতরাং বলা চলে, এক্ষেত্রে 
লোভ ও লালসাকে উৎসাহিত- 
করেই রাজনীতি ভাঙাগড়ার 
খেলাটা চালানো হয়েছিল। পূর্বোক্ত 
দলত্যাগ বিরোধী প্রার্থীকে এই 
ধরনের নিয়োগেরও বিরোধিতা 
করা হয়েছিল স্পষ্ট ভাবে। বলা 
বাহুল্য, ১২ জন দলত্যাগীদের মধ্যে 
১০ জনকেই মন্ত্ৰীত্ব দিয়ে 


উদ্দেশা প্রকট করে তুলেছে। 


কংগ্রেস আমলে এই ধরনের দল 
ভাঙাভাঙির ও রাজাপালের মাধ্যমে 
ব্যাপার নিয়ে বর্তমান শাসকরা 


করা গিয়েছিল যে রাজা-রাজনীতি 
অন্য খাতে এবার বইবে। fay 
দুর্ভাগ্যের বিষয় — আমাদের 
রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার আসনে 
এবং বিরোধী শিবিরে বসে দুই 
ধরনের কথা বলে এবং সেই 


কার্যকলাপ নির্ধারিত হয়। বলা 
বাহুল্য, যে কোন প্রকারের ক্ষমতা 
লাভ এবং তার জন্য রীতিনীতি 
এবং সংসদীয় ব্যবস্থার অবলুপ্তিতে 
অনীহা-প্রদর্শন তাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক ব্যাপার | 


নাগাল্যাগ্ড নতুন করে আমাদের 
সেই রাজনৈতিক ব্যাধিকে প্রকট 
করে তুলেছে। এই সুবিধাবাদী 
আমাদেরকে শেষ TEE 
কোথায় নিয়ে যাবে, কে OA 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


u চাঁদার হার ॥ 
amt Go ঢাকা 


যাঞ্মাঁসক ২৫ টাকা 


১২ 0 





পি. সি-র, বাকি সবাই কংগ্রেসী ' 


অ-কংগ্রেসী সরকার তার চরিত্র ও .. 


ছিলেন সদা-প্রতিবাদী। সেই জন্যই , 





অশোক সেনের ও 


রাজা সি পি এম দল 
নানা কারণে জনতা নেতা অশোক 
সেনের ওপর চটে যাচ্ছেন। সি পি 
এমের এক সুত্রে জানা গেছে, 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজাসভায় 
নির্বাচিত হওয়ার পর অশোক 
সেনের নিচ্ক্রিয়তাই এর অন্যতম 
প্রধান BAY! ওই সুত্র উল্লেখ 
করেন, কথা ছিল রাজাসভার 


করেন নি। এছাড়াও বেঙ্গল পটারি 
সহ বেশ কয়েকটি কারখানা 
জাতীয়করণ করার ব্যাপারে 
ভাশোকবাবুর ওপর সি পি এম যে 
দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাও তিনি 
পালন করেন fol | জানা গেছে, এসব 
কারণে সি পি এমের প্রথম সারির 
বেশ কিছু নেতা | 

শুধু সি পি এমের কিছু নেতাই 
নয়, ওই সুত্রে জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রী 
দূরত্ব বাড়ছে। লোকসভা নির্বাচনের 
আগে এবং সামান্য পরে যে সম্পর্ক 
মধুর ছিল এখন তা চিড় খেতে শুরু 
করেছে। এর কারণ প্রথমত বেঙ্গল 
পটারি সহ অন্যান্য ব্যাপারে 
ভূমিকা । এবং দ্বিতীয়ত, বকেয়া 


হয়েছিল যে পূর্বতন কংগ্রেস 
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নেওয়া হয়েছিল সেগুলি মকুব 
করার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ 
নেবেন। এই দুটি খণের পরিমাণ 
প্রায় সাতশো কোটি টাকা। সি পি 
এম সুত্রের খবর যে এ ব্যাপারে 
অশোক সেন MESS নীরব । এ 
ঘটনায় জ্যোতিবাবু বেশ ক্ষুব্ধ | 


মতে ভশোক সেনের এই আচরণ 
সম্পর্কে সিপি এম এখনই কেন্দ্রীয় 


. নেতাদের কাছে কোন নালিশ না 


জানালেও ভবিষ্যতে অশোক 
সেনের ব্যাপারে তাদের কী ভূমিকা 
হবে তা নিয়ে সি পি এমের কোন 
চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন। তাদেরই 
কেউ কেউ অশোক সেন সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশে উঞ্ণতাও। প্রকাশ 
করেছেন। 

বিমান বসু সহ বেশ কিছু নেতা 
অশোক সেনকে এমনিতেই পছন্দ 
করেন না। রাজ্যসভায় প্রার্থী 


বিরোধিতা করেন। আপত্তি জানান 


জ্যোতি বসুও কিন্তু বন্ধু সরকারের 
চাপে অশোক সেনকে সি পি এমের 


দেবীলাল 


মেনে নিতে হয়। ওই সময় সি পিএম 
তথা জ্যোতি বসুর পছন্দের প্রার্থী 


“ছিলেন শিশির বসু। শিশির বসুর 


ব্যাপারে ভি পি সিংয়ের কোন 


‘আপত্তি ছিলনা । কিনু অশোক 


সেনকে প্রার্থী করার ব্যাপারে 
দারুণ  পীড়াপীড়ি 











করেন। তিনিই জ্যোতি বসুকে রাজী 
করান যে শিশির বসুর বদলে 
অশোক সেনকে যেন প্রার্থী করা 
হয়। 

প্রসঙ্গত জানা গেছে, অশোক 
সেনের সঙ্গে দেবীলালের সম্পর্ক 
বহুদিনের | চৌতালার জমি 
কেলেঙ্কারির কেস লড়ার সময়ই 
অশোক সেনের সঙ্গে দেবীলালের 
সম্পর্ক কিছুটা গাঢ় হয়। ওই 
কোলের বেডে অশোক সেনই 
চৌতালাকে রক্ষা করেন। জানা 
গেছে, রাজাসভায় প্রার্থী নির্বাচনের 
ব্যাপারে অশোক সেন দেবীলালের 
কাছ থেকে এই সুযোগটা আদায় 





ষ্টেশনারী মালপত্র কেনা নিয়ে 
বিরদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। 
সরকারী তরফে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
মালের যোগান সত্তেও বিভিন্ন দপ্তর 
অকারণে যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার 
amd মাল কেনার হিসাব 
জেনারেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন | 
অবহিত করা সত্বেও কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে না। 

বিশেষ প্রয়োজনে দুশো টাকার 
ট্টেশনারী মাল কেনার যে সুযোগ 


অডিটর 
জেনারেলের দল গত ১৯৮৫-র 
ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৭ সালের 
অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের ৫টি জেলা 
শাসক ও কালেক্টরের অফিস ঘুরে 
এই নয়ছয়ের তথ্য আবিষ্কার 
করেন। এই পরীক্ষকরা জানান, ডি 
জি এস ame ডি জি প্রতি বছর 
ব্যাপক পরিমাণ ষ্টেশনারী মালপত্র 
যোগান দেওয়ার পরেও বাঁকুড়া, 
নদীয়া, হুগলী, কোচবিহার এবং 
মেদিনীপুর জেলাশাসক ও 
কালেকটর অফিস দুবছরে ১১ লক্ষ 
৭৭. হাজার টাকার ট্টিশনারী মাল 
কিনেছেন। এই ব্যাপক পরিমাণ 
মাল কেনার জন্য সরকারের আগাম 
অনুমোদন নেওয়া হয়নি বা কোন 
টেণ্ডারও ডাকা হয় নি। কোন 
জেলাশাসকও খতিয়ে দেখতে 
প্রয়োজনীয়তা কতটা A এ জি 
রিপোর্টে সিভিল ১/৮৯ পৃষ্ঠা ৬৩ 
অনুচ্ছেদ ৩.৫) সুনির্দিষ্টভাবে এই 


তাভিযোগ করা হয়েছে। 





q পর সি পি এম ক্ষুব্ধ 


কয়েকটি কর্মসূচী নিয়ে ‘মুভ’ 
করবেন। কিন্তু অশোক সেন এখনও 
পৰ্যন্ত সে ভূমিকা পালন করেন নি। 


- এই ঘটনায় সি পি এম বেশ ক্ষুব্ধ । 


ইতিমধ্যেই সি পি এমের কোন কোন 





ডাইরেকটর জেনারেল অফ 
HARE tie ডিসপোজাল যথেষ্ট 
পরিমাণ Berd মালের যোগান 
un 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। DR 
সরকারী এই নির্দেশ তগ্রাহা করে 
বাকুড়া জেলাশাসকের দপ্তর ৩ লক্ষ 
৭ হাজার, নদীয়া ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার, 
হুগলী ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোচবিহার 
১ লক্ষ ১৭ হাজার এবং মেদিনীপুর 
জেলাশাসকের দপ্তর ১ লক্ষ ১৮ 
হাজার টাকার ট্টেশনারী মালপত্র 
কিনেছে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ 
সালের মধ্যে শুধু পাচটি জেলা- 
শাসকের অফিসই মাল কিনেছে ১১ 
লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা | 

অন্যদিকে রাজ্যের বাণিজা e. 
শিল্প দপ্তরে লক্ষ লক্ষ টাকার 
Gima মাল গুদামজাত ভাবস্থায় 
নষ্ট হচ্ছে | গুদামে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার 
টাকার মাল পড়ে থাকলেও 
কাগজ কালি কলম ইতাদি 
কিনছেন। গুদামের ভাড়া টানতে 
হচ্ছে বছরে ১ লক্ষ টাকা | 

শিল্প বাণিজা দপ্তরের গুদামে 
জমে থাকা কাগজ ও বিভিন্ন 
ষ্টেশনারী ১ কোটি ১২ লক্ষ ৬৯ 
হাজার টাকার মধ্যে ১৯৮৫-৮৬ 
দপ্তরে ৭৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার 
মাল বণ্টন করা হয়েছে বলে ঘোষণা 
করলেও ষ্টেশনারী মাল প্রাপ্তি 
স্বীকারের কোন প্রমাণপত্র কোন 
দপ্তর থেকেই পাওয়া যায় নি। এ 
পৰ্যন্ত ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা এবং 











































এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 






জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হল 
তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। 
আমাদের এম পি অথবা এম এল 
এরা কোন সেমিনারে বলার সুযোগ 
মত বলে চলেন “জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার কমাতেই হবে। খাদ্যসংকট, 
দারিদ্র, বেকারির অন্যতম কারণ 
হল অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। 
তা এই বৃদ্ধি রোধ করতে হলে চাই 
কল্পনার প্রচার।' কিন্তু আজ যাঁরা 


কেমন মানেন তা একটু জানা 
দরকার। সংসদের সচিবালয় নতুন 
এম পি দের পরিবার নিয়ে সমীক্ষা 
চালাতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য 
পেয়েছেন। একজন এম পির 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট ১১। 
পাচজন এম পি আছেন ধারা 
প্রত্যেকে ৯টি করে ছেলেমেয়ের 
বাবা। মা ষষ্ঠীর কৃপায়. ৮টি করে 
ছেলেমেয়ে আছেন এমন বাপের 
সংখ্যা এবার ১১। ৭টি করে সন্তানের 
পিতার সংখ্যা ১৯, ৬টি করে 
সন্তানের পিতার সংখ্যা ২৮ জন 
এম fF | 


সামাজিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা’ 
শীর্ষক সাম্প্রতিক রিপোর্টে এসব 
তথ্য আছে। এরা কোন্‌ মুখে 
(করবেন? ৫৪ জন এম পি আছেন 
সংখ্যা ৫1 ৮১ জনের সন্তান সংখ্যা 
81 ৯৯ জনের আছে ৩ টি করে 
ছেলেমেয়ে | ‘হাম দো হামারা দো" 
ফর্মুলা মানা এম পির সংখ্যা খুবই 
কম। মাত্র একটি সন্তানের পিতার 
সংখ্যা ৩৯। 


আগেরবার অর্থাৎ অষ্টম 
লোকসভায় সহানুভূতির ঝোড়ো 
হাওয়ায় ১০টি সন্তানের পিতাকে 
সদস্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। 
এবার বোফর্স কামানের তোপে ১১টি 
সন্তানের পিতাও এম পি হয়েছেন। 
এবার ৪৫২ জন এম পি আছেন 
যাঁদের ছেলেমেয়েদের বয়স এখন 
মাত্র এক থেকে এগারোর মধ্ো। 
আটের দশকেও একাধিক সন্তানের 
জনক হয়েছেন এরা | রাজীব গান্ধী, 
বিশ্বনাথপ্রতাপ fix,  লালকৃষ্ণ 
আদবানি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 
চার প্রধান দলের এই চার নেতাই 
কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা মানেন। 
এদের সন্তান সংখ্যা দুয়ের মধ্যে 
থাকলেও কংগ্রেস, জনতা দল, 
বি জে পির বহু-সদস্য আছেন ধারা 
৬/৭টি করে ছেলেমেয়ের বাবা। 
১৩ই মে সংসদের সচিবালয় এ 


এম পি হয়ে লোকসভা আলো করে 


সম্পাদক: মালিক বলে কথা। গত 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ (পাচ 











দিয়েছেন জানকী-জয়ন্তী 
দম্পতির জামাই সৌম্যরঞ্জন 
পট্টনায়েকের ডেরাতেও ভিজিলেন্স 







দিয়েছেন। দুদিন আগের মুখামন্ত্রীর | 

বাড়িতে হানা দেওয়া কী সোজা | 
কথা! আর জামাইও কম কেউকেটা | 
নন। ওড়িয়া দৈনিক “সংবাদ ও | 
ইংরেজি দৈনিক “সান-টাইমস'-এর | 











দশ বছরে শ্বশুরের সরকার ঢালাও | 
বিজ্ঞাপন দিয়ে এ দুটো কাগজের | 
দিতে হচ্ছে এত টাকা বাবাজীরা | 
কোথায় পেলেন? শুধু এরা নন, |]. 
হানা দিয়েছেন ওড়িশার বেশ |. 
কয়েকজন আই এ এস, আই পি]. 
অফিসারদেরও বাড়িতে | 
বাজেয়াপ্ত হয়েছে ব্যাঙ্কের লকার। 
জবাব দাও বাধা মাস মাইনে পেয়ে 
এত সম্পত্তি কি করে হল? বিজু 
পষ্টনায়েক এসব কেস দ্রুত 
মীমাংসার জন্য বিশেষ আদালত 
বসাচ্ছেন। es 
১৭ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
বামফ্রণ্টের ২/১ জন বিধায়কের সঙ্গে 
মুখ্যমন্ত্রীর বিজুর এই ma 
বিরোধী অভিযান নিয়ে কথা | 
হচ্ছিল। 2 বিধায়করাই বললেন, | 
দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে এখন |. 
আছে। এখানে এখন পার্টি ফাণ্ডে |. 
উৎসর্গ করে যা ইচ্ছে তাই করা |. 
যায়। তেরো বছরের বামফ্রন্ট | 
জন্য এ রাজ্যে কত জনের শাস্তি | 
হয়েছে? এ দিনই «১৭ই মে)। | 
জ্যোতি বসু হ্যানয়ে থাকার জন্য | 
তার পক্ষে পরিষদীয় মন্ত্রী আবদুল | 
কায়ুম মোল্লা ১৯৮১ সালের | 
নাও কমিশন রিপোর্ট পেশ 
করেন। বুঝুন অবস্থা! 


১৯৯০ সালের ১৭ই মে বামফ্রণ্ট 
সরকার পেশ করেছেন ১৯৮১ 
সালের রিপোর্ট। এ রিপোর্টে আছে : 












































































ছয়) দর্পণ শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ 


৮৮-র জুন থেকে ৯০-এর মার্চ পর্যন্ত ' 


-৯০ই জুন 
SRS ও অযৌক্তিকভাবে” 

ফ্যাকচারার্স বন্ধে ডাক দেয়। 
_ সারাদিন ধরে সারা শহরে পুলিশ ও 
যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। 
TRA জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে 
_ পুলিশ বারবার কীদানে গ্যাস ছোড়ে 
এবং লাঠি চালায়। 








| নামে পরিচিত, অপর পক্ষ স্বনাম- 











কিছুকেই তারা ধর্তব্যের মধ্য 


উপযুক্ত হাওয়া তৈরির কাজে যা 
| সবিশেষ অনুরাগী | এবং তা হলো, 


রাজো। ভারতীয় 

ইতি এদের 

কলঙ্কিত অবদান কি প্রকারে কতটা 
7 Ss ইতিহাস 






সাম্প্রতিকতম প্রজন্মগণও কুলের 
মান রাখতে যথেষ্ট পরিমাণ সচেষ্ট | 
এরং স্বস্তির কারণ এই যে, 










যুবকরা চলস্ত গাড়িতে Y 

5, পুলিশের ওপর পাথর 
ছোড়ে এবং পরে পুরনো জায়না 
কাদাল কাঠের সেতুতে আগুন 
ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি 
আয়ত্তে আনতে পুলিশ জনতার 
ওপর গুলি চালায় যার ফলে 


তিনজন লোক মারা যায়। 
পিপলস জ্যাকশন কমিটির 
চেয়ারম্যানা এবং ডাঃ ফারুক 


আবদুল্লার এক সময়ের মিত্র 


শ্রীপতি নন্দী 





হলেও মালিক-প্রতিপালিত এ 
সমস্ত ব্যক্তিগণ সাংবাদিক সমাজে 
আজো সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র | 


দুই 


আজকাল সর্বত্রই রিফর্মস বা 
সংস্কারের কোলাহল শোনা যায়, 
যার যদৃচ্ছ ইচ্ছা তদৃচ্ছ “সংস্কার' 
আর কি! এদের অধিকাংশই এমনই 
পরোপকারী যে, নিজ নিজ দেশে 
কোনরূপ সংস্কারের কথা ভূলে 
গিয়ে শুধু পরদেশে সংস্কার সাধনে 
উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু 
ভারতীয় সংস্কারকগণ সম্পর্কে এ 
দুর্নাম দেয় কার সাধ্য? বটেই তো, 


বাক্যটির মান রাখতে পারে কে? 


ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ 
ছাড়া? বিশেষত যারা ইংলিশ 
মিডিয়াম ইস্কুলে পাঠ নিয়েছে, যেমন 
ya ইস্কুল ইত্যাদি? অতএব, 
ভারতে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু 
হয়ে গেল, যেমন যৌতুক প্রথা 
উৎসাদন। এবং সংস্কারের 
উপায়টাও যথার্থ ইংরেজ প্রবর্তিত 
শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে অতিশয় 
সঙ্গতিপুর্ণ। অর্থাৎ, প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্থার গায়ে জীচড়টি না লাগিয়ে 
সামাজিক ব্যাধির উৎসাদন। 


অর্থাৎ যে সমাজ ব্যবস্থায় বিনা শ্রমে 
বিস্তর উপার্জন জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
সর্বাধিক সমাদৃত, বিশেষত 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, 
ভারতীয় রাজনৈতিক মহাপ্রভুগণ 
স্বভাবতই সে ব্যবস্থাকে অটুট 
যৌতুক প্রথার ভূত তাড়ানোর 
প্রতারণাপুর্ণ পথটা বেছে নিয়েছেন | 
এবং ছেলের বাপ মেয়ের বাপ 


উভয়েই এ সমাজ MER 














































মিরওয়াইজ মৌলভি ফারুক 


পুলিশের গুলি চালানোর নিন্দা 


করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদস্ত 
দাবি করেন। ছজন বিক্ষোভ- 
কারীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮০ 
জন আহত হয়। 


১৪ ইজুন 
প্রস্তাবিত রি = 
টি নিতে হাত 


| 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ | লক্ষনীয় এই যে, | 
মে চালাকীটা এক সময়ে সালের 
ইমেজ সংস্কারের কাজে লাগানো 
হয়েছিল, ক্ৰমে ক্রমে তা-ই ডান বাম ৷ 
নিবিশেষে সকলকেই একই TR | 
সমবেত করেছে। , 
অতএব তথাকথিত “সংস্কার' 
চলছে। অতএব, যিনি ছেলের বাপ 
রূপে আজ মেয়ের বাপের কান মলে 
যৌতুক আদায় করছেন, দৃশ্যান্তরে 
সেই তিনিই মেয়ের বাপ রূপে 
ছেলের বাপের হাতে কানমলা মনে 
নিচ্ছেন। সবই চলছে নিরুপদ্রবে। 
কেননা, একদৃশ্যে যিনি মেয়ের বাপ, 
অনাদৃশ্যে তো সেই তিনিই ছেলের | 
বাপ। একই দেহে শোষক ও! 
শোষিতের অবস্থান । ছেলে মেয়েও | 
কনজিউমারিজম-এর পথ ধরছে, 
তাদের এ প্রবণতাগুলি লক্ষনীয়- | 
ভাবে প্রবল। অতএব কনজিউমা-। 
রিজমএর সহযোগী অপরাধ 
প্রবণতাগুলিও সমাজের একাংশে 
বাসা বাধছে। কাকে কোন্পথে । 
ঠেকাবেন। | 
অতএব, কনজিউমারিজম-এর 
বিজয় পতাকা উড়ছে, উর্ধে, আরো. 
উর্ধে। তার সহযোগী অপরাধ | 
প্রবণতাগুলিও বাড়ছে, বাড়বে। 
বাবস্থাগুলি পাকা হয়ে থাকছে 
আমাদের তথাকথিত সমাজ 
সংস্কারকগণের সানুকুল 
নীতিহীনতার আশ্রয়ে। দৃশাটি 
অভিনব বৈকি! পালটিশ্যানগণ 
যৌতুক Ral ঢেকুর তুলে 
আপন আপন ইমেজ সংস্কার 
করছেন, পুলিশে উকিলে টু পাইস 
কামাই করছে, প্রতিবেদক বিশেষ- 
গণ বধূ নির্যাতনের লোমহর্ষক 
কাহিনী নিয়ে কাগজের বিক্রি 
বাড়াচ্ছেন। এবং এহেন সমাজ 
সংস্কারের সারসতা বুঝে নিয়ে 
বুর্জোয়া কনজিউমারিজম-এর পাপ 
প্রবৃত্তিগুলি দ্বিগুণতর শক্তিমান 
হয়ে উঠেছে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ! 














১৩ই জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার অভিযোগে ৫২ জন 
লোককে গ্রেপ্তার করে। ১৪ই জুন 


আ্যাকটিভিস্টাদের ওপর চড়াও হয়ে 
পুলিশ ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করে 
তাদের বাড়ি থেকে, যাদের মধ্যে 
অধিকাংশই তরুণ। 


ভোরবেলা বি এস এফের 
সহায়তায় দাঙ্গাবিরোধী পুলিশ 
পুরনো শহরাঞ্চলে ঘিরে ফেলে এবং 
সেখানে চলতে থাকে পুলিশ ও 
বিক্ষোভকারী জনতার মনো 
লড়াই | 

মিরওয়াইজ : মৌলভি ফারুক 
এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, 
পুলিশ শেষ রাত্রে হানা দিয়ে 
প্রকৃতপক্ষে ৭২. জন লোককে 
গ্রেপ্তার কারে | বিরোধী দলগুলি এক 
বিবৃতিতে অভিযোগ করে যে, 
পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছে এবং 
নাগরিকদের নির্যাতন করেছে। 
২৫শে আগস্ট 

জঙ্গীদের খুজে বার করা এবং 
বেজাইনি অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার 
জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ 
শ্রীনগরের জামা মসজিদে হানা 
দেয়। পুলিশের মতে জঙ্গীরা জামা 
মসজিদে SRP জমা করেছিল। 

জম্মু ও কাশ্মীর ভাটক আইনে 
২৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয় 
যাদের মধ্যে ভাপ্রাপ্তবয়স্কও আছে | 
তাদের মধ্যে ৫২ জন অদ্যাবধি 
আটক আছে। 


৮ই ডিসেম্বর 

জম্মু ও কাশ্মীর মুক্তি মোচা 
সঈদের কন্যা ডাঃ রুবাইয়া সঈদকে 
অপহরণ করে। তারা পুলিশ কর্তৃক 
আটক পাচ জঙ্গীর মুক্তি দাবি করে। 
তনেক কথা চালাচালির পর 
সরকার তাদের দাবি মোন নেন এবং 
১৪ই ডিসেম্বর জঙ্গীদের মুক্তির 
বিনিময়ে রুবাইয়া ছাড়া পান। 


১৫ই ডিসেম্বর 

কাশ্মীর উপতাকায় পুলিশের 
গুলি চালানোর ফলে BS পীচজন 
লোক মারা যায়। এদিকে সমগ্র 
হয়! 

পুলিশ গুলি চালালে দক্ষিণ 
কাশ্মীরে তানস্তনাগে তিনজন এবং 
শোকিয়ান শহরে দুজন মারা যায়। 
এই নিয়ে পুলিশের গুলি চালনায় 
মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ায় সাত। ১৩ই 


ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরের 


পুলিশ এক 
জনতার ওপর গুলি চালায় কেউ 
হতাহত হয়নি। 


১৭ই ডিসেম্বর 
আধা-সামরিক বাহিনী 


চালায়। তরুণরা - চিরুনি" 





সন্ত্রাসের প্রধান ঘটনা 


তাভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে শ্রীনগরের রাস্তায় নানে। 
ফলে সংঘর্ষ হয় এবং জনতা হট 
Gimme! যখন ভাধা-সামরিক। 
বাহিনী (সি ভার পি এক) তরুণদের 
ধাওয়া করে শহরের বাইরে 
চাট্টাবালের কাছে বিলাম নদীতে 
একটি বাচ্চা ছেলে পড়ে যায়। 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, 
ছেলেটি সাতার জানত না এবং তার 


সাহায্যের জনা চীৎকারে সি era 


পি এফ জওয়ানরা কর্ণপাত 
করেনি। পুলিশ ভিবশা এই 


অভিযোগ ভাম্বীকার করে বলে, সি 
আর পি এফ জওয়ানরা বুঝতে = 

রেননি যে, ER সাতার 
জানেনা। 
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ 

শ্রীনগরের পাশে পানডাবে এক 
স্কুটার আরোহী যুবককে নিরাপত্তা 
একটি চেক-পোস্ট থেকে পালাতে 
চেষ্টা করে। 

প্রতাক্ষাদর্শীর বিবরণে জানা 
নিরাপত্তা রক্ষীদের চালেঞ্জে ভয় 
পেয়ে যায়। স্কুটার পিছলে গেলে সে 
পড়ে যায়। যুবকটি যখন : দৌড়ে 
পালাতে চেষ্টা করে একজন 
জওয়ান তাকে গুলি করে মারে ৷. 

একদল যুবক অভিযোগ করে 
যে, সেই দিনই সি ভার পি এফ 
নবাববাজার অঞ্চলে তাদের 
ছাড়াই লোকদের পেটায় 
৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯০ 

বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন লালচকে- 
“আত্মনিয়ন্ত্রণ তাধিকার দিবস" 
ডাক দিলে শ্রীনগরে অনির্দিষ্ট 
হয়। ১৯৪৯ সালের এই দিনে 
রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী কাউন্সিল 
“গণভোটের” প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


৫ই জানুয়ারী ১৯৯০ 

আবিদ ওয়ানি নামে ১৩ বছরের ' 
এক বালক নিহত হয়, তিনজন 
আহত হয় শ্রীনগরের অদূরে 
কালিমজার মসজিদের বাইরে 
জনতার ওপর সি আর পি এফ-এর 
গুলি চালনার ফলে। 

কাশ্মীর উপত্যকার ১১টি শহরে 
অনিষ্ট কালের জনা কার PE 
জারী করা হয়। 
৭ই জানুয়ারী ১৯৯০ | 

এই দিনটি শ্রীনগর এবং 
উপতাকার অন্যানা স্থানে জনতা 
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ও সি জার 
পি এফ-এর মধো প্রচণ্ড সংঘর্ষ BI 


শহরে অন্তত ৫০ জন এবং 
অনস্তনাগে ২০ জন গুরুতর - 
আহত হয় বলে জানা যায়। 


৮ই জানুয়ারী ১৯৯০ 


কাশ্মীর উপত্যকা na 
সামরিক বাহিনীর গুলি চালনার 
বিভিন্ন ঘটনায় অন্তত ১২ জন লোক 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ‘ধর্মঘট’ 
নিয়ে বিতর্ক জটিলতর 


বিদ্যুৎ কর্মীদের ৪৮ ঘণ্টার 
ধর্মঘটের সাফলা বা ব্যর্থতার 
হিসেবনিকেশ করে এখন আর 
হয়ত লাভ নেই। ‘yo শতাংশ কর্মী 
ধর্মঘটী”, বা ‘৭০ শতাংশ কর্মী কাজে 
যোগ দিয়েছেন" — এসব চাপান- 
উতোর নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় 
তোলার খুব বেশি অর্থ নেই। কিন্তু এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ধর্মঘট 
সম্পর্কে বা ধর্মঘটীদের সম্পর্কে 
বামফ্রন্টের বড় শরিকের দৃষ্টিভঙ্গি 
আজ এক বড় mba নিয়ে 
সকলের সামনেই হাজির হয়েছে। 

একথা কেউই অস্বীকার করেন 
না, ৮ হাজার অফিসার বাদ দিয়ে 
৩৬ হাজার পর্ষদ কর্মীর মধ্যে সি 
আই টি ইউ ইউনিয়নের সমর্থক ৪৫ 
থেকে ৫০ শতাংশ | ইচ্ছে করলেই 
তারা ধর্মঘট ব্যর্থ করতে পারেন। 
কারণ আই এন টি ইউ সি দু'টি 
ইউনিয়ন মিলে খুব বেশি হলে ৩০ 

ংশ কর্মীর প্রতিনিধিত্ব করে 
থাকে । বাকি কম বেশি ২০ শতাংশ 
আছেন। 
| কিন্তু ধর্মঘটের পক্ষে প্রধান ইস্যু 

ছিল একেবারেই অর্থনৈতিক। 
বিদ্যুত্মন্ত্রী প্রবীরবাবুর কি মনে নেই 
সেই প্রখ্যাত Ue. যখন 
আপনারা মন্ত্রী হননি, বিশেষ করে 
৬৭ সালের আগে শ্রমিক মহল্লায় 
GENS প্রায়শই শোনা যেত-- 
“রোটি-রুজি কা লিয়ে লাল ঝাণ্ডা, 
ওর বোটকা কা লিয়ে তেরঙ্গা!” 

তাই যখন ২রা মে তারিখ ৬টি 
‘ছোট' ইউনিয়নের নেতারা 
ধর্মঘটের নোটিশ দিলেন; তখন 
তারা স্বপ্নেও ভাবেন নি, ধর্মঘট হতে 
পারে। কিন্তু তারা কী দাবিতে 
ধর্মঘট ডেকেছিলেন ? তাদের প্রধান 
. দাবি Ras Mom ঘোষ বেতন 
কমিটি আলোচনা ছাড়া চালু করা 
যাবে AT | আর গত ৩০শে মার্চ পর্যন্ত 
যা যা সুযোগ-সুবিধা কর্মীরা ভোগ 
করতেন আলোচনা শেষ না হওয়া 
A তা দিয়ে যেতে হবে। 

এ “সুযোগ-সুবিধার মধ্যে 
একটি হল, আগে পর্ষদ কর্মীরা বা 
লোকরা অসুস্থ হলে চিকিৎসার 
পুরো খরচ পেতেন। Rae 
বিধানসভায় ১৮ই মে স্বীকার 
করেছেন, “একজন শ্রমিক পরি- 
বারকে চিকিৎসার জন্য ৯০ হাজার 
টাকা পর্যন্ত দিয়েছি।” দীপেন ঘোষ 
কমিটি এ ‘সুযোগ- সুবিধা’ কেটে 
বছরে ২ হাজার টাকা চিকিৎসা 
ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করেন। 
কোন বছরে a সুবিধা ব্যবহার না 


- করলে পরের বছর তা পাওয়া যাবে 


না বলেও রায় দেন। শ্রমিকরা কি 
দীপেন ঘোষের কমিটি রায় মেনে 
নিতে পারেন ? 

a রায়ে কোয়ার্টারের সুবিধাও 


কার্যত কেটে নেওয়া হয়। কারণ, 
৩১শে মার্চ থেকে ধারা কোয়ার্টার 
থেকে বাড়িভাড়া ভাতা কেটে 
নেওয়া হবে। এখন প্রবীরবাবু ভাবুন 
তো, কলকাতা বা দক্ষিণ ২৪ 
পরগণা বা উত্তরবঙ্গের কোন কর্মী 
সাওতালদিতে গিয়ে কোয়ার্টারের 
করতে রাজি হবেন কেন? তিনি 
বাড়ির কাছাকাছি পোস্টিং পেলে 
ভাড়াও দিতে হবে না, বাড়িভাড়া 
ভাতা বেতনের থেকে কাটাও যাবে 
না। কিন্তু ৩৬ হাজার কর্মী তো আর 
বাড়ির কাছে পোস্টিং পেতে পারেন 
না! 


এছাড়াও বেতন কমিটির রায় 
নিয়ে নানানরকম ব্যাখ্যা শ্রমিকদের 
মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, দীপেন 
ঘোষ কমিটির রায় অনুযায়ী 
“ন্যুনতম বেতন বাড়বে ১৮৪ টাকা 
থেকে ৬২৯ টাকা। অফিসারের 
৩০০ থেকে ২৪০০ টাকা” । যুক্ত 
সংগ্রাম কমিটি বলেছে, এ পর্যন্ত যে 
১৪ কোটি টাকা “এরিয়ার' দেওয়া 


হয়েছে তার মাত্র ৩ কোটি টাকা 
পেয়েছে ৩৬ হাজার কর্মী, ১১ কোটি 
পেয়েছে ৮ হাজার অফিসার। 
সুতরাং বেতন কমিটির রায়ে কর্মীরা 
‘বেনিফিট’ পেলেন? 


দেওয়া মাত্রই আই এন টি ইউ সি-র 
দুটি ইউনিয়ন এবং সপ্তম ছোঁট 
ইউনিয়নও ধর্মঘটের নোটিশ দিল। 
দশটির মধ্যে একমাত্র সি আই টি ইউ 
ইউনিয়ন ধর্মঘটের বিরোধিতা 
করল। কিন্তু এটাও সত্য যে 
শিলিগুড়িতে সি আই টি ইউ-র 
fe বি সভায় কেন্দ্রীয় নেতারা 
কর্মীরাই ধর্মঘটের দাবিগুলি সমর্থন 
করলেন। সম্ট লেক বিদ্যুৎ ভবনে 
১৭-১৮ইমে অফিস খা খা করছে। 
অথচ এখানে সি আই টি ইউ-র এক 

শক্ত খাটি বলা হয়, 

আসলে AR যে বড় কথা 
একথা অনেকেই ভূলে যান। বিদ্যুৎ 
কর্মী ধর্মঘটের. DR প্রধান হয়ে 
উঠেছিল। ফলে প্রায় প্রতিটি কর্মী 
সমর্থন ছিল ধর্মঘটের পক্ষে । আর 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী বেতন কাটা বা শাস্তির 
হুমকি তাদের আরও জেদি করে 
তোলে। শুধু তাই নয় ধর্মঘট 

ংসার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী ‘ছোট’ 


ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনায় 
পর্যন্ত বসতে রাজি হননি। পর্ষদের 
অনুমোদিত ইউনিয়ন তিনটি — 


সি আই টি ইউ এবং আই এন টি ইউ. 


Ba দুটি ইউনিয়ন। প্রবীরবাবু 
সঙ্গে আলোচনা হবে না।” এখানে 
একটি প্রসঙ্গ বড় বেশি মনে পড়ছে | 
যখন তারা সরকারে ছিলেন না, 


ধর্মঘট করব, 


অন্যায় করেনি। 





এইডস রোগের জীবাণু পাওয়া 
গিয়েছে ৯১৯২৪ জনের 'দেহে। যার 
মধ্যে আবার 
এইডসের এ্যান্টিবডি পাওয়া 
গিয়েছে। ভারতীয় ১৭ জনকে বেছে 
নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা করার 
জন্য। দেখা গিয়েছে, এর মধ্যে ৯ 
জন ছাত্র হিসেবে ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন। আমেরিকায় এইডস 
রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে ভয়াবহ 
এবং দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। ৮০ 
কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ । 
যেখানে ৮৪ শতাংশ মানুষের 
বসবাস দারিদ্র্য সীমার নিচে। 
গ্রামাঞ্চলে ২০ ভাগ এবং বস্তি 
অঞ্চলে ১০ ভাগ শিশু শুধুমাত্র 
অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত । 
শতকরা হিসেবে ২০ শতাংশ মানুষ 
চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। 
বাৎসরিক ১৬ লক্ষ শিশু মারা যাচ্ছে 
পেটের রোগে, গর্ভবতী মা সন্তানের 
জন্ম দিতে গিয়ে বিপুল সংখ্যায় 
মারা যাচ্ছেন। শুধুমাত্র ভিটামিনের 
অভারে ৪০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। ভারতীয় a 
সংখ্যা পৃথিবীতে প্রথম। সংখ্যাটা 
হচ্ছে ১ কোটি কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ৫ 
লক্ষ, সামান্য আয়োডিন মেশানো 


_ রোগে 
ভোগেন। একটা ভয়াবহ 
পরিস্থিতি। 


এইডসের আগমন। ২০০০ সাল 
নিয়ে। ৯০-য়ের দশকে দেশীয় ও 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে এইডস রোগীর 
সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। 
পরিসংখ্যান বলছে, আক্রান্তের 

সংখ্যা ২০০০ সালে ভারতে এসে 


২৬৬ জনের MR 


করে হয়?” অথচ কোন ahah 

বেতন কাটলে আজ থেকে গত ১৩ 

বছর আগেও মনোরঞ্জনবাবুরা' 

কাটা-বেতন ফিরে পাওয়ার জন্য 

যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক 
t 


করতে পারেন, ৮২ সালে পর্ষদে 


সার্কুলার দিয়ে ইউনিয়ন করা 


‘অবৈধ’ ঘোষণা করা হয়লি?, 


পর্ষদের সি আই টি ইউ শ্রমিক নেতা 
সুখময় পালরা তার প্রতিবাদ 
কখনো করেছেন কি? ধর্মঘটের 
সময় বিভিন্ন ইউনিটে ২০০০ কর্মী 
অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা 
হয়েছিল। ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলির 

নেতারা বলেছেন, “এ তো 
একেবারে বুর্জোয়া মালিকদের মত 


কাজ!” প্রবীরবাবুরা কোন Gea 
দেননি। একইভাবে ধর্মঘটের সময় 


বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি হয়েছে বলে 
দাবি করেছেন তারা। বিদ্যুতমন্ত্রী, 
বলেছেন, “৫০ মেগাওয়াট বেশি 
হয়েছে |” আর মুখ্যসচিব বলেছেন, 
“o মেগাওয়াট!” “এটা কী 
ধরনের ভূমিকা ? এই কথাবার্তীগুলি 
কোন্‌ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে?” 
_ প্রশ্ন তুলেছেন ধর্মঘটীরা। 


আর সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, 
“৩০ শতাংশ” কর্মী ধর্মঘট করার 
পর যখন উৎপাদন বাড়ে, 
লোডশেডিং হয় না, তখন গুদের 
ছাটাই করলে কেমন হয়? কারণ 


পর্ষদের বছরে এখন ৬০ কোটি টাকা 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ (সাত 


শাটতি — ভাগান! aga তা ৯০ 


" কোটিতে দাড়াবে । আল না নিয়ে 


প্রবীরবাবুর সঙ্গে পর্যদের চেয়ার 
ম্যান দেবকুমারবাবুর বাগড়া সেই 
বজবজ ইউনিট সি ই এস সি-কে 
দিয়ে দিলে পাচ বছর পর তো 


re পর্যদই উঠে যাবে। কারণ 


সি হই এসসি বন্ধনে (মোট ৬০০ 
মেগাওয়াট Fame উৎপাদনের 
তিনটি ইউনিট বসাবে। এখন 
সিই এসসি-ই ভাদের সবচেয়ে বড় 
ক্রেতা — দিনে কম করে ৩৮০ 
মেগাওয়াট fame কেনে পর্যদের 
কাছ থেকে। তখন তারা আর, 
কিনবেকি? 


দেবকুমারবাবুর ইচ্ছে ছিল, a 
ইউনিট পর্ষদ করুক। সে প্রস্তাব 
উড়ে গেছে। ফলে চেয়ারম্যান পাদে 
ইস্তফা দিচ্ছেন তিনি। যেমনভাবে 
আগেও প্রবীরবাবুদের “কাছের 
লোক’ অংশুমান ঘটক বিদায় 
নিয়েছিলেন 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


এইডস ২০০০ 


দাড়াবে ভয়ঙ্কর জায়গায়। এখনও 
পর্যন্ত ভারতীয় পটভূমিকায় এইডস 
রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪ শতাংশ 
বিদেশ থেকে রোগ বহন করে নিয়ে 


এসেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
এইডসের প্রথম এবং প্রধান 


ভাইরাস, তার নাম HIV (Hurman 


immuno deficiency virus) এই 





ভাইরাস হচ্ছে “রোদ্রৌ ভাইরাস” । 
এর আবার দুটো গ্রুপ আছে। 
বিশেষ্যসমকামীদের মধ্যে যৌন 
সঙ্গম, একাধিক নারী অথবা 
পুরুষসঙ্গ এই ভাইরাস সৃষ্টিতে 
সাহায্য করে। এইডস কথার পুরো 
তাৎপর্য হচ্ছে Acquired Immuno 
Deficiency Sunchrome, 
বাংলায় যাকে বলা হয়ে থাকে, 
“অর্জিত প্রতিরোধ শক্তি হীনতার 
লক্ষণসমূহ ।” কোন ব্যক্তির 
এইডস হলে তা কিন্তু ধরা পড়তে 
যথেষ্ট সময় লাগে। এইডসের টিকা 


প্রযোজ্য যারা আক্রান্ত হননি 
তাদের ক্ষেত্রে। আক্রান্তদের ক্ষেত্রে" 
টিকা কোনো কাজেই আসবে না। 
HIV কিংবা এইডসের মূল যে 
ভাইরাস, তা কিন্তু মস্তিকে সর্বাধিক 
আঘাত করে। এইডস নিয়ে প্রথম 
গঠনমূলক চিন্তা ভাবনার শুরু 
১৯৮১ সালের ৫ই জুন। ডাঃ 
মাইকেল গটলির প্রবন্ধে প্রথম জানা 
যায়, সমকামী রোগীদের ক্ষেত্রে এক 
ভয়ঙ্কর দুরারোগ্য ব্যাধির কথা। 
পরবর্তী কালে যা এইডস হিসেবে 
সর্বাধিক বিখ্যাত হয়ে TUE! 
এইডসের প্রথম জীবানু কিন্তু আসে 
১৯৫০ সালে | এই সময় পারমাণবিক 
বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে 
বীজাণু ছড়িয়ে MEL এই তথ্যের 
প্রামাণযতা জানিয়েছিলেন, 
সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ লাজার 
মেকলার। এইডসের মূল ভাইরাস, 
HV কে ঠেকানোর মত ওষুধ 
এখনও তৈরী হয় নি। 
এইডস ২০০০ 
উপসংহারে একটা কথাই বলা 
যেতে পারে, এইডসের ভয়াবহতা 
ঠেকাতে সর্বঅর্থে নিয়ম মেনে চলা 
উচিত। একবিংশ শতাব্দীর 
প্রাক্কালে, বিশেষত ভারতীয় পট- 
ভূমিকায়, এইডস নিয়ে এসেছে 
ভয়ঙ্কর শব্দের বার্তা । সবে মিলে 
করি কাজ" কিংবা একের দুঃখে 
অপরের সাহাযা এই দুই থিয়োরী 
মেনে একটা কথা বলা যেতে পারে, 
সমকামিতা কিংবা এইডস আক্রান্ত 
বীজাণু বহনকারী মানুষকে ঘৃণা না 
করে, সাধিক উৎসকে তীব্র ঘৃণা 
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পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি ও 


কালে এক ব্যতিক্রম ছবির নেপথ্য 
নায়ক হিসেবে ডঃ রজনী দোলই এক 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, ডঃ Maz রাজ্য বিধান- 
সভার প্রাক্তন সদস্য | এখানে স্মরণ 
তপশিলী সম্প্রদায়) আদিবাসী 
প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে “প্রশংসাপত্র” 
অনুমোদনের জন্য একটি কমিটি 
ঘোষণা করেছেন। ৬ সদস্যের এই 
কমিটিতে আছেন, রেবা ELE 
(প্রাক্তন অধ্যাপিকা, সমাজতত্ত 
বিভাগ), ডঃ এ কে দত্ত (অধিকর্তা, 
ভারতীয় নৃতাত্বিক সর্বেক্ষণ), এ কে 
ভট্টাচাৰ্য (অধিকর্তা, তপশিলী ও 
"আদিবাসী বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ), এস 
কে বসু (উপ অধিকর্তা, সাংস্কৃতিক 
গবেষণাগার), এ কে দাস ভোধি- 
ad সাংস্কৃতিক গবেষণাগার 
_ সদস্য) প্রভৃতি তপশিলী সম্প্রাদায়- 
. গুলিকে চিহ্নিত করার স্বার্থে 
ma আছে শুড়ি (সাহা বাদে), 
aaa বৈশিষ্ট্য লক্ষণগুলিকে 
GRS করা । Sie এবং সাহাদের 
এতিহ্য (সমাজ ও ইতিহাস) পরীক্ষা 
IRA দেখা । এবং চাষা ও ধোবাদের 
উৎস খুঁজে বার করা। ডঃ রজনী 
কৃতিত্ব অসাধারণ 
“পর্যায়ে উঠে আসার অন্যতম কারণ 
হচ্ছে, তপশিলী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে 





নীতি অনুযায়ী সর্বতোভাবে গাইড 
লাইন মেনে চলা। বিশেষত, 
প্রশাসনিক জটিলতার জন্য এমন 
অনেক ব্যাপার আছে, যা কিনা 
পরিশ্রমের পরেও অনেকাংশেই বার্থ 
হতে বাধ্য! 


নাড়াজোল এবং সদরে “ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল সিডিউলকাষ্ট, ট্রাইবস ame 
সিয়েশনের” উদ্যোগে “মিনিষ্ট্ি 
TE ওয়েলফেয়ার গেভঃ অফ 
ইণ্ডিয়া)” এর সাহায্যে দুটো ভাই টি 
আই চালু হয়েছে। এখানে উল্লেখ 





করা প্রয়োজন,  নাড়াজোলে 
অনুষ্ঠিত ভাই টি আই ( ইগ্রাস্ট্রিয়াল 


ট্রেনিং ইনস্টিউট) সম্প্রতি মেয়াদ 
শেষ হওয়ার পর পুনরায় অনু 
মোদনের অপেক্ষায় দিন গুনছে। 
আই টি আই-এর পাশাপাশি 
ভভিনব সংযোজনের নাম, “ডে 
কেয়ার সেণ্টার।” দৈনিক ৫০ জন 
অসহায় Para ক্ষেত্রে বিনে 
পয়সায় খাওয়ার সুবান্দোবস্ত। 


মেদিনীপুর সদর জুগনুতলা 


চকের পার্শ্ববর্তী নজরগঞ্জে বিশাল 


জায়গা জুড়ে শুরু হায়োছে ভাই টি 
আই। বহু পুরনো বাড়ি নেওয়া 
একদা জীর্ণ বাড়ি বর্তমানে ঝকঝকে 
ঢেহারার রূপ শিয়েছে। স্থানীয় নাম 
“হাজরা বাড়ি” | অঞ্চল পরিদর্শনে 
প্রথমেই আলাপ হল, মহিউদ্দিন 


টাকা বাজেট। প্রতিদিনের চার্ট করা 





বেশি স্বীকৃত। মাথা পিছু পীচ 


আছে। যেমন রবিবার রান্না হবে 
আলু ভাতে, ডাল, মাংস এবং 
চাটনি। সোমবার হচ্ছে ডাল, 
পেঁপের ডালনা এবং আলুর দম। 
ডালনা, ডাল ইত্যাদি | 


অফিস কর্মচারী অজিত বাগ 


বললেন, ২৫৫ জন ছাত্র এবং ছাত্রী 
আছে। প্রতোককে ১০০ টাকা করে 
ভাতা দেওয়া হয় (ডঃ দোলই অবশ) 





Pam ছাড়াও স্টেনোহাফি ও টাইপ 


শেখানো হয়ে থাকে এখানে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “কাপাড" দ্বারা 


অর্থনৈতিক পরিপুষ্ট_৭৫টা টেলারিং .. 
মেশিনও কেনা হয়েছে | এক বছরের 


অনুদান বাড়াবার জন্য ইতিমধ্যে 
চেষ্টা চরিত্র শুরু হয়েছে। স্থানীয় 
ভাবে বসবাস করেন এরকম 
অনেকেই বলেছেন, সাম্প্রতিক 
কালে এক ব্যতিক্রম ছবি । বিশেষত 
“ডে কেয়ার সেন্টারের” আদলে 
সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ শুরু 
হয়েছে। রাজ্য সরকারের জনৈক 
আমলার মতে, ডঃ দৌলই যথেষ্ট 
পরিশ্রমী। অন্যথায় e অনুযায়ী 


£ আট) দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ 


যথেষ্ট কষ্টকর। 

: এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 
ক্ষেত্রে, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
“সমন্বয়” এবং “আত্তরিকতা”। 


ব্যাপার প্রত্যেকের মধ্যে টগবগ 
করতে ফুটতে দেখেছি। ব্যতিক্রম 
মহাশয়। জনৈক অঞ্চলবাসীর মতে, 
দৃষ্টান্তমূলক ব্যতিক্রম ছবি হিসেবে 
যেটা বলছেন, তা ঠিকই। কিন্তু 
একটাই আগাছা | এবং তিনি হচ্ছেন 
শ্যালক মহাশয়। ডিরেকটর তথা 
অক্লান্ত পরিশ্রমী ডঃ রজনী 
দোলইয়ের উচিত, আগাছা যাতে না 
বৃদ্ধি পায় দেখা । অন্যথায় ব্যতিক্রম 
ছবির রূপ অনেকাংশেই ব্র্থতায় 
পরিণত হতে পারে। 





শিল্পচর্চা কেন্দ্র আর্ট একাডেমী’ 
বিশেষ অহংকার 


শাল মহুয়ার গাছ দিয়ে ঘেরা 
ঝাড়গ্রাম শহরের মধ্যে যে সুন্দর 
আর্ট গ্যালারী ও অডিটোরিয়ামের 
জন্ম হয়েছে গত বছর ২৯শে 
সেপ্টেম্বর “আর্ট একাডেমী নাম 
নিয়ে তা বর্তমানে ঝাড়গ্রামবাসীর 
রূপান্তরিত হয়েছে। কেন্দ্রটির যিনি 
প্রধান উদ্যোক্তা, সেই সঞ্জীব মিত্র 
ছোটবেলা থেকেই কলকাতার পার্ক 
সার্কাসের বাসিন্দা | ৩৭ বছরের এই 
চির তরুণ এক গাল কাচা পাকা 
দাড়ির ফাকে সুন্দর মিষ্টি. হাসি 
ছড়িয়ে দিয়ে আমায় জানিয়ে 
সঙ্গে প্রেম করেই তার কাটে। সেই 
সঙ্গে একটু বয়স হলে অভিনয় থেকে 
স্টেজ মেকআপ এসবের দিকেও 
তার আগ্রহ জন্মায়। এই সময় 
স্থানীয় দাদা মৈনাকশংকর রায় 
তাকে এই সাবজেক্টের দিকে আসতে 
উৎসাহিত করেন এবং '৭৪ সালে 
করার পর ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
SS হতে সহায়তা করেন। 


জানালেন, "৭৫ থেকে কলেজে 
পড়তে পড়তেই উনি প্রথমে এক 
পাবলিসিটি প্রতিষ্ঠান ও'৭৬ সালে 
আনজানে মেহমান, ছুটি, অরুণ 
বরুণ কিরণমালা এই সব সিনেমায় 
শিল্প নির্দেশনারও কাজ করেন। 
পরে ঝাড়গ্রামে তার এক দিদির 
অন্য খাতে বয়ে যায়। তিনি স্থানীয় 
দুই যুবকের অনুরোধে "৭৯ সালে 
রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের 
উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম মেলায় তার শিল্প 
প্রদর্শনী করেন। তারপর ঝাড়গ্রামণ 
বাসীর আগ্রহে এখানে আঁকা 
শেখানোর স্কুল করে সপ্তাহে একদিন 
করে আসা শুরু করেন। পরে 
ছাত্রছাত্রী বেড়ে গেলে এখানে 
পাকাপাকিভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত 
Gal ৮৮ সালে বর্তমান আর্ট 
একাডেমীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং 
অসংখ্য মানুষের দানে এই সংস্থার 
বিল্ডিং, মঞ্চ, অডিটোরিয়াম, 
গ্যালারী তৈরী হয় বিশিষ্ট মঞ্চ 


ক 





NR 


সঙ্জাকার সুরেশ দত্তের ডিজাইনে । 

শুধুমাত্র আাকা শেখানো নয়। 
প্রায় প্রতি মাসেই এই সংস্থায় 
প্রদর্শনী, পুতুল নাটক নয়তো 
বিচিত্রানুষ্ঠান লেগে ভাছে। সংস্থার 


গ্রামের এই আর্ট একাডেমীটিই মূল 
Bi তবুও এর ১০টি শাখা 
ঝাড়গ্রাম মহকুমা, ঘাটশিলা ইত্যাদি 
এলাকায় আছে। প্রধানত এই 
শাখাগুলির ৩টি বিষয়ে মূল কেন্দ্র 
হস্তক্ষেপ করে। সেগুলি বাৎসরিক 
শিল্প প্রদর্শনী, নিয়মিতভাবে শাখা 
চলছে কিনা ও শিল্প পরীক্ষা 
পদ্ধতি | 

যদিও এই সংস্থার হোলটাইমার 


-সঞ্জীববাবু এটি চালানোর জন্যে 


সামান্য কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করেন। তবে সেই সঙ্গে ঝাড়গ্রামে 


পুষিয়ে নেন। সেইসঙ্গে যে জনা 
পনেরো যুবক এই সংস্থাকে দাড় 


করানোর জনা প্রতিনিয়ত লড়াই, 








চালাচ্ছেন তারাও প্রায় একই পন্থায় 
জীবিকা চালিয়ে এটিকে রক্ষা 
করতে সচেষ্ট বলে জানা গেল। 








যোশেফ জ্যাল্টনি বেল (ক্যামেরুন) 





ইতালি বিশ্বকাপ এঁদেরও সুপারস্টার করতে পারে 





সুভাষ দত্ত 


আর কয়েকদিন পরেই সব 


জল্পনা-কল্পনার জগত থেকে 
কষাঘাতে সম্বিত ফিরে পাবেন। 
বিশ্বের তাবড় তাবড় বিশেষজ্ঞরা 
স্বপ্রিল জগত থেকে ভূপাতিত TA | 
দীর্ঘদিনের বিজ্ঞানসম্মত SIE 
ভরপুর অনুমানগুলি কোনোটা 
মিলবে বটে, কিন্তু বেশিরভাগই 
না-ও মিলতে পারে। FR গুলিত. 
দিয়েগো মারাদোনা, কিনসম্যান, 
যারা এখন বিশাল প্রতাশা নিয়ে 
বসে আছেন তাদের বিমর্ষ বিষন্ন 
হয়ে উঠতে পারে, ৮ জুন থেকে ৮ 
জুলাই ফিফা কাপ ফুটবলের "গ্রেট 
শো অন tig — এর যে কোন 
'দিন। 
এনজো ফ্রান্সেসকোলি 

হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। 





৮২ তে তারা মারাদোনাকে পান নি, 
পেয়েছেন পাওলো রসিকে। ৮৬ 
আবার প্লাতিনিকে হারিয়ে পেলেন 
মারাদোনাকে। ইতালি, ব্রাজিল, 
পশ্চিম জার্মানি, আৰ্জেণ্টিনা এবং 
হল্যাণ্ডের পরই যে নামটি তাই 
এবারের বিশ্বকাপের সবার সামনে 


খেলেন ফ্রান্সের মার্সাইতে। 
মেক্সিকো বিশ্বকাপে (৮৬) 


ফ্রান্সেসকোলি প্রস্ফুটিত হতে 
পারেননি। নইলে সেবার এরকম 
সময় তার নাম মারাদোনা 
প্লাতিনির পাশাপাশিই উচ্চারিত 
হত। 


a RE re ক রনি 


লাতিন আমেরিকার উরুগুয়ে। 


তাবারেজ 
পড়েছিলেন। ঠার তৈরি দলের ১০ 
জনই বিদেশে খেলে। যেমন 
অধিনায়ক এনজো ফ্রান্সেসকোলি 





৮৬-র বিশ্বকাপের পর 
আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেট ক্লাব 
থেকে এক বিশাল অংকের টাকা 
নিয়ে ফ্রান্সেসকোলি চলে এলেন 
ফ্রান্সের রেসিং পারিস টিমে। 
তিনবছর সেখানে থেকে হতাশায় 
ভুগেছেন এই সুঠাম যুবা | কারণ অর্থ 


পেলেও রেসিং প্যারিস কখনই 
করত না। দলটি যে মাঠেই খেলত 


স্টেডিয়ামের MÍA UNAS 
ভরতো না। fey গত ava 
মার্সাইতে যাওয়ার পর 


ফ্রান্সেসকোলি আবার নিজেকে 
ফিরে পান। দর্শক ভতি স্টেডিয়াম 
এবং আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট হার 
ফর্ম ফিরিয়ে দেয়। 

মাত্র ২২ বছর বয়সী ফ্রান্সেস- 
কোলিকে va নেহরু গোল্ড 
কাপে যখন খেলতে কলকাতার 
দর্শকরা দেখেছিলেন তখন ভার 
স্থান ছিল সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে। 
কিন্তু তিনি ইওরোপে আসার পর 
ফরোয়ার্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
ঘটান। এখন ইওরোপে যে ক'জন 
সেরা কফরোয়াড রয়েছেন 
ফ্রান্সেসকোলি তাদের একজন। 
ইওরোপীয়ান কাপে এবার তিনি 
মার্সাই-র হয়ে ৯টি গোল করেছেন। 

সদা বিনম্র ফ্রান্সেসকোলি 

বলেছেন, আমাদের উরুগুয়ে যথেষ্ট 
ভাল টিন। কিন্তু বিশ্বকাপ জয় করা 
মুখের কথা শয়। যদিও আমাদের 
Wal সাফলা পাওয়ার জনা এক 
উদগ্র ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে, কিন্তু 
বেশ কিছু টাফ ম্যাচে আমরা 
মুশকিলে পড়তে পারি। তবে 
লাতিন আমেরিকান কাপের 
ফাইনালিস্ট উরুগুয়ে (চাম্পিয়ন 
ব্রাজিল) দলটিই প্রায় বজায় 
রেখেছি আমরা । দলে আছে 


রুবেন সোসা বা ইতালিতে খেলা 
লাজিওরা। আশা করছি, ওরাও 
প্রয়োজনে জ্বলে উঠবে। 


fat ও শোভানেচ 

ফুটবলের Fat পেলে যদিও 
যুগোষ্পাভিয়াকে এবারের “ইতালিয়া 
৯০'-র “ডার্ক হর্স বলে মনে 
করছেন, বিশ্বব্যাপী অনেক ফুটবল- 
বিশেষজ্ঞই চেকোশ্লোভাকিয়াকে 


সেরা ‘অঘটন ঘটন পটিয়সী' বলে. 


মনে করছে। এঁরা অনেকেই 
ফুটবলের মধ্যে রাজনীতি টেনে এনে 
বলেছেন, পূর্ব ইওরোপের এই যমজ 

এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ (নয়, 





গ্লেন হাইসেন (সুইডেন) 


দশ) দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ 8555555558০ 


এটাকেই বুঝি বলে 
‘সারভাইভ্যাল অফ্‌ দি ফিটেস্ট।" 
বাচতে চাও তো নিজের যোগাতা 
প্রমাণ কর শুধু নয়, যোগ্যতম 


সেটাও জানিয়ে দাও। চলতি 
ফ্যাশনের অনুকরণে নিজের 


যোগাতা প্রমাণ করতে গিয়ে 


সিনেমা আর বায়োক্কোপের বকচ্ছপ 
মার্কা 'সিনেক্ষোপ' বানিয়ে 


বসলেন। এ তো দেখছি সলিল 
করা গেল। 

ভ্যাবাচাকা খেয়ে একবারে 
মৃতপ্রায় অবস্থা আর কি! “প্রস্তর 
স্বাক্ষর বাদই দেওয়া গেল-__ 
নিদেনপক্ষে ‘aT. “ভপরিচিত'র 
মত টান টান কমাসিয়াল ছবিও 
একসময় এই সলিল দত্ত বানিয়ে- 
ছিলেন ভাবতেও কষ্ট হয়! 

কি ভাগ সাহিত্যিক প্রফুল্ল 
রায়ের একটি নিটোল গল্প হাতের 
সংলাপের সঙ্গে ‘কাহিনী বিন্যাস’ 
করতে গিয়ে সেই গল্পের গয়াপ্রাপ্তি 


ঘটিয়ে দিয়েছেন তিনি। ধনী- 
দরিদ্রের মর্যাদা ও শ্রেণীগত বিরোধ, 


সৎ পুলিশ অফিসার, মেয়ে 
পাচারকারি ভিলেন, কুংফু ক্যারাটে 
প্রাণ বোনকে নিয়ে আজকের 
সমাজের যে একটি স্পষ্ট চেহারা 
রং চংয়ে পোশাক পরাতে গিয়ে 
পরিচালক আরও কুৎসিত করে 
ফোলেছেল। 


qa বাস্তবে নায়ক-নায়িকার 
গালে গাল ঠিকানো, FY] খাওয়ার 
গান আছে, আছে ফাইট মাষ্টার 
ম্যাকারনির কাছ থেকে পার করা 
কুংফু ক্যারাটের প্যাচ, দয়ালু মায়ের 
CE যেনৰ আছে, তেমনি রয়েছে 
অপহরণ করে নিয়ে বস্তির নেয়ে 
বৌনার প্রতি হাকারণ সন্দেহ | 

ভাবশ্য চাকারণইহ বা বলি কেন, 


বোন চুরি না হলে বিচারক 
জমতো না, ভিলেন মনোজ মিত্র- 
বিপ্লব চাটুজ্জে জুটি অমন চোখা 
ডায়ালগ ঝাড়তে পারতো না। 
সবচেয়ে বড় কথা উত্তরবঙ্গে 
আউটডোরটিও হতো না যে! আর 
ক্লাইম্যাব্সতো ওখানেই। 

সলিল দত্ত সময়ের সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের 
জনা অযথা গান ঢুকিয়েছেন, 
আকশন এনেছেন, এমনকি ইন্দ্রানী 
হালদারকে দিয়েও রোমান্টিক রোল 
অপ্রয়োজনীয় একটি গান জুড়ে। 











চলতি ফর্মলার নোংরা পথে একে 
একে দেখছি প্রবীণরাও হাটতে 
চাইছেন। এটা কি সময়ের সঙ্গে পা 
ফেলা, নাকি বেঁচে থাকার লড়াই? 
জবাবটা সলিল wea যাই-ই হোক 
না কেন, তার কাছ থেকে এমন 
তৃতীয় শ্রেণীর ছবি আশা করিনি। 








নায়ারের “সালাম বোম্বে” ইউরোপ 
ও আমেরিকা থেকে ৪০ লক্ষ ডলার 


পেয়েছে। নতুন ছবিতে এই ছবির 
কলাকুশলীরাই অংশ নেবেন। 


কাজ শুরু হবে আগস্টে 
মিসিসিপি এবং সম্ভবত উগাণ্ডায়। 


ডিসেম্বরে ছবি মুক্তি লাভের জনা 
তৈরী হয়ে যাবে, যাতে ৯০ সালের 


পারে। 
গল্প মিসিসিপি কার্পেট 


সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত এক 
কৃষ্ণাঙ্গ যুৱক এবং আফ্রিকার এক 
পরিবারবর্গ ইদি আমিনের রাজত্বে 
উগাণ্ডা থেকে পালিয়ে আসে। 


কাহিনীর কেন্দ্র ৯০ সালের 
মিসিসিপি, যেখানে তারা একটি 
ছোট হোটেল চালায়। 





বায়ুভুক চরিত্র বলতে যা 
বোঝায়, “মন্দিরা'র সবাই-ই বুঝি 
তাই। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান 
প্রসেনজিৎ | বিধবা মায়ের একমাত্র 
মেয়ে সোনম অর্থাৎ aware | এক 
লোভী মামার কাছে “মানুয' হয় | 
ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে পর্বটি ৷ 
বাস্তবজীবনে এমন অআনাথ- 
অনাথিনীর মিল যে বড় একটা চোখে 
পড়ে না। হয়তো আমাদের দেখার 
‘চোখ’ টাই নেই তাই! 

প্রসেনজিতের ANTE] রয়েছে 
ইন্দ্রানী হালদার | মন্দিরা সুগায়িকা, 
প্রসেনজিৎ তার ফ্যান। ইন্দ্রানীর 
সঙ্গে এক রোমান্টিক বর্ষার রাতে 
ঘটে যায় ‘অঘটন’ (সেই আরাধনা 
থেকে অঘটনটির যাত্রা BF) | কিন্তু 
বিয়ে যে হবেনা জানাই ছিল। এক 
ভিলেন এসে বেধড়ক পেঁদিয়ে তাকে 
JE করে দেয়। ইন্দ্রানীও লগ্নভ্রষ্টা 
হয়ে হয় আত্মঘাতিনী। 

বাস, মন্দিরা ওরফে সোনমের 
সঙ্গে প্রসেন জতের প্রেম হতে আর 
বাধা থাকলো না। জনপ্রিয় গাইয়ে 
নাচিয়ে হলো দুকতনে। মা 
শকুন্তলাকে হঠাৎ এনে প্রসেনজিৎ 
দেখালো- এই তোমার ঘর- 





সংসার। মা বললো ঘর তো আছে, 
সংসার কই! কিন্তু ‘ay সোননের 
সঙ্গে সাতপাক ঘুরলে যে ইন্দ্রাণীর 
সন্তান পিতৃহীন হয়, প্রেমেরও 
সমাধি ঘটে। 

তাছাড়া হিন্দু সংস্কার বলে 
একটা কথা ভাছে না) সব ফুল 
দেবতার পুজোয় লাগেনা — এ 
সুরতো শুরুতেই শুনিয়ে দিয়েছেন 
পরিচালক। দু'চারবার থিম 
মিউজিকের মতও বেজেছে সুরটি | 
সুতরাং মন্দিরা সোনম ভাত্ম ভ্যাগ 
পাবে না শুধু, জড়িয়ে ধরবে 


প্রসেনজি তকেও__ এতো ধ্ৰুব 
সতা। বাংলা সিনেমার ফর্মুলা এর 
বাইরে যাবে কি করে? 


শুধু যায় নাচ-গানের লক্ষ- 
aCe | রাহুল দেব বর্মনের সুরে 
গানগুলি কী বস্তু একবর্ণও বোঝা 
য়নি। শুধু চিৎকার কানে 
এসেছে | পুলক ব্যানার্জির রচনাও 
শেষ পর্যন্ত ‘চুমা দে' পর্যায়ে এসে 
দাড়ালো | হায়! বাংলা সিনেমার 

আর কতো চরিত্র শ্খলনঘটবে ? 
_ চিত্র সমালোচক ৷ 


গণ-ধর্ষণের শিকার 


DADA যে তাঞ্চলে বোরোরা 
থাকে সেখানে শোকের ছায়া নেমে 
এসেছিল তাদের নেতা নগেন্দ্রনাথ 
THI মৃত্যুতে ।সেদিন "পুরুষরা 
যোগ দিতে গিয়েছিল। 


পুলিশ "হানা" দেয়। প্রায় শ খানেক 
পুলিশ বাঘমারা ও আগ্রামগুড়ি গ্রাম 
ঘিরে ফেলে। তারা মেয়েদের বাড়ির 


বাইরে যেতে বারণ করে আর 
এদিকে দু তিন জন করে পুলিশ 
ঘরের মধো ঢোকে। অবিলম্বে সমস্ত 
আবহাওয়া অসহায় মেয়েদের আর্ত 
চীৎকারে ভরে যায়, কারণ পুলিশ 
গণ-ধর্ষণে মাতে | কেবল কয়েকজন 


যাদের মধো ঠিক দশ বছরের একটি 
মেয়েও ছিল। এদের মধো একজন 
সাত মাসের অস্তসত্বা মহিলা এবং 
এক WC শিশুর মা-ও ছিল। 


বোরো পিপলস আকশন 
কমিটির মুখা আহ্বায়ক পরমেশ্বর 
ব্ৰহ্ম বলেছেন যে, পরের দিন 
গণ-ধর্ষিতা মেয়েদের ডাক্তারী 
পরীক্ষা করা হয়। এই ঘটনার পরে 


বোরোদের আন্দোলন আরো 
জোরদার হয়েছে। আসাম সরকার 
অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন বাবস্হা 
গ্রহণে বাথ হওয়াতে গৌহাটি 
হাইকোর্ট নিজে থেকে ঘটনাটিকে 
'বিচারাধীনে এনেছেন। 











ইতালির এবারের মহারণে চেক 
দলের প্রধান হাতিয়ার স্তানিম্লাভ 
an এবং জোসেফ শোভানেচ। 
অধিনায়ক গ্রিগা বলেছেন, ব্রাজিল 
বা ফ্রান্সের মতো আমাদেরও একটি 
নিজস্ব ঘরানা আছে। আমরা তাকে 
নির্ভর করেই এবার লড়ব। 
আমাদের গ্রুপে রয়েছে উদ্যোক্তা 
ইতালি, অস্ট্রিয়া। ওদের স্কিলকে 
আমরা সমীহ করি। তবে 

তো আনন্দ। 

শোভানেচ এখন গেলেন 
হল্যাণ্ডের পি এস ডি 
আইন্ডহোভেনে। আর fs ওই 
হল্যাণ্ডেরই | 


করেন। সুখের সংসার। স্বচ্ছলতা 
তাদের অলস করে নি, বরং টোটাল 
ফুটবলের দেশ হল্যাণ্ডে খেলে যে 
অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছেন তা 
চেক কোচ যোশেফ ভ্যানগলস কাজে 
লাগাবেন বিশ্বকাপে সাফলা 
পাওয়ার কাজে | 

ইংল্যাণ্ডে খেলা গোলকিপার ৬ 
ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা লুডেক 
ভরসা। ওপর দিয়ে বল মেরে তাকে 
পরাস্ত করা এক অসম্ভব ব্যাপার 
বলে অনেক ইওরোপীয়ান 


পাবে সে বিতর্কে না গিয়েও একটা 


কথা জোর দিয়ে বলা যায়, তাদের 
ভোগাতে পারবেন। ' 

রোমানিয়া কোচ এমেরিখ 
ম্যাউইলার ) এই জেনেইর 
কোচিংয়েই ১৯৮৬৭ BER 
বুখারেস্ট ইওবোপীয়ান ক্লাব কাপ 
চ্যাম্পিয়ন। 


২৩ মে রাতে ইওরোপীয়ান কাপ 
ফাইনালে এ সি মিলানের বিরুদ্ধে 
পর্তুগালের বেনফিকার সেন্ট্রাল 
সকলের নজরে পড়েছে। 
ব্রাজিলিয়ান স্টার ভালদোকে সমানে 
বল যুগিয়ে গেছেন থার্ন। এমন- 
ভাবেই তিনি বল যোগাবেন এবারের 
বিশ্বকাপে তার স্বদেশীয় সতীর্থ জনি 
একস্ট্রমকে। যদিও ইদানিং জনি 
পারেন নি। ফলে দর্শকরা তার নাম 
দিয়েছে “ছটফটে জনি’ ৷ কিন্তু কোচ 
নড়িন মনে করছেন, অভিজ্ঞ স্টপার 
গ্লেন হাইসেন রক্ষণ দুর্গ রক্ষা 
করবেন, মিডফিল্ড দেখবেন থান 
আর গোল করবেন একস্টরম। 


REM করলেও এই সেদিন ৩০ বছর 
বয়সী fuera কোয়ালিফাইং 
ম্যাচে Rene NA লিনেকার, 
সমেত স্টার স্ট্রাইকারদের একটি 
গোলও করতে দেননি 


এরা ছাড়াও আরও অনেক 
ফুটবলার এবার বিশ্বকাপে পাদ 
প্রদীপের আলোকে আসবেন। 
যেমন স্কটল্যাণ্ডের অধিনায়ক রয় 
আইটকেন মনে করছেন, মরিস 


বেল। বলেছেন, বারের নিচে ওকে 
পরাস্ত করতে বাস্তেনদেরও বেগ 
পেতে হবে। 

ইজিপ্টের প্রথম ম্যাচ গুলিট- 
বাস্তেন-রিজ কার্ডের হল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে। কিন্তু হল্যাণ্ডের কোচ মনে 
করছেন। "অচেনা অজানা দলের 
বিরুদ্ধে খেলায় ঝুঁকি রয়েছে।” হ্যা, 


হাসানকে ভয় করার যথেষ্ট কারন 
রয়ে গেছে। 

অস্ট্রিয়ান স্ট্রাইকার টনি 
পোলস্টারও এবার বিশ্বকাপে দর্শক 
মাতাবেন। মাতাতে পারেন দক্ষিণ 
কোরিয়ার স্ট্রাইকার কিম মো বুড-_ 
যাকে এশিয়ার স্যামসন বলা হয়ে 


রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন, 
এই তেইশ বছর বয়সী স্ট্রাইকার 


ঘাল কেনায় gale 


সুপারিনটেনডেন্ট অফ Berl 
অফিস থেকেই এই মালপত্র বিভিন্ন 


| দপ্তরে যায়। ভারত সরকার জাথিক 


সাশ্রয়ের কথা ভেবেই ডাইরেক্টর 
জেনারেল অফ সাপ্লাইজ আগ 
ডিসপোজাল-এর (ডি জি এস ame 


| ডি) মাধ্যমে রাজ্যের ষ্টেশনারী 


অফিসে বছরের মালপত্র পাঠিয়ে 
থাকেন। 

জেলাশাসকদের ইদানীং যথেষ্ট 
মাল কেনার প্রবণতার সমীক্ষা করে 
সি এজি লিখছে, ২০০ টাকার ara] 
মাল কেনার যে ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে জেলাশাসকরা তা মানছেন 
না। অতিরিক্ত মাল কেনার জনা 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের 
আপেক্ষাও করছেন শা। বাকুড়া ও 
মেদিনীপুর জেলাশাসকরা যে তিন 


লক্ষ সাতায় হাজার টাকার কাগজ 


কলম কিনেছেন আজও 21 Bs 
বইয়ের হিসাবে দেখান হয় নি। 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
৫৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার মালের হুগলী ও নদীয়া জেলাশাসকদের 
কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। সম্পর্কে বলা হয়েছে এ দুই জেলায় 
অনুযায়ী কলকাতায় মোট ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার 


যেসব মাল কেনা হয়েছে তার কোন 
রিকুইজিশন নেই, কোন ভাউচার 
নেই, এ হিসাব স্টক খাতায় 
নিবন্ধভুক্তও হয় নি। কোচবিহার 
জেলা অফিসের ব্যাপারটা বিচিত্র 
রকম। মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার 
টাকার যেসব স্টরশনারী মাল কেনা 
হয়েছে তা একটি আলাদা 
রেজিস্ট্রারে তোলা হয়েছে। কিন্তু 
বন্টন করার কোণ হিসাবই দেখান 
হয়নি। 


MTS সাশ্রয় যেখানে সরকারী 
উদ্দেশ্য সেখানে বিভিন্ন দপ্তর ও 
আমলাদের দায়িত্বহীনতায় কোটি 
কোটি টাকা যেভাবে AULA হয়েছে 
সি এ জি সে সম্পর্কে রাজ্য 
সরকারকে ভবহিত করলেও এই 
আখিক বছর পর্যন্ত রাজ্য সরকার 
প্রয়োজশীয় কোণ বাবস্থাই নেন নি 
বলে অভিযোগ করা হয়েছে। 


রায় অল 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
মারা যায়। শ্রীনগর, * অনস্তনাগ, 
সোপোর ও বারামুল্লায় গুলি চলে। 


শ্রীনগরে একজন মহিলা সহ ১০ জন 


| যুবক, মহিলা, শিশু সহ ৮০৩ জন 


লোক পথে নামে।মুসতাফ আহমেদ 
খান নামে এক বিক্ষোভকারী গুলি 
চালনার ফলে মারা যায়। 


১৯ শে জানুয়ারী ৯০ 
জগমোহনকে জম্মু ও 
কাশ্মীরের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা 
হয়। ডাঃ ফারুক আবদল্লা 
মুখামন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। 


জগমোহনের দায়িত্বভার 
গ্রহণের পরবর্তী ঘটনা 


গ্রহণের পরবর্তী ঘটনা 


জগমোহনের নিযুক্তির দুদিনের 
মধ্যে “নিরাপত্তা বাহিনীকে" 
তল্লাসি, বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তার করার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়। এতদিন এই 
ক্ষমতা ছিল একমাত্র পুলিশের 
নিরাপত্তা বাহিনী ৩৫৬ জন 
“সন্ত্রাসবাদী ’কে গ্রেপ্তার করে 
যাদের দুদিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে 
হয়। নিরাপত্তা বাহিনী যেভাবে 
জবরদস্তি হানা দেওয়া এবং তল্লাসি 
হলে নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষদের 
হত্যা করা হয়। ২১শে ও ২২শে 
জানুয়ারীর মধো ১০০ জনের বেশী 
লোককে SEN করা হয়, ENTE হয় 
আরও বেশী. যার wa 
অপ্রাপ্তবয়স্করাও আছে। ২হাশে 
জানুয়ারী জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ 
তাদের একজন সহকর্মীকে হতা সহ 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। 
জানুয়ারীর মধোই সমগ্র রাজা 
প্রশাসন ও জম্মু কাশ্মীর পুলিশ 
কেন্দ্রের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে 
ওঠে। 

সংবাদ মাধামকে দাবিয়ে রাখা 
এবং সংবাদ ব্ল্যাক আউট করার 
ফলে জগমোহন ও তার উপদেষ্টারা 
সংবাদের প্রধান সূত্র হয়ে দাড়ান। 
সেটা এমন পর্যায়ে গৌছয় যে 
টাইমস তব ইণ্ডিয়ার এক a 
সাংবাদিক ২৯শে"জানুয়ারী লেখেন 
A “বিদেশী সংবাদ মাধামের"" 
সুবিধার্থে “বিচ্ছিন্নতাবাদীরা"' 
প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বাধীনতা ঘোষণার 
পরিকল্পনা করছে। ১৯৮৯-এর 
আগস্টে যারা ফারুক আবদুল্লার 
প্রেস সেন্সরশিপের বিরোধিতা 
করেছিলেন, তারা এখন “ay 
স্বার্থের অজুহাতে রাজাপালের 
সংবাদ ব্র্যাক আউট করছেন। 

১৯৯০ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী 
বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 


ফেব্রুয়ারী মাসে (২১-২৮) কারফিউ : 


1 সমথন পেয়েছেন প্রবীরবাবু। 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা জুন ১৯৯০ (এগারো 


১০ লক্ষ লোকের বিক্ষোভ মিছিল 
শ্রীনগর অফিসের মাধ্যমে 
রাষ্ট্রসংঘের আবেদন পেশ কার। 
কিন্তু হঠাৎ ১লা মার্চ বিনা কারণে 
বাসে ভ্রমণকারী মিছিলকারীদের 
ওপর সামরিক লোকেরা গুলি 
চালায়। পরে তারা যুক্তি দেখায় যে 
মারিক স্কুল বাসে শিশুরা যখন 
যাচ্ছিল তন তার ওপর ইট ce E 
হয়। 

৯ই মার্চ: শ্রীনগর সফরকারী . 
একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল : 
তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে: 

জগমোহনের সাবধান বাণীর পর. 
কাশ্মীরিদের সঙ্গে সাক্ষাতে বার্থ 
হন। রাজাপাল কর্তৃক নিযুক্ত 
pala প্রতিনিধি দলকে জানান... 

যে, জগমোহন তাদের কথা শুনছেন. 

















না। 

১২ই মার্চ জর্জ SER 
হয়। চুদি কমিটি নে A 
দিল্লিতে এবং পরে জস্মুতে কাশ্মীরি 
পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা করে। a 

১৪ই মার্চ জম্মুতে রাজ্যপাল 
জগমোহন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের 
বলেন যারা উপত্যকা ছেড়ে গেছেন 
সেই সরকারী কর্মচারীদের তারা 
শীঘ্রই তন দিয়ে দেবেন। 
বেতন দেওয়া হয়নি, কিনতু “কর্তব্য 
অবহেলা”র জন্য ৬০ জনকে 
বরখাস্ত করা হয়োছে। 


রাজ্য বিদ্যুৎ rr | 


৭ম পৃষ্ঠার পর 








জানি না. এই প্রতিবেদন যখন 
পড়ে যাবে কি a অথবা] 
পদত্যাগের সম্ভবনা দেখে বিদ্যুৎ | 
WHE বোর্ডে ব্যাপক বদবদল 
করবেন কিনা! 

আবার হ্যানয় থেকে ফিরে 
মুখামন্ত্রী জোতিবসু এ বাপারে ৷ 
বিশেষ নজর দিয়ে "ঠাণ্ডা যুদ্ধে' | 
শান্তিবারি সিঞ্চন করবেন কি না! 

অবশ্য একথা মনে করার যথেষ্ট | 
কারণ আছে যে. জ্যোতিবাবুর | 
উপদেশ এখন প্রবীরবাবু প্রায় মেনে 
চলছেন না। একথার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে মে মাসে ১৭-১৮ তারিখে | 
বিদ্যুৎ কর্মীদের ধর্মঘটে। মুখামন্ত্রী | 
হ্যানয় যাত্রার আগে উপদেশ দিয়ে | 
গিয়েছিলেন, ধর্মঘট সম্পর্কে 'নরম' | 
মনোভাব নিন। কিন্তু প্রবীরবাবু 
তার 'গরম' মনোভাব থেকে একটুও 
পিছিয়ে আসেন নি। অবশাই তার 
পেছনে সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন | 
সি আই টি ইউ এবং তার নেতা 
ক্যাধলাদা-র (মনোরঞ্জন রায়) পুর্ণ 
























পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ভিজিলেন্স কমিশন এক জেলা- 
ভয়ানক সব দুর্নীতির অভিযোগ 
এনেছেন। 'জেলাশাসক. সরকারী 
গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পাচার, বিদ্যুতের 
বিলের টাকা আত্মসাৎ, ট্রাঙ্ককলকে 
নিজের কাজে লাগানো এবং তার 
টাকা না মেটানো প্রভৃতি অপকর্ম 
করেছেন এছাড়াও সরকারের 
ভানুমতি ছাড়াই ৪০০০ টাকা দিয়ে 
বিক্রি করেছেন নিজের পিস্তলটি। 
এইরকম একজন তিতা 
তব পদে রাখা উচিত নয় বলে 
মনে করেন কমিশন।অবিলম্বে এর 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার 
কথা বলেছে। কমিশন অনুসন্ধানের 
কাগজপত্র পাঠিয়েও দেয় 
থেকে অনুরোধ আসে একমাত্র 
পিস্তল বিক্রির অভিযোগ ছাড়া 
Se ভভিযোগগুলি যেন 
কমিশন বিবেচনা করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৮১ 
সালের ভি কমিশনের 
বাধিক রিপোর্ট পেশ হয় ১৯৯০ 
সালের মে মালি, এই রিপোর্টে 
দূর্নীতির ঘটনারও উল্লেখ আছে। 
শিক্ষক মশাই যাতায়াত খরাচের এক 
তুলেছেন হাফিস থেকে | 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জনা 
কমিশন Ares বোডের 
অধিকর্তার কাছে ভনুসন্ধানের 
সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়। 
শিক্ষকটির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার 
বাবস্থা ee বোর্ডের 
কাছে এর কারণ জানতে চায় ৷ লো 
জানায় যে, প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্রাদি হারিয়ে ও নষ্ট হয়ে 
গেছে। দয়া করে পুনরায় কাগজপত্র 
পাঠান | এরপর কমিশন পুনরায় 








সম্পাদক ঃ হীরেন বসু A 


সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, 


৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, 
কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন, 





কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। « 


x 





en পাঠায় BAS এখন পর্যন্ত 

এরকমই আর একটি অভিযোগ 
এনেছে কমিশন .এক পুলিশ 
ইন্সপেক্টুরের বিরুদ্ধে | ইন্সপেক্টরটি 
কর্তব্যে ফাকি ও নানারকম অসৎ 







































হাইকোটে আবেদন করেন। 
হাইকোর্ট এই জাবেদন খারিজ করে 
(ell তা সত্বেও রাজা সরকার 
হাইকোর্টের কাছে 'পুনবিবেচনার 
জন্য আারেদন করেন। পরবর্তী 
কালে অবশ্য রাজ্য সরকার ভার 
বেশিদর এগোননি। আবেদন তারা 
তুলে নেন। কমিশন রাজ্য 
সরকারের এই হঠকারি তায় 
ভাবাক। কমিশনের পক্ষ থোরে 
ars সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 
কাছে জানতে চাওয়া হয় কেন 
একজন কমিশনের bad 
বাক্তিকে সমর্থন করা হল। প্রায় 
এক SPASM! কমিশন তার 








কোন উত্তর পায়নি! 

কমিশন কাজ করতে গিয়ে লক্ষ. 

রঙে কমিশনের কাজে সকল 
বিভাগ থেকে ঠিক মতো সাহায্য 
করা হয় না। তাদের ইচ্ছা কমিশন 
দুর্নীতি ও শান্তির বিষয়গুলি একটু 
হাল্কা করে দোখন প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থার 
দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী ও পদস্থ 
ব্যবস্থা নেওয়া এবং বেসরকারী 
সংস্থার ws দমনের উদ্দেশ্যেই 
রাজা সরকার ১৯৬৫ সালের উঠা 
মার্চ ভিজিলেন্স কমিশন স্থাপন 
করেন। অথচ "কমিশনের 


১৯৯০ সালের ১৭ই মে বামফ্রন্ট 


“সরকার পেশ করেছেন ১৯৮১ 


সালের রিপোর্ট । ওঁ রিপোর্টে আছে 
কি করে অসাধু পুলিশ অফিসাররা 
ম্যানেজ করে শাস্তি এড়িয়েছেন। 
ভিজিলেন্স কমিশনের পক্ষে জে সি 
সেনগুপ্ত এ রিপোর্টে বলেছেন কি 
সুপারিশ নাকচ করেছেন একাধিক 
ক্ষেত্রে | 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ 


উত্তরপ্রদেশে যা সম্ভব বাংলায় তা নয় কেন ? 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 
“ইংরেজী তুলে দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদান এই নীতিকে কার্যকর করেন | 
বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলতে রাজ্য 
সরকারের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে 


এই ভাষার প্রতি এত টান কেন ? জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম দক্ষিণ কলকাতার নব-নালন্দায় 
পড়ুয়া এক ছাত্রের অভিভাবককে | তিনি 
বললেন, স্বীকার করলাম প্রথম পর্যায়ে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই সব থেকে 
শ্রেয় । কিন্তু পরবর্তী পর্যায় আমাদের 
সরকারি স্কুলগুলোয় যে পদ্ধতিতে ইংরেজী 
পড়ানো হয় তাতে বছর বছর পাশ 
করলেও, উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয়। 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মধ্য কলকাতার 


সুব্রত নাগ 


এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ুয়া এক 


ছাত্রের অভিভাবককে | তিনি বেশ শ্লেষের 
সঙ্গেই বললেন, আরে মশাই ইংরেজী না 
জানলে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতই অন্ধকার | 
সরকারি স্কুলগুলার যা অবস্থা তাতে করে 
দুর্বল ইংরেজী শিখে এখানেই পড়ে থাকতে 
হবে। এমনকি 
রাজ্যসরকারের সমস্ত পরীক্ষাই হয় 
ইংরেজীতে | সুতরাং ভালো ইংরেজী না 


থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া হবে | এমন 
কি হিন্দিপত্রে ইংরেজী থেকে হিন্দি 
অনুবাদের যে অংশ থাকে সেটিও রাখা 
হবে না । উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ন 
সিং যাদব বলেন, এরফলে গ্রামের 
মানুষেরা এখন থেকে সমান সুযোগ 


ইংরেজীকে ত্যাগ করা হচ্ছে না | যে সকল 
উৎসাহী ছাত্রছাত্র ইংরেজী বা অন্য যেকোন 
বিদেশী ভাষা পড়তে ইচ্ছুক তারা পড়তে 
পারেন | তার জন্য কোন বাধা নেই। 
তিনি আরো বলেন, আর নতুন করে কোন 
ইংরেজী স্কুলের অনুমোদন সরকার দেবেন 
না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী যাদবের পুত্র ইংলিশ 
স্বভাবতই 


ভাবে দুদিন পরে | এখন প্রশ্ন হল, উত্তর 
প্রদেশ সরকার যা করে দেখালেন তা এই 
বাংলায় সম্ভব নয় কেন? বাংলাইতো 
প্রথম মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও 
সরকারি কাজে বাংলার প্রয়োগের কথা 
বলেছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে, 
রাজাসরকারের চাকরি ও অন্যান্য 
পরীক্ষাগুলো হচ্ছে ইংরেজীতে | সরকারি 
কাজে এখনও বাংলা প্রয়োগ করা সম্ভব 
হয়নি। পাশ্ববর্তী বাংলাদেশ সরকারি 
কাজে পুরোপুরি ইংরেজীকে বর্জন 
করেছে। সেখানে সমস্ত কাজ হয় 
বাংলাতে | OY বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর 
অনেক দেশই তাদের নিজস্ব ভাষাকে 
সরকারি কাজে প্রয়োগ করেছেন | 


@ Vetere আত Ad rom ৩8 £৩৭ 








A | ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসী 
পুরপিতা সঞ্জয় wa প্রচার সবচেয়ে 
QM | বৃহত্তর কলকাতায় প্রচার খাতে 
সঞ্জয়বাবু সম্ভবত সবচেয়ে বেশি টাকা 
খরচ করেছেন | 


প্রচার খাতে এবার সি পি এম প্রার্থীরা 
প্রত্যেককে ছাড়িয়ে গিয়েছেন | জনৈক সি 
পি এম কমিশনার বললেন, পার্টির কেন্দ্রীয় 
দফতর থেকে আমরা কোনো সাহায্য 
নিইনি। প্রচারের ব্যাপারে অঞ্চলভিত্তিক 
কালেকশন করছি আমরা | এইভাবে 
ওয়ার্ডভিত্তিক ২০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে 
ধরতে পারেন । প্রচার প্রসঙ্গে সি পি 
এমের অপর এক পূর্ব নির্বাচিত কমিশনার 
বললেন, গত নির্বাচনে (পুরসভার) আমরা 
ওয়ার্ড প্রতি ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা 
পেয়েছিলাম | এবারও পাচ্ছি। তবে 
দেওয়াল লিখন, কিংবা মাইক ব্যবহারের 
থেকেও জোর দেওয়া হচ্ছে গ্রুপ মিটিং ও 
বাড়ি বাড়ি প্রচার করার ব্যাপারে | 
বি জে পি অবশ্য প্রার্থী প্রতি ১৫ 
হাজার টাকা দিয়েছে | এই টাকাটা প্রার্থীরা 
খরচ করে হিসেব দিয়ে দেবেন | এছাড়াও 
ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজে বি জে পি প্রচুর 
টাকা ব্যয় করছে। 


আসন্ন কলকাতা পুরসভা 
বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসী লড়াইয়ে বোর্ড গঠন 
করবে কে ? লক্ষ টাকার প্রশ্নের এই উত্তর 


নির্বাচনে - 


ব্যবস্থা চাই ৷ ক্ষেপে গেলেন দেবীলাল | 
লেগে গেল Sa সঙ্গে অজিত সিং-এর 
লড়াই | দেবীলাল পাঠালেন ভার পদত্যাগ 


ও সাংসদ | দশ-দফা দাবির ভিত্তিতে এরা 
হয়েছেন সোচ্চার | যোজনার সংস্কার 
থেকে আরম্ভ করে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গঠন 
পর্যন্ত তাদের দাবির অন্তর্গত | তবে, সব 
থেকে উল্লেখযোগ্য হল 'গণ-বাহিনী' 
গড়ার কথা । প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ এবং 


ফেডারেশনের অভিযোগ হোমগার্ডদের 


পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত মত মজুরীও তারা 
হাতে পান না | শুধু তাই নয়, সরকারের 


নীতি অনুযায়ী তিন বছর একটানা কাজ 





পপ 


করার পর যেখানে স্থায়ী চাকুরি দেওয়ার 
কথা সেখানে ২৮ বছর একটানা কাজ 
ব্যক্তিগতভাবে ডেকে জেলা সুপাররা 
নিয়োগপত্র একরকম কেড়েই নিচ্ছেন | 
এর জন্য কোন প্রাপ্তিস্বীকার পত্রও দেওয়া 
হচ্ছে না। 

রাজ্য সরকারের এক নির্দেশনামায় (নং 
৭৬১০-এইচ সি পি/এইচ জি-১৪০/৮৫ 
তাং" ২৮. ১২: ৮৯) ১৪টি জেলার পুলিশ 
সুপারদের ওই জরুরি নির্দেশ পাঠিয়ে বলা 
হয়েছে পুরাতন হোমগার্ডদের রাখা হবে 
কি না তা বিবেচনা করবে এনরোলমেন্ট 
কমিটি । নির্দেশে আরো বলা হয়েছে, 
যেসব কর্মী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
নিয়োগপত্র ফেরত দেবেন না তাদের 
ব্যাপারটি জটিল হতে পারে | এরই মধ্যে 
স্থায়ী চাকুরির দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, 
মেদিনীপুর, ধাকুড়া ইত্যাদি জেলায় যারা 
আন্দোলনে নেমেছিলেন, তাদের ছাটাই 
করা হয়েছে বলে ফেডারেশন অভিযোগ 
করেছে। 





রানে রাজের নারি a 


, ১৪টি জেলায় পুলিশ সুপারের কাছে সি 


পি আই ও সি পি এমের স্থানীয় নেতাদের 
এক দীর্ঘ নামের তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে 
ওপরই থাকবে | জানা গেছে, ২৩ হাজার 
হোমগার্ডের মধ্যে যারা শাসকদলের হয়ে 
তাল মেলাতে পারেননি, তাদের মধ্যে ১৬ 
নিয়োগ করা হবে I এবং এই ১৬ হাজার 
ক্যাডার নিয়োগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকছে 
ফ্রন্টের দুই কমিউনিস্ট দলের ওপর | 
প্রতিটি জেলায় দুই দলের দুইজন 
প্রতিনিধি এই সুপারিশ করবেন । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, রাজ্যে মহিলা হোমগার্ডদের 


বি কম পাশ করার পর দীর্ঘ ২২টা বছর 
এই অফিসে টাইপিস্টের কাজ করলেও 
চিকিৎসার কোন সুবিধা তারা পান না। 


ক্ষোভ ও AAA কেন্দ্র করে 





বিক্ষুব্ধ সি পি এম সর্বত্রই জোট বাধছে 


রাজ্য জুড়ে ব্যাপক অরাজকতা, সর্বস্তরে 
দুর্নীতি, শ্রমিক বিরোধী রাজ্য বাজেট ও 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সরকারের জনবিরোধী 
কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সি পি 
এম সংগঠনগুলি FOR সংগঠিত RA | 
gg সংগঠনগুলি এতদিন আদর্শের 
মঞ্চে মিলিত হবার সুযোগ পায়নি । 
অবশেষে তাদের সুযোগ করে দিয়েছে 
“এলাকায় এলাকায় তেরো বছরের শাসক 
সি পি এমের লুম্পেনদের দ্বারা সৃষ্টি করা 
ব্যাপক চাপা সন্ত্রাস |” এই সন্ত্রাসই আজ 
বিক্ষুন্ধদের সর্বত্র জোট বাধতে সাহায্য 
করছে কলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা | 

পশ্চিমবঙ্গের Fr সি পি এম 
সংগঠনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যে কটি 
নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রথম এবং 
প্রতিবাদী সংগঠন হল পানিহাটি নাগরিক 
‘কমিটি । ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে এই 
সংগঠনের জন্ম হয়েছিল | তারপর থেকে 
বহু বাধা বিপত্তি সত্বেও ক্রমেই সংগঠনের 
বিস্তার ঘটেছে । লড়াই করেছে প্রবল 
শক্তিসম্পন্ন সি পি এমের বিরুদ্ধে পানিহাটি 
পৌর নির্বাচনে । ভোটও দিয়েছে 
পৌরাঞ্চলের ৩৩,০০০ মানুষ | নির্বাচিত 
করেছে ৫ জন কমিশনারকে U 
পশ্চিমবাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে একটি 
স্মরণীয় ঘটনা--এ কথা নিন্দুকেরাও বলে 


পর পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে 
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বহু সি পি এম 
সমর্থক দল ছেড়েছেন | কাউকে বহিষ্কার 
করা হয়েছে। কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 
করেছেন | আবার কেউ কেউ তাদের 
সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করাননি | তারাই 
বিভিন্ন অঞ্চলে অষ্টাচারবিরোধী মার্কসবাদী 





সংগঠন গড়েছেন এবং গড়ছেন। এই 
সংগঠনগুলির মধ্যে আছে--জগদ্দল 
গ্রামীণ মার্কসীয় পাঠচক্র, নৈহাটি 
গণতান্ত্রিক নাগরিক কমিটি, ব্যারাকপুর 
নাগরিক ফোরাম, গণসংগ্রাম কমিটি 
(নদীয়া), তারাতলা হাইড রোড টি-ইউ 
কো-অডিনেশন কমিটি, বেলেঘাটা 
মার্কসিস্ট স্টাডি ক্লাব সহ জন্ম নিতে 
চলেছে আরও অনেক সংগঠন | এদের 
মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সংগঠনই সদ্য 
অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করেছে। অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলির 
ফলাফলও অপ্রত্যাশিত নয় | 


সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে বিক্ষুব্ধ সি পি 
এম সমর্থকরা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে 
সেই সম্পর্কে জানতে গিয়েছিলাম জগদ্দল 
গ্রামীণ মার্কসীয় পাঠচক্রের অফিসে | 
অফিসে | অফিসে ঢুকে প্রশ্ন করতেই 
পাঠচক্রের এক প্রবীণ নেতা জানালেন, 
ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট 
নামধারী এবং শোধনবাদীদের অনুপ্রবেশ 
আজ সমস্ত পৃথিবীর বামপন্থী মানুষদের 
নতুন করে ভাবাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে 
দলীয় কর্মীদেরও দমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে 
না। চাপা বিক্ষোভ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
সময় প্রকাশ পাচ্ছে | তাই প্রয়োজন হয়ে 
পড়ছে নকশাল, সমাজবিরোধী, গুন্ডা, 
ডাকাত ইত্যাদি নামে দল থেকে 
তাড়ানোর | কিন্তু তাড়ানো বা বহিষ্কারই 
শেষ কথা বলে না। তাই জনগণকে 
বিভ্রান্ত করতে শাসক সি পি এম 
দাসানুদাস প্রশাসন দিয়ে তাদের ওপর 
শুরু করেছে নানা হয়রানি | তাতেও দমন 
করা না গেলে বেছে নেওয়া হচ্ছে ঘাতক 
বাহিনী দিয়ে হত্যা ı পানিহাটিতে গৌতম 


হত্যা, তারই একটি TTS দৃষ্টান্ত | এখনও 
পানিহাটিতে নাগরিক কমিটির সমর্থক 
এবং সদস্যদের প্রতিনিয়ত নানাভাবে 
হয়রানি করা এবং হত্যার হুমকি দেওয়া 
হচ্ছে। কারণ তারা পৌরসভার বিভিন্ন 
দুর্নীতি ও কল-কারখানায় সিটু নেতৃত্বের 
শ্রমিক বিরোধী কার্যকাপের বিরোধীতা 
করছেন | 

তবে গৌতমকে হত্যা করেই ওরা ক্ষান্ত 
হয়নি। পুলিশ দাড় করিয়ে রেখে 


দর্পণ । শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ [পাচ 


হয় | তাছাড়া বড়বাবুর মনোরঞ্জন করতে 
অনেক অপ্রিয় কাজও করতে হয়। 
সরকারি বাংলো পাহারাও তাদের দিতে 
হয় | একই অভিযোগ করলেন খড়াপুরের 
অরুণকুমার দাস | 


২৮ বছরে এটি এখন বৃত্তি হয়ে 
দাড়িয়েছে | কেন্দ্রীয় সরকার এতকাল এই 
হোমগার্ডের জন্য ৭০ শতাংশ অনুদান 
ভেজেছেন বালে অভিযোগ উঠেছে। 


দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ওয়াহেদ রেজা 
সম্প্রতি নিজেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 


পানিহাটির রাসমণির মোড় সংলগ্ন 
নাগরিক কমিটির পার্টি অফিস ওরা জোর 
করে দখল করেছে। শুধু পানিহাটিতেই 
নয়, বেলেঘাটাতেও সি পি এম পার্টি 
থেকে বের হয়ে যারা অন্য সংগঠন 
পড়তে হচ্ছে | গত ২রা আগস্ট একদল 
PE যুবক বেলেঘাটা মার্কসিস্ট স্টাডি 


ক্লাব আক্রমণ করে। ভাঙচুর করে 
ছবিগুলি। তছনছ করে অফিসের 
লাইব্রেরী | অত্যন্ত আক্ষেপ করে কাপা 
কঁপা স্বরে কথাগুলি বলছিলেন বেলেঘাটা 
মার্কসিস্ট স্ট্যাডি ক্লাবের পোস্টার 
লিখনরত এক মধ্যবয়সী কর্মী । তিনি 
জানালেন, একদিকে যখন জাকজমক 


জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে, অন্যদিকে ঠিক 


বলেছেন চার হাজার হোষগার্ডের মাস 
মাইনে দেওয়া হতো না। অর্থাৎ ১৯ 
হাজার হোমগার্ডকে বেতন দেওয়া হলেও 
কাগজে কলমে সরকারি টাকা তোলা হতো 


পুলিশ 
হোমগার্ডদের পদ শূন্য পড়ে থাকলেও 
তাদের দক্ষ কর্মচারীদের ছাটাই করে 


ফেডারেশনের অভিযোগ, বিষয়টি এড়িয়ে 
যেতে দপ্তরের মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
তাদের সঙ্গে কথা বলতেই চাইছেন A | 


পাকা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের 
সামিল হবেন | এবং সেটা জুন মাসের 
মাঝামাঝি থেকেই শুরু হবে | 





তখনই লাল পতাকা হাতে নিয়ে তারই ছবি 
ভাঙচুর করা হচ্ছে আমাদের ক্লাবে | এ 
সরকার ? এ কোন 


আন্দামানে কংগ্রেসের ৪০ বছরের 
একাধিপত্যের অবসান 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
স্থানীয় সমিতিগুলিতে স্বাধীনতার পর 
থেকে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান 
হয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচনে | 


গত ২২শে এপ্রিল আন্দামান জেলার 
একমাত্র পুরসভা ও ৪০টি পঞ্চায়েতের 
নির্বাচন হয় । পুরসভা নির্বাচনে সি পি 
এমের নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্ট ১১টি আসনের 


মধ্যে ৮টি দখল করে | ফ্রণ্টের তিন শরিক. 


সি পি এম, কংগ্রেস (এস) ও ডি এম 
কে-র ভাগে পড়ে যথাক্রমে ৪, ৩ ও ৪টি 
আসন। সি পি এম ও কংগ্রেস সব 
আসনগুলিতে জিতলেও ডি এম কে মাত্র 
একটিতে জয়ী হবার ফলে কংগ্রেস ৩টি 
আসন দখল করে | 


এই নির্বাচনে সি পি এমের সম্পাদক 
এন বাসুদেবন কংগ্রেসের গতবারের 
নির্বাচিত কাউন্দিলরকে ১৩৪১ ভোটে 
পরাজিত করেন, যা কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট 
ভোটের চেয়ে বেশি | সি পি এমের এইচ 
এন পারিয়াণ সর্বসম্মতিক্রমে পোর্ট ব্রেয়ার 
পুর বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। 


পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আন্দামানে মোট 
৪৩টি আসনের মধ্যে সি পি এম এবং 
কংগ্রেস (এস) যথাক্রমে ২০টি ও ৯টি 


আসনে জয়ী হয় । গ্রেট নিকোবরে সি পি 
এম একটি আসনে জয়ী হয়েছে। 

দ্বীপপুঞ্জে পঞ্চায়েত প্রধান ও 
কাউন্দিলারদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত 
সদস্যদের নিয়ে প্রদেশ কাউন্সিল গঠিত 


হয়। এই কাউন্সিলে দলগত অবস্থা : সি 
পি এম ১৪, কংগ্রেস (এস) ৬, ডি এম কে 
১। তার মানে প্রদেশ কাউন্সিলে সাংসদ 
মনোরঞ্জন ভক্ত ছাড়া কংগ্রেসের আর 
কোন সদস্য রইলেন না । উল্লেখযোগ্য যে, 
মনোরঞ্জনবাবু,পদাধিকার বলে কাউন্সিলের 
সদস্য | 


সি পি এমের নেতৃত্বাধীন ফ্রণ্টের এই 
জয় হয়েছে দ্বীপপুঞ্জে সি পি এমের প্রভাব 
বৃদ্ধির ফলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


মনে রাখা দরকর যে, গত লোকসভা 
নির্বাচনে সি পি এম দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল 
এবং তাদের ডি এম কে সমর্থিত কংগ্রেস 
(এস) প্রার্থীর মিলিত ভোট কংগ্রেসের 
জয়ী প্রার্থীর চেয়ে বেশি ছিল । 





2 = দর্পণ । শুক্রবার va জুন ১৯৯০ 








an 1 তারা বরাদ্দ গাড়ির বাইরে যখন তখন 
_ খেয়ালখুশি মত ভাড়া গাড়ি ব্যবহার 


করছেন, এমন কি সরকারি গাড়ি বসিয়ে 
এবং যে সব অফিসারদের গাড়ি ব্যবহারের 
| ব্যবহার করছেন। ফলে প্রতি মাসে রাজ 


সরকারের ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা 
. ফালতু খরচ হচ্ছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে 
. দেখা যাচ্ছে, নতুন সরকারি গাড়ি মাস 
খানেক ব্যবহার করে তা সারাবার জন্য 
গ্যারেজে পাঠানো হচ্ছে। গ্যারেজ 
এ কমিশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট 








শোধনবাদের প্রধান শত্রু মার্কসবাদ 
. লেনিনবাদ--পজিবাদ নয়। এ জ্ঞানটি 
আমাদের যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল | 
.. গুজিবাদেরও প্রধান শক্ৰ 
.  মার্কসবাদ-লেনিনবাদ--_শোধনবাদ নয় । 
as সব সময়ে মনে রাখা উচিত | 












মিলনক্ষেত্র আছে এবং তা একেবারে 
উচ্চতম মার্গে। আবার লক্ষনীয়, 
উভয়েরই রাষ্ট্শক্তি অতিশক্তিতে পরিণত 
এবং তা হয়েছে কেবলমাত্র শ্রমিক 
METER শোষণ করে । এবং উভয়েই 
করার একমাত্র উপায় তার শ্রেণী-চেতনা, 
. টিস্তাবৃত্তি ও চরিত্রকে বিনষ্ট করে দিয়ে 
বিকৃত করে দেয়া। মার্কিনী পুঁজিবাদ 
. অন্যান্য পুঁজিবাদের মতই একাজ তার 
RR করে আসছে একথা বলাই 
বাহুল্য । অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও 
বিগত ত্রিশ বছরেরও অধিককাল ধরে 
চুটিয়ে দেশবাসীকে শোধনবাদী হলাহল 
Pe গোটা রুশ শ্রমিক শ্রেণীর 
 শ্রেণী-চেতনাকে বিনষ্ট করে অতঃপর 
তাকে বিকৃত করার কাজে সর্বব্যাপক 
অভিযান চালিয়েছে--তথাকথিত গ্লাসনস্ত 
নামধেয় এক চাতুর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া চালু করে 
দিয়ে। এক বীভৎস অপকৃষ্টিমূলক 
প্রতিবিপ্লব তো বটেই | এবং এর নেতৃত্বে 
রয়েছে একমাত্র সে সমস্ত ভূঁইফোড় যারা 
'মার্কসরাদের ণত্ব-যত্ব জ্ঞানটুকুও রাখেনা 
এবং যাদের জীবনে কানও সং কৃষ্টির 
কিংবা নৈতিক সাহসের কোনও দৃষ্টান্ত 
খুজে পাওয়া যাবে না, এটাও লক্ষনীয় | 
অতএব, দুর্ভাগা সেই রুশদেশ, যে 
দেশে আজ আক্রমণের একমাত্র লক্ষ 
- মার্কস-এঞ্জেলস- লেনিন-্ট্যালিন, অপর 
_ কেউ নয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মহান 


















বাবদ ৫০-৬০ হাজার টাকা বিল করছেন। 
অথচ গাড়িগুলির অধিকাংশই নতুন | 
শোনা যাচ্ছে, এখনও অবস্থার পরিবর্তন 
হয়নি | এই সময়েই অভিযোগ উঠেছিল, 
বারাসাতের এক অতিরিক্ত জেলাশাসক 


বস্তু নয়। অতএব, মার্কিনীদের করণীয় 
কাজের ভার রুশরাই আপন স্কন্ধে তুলে 
নিয়েছে অর্থাৎ লেনিন এবং বলশেভিক 
বিপ্লবের চরিত্রহরণ | 

যে দুটি নাম নিতান্তই Noun রূপে দুটি 
মাত্র শব্দ রূপে আজো রুশ দেশে 
টিকেছিল অবশেষে তাদেরও শূলে চড়ানো 
হল । শূলে চড়ানো বললে ভুল হয়, বরং 
বলা উচিত। এক অভাবনীয় ঘৃণ্যতম 
উপায়ে তাদের কোতল করা হর্ল। 
উপায়টিও যথার্থ ARA কালচার সম্মত 
বটে। অর্থাৎ, সেক্স, রেপ, ভায়োলেন্স, 
ক্রাইম ইত্যাদি উত্তেজক পানীয় রসে 
PR এক বীভৎস বিকৃত উপাখ্যানে 
লেনিন নেতৃত্ব ও বলশেভিক বিপ্লবকে 
উপস্থাপিত করা হল নতুন রুশ সিনেমায় | 
উদ্দেশ্য অবশ্যই একাধিক-_এক MA 
BSS দুটি পক্ষী নিধন তো বটেই | শ্রমিক 
শ্রেণীকে ক্রিমিন্যালাইজ করার প্রশস্ত পথ 
উন্মুক্ত হলো, আবার রুশ ইতিহাসের 
দিগন্তে সব চাইতে উজ্জ্বলতম নাম দুটিও 
তমসাবৃত হল। অতঃপর গ্রাসনস্তের 






গ্লাসনস্ত যুগ যুগ আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি ? 


আসলে দুই মহাশক্তির মিলন আজ 
এক মহামিলনের 'মহালগ্রে সমুপস্থিত | 
ইডিওলজিক্যাল ও কালচারেল আপদ 
বালাইও ঘুচেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটে 
উভয়েই সমান দিশেহারা | 501 বা Star 
War-এর খরচা যোগাতে মার্কিন মুলুকে 
আজ তিনবছর শিক্ষাবরাদ্দ বাতিল, স্বাস্থ্য 


যাচ্ছেন | অথচ সরকারি চিঠ অনুযায়ী এই 
সব ড্রাইভার ভি. আই. পিদের গাড়ি 
চালাতে পারেন না। এই ধরনের এক 
ড্রাইভারের নাম নিখিল দত্ত রায় । ১৯৮২ 
সালের ২রা মার্চ, বিহারের তৎকালীন 
পরিবহন মন্ত্রীকে কলকাতা থেকে পাটনা 
পৌঁছে দেবার জন্য দত্ত রায়কে একটি 
আযমব্যাসেডর দেওয়া হয় । গাড়ির নম্বর 
ছিল vg এম ডি ১২২০। মন্ত্রীকে পৌছে 
দেবার পথে চালক বেপরোয়া গাড়ি 
চালিয়ে একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটান । 


শ্ৰীপতি নন্দী 


ব্যয় বরাদ্দ বাতিল | তবু বৈদেশিক খণের 
ঝণগ্রস্ত | তদুপরি উভয়েই আন্তর্জাতিক 
বাজারে এক উঠতি তৃতীয় অর্থনৈতিক 
মহাশক্তির চ্যালেঞ্জের 
সম্মুখীন-_তথাকথিত ‘এক ইউরোপ, এক 
সংসার- নামক ইউরোপীয় মহাজোটের | 
অতএব, মার্কসবাদ বিরোধিতার আদর্শগত 
মিল থেকে' যে মিলন পথের সূচনা, সেই 
একই পথ বেয়ে আজ বিশ্বের দুই 
অতিশক্তি__মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ 





স্বার্থে পৃথিবীকে যতটা সম্ভব দুভাগে ভাগ 
করে ভোগদখল করার “সংগ্রামে 
মহামিলনের পথিকৃৎ হয়েছে | আজ ঠান্ডা 
লড়াইয়ের প্রশমন দেখে যাদের দেহে মনে 
পুলক সঞ্চার হয়েছে, তাদের নিকট একটি 
মাত্র নিবেদন, ‘ধীরে, রজনী ধীরে । 
ঠান্ডা লড়াই আছে কি নেই সেটা বড় 
কথা নয় | কথাটা হলো, সাম্রাজ্যবাদ কি 
তার চরিত্র পালটাতে পারে ? না, পারে না, 
এতটুকুও না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
শিকারী মগজের হিংস্রতা তাই আজও 
ঠেলে উঠছে । অতএব, রুশ-মার্কিন ঠান্ডা 
লড়াই থামলেও অন্য কোথাও 
সাম্রাজ্যবাদী হত্যাভিযান থামবে না, 
ভিন্নরূপ নেবে মাত্র | 


তখন পরিবহন সচিব ছিলেন দীপক রুদ্র । 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন 
মুখ্যসীচব অমিয় সেন ভবিষ্যতে 
দত্তরায়কে যাতে ভি. আই. পি ডিউটি না 
দেওয়া হয়, তার নির্দেশ দেন (ফাইল 
নম্বর-২, এম/২৮/৮২)। মুখ্যসচিবের 
ধারণা হয়েছিল যে ড্রাইভার ভি. আই. 
পিদের নিয়ে যান তিনি যদি ততটা 
বেপরোয়া হন, তবে তাকে এই ডিউটিতে 
বহাল রাখার অর্থ হবে ঝুঁকি নেওয়া | সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি এ ড্রাইভারের বিরুদ্ধে 
সাসপেনশনেরও অর্ডার দেন। পরিবহন 
সচিব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ অর্ডার 
পাঠান । কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
চাপে দত্তরায়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো 
নেওয়াই হয়নি । আজও তিনি ভি. আই. 
পি ডিউটি করে যাচ্ছেন। 





মত ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য । মার্কিনীদের 
চাইতে এ সত্যটি কে আর বেশি জানে ? 
হাতের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ লেখা 
শেষ করছি। 

আজ ইউরোপের ব্যাটল ফ্রন্ট থেকে 
আলগা পেয়ে মার্কিনী সমর শক্তির 
একাংশ এক নতুন এ্যাকশন প্রোগ্রামের 
পড়তে চলেছে । এ সম্পর্কীয় সরকারি 
নীতি ইতিপূর্বেই প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছে 
স্বয়ং মার্কিনী উপরাষ্ট্রপতির কণ্ঠনালী 
দিয়ে । ইতিমধ্যেই দেশে দেশে USIS 
মারফৎ ঘোষণা হয়েছে--প্রবাসী মার্কিন 
নাগরিকগণের জানমান, ধন-সম্পদ ও স্বার্থ 
পবিত্র বস্তু ৷ এ সমস্তর বিরুদ্ধে কোনরূপ 
সন্ত্রাসবাদ (1) বরদাস্ত করা হবে না। 
এরূপ সন্ত্রাসবাদীগণকে ৫) তাদের 
নিজেদের দেশেই গ্রেপ্তার করা হবে, নতুবা 





তখন যত্রতত্র গেলে সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। তাই তিনি ভাড়াগাড়ি ar 
করেন | ফলে গাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতি 
মাসে কয়েক হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ 
হয়। এ ব্যাপারে সরকারি ড্রাইভারদের 


ইউনিয়ন যে স্মারকলিপি দিয়েছে, তাতে _ 


ব্যবহারের জন্য অর্থদপ্তর ও. পরিবহন 
দপ্তরের অগ্রিম অনুমোদন লাগে | অথচ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এইসব 
অনুমোদনের ধারে কাছে যাওয়া হচ্ছে না। 
অর্থনপ্তরের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, 
যতদিন যাচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, 
অফিসারদের মধ্যে সরকারি পুল কার 
ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে | 


হত্যা করা হবে। বিদেশে Age ইউ এস 
এজেন্টগণ সে কাজ করবে। এ কাজে 


আমরা জানি, ago যেমন হয়, 
তার বিচার-ব্যবস্থার চরিত্রও তদনুরূপ হয়ে 
থাকে। মার্কিনী টেক্সাস রাজ্যের সুযোগ্য 
বিচারপতি এ জাতীয় RA 


বোম্বেটেপনাকে মার্কিনীদের আইনসঙ্গত 


অধিকার রূপে ব্যাখ্যায়িত করেছেন? 


এহেন গোপনে বিদেশে-বিদেশী হত্যার 
অধিকার, এহেন পুরস্কারের প্রলোভন 
একত্রে কি বোঝায় ? হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী 
প্রভুত্ব বিস্তার ছাড়া আর কি? 


আমাদের দেশেও এরূপ ফতোয়া জারী 
হয়েছে | কলকাতায়ও হয়েছে বিস্তর 
ঢাকচোল পিটিয়ে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
যারা যে কোনো ব্যাপারে কারণে অকারণে: 
বিলক্ষণ বাচাল ও প্রগলভ হতে পারেন, 
তেমন সুযোগ্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণের 
একজনও এ নিয়ে টু শব্দটিও উচ্চারণ 


করলেন না। কারণটা হয়ত এই Bl. 


পা 


করবো কার স্বার্থে ? কার জন্যে ? দেশের. 


জন্যে? ফু! 






















সুরত মুখার্জি 
"৭০ দশকের উত্তাল রাজনীতির 
আবর্তে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে প্রিয়-সুরত 
এবং সোমেন এই ত্রয়ী শক্তি দারুণভাবে 
সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিল। 
প্রাথমিক স্তর থেকেই এই তিন কংগ্রেসী 
নেতার কাজের ধারা ভিন্ন ধরনের | 
লক্ষণীয় বিষয় হল, একবারে শুরু থেকেই 
এই তিন কংগ্রেসী নেতা coa 
দারুণভাবে বিশ্বাসী। একটা সুন্দর 
উদাহরণ দিয়েছিলেন, রাজ্য কংগ্রেসের 
প্রয়াত এক নেতা | প্রিয় যদি বলে, দাদা 
এই ব্যাপারটা আমি করে দিচ্ছি । আপনি 
ধরে নেবেন, কাজটা আদৌ হচ্ছে না। 
সোমেন অবশ্য হ্যা কিংবা না বলবে না। 
- সুব্রত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে নোট করে 
রাখবে | এবং অন্তরঙ্গ কাউকে কাজটি 
পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে । মোদ্দা 
ব্যাপার হল, একই পতাকার নিচে সমবেত 
এই তিন নেতার চরিত্র, সাংগঠনিক 
স্টাইল, কিংবা ওঠাবসা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের । রাজ্য কংগ্রেসের ত্রয়ী নেতার 








কাজ করে গিয়েছেন প্রিয়বাবুও | লক্ষণীয় 
বিষয়, প্রিয় ও সুব্রত কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসি 
রাজনীতিতে” দুই মেরুর বাসিন্দা। কিন্ত 
বরকত-বিরোধিতায় এই দুই নেতাই 
বর্তমানে হরিহর আত্মা । আগামী ২২শে 
জুন এই দুই নেতা একই সঙ্গে ইতালিতে 
বিশ্বকাপ 


খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
কথাবার্তা চলছে | একই কথা প্রাক্তন যুব 
কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত গুহর সম্পর্কেও 
প্রযোজা | দমদমে নেমে প্রদ্যুতবাবু 
সার্টিফিকেট সহকারে এক রাউন্ড কান ধরে 
ওঠাবসা করেছিলেন | দিল্লির এ আই সি 
সি অফিসে যেদিন জানানো হল, প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রিয়বাবুর 
জায়গায় বরকত সাহেবের নাম ঘোষণা 
করা হচ্ছে, সেদিন বরকত গনিখান চৌধুরী 
দিল্লির ১২ নম্বর আকবর রোডের বাড়িতে 
স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। একান্ত সচিব 


অনুগামীরা মিষ্টি বিতরণ করলেন | রাজ্য 
কংগ্রেসের একাংশ প্রকৃতপক্ষে “প্রিয় 
হঠাও' দিবস পালন করলেন। প্রিয়বাবু 
থাকাকালীন রাজ্য কংগ্রেসের সোমেন মিত্র 


সঞ্জয় গান্ধী। রাজাওয়ারি মুখ্যমন্ত্রীরা 
পর্যন্ত সঞ্জয়কে “স্যার স্যার করে কথা 
বলতেন। কংগ্রেসী তাপাংক ওঠানামা 
করে দিল্লির অঙ্গুলি নির্দেশে | রাজীব 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই বরকত ও 


কংগ্রেসের বেহাল অবস্থা বিগত ১৩ বছরে 
আরো পেয়েছে। কংগ্রেসী 
রাজনীতিতে অজিত গাজা বর্তমানে 
হাইকমান্ডের গুড বুকে আছেন | পরিস্থিতি 
এমন জায়গায় এসে যে, ব্লক 
কংগ্রেসের সভাপতিও দিল্লি ছুটছেন পদের 
মোহে | কংগ্রেসী হাই কমান্ডের নবতম 
সংযোজন হচ্ছে ‘অস্থায়ী রাজনীতি’ | 
পরিস্থিতি বলছে, ১৭ই জুনের পর খবরের 
কাগজ পড়ে বরকত সাহেব হয়তো 
জানবেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির 


মমতা-মানস 


রাজ্য কংগ্রেসী রাজনীতিতে অত্যন্ত 
ভাল প্লেয়ার হিসেবে বর্তমানে চিহ্নিত 





forge চট্টোপাধ্যায় 





হয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ 
মানস ভুঁইঞা | একদা সুব্রত মুখার্জির দুই 
শিষ্য বর্তমানে নিজেরাই গোষ্ঠী তৈরি করে 
ফেলেছেন | কংগ্রেসী রাজনীতিতে যা যা 
দরকার, এই দুইজনের মধ্যে তা আছে। 


মত যথার্থ ব্যক্তিরও প্রচণ্ড অভাব | মমতা 
অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মূলত 


দর্পণ 


রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে মমতা এবং 
মানসের দ্রুত উত্থান, সুব্রত মুখার্জি ছাড়া 
প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছেন। 


কংগ্রেস নেই : সুব্রত মুখার্জি 
কংগ্রেসের সামান্যতম অস্তিত্ব 
RR কথা বলেছেন রাজ্য কংগ্রেসের 
বিতর্কিত নেতা সুব্রত মুখার্জি । বললেন, 
কংগ্রেসের আবার ভালো আর খারাপ 
কি? দল থাকলে তো খারাপের প্রশ্ন 
আসবে | দলটাই তো Al তাহলে 
খারাপের কথা আসছে কেন? কেউ 
কারুর কথা শোনার নেই ৷ যা খুশি তাই 
হয়ে যাচ্ছে | এভাবে একটা পার্টি চলে ? 
কিছু হাফ হার্টেভ নেতা যদি মনে করেন, 
কংগ্রেস এখনও আছে, মনে করতে 
পারেন। কিন্তু আমি মনে করি কংগ্রেস 





ডাঃ মানস ভূঁইয়া 


বলে কিছু নেই। সুব্রতবাবু আরো বললেন, 
একই পরিস্থিতি দিল্লিতেও | এখনও দেখি 
কিছু মানুষ রাজধানীতে ছুটছেন পদের 
মোহে। হাসি নয়, দুঃখ হয়। কিছু 
অরাজনৈতিক মানুষ দলটাকে শেষ করে 
দিল। যা খুশি তাই হচ্ছে, কেউ বলারও 
নেই, দেখারও নেই । এভাবে আর যাই 
হোক, একটা দল চলতে পারে aT | দল 
থাকলে, তবে তো গোষ্ঠী, দলটাই যে উঠে 
যাচ্ছে | সময় আসছে, কংগ্রেসের নেতা 
কিংবা প্রার্থীপদের জন্য খবরের কাগজে 
টেন্ডারের কলমে বিজ্ঞাপন বেরোবে বলে 
FAST মন্তব্য করলেন | 


১৬ নম্বর ওয়ার্ড ও অজিত গাজা 


বৃহত্তর কলকাতার পুরসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেসী প্রার্থী বাছাইয়ে সবচেয়ে বড় 
নাটকের নাম, ‘১৬ নম্বর ওয়ার্ড ও অজিত 
গাজা ।' এই ওয়ার্ডে গতবারের বিজয়ী 


কংগ্রেসের আবার ভালো আর খারাপ কি? দল. থাকলে তো 
খারাপের EM আসবে | দল টাই তো নেই । তাহলে খারাপের কথা 
আসছে কেন ? কেউ কারো কথা শোনার নেই । যা খুশি তাই হয়ে 


যাচ্ছে | 


সুব্রত মুখার্জি 








প্রিয় দাশমুন্ি 
প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেসের বলাই দাস। 
বলাইবাবু এবার মনোনয়ন পাননি | অথচ 
পুর সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিগত 
বছরগুলোতে বলাইবাবু কমিশনার হিসেবে 
প্রচুর কাজ করেছেন | বিশেষত, অঞ্চল 
কমিশনার হিসেবেও বলাই অত্যন্ত 
জনপ্রিয় | কিন্তু বলাইবাবুর সবচেয়ে বড় 
দোষ হচ্ছে, রাজ্য কংগ্রেসী রাজনীতিতে 
তিনি প্রচণ্ডভাবে অজিত গাজা বিরোধী | 
কংগ্রেস প্রার্থী বাছাইয়ে অজিতবাবু 
সরাসরি বলেছিলেন, ‘কলকাতা উত্তর-পূর্ব 
কেন্দ্র থেকে আমি লোকসভার সদস্য 
নির্বাচিত হয়েছি। এছাড়াও বটতলা 
বিধানসভা কেন্দ্র হচ্ছে আমার পুরনো 
জায়গা | বলাই দাসকে বসিয়ে দিলে 
কোনোরকম ক্ষতি হবে না কথা দিচ্ছি।' 
অতঃপর বলাইবাবুর নাম কাটা হল। 


করবেন। সুব্রত মুখার্জির ভাষায়, ১৬ 


১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বিকে 
ee সরাসরি বলাইবাবুর সমর্থনে প্রচারে 


। শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ [সাত 





শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ 


কর্মী আছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তারা 
কোন রহস্যজনক কারণে নিশ্চুপ । 
তবে ওয়েস্টবেঙ্গল এক্সাইজ কনস্টেবল 
ইউনিটকে, গত বছর ৩১ আগস্ট 
সংগঠনের এক ভায় এই সব দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে কিছুটা সরব হতে দেখা যায়। 
তারা এই সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি 
ডেপুটেশন দেয় মদের দোকানগুলির 
ua বিরুদ্ধে (নং ৬/মিড/এ 
এক্স/"৮৯-৯০ তারিখ ১১৯৮৯) জেলা 


নীলাঞ্জন কুমার 


অন্তঃ sea (পশ্চিম)কে । এই 
ডেপুটেশনে পরিষ্কারভাবে a অফিসারের 
পরোক্ষভাবে বেআইনিভাবে প্রতি 


জানা গেছে, সরকারি দিশি মদের দাম 
প্রতি বোতল পিছু (৬০০ মিলি লিটার) 
১১ টাকা ১৩ পয়সা । কিন্তু সম্পূর্ণ 
বেআইনিভাবে তা লাইসেন্প্রাপ্ত 
দোকানগুলোতে বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকা ২০ 


কোন রকম রেট-বোর্ড হয় না | ফলে শুধু 
১৩ টাকাই নয়, এক একটি বোতলে সময় 
সুযোগ মতো মদ ব্যবসায়ী কত টাকা 


বোতল পিছু নিচ্ছে তা ধরা যাবে না। 


বিক্রি হতে । এই সব জায়গায় ক্ষেত্র 
বিশেষে মদের দাম সরকারি রেটের থেকে 
৩ থেকে ৯ টাকা পর্যন্ত রেশি দাম নেওয়া 
ZA | 
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জেলার একমাত্র মিউজিয়াম | এর সামনে = 
দিয়ে গেছে ধাধ রোড । উত্তরবঙ্গের মধ্যে 

সবচেয়ে বৃহৎ ও মূল্যবান: হলেও 
প্রতুতাত্বিক সংগ্রহশালাটির অবস্থা আজ 
দারুণ সঙ্গীন | বাইরের বেশ কিছু গবেষক 
এখানে এলেও সাধারণ মানুষ ও 
পর্যটকদের আকর্ষণ দিন দিন কমছে । এর . 
কারণ সংগ্রহের অভাব নয়; কারণ অন্য 

জায়গায় | মালদা মিউজিয়ামে আছে হিন্দু 
ও বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন দেবমূর্তি, ভাক্কর্ষের : 
নিদর্শন, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রচুর পান্ডুলিপি, | 
এখানে ভগ্ন ও Tet প্রায় ৩৫০টি 
মূল্যবান ভাস্কর্য আছে যা পাল যুগ থেকে. 
সেন যুগ অর্থাৎ ৭৫০ থেকে -১২৩০ 
Poca মধ্যে তৈরি । পান্ভুলিপিও- 


রাজার নাম পাল বংশের রাজাদের 
তালিকায় ছিল না | ফলে এই সংগ্রহ যে 
ইতিহাসে একটা সংযোজন ঘটানোর পক্ষে 
সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। 

মালদার এই মিউজিয়াম গত ১৯৭৯ 
সালে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের 
অধীনে নেওয়া হলে এই rr 
পরিচালনার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটি 
গঠিত হয় | এর সভাপতি পদাধিকার বলে 
জেলা শাসক, সম্পাদক জেলা তথ 


PRD 
দর্পণ । শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ [নয় 





কলকাতার ফুটবল অন্ধকারে 





ফুটবল প্রেমীদের চোখ এখন ইতালিতে 
সুভাষ দত্ত | 


কলকাতা ফুটবলে এবার থেকেই শুরু 
হল সুপার লিগ | রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক 
সংস্থা আই এফ 24 আশা, এবার 
“তলানিতে এসে ঠেকা' কলকাতা তথা 
বাংলার ফুটবল নিশ্চিতভাবেই আলোর 
মুখ দেখবে | কিন্তু “নয়া উদ্যোগটির' সূচনা 
মোটেই শুভ হয়নি | কারণ মে মাস শেষ 
হয়ে গেল, সুপার ডিভিসনের তিন বড় দল 
মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং 


ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট 
হওয়া থেকে রক্ষা করে। 
সারা কলকাতা এখন এই মুহুর্তে 


_ বিশ্বকাপ ফুটবলের জ্বরে ভুগছে | আচ্ছা ! 


পাঠক ! আপনিই বলুন না, এখন এই 
মুহূর্তে কলকাতা ফুটবল নিয়ে এই 





খেলতে হল সণ্ট লেক যুব ভারতী 
ক্রীড়াঙ্গনে | কেন? কারণ ময়দানের 
ওদের যে ঘেরা মাঠ আছে সেখানে 
সদস্যদের “সাদা' গ্যালারি সারাই হয়নি | 
অথচ আই এফ এ এপ্রিল মাসের মধ্যে 
ওদের গ্যালারি সংস্কারের জন্য সার্কুলার 
পাঠায় | সাধারণ ফুটবলপ্রেমীরা নিশ্চয়ই 
অবাক হবেন, ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা 
ব্যয় করে এরা এবারের ফুটবল দল গঠন 


বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়রা ধাদিক থেকে ডান দিকে, ওপর থেকে নীচে £ শিলটন, সীম্যান, Box, পিয়র্স, পার্কার, ওয়াকার, 


রাইট, স্টিভেন্স, বুচার, ডোরিগো, স্টিভেন, গ্যাসকয়েগনে, প্লাট, ম্যাকমেহন, রবসন, ওয়েব, হেজ, ওয়াভল, বিয়ার্ডস্নে, বার্নস, বুল ও লিনেকার a 


গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল মাত্র 
একটি করে ম্যাচ খেলেছে। 

২৩ মে মোহনবাগান ৪-০, গোলে 
পুলিসকে হারায় | তাদের স্ট্রাইকার শিশির 
ঘোষ ৩টি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন | 
২৫ মে মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে 


ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে ইস্টার্ন রেলওয়েকে 
হারা । অধিনায়ক চিমা ওকোরির দুটি 
গোল প্রথম ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন 





স্বীকারোক্তি হচ্ছে, “ দেখুন দাদা, আমাদের 
অবস্থা “দিন আনি দিন খাই’ | টাকার পাত্তা 
লাগাচ্ছি। হয়ে যাবে ।” এবার দলবদলে 


ম্যানেজার হয়েছে এমন নাম খুজে পাওয়া 
যাবে দু-চারটি-_যেমন : মারিও জাগালো, 


ফ্রালকা বেকেনবাওয়ার, কার্লোস 
আলবার্তো | কিন্তু ফুটবলার এবং কোচ 
দুটি পদে থেকে বিশ্বকাপ জিতেছেন এমন 
একজনই আছেন | তিনি এক এবং অনন্য 
মারিও জাগালো | 

১৯৫৮-র সুইডেন বিশ্বকাপে জাগালো 
ছিলেন ফুটবলের যাদুকরদের দেশ 
ব্রাজিলের নিয়মিত ar উইং 
ফরোয়ার্ড | অসম্ভব খাটতে পারতেন 
তিনি | ছিলেন এক Ad সহযোগী । 
আর গোলের গন্ধ দারুণ পেতেন তিনি। 
১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ জুলে রিমে 
চিরদিনের মত জিতে নেয় 


বিশ্বের সর্বকালের সেরা গোলকিপার 
নিয়ে অনেক বিতর্ক | কিন্তু আন্তর্জাতিক 


উত্তর 
খুবই সহজ, প্যাট জেনিংস। Se রেকর্ড 


বলা হচ্ছে। তবে ছ' ফুট ছ' ইঞ্চি লম্বা 
চেকোষঙ্লোভাকিয়ার লুডেক 
নিকলোসকোই লক্ষ লক্ষ দর্শকের প্রিয় 





হবেন বলেই মনে হচ্ছে । আর কলম্বিয়ার 
সেই ক্ষ্যাপাটে গোলকিপার হিগুইতা £ 
হিগুইতা বল ধরে অনেক সময়ই বিপক্ষ 
এলাকা পর্যন্ত উঠে যান। আর দল 
পেনাস্টি পেলেই হল । হিগুইতাই শট 
CR | যতদূর মনে পড়ছে, এবারের 
কোয়ালিফাইং রাউন্ডে হিগুইতা পেনাল্টি 
থেকে তিনটি গোল করেন। 
ইস্টবেঙ্গলে মুশকিলে পড়ার কারণ, 
বেশ কিছু টাকা ওদের মোহনবাগানে 
যাওয়া FAA রায়, স্বরূপ দাস, অলোক 
কাছে পড়ে আছে। Sat 
TEE নেওয়া টাকা ফেরত দেয়নি | 
অবশ্য ওদের খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 
সদস্যদের 'রিনিউয়াল' টাকা জমা পড়ছে | 


দাও। ফলে “রিনিউয়াল'-এর টাকা 


কলকাতা এখন কাপছে 


অবশ্য এখন ৮ জুন থেকে ৮ জুলাই 
দীর্ঘ ৩২ দিন সারা বিশ্বের মতো 


তারা জন্ম দিয়েছে বলেই কি এই 
দুর্বলতা ? নাঃ, শুধু তাই নয় । আসলে 
ব্রাজিল ফুটবল খেলে দর্শকদের আনন্দ 
দিতে ট্রফি জয় তাদের প্রধান লক্ষ্য 
থাকে না 


নোংরামির জবাব দিতেও প্রস্তুত 
ব্রাজিল 





জয়কে প্রধান লক্ষ্য রেখে । তার চেয়ে 
আরেকটু এগিয়ে গেছেন তার শিষ্য ডুঙ্গা । 
মাঝমাঠে ব্রাজিলের রক্ষণ দুর্গের প্রথম 
প্রহরী থাকবেন তিনি। বলেছেন, 
“প্রয়োজনে বিপক্ষের নোংরা ফুটবলকে 
আমরা নোংরামি দিয়েই মোকাবিলা 
করব। কারণ জয় আমাদের 
চাই-ই-চাই।” , 
মনে রাখতে হবে, আগের ১৩ বারের 
বিশ্বকাপে ব্রাজিল এবং এবারের সংগঠক 
ইতালি তিনবার করে চ্যাম্পিয়ন । এদের 
মধ্যে যারা এবার চ্যাম্পিয়ন হবে তাদের 
নামের পাশেই সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড 
লেখা হবে। 

এরপর ১০ম পৃষ্ঠায় 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৮ই জুন ১৯৯০ 





সিনেমার 'স' না জেনে সিনেমা করতে 
করতে এলে যা হতে পারে তার জ্বলন্ত 
উদাহরণ জনৈক গোপাল eta এই 
“অগ্নিকন্যা' | কন্যা অগ্নি কেন, কেনই বা 
এই নামকরণ কিসসু বোঝার উপায় নেই । 


যেমন বোঝা যায় না রূপার সঙ্গে ফারুকের 
বিয়ের পর হঠাৎই তার সমৃদ্ধির উৎস। 
বাড়ি, মারুতি গাড়ি আর গান নিয়ে তো 
বেশ সুখেই ছিল দুজন | 


কিন্তু অত সহজেই মাত্র পাচ রিলের 
মাথায় নায়ক-নায়িকা সুখী হলে প্রযোজক 
পরিচালক ANY হবেন কেন ? সুতরাং 
এলো ক্যান্সার রোগাক্রান্ত বাবা, তার 
রহস্যজনক মৃত্যু, রূপার এক 'প্রেমিক' | 





lt ছবিতে ফারুক শেখ ও রূপা গাঙ্গুলী 


আর এলো আজকের ফ্যাশন মেনে 
মারদাঙ্গা এবং উপরি. পাওনা একটি 
ক্যাবারে নাচ | 


কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনো যোগ 
নেই | যোগ করার চেষ্টাও নেই | কখনও 
হচ্ছে ঘটনাস্থল বুঝি এই কলকাতা কখনও 
মনে হয় কোলিয়ারি এলাকা | কখনও 
ভৌতিক কোনো জায়গা | 

শেষ অব্দি পিতৃহত্যার অভিযোগ 
থেকে মুক্তি পায় ফারুক, রূপাকেও মুক্তি 
দেওয়া হয় মিথ্যা প্রেমের ফাদ থেকে | 
ফারুক-রূপার জড়াজডিতে ছবির শেষ | 
কিন্তু মাঝখানে প্রায় সোয়া দুঘণ্টা 


আকির! কুরোশোয়ার 








অবিবেচক নির্বোধের মত যা সব কাণ্ড 
দেখালেন গোপাল গুপ্ত নামের 
পরিচালকটি তাতে ঠাকে অযোগ্যতার 
সেরা শিরোপাটি দেওয়া যায়। 


সব চাইতে দুঃখ হয় ফারুক শেখের 
মত বুদ্ধিমান অভিনেতার এমন শোচনীয় 
পরিণতি দেখে | বেচারিদের গল্পের 
কাঠামো শুনিয়ে নিয়ে আনা হয়, আর 


পরিণতি হয় এমন দুঃখজনক | সিনেমার 
ব্যাকরণ তো দূরে থাকুক বর্ণজ্ঞানটুকু 


নেই নির্মাতাদের | গ্রদের সাহসের বলিহরি 


_ চিত্র সমালোচক 


ছবি সম্পর্কে আলোচনা আগামী ২২শে GA সংখ্যায় 


লিখছেন মুগাফবেছর ar 





ড্যাম্প হয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে ফাঙ্গাস 
অর্থাৎ ছাতা পড়ছে | ফলে এই পুরনো 
মহামূল্যবান ভাস্কর্যগুলো নষ্ট হবার 
আশংকা যথেষ্ট | তাছাড়া এই ড্যাম্প ঘরে 
পুরনো দিনের পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত আর্ট গ্যালারীর সমস্যা | উপযুক্ত 
আর্ট গ্যালারীরর অভাবে ভাস্কর্যগুলির 
ক্ষতি হচ্ছে | কারণ ভাস্কর্যগুলো পরিবেশ 


সাধারণ মানুষ দেখতে এসে এসব দেখতে 
পায় না | সত্যি বলতে কি আজ মালদা 
মিউজিয়াম একটি গুদামে পরিণত 
হয়েছে | কারণ এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে 


আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা হয় না, যাতে 


সব জায়গার মতো অর্থ সমস্যাও 
এখানে বেশ প্রকট | বছরে মিউজিয়ামে 
সরকারি, বরাদ্দ মাত্র ২৫ হাজার টাকা | 
এতে মিউজিয়ামে তিনজন কর্মচারীর 
(কিউরেটর, এ্যাসিঃ কিউরেটর ও 
ক্লার্ক-কাম-গাইড) পুরো বেতন ও একজন 
নাইট গার্ডের মজুরী “দেওয়াই দুর 
ব্যাপার | এখানকার কিউরেটর সাধন দেব 


গত বছরে 

উপাচার্য ডঃ নিমাই সাধান বসুও এখানে 
এসে সমস্ত কিছু দেখে এর সমস্যা দূর 
করার কথা বলেন | কিন্তু কোন রিপোর্টেই 
কোন কাজ দেয় নি। মালদা মিউজিয়াম 
a তিমিরে সেই তিমিরেই আছে | তবে 
গত বছরে জুলাই মাসে এখানকার 
পাণ্ডুলিপি ও ভাস্ক্যগুলিকে কেমিক্যাল 
ট্রিটমেন্ট করার জন্য সরকার ১৯৫০০ 
টাকা বরাদ্দ করেছেন | এই কাজ শুরু 
হয়েছে ২৪ এপ্রিল ৮৯ থেকে | তবে এই 
ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে কিউরেটর 


পত্র প্রভৃতি সকল সমস্যার সমাধান হতে 
পারে | এতে পর্যটন শিল্পেরও উন্নতি হবে, 
সঙ্গে সঙ্গে এই পুরাতন্থবাহী এতিহ্যগুলিও 
রক্ষা পাবে। তাছাড়া নজর দিতে হবে 
যাতে একজন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এখানে 
গাইড হিসাবে থাকে । নইলে অবস্থা 
আরও সংকটজনক পথে 
পারে । OL 


যেতে 










খরচ-খরচা ধরেছেন। ২ 
পাউন্ড-্টার্লিং | অর্থাৎ ৫৫ থেকে 
হাজার টাকা । অত বিশাল 
অনেকে aaa | 


কিন্তু যারা যেতে পারবেন না 
জন্য ডাবলিনে একটা কেন্দ্র খোলা হছে 
সেখানে দূরদর্শশ থেকে ম্যাচগুলি 
পর্দায় দেখানো হবে । ফুটবলে 
উদ্যোগ নিয়েছে। 


কে AAS স্টেফানো, না 
পেলে ? 


একজন প্রশ্ন করেন, বলুন তো, কে, 
GE স্টেফানো না পেলে ? টাকমাথা 
লোকটি বলেন, ডি স্টেফানো তো এক 
পায়ের খেলোয়াড় | আর পেলে তো. 
দু-পায়ের যাদুকর ৷ প্রশ্নকর্তা তখন তাকে 
ধমক দিয়ে বলেন, আপনি ফুটবল কিচ্ছু 
বোঝেন at) ডি স্টেফানো গ্রেট। 
মজার হলেও সত্য, এ টাকমাথা 
শক্তপোক্ত ভদ্রলোক নিজেই ডি 
স্টেফানো | 





আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে ক'জন 
মানুষ আর দূরদর্শন প্রচারিত প্রভাতী 
দেখার সুযোগ পান । তবু যদি 
কেউ তারই মধ্যে সময় করে একটিবার 
ভোরবেলাতেই টি ভি খোলেন তবে 
নিঃসন্দেহে মন ভরে যাবে | ভাল লাগবে 
এই কথা ভেবে যে, এই অনুষ্ঠানটির 
ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন, তারা চিন্তাশীল 
এবং পরিশ্রমী । এরা মননশীল অনুষ্ঠান 
পরিবেশন করে দর্শকের শুধু মনোরঞ্জনই 
করেন তা নয়, এরা দর্শককে সৎ ভাবে 
কিছু দিতে চান। 
“সুপ্রভাত অনুষ্ঠান শুরু হয় 
'বন্দেমাতরম’ গান দিয়ে । সঙ্গে সঙ্গে 
ভেসে ওঠে নিসর্গ প্রকৃতির সুন্দর ছবি ı 
‘সূর্য ওঠে', ‘ধানের Pa হাওয়া খেলে 
যায়' ‘ভ্রমণ ফুলের মধু পান করে’ ইত্যাদি 
ইত্যাদি ı দূরদর্শনের পর্দায় প্রতিদিনের 
জন্য থাকে এক একটি সুন্দর উদ্ধৃতি কিংবা 
আত ee 


আসর, যোগের আসর এমন নানা কিছু ৷ 
নানা নতুন সংবাদ পরিবেশন করা হয় | 
যেমন সদ্য আমরা এমন এক ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গে পরিচিত হলাম ভেবে পাই না তাকে 
আমরা অতিমানব বলব কি মানব-ই 

| বিস্ময়-মানবও বলতে পারি | নাম 
ধনঞ্জয় কুলকার্নি | গিনেস বুকে এর নাম 
আছে। কিন্ত এখন ইনি যে অসাধ্য সাধন 
করে চলেছেন তা উৎসাহদায়ক না বলে 
বলব উৎকট | ইনি বর্তমানে কাচ খান। 
বড় বড় টিউবলাইট দিব্যি আখের মত 
চিবোচ্ছেন। অতএব সুযোগ সুবিধে করে 
এই অনুষ্ঠানটি দেখতে ভুলবেন না। 





কলকাতা দূরদর্শনে প্রচারিত 
অনুষ্ঠানটি সুন্দর | যারা এতে অংশগ্রহণ 
করেছেন তাদের বক্তব্য স্পষ্ট | বাস্তবিক এ 
ধরনের অনুষ্ঠান যথেষ্ট শিক্ষামূলক | 
বেশ কয়েকটি নতুন হিন্দি সিরিয়াল 
শুরু হয়েছে৷ এগুলো সম্বন্ধে " প্রকৃত 
সমালোচনার সময় এখনও আসেনি | তবে 
দিল্লি-দূরদর্শনের কাছে সাধারণ বাঙালী 
দর্শকের এই অনুরোধ যে, ধারা হিন্দি, 
বিশেষ করে ইংরেজি ভাল বোঝেন না 
তাদের জন্য যদি কিছু সুন্দর অনুষ্ঠান 
বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার করা হয় তো 
বাঙালী দর্শক কিছু মনের খোরাক পাবে। 
এমন অনুরোধের পশ্চাতে একটি মাত্রই 
কারণ যে অনেক দুরদর্শন প্রেমিকই ভাষার 
প্রতিবন্ধকতা হেতু ভাল অনুষ্ঠান হৃদয় 
অনুভব করতে পারেন না। 
আমরা অনুরোধ করতে পারি যে, কোন 
নাটক বা চলচ্চিত্র প্রচারের সময় যর্দি 
ইংরেজি বা হিন্দিতে একটা ভূমিকাদ গঠন 
করেন। 
রাজীব গান্ধীর আমলে লোকে 
টিভি-কে বলত “ঝুটদর্শন', ‘রাজীব দর্শন” । 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভি পি 
সিং সরকারের প্রথম ৬ মাসে রেডিও, টি 
ভি আজ অনেক স্বাধীন হয়েছে | এই দুটি 
গণমাধ্যমের খবরে আজ যা বলা 
পরিচালনার দোষে কেমন যেন সাজানো 
লাগছে । শিশুশিল্পী দুজনকে কিন্তু 
যাওয়া | আমরা বারবার দেখেছি মামুলি 
চলচ্চিত্র বা সিরিয়ালে আমরা শিশুদের 
দেখি | এটা উচিত নয় । কারণ শিশুদের 
দিয়ে ভবিষ্যতের বড় শিল্পীর হাতেখড়ি 
দেওয়া যেতে পারে । অতএব এজন্য 
পরিচালকের সচেতনতা ও সচেষ্টতা 
প্রয়োজন | 











































পেশ করেছেন! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, টি ভি রেডিও-কে 
স্বয়ংশাসিত করার আলোচনা এটাই প্রথম 
নয়, এর আগেও দু-বার এই বিষয় উত্থাপন 
করা হয়েছিল | 


করেছেন, সরকারের অধীনে স্বয়ংশাসিত 


অফিসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো ı ভি পি 
সিং সেই প্রথা বন্ধ করেছেন | তার ছবি 
যাতে সরকারি অফিসে না টাঙানো হয় 
তার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন | 
গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলের 
প্রচারের কাজে বেরিয়ে ভি পি সিং 
সরকারি বিমান বা হেলিকপ্টার ব্যবহার 
করেননি | রাজধানী থেকে অন্য দশজন 
সাধারণ 


সব নির্বাচনী সভায় ভি পি সিং সময়মত 
পৌছতে পারেননি ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব 
গান্ধী তো এসব ভাবতেই পারতেন aT | 
তবে হ্যা, এই প্রথম রাজীব গান্ধী ট্রেনে 
চেপে নির্বাচনী সভা করেছেন। ২০ 


ও কংগ্রেস সভাপতি থেকেছেন । ভি পি 
সিং কিন্তু গত ওরা মার্চ জনতা দলের 
সভাপতি পদ ছেড়েছেন যার ফলে উপ 
প্রধানমন্ত্রী দেবীলালও সংসদীয় বোর্ডের 
চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন | 

নয়া সরকারের এসব ইতিবাচক দিকের 
পাশাপাশি, নেতিবাচক দিকগুলোও 
আলোচনা করতে হয় । প্রথম কথা, নিত্য 





স্বাধীন সত্তা গ্রহণ করতে পারবে না। 
কারণ অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্য 
সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে থাকতেই 
হবে । কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের বি বি সি-র 
কথা মনে আসা স্বাভাবিক যা সম্পূর্ণ 
স্বয়ংশাসিত এবং সারা বিশ্বের প্রশংসা 
অর্জন করেছে । কোনো বিষয়েই সে 
সরকারের উপর নির্ভর করে না। 
কেবলমাত্র দেশের স্বার্থের পরিপন্থী 
কোনো বিষয়ের প্রয়োজনে সরকার 
সেখানে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করে | 
আমরা যদি এ বিষয় আশাবাদী মনোভাব 
গ্রহণ করে থাকি, তাহলে বর্তমানে না 
হলেও অদূর ভবিষ্যতে বি বি সি-র মতো 
ব্যবস্থাপনায় কি আমরা পদার্পণ করতে 
সক্ষম হব না? 


আমাদের দেশের টি ভি ও রেডিও-র 
নিয়ামক টেকনোক্র্যাট ও বৈজ্ঞানিকগণ 
দক্ষতায় যে কোনো উন্নতিশীল দেশের 
সঙ্গে তুলনীয় । তাদের কাজের সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা থাকলে জনগণের ইচ্ছা এবং 
সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত হবে | কিছু 


এই সংস্থার যাবতীয় কর্মের রূপায়ণ নীতি 
নির্ধারণ করবেন । বর্তমান সরকার 
ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেন্ট 
কথাটির খুবই পক্ষপাতী | কিন্তু এই বিলে 
সেরকম কোনো উল্লেখ নেই, তবে তা 
খুবই কার্যকারী হবে যদি বেতার ও 
দৃূরদর্শনের সেই সব কর্মচারীদের ‘বোর্ড 
অফ্‌ গভর্নান্স'-এর মধ্যে গ্রহণ করা হয়, 
ধারা সিড়ির নিচু ধাপ থেকে কাজ শিখতে 
শিখতে শিখরে গিয়ে গৌছেছেন। 

বেতার ও দূরদর্শনের নিরপেক্ষতার 
জন্য প্রসার ভারতী বিল এক দৃঢ় 
পদক্ষেপ | কিন্তু এই পদক্ষেপে যেন শুধু 
বিলের বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, 
তা যেন বাস্তব রূপ ও কার্যকরিতা লাভ 
করে। সকলের মধ্যে যেন বিবেকবোধ 
জাগ্রত থাকে এই বিলের অন্তর্নিহিত 
উদ্দেশ্য সফল করার জন্য | প্রসার ভারতী 
বিলের উপর বিভিন্ন সাংবাদিক বিভিন্ন মত 
প্রকাশ করেছেন, সকলে নানাভাবে যুক্তি 
আরোপ করেছেন বিলের ধারাগুলোর 
সপক্ষে ও বিপক্ষে । তবে এটা সুস্পষ্ট যে 
সকলেই চাইবেন আকাশবাণী ও দৃরদর্শন 
যেন আরও উন্নতমানের হয় 





জড়িত ও তাদের শাস্তিবিধান না করতে" 
পারলে এই সরকার তার নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে | কথা ছিল ক্ষমতায় 
আসার এক মাসের মধ্যে সরকার এটা 
করবেন। কিন্তু ছ'-মাস হয়ে গেল। 
কাশ্মীরে জগমোহনকে রাজ্যপাল নিয়োগ 
করা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কাশ্মীর 
সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার যে 
কটি পদক্ষেপ নিয়েছেন তার যুক্তি মেলা 
ভার। 


সম্পাদক কর্তৃক আঞেল শ্রিষ্ট্স ৪৩৭-বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত 
এবং দর্পন কার্যালয়, ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
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জাতীয় সরকার গড়ার 
প্রস্তাবে ভি পি সিং তার 


জব্বর AD সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ৷ জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলি নিয়ে এক্যমতের ভিত্তিতে 
প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক কথায় 
জনতা দলের মধ্যের এবং বাইরের সব 
বিরোধীদের মস্ত বেকায়দায় ফেলে 
.. দিয়েছেন তিনি । 
২, অবস্থাটা একবার দেখুন । জাতীয় 
সরকার গড়ার প্রস্তাবের প্রতি রাজা 
সাহেবের সমর্থনের কথা শুনে রে-রে করে 
উঠেছেন সবাই-_কংগ্রেস, জনতা দল, সি 
পি এম, সি পি আই, আর এস পি, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, তেলুগু দেশম, ডি এম কে, 
অগপ কে নয়? ব্যতিক্রম, দেখা যাচ্ছে, 
বি জে পি। তারা বলছে, ব্যাপারটা ভেবে 
দেখা দরকার । প্রস্তবটা ষথার্থভাবে এলে 
বিবেচনা করা যাবে | তবে, আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হচ্ছে প্রস্তাবটা বিশ্বনাথপ্রতাপের 
নিজের নয় | ওটা ওর মনের কথাও নয় | 
জাতীয় সরকার গড়ার প্রস্তাবটা যে 
রাজা সাহেবের নিজের নয় এবং যে কথাটা 
তিনি বলেছেন সেটা যে তার মনের কথাও 
নয় তা বোঝার জন্য বি জে 
. পি--সভাপতি এল কে আদবানির ওপর 
নির্ভর করার দরকার নেই । আসলে ধ্বারা 
রাজীব গান্ধী, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং এবং বি 
জে পি-কে বাদ দিয়ে জাতীয় সরৰার 
গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন তাদের মুখে কালি 
লেপে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী | তিনি জানেন 
কংগ্রেস এবং বি জে পি-কে একসঙ্গে নিয়ে 
এই মুহুর্তে কেউই. গড়তে রাজি হবে না 
জাতীয় সরকার | অপরপক্ষে, ও দুই 
দলের একটিকে নিয়ে অথবা দুটিকেই বাদ 
দিয়ে কোনও সরকার গড়া হলে তা 
কিছুতেই জাতীয় সরকারের মর্যাদা 
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সেই জন্যেই জাতীয় সরকারের 
প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে 
কৌশলে তিনটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন 
প্রধানমন্ত্রী । এক, জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট 
_ বিষয়গুলি নিয়ে একমত্যে পৌছতে হবে ; 
হওয়া চাই; এবং তিন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
. রাজনীতি পরিত্যাগ না করলে নিরর্থক হবে 
জাতীয় সরকার | 
এই তিনটি শর্তের কথা শুনেই চটে 
উঠেছেন জাতীয় সরকারের প্রবক্তারা । তা 
ৃ ওঁদের চটারই কথা। একমত্য কি করে 






রাজীব অথবা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে দুরে 
সরিয়ে রাখতে চান ? 
নি প্রতিক্রিয়া যা হওয়ার তাই 
| রাজীব চন্দ্রশেখর, মধু লিমায়ে, 
ডে 
Rem, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, ত্রিদিব 
চৌধুরী, চিত্ত বসু, করুণানিধি পর্যন্ত 
প্রত্যেকেই বলছেন, প্রস্তাবটা অবাস্তব | 
দেশে কী এমন ঘটেছে যে একটা সর্বদলীয় 
জাতীয় সরকার গড়তে হবে ? অমন 
সরকার তো গড়া হয় সাধারণত যুদ্ধকালীন 
পরিস্থিতিতে কিংবা গভীর সঙ্কটের মুখে | 
হয়েছে কি সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব + 
রাজীব, চন্দ্রশৈখর, মধু লিমায়ে, 


দেবীলাল এদের প্রতোকেই যে 
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অবাস্তব বলে 
উড়িয়ে দিয়েছেন তার কারণ কিন্তু 
একটাই-_-এঁকমতোর ভিত্তিতে সর্বদলীয় 
জাতীয় সরকার গড়া হলে Gar নিজেরাই 
গুরুত্ব হারাবেন। এক এক করে ধরা 
যাক | রাজীবের লক্ষাটা কী ? না, জাতীয় 
মোর্চা সরকারের পতন ঘটানো এবং 
যেনতেন প্রকারেণ ফের কেন্দ্রে ক্ষমতায় 
আসীন হওয়া । চন্দ্রশেখর' 
দেবীলালের লক্ষ্য, বিশ্বন্যাথপ্রতাপকে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো এবং 
পারলে সেই পদ দখল করা | অতটা না 
হলেও মধু a চান আরও 
রাজনৈতিক গুরুত্ব | সেটা 
বিশ্বনাথপ্রতাপের রাজত্বে সম্ভব হচ্ছে না | 
অতএব, বিশ্বনাথপ্রতাপকে শিক্ষা দেওয়া 
দরকার | 


অপরপক্ষে, চার প্রধান বামদল কী 


চাইছেন ? না, তাদের প্রতিপত্তি AA. 


বিশ্বনাথপ্রতাপের সরকার তাদের ওপর 


কোনওটাই সম্ভব হবে না। সেই সরকারে 
যথারীতি এসে যাবে একদিকে কংগ্রেস, 
অন্যদিকে বি জে পি। এখন জাতীয় মোচা 
সরকারের ওপর বাম দলগুলোর যেটুকু 
নিয়ন্ত্রণ আছে জাতীয় সরকার হলে 
সেটুকুও যাবে চলে । বদনাম এড়ানো 
| হবে তখন । কংগ্রেসের মধ্যেও 
অনেক প্রগতিশীল আছেন এরং বি জে 
পি-র মধ্যে অনেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষতায় 
বিশ্বাসী কিংবা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বলে 
তখন দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না। 
বি জে পি যদি এই অবস্থায় কিছুটা 
নরম মনোভাব নিয়ে থাকে, তার পেছনেও 
রয়েছে. একটা উদ্দেশ্য । আসলে; 


এবং 








বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং অনেকটাই সুবিধা করে: 
দিয়েছেন বি জে পি-কে । জাতীয়: মোচা: 


সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার সুবাদে 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর; সুযোগ 
যদি কারুর বেড়ে থাকে তবে তা এঁবি:জে 
Pa আর সেইজন্েই বি জে পি-কে 
কোণঠাসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে 


অন্যেরা | এমন কি, বি জে পি-কে বাদ 


দিয়ে কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে হাত 





দেশ থেকে যাওয়ার নয় | সেই রাজনীতি 
চি জর সরে ee 
একটা উদাহরণ মেলে একশ্রেণীর 
কংগ্রেসীর কাজকর্মে । রাজীব এবং 


বিশ্বনাথপ্রতাপ দু'জনকেই বাদ দিয়ে | 
বামপন্থীদের 


নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়ার 


কথা ভাবছেন এরা | Ir rs 


জব a 


কথা | তার চেয়েও বড় কথা হল, 


পাঠের মত নেতার কাছে TER এখনও | 








বিশেষ প্রতিনিধি : 


পদে পদে বাধা পাচ্ছেন বলে সম্প্রতি রাজ্য 


ভিজিল্যান্স কমিশন প্রকাশিত রিপোর্টে 


মন্তব্য করা হয়েছে ৷ দুর্নীতি অনুসন্ধানের 
কাজে অফিসের wap উপযুক্ত ঘরের 
অভাব, যাতায়াতের জন্য গাড়ি না দেওয়া, 


উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব cae. 
সর্বোপরি FA কমিশনের নানা. সুষ্ঠুভাবে 
সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে ওদাসীন্য 
এবং তো ক্ষেত্র বিশেষে তা চেপে যাওয়া 


সব মিলিয়ে ভিজিল্যা্স কমিশন রীতিমত 
Be । তাই প্রশ্ন উঠেছে, এই বিভাগটি 
রেখে কি লাভ ? 
কমিশনের তরফে বেশ কয়েক বছর 
দিনে তাদের কর্ম-পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় 
এবং কাজের চাপ ও দায়িত্ব চত্রবৃদ্ধি হারে 
বাড়ার জন্য আরও বেশি কর্মীর প্রয়োজন 
অনুভূত হচ্ছে । ভিজিল্যান্স কমিশনের 
অফিস এক হাজার বর্গফুটেরও কম 
হওয়ায় স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাই 
কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে (বর্তমানে জনা 
8০ কর্মী) এবং অফিস ঘরের আয়তন 
বাড়াতে হবে (প্রস্তাব ১৬ হাজার 
বর্গফুট) | কিন্তু অফিসের আয়তন বা কর্মী 


সংখ্যা বাড়ানো হয়নি । 


এদিকে ভিজিল্যান্স কমিশনের অধীনে 
আ্যান্টিকোরাপশন YEARS বেশ কয়েক 


বছর আগে একটি স্টেশন ওয়াগন ব্যবহার 


করতে দেওয়া হয়েছিল | যেটি অনেকদিন 


| ayers কার্জ ওয়? 
করার ব্যাপারে রাজা ভিজিল্যা্স কমিশন 













সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ : 1 


যাদের বা যে বিভাগের গাড়ির প্রয়োজন 
নেই, তারও পুলকারের গাড়ি পাচ্ছেন | 
এতো me mern 
প্রতিবন্ধকতার কথা, আরে 
ভিজিল্যান্স' কমিশনের সুপারিশগুলিও 
ঠিকমত কার্যকর করা হচ্ছে না বলে 
রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। 


ভিজিল্যান্স কমিশনের ow থেকে 


যেমন দুর্নীতির উর্ধে নয়, তেমনি. সরকার 
অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থাও দুর্নীতির উর্ধে 
নয় । ভিজিল্যান্স কমিশনের সুপারিশ ছিল, 


ই সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকে তাদের 


কর্ম পরিধির আওতায় আনতে হবে | কিন্তু 
বার বার বলা সত্বেও বেশ কিছু সংস্থাকে 
ভিজিল্যান্স কমিশনের কর্ম পরিধির বাইরে 
রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ 
অবশ্য মানা হয়েছে । যে সব সংস্থার 


ক্ষেত্রে সুপারিশ মানা হয়নি, তাদের মধ্যে 





সুপারিশ ঠিক মত কার্যকর না হওয়া 
নিয়েও ভিজিল্যান্স কমিশনের ক্ষোভ : 
বাড়ছে | তাদের বক্তব্য সুপারিশ যদি... 
কার্যকর করা না হয়, তবে এই .. 


. বিভাগটি রাখার যৌক্তিকতা কি ? বেশ 
“কয়েকটি দপ্তর সম্পর্কে ভিজিল্যাঙ্স- 


কুমিশনের অভিযোগ, এই দপ্তরগুলি 
ভিজিল্যান্স কমিশনের সুপারিশকে 
হান্ধাভাবে দেখে । ফলে বড় রকমের 
দুর্নীতি করেও এইসব দপ্তরের অফিসার ও : 
সাধারণ কর্মচারিরা পার পেয়ে যান। 
দোষী ব্যক্তি সাজা না পেয়ে পার পেয়ে 
যাবার ঘটনা দিনে দিনে বাড়ছে বলে 
ভিজিল্যান্স কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা 
হয়েছে। তাদের মন্তব্য, এই যদি অবস্থা 
হয়, তবে সৎ অফিসারদের মনের জোর 
কতটা থাকবে ? বেশ কিছু দপ্তর সম্পর্কে ' 
ভিজিল্যান্দ কমিশনের বক্তব্য, এই 
দপ্তরগুলি দুর্নীতি রোধে বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা 
নেয় বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় 
সরকারের আরও কড়া মনোভাব নেওয়া 
উচিত | এবং ভিজিল্যাল কমিশনের মতে 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সাধারণ 
মানুষের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের ওপর: .. 








প্রবীণ সাংবাদিক-ও কবি মিহির ঘোষ 
দস্তিদার সম্প্রতি তার বাড়িওয়ালা গৌরাঙ্গ 


সরকার এবং তার ভাই নিতাই সরকার 


কর্তৃক নিগৃহীত হন । বাড়িওয়ালা গৌরাঙ্গ 


TOR ৭ই জুন বৃহস্পতিবার দল বেধে 


তা um 
কিছুটা আহত হয়েছেন এবং 
বিদ্যাসাগর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক 
চিকিৎসা করিয়েছেন। এই সম্পর্কে 


_ বেহালা থানায় অভিযোগও করা হয়েছে। 


উল্লেখযোগ্য যে; এখানে তিনি একা 
থাকেন | 


মিহিরবাবু দীর্ঘ ১৫ বছর বেহালার এস 
ee বারি) 





















ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত, মিথ্যা, কুৎসা এবং অপপ্রচার | 


৩৩শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ১লা জুন, 
১৯৯০ শুক্রবারে প্রকাশিত দর্পণের দ্বিতীয় 
পাতায় 'বরাহনগর জুটমিল £ ধান্দাবাজ 
নেতাদের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী 
কার্যকলাপ’ হেডিং-এ প্রকাশিত হয়েছে 
বরাহনগর জুটমিল সংক্রান্ত কিছু তথ্য । 
উক্ত সংবাদে কেরানী মজদুর 


ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ 


অভিযোগ করা হয়েছে । যেমন £ 


উক্ত সংবাদ আমাদের 
সম্মানহানি করেছে । 


৮ 


বরাহনগর জুট মিলস ক্লারিকাল স্টাফ 
SS ওয়ার্কার্স আসোসিয়েশন 


তথ্য চাই 

জীবনী অভিধান সংকলনের 
স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ও রর 
পরিচিতি চাই । বিবরণী পাঠাবেন নিম্নোক্ত - 
কোন্‌ আকশনের সঙ্গে যুক্ত, নির্যাতন ও. 
দণগুভোগের বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য 
তথ্য ৷ ফটো, চিঠিপত্র, অন্যান্য নথিপত্র 
পাঠালে ফেরত: দেওয়া হবে এবং খণ 
স্বীকার: করা হবে । যোগাযোগ-_ 


FAA, oti ৮৭২১. ১২৯, 





























চার] দর্পণ শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ 





উৎখাত | ae উঠেপড়ে লেগেছে কথ 
নৃশংস ঘটনা এই দুই দলের হাতে an es বলে অনেকে 
মনে করছেন । এই ঘটনা নিয়ে সি পি এমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে দূটি বাংল 
এবং একটি ইংরেজি দৈনিক তাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে, দিনের পর A 
Sa অর্ধসতা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ ছেপে যারা নিজেদের বিশ্বাসযোগাতা 
জলাঞ্জলি দিয়েছে | তাছাড়া আসরে নেমেছেন দুই দাগী পাপী--পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
সম্পকহীন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং অনেক কীতির নায়ক প্রফুল্লচন্দ্র সেন | প্রচার করা 
হচ্ছে যে, এই রাজো আইন-শৃঙ্খলা নেই । 

প্রথম কথা, কোন একটি ঘটনায় প্রমাণ হয় না, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন 
এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নেই ৷ দ্বিতীয়ত সি পি এমের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার কি 
ভাবে করা হয় এবং তাতে অনেকেই গলা মেলায়, তাঁর সবচেয়ে বড় দুটি উদাহরণ 
১৯৬৯ সালের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ঘটনা এবং ১৯৭১ সালের বিধানসভা 
নিবাচনের META সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অজাতশক্র নেতা হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড | এই 
অপপ্রচার ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারেনি, কারণ এ নির্বাচনে সি পি এমের 
আসন সংখা বৃদ্ধি পায় | বানতলার ঘটনা নিয়ে মিথ্যা প্রচার এবার কি ভোটারদের 

প্রভাবিত করবে ? 

এবার অনীক করা যয়া গা যে কলকাতা ভা সা 
অনাদিকাল থেকেই এই দুর্নীতি, চলছে ৷ দু-একবার বামপন্থীদের ভাগো শিকে 
Geras কলকাতা FOSA কংগ্রেসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | ক কংগ্রেসী AE 
কাউন্সিলরদের কারসাজিতে face, বিনয় সেন. সুনীলবরণ রায় ইত্যাদি কোন সৎ ও 
কর্ঠবাপরায়ণ কমিশনার এখানে টিকতে পারেননি | কারো বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে 
বিপথগামী করা হয়েছে, কারো ব্কিদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাকে পুরসভা ত্যাগ 
করতে বাধা করা হয়েছে | বামফ্র.ক আমলে নিউ মার্কেটে পুনর্নিমাণ ও সেখানকার 
স্টল বন্টন এবং ভেঙ্গে-পড়া বহুতল বাড়ির প্ল্যান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, 
কিন্তু তা নিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলার অধিকার নেই কংগ্রেসীদের, কারণ 
কংগ্রেসের রাজত্বে পুরসভা সংখাতীত বেআইনি কাজকর্ম ও দুর্নীতি হয়েছে | এক 
ক wah মেয়র একবার বিদেশ থেকে ফিরে বিমান বন্দরে কাস্টমসের কাছে মিথ্যা 
ডিক্লারেশন দিয়ে ধরা পড়েন । সেই কংগ্রেস এবার নির্বাচনী ইস্তাহারে জানিয়েছে, 
‘অনেকেই বলেন কলকাতা পৌরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় না। কংগ্রেস প্রমাণ 
করবে দুর্নীতিমুক্ত পৌরসভা কেমন করে তৈরি করতে হয় ॥ সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের 
এই ঘোষণা হাসির খোরাক যোগাবে | যারা ৪০ বছরের শাসনকালে সারা দেশে 
দুর্নীতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে তারা কলকাতা পুরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করবে | 
তবে একথাও সত্যি যে, বামফ্রন্টের রাজত্বে কলকাতা পুরসভায় এদিক থেকে 
হি ভি AT Uh SLE কোন 
কোন ক্ষেত্রে বরং বেড়েছে | নিউ মার্কেট পুননির্মীণ ও স্টল বন্টন নিয়ে বড় রকমের 
weite হয়েছে । দি পি এর তা বিমান বসুর অভিযোগের পরিষ্কার জবাব দিতে 
পারেননি কমল বসু, যদিও তার সততা সন্দেহাতীত | 

ভোটাররা কাদের ক্ষমতায় বসাবেন বলা মুণকিল | কিন্তু একটা ব্যাপারে বামফ্রন্ট 
কংগ্রেসের চেয়ে স্বস্তিকর অবস্থায় । ৭৪টি পুরসভার নির্বাচনে অনেক জায়গা 
«mia মধ্যে একা ছিল না কলকাতা পুরসভায় নির্বাচনে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ 
একাবদ্ধ | অপরদিকে কংগ্রেসে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে অনেকেই অসন্তষ্ট, এমনকি 
ওয়ার্ডে ভাল কাজ করেছেন এমন কাউন্সিলর Te পাননি । এই ব্যাপারে 
মারাত্মক অভিযোগ এনে পঙ্কজ ব্যানার্জি পদত্যাগও করেছিলেন | কোন কোন 
ওয়ার্ডে বিদ্রোহী প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন। 

বিজে পি ঘোষণা করেছে, তারা কলকাতা পুরসভায় ক্ষমতা পেলে আনেক 
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে | একথা অনস্বীকার্য যে, কলকাতা শহরের অবস্থা 
জরাজীর্ণ | অনেক রাস্তাঘাটই গর্তে ভর্তি, জঞ্জাল ঠিকমত পরিষ্কার হয় না, ফুটপাথ 
হকারদের দখলে | কলকাতা পুরসভার প্রধান সমস্যা অর্থাভাব | পুরসভার যা আয় 
উরি হারা চলে যায় কত দের তন তে তই সা কার 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে । একসঙ্গে বাড়তি কয়েক কোটি টাকা পেলে সেই কাভগুলি 
সম্পূর্ণরূপে সমাধা হতে পারে | মেয়র কমল বসু দিল্লি থেকে এই টাকা পাওনার চেষ্টা 
করছিলেন | বামফ্রন্ট যদি পুরসভায় ক্ষমতায় ফিরেও আসে কমল বসু সম্ভবত মেয়র 
হবেন না, কারণ তিনি দ্বিতীয়বার Qo পদ গ্রহণে রাজি নন। 

বিগত পাচ বছর যে পুরসভায় সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে বামফ্রন্টকে, 
A ভোলে তাও A 
কিন্তু কংগ্রেস পুরসভায় ক্ষমতায় এলে সেখানে কী অবস্থা হবে তার পরিচয় পাওয়া 
যাবে '৭২-৭৭ সালের কার্যকলাপ পর্যালোচনায় ı উল্লেখযোগ্য যে, eet ও 
জুয়াচুরির মধ্যে দিয়ে e সালে এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
কলকাতা পুরসভা সুপারসিড করেন এবং তারপর সেখানে শুরু হয় বেপরোয়া 
বেআইনি কাজকর্ম | বামফ্রন্ট অন্তত কলকাতা পুরসভাকে কিছুটা ভদ্রস্থ করেছে | 


সুনাতি মুখোপাধ্যায় রচিত স্টেশন 
zarte নাটক বিভাগে পুরস্কারের 
Fa মনোনীত হয়েছে | এই পুরস্কারের 
অর্থনূল্য দশ হাজার টাকা । উল্লেখ্য এই 
যে, সাধারণ নাটক বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় 



































পুরস্কার ছিল মাত্র একটি । সুনীতিবাবুর 
বাড়ি বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার 
vo, শ্রী মুখোপাধ্যায় 

র আসে নবসাক্ষরদের জনা গ্রন্থ রচনা 
প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রাষ্ট্রপতি 
পুরস্কার -এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও 
আয়োডিন ক 





মুখবন্ধ 
প্রত্যাশিত আকোড় হলো | একপক্ষে 
সেই দানবশভ্তি যা 


হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আণবিক নরকাগ্নি 
জালিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চাশ বছরেও কদাপি 
একবিন্দু অনুতাপ বোধ করেনি ৷ সেই ঘৃণ্য 
শক্তি যা ভিয়েতনামে অকারণ হিংশ্রতায় 
লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যা করে উপভোগ 
করেছিল, লক্ষ লক্ষ শিশুহত্যা করেছিল, 
এমন কি সুড়ঙ্গের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস 
পাম্প করে লুকিয়ে থাকা অসংখা শিশুকে 
মেরে শেষ করেছিল, কিন্ত কদাচ বিন্দুমাত্র 
বিবেকের দংশন অনুভব করেনি । 
অপরপক্ষে এক নীতিহীন উল্টোরথী 
যিনি নীতি ধর্মের মাথামুন্ড খেয়ে দু'খানা 
মাত্র শব্দকে জপমালা করেছেন এবং 
উদ্রান্তির অবতার রূপে (যেমন স্বদেশে 
তেমন পশ্চিমী মঞ্চে) হিজড়ে-নাচ নেচে 
নেচে প্রচণ্ড হাততালি কুড়োচ্ছেন | উনি 
বা ওনার দেশ আজকাল তৃতীয় বিশ্বের 
“নাচারেল এলী"-ত্বেরাবী ত্যাগ 
বিশ্বের দুঃখে কপট 


না ৷ পরিবর্তে, থ্যাচার মিন্রেরা কোহলের 
সহোদর রূপে “এক অভিন্ন ইউরোপীয় 
সংসার" গড়ে তুলতে একাগ্ৰচিত্তে ব্রতী 
হয়েছেন | 

কথায় আছে, যাদৃশী সাধনা যস্য 
সিদ্ধিভবতি তাদৃশী ৷ সাধনা যদি দ্বিবিধ না 
হয়, সিদ্ধিও ea 
অতএব, বুশ-গোর্বাচভ আকোর্ড হলো | 
আকোর্ড তো একখানা হলো | কিন্তু কি 
হলো ? বুর্জোয়া দুনিয়ার ঢাকী ও ঢুলীগণ 
বলেন, বিশ্বশান্তির একটা মস্ত বড় 
পদক্ষেপ হলো এবং মহান ‘ক্যাম্প ডেভিড 
স্পিরিট ব্যতিরেকে এমনটা কিরূপে 
সম্ভবিত ? বোঝা গেল, বেঁচে গেছে 
উচ্ছিষ্টভোগীগণের বিশ্ব | ওদের কাউকে 
কেউ মারবে না । কিন্তু আমাদের বিশ্ব ? 
শত শত কোটি শোষিত বঞ্চিতদের বিশ্ব ? 
যে বিশ্বের শাস্তি ও মুক্তিকে চিরতরে স্তব্ধ 
করে দেবার নতুন আয়োজন শুরু হয়েছে 
পশ্চিমের রাজধানীতে রাজধানীতে ? 
দ্য আকোর্ড 

চুক্তিপত্রের সারাংশ লক্ষ্য করুন : 
১। দূরপাল্লার আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের 
বর্তমান মজুত ভাণ্ডারকে উভয়পক্ষ মাত্র 
এক-তৃতীয়াংশ অবধি হাস করতে রাজী 
হয়েছে এবং তাও সাত বছর সময় হাতে 
রেখে। 

অর্থাৎ বর্তমান মজুত ভাণ্ডারের 
দুই-তৃতীয়াংশ আণবিক মারণাস্ত্র মজুত 
রাখা অতঃপর আইনি হল এবং ১৯৯৭ 
সালের পূর্বে এই-এক-তৃতীয়াংশটুকুও 
কমছে না। 
2 | দুই-অতিশক্তির প্রত্যেকেই ৫ হাজার 


টন অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ কেজি অবধি ' 


রাসায়নিক মারণাস্ত্র 'বিধিসম্ম্ত' ভাবেই 


মজুত রাখতে পারবেন | 


৩। আণবিক অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার 
ক্ষেত্রে দুই অতিশক্তির প্রত্যেকেই যাতে 
oe ১,৫০,০০০ টন অবধি আপবিকৃ 


শর পারে৷ তারও ফুলখুফ 

















শ্রীপতি নন্দী 


মার্কিনী কৃখ্যাত "স্টার ওয়ার' প্রকল্প 
ওয়াশিংটন আগেভাগেই পেয়ে (STE 1) 

উল্লেখ্য, উক্ত আকোর্ড অধিবেশনে 
উপস্থিত বুশ-পত্রী শ্রীমতী বারবার! 
আনন্দাশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি A 
কি নিছক ma স্বভাবের জন্যে ? 
অবশ্যই নয় । আরো জানা গেল, 
আনন্দ-উদ্বেল গোর্বাচভ ঘোষণা করেন 
আগামী ১ লা জীনুয়ারী থেকেই তার দেশ 
নিখাদ “মার্কেট ইকোনোমি' আকড়ে ধরবে 
এবং এ কারণে “মার্কেট ফোর্স সম্পর্কে 
রুশ মগজকে উত্তমরূপে ধোলাই করে 
নিতে উৎসাহী মস্কো ওয়াশিংটনের 
সহায়তা ভিক্ষা করবে । গোর্বাচভ 
সাহেবের অভিলাষ অনুযায়ী একখানা 
রুশ-মার্কিন যুক্ত 'ব্রেন We গঠনের 
সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল | 

দেখা যাচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী 
এক-তৃতীয়াংশ মারণাস্ত্র যদি সাত বছরে 
সত্যিই বাতিল হয় তাহলেও দুই-তৃতীয়াংশ 
চিরতরে মজুত থাকছে fe কাকে 
মারার জন্য? দ্বিতীয়ত, এ 
দুই-তৃতীয়াংশের পরিমাণটা কত? 
তৃতীয়ত, সংখ্যাগত আতঙ্ককে ছাপিয়ে 
বস্তুর গুণগত আতঙ্কটা আরো বাস্তব হয়ে 
উঠছে কি না? অর্থাৎ, quantitative 
de-escalation-44 স্থলে quantitative 
5$0818107-এর ভূমিকাটা প্রাধান্য অর্জন 
করছে কি না? 

প্রথমত, এ দুই-তৃতীয়াংশের মজুতদারী 
নিশ্চয়ই তৃতীয় বিশ্বকে শাস্তি দেবার জন্যে 
নয়, মুক্তি দেবার জন্যে তো নয়ই | অন্তত 
মার্কিন সরকারের ইদানিং ঘোষিত পররাষ্ট্র 
সংক্রান্ত ও নতুন সামরিক প্রশিক্ষণ ও 
মোতায়েন নীতি অনুযায়ী । দ্বিতীয়ত, চুক্তি 
মোতাবেক দুই-তৃতীয়াংশ আণবিক মরণাস্ত্ 
মজুতের পরিমাণটা কত দাড়াতে পারে? 
বর্তমান মজুতের পরিমাণটা কত দাড়াতে 
পারে ? বর্তমান মজুতের দুই-তৃতীয়াংশ 
অবশ্যই আজ থেকে দশ বছর আগেকার 
অর্থাৎ ১৯৮০ সালে মজুতের পরিমাণের 
চাইতে কম হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 





পার্টিকর্মীদের আপ্যায়নের জন্য খরচ 
হয়েছে ৩৩.২৯ লাখ টাকা, গাড়ীর পেছনে 
১৪.৭৯ লাখ, স্বনিরাপত্তার জন্য ২-০৯ 
কোটি, পার্টির প্রচার কার্যে ১৯.২৬ লাখ 
এবং ৯:৮১ লাখ টাকা খরচ করেছেন 
বিভিন্ন কারণে জড়িয়ে থাকা কোর্ট 
কেসে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তেলেগু 
দেশম পার্টির মহানাড়ুস-এ মোট খরচ 
হয়েছে ৮৪-৯৩ লাখ টাকা । ১৯৮৯ 

সালের ১৮ ই জুন “ব্রহ্মর্ষি বিশ্বমিত্র' ছবির 
ei সন 
লাখ টাকা । 


তেলেগু দেশম পাটির বিভিন্ন 
রাজনৈতিক সম্মেলনে সরকারি প্রশাসন ও 
eta বিভঁগিকে যেভাবে কাছে লাগানো 
প্রথম বলে বর্ণনা করেন | সম্মেলনের জনা 








১৯৬৫ সালে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ কাগজে 
প্রকাশ্তি একটি রিপেটি বনে পড়ে । 


মহাশক্তিধীরের তৎকালীন eee 


আণবিক মজুতের যা পরিমাণ ছিল তা 
দিয়ে আমাদের পথিবীটাকে অন্তত 
তিনবার উপর্যুপরি ধ্বংস করা যেত | 
অর্থাৎ তৎকালীন মজাতের MA 
rn দিয়েই গো 
মানবজাতিকে নিঃশেষ করা যেত | 


একই পরিপ্রোক্ষাতে ১৯৮০ সালের 

সমতুল পরিমাণের মারণাস্ত্র দিয়ে 
পৃথিবীটাকে অন্ততপক্ষে দশবার ধংস 
করা যেতে পারে, এমন একটা ব্যবস্থা কি 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে থাকছে না 
এরপরও কার এমন বুকের পাটা আছে যে 
যুদ্ধাতঙ্ক থেকে বিন্দুমাত্র সোয়াস্তি পেতে 
পারে £ অথচ, না বুশ না গোর্বাচভ কেউই 
অন্তত ১৯৮০ সালের আণবিক RANA 
ভাণ্ডার থেকে এক চুলও নড়তে রাজী 
নয়। অন্তত আগামী সাত বছর তে 
নয়ই । 


তৃতীয়ত, সংখ্যা বা পরিমাণের চাইতে 
উন্নত গুণমান বরাবরই অধিকত, 
গুরুত্বপূর্ণ । সামরিক সাজসঙ্জায় তে 
বটেই ৷ কে না জানে, দশটা গাদা বন্দুকে, 
বদলে একটা মেশিনগান অনেক AÑ 
কাজের কাজ করে ? অতএব, MANR 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন “স্টার ওয়ার’ এব 
মাড-৫ (MUD-5) পর্যায়ে বিকাশ Am 
করছে এবং আগামী সাত বছরে নিশ্চয় 
যষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন কি 
বাড়তি মাল (যেমন এক-তৃতীয়াংশ 
গুদাম খালাস করতে আর | 
কিসের | বিশেষত যদি কিছু DARAN 
জোটে, আন্তর্জার্তিক ইমেজে এক পো 
শান্তি রং লাগে ? আর রাসায়নিক রি 
অস্ত্র ? রশ-মার্কিন বিধি ব্যবস্থিত মোট দ 
হাজার টন বা এককোটি কেজি রাসায়নি 
বিষ-অস্ত্রে গোটা পৃথিবীর তার 


টা 


. মনুষ্যসস্তানকে ক্যানসার রোগে নিকে 


করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট । চির-শ্বাশানে 
চির-শান্তি ! বটেই তো, en 
মস্ত বড় পদক্ষেপ”)! 






ny 


তিনি বলেন, ১৯৮৩ সালের তেলে 
দেশম পার্টি বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে খা 
ও কৃষি বিভাগ ৬:২৮ লাখ টাকা, শি 
এবং বাণিজ্য বিভাগ ৪-৩৩ লাখ টাব 
রাস্তা, পরিবহন এবং গৃহনির্মাণ fe 
২.৭৬ লাখ টাকা ও সমাজ উন্নয়ন বিভ 
১.৪ লাখ টাকা খরচ করেছিল 1; 
উন্নয়ন সংস্থা, হাউসিং বোর্ড, বিজয়ওয়া 
পুরসভা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সংস্থা এ 
অন্ধপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের * 
তহবিল থেকেও হাজার হাজার টাকা খ 
করাতে বাধা করা হয়। 'তাছাড় 
নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ খরচ 3 
ga লাখ টাকা ı তেলেগু দেশম পা 
বিশাখাপত্বনম সম্মেলনে সরকারি তহা 
থেকে খরচ করা: হয় ৬ লাখ টাক 
অবস্থিত তেলেগু দেশম ' পাটির, 
কার্যালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের : ₹ 
৪৬,০০০ - টাকা খরচ করতে: 
প্রদেশ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে | 

অন্যদিকে তেলেগু দেশম পার্টির 
মুখপাত্র এই সমস্ত অভিযোগ BR 
রর বস 
করেন। 














বৃহত্তর কলকাতায় পুরসভা নির্বাচনে 
টু জুন) অন্তত ২৭টি আসনে জোর 

হবে। লড়াই হচ্ছে সরাসরি 
বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে | নির্বাচনী 
গাড়ে বি জে পি পিছিয়ে পড়েছে । ৭৪টি 
পুরসভার নির্বাচনে বি জে পির সার্বিক 
বার্থতা মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ সর্বমোট 
১২৪০টি আসনের মধো লি জে পির প্রার্থী 
সংখ্যা ছিল ৮৪১ জন nn ফল 
হিসেবে বি জে পির আসন a এসে 
দাড়িয়েছে ৯টিতে, যা sree কলকাতায় 
বিপর্যস্ত করে ছেড়েছে 

বৃহত্তর কলকাতায় বিগত প্রলসভায় 


zer an দিয়েছেন॥ সেরা 
কাউন্সিলর হিসেবে He করা যায় ডাঃ 
প্রাণশঙ্কর সাহা (৯৩ নম্বর ওয়ার্ড) এবং 
প্রদীপ ঘোষকে (৫০ নম্বর ওয়ার্ড) 1 এ 
ছাড়াও পরেশ পাল (৩১ নম্বর ওয়ার্ড), 
নীরেন চ্যাটার্জি (৮৭ ওয়ার্ড), Rap 
দাশগুপ্ত (৯৯ ওয়ার্ড) এবং জহর eva 
(২৮ ওয়ার্ড) কাজ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য | 
প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে 
কংগ্রেস এবং সি পি এমের আভ্যন্তরীণ 
মানোমালিন্যও হয়েছে এক প্রস্থ । ৬৭ 
a ওয়ার্ডে A পি এমের নির্বাচিত 
কাউন্সিলর স্বপন চক্রবর্তী বাদ পড়ার ফলে 
ঠ তু, কসবা, বোসপুকুর, এবং সস্তোষপুর 
zen বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হয়েছে | সি পি এনেল বিরুদ্ধে প্রান্দণ সি 


পিউ: 
পলে. পুরাপুরি 


পি এম নেতা এবং কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
অঞ্চলে পরিচিত কংগ্রেসী নেতাদের নিল 
সিম্বল দাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাও বেশ কিছু 
জায়গায় ঘটেছে। 

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন, বৃহত্তর 
কলকাতায় ১৪১টি ওয়ার্ডকে ১৫ টি 
বরোতে ভাগ করা হয়েছে | তুলনামূলক 


কাউন্সিলররা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন_ 


কাজ কাজ করার জন্য । ব্যতিক্রমও 





অবশ্য আছে | আসন্ন পুর-নির্বাচনে তারই 
প্রতিফলন ঘটতে চলেছে | ওয়ার্ড ভিত্তিক 
কাজের ক্ষেত্রে ৩, ৪, ৫, Y এবং ৭ নম্বর 
ওয়ার্ডে লড়াই বর্তমানে তুঙ্গে গিয়ে 
পৌচেছে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে দুই 
প্রতিপক্ষ সরাসরি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা 
হচ্ছেন সত্য ব্যানার্জি | রাজা দি পি এমের 
রাজনৈতিক আবর্তে সত্যবাবু লক্ষ্মী সেন 
বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত । 
সাম্প্রতিক রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে 
বেলগাছিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক 
কমল মজুমদারের বহিষ্কারের প্রভাব 
উল্লিখিত ওয়ার্ডগুলোতে ব্যাপকভাবে 


পড়বে | লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বরো নম্বর 
এক-এর আওতাভুক্ত ওয়ার্ডে সি পি এমের 
প্রচার এখনও অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে 
৭ নম্বর ওয়ার্ডে এবার লড়াই চরমে | এই 
ওয়ার্ডে সি পি এমের সলিল চ্যাটার্জি 
সাম্প্রতিক বাম গোষ্ঠীদ্বন্দের শিকার হয়ে 
পড়েছেন | 8 নম্বর ওয়ার্ডে রথীন ঘোষ 
এবং ৫ নশ্বর ওয়ার্ডে ছায়া রায়ের অবস্থাও 
খুব একটা ভাল নয় | বাহ্যিক প্রচারের 


চক্কানিনাদকে সরিয়ে রাখলে এই দুই 


ওয়ার্ডেও সি পি এম যথেষ্ট বেকায়দায় 
পড়ে আছে ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বরো নম্বর 


এক-এর আওতাভুক্ত ওয়ার্ডগুলোতে 
পানীয় জলের নিয়মিতকরণ ও নর্দমা 


পরিস্কারের ধারাবাহিকতা এই দুটো প্রসঙ্গই 
প্রচণ্ড ভাবে মার খেয়েছে | 

আসন্ন কলকাতা পর নির্বাচনে, অন্তত 
২৭টি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা 
পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে | এতে সি পি 
এমের প্রধান টাগেট হচ্ছে ৮ নম্বর বরো | 
এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগা, ৮ নম্বর 
বরোর আওতাভুক্ত ১১ জন কাউন্সিলরই ' 
হচ্ছেন কংগ্রেসের | যথাক্রমে ৬৯, ৭০, 
৭১, ৭২, ৭৩, ৬৮, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭ 


দ 


এবং ৯০। বরো কমিটির চেয়ারম্যান 
হচ্ছেন অনিলকুমার মুখার্জি । বললেন, 
ওয়ার্ড প্রতি সি পি এম প্রচুর টাকা খরচ 
করছেন | একই কথা বললেন, আলিপুর 
কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক সৌগত রায়ও | 
৮৭ নম্বর ওয়ার্ডের নীরেন চ্যাটার্জি (চিনা) 
যথেষ্ট ডায়নামিক | বললেন, পুর নির্বাচনে 
৮ নম্বর বরো যে প্রধান টার্গেট, তা আমরা 


জানি | কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি কাজে | 
বিগত বছরগুলোয় কংগ্রেসী কাজের ধারা, 


আগামী দিনের জয় চিহ্নিত করে দেবে 
বলে নীরেনবাবু দাবি করলেন | 

৯০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থীর 
হেরে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে | এই 
ওয়ার্ডে বিগত কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন দেবু 


চ্যাটার্জি । বর্তমান বছরে মনোয়ন 
পেয়েছেন, প্রণব পন্থী দিবোন্দু বিশ্বাস | 
দিব্যেন্দুবাবু যথেষ্ট লড়াকু প্রার্থী । কিন্তু 
কংগ্রেসের পূর্বতন প্রার্থী দেবু চ্যাটার্জি 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ্রাযোগহীন হয়ে 
পড়ায় ফ্রন্ট মনোনীত A যথেষ্ট 
সুবিধেজনক অবস্থায়+ আছেন | 

সি পি এমের প্রধান টার্গেট যদি ৮ 
নম্বর বরো হয়, তাহলে অবশ্যই কংগ্রেসের 


al 


পণ । শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ [পাচ। 


টার্গেট হচ্ছে ১১ নম্বর বরো । বৃহত্তম 
কলকাতায় ক্ষুদ্রতম বরো হচ্ছে ১১ নম্বর | 
ওয়ার্ডের সংখা ৭টি। 
১০৪, ১০৫, ১০৬, 
১০৭, ১০৮ এবং ১০৯ | বরো 
চেয়ারম্যান হচ্ছেন কান্তি গাঙ্গুলী | 
কান্তিবাবু স্বয়ং ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের 
প্রার্থী | মূলত বাঙলাদেশ থেকে আগত 


Cae অঞ্চল হিসাবে ওয়ার্ডগুলো 
পরিচিত | ওয়ার্ডভিত্তিক অনেকেই 


'অভিযোগ করেছেন, পানীয় জল এবং 


রাস্তা ও ড্রেনেজ সিস্টেম চূড়ান্ত খারাপ 
অবস্থায় গিয়ে পৌচেছে। এরপরেও যেটা 
বিগত ১৩ বছরে ভয়ঙ্করভাবে সামনে উঠে 
এসেছে, তাহল আভাাস্তরীণ গোষ্ঠী we | 


. বামপন্থী গোষ্ঠী we যে কী ভয়াবহ রূপ 


নিতে পারে, উল্লিখিত ওয়ার্ডগুলো 


' পরিদর্শন করলে যে কেউ তা বুঝতে 


পারবেন । নিদিলের আদলে বামপন্থী 
প্রার্থীদের দাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাও বেশ 
কিছু জায়গায় ঘটছে । ১০৪ নম্বর 
ওয়ার্ডে আর এস পি প্রার্থী বামাচরণ 
চক্রবর্তী কিংবা ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্রন্ট 
প্রার্থী যাদব দে এবার হেরে যেতে 
পারেন | 

৮ নম্বর বরোর ১১ জন কংগ্রেসী 
aña পরাজয়ের ale ও ১১ নম্বর 
বরোর ৭ জন বামপন্থী প্রার্থীকে হারিয়ে 
দেওয়ার পারস্পরিক ছকের পাশাপাশি 
বৃহত্তর কলকাতায় আরও কিছু ওয়ার্ডে 
এধপর ৮ম পৃষ্ঠায় 
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৭১ নং ওয়ার্ড 
পাথ রায়চৌধুরী (আই) ৭০৯০, 
মাখনলাল চ্যাটার্জি (এম) ৪৬৬০ 
অমলেন্দু ঘোষ (নিদিল) ১৭১৮ 
৭২ নং ওয়ার্ড 
সুধীররঞ্জন বক্সী (আই) ৫৭৯৭ 
তপতী মিত্র (নিদল) ২৪৬৪ 
৭৩ নং ওয়ার্ড 
অনিল মুখাজি (আই) ৬৫৩৫ 
রথীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (এম) ৪৮০৮ 
বাবলু ঘোষ (নিদিল) ৫০ 
৭৪ নং ওয়ার 
কানাই সরকার (আই) ৩৬৫৬ 
প্রেম সংঘী (ফঃ বঃ) _ ২১৭৩ 
আর সি জয়সোয়াল (বিজে পি) ৫৯৯ 
৭৫ নং ওয়ার্ড 
+ জহুরুল হক (এম) ৩৭৭৬ 
রসিদা (আই) ১৪১১ 
GAH প্রসাদ যাদব (জনতা) ৬৬০ 
রামনারায়ণ লাল (নির্দল) ৩৫১ 
- ৭৬ নং ওয়াৰ্ড 
বলাই পাল (আই) ৪২৭৯ 
রতীশ ভট্টাচার্য (নিদল) ১৮১৪ 
মিহির রায় (নিদিল) ৭০০ 
সুনীল বসু (এম) ২৮৮৫ 
৭৭ নং ওয়ার্ড 
মহম্মদ ইলিয়াস (ফঃ বঃ) ৪৪৬৫ 
কল্যাণ ব্যানার্জি (আই) ৩৭৩৫ 
অপর্ণা মিত্র (Fra) ৪২০ 
মহম্মদ আইয়ুব (নিদিল) BOR 
ইমাম রেজ্জাক (নিল) ১৯০৮ 
(মোট প্রার্থী ১৩ জন) 
৭৮ নং ওয়ার্ড 
। মহম্মদ ইয়াকুব (ফঃ বঃ) ৩৮৫৮ 
\ মহম্মদ আনিসুজ্জয়ালা (নি্দল) ২৯৪৯ 
... মুজিবর রহমান (আই) ২৪৬৮ 
গোপাল সাধুখা (নিদিল) ১০২৬ 
মহম্মদ সামিম (নিদিল) ৭৬ 
(মোট প্রার্থী ১০ জন) 
-- “৭৯ নং ওয়ার্ড 
দলসিংতার যাদব (আই) ৩০৫৫ 
কপিল মুনি পাণ্ডে (বি জে পি) ৬৬৯ 
প্রণব নাগ (নিদিল) ৫৫৪ 
বিষ্ণুপদ ঘোষ (নির্দল) ৯৮৬ 
ধন্নলা মাত্তাডিয়া (Aim) ৪৬৫ 
(মোট প্রার্থী ১০ জন) 
৮০ নং ওয়ার্ড 
a পিয়ারি রাম আই) EX | 
শ্যামসুন্দর মিশ্র (এম) ১৭৫৬ 
ভগবৎ প্রসাদ আখেলা (নি্দল) ৮৮৪ 
মেদিনী প্রসাদ যাদব (Fire) ৯২০ 
"(মেট প্রার্থী ৭ জন) 
২. ৮১ নং ওয়ার্ড 
সুনীল কর (সি পি আই) ৫৯০৭ 
সুরেন্দ্রনাথ দাস (আই) ৫২৭৪ 
৮২ নং ওয়ার্ড | 
মণি সান্যাল (সি পি আই) ৮০৬০ 
শশির মুখার্জি (আই) ৫০৭৫ 
গোপাল সাহা (Aa) ৬১৬ 
(মেট প্রার্থী ৫ জন) 
৮৩ নং ওয়ার্ড 
free) মজুমদার (আই) ৪২২৩ 
শৈবাল সেন (এম) ৩০০৬ 
মোহন সরকার (নিল) ৫৫৬ 
রণজিৎ ধর (নির্দিল) ২৮০২ 
(মোট প্রার্থী ৭ জন) 
৮৪ নং ওয়ার্ড 
অনুপ চ্যাটার্জি (আই) ৩২১৩ 
রামকৃষ্ণ মিত্র (এম) ৩০৩৬ 
বিশ্বনাথ ঘোষ (fer) ২২৪ 
বিশ্বনাথ হালদার (জনতা) ১২৯ 
৮৫ নং ওয়ার্ড 
লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ (আই) ৩৯৮১ 
চুনালাল গাঙ্গুলি (4: বঃ) ২৩০১ 
রামনোহন সিংহ (নির্দল) ১৫৩৪ 
শ্যামল দত্ত (নিল) ১৮৯৯ 
৮৬ নং ওয়ার্ড 
দুর্গাপ্রসাদ মুখার্জি আই) ৩৬৮৪ 
অবনীকুমার বোস (এম) ২৫৫৭ 
(মোট প্রার্থী ৪ জন), 


৮৭ নং ওয়ার্ড 
Ace চ্যাটার্জী (আই) ৩৩১৫ 
দুলাল গাঙ্গুলি (সি পি আই) ২০২৬ 
৮৮ নং ওয়ার্ড 
অভীক ব্যানার্জি (আই) ৩৯৫৯ 
এইচ আর ঘোষ (বি জে পি) ৯৮ 
দেবাশীষ ভট্টাচার্য (নির্দিল) ১৫৪৫ 
স্বদেশ দাস (এম) ৪৩৮৫ 
৮৯ নং ওয়ার্ড 
জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী (এম) ৪৯২২ 
সুধীর চ্যাটার্জী (আই) ৩৮০০ 
রঞ্জন দে (নিদল) . ১৯৬ 
রাধাকান্ত মুখার্জি নির্দল) ১৫২ 
স্বপন অধিকারী (জনতা) ১৬২ 
৯০ নং ওয়ার্ড 
দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জী (আই) ২৪৮৪ 
ভাস্কর দাশগুপ্ত (সি পি আই) ২৩৬৫ 
পান্নালাল গুহ (নিৰ্দল) ৫৭৮ 
কমল ঘোষ (নির্দল) ৮৭ 
৯১ নং ওয়ার্ড 
জয়ন্ত মুখার্জি (আই) ৫৪০৭ 
বাদল গুহ (এম) - ৬৬০১ 
পুলক ঘোষ (বি জে পি) ১৮৯ 
কালিকা মুখার্জি নিল) ৩২০ 
৯২ নং ওয়ার্ড 
দিলীপ রায় (সি পি আই) ৪৪৮৭ 
নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (নি্দল) ৪১৮৬ 
সহদেব চ্যাটার্জি (আই) ৪২১১ 
বিশ্বনাথ রোস (নিদল) ১১০ 
চিন্ময় ঘোষ (fritter) ৩১৮ 
৯৩ নং ওয়ার্ড 
মহম্মদ কালু নস্কর (আই) ৫১৯২ 
প্রাণশঙ্কর সাহা (এম) ৬৪০৩ 
৯৪ নং ওয়ার্ড 
প্রণব মুখাজি (আর এস পি) ৩৯৯৯ 
দিব্যন্দু বিশ্বাস (আই) ৩৫৪০ 
শোভন দাশগুপ্ত (নিদল) ১৩৪ 
৯৫ নং ওয়ার্ড 
অমিতা দত্ত (আই) ৪৫৫২ 
সঞ্জয় ব্যানার্জি (এম) ৫৮৭৯ 
৯৬ নং ওয়ার্ড 
কুলেন্দু সোম (এম) ৬৩২৩ 
নীরেন চৌধুরী (আই) ৫৮৩৫ 
নগেন্দ্র চক্রবর্তী (বি জে পি) ২৫৭ 
৯৭ নং ওয়ার্ড 
অশোক সাহা (আই) ৫৯৯৫ 
শান্তিরঞ্জন বাগল (এম) ৬৯৪৩ 
দুলাল সরকার (নিল) ৩১৩ 
৯৮ নং ওয়ার্ড 
অর্চনা ভট্টাচার্য (এম) ৬১১৯ 
অমুল্যরঞ্জন ঘোষ (আই) ৩৭২৩ 
অসিত বসু (জনতা) ১২২ 
৯৯ নং ওয়ার্ড 
আশিষ ভট্টাচার্য (আই) ৩৩২৫ 
বিশ্বানন্দ দাশগুপ্ত (আর এস পি) ৫৩০৭ 
মিহির নন্দী (E) ৫০৩ 
যোগেন্ হালদার (নির্দল) ৮৫ 
১০০ নং ওয়ার্ড 
বুদ্ধদেব বসু (এম) ৪৮৫০ 
শচীন ভদ্র (আই) ৩৭৬৪ 
প্রবীর পাল (re) | ২১৬ 
১০১ নং ওয়ার্ড 
গোপীনাথ ঘোষ (আই) ৪৬৭০ 
মহুয়া ভট্টাচার্য (এম) ৭১৫৪ 
১০২ নং ওয়ার্ড 
সমরেন্দ্র বসু (এম) ৫৪০৪ 
হারাধন সরকার (আই) ৩২১৭ 
১০৩ নং ওয়ার্ড 
মৃন্ময় বসু (এম) ৫১৫৫ 
- গোপীকৃষ্ণ ঘোষ (আই) ৪২১৫ 
ধনঞ্জয় দাস (fa জে পি) ৩৩৯ 
প্রবীর দাস (নিল) ১৬ 
১০৪ নং ওয়ার্ড 
রামনারায়ণ চক্রবর্তী (আর এস পি)৫৭২০ 
জ্যোতিপ্রসন্ন দাসঠাকুর আই) ৫৩২২ 
মনোজ পাল (নিল) ৩৬২ 
১০৫ নং ওয়ার্ড 
সুনীল চক্রবর্তী (এম) ৫০৬২ 
গোপালকৃষ্ণ দে (আই) ৩৪৬৬ — 
রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী (নির্দল) ২২২ 
১০৬ নং ওয়ার্ড 
যাদব দে (আর এস পি) ৩৯৯৬ 


রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (আই) 

অসিত দাস (এস ইউ সি আই) 

সুষমা সরকার (নির্দল) 

১০৭ নং ওয়ার্ড 

গণেশ গুহঠাকুরতা (এম) 

মনোরঞ্জন TA (আই) 

বীরবল ঘটক (নির্দল) 

১০৮ নং ওয়ার্ড 

অমল মজুমদার (এম) 

দিলীপ মণ্ডল (আই) 

চণ্ডীচরণ বিশ্বাস (নিদিল) 

১০৯ নং ওয়ার্ড 

কাস্তিভূষণ গাঙ্গুলী (এম) 

অহিন রায়চৌধুরী (আই) 

১১০ নং ওয়ার্ড 

উজ্জ্বল চ্যাটার্জি (এম) 

জহর দাস (আই) 

অলোক ঘোষ (নিদল) 

১১১ নং ওয়ার্ড 

বীরেন্দ্র ঘোষ (এম) 

স্বদেশরঞ্জন চৌধুরী (আই) 

১১২ নং ওয়ার্ড 

প্রশান্ত দাশগুপ্ত (ফঃ বঃ) 

বঙ্কিম চন্দ্র গুহ (আই) 

সুনীল গুহ (জনতা) 

চিন্ময় ব্যানার্জি (নিদল) 

১১৩ নং ওয়ার্ড 

অজিত চক্রবর্তী (এম) 

সুজিতবরণ চক্রবর্তী (কং আই) 

১১৪ নং ওয়ার্ড 

অজিত সেনগুপ্ত (আই) 

অমল মিত্র (এম) 

১১৫ নং ওয়ার্ড 

গোপাল চন্দ্র ঘোষ (এম) 

সুশীল সরকার (আই) 

অমল চৌধুরী (নির্দল) 

১১৬ নং ওয়ার্ড 

ধর্মদাস অধিকারী (সি পি আই) 

মদনগোপাল সরকার (আই) 

সঞ্জিত দে (fa) 

১১৭ নং ওয়ার্ড 

মুরারী মোহন দত্ত (এম) 

শৈলেন দাশগুপ্ত (আই) 
(মোট প্রার্থী ৫ জন) 

১১৮ নং ওয়ার্ড 

অজিত ব্যানার্জি (এম) 

দেশপ্রিয় বসু (আই) 


স্বপন চ্যাটার্জি (এস ইউ সি আই) 


১১৯ নং ওয়ার্ড 
ভোলানাথ মুখার্জি (আই) 
বিকাশ চৌধুরী (এম) 
নবেন্দু ব্যানার্জি (নির্দল) 
শ্যামল রায় (নির্দল) 

(মোট প্রার্থী ৬ জন) 


১২০ নং ওয়ার্ড 
অমল চক্রবর্তী (আই) 
গোপাল ব্যানাজি (এম) 


২৯৫৪ 
৪৪৮ 


ser 


৪৬৯০ 
২৮৭০ 
১১০ 


২৩২০ 
১১৩৮ 
৯৪৯ 


8888 
২১৬৪ 


২১৭৮ 
১৪৫৫ 
১০৬ 


৫১৪৯ 
৩১৯৪ 


৪৬২৮ 
৩৫২৭ 
১০১ 
৫৩ 


৫০৫৩ 
৩৯১৪ 


৩৭২৮ 
৭০৫৩ 


৬২৯৮ 
৪৪২৭ 
১৬৩ 


৫০০৪ 
৪১২১ 
bb 


৩৯০৮ 
৪২৮৮ 


৪৪৬৪ 
৫১৯৪ 


৩৩৩ 


8038 
৩১১৭ 
৩০৬ 
১১৪ 


৪৪১৭ 
৪৩৮৬ 


অমিতাভ গাঙ্গুলী (এস ইউ সি আই) ৬৬৮ 


১২১ নং ওয়ার্ড 

ইন্দ্রজিৎ মজুমদার (আই) 
রথীন দাশশর্মা (এম) 

তুষার রঞ্জন পত্রনবীশ (নিল) 
১২২ নং ওয়ার্ড 

জনাদন বিশ্বাস (এম) 

সুধাংশু বিমল দাশগুপ্ত (আই) 
বিনয়কৃষ্ণ দাস (নির্দল) 
১২৩ নং ওয়ার্ড 

শ্রীকুমার রায়চৌধুরী (এম) 
সময় রায়চৌধুরী (এম) 

১২৪ নং ওয়ার্ড 

কেষ্টো সরকার (এন) 
বিপ্লব দাস (কং আই) 

পাচু মুখার্জি (এস ইউ সি আই) 
১২৫ নং ওয়ার্ড 

শিবনাথ মতিলাল (এম) 
ধনঞ্জয় দত্ত (আই) 

বাবুল পাল (এস ইউ সি আই) 
অলোক ঘোষ (জনতা) 
১২৬ নং ওয়ার্ড 


'অমলকুমার লাহিড়ী (সি পি আই) 


ভবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (আই) 


৭৫৩ 
৫৪১৬ 
১৫৯ 


৫৫২২ 
৩৩০০ 
৭১২ 


8১৫০ 
৫৫৭১ 


8৯৪৫ 
৪৭০৭ 
১৭৭ 


৬৭৯৯ 
৫৮৩৫ 
১৭৯ 
৫০ 


৪০৫৮ 
৫১১৫ 


১২৭ নং ওয়ার্ড 


দর্পণ । শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ [সা 


নির্মল মুখার্জি (এম) ৬১৫৩ 
বিশ্বনাথ মজুমদার (আই) ৩৬৯৩ 
ইন্দ্রনাথ বসু (এস ইউ সি আই) ১৮৬. 
sada ওয়ার্ড 

রত্বা রায় মজুমদার (এম) ৫৭২৫ 
সাধন চ্যাটার্জি আই) ৪৪৩৭ 
১২৯ নং ওয়ার্ড | 
নিখিলেন্দু ভট্টাচাৰ্য (এম) ৬৪৪০ 
প্রণবকুমার দত্ত (আই) ৫৫৫৪ 
পরিতোষ ভট্টাচার্য (নির্দল) ১৯১ 
১৩০ নং ওয়ার্ড 

দিলীপ মুখাজি (আই) | ৫১১১ 
কার্তিক গুহরায় (আর এস পি) ৪৯৪৩ 
১৩১ নং ওয়ার্ড 

রাধারমণ ঘোষ (আই) ৫৪৭৬ 
দেবেশ ব্যানার্জি (এম) ৪৯৬৯ 
১৩২ নং ওয়ার্ড 

শোভন চ্যাটার্জি (আই) ৫৯৩৭ 
অলোক রায়চৌধুরী (এম) ৫৩৮৯ 
১৩৩ নং ওয়ার্ড 

পিঙ্গাক্ষ মজুমদার (এম) ৪৮৫৬ 
শিবনারায়ণ সিংহ (আই) ৫০০৯ 
১৩৪ নং ওয়ার্ড 

হাবিবুর রহমান (নির্দল) ৪৮৫০ 
নাসির খান (আই) ৪৪০৬ 
সুলতান হোসেন (সি পি আই) ৯০৮ 
১৩৫ নং ওয়ার্ড 

মহঃ OTR আনসারি (আই) ২৬১২ 
মুস্তাক আমেদ (সি পি আই) ১৪৬৮ 
শাহজাদা (নির্দল) ৫০২৪ 
আকতার হোসেন (জনতা) ২৩৯ 
মহঃ নইম নিল) ১৬৩ 


পুরসভা নির্বাচন 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 
কলকাতার অহংকার এবং কংগ্রেসী 
কাঙন্সিলরদের ব্যতিক্রম চরিত্র প্রদীপ 
ঘোষকে (৫০ নম্বর ওয়ার্ড) হারানোর 
সর্বোচ্চ প্রয়াস শুরু হয়েছে | এখানে সি 
পি এমের প্রার্থী হয়েছে গীতা চৌধুরী । 
অস্বীকার করার উপায় নেই, শিয়ালদহ 
মুচিপাড়ার মত সমস্যাসঙ্কুল পাহাড় প্রমাণ 
জঞ্জালকে মুক্ত করার জনা প্রদীপ ঘোষের 
ধারাবাহিক পরিশ্রমে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়ে 
গিয়েছে । এখানে প্রদীপ ঘোষের জয় 
সুনিশ্চিত হওয়া সত্বেও ১৭ই জুন প্রচণ্ড 
গণুগোলের আশঙ্কা অনেকেই করেছেন৷ 

প্রচণ্ড লড়াইয়ের মুখে পড়েছেন 
কংগ্রেসের কাউন্সিলর তাপস রায় (৪৮ 
নম্বর ওয়ার্ড) | এখানে সি পি এমের প্রার্থী 
অবশাই কয়েকটা ক্লাস পয়েন্ট আছে। 
বিশেষত ওয়ার্ডভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে 
তাপসবাবুর ধারাবাহিক DICH অনেকেই 
ee হয়ে উঠেছেন! এ ছাড়াও 
ওয়ার্ডভিত্তিক কাজের ন্যুনতম পরিবেশও 
তৈরি করতে পারেন নি তাপসবাবু রাজা 
কংগ্রেসের 'আয়রনম্যান' হিসেরে পরিচিত 
সোমেন fia বিধানসভা কেন্দ্রের 
আওতাভুক্ত ওয়ার্ড হচ্ছে ৪৮ নম্বর ৷ 
একদা সোমেনপন্থী তাপসবাবু বর্তমানে 
*কেরীয়ার AY সেই অর্থে আদা জল 
খেয়ে নেমে পড়েছেন | শেষ কথা বলবে 
_১৭ই জুন | পুর নির্বাচনের দিনে কংগ্রেস 
এবং সি পি এমের মেশিনারী RAR 
ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে ৷ প্রবীরবাবুর বাড়তি 
সুবিধে হচ্ছে, স্থানীয় থানা সি পি এমের 
পক্ষে ভোট দিয়ে বসে আছে | এতসবের 


পরেও ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড বৃহত্তর কলকাতায় 


আসন্ন পুর নির্বাচনে বাড়তি আকর্ষণ 
যুগিয়ে ইতিমধ্যে বসে আছে | 
তাপসবাবু এবং প্রদীপবাবু ছাড়াও ৫ 


নম্বর বরোর আওতাভুক্ত ৪৩, Fo. ৪১. . 


৪২, ৪৯ প্রভৃতি, ওয়ার্গুলোতেও 
বিস্ফোরক পরিস্থিতির হয়েছে। ৪৩ 


নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর: হচ্ছেন স্বরমল 


ভিমসারিয়া | বরো কমিটির . চেয়ারম্যান | 
ওয়ার্ডে জল জমা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ 





১৩৬ নং ওয়ার্ড 


দিলীপ সেন (এম) ৪১৪৬ 
বিমান ব্যানার্জি আই) ৪৪৩২ 
১৩৭ নং ওয়ার্ড o 
আবদুল মান্নান (সি পি আই) ৩০৯০ 
রফিক মাসটানা (আই) ২৭৭৯ 
ওমপ্রকাশ সিং (বি জে পি) ৭১২. 
আবদুল ওয়াহাব খান (নির্দল) ২১৭ 
১৩৮ নং ওয়ার্ড 

আবদুল খালেক (নিল) ৩৩৮২ 
আবদুল মামুদ আই) ৩৩৭১ 
ve আকবর আলি (নির্দল) ১০৩২ 
মহঃ ইউনুস (নির্দল) ২৮৩ 
আবদুল রউফ মোল্লা (ফঃ Az) ৩২৫ 
১৩৯ নং ওয়ার্ড 

গোলাপ রসুল মণ্ডল (এম) Bory 
হায়দার আলি (কং আই) ২৮৪১ 
ইসলামউদ্দিন নস্কর (নিল) ২৭০৬ 
১৪০ নং ওয়ার্ড 

আবদুল আলি (এম) ৩০৯৯ 
ময়নুর হক চৌধুরী (আই) ৩০২৮ 
আবদুল সুকুর মোল্লা (Frei) 44s 


হাজি হবিবুর রহমান (নিল) ৮€ 


১৪১ নং ওয়ার্ড 

অনাথবন্ধু মাইতি (আই) ৩০৬২ 

অঞ্জলীভূষণ রায়চৌধুরী (সি পি আই) 
২৬০৩ 

মুজিবর রহমান (নিল) ১৭৩০ 

রফিকুল ইসলাম (নিদল) ১৪১৮. 


আবদুল্লা (নিৰ্দল) we 





'আশা মহাণ্তিকেও হারাবার জন্য ভীষণ 


চেষ্টা হচ্ছে | এখানে ফ্রন্ট মনোনীতি প্রার্থী 
হচ্ছে, প্রেমতোষ  বায়চৌধুরী । 
অমীমাংসিত বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের 
একমাত্র সদস্য । যদিও আশা দেবীর 
পক্ষেই পাল্লা ভারি । ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের 
কমিশনার হচ্ছেন অনিল শর্মা | পরিস্থিতি 
বলছে, অনিলবাবুর পুনর্নিবাচিত হওয়াটাই 
হয়ে দাড়াবে, যথেষ্ট রহস্যজনক | ৪২ 
নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছেন 
ওমপ্রকাশ পোদ্দার । ওমপ্রকাশবাবুর 
সঙ্গে লড়াইতে নেমেছেন ফ্রন্ট সমর্থিত 
প্রার্থী জনতা দলের ডাঃ উমেশ্ব চৌধুরী | 
ইমেজ’ । পাশাপাশি ওমপ্রকাশবাবুর 
পূর্বতনী ধারাবাহিক বার্থতাও ; ফ্রন্ট 
প্রার্থীকে অনেকাংশে  সুবিধেজনক 


৪৯ নম্বর 
ওয়ার্ডে লড়াই হচ্ছে কংগ্রেসের নৃপরঞ্জন 
সাহার সঙ্গে সি পি এমের প্রভাত 
চ্যাটাজির ı বিগত বোর্ড PE কালীন 


অঞ্চলে জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে 


নৃপরঞ্জনবাবুর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ 
আছে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, বৃহত্তর 
কলকাতায় ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড এমন এক 
অবস্থায় বিচরণ করছে, যেখানে ছাড়িয়ে 
কংগ্রেস কাউন্সিলরের পরাজয় আগামী 
দিনে কলকাতাভিত্তিক কংগ্রেসের একটি 
বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । 

আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে ৮ 
নম্বর বরোর ১১টি ওয়ার্ড, ১১ নশ্বর 
বরোর ৭টি ওয়ার্ড ছাড়াও 80, ৪১. ৪২, 
80, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নম্বর ওয়াডউ সম্পর্কে 
একই কথা প্রযোজা । এই ২৫টি ওয়ার্ড 
ছাড়াও পরিস্থিতি we খারাপের দিকে চলে 
গিয়েছে ২৮ এবং ৩১ নম্বর ওয়াডের 
উল্লেখা ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
জহর গুপ্ত ৩১ নম্বর ওয়াডের 
কাউন্সিলর যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাজ 
করেছেন | 

পুর নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে 


টাকা না দেওয়া হলেও বিশেষ কিছু 
বাবসায়ী বাছাই করা কংগ্রেস প্রার্থীদের 
টাকা দিয়েছেন বলে সবশেষ অভিযোচা 


জানা গিয়েছে! এছাড়া বি জে পির প্রার্থী 
সংখ্াবৃদ্ধিতে কিছুটা হলেও ফ্রন্ট প্রার্থীদের 


আছে। 80 নম্বর, ওয়ার্ডের TOR * *.সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে পৌছে দিয়েছে | 





মেদিনীপুর জেলায় টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জের একশ্রেণীর কর্মীর সাবোতাজে 
বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাকি 
যাচ্ছে বলে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে 
অভিযোগ এসেছে ৷ সরকারি টাকা ফাঁকি 
দিতে সাহায্যকারী একাংশ কর্মী "দালালী 
হিসেবে নিয়মিত টাকা নিতে অভাস্ত হয়ে 
উঠেছেন । অভিযোগ. টেলিফোন 
সাবোতাজ কর্মীরা গ্রাহকদের সঙ্গে একটা 
লাইনে যাতে মিটার না ওঠে তার জনা 
সুবন্দোবস্তে করা হয়েছে | এই ব্যাপারে 
গ্রাহকদের একাংশ ও নিয়মিত সুযোগ 


নিতে see হয়ে উঠেছেন বলে 
অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগকারী 


জনৈক বিশিষ্ট এক জেলা সদর বাবসায়ী 
বললেন, আপনাকে নাম ধরে ধরে বলে 
দিতে পারি | গ্রাহকদের মধোই অনেকে 
আছেন. যারা জেলায় তথাকথিত মান্যগণ্া 
হিসেবে চিহ্নিত । অথচ টেলিফোনের 
সুযোগ নিচ্ছেন । 

উদাহরণ gan তিনি বললেন, ধরুন 
আপনি কলকাতার সঙ্গে কথা বলবেন | 
জরুরী কথা, এবং বড় ধরনের একটা 
মেসেজ পাঠাবেন | ফোন তুলে আপনি 


ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। 
বেশ কিছুদিন আগে এই বিশেষ উদ্ভিদটি 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি 
ara সংবাদপত্রের শিরোনামে এসে 
গিয়েছিল । জানা গিয়েছিল এই গাছের 
ভয়াবহতার কথা ৷ এই গাছের থেকে নানা 
ধরনের চর্মরোগ হয় এবং এই গাছে যে 


সাদা area ফুল হয় তার রেণু 
শ্গাসনালারাহিত হয়ে ফুসফুসে গিয়ে 
ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে বলে প্রচারিত 
হয়েছিল Ten শুরু হয়েছিল 
uhr Ram অভিযান । 
সরলার এ ন্যাপারে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন | স্বাভাবিক নিয়মেই সেই 


Gears এখন স্থিমিত এবং (সেই অবকাশে 
পার্পেনিযানের দল বংশবিস্তার করে 








e 


শিবরাম মুখার্জি 


$ বাবুকে বললেন, কলকাতার অমুক 
লাইনটা দিন । লাইন পেলেন ৷ এবং 
যথারীতি প্রয়োজনীয় কথা, ও পূর্ণাঙ্গ 
মেসেজও পাঠিয়ে দিলেন । পরিণামে 
আপনার এক পয়সাও বিল উঠলো না । 
এই ব্যাপারটি দিনের পর দিন চলছে 1 
এরপরে 'সাবোতাজ কর্মীরা' সুযোগসন্ধানী 
গ্রাহকদের কাছে মাস কাবারে পৌছে 
যাচ্ছেনা এবং নিয়মিত মাসোহারা 
পকেটস্থ করে ফেলছেন | 





খবর কলকাতাতেও Cem | লক্ষণীয় 
ছোয়াচে রোগের মত এই জিনিসটা 
বাড়ছে । জেলা স্তরে বিশিষ্ট এক 
রাজনৈতিক নেতা বললেন, নাম লিখবেন 
ar) তাহলে হয়তো আমার বাড়ির 
লাইনটাই বন্ধ হয়ে যাবে | তবে একটা 
কথা বলা যেতে পারে, অভিযোগের একশ 
ভাগ সত্যি | বিশেষত টেলিফোন অফিসে 
বসে কর্মচারীদের একাংশর এই ধরনের 


বিশেষত সন্টলেকের প্রায় সমস্ত অংশ 
জুড়েই-এর আধিপত্য লক্ষ্য করার মত ৷ 
এ ছাড়াও পূর্ব রেলের লিলয়া ও হাওড়া 
স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এর! 
বংশবিস্তার করেছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের 
সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এদের একাংশ 


কাজ, বর্তমানে অনেকেই জেনে 
ফেলেছেন প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 


SBS | 

qua ভাতাকে বাৎসরিক একেবারে 
নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসা প্রসঙ্গে 
জেলা কিংবা রাজা স্তরের কোনো 
টেলিফোন অফিসার মুখ খোলেন নি। 
এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, সাবোতাজ 
কর্মীরা জেলা স্তরে এমন কিছু গ্রাহক 
যোগাড় করে ফেলেছেন, যাদের মধ্যে 
অনেকেই আছেন প্রশাসনিক উচ্চপদে । 
এই বিশেষ শ্রেণীর অফিসাররা নিজস্ব 
বাড়ির টেলিফোন লাইনের ক্ষেত্র 
ধারাবাহিক সুযোগ গ্রহণ করে চলেছেন । 
এ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, 
ব্যবসায়ী এবং উল্লেখযোগা পেশার ক্ষেত্রে 
যুক্ত মানুষও আছেন | এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন, মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় 





গ্রহণ করে । এ ব্যাপারে অবিলম্বে উপযুক্ত 
বাবস্থা নিয়ে মানুষের মনের এই ভয় ও 








বর্গাচাধী কি জমি বন্ধক 
দিতে পারে ? 





অমূল্য মন্ডল 





পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট এই রাজ্যের 
বর্গাচাষীদের জমির মালিকী স্বত্ব দেবার 
জন্য নানা পরিকল্পনা করছেন, যার মধে। 
SE অনাতম । পশ্চিমবঙ্গের 
বর্গাচাষীরা 'ভাগচাষী' হিসাবে খ্যাত । 
ব্ৰিটিশ ভারতে এই ভাগচাধীদের নিয়ে 
তৎকালীন কমিউনিস্ট পাটি তে-ভাগা 
আন্দোলন শুরু করেছিল । যা ইতিহাস 


বেশির ভাগ নেতা বর্তমান বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার সদস্য । বিশেষ করে রাজোব 
ভূমি ও ভূমি সদব্যবহারমন্ত্রী বিনয় 
চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার 
পর ভাগচাষীনের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি 
সংস্কার আইনের একাধিক সংশোধন 
করেছেন | যার ফলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে 
ভাগচাধীদের আগের মত যখন-তখন 
উচ্ছেদ করা যায়না | সেটা আগে যেতো | 
আর এই কারণে রাজ্য সরকার এতিহাসিক 
“অপারেশন বর্গা' মারফৎ বর্গচাষীদের স্বার্থ 
সুরক্ষিত করেছেন | তবে ভাগচাষীরা বা 
বর্গাচাষীরা আজও মালিকী স্বত্ব পায়নি | 

এখানে উল্লেখনীয় যে অবিভক্ত 
বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী শের-এ-বাংলার 
আইন প্রণয়ন করে সারা ভারতে 
Ar প্রজা নামে এক ধরনের প্রজা 
ছিল, যার, অস্থায়ী । যারা নিজেদের জমি 
হস্তান্তর করতে পারতো না । অর্থাৎ বিক্রি 
করতে বা awe দিতে পারতো না! 
তমনি বর্তমানে ব্গাচাধীদের জন্য যতই 
কঠিন ও কঠোর আইন হোক না কেন, 
বর্গাচাষীরা অস্থায়ী । বর্গাচাষী তার জমি 
কখনো বিক্রি করতে বা বন্দক দিতে পারে 
না! 

গ্রাম দেশে বহু পুরানো এক প্রবাদ 

আজও NAA হলো 'ভাগের জমি আর 
নিকের মাগ আজ আছে, EA নেই’ ৷ 
সবই অস্থায়ী | কিন্তু দিনকাল পালটায় ৷ 
আজ কাল নিকেরমাগ (স্ত্রী) আজীবন ঘর 
করছে, আর বর্তমানে বর্গাচাধীও মনের 
আনন্দে ভাগে (বর্গাপ্রথায়) চাষ করছে | 
উচ্ছেদের ভয় নেই । 
। তবে আজকাল বর্গাজমির বেশির ভাগ 
মালিকের অভিযোগ, তারা বর্গাচাষীদের 
কাছ থেকে আধাআধি তো দূরের কথা. 
আইন মোতাবেক ভাগও পাচ্ছেন না। 
যদিও আইনে এখন ৭৫/২৫ ভাগ 
লিপিবদ্ধ আছে । অর্থাৎ মালিকের ২৫ 
ভাগ ৷ বর্গাচাবীর ৭৫ ভাগ ধান-খড় 
পাবুর কথা । 

এ সম্পর্কে সি পি আই ও সি পি এম 
পরিচালিত কৃষক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছিল, তাদের কথা হলো বহু 
মালিক বর্গাচাধীকে স্বীকার .করে দিতে 
পারছেন না। এবং তার জমিতে যে 
sp আছে তা উচ্ছেদ করার জন্য 
বলে যে 'ওমুক বর্গাচাষী' আমার জমি 
কোনদিন চাষ করেনি। কাজেই ও 
বর্গাচাবী নয় । অনেক জায়গায় নিজেদের 
পেটোয়া লোক দিয়ে ভুয়ো বর্গাচাবী 
সাজানো হয়েছে । আদালতে তাকেই 
বর্গাচাষী বলে মালিক মেনে নিচ্ছেন । এ 
ক্ষেত্রে গরিবের সঙ্গে গরিবের বিরোধ এবং 














এই বিরোধকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে 
সংঘর্ষ হচ্ছে । কৃষক সমিতির 
নেতাদের ARA হলো আজ অনেক 
astra মালিক পুরানো 
মেজাজ তালাত 
কারণ তখন এরা ATA 
মনে করাতেন | বামফ্রন্ট শাসনে আজ তা 


সুতৰাং 
A 
নিভোদের 


বাদশাহা পারছেন E 








বর্তমানে astra নিয়ে 
আইনগত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । তা হালো 
বর্গাচাখীরা কি বর্থান্তমি awa 
পারে £ 

সমসাটা এখন প্রকট হয়ে উঠেছে এই 
বিক্রি করতে গিয়েছিলেন ৷ বিক্রি হয়নি! 
কারণ ক্রেতা অর্থাৎ যিনি এ জমি কেনার 
জনা রাজি ছিলেন, তিনি nee অর্থাৎ 
পরচার নকল থেকে জানতে পারেন এ 
জমিতে বর্গাচাযষী আছে আজ ১৭ বছর : 
তখন তিনি এবং জমির মালিক মিলে এ 
বর্গাজমির যে চাষী, তার কাছে যান এবং 
তাকে বলেন "বাবুর কন্যাদায় থেকে উদ্ধার 
কর । তবে সে যে আড়াই বিগা জমি চাষ 
করে তাকে তার থেকে দশ কাঠা জমি 
দু-বিঘা জমি তাকে ছেড়ে দিতে হবে । 
প্রথমে বর্গাচাষী রাজী হয়ে যায় কিন্তু 
পরে জানা যায় এ আড়াই বিঘা জমি ইউ 
বি আই লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় বন্দক দেওয়া 
আছে | অর্থাৎ এ জমি aimee কাছে 
দায়বদ্ধ | 


অনুসন্ধানে জানা গেলো বর্গাচাষী ডি 
আর ডি এ প্রকল্পে এ aa থেকে ৭ 
হাজার টাকা নিয়েছিল লোন, মুড়ি বাবসা 


করবে বলে ৷ বর্গাচাধী যেহেতু তপশিলা 


এটা আর ama শোধ দিতে হবে না 
তবে আড়াই হাজার টাকা আজ ১১ বছর 
সুদ জমে জমে ১১ হাজার টাকার বেশ 
হয়ে গেছে | এ টাকা এখন পরিশোধ না 
করলে এ জমি বাক্কের হাত থেকে 
দায়মুক্ত হবে না | এই কারণে আমার এ 
পরিচিত দত্তবাবুর জমি বিক্রি হয়নি । 
মেয়ের বিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না টাকার 
অভাবে | আর. ব্গাচাষীর ক্ষমতা নেই 
ব্যাঙ্কের এ খণ পরিশোধ করার ৷ 


এটা শুধু একটা ঘটনা নয় ৷ বগাচাষী 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতির সুপারিশে বগাচাষী 
কৃষি বিভাগ থেকে লোন নিয়েছে: 
কাজেই এখন আইনগত প্রশ্ন উঠেছে 
বর্গাজমি বন্দক দেওয়া যায় কিনা ৷ এখন 
বন্দক রাখা যায় না। সেটেলমেন্টের 
পরিভাষায় এরা অস্থায়ী প্রজা | কারণ যে 
সম্পত্তির বিনিময়ে aire কিভাবে ঝণ 
আদায় করবে | | 

কাজেই বাঙ্করূপী মহাজন এখন 
গ্রামের গরীবদের কাছে- বিভীষিকা । 





তিন অসাধারণ গোলরক্ষক : ধাদিক থেকে সোভিয়েতের রিনাত দাসায়েভ, স্পেনের আগ্ডোনি জুরিজাযেট্রা এবং ইংল্যাণ্ডের পিটার শিলটন 


ইতালিয়া-৯০ বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচেই ইন্দ্রপতন 


_. আফ্রিকার সুপ্ত সিংহের নিদ্রাভঙ্গ : 


চতুদশ বিশ্বকাপ যে দীর্ঘ একমাস ধরে 
ফুটবলপ্রেমীদের রক্তচাপ প্রায়শই কমাবে 
বাড়াবে তার প্রমাণ মিলল ইতালিয়া 
৯০-এর শুরুর দিনেই | বিশ্বজুড়ে ১২৬টি 
কুটবল-খেলিয়ে দেশের ২৬০ কোটি 


ফুটবলপ্রেমীদের একজনও কি 
নিশ্চিতভাবে বলতে পেরেছিলেন! 
ক্যামেরুন গতবারের চ্যাম্পিয়ন" 
আর্জেন্টিনাকে হারাবে | 


zh, শেষ পর্যন্ত অফ্রিকার সুপ্ত সিংহ জ্বলে 
উঠল | ক্যামেরন শুধু জিতল না, 
দিয়োগো আর্মাদো মারাদোনার 
আর্জেন্টিনাকে পর্যুদস্ত করল | গোল মাত্র 
একটিই হয়েছে বটে, তবে ক্যামেরুন 
অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ফুটবল খেলে 
অনেক বেশি গোলের সুযোগ গড়েছিল 
শক্তিধর অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে | শুধু 
তাই নয়, শেষার্ধে ২১ মিনিট থেকে তারা 
১০ জনে খেলেছে এবং এই সময়ে তারা 
গোল করেছে | শেষ ৪ মিনিট তারা ৯ 
জনে খেলেছে | সে সময় তারা অতিদ্রুত 
“কাউন্টার আটাক' থেকে আরেকটি 
গোলের সুযোগ করে ফেলেছিলেন ! 
ক্যামেরনের রুশি কোচ ভ্যালেরি 
মেপোপত্রিয়াচি আগের দিনই বলেছিলেন, 
“আমরা | চাই | তবে রক্ষণ শক্তিশালী 
রেখে তবেই আমার ছেলেরা আক্রমণে 


অকেজো কর আগে ।" প্রথম ৫০ মিনিটে 
১৬টি ফাউল করে ক্যামেরনের তিনজন 
হলুদ কার্ড দেখলেন বটে। কিন্তু 
“মেগাস্টার' মারাদোনা কোটি টাকার বা 
পা-টি বাজি রাখতে রাঁজি হলেন না। 
এখন আর্জেন্টিনাকে ১৮ জুন 
রোমানিয়ার বিরুদ্ধে তাদের শেষ লিগ 
ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে-_ দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তারা যেতে পারছে কি না 








সুভাষ দত্ত 





ইতালি আসার আগে এক সাক্ষাৎকারে 
বলেছিলেন, “উরুগুয়ের বিরুদ্ধে লাতিন 
আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপে ঠিক এক বছর 








আগে গোল করেছি | গোলক্ষুধায় আমি 
কাতর ।' 

কিন্তু কোচ কার্লোস বিলার্দো 
ক্যাসিগিয়াকে উদ্বোধনী ম্যাচে নামালেন 
শেষার্ধে। নেমেই এমন আক্রমণ শুরু 


করলেন যে তাকে আটকাতে গিয়ে. 


(২) লাল কার্ড দেখলেন | কিন্তু এরপরই 
ওমাম বিয়িকের (৭) আপাত নিরীহ 
হেডটি আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞ প্রবীণ 
গোলকিপার গেরি পপিদ্যাকে পরাস্ত করল 
(5-0) 1 

আর্জেন্টিনাকে পরাজিত হতে হল 
আফ্রিকার সুপ্ত সিংহর কাছে | খেলা শেষ 
হওয়ার ৪ মিনিট আগে ক্যানিগিয়া আবার 
অবৈধভাবে বাধা পেলেন | ফলে লাল 
কাড দেখলেন ক্যামেরনের আরেক 
ডিফেন্ডার mé (8): আসলে 
মারাদোনাকে ওরা ফাউল করেছে আইনের 
সূক্ষ্ম পার্্বরেখা ধরে | কিন্তু ক্যানিগিয়া যে 
দুবারই গোলমুখীন ছিলেন, এটা 
ক্যামেরুনের পেশাদারী-ফুটবলে অনভিজ্ঞ 
ফুটবলাররা খেয়াল করেননি । মনে 


ফেডারেশন (ফিফা) বিশ্বকাপে বেশি গোল 


হওয়ার জন্য এক নির্দেশে বলেছে, 
গোলমুখীন কোনো ফরেয়ার্ড অবৈধভাবে 
বাধা দিলে রেফারি দোষী ফুটবলারকে 
ইচ্ছে মত শাস্তি দিতে পারবেন | 


বল হল পদ্মফুল 


রোমান্টিকতা আর প্রেমের নন্দনকানন 
ইতালি ı লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ইতালি | 
আমুর পর্বতমালার অনবদ্য নৈসর্গিক 
দৃশ্যের দেশ ইতালি | রোমিও-জুলিয়েটের 
দেশ | সোফিয়া [লারেনের দেশ | একই 
সঙ্গে ফুটবলের দেশ ইতালি | এখানকার 
পেশাদার ফুটবলে যে পরিমাণ টাকা খরচ 
হয় সারা ফুটবল-বিশ্বে তার তুলনা মেলা 
ভার | 

সেদেশের মানুষ যে কতটা 
ফুটবল-পাগল তার প্রমাণ মিলবে 
অনেক | এর একটা বলি, ১৯৮২-র স্পেন 
বিশ্বকাপে পাওলো রসির ইতালি চ্যাম্পিয়ন 
হওয়ার পর সেদেশের aaa নিজের 
বিশেষ বিমানটি পাঠিয়ে দেন বিজয়ী 
বীরদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে | 
ম্যানেজার এনজো বেয়ারপোত আর 
স্ট্রাইকার পাওলো রসি সেদিন হয়েছিলেন 


জাতীয় বীর । 
এখন এই মুহূর্তে গোটা ইতালি 
উত্তেজনায় কাপছে। তিন কোটি 


ইতালিয়র এখন স্বপ্ন একটাই-__-৮ জুলাই 
তাদের অধিনায়ক গিসেপি বার্গোমি 
রাষট্রপরধান গিলিও weise কাছ 
থেকে সোনার ফিফা কাপটি যেন নিতে 
পারেন | বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক্কালে ৫ জুন 


এরপর ছয়ে পৃষ্ঠায় 


একদিকে যখন বিশ্বকাপের মহাযজ্ঞ 
উদ্বেল, অপরদিকে. ফুটবলের শহর এই 
কলকাতায় শুরু হয়ে গেছে ১৯৯০-এর 
ফুটবল লিগ | এই লিগ প্রতিযোগিতাকে 
বছর থেকেই শুরু হয়েছে “সুপার ডিভিশন' 
প্রথা । গত বছর লিগ দৌড়ে শীর্ষ 
স্থানাধিকারী প্রথম দশটি দলকে নিয়ে এই 
প্রথা চালু করা হয়েছে । প্রতিবছরই দুটি 
করে দল নেমে যাবে (নিঙ্ন স্থানাধিকারী) 
'এ' গ্রুপে | পরিবর্তে 'এ' গ্রুপ থেকে শীর্ষ 
দুটি দল খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে এই 
সুপার ডিভিশনে ı দশটি টিম হলো 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, 
কৃমারটুলি, পোর্ট ট্রাস্ট, পুলিশ, বি এন 
আর, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, ইষ্টার্ণ রেল এবং 
রেলওয়ে এফ সি | এই প্রতিবেদন লেখার 
mm যখন কলম ধরেছি তখন 
মোহনবাগান ও মহমেডান যুবভারতী 
ক্রীড়াঙ্গণে লিগের প্রথম ম্যাচটি খেলে 
ফেললেও গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন 
ইষ্টবেঙ্গল এখনও লিগ দৌড়ে অবতীর্ণ 
হয়নি | কিন্তু" এ তিন প্রধানকে নিয়ে 
আজকের এই প্রতিবেদন নয় । দাবার 
সমস্ত চালকে বানচাল করে দিয়ে যে ছোট 
দলগুলি প্রায়ই এ তিন প্রধানের কাছে 
চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, সেইসব অখ্যাত ছোট 
দলগুলির সমস্যা, সম্ভাবনা ও বর্তমান 
অবস্থা ক্রীড়ামোদী পাঠক-পাঠিকাদের 
সামনে তুলে ধরবার জন্যই এ প্রতিবেদন | 


কুমারটুলি 


গতবারের লিগে এক সময় মহমেডান 
স্পো্টিংয়ের ষষ্ঠ স্থানে নেমে যাওয়াটা 
আমাদর যতটা না অবাক করেছে, তার 
চেয়ে বেশি বিস্মিত করেছে লিগ টেবলে 
মোহনাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের পরেই এক 
সময় কুমারটুলির উঠে আসাটা । পরে 
অবশ্য তারা তা ধরে রাখতে পারেনি | 
কুমারটুলির তরতর করে এভাবে উঠে 
আসার জন্য বেশিরভাগ কৃতিত্বই দাবি 
করতে পারেন দলের প্রশিক্ষক ও কর্ণধার 
অমুতলাল চক্রবর্তী এবং ফুটবল সচিব 
সরোজ ব্যানার্জি | তাদের চরম আর্থিক 
WSS এখন প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি Save | 
তবু দমে যাবার পাত্র তারা নূন | তবে 
দুর্ভাগ্য তাদের, নিদিষ্ট একটি খেলার মাঠ 
তো দূরে থাক একটি তাবুও তাদের ভাগো 
জোটেনি | তাই বাধ্য হয়েই ক্রিকেটের 
নন্দনকানন ইডেন উদ্যানের ক্লাব-হাউসের 
নীচের স্থান তাবু হিসাবে ব্যবহার করতে 
হচ্ছে। নির্দিষ্ট মাঠ না থাকার জন্য একবার 
রাজস্থান বা হাইকোর্ট মাঠে সপ্তাহে চারদিন 
সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ৯ টা 
পর্যন্ত অমৃতবাবুর সুনিপুণ নেতৃত্বে 
(কোচিং) অনুশীলন চালায় বড় দলগুলির 
বিপক্ষে সর্বদা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার জন্য | 
এক প্রশ্নের উত্তরে ফুটবল সচিব বলেন, 
‘এবার দল আরো মজবুত করার জন্য 
বাজেট বাড়িয়ে প্রস্থ লাখ টাকার মতো 
করা হয়েছে। তবে এর 'বেশিরভাগ 
টাকাটাই আসে দলের সভ্যদের কাছ 
থেকে | বাকী টাকা ছোটখাট বিভিন্ন 


উক্ত 





টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে তোলা হয়।' 
গতবারের মতো এবারও যে কুমারটুলি 

নতুন কোন অঘটন ঘটানোর জনা তৈরি 

হচ্ছে তা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে 


a | 
টালিগঞ্জ অগ্রগামী 


বি এন আর, ইস্টান রেলের মতো 
অতীতে" ময়দান কাপানো টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীও কি সেই একই আর্থিক সমস্যায় 
জর্জরিত ? প্রশ্নটি রেখেছিলাম দলের 
উত্তরে বিনয়ী মানসবাবু বলেন, “এবার 
বাজেট প্রায় ১ লাখ টাকার মতো করা 
হয়েছে দলকে শক্তিশালী করার জনা | 
কিন্ত সেই টাকা জোগাড় করতে 
কোষাধাক্ষ মন্টু ঘোষকে হিমসিম খেতে 
হচ্ছে। তবু ক্লাব মেম্বার ও বিভিন্ন, 
উচ্চপদের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এ অর্থ 
জোগাড় করার চেষ্টা চলেছে।” 
আক্ষেপের সুরে তিনি আরো বলেন, ‘এ 
বছর দলের থেকে তিনজন অভিজ্ঞ 
খেলোয়াড শেষ মুহূর্তে দল পরিবর্তন করে 
চলে যাওয়ায় দল অনেকখানিই দুর্বল হয়ে 
পড়েছে | তবু বিনাযুদ্ধে আমরা বিপক্ষকে 
এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবো না। 

দলের প্রশিক্ষক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি ও 
সহকারি প্রশিক্ষক প্রদীপ দত্ত এই 
প্রতিবেদককে বলেন, 'গত বছর আমরা 
ভাল খেলে সুপার ডিভিশনে জায়গা করে 
সামান্য WIE নেই । তাই সপ্তাহে দুদিন 
(বুধ ও শুক্র) কোনক্রমে -টাউন মাঠে 
অনুশীলন চালাতে হয়। বাকী ক'দিন 
অনুশীলন করার জন্য তো পথ চেয়ে বসে 
থাকতে হয় । তবু আমরা ভীত নই। 
লড়াই করবার জনা আমরা বদ্ধ পরিকর | 


পোর্ট ট্রাস্ট 


যে দলটির বিরুদ্ধে খেলতে নামার 
আগে তিন প্রধানের অতি বড় সমর্থকও 





দশ] দর্পণ ৷ শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ 








মৃগাঙ্কশেখর রায় 


এবারের সমীক্ষার বিষয় বেশ জটিল | 
জটিল এবং জরুরি । কারণ এবারের 
আলোচা সমস্যার (যার আভাস আগের 
দু-একটি সমীক্ষায় দেওয়া হয়েছিল) সঙ্গে 
চলচ্চিত্র শিল্প ও জনরুচির পারস্পরিক 
সম্পর্ক জড়িত | অনেকবারই এই প্রশ্ন 
উঠেছে যে ইদানীংকালের বহু শিল্পধর্মী 
ছবিই দর্শক আনুকূলা থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে | আর দেরি না করে তার কারণ 
অনুসন্ধান অবশা কতবা। নানা 
দান-অনুদানের এ ছবিগুলোয় নিয়োজিত 
মূলধন অবশ্য ফেরত আসছে। কিন্ত 
সাধারণ দর্শকের কাছে যদি না পৌছনো 
যায়, তবে কতদিন আর এ ধরনের' বন্ধ্যা 
শিল্প সৃষ্টি সম্ভব ? সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার 
যে ছবির নির্মাতা-পরিচালকেরা এ ব্যাপারে 
এখনও যথেষ্ট সচেতন নন | মাঝে মাঝে 
অবশ্য কাগজের পাতায় কিংবা বক্ততা-অ৷ 
লোচনায় তারা আক্ষেপ করেন বটে যে 
সাধারণ দর্শক তাদের দিক থেকে মুখ 
‘ফিরিয়ে আছে | কিন্তু কেন এই অপছন্দ 
সে বিশ্লেষণের জন্য সময় ও পরিশ্রম 
দিতে প্রায় সবাই নারাজ | 

পেলে চলে না কেন? তবে কি জনরুচি 
এতই অধঃপাতে গেছে যে শিল্পধর্মী ছবি 
মুক্তি পেলেই টিকিট ঘরে মাছি তাড়াবে ? 
আগে অনেক আলোচনাতেই বলা হয়েছে 
এসব ছবিতে সৎ চলচ্চিত্রের সব লক্ষণই 
রয়েছে। তবে কেন দর্শকদের এত 
অনীহা ? এসব ছবির মুক্তির একটি সমস্যা 
আছে সেটাও আগে বলা হয়েছে | কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে মুক্তি পেলেও এসব ছবির 
অধিকাংশই বাজারে অচল | জনরুচিকে 
থাকা যায় | কিন্তু সব সৃষ্টিশীল পরিচালকই 
তো চান তার ছবি বৃহত্তর দর্শক সমাজের 
কাছে পৌঁছাক | সেখানেই যদি তিনি হেরে 
যান, তবে অনা ক্ষেত্রে তার far 
অনেকটাই নিরানন্দময় | 

শিল্পধর্মী ছবির কদর বাড়ানো কি 
একেবারেই অসম্ভব ? তথ্ানিষ্ঠ বিচারে 
দেখা যাবে যে ভাল ছবি যে জনসমাদর 
পায় না, একথা সব সময় ঠিক নয়? 
সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবি, মৃণাল সেন, 
ঝত্বিক ঘটক, গৌতম ঘোষ ও অপর্ণা 
সেনের কিছু ছবির আংশিক সাফল্য তার 
প্রমাণ | আবার এ কথাও ঠিক যে কি 
ধরনের ছবি অধিকাংশ দর্শকের ভাল 
লাগবে আর কি ধরনের ছবি তাদের ভাল 
লাগবে না, এর কোন সঠিক অঙ্ক নির্ণয় 
প্রায় দুঃসাধ্য | এ ক্ষেত্রে অবশ্য বাণিজ্যিক 
ছবির ফরমূলার (যদিও সেসব ফরমূলাও 
মুখ থুবড়ে পড়েছে | এরকম দৃষ্টান্তও ভুরি 
ভরি) প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই আলোচনা হচ্ছে | 
কারণ (সেরকম ফরমুলা মেনে নব্যধারার 
চলচ্চিত্রকাররা কাজ করেন না। 





কিন্ত fe উপাদানের মিশ্রণে ছবির 
শিল্পধর্মও Fe হবে না অথচ জনপ্রিয়তা ও 
বাড়বে, এ নিদান হাকা কি কারো পক্ষে 
সম্ভব £ একটা সাদা.কথা অবশ্য বলা যায 
যে দর্শকের বেশির ভাগই বোধহয় ছবিতে 
একটা টানা নিটোল গল্প প্রত্যাশা করেন | 
আবার এও হয়তো বলা যেতে পারে যে 
কিন্তু টেকনিকের মারপ্যাচে অনেক সময় 
হয়তো বক্তব্য গুলিয়ে যেতে পারে, যেটা 








দর্শকদের পীড়িত, বিব্রত করে | আবার 
এটাও বোধহয় পরীক্ষিত সতা যে ছবিতে 
বিকৃত বিষয় বা সমস্যা যদি দর্শক মনের 
ঘনিষ্ঠ হয়, তবে সে ছবির আবেদন 
নিশ্চয়ই কিছুটা সর্বজনীন হবে | এরকম 
কিছু কিছু টোটকা বাতলানো যায়, কিন্তু তা 
দিয়ে কি ব্যাধির বিনাশ সম্ভব | 


চলচ্চিত্রকারদের পক্ষ থেকে প্রথমেই 
প্রতিবাদ উঠব । তাহলে কি তারা 
নিজেদের মানসিকতা অবলম্বনে ছবি 
করবেন, নাকি তাদের সৃষ্টি দর্শকের 
মনোভঙ্গি নির্ভর হবে | আঙ্গিকের বাবহার 
সম্পর্কেও তাদের পাল্টা বক্তবা থাকতে 
পারে | ছবিতে কি ধরনের আঙ্গিক প্রয়োগ 
করা হবে, তা ছবির বাক্তবা বিষয়ই 
নির্ধারণ করবে | ছবিতে বাবহৃত, আঙ্গিক 
হয়তো অনেক সময় দর্শকবৃদ্ধির অগমা 
দোষারোপ অনুচিত । এইরকম নানা 
উতোর-চাপানের ঝড় উঠতে পারে আর 
এই কোলাহলের মাঝখানে সঠিক বক্তবা 
শোনা বা শোনানো খুবই কঠিন। 


তাহলে কি শিল্পধর্মী চলচ্চিত্র ও বৃহত্তর 

অলীক কল্পনা £ কিন্তু একটা সমঝোতায় 
আসবার সময় বোধ হয় এসে গেছে । না 
হলে দুপক্ষেরই ক্ষতি । কিন্তু সে 
সমঝোতার ভিত্তি কি হবে £ আগামী 
সমীক্ষায় এই প্রসঙ্গ আলোচনা করার ইচ্ছে 
রইল | 





খেলা 

৯ম পৃষ্ঠার পর q 

তিনি জাতীয় দলকে ডিনারে আপ্যায়িত 
করেন | মিঃ আন্দ্রেওক্তি সেখানে বলেছেন, 
“মাঠে টেনশনে PA চলবে না। 
নিজেদের সেরা খেলা খেলার চেষ্টা কর 
প্রত্যেকে | তবেই সাফল্য আসবে | অবশা 
ভাল খেলার পর চ্যাম্পিয়ন হতে না 


পারলেও ইতালিয়দের প্রিয় তোমরা 
থাকবেই y 
মিঃ আন্দ্রেওত্তি এক সাক্ষাৎকারে 


বলেছেন, “আমার স্বপ্ন ব্রাজিল-ইতালি 
ফাইনাল হোক এবং ইতালি ব্রাজিলকে 
হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতুক ı 

- রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেওন্তিই করলেন চতুদশ 
বিশ্বকাপের উদ্বোধন | সরকারীভাবে 
উদ্বোধন ঘোষণা করার আগে ২৫ মিনিট 
সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান | এতে 
ফ্যাশন প্যারেডই ছিল প্রধান | কয়েকশো 
সুন্দরী তরুণী পাচ মহাদেশের সর্বাধুনিক 
পোশাকে সেজে দর্শকদের সামনে সারা 
মাঠে প্লাটফরমের উপর দিয়ে হেটে এসে 
গোল হয়ে দাড়ান | তারপরই মাঠে রাখা 
২৪টি বল পদ্মের মত পাপড়ি মেলে দেয় 
এবং তার ভেতর থেকে রেণুগুলি আকাশে 
উড়ে যায় | ২৪টি বলের মধ্যে ছিল একটি 
ফুল দিয়ে বানানো বল। ওটি আসলে 
বেলুন | পদ্ম ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সেটিও 
আকাশে উড়ে গেল | 

এছাড়া পপ গান আর অর্কেস্টরাও ছিল | 
জুফির দুঃখ, ‘লাইট আন্ড শেডের" 


নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 
আগামী চলচ্চিত্র প্রয়াস 


পুরস্কার, সম্মান ও স্বীকৃতি যে 

পরিচালক নবোন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে 
নতুন উদাম সঞ্চার করেছে সেটা বোঝা 
গেল সাম্প্রতিক এক সাংবাদিক বৈঠকে 
তার আগামী চলচ্চিত্র প্রয়াস ঘোষণার 
মাধ্যমে | পর পর তিনখানি ছবি করেছেন 
তিনি | তিনটি ছবিরই মূল বিষয় আজকের 
জীবনের নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সমস্যা | প্রথম ছবি 'আত্মজ' এ মাসেই 
আরম্ভ হচ্ছে। প্রযোজক রাজকুমার 
জৈন | অভিনয়ে গৌরী ঘোষ, সবাসাচী 
চক্রবর্তী, পার্থসারথী দাস, অনুরাধা, অবনী 
ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায় ও আরো অনেকে | 
সেবাব্রত চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এই 
ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক 
নিজেই | সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন 
খোকন চৌধুরী ও শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায় | 
aa ভৌমিকের কাহিনীর ভিত্তিতে 
“সওদা" ছবির চিত্রনাটাও নবোন্দুই 
লিখেছেন | IRA আছেন জয় 
au ও চুমকি চৌধুরী mm 
তৃতীয় ছবি u প্রযোজনার দায়িত্বে 
আছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার | শ্যামল 
সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির 
চিত্রনাটাকারও নবোন্দু। ভূমিকালিপি 
এখনও স্থির হয়নি | 


“হিমঘর'-এর মুক্তি আসন্ন 


দীর্ঘদিন বাক্সবন্দী হয়ে থাকার পর 
সন্দীপ রায়ের প্রথম কাহিনীচিত্র 'হিমঘর' 
মুক্তি পাচ্ছে খুব শীগগিরই | পরিবেশনায় 
বিমানবিতান ফিল্মস | অঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে এ ছবিতে 
মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ ও সংকট 


পরিস্ফুট | চিত্রনাটা পরিচালক নিজেই 
হাসু রায় । অভিনয়ে কুমার, কুমকুম 
ভট্টাচার্য, অনিল চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর দে, 
সুনীল মুখার্জি ও আরো অনেকে | ছবিটি 


ন্যাশনাল ফিলা ডেভেলপেন্ট 
কর্পোরেশন-এর আর্থিক সহযোগিতা এবং 
তৈরি | 


আলোর কলাকৌশল দেখাতে পারলেন না 
বলে। আসলে উদ্বোধন যখন হয়েছে 
তখন মিলানে কড়া রোদ | ফলে খোলা 
সম্ভব হয়নি | 


আশংকা ও নিরাপত্তা 


ইতালির ১২টি শহরে এখন নিশ্ছিদ্র 
নিরাপত্তা | প্রথমত পুলিশ আশংকা 
করছে, ইংল্ান্ড-হল্যান্ড-জার্মানির মেঠো 
গুণ্ডাদের গুণ্ডামি | এর সঙ্গে আরও যোগ 
আক্রমণের সম্ভাবনা | ফলে বিমানখাটি, 
রেল ও বাস স্টেশনে কড়া প্রহরা | ম্যাচের 
দিন সেই সেই শহরে মদের দোকান বন্ধ | 


চোখ ফিরিয়ে 


বিশ্বকাপ ফুটবল উদ্বোধনের দিন 
কলকাতায় পুরসভা নির্বাচনের সব 
সভা-সমাবেশ ৮টার মধো শেষ হয় | পার্ক 
সার্কাসের মোড়ে একটি রাজনৈতিক দলের 
সভায় মাইকম্যান একটি EA পাঠান উদ্বদ্ধ 
তরুণ বক্তার কাছে '৮টা বেজে গেছে। 
আমাদের ছেড়ে দিন। খেলা দেখব ।' 

স্বভাবতই এখন কলকাতার মানুষ 
কলকাতার ফুটবল নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন 
না! নইলে ২-৭ জুনের মধো সুপার 
ডিভিশন লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন 
ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান (স্পোর্টিং দ্বিতীয় 





প্রখ্যাত নাটা-ব্যক্তিত্ব হাবিব তনবির নয়াদিল্লির বের সেরাইয়ে তার নয়া থিয়েটারের 


বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তবা রাখছেন | উল্লেখযোগ্য যে, 


তিনি এবং তার 


দলের লোকেরা এখান থেকে উচ্ছেদের অপেক্ষায় রয়েছেন | জওহরলাল নেহরু 
শপিং-কাম রেসিডেন্স কমপ্লেক্স নির্মিত হবে বলে | একমাত্র বাধা হাবিব তনবির ও 
তার দলের ২২ জন শিল্পী, এখানে যাদের বাড়ি ও হেড কোয়ার্টার.। গত শুক্রবার এই 
বিষয় নিয়ে তনবিরের নয়া থিয়েটার এ গ্রামে একটি নাটক অভিনয় করে | এই 
নাটকের দর্শক ছিলেন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও ডি ডি এ প্রকল্পে 


কর্মরত শ্রমিকরা | 


ম্যাচেই | করে বসে আছে | দুটি ক্রাবেই 
এ নিয়ে প্রচণ্ড war চলছে | কিন্তু সবই 


” 


চাপা পড়ে. গেছে ইতালিয়া-৯০ বিশ্বকাপ 
ফুটবলের দোদগুপ্রতাপের কাছে ! 


Fa 











শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ [এগারো 








চটকল মালিকরা ২৪ বছর 
বিক্রয়কর দিচ্ছে না 


যেখানে রিটার্ন দাখিলের কথা, সেখানে 
১৯৬৩ থেকে ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস 


অশোক পাটোয়ারী : রাজ্যের চটকল 
মালিকরা খুশিমত লে-অফ্‌, লক-আউট 
করে যেমন শ্রমিক শোষণ করছেন তেমনি 


সরকারকে বকেয়া করের টাকা পরিশোধ | 


"ar করে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টাও করছেন। 
“aCe ৬৩-টি চটকল শ্রমিকের বেতন 
থেকে কর্মচারি বীমা বাবদ নিয়মিত টাকা 
কেটে যথাসময়ে জমা দেয়নি । গত 
কয়েক বছরে এই অঙ্ক বেড়ে দাড়িয়েছে 
২৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা | 
দ্বিগুণ সংখ্যক টাকা জমা পড়েনি পি 
TA দপ্তরেও | আরো খবর হলো বার 
বার তাগাদা দেওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের 
8১১-টি চটকলের মালিক গত ২৪ বছর 
una বিক্রয়করের টাকা মেটাচ্ছেন না। 
TS থাকা টাকার পরিমাণ হলো ২২ 
কোটি ৪০ লাখ ৬৭ হাজার টাকা । 


৪ ৷ নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় ও উৎপাদনের 
ন থেকে ৪৮ মাস বা চার বছরের মধ্যেই 


মধ্যে ২৪ বছরে মাত্র ১,০৩৭-টি রিটার্ন 
জমা পড়েছে। 

অফিসাররা জানাচ্ছেন এই রিটার্ন দাখিলের 
মধ্যেও কোটি কোটি টাকা মিল মালিকরা 
গোপন করেছেন | অফিসাররা নিজের 
দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত একশ্রেণীর কর্মচারির 
উল্লেখ করে বলেছেন, মুনাফার অঙ্ক 
গোপন করার কৌশল বাতলে দেওয়া এবং 
ঘুষের বদলে মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করার ব্যাপারে অফিসের কিছু কর্মীও 
জড়িত | ঘটনার ser বলতে গিয়ে 
অফিসাররা জানান জুট ট্যাক্সের সংশ্লিষ্ট 
অফিসাররা পাট খরিদের অব্যবহিত পরে 
মিলগুলি খোজ-খবর না করার জন্য 
মহামান্য আদালতের কাছে বিস্তারিত তথ্য 
তুলে ধরা যায় নি। পূর্ণ মূল্য নির্ধারণের 
সমীক্ষা চালানোর সুযোগে রাজ্যের ৬৫-টি 
চটকল মালিক কোটি কোটি টাকা কর 
ফাকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে | 
দুর্নীতির খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরে 
জনৈক সেলস ট্যাক্স কমিশনার বলেন, 


শিক্ষপপ্রাপ্ত অফিসাররা যথেষ্ট পারদর্শী 
হওয়া সত্বেও কলকাতার নিকটবর্তী একটি 
চটকলের বিক্রয় কর ৪ শতাংশের 
পরিবর্তে ৩ শতাংশ ধরা হয়। ফলে 
সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৭৫ 
হাজার টাকা | দুঃখের বিষয় ১৯৮০ 
সালের বকেয়া টাকা আজও সরকারি 
কোষাগারে জমা পড়ে নি। সমগ্র 
বাণিজ্যের ওপর বছরে যেখানে ৮ শতাংশ 
টার্নওভার ট্যাক্স ধার্য করার কথা সেখানে 
কয়েকজন অফিসার ভুলবশত দেড় লক্ষ 
টাকা এড়িয়ে গেছেন বলে অভিযোগ | 


মহামান্য কলকাতা আদালতের নির্দেশে 
পূর্ণ মূল্য নির্ধারণ ও বিবেচনার সুযোগে 
বেশ কিছু চটকল মালিক ১ কোটি ৫২ 


যোগসাজসে ১৯৮৬ থেকে অক্টোবর 


১৯৮৭ সালের মধ্যে কমপ্যুটারের ভুল 
দেখিয়ে মালিক পক্ষকে ২৩ লাখ টাকা 
রেহাই দেওয়াও হয়েছে। 


আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মিল মালিকরা 


উত্তরোত্তর সরকারকে টাকা জমা না 


দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানানো সত্বেও বকেয়া 
করের ওপর ৩৮ লাখ ৩৩ হাজার টাকার 
সুদ করা হয়েছে । আরো উল্লেখ্য 
হল, লি নিজেদের মধ্যে হাত 
ঘোরাবার সুযোগে ৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা 
কর ফাকি দিলেও সরকার আইনগত কোন 
ব্যবস্থাই নিতে পারেন নি। 

রাজ্য অর্থদপ্তরের জনৈক সচিব 
জানাচ্ছেন, চটকল মালিকরা বিভিন্ন কর 
বাবদ আড়াই হাজার কোটি টাকা 
সরকারকে ফাকি দিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক 
সংস্থায় AN করেছেন | সচিবের ধারণা, 
ওই টাকা ঠিক মত সংগ্রহ হলে দুটি 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 


দপ্তরের ক্রটি স্বীকার করে বলেন, এক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক প্রভাব গত এক দশকে 
বেড়েছে। তেমনি রাজনৈতিক দল 
সমর্থিত ইউনিয়নের বেশ কিছু কর্মকর্তা 
অফিসারের পদ আকড়ে থাকায় দুর্নীতি 
চূড়ান্তভাবে বেড়েছে। সৎ কর্মচারীরা 
সেলস ট্যাক্স অফিসে কাজ করতে পারেন 
না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। 


ঘটা করে কেবল বিশ্ব পরিবেশ দিবস 
বলনই নয়, মূল লক্ষ্য হোক দেশ থেকে 
Ka দূর করা । এ বক্তব্য বেশ কিছু 
BIER । গত ৫ই জুন সারা বিশ্বের সঙ্গে 
AS বনাঞ্চল ধ্বংস রোধ .এবং 
প্লণের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার 
a পরিবেশ দিবস | 
এই উপলক্ষে রাজধানী দিল্লিতে 
wies আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী 
ুষ্ঠিত হয় । শুধু দিল্লিতেই নয়, দেশের 
রাজ্যের রাজধানীতেও পালিত 


ধতেই মেদিনীপুর রেঞ্জের যুগ্ম কৃষি 
কর্তা শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য বললেন, শুধু 





পল্লব ভট্টাচার্য 





বৃক্ষ রোপণ করলেই চলবে না। 
পরিবেশকে বাচাতে হলে চাই শিক্ষার 
ক্রমবিকাশ | পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কে 
মানুষকে সচেতন করা না. গেলে পরিবেশ 
দিবসের কোন অর্থই হয় না। 


এরপর চলে এলাম প্রখ্যাত কৃষি 
বিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু 
মণ্ডলের কাছে । দৃষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করতেই বিষ্ণুবাবু বললেন, পরিবেশ 
দূষণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি ভয়ংকর 
দিক । সরকারকে (কেন্দ্র এবং রাজ্য) 
দারিদ্র্য দূরীকরণে আরও বেশি করে গুরুত্ব 
দিতে হবে | কেননা মানুষের দারিদ্র্য না 
ঘুচলে পরিবেশ দিবসের কোন মানেই হয় 
না। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ 
দৃষণ-দূষণ বলে খবরের কাগজে, 
রেডিওতে -ও দূরদর্শন শুধু লম্বা লম্বা 
বিবৃতি দিলেই চলবে at) আস্তরিকতার 


সঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে | দূষণ প্রতিরোধে 


ব্যবস্থা নিতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণে 


- ফসল বাড়াতে হবে । তবে সেই ফসল 


বাড়াতে অর্থাৎ সবেচ্চি ফসল ফলাতে 


: যতটুকু কীটনাশক ব্যবহার না করলেই নয় 


শুধু ততটুকুই ব্যবহার করতে was 


- কৃষককে -লাভ অবশাই করতে হবে তবে 


সেই লাভ সমাজের পরিপন্থী হলে চলবে 
না । বিষ্ণুবাবু আরও বলেন, পশ্চিমবাংলার 
চাষীরা গরিব হলেও প্রগতিশীল | সুতরাং 


প্রযুক্তিকে সেই দিক থেকে সুকৌশলে 


প্রয়োগ করতে হবে | 


এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 
পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে 
হলে আরো বেশি করে ওয়ার্কশপ, 
সেমিনার, স্পট প্রচার ও ব্যাপক 


একটি মাধ্যম যা মানুষের মনকে সহজেই 
আকৃষ্ট করে। 
এ প্রসঙ্গে বিধানচন্ত্র কৃষি 


ও মান নিরপণে কৃষি অফিসারদের আরও 

VPN হতে হবে । কেননা ব্যাপক 
কীটনাশকের প্রয়োগে পরিবেশ দূষিত হয়ে 
পড়ে | আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে 


দরিদ্র কৃষকদের যাতে BAA অভাব না 
হয় । কারণ Wifes হল উন্নয়নের প্রধান 
প্রতিবন্ধক ı দারিদ্র দেশ থেকে দূর করতে 
an 

কৃষকের . মানোরয়ন ও 
en বিপ্লবের দাবিতে এক্যবদ্ধ 
আন্দোলন শুরু করা দরকার । সুষ্ঠ 
আন্দোলন বিনা ঘটা করে বিশ্ব পরিবেশ 
দিবস উদযাপন প্রহসন ছাড়া আর কিছু 
নয়। 


ঘরোয়া ফুটবল 


৯ম পৃষ্ঠার পর 


উপেক্ষা করে হাজির হয়েছিলাম পোর্ট 
ভাবুতে ı দেখা পেলাম দলের সহকারি 
ফুটবল সচিব হরিশ চক্রবর্তীর । এক 
পাচদিনই সকাল ৭টা থেকে বেলা ৯টা 





আমরা. সাধারণ মানুষেরা পুলিশ 

বিভাগটিকে একটু এড়িয়ে চলতে চাই | 
অপরাধী না হলেও এই বিভাগের নামেই 
আমাদের মনে জাগে এক আশঙ্কার কালো 
ছায়া । চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
প্রশাসনের কড়া বিধিনিষেধ | 


প্রতিবেদককে বলেন, “পুলিশ গত বছর 
প্রথম পর্বে আহামরি কিছু না খেললেও 
ফিরতি লিগে চমৎকার খেলেছিল | এবং 
লিগ তালিকায় প্রথম দশ দলের মধ্যে 
শেষতম স্থান পেয়ে সুপার ডিভিশনে স্থান 
করে নিয়েছে | তাদের কাছে হারতে হয় বি 
৷! এন আর কুমারটুলি ও টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীকে | তবে গত মরশুমে পুলিশের 
সবচেয়ে বড়ো সাফল্য প্রথম লিগেই 
মোহনবাগানের সঙ্গে গোলশুন্য | । তবে 
দুর্ভাগ্য একটাই যে, এবার দলের সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার সুব্রত রায় ইষ্টবেঙ্গলে 
চলে যাওয়ায় আক্রমণভাগ অনেকটাই 
হীনবল ৷” তবু নিজের অস্তিত্বকে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
দেখাই যাক এবার পুলিশ কোন অঘটন 
ঘটাতে পারে কি না। 


| রেলওয়ে এফ সি 


EPEPFEFFERTFEEEN FERN 
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এই কলকাতার লিগ দৌড়ে যে ক’টি 
দল বড় দলগুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে 
| দেবার জন্তসর্বদা তৈরি থাকে, রেলওয়ে 
এফ সি তাদের মধ্যে অন্যতম ! বছর 
তিন-চারেক আগে তিন প্রধানের 
অতি বড় সমর্থকও “জিতবই' কথাটি জোর 
| দিয়ে বলতে পারতেন না ı কিন্তু রেলওয়ে 
এফ সি-র সেই দাপট আজ যেন একটু 
একটু করে হারিয়ে যেতে বসেছে | কেন ? 





বেহাল অবস্থা । তাই গত বারের চেয়ে 
বাজেট বাড়িয়ে এবার প্রায় ৮০ হাজার 
টাকার মতো করা হয়েছে। এঁ টাকার 
বেশিরভাগটাই আসে রেলওয়ে ফান্ড ও 
সভ্যদের বাৎসরিক াদা থেকে | বর্তমানে 
সভ্য সংখ্যা 'দাডিয়েছে প্রায় ৯০০ জনের 
মতো । 

এই রেল দলে ধারা রয়েছেন তাদের 
দক্ষতা অনুযায়ী রেলে চাকরি দেওয়া হয় | 
তাছাড়া হাত খরচ বাবদ কিছু অর্থও 
ঠাদের হাতে YA দেওয়া হয়।' 
প্রবীরবাবু এ বছর প্রধানত দলের 
বেশি নির্ভরশীল | তাই সপ্তাহে ৬ দিনই 
ওয়াই এম সি এ মাঠে প্লেয়ারদের নিয়ে 
সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য | 


বি এন আর 


ইস্টার্ন রেলের মতো বি এন আরও বড় 
দলগুলির রাতের ঘুম কেড়ে নেবার জন্য 
সর্বদা তৈরি থাকে | সেদিন বি এন আর 
SS বসেই ফুটবল সচিব অমর 
গাঙ্গুলির মুখ থেকে শুনছিলাম তাদের 
এবারকার লড়াইয়ের প্রস্তুতির কথা | তিনি 
বলেন, “গতবারের চেয়ে এবার বাজেট 
বাড়িয়ে প্রায় ৭০ হাজার টাকার মতো করা 
হয়েছে | ক্লাবের সভ্য সংখ্যা ১৮০০-র 
মতো | তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই 
বার্ষিক টাদা পাওয়া যায় | তাছাড়া বাইরে 
নানা ছোটখাট টুর্নামেন্ট খেলেও বাকী 
টাকা জোগাড় করা হয় । তাছাড়া রেল 
কর্তৃপক্ষ অনেকটাই সাহায্য করেন | 
কিন্তু সবচেয়ে করুণ অবস্থা সরকারের কাছ 
থেকে পাওনার ব্যাপারে | তিন-চার বছর 
আগে যাও বা অনুদান হিসাবে কিছু টাকা 
আসতো, গত বছর থেকে তাও তো বন্ধ 
হয়ে গেছে । তবে এই দলের একটি 
অতিরিক্ত সুবিধা হলো, অন্যান্য দলগুলির 
মতো তারা প্লেয়ারদের সঙ্গে কোন আর্থিক 
চুক্তি করে না। পরিবর্তে তাদের রেলে 
চাকরি দেওয়া হয়। অনুশীলন করার 
তেমন উপযুক্ত মাঠ না থাকা সত্তেও 


. ইউনিভার্সিটির মাঠে সপ্তাহে ৬দিনই 
‘সকাল ৭টা থেকে বেলা সাড়ে ৯টা পর্যন্ত 


কঠোর অনুশীলন চালান হয় ভাল ফল 
লাভ করার জন্য । দলের ' প্রশিক্ষক 
অনিলবাবু আশাবাদী যে, এবারও তার দল 
লিগ দৌড়ে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত 
থাকবে | 
ইস্টার্ন রেল 

SE পেতে থাকা শিকারীর মতো 
ইস্টার্ন রেল অপেক্ষা করে তিন প্রধানের 
বিরুদ্ধে যেনতেন প্রকারেণ একটি পয়েন্ট 
ছিনিয়ে নেবার জন্য । বড় দলগুলির 
বিরুদ্ধে যে-কোন প্রকার চ্যালেঞ্জে তারা .. 
সদা প্রস্তুত | এবার তারা কতটা প্রস্তুত wt 
জানার জন্য উকি দিয়েছিলাম ইস্টার্ন রেল 
তাবুতে ফুটবল সচিব তপন সরকারের 
কাছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 
এবার একটা চমক সৃষ্টি করার জন্য 
বাজেট বাড়িয়ে ৭০ হাজার টাকার মতো 
করা হয়েছে। এই টাকা বেশিরভাগটাই 


টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে টাকা জোগাড করা 
হয়। কিন্তু বর্তমানে ক্লাবের সভা সংখ্যা 
কমে মাত্র ৭৫০-এ এসে দাড়িয়েছে)” 
তাই পরিষ্কারভাবে মুখে স্বীকার না করা 
হলেও ইস্টার্ন রেল যে রেশ আর্থিক 


নন। এই মতেই তিনি পুরোপুরিভাবে 
বিশ্বাসী যে, প্রতিটি প্লেয়ারের অক্লান্ত 


দল বদলেও যেখানে দুর্নীতির শষ নেই 


'চোরপোরেশন দিল কে ? কোথাও কৃইন্ক 
agp এ প্রশ্নটা এলে এর উত্তর হবে 
একটি এবং তা হলো কংগ্রেস । 
কথা capa বিভিন্ন মহলে প্রচারিত ৷ 
কিন্তু ধুব সতা কলকাতা পুরসভায় চুরি 
ধরেই প্রতিষ্ঠাটিতে চুরি জুযাচুরির বদনাম 
লেগেই রয়েছে | দল বদল হয় । নেতা 
বদল হয় | পাল্টে যায় প্রশাসনিক অনেক 
36208 ! কিন্তু বাস্তৃঘুঘুরা তাদের কাজ 
যথারীতি অব্যাহত রাখে | এসব কারণেই 


তিতিবিরক্ত কংগ্রেস, মেয়র মহোদয় আজ 
থেকে প্রায় '৪২/৪৩ বছর আগে 


করপোরেশনকে নিজেই 'চোরপোরেশন' 
নামে আখ্যাত করেন । নাগরিকদের 
এখানে প্রতি পদে পদে বিড়ম্বনা । 
লাইসেন্স, বিল্ডিং, এ্রানফোর্স, ট্যাক্স 
রয়েছে ভোগান্তির নিখুত জাল | এই জাল 
জুতোয় সেই জাল কাটাও সহজ । আর 


হুগলী নদী জলপথ 


যাত্রী পরিবহনে রাজ্য সরকার লঞ্চ 
সার্ভিস ব্যবস্থা চাল করায় সি পি এম 
নেতৃত্বাধীন সমবায় সংস্থা হুগলী নদী 
জলপথ পরিবহনের কর্তৃপক্ষের দারুণ 
গোসা হয়েছে। কর্তী পক্ষের ধারণা, 
সরকারের এই বাবস্থা গ্রহণে সমবায় 
সংস্থাটি এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
পড়বে । 





কর্তৃপক্ষের দাবি হুগলী নদী জলপথ 


পরিবহণ সমবায় সংস্থা গত আট বছরে 
কোন লোকসানের মুখ দেখেনি | তবে এই 
সংস্থার লাভের পরিমাণ ৮৬-৮৭ cs 
তুলনায় গত দু'বছরে বেশ কমেছে | 
en on Ge 
লেনদেন হয় ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৬ 
হাজার টাকা । এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট 
বছরগুলিতে কর্মীদের বেতন দিতেই বায় 
হয়েছে ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা । সমবায় 
সংস্থার এযাবং নোট লাভ হয়েছে ৩৬ 
লক্ষ টাকা | তাবে জন্মলগ্নের শুরুতে 
দুবছর সংস্থার ক্ষতি হয় প্রায় দুলক্ষ টাকা ı 
৩ সালের১ রা মে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
aq সংশ্লিষ্ট জলপাণের উদ্বোধন করেন ı 
ars বাঘফন্ট সরকারের তৎকালীন 
সংশয় পরিহার করে এই সমবায়টির 


পরিচালনার ভার দেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রলয়. 


তালুকদারের ওপর । হাওড়া ও 
আর্মেনিয়ান মাত্র দুটি ফেরা স্টেশনের 
মধ্যে প্রথমদিকে লঞ্চ সার্ভিস শুরু হয় । 


পরবর্তী পর্যায়ে জলপথ পরিবহনের * 


এসব ঘিরেই চলেছে পুরসভার দুনীতির 
রমরমা বাজার | 

বাড়ি করবেন, একথা আজ কেউ বিশ্বাসই 
করবেন না । রেননা আইনি পথে কাজ 
করার যাবতীয় প্রাথমিক কাজই শুরু হয় 
বে-আইনি পথে | বাড়ির নকশা দপ্তরে 
জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ঘুষের 
তেজী কারবার | দপ্তরে সবাই ঘুষখোর 
এমন নন | কিছু ভালো মানুষও রয়েছেন ৷. 
কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য | নকশা জমার 
পর তা পাশ করানোর ব্যাপারে প্রতিটি 
দরজায় রয়েছে অলিখিত দক্ষিণা দেবার 
প্রথা । এমনই অবস্থা যে, সাধারণ 
নাগরিককের কারো এই প্রথার বাইরে 
যাবার কোন পথ নেই । যদিও কেউ 
এধরনের রীতিনীতি ভাঙ্গার চেষ্টা করেন 
তবে তার পক্ষে দুর্দশা, দুঃখ এড়ানো 
অসম্ভব | শেষ পর্যন্ত জমা দেওয়া বাড়ির 
নকশাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ । এ 
ব্যাপারে নিম্নস্তরের কোন পিওন বেয়ারা 
দায়ী এমনও নয় । দপ্তরের বহু পদস্থ 
অফিসারাও নিয়মিত নজরানায় বাড়ির 


শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৯৯০ 

DARPAN 
Friday, 15 June, 1990 | 
Price Re. 1/- 


প্রান মঞ্জুর করানোর বড় শরিক ৷ শুধু 
চর নকশা পাশ করানোই কোন 
নাগরিক সহজ সরল পথে বাড়ি তৈরি 
করতে পারবেন, সে চিন্তাও অবান্তর | 
কেননা, ভুলে গেলে চলবে না, যে, 
কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দপ্তরে কিছু 
বাড়ি শুরু করা মাত্র তাদের নিতা নতুন 
কায়দায় উত্যক্ত. করা | বড় বহুতল বাড়ি 
ব্যাপারে গোপন লেনদেন অব্যাহত 
থাকলেও এদের টাকার লোভ কমেনি | 
তাই বিল্ডিং দপ্তরের এইসব অফিসার 
নামধারীদের পাল্লায় পড়ে সাধারণ 
মধ্যবিত্তরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন । বাড়ি 
তৈরির ক্ষেত্রে এদের হাতে নাকালও 
হচ্ছেন চরমভাবে | কলকাতার একদা 
প্রমোটারের সঙ্গে অসৎ কিছু পুর 
অফিসারের যোগসাজস আজ কারো 
অজানা নয় | এদের কারও কারও কাজই 
হলো বে-আইনি বাড়ি তৈরি ব্যাপারে,দিনে 
গোপন শলাপরামর্শ দেওয়া আর সন্ধ্যায় 





সীমানা আরও প্রসারিত করা হয়। 
বরানগর থেকে মেটিয়াবুরুজ me ১৩টি 
স্থানকে ARA জলপথে যুক্ত করা হয়েছে । 
এর মধ্যে হাওড়ার দিকে রয়েছে হাওড়া 
স্টেশন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, নাজিরগঞ্জ 
এবং কলকাতার দিকে কু Fal, রতনবাবু 
ঘাট, কাশীপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার, 


আর্মেনিয়ান,  ফেয়ারলি, টাদপাল, 
গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুহজ । এই লঞ্চ 


সাভিসে এখন প্রায় ১ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত 
করছেন 
রাজ্য সরকার ১২টি লঞ্চ ও ১১টি 
জেটি ভাড়া হিসেবে সমবায় সংস্থাকে 
দিয়েছেন | এছাড়া, হুগলি নদী জলপথ 
পরিবহন সমবায় সংস্থারও নিজস্ব কয়েকটি 
জেটি ভাড়া নেওয়া আছে। 
বর্তমানে প্রায় ৩১৫ জন কর্মী এই সং 
কর্মরত | নিয়মিত বেতনের সঙ্গে এরা 
উল্লেখযোগ্য হারে বোনাসও পাচ্ছেন। 


সংস্থার দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 
পরিচালকমণ্ডলীর অসম্পূর্ণ এক 
প্রতিবেদনে জানা যায়, শুরুতে এই সংস্থার 
বাৎসরিক লেনদেন হয় মাত্র ১ লাখ ২০ 
হাজার টাকা | ৮৩-৮৪ সালে এর পরিমাণ 
দাড়ায় ৬৪ লাখ টাকার ওপর । পরের 
বছর হয় প্রায় ৮১ লাখ টাকা | ৮৬-৮৭ 
সালে ছাড়ায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাকা ৷ ১.কোটি ২৮ লক্ষ ৮০ 
হাজার 
সং নিজৰ সয়া সংখ্যা fe 





CRS ৮৮- ৮৯ A | তখন = 


পরিবহনের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিষ্কার নয় 


উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সংস্থার দশম 
বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন 
প্রকাশ, লাকি কুপন চালু করা প্রভৃতি 
বাবস্থা নিলেও সংস্থার হিসেব-নিকেশ 


লেনদেনের প্রশ্নে সংস্থার জেটি নির্মাণ, 
1০ চি ee 
খাতে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ কারা 
পেয়েছেন তাও বলা হয়নি। বিভিন্ন 
কাজের বরাত দেবার ব্যাপারে 
যথাযথভাবে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা, 


কিংবা দেওয়া হলেও তা একই কোম্পানীর 
বেনাম কিনা, চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত 
অভিযোগের কোন জবাব জনগণকে 
জানতে দেওয়া হয়নি । অপরিকল্পিত 
খাতে টাকা খরচ, বিশেষ বিশেষ কোন 
সংস্থাকে পাইয়ে দেবার ব্যাপারে কোন 
প্রশাসনিক কেরামতি হয়েছে কি না এসব 
বিষয়ে বিশদ তথ্য বলার সময়ে সংস্থার 








বসানো GARA আসর । কলকাতা 
পুরসভার এই পাচার নতুন কিছু নয়। 
কংগ্রেসী আমলেও ঘটেছে আকছার, 
ঘটেছে এখনও | তফাৎ শুধু কৌশলের | 


স্বাস্থাদপ্তরে বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ 


সার্টিফিকেট নিতে এলে . নাগরিকদের 
অধিকাংশই রয়েছে নানা ধরনের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা fe ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি 
করানোর ব্যাপারে বার্থ সার্টিফিকেট এবং 
বিষয়-সম্পত্তির প্রাপ্ত ডেথ সার্টিফিকেট 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । কিন্তু বার্থ 
AÑO সোজা সরল ভেবে বিনা 
দুশ্চিন্তায় কেউ. পেয়ে যাবেন এমন মনে 
করাও ভুল । ঘুষ এখানে অনিবার্য | এই 


ঘুষের কারবারে গোটা পুর স্বাস্থ্য দপ্তরই 
জড়িত তা নয় | তবে.এই দপ্তরের দু'রাম 
শিরোমণি | এই কারবারে বাইরের দু'রকম 
সবাই জানেন Eva a Se 





করা নিয়েও গশুগৌল/কম নয় । অভিযোগ 


সংকারের সময়ও চড়াদরে আদায় করন 
প্রণামী ı এই প্রণামী ব্যতিরেকে কলকাতা 
অনেক শ্মশানেই, TER সৎকার সম্ভব 








নয় | 
বাড়ি ঘরের পুর্ণমূল্যায়ন, সোজা কথায় 
এ্যাসসমেন্ট নিয়ে ভোগান্তির অভিজ্ঞতা 
কলকাতার নাগরিকদের কাছে নতুন নয় । 
এই দপ্তরের মূল্যায়নের পরিমাণের ওপর 
নির্ভর করে বাড়ির কর । এ্যাসেসমেন্ট 
দপ্তরের কিছু কর্মী-ও অফিসারের এতেই 
E এদের নীতি হলো 

রগরাও আর টাকা বের করো। বাড়ির কর 











উপরোধ | আর. এই কাতর অনুনয়েই 
বেড়ে যায় ঘুষের ai | শুধু মূল্যায়ণের 
প্রশ্নেই নয়, মিউটেশনেও রয়েছে নগদ 
নারায়ণের গোপন কারচুপি | 

লাইসেন্স করতে -এসে নাজেহাল 
হওয়ার ঘটনাও কম নয় 1. এই দপ্তরে 
মারপ্যাচে টাকা আদায়ের ফিকির দেখলে 
সত্যি অবাক হয়ে: যেতে হয়। কিছু 
পুরকর্মীর ধারণা, বাবসা চালাতে হলে ঘুষ 





কোন উত্তর নেই ৷ বউবাজার ইতি 
এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতার বিভিন্ন ar 
এলাকার কতিপয় হেলথ ইনসপেক্টা 
কিন্তু এ সবের প্রতিকার করবে কে! « 
যে সংস্থায় ক্ষমতাসীন সেখানে ৷ 
বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের জ 
পেশাগত দক্ষতায় এরা যে কোন EN 
হোক না ক্ষমতায় সিংহাসনে বসা মানু 
সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিজের পশার age 
বজায় রাখে | বলা দরকার, রাখার কৌ, 
এরা জানে | 

বিল্ডিং দপ্তর, স্বাস্থাদপ্তর, এযাসেসমে 
লাইসেন্স, জল সরবরাহ, জঞ্জাল DAR 
প্রায় প্রতিটি দপ্তরেই রয়েছে বাস্তু 
বাসা | এই বাসা.নতুন নয় । কং 
আমলে ছিল | গ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আম 
ছিল | বামপন্থীদের আমলেও am 
এর কোন পরিবর্তন নেই) নির্বাহ 
ফলাফলের যারা আসবেন শহা 
আমলেও চলবে নাগরিকদের ARA 
এই বারমাসা | সম্ভবত এই কারা 
কর্তৃপক্ষরে কোন BEY নেই |. 
সবটাইতে ধাতস্থ | বদনামের বোঝা মাং 
নিয়েও করপেরেশন চলেছে গদাই ললঙ 
সেই দুলকি চালে ı নির্বিকারচিন্ত পুরস 
হয়তো চলছে এভাবেই | 





Er" 



















































থেকে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে শুধু 
বানতলা | নৃশংস নারীনিগ্রহের এক বিরল 
ঘটনা বলে দিল্লির কাগজগুলাও এর দিকে 
নজর রেখেছে | খোলা মনে বানতলার 
ঘটনার বিশ্লেষণ করার সুযোগ কম । শুধু 
একটি সংবাদপত্রের একটি খবরের মধ্যেই 
এ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাক | 













এসব কথা বলেছেন ; এস. ঘোষ প্রধানমন্ত্রী 
ও. e সে সব কথা 
| জানিয়েছেন; কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের 
এক অফিসারকেও রেণু ঘোষ অনেক কথা 














_ এমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক 


লক্ষ্মী সেন। এই ব্যাপারে তিনি সরাসরি 
টেনে এনেছেন কংগ্রেসের A | 


লঙ্জার বোকা নামানোই তার উদ্দেশ্য। 


হল এস ঘোষেরই বিস্ফোরক প্রতিবাদ | 
তিনি আনন্দবজার সম্পাদককে ৭ই জুন 


₹ তারিখেই যে প্রতিবাদপত্র দিয়েছেন তার 


বিকিনি Weir Aline এ 


ও অর্থনৈতিক ফায়দা তুলতে যে ভারতের 
সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের 
এতোটুকু দ্বিধা হলো না, এটাও কম 


লজঙ্জাকর নয়। সংবাদপত্রের সব খবরই. [ 


হবে, এমন কোনো স্থিরতা নেই 
বলেই তার শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব পালনের 
নানা ব্যবস্থা রয়েছে । সে সব প্রসঙ্গে না 
গিয়েও বলা চলে যে ন্যুনতম নীতি ও 
কেন্দ্র করে এখজন লাঞ্ছিত মহিলাকে নিয়ে 
এমন কাণ্ড এ পত্রিকা করতো a | এস 
ঘোষ ভার চিঠিতে সঠিক কথাই বলেছেন 
যে এ রিপোর্ট তাকে ও তার স্ত্রীকে 
অপমান করার নামান্তর | 
বানতলার ঘটনা আমাদের সমাজের 
অন্ধকার দিককে চোখের সামনে নিয়ে 










৯ই জুনের “গণশক্তি'তে পরিবেশিত | 








ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


উল্টে সন্দেহের কাটাটা বরং ঘুরেছে সি পি 
এমেরই দিকে | অনেকের মনেই ধারণা 
জন্মেছে কিছু একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা 





ঘটেছে মূলত মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকজন দলীয় 
সহযোগী ও পুলিশের N 
মন্তব্যের FA | 


সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা মারুতি গাড়ি 


পরবর্তী পুরো ২৪ ঘণ্টা কেউ জানতে 


পালিত হয় ১২-ঘণ্টার বনধ্‌। 

সি পি এম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধ 
বানতলায় গর্জে উঠেছে, ভাল কথা | কিন্তু 
on সমাজবিরোধীদের 
যুক্তাঞ্চল-_এটা কেমন করে সম্ভব হল ? 


হানতে পারে ওরকম নৃশংস আক্রমণ ? 
সেদিন প্রশাস্তবাবুর বক্তব্য এবং 
বিবরণে যে যথেষ্ট ফাক ছিল সেটা 
পরিস্কার হয়ে গেল পুলিশের কথায় । ১ 
লা জুন তিলজলা থানার অফিসার 
ইন-চার্জই জানালেন, ছেলেধরার গুজবটা 
নতুন | ওটা রটেছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার 
পর। তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন 


জানালেন সোনারপুরের সি পি এম. 


বিধায়ক ভদ্রেশ্বর মণ্ডল | তিনি বললেন, 


উ্টোপাণ্টা বক্তব্য 


ওদের আমরা ধরে ফেলবো নিশ্চয়। 


মানেনি তার দলের অন্যান্যরা । ২ রা জুন 
তারিখেই রাজ্য সরকারি কর্মচারী 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি বলেছে, ছেলেধরা 
তত্ব বিশ্বাসের অযোগ্য | এর পেছনে আছে 
চক্রান্ত | 

চক্রান্তের গন্ধ পেয়েছেন সি পি এমের 
অন্য কয়েকজন CNG | দলের দুই 
সাংসদ বিপ্লব দাশগুপ্ত ও মালিনী ভট্টাচার্য 
বানতলায় গিয়ে সে কথাই বললেন ৩ রা 
GA | গুদের ভাষায়ল, ৩০ শে মের ঘটনা 
আদৌ জনরোষ নয়, পরিকল্পনামাফিক 


তা বোঝা গেল ৫ ই জুন অন্যতম 

বুলু মণ্ডলের আত্মহত্যার 

ঘটনায় । বুলুর দাদা যিনি নাকি একজন সি 

পি এমের কর্মী তিনি সেই থেকে 
বেপাত্তা | 

৮ ই জুন অন্য মোড় নিল ঘটনা 

প্রবাহ | সি পি এমের ২৪-পরগনা জেলা 


চক্রবর্তীকে 


প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী এবং আর এস পি. 
দলের বর্ষীয়ান সদস্য যতীন চক্রবর্তীর 
দেওয়া VA | কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে, 
ঢাকুরিয়াতে তাকে একটাও মিটিং করতে 
দেওয়া হয়নি | এখানে ৯১ নং ওয়ার্ডে 
আর এস পি প্রার্থী বিশ্বানন্দ দাশগুপ্ত থাকা 


কেন্দ্রের অন্তর্গত আর এস পি-র দুই সদস্য 
FAS লাহিড়ী এবং প্রণব মুখার্জি বর্তমানে 
যতীনবাবুর বিরোধিতায় নেমেছেন । 
উল্লেখ্য, মন্ত্রী থাকাকালীন যতীনবাবুর সি 
এ হিসাবে কাজ করেছেন সন লাহিড়ী । 
প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ছেঁটে দেওয়ার সামান্যতম প্রতিক্রিয়া হয় 
নি অঞ্চলে.। বিশেষত, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৬ 


কিংবা ৯৯ ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষও এই. এর 


খতম করা 


কিপার 





কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে সি পি এম 


মানুষের মধ্যে বানতলা নিয়ে অমন তীব্র 
প্রতিক্রিয়া হত না। ১১ ই জুন মন্ত্রী আবুর 
রেজ্জাক মোল্লা ক্ষিতি বর্মণ এবং সুজয় 


দাড়িয়ে প্রকাশ্য সভায়' ৩০ মের ঘটনার 


জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। খুব ভাল । তবে, 


সি পি এম নেতৃবর্গ যদি গোড়াতেই এরকম 
ক্ষমাপ্রার্থী হতেন, আরও ভাল হত। 
অন্তত বানতলা নিয়ে জল সেক্ষেত্রে 
এতদূর গড়াতো না। 


ভাবে যতীন : 


৯৩ নং ওয়ার্ডের জনৈক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর' 
রর 


উচ্চারণ করলেন । এই প্রসঙ্গে অবশ্য 
পোদ্দার নগর, কিংবা সংলগ্ন অঞ্চলের 
বিয়োগের কথা উল্লেখ কর 






তিন বয়স্কা মহিলার ওপর সমাজবিরো 


তাদের ধর্ষণ করে বলেও অভিযোগ । ঘটনাস্থল থেকে দুশো গজ দূরে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা 
কোন বাবস্থা নিতে এগোয়নি খবর পাওয়া সত্তেও । পরবর্তীকালে পুলিশ 
ধোলমেলে ও সন্দেহজনক | তারা নানা উল্টা-পাপটা বক্তব্যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন | ঘটনার 


. জানেন | এখন চে চলছে ঘটনাটিকে গুরুত্হীন করার এবং মেয়েটিকে দিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের | 


এমন কি মহিলা সমিতির নেত্রীরা হাসপাতালে গিয়ে মেয়েটিকে ধমকে এসেছেন বলে সংবাদে জানা 
cars | তারকেম্বরে ভিখারিণী মেয়েকে, পুলিশ সুপারে 
করেছে। তাকে আপাতত সাসপেণ্ ও গ্রেফতার রুরা হয়েছে। কিন্তু ভিখারিণী উধাও, অতএব মাতৈ 


কনস্টেবল | 


পলিপ 


সুপারের মতে, কনষ্টেবল ধর্মুণ করেনি, তার 


ঠাকুর নামে যে যুবককে পিটিয়ে মেরেছিল পুলিশ তার বাবা 
যান | কয়েকদিন আগে আরও 
ওয়ালা কাহিনীর মিল রয়েছে। সেক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল, নাগরওয়ালা টেলিফোনে ইন্দিরা গান্ধীর | 
মধ্যে সে রহস্যজনক ভাবে মারা যায় এবং তারপর প্রধান সাক্ষীদেরও 

চাপা পড়ে মারা যান, কেউ অন্যভাবে । ৮ জুনের দ 
সংবাদ পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, তিনি খতম হলে হাইকোর্ট 





নিয়ে সব রাজনৈতিক দলই বিবৃতির 
ফোয়ারা ছুটিয়েছে | ঘটনার পরই কংগ্রেস 
থেকে এই নারকীয় কাণ্ডের জন্য দি পি 
এমকে দায়ী করা হয়েছে | তাছাড়া রাজ্যে 
দায় ঘাড়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 
পদত্যাগ করতেও বলা হয়েছে | এমন কি 
area কংগ্রেসী . মুখ্যমন্ত্রী বর্ষীয়ান 






কাণ্ডের 


রেখে আসে | এমন সুযোগ আইনের রক্ষক পুলিশ 
তাদের পেটায় এবং গুলি চালিয়ে 


al প্রকাশিত শৈলেন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যু 
কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত পুলিশদের সুবিধা হয় | 


আসলে পুলিশ ইচ্ছা 
ভূমিকা নিচ্ছে । রেশ 


তাহ স্থানায় জনসাধারণ শৈলেন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যুকে 

প্রকৃতপক্ষে এমন কোন 
বর্তমানে অসাধ্য | অবশ্যই সমগ্র 
সালে যে অবস্থা দাড়িয়েছে তাতে ঠগ বাছতে গা উজার 
নির্বিচারে মানুষকে পেটায় আর ক্রিমিনালদের সঙ্গে তাদের 
করলে সমস্ত রকম না হলেও অধিকাংশ অপরাধমূলক 
পারে, কিন্তু তাতে নিজেদের VAR বন্ধ হয়ে যাবে । 
কয়েক বছর আগে এলাহাবাদ 


বলেছিলেন, “সবচেয়ে সংগঠিত অপরাধীর দল' | 


তাতে বলতে দ্বিধা নেই যে, SKM সম্পূর্ণ বুটালাইজড ও 
সচেতন বলেই সম্ভবত যে কোন ঘটনায় পুলিশের রিপোর্টকে 


তক দল ও তাদের 





পৈশাচিক অত্যাচার এবং 


নেতাদের অবদান সামান্য FH. | এ 





স্বাভাবিক বলে মনে করেন না। | 
অপরাধমূলক কাজ নেই যা পুলিশের পক্ষে 
পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। কিন্ত 


আজ ১৯৯০ 
হয়ে যাবে । পুলিশ চিরকালই 


কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে 






নিতেন, জ্যোতি বসুও নিচ্ছেন | দলীয় সূত্রে ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করেন না 


ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট নেতা এটা বিস্ময়কর | 





| তিলজলা-বানতলার বর্বরোচিত ঘটনা | 
বামদলগুলিকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য না করলে সমূহ বিপদ 


দায়ে জ্যোতি বসুর পদত্যাগ দাবি 
করেছেন | কংগ্রেসীদের এই একতরফা 
চাপানের পর সি পি এম থেকে সম্পূর্ণ দায় 
কংগ্রেসীদের ঘাড়েই শেষ পর্যন্ত পাল্টা 


কংগ্রেসের কাছে এটা একটা মূল্যবান 
ইস্যু | তারা এই ইস্যুকে নির্বাচনী-বৈতরণী 
পার হবার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। 


os 





নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনা 
অধিবেশনের প্রহসন 


নয়াদিল্লী : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস নেতা 
ও কর্মীরা, স্ব স্ব স্থান করেছেন। 
সাংবাদিকরাও চলে গেছেন যার যার প্রধান 
কর্মস্থলে | পুণায় একটি প্রশ্ন কংগ্রেস 
কর্মীর মুখে মুখে ঘুরেছে, নয়াদিল্লীতে 
এসেও দেখি এ একই প্রশ্ন কংগ্রেস 
অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সাংবাদিক 
প্রশনটি এই : এআই-সি-সি-র AN 
অধিবেশন কেন ডাকা হলো? 
অনেকের মতে এমন ব্যর্থ ও বন্ধ্যা 
সন্দেহ + এমন কি ওয়ার্কিং কমিটির কোন 
কোন সদস্যও মনে করেন, পুণায় এই 
বৈঠক না হলেও এমন কিছু তারতম্য হতো 
a এ. আহ A সি প্রায় দুশ সদস্য নিয়ে 
গঠিত | এদের মধ্যে. শ খানেক 


এসেছিলেন কিনা সন্দেহ । ধারাও বা 
এসেছিলেন, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ 
অধিবেশনের আলোচনায় নয় । যোগদান 
করাতো দূরের কথা, উপস্থিতও থাকেন 
fa | দুতিন দিন হৈ হুল্লোড়ের পর যে 
ভোটাভুটি হলো, তাতে মোট ভোট 
পড়েছিল ২২৪টি 1 

এদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সকলের 
ওপর টেক্কা মেরেছে । প্রদেশের সভ্য 
আছেন ৪০/৪২ জন । শ্রী অতুল্য ঘোষ 
তাদের ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন এবং 
কখন কি করতে হবে তার হুইপ 
দিয়েছেন | অবশ্য এই হুইপ সকলে সকল 
অবস্থায় গ্রহণ করেছেন এমন নয় | কেউ 
কেউ অতুল্যবাবুর ধমক খেয়ে মত পাল্টে 
Ga | | 
[১৭ই জুন ১৯৬০] dy 





রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 





সি পি এম প্রথম দিকে একটু বিহুল হয়ে 
গেলেও শেষ পর্যন্ত তারাও এই ঘটনাকে 
কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। 
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 
নির্দেশে এই নারকীয় কাণ্ডের অপরাধীদের 
খুজে বের করতে জোর পুলিশী তৎপরতা 
চলেছে | পুলিশী তৎপরতার ফল হিসেবে 
এজন্য বহু নিরাপরাধীকেও অবর্ণনীয়ভাবে 
নাজেহাল হতে হচ্ছে। শুরু হয়ে গেছে 
নানা দিক থেকে নানারকম তৎপরতা | 
হয়ত শেষে অপরাধীদের খুজে বের করে 
শাস্তি দেওয়াও সম্ভব হতে পারে । কিন্ত 


HVA এখন সারা দেশের বুকে জগদ্দল 
পাথরের মত চেপে বসেছে, সেই পাথর 
সরাবার মত মানসিক শক্তিসম্পন্ন 
সৎসাহসী ও প্রতিবাদী যথার্থ নেতার আজ 
বিরাট অভাব দেখা দিয়েছে । এককালে 
বামপন্থী মানুষের মধ্যে নীতিবোধ আদর্শ ও 
নিৰ্ভীকতা ছিল, আজ তা ভগ্নাংশে পৌছে 
গেছে । ফলে বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও 
স্বার্থান্বেষী মানুষ ও সমাজবিরোধীরা 
নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে গেছে। বামপন্থী 
থাকতে sa স্বার্থবাদী হয়ে উঠছে । 
ফলে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে তারাও 


আজ অনেকক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শ . 
জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না । 
| aa কি ভয়াবহ আত্মহনন, আজ তাদের 





কাছে তা স্পষ্ট না হলেও অদূর ভবিষ্যতেই 
এর প্রমাণ মিলবে । 

কংগ্রেসী রাজনীতির ধারা জনগণ 
জেনে ফেলেছেন। কিন্তু বামপন্থী 
রাজনীতির ধারা জনগণ এখন আর ঠিক 
বুঝতে পারছেন না। বামপন্থী দলগুলির 
কাছে জনগণের অনেক প্রত্যাশা ছিল। 
বামদলগুলিরও জনগণকে অনেক কিছু 
দেওয়া উচিত ছিল | কিন্তু গত ১৩ বছরে 
পার্টিতন্ত্রের স্বার্থে বামদলগুলি জনমন 
থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। 


বিরূপ, তাহলে ভোটে কেন তার 
প্রতিফলন হয় না ? হয় না এ জন্যই যে, 
যে জনগণ এখনো বামদলর কাছেই কিছু 
আশা রাখেন। যে দলের নেতৃপদে 
জ্যোতি বসুর মত ব্যক্তিত্ব আছেন, সেই 
দলের প্রতি জনগণের দুর্বলতা তাই এখনো 
অটুট । প্রয়োজন ছিল জনগণের প্রতি 
বামদলেরও নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
দায়িত্ব পালন | কিন্তু সেই দায়িত্ব থেকে 


অনুসরণ করেন না। BE ১৯৭৭ সালে 
ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে 


বামদলগুলির কর্মসূচী যেভাবে রচনা করা 
উচিত ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা করা হয় নি। 


কংশ্রেসীদের মত নানা কৌশল গ্রহণ 
করতে হয় । এর ফলে ধীরে ধীরে নানা 


বিচ্যুতি একটার পর একটা শৃঙ্খলের মত: 
বামদলগুলিকে বেধে ফেলতে থাকে | যার 
ফলে জনমনে MAR ক্রমশ ভাটা 
পড়তে বাধ্য হচ্ছে। 


প্রশ্ন উঠতে পারে, কী বিচ্যুতি আপনি 
দেখলেন ? বলতে দ্বিধা নেই, বিচ্যুতি নানা 
দিকেই | বর্তমান নিবন্ধে শুধু দুটি বিষয়েই. 
দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাক : (১) গণ-সচেতনতা 
বৃদ্ধি এবং (২) সুস্থ সংস্কৃতি গড়া । 

গণ-সচেতনতার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা 
যাবে বাম দলগুলি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যথ. 
হয়েছে | বাম দলগুলি মুখে যতই বলুক, 


এ রাজ্যের জনগণ . সচেতন, মনে মনে: - 


তারা জানে, মোটেও তারা সচেতন নন ।: 
সচেতনতা আসে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে । এ রাজ্যে 
শিক্ষার বিস্তারে বাম সরকার যথেষ্ট 
উদ্যোগী ভূমিকা নিলেও প্রকৃত শিক্ষার, 
বিস্তার আদৌ হয় নি। যে কোন উপায়ে 
একটি ডিগ্রী সংগ্রহ করাই কি প্রকৃত 
শিক্ষার নির্দশন ? শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
নৈতিক বোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনের 
প্রশ্নও জড়িত । প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ 
সমাজকে পরিচালিত করার যোগ্যতা 
অর্জন করেন। প্রকৃত 

আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসুখ ও 
আত্মস্তরিতাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সেই 
শিক্ষা কোথয় ? প্রকৃত শিক্ষার অভাবে 
মনুষ্যত্ব আজ ধূলায় লাঞ্চিত হচ্ছে। তাই 


সংস্কৃতি প্রেমী মানুষেরা শহরে ও গ্রামে 
গ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে এ রকম কাণ্ড যাতে | 
ভবিষ্যতে না ঘটে, সেজন্য জনগণের মধ্যে 
নীতিবোধের শিক্ষা সম্প্রসারিত করতে 
কান উদ্যোগ গ্রহণ করার কথাও ভাবেন 
না। কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় [ও 





সমঝোতাও নতুন কোন ব্যাপার নয় । ' 
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| u | | En । শুক্রবার ২২শে জুন ১৯৯০ [পাচ 
e HH TE TREC RRR EN 


ভারতের বহু মেয়ে ১৮-র 
আগে বিয়ে করে মা হয় 


জহররাম বান্দ্যোপাধ্যায় 





কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বানাজি ওয়েস্ট 


রায় দেওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


বিচারপতির রায় অমানা করার এক 


সংগঠন | এই 
আসেসিয়েশনের অধীনে ১৫টি বিভাগের 
কর্মরত অপারেটররা যুক্ত । এই ১৫টি 
বিভাগ হল £ তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
arg ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, কৃষি, 
শিক্ষা, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, পি wy 
ডি. শ্রমকল্যাণ, তপশিলী ও আদিবাসী, 
কারা, প্রশাসন ও শিক্ষা (হোম), শিল্প, 
মৎস্য বিভাগ, বিধানসভা এবং যুব কল্যাণ 
ও ক্রীড়া । ১৯৮১ সালের বেতন 
কমিশনের রায় অনুযায়ী কেবলমাত্র কৃষি 
বিভাগের ফিল্ড প্রজেক্টের অপারেটর এবং 
বিধানসভার অপারেটর টেপরেকর্ডারদের 
৪২৫-১০৫০ টাকা বেতনক্রম চালু হয় | 
অথচ অন্য বিভাগের বেতনক্রম সংশোধন 
করা হয় না। এমন কি অপারেটরদের 
টেকনিসিয়ান বলেও স্বীকার করা হয় না। 

এ বিষয়ে পে-কমিশন ও অর্থদপ্তরের 
কাছে টেকনিসিয়ান্স আসোসিয়েশন 
আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে শেষ 
পর্যন্ত উপযুক্ত বিচারের আশায় ১৯৮২ 
সালের ২৮ জুন কলকতা হাইকোর্টের 


দ্বারস্থ হন । আসোসিয়েশনের পক্ষে 
হাইকোর্টে আবেদন রাখেন 
{ নের তদানীন্তন সাধারণ 


করেন ১৯৮২ সালের ২৮ জুন। 
অপারেটর, প্রোজেকশনিস্ট-কাম- 
মেকানিক, প্রোজেকশনিস্ট-কাম_ 
অপারেটর, প্রোজেকশনিস্ট-কাম- 
মেকানিক, প্রোজেকশনিস্ট-কাম- 
এপিডিক্কোপ অপারেটর, সাউন্ড 


অপারেটর, অপারেটর, পি-এ অপারেটর, 
একথা অত্যন্ত সত্য যে জনসংযোগের 
ক্ষেত্রে এইসব টেকনিসিয়ানদের যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আজ পর্যন্ত 
এদের টিকনিসিয়ান বলে স্বীকার করা হয় 
নি। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও 
দিনের পর দিন এদের স্থান নেমে TR | 
১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পৰ্যন্ত 
এদের বেতন বিন্যাসের তুলনামূলক বিচার 
করলে দেখা যাবে কিভাবে এরা বৈষম্যের 
শিকার হন $ 





১৯৪৫ সালের হিসেব অনুযায়ী 
অপারেটররা ড্রাইভার ও লোয়ার ডিভিশন 
ক্লার্কদের তুলনায় বেশি বেতন পেতেন 
এবং আপার ডিভিশন ব্লার্কদের চেয়ে কিছু 
বেতন কম পেতেন | কিন্তু ১৯৭১ সালে 
অপারেটর, ড্রাইভার ও লোয়ার ডিভিশন 
ক্লার্কদের বেতন সমান করে দেওয়া হয়। 
পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে সরকার 
কর্তৃক একটি পে-কমিশন বসানো হয় । 
পে-কমিশনের কাছে বিভিন্ন 
আসোসিয়েশন তাদের দাবি দাওয়া এবং 


অসুবিধার কথা জানায় | এর ভেতর স্বাস্থ্য 


বিভাগের অডিও-ভিস্যুয়াল 
প্রোজেকশনিস্টরাও তাদের বিরুদ্ধে যে 
অবিচার ও বৈষম্য হচ্ছে তা জানান | 
তাদের অভিযোগ ছিল £ তাদের টেলর, 
ফিটার, কার্পেন্টার, টিম স্মিথ, লিনেন 
কিপারদের পে-স্কেলেই বেতন দেওয়া হয় 
কেন? কেন তাদের সিলেকশন গ্রেড 
দেওয়া হবে না? তারা 'এফ' গ্রুপের 
বদলে ‘বি’ গ্রুপ অনুযায়ী ৫৫০--১০০৫ 
টাকা পে-স্কেল দাবি করেন | কিন্তু ১৯৮১ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পে-কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়ী দেখা যায় তাদের সেই 
দাবি মানা হয়না | পে-কমিশনের রিপোর্টে 
দেখা যায় ফিল্ম অপারেটর এবং 
আসিস্ট্যান্ট ফিল্ম অপারেটরদের 
পে-স্কেল, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক, 
ড্রাইভার এবং ল্যাবরেটরী আযাস্ট্যান্টদের 
চেয়ে কম ধার্য করা হয়। সংশোধিত 
পে-স্কেল নিম্নলিখিত মত হয় E 


কলকাতা হাইকোর্টের রায় 
কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জি 


কিন্তু কেউ এফিডেফিট করেন না এবং 

১৯৮৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কোর্টেও 

কেউ হাজিরা দেন না। আবার তিনি ২ 

সপ্তাহের মধ্যে কোর্টে এফিডেবিটের 

নির্দেশ দেন সরকার পক্ষকে ৷ কিন্তু 

এবারও সেই একই ব্যাপার ঘটে | 
টেকনিসিয়ান্স 


আযসোসিয়েশনের পক্ষে 


আডভোকেট এম কে দাস সওয়াল শুরু 


১৯৮৮ সালের ২৯ জুলাই সমস্ত বিষয় 
খতিয়ে দেখে টেকনিসিয়ানদের পক্ষে রায় 
দেন যে, সরকার পক্ষকে ৯০ দিনের মধ্যে 
টেকনিসিয়ানদের বেতন হার 
৪২৫--১৪১৫০ টাকা করতে YA | 


ব্যক্তিগতভাবে ১৯৮৯ সালের ১২ জুলাই 
হাইকোর্টে হাজির হতে বাধ্য হতে A | 
তারা বিচারপতির কাছে তিন সপ্তাহের 
সময় চান | বিচারপতি সেই প্রার্থনা মঞ্জুর 
করলেও সরকার পক্ষ আবার নীরব 
থাকে | ফলে আবার ১৯৯০ সালের ১৬ 
মার্চ সরকার পক্ষকে কোর্টে হাজির হতে 
হয় এবং তারা দু সপ্তাহ সময় প্রার্থনা 


পদ চালু পে-স্কেল সংশোধিত পে-স্কেল 
এল-ডি-ক্লার্ক ২৩০--৪২৫ টাকা ৩০০-_৬৮৫ টাকা 
ড্রাইভার-১ ২৩০--৪২৫৮ ৩০০---৬৮৫ ৮ 
ড্রাইভার-২ ১৮০---৩৫০৮ ২৮০--৬১৭ ” 
ফিল্ম অপারেটর ২৩০--৪২৫৮ ২৮০--৬১৭ ” 
আযসিস্ট্যান্ট ফিল্ম 

অপারেটর ১৮০---৩৫০ ” ২৬০-_-৫৩৭ ” 


খুবই উল্লেখ্য ব্যাপারে, ল্যাবরেটরী 
আযাসিস্ট্যান্ট (রেডিও) মেশিনের অডিও 
অংশই দেখেন, কিন্তু অডিও ভিস্যুয়াল 
টেকনিসিয়ানদের অডিও এবং ভিস্যুয়াল 
দুটি দিকই দেখতে হয়। সুতরাং 
ল্যাবরেটরী আযাসিস্ট্যান্টঈদেরই (রেডিও) 
বেতনবৃদ্ধি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং 
১৬ নং আর্টিকেল বিরোধী । 

অন্যদিকে অয়েল ইঞ্জিন মেকানিকদের 
পে-স্কেল করা হয় ৩৪০--৭৫০ টাকা | 
অথচ এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 
কেবলমাত্র বাংলা বলতে পারা এবং 
লিখতে জানা হলেই যথেষ্ট | তাই অডিও 
ভিস্যুয়াল টেকনিসিয়ানরা ৪২৫-_-১০৫০ 
টাকা পে-স্কেলের দাবি জানান এবং টেলর, 
fea, কার্পেন্টার, টিন স্মিথ, লিনেন 
কিপারদের সঙ্গে সমবেতন দেওয়া অন্যায় 
বলে উল্লেখ করেন | 


এল ডি ক্লার্ক ইউ ডি ক্লার্ক 


u অপারেটর rn 
১৯৪৫ ৭৫ টাকা ৬০ টাকা ৩৫ টাকা ৮০ টাকা 
১৯৫১ ৫৫-১৩০” ৫০-৭৫” ' ৫৫” ১৩০-১৮০” 
১৯৬২ ১২৪-১০০” ১০০-১৪০ 324-200” 200-900” 
৫৫-১৩০” 

(ক) ১২৪-২০০” 

(4) ১০০-১৪০” 
১৯৭১ (41) 980-250” ২৩০-৪২৫” 200-824” ৩৩০-৩৫০” 

(শিক্ষা দপ্তর) ১৮০-৩৫০ ” 


(ক) ২৩০-৪২৫” 
(4) ১৮০-৩৫০ ৮ 


করে। বিচারপতি তা মঞ্জুর করেন। 
এরপরই ঘটে অলৌকিক কান্ড ৷ দু 
সপ্তাহ পরে সরকার পক্ষ থেকে অর্থসচিব 
১৯৯০ সালের ২৯ মার্চ আসোসিয়েশন 
নিযুক্ত আইনজ্ঞকে একটি চিঠি দেন । সেই 
চিঠিতে বিচারপতির রায় কার্যকর করার 
ব্যবস্থা না করে সরাসরি বাতিল করা হয় | 
কাছে এ বিষয়ে বিচার চেয়ে আবেদন 
করেছে | চারিদিকে প্রশ্ন উঠেছে, 
প্রশাসনের সিদ্ধান্ত কি আইনের উপরে ? 


বিচারপতির রায় কি তাহলে প্রশাসন, 


অগ্রাহ্য করতে পারে ? এখন দেখা যাক, 
মহামান্য বিচারপতি এই পরিস্থিতিতে কি 
রায় দেন ! বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, 
তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের দৃষ্টিগোচর 
ওয়া দরকার | 








সহযোগিতায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফাউণ্ডেশন 
সম্প্রতি শিশু মৃত্যুর কারণ বিষয়ে এক 
সমীক্ষা চালালে তাতে এই তথ্য ধরা 
পড়ে । ৫টি রাজ্যে এই সমীক্ষা চালানো 
হয়। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এ রকম 
মহিলাদের মধ্যে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে 
মধ্যপ্রদেশে এদের ৯০ শতাংশ, 
উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য এলাকার ৮৭ 
শতাংশ উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে ৭৩ 
শতাংশ, উড়িষ্যায় ৫২ শতাংশ, কর্ণাটকের 
গ্রামাঞ্চলে ৮৬ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৬৪ 
শতাংশ এবং বোম্বাইয়ের গ্রামের 
বস্তিগুলিতে ৭৭ শতাংশ ১৮ বছরের কম 
বয়সে বিয়ে করেছে | ১৮ বছর হবার 
আগেই যে সব মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়েছে 
তাদের শতকরা une যথেষ্ট 
আশংকাজনক | সমীক্ষার রিপোর্ট অনযায়ী 
WAKE ৫৯ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশের 
পার্বত্য এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে ৩৮ 
ও ২৬ শতাংশ, উড়িষ্যায় ২৮ শতাংশ, 
কর্ণাটকের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যথাক্রমে 
৪৮ ও ৩৩ শতাংশ এবং বোম্বাইয়ের বস্তি 
অঞ্চলে ৪৭ শতাংশ মেয়ে ১৮ বছর কয়েস 
হবার আগে সন্তান ASA হয়েছে | 
সমীক্ষায় দেখাগেছে খুব কম বয়েসে 
সন্তান হলে সে সন্তানের ধাচবার সম্ভাবনা 
৩০ থেকে YO শতাংশ কমে যায় | এই 
সম্ভাবনা আরও কমে যদি সন্তান ধারণের 
ক্ষেত্রে মায়ের আগেও কোন জটিলতা 
দেখা দেবার ঘটনা ঘটে থাকে, বাচ্চা নষ্ট 
হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা শিশু মরে গিয়ে 
থাকে | সমীক্ষার রিপোর্টে মত প্রকাশ করা 
হয়েছে, এই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে 





বড় উপায় হলো পরিবার পরিকল্পনা । যে 
সব মেয়েদের কখনও সন্তান ধারণে সমস্যা 
দেখা দিয়েছিল, যাদের শিশু সন্তান মারা 
পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামশ 
‘দিতে Bra 

শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবে 
সমীক্ষাটিতে প্রসূতি অবস্থায় মেয়েদের 
নানা অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে | 
এক্ষেত্রে মেয়েদের যেসব অসুখের কথা 
বলা হয়েছে সেগুলি হলো রক্তাপ্লতা, 
শোথরোগ, ম্যালেরিয়া, হাম, অপৃষ্টিজনিত 
রোগ এবং প্রসূতি অবস্থায় উপযুক্ত ga 
অভাবজনিত নানা অসুখ । মায়েদের 
ধূমপানও শিশু মৃত্যুর প্রসঙ্গে একটি 
বিবেচ্য বিষয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 
উড়িষ্যার মেয়েদের ৯০ শতাংশ ধূমপান 
করে থাকেন | বাচ্চার জীবন সংশয় হয় 
যেসব কারণে তার মধ্যে জন্মদান সংশ্লিষ্ট 
বাচ্চার এবং মায়ের নানা সমস্যার কথা 
বলা হয়েছে | উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার 
অভাবে এসব সমস্যা গুরুতর আকার 
নেয়। এই প্রসঙ্গে সমীক্ষার রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হয়েছে, কর্ণাটকের শহরাঞ্চল 
এবং বোশ্বাইয়ের বস্তি এলাকা বাদ দিলে 
৭০ থেকে ৯০ শতাংশ প্রসবের ক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকেন প্রশিক্ষণহীন দাইরা | 
সমীক্ষার রিপোর্টে প্রসব পরবর্তীকালে 
যে সব সমস্যার উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে 
আছে প্রসব পরবর্তী কালে উপযুক্ত 
চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব, শিশুকে স্তন্য 
পান না করানো এবং অপুষ্ঠি। এ সব 
ব্যাপারই আরও গুরুতর হয়ে ওঠে 
অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও পরিকেশ এবং 
দূষিত জলের কারণে যেমন, তেমনি 
মহিলাদের মহিলা সংগঠনগুলিতে অংশ 
গ্রহণের অভাবের কারণেও বটে ৷ 0 


স্টুডেন্টস ফোরাম” নামক একটি সংগঠন 
গড়ে তুলেছেন | এদের বিভিন্ন দাবীগুলির 
মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদার্থবিদ্যা এম “এস সি স্তরে 
আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রয়োজনে সকাল 
ও দুপুর এই দুই বিভাগে পঠনপাঠনের 
ব্যবস্থা করা-! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফোরামের 
সদস্যরা ইতিপূর্বেই একটি স্মারকলিপি 
উপাচার্য ডাঃ ভাস্কর রায়টৌধুরীর কাছে 
পেশ করেছেন। স্মরাকলিপিতে স্পষ্ট 
করে উল্লেখ করা হয়েছে, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের wets ৫২টি কলেজ 
থেকে প্রতিবছর প্রায় ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী 
পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাশ করেন, কিন্তু 


এদের মধ্যে মাত্র ২০৮ জন স্নাতকোত্তর 


স্তরে পড়ার সুযোগ পান। এর ফলে 
ছাত্রছাত্রীদের এক বিরাট অংশ 


উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হন। উপাচার্য এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার 
মৌখিক আশ্বাস দিলেও এখনও অবধি 


রয়েছে প্রচলিত পরীক্ষা বাবস্থার সংস্কার 
যথা পরিবর্তন সাধন । সংগঠনের পক্ষ 
থেকে গত মার্চ মাসে কলকাতায় এ বিষয়ে 
একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা 
হয়েছিল । এ অনুষ্ঠানে ডঃ দিলীপকুমার 
সিন্হা, ডঃ অমল কুমার রায়চৌধুরী, ডঃ 
রঞ্জন ভট্টাচার্য, তরুণ সান্যাল ইত্যাদি 
বিশিষ্ট অধাপকরা অংশগ্রহণ করেন। 
প্রতোকেই এই প্রচলিত তথা প্রাচীন ও 
জীর্ণ পরীক্ষাবাবস্থার ব্যর্থতার নানাদিক 
তুলে ধরেন এবং এই বাবস্থার পরিবর্তনের 
পক্ষে রায় দেন। 


২০০০ সালের মধো সকলের জনা 
A অথাৎ লক্ষা আগামী ২০০০ সালের 
মধ্য মানুষের রোগমুক্তি ঘটিয়ে সুস্থ সবল 
এক সমাজ জীবন গড়ে তোলা | ১৯৭৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'আলমা-আটা'র 
এই ঘোষনায় ভারত স্বাক্ষর করে | এই 
ঘোষণার পর থেকে ভারতের সরকারি ও 
“বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্যোগে এই 
ঘোষণাকে সফল করে তুলতে সমাজের 
বিভিন্ন স্তরে কাজ শুরু হয়। 

কাজ শুরু করতে গিয়ে ভারতের মতো 
জনবহুল দেশে সব থেকে বড় বাধা হয়ে 
দাড়াচ্ছে বর্ধিত লোকসংখ্যা | প্রতি বছর 
যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে 





রোগমুক্তিতো দূরের কথা পুরনো রোগের . 


সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন রোগ | 
১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের মোট 
লোরুসংখা ছিল প্রায় ৩৪২ মিলিয়ন ı 
১৯৮৯ সালে লোকসংখা বৃদ্ধি পেয়ে 
দাড়ায় ৮০৭ মিলিয়ন. অর্থাৎ এই ৪২ 
বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬৫ 
মিলিয়ন । ভাবনার বিষয়ই বটে। 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা 
থেকে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ. গ্রহণ করা 
হয়েছে । তা সত্বেও বর্ধিত জনসংখ্যার 
হারকে কোনপ্রকারেই রাখা সম্ভব হচ্ছে 
ai মোটামুটি ১৬ মিলিয়ন করে 
লোকসংখ্যা বাড়ে প্রত্যেক বছরে | হিসাব 
করলে দেখা যায় আগামী ২০০০ সালে 
ভারতের মোট লোকসংখ্যা দাড়াবে প্রায় 
sooo মিলিয়ন | 

SER বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি 
হচ্ছে নতুন নতুন রোগ, নতুন নতুন 
সমস্যা | বিংশ শতাব্দীর সব থেকে ভয়ঙ্কর 
oe রোগ এইডস, যা গোটা বিশ্বের 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে 
দেখাদিয়েছে। এইডস এমনই এক 
“মারাত্মক ব্যাধি যা গোটা মানবজাতির 
ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করে তুলেছে | ১০ 
বছর আগেও এই রোগের নাম শোনা 
যায়নি । আমেরিকান ও ফরাসী 
গবেষকরাই প্রথম বুঝতে পারেন যে, এটি 
ভাদের সম্পূর্ণ অজানা এক রোগ । বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান থেকে জানা 
যায়, পৃথিবীর ১৫২টি দেশে এইডস-এ 


সুব্রত নাগ 


আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে 
গেছে। অসুস্থের সংখ্যা আরও বেশি প্রায় 
৬ লক্ষের মতো | সারা পৃথিবীতে কোটি 
কোটি লোক এই রোগ বীজাণু বহন 
করছে | শুনলে আতকে উঠবেন ২০০০ 
সালের মধ্যে যারা আমাদের সুস্থ সবল 
করে গড়ে তুলবেন বলে অঙ্গীকার 
করেছেন সেই অপদার্থ চিকিৎসকদের 
চিকিৎসার কল্যাণে ১৭৬০ জন মহিলার 
দেহের অভ্যন্তরে অজান্তে ঢুকে গেল 
এইডস ভাইরাস । ঘটনাটি ঘটেছে 
কর্ণাটকে | সন্তান প্রসবের পর মহিলাদের 
যে ইমিউনোগ্নোবিন ইনজেকশন দেওয়া 
হয় তাতে এইডস ভাইরাস ছিল বলে জানা 
গেছে। আগামী ২০০০ সালে সারা 
পৃথিবীতে এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা 
দাড়াবে প্রায় ২ কোটি। 

এও জানা গেছে সারা বিশ্বে বর্তমানে 
মোট ৭৫ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত | 
তার মধ্যে ১৫ লক্ষ শুধু এই ভারতবর্ষেই | 
এদেশে নাকি প্রতি ৮ জনের মধ্যে ১ 
জনের এই রোগ হয় । এও বলা হয়েছে 
এই সংখ্যা প্রত্যেক বছর ৫ লক্ষ করে 
বাড়বে | অর্থাৎ ২০০০ সালে এই রোগে 
আক্রান্তের সংখ্যা দাড়াবে ৬৫ লক্ষ | এই 
রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সেরে 
যায়, কিন্তু আমাদের দেশের গরীব খেটে 
খাওয়া মানুষজন গুরুতর অসুস্থ না হয়ে 
পড়লে সাধারণত হাসপাতাল বা ডাক্তারের 
শরণাপন্ন হন না, কারণ তারা জানেন 
হাসপাতাল ও ডাক্তার মানেই সময় ও 


'অর্থের প্রয়োজন | 


তাই ২০০০ সালের মধ্যে সকলের 
জন্য Wy এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে 
হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাসপাতাল ও 
ডাক্তার সম্পর্কে ভাল ধারণা গড়ে তুলতে 
হবে । গড়ে তুলতে হবে গ্রামে গ্রামে 
ডিটেকশন সেন্টার । মেডিকেল টিম গঠন 
করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে পৌছে দিতে হবে 
গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে | কারণ এখনও 
ভারতবর্ষের গ্রামগুলি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন | 
গ্রামের মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের থেকেও 





a shan 
আছে শুধু আমাদের এই ভারতবর্ষে | 
আমাদের দেশের প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ 
এই রোগে আক্রান্ত | আমাদের দেশের 
su হাই-এনডেমিক ডিস্ট্রিক্ট প্রতি 
১০০০ জনের মধ্যে ৫ জন অথবা তারও 
বেশি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত | ভারতবর্ষের এমন 
কোন জেলা নেই যেখানে কুষ্ঠরোগী 
নেই। সুতরাং স্বাস্থ্য দপ্তরের বার্ষিক 
রিপোর্টে দেওয়া তথ্য থেকেই এই সমস্যার 
গভীরতা আমরা বুঝতে পারি | 

এই বৃহৎ রোগের পাশাপাশি ঝটিতি 
আক্রমণ চালায় ছোট বড়*বিভিন্ন রোগ | 
ইত্যাদি ı যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের 


কল্যাণে এই রোগগুলোকে হাতের মুঠোয় 


আনা সম্ভব হয়েছে। ১৯৮৮ সালের 
পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাগ্র' ১১৮টা 
শহরে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা 
১২০৬৫৬ জন | কালাজ্বরে মারা যান 
১৯৮৮ সালে. ১৩১ জন । আস্ত্রিকে 
দেশের বিভিন্ন আঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু 
a ee 


ইনিভিসিবল 
চাইল্ড'-__ইউনিসেফের এই রিপোর্টে বলা 
হয়েছে শিশু মৃত্যুর হারে সকলকে টেক্কা 
দিয়েছে রাজধানী দিল্লি । এই রিপোর্টে 
আরও বলা হয়েছে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ 
দিল্লিবাসী বাস করে দারিদ্রসীমার She | 
ঝুপড়িই যাদের বাসস্থান । বেঁচে থাকার 
ন্যুনতম পরিবেশ থেকেও এরা বঞ্চিত | 
আগামীদিনের প্রজন্ম গড়ে উঠছে এইরকম 
ক্ষতিকারক এক পরিবেশে | জন্ম থেকেই 
বহন করে চলেছে রোগের জীবাণুকে | 
সমস্যাবহুল এই ভারতবর্ষে ‘২০০০ 
সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই 
ঘোষণাকে সফল রূপদান করতে হলে সব 
থেকে বেশি দরকার সাধারণ মানুষের 
সাহায্য | সাধারণ মানুষ এই এই কাজে 
এগিয়ে না এলে সরকার যত পরিকল্পনাই 
গ্রহণ করুন তা কতখানি বাস্তবায়িত হবে 
তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায় 


সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ 








সমবায়গুলি বিপর্যস্ত । সমাজের পিছিয়ে 
পড়া কৃষক, ধীবর এবং আদিবাসী 
মানুষদের থেকে শেয়ারের টাকা গায়েব 
করা হচ্ছে, ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেওয়া 
স্থাছে, সবেপিরি সম্পদ ও সম্পত্তি চুরি 
ad SEE 
মণ্ডল তবু বলেছেন আন্দোলনকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে | 

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন 
অঞ্চালে ঘুরতে গেলে সমবায় আন্দোলন 
ara সব ঘটনা শোনা যায় । নামখানা 
থানার অপান মৌসুমী দ্রাপের বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার বর্ণনা 
দিচ্ছিলেন বিভূতি মণ্ডল বিভৃতিবাবু 
বালেন, হটি সমবায় সনিতি নিয়ে ৫০ 
amas এতিহ্যবাহী মৌসুমী খাসমহল 
we সমবায় afa শিল্প সমিতি আজ 
রাঙ্জনাতির পঙ্গিল আবহে ছেয়ে গেছে! 





অফিসের জিনিসপত্র এখন নেতাদের 
গাড়িতেই শোভা পাচ্ছে A 


WATS সমলায় সংসদের যেসব ট্রলার, 
দেশা নৌকা ছিলো তা আজ গ্রামের 
মাতল্লরদের ব্যক্তিগত ef হয়ে 


গেছে | বিভূতিবাবু বলেন দু'লাখ টাকা 
একই অভিযোগ নামখানা কোষ্টাল 
কো-অপারেটিভ 
সম্পর্কেও উঠেছে । এই সমিতির ১৬টি 
ট্রেলার, বরফ বহনের '২টি লরী, কয়েক 
লক্ষ টাকা প্লাসটিকের জালের কোন হদিস 
নেই | সরকারকে জানানো সত্বেও কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ভেঙে যাওয়া 
সমিতির সদস্যরা অভিযোগ PER | 
আদিবাসী পুরুষ ও নারীদের নিয়ে গড়া 
আদিবাসী কল্যাণ সমবায়ের শস্যভাগারে 
যে কয়েক, শ’ মণ ধান ছিলো, কর্মকর্তারা 
এখন বলছেন, তা Ma খেয়ে নিয়েছে | 
সমিতির প্রাক্তন সদস্য বাসব PY জানান, 
সাওতাল, মুণ্ডাদের নিয়ে গঠিত এই 
মেরে দিয়েছেন পঞ্চায়েত নেতারা । এই 
শস্যভাগ্ডার এখন পাটির লোকেদের 
বসতবাটি বলেও অভিযোগ | 

মৌসুমী তাল-খেজুর গুড় শিল্পী সমবায় 
সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন 
স্থানীয় বাসিন্দারা ı এই সমবায়ে হিসাবের 
কোন বালাই নেই । বার্ষিক সাধারণ সতা 





মৎস্যজীবী সমিতি. 


ডাকাও এখানে হয় না। উপরস্ত গুড় 


তৈরির কড়া, বালতি, গুড় মারবার শালতি, 


সবই লোপাট হয়েছে | ওরা বলে বংশীবাবু 
ডিরেক্টর, ওই সব TEA! 


সুন্দরবনের দ্বীপের মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে 
রাজ্যের সেচ দপ্তরের আমলারা সমবায় 
কনট্রাষ্টর খুলে বসেছেন । দিন খাটা 
মজুরদের যেমন বঞ্চিত করা হচ্ছে, তেমনি 
স্থানীয় ঠিকাদারদের বঞ্চিত করে বাইরে 
থেকে আমলারা খুশিমত ঠিকাদারদের 
আনছেন বলেও অভিযোগ | সমবায়ের 
দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, সেচ 
দপ্তরের কাকদ্বীপ ডিভিশনের অফিস 
গোপালনগরে ভূয়া gl সমিতির 
রেঙ্গিসট্রেশন পরও হচ্ছে। 
কুলোকে বলে এ ব্যাপারে এক্সিকিউটিভই 
সরাসরি এই দুর্নীতিতে জড়িত । 

















প্রীপতি নন্দী 
মূল্যভিত্তিক রাজনীতি বলতে মাথামুণ্ড বস্তুত এরা fee এ পার্লামেন্টারী 
কি বোঝায়, অনেকেরই সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট গণতন্ত্রেইে সৃষ্টি। এদের কাছে 
ধারণা নেই। না থাকারই কথা, কেননা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ভ্যালুটা্ 
ভ্যালু ব্যাপারটাই তো একটা অস্থির এখানেই । লক্ষণীয়, দেশের সমস্ত 
ব্যাপার | আর নীতির ক্ষেত্রে তো পৃথক আইন-কানুন এহেন ভ্যালু-বেসড 


পৃথক ব্যক্তির আলাদা আলাদা মূল্যবোধ 


কথাটা কার ব্রেণ-চাইজ্ড তা সঠিক 
জানি না। হয়ত চন্দ্রশেখর মশায়ের, 
কিংবা হেগড়ের কিংবা অন্য কোনো 
বুদ্ধি-ব্যবসায়ীর । মরুকগে । তবে বস্তুটি 
যে খাসা মাল এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে 
পারে না। যে যার মনের মত করে এর 
মানে করে নিতে পারেন, মনের সুখে 
কাজে লাগিয়ে আখের গোছাতে পারেন 
এমন একখানা দর্শন-সূত্র যে ঘরে ঘরে 
সমাদৃত হবে এতে আশ্চর্যের কি আছে A 


সিদ্ধিলাভও তার প্রবাদ-তুল্য বটে | তবে 
কি না, মৌচাকে শুধু মৌ নয়, মৌমাছিও 
থাকে এবং সে নির্বিষও নয় । অতএব 
মৌচোরগণের “অপারেশনবুস্টার' গুলো 
শুধুমাত্র মৌ আনে না, ভিন্ন পরিণামও 
ডেকে আনতে পারে. মেহামে একখানা 
বেহালে পড়েছেন | অভিমানী দেবীলাল 
এবারে নাকি ইস্যু-বেস ধরেছেন ! কিন্ত 
কমলি কি আর তাকে ছাড়ছে ? নিশ্চয়ই 
না। বোঝা গেল, দেবীলালজী ইস্যু বলে 
যা ধরবেন সেটা তার কাছে অবশ্যই 
ভ্যালুয়েবল | কামধেনু রূপ ভ্যালু-বেসড 
পলিটিকস যে রক্তে মিশে আছে। 
অতএব, দেবীলালের রক্তবীজ 
ওমপ্রকাশ চৌথালা ইতিমধ্যেই তার 
ভ্যালু-বেসড নীতিনিষ্ঠার কথা নতুন করে 


ক্ষমতায় বলয় সৃষ্টির কাজে সচেষ্ট এবং 
তার পরম উপায়” রূপে তথাকথিত 
রাজনীতিকে আশ্রয় করেছে। এটাই 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মজা । বস্তুত 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছাড়া আর কোথায় 
এহেন আদর্শহীন-হীনাগণের রাজনীতির 
নামে যদৃচ্ছ ফেরেব্বাজী ‘ক্যারিয়ার’ করার 
অবাধ অধিকার রয়েছে? ঘৃণ্য 
জীবন-যাপন করেও কোথাও কারো ঘৃণা 
কুড়োতে হয় না, উপরস্ত রাজনৈতিক 
তকমার কল্যাণে ভয়ঙ্কররূপে বাচা যায়, 
এমনকি খবরের কাগজেও হিরোর 
বিভূতিতে শোভা পাওয়া যায় । একমাত্র 
এ কারণেই 
পুণ্যনামে এদের এত জপতপ | 


পলিটিক্সের সুদৃঢ় রক্ষাকবচ । এবং 
ক্রাইমের সঙ্গে এদের রাজনীতি এমন 
আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে, একটা 
কুখ্যাত ক্রিমিন্যালকে গ্রেপ্তার করলেও 
সেক্ষেত্রে তথাকথিত 

অত্যাচারের সোরগোল উঠে থাকে | 
যারা “বুদ্ধিজীবী, তাদেরও প্রফেশন 
অনুযায়ী আপন আপন ভ্যালু-সংজ্ঞা 
রয়েছে-_রাজনৈতিক চ অর্থনৈতিক চ। 
প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি থেকে অর্থনীতিকে 
পৃথক করে দেখার উপায় নেই (“Politics 
is the concentrated expression of 
economics”) | একে অপরে 
জড়িত | সংবাদ-পত্র 


ব্যবসায়ে বিজড়িত অধিকাংশের - 


ভ্যালু-জ্ঞান যতটা অর্থনীতি-ভিত্তিক (এবং 
গভীরতম অর্থে রাজনীতি-ভিত্তিক) তার 
'কানাকড়িও সাংবাদিক সততা-ভিত্তিক 
নয় | একই ভ্যালু-জ্ঞানের তাড়নায় তারা 
যাবতীয় ডিসইনফরমেশন”এর ঝুলি ঢেলে 
ঢেলে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে 
বিস্তার করে এবং রাজনৈতিক ফসল 
FUN | তারা জানে, সত্য খবরের মতই 
ডিসইনফরমেশন”এরও একটা চাপ শক্তি 
“আছে যা বিব্রত সরকারের থেকে এন্ত TE 
বিজ্ঞাপন বাগিয়ে আনতে পারে | Goes 
কাগজ বিক্রির বাজারেও বাড়তি খদ্দের 
টেনে আনতে পারে | হাতের কাছেই দৃষ্টান্ত 
বানতলা । কলকাতার অধিকাংশ 
দৈনিকগুলোর দিকে তাকান, এহেন 
ভ্যালু-বেসড পলিটিক্সের চেহারাটা স্পষ্ট 
za উঠবে | বানতলায় নিগৃহীতা শ্রীমতী 
ঘোষের স্বামীর বেনামীতে আনন্দবাজারে 
প্রকাশিত কুরুচিপূর্ণ জালি 'রিপোর'-টি 
শ্রীঘোষকে মর্মে মর্মে আঘাত করেছে কিন্তু 
আনন্দবাজারকে তার ভ্যালু-বেস থেকে 
বিন্দুমাত্রও টলাতে পারে নি । সন্দেহ নেই, 
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনও শেষ 
হবে, কাগজগুলোর বানতলা এপিসোডও 


অচিরে বাণপ্রস্থ AR | 
সংস্কৃতির নামেও উপরোক্ত 
সংবাপত্রগুলোর একটা লীলাক্ষেত্র 


রয়েছে । সেখানেও অবাধ দাপাদাপি। 
সেখানেও আদিম ত্যালু-রস-তরঙ্গ মালা 
“উঠি হেসে হয় কুটি কুটি” । সভাতার 
ইতিহা স সেখানে বিকৃত রূপ পায় | নতুন 





; 
রাজনৈতিক. 








ই বর্তমান serra কাছে শিল্পী 
Moo eg. (১৮৯৪-১৯৬৮) 
বিস্মৃতির তালিকায় | 

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলায় তার 
জন্ম । পিতা ব্রাজেন্দ্রভূষণ । মাতা গিরীজা 
দেবী। শৈশব থেকেই মণীন্দ্রভূষণের 
ars শিল্পকলার প্রতি । বাড়ির মণ্ডপে 
দুর্গা প্রতিমা গড়া দেখতেন অনুসন্ধিৎসু 
চোখে | মা ছিলেন শখের শিল্পী । চিত্রকলা 
শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব সমাপন মায়ের 
কাছেই | 

মণীন্দ্রভূষণ মাত্র এগার বছর বয়সে 
প্রতিষ্ঠিত 


EN হন বিদ্যাশিক্ষার জন্য | এখান থেকে 
প্রকাশিত হত হাতে লেখা পত্রিকা 
“বালক” । মণীন্দ্রভূুষণ এই পত্রিকাটি 
অলঙ্করণের দায়িত্বে ছিলেন | 
কলাভবন স্থাপিত হবার পূর্বে তিনি 
Core শেখেন | অসিতবাবুরই উৎসাহে 
সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বার্ষিক 
প্রদর্শনীতে মণীন্দ্রভৃষণের ছবি স্থান পায় 
এবং BAA ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন। 
মণীন্্রভূষণ ম্যাট্রিক পাশ দেবার পর 
ঢাকায় ফিরে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন | 
একটি স্মৃতিকথায় মণীন্দ্রভৃষণ এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করে লিখছেন-- "১৯১৭" সনে 
শান্তিনিকেতনে ব্রক্ষচর্যাশ্রমের শিক্ষা সাঙ্গ 
করিয়া স্বগৃহে ঢাকায় চলিলাম | 
কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথের নিকট গেলাম 
বিদায় গ্রহণ করিতে । বলিলাম, 





এক মুখ দাড়ি, পরণে ফতুয়া আর 


পাজ্জামা । একদা কলকাতার রাজপথে 
একা একা হেঁটে যেতেন । কাধে ঝোলা । 
কখনো কখনো কোথাও বসে স্কেচ করে 
নিতেন কোন চরিত্রের | আবার পথ চলা । 
"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি 
পৃথিবীর পথে ॥ 

এই শহরের দারিদ্র আর a 
দেখতে দেখতে শুভাপ্রসন্নর পথ চলা | 
বার বার মানুষের হতাশ মুখের দিকে 
তাকিয়ে তার একই প্রশ্ন, মানুষ এতো 
হতোদ্যম কেন £ এই শহরের যুবকদের 
মনে উচ্চাশা নেই কেন ? কেন যন্ত্রণা আর 
বেদনায় নাল হয়ে আছে এই পৃথিবী £ 
ভাবতে ভাবতে কখনো চোখে জল 
এসে যায় | চোখের জল মুক্তা হয়ে ঝরে 


৷ রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন, 


কথামালা | 

লম্বা কোন পাখি । 

বিষাদ মাখানো মুখ ৷ 

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে Bra ঘণ্টির 
শব্দে | একটা দুটো করে ট্রাম পার হয়ে 
যায় | নতুন ছবির এক চিত্রকল্প চোখের 
সামনে এসে দাড়ায় । 

এমনি করেই কাটছিল শুভাপ্রসন্নর 
দিনরাত ı ঠার মনের অবস্থা বোঝাতে 
কবি অমিয় চক্রবর্তীর স্মরণ নিতে হয় : 


চিরদিনের বাশি 
ব্যথায় বাজে বুকে 
ofa আমার চিরদিনের বাশি । 
চেয়ে তোমার দুখে 
আলোর তলে আসি, 
শুনি আমার চিরদিনের বাশি । 
তোমার ভালবাসা 
আখির জলে, ভাসা 
হঠাৎ দূরের আশা 
সেই তো আমার চিরদিনের বাশি । 





অন্ন ধবংস করিয়া £-_বি- এ ডিগ্রী না হয় 
না-ই পাইলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি তো অব্যাহত রাখিতে হয় । কি 
করি ?” 


অতঃপর -কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হলে 
অসিত হালদার মশাইয়ের ডাকে 
বিশ্বভারতীতে ফিরে এলেন শিল্পকলা বিদ্যা 
অর্জনের জন্য ।" সতীর্থরা হলেন 
আগরতলা থেকে আসা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ 
দেববর্মা, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
মুর্শিদাবাদের Serb দুগার, মহারাষ্ট্রের 
চিত্রা বীরভদ্র রাও, ধাকুড়াবাসী রামকিস্কর 


শ্যামাপ্রসাদ সরকার 


চাদের আলোয় একা 

তোমার পেলেম দেখা 

মদির বেদনাতে 

ধরল না আর বুকের কান্নাহাসি | 
সেই তো আমার চিরদিনের বাশি ॥ 


শিল্পের সুর থেকেই সৃষ্টির বেদনা । 
শুভাপ্রসন্ন ভিন্নতর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে 
থাকেন | তার ছবিতে ফিরে ফিরে আসে 
অলৌকিক মুখ, রঙিন মাছ, লম্বা সারস 
কিংবা জলজ উদ্ভিদ | 

কিন্তু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত পথচলা তার 
জীবন্‌ নয় | তাই সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে 
সৃষ্টির আনন্দ তাকে পীড়িত করছিল | 
ফলশ্রুতি ‘আর্টস একর' | 

এ সম্পর্কে শিল্পীর নিজের কথা : শিল্পী 
হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর 
আমার মনে হল, আমাদের, শিল্পীদের 
নিন্ম একটা 'কম্যুনিটি' বলে কিছু নেই । 
এমন একটা পরিবেশের বড় অভাব 
যেখানে শহরের ধুলো, ময়লা এবং 
আবর্জনা নেই | যেখানে আমরা নিশ্চিন্তে 
দিনের একটা বড় অংশ জুড়ে স্বচ্ছন্দে 
কাজ করতে পারি | 

দ্বিধা না করেই বলতে পারি, আমার 
অভিজ্ঞতা বলে রাজনীতির সঙ্গে যারা 
যুক্ত, সাধারণভাবে তাদের শিল্পবোধের 
চেতনা বড় কম | এ কথা যখন মনে আসে 
নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় । জীবনের 
প্রথম দিকে এ সব চিন্তা আমাকে অস্থির 
করেছি আচ্ছা, আমি যা করেছি তা ঠিক 
করেছি কি ? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার 
a বিভোর হয়ে আছি 1 কিন্তু আমার 
চারপাশের বন্ধুরা £ ভাদের বড় হয়ে ওঠার 
আমি কতখানি সঙ্গী হয়েছি + তাদের সুখ, 





কলেজ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সিংহলে গমন 
করেন শিল্প শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে | 
১৯২৫-২৭ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে 


করেছিলেন | AR অঞ্চল পায়ে ছেঁটে 
বেড়িয়েছেন | মণীন্দ্রভূষণ সিংহলের উপর 
ভিত্তি করে প্রচুর ছবি এঁকেছেন | তিনি 
আকতেন TEE । যত্রতত্র । যে কোনো 
সময়ে । এছাড়া শিল্পকলাবিষয়ক বহু 
প্রবন্ধ, রচনাদি তিনি লিখেছেন এবং 
প্রবাসী, মর্ডান রিভিউ, ভারতবর্ষ, দেশ, 


১৯৩০ সালে নন্দলালের সহযোগী হয়ে | 
এর এবছর পর অর্থাৎ ১৯৩১ সালে 


st, আনন্দ, বেদনার সঙ্গে কতখানি 
আত্মিক যোগ আছে ? 

আমাদের দেশে শিল্প ও সংস্কৃতির 
ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে । ফলে এইসব 
প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণভাবেই মানুষের নিজ 
“স্বার্থের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে | ক্ষমতার 
গণ্ডীর বাইরে অন্য কোন পৃথিবীর কথা 
তো তারা কখনো পাবেন না। এদেশে 
শিল্পকে এক ধরনের আটিস্টরা “বাজারের 
ay তৈরি করে ফেলেছেন । তারা 
সামনে রেখে নিজেরা যে সব শিল্পের জন্ম 
দিচ্ছেন তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বাণিজ্যিক 
সাফল্য | 


মূল লক্ষ্য সস্তা ছবি চড়া দামে যে কোন 
ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেওয়া | এতে 
বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ হয় ঠিকই fag 
শিল্পের কল্যাণ ঘটেনা । এই সব সমস্যা 
থেকেই 'আর্টস একরের' ভাবনা | 

দমদম বিমানবন্দরের কাছে একটি 
একর’ | শিল্পীদের গ্রাম | পঞ্চাশ জনেরও 
বেশি শিল্পী ইতিমধ্যেই এ গ্রামের বাসিন্দা 
হয়েছেন | এসেছেন গুণ্টার গ্রাস, পণ্ডিত 
রবিশক্কর, অন্নদাশক্কর রায় এবং আরও 
কত কেউ । বিমানবন্দরের আশপাশের 
গ্রাম থেকে প্রতিদিন মানুষ আসে । কারুর 
হাতে ফুল, কারুর হাতে লাউ-কুমড়ো, 
কেউ আনে এক কুড়ি কাচা আম । উদ্দেশ্য 
শিল্পীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার উপহার ı 

কারণ, আর্টস একর হবার পর এ 
গ্রামের চেহারা ফিরেছে | বদলে গেছে 
মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ | তাইতো এই 
উপহার । 


শিল্পশিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন । 
১৯৫৩. সালে তিনি অবসর নেন | 
শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ কার্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ 
বোধ করতেন | জলরঙ ও. গ্রাফিকস্‌ 
মাধ্যম তার খুব প্রিয় ছিল। অসংখ্য 
একেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় | 

সম্প্রতি শিবম গ্যালারি কর্তৃপক্ষের 
আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল তার ষাটটি ছবির 


বিশেষ প্রতিনিধি : শ্রমিক নয়, মালিকের 
দাবি মানার জন্য রাজ্য শ্রম দপ্তর এবং 
সিটু ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে উষা কোম্পানির জন্য । উল্লেখ করা 
যেতে পারে, উষা পাখা এবং ফ্যান দুই 
কোম্পানিই বর্তমানে লক আউট ও 
ক্রোজারে বন্ধ হয়ে আছে। জ্যোতিবাবু 
স্বয়ং মালিক লালা - চরতরামের সঙ্গে 
নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে বার্থ 
হয়েছেন | মালিকপক্ষ এখন সরাসরি 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে বসার বিপক্ষে | 
পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। 
উষা কোম্পানির সর্বশেষ পরিস্থিতি 


প্রদর্শনী ।  স্থানচিত্র,  পুরাণবর্ণিত, 
পাত্রপাত্রীদের ফিগার, সিংহল স্থিত বিভিন্ন 
মন্দির ও গুহাচিত্রের ছবি এই তিন 





পর্যায়ের ছবি ছিল | মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত. 


প্রণীত দুটি অসাধারণ পুস্তক “সিংহল” 
এবং “শিল্পে ভারত ও বহিভারত” একদা 
বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল | 
বর্তমানে পুস্তক দুটি দুষ্প্রাপ্য । Be 
হলে. কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদহি হবেন |. 
(প্রবন্ধের তথ্য সূত্র : 
গুপ্ত ২৷ “মণীন্দৰভূষণ গুপ্ত,” সম্পাদনা : 
সন্দীপ সরকার/কমল সাহা” । 


কি 2 এই প্রশ্নে জনৈক সিটু কর্মী বললেন, | 


শ্রমিকরা যে কোনো শর্তে কাজ করতে 
প্রস্তুত | তবে পরিস্থিতি যেভাবে পাল্টাচ্ছে, 
দুর্গাপূজোর আগে কোম্পানি খোলাটা 
আমরা দুর্ঘটনা হিসেবে ধরে নেবো | এবং 
পূজার আগে না খুললে ভবিষ্যতে কবে 
কোম্পনি খুলবে, তাও যথেষ্ট গবেষণার 
বিষয় । রাজা শ্রম দফতরের এক 
অফিসারের মতে. উষা খুলে যাবে | তবে 
লালাজীর কিছু শর্ত মানতেই হবে | 
অন্যথায় অছিলা আইনগত জটিলতা; 
বৃদ্ধির যথেষ্ট সপ্তাবনা আছে বলে ভিনি 
উল্লেখ করলেন | 


সমবায় আন্দোলন 


ey পৃষ্ঠার পর 

সমিতিতে ভরে গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি | 

কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা 
হরিহর পাত্র অভিযোগ করেন সমবায়ের 
উদ্দেশ্যটাই এখানে বার্থ হয়ে গেছে । যারা 
কৃষক তারা সেই মহাজনের AREA পড়ে 
রইলেন । ধারা স্থানীয় বেকার তারা কোন 
কাজই পাচ্ছেন না। বেশি টাকা মুনাফার 
জন্য আমলারা স্থানীয় ঠিকাদারদেরও কাজ 
দিচ্ছেন না। 

মালিকও মেরে দিচ্ছেন। মহাকরণের 
পাশেই ৬ নং লায়ন্স রেঞ্জে টার্নার 
কো-অপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক 
প্রশান্ত ভাদুড়ী অভিযোগ করেন শালিমার 


- অঞ্চলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 


টার কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের মাইনে 
ace আড়াই বক্ষ টাকা কেটে নি 
সমবায়কে ফেরত দিচ্ছেন না। কোন 
আইনকেও তারা মানছেন না। 

এদিকে সমবায়ের এইসব কারচুপির 


যোগাযোগ আছে বলে বিস্তর প্রমাণ 
মিলেছে | ২৪ পরগণা জেলার খাটুরা 
কিছু 
দুনীতিগ্রত্ত অফিসার so জন তপশিলী 
জাতির টাকা মেরে দিয়েছেন বলে 
অভিযোগ | খণগ্রহীতা বজেন্দ্র বিশ্বাস ও 
সুনীল বিশ্বাস জানান, তাদের কাছ থেকে 
সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে I 
গোবরডাঙ্গা ইউ বি আই-এ পুলিনবিহারী 
বিশ্বাসের সঙ্গেও এমন প্রবধ্ধনা করা 
হয়েছে। 





১। শ্রীমতী রুচিবা 


E 








ধবংসের মুখে যাচ্ছে 





জহর রাম বন্দ্যোপাধ্যায় 





ধ্বংসের মুখে । শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
প্রায় ছয় মাইল দূরে রয়েছে সাদুল্লাপুর 
আজকের মহাশ্মশান। এককালের গৌড় 
. লখনৌতির শিল্প নগরী । সে আমলে এর 
কাসা শিল্প ও রূপা শিল্প প্রসিদ্ধ ছিল 
. এখনো এর সেই খ্যাতি ধরে রেখেছে 
ছাচের ঘটি | একে পেটা ঘটিও বলা হয় 
দাগ রয়েছে। জায়গাটি আগে মুখরিত 
থাকতো ঠন-ঠন-ঠনাৎ শব্দে | আজ সেই 
শব্দ অনেকটা স্তিমিত | কংস শিল্পীদের 
মধ্যে যারা এখনও পৈতৃক বাবসায়ে টিকে 
আছেন কোন মতে. তাদের আশংকা, এই 
শিল্পের আয়ু আর বেশিদিন নেই 
আগে cor সুনাম ছিল জেলা 
তথা রাজা জোড়া । প্রায় এক হাজার 
সঙ্গে | এধরনের ঘটি ছাড়া অনাগুলিরও 
চাহিদা বা প্রসার এক সময় ছিল | আগে 





এই শহরে কয়েকশ শিল্পী ছিলেন । কিন্তু 
এই শিল্প দুদিন আসার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা 
অনা 


ae 





অন্য শিল্প বা ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন | : 





পরিশ্রমের কাজকে বলে ‘পানা’ করা | এই 
গোলাকৃতি কাসার পাতটি থেকে তারপর 
যে কোন ধরনের বাসন বানানো যায় । 
এরপরের কাজটি বেশ কঠিন। প্রচণ্ড 
মনোযোগের প্রয়োজন | আর এই বাকি 
ওপর | মহাজনেরা শুধু ভাঙা কাসা দিয়েই 
কিলো প্রতি গড়ে ১৫ টাকা হিসেবে মজুরি 
ধরিয়ে দেন। কিন্তু যেহেতু এই কাজে 
প্রচণ্ড শ্রম আর প্রচুর সময় লাগে, তাই 
এক একজন শিল্পী বেশির ভাগ দিনই 
২৫-৩০ টাকার বেশি রোজগার করতে 
পারেন না। এর সঙ্গে আছে 
অসুখ-বিসুখ | কাজ না করলে কোন রকম 
সাহায্য তারা পান না। এর সঙ্গে তাদের 
পোড়া কাঠের কয়লা বা পোড়া কয়লার 
খরচও জোগাতে হয়। মহাজনদের 
অধীনে যে কারখানাগুলো চলে 
সেখানকার শিল্পীরা রেহাই পেয়ে যান ı 
কাসা শিল্পীদের হতাশার শেষ নেই। 
ব্যাঙ্ক থেকে খণ বা লোন পান না, তারা 
দেবে বলুন, কি আছে আমাদের ? 


ছাব : অর্ণব দে 


পপ 


এখন আছে একশতের কাছাকাছি | এই 
শিল্পে এ যুগের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে 
আসছে না আর তাদের অভিভাবকরা চান 
না তারা এগিয়ে আসুক । পুরনো শিল্পীদের 
কথা, হল, এই শিল্পে এলে ওরা না খেয়ে 
মরবে | ওদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এতে । 
মালদহ জেলার শিল্পী ও শ্রমিকদের 
ঘটি, গ্লাস আগে ছিল কৌলিন্যের প্রতীক । 
স্টিল আর কাচের বাসনপত্র বাজারে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে কালার বাসন তার 
শহরাঞ্চলে কাসার বাসন আর একদমই 
চলে না। জেলার ১৫টি ব্রকে এখন 
ব্যাপকহারে স্টিলের বাসন ঢুকে পড়েছে | 
তাই এদের বাচার রাস্তাই যাচেছ বন্ধ 
হয়ে । এর সঙ্গে গড়ে উঠেছে শহরের 
ফ্যাষ্টরি । সেখানে তৈরি হচ্ছে নানা 
জিনিসপত্র | সেটাও এই জেলার শিল্প ও 
বলে ঠাদের অভিমত | শুধু স্টেনলেস 
স্টিল আর কাচের বাসনের জনপ্রিয়তা 
ATS নয়, কাচামালের দাম বেড়ে যাওয়াও 
ara বা কলা শিল্পের সংকটের অন্যতম 
কারণ বালে তারা মলে করেন । 
নালদতের কাসাশিল্পার৷ কাজ করেন 
wafa ভিন্ডিতে । স্থানীয় মহাজনরা এদের 
ভাঙা Aa দেন । এরা সেই কাসাকে 
গালিয়ে ছোট একটা পাত্রে চালেন । 
তারপর বিশাল বিশাল হাতুড়ি দিয়ে ঠারা 
সেই কাসাকে আঘাত করে গোলাকৃতি বড় 
পাতে পরিণত করেন | এই অমানুষিক 


কেবলমাত্র এই শুষ্ক শরীরটা ছাড়া | কেউ 
আমাদের গ্যারান্টার হতে চান না, বাবুরা 
ভয় পান যদি টাকা পরিশোধ করতে না 
পারি । কেলো শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল 
ম্যানেজার দিলীপ শর্মা পুরকায়স্থ নিজে 
এসে ঘুরে গেছেন হতাশ হয়ে । এ খবরটি 
জানালেন পুরকায়স্থ তার চেম্বারে বসে | 

ই সঙ্গে কয়লার দাম বেড়ে যাওয়ায় 
উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে | স্বভাবত 
বেড়েছে | সরকারি দামে পেলে কিছুটা 
অন্তত রেহাই পেতাম তাও নেই । মজুরি 
কিন্তু বাড়ছে না। কাজ না করলে খেতে 
পাব না, ছেলে-মেয়েরা না খেতে পেয়ে 
মরে যাবে | মহাজনদের এতে কোন 
মাথাব্যথা নেই | ওরা কাজ চায়, না পেলে 
হুমকি দেয় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে | 
অথবা কোন অর্ডার দেবে না ৷ সময় মতো 
কাজ চাই, নইলে রক্তচক্ষ দেখতে হয় | 
অভিযোগ হল, মহাজনেরা ভাঙা কাসা 
দেওয়ার সময় কাচা রসিদ দেয় । ফলে 
প্রায়ই ইংরেজবাজারের থানার পুলিশের 
হাতে অপদস্থ হতে হচ্ছে । এ জেলার 
কাসা শিল্প ও শিল্পীদের বাচাতে হলে 
শিল্পীদের আর্থিক সংকট দূর করতে হবে, 
অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে ও অসুখ 
বিসুখের জন্য মহাজনদের আর্থিক সাহায্য 
দিতে হবে এবং দরকার সুলভে কাচা মাল 
সহজ শর্তে «ma, ধারা us নিজ 


পায়ে দাড়াতে চান তাদের | সেই সঙ্গে 
চাই মালদার এই শিল্পী ও শিল্পকে ধাচাতে 
সহানুভূতি ও সঠিক A পদক্ষেপ | 








পুরসভায় কংগ্রেস বর্তামনে সুবিধেজনক 
অবস্থায় রয়েছে | ২৭শে মে পুর নির্বাচনে 
১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস ৮টি এবং 
বামফ্রন্ট ৮টি আসন পেয়েছে । অন্য ৩ 
আসনের মধ্যে বিক্ষু্ধ কংগ্রেস ২ এবং 
বিক্ষুব্ধ সি পি এমের ১ জন প্রার্থী 
জিতেছেন | সর্বশেষ RAR দাড়িয়েছে, 
বিক্ষু্ধ ২ কংগ্রেসী A প্রার্থী কংগ্রেসকে 
সমর্থন করবেন বলে সরাসরি জানিয়ে 
দিয়েছেন | বাম বিক্ষুব্ধ প্রার্থীর মনোভাব 
অবশ্য জানা যায় নি। ফলে কংগ্রেস ২ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। বর্তমানে কংগ্রেসী 
চেয়ারম্যান এবং ভাইসচেয়ারম্যান নিয়ে 


নৈহাটিতে বোর্ড গঠন কর 
কংগ্রেস 









আলোচনা চলছে। সি পি এমেও 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ চলছে | অনেকেই 
বলেছেন, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং 
অজাতশত্র ধীরেন সরকার পুর চেয়ারম্যান 
পদে সবচেয়ে যোগ্য মানুষ । প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য ধীরেনবাবু আজীবন কংগ্রেসী 
হওয়া সত্বেও বর্তমান বছরে নির্দল প্রার্থী 
হিসেবে জয়ী হয়েছেন। অবিবাহিত 
ধীরেনবাবু বর্তমানে ৭৫ বছরে পা 
রেখেছেন। কংগ্রেসী বোর্ড গঠনে 
আপাতত নৈহাটিতে সর্ব অর্থে পূজ্য ধীরেন 
রকার সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারেন 
বলে প্রত্যেকেই অভিমত প্রকাশ 
করেছেন | 








fers চট্টোপাধ্যায় 





রাজ্যের পূর্ত দফতরের আওতাভুক্ত 
বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং সাব-ডিভিশন 
অফিসের পরিস্থিতি সার্বিক অচলাবস্থার 
মুখে এসে দীড়িয়েছে। অভিযোগ, 
অনিয়মিত হাজিরা সত্বেও খাতা-কলমে 
নিয়মিতকরণ | দেরীতে এসে খাতা চলে 
যাওয়া ছাড়াও অফিস চলাকালীন তাস, 
জুয়া খেলা এবং মদ খাওয়া, সর্বোপরি 
যথেচ্ছচার বর্তমানে খুব স্বাভাবিক চিত্র 
হয়ে দাড়িয়েছে । অভিযোগের মাত্রা 
বিভিন্ন কোণ থেকে আসা সত্বেও 
সামান্যতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 
দৃঢ়তার সঙ্গে অভিযোগ করলেন, রাজ্য 
পূর্ত দফতরের প্রতিটি ওয়ার্কিং ডিভিশনের 
আওতাভুক্ত সাবডিভিশনের সদস্যা দুই, 
তিন কিংবা চার। একটু খোজ নিলেই 
দেখবেন, অভিযোগের সারমর্ম সত্যিই 
কতটা £ প্রসঙ্গত তিনি বললেন ১৪ নম্বর 
কালীপ্রস্ সিংহ রোড, কাশিপুরের কথা | 
এই ঠিকানায় রাজা পূর্ত দফতরের 
আওতাভুক্ত কসট্রাকশন বোর্ডের অধীনে 
কাশিপুর স্টোর সাব ডিভিশন আছে। 
লাগোয়া হিসেবে আছে মেকানিক্যাল 
সাব-ডিভিশন | অনিয়মিত আসা যাওয়া, 
কিংবা অফিসে লাগাতার না এসেও 
হাজিরা খাতায় সই করা খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার | ভয়ঙ্কর দিক যা তা হল, জনৈক 
এস. ডি. ea নেতৃত্বে এখানে নিয়মিত 
খারাপ পরিস্থিতি ঠায় উঠছে 
ইলেকট্রিক্যাল সাব-ডিভিশন । 

বৃহত্তর কলকাতা শুধু নয়, রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলা থেকেও একই ধরনের 
অভিযোগ এসেছে । অভিযোগের 
প্রথমভাগে আছে গৌড়হাটি সাবডিভিশন, 
ব্যান্ডেল সাব ডিভিশন, ee 
চি দিনজপুর we শিলতড়ি। 


ব্যাতিক্রম একমাত্র দার্জিলিং ı 

উল্লেখ্য, অভিযোগের তালিকায় বৃহৎ অংশ 
জুড়েই আছে APA বোর্ডের নাম । 
রাজ্য পূর্ত দফতরের আওতাভুক্ত 
সাবডিভিশনাল অফিসগুলোর গুরুত্ব 
অপরিসীম | উন্নয়নমূলক কল্সট্রাকশনের 
জড়িত থাকেন। প্রতিটি সাব-ডিভিশন 
অফিসে একজন করে সাব-ডিভিশনাল 
অফিসার থাকেন । এ ছাড়াও ওভারসীয়র, 
করনিক, ওয়ার্ড-্যাসিসেন্ট এবং চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারীরাও জড়িত থাকেন । 


তলানিতে চলে আসার দরুণ, উন্নয়নের 


কাজ সর্বত্র ব্যাহত হচ্ছে | নষ্ট হচ্ছে লক্ষ 


লক্ষ শ্রমদিবস । সময়ে কাজ শেষ না 


হওয়ার দরুণ প্রতিটি ক্ষেত্রে, 


কনসট্রাকশনের কাজে বাড়তি টাকার অক্ষ 
দাড়িয়ে যাচ্ছে। 


এ ছাড়া? সার folios ara 
ক্ষেত্রে, অশুভ ঠিকাদার চক্র এস- ডি. ও 
এবং Ron - এ্যার্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিনীয়া়দের একাংশকে পুরোপ fa 
পকেটস্থ করে ফেলেছে | সরকারি খাতে 
আরবিট্রেশনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা বিল 
মেটানো হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়ার্ক অর্ডার বা কাজ 
ঠিকাদাররা কাজ করছেন না। ইচ্ছাকৃত 
ভাবে বকেয়া HU হচ্ছে কাজ | এবং এই 
ব্যাপারটা ঘটছে অসাধু ইঞ্জিনীয়ারদের 
প্রচ্ছন্ন মদতে । নিদিষ্ট দিন পেরিয়ে 
যাওয়ার পরেই ঠিকাদার সরকারের কাছে 
দাবি জানাচ্ছেন, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া 
সত্ত্বেও কাজ না হওয়ার কারণ জরুরী কিছু 
ডেলিভারী অর্ডার যথা, সিমেন্ট, রঙ 
ইত্যাদি ı ঠিকাদার বাবু এই গর্যায়ে বেশ 
নিজস্ব ক্ষতির জন্য | লক্ষনীয় বিষয়, এই 
সময় আরবিট্রেশন বসানো হয় । এবং 
অসাধু ইঞ্জিনীয়ার এবং ঠিকাদারের 
উভয়েই লাভের মুখ দেখেন। এক 
পয়সার কাজ না করেও আর বিট্রেশনের 
নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো 
বর্তমানে পূর্তদফতরে সবচেয়ে জরুরী 
কাজ হয়ে দাড়িয়েছে। 


সাব-ডিভিশনাল ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ 
করার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি? এই প্রসঙ্গে পূর্ত 
দফতরের প্রাক্তন বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার 
বললেন পূর্তদফতরের আওতাভুক্ত বেশ 








কিছু ইঞ্জিনীয়ার আসে যারা সত্যিই সৎ + 


এবং কাজের মানুষ হিসেবে পরিচিত । 


অথচ অনেক সময় এই ইঞ্জিনীয়াররা 
নিজেদের সরিয়ে রাখেন । কারণ আর 
কিছুই নয়, ঝামেলা এড়াবার জন্য | কিন্ত 
প্রয়োজন হচ্ছে কঠোর হওয়া | এই পর্যায়ে 
সাব-ডিভিশন অফিসগুলোতে ঝটিকা 
সফরের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করলেন | 
এ ছাড়াও অনিয়মিত কর্মচারীদের হাজিরা 
খাতায় সই করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর 
মনোভাব নেওয়া উচিত | 

পূর্ত দফতরের আওতাভুক্ত ডিভিশন 
এবং সাব-ডিভিশন অফিসগুলোর জন্য 
বিশেষ সেল গঠনের কথাও অনেকেই 
উল্লেখ করেছেন। সেলের আওতাভুক্ত 
অফিসারদের অসাধু কর্মচারী এবং 
বাবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও থাকবে । 


বিশেষ প্রতিনিধি : দক্ষিণ চবিবশ পরগণার 
বারুইপুরে সাটিফিকেট বিক্রির ঢালাও 
সম্প্রতি | এই ব্যাপারে জনৈক হেডমাষ্টার 
সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বলে জানা 
গিয়েছে | স্টেশন সংলগ্ন এক স্কুলে “এইট 
পাশ” সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে স্কুল 
ফাইনাল, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বি-কম, 
বি-এস-সি ও বি-এ পাশের সার্টিফিকেটও 
পাওয়া যায়। অভিযোগ, এই ব্যাপারে 
বোর্ডেরও বেশ কয়েকজন জড়িত | 

অষ্টম মান ব্যতীত উচ্চতর 
সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে অভিনব পন্থা চালু 
আছে এখানে । দাবি অনুযায়ী অগ্রিম টাকা 
দিয়ে আসতে হবে। সরকারিভাবে 
দেখানো হয়ে থাকে, প্রতিটি সার্টিফিকেট 
হোল্ডার টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করেছেন! 
এইবার চাহিদা অনুযায়ী প্রাথীদের 
পরীক্ষায় বসানো হয়। দক্ষিণ চব্বিশ 


পরগণার ক্যানিং, তালদি, চম্পাহাটি 
প্রভৃতি অঞ্চলে সিট পড়ে প্রার্থীদের | 
ঢালাও বইয়ের ব্যবস্থা থাকে এখানে । 
অভিযোগ, অনেকক্ষেত্রে প্রার্থীদের 
সার্টিফিকেট নিয়ে আসে । 


বিক্রির বাবসা কয়েকবছর ধরে করে 
সিছেন হেডমাষ্টার বাবু । বারুইপুরে 
নেকেই বলেছেন, _ ভদ্রলোক 
(হেডমাষ্টার) স্থানীয় রেশ কিছু ক্লাবের 
ন্মানীয় পদে আছেন । সেই অথে 
ক্ষমতাও যথেষ্ট । এমনকি, রাজনৈতিক 
দলগুলোও বিয়মিত tu নিয়ে থাকে | 
স্থানীয় বিশিষ্ট এক সমাজ সেবিকার মতে, 
অন্ত্র চালু আছে কি? 


Pr 





তা বলা বড় কঠিন। কোন সময় হয়তো 
দেখা গেল যে ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে তৈরি 
কোন ছবি হয়তো পয়সা পিটেছে | অমনি 
পরপর এ ধরনের ছবি তৈরি হতে লাগল | 
অথচ পরের ছবিগুলো কিন্তু বক্স-অফিসে 
একেবারেই অচল বলে প্রমাণিত হল | 


2) ue h 


তিতাস একটি নদীর নাম । প্রবীর মিত্র, কবরী চৌধরী 1 


কাছে বিষয়বস্তু গৌণ | দর্শক সমাজের 
অধিকাংশই অবশ্য ছবিতে নিটোল গল্পের 
পক্ষপাতি । বপোলী পর্দায় প্রিয় 
নায়ক-নায়িকার  আকর্ষণও আবার 
অনেকের কাছেই মুখ্য | এছাড়া নাচ-গান 
ও উত্তেজক নাটকীয় ঘটনায় মজে-থাকা 


ভাগা | নির্ধারিত হয় । অধিকাংশ মের 
যেসব ছবি দেখে ভাল লাগে, সেগুলোই 
বাজারে চলে এটা স্বতঃসিদ্ধ | কিন্তু কোন 


ইদানীং অধিকাংশ বাংলা ছবিতে 
বোম্বাই-মার্কা মারদাঙ্গার হিড়িক লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে | কিন্তু মজার কথা এই যে ব্যবসার 


ঘটছে। সুতরাং কোন পথে চললে যে 
বাণিজ্য-লক্ষ্মী সদয় হবেন, তা ঠিক করা 
একেবারেই দুষ্কর | 


দর্শকের রুচির পরিমাপ করাও বেশ 
দুঃসাধ্য | আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে দর্শক-সমীক্ষা খুব একটা হয়নি | 


অবশ্য এই ধরণের সমীক্ষায়ও সঠিক উত্তর 
যে মিলবেই, এরকম কোন কথা নেই। 
তবুও দু-একটি যা সমীক্ষা বা গবেষণা 
চালানো হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে 
ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে পরিণত 
দর্শকরুচির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সবসময় যে 
থাকেবই, এটা বলা যায় না। গ্রামের 
en 


যে তারা সেগুলো উপভোগ করছেন এবং 
ছবির বিশ্লেষণে এমন অনেক প্রশ্ন রাখছেন, 
যা একধরনের চিস্তাশীলতার পরিচায়ক | 





পরিচালনা খত্বিক ঘটক 


আবার বড় বড় শহরে সস্তা, চটুল ছবির 
টিকিটের লাইনে তথাকথিত শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভিড়ও নজর এড়ায় না | তাই 
চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মহলে একটা কথা চালু 
আছে গ্রামাঞ্চলের দর্শকমাত্রেই 
নিম্নরুচিসম্পন্ন, তাই তাদের জন্য এধরনের 
ছবিই দরকার, এটা একেবারেই ভুল | 
বাণিজ্যিক ছবির নির্মাতা গোষ্ঠী অবশ্য 
ফরমূলা আকড়ে ধরে থাকতেই 
ভালোবাসেন | ছবি তৈরি তাদের কাছে 
ফাট্‌কা খেলার মত | সেই নকশাই তাই 
তাদের প্রিয় | মুশকিল হয় তাদেরই যারা 


এরপর ১১শ ABTA 


‘বদনাম’ বদনাম ঘোচালো না 


273 থেকে কলকাতায় এসে পরিচালক 
শিবু মিত্র বন্বে মশলাতেই বাংলা রান্না 
রাধলেন | সুতরাং ব্যতিক্রম কিছুই নেই | 
পরোপকারী সৎ চরিত্রবান বাবা (রমেন) 
কুচক্রের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করলো 
থানায়, ‘লাল চিনি'-পাচারকারী বঙ্কিম 
ঘোষ আর থানার বড়বাবু শুভেন্দু চ্যাটার্জি 
বাবার কপালে যে বদনামের তিলক 
একেছিল, ছেলে প্রসেনজিৎ অনেক রক্ত 
ঝরিয়ে তার শোধ নেবেই__এমন ইঙ্গিত 
ছবির তিন রিলের মাথায় মা শকুন্তলা 
বরুয়াই দিয়ে রেখেছিলেন | 

সুতরাং তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের 
চিত্ৰনাট্য পাচ মিনিটেই প্রসেনজিৎকে এনে 
হাজির | কুলি-কামিনের কাজ করেও 
ছেলেকে যে উত্তরবঙ্গের এক কনভেন্টে 


রাখা যায় সেটা জানা গেল এই চিত্রনাট্য 
থেকে | প্রসেনজিৎ যখন পর্দায় এসে 
গেছে, তখন আর ব্যবসায়ী কন্যা নীলন 
প্রিয়া দূরে থাকে কেমনে । “প্রিয়া প্রিয়া 
প্রিয়া' ডাকে হাজির | শুরু হলো প্রেমও | 
তাও আবার ঝাল খাইয়ে প্রেম করা | মিষ্টি 


সেই একইরকম চুল ওড়ানো ভঙ্গি তার 
ভাগ্যিস, নায়িকাকে ধর্ষণ করাটুকু বাদ 


রেখেছেন | 
হ্যা, মারপিট (নাকি ঝাড়পিট) আছে | 
সেটা বিরক্তির কারণ হয়ে 


। শুক্রবার ২২শে জুন ১৯৯০ [নয় 









‘দ্য লেটার’ ছবির একটি দৃশ্) 


বেটী ডেভিস অভিনীত ছবি 


সমিত মজুমদার 


ইউনাইটেড স্টেস ইনফরম্যেশান 
সার্ভিসের উদ্যোগে 'লিঙ্কন' প্রেক্ষাগৃহে 
৩০শে মে থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত প্রয়াত 
মার্কিনী অভিনেত্রী বেটী ডেভিস অভিনীত 
সাতটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয়েছিল। তার আসল নাম ae 
এলিজাবেথ ডেভিস, জন্ম ১৯০৮ সালে, 
লোয়েল শহরে । অভিনেত্রী হিসেবে 


ASA ‘ব্যাড সিস্টার’ (১৯২৯) প্রথম 
উল্লেখযোগ্য অভিনয় “দা ম্যান হু প্লেভ 
গড' (১৯৩২) চলচ্চিত্রে | 


দীর্ঘ টানা চোখ, প্রাণচঞ্চল অভিনয়, 
বাচনভঙ্গীর ওপর অদ্ভুত দখল, ঠাকে এনে 
দেয় অজস্র সম্মান এবং পুরস্কার | 
‘ভেঞ্জারেস' (১৯৩৫) এবং 'জেজেবেল' 
(১৯৩৮) চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের 


ফরাসী ফিল্ম WEM প্রদত্ত ‘সিজার’ 
পুরস্কারে | 


অসাধারণ সুন্দরী বেটী ডেভিসের 
অসাধারণ অভিনয় প্রতিভীর আবেদন 
বিশ্বজনীন | ‘অল এ্যাবাউট ইভ’ চলচ্চিত্রে 
রূঢ-ভাষী অথচ সুকোমল হৃদয়ের 'মার্গো' 
সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে 


wens "ake wee a 


শহরে, ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে | 


দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২২শে জুন ১৯৯০ 


খেলা বলা হয় তা এখন এই মুহুর্তে, 
উপলব্ধি করছি | করছি আমরা সকলেই | 
পৃথিবীর ২৬০ কোটি 


রাতে খেলাটা দেখতে পায়নি | আপনার 
BMH যাওয়ার তাড়া (রাত জেগে অযথা 
ছুটি নষ্ট করে বাড়ি না থেকে সেরা 
ঘুমানোর জায়গা এখন ওটিই), ভাত চেয়ে 
চেয়ে হন্যে হয়ে গেছেন | একটু চুপি চুপি 
কিচেনে দেখুন, সেখানে মা-মেয়ে অথবা, 
শাশুড়ি-বধূমাতা কিংবা দুই পড়শী গিন্নির 


ছাত্রদের বিশ্বকাপ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের 
ক্লাস করতেন ! এই সময় 
অফিস-কাছারিতে দেরিতে যাওয়ার জন্য 
‘বস’ তেমন কিছু বলছেন না | তিনিও তো 
রাত জেগে বিশ্বকাপ জ্বরে ভুগছেন | 


কাছেএই খবরও তাদের কাছে গুরুত্ব পেল 
না। খবরটা অন্য সময় হলে, 
পত্র-পত্রিকাগুলি কম করে সপ্তাহখানেক 
স্টেফির হারের কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের 
বিশ্লেষণ ছাপতেন | কিংবা, স্টেফির বাবা 
যে যৌন-কেলেঙ্কারিতে ফেসে গেছেন তা 
নিয়ে রসালো স্টোরি হতে পারত অনেক ! 
এধরনের লেখা যারা তৈরি করেন তারা 
হতাশ | কারণ ফিফা কাপ তাদের বেকার 


ধরবেন | তবে একটা সুবিধা থাকছে 
উইম্বলডন হবে দিনে, আর বিশ্বকাপ 
ফাইনাল রাতে | ভারতীয় বা ইওরোপীয় 
র্শকদের তেমন অসুবিধা হবে at | 
যাই হোক, এই প্রতিবেদন যখন 
হাপাখানায় যাচ্ছে (১৫ জুন, '৯০) তখন 
পর্যন্ত দুটি দল প্রাথমিক লিগের গণ্ডি 
অতিক্রম করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে অর্থাৎ নক 
মাউট পর্যায়ে পৌছে গেছে। প্রথম দলটি 


রামানিয়াকে ২-০ গোলে। এই গ্রুপে 








যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে Aca 
ফাইনালে পৌঁছে গেল এ ১৪ জুন। 


প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ১৬টি দল 
উঠবে | এই প্রতিবেদন যখন পাঠকের 
হাতে পৌছবে (২২ জুন, ’৯০) কোন 
কোন দল শেষ ১৬-তে (৫ তা স্বচ্ছ 
হয়ে যাবে । ৬টি গ্রুপ থেকে প্রথম দুটি 
করে মোট ১২টি এবং বাকি ছয় তৃতীয় 
স্থানাধিকারীর মধ্য থেকে সেরা চারটি নক 
আউট পর্যায়ে উঠবে | তবে ১৫ জুনই 
বলা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া 
টুর্নামেন্টের বাইরে চলে গেছে। তবে 
প্রথম পর্যায়ে দু'একট ইন্দ্রপতন ঘটবে 
বলেই মনে হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, '৮৬-র 
মেক্সিকো বিশ্বকাপ থেকে ২৪টি দল নিয়ে 





ve 


মানুষের খেলা | এ নিয়ে সে কী উন্মাদনা 
তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় at | অনেক 
ঘটনা বলা যায়। তবে একটি ঘটনাই 


এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৮৪-র 
পোল্যাগু-আর্জেন্টিনা ম্যাচ _ইডেন 
গ্রার্ডেনসে | সেবার অনেকেই এই 


ম্যাচটিকে ফাইনালের স্টেঞ্জ-রিহার্সাল 
ধরেছিলেন | পরে অবশ্য ফাইনাল হয় 
পোল্যাণ্ড আর চীনের 


মধ্যে--যুবভারতীতে | আর্জেন্টিনা দলে 

CARRO, অস্কার রুগেরি, বুরুচাগা আর 

পোল্যাণ্ড দলে রোমান, স্মোরালেক প্রমুখ 

৬ (যারা পরে '৮৬ বিশ্বকাপের 
)। 








rarer Tea ম্যাকার্থ' ও মিশরের হাসানের বল 'নয়ে কাড়াকাড়ি 





ইডেনের বাইরে ময়দানের বিখ্যাত 
বটগাছতলায় এক টিকিট ব্ল্যাকার । 


একজন ময়লা পাজামা-হাওয়াই শার্ট 
পরা- পায়ে ছেঁড়া চপ্লল ভদ্রলোক টিকিট 
কেনার জন্য কোমর থেকে কয়েকটা 
একশো আর, দশটাকার নোট বের 
করলেন | এমন সময় সেখানে উদয় এক 
পুলিশ পুঙ্গবের | ব্যস, ব্র্যাকার হাওয়া | 


2 লোকটিতো ভয়ে চো চো । পুলিশ 
পুঙ্গবের তাড়ায় ব্লেড MU ধারের 
গাচিল একলাফে' ডিঙোতে গিয়ে পপাত 


ধরনীতলে | এক বন্ধু তাকে তুলে বললেন, 
“আর খেলা দেখতে হবে না। চল 
ডাক্তারের কাছে।” কিন্তু এ হতকুচ্ছিত 
জামা কাপড় পরা সেই = 
ফুটবলপ্রেমী বললেন, “নাঃ চল 

মোহনবাগান মাঠের দিকে ı টিকিট পেরে 
যাবই |” তার গলায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস | 
কলকাতা ময়দানে 
ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচে এমন সব 





গরীব মানুষকে ব্ল্যাকে টিকিট কিনতে 
দেখেছি যাদের দেখে মনে হয়েছে অস্ত 
কয়েকদিন তার বাড়িতে বাজার হবে AT | 


হয়তো খাওয়াও জোটে না রোজ গুদের | 
এমন কোনো খেলা আর কেউ দেখাতে 
পারবেন কি যার এমন মদাকতা আছে ? 


ফুটবলপ্রেমীদের or পৃথিবীর 
দেশে দেশে খেলার মাঠে অসংখ্য দুর্ঘটনা 
ঘটিয়েছে | কলকাতা মাঠে '৮০-র দশকেই 


কম করে ১৮ জন মারা গেছেন। যার 
মধ্যে ১৬ জন ইডেনে, একজন করে 





একাটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে পাঁশ্চম জার্মানির খেলোয়াড়দের প্রাঁশক্ষণ চলছে 





যুবভারতী আর মহামেডান স্পোর্টিং 
মাঠে | ব্রাসেলসের হেসেল স্টেডিয়ামের 


দুর্ঘটনা বা পৃথিবী জুড়ে এম্ন অনেক 

ও রয়েছে। প্রিয় দল হারার পর 
অনেক দেশে বিশেষ করে ব্রাজিলে 
আত্মহত্যার প্রচেষ্টা দেখা যায় । এমনটি 
আর কোনো খেলায় দেখা যায় কি? 
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দুগ্ধ কমিশনার সমান্তরাল 
প্রশাসন চালাচ্ছেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : রাজোর দুগ্ধ কমিশনার 
ঝডেশ্বর পাল দুগ্ধ দপ্তরের এক সমান্তরাল 
প্রশাসন গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে | হয় তিনি দুগ্ধ ও পশুপালন মন্ত্র 
প্রভাস ফাদিকরের বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকর 
করছেন না, মন্ত্রী না জানিয়ে বিভিন্ন 
অবাস্তব প্রকল্পে হাত দিচ্ছেন | তাই দুগ্ধ ও 
পশুপালন মন্ত্রী প্রভাস ফাদিকার তার 
দপ্তরে এক পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে 
চাইলেও. তা সব সময় হয়ে উঠছে at | 
প্রভাসবাবু দুগ্ধ ও পশুপালন দপ্তরের 
দায়িত্ব নিয়ে কোন চাপের কাছে নতি 
স্বীকার না করে কায়েমী স্বাথান্বেধীদের 
(কোণ ঠাসা করতে শুরু করেছিলেন | তার 
প্বসূবি সুভাষ চক্রবর্তীর আমল থেকে দুগ্ধ 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কাজুয়ালকমী 
নিয়োগের যে ধারা অবাহত ছিল. তা 
প্রভাসবাবু বন্ধ করেন | দুগ্ধ উৎপাদন 
কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগে বছরের পর বছর 
যে সব কর্মী, রাজা কো-অডিনেশন 
কমিটির প্রশ্রয়ে কায়েমী স্বাথ গড়ে 
তুলেছেন. প্রভাসবাবু, তাদের বিভিন্ন 
জায়গায় বদলী করেছিলেন | একজন সি 
পি এম মন্ত্রী হয়ে কো-অডিনেশন কমিটির 


এজনা তাকে অজ্ঞাতনামা gies হুমকি 
পর্যন্ত শুনতে হয়েছিল | বলা হয়েছিল, 
বদলি করা হলে তার হাত কেটে দেওয়া 
হবে | কিন্তু প্রভাসবাবু তাতে ঘাবড়াননি | 
সুভাষ চক্রবর্তীর আমলে দুগ্ধ সরবরাহ 
বিভাগে যে কায়েমী স্বার্থ মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছিল এবং পাইকারি হারে সরকারি 
নিয়মকানুন না মেনে ঢালাও সি পি এম 
কাডারদের চাকরি দেওয়ার বাবস্থা করা 
হয়েছিল তা রোধ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন প্রভাসবাবু । প্রাক্তন দুগ্ধ ও 
পশুপালন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর এসব 
বেআইনি কাজে পূর্ণ মদত পাচ্ছিলেন দুগ্ধ 
কমিশনার । প্রভাসবাবু মন্ত্রী হতেই fire 
কমিশনার ঝড়েশ্বর পাল প্রমাদ BATA | 
OF হল তার অসযোগিতার কাজ | 


প্রভাস ফাদিকর ঝড়েশ্বরবাবুর মন্ত্রী 
হলেও তার আনুগতা রয়েছে তার প্রাক্তন 
মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর প্রতি.। যে সব 
বাবস্থা নিতে ছাড়ছেন না | এসব ব্যাপার 
জেনেই প্রভাসবাবু বছর খানেক আগে 
ঝড়েশ্বরবাবুকে দুগ্ধ কমিশনারের পদ 
থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন | কিন্তু 
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মন্ত্রী প্রভাস ফাদিকর চাইছেন, ভিন 
রাজা থেকে গুড়ো দুধ না এনে তাদের 
মুখাপেক্ষী না হয়ে এই রাজোর 
গ্রামাঞ্চলের দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের কাছ 
থেকে দুধ কেনা হোক ৷ যদি তা পুরোপুরি 
সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে গুড়ো দুধ কেনার 
পরিমাণ কমানো হোক | ঝড়েশ্বরবাবু 
চাইছেন ভিন রাজ্য থেকেই গুড়ো দুধ 
কেনা হোক | তিনি ভিন রাজোর গুড়ো 
দুধ কেনার পরিমাণ উত্তরোত্তর 
বাড়াচ্ছেন । প্রতিদিন বিভিন্ন দুগ্ধ সরবরাহ 
কেন্দ্রে হাজার খানেক দুধের বোতল ভাঙে 
(ইচ্ছাকৃতভাবে) | এই বোতল কেনা হয়, 
কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরির এক সাব-এজেন্টের 
কাছ থেকে। মন্ত্রীর প্রস্তাব কাঁচের 


বোতলের বদলে পলিপ্যাক চালু হোক | 
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তা হতে দিচ্ছেন না। 

এছাড়া যে অফিসারের যা কাজ তা না 
কথা, ঠাকে তিনি ama, fre 
কমিশনারের অফিসে | যে অফিসারের 
জল সরবরাহ বাবস্থা দেখার কথা, তাকে 
দিয়ে আকাউন্টসের কাজ করাচ্ছেন | 


রয়েছে | 
কমিশনও রিপোর্ট তেরি করছে বলে জানা - - 
অবসর নেওয়ার কথা | কিন্তু শোনা যাচ্ছে, 
একাটেনশনের জন্য তিনি “ওপর মহলে" 
ইতিমধ্যে দরবার শুরু করে দিয়েছেন ।-- 





১ম পৃষ্ঠার পর 


বকেয়া কাজের তালিকা করে অঞ্চল 
কমিটিকে জমা দেওয়ার জনা নিদেশ 
দেওয়া হয়েছে | এই পর্যায়ে কর্মচারীদের 
বকেয়া কাজ ও জনগণের কাজকে 
আলাদাভাবে দেখানোর নির্দেশ দেওয়া 
তারিখে অঞ্চল 
সম্পাদকের সাক্ষরিত সারকূলার বর্তমানে 
প্রতিটি ইউনিটে চলে গিয়েছে | 


ঠিকমত আছে কিনা £ অনাথায় প্রশাসনের 
কতাবা ক্তাদের রিলে সিস্টেমে ডেপুটেশন 
দেওয়া হবে | মুখপাত্রের মতে. যেভাবেই 
aga পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবেই 
রাজা ফেডারেশনের মুগেন মাইতি গোষ্ঠীর 
আওতাভুক্ত এক কর্মচারীর মতে. এই 
হবে | অনাথায় সার্বিক সংকটের মুখে" 


হাজিরার ব্যাপারে রাজা কো-অডিনেম পড়বে রাজা কো-অডিনেশন কমিটি । 


পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সর্বত্র | সংগঠনের 
আওতাভুক্ত কর্মচারীরা প্রকাশোই সোচ্চার 
হয়েছেন | রাইটার্স অথ দফতরের প্রধান 


বলা হচ্ছে কেন ? পরিস্থিতি কতটা খারাপ 
জায়গায় যাচ্ছে, তার দিকেই নজর রাখা 
হচ্ছে। কো-অডিনেশনের জনৈক 
মুখপাত্রের মতে, ১৩ বছরে রাজো৷ প্রচুর 
কাজ হয়েছে | মুখামন্ত্রী স্বয়ং স্বীকারও 
করেছেন। বর্তমানে » কাজকে আরো 
ত্বরান্বিত করার জনা চেষ্টা-চরিত্র শুরু 
হয়েছে | 

প্রতিটি ইউনিটে সারকুলার চলে 
যাওয়ার পরে সমিতিগত মিটিংও শুরু হয়ে 
গিয়েছে । প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে বিস্ফোরক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির অপর 
এক FAI মতে, রাজা 
কো-অডিনেশনের পক্ষ থেকে পরবর্তী 
পর্যায়ে ঝটিকা অভিযান শুরু হবে | মুখা 
উদ্দেশা হচ্ছে, ইউনিট কমিটিগুলোর 
পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী অফিস হাজিরা 














সরকারি বিবৃতি এবং সরকারি 
বাক্তিদের বক্তৃতা থেকে মাঝে মাঝে 
আমরা জানতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষা ক্ষেত্রে ভয়ানক রকমের উন্নতি ঘটে 
চলেছে এই রাজ্যে বামফ্রণ্ট-সরকার 
কায়েম হবার পর থেকে । শিক্ষার 
নৈরাজ্যও দূর হয়েছে । শিক্ষকগণের 
বেতন-কাঠামো সংশোধিত হওয়ায় তাদের 
জীবন থেকে দারিদ্রোর অন্ধকার অপসূৃত 
হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুব ভালো 
চলছে; ছেলে-মেয়েদের 


ভাবে 








লেখাপড়ার মানও ক্রমবর্ধমান | 
নিঃসন্দেহে এসবই অত্যন্ত আনন্দের 
কথা | তবে, মাঝে মধ্যে বিভিন্ন 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং আমাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা থেকে যা জানা যায় তা কিন্তু 
ততটা MRS হবার মতো নয় | রাজ্যের 
প্রাথমিক-শিক্ষার হালটা একবার এই 
দেখি ? 

দেশের সর্বত্র, অলিতে-গলিতে ব্যাঙের 
ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে অসংখ্য 
বেসরকারি 'ইংলিশ-মিডিয়াম' স্কুল । প্রাক 
প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক পর্যন্ত সংখ্যাই 
সব থেকে বেশি । সেই সব Y 








সভায় তুমুল গোলযোগ 


খুব হৈ চৈ । কেউ বা চিৎকার করছেন, 
কেউ বা টেবিল চাপড়াচ্ছেন, আবার কেউ 
বা শার্টের আস্তিন গোটাচ্ছেন | আপনারা 
হয়ত ভাবছেন এ ব্যাপারটা হয়ত বা 
বিধানসভার কোন ঘটনা । 


কোনটাই নয় । বাপারটা ঘটেছে 
রাইটার্স বিচ্ডিংয়ে আই পি এস বা ইন্ডিয়ান 
পুলিশ সার্ভিস আসোসিয়েশনের 


বাৎসরিক সভায় গত ১৩ জুন তারিখে 

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রসাদ 
বোস 1 অতি ঠাণ্ডা খেজাজের লোক | 
তিনি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন ৷ হাত 
জোড় করে অতিকষ্টে অবস্থা আয়ত্তে 
আনেন | 


এই ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশের কোন 
কোন মহলে (যারা ব্যাপারটা জানেন) 
বেশ একটা হাসির খোরাক হয়েছে। 
অবস্থাটা চরমে ওঠে যখন কোন 
জুনিয়র অফিসার আই পি এস-র জন্য 
সংরক্ষিত বিভিন্ন পদে আই সি এস নয় 
এরাপ অনেক সংখক অফিসারদের 
নিয়োগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে 
কায়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে আই 
পি এস-দের সংরক্ষিত পদে (ক্যাডার 
পোস্ট) প্রনর্নিয়োগ করা হবে | 
(280 জুন, ১৯৬০] 


শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য 


যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে তাই-ই নয়, 
রীতিমতো প্রতিযোগিতাও চলেছে 
অভিভাবকদের মধ্যে । এসব স্কুলে 
খরচও কম aq) কিন্তু মজার ব্যাপার, 
এসব স্কুলে খরচ যত বেশি, ভীড়ও তত 

1 সরকার ও তার বড় শরিক এবং 
তাদের লেজুড়েরা মাঝে মধ্যেই চিৎকার 
করে জনগণকে শোনান, এ সব ব্যাঙের 
ছাতা' প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল 
তুলে দেওয়া হবে এবং আর করতে 
দেওয়া হবে না । কিন্তু এ পর্যন্তই ! কারণ, 
জনগণও এবং এ সব স্কুল ধারা চালাচ্ছেন 
ও ভবিষ্যতে ধারা প্রতিষ্ঠা করবেন তারা 
সকলেই ভালোভাবেই জানেন যে, সরকার 
অনেক ব্যাপারেই এরকম চিৎকার করে 
থাকেন বিপ্লবী কৌশল হিসাবে তাকে 
বহাল তবিয়তে বাচিয়ে রাখার জন্যে ৷ 
কারণ, এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, দেশের 
প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থাটা হচ্ছে : 
(>) এখনো পর্যন্ত দেশের মোট প্রইমারী 
শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় 
স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম সরকারি 
সংখ্যা তো আরও কম; 
€২) সর্বজনীনভাবেই স্বীকৃত যে, সরকারি 
স্কুলের লেখাপড়ার মান খুবই খারাপ ; 
)৩) সে তুলনায় বেসরকারি স্কুলগুলির 
শিক্ষা-দীক্ষার মান বেশ উচু স্তরের; 
(8) এবং সর্বোপরি, এ সব 
প্রাইভেট-ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি না 
৮ 


ae 


অতএব, এ সব স্কুল তুলে দেওয়ার বা 
আর হতে না দেওয়ার কোন প্রশনই 
উঠতে পারে না ! আসলে এ সব স্কুলের 
সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে, অর্থাৎ যে 
সকল সুযোগ-সন্ধানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা 
নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে 
শিক্ষিত করে সমাজে ও চাকুরী ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে মর্যাদাসহ সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
স্বপ্ন দেখেন তাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা 
বেড়ে যাচ্ছে, নির্বোধ-জনগণ তাদের 
ধান্দাবাজী ধরে ফেলে এই সংখ্যা-বৃদ্ধি 
ঘটিয়ে ধান্দাবাজের সংখ্যাও বাড়িয়ে 
উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ও 


শুনতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। ব্যাপারটা 


অতএব আমরা এই সত্যেরই সন্ধান পাচ্ছি 


অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত থাকে। 
অপরদিকে উৎকৃষ্ট-স্কুল হিসাবে অসংখ্য, 
প্রাইভেট ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল গড়ে 
তোলায় পরোক্ষে উৎসাহ যোগান হয়েছে 








্বা্থসিদ্ধির জন্য বিরোধীদলগুলি কর্তৃক 
সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 
নৈরাজযের বীজবপন এবং অন্যদিকে 
কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় পুষ্ট কায়েমী 
aaa আখের তৈরি । এখানে 
অবশ্যই স্বীকার্য যে, এর মধ্যে কিছু 
উন্নতমানের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে 
সত্যিকারের সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসারের 
উদ্দেশ্য নিয়ে ৷ স্মরণ করা যেতে পারে 
যে, sa আমলের শেষের দিকে 
বিরোধী-বামপন্থী দলগুলি এই সব 
সোচ্চার ছিল | 


তারপর তের বছর হল এই সব 


দেখছি, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে 








দিনের বেলায় ছোট-বড় সকলে 
খেলা-ধুলা করে বেড়িয়ে বেড়ায় । স্য 
ডুবতে না ডুবতে পাকসাকাস ময়দানের 
ভিতর এবং বাইরের সমস্ত অঞ্চলটা চলে 
যায় সমাজবিরোধী পাপ-বাবসায়ী ও কিছু 
পুলিশের দখলে । থানা হাতার মধ্যে 
থাকলেও এর কোন প্রতিকারের বালাই 
নেই । ভয়ে সন্ধে নামার আগেই 
ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা এবং শিশুরা 
ভুলেও পার্কের ধার মাড়ান না। এ 
সম্পর্কে নানান জনে নানা কথা বলেন। 
কেউ বলে আসলে পুলিশই দোষী । 
আবার কেউ বা বলেন, না না, তা নয়, 
আসলে পুলিশ থাকে একটু দূরে সরে | 

লোকে বলে সন্ধে নামতে না নামতেই 
সমগ্র ময়দানের চত্বর জুড়ে চলে জঘন্য 
নোংরা অসামাজিক কাজ । প্রকাশো চলে 
যৌন ক্রিয়া, মদ, জুয়ার আড্ডা । এ সব 
তো মামুলি ব্যাপার | বছর কয়েক ধরে 
নানান অছিলায় সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
এই প্রতিবেদক লক্ষ্য করেছেন এবং 
শুনেছেন পার্কসার্কাস ময়দান এবং তার 
আশপাশের বহু ঘটনা | ময়দানের ভিতর 
বাচ্চাদের জনা নির্দিষ্ট ট্রাফিক ট্রেনিং 
সেন্টারের সংলগ্ন মাঠটিতে আলোর রেশ 
মিলিয়ে যেতে না যেতেই ড্রাগ, গাজা 
বিক্রি হয় । এমন কি ৩-৪ ফুটের ব্যবধানে 
চলছে অবাধ যৌন সঙ্গম । এই সব 
দেহপসারিণীদের চালান বয়স্থা স্থুলকায়া 
এক মহিলা (মাসি) । খদ্দেরদের সঙ্গে 
চারদিকে নজর রাখেন | স্পেসাল ব্রাঞ্চ 
এলে পোশাক বিহীন ও পোশাক পরা 


স্থানীয় পুলিশেরা ছুটে এসে মাসিকে সতর্ক 
করে দিয়ে যায়। সেকেন্ডের মধ্যে 


পাততাড়ি গুটিয়ে সব ভো-ভা | নির্দিষ্ট 
কিছু স্পট ছাড়াও, মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে 
গাছতলায় প্রকাশো ক'জন হিজরে একদল 
usa ও পুলিশের মদতে যৌন 
দশটাকা | রাত ৮৩০ বাজবার আগেই 
এরা মাঠ ছাড়ে । মাঠ ছাড়বার আগে 
গাছতলায় কিছু মস্তান গোছের লোক ও 
এদের হাসি মস্করা । অবশেষে যে যার 
ট্রাফিক ট্রেনিং সংলগ্ন জায়গায় একটা 
পাইপের টিবির নীচে বসে বীয়ার-চোলাই 
চলে যৌন সঙ্গম (এই প্রতিবেদক কিছু 
পরিত্যক্ত খালি বোতল, কনডোমের 
প্যাকেট, বোতল খোলার ওপেনার, 
ব্যবহার করা কনডোম ময়দানের ভিতর 
থকে কুড়িয়েছিলেন, সাদা পোশাকের 
woe পুলিশ এ জিনিস দেখতে পেয়ে 
সান্দেহবশত চ্যালেঞ্জ করে এবং পরিচয় 
দিতেই জবরদস্তি সেগুলি কেড়ে নেয় । 
তারা বলে আর কখনও যদি ময়দান চত্বরে 
আপনাকে দেখা যায়, মজা দেখিয়ে দেব । 
পুলিশদের সঙ্গী লুঙ্গি পরা জনাতিনেক 
যুবক অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে 
হুশিয়ারি দেয় লাশ ফেলে দেব ইত্যাদি । 
wires দিকপাল এক বৃদ্ধ সাংবাদিক 
একদা সান্ধা ভ্রমণে বেরিয়ে এই পুলিশ ও 
তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের হুশিয়ারিতে মাঠ 
ছেড়ে পালিয়ে বাচেন। 


দেহপসারিণীদের a দলটা নিত্য 
গযদানে আসে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
id; কিছ শোনা মায় | যেমন এদের 
a থাকে পার্কসার্কাস ময়দানের বাইরের 
চোট ATA আশপাশে । কসবা থেকে 
sara, যাদবপুর থেকে একজন, 
পালাকপুর থেকে বেশ ক’জন, দমদম 
cura, তিনজন, দক্ষিণ ২৪-পরগনার 
গ্রাম থেকে একজন, এছাড়া 
আশপাশের নার্সিং হোমের কেউ বা, কেউ 
লা আসেন চার নন্বর ব্রিজের পাশের বস্তি 


সন্ধ্যার পর পার্কসার্কাস 





অমিত মুখোপাধ্যায় 





থেকে | নাম বলেছেন সীতা, লক্ষ্মী, কেউ 
বা বৃহস্পতি । দিনের বেলায় 
জুতো-বালতির কারখানায় কাজ করে, 
রাতের বেলায় দেহবাবসা | দুঃখ করে 
বলেছে, স্বামী নেয় না, সংসার চলবে কি 
করে ? ময়দানে ঢোকা এবং কাজের শেষে 
বেরোবার সময় এরা নিশ্চিন্ত | ময়দানের 
রেলিং ও মাঠের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে 
থাকে এদের সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী, 
তথাকথিত মস্তান ও কিছু সংখ্যক পুলিশ, 
চা-ফেরিওয়ালা । মাঠে ঢুকে খদ্দের 
জুটতেই লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ থেকে বেরিয়ে 
শেষে একগাল হেসে আগামীদিনে 
মিলিয়ে যায় ı সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, 
মাঠের আশপাশে তখন পুলিশ ঘুরে 
বেড়াচ্ছে | সব দেখে, কিন্তু মুখে কুলুপ | 
অথচ নিরীহ মানুষ অথবা স্বামী-্ত্রীকে 
বেড়াতে দেখলেই জ্বলে ওঠে এদের টর্চ ৷ 
সঙ্গে জোটে হুঙ্কার, পরিশেষে গ্রেফতারের 
ভয় দেখিয়ে পকেট খালি করে ছেড়ে 
দেয়৷ চক্ষুলজ্জার ভয়ে পুলিশের দাবি 
মিটিয়ে দ্রুত মাঠ ছেড়েছেন অনেকেই ৷ 
বেঁচেছেন। 

যতদূর দেখা ও শোনা যায়, ময়দানের 
গা বরাবর ফুটপাত ও ভিতরকার আলো 
ইচ্ছাকৃত ভাবে মাসের অর্ধেক দিন খারাপ 
করে রাখা হয় । 

পথ চলতি মানুষের সামনে বেরিয়ে 
পড়ে ক্ষুর | নিমেষে পথচারীকে সর্বস্বান্ত 
করে ময়দানের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় 
ছিনতাইকারী | - প্রতিবাদ ! সর্বনাশ | 
প্রাণটাই যে দিতে হবে তা হলে | এ রকম 





ভুরি ভূরি ঘটনা গোটা পার্কসার্কাস জুড়ে 
চলছে | থানায় গিয়ে লাভ নেই ৷ কাদের 
কাছে করবেন অভিযোগ ? ময়দানের 
মাঝখানে দাড়ালে দক্ষিণ-পশ্চিমে সারার 
qe নিয়ে জমজমাট বাবসা ফেঁদে 
বসেছে | পাশে খৈনি হাতে পুলিশ বাহাদুর 
মাঝেমধ্যে হাসতে হাসতে মজার কথা 
ছুঁড়ে দিচ্ছে ওদের উদ্দেশ্যে | 

মাসের শেষ ক'টা দিন ফুঁচকাওয়ালা, 
বরফওয়ালা, ঘৃঘনিওয়ালারা সদা সতর্ক, 
এই বুঝি এলো পুলিশ ৷ চোখ ঘোরে 
চারদিকে । মাঝে মধো ভ্যানে তুলে নিয়ে 
যায়, আবার স্পট-এ টাকা নিয়ে 
গণ্ডে-পিণ্ডে ফুচকা, quí, কাবলীটা খেয়ে 
লাঠি নাচাতে নাচাতে, বাদাম চিবোতে 
চিবোতে ডিউটি শেষে ফিরে যায় ৷ বছর 
কয়েক ধরে ওদের আশপাশে ঘনঘন এই 
প্রতিবেদকেই দেখে নিজেদের মধ্যে 
বলাবলি করেছে ইয়ে কৌন হায় ? 


এদিকে প্রাক্তন পরমন্ত্ী প্রশান্ত শুর মন্ত্রী 
থাকাকালীন পাক গুলিকে সন্দর করে 
তুলতে নানান বাবস্থা করেছিলেন । 
বাথরুম, গাছপালা, আলোর বাবস্থা, সময় 
মতন রং, রেলিং সারানো, এককথায় 
ময়দানগুলিকে (ঢেলে সাজিয়েছিলেন, 
জনসাধারণের কাছে আহান করেছিলেন, 


গাছ লাগান, ময়দানগুলিকে সুন্দর এবং 


সুস্থ রাখুন । কিন্তু কে শোনে মন্ত্রী 
মশাইয়ের আবেদন ? বরং উপ্টোটাই 


হচ্ছে | পুরকর্মী অর্থাৎ পার্কের দারোয়ানবা 
আজকাল কোন কিছু বাধা দেবার কথা 
ভাবতেও পারেন না, তাই সূর্য ডুবতে না 
ডুবতেই দারোয়ান কোয়াটারের খোল 


সীয়ারাম । 








সুব্ৰত নাগ 





অভিযোগ, গত ৬ থেকে ৮ জুন এই 
নামে এক অসহায় মহিলাকে ধর্ষণ করে 
তিনজন পুলিশ মিলে । এই ঘটনার জের 
মিটতে না মিটতে এক সপ্তাহের মধ্যেই 
পুলিশ শ্লীলতাহানি করল তারকেশ্বরের 
খেপিকে | দুমাসের এক সন্তানের জননী 
সে। ভিক্ষা করে যাকে অন্নের সংস্থান 
করতে হয় । পুলিশের এই পাশবিক 
আচরণের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সারা রাজ্য জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে 
গেল । বাসে, ট্রামে, মিছিলে মিটিং-এ 
সর্বত্রই একই আলোচনা, রাজ্যের 
ra বলে আর কিছুই নেই । 
মহিলারা রাজ্যে নির্যাতিতা । বানতলার 
ঘটনার পর সিঙ্গুর ও তারকেস্বরের ঘটনা 
আলোচনার বিষয়বস্তুতে নতুন মাত্রা এনে 
দিল | 

পুলিশ কর্তৃক নারীর শ্লীলতাহানির 
ঘটনা এ রাজ্যে নতুন কিছু নয় | আগেও 
ছিল এখনও আছে। গণতান্ত্রিক দেশ 
ভারতবর্ষে সরকার আসে, যায় ; কিন্তু এ 
ঘটনার কোন পরিবর্তন নেই । এই নিয়ে 
দুদিন চেঁচামেচি হয়, কাগজে লেখালেখি 
হয়। তদন্তের নামে দোষীদের বাচিয়ে 
দেওয়া হয়। তারপর সব চুপচাপ | 
কখনও কি শুনেছেন এই ঘৃণ্য অপরাধের 





কখনও fa শুনেছেন নির্যাতিতাদের 
পরবর্তী জীবনের করুণ কাহিনী ? এই 
সভ্য সমাজের বুকে কেউ উন্মাদ, কেউ 
বিকলাঙ্গ, কেউ সমাজের চোখে ধর্ষিতা 
কলঙ্ক নিয়ে বেচে আছেন | আমরা তাদের 
খোজ কেউ রাখি a) কিন্তু তারা 
আছেন। 

কি অপরাধ করেছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্রী 
তৃপ্তি সরকার ? অপরাধ তিনি ছাত্র 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | ১৯৭৫ 
সালের ডিসেম্বর মাসে পূলিশ হুগলি 
জেলার বাশবেডিয়া থেকে তাকে প্রেপ্তার 


করে। তার স্বামীকে পুলিশ আগেই 
পিটিয়ে মেরেছিল । পূলিশের লালসার 


কবল থেকে মুক্তি পাননি তৃপ্তি ৷ 

পুলিশের নির্যাতনে দুই সন্তানের মা 
শিপ্রা রায় আজ উন্মাদ । ১৯৭১ সালের 
১৫ আগস্ট আসানসোলে dara] দলের 
নেত্রী এই অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে 
MATE । বয়স তখন ২৮/২৯ বছর | 
পুলিশের পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের 
ফলে শিপ্রা শক্ত জিনিস খাবার ক্ষমতাও 
হারিয়ে ফেলেন । পুলিশের অমানুষিক 
অত্যাচারে আজ তিনি উন্মাদ হয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন এই সভা; সমাজের বুকেই । 

১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর পুলিশ 
মিঞ্াবাগানে জনৈকা তরুণীকে খুন করে 
এরপর GH পৃষ্ঠায় 


হরিয়ানার দরবাকালান বিধানসভা 
কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দেবীলালের বড় 
ছেলে ওমপ্রকাশ চৌতালার বিরাট ভোটের 
মাজিনে জয়ের পর গত তিন সপ্তাহে 


চৌতালার বিরুদ্ধে কেউ আর মুখ 
খোলেননি । প্রথম মুখ খুললেন বি জে 
পি-র সাধারণ সম্পাদক কে এল শর্মা । 
১৪ জুন শর্মাজী অভিযোগ করেছেন যে, 
চৌতালার কথায় হরিয়ানা সরকার বি জে 
পি-র দুজন দলত্যাগীকে মদত দিয়েছেন 
বিধানসভার উপনির্বাচনের পরই বি জে 
পি-ত্যাগী সতীশ মিস্তালকে আম্বালায় খাদি 
পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে জনত! 
দল সরকার ৷ বি জে পি এ নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং ও জনতা দলের 
সভাপতি এস আর বোল্পাইকে চিঠি দিয়ে 
তাদের ক্ষোভ জানাবে । 

‘fa জে পি-র অভিযোগ জেনে ভিপি 
সিং ও বোম্মাই কী মনে ভাববেন ! 
ভাববেন এ ব্যাপারে চৌতালা জনতা 
দলের আদর্শ মেনেছেন | কেন £ কারণ বি 
জে পি-ত্যাগী সতীশ মিত্তালকে হরিয়ানার 
জনতা দল সরকার যেমনি খাদি পর্যদের 
চেয়ারম্যান করেছে ভি পি সিং-ও তেমনি 
গত ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী 
বিধায়ক দেবীপ্রসাদ টট্টোপাধ্যায়কে 
দলত্যাগের পুরস্কার হিসেবে রাজস্থানের 
রাজ্যপালের পদ উপহার দিয়েছেন | এই 
নোংরা রাজনীতি কেন্দ্রীয় স্তরে ও বিভিন্ন 
রাজ্যে গত কুড়ি বছরে কত যে হয়েছে 
তার হিসেব করলে একটা মোটা বই বের 
হবে | 

১৯৭৯ সালের জুলাইয়ে প্রয়াত চরণ 
সিং জনতা পাটি ত্যাগ করে ৪/৫ মাসের 
জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন | তখন প্রয়াত 
ইন্দিরা গান্ধী সমর্থন যুগিয়ে চরণ সিংকে 





পুরস্কৃত করেছিলেন । মুশকিল হচ্ছে 
দলত্যাগীদের পুরস্কৃত করার কংশ্রেসী 


কালচার স্বয়ং ভি পি সিং চর্চা করছেন, 
যিনি মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতির এত 
কথা বলে বেড়ান | 

* * * 

৯ জুন হুগলির সিঙ্গুর থানার পুলিশ 
লক আপে ২১ বছরের বিবাহিত যুবতী 
কাকলি সাতরা ও ১৪ জুন তারকেশ্বারে 
পুলিশ কনস্টেবল দ্বারা ২৬ বছরের যুবতী 
ধর্ষণের ঘটনায় হৈচৈ পড়ে গেছে | পলিশ 
ধর্ষণ করছে জেনে অনেকেই অবাক 
হচ্ছেন | কিন্তু এতে তো অবাক হবার কিছু 
নেই | আমাদের দেশে রক্ষকই তো 
ভক্ষকের কাজ করে। ধর্ষণকারীকে 
গ্রেফতার করার ক্ষমতা যার নেই, পুলিশ 
কর্তৃক যুবতী ধর্ষণ আর নতুন কী.ব্যাপার ? 
উত্তরপ্রদেশের বাগপ তে মায়া Sete 


ঘটনা তো ইতিহাস হয়ে আছে । এ 
রাজোই নারায়ণপুরের ঘটনা আলোড়ন 
ফেলেছিল ı 

১৯৮০ সালের ১৪ জানুয়ারি ইন্দিরা 
গান্ধী দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 







শপথ নিলেন | করেকদিন পরেই 
উত্তরপ্রদেশের নাবায়ণপুূবের পাদবাউনাতে 
পলিশ গ্রামের এক যুবতীকে ধর্ষশ করল | 
উত্তরপ্রদেশে তখন জনতা পাটির ভাঙনের 
পর লোকদলের সরকার ক্ষমতায় ছিল | 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ 
প্রয়াত বানারসী দাস । প্রধানমন্ত্রী ছুটে 


গেলেন নারায়ণপুর | বললেন পুলিশ 
কর্তৃক যুবতী a ঘটনায় প্রমাণ হয়, 


রাজো আইন শ্রশ্থলা ভেঙে পড়েছে | এই 
কারণ দেখিয়ে ইন্দিরাজি সে সময় 
উত্তরপ্রদেশের লোকদল সরকার (ETS 
দিয়েছিলেন | তারপর ১৯৮০ সালের 
এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এল 
কংগ্রেস সরকার | এ বছরের ১৮ জুন 
ঘটল বাগপ তের ঘটনা ৷ মীরাটের কাছে. 
বাগপ ত থানার মধো ধর্ষিতা হলেন মায়া 
ত্যাগী । পুলিশ এ কাজ করার জন্য খুন 
করল মায়ার ar ঈশ্বর ত্যাগী, সুরিন্দর 
ঠাকুর ও রাজেন্দ্র গৌরকে | পুলিশ ওদের 
ডাকাত বলে চেঁচিয়ে খুন করেছিল 
জুলাই vo, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় রা 
জৈল সিং বাগপ ত থানায় গিয়ে সব. 
খোজখবর করেন । বিচারপতি পি এন 
রায়ের নেতৃত্বে বিচারবিভাগীয় Wu. 
কমিশন হয় । ২ জুলাই '৮০, মায়া ত্যাগী 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে 
বলেছিলেন, 'পুলিশ নে মেরে ইজ্জত লুট 
লিয়া' ৷ প্রয়াত রাজনারায়ণ এই ঘটনা. 
নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন | ১৯৮৮. 
সালে মায়া ত্যাগীর ধর্ষণের ঘটনায় ৬ জন. 
পুলিশকে আদালত শাস্তি দেয় । 
প্রসঙ্গক্রমেই মণুরা-ধর্ষনের কথা বলা 
দরকার । ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ. 
মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলার গন্দ উপজাতির. 


. এক যুবতী মেয়ে মথুরাকে ধর্ষণ করেছিল 


গণপত ও তুকারাম নামে দুই পুলিশ 
কনস্টেবল । এ নিয়ে বহু দূর জল. 
ag ও মায়া ত্যাগীর ঘটনার পর. 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা সমিতিগুলি 
ধর্ষণ রুখতে আন্দোলনে নামেন । 
লোকসভা ও বিভিন্ন বিধানসভায় এ 
বিষয়ে এম পি-বা সোচ্চার হন । 
পশ্চিমবঙ্গেও পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের 
ঘটনা এই প্রথম নয় । ১৯৮০ সালের ৫ 
pl উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থানায়: 
এ এস আই ও একজন কনস্টেবল 
একজন বিবাহিতা যুবতীকে ধর্ষণ করায় 
তারা সাসপেন্ড হয়েছিল । বাংলাদেশের 
যশোহরের এঁ মহিলার sil ছিল আমিনা 
খাতুন ৷ ১৯৮৪ সালের ৯ জুন কসবা, 
থানাতেও এক মহিলা ধর্ষিতা হবার পর 
২৪ জুন মহিলারা কসবা থানায় বিক্ষোভ 
দেখান | সেক্ষেত্রে একজন এস আইকে 
সাসপেন্ড করা হয়েছিল । কিন্তু কঠোর 
দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তি'এরা না পাওয়ায় 
পেয়েছে! 





দর্পণ | শুক্রবার ২৯ শে জুন ১৯৯০. 










সখী সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা 


কংগ্রেসের ER কপালী আর কে 
আছে ? চার চারখানা পতিব্রতা দৈনিক 
পত্রিকার একচ্ছত্র পতিদেবতা ! ' ফ্রেন্ড, 
ফিলোজফার আন্ড গাইড’ বলতে যা 
বোঝায় অর্থাৎ ar চিন্ময়ী, তার দৃষ্টান্ত 
মাজ চারিদিকে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। 
প্রতিযোগিতার এ যুগে অনেক কিছুই 
৪লটপালট হয়ে যাচ্ছে। My অব 
একাপ্রেশন -এর ক্ষেত্রেও তাই । 
তাবড়-তাবড় গান্ধারী মন্দোদরীগণও আজ 
নতীত্বের পরীক্ষায় কতিপয় কলকাতা 
দৈনিকের তুলনায় গুণেমানে বলতে গেলে 
নাথিং । কংগ্রেসের এ হিরোইনগণ 
শতিকুলের একনিষ্ঠ ফ্রেন্ড, ফিলোজফার 
E গাইড তো বটেই, হেঁসেলের 
চাজেও অনুপমা, গিন্নীবানীতেও ৰটে । 
সংবাদ, নামক ককটেল রচনায় কিংবা 
সম্পাদকীয় নামক উগ্র মাদকীয় ব্যঞ্জন 
পরিবেশনায় এদের তুলনা একমাত্র এরাই, 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের শক্তির উৎস 
CE তো আছেন এ চারখানা কল্লোলিনী 
ile লক্ষ্মী--সথী চতুষ্টয় (‘গ্যাং অব 


লা রী, ভাগোর সারথি। 
“পুরাণে আছে. জনৈকা রমণী তার পঙ্গু 
age নিজ কাধে বয়ে নিয়ে পতিতালয়ে 


ane মহাসতী কি না জানি না, কিন্তু 
ধঃপতিত কংগ্রেসের জন্যে এদের 


Per নন্দী 


ডেডিকেশন-এর তুলনা কোথায় ? দুয়ের 


মধ্যে তফাৎটা এই যে, উক্ত পুরাণবর্ণিত 
রমণীটি নিজে অধঃপতিতা ছিলেন না। 
এবং Doa মাহাত্যও জানতেন 
না। 

তবে কি না, সতী, অসতী কথাগুলো 
প্রাণীভেদে ব্যবহার হয়, সকল ক্ষেত্রে হয় 
না। ‘আমি হব না সতী, না হব 
অসতী !--সে-ও আরেকটা দিক । 
আবার, যাদের কুল পরিচয়, শীল পরিচয় 
স্বনামধন্য কংগ্রেসী কা লচারের ACH 
বিলীন, তাদের কুলটা বলে সাধ্য কার ? 

দুই 

অবস্থাটা বড়ই গুরুতর । স্বাধীন 
সাংবাদিক সত্তা আজ কোথায় লুটিয়ে 
পড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে? Bu অব 
এক্সপ্রেশন” আজ যতটা বাইরে থেকে 
আক্রান্ত তার চাইতেও অনেক বেশি 
আক্রান্ত ভেতর থেকে | সাংবাদিকের মাথা 
মগজ যখন বিক্রি হয়ে যায়, দৃষ্টি যখন 
বাস্তব থেকে মুখ ফেরায়, বিবেক যখন 

য় যায়”-তা সে যার কাছেই 
হোক-_সাংবাদিকের তখন নিজের বলতে 
থাকে কি ? স্বাধীন সাংবাদিক সত্তা তখন 
কোথায় ? স্বাধীনতার অধিকার তাহলে 
স্থান পাবে কোথায় ? শূন্যে ? তাছাড়া 
মালিক যখন এডিটর হন তখন কি তা 
সাংবাদিকের খবর প্রকাশের কিংবা 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত 
করার প্রেরণায় ? না কি সাংবাদিকের খবর 
ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আপন 
প্রত্যক্ষ প্রশাসনের অধীনে থুটো জগন্নাথ 


করে রাখতে আর চুক্তিবদ্ধ এডিটরগণ তো 
নিজেরাই চুক্তিদাস । অবশ্য কেউ যদি 
বলেন, প্রার্থিতি বকশিশের বিনিময়ে 
স্বেচ্ছামূলক দাসত্বও একটা স্বেচ্ছামূলক বা 
স্বাধীন বৃত্তি, তাহলে তাকে আলো দেখাতে 
পারে E? কিন্তু তাদেরও অন্তত জানা 
উচিত, স্বেচ্ছামূলক হলেও দাসত্ব স্বাধীন 
হয় না কিংবা এদের মুখে সংবাদপ্রকাশের 
স্বাধীনতা কথাটা শোভা পায় না । আরও 


স্তর নির্ণয়ও ততটা জরুরী হয়ে দেখা 
দিয়েছে | অন্তত তিন তিনটে স্তরে এ 
লড়াই বিশেষ জরুরী । প্রথমত, নিজেদের 
অসাংবাদিক সুলভ চরিত্রগত 
দুর্বলতাগুলির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ নিজের 
বিরুদ্ধে নিজে । দ্বিতীয়ত, নিজ নিজ 
ম্যানেজমেন্টের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ও মতামত 
নিয়ন্ত্রণে নীতির বিরুদ্ধ । তৃতীয়ত; 
বহিঃশক্তি অর্থাৎ বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার 
প্রলোভন রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে | 
অন্যথায় কতিপয় আধা-সাংবাদিক ও 


আরও হেঁট হবে | পশ্চিমবঙ্গে এক একটা 
নির্বাচনে জনগণের রায় বারে বারে সে 
ভাব TE করেছে। 


তিন 


কিন্তু বড় প্রশ্নটা বড়ই থেকে যায় । সৎ 
স্বাধীন সাংবাদিকতার লড়াইটা. লড়বে 





কারা ? যারা দেশপ্রেম, সাংবাদিক সততা, 


শিক্ষা-দীক্ষা,  অনুসন্ধিংসা, : বিবেক, 


 আত্মমর্যাদাবোধ অবধি বিসর্জন দিয়েছে, 


এক কথায় যারা সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে 
বসে আছে, কিন্তু কলমটা আকড়ে ধরে 
আছে তারা ? চোখের সামনের দৃশ্যটা তো 
সত্যিই করুণ । এডিটোরিয়্যাল তো নয়, 
অধিকাংশই এক একখানা নিউরোসিস 
রোগীর উচাটন, কিংবা অর্ধমুর্খের ফুলট্টীম 


মূর্খামি । রিপোর্ট তো নয়, এক একখানা, 


ডিসইনফরমেশন-এর কনসাইনমেন্ট । 
বিভিন্ন এজেন্সি কিংবা অন্যান্যদের থেকে 
কিনে আনা রিপোর্টগুলো বাদ দিলে যা 
থাকে তা নিজস্ব প্রোডাশকশন-_নিজ 
কলে প্রস্তুত | বস্তুটি কি তা অন্যরা না 
জানলেও নিজেরা তো 


জানেন-_-অধিকাংশই দশ শতাংশ ঘটনা, 
বাদবাকি রিপোর্টারের গপ্পো রচনা | আর 
রমণী বিষয়ক রিপোর্টিং হলে তো কোনো 
কোনো কাগজ যেন হাতে চাদ পেল । 
যেন শকুনি শ্মশানের সন্ধান পেয়ে গেল। 
বটতলার সাহিত্য এবার রিপোর্ট-এর 
অবয়ব ধরবে । কাহিনীর ছন্দে ছন্দে 
Betis মুহুর্মুহু ফ্ল্যাশ ফেলবে । 
স্থ্ীপটীজের খেল দেখিয়ে কিংবা অশ্লীলতা 
বিকিয়ে কতটা কি সাংবাদিকী কৌলিন্য 
লাভ ঘটে জানি না | বারবণিতাগণ বলতে 
পারে | একুটু মাত্র জানি, ঘনঘন “পর্নো' 
ছাপিয়ে লন্ডনের ‘দি টাইমস্‌’ কাগজ সে 
দেশে তার একদা “কৌলিন্য' হারিয়েছে | 


কিন্তু আমাদের কাগজ-মালকগণের 
বিশ্বাস, একদল লোক আছেই যারা Ders 
হতে চায়, DS করতে চায় ; টেনশনের 
পর টেনশন চায় | বানতলা চায় | অতএব 
প্রভুর 2 Al দাসানুদাসগণও 
বানতলাকে একেবারে বটতলা না করে 
ছাড়বে না। রিসক্‌ নেই, পরিশ্রমও নেই, 
শুধুমাত্র বটতলা সাহিত্যে ge 
থাকলেই হল । আর হচ্ছেও তাই। 
আসলে এ কাগজওয়ালারাও টেনশন 
চায়। টেনশন-মত্ত থাকতে ভালবাসে | 


সময়ে অসময়ে টেনশন চাষ করে ফসলও 
ঘরে তোলে | বটেই তো, বুর্জোয়া আত্মা, 
অবশ্য এদের কপালগুণে এ দেশে এ বস্তুর 
অভাব নেই । অতএব, হিতোপদেশ প্রায় 
নিরর্থক | তবু বলি 


চার 


প্রিয় সখীগণ, আমি কদাচিৎ শাস্ত্রকথা 
বলিতেছি। শ্রবণ কর । অমধুর হইলেও 
নিজগুণে কিঞ্চিৎ মাধুর্য ঢালিয়া গ্রহণ 
কর। স্মরণ রাখিও, এডিটর হইবার 
চাইতেও মানুষ হওয়া বড় | আর মানুষ 
হইয়া যদি এডিটর হইতে পার, তাহা 
আরও বড় । স্মরণ রাখিও, দাসত্ব যাহার 
কাজ, রাজটিকা ধারণ করিয়াও সেই জন, 
আর যাহাই হউক, নিশ্চয়ই অধম । আর 
অন্যবিধ সাংবাদিক যদি হইতে হয় তাহা 
হইলে সৎ, সাহসী, বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধিৎসু 
হও | বিশেষ উপদেশটি এই যে, নারীর 
কাপড়ের সন্ত্রমটুকু কাড়িয়া নিয়া সাংবাদিক 
হওয়া যায় না--সারা অঙ্গে সাংবাদিকী 
তকমা লাগাইয়া রাখিলেও না । বানতলার 
ধিক্কার হইতে এই re নিও | 


অবগত হইয়াছ | আসলে তো খাইতেছ 
নিজেদেরই মাথা | জং-ধরা মাথা তো 
ক্ষয়িষ্ণু মাথা, পচিয়া পচিয়া নিঃশেষ হইয়া 
যাইতেছে | অতঃপর ? 


প্রিয় সখীগণ, কতই কি তো করিয়াছ | 
না হয় আরও একটুকু কাজ কর | তেমন 
কিছু নহে-_কিঞ্চিৎ সাহসী হও, সৎ হও, 
কিঞ্চিৎ শিক্ষিত হও আর বাচালত্ব পরিহার 
করিয়া মানুষের বোধশক্তিকে ও জীবনকে 
কিঞ্চিৎ সম্ত্রম করিতে শিখ । অপিচ, 
নিজেরা দাসত্ব-মুক্ত হও | 





' বনসৃজনের কোটি কোটি টাকা অবাধে 
লুঠ হচ্ছে : বনপালরা কোন শাস্তি পাচ্ছে না 


TEMS হচ্ছে । পঞ্চায়েত নেতারা 


mea চারা বিক্রি করে পয়সা কামাচ্ছেন। | 


বিড অরণ্যের গাছও চড়া দামে বিক্রি 
area) রাজ্যের বনপালরা গাছ বিলির 
কান হিসাব রাখেন না । গত সাত বছরে 
৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ১৩ কোটি 
১:লাখ ৮৫ হাজার টাকার কোন হিসাবই 
E বলে সরকারি রিপোর্টে অভিযোগ 
বৰ হায়োছে। 

gar বনসুজনের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি 
কা বরাদ্দ করলেও লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ 
রেছেন | বিভিন্ন জেলা পর্যবেক্ষণ করে 
[ডিটররা জেনেছেন গাছের চারা বন্টনের 
[মে এবং রোপণের উদ্দেশ্যে কৃষকদের 
1 গাছের চারা বিলি করবার কথা তা করা 
চলা শিক্ষকদের নিয়ে বনসৃজনের 
লিয়ে ad হয়েছেন রাজ্য সরকার ৷ 
কটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে জনৈক 
gen মুখপাত্র জানান, বর্ধমান জেলার 
গিলা অঞ্চলের দিলালপুর প্রাথমিক 
দ্যালায়েলর প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে 
দপ্তর প্রায় কুড়ি হাজার গাছের চারা 
টন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমপরিমাণ 
কা দিয়েছিলেন | দপ্তরের অভিযোগ 
ধান. শিক্ষক রক্ষণাবেক্ষণের টাকা 


[Sree দেননি | উপরন্ত গাছ বন্টনও | 


ঠিকমত না করে জলে পচিয়ে দিয়েছেন । 


কাগজে কলমে গাছ বন্টনের দুর্নীতির 
অজসত্র খবর মিলবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
আমতলা, yo, ডায়মণ্ডহারবার 
কাকদ্বীপ ও নামখানা পরিদর্শনে গেলে | 
পঞ্চায়েত প্রধান ও নেতারা ‘গাছ বিলি 
নিয়ে গ্লোব নার্সারীর সঙ্গে আতাত করে 


ENTS প্রধানরা yoo টাকাতেও বিক্রি 
করে দিচ্ছেন বলে খবর এসেছে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, লাগাতার গাছ কাটার ফলে 
সামুদ্রিক ভাঙন ও বালির দাপটে 
বালিয়াড়া গ্রাম আজ ডুবতে বসেছে। 


এদিকে চারা রোপণের নামে সরকারি 
অর্থ আত্মসাৎ করলেও অপরাধীদের কোন 


শাস্তিই হচ্ছে না। বৃক্ষ রোপণের জন্য 


নদীয়া ও বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েতগুলিকে 
wit, দেওয়া হলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার অভিযোগ করে স্থানীয় নেতারা ১ 
লাখ ৯৭ হাজার টাকা নয়ছয় করেছেন 
বলে জানা গেছে। অনুরূপ অভিযোগ 
এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও | রাজ্য 
অর্থ দপ্তর সুত্রে জানা গেছে ১৯৮৪ র পর 


বনদপ্তর মোট কত টাকার কি কি গাছ 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


কোথায় কোথায় বিলিয়েছেন তার সঠিক 
কোন হিসাবই দাখিল করেনি । তবে চারটি 
জেলায় বৃক্ষ রোপণের জন্য সরকার ৯৮ 
লাখ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করলেও 
৭৩ লক্ষের কেন হিসাব এ পর্যন্ত পাওয়া 
যায়নি | উল্লেখ্য, রাজ্য বন দপ্তর 
কৃষকদের কৃষিকাজে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ 
টাকা বিনা সুদে অর্থ সাহায্য করে থাকে । 

অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন বনপাল 
তাদের কর্তব্য পালন ঠিকমত করছেন না 
বলে অর্থ দপ্তর মন্তব্য করেছে | কংসাবতী 
বনাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে অর্থ দপ্তর বলেছে ৮৬৬০ 
হেক্টর জমির সমস্ত চারাগাছ 
সমাজবিরোধীরা লুঠ করে নিয়ে গেলেও 
বনপাল প্রয়োজনীয় কোন EHS পালন 
করেননি । এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন 
রিপোর্টও তিনি পেশ করেননি । জানা 
গেছে, লুঠ করা গাছের মূল্য ৮৬ লাখ ৬০ 
হাজার টাকা | 

জওহর যোজনার টাকায় যে বনসৃজন 
প্রকল্প গত এক বছর যাবত গড়ে তোলা 
হয়েছে তা নিয়েও চলছে ব্যাপক তছরুপ 
ও আত্মক্গাৎ | কাকদ্বীপের অনতিদূরে ১০ 
হাজার বিঘা সমান নদী মোহনায় যে 
আগুনমারীর চড় নামক দ্বীপ জেগেছে, 
সেখানে হেলিকপ্টার দিয়ে বীজ বোনা 


হচ্ছে। মুল্যবান গাছ ও গাছের চারা 
= er 





পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষণ 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


ও অন্য আরেকটি তরুণীর শ্লীলতাহানি 
করে | এই বর্বরোচিত কাজে সি আর পি 
এবং গুণ্ডাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
কলকাতার পুলিশের ডি সি (উত্তর) | 
১৯৭৪ সালের ১৭ জুলাই রাত 
দেড়টার সময় লালবাজারে নিয়ে আসা হয় 
অর্চনা গুহকে 1 সঙ্গে বৌদি অধ্যাপিকা 
লতিকা গুহ ও গৌরী চ্যাটার্জী । 
লালবাজারের কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের 
নির্দেশে চলে অকথ্য অত্যাচার । যে 
অত্যাচারের ঘটনা শুনলে শিউরে উঠতে 
হয়, নিজেদেরকে সভ্য বলতে লজ্জাবোধ 
হয়। পুলিশের অত্যাচারে তার নিম্নাঙ্গ 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। 


১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর তরুণী 
অসীমা পোদ্দারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে | 
অভিযোগ অসীমা কমিউনিস্ট পার্টি করে | 
পুলিশ হাজতে অসীমার উপর চলে 
নারকীয় লাঞ্ছনা | বানানো স্বীকারোক্তি না 
নির্দেশে পুলিশ অসীমার শ্লীলতাহানি 
করে । আদিম পশুবৃত্তির লালসায় উন্মত্ত 
করেছে তা শুনে সভ্য সমাজের যে কেউ 

| 

শিউরে উঠবেন কুমারী নন্দিতা 
ঘোষালের কাহিনী শুনলেও। পুলিশ 
লক-আপে পাশবিক ভাবে নন্দিতার 


IR 1 





অবস্থায় তাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি 
করা হয়। তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে 
পড়েন | 

পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই 
পায়নি ৭০ বছরের বৃদ্ধা শান্তি দেবীও | 
শান্তিদেবীর উপরও চলে শারীরিক ও 
মানসিক নির্যাতন | 

একই নির্যাতন চলেছে, মলয়া ঘোষ, 
রীতা রায়, আন্না রায়, মিতালী ভট্টাচার্য, 
শিবানী চক্রবর্তীর উপর | 


এ রাজ্যের পুলিশ অত্যাচারে ইংরেজ 
পুলিশদেরও হার মানিয়েছে | দক্ষিণ ২৪ 
পরগনার এক থানার পুলিশ অফিসার 
নিজেকে শাহেনশা বলে পরিচয় দেন। 
তার কীর্তিকলাপও শাহেনশার মতই | 
কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি অনেক কুকীতিই 
করেছেন । প্রশাসনও জানে তার 
অপকীর্তির কথা । সব জেনেও প্রশাসন 
নিষ্্িয় । 


দুঃখের বিষয়, ক্ষমতায় এসে তারা তুলে 
যায় তাদের অতীত প্রতিশ্রুতির কথা । 
সেই পুলিশকেই তারা ব্যবহার করে 
নিজেদের স্বার্থে | এটাই ট্রাডিশনে পরিণত 








>, 


] 







আইনজীবীরা এবং আডভোকেট 
জেনারেল বিচারপতি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন এবং যা 
প্রমাণিত হয়নি, তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে 
কোন বাবস্থা নেওয়া হল না কেন ? যদি 
সাধারণ কোন নাগরিক কিম্বা সংবাদপত্র 
এই অভিযোগ আনত তাহলে তাদের 


রেল তেমন অভিযোগ তুলতেই 
পতিকে বদলি করা হল। অথচ 
ধানে বিচারপতিকে বদলির নির্দিষ্ট 


ধারায় এ জি-র কোন স্থান নেই | আটর্নি 


জেনারেল সম্পর্কেও একই কথা, যিনি 
করেছেন। ভবিষ্যতে বিচারপতিরা 
আটর্নি জেনারেলকে" সন্তুষ্ট রাখবেন , 
কারণ তারা পদাধিকারী হলেও মুলত 


" আদালতীয় রাজনীতির অংশ | যেহেতু 


রাষ্্রায় মোর্চা সরকার আডভোকেট 
FAR অপ্রমাণিত অভিযোগ এবং 


শ্যাটর্নি জেনারেলের এই 
অভিযোগ-ভিন্তিক সুপারিশে ব্যবস্থা 


নিয়েছেন, বিচারপতিদের নিয়োগ ও 
বদলির জন্য প্রস্তাবিত বিচার বিভাগীয় 
কমিশনে প্রকৃতপক্ষে দুই নতুন পক্ষকে 
LEE 

ডভোকেট জেনারেল এবং আটর্নি 
জেনারেল rer পর থেকে দুটি 
পদকেই গণ্য করা হয় রাজনৈতিক নিয়োগ 
MA) যদিও (লোকসভায় পেশ করা 
কমিশন সংক্রান্ত বিলে এদের কোন উল্লেখ 

যেটা সবচেয়ে খারাপ সেটা হল 
ভারতের প্রধান বিচারপতি অপ্রমাণিত 
অভিযোগের ভিত্তিতে বাবস্থা নিয়েছেন 
এবং Fam আইনমন্ত্রীকে প্রধান 
বিচারপর্ণ5প আড়ালে আত্মরক্ষার সুযোগ 
করে দিয়েছেন | ঠিক যেমন কংগ্রেস 


»নরকার ইউনিয়ন কারবাইডের মামলায় 
সৃপ্রিন কোর্টের আদেশের আড়ালে 


STE করেছিলেন | 

বিচারপতি মিশ্র সবেচ্চি বিচারালয়ে 
ra আমলে বিহার সরকার কর্তৃক 
‘ল|-অপারেটিভ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে 
আনীত মামলার বিচারকার্যে সংশ্লিষ্ট 


ছিলেন | সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি মিশ্রর 
বিরুদ্ধে বিহারী আইনজীবীদের একটি লবি 
আছে | তার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক প্রাক্তন 
mr জেনারেল এল এন মিশ্র. যার 
পুত্র বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি | কোন ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি দেশাই অথবা বিচারপতি 


মিশ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি । অথচ 


সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায় অনুযায়ী তিনি 
তাদের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানতে 
পারতেন যাদের বদলির প্রস্তাব করা 
হয়েছে | তার নিজের আদালতে এই দুটি 
রায় অনুযায়ী, যা তাকেও মানতে হবে, 
আণিত অভিযোগের ক্ষেত্রেও প্রধান 
যেহেতু বদলির ক্ষমতা প্রয়োগ করে 


আদিবাসীদের . ক্ষেত্রে | পরীক্ষাগারের 
গিনিপিগ তৈরি করা হয়েছে | বঞ্চনা, ঘৃণা 
এবং দুর্বাবহার_-এ তিন অলঙ্কারের 
শিরোপা বসানো হয়েছে আদিবাসীদের 
ক্ষেত্রে | ব্যর্থ হয়েছে “সুসংহত আদিবাসী 
প্রকল্প' | প্রকল্পের আওতাভুক্ত - 'জো 
হুজুর' মানুষ বাতীত একজনও উপকৃত 
হননি | একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি | 
বঞ্চনার পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে 
আরো বৃহত্তর বঞ্চনা | আদিবাসীদের 
সার্বিক ভাবে রাখা হয়েছে, ‘আদিম’ করে | 

রাজা আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য 
১২টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে | 
যথাক্রমে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, 
বর্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম, মালদহ, 
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমদিনাজপুর, 
উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং 
হুগলি | প্রকল্পের এলাকা বাছা হয়েছে 
৩৩টি | মৌজার সংখ্যা ৫৮২৩ । রাজো 
49,940,643 আদিবাসীর মধ্যে 
১৫,৫৪,৪৯৯ জনকে সরকারি ভাবে 
উন্নতিকল্পের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে | এ 
aa সাওতাল, মুন্ডা, &রাও, ভূমিজ, 
করা, মাহালি, লোধা, রাজা, মেচ প্রভৃতি 


আদিবাসীদের জনা বিভিন্ন গালভরা প্রকল্প ' 


একজন বিচারপতিকে শাস্তিদানের ওপর 
এই রায়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে | কিন্তু কোন 
চ্যালেঞ্জ করছেন না বলে এসব সম্পর্কে 
জানা যাবে না, কারণ সংশ্লিষ্ট আবেদন 
করলেই ভারতের প্রধান বিচারপতি 
এফিডেভিট করতে বাধ্য হবেন । যেমন 
প্রধান বিচারপতি ওয়াই ডি cape বাধ্য 
হয়েছিলেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি কে বি এন সিং তার বদলির 
বিরুদ্ধে আবেদন করার ফলে | 


যদি প্রধান বিচারপতি এফিডেভিট না 
করেন তাহলে 'এই ব্যাপারে তার বিরোধী 


অনুমানের ঝুঁকি নেবেন | তাছাড়া একমাত্র, 


এ আবেদনেই ভারতের প্রধান বিচারপতি 








এই প্রথম কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এক 
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়ে দিলেন 
যে, বিচারপতিদের বদলির ব্যাপারে 
প্রধান বিচারপতির সুপারিশ কার্যকর 
করেছেন | কিন্তু এই বক্তব্য সত্য নয় | 
কারণ সমস্ত ব্যাপারটির সূচনা করেছেন 
আইনজীবীরা এবং আইন মন্ত্রকে আটর্নি 
জেনারেলের অফিসে বদলির সুপারিশে তা 
শেষ হয়েছে যাতে প্রধান বিচারপতিকে 
মতামত দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু 
আইনমন্ত্রী প্রধান বিচারপতির সুপারিশের 
আড়ালে আত্মগোপন করতে সমর্থ 
হয়েছেন | 

যাহোক প্রধান বিচারপতির সুপারিশ 


für চট্টোপাধ্যায় 





চালু আছে। এছাড়াও প্রিমিটিভ ট্রাইবসের 
ওভার লোধা, টোটো এবং 
রাও আছে। বর্তমানে রাজা 


সরকারের প্রচার অভিযান "সুসংহত 
আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পকে' ঘিরে | 
সংক্ষেপে যার নাম, আই টি ডি পি। রাজা 
সরকারের আওতাভুক্ত তপশিলী জাতি ও 
আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাধামে 
কল্যাণ করার প্রচেষ্টা 

রাজা যে সমস্ত ব্লক, থানা এবং 
জেলায় ৫০ শতাংশ বা তার বেশি 
আদিবাসী বসবাস করেন, আই টি ডি পি 
এলাকা হিসেবে তাদেরই চিহ্নিত করা 
হয়েছে | ঘোষিত কাজ হিসেবে বেছে 
নেওয়া হয়েছে, (১) আদিবাসী কল্যাণের 
জনা দপ্তরের মাধ্যমে এলাকা চিহিতকরণ 
(২) আদিবাসী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ; 
(৩) উন্নয়নমূলক দপ্তর থেকে পরিকল্পনা 
ভিত্তিক অর্থ নিয়ে আসা এবং 
(8) প্রাশসনিক ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে 
একটি ছাত্রছায়ায় এনে সেখান থেকে 
পরিকল্পনা রূপায়ণ করা | নীতি অনুযায়ী 
প্রথম পরিকল্পনা চালু হয়েছিল ৭৪-৭৫ 





সালে | হিসেব করলে দেখা যাবে, আই টি 
ডি Pa আওতাভুক্ত প্রতিটি অঞ্চল ঠিক 
একই জায়গায় দাড়িয়ে আছে | ৮৯-৯০ 
সালে সরকারি ঘোষিত নীতিতে উল্লেখ 
করা হয়েছিল, কোন মৌজায় যদি 
কমপক্ষে ৩০ শতাংশ আদিবাসী অধ্যুষিত 
এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা m 
প্রাথমিক ভাবে জনসংখার বিচারে ৫০ 
শতাংশ আদিবাসীকে ধরা হতো | 


সরকারী পর্যায়ে সুসংহত আদিবাসী 
উন্নয়ন প্রকল্প এল[কা হিসেবে অনেক 
ক্ষেত্রেই এই উন্নয়নের দাবি করা হচ্ছে। 
বলা হয়েছে, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে ৫৮১৩ 
শতাংশ, বাকুড়ায় ৬০:৪৬ শতাংশ, 
MEA ৫১১০ শতাংশ, মালদহে 
৫২:১৪ শতাংশ, দার্জিলিং-এ ৪৭:৭৪ 
শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৫১:৩২ শতাংশ, 
পশ্চিমদিনাজপুরে ৪৬.৭৫ শতাংশ, 
মেদিনীপুরে ৬০-০৭ শতাংশ উন্নতি 
হয়েছে | পশ্চিমবঙ্গে এই দাবির পাশাপাশি 
আরো অনেক কিছু বলা হয়েছে | কার্যত 
বাস্তব পরিস্থিতি একটু অনারকম। 


দর্পণ । শুক্রবার ২৯ শে জুন ১৯৯০ [সাত 


কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যাস্থিক ভাবে 
কার্যকর করার কথা নয় এবং আইনমন্তরা 
সাধারণ মানুষকে জানাননি কেন এ 
সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিভাবে 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে | 

যদি অভিযোগগুলি সত্য হয় তাহলে 
আরো মারাত্মক সব প্রশ্ন ওঠে | আমলা 
ধরে নিচ্ছি যে, কোন ama খেলায় 
ভারতের প্রধান বিচারপতি 
অভিযোগগুলির যাচাই করে দেখেছেন সব 
সত্যি। তারপর সুপ্রিম কোর্টের বায় 
অনুযায়ী তিনি ঠাদের বদলির সুপারিশ 
করতে পারেন না | আইন বলে, Sa 
পক্ষে পুলিশে খবর দেওয়া প্রয়োজন এবং 
রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের ইমক্ষচনেন্টের 
জন্য ' সুপারিশ করা । কিন্তু বিচারপতি 
সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় এর কোনটাই 
করেননি, যদিও অনুমান করা যেতে পারে 
যে, তিনি অভিযোগগুলি সত্য বলে 
জেনেছেন, যেহেতু এর ভিত্তিতে তিনি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন | তাহলে দেখা যাচ্ছে 
বিচারপতিদের জন্য একরকম আর 
সাধারণ মানুষের জন্য আর এক রকম 





ট্রাভেল এজেন্ট থেলমা মেনেজেস 


বিচারপতি দেশাই পদত্যাগ করেছেন 
আর বিচারপতি মিশ্র serge হাইকোর্টে 

রপতির কাজ করবেন, যদিও Be 
হবে | কারণ এই অভিযোগের ভিত্তিতেই 
প্রচান বিচারপতি তার বদলির সুপারিশ 
করেন। এখন দেখা যাক আইনজীবীরা 
বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি গুটাল, ডি 
এস কোটোয় A, শারদ মনোহর এবং এম 
পি কেনিয়ার বিরুদ্ধে Melisa যে 
অভিযোগ এনেছেন তার কী পরিণতি হয় | 


['সানডে মেল' প্রকাশিত আলোচনার 
অংশবিশেষ 





আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কাগজে কলমে 
অনেক কিছু হলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি, 
বিশেষত, শিক্ষার আলো যথাথ অথে 
সর্বস্তরে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি 


হয়েছে । আদিবাসী 
বলে ছলেন, প্রতিটি রাজো আদিবাসী 
অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত 
অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ বাবস্থা নিতে 
হবে | বিশেষ বাবস্থা তো অনেক দূরের 
ব্যাপার, সামানাতম সুযোগ সুবিধেও 
অনেক ক্ষেত্রে চালু করা যায়নি | সবচেয়ে 
মারাত্মক দিক হল. প্রশাসনিক জাটলতা | 
বিশেষত রাজা অর্থ দপ্তরের সঙ্গে 
আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের বোঝাবুঝর 
অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে আদিবাসীরা | একটা 
বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে | 
সুসংহত আদিবাসী প্রকল্প বাহত 
হওয়ার দরুন সার্বিক আদিবাসী সমাজ 
বঞ্চিত। ক্ষোভ থেকে তৈরি হচ্ছে 
আঞ্চলিকতাবাদ | পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে 
WSIS ও বন্ধুভাবাপন্ন দলগুলো ! 
ঝাড়খণ্ড নেতা নরেন হাসদা বললেন, 
আদিবাসী নয়, বলুন অরিজিন | এ দেশের 


মাধ্যম বাথ 


এরপর ৮ম পষ্ঠায় 










বাংলার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সমান 
তালে এগিয়ে গেছে মালদা জেলা | অবশ্য 
এ জেলার নাট্য আন্দোলনের পরিপূর্ণ রূপ 
বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষ লগ্নে | 
১৯০১ সালে বাইরে থেকে আসা ইংরেজী 
শিক্ষিত কিছু যুবক মালদায় গড়ে তোলে 
মালদা ড্রামাটিক ক্লাব | আর এই ক্লাবের 

স্থারী-মঞ্চ হিসেবে গড়ে ওঠে বি দে হল 
মালদা জেলার নাট্য আন্দোলনের 
ইতিহাসের/সত্যিকার রূপ রেখা প্রথম 
ফুটে ওঠে মালদা ড্রামাটিক ক্লাবের নাটক 
অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর এ 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে চাপাই 
নবাবগঞ্জে এবং পরে হরিশচন্দ্র ও অন্যত্র | 


১৯১০ সালে টাপাই নবাবগঞ্জে মঞ্চস্থ হয় 
“দেবলাদেবী” | ১৯১৫ সালে 
অভিনীত হয় 


: “আলিবাবা”--ঠাচল, কলিগ্রাম, শিবগঞ্জ, 
গোমস্তাপুর, আস্তে আস্তে এ জেলার সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে নাট্য-আন্দোলন। তবে 
মালদা ড্রামাটিক ক্লাব যে এই আন্দোলনের 
পুরোধা ছিল সেটা এতিহাসিক সত্য | 
সে যুগের মালদার বিখ্যাত 
অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন 
হেমচন্দ্র বসু, বলরাম হালদার, নলিনী 
' লাহিড়ী ও ধীরেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি 
শিল্পীগণ | 
দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলাও 
ভাগ হল | এলো ১৯৫১ সাল, জন্ম নিল 
_ মালদায় অনামী শিল্পীচক্র | ১৯৫২ সালে 
উদ্ভব ঘটল সন্ধানী গোষ্ঠীর | এরপর এলো 
: শিল্পী পরিষদ | এরা এক কথায় এ জেলার 
নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ | পুষ্পেন 
চৌধুরী, নীরেন চৌধুরী, Gon ডাক্তার, 
অহী রায় প্রভৃতি ছিলেন তৎকালীন 
নামকরা অভিনেতা । এরপর এলো 
আলোকতীর্থ । অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে 
জন্ম নিল পিরোজপুর ড্রামালীগ | পর পর 
গড়ে উঠতে শুরু করলে অভয় ক্লাব, শাস্তি 
অভিনয়ের মাধ্যমে ৷ 


- ২০০ বছরের “মাল” এখনও দক্ষিণ ২৪ 


প্রবীর চক্রবর্তী, জয়নগর, মজিলপুর : 
অবহেলিত সুন্দরবনের ঠাকুরচক অঞ্চলের 
(জয়নগর-২ এর অধীনে) এক 
মিলনোতসব ‘মাল’ ! ‘মাল’ কথাটি এসেছে 
‘ae থেকেই বোধহয় । কেননা বিশাল 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
জুটেছে ২৫৬ জন যোদ্ধা । এরা “মল্ল 
PS করবে । গ্রামে এখন প্রচণ্ড ভীড় | 
সবাই মাল দেখতে আসছে! ২০০ 
বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, কোন প্রচার 
নেই, পোস্টার নেই, নেই কোন মাইকে 
ঘোষণা । অথচ ঠাকুরচকের সরদার 
পাড়ায় গিয়ে দেখি রীতিমতো মেলা ı কি 
নেই মেলায় ? গ্রামীণ মেলার সব 
উপকরণ মিলবে । নাগরদোলা, 
ঘোড়াদোলা থেকে শুরু করে AAG 
ভাজা, বেগুনি, ফুলুরী পর্যন্ত । 
মেলার কোন ক্রটি নেই । গিজ গিজ 


করছে লোক | ভীড় ঠেলে ভেতরে যাওয়া | 


এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । জয়নগর-মজিলপুর 
nee আয so কি মি পথ নতুন হাট । 

এই নতুন হাট থেকেই সদ্য ইট বিছানো 
aa een আনান দিত ২০০ 
বছর ধরে ঠাকুরচককে জাগিয়ে রেখেছে 
এই ‘মাল’ Tal তবে যুদ্ধ বলতে 
প্রাণহানির ভয় থাকে অবশ্যই | কিন্তু এ 





মালদার নাট্য-সংস্থাগুলির একত্র 
সমাবেশ ঘটেছিল ১৯৭২ সালের ৭ই 
ডিসেম্বর বি দে হলে । পালিত হয়েছিল 
সাড়ম্বরে ১২টি নাট্য সংস্থার দ্বারা 
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ _ শতবার্ষিকী। অভিনীত 
নাটকগুলির কথা মনে না থাকলেও এই 
সংস্থাগুলির একটা বিবরণী নীচে দেওয়া 
হল--(১) মালদা ড্রামাটিক ক্লাব -€২) 
লোকতীর্থ (৩) সপ্তরঙ্গ গোষ্ঠী (8) 
পিরোজপুর ড্রামালীগ (৫) মথুরাপুর শিল্পী 
পরিষদ (৬) যুব সংস্কৃতি সংঘ (৭) শাস্তি 
ভারতী পরিষদ (৮) প্রান্তিক নাট্য গোষ্ঠী 
(৯) পুড়াটুলী ড্রামালীগ (১০) 
গণনাট্য সংঘ (১১) শিল্পী পরিষদ (১২) 
অভয় ক্লাব | 


পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নাট্য 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মালদা 
জেলাতেও গড়ে উঠেছে আরও নতুন 
নতুন নাট্য সংস্থা | যারা নাটক নিয়ে এ 
জেলার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে নিয়মিত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে। এই মুহূর্তে 
যে কটা সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা যায় সেগুলি হল রূপ-রঙ্গম, রূপান্তর, 
aña, সংগ্রামী নাট্য সংস্থা, প্রয়াগ ও 
প্রতীক্ষা প্রভৃতি | 

বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তারা ছাড়াও এ 
জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক 
সংস্থা মাঝেমধ্যে ভাল নাটকেই উপহার 
দিয়ে থাকেন ı ইতিমধ্যে মালদা শহরে 
নাট্য মঞ্চের সংখ্যাও বেড়েছে | এছাড়া 
মালদা জেলায় আলোকসম্পাতের 
চলছে | তবে আবহ সঙ্গীত যেন এখনও 
অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে । বাৎসরিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় মালদা 
মহাবিদ্যালয় নিয়মিত অন্ততপক্ষে গোটা 
চারেক নতুন নাটক উপহার দিয়ে চলেছে | 
অর্থাৎ অধ্যাপক নির্মলকুমার সান্যাল ও 





যুদ্ধে প্রাণহানি হয়নি এখনও, এ যুদ্ধ 
শক্তির পরীক্ষা মাত্র | 

যুদ্ধের স্থান এখনও অবিকৃত | ২০০ 
বছরেরও বেশি স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই 
৩০'*২০" মাটির টিবিটিতে । চতুর্দিকে 
দড়ি ও বাশ দিয়ে ঘেরা | যোদ্ধারা এলো 
বিচারক টিবির ধারে এলো গায়ে আঞ্চলিক 
ব্যস্ত বর্তমান বছরে পরিচালক গোষ্ঠীর 
মধ্যে যিনি প্রধান আওলাদ আলি সরদার 
বললেন-_-'আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভারে 
চালিয়ে এসেছেন আমরাও চেষ্টা করছি 
সেই এঁতিহ্য বজায় রাখতে | তবে এটুকু 
বলতে পারি, এই বাংলা নববর্ষের দিন 
থেকে তিন দিন আমরা নিজেদের মধ্যে 
সব, ঝগডাঝাটি ভুলে গিয়ে এই 
মিলনোৎসবে মেতে উঠি । 


কর্মকর্তাদের মধ্যে জিয়াদ আলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এঁদেৰ a বরা 
এই মালের প্রথম উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে | 
তারা বললেন, ‘GOR সরদার ও বদরোদ্দি 


অধ্যাপক মিহির গোস্বামীর অক্লান্ত 
প্রচেষ্টায় কিছু নতুন নাটক এ জেলাতেই 
সৃষ্টি হচ্ছে ও অভিনীত হচ্ছে। শুধু তাই 
নয়, তার সঙ্গে অধ্যাপকদ্বয়ের নিরলস 
পরিশ্রমে আজকের প্রজন্ম থেকে তৈরি 
হচ্ছে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, যাদের 
নাম আজ উল্লেখ করার মত না হলেও 
অনুশীলন চালিয়ে গেলে এটা নিশ্চিত যে 
মালদা জেলার নাট্য-আন্দোলনের 
ভাবীকালের ইতিহাসে এদের নামও উল্লেখ 
হয়ে থাকবে | 

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয় তাদের নাম 
প্রভাস চৌধুরী, গৌতম পাল, স্বপন 
মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, দেবাশিস 
দাশগুপ্ত, স্বপনকুমার ঘোষ, মানিক দত্ত, 
অতনু ভট্টাচার্য, সৌমিত্র রায় প্রমুখ 
শিল্পীবৃন্দের | কেননা এরাই মূলত জেলার 
এলাকায় তাদের নিজস্ব দক্ষতা দেখিয়ে 
দর্শকের মনোরঞ্জন করে চলেছেন | যা 
আশার আলোও দেখাচ্ছে | 

নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য | অভিনয়েই 
নাটকের সার্থকতা সম্পূর্ণ হয় । আর এর 
জন্য নাটক ও নাট্যশালা উভয়েরই 
প্রয়োজন | নাট্যচর্চা প্রসারে সংবাদপত্র ও 
গুরুত্বপূর্ণ | 

মালদা জেলায় নাটককে এখনও খুব 
একটা জনপ্রিয় করে তোলা যায়নি । 
সসস্থাগুলি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে | খুব একটা 
অনুরোধ-উপরোধ ছাড়া নাটকের টিকিট 
সরাসরি বিক্রি হয় না । ফলে আর্থিক সঙ্কট 
কাটিয়ে উঠতে পারেনি এ জেলার 
নাট্য-শিল্পীরা । জেলার. সাংস্কৃতিক মান 
বাড়ানোর জন্য, জীবনমুখী সংস্কৃতিকে 
আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য 
জেলার নাট্যদলগুলি থেকে শুরু করে 
a, যাত্রা প্রভৃতি mer নিরলস 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । এই আন্দোলনের 
মাধ্যমে ত্রুণ নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা 
উদাহরণ তৈরি করে চলেছেন | 


পরগণার গর্ব 


তবে আগে বাজার সস্তা ছিল সেজন্য 
পুরস্কার দেওয়া হত ঘোড়া, মহিষ 
ইত্যাদি । এখন আমরা দিচ্ছি, গরু (২টি), 
waa (২টি), থালা (২টি), গামছা 
(৩২টি), রুমাল (৬৪টি)। মোটামুটি এই 
দিতেই আর খাওয়াদাওয়া দিতেই খরচ 
পড়ে যায় পাচ হাজার টাকা ।' সরদার 
পরিবার dm তুলে আজও 267 বহন 
করে চলেছে এতো অভাবের মধ্যেও | 
আওলাদ আলি বললেন-__ প্রথমে দুজন 
যোদ্ধা মুখোমুখি হাটু মুড়ে মাটিতে (নীল 
ডাউনের মতো) বসে, হাতে-হাতে, কিংবা 
কাধেকাধে বা মাথায়-মাথায় বা 
বাহুতে-বাহুতে ধরবে অর্থাৎ কোমরের 
উপর অংশ থেকে কাধ পর্যন্ত যে কোন 
অংশ ধরে. যদি মাটি থেকে শূন্যে তুলতে 
পারে, নতুবা চিৎ করে মাটিতে ফেলতে 
পারে বা কোর্টের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে 
ee বলে 
গণ্য হবে | এইভাবে প্রতিযোগিতা চলবে 
তিন দিন ধরে। শেষে হবে চাম্পিয়ান । 
এই প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য 


নেই৷ যে কেউ অংশ নিতে পারেন।. 
তাদের ah পাড়া 
সরদার এই মাল খেলার প্রথম উদ্যোক্তা | er.) > 


- মোল) 








প্রবীর চক্রবর্তী, জয়নগর-মজিলপুর : 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক প্রাচীন মঞ্চ, যা 
শতাব্দীর Mag: নিয়ে এখনও দীড়িয়ে 
রয়েছে সেই ১৮৯৪ সাল থেকে, যার 
ধ্বংসাবশেষ এখনও ভূমিসাৎ হয়নি সেই 
“বাসন্তী নাট্য মন্দিরেই” অধুনা রূপ ও 
অরূপ মঞ্চে বেশ আড়ম্বর ও সুশৃঙ্খল 
পরিবেশের মধ্যে স্থানীয়  মজিলপুর 
নেতাজী সবুজ- সংঘের পরিচালনায় 
(UT) প্রতিযোগিতা ও নাটক বিষয়ক 
আলোচনা | এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন 
মঞ্চটি স্থানীয় দুজন কৃতী সংস্কৃতিবান 
ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা হয়। তারা 
হলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার, পরিচালক ও 
অভিনেতা প্রয়াত প্রদ্যোৎ দত্ত ও বিশিষ্ট 
নাট্যকার, নট ও সুপরিচালক প্রয়াত সুভাষ 


| 

আলোচনা পর্বে গণনাট্য আদ্নোলনের 
তাৎপর্য ও মূল্যায়ন, থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গ, 
আংশিক নির্মিত শিবনাথ শাস্ত্রী সদনের 
দীর্ঘমেয়াদী অসমাপ্ত কাজ, নাট্য একাডেমী 
গঠন প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত 
করা হয়। এরপরই শুরু হয় 
প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান | সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির উপর নাটক “একই বৃত্ত” দিয়ে 
শুরু হল. প্রতিযোগিতা পর্ব । সাতদিনের 
অনুষ্ঠানে মোট ২৪টি নাট্যদল 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা থেকে এসে । ২৪টি 
ভিন্নস্বাদের নাটক মঞ্চস্থ হল বটে কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এর মধ্যে ২০টি নাটকই 
প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়ে গতানুগতিক । 
বলতে কোন দ্বিধা 'নেই, নাটক নিয়ে 
যেখানে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা চলছে | 
চলছে জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ পর্ব, 
অথচ এই মুহূর্তে দেখছি সেই একই দাবার 
চাল-_“নাটকের শেষ মানেই হাত তোলা 
আর লাল আলো জ্বলে ওঠা ।” এ এক 
বিরক্তিকর একঘেয়ে পরিসমাপ্তি | এছাড়া 
বিষয়বস্তুর দিক থেকেও পরিবর্তন কই ? 


এছাড়াও নাট্যগোষ্ঠীদের যদি এরকম 
চিন্তা থাকে যে, ‘কয়েকটা স্লোগান”, 
“যেদিকে হাওয়া সেই হাওয়া বুঝে Rar 
এই ধরনের পোস্টার ড্রামা বা প্রচারধর্মী 
নাটক করে স্থান অধিকার করাবেন তাও 
মোটেই সমীচিন নয় | এতে ভালো নাটক, 
মৌলিক নাটক পাওয়া যায় না। একেই 
তো মৌলিক নাটকের অভাব | “নেলশন 
ম্যান্ডেলার ওপর এইকটি মাত্র নাটকের 
মধ্যেও ৩টি নাটক ‘হল । অথচ ক্ষুদিরাম 
বসু, প্রফুল্ল 


মা-বোনেরা সবাই উৎসুক | এতো প্রাচীন 


নাট্যমেলা ১৯৯০ এবং সারাবাংলা 
একাংক নাটক | তং 





সুভাষ বসুর ওপর কোন নাটক হলো না। 
আসলে বিষয়বস্ততে মৌলিকতা আসবে না 


যতদিন না আতলেমি আমাদের রক্ত 


থেকে দূর হবে । একেই নাটকের পাঠক 
সীমিত ৷ নাটক দেখতে যান সাধারণ 
মানুষ, কিন্ত নাটক পড়েন কজন ? এখনও 
পাঠককুল তৈরি হয়নি নাটকের ক্ষেত্রে | 
তার ওপর গ্রুপ থিয়েটার দেখার দর্শক 
শতকরা কজন ? তা না হলে “একাডেমির' 
দোতলায় ধুলো জমে যেত না। 

গ্রামেও এক চেহারা | দর্শকের ভীড় 
উপচে পড়ল প্রথম থেকেই, সীমিত ৩০০ 
আসন সংখ্যা ছাড়িয়ে লোক দাড়িয়ে রইল 
টিকিট কেটে মঞ্চে চিত্রাভিনেতার 
উপস্থিতির কথা শুনে। তাহলে 
নাট্যপ্রেমিক কজন ? স্বভাবতই প্রশ্ন 
জাগে | মোট প্রতিযোগী দলগুলির মধ্যে 
নতুন আঙ্গিক, কিছু বক্তব্য, অভিনয় ও 


অনুশীলনের ছোয়া পেলাম মাত্র চারটি 


সংস্থার প্রয়োগ কৌশলে । এরমধ্যে 
প্রথমেই হল “থিয়েট্রিক্যালস 
পিপলস'-এর নিবেদন “আলোর পথ 
যাত্রী” দ্বিতীয় ‘যাযাবর নাট্য সংস্থার 
“কিছুই মনে করবেন না, তৃতীয় অঞ্ধুর 
গোষ্ঠীর ‘Ger ও চতুর্থ অনুভবের 
প্রভাত ফিরে এসো ।' আয়োজক সংস্থা 
একটি প্রদর্শনী নাটক “আজও “ya 
পরিবেশন করলেন | অত্যন্ত নীচু মানের । 
অভাব, চিন্তা-ভাবনার অভাব 
নাটকটিকে নষ্ট“করেছে। মাঝে গ্রকদিন 
মঞ্চে উপস্থিত হলেন প্রবীণ অভিনেতা 
অনিল চট্টোপাধ্যায় | তার বক্তব্যে তার 
অভিনয় জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রকাশ 
পায়। 
না রিও 


আস কতক | 


প্রতিযোগিতায় প্রথম সাংবাদিক হিসেবে 
উপথ্তি হওয়ায় পরিচালকমণ্ডলী যেমন 
একদিকে হতবাক, আবার অন্যদিকে ' 
আনন্দিত হয়ে সবাই প্রশ্ন 
রাখলেন--আমাদের এই মালের খবর 
সবাই জানতে পারবে তো? 


৭ম পৃষ্ঠার পর 


রা 
আছে আদিবাসী সমাজের বঞ্চনা, ঘাম, ও 
সর্বোপরি রক্ত | আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর 
নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়েছে | শাশ্বতকে 
অস্বীকার করতে শেখানো হচ্ছে | আগামী 
প্রজন্মকে বলা হচ্ছে, আদিবাসী সমাজকে 
ঘৃণা করতে শেখো। 

শুধু ঝাড়খণ্ড দলই নয়, আদিবাসী 
নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা, চালাছেছ মিশনারি 
কিছু সংস্থা । সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটছে 
কিন্তু চোখের সামনে | বাধা দেওয়ার কেউ 
নেই ৷ দারিদ্র্য, ঘৃণা ও সর্বোপরি ভয়াবহ 
বিতর en 


আরো বেশি ক্ষতি করে দিচ্ছে । আই টি 


ডি পি প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরো বেশি নজর. 


= 





দেওয়া উচিত ৷ প্রতিটি জেলায় একজন... 
করে প্রজেক্ট অফিসার' আছেন | এছাড়াও 5 


৩৩টি আই ডি পি এলাকার ক্ষেত্রে 
আঞ্চলিক অফিসও তৈরি করা হয়েছে | 
আছেন ইন্সপেক্টর ও সোসাল ওয়াকার | 
সবই আছে, অভাব শুধু আন্তরিকতার | € 

আদিবাসীদের রাখা হয়েছে আদিম 
করে | এই দিকটা কিন্তু মারাত্মক | জরুরী 
ভিত্তিতে সাবিক নজর দেওয়া উচিত | 
মনে রাখা দরকার, আদিবাসীদের একত্রিত 


শক্তি, অনেক কিছু হিসেব উল্টে দেওয়ার . 


a 








EN 





A দর্পণ | শুক্রবার ২৯শে = ১৯৯০ [নয় 





শৈলেন্দ্রনাথ বসু 





নন্দন প্রেক্ষাগৃহে গত সপ্তাহে 
(৩-৯:৬:৯০) নানান শিল্পগুণসমৃদ্ধ একটি 
সাথক চলচ্চিত্র 'একটি জীবন' নিঃশব্দে 
মাছি তাড়িয়ে চলে গেল । এর প্রযোজক 
এন এফ ডি সি এবং পরিচালক রাজা 
মিত্র । এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, এতে 
বিষাদঘন বিডস্বানার প্রশ্নও জাগে aT | 
কারণ অনেকেই জেনে গেছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে সারা বছরে আঙুলে গোনা 
সাথক কটি ছবি যুক্তি পায় । মারদাঙ্গা, 
যৌন সুড়সুড়ি কবলিত অর্থহীন অপচয়ের 
মেদবাহুলো স্ফীত হিন্দি ও বাংলা 
কমাশিয়াল সিনেমার পাশে প্যারালাল 
সিনেমা বা ভাল fa করার 
দংসাহাসকত এখনও আমাদেরকে 
ইতিবাচক সুস্থতায় দৃঢ়তায় পৌছে দেয় 
যেহেতু | আর প্রথম প্রয়াসে রাজা মিত্র 
এখানেই সার্থক 

পট-কথা বা কাহিনী সূত্রে রয়েছেন 
প্রখাত কবি ও ARTS বুদ্ধদেব বসু | 
মনুষাতবোধে জারিত, গড্ডলিকা প্রবাহের 
বিরুদ্ধে শানিত দৃষ্টি ও সভাতাকে একা 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সং = 
সংগ্রামের সৈনিক এক অভিধানিক ও 
বঙ্গীয় শব্দকোষের হরিচরণ রা 
(SETA ভট্টাচার্য) মহাশয় । পরিচালক 
রাঙ্গা মিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী 
ste _ দিয়ে অভিনয় টা 
টাবিক এক যুক্তিপূণ নিয়ে 
গেছেন বিস্তীণ কাল সীমাতেই স্থানিক 
SEE নতুন মাত্রায় যেমন রি টড 





বললেন 'জেনিফার আমাকে ক্যামেরার, 
পেছনে দেখলে কি খুশিই না হতো !” 
'জুনুন' থেকে Bera’ পর্যন্ত এতদিন শশী 
কাপুর ছবি প্রযোজনায় ব্যস্ত ছিলেন | 
দুঃখের কথা তার কোন ছবিই লাভের মুখ 
দোখেনি । 

এবার তাই শশী নিজেই পরিচালনায় 
নামলেন কমার্শিয়াল ছবি করবেন বলে | 
ছোট মাপের ছবি নয়, খোদ রাশিয়ার সঙ্গে 
qu প্রযোজনায় তৈরি করছেন 'আজুবা' | 
পরিচালক শশী নিজে | | তারকাখচিত এই 





ছবিতে আছেন অমিতাভ বচ্চন, ঝষি 
কাপুর, সোনম, অনরিশ পুরী এবং রুশ 
শিল্পা | 

জানা গেল, ছবির শুটিং শেষ । চলছে 


সম্পাদনা । কদিন আগে শশী কাপুর 
Ka SIA পলাল ওকেরের 
পিন মিলের রি 
অন্য ভাবনার ছবি করেন । তিনি নিজে 
পরিচালক হযে কেন নিছক বাণিজ্যের 
দিকে পা রাখলেন প্রশ্ন করায় বললেন, “যা 
রোজগার করেছি তার সবটাই হারিয়েছি 
আপনাদের ভাষায়. Seay ছবি করতে 
গিয়ে । এখন কিছু আথের দরকার | 
অভিনয়ও আর করছি না। সুতরাং 
কমার্শিয়াল ছবি না করে উপায় নেই ? 


প্রশ্ন ছিল ram ধাধা ছবি হবে কি 
আজুবা £ বললেন, ‘না । যে ধরনের ছবি 


"দেখে আপনারা ক্লান্ত, আমি আবার সেটাই 


করতে যাব রি জে 
ম্পেসাল টাচ পাবেনই ' 


ক্লাসের দায় নিতে হলো | সেখানে পাপ 
নিতে গিয়ে তিনি দ্বেখলেন ছাত্ররা কত 
অসহায়, তাদের বোধের বিকাশ কত 
সঙ্কুচিত, কেননা তারা জানে না একটি 
শব্দের ব্যুৎপত্তি, বিন্যাস ও ভিন্নার্থক 
বাঞ্জনা | বাংলাভাষায় প্রতিদিন নানান 


থেকেই এগোনর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি 
শব্দকোষ লিখবেন, অভিধান লিখবেন | 
এবং তার ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সুখ 
্বাচ্ছন্দা সব-সবকিছুর বিনিময়ে । কিন্ত 
তাকে যে তার লক্ষো পৌছতে হবেই, জমি 
জলের দরে বেচে দেওয়া, যুদ্ধের বাজার 
ভাল কাগজ মিলছে না, আবার সরল 
মুসলিম প্রতিবেশীর কাছ থেকে 
সহযোগিতা পাওয়া, কলকাতায় সুকিয়া 
I পাবলিশারের দেখা পাওয়া, তার 
বইটির যাতে বাজারে কাটতি আসে তার 
কাছে একটি সাটিফিকেটের জনা a 
দেওয়াকেও যেন ছাপিয়ে যায় ছেলে যখন 
রেলওয়ের চাকরি পেল তাকে আশীর্বাদ 
দিতে গিয়ে সতর্কবাণী- বুঝলে, তুমি 
যতটুকু পাওনা, তাই নেবে ওর বেশি 
বাড়তি কিছু পাওয়া বা নেওয়ার ধন্দে 
থেকো AP যেন আমাদের মধ্যবিত্ত 
সঙ্গে মেয়ে যখন খাতা বাধিয়ে দেয় অথবা 
স্ত্রীর মুখের সেই কৌতূহল--"আচ্ছা, 
তোমার বইতে ঠাকুর দেবতার কথা 
থাকবে তো?' দেবতা না হলেও 








শনিঠাকুর, GAS ইতাকার 
অপদেবতার কথায় মাধবীর মুখব্যাদান 
মনে রাখার মত ৷ পুত্রবধূ সদা স্বামীহারা 
পাষাণ-প্রতিমার মত যখন থান কাপড়ে 
দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকে, বাবা তাকে 

নিতে এলেও ধীর অকম্পিত স্বরে সে বলে, 
না, শ্বশুর বাড়িতেই সে থাকবে, কেন না, 
কে তাকে খাতা বেধে দেবে, কে তাকে চা 


বানিয়ে দেবে... ইত্যাদির বদলে সৌমিত্র 
যখন বলছেন, '--আমার শিবানী মা বেচে 


থাকলেও বোধকরি তোমার মত এত 
করত নান সে কতঞ্জতার ভাষা এক বিশদ 
বাঞ্জনা খুজে নেয়। 

ভালো সিনেমার প্রধান শত বজায় 
রাখতে রাজা মিত্র যে পরিমিতিবোধ 








রেখেছেন তা অনন্য সম্পাদনায় ধৃত । 
‘ware শব্দটি এত ভয়ঙ্কর, 


মৃত্যুবরণ... ২ নশ্বর বি 
কলেরার মড়ক লেগেছে-ড 
জীবন সঙ্গিনীর লাশ 
গেল---উদভ্রান্ত দৃষ্টিপাতে ' 





ক্যাম্পে ছাতুর দলা গলা দিয়ে যেন উগরায় 
না অথচ মহিলা সমিতির বদানো কাথ 
সেলাই করলে ২ সের আটা ও 





টাকা পাওয়া যাবে: অনেকেই তো 
করছে বাবা__ | যেন টার দৃষ্টিকে আরও 








তারই mm পাব্লিশারের চিঠি 
আসে--তার PALETA বাঙালা 
নিয়েছে 17. 'বিলেছিলুম না বাঙালী 


একদিন আমাকে নেবে )' 


পাশাপাশি হেডমাস্টার মশাইয়ের 
ভুমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকের 
ভূমিকায় বঙ্কিন ঘোয এবং রুনা ও 
পুত্রবধূর ভূমিকায় নতুন মুখগুলি নতুন 
সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে নিঃসন্দেহে ৷ 

এদিকে লোকযাত্রা ও ঝুমুর গানের 
দৃশ্যটিও বেশ সুখকর । অতুল প্রসাদের 
গানটি jene | রঙ্গীন ছবির কাজ নিভন্গ 
মান বজায় রেখেছে | তবে মৌনিত্রের 
বাদ্ধিকোর মেক-আপ একটু চড়া পদায় 
গেছে বালে মনে হয়। 


শেষ দৃশ্যে পাবলিশার্সেন তরফে 
সদলবলে তাকে পুরস্কারে সম্মানিত কনার 
যে শ্লেষ ও বাঙ্গ ফুটে উঠেছে, তা 











কারও নজরে এড়াশর ৷ ma 
গুরুদাসবাবু বলছেন বৌমা, 
ওনাদেরকে একটু পিছনে করে দাড়াও তো 
মা, আমার কেমন” । যাতে পরিচালক 


একটা অবস্থা বা সিস্টেমের উপরেই যেন 
ঘণার ভেদবমি গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন । 


মনে করিয়ে দেয় কখনও কখনও 
সতাজিৎ রায়ের পথের পাচালী' এবং 
as ঘটকের ‘কোমল গাঙ্গার বা 


'সুবর্ণরেখার মত গ্রেট ফিলোর অনুষঙ্গ 
ভাবতে বাধা করে গুরুদাসবাবুর মতন 
সোজা শিরদাড়ার মানুষের গ্রানতাপ 
পবিত্র শিখা--যা এই অন্ধকার, আজকের 








চারপাশের ক্লাবতা, জরাগ্রস্তু দে 
3 
রাজনাতর Mae একা এগিয়ে 





ভূমিকা ! 
The meaning of life অথবা the role of 
an individual is the history ! 





BANS শুটিং-এ শশী কাপুর ও সোনম 











দশ] দর্পণ শুক্রবার ২৯ শে জুন ১৯৯০ 


ইতালির তারকা ভিয়ালি এখন ভিলেন 


বিশেষজ্ঞরা আর বোকা সাজতে রাজি নন 





ফিফা কাপ ইওরোপেই থাকবে? 








সুভাষ দত্ত 





ইতালিয় '৯০-চতুদশ বিশ্বকাপে ফুটবল 
খন নক-আউট পর্যায়ে । ৮ থেকে ২১ 
ন--১৪ দিনে ov লিগ ম্যাচ হয়ে 
mi ১৬টি দল দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে 
TE ক্যামেরুন, কোস্টারিকা এবং 


RN বিশেষজ্ঞাদের বোকা বানিয়েছে | 
ফুলে কারেকা, হাজি, শিফো. মাথাউজ, 
re, মিলার, ভালদেরামারা পাদ প্রদীপ 
খল করে নিয়েছেন ı 

প্রথম রাউন্ডের খেলা প্রমাণ করেছে, 
তালিই সেরা দল । তারপরই পশ্চিম 


মানি এবং ব্রাজিল । গতবারের 
ম্পিয়ান a The “a টোটাল 


হনে পড়ে CAME | 
একথা স্বীকার করতেই হবে, ৮৬ 
স্কিকো বিশ্বকাপ থেকে ২৪টি দল নিয়ে 


তন পদ্ধতিতে খেলা শুরু হলেও 
বারের প্রথম রাউন্ডে ছিল প্রবল 

1) লিগের শেষদিন পর্যন্ত 
ত্তেজনা ছিল, ইংল্যান্ড বা হল্যান্ডের 


তে পারবে কি না। পশ্চিম জার্মানির 
এসব দেখে এই কলকাতার ফুটবল 
az Perf নট’ ! কারণ, ৮ 


গোলে পিছিয়ে পড়ে ওরা ২-২ করে। 
ওরাই কিন্তু জয়সূচক গোলের সুযোগ পায় 
প্রথমে | কিন্তু বার্থ হওয়ায় এবং 
মারাদোনা এক অবিশ্বাস্য আক্রমণ রচনা 
যায় । আর ব্রাজিল তো বিশ্বকাপে অনন্য 
রেকর্ডের অধিকারী | তাদের ডিফেন্সও 
এবার মজবুত | 

অরুণ ঘোষ বলেন, “ইতালির ডিফেন্স 
সবচেয়ে টাইট | কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম 
জার্মানির ডিফেন্স ভেঙ্গে পড়েছিল ! কিন্তু 
নি | আবার স্কটল্যান্ডের তরুণরা ব্রাজিলীয় 
ডিফেন্সের শেষ সময়ে নাড়া দিয়ে গেছে । 
কোস্টারিকাও | 

“এটা তো ঠিক যে আধুনিক ফুটবলের 
প্রথম পাঠই হচ্ছে, গোল খাব না-_দিতে 
পারি আর না পারি। সেদিক থেকে 
ইতালিই সবচেয়ে শক্ত সমর্থ দল y 
বলরাম এর সঙ্গে যোগ করেন | “এর 
উপর ইতালির আরও একটি প্লাস পয়েন্ট 
হল, নিজেদের দেশে খেলা ৷ শুধু তাই 
নয়, তারা তাদের রাজধানী শহর রোমে 
দলের ক্ষতি করেন । ভাল না খেলতে 
পারলে তীব্র এবং ধ্বংসাত্মক সমালোচনা 





নের আগে যারা যা বলেছিলেন তার 
বারের আগে এমন লোকা বনেননি 
RE কখনো | 
পি কে ব্যানার্ভ, অরুণ ঘোষ বা 
লসাদাস ললরাম- বাংলা তথা ভারতীয় 
টবলের এক এক দিকপাল ৷ এরা 
তোকেই বলেছেন 1 “কে চ্যাম্পিয়ন 
af করে বলাটাহ হবে 
কামি । হালে সব ঠিকঠাক চললে 
মিফাইনালে ইতালি মুখোমুখি হবে 
farm, আর পশ্চিম জার্মানি 
লজিয়মের 1” 

পি কে বলেন, “চ্যাম্পিয়ন হওয়ার 
চেয়ে বড় দাবিদার ইতালি । তবে 
শ্চম জার্মানি চিরকালের লড়াকু | মনে 
ছে মেস্কিকো ফাইনালের কথা ? ০-২ 








দলের ক্ষতি করতে পারে । তবে সেটা 
নেগেটিভ দিক মাত্র । 

আরেকটা দিক লক্ষ্য রাখার দরকার । 
আগের ১৩টি বিশ্বকাপের সাতবার খেলা 
হয়েছে ইওরোপে | এর অধ্যে একবার 
১৯৫৮-তে সুইডেনে বিশ্বকাপ জিতেছিল 
লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল | বাকি ৬ বার 
ইউরোপীয় দলগুলি-ইতালি ৩ বার, 
পশ্চিম জার্মানি 2, বার এবং ইংল্যান্ড ১ 
বার । লাতিন আমেরিকায় বাকি ৬ বছরের 
মধ্যে বিশ্বকাপ ভাগ করে নিয়েছে 
উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ২ বার 
করে। 

সেদিন থেকেও ইতালি বা পশ্চিম 
জার্মানির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি । ইতালি 
যেমন হোমুগ্রাউন্ডে খেলার সুযোগ 
পেয়েছে তেমনই ইতালির মাঠ পশ্চিম 


হোমগ্রাউন্ডের- মতন | কারণ তারা 
ওখানেই ক্লাব ফুটবল খেলেন |. 
ক্লাব ফুটবল খেলার পর ইতালিতে 
দীর্ঘদিন. ধরেই রয়েছেন গুলিট 
রাইকার্ড-বাস্তেনরা। এ A মিলানের 
সাম্প্রতিক সাফল্য এদের ঘিরেই । কিন্তু 
গুলিতের অপারেশন বা এগারো মাস 
ফুটবলের বাইরে থাকা, রাইকার্ডের 
সেন্ট্রাল মিডফিল্ভ থেকে দলের প্রয়োজনে 
স্টপারে নেমে খেলা এবং বাস্তেনের 
একদম অফ ফর্ম হল্যান্ডকে মুশকিলে 
ফেলেছে । তাছাড়া এরা যখন মিলানের 
হয়ে খেলেন তখন পেছনে রক্ষণে থাকেন 
বারেসির মত ইতালির সেরা 
ডিফেন্ডাররা । ফলে নিশ্চিন্তে আক্রমণে 
ওঠা IN | ১৯৮৮-র ইওরোপীয়ান কাপ 
ফাইনালে বেলানভ-মিখাইলশেঙ্কোর রুশ 
দলের আক্রমণে নাজেহাল হল্যান্ড 
রক্ষণভাগকে রক্ষা করতে FU গুলিট যে 
দৈত্যসদৃশ দায়িত্ব কাধে নিয়েছিলেন '৯০ 
সালে তা তার পক্ষে সম্ভব নয় | নাঃ, তার 
বয়স ২৮ বছর মাত্র | আসলে তার একটু 
পা বাচিয়ে খেলার এখন প্রয়োজন । 


তবে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচেই 
অর্থাৎ প্রি-কোয়াটার ফাইনালে পশ্চিম 
জার্মানির সামনে পড়ে যাওয়ায় হলান্ড 
আরও মুশকিলে পড়ে গেল । সেদিক 
থেকে কুয়েলম্যানের বেলজিয়াম 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল দিকে পড়ায় '৮৬-র 
মতো এবারও বেলজিয়াম সেমিফাইনালে 
চলে যেতে পারে | গতবারের চ্যাম্পিয়ান 
আর্জেন্টিনাও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে 
ব্রাজিলের মুখে পড়ায় মুশকিলে পড়েছে | 
তবে একথাও বলা যায়, ব্রাজিলকে সামনে 
পেয়ে আর্জেন্টিনার সুবিধাও হয়েছে | 
কারণ আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস Rar 
যখন ফুটবলার ছিলেন তখন নোংরা পথ 
ধরে যেমন চলতেন এখন সেই পথ ধরতে 
পারেন। আর ব্রাজিলের পক্ষে ঠিক 
নোংরা পথ নেওয়াটা (পাষায় না। 
ব্রাজিলের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার yo 
টুর্নামেন্টের আগে বলেছিলেন, “বিপক্ষ 
যেপথ নেবে তা যতই নিচু মানের হোক না 
কেন আমরা তার মুখের মত জবাব 
দেব ।” কিন্তু সব কাজ করার কথা মুখে 
বলা যায় কার্যত বাস্তবে তা করার পক্ষে 
অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
অবিশ্বাস্য গতির শটের অধিকারী এই 
দুঙ্গার ২২ গজী শটে আয়ার্লান্ডের 
গোলরক্ষক জিম লেটন ছিটকে গিয়ে নেটে 
জড়িয়ে যান | অবশ্য তার আগে লেটন 








ইংল্যান্ডের মাক রাইট মিশরের বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটি করে খুব খুশি । 


চেরা থ্রু পাস, সোয়াভিং শট--এসবের 
সঙ্গে কলম্বিয়ার গোলকিপার রেনে 
হিগুইতার 'সুইপার কিপার, ভূমিকা 
এবারের বিশ্বকাপে প্রথম পর্বের অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ fre, Reker যা করে 
দেখাচ্ছেন তা বিশ্বকাপ ফুটবল কেন যে 
কোনো আন্তজাতিক আসরে 
গোলকিপিংয়ে এক নতুন ডাইমেনশন এনে 
দিয়েছে । পশ্চিম জার্মানির গোলকিপার 
সত্যিই তাই । না হলে জার্মান অধিনায়ক 
ম্যাথাউসের মত শান্ত মস্তিষ্কের ফুটবলারও 
হিগুইতাকে বল ছেড়ে লাথি মেরে হলুদ 
কার্ড দেখেন! গোল লাইনেও যে 
হিগুইতা দুর্বল নন তা প্রমাণ করেছেন 





যুগোষ্লোভায়ির বিরুদ্ধে পেনাল্টি 
ঠেকিয়ে | 
হিগুইতা ইতালি আসার আগে 


বলেছিলেন, “সারা বিশ্বে আমাদের দেশ 
ড্রাগ চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য বালে 
করব, কলম্বিয়া ফুটবলের জনা বিখ্যাত 
মত খেলা তা প্রমাণ করেছে । 
সম্পর্কে কিছু না বললে প্রথম পর্যায়ের 


= o fe Es] টেকনিকাল আডভাই সবর 
এনজো বিয়ার CTE বলেছেন, 
“কামেরুনের দলে ১১ জনই ক্যাৰ্রিনি 7 
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মারাদোনার (at দিকে ) দেওয়া বলকে দক্ষতার সঙ্গে গোলে পাঠান রাও আনার 
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মহিলা ফুটবলে বাং 
বিদেশী যোদ্ধা 


বিশ্বকাপ 


১০৪ পটার পর 


via বিশ্বকাপে দীর্থদেহী সুঠাম চেহারার 
শক্তিধর কাব্রিনি ইতালি দলের আকষণ 
ছিলেন্‌। 


কাব্রিনিদের কামেরুন প্রথম মাচেই 
সবাইকে চমকে দিয়েছে। তাদের 
গোলকিপার কোনো, ৩৮ বয়সী স্ট্রাইকার 
রজার মিলার, ওমাম RS. গেমমেকার 
মেকাশিকিরা দ্বিতীয় পায়ে হয়ত ভাল 
ফল করবেন কিনা জানা নেই । তবে 
দলের রুশি কোচ ভালেরি নাপোমনিয়ারি 
শেষ লিগ ম্যাচে হারের পর দল নতুন করে 


ঢেলে সাজা'বন বলেছেন এ লেখা 
প্রকাশ হওয়ার আগেই পাঠকরা জানতে 
পারবেন দলের প্রথম গোলকিপার 
যোশেফ আশুনিও বেল-য়ের প্রতি 
অবিচার দূর হল কি না। 


ছোট দেশ কোস্টারিকার সাফলোর 
পেছনে অনাতম প্রধান অবদান তাদের 
গোলকিপার লুই কনেজোর | সুইডেন ও 
আযার্লান্ডকে বিধ্বস্ত করে ইতালি 
বিশ্বকাপের ram কোস্টারিকার 
প্রি-কোয়াটার ফাইনালে টাফ 
চেকোশ্রোভাকিয়ার মুখে পড়ে | ওদের 
এগারটি ফুটবলারই যেন প্রতিভার মিলন'। 
একটা মারাদোনা কিংবা প্লাতিনি থাকলে 
হয়তো ওরাই ইতালিতে চাম্পিয়ন হতে 
পারত 


বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছেলেমেয়েরা 
রাজনৈতিক দল ও তাদের পোষকদের সব 
থকে বড় সহায়ক হয়ে উঠবে শিক্ষিতের 
তুলনায় | অতএব, তাদের যেখানে লাভ 
বেশি সেটা তারা দেখবেই এবং 
দেখছে ' যে দল যত বেশি সংগঠিত ও 


কুশলী তারা এ বাপারে তত বেশি 
লাভবান হবে তা বলাই বাহুলা ' এখন 





দেশের জনসাধারণ ও অভিভাবকগণ 
কি সরকার ও সরকারি দলগুলির কাছে 
এই প্রশ্ন করতে পারবে না_ 

(১) মার্কসবাদীরা গত তের বছর ধরে 





(২) কোন পরিকল্পনার পরিণতিতে 
দেশে এতো প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম 
স্কুল গড়ে উঠছে ? এবং সরকারের হাজার 
হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও 
পরিবেশের মান' কেন এত অধঃপতিত 
হচ্ছে ? 

di বিধানের 
থেকে অনেক কম বেতন পেয়েও 
প্রাইভেট সলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 
হতে পারছেন, অথচ সরকারি স্কুলের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দায়িত্জ্ঞানহীন হয়ে 
পড়ছেন কেন £ 

(৪) গত তের বছরে জনগণের কোটি 
কোটি টাকা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে 
ব্যয় হল অথচ তার কোন সুফল দেশের 
আপামর জনসাধারণ পেল ACA ? 





(৫) গত তের বছরে দেশের কয়েক 
কোটি শিশুকে পরীক্ষাগারের গিনিপিগ 
যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হচ্ছে কাদের 
স্বার্থে £ 

(৬) কাদের স্বার্থ-রক্ষার জনা সরকারি 
বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছে 
কৈফিয়ৎ নেওয়া বন্ধ করা হল 
পাস-ফেল, ইংরাজি শিক্ষা, পঠন-পাঠনের 
উপর নজরদারি, চতুর্থ শ্রেণীর 
বৃত্তি-পরীক্ষা, স্কুল-পরিদর্শন ব্যবস্থা তুলে 
দেওয়া হল ? এবং এর দ্বারা সমাজের 
কোন বৃহত্তম বা ক্ষদ্রতর উপকার সাধিত 
হল ? 

(৭) সুপরিকল্পিত যড়যন্ত্রের মাধামে 
সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে নিকৃষ্ট স্কুলে 
পরিণত করে বাজারে তথাকথিত উৎকৃষ্ট 
স্কুল তৈরি করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে 
কাদের স্বার্থে এবং কাদের অর্থ অপচয় 
করে ? 

আমরা জানি, সমাজ জীবনে 
সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস কায়েম ও 
প্রশাসনে নৈরাজা সৃষ্টি করে রাখার ফলে 
সাধারণের মনের মধো প্রশ্নগুলি ছটফট 
করলেও তা তারা প্রকাশ করতে পারছেন 
না। তাই, এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
দেওয়ার দায়ও সরকার ও সরকারি 
HASTE বহন করতে হচ্ছে না | অথচ 
মজার MAR হচ্ছে এই যে, সকল 
বেসরকারি তথা প্রাইভেট ইংলিশ 
মিডিয়ামের প্রাথমিক ও প্রাক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলিতে (যেহেতু এগুলি নিকৃষ্ট 


নয়) যেসব ছেলেমেয়েরা পড়ছে 
সাধারণভাবে তাদের 
পিতা-মাতা-অভিভাবকেরা হচ্ছেন 
প্রাইমারি স্কুল (থকে ইংরাজী তুলে দেওয়া 


দলের কমরেড ও SU, সরকারি 
স্কলসমহের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কমরেডদের 
zum বিভিন্ন স্তরের ভদ্রলোক 
(প্রকতার্ে প্রগতিশীল কায়েমী স্বার্থান্বেধীর 
দল) এবং বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনীর 
লাল-সেনা (লম্পেন +), জনগণের সেবক 
সরকারি কর্মচারী, আইনরক্ষক ও আইন 





AN 





ফুটবল বাঙালীর রক্তে একাত্ম হয়ে 
মিশে আছে | কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে 
যখন দেখি ছেলেরা প্রচার ও প্রসারের 
জৌলুসে পুরোমাত্রায় অধিষ্ঠিত, অপরদিকে 
বাংলার মেয়েরা আজও (সেই অবহেলিতই 
রয়ে গেছে । ক'জনই বা জানেন 
বারোবারের জাতীয় ফুটবলের আসরে 
করেছে এই বাংলারই মেয়েরা । মহিলা 
ফুটবলারদের সেই করুণ কাহিনী তুলে 
ধরবার জন্য আজকের এই প্রতিবেদন নয়, 
মহিলা ফুটবলকে সাফলোর শীর্ষচূড়ায় 
নিয়ে যাবার জনা এবারই সর্বপ্রথম মহিলা 
ফুটবলের কর্ণধাররা দলে এনেছেন এক 
mara 
এসেছেন সুর 


এবার বাংলার জার্সি পরে সতি সতি 
বিদেশিনীকে বাংলা পেল 


এখানে কোনও মেয়েদের ক্লাবে খেলতে 
চায় | কিন্তু কলকাতায় এরকম কোন ক্লাব 
নেই জেনে বাংলার হয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে 
চাইল | আপত্তি করলেও একেবারে 
নাছোড়বান্দা । অবশেষে সর্বভারতীয় 
কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার 
মাধামে আমরা জানতে পারি তাকে দলে 
নিতে কোন আইনগত বাধা নেই ৷ তাই 
আমরা € দলে নিয়েছি। তাছাড়া 
আমাদের বাংলার মেয়েরা ওর কাছ থেকে 
অনেক কিছুই শিখতে পারবে |” 
ডাকনামটাই শুধু এক, গ্যাবি। আর 
মিল বলতে দুজনেই আর্জেন্টিনার | 
আলেজান্ডামাপিসের আর কোন মিলই 
নেই | বুয়েনস এয়ারসে একসময় একই 
'সঙ্গে ফুটবল খেলেছে দীর্ঘদিন | কিন্তু এই 
মুহুর্তে এক man যখন প্যারিসে 
ফরাসি ওপেনে কিছু একটা করার চেষ্টায় 
নিমগ্ন, অনা MA তখন এই ফুটবলের 
মক্কা কলকাতায় | 


হাজার হাজার মাইল দূরে বসে 
মারাদোনার দেশের এই auf স্বপ্ন 
দেখছেন ভারতের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল 
প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে কিছু একটা 
করে দেখাবার । মহিলা ফুটবলার, 
প্রশিক্ষক এমনকি কর্তকর্তাদের কাছে এই 


বিদেশিনার আদরে নাম “মেম সাহেব ।” 

এমন একজন মেম সাহেবের সঙ্গে 
আলাপ করার জনা সেদিন সকালে হান্তির 
হয়েছিলাম ময়দানের গ্রিয়ার মাঠে | চুল 
একেবারে কদম ছাট, নাকে নাকছাবি | 
কানে সোনার রিং | গায়ের রঙ এবং দৈর্ঘ 
ছাড়া সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের থেকে 


Foyt বাধা হয়ে াড়াচ্ছে অনুশীলনে 


ER কা U0. Ama প্রচণ্ড 
দাবদাহকে উপেক্ষা করে ঘণ্টা তিনেক 
করতে | 


মিনিট গাচেকের মাধা আলাপ জমাতে 


ছাড়া কোন€ ইংরেজি শন্দেরই তেমন 
প্রয়োগ ভানেন না এই মেমসাহেব | 
TST রোজাসের মাধ্যমেই এদিন কথা 
রানি সর চাঞ্চলাকর 


sm মহিলা Eben দলে (ZA 
রা 


খেলেছেন বোকা জুনিয়রস 


শারীরবিদ্যার শিক্ষিকা হিসেবে ৷ প্রশ্ন 
€ এলেন কেন £ 


বলেন, টার ফুটবলে নন কোন 


বিদেশী মহিলা ফুটবলার হিসাবে এই 


না তা দেখতে হলে আমাদের আরো. 
কছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে৷ কিন্ত 


গাব্রিয়েলের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
প্রশংসন াব্রিত 


আলেজান্ডামাপিস তুমি নিভয়ে এগিয়ে 





রচনাকার এবং এই জাতীয় শক্ষা-বাবস্থার 
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক দেশের 
মহামানা বৃদ্ধিজীবীগণ ! এই সঙ্গে আছেন 
কিছু নিস্নমধাবিত্ত শ্রেণীর মানুষও, যারা 
ভাবছেন, 'আমি গরীব হতে পারি. তা বলে 
আমার ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুল পড়াবো 
a? 

অতএব আমাদের বিশ্বাস, সরকারি 
বিবৃতি যাই হোক, সরকারি শিক্ষা 
(প্রাথমিক) ক্ষেত্রের এই বজ্জাতি ও 
নৈরাজা অবিলম্বে বন্ধ না হলে আগামী 
প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের সঙ্কটের 
মহাসমুদ্রে UR খেতে হবে । তখন 
কোনো নেতাই আর পাশে থাকবেন না. 
থাকলেও বাচাতে পারবেন না__এই ASI 
উপলব্ধি করার সময় এসেছে | 





খাওয়ানো হচ্ছে গবাদি পশুদের | মজার 
খবর হলো এসব ভাগাবান গবাদি পশুরাও 
গৃহপালিত | এ বাপারে রাজা প্রশাসনকে 
জানানো সত্বেও কোন বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
না বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ 
করেছেন | জওহর যোজনায় রাজা 

কোটি ৬৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা 
বনসূজনের জনা হাতে পেলেও কৃষকদের 
স্বাথে বাবহৃত হচ্ছে না বলে কৃষকদের 
মধো তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে 


শুক্কার ২৯ শে জুন ১৯৯০ ; 
DARPAN 


Friday June 29. 1990 
Price Re. 1/- 





Postal Regd. No. WBCC 561 R. N. I. No. 2784/58 


দমদম বিমান বন্দর থেকে 
কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি চুরি 


:অশোকতরু চক্রবর্তী 
দমদম বিমান বন্দরে ইন্ডিয়ান করা হয়েছে | পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু এলাকায় দারুণ সক্রিয় | পুলিশ কিছুদিন মিলেছে । জানা গেছে, বিমানগুলি ইঞ্ডিনিয়ারিং কনপ্রেক্স*কোন কারণ ছাড়াই 
এয়ারলাইন্সের একটি ' হার (যান রাখার করেছে। আগে বিমান বন্দর থেকে চুরি যাওয়া বেশ যেখানে থাকে সেখানে আলোর যথেষ্ট খোলা থাকত ৷ আরও অভিযোগ, গত 
sete ARE স্থান) রক্ষিত দুটি বিমান এদিকে চুরি যাওয়ার ফলে দুটি বিমান কিছু যন্ত্রপাতি এই অঞ্চল থেকে উদ্ধার ব্যবস্থা থাকলেও AA পর আলো. কয়েকমাস বলে এখ 
থকে সম্প্র fe আনয়াননিক ১ ১৫ লক্ষ টাকা অকেজো হয়ে পড়েছে | বিমান বন্দরের করে। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ নিভিয়ে রাখা হয়। তাছাড়া বিমানের স্টক-চেকিং হচ্ছেনা ৷ এ ॥ 
TA বেশ কিছু যন্ত্রপাতি কিছু টেকনিকাল কর্মী জানিয়েছেন, চুরি সাম্প্রতিক চুরির কোন কিনারা করতে AS করার জনা হয়েছে যে এটা পরিকল্পনা মাফিক ঢুরি ! 
রহসাজনকভাবে চুরি হয়ে গিয়েছে । খাওয়া যন্ত্রপাতিগুলি উদ্ধার করা না হলে পারেনি | পূলিশের বক্তব্য গত দশ যে টুলস ব্যবহার করা হয় Ae নাকের 
Zu সতের খবর এগুলি বিমান বন্দরের বিমানগুলি আর সচল হবে | অনাদিকে বছরে বিমান বন্দরের এটি সবচেয়ে বড় পরও চত্বরে পড়ে থারে | পুলিশ এবং তবে চুরির সঙ্গে বিমান বন্দরের কিছু 
রক্ষিত এলাকা' থেকে খোয়া গিয়েছে । যদি নতুনভাবে যন্ত্রপাতিগুলি কিনে বসাতে চুরির ঘটনা | উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এগুলি চুরির ah PÍTE em টড ও = 
ই সংরক্ষিত এলাকায় নিরাপত্তা কর্মী হয় তাহলে এর দাম পড়ে যাবে প্রায় চুরি জানা গেছে. চুরি-যাওয়া সম্পত্তিগুলির কাজে বহিরাগত সমাজবিরোধাদের সাহাযা থাকলেও গানা ER ফলের লিশ 
থাকালেও জানা গেছে কর্তৃপক্ষ লা পুলিশ 
২ -পরিচয়পত্রধারী' Balle কী ছাড়া যাওয়া সম্পত্তির দ্বিগুণ | এই পরিস্থিতিতে মধ্যে রয়েছে ১৩টি ইঞ্জিনসহ বেশ কিছু করেছে বিমান বন্দরেরই কিছু কর্মী ন করেনি 
"ধরণের প্রবেশ নিষেধ বন্দর কর্তৃপক্ষ খোয়া-যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলি  মূলাবাঙ্গ যন্তরপাতি | এগুলি হল ২৯টি আরও জানা গেছে, এই যন্ত্রপাতি গুলি 
বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের এক অংশের উদ্ধারের ওপ্রই ভোর দিচ্ছেন বেশি।  উহংলিডিং এজ প্যানেলস, বুস কেবল _ এমনই ভারী যে ট্রলির সাহাযা ছাড়া un তদন্তের কাজে এই জেরা অত্যন্ত 
TT সাম্প্রতিক এই চুরির সঙ্গে বন্দরেরই প্রাথমিক তদন্তের খবর অনুযায়ী বিমান আই এম এস পি প্যানেলস এবং পাইলন এগুলি কিছুতেই বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব 5 




















খান দৈনিক 
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a at জড়িত স্থানীয় পুলিশ বন্দরের কিছু কর্মীর সহায়তায় স্থানীয় প্যানেলস | নয়__সেই ট্রলি এখানে কাজের পর ana সন্ধান করছে, যারা এই 
প্রশাসনেরও অনুমান তাই STAT গেছে, raza এই চুরি করেছে | এই এদিকে এই চুরির সঙ্গে বিমান বন্দরের রাখা থাকত ৷ এছাড়াও কাজের পর যাওয়া যন্্ুপার্তিগুলি কিনেছে বালে পুলিশ 
এ ZAR স্থানীয় থান একটি ডায়েরী সমাজবিরোহীরা কৈখালি এবং দমদম কিছু wah যে জড়িত তার কিছু তথা-প্রমাণ সংরক্ষিত এলাকা বলে চিহ্নিত খবর পেলে 








ডাস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনের 
আয়োজন করে কিশোর ভবনে । এই 
FTAA নীহারেন্দ দন্তমভুমদার, আই 
এন এ ক্যাপ্টেন ডঃ বি কে সরকার 


ডদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে আজাদ হিন্দ 
সরকারের ভাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
at faz ও Sa me সুভাষ 


কালচারাল ইউনিটের সভাবন্দ | 


za ua ৪ rem 
সহকর্মী নীহালেন্দ দন্ডমজুমদার . তার 
ভাষণ বালেন, আছ পর্যন্ত নেতাভীর TEI 
প্রনাণিত হয়নি | ভারত সরকারের আগের 
দৃষ্টি কমিশনের রিপোর্ট নোরারভা সরকার 
পতল কালোচ্েন ৷ তাছাড়া এ রিপোর্ট ছিল 
zarten উদ্দেশা প্রণোদিত | সুতরাং 
Sosa ভারতে আলার প্রশ্নই ওঠে না 





০৯৪০ ভি 
nn a A ইরাকের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর তৃতীয় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষো মৃঞ্ি-বাহিনীর মহিলা যোদ্ধারা ইরাক-ইরান সীমান্তে প্যারেড করছে 


Sse | এই বাহিনীর লক্ষা ইরান থেকে মোল্লাশাহীর উচ্ছেদ | 


/ সম্পাদক £ হীরেন বসু 


¡ সম্পাদক কর্তৃক আযাঞ্জেল প্রিপ্টার্স, 
৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা& থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 





















জিঞ্ণু চট্টোপাধ্যায় 


বরকত গণি খান চৌধুরীকে প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে 





কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়রে চেয়েছেন । এ ব্যাপারে বিড়লারা 
নিজস্ব মনোভাব কংগ্রেসী হাইকমান্ডকেও 
জানিয়ে দিয়েছেন | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
"সম্প্রতি গণি খানকে ওয়ার্কিং কমিটি ও 
সংসদীয় বোর্ড থেকেও পদত্যাগ করতে 
হয়েছে | চলতি মাসের ২০-২২ শে 
জুলাই দিল্লিতে এ আই সি fa 
অধিবেশন বসছে। এখানে নতুন ওয়ার্কিং 
কমিটির সদস্য ও সংসদীয় বোর্ডও গঠন 


নির্বাচনে কংগ্রেসী ব্যর্থতা প্রসঙ্গে সার্বিক 


„ রিপোর্ট দিল্লিতে জমা পড়েছে | রিপোর্টের 


সি 


RRA । 


আকারে বেসরকারি পর্যায়েও রাজ্য 
কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠী হাইকমান্ডকে 
' জানিয়েছেন । বরকত সাহেবের 
বাংগঠনিক ব্যর্থতার কথাও বিশেষ ভাবে 
এল্লেখ করা হয়েছে । বর্তমানে রাজ্য 
কংগ্রেস সভাপতির পদ নিয়ে অজিত 
সাজা ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মধ্যে 
অঘোধিত লড়াই বিশেষ ইঙ্গিত বহন 
লক্ষ্যণীয় বিষয়, বিড়লারা 
সিদ্ধার্থবাবুর নামে দিল্লিতে va করে 
nen 


হওয়ার পর রাজা কংগ্রেসের একাংশের 
“দিল্লি চলো” মানসিকতার প্রকাশ্য 
প্রতিফলক ঘটেছে । প্রদেশ নেতৃত্ব 
পাণ্টাচ্ছে এই থিয়োরী মেনে নিয়ে, নেতা 
এবং উপনেতারা দিল্লি দৌড়াচ্ছেন | 
মুখাজির মতে, কংগ্রেসের ব্লক স্তরের 
নেতার ক্ষেত্রেও বর্তমানে দিলি থেকে নাম 
। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়েছে 
a, ব্লক কিংবা জেলা স্তরে সামান্য 
অভিজ্ঞতা না থাকা AMS প্রদেশ 
aura দায়িত্বে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে | 
রাজ্য কংগ্রেসের চরম শক্রও. অবশ্য 
সোমেন মিত্রর নেতৃত্ব দেওয়ার মত 
মানসিকতার প্রশংসা করেছেন । বিশেষত, 


পরকত সাহেবের সভাপতিত্বে সাধারণ 


সম্পাদক হিসেবে সোমেনবাবুর ভূমিকা 
weg উল্লেখযোগ্য । সার্বিক টিম eae 
খুন ভালো হয়েছে। 

প্রদেশ কংগ্রেস পাপ্টাচ্ছে | এই গন্ধ 


AR ইতিমধ্যে কয়েকজন নেতা জার্সি 


পাল্টাতে ন্যস্ত হয়ে পড়েছেন | একদা 











সোমেনপন্থী বর্তমানে সিদ্ধার্থ কিংবা 
অজিত Y হওয়ার দিকে মনোনিবেশ 
করেছেন৷ রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ 
জনৈক নেতার মতে কংগ্রেসী নেতৃত্ব এই 
মুহুর্তে পাল্টানো সমীচীন নয়। কারণ 
বর্তমান নেতৃত্ব সাধারণ কংগ্রেসীদের মধ্যে 
যথেষ্ট আশার সঞ্চার করতে পেরেছেন | 


বিশেষত, বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসগুলোর 
পুনর্গঠন ও নিয়মিত যোগাযোগের ফলে 
অনেক বেশি ফল পাওয়া গিয়েছে বলে 
তিনি উল্লেখ করলেন ı উল্লেখ্য; কংগ্রেষী 
রাজ্য রাজনীতিতে প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠী 
অনেকদিন নিরামিষ অবস্থায় আছেন | এই 


মুহুর্তে দুই নেতা বিশ্বকাপ দর্শনে ব্যস্ত! 


রাজনীতিক বিশিষ্ট এক পর্যবেক্ষক 
বললেন, ৮ই জুলাইয়ের পর কংশ্রেসী 
রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হতে 

। বিশেষত, কংগ্রেসী রাজনীতিতে 
আগামী বিধানসভা নির্বাচন (৯২ সাল) 
কারা পরিচালনা করবেন, তার সমস্ত কিছু 
দিক নির্দেশ হয়ে যাবে বলে তিনি মত 
প্রকাশ করলেন | 


পুরো দশ-এগারো ঘন্টার জন্য গোটা 
হাওড়া শহর স্থলপথে কলকাতা থেকে 
বিচ্ছিন্ন । কী ব্যাপার ? না, রান্নার গ্যাস 
ভর্তি ২৬-টনের একটা ট্যাঙ্কার উল্টে 
গিয়েছে হাওড়া ব্রিজ ও ব্রাবোর্ন রোড 
ফ্লাইওভারের সংযোগস্থলে | 

ঘটনাটা ঘটেছিল গত ২৮ জুন । এবং 
২৬ জুন গোটা রাজা অন্ধকারে ডুবে 
যাওয়ার পর এ ঘটনার মাধ্যমে ফের 
প্রমাণ হয়ে গেল এখন পশ্চিমবাংলার 
প্রশাসন কতটা নড়বড়ে, কতটা অপদার্থ, 


Be all পা 


বিষয়ের মধ্যে না ধরে এ দুর্ঘটনার পর 








সাচটা নাগাদ i আর ওটা তোলা হয় 
বিকেল সাড়ে চারটের সামান্য পর 1 এই 
দশ-এগার ঘন্টা হাওড়া ব্রিজ ছিল বন্ধ । না 
পেরেছে কেউ এপার থেকে ওপারে 
যেতে ৷ না পেরেছে কেউ ওপার থেকে 
এপারে আসতে ı হাওড়া স্টেশনে যে লক্ষ 
লক্ষ যাত্রী নেমেছিলেন তাদের মধ্যে ধারা 


CHEMISTS 


& 
DRUGGIST 
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CALCUTTA l2 





অপেক্ষা করে প্রাণ হাতে নিয়ে অতি কষ্টে 


গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় পৌছেছেন লক্ষে 
চেপে। Te ফেরকম ভিড় হয়েছিল 
তাতে যে কোন সময়ে আরও বড় ধরণের 
একটা দুর্ঘটনা হতে পারতো । হয়নি এটাই 
সৌভাগ্য ı 

তা হি সামাল টা অথবা 
। হ্যা, গল্পই বলছি, কারণ শল্পেই হয় 
ওরকম | | 
আগেই বলেছি, টাঙ্কারটা Get যায় 
সকাল সাড়ে পাচটা নাগাদ । কিন্তু, প্রথম 
তিন ঘন্টা অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটা 
পর্যন্ত বাপারটা পুলিশের নজরহে আসে 
fa | ততক্ষণ টাঙ্ষারটা ওভাবে পড়েই 
ছিল এবং ওটি থেকে সামানা সামানা 
শ্যাসও pillage এর মধো যদি 











BB) দর্পণ । শুক্রবার ৬ ই জুলাই ১৯৯০ 


নৈহাটীবাসীর প্রবল দাবি 











কৃষ্ণা বসু 





aerate স্রষ্টা ঝষি বঙ্কিমচন্দ্র 


১৫২তম জন্মদিবস উপলক্ষে 
নৈহাটীবাসীর প্রবল দাবি আবার 
ATRAE হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র ম্মৃতি 
পুরস্কার তার কাঠালপাড়ার জন্ম ভিটে 
থেকেই দেওয়া হোক I গত ২৮শে জুন 
চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটী 
কাঠালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে | এদিন সন্ধ্যায় 
প্রস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতার 
রবীন্দ্র was; এ বছরে সাহিতো 
পুরস্কার পান তপোবিজয় ঘোষ ও দিবোন্দু 
পালিত ৷ রবীন্দ্রসদনে বঙ্কিম স্মরণে বক্তবা 
রাখেন রাজোর খাদামন্ত্রী নির্মল বসু ও 
শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস । 


ঘিরে নৈহাটী সহ 


দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার, সঞ্চার 


ভিটে থেকেই দেওয়াহোক 


হয়েছিল । সকাল থেকেই প্রতিবেদকরা 
জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখেছেন, 
প্রভাত ফেরি সহ সর্বত্রই বঙ্কিম স্মরণে 
নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে । শুধু উত্তর চব্বিশ 
পরগণা জেলাতেই নয়, এদিন- রাজ্যের 
সবত্র নানা অনুষ্ঠানে সাহিতা সম্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় । 
সকাল থেকেই মাইকে শুনতে পাওয়া যায় 
বঞ্ষিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সহ বহু গানের 
সুর | নৈহাটীতে বিভিন্ন স্কুলের ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা মূল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ 
বঙ্কিমভবনে এসে পৌঁছয় সকাল নটা 
নাগাদ | | 
এরপরই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত দিয়ে 
বঙ্কিম স্মরণে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে | 
তারপর একে একে গাওয়া AA a চল 
সবে ভারত সন্তান এবং 'একই সূত্রে 
বাধিয়াছি সহস্রটি মন' ৷ সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন 
শাখার শিল্পীবুন্দ। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথি হিসেবে বারাকপুরের মহকুমা 
শাসক কান্তাপ্রসাদ সিনহা বলেন, বাংলা 


ভাষার প্রধান গুপন্যাসিক বমিকমচন্দ্রের, 


ভি আসতে পেরে আমি বড়ই 


যিনি প্রথম বাঙালী সমাজে নারীত্বের 
অধিকারের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ফেলেছিলেন। 
স্বামী-স্ত্রীর সমান প্রয়োজনীয়তার কথা 
তিনিই সবার আগে স্বীকার করেছিলেন | 
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নব দিগন্তের 
উন্মোচন করেছেন । বিরাট কর্মযোগী 
পুরুষ, কর্মযোগী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র 
‘দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে জীবনের. 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ভাগারে 
বহু মূল্যবান সম্পদ দান করে গেছেন । 
যেগুলিকে সংরক্ষণ করা আজ আমাদের 
আশু কর্তব্য ৷ 








তিনি একদা বলেছিলেন, আপামর 
বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষা শিখুক | তাতে 
বাঙালি জাতি ও সমগ্র বাংলা সাহিত্যের 
সমৃদ্ধি Dal সেই পরম আদরের 
বাংলাভাষা নিয়েই আজ বিশ্বের নানা 
প্রান্তে উচ্চমানের বহু গবেষণা চলছে | 


যার স্রষ্টা বাংলা তথা বাঙালি । তিনি 
আরও বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আ্যকাডেমি 
কমিটির স্বতঃস্ফৃর্ত উদ্যোগে অনেক কিছুই 
হয়েছে, আরো কিছু হবে | কিন্তু এতেই 
আমাদের আত্মার তৃপ্তি হলে চলবে না। 


আজকের এই বঙ্কিম সংগ্রহশালাকে অদূর 
ভবিষ্যতে যাতে একটি জাতীয় 





সংগ্রহশালায় পরিণত করা যায় সেইদিকেই - 


আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। 
বিশেষ অতিথি হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


গবেষণাগারের অধিকর্তা ডঃ সত্যজিৎ 
চৌধুরী বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নামে জাতীয় 
গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে 
জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । তবে 


আমার একটি প্রস্তাব আছে, সমগ্র সাহিত্য 
সচেতন নৈহাটিবাসীর সঙ্গে আমিও 
মনেপ্রাণে আশা করি যে রাজ্য সরকারের 
জন্মভিটা কাঠালপাড়া পৈতৃক বাসভবন 
থেকেই দেওয়া হোক । কেননা এতে 
কেবল নৈহাটীবাসীই আনন্দিত হরেন তা 





সঙ্গে উপস্থিত অগণিত শ্রোতা tf 
অভিনন্দিত করেন সত্যজিত্বাবুকে | 
এরপর সত্যজিৎবাবু  বন্চিমচন্দ্রের প্রবন্ধ: 
থেকে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রতি 
তার were দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশদ 
আলোচনা করেন। 








এছাড়াও এদিন বন্কিমচন্দ্রের নানা দিক 
নিয়ে আলোচনা করেন নৈহাটার প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল বসু, নৈহাটা 
পুরসভার প্রাক্তন প্রধান yey ভট্টাচার্য, 
বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর সুবন্ধিম চট্টোপাধ্যায়, 
সাংবাদিক রণেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । 





arena ওটিতে আগুন ধরে যেত 
তাহলে আর রক্ষে ছিল না। 

যাই হোক, প্রথমে, হাওড়া পুলিশ এবং 
পরে কলকাতা পুলিশের বড় কর্তারা 
দলবল নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে আসেন সকাল 
সাড়ে আটটার পর । এসেই তারা প্রথম 
যে কাজটা করলেন তা হল, যেসব 
লোকজন ধারে-কাছে জড় হয়েছিলেন 
অথবা যারা ব্রিজের ওপর দিয়ে পায়ে 
হেঁটে যাওয়া কিংবা আসার চেষ্টায় রত 
ছিলেন তাদের ওপর লাঠি চালানো । 
জটলা এড়াতে কিংবা লোকজনকে 
নিরাপত্তার খাতিরে দূরে হঠিয়ে দেওয়ার 
তাগিদে পুলিশের কর্তারা মারমুখি 
হয়েছিলেন হয়ত, কিন্তু উল্টে যাওয়া 
ট্রাকটিকে পথের ওপর থেকে সরাতে 
ওঁদের মধ্যে সেরকম তৎপরতা দেখা গেল 
না কেন? 


আসলে না পুলিশ না দমকল বাহিনী, 
কেউই বুঝতে পারছিল না কী করা 
দরকার.। একদল বলছিল, জল ঢালো, 
আর এক দল বলছিল, বালি VS | 
তৃতীয় দলের সুপারিশ, ক্রেন দিয়ে ওটাকে 
তোল । চতুর্থ দল চাইছিল, একটা খালি 
Bre এনে তাতে দুর্ঘটনায় পতিত 
ট্যাঙ্কার চালান করে দেওয়া হোক কিন্ত, 
বেড়ালের গলায় ঘন্টা ধাধবে কে ? তাই 
নিয়েই টানা-পোড়েন ı একটা সিদ্ধান্তে 
আসতেই দশ-এগার ঘন্টা কেটে গেল । 


ক্রেন সবই এসেছিল । দুর্ঘটনায় পতিত 


সাহায্যেই | তবে, তা অনেক নাটকের 
পর। কলকাতা পুলিশের দু'জন 
যুগ্ম-কমিশনার, এ সি, ও A বন্দর 
কর্তৃপক্ষের কয়েকজন প্রতিনিধি, 
দমকলের অধিকর্তা, উপ-অধিকর্তা এবং 
হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের আঞ্চলিক 
ম্যানেজার ছিলেন সেই নাটকের প্রধান 
কুশীলব | 

বিরাট কোনও একটা বিপর্যয় ছাড়াই 
যে ট্যাঙ্কারটি তোলা গিয়েছে সেটা নিশ্চয় 
স্বস্তির বিষয় । তবু এ ঘটনার মাধ্যমেই 


বিচ্ছিন্ন__-তাও এক আধ ঘন্টার জন্য নয়, 
দশ-এগার ঘন্টার জন্য | এই সময়ের মধ্যে 
হাওড়ায় একটা বড় ধরণের গোলমাল 
ধাধলে কিংবা গঙ্গায় একটা লঞ্চ ডুবলে 
কিংবা বড়বাজারে একটা বড়সড় আগুন 
লাগলে কী হত £ 

না. প্রশাসনের কেউই উত্তর দিতে 
পারেননি সে প্রশ্নের । দেবেনই বা কি 
করে ? কেউই জানে না কার কী দায়িত্ব, 
কে নিতে পারেন সিদ্ধান্ত । একে চেয়ে 
আছেন অপরের মুখের দিকে ঝক্তি 


এড়াতে সবাই ব্যস্ত কথাটা. বলেন না 
কেউ | 

এই দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতাটা 
কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তারই প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ গত ২৬ জুন রাজ্যে বিদ্যুৎ 
বিপর্যয়ের ঘটনা । সেদিন গোটা রাজাটা 
অন্ধকারে ডুবে গেল, অথচ সবাই কেমন 
সব দোষ চাপিয়ে দিলেন বিহার সরকার 
এবং ফুটবলপ্রেমী জনসাধারণের ঘাড়ে । 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত বললেন, এই 
রাজ্যের সব বিদ্যুৎ অন্যায়ভাবে টেনে 
নিয়েছে বিহার সরকার । বিদ্যুৎ সচিব ang 
ঘোষ বাণী ছাড়লেন, বিশ্বকাপের ফুটবল 
খেলা দেখতে গিয়ে সব বিদ্যুৎ খরচ করে 
ফেলেছেন জনসাধারণ | 

বাস্তব সত্যটা কিন্তু ছিল অন্যরকম | 
এবং সেটা ফাস করে দিয়েছেন কেন্দ্রের 
বন্ধু সরকারের বিদ্যুৎ সুচির 
রাজাগোপাল | তিনি বলেছেন, ২৬ জুনের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলার,.. 
বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 
১৯২০ মেয়াওয়াট | কিন্তু এদিন রাজো 
বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় মাত্র ৫৭৫ 
মেয়াওয়াট | ব্যান্ডেলের উৎপাদন ক্ষমতা 
৫৩০ মেগাওয়াট, প্রকত উৎপাদন ১০০ 
মেগাওয়াট, সাওতালদিহির ক্ষমতা ৪৮০ 
মেগাওয়াট, উৎপাদন শূন্য, কোলাঘাটের 
ক্ষমতা ৪২০ মেগাওয়াট, উৎপাদন ২৩০ 
মেগাওয়াট, ডি পি এল-এর ক্ষমতা ৩৯০ 
মেগাওয়াট, উৎপাদন ১৯৫ মেগাওয়াট, 
গ্যাস টারবাইন কেন্দ্রের ক্ষমতা ১১০ 
মেগাওয়াট, উৎপাদন শূন্য । এ সবের 
জবাব দেওয়ার কথা যার সেই প্রবীর 
সেনগুপ্ত সব শুনে একেবারে চুপ । ' 
সব কিছু জেনে-শুনে চুপ করে থাকাই” 
শ্ৰেয় মনে করেছেন এরকম 
অনেকেই--যেমন খাদামন্ত্রী নির্মল বসু । 
এমনিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকায় এবং 
ঘটা করে য়ে কোন বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় 
বিবৃতি দেওয়ায় খ্যাত নির্মলবাবু একটা 
কথাও বলছেন না শহরে রেশন বাবস্থা 
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে | উপরস্ত 
উনি কৌশলে অতিরিক্ত আট পয়সা 
বাড়িয়ে দিলেন রেশনে চালের দাম । এ 
ক্ষেত্রেও দোষটা গিয়ে পড়ল কেন্দ্রের 
ওপর | বলা হল, কেন্দ্র চালের দাম 
বাড়িয়েছে কে জি প্রতি ৫৩ পয়সা ৷ 
আমরা কি করব? 

প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাটা কিন্তু অন্যরকম । 
কেন্দ্র চালের দাম বাড়িয়েছে ঠিকই । তবে 
তা se পয়সা । বাকি আট পয়সা এই 
মওকায় বাড়িয়ে নিয়েছেন রাজা সরকার ৷ » 
অথচ বর্ধিত মূলোর পুরোটার দায়িত্বই 
চাপানো হয়েছে কেন্দ্রের ঘাড়ে । এই 
ভাবেই চালাচ্ছেন ওরা | বলার কেউ নেই 
কওয়ার কেউ নেই । কারণ, সেটা বলর্তে 
গেলে. কইতে গেলেই বিপদ । আর কউ 
সেটা না বুঝুক, বুঝতে পেরেছেন 
প্রশাসনের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে যুক্ত যারা, 
ভাৱা । তাই তারা নীরব ৷ গায়ে পড়ে 
নিজের হাত পোড়াবে-_-কে আছে এমন 


উজবুক ? 





























অশোক পাটোয়ারী 

3 চেতলার সংযোগকারী দুর্গাপুর ব্রীজের 
নর্মাণ কাজ থমকে আছে | ক্ষতিপূরণের 
মছিলায় ঠিকাদারদের কোটি কোটি টাকা 


গিয়ে দেওয়া ও প্রাণে হত্যার হুমকী 
দচ্ছে। এই অভিযোগ করেছেন দুর্গাপুর 


র্মাণের মুখে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ 
চাদের কোন রকম আগাম নোটিশ না 
স এম ডি এ-র জনৈক অফিসার আইন 
মাতাবেক সাহায্য না নিয়ে বেশ কিছু 
avs দলের জঙ্গী ক্যাডার দিয়ে 
মাটি Gars পরিবার, কতকগুলি 
দোকানখর এবং একটি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প 
























বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রক 
তথা স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার 
ামখেয়ালী নীতির ফলে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে এ রাজ্যের ১ থেকে দেড় 
লক্ষ শ্রমিকের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে 
ধাডলো | কারণ স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া 
সংক্ষেপে সেল কাচা লোহা উৎপাদনের 
পরিমাণ, প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেবার 





াশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই বেশে 


করছর ধরে কাচা লোহার উৎপাদন কমে 


যাওয়ায় ফান্ড শিল্প চরম সংকটের মধ্যে 


দিয়ে চলেছে, তার ene সেলের 


সাম্প্রতিক নীতি অবস্থা আরও জটিল করে 
তুললো । সেলের এই নীতির 
রিপ্েক্ষিতে বলা অসঙ্গত হবে যে, 
কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার প্রকৃত অর্থে 
দেশের শিল্পোন্নয়ন চান না? জানা 
গয়েছে, স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া 
১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে কাচা লোহা 
অর্থাৎ পিগ আয়রনের উৎপাদন ৭ লক্ষ 


টনের জায়গায় সাড়ে তিন লক্ষ টন করতে 
গান | স্বাভাবিক ভাবেই উৎপাদন কম 
TH, সরবরাহ কম হবে এবং অন্যান্য 
FEAT হবে, কারণ সারা দেশে যত কাচা 
লোহা নিয়ে কারবার তার ৩০ শতাংশই 
কারে পশ্চিমবঙ্গ | 


চারখানা MER কাজ শুরু করে অতিরিক্ত 
যে ৩ লক্ষ টন কাচা লোহা তৈরি. করবে 
তাতে আখেরে বিশেষ ফললাভ হবে বলে 
নন হয় না । তারা মনে করেন, খুব বেশি 
ads বছরে ১ থেকে দেড লক্ষ টনের 
বেশি কাচা লোহা উৎপাদন করতে পারবে 
না । আল সাব দেশে কাচা লোহার বিপুল 
চাহিদার কাছে এই উত্পাদন নিতান্ত নগণ্য 


প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে তুলে 
দেন। এই বেআইনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আদালত গত বছর ২৬ শে এপ্রিল সেতু 


নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন-।.- 


কলোনীর সভাপতি দিলীপ রায় জানান 
ঠিক এই অবস্থায় হঠাৎ নিউ আলিপুর 
কলেজের সংলগ্ন জমিতে 2 ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারগুলিকে রাতারাতি বসিয়ে দেওয়া 


অন্যান্য শিল্পও মার খাবে | এখানে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন বর্তমানে সারা দেশে কাচা 
লোহা, অর্থাৎ পিগ আয়রনের চাহিদা ১৮ 


লক্ষ মোট্রক টন । এমনিতেই সরবরাহে 
বিরাট ঘাটতি, তার ওপর উৎপাদন কমে 
গিয়ে সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠবে । এই 


গুরুতর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ইন্ডিয়ান 
ফাউগ্ডি 


হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন | 


Pa. a মেশিনে বড় ধরনের 
গোলযোগ হওয়ায় তারা আপাতত লক্ষ্য 


টন কাচা লোহা উৎপাদন করিয়ে (মূলত 
ভাইজাক) সমস্যার সমাধান করবে, তবে 
তারা তা করতে পারে। 


কাচা লোহার উৎপাদন কম হওয়ায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার. বেশ বিপাকে 
পড়েছেন | বিভিন্ন wee শিল্প মূলত 
শ্রমিক নির্ভরশীল 1 বৃহৎ শিল্প না হলেও 


মাঝারি ও ছোট অসংখ্য ফাউন্ডরি শিল্প সারা 


দেশে রয়েছে । কর্মী সংখ্যা ৫ লক্ষেরও 
অধিক । সারা দেশে যত কাচা লোহার 
প্রয়োজন তার oo শতাংশই পশ্চিমবঙ্গের 
লাগে। এই অবস্থাতেও ফাউগ্ডি শিল্পকে 
গোড়ায় গলদ থাকলে তারা কি করবেন ? 


মাল পাওয়া গেলে তবেই তো কর 
আবার শতকরা 10 শতাংশ হাওড়া শহরে 
রয়েছে। একে বিদ্যুৎ সঙ্কট, তার ওপর 


রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রচন্ড ধাক্কা 


খাবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়| 





জমিতে দখল পাইয়ে দেওয়া হচ্ছিল 


তাদের "ওপর চাপ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ 
টাকা সেলামী নেওয়া হচ্ছে । অনেকেই 
সন্দেহ করেন এই ঘটনার সঙ্গে সি এম ডি 


_এ-র জনৈক অফিসার সরাসরি জড়িত । 


ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 
ক্ষতিপূরণের জন্য এর মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রয়োজনীয় জমি ও অর্থ অনুদান 
পাঠালেও রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তর 
মহাকরণের ঠান্ডা ঘরে তা চেপে রেখেছে 


দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণের জন্য ১৯৮৫ সালে 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক সি এম ডি এ-কে ৩ কোটি ২৫ 





ভয়াবহ বর্ষণের পর বোম্বাইয়ের বেশ 
কিছু এলাকার জলমগ্ন মানুষ এখনও 
বিপর্যস্ত । জুন মাসের পনেরো থেকে 
ষোল তারিখ একটানা বর্ষণের কবলে 
মানুষ । ভাঙে ঘরবাড়ি । ক্ষতিগ্রস্তদের 
বেশির ভাগই As আয়ের বাসিন্দা। 


পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের 
অভিযোগ : এখনও পর্যন্ত ত্রাণ-সামগ্রী 
গৌছয়নি, ব্যবস্থা হয়নি পুনর্বাসনের । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জুন মাসের পনেরো 
থেকে ষোল তারিখ একটানা বর্ষণের ফলে 
বোস্বাই শহরের পরিস্থিতি প্রায় বন্যার 
আকার নেয় | গোটা শহরই প্রায় তিনদিন 





চব্বিশ ঘন্টায় মোট বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 
৫৬৭-৫ মিলিমিটার । এর আগে রেকর্ড 
পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ১৮৮৬ সালের ১৮ 
জুন, মোট ৪০৮.৯ মিলিমিটার | 
আবহাওয়াবিদ্রা মনে করছেন, বর্ষা 
মরশুমে এ ধরণের বৃষ্টিপাত এর আগে 
সমুদ্র সন্নিহিত বোম্বাইয়ে হলেও, এবার 
চরিত্রগত দিক থেকে তার কিছু পরিবর্তন 
u... 


| এবং বৃষ্টির সঙ্গে অবিরাম 


হয়ছে o এবং সমুহ উদর 
ET TE di 


fife এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে, সরকারি সূত্র 
অনুযায়ী প্রায় কয়েক কোটি... টাকায় 
ANETTE | ran হয়ে এবং অন্যান্য 
দুর্ঘটনায় মারা গেছনে প্রায় ১৪. জন। 
দমকল র খবর অনুযায়ী Look 
সট-সার্কিটের ঘটনা ঘটেছে । এছাড়াও 
ভয়াবহ বর্ষণের ফলে তিনদিন ধরে বন্ধ 
থাকে রেল, বিমান এবং সড়কপথ । 


লক্ষ টাকা অনুমোদন দেয় । কথা ছিলো, 
কাজ শেষ করতে হবে চলতি ১৯৯০-এর 
আগস্ট-মাসের--মধ্যে | 


এদিকে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি 
মেয়র মণি সান্যাল নিউ আলিপুর কলেজ 


সংলগ্ন জমি Targa বন্টন করার কথা 


সরাসরি ভাবে অস্বীকার করেন। এ 


পুরসভার মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং 


পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রাশাস্ত 
শুর গত বছর ৩রা জুলাই এক গুরুত্বপূর্ণ 
সভায় সিদ্ধান্ত নেন যে রাজ্য পুনর্বাসন 
দপ্তর কলকাতা পুরসভার কাছ থেকে সাত 
কাঠা জমি কিনে নেবেন এবং প্রয়োজনীয় 
অর্থও মিটিয়ে দেবেন সি এম ডি এ 
কর্তৃপক্ষ | 


বিস্ময়ের ব্যাপার হল মন্ত্রীর 
উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সেই সিদ্ধান্ত 
আজও কার্যকর করেন নি সি এম ডি এ 


ERA ভয়াবহ বর্ষণ | 


কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক মানুষের অভিযোগ 





ভয়াবহ বর্ষণের পর ক্ষতিগ্রস্তদের 
উপযুক্ত ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না 
দেখা দিয়েছে । মানুষ ক্ষুব্ধ তে 
পুরসভার ওপরও 1 অভিযোগ 

কন a AP 
এলাকা তিনদিন ধরে জলমগ্ন থাকে । 
শহরে প্রায় ১,৩৫,০০০ কিউবিক মিটার 
পাকে ডুবে যায় | উপকূলবর্তী বেশ কিছু 
এলাকা সমুদ্র জলে ভেসে থাকে। 

বর্ষণের পর অপরিচ্ছন্ন বোম্বাই শহরের 
বিস্তি্ণ এলাকায় নানারকম রোগের 


বিশেষ প্রতিনিধি: রাজ্য সরকারি 
অফিসগুলো থেকে সার্ভেয়ার বিলোপ 
অভিযান চলেছে বিগত ১৪. বছর ধরে 
এই সার্ডেয়ার অবসর গ্রহণ করা সত্বেও 
নিয়োগ করা হচ্ছে না। অভিযোগ, 
উচ্চপদস্থ কিছু আমলা সরকারি পরিচালন 
বর্গকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন । পূর্ত 


দফতরের আওতাভুক্ত কনসট্টাকশন 
সার্ভেয়ারদের 


বোর্ডের জনৈক সিনিয়র 
মতে, কিছু আমলা ও উচ্চ পদস্থ 
ইঞ্জিনিয়াররা চাইছেন, সার্ভের কাজে 


মমতা যুব কংগ্রেস সভাপতি 


ফেলতে হবে। 
কংগ্রেসের যুব ও ছাত্রের অস্তিত্ব কিছুই 
নেই। ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিভাস 
চৌধুরী নিখোজের তালিকায় | অপরদিকে 
যুব কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে 
aña চক্রবর্তী কোনোরকম দায়সারা 


কেন অপরাধীর শাস্তি হচ্ছে না 





En 


পণ শুক্রবার ৬ই জুলাই১৯৯০ [তি 





কর্তৃপক্ষ | বরং প্রাণে হত্যার, ছুমকী দিয়ে 
উদ্ধাস্তদের উচ্ছেদ করবার চেষ্টা চলছে. 


এবং এও বলা হচ্ছে ধারা আদালতে = 
ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তারা আদতে. 
ue নন। এরা জবর দখলকারী | 


তাদের মেমো নং ৮৪৫/আর সি! দেব/ 
তাং ১৩.১২-৮৯ চিঠিতে স্বীকার করেছেন 
ক্ষতিগ্রস্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, রবীন বিশ্বাস, 
সুনীল সাহা, অমূল্য দাস, ননী গোপাল 
দাস, বিভারাণী সরকার ও পিন্টু বিশ্বাস 
দুর্গাপুর Garg কলোনীর বাসিন্দা ৷ 


উদাসীন ı রা কিছুতেই বুঝে ওঠেন না. 
te lla . 


প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আক্রান্ত বেশিরভাগই 
নিম্ন আয়ের এবং ফুটপাত বাসিন্দা | ত্রাণ 
পুনর্বাসনের: অব্যস্থার মত রোগ. 
প্রতিরোধে পুরসভার অ-তৎপরতাই এর 
কারণ বলে আক্রান্ত মানুষের অভিযোগ 1. 
অভিযোগ, কোন এলাকাতেই প্রতিষেধক 
দেওয়া হচ্ছে না, ছড়ানো হচ্ছে না ব্লিচিং 
সহ অন্যান্য বীজাপুনাশক । a 


এদিকে সান্প্রতিক এই ভয়াবহ বর্ষণের. 
কারণ ইত্যাদি নিয়ে আবহাওয়াবিদ্রা : 
সমীক্ষা, বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছেন । 
কোলবা ওয়েদার ব্যুরোর তথ্য অনযায়ী : 
ভয়াবহ এই বর্ষণ প্রকৃতির অস্বাভাবিক 
আচরণ বলে জানা গেছে। তারা ৩০ | 
থেকে ৫০ বছরের গড় বৃষ্টিপাত, তাপ, 
আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির খবরা-খবর 
নিতে শুরু করেছেন। 


সার্ভেয়ার নিয়োগ বন্ধ হওয়ার দরুণ 
পি 
ছাত্রীর সংখ্যাও কমে গিয়েছে । : 


অভিযোগ পাওয়া Are বিভিন্ন আই 
আই থেকেও ı 





চার] mola শুক্রবার ৬ ই জুলাই ১ 


রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থা বড়ই করুণ 


রাজা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত গনি খান চৌধুরী জানিয়েছেন যে. তিনি 'পশ্চিমবঙ্গের মাটি কামড়ে পড়ে 
care চান' বলে দলের ওয়াকিং কমিটি ও সংসদীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছেন, যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহল 
বলছেন রাজীব গান্ধীর নিদেশেই তাকে Tara দিতে হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক কালে বরকত সাহেব রাজীব গান্ধী 
সম্পর্কে এমন সব কথাবাতা বলেছেন যা রাজীবের ভালো লাগার কথা নয় | বরকত সাহেব অবশ্য সাংবাদিকদের 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাজ তিনি চালিয়ে যাবেন । দলের শাখা সাংগঠনগুলিকে ঢেলে 
were জনা তিনি রাজীবকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন যা সাত দিনের মধ্যে অনুমোদন করবেন বলে বরকত 
সাহেবকে রাজীব জানিয়েছেন | 

কিন্তু প্রশ্ন, গনি খানকে কি রাজীব রাজা কংগ্রেসের সভাপতির পদে রাখছেন ? এর আগে একবার তাকে 
অপসারিত করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করার কথা শোনা গিয়েছিল । এখন আবার তার 
নাম উঠছে ৷ তবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে এ পদ দেওয়া হোক বা না হোক বরকত সাহেবের বিদায়ের দিন আসন্ন 
বালে মনে হয় । তথাভিজ্ঞ মহল বলছেন অতঃপর তিনি জনতা দলে যোগ দেবার জন্য তৈরি । 
Rs ENGR হাহা সত বেশ কপ তার STE হলি সানিকে জারির A 
রায়কে সভাপতি করা হয় তাহলে বোঝা যাবে রাজীব এই রাজোর কংগ্রেসকে একেবারে বধ্যভূমিতে পাঠাতে 
চান বরকত সাহেবকে কোন ফোন উপদলীয় গোষ্ঠী পছন্দ না করলেও এই রাজো ভার রাজানৈতিকভিত্তিভূমি 
আছে, যা সিদ্ধাথশংকর রায়ের কোনকালে ছিল না, ৭০-৭৭ সালে তিনি লাঠি ঘুরিয়েছেন ছাত্র পরিষদ ও যুব 
কংগ্রেস এবং প্রিয়-সুরতর কাধে ভর দিয়ে । তারপর তো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই ছিল না । 
৭৭ সাল থেকে কংগ্রেসের দুদিন গেছে এই রাজো, কিন্তু সিদ্ধার্থশংকর রায় কখনও কংগ্রেসীদের পাশে 
এসে দাড়াৰ্ নি তিনি এমন বিশ্বস্ত ইন্দিরা কংগ্রেসী যে, নেত্রীর দুর্দিনে তাকে পরিত্যাগ করেন | আবার যখন 
ইন্দিরার সুদিন ফিরে আসে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন । সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
একটি জিনিসই ভাল করে বোঝেন এবং তা হল আত্মস্বাথ । সুতরাং রাজীব যদি ভাবেন এই ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেসকে চাঙ্গা করে তুলেবেন, তা হলে এই ভুলের মাশুল ঠাকে পরে দিতে হবে । 

একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, শুধু এই রাজ্যে কেন, সর্বত্র কংগ্রেস সংগঠনের পর্যুদস্ত অবস্থার জন্য দায়ী 


স্বয়ং রাজীব গান্ধী । তিনি কোন সাংগঠনিক নির্বাচন করেন না এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত করেন 


১2৮1১৯4০157 


অপসারিত করে আর একজনকে আনা হয় I ফলে সংগঠন মজবুত হওয়ার সুযোগ পায় না | তাছাড়া দলের মধ্যে 


ide Serves: af হযেছে বিশেষ করে ইরা রাহে দল সবক নিয়ে কোন আসেন জালিয়ে গড়ত | 


পারে না, কোন না কোন গোষ্ঠী fra থাকে । বানতলার ঘটনার কথাই ধরা যাক | নারী নির্যাতনের এমন ভয়ঙ্কর | 
ঘটনা নিয়েও রাজা কংগ্রেস সি পি এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিবাদ সভা ও আন্দোলন | 


করতে পারল না । ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন নেতা সক্রিয় হয়েছিলেন, যেমন মমতা ব্যানার্জি । এখন দেখা | 


যাচ্ছে মমতাই বিরোধী হিসেবে এই রাজ্যে সবচেয়ে সক্রিয় । যে কোন ঘটনা ঘটলেই তিনি সেখানে হাজির | 


প্রিয়-সুব্রতর কোন hs দেখা যায় না। দলের উপদলীয় কোন্দল এমন পর্যায়ে গেছে যে, দৈনিক 4 


সংবাদপত্রগুলিতে বিরাট প্রচার সত্বেও কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে “সি পি এমের রিগিং, সন্ত্রাস জ্তণ্ডামি ও বুথ 


"দখল এবং পুলিশের নিস্ক্রিয়তা” নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না | এমন কি সাংসদ ও 


বিধায়কদের পদত্যাগ এবং নির্বাচিত কাউন্সিলারদের পুরসভা বয়কটের প্রস্তাব নিয়ে এখনও. কোদল চলছে বলে 


রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি | ৩ রা জুলাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সংবাদে | 


জানা গেছে । দেখা যাক কী হয়। 


বামফ্রন্ট সরকারের অতি বড় সমর্থকও বলবেন না যে, এই সরকারের তেরো বছরের রাজত্বকাল সম্পূর্ণ সুখে : 


শান্তিতে কেটেছে । ত্রুটি বিচ্যুতি নেহাৎ কম নয় এবং কিছু অকৃতি ও দুর্কৃতির ফিরিস্তি দেওয়া যায় । অথচ এর 
বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নেই । বিধানসভার বাইরে বিরোধীদের আন্দোলন এবং বিধানসভার ভিতরে সঠিক 
সমালোচনা যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করে | অবশ্য রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে দোষ 
দেওয়া বৃথা ı কারণ এদের আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা নেই শুধু নয়, এরা মস্তানদের সাহায্যে গুপ্তামি ও 


সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পুরকজ্জীবিত এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । বর্তমান পরিস্থিতিতে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয় । তাই নেতৃত্বের পরিবর্তনেও প্রদেশ কংগ্রেসের]. 


করুণ অবস্থার কোন হেরফের হবে না। 











কলকাতা পুরসভার সাম্প্রতিক 
নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং, সন্ত্রাস ও 
জোর-জবরদস্তির অভিযোগ করেছেন 
প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
সহ দলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ 1 সিদ্ধার্থবাবু 
এই নির্বাচনকে প্রহসন বলে ভারতের 
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিতেও অনুরোধ করেছেন । রাষ্ট্রপতি 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়সহ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী 
নেতাদের অনুরোধে কি করবেন তা তিনিই 
জানেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বয়ং 
সিদ্ধার্থশংকরের মুখে রিগিং, সন্ত্রাস ইত্যাদি 
শব্দগুলি শুনে নিশ্চয়ই খুব মজা অনুভব 
করেছেন | কারণ ১৯৭২ সালের রাজ্য 
বিধানসভা নির্বাচনে এই সিদ্ধার্থশংকরই 
এবং নির্বাচনকে প্রহসনে পর্যবসিত করার 
মহান উদ্ভাবক ও সার্থক প্রয়োগ কর্তা । 
প্রহসন করে যিনি মুখ্যমন্ত্রীর গদি দখল 
পুরসভার ভোটে সি পি এম প্রহসন 
করেছে বলে চিৎকার জুড়েছেন | নকশাল 
দমন করতে একদা যিনি কংশালের সৃষ্টি 
করেছেন, সি পি এম তথা বামফুন্টের সঙ্গে 
বিশিং-এর দ্বারা নির্বাচনী প্রহসনে পরিণত 
করেছেন, সেই মহান নেতার কাণগুকারখানা 
Fra সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে 
পারছেন রাজনীতি করতে গেলে এমন 


daga নির্বাচনী-প্রহসনে যারা সক্রিয় 


অংশীদার ছিলেন, আজ তাদের মুখেও 
fis: < সন্থাসের কথা শুনে জনগণ 
বুঝতে পারছেন, রাজনীতি করতে গেলে 
সবাইকে একই Sr ঢালা হতে হয় । 
রাজনাতিতে রিগিং, সন্ত্রাস বা 
ভোর ছবরদস্তির প্রয়োজন তখনই হয়, 
win রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের 
WETS! বুঝাতে পারে এবং জনগণের 
উপর আস্থা হারায়! ১৯৭২ সালে 





রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 


সিদ্ধার্থবাবুও বুঝতে পেরেছিলেন অবাধ ও 
সুষ্ঠ নির্বাচন হলে কংগ্রেসের পক্ষে 
জয়লাভ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। 
তাই সেই নির্বাচনে জয় লাভের জন্য 
সমাজবিরোধীদের সংগঠিত করে ব্যাপক 
সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয় । পুলিশও 
সেখানে নির্বিকার দর্শক থাকে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে পুলিশ এই সন্ত্রাসকে মদত 
দিতে বাধ্য Al ফলে জনগণকে স্তম্ভিত 
কংগ্রেসীরাজ । কিন্তু জোরজবরদস্তির 
রাজত্ব যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না 
সিদ্ধার্থবাবু তা বুঝতে পারেন | ১৯৭২ 
থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে এই 
জোর-জবরদস্তির নায়কদের মধ্যেই চলে 
নানা সংঘর্ষ, অরাজকতা ও সন্ত্রাস। 
সিদ্ধার্থবাবু দেখতে পান এবং বুঝতে 
পারেন, বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলতে গিয়ে 
তিনিই শেষ পৰ্যন্ত সাপের ছোবল খেয়ে 
নীলকষ্ঠ হতে বাধ্য হলেন । আজ তাই 
তার মুখে রিগিং, সন্ত্রাস বা প্রহসনের কথা 
একদমই বেমানান | 

তাহলে কী সাম্প্রতিক পুরনির্বাচনে 
রিগিং, সন্ত্রাস কিছুই হয় নি? মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু এবং মেয়র কমল বসু এসব 
অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন । তারা 
বলেছেন, রিগিং-সন্ত্রাস যা হয়েছে তা 
কংগ্রেসই করেছে | সি পি এম কিছুই করে 
fa | 
নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলতেই 
হবে, এদের কথা সর্বাংশে সত্য । 
রিগিং-সস্ত্রাস-জোরজবরদপ্তি সি পি এম 
নেতারা করেন নি, করেছে তাদেরই 





নিয়োগ করা সমাজবিরোধীরা । এইসব . 


সমাজবিরোধীরা কোনদিনই 
মার্কস-লেনিনের কেতাবী আদর্শে দীক্ষিত 
নয়। এরা প্রয়োজন বোধে যে কোন 


থাকে । বিধান রায়ের আমলে দু'জন 
সমাজবিরোধীর নাম এখনও প্রবীণ 
মানুষদের অন্তরে খোদাই হয়ে আছে। 
ফলে বিধানরায়ের আমলে যা ছিল সূচনা 
সিদ্ধার্থশঙ্করের আমলে তার ভাইরাস 
ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র । 
রাজনৈতিক স্বার্থে শুরু হয় ব্যাপকভাবে 
সমাজবিরোধীর গোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দান | 
ফলে রাজ্য কংগ্রেসের দুর্বল-নীতির 
সুযোগে পুরো কংগ্রেসেই সমাজবিরোধীর 
AÑO প্রতাপ বেড়ে wai কিন্তু 
সমাজবিরোধীরা যেহেতু সমাজ বিচ্ছিন্ন 
এক স্বতন্ত্র ধারায় অবস্থান করে, সেহেতু 
সুযোগ-সুবিধা দখল করা গেলেও, সেই 
সুযোগ-সুবিধাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না। 
কারণ সমাজবিরোধীদের সংখ্যা শাস্তিপ্রিয় 
জনগণের তুলনায় খুবই নগণ্য । ১৯৭৭ 
সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট তাই 
সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে 
সাংগঠনিকভাবে রুখে দীড়াতেই 
কংগ্রেসের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে | 

কিন্তু বামফ্রন্ট একদা সমাজবিরোধীদের 
বিরুদ্ধে যে রুখে দাড়াতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ 
করতে সমর্থ হয়, সেই বামফ্রন্ট এই রাজ্যে 
১৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর কেন 
রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কংগ্রেসী 
কৌশল গ্রহণ করল ı সেটাই আজ বিচার্য 
বিষয় । আসলে বিরোধী মঞ্চে বসে 
কংগ্রেস সরকারের নানা ভুল-ত্রুটি ধরতেই 
যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে জনগণের 
হাততালি কুড়িয়েছে, আজ তারাই ক্ষমতার 
মঞ্চে আরোহণ করে তাদের পূর্ব ইতিহাস 


সম্পূৰ্ণ বিস্মৃত হয়েছে | ক্ষমতার শ্যাওলা 


তাদের গায়ে খত গেছে, ততই! 
তাদের নীতিবোধের উদ্লতা হারিয়ে 











গেছে। দীর্ঘকালের সংগ্রামী চরিত্র, 
দীর্ঘকালের নীতিবাদী আদর্শ ক্ষমতার 
যাদুদণ্ডে ধীরে ধীরে মরচে পড়তে পড়তে 
আজ প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে | এর সঙ্গে 
জনস্বার্থ সম্পর্কিত কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে বাম 
সরকারের ব্যর্থতা বাম দলগুলির 
আত্মবিশ্বাসেও চিড় খাইয়ে দিয়েছে | 
আজও তারা মুখে যতই জনগণের উপর 








বিশ্বাসের কথা বলুন না কেন, জনগণকে : 


তারা এতটুকুও বিশ্বাস করেন না।. 


জনগণের উপর তাদের বিশ্বাস যেমন 
হারিয়েছে, জনগণের বিশ্বাসও তেমনি” 
তাদের উপর থেকে কমেছে | এই ভয়াবহ 
পরিস্থিতিতেঠ অভিঞ্জ ও দীর্ঘকালীন 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





বাগজোলার জমি নিয়ে 
আত্মঘাতী সংগ্রাম - 


বাগজোলার জলে ক্যাম্পের রিফিউজি 
এবং গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের রক্ত 
একসঙ্গে ভেসে গেছে । জলের চেয়ে 
মানুষের রক্ত কি সত্যই ঘন £ 

তা যদি হয়, বাংলাদেশের 
গভর্নমেন্টকে এবং রাজনৈতিক 
দলগুলিকে আম্রা বলি যে, আপনারা 
বাগজোলার রক্তাক্ত জলে একবার 
আপনাদের মুখ দেখুন | বাঙ্গালা দেশের 
জমিতে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের লোক 
এবং পূর্ববঙ্গের Gare আত্মঘাতী সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়েছে-_ভাই ভাইকে হত্যা করেছে 
বাগজোলার TSA আবাদের জমিতে । এই 
পরিণামজনক ঘটনার জন্য কে দায়ী ? 
ঘটনাটির একদিকে লক্ষাণীয়, 
পশ্চিমবঙ্গ  গভর্নমেন্টের শৈথিল্য ı 
১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে যে জমি 


উদ্বান্তদের জন্যই প্রতিশ্রুত ছিল, যে জমি - 


Care পুনর্বাসন পরিকল্পনার অধীনে 
উদ্ধার ও আবাদযোগ্য হয়েছে এবং যে 
জমিতে উদ্ধান্তদের শ্রম ও মজুর ব্যবহার 
করা হয়েছে, সেই জমি থেকে উদ্বাস্তদের 
উৎখাত করার WAH স্বয়ং গভর্নমেন্ট 
একটি পাটি ৷ | 


- ১৯৫৭ সাল 
Sarena এ প্রতিক্রত জমি থেকে 


উদ্বাস্তদের পক্ষ । ডাঃ বিধান রায়ের 
গভর্নমেন্ট ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ * 
সাল পৰ্যন্ত ক্রমে স্থানীয় স্বার্থের অনুকূলে 
এসে দীড়িয়েছেন এবং বহু লক্ষ টাকা বায়ে 
রচিত এই পরিকল্পনাটি থেকে উদ্ধান্তরদের y 
উচ্ছেদের চক্রান্তে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
সহযোগী হয়েছিলেন ৷ এই মিলন 


আশ্চর্য : 


* (yon জুলাই ১৯৬০] 
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১৯৭০ সালে কলকাতার ‘রাজ 
সম্মেলন থেকেই যুক্ত কমিটির জন্ম | 
লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, দেশের 
শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষের অবিভাজ্য 
অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের 


সি পি আই প্রভাবিত সংগঠন যুক্ত 
কুমিটির এখনও সরকারি ভাবে স্বীকৃতি 
মেলে নি। রাজো ১৩ বছর ধরে বাম 
সরকার থাকা সত্বেও বন্ধুভাবাপন্ন রাজ্য 
সরকারি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একটি 
সংগঠনের স্বীকৃতি না মেলা, বিরল ঘটনা 
বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন | উল্লেখ্য, 
যুক্ত কমিটি সি পি এম প্রভাবতি সংগঠন 
a কো-অডিনেশন কমিটির সঙ্গে যৌথ 


করেছেন | সভাপতি দাশু রায় বললেন, 
অনেক সহ্য করেছি। এবার আমরা 
সোজাসুজি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের 


. বিরুদ্ধে PE হচ্ছে | এবং যুক্ত কমিটিকে 


. সর্বতোভাবে পিছিয়ে রাখাই হচ্ছে এর 
অন্যতম মুখ উদ্দেশ্য | 





রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে সব প্রস্তাব 
দেওয়া আছে তার থেকেও বেশি কিছু 
করতে হবে । রাজাগুলিকে শক্তিশালী না 
গত ২৩ শে জুন তাজ বেঙ্গল হোটেলে 
আয়োজিত জাতীয় সংহতি বিষয়ক 
রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং এই বক্তব্য 
রাখেন । 

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার এত 
বছর পরেও জাতীয় সংহতি নিয়ে 
“SR কথা | এর জন্য দায়ী আমরাই | 
আমরা সমস্যাকে খতিয়ে দেখি না। 
খতিয়ে দেখলে জাতীয় সংহতির বিপদ 
ঘটত না। 

এদিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বক্তব্য 
বাখছিলেন qe হাসির ছলে, তিনি ব্যঙ্গ 
ten ঘরে বসে জাতীয় de নিয়ে 
শা। এই আলোচনাকে সাধারণ মানুষের 
মাধ নিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাষায় 


Ge OIEA Se eee cee 


সেখানেই প্রথম গৃহীত হয়েছিল 
সাংগাঠনিক গঠনতন্ত্র । এবং স্বীকৃতির 
স্বপক্ষেও দাবি তোলা হয় | সভাপতি we 
রায় বললেন, ১৯৫৭ সালে ২০-২১ শে 


রাজ্যে একটা বাম সরকার | অথচ একটা 
বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির 
দাবিতে আমাদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে। 
মিছিল ও মিটিং করতে হচ্ছে। 
গণ-অবস্থানে সামিল হতে হচ্ছে। এ 
জিনিস চিন্তা করা যায়? 


রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্ববৃহৎ সংগঠন 
হিসেবে বর্তমানে স্বীকৃত | ১৯৫৬ সাল 
থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত কো-অর্ডিনেশনের 


] স্বীকৃতি মেলেনি রাজ্য 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির । ১৯৬৭ সালে 
কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া 


প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 
ইংরেজীতে যত লোক কথা বলে, তার 
থেকে অনেক বেশি লোক কথা বলে 
বাংলায় ৷ 


এই রাজ্যে 


এদিন ১৯৯০ সালের জাতীয় সংহতি 
পুরস্কার দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল 
হালিম । মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে এই 
সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ ‘বাংলা ay’ 
পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন তিনি 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকায় তার পক্ষে 
পুরস্কার গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ হালিম । 
সাংসদ অজিত গাজা, বিচারক পদ্মা 
খাস্তগির, কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী, ফুটবলার 
ও সমাজসেবীকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হয়। 

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে 
বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ হালিম, এ আই সি 
সি-র প্রাক্তন সম্পাদক এস এস মহাপত্র, 
জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সাধারণ 
সম্পাদক হরবচন সিং, সংসদ সদস্যা বীণা 
ভার্মা, বিচারপতি কে এস ইউসুফ, 
বিচারপতি এস এ মাসুদ । অনুষ্ঠানের 
শেষে সকলকে বাংলায় ধন্যবাদ জানান 
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হয়। ১৯৭২ সালে তা পুনরায় কেড়ে 
নেওয়া হয়েছিল | ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট 
সরকার আসার পর রাজ্য কো অর্ডিনেশন 
কমিটর স্বীকৃতি পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া 
হয় | অথচ যুক্ত কমিটির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
ঘটনা ধারাবাহিক ঘটে চলেছে। 
১৯৮৫ সালে ২৪ শে ডিসেম্বর 
তৎকালীন যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকৃতি প্রসঙ্গে চিঠি লেখেন | 
চিঠির শুরুতেই বলা হয়েছিল, পুনর্বার 
আপনার কাছে আমাদের এই আবেদন পত্র 
উপস্থিত করছি | আমাদের সংগঠনের যুক্ত 
তিনবার আবেদন করেছি । এ ছাড়াও 
১৯৮৩ সালের ২৩ শে নভেম্বর আপনার 
সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ আলোচনাও করেছি | 
সাক্ষাৎকালে আপনি বিবেচনার আশ্বাস 
দিয়েছিলেন ı চিঠিতে দাশুবাবু যুক্ত 
কমিটির জন্ম বৃত্তান্ত ও সংগঠনের 
ইতিবৃত্তও স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা 
করেছিলেন | কিন্তু কার্যত কিছুই হয়নি | 
যুক্ত কমিটির স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য 
সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে । 
অন্যতম বৃহৎ সংগঠন রাজ্য 
কো-অডিনেশন কমিটি এই ব্যাপারে মৌন 
থাকার জন্য পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে 
উঠেছে | অভিযোগ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির বাধা সৃষ্টির ফলেই যুক্ত কমিটির 
স্বীকৃতি মিলছে না। দাশুবাবু বললেন, 
বলতে বাধ্য হচ্ছি, রাজ্য অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অসীম দাশগুপ্ত প্রচন্ড গরিমসি করছেন | 
এমন কি সংগঠনের পক্ষ থেকে আগাম 
বার্তা সহ দেখা করতে যাওয়ার সময়েও 
কমিয়ে রাখা হচ্ছে | এ জিনিস আমরা এক 
বামফ্রন্টের কাছ থেকে আশা করেছিলাম ? 
পরিস্থিতি দ্রুত যে দিকে যাচ্ছে তার ফলে 
যুক্ত কমিটি যে স্বীকৃতির দাবিতে রাজ্য 
ঘোষণা করেছে । তা কিন্তু নিদ্ধিধায় বলা 








কেরোসিন 





man বুক অব রেক্ড'স-এর দেওয়া সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে দশ বছর বয়স 
কেগ DOS ইংল্যান্ডের দক্ষিণাণ্চলে সারেতে তার বাড়তে । সেই 
ats, বে ১০ লক্ষাধিক কার্ড পেয়েছেন 


প্রথম 


TEN ব্রেন ক্যানসারে আকান্ত। 





তেল নিয়ে 


প্রশাসনিক ফাটকাবাজির | 


অভিযোগ 


বিশেষ প্রতিনিধি : কেরোসিন তেল নিয়ে 
চূড়ান্ত ফাটকাবাজির অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে । এই পর্যায়ে প্রশাসনিক দিক 
দিয়ে জড়িত একাংশের নামে অভিযোগও 
উঠেছে। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী নির্মল বসুর 
যোগান কম | প্রয়োজন ৯৭৩০০ মেট্রিক 
টন, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে অনেক কম | 
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মার্চ ও এপ্রিল 
এই তিন মাসের হিসেব দিয়ে নির্মলবাবু 
বলেছেন, যথাক্রমে ৬৩৩২০, ৬০৪১২ ও 
৬০,৪১২ মেট্রিকটন কেরোসিন তেল 
পাওয়া গিয়েছে। হিসেব মতো 
পরিমাণ প্রায় চল্লিশ শতাংশ ঘাটতি 
থেকেই যাচ্ছে | অতএব সরকারি পক্ষ 
থেকে কি করার আছে? 

সরকারি পক্ষ থেকে অকাট্য যুক্তি 
দেখানো হলেও, প্রকৃত ঘটনা একটু 
অন্যরকম । অভিযোগ মূলত কেরোসিন 
তেল বন্টন নিয়ে | এই পর্যায়ে মধ্যপন্থী 
একশ্রেণীর দালাল কেরোসিন 
কালোবাজারিতে মেতে উঠেছে | জড়িত 
আছেন প্রশাসনের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও | 
অভিযোগের কিছু অংশ বন্টন ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব নিয়েও উঠেছে। 


পটাশপুর, সবং, 


কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । কোটা কমিয়ে: 


দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নদীয়া জেলার 
ক্ষেত্রেও | 
অভিযোগকারী জনৈক তেল; 


সরবরাহকারীর মতে, চলতি বছরে এপ্রিল 
মাসে হাওড়া জেলার জন্য ৪৪২০ কিলো 
লিটার তেল দেওয়া হয়েছিল | মে মাসে 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪৩৮০ কিলো। 
এপ্রলের কোটা ছিল ২৩৫০ কিলো 
লিটার, মে মাসে দেওয়া হয়েছে ২৩২০ 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজা | ব্যতিক্রম! 
অবশ্য কলকাতা ৷ এপ্রিল ও মে মাসে 
কলকাতার জন্য ১৪,৫৪০ কিলো লিটার, 
কেরোসিন তেল দেওয়া হয়েছে | কংগ্রেসী 
বিধায়ক ডাঃ মানস a | কেরোসিন 
অভিযোগ জেলাওয়ারি সর্বত্র উঠেছে 
মেদিনীপুর জেলায় এগরা, কাথি, 
ময়না, পিংলা ও. 
তমলুকের অবস্থা ভয়াবহ | লিটার পিছু ৭. 
কিংবা ৮ টাকাও নেওয়া হচ্ছে কোথাও 











ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ৬ ই 





সুব্রত নাগ 


AA কাতাল হাতে এগিয়ে চলেছে 
শতাধিক মহিলার মিছিল | মুখে উত্তেজক 
শ্লোগান | উত্তাল হয়ে ফেটে পড়ছে 
তাদের ক্ষোভ। না, এ দৃশ্য বর্তমান 
কাশ্মীর বা পাঞ্জাবের নয় । এ দৃশ্য শহর 
কলকাতার গায়ে আশুতি ২নং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের । পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 
গ্রামগুলি হল সোনামুখী, কৃষ্ণনগর, 
কৃষ্ণরামপুর, জগন্নাথপুর, নওবাদ, 
শাখারিপোতা, দড়িবাগপোতা ও 
কলাগাছিয়া । গ্রামগুলোয় দীর্ঘদিন প্রশাসন 
ও আবগারী বিভাগকে বুড়ো আঙ্গুল 
দেখিয়ে প্রকাশ্যে চলেছে চোলাইমদের 
উৎপাদন ও বিক্রির রমরমা বাজার | 
বে-আইনি এই মদ বাবসা | 
কলকাতার শহুরে হাওয়া এই 
গ্রামগুলের মধ্যে তেমনভাবে প্রবেশ 
করতে পারেনি | গ্রামের মহিলারা এখনো 
পুরুষ মানুষ দেখলে ঘোমটা টানেন এক 
হাত । সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও শাস্তি 
নেই তাদের | পতিদেবতার কাছে মারধোর 
নিতানৈমিত্তিক ঘটনা । শাসনের নামে 
দমিয়ে রাখা হয় তাদের ভালমন্দ মত 
প্রকাশের অধিকারকে | মহিলাদের বেঁধে 
রাখা হয় নানা নিয়মের ডোরে । আজ 
তারা নিয়ম কানুনের বাধা ভেদ করেছেন | 
কারণ তারা অনেক খুইয়েছেন। শাখা 
সিঁদুর, জমিজমা, পারিবারিক শাস্তি । আর 
কিছু. খোয়াতে রাজি নন তারা । 
এখনো ভগীরথ সর্দারের বিধবা স্ত্রীকে 
25% ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের জন্য 
উদয়াস্ত পরিশ্রম করে খেতে হয় । বছর 
দশেক আগে ৩৮ বছরের ভগীরথকে 
কেড়ে নিয়েছে এই বিষাক্ত চোলাই মদ । 
অতএব তার স্ত্রীকেই ধরতে হয় স্বামীর 
চুপড়ী ঝোড়া তৈরির কাজ । 

২৯ বছরের রামচরণ মন্ডন নেশার 
ঘোরে ডুবে যান পুকুরে । এখনো 
সোনামুখীতে গেলে দেখা মিলবে তার 





স্ত্রীর । কৃষ্ণরামপুরেরর পবন সর্দারের 
কাহিনীও আলাদা কিছু নয়। ame 


একই ৷ মৃত্যুও একইভাবে । পরিবারের 
দায়িত্ব নিয়ে তীর স্ত্রী ঝি গিরি করছেন 
এরকমভাবেই কথা বলেছি 
শাখারিপোতার নয়ন ভৌমিকের, 
নওবাদের দুঃশাসন মন্ডলের, দাসপাড়ার 
বিশ্বনাথ গাজা ও রঘুনাথ দাসের 
পরিবারগুলির সঙ্গে । এদের সকলেরই 
মৃত্যুর কারণ ওই চোলাই মদ | এসব 
মৃত্যুর ঘটনাই ঘটেছে গত ৫ থেকে > 
. বছরের মধ্যে । 
- সোনামুখির শল্তু নস্কর, কষ্ণরামপুরের 
RIGA] দাস, লক্ষ্মণ মন্ডল, পবন সরদার, 
. লোনামুখী নস্কর পাড়ার ধোয়ে নস্কর, 
AGR নস্কর, লক্ষ্মী মাকাল, মোহন 
- ভৌমিক, দাসপাড়ার সুবল বাগানীকে । 
গ্রাগুলি প্রধানত কৃষি নির্ভর । 
 অধিকাদশ কৃষকেরই নিজন্ব জমি নেই। 
Fe) এইরকম এক অর্থনৈতিক 
 আমদানা হয় চোলাই মদের এই ব্যবসা । 
হলো এই বে-আইনি ব্যবসায় । 
:.. বে-আইনি, অমানবিক জেনেও গ্রামের 
a বেকার যুবক এই ব্যবসায় লিপ্ত 
. হলো তাদের কথায় আপনি ধাচলে 
বাপের শাম | সকলেই যে পেটের জ্বালায় 
2234 AA করছে তা নয়। অনেকে 
-. শইরকে খাটাতে চাষ না । অল্প পুঁজি, অল্প 
ara এই ব্যবসায় ঝুঁকি প্রায় নেই । 
33 অনেকেই আকুষ্ট হলো এই ব্যবসায় | 
293 ও নিশাদলকে পচিয়ে বাষ্প করে 
২২ তেরি করা হয় এই চোলাই মদ | শতকরা 
80 ভাগ আআলকোহল পাকার দরুণ 





নাহি ১৯৯০ 


দারুণভাবে দাহ্য এই দেশি মদ। পেটে 
পড়লে সাময়িকভাবে নিজেকে যা খুশি 
ভেবে নেওয়া যায় | সম্রাট অথবা বাদশা | 
অসংখা মানুষ অকালমৃত্যু ও মানসিক 
বিকৃতির শিকার হচ্ছে। এসব জেনে 
বুঝেও সাময়িক আনন্দ বা দুঃখ কষ্ট ভুলে 
থাকার চেষ্টায় গলাধঃকরণ করে এই মরণ 
পানীয় | 
গ্রামের সবুজ ধানের শীতল হাওয়ায় | 
স্থানীয় স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির 
হার নগণ্য । গোপনে মদ পাচার করে 
দিতে পারলে নগদ টাকা | আর একাজে 
শিশুদেরই বেশি ব্যবহার করা হয় | ফলে 
ছোটদের স্কুলের থেকে একাজে বেশি 
উৎসাহ | বাবামায়েরাও সন্তানের বিদ্যা 
অর্জনের থেকে অর্থ উপার্জনেই বেশি খুশি 
হন। 

নানা উত্তেজনায় গ্রামের শীতল হাওয়া 
গরম হয়ে উঠতে থাকে | নেশা ও পেশার 


টানে গ্রামের মাতাল মস্তানের সংখ্যা দিন, 


দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে | 

সইতে সইতে গ্রামবাসীর এক বৃহদাংশ 
রুখে দাড়াল এই সমূহ সর্বনাশের বিরুদ্ধে | 
নিরীহ মাটিতে জন্ম নিল সচেতনতার 
বীজ । গত ৮৮ সাল থেকে শুরু হল 
35775 সমাজচেতনার এই সংগ্রামময় 
বহিঃপ্রকাশ । মাদক দ্রব্য বিবোধী 
আন্দোলন | এই আন্দোলনে - সামিল 
হয়েছেন ঘরের বৌ, কৃষক, পড়ুয়া যুবক 
এবং আরো অন্যান্যরা । ফলশ্রুতিতে 
সমস্ত গ্রামগুলি আজ মাদকদ্রব্য বিরোধী 
আন্দোলনে উত্তাল । গঠিত হল কেন্দ্রীয় 
গ্রামোন্নয়ন ও শান্তিরক্ষা কমিটি । কেন্দ্রীয় 
কমিটি মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
প্রচার, পোস্টার, দেওয়াল লিখনের সঙ্গে 
সঙ্গে মিছিল, জনসভাও করতে লাগলো | 
শুধু মিছিল, জনসভাই নয়, ভেঙ্গে পড়া 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন 
পরিকল্পনা নিল কমিটি | 

ওরা অনুভব করছে মর্মে 
মর্মেযতদিন নিরক্ষরতা থাকবে, 
ততদিন চোলাইমদের মত সামাজিক 
অভিশাপ ছাড়বে না ওদের গ্রামগুলিকে | 


কিন্তু গ্রামগুলির যা চিরস্তন সমস্যা--স্কুল 


থেকে YA আউট ভোগাচ্ছে ওদেরকে | 
গ্রামের দেওয়ালগুলিতে মাদক দ্রব্যের 
বিরুদ্ধে লেখা ছবি, আজও জ্বলজ্বল করে 
প্রমাণ করছে গ্রামবাসীগণের নির্ভীকতার 
কথা ৷ কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় এক 
মহামিছিল সমস্ত গ্রামগুলির পথ পরিক্রমা 
করে | অংশ নেন বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, 
শিক্ষক ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীগণ ৷ : 
গ্রামবাসীগণের এই সম্মিলিত চেষ্টার 
কাছে পিছু হঠছে চোলাই মদ ব্যবসায়ীরা । 
অর্থের লোভ, প্রাণের হুমকি, রাজনৈতিক 
বিবাদ বাধিয়ে এই শুভ প্রচেষ্টাকে ভেঙ্গে 
দেওয়ার চেষ্টা করছে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী 
মানুষ | এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছে বহু 
মদ ব্যবসায়ী | তারা আজ নোংরা ব্যবসা 
ছেড়ে আলোর জগতে ফিরে এসেছে | 
এখানেই আন্দোলন সাফল্যের মুখ 
দেখছে | 

অধিকাংশ গ্রামগুলি 
উচ্ছেদের কাজ জোরদার হলেও 
চোলাইমদ উৎপাদনের মূল খাটি নওবাদ 
গ্রামে এখনো উচ্চমহলের একশ্রেণীর 
স্বার্থান্বেষী মানুষের গোপন যোগসাজসের 
সুযোগে ৭০ শতাংশ ঘরে উৎপাদন হচ্ছে 
বিষাক্ত এই চোলাই মদ | এই গ্রামের মদ 
ব্যবসায়ীরা খুবই সংগঠিত ও শক্তিশালী | 
পুলিশও এদের খাটায় না। 
গ্রামগুলো ঘুরলেই পুলিশের নামে 
শোনা যাবে বহু অভিযোগ | অঞ্চলেরই 
এক ব্যক্তি শ্যামল মন্ডল বেশ ক্ষোভের 
সঙ্গে বললেন-_পুলিশ ইচ্ছা করলে সব 
পারে । দুদিন ব্যবসা উল্টে দিতে পারে | 
কিন্তু সে ইচ্ছা তাদের নেই ৷ মাঝে মধ্যে 
লোক দেখানো রেইড করে । কদিন বন্ধ 
থাকে আবার যথারীতি চলে । 





থেকে মদ 











St 


ন গ্যাস দ.ঘণ্টনায় আকান্তপা azar ও আঁথ'ক 


als প্রধানমন্ত্রীর বাড়র অপুরে ধণা দেন 


চার-ঘোড়া চার দিকে কিংবা আট 
ঘোড়া আট দিকে টানাটানি করলে রথের 
দশা যা হয়, ভারতীয় গণতন্ত্র নামক 
বন্তুটিরও সে দশা ৷ গতি বা পদার্থ 
বিজ্ঞানের ভাষায় 'মোশন' বলতে যা 
বোঝায় তা হয়ত এর আছে, কিন্তু এ 
গতিকে অগ্রগতি বলা যায় কি ? অবশ্যই 
না। নিদিষ্ট লক্ষ্য বলতে যার কিছু নেই, 
অগ্র-পশ্চাৎও তার নেই, তার অগ্রগতিই বা 
কি আর পশ্চাৎ-গতিই বা কি? জগন্নাথের 
রথটাও নাকি মামার বাড়ী না কি মাসীর 
বাড়ী যায়, কিন্তু ভারতীয় গণতস্ত্র ? 

বিজ্ঞানের মতে, সব কিছুরই একটা 
কিছু গতি বা মোশন আছে ; গতিহীন এ 
সংসারে কিছুই নয় । যা আপাত দুষ্টে স্থির 
তারও কিছু একটা গতি আছে । অতএব 
ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতির একটা গতি 
আছে । ঘোড়া শক্তি বা হর্স-পাওয়ারে 
টানে-বেটানে যা গতিশীল | বলা-বাহুল্য, 
যে ঘোড়ার হর্স-পাওয়ার যত বেশি, 
ভারতীয় গণতন্ত্রের গতি মুখটাও সে মুখী | 
নামী-দামী তাত্বিকগণ যথার্থই 
মেধা-প্রয়োগ করে অস্বগণের গুণাগুণ 
অনুযায়ী নামকরণ করে রেখেছেন, 
যেমন-_সেন্টার, রাইট অব সেন্টার, 
লেফট্‌ অব সেন্টার, তৎসহ এক্সট্রিম রাইট, 
এক্সট্রিম লেফট ইত্যাদি ইত্যাদি ı 
অনুধাবন করা যায়, নামকরণের পশ্চাতে 
একটা ফরমূলাও ওনারা খুজে পেয়ে 
গেছেন এবং তা “সেন্টার'-_ভিত্তিক | 
এবারে শুধুমাত্র সেন্টার নামক বস্তুটা কি 





তা জানতে পারলেই ভারতীয় গণতন্ত্রের 
তত্বজ্ঞানটাও আমাদের কাছে জলবৎ .. 


শ্রীপতি নন্দী 





তরলং হয়ে যায় আর কি? কিন্তু সে 
কতদূর £ 
আপাত খানিকটা অশ্ব-ত্রীড়া দর্শন 


করুন | সেন্টারের সংজ্ঞা যা-ই হোক না 


কেন, ঘোড়াগণ তো আর অলস হয়ে বসে 
নেই ৷ তাত্বকগণের দেয়া ছাপ অনুযায়ী 
ভি পি সিং যদি ARA হন, তাহলে তার 
‘নয়া অর্থনীতি পলিসি্টাও কি 
সেন্ট্রিজম ? পরোক্ষ করের এ বিপুল 
চাপবৃদ্ধি, এম আর টি পি আর 
'ফেরা"-ভুক্ত ' একচেটিয়াগণের মুগয়া 
ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, যত সব বাতিল হয়ে 
যাওয়া বৈদেশিক টেকনোলোজির উন্মুক্ত 
আমদানি-নীতি ইত্যাদি কিরূপ অস্ব-শক্তির 
পরিচয় বহন করে ? রাইট অব সেন্টারে 
অবস্থিত বি ce fia অশ্বশক্তি অবশ্যই 
প্রবল, কিন্তু, পঞ্জাব ও কাশ্মীর নীতি 
প্রসঙ্গে বি জে পি জনতা কতটা পৃথক 
পৃথক কক্ষে ? তেমন কিছু তো মালুম হয় 
না। মোদ্দা কথাটা এই যে. তাত্বিকগণের 
ফরমূলাটি যতই নিরর্থক হোক না কেন, 
উলটা-পালটা টানাটানিটা ঠিকই চলছে। 
welt স্বার্থের স্বার্থে । স্বাধীন ঘোড়ার 
স্বাধীন-স্বভাব অনুযায়ী । 


অনতিদূরে অবস্থানরত নাদুস-নুদুস 
নয়নাভিরাম ঘোড়াটি সর্বজন পরিচিত | 
বলাবাহুল্য, এটি আমাদের হাতমাকা 
কংগ্রেস | বুজোয়া তাত্বিকগণ তৃণভোজী 
নন তা অনুমান করতে পারি কিন্তু তাদেরই 
এ অশ্বটি সেস্ট্রিস্ট কিংবা রাইটিস্ট তা 


অনুধাবন করতে তারা আজও অক্ষম হয়ে 
রইলেন | a যাই হোক, এ a 


সাহায্যের দাবিতে 





হর্স-পাওয়ারের বিচারে যে একটা সুপার 
পাওয়ার প্রতিম সে অনুষ্বীকার্য | 
চন্দ্ৰশেখর লাঞ্ছিত, _দেবীলাল-লাঞ্ছিত, 
a দলের ভাঙ্গচুর দশাকে এই 

কং-অশ্বটি আরও ভঙ্গুর করে তুলছে তার 
পশ্চাৎপদের সবল আঘাতে । বিপুল দর্শন 
এ বৃকোদরটি শুধুমাত্র সুইডিশ কামান 
জার্মান সাবমেরিণ বা বৃটিশ হেলিকোপ-ই 
বহুখ্যাত হর্স ট্রেডিং-এর দ্বারাও বহু বহু 
হর্সকে উদরস্থ করে নিতে পারে | জনতা 
দলও সে কথা জানে এবং জানে বলেই 
তার নিজের হর্স-পাওয়ার সম্পর্কে 
আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে অনেকটাই 
অক্ষম ৷ প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, 
জনতা পার্টি আজ প্রায় ভূতপূর্ব | কিন্তু 
তাহলেও তার একজন চেয়ার-পারসন 
বর্তমান আছেন । স্বনামর্ধ সে সুব্রহ্মনিয়ম 
স্বামীজীটি অর্থনীতিবিদ বলেই হয়ত 
ট্রেডি-এর ব্যাপার স্যাপার ক্ষুরধার 
বুদ্ধি-বিদ্যা রাখেন | তার নিজস্ব কোনও 
হর্স পাওয়ার না থাকুক, হর্স ট্রেডিং 
বাপারে তিনি প্রায় একটি প্রবাদ পুরুষ ! 
এ কাজে তার বিনিদ্র তৎপরতা আজও 
অক্ষুণ্ন আছে, মনে হয় আমরণ থাকবেও | 
অতএব. সুরক্ষনিয়ম, চন্দ্রশেখর, রাজীব, 
অক্ষশক্তিও একটা রিয়ালিটি হয়ে 
থকিছে। 

ভারতীয় অর্থনীতিতেও হস-পাওয়ারই 
পাওয়ার | মার্কেট ফোর্স নামক Vampire 
শক্তির Empire বৈ আর কি ? বিষয়টি 
বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশো acted 
জন্য না হয় তুলে রাখা হলো... 


ÁS 












_ আটা দর্পণ । শুক্রবার ৬ ই জুলাই ১৯৯০ 


শঙ্খ শিল্পকে বাচাতে 








দোহাই সম্পাদক মশাই আর আমাকে 
এদের তত্বতল্লাসে পাঠাবেন না। 
শভিযোগ আর অনুযোগ শুনতে শুনতে 
কান ঝালাপালা হবার জোগাড় | রাজ্যের 
ভেঙে-পড়া অর্থনীতি, ভয়াবহ 
PÍO আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০ 
হাজার শঙ্শিল্পীর যে অবস্থা তাতে আজ 
তাদের বৃত্তিরই বারোটা বাজার উপক্রম । 
একে তো কাচামালের অভাব, তায় এই 
শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের বছরের 
অর্ধেকটা সময় কাটে মন্দা । 
কারিগরদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 
তাদের মুখে শুনেছি উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
না পাওয়ার অভিযোগ | শুনেছি তাদের 
পারিবারিক দুঃখ-দৈন্যের কথা । একজন 
কারিগরের দৈনিক আয় ২৫-৩০ টাকা, 
ee, উপর 
বেশি | তাই অর্থের সন্ধানে অনেক 
চর্চা ছেড়ে বেশির ভাগ সময় ব্যয়িত হচ্ছে 
অন্যান্য কাজের মধ্যে | প্রসঙ্গত মনে রাখা 
দরকার, শিল্পী ও তার শিল্পকে উপযুক্ত 
কদর না দিলে শিল্পের মান বজায় রাখাই 
অসম্ভব । বিশ্বের সর্বত্রই শাখের বাজার 
প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার, তা রাজ্য থেকে 


শান না। তায় কাচামাল আমদানী হয় 
PARA মাত্র একবার | 
কলকাতার বাগবাজার অধিকাংশরই 
এনা কলুটোলার AR 
উতদারদের সম্বন্ধে । আডতদাররা 
কালো কাচামাল নিয়ে কালোবাজারী 
Ei, যেখানে ৪০ পিস কাচামালের দাম 
ওয়াল কথা ৬০০ তা কিনতে হয় y 900 
নয, কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি 
: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
ated দোকানি আক্ষেপ 
aa আাডতদারের 
£ এল খর কাচামাল 






সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের 
বহু শহ্ধশিল্পী পুজি হারিয়ে দিন মজুর ও 
বিস্তবানের করুণার পাত্র হয়েছেন | এই 
আর্থিক দুর্গতিতে বেশির ভাগ শঙ্খশিল্পীর 
জীবন হয়ে উঠেছে আজ ভয়াবহ, 
অনেকেই উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন | 

ব্যক্তিগত রুচি ও প্রতিভা থেকে IPR, 
Berry, আংটি, মালা, Bea কৌটো 
ইত্যাদি তৈরি করেন | বাদ্যশহ্ঘখ ৫ থেকে 
২৫০ টাকা অবধি মূল্য হয় | জলশঙ্খ ৩ 
থেকে ১৫০ টাকা, সিদুর কৌটা ১.৫০ 
থেকে ৩ টাকা, একজোড়া শাখা ৪ থেকে 
৮০ টাকা পর্যন্ত হয়| পশ্চিমবঙ্গে বাকুড়া, 
বিষ্ণুপুর, শামপুর, রায়বাঘনীও হাটগ্রাম, 
ছাড়া ২৪ পরগণার ব্যারাকপুর, হাবড়া, 
মুৰ্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, নদীয়া, তারকেস্বর, 


হবেন ? সকলে এক বাক্যে বলেছেন, কে) 


মু্রাস্কীতির যুগে মূল্যমানের অস্থিরতায় 
শিল্পীরা যাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা আনতে 
পারে তার জন্য সরকারী দপ্তরের 
সহানুভূতিশীল ও উৎসাহী মনোভাব এবং 
মন্দার সময় সরকারি সাহায্য (খ) 
কাচামাল যাতে দরিদ্র শিল্পী দোকানীরা 
সময়মত সঠিক দামে পান তার ব্যবস্থা (41) 
চালিয়ে দেওয়া গোটা শঙ্খ অনেক সময় 
দেখা গেছে সেগুলি কাজের অযোগ্য, তা 
বোধ করা । 

হ্যা, সেই সঙ্গে ওদের প্রশ্ন, লিখছেন ! 

তা লিখুন। কিন্তু লিখে কি এর কোন ৷ 
সুরাহা হলে ? 


E গ্রামীণ কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন | 
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মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত বমাকুড়া 
জেলার লাগোয়া যে গড়বেতা ব্লকটি 
আছে, সেখানে ভূমিহীন চাষীদের পাটা 
চলছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে 
এখানকার খড়কুশমা, পার্বতীপুর মৌজায় 
অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই কারবার চালানো 
হচ্ছে। 

জানা গেছে, এই ব্লকের ৩ নং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলরামপুর মৌজায় 
সি পি আই সমর্থক কায়েম আলী 
ভূইঞাকে বৈধ পাট্রা থাকা সত্বেও জমি 
থেকে উচ্ছেদ করে, অন্য একজনকে জমি 
দেওয়া হয় । এই বিষয় নিয়ে আলি সাহেব 
গড়বেতা থানায় ডায়রী করেন (নং ৭৩৫ 
তারি ২৪৫৮৯) | তাছাড়া কেসটি তিনি 
গত ২৬৬৮৯ তারিখে ব্লক ভূমি সংস্কার 
আধিকারিক (নং ২৪৫১), ৮1৭৮৯ 
তারিখে জেলা ভূমি সংসকার আধিকারিক 
(নং ২৩৯৩) ও ২২1৭1৮৯ তারিখে জেলা 
শাসককে (নং ২৪৫৫) রেজিস্ত্রী ডাকে 
পাঠান | কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে এর 
ফলে কোন উচ্চবাউচ্য হয়নি | 
মঙ্গলাপোতা, হরিণাশুলি, খড়কুশমা এই 
মৌজাগুলিতে বে আইনি de কাজ 
চলছে। ১১ নং অঞ্চলে গনগনিডাঙ্গায় 





নীলাঞ্জন কুমার 





দীর্ঘমেয়াদী অবৈধ লিজ দেওয়া হয়েছে | 
এই লিজ দেওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে 
টাকার কারবার চলছে | 

গত ১৯৮৫ সাল থেকে গড়বেতা ব্লকে 
যে কয়েক হাজার জাল পাট্রা বিলি ও তা 
সেটেলমেন্ট ভুক্ত হয় তা নিয়ে সি পি আই 
পার্টির পক্ষ থেকে স্থানীয় বি এল এল আর 
ও অফিসে অভিযোগ করলে সেই 
অভিযোগের SHY সাপেক্ষে মাত্র ৭৯টি 
জাল পাট্টা আটক হয় | আর সেই তদন্তের 
সময়ই ১৯৭১ থেকে '৮১ এই ১০ বছরের 
জমি বিলির সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশন বুক উধাও 
হয়ে যায় | জাল পাট্টার তদন্তে জনৈক 
ভূমি সংস্কার দপ্তরে কর্মচারী দায়ী সাব্যস্ত 
হন। তিনি সে সময় সাসপেন্ড হলেও 
অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে এই তদন্তের সম্পূর্ণ 
রিপোর্ট না বেরোলেও আবার বহাল 
তবিয়তে চাকরী করছেন | 


সামগ্রিকভাবে এই ব্যাপক জাল পাট্টার 
কারবারের কথা গত এক বছর হল সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে সি পি আই 
মহল থেকে জানানো হয়েছে । তিনি 
বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন বলে 


আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত কোন কিছু 
হয়নি | জানা গেছে, এই তদন্তের জন্য 
আটক ৭৯টি জালপাট্টা অতিরিক্ত জেলা 






শাসক (ভূমি সংস্কার) দপ্তরে আছে | তবে , 


তার বর্তমান পরিণতি জানা যায় নি। 
নিয়ম আছে, যে জমি বিলি হবে সেই 
জায়গার লোকজন ডেকে ভূমিহীনের 
তালিকা ও জমি বিলি করা হবে। কিন্তু - 
এই নিয়ম গড়বেতায় সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে 
এই ধরনের কারবার চলছে। এছাড়া 
নিয়মানুযায়ী ১ একরের কম জমি যে সব 
কৃষকের আছে তারাই ভূমিহীনের 
তালিকায় আসবে | কিন্তু জানা গেছে, ২ 
নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সন্ধিপুর 
মৌজার শক্তিলতা রায় ও বাছুয়া গ্রামের 
নিমাই নিয়োগী অত্যন্ত অবস্থাপনন ঘরের 
লোক হলেও তারা পাট্টা পেয়েছে। 

এই সব বিষয় নিয়ে গত ১২ই জুন সি 
পি আই নিয়ন্ত্রিত কৃষক সভা ক্ষেত মজুর 
ইউনিয়ন গড়বেতা ব্লক ভূমি সংস্কার 
আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয় ও 
হাজার দুই কৃষক নিয়ে অবস্থান করে | শুধু 
এই সংগঠনই নয় জাল পাট্রা বিলি নিয়ে 
গড়বেতার এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষভাবে Y 

ক্ষুব্ধ । কিন্তু এই ব্লকটি সি পি এমের দুর্গ 
te ee 
যাচ্ছে। 


খরা প্রবণ মেদিনীপুর শহরে টাকার লোভে 


পুকুর ভরাট চলছে 





খরা প্রবণ শহর হিসেবে খ্যাত 
মেদিনীপুর শহরে পুরসভা ও সরকারের 
কাছ থেকে কোনরকম অনুমতি না নিয়েই 
বিভিন্ন পুকুর বা জলাশয়গুলি ভরাট করে 
উচ্চমূল্যে সেই সব জমি বিক্রি করছে 


পুকুরের মালিকরা | ফলে সারা শহরে 
Kal জলাভাবের আশংকায় 
জনসাধারণ শঙ্কিত । এর মধ্যেই শহরের 
১৪, ১২ ও € নম্বর ওয়ার্ডের যথাক্রমে 
মুন্সিপুকুর, দখিন পাড়ার পুকুর ও 


ডাঃ মানস ভূঁইঞা 


বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্য কংগ্রেসকে এবার 
দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই 
পর্যায়ে ‘গ্রামীণ কংগ্রেস সভাপতির’ পদ 
রাজ্যওয়ারী নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। 
উদ্দেশ্য কংগ্রেস শুদ্ধিকরণ অভিযান | 
এরই পাশাপাশি জেলা সদর এবং 
কলকাতা সহ থাকছেন আরও একজন 
কংগ্রেস সভাপতি ৷ নব পর্যায়ে এই 
ফর্মূলার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, কংশ্রেসকে 
কলকাতার ভিত্তি থেকে বের করে নিয়ে 
আসা । সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি 
রাজীব গান্ধীও সম্প্রতি জনাস্তিকে একই 
মত প্রকাশ করেছেন | 

নব পর্যায় গ্রামীণ কংগ্রেসের সভাপতি 
হচ্ছেন ডাঃ মানস ভুঁইঞা কমিটিতে 
অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তুহিন সামন্ত, 
অমর ব্যানার্জি, গোলাম ইয়াজদানি প্রভৃতি 
নেতাদের নামও শোনা যাচ্ছে। রাজ্য 
কংগ্রেসের জনৈক বিতর্কিত নেতার মতে, 
গ্রাম ভিত্তিক রাজনীতিটা মানস ভালো 


বোঝে । সেই অর্থে গ্রামীণ কংগ্রেসের 








পি বার রত 
পারি না। 


negate oe 
সংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্র পরিদ, যুব 
কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস ছাড়াও থাকবে 
ক্ষেত-মজুর ও কৃষক কংগ্রেসের দাবি 
বহুদিনের | এটি কংগ্রেসের স্বার্থে বৃহত্তর 
দাবি | সম্প্রতি কলকাতাভিত্তিক কংগ্রেস 
নেতা বড় বেশি যাতায়াতের জন্যই এই 
প্রপোজাল জোরালো হয়েছিল | লক্ষাণীয় 
বিষয় যেটা, গ্রামীণ কংগ্রেসের ব্যাপারে 
প্রদেশ কংগ্রেস কোনরকম নাক গলাতে 
পারবেন না। কর্মসূচী অনুযায়ী দুই 
কংগ্রেসের যৌথ কর্মসূচী অবশ্য নেওয়া 
চলতে পারে | 

রাজ্যে নতুন কংগ্রেস সভাপতি 
আসছেন | বরকত সাহেবের বিদায় মুহুর্তে 
গ্রামীণ কংখেসের সম্প্রসারণ যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য দিক বলে অনেকেই মনে 








চলছে। এছাড়াও কয়েকটি পুকুর স্থানীয় 
জনসাধারণের সঙ্গে গোপন সমঝোতা 
অনুসন্ধান করে জানা যায় | 

তবে পাটনা বাজার (ওয়ার্ড নং ১৩) 
এলাকায় ১২ ডেসিমিল জা গার ওপর 





Ra Ram মানসে তা ভরাট করতে 

= স্থানীয় জনসাধাণের কাছে বাধা 
| সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী এই 

le ae ৪২২. ও 


ভিত্তিতে জানা যায়, বিবাদ কর 
মালিক শম্ভুনাথ দে ১৯৮৯ সালের 
জানুয়ারি মাসে এই পুকুরে হঠাৎ মাটি: 
ফেলা শুরু করেন। তখন পুকুর পাড়ের 
প্রায় জনা দশেক পরিবার এই ঘটনা 
পুরসভার চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার 
আধিকারিক, মহকুমার শাসক ও জেলা 
শাসককে জানিয়ে এক্ষুনি জনসাধারণের 


ব্যবহার্য এই পুকুর ভরাট বন্ধ করার 


আবেদন করে (তারিখ ২৭1১1৮৯)। 
এই আবেদন অনুসারে পুলিশ wre 
মালিককে মাটি ফেলা বন্ধের নিদেশ 
দেওয়া হলে মালিকপক্ষ মাটি ফেলা বন্ধ 
রাখলেও আশেপাশের কিছু গরীব মানুষকে 
BANGS .করে তাদের মাধ্যমে মাটি 
ফেলতে MEI এ ঘটনা পরে জেলা 
শাসককে জানালে তিনি কিভাবে আইন 
প্রয়োগ করবে সেই বিষয়ে সরকারি 
উকিলের মতামত চান | সরকারি উকিল 


ASS ১১শ পৃষ্ঠায় 


সাপ 
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% 














গত সমীক্ষায় দশক্রুচির প্রকারভেদ 
সম্পকে আলোচনা করা হয়েছিল | এই 
উন্নকচির লোকজনদের নিয়েই 
ee কারবার । আর এখানেই 
Mer সমস্যা । দর্শকদের বিচিত্র চাহিদা 
মেটাতে গিয়ে চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা 
একেবারে জেরবার | দশক বলতে অবশা 
এখানে মোটামুটিভাবে সাধারণ শ্রেণীর 
দশক wee যারা সিনেমার ব্যাকরণ বা 
প্রকরণ সম্পকে খুব সচেতনভাবে ভাবেন 
SERE জনমনোরঞ্ন প্রমোদ উপাদান 
পেলেই খুশি, তাদের কথাই বলা হচ্ছে। 
কারণ তারাই সংখ্যায় বেশি আর যে কোন 
ছবির বাণিজ্যিক সাফলা এদের a 
ওপরই নির্ভর. করে । সুতরাং এদেরকে 
বাদ দিয়ে: কোন চলচ্চিত্রকারই ভাবতে 
পারেন না, তা তিনি নবাধারা বা 
বাণিজ্যিক. যে ধরনেরই পরিচালকই হন 
না কেন? কিছু উৎকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রকার 
অবশাই আছেন যারা দর্শকদের কথা না 
ভেবেই তাদের চলচ্চিত্রকর্ম চালিয়ে 
যাচ্ছেন | তারা অবশ্য এই আলোচনার 
বাইরেই থাকছেন | 

মজার কথা এই যে শিল্পধর্মী কিংবা 
মধোই কিন্তু সাধারণ দর্শক সম্পর্কে একটা 
অবজ্ঞার ভাব দেখা যায় । কথাটা হঠাৎ 
কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই মন্তব্যের 
সতাতা ধরা পড়বে ৷ বাণিজ্যিক ছবির 
পরিচালকেরা অবশ্য কথাবাতীয় দর্শকদের 
ভগবান মানলেও, দর্শকের প্রতি তাদের 
একটা প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা আর অবহেলার ভাব 
লুকোনো থাকে না । দর্শকচরিত্র সম্পর্কে 





- তাই তা নিয়ে মাথাই ঘামান না তারা | 


> নির্ধারণ এবং 





আরও প্রকট হয়ে ওঠে | ছবি করবার 
সময়, তারা বলেন যে দর্শক সস্তা, 
জনমনোরঞ্জক উপাদান চায় বলেই তারা 
ছবিতে সেগুলোর আমদানী করেন | 
অর্থাৎ তারা ধরেই নেন যে সাধারণ দর্শক 
সবসময়েই স্থুলরুচিসম্পন্ন । আবার সেই 
weit 'যখন তাদের ছবি খারিজ করে, 
তখন তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেন । 


শিল্পধর্মী ছবির পরিচালকদের 
একাংশের SR ধারণা একেবারে 
উল্টো । কিন্তু তাদের মধ্যেও দর্শকদের 
তুচ্ছ করবার মনোভাবটাই প্রবল ৷ তারা 
ধরেই নিয়েছেন যে সাধারণ দর্শকের 
চাহিদার সঙ্গে তাদের সেতুবন্ধন অসম্ভব, | 2: 
এ বছরে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায় ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে নবোন্দু 






অথচ দর্শক চাহিদা বিশ্লেষণ, তার চরিত্র 
দর্শকের সঙ্গে ছবি 
করিয়েদের আর্থিক সম্পর্ক স্থাপন যে 
কতট জরুরি. সেটা বোধহয় তারা ভুলেই 
গেছেন | যদি কোন কারণে দূরদর্শন বা 
অন্যানা সরকারি দানছত্র বন্ধ হয়ে যায়, 
তখন তো এদের দর্শকের দরবারে যেতেই 
হবে | সেই কালবেলায় হয়তো তাদের 
বোধোদয় হবে | কিন্তু তখন অনেক দেরি 
হয়ে যাবে। 

আসলে দর্শককে যতটা বোকা বা মূখ 


চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মজ' ছবির শুভারন্ত করলেন | 











ভাবা হয় সেটা কি ঠিক ? মনে হয় এ 
ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখার সময় 
এসেছে | 

একথা অবশ্য ঠিকই যে সিনেমার 
দর্শকসমাজের অধিকাংশেরই হয়তো 
বা চচাগত জ্ঞান নেই ৷ তাদের শিক্ষারও 
সুযোগ কম ৷ তাই চিত্রনাটোর ছন্দ ও 





Bar jan পরিগণিত পালন লা পে মাং রো” Era ws 
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গতি, বা ক্যামেরার কারুকার্যের সূক্ষ্ম 
সৌন্দর্য কিংবা সম্পাদনার কলাকৌশল 
না। কিন্তু সচেতনভাবে না হলেও একটা 
বোধ যে তাদের মধোও কাজ করে, সেটা 
ভুলে যাওয়াও উচিত নয় ৷ তাই ভাল গল্প 
তাদের মন টানে ছবি তৈরির কারিগরি 
দিকগুলো আলাদা করে না বুঝতে 
পারলেও যদি ছবির RR সার্বিক 
আঙ্গিকসুষমা থাকে তবে তারও একটা 
e e ত 
বলা যায় না । আর সবচেয়ে বড় কথা, এই 
দর্শককে শেখানোর জন্য কোন সংগঠিত 
প্রয়াস হয়েছে কি ? শিল্পধর্মী চলচ্চিত্রের 
ব্যাপক প্রচার ও সুষ্ঠু পরিবেশনার 'বাবস্থা 
কি হয়েছে, যাতে বোঝা যায় দর্শক ভাল 
ছবি চান কি না। এ ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট 
সবাইকার ভেবে দেখবার সময় এসেছে 
শুধুই দর্শক সম্পর্কে "মুর্খ এই রায় দিলে 
কাজ SIMA না। 

এতো গেল গোলা দর্শকের কথা 
আগামী সমীক্ষায় শিক্ষিত দর্শকসমাজ 
2৮5০5 
করা হবে তাদের চরিত্র ও চাহিদা । 





হেমামালিনা এখন আগেকার ইমেজ 
পরিত্যাগ করে একই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প 


| সংস্কৃতির সেবা এবং সেই সুত্রে বাবসা 


শুরু করেছেন । এর মধ্যে তার নৃতানাটা 
‘নৃপুর' ধারাবাহিকের পর দুরদর্শন তাকে 
হয়ত আরও সুযোগ দেবে | 


দুই সন্তানের জননী হেমামালিনী 
ভারতনাটাম নৃত্যে তার দেহ হিল্লোল ও 
অনায়াস পদচারণায় অনেক তরুণ 
শিল্পাকেও টেক্কা দিতে পারেন। 


পরিচালক নবোন্দু চট্টোপাধ্যায় নতুন 
ছবি 'আত্মজ'-র শুটিং আরম্ভ করলেন 


কিছুদিন আগে। প্রথম শটটিতে 
শ্রীলেখা মুখাজি । নব্যেন্দুরই ছবি 


'পরশুরামের কুঠার'-এ অনবদ্য অভিনয় 
করে শ্রীলেখা পুরস্কৃত হন । 


প্রথম পর্বে শিল্পী ছিলেন শ্রীলেখার 
স্বামী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি । শোনা যাচ্ছে 
শ্রীলেখা নব্যন্দুকে এই ছবিতে 
সুরারোপের কাজে সাহায্য করবেন | 
'আত্মজ'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র এক মা। 


দুই সন্তান নিয়ে তার জীবন | একজন 
রাজনীতির শিকার হয়ে মারা যায় ৷ 











অনেক উঠতি শিল্পীকে উ 
mn সম্পকে আগ্রহী are | 
চিত্র, একটি ধারাবাহিক এবং শ্রী অরবিন্দ্র 


"সাবিত্রী গ্রন্থ অবলম্বনে ছবি তৈরির জনা 
যোগাযোগ করছেন | 








অনাজন সুবিধাবাদী | নিশ্চিন্ত আরামের 
জীবনে অভ্যস্ত । এই দুই সন্তানের 
মাঝখানে দাড়িয়ে aio মা পড়েন 
সঙ্কটে | বড় ছেলের স্মৃতি এবং রাজনীতি 





তাকে রক্তাক্ত করে, বেদনা দেয় অথচ : 
ছেলের রাজনীতির প্রতি তার দুর্বলতাও 


হলেও নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতা মাকে 
ব্যথিত করে | আত্মজ-র সঙ্কটকে নিয়েই 
ছবি 'আত্মজ' | অভিনয় করছেন অর্জন 


চক্রবর্তী, সংঘমিত্রা ব্যানাজি, মেঘনাদ 
ভট্টাচার্য, অবনী ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায় 
প্রমুখ | 



















গেছে bi ARA. ক্যাসেট 
মাকেটিং-এ | তিনি অনেক ভরতনাটাম 
বোদ্ধাকে বোঝাতে পেরেছেন এই ক্যাসেট 
pole Sue 


হেমা বতমানে লন্ডনে একটি কাহিনী 
























দশ] দর্পণ শুক্রবার Y ই জুলাই ৯৯৯০, 


ড্রাগান স্টোকোভিক 





ইতালিয়া-৯০ বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা 
ফুটবলার কে ? পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, 
ঘটেছে | নতুবা ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত 
এই প্রশ্ন তোলার কোনো অথ হয় কি? 
একথা ঠিকই, এই প্রতিবেদন যখন লেখা 
হচ্ছে তখন সবে মাত্র প্রি-কোয়াটার 
ফাইনাল পর্ব শেষ হয়েছে--সামনে পড়ে 
মাচ--মোট ৮-টি মাচ । 

পর্যন্ত প্রথম নাম লোথার মাথউস, জুর্গেন 
Sars, রবার্তো বাজ্জো. পল কানিগিয়া, 
Sen. এনজো শিফো--আরও কয়েকটি 
নাম এবং অবশাই 'দা গ্রেট আক্েন্টাইন 
কিন্তু এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে 
(২৯, Y ৯০) তখন ৮টি ম্যাচ বাকি 
ALES সেরা কোচ বেছে নেওয়া কোনো 
কষ্টকর ব্যাপার ছিল না৷ অনেকে বলতে 


সেরা কোচ কে £- ইতালির 
আযজেগলিও ভিসিনি নাকি পশ্চিম 


যুগোষ্লাভিয়ার আইভিরা cu নাকি 
ইংল্যান্ডের ববি রূবসন-তাদের কি 

£, এদের মধ্যে যার দলই বিশ্বকাপ 
কোচ মানতে রাজি নন ৷ আমার চোখে 
এই বিশ্বকাপে সেরা কোচ নির্বাচন নিয়ে 


uns cen = - 
কান aia মোহ নেই ৷ আমি মানে করি, 





সুভাষ দত্ত 


ইতালিয়া-৯০ বিশ্বকাপে যে দলই 
চাম্পিয়ন হোক না কেন কোচদের মধো 
সরা আসনটি পাবেন. ভালেরি 
নিপোমনিয়াচি । কামেরুনের এই রুশি 
কোচের পরেই স্থান পাবেন জ্যাকি 
চালটন--আয়ারল্যানেডর ইংরেজ কোচ । 

প্রশ্ন অবশাই উঠতে পারে এই নির্বাচন 
নিয়ে । আমরা জানি, কোনো নির্বাচনই 
প্রশ্নতীত wa তবে প্রতোক নির্বাচনের 
a কিছু যুক্তি থাকে । তাহলে দেখা 
যাক, ভালেরি নিপোমনিয়াচিকে সেরা 
কোচ বলতে গিয়ে কি কি যুক্তির 
অবতারণা করা যায়। ১৯৮২-র স্পেন 
বিশ্বকাপে প্রথমবার ক্যামেরুন বিশ্বকাপের 
লপাবে ওঠে | সেবার তারা তিনটি মাচ 





3 


y 
E (পের পোলান্ড ও ইতালি) করেও 


শেষ পযন্ত গ্রুপ লিগ পর্ব থেকেই, বিদায় 
নেয় (ইতালি সেবার চ্যাম্পিয়ন) | 
সুতরাং এবার তারা দ্বিতীয়বার মূল পর্বে 
খেলতে এসে আরেক ধাপ ওপরে উঠলে 
এমন কি লঙ্কাকাণ্ড ঘটে ? 

কিন্ত না, তাতে নয় । আসলে প্রথম 
মারাদোনার মতো : ' মেগাস্টার'-সমৃদ্ধ 
“ara মিয়াজ্জা স্টেডিয়ামের vo 
হাজার দর্শকের সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ২৬০ 
কোটি টিভি দর্শক তা দেখে অবাক হন । 
প্রচার হয় সবচেয়ে বেশি । 

মাত্র দেড়ঘন্টার মধো পশ্চিম 
অনেকে AEE চেনে না, হয়ে পড়েন 
মেগাস্টার । অবশ্য সেদিনই সকলে 
কামেরুন, তার ফুটবলার আর কোচদের 
সাফলা মানতে চান নি । কিন্তু দ্বিতীয় লিগ 
অবশা তৃতীয় লিগ মাচে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাছে চারগোল খাওয়ার পর 
কারও কারও বিষাক্ত ছোবল প্রকট হতে 


চলেছিল ı কিন্তু প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে 


আবার fare প্রবেশ করতে বাধা হলেন | 
কৃতিত্ও নিজের থলিতে ভরতে চান না 





ইংল্যাণ্ডের পল গ্যাসকয়েন 





রুশি কোচ ভ্যালেরি ı তিনি বলেন, “এসব 
af ফুটবলারদের । কোচ তো 
স্ট্রাটেজি আর ট্যাকটিকস বাতলে দেন | 
তার প্রয়োগ তো করে ফুটবলাররাই । 
সেকাজে তাদের প্রয়োগের উৎকর্ষতার 
উপর সাফলোর রকমফের ঘটে । 
প্রি-কোয়া্টার ফাইনাল পর্যন্ত ওরা সফল 
হয়েছে | বাতিক্রম আমার দেশের বিরুদ্ধে 
লিগ ম্যাচটি । আসলে তার আগে নক 
আউট পর্যায়ে দল পৌছে যাওয়ায় 
ফুটবলাররা ওপেন খেলতে যায় । ফলে 
গোল খেয়ে যায় | তবু চার-চারটি গোল 
খাওয়া উচিত হয়নি ৷” 

কদিন আগেও সোভিয়েত দেশ বা 
কামেরুনের খুব কম লোকই ভ্যালেরিকে 
চিনতেন । দু'বছর আগে তিনি 
তর্কুমেনিয়ার যুব দলের কোচিং 
করছিলেন ı তার আগে দীর্ঘ ২০ বছর এ 
কোচ জ্যাক চালটন ১৯৬৬ সালের 





বিশ্বকাপ জয়ী দলে ছিলেন। কিন্তু 
are তেমন কোনো গৌরবময় 
অতীত নেই 1.১৯৮৮-তে ক্যামেরনের 
ফুটবল সংস্থা সোভিয়েত ফুটবল 
ফেডাশেরনের কাছে একজন কোচ চায়? 
সেইমত এবছর নভেম্বরে ভ্যালেরি 
কামেরন যান। অবশ্য একবার তিনি 
জাতীয় দলের সহকারী কোচ ছিলেন । 


'আফ্রিকার ব্রাজিল' বলা হয় । তাদের 
খেলার স্টাইল ফুটবলের যাদুকর 
পেলে-গারিঞ্চা-ডিডি-ভাভা-সক্রেটিস-জি- 


আনার চেষ্টাই করিনি | আমার তিন 
সেদেশীয় সহকারী আছেন তারাই প্রধানত 
ফুটবলারদের ট্রেনিং দিতেন | আমি ওদের 
শঙ্খলা এবং ইওরোপীয় ডিফেন্স গড়ার 
কাজে তালিম দিয়েছি মাত্র ৷" বিশেষজ্ঞরা 
ক্যামেরনের প্রধান হাতিয়ার | নইলে তিনি 
তার দেশে বড় কোচ বা ফুটবলার কিছুই 
না হয়েও এতো বড় সাফল্য পেলেন 
কেমন করে? উন্নত pa 
তাতে আধুনিকতম স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিকস 









প্রয়োগ এবং ফুটবলারদের শঙ্খলালোসে ৩ 


জাগ্রত করা । এছাড়া তাদের 
জাতীয়তাবোধেও উদ্দীপ্ত করেছেন 
তিনি” তবে ক্যামেরুনের জনগণ 


ফুটবল-অশু প্রাণ ।' গুদের রাজধানা 
ইয়ন্ডোতে বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচে 
২ লাখ দর্শক স্টেডিয়ামে খেলা দেখেছে ৷ 
অথচ এ স্টেডিয়ামে আসন সংখ্যা মাহ 
৫০ হাজার ! এ ব্যাপারে ৮২: 
বিশ্বকাপের ফুটবলার REA আবে 
একটি আসন মানে দশজন দর্শক! সেই 
হাতেই ছিল ট্রানসিস্টর সেটি। 
ধারাবিবরণীতে আমাদের আক্রমণের কথা 
শোনা মাত্রই we গর্জে 
উঠছিলেন। ভাবুন তো প্রতিপক্ষর 
ফুটবলারদের উপর কী দারুণ চাপ ı" 





এবারের বিশ্বকাপে লিগ পর্বে সবচেয়ে 
টাফ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২৩ জুন 


কলম্ষিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে । সেই 
শুক্রবার রাতে গোটা ক্যামেরন জুড়ে 
চড়ুইভাতির বন্যা বয়ে গেছে। 
পাবগুলিতে বিয়ার এবং অন্যান্য পানীয় 
শেষ রাতে আর পাওয়া যায় নি। 
মাত্র ত্রিশ বছর আগে দু'ভাগ হয়ে 
স্বাধীন হওয়া কামেরন ১৯৮৪ আর 
৮৮-র আফ্রিকান নেশনস কাপ 


চ্যাম্পিয়ন | তাদের অধিনায়ক টমাস 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 


চলতি বিশ্বকাপের শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে প্রায় অবিশ্বাসাভাবেই ইংল্যাণ্ড হারাল 
আফ্রিকার সিংহ ক্যামেরুনকে | খেলা শেষ হওয়ার ৭ মিনিট আগে পর্যন্ত ক্যামেরুন 
এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে | তারা তা রাখতে পারল না ৷ অথচ ১৩ মিনিটে ৩-২ করে 
বাকি sa মিনিট বেশিরভাগ সময় নিজেদের পায়ে বল দেওয়া-নেওয়া করে ইংল্যাণ্ড 
জয় ধরে রাখল । রুশি কোচ ভ্যালেরি শিপোমবিয়াচি বলে বলেও 'সিংহদের' দিয়ে 
অল-আউট ডিফেন্স করাতে পারেননি ৷ 
যুগোশ্লাভিয়া খেলা শুরুর ৩২ মিনিট থেকে ১২০ মিনিট পযন্ত দশক্তনে খেলে 
অশুভ তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করল | টাইব্রেকারে * মেগাস্টার' মারাদোনার শট রুখে 
দিলেন আইকোভিচ ı কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাই জিতল । | 
এই ম্যাচে ¡ARI মারাদোনাকে মারার জনা যুগোশ্লাভ-ফুটবলার মাঠের 
বাইরে গেলেন লাল কার্ড দেখে । অথচ আরেক বলপ্লেয়ার স্ট্রোকোভিচকে মারার 
জন্য সুইজারল্যান্ডের রেফারি আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার এগলিওকে হলুদ কার্ড 
দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন ! এভাবেই নামী দলগুলির সুবিধা পেয়েছেন 'পক্ষপাতহীন' 
রেফারিদের কাছ থেকে ! | 
পশ্চিম জার্মানি সেমিফাইনালে গেছে যোগ্যতা দেখিয়েই | অনাদিকে জ্ঞাকি 
চার্লটনের আয়ার্ল্যাণ্ড ইতালিকে এমন বেগ দিচ্ছিল যে কোচ আজেগলিও ভিসিনি 
আর ফুটবলাররা বারবার খেলা শেষ হয়ে গেছে বলে রেফারির দৃষ্টি আকষণ 
করছিলেন । রেফারি হেসে তাদের আশ্বস্ত করেছেন নির্ধারিত ৯০ মিনিট খেলা 
হবে। বেশি নয়! ‘ 
এ পর্যন্ত অবস্থা যা দাড়িয়েছে তাতে চতুদশ বিশ্বকাপ ফাইনালে ৮ জুলাই Beas 
আর আর্জেন্টিনা যদি মুখোমুখি হয়, তাহলে অনেকেই অবাক হবেন না! 






























পঃ জার্নানীর লোখার ম্যাথাউস ইতালির ফ্রাঙ্কো বারেসি 
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ইভান লেন্ডলের শেষ সুযোগ ? 


বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ইভান Grea এখনও উইম্বলডন জিততে 
পারেন নি | এবার হয়ত তার শেষ সুযোগ | এবার কি তিনি সফল হবেন ? তিনবার 


লেন্ডল ইউ 


এস ওপেন ও ফরাসী ওপেন এবং দুইবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় 


করছেন | এক যুগেরও বেশি সময় তিনি কখনও বিশ্ব সেরা হিসেবে তিন নম্বরের 


নীচে নামেন নি। 





এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু ক্যামেরুনকে 
বিশ্ব ফুটবলে স্থান করে দিতে নয় | সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বকাপে আফ্রিকার. আরও 
প্রতিনিধিত্রর দাবি জোরদার করাও 
আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 
আমাদেরদেশে বড় চেহারার সিংহকে 
ঈশ্মারের মর্যাদা দেওয়া হয় | আমরা যখন 
মাঠে নামি তখন সিংহহৃদয় নিয়েই 
নামি |” 


॥ গোল খাব না ॥ 

কোয়ার্টার ফাইনাল de আগে 
ইতালির কোচ আ'্যাজেগলিও ভিচিনি 
বলেছি, গোল খাওয়া চলবে না। গোল 
সময়মতো পেয়ে যাবই ৷" 

হ্যা, এটাই হচ্ছে ইওরোপীয় ফুটবলের 
ট্্রাটেজি-ট্যাকটিকস | ব্রাজিলিয়ানরা এটা 
মানে না। পেলে-গারিস্কাদের যুগে তারা 
তাতে সাফল্য পেলেও এবার তাদের কোচ 
cafes লাভরোনি শক্ত ডিফেন্স করার 
Been বলেছিলেন | শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা 
Sore লাগাতে পারেন নি। 

তবে লিগ ও প্রি-কোয়ার্চার ফাইনাল 
পর্যায়ে যারাই প্রথম থেকে আক্রমণে 
গেছে, তারাই ম্যাচ হেরেছে | দুটি ম্যাচ 
এর ব্যতিক্রম | চেকোশেলাভিকিয়া বনাম 
AÑ আর ইতালি বনাম উক্গুয়ে | 


কোণঠাসা করার উদ্যোম নেয় fa | পরে 
হল্যান্ড সীমিত ea বিষয়টি অবজ্ঞা 
করে আক্রমণে গেল এবং হারল | শিফোর 
নেতৃত্বে বেলজিয়াম ১২০ মিনিটের বেশি 
সময় প্রাধান্য রেখে শেষ কয়েক সেকেন্ড 
আগে গোল খেয়ে হতশক্তি ইংল্যান্ডেকে 
কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার পথ করে 
fra | স্পেনের বিরদ্ধে অল আউট 
ডিফেন্স করে যুগোশ্লাভিয়া ড্রাগন 
স্ট্রোকোভিচের অসাধারণ দুটি গোলে 
জিতল | আয়ারল্যান্ড জানত তাদের 
গোলকিপার প্র্যাট বোনর ভাল পেনাল্টি 
আটকান | তাই তারা ম্যাচ টাই-বেকার 
পর্যন্ত নিয়ে দর্শনীয় ফুটবল খেলা 
(রোমানিয়াদের হারাল | 

এর থেকে ফাইনাল সমেত পরবর্তী 
৮টি ম্যাচ সম্পর্কে আগাম বলে রাখা যায়, 
যারাই ডিফেন্স টাইট না রেখে আক্রমণে 
যাবে তারাই হারবে | মিলিয়ে নেবেন কথা 
ক'টি_-৮ genta পর । 






















নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গ 


হীরেন বসু 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত না মৃত 
এই নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক: চলেছিল | 
১৯৪৫-সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে 
বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন বলে 
২৩শে আগস্ট জাপানের বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
সংবাদটি অনেকেই বিশ্বাস করেন নি। 
এমন কি ব্রিটিশ ও আমেরিকানদেরও 
ধারনা যে, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা 
সাজানো ব্যাপার এবং নেতাজী কোথাও 
আত্মগোপন করেছেন | কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরু এবং ভারতের কংগ্রেস 
সরকার তদস্ত কমিটি গঠন করে বারবার 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাইহোকুতে 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে | 
যদিও দেশের লোক তা একেবারেই বিশ্বাস 
করেনি বলে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে 
নেতাজী সম্পর্কে যে কোন খবরে তাদের 
মধো সাড়া জেগেছে | জওহরলাল তথা 
কংগ্রেস সরকারের নেতাজীর প্রতি বিতৃষ্ণা 
এবং তাকে মৃত প্রমাণ করার চেষ্টা 
অস্বাভাবিক নয়, কারণ তিনি যদি সেই 
সময় বেচে থাকতেন এবং দেশে ফিরে 
আসতেন, তাহলে গুদের সুখের রাজত্ব 
হয়ত ওঁলোট পালোট হয়ে যেত । তবে 
ইন্দিরা ও রাজীবের আমলেও চেষ্টা চলে 
স্বাধীনতা, সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকাকে 
কোন গুরুত্ব না দেওয়ার আর এ ব্যাপারে 
তারা একেবারে নির্লজ্জ | তাই, বিদেশী 
কোম্পানির তোলা ধারাবাহিক 'জুয়েল ইন 
দা ক্রাউন” যখন দিল্লি দূরদর্শনে জাতীয় 
কার্যক্রমে দেখানো হয়, তখন নেতাজী ও 
আই এন এ প্রসঙ্গে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক 
অফিসারের সংলাপ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, 
যা আমরা শুনেছি এটি বাংলাদেশ 
দূরদর্শনে প্রচারের সময় | 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত না মৃত 
এই বিতর্ক বর্তমানে সমাপ্ত | কয়েক বছর 
আগে বর্ষীয়ান নেতা সমর গুহ চেষ্টা 
করেছিলেন ছবি সহ প্রমাণ করতে 
নেতাজী জীবিত । কিন্তু কংগ্রেস নেতা 


বিশেষ প্রতিনিধি : রহ: 
প্রভৃতি সর্বনাশা নেশা সমাজকে গঙ্গু 
করেছে | একদল. সমাবিরোধী ধনকুবের 
ড্রাগের রমরমা কারবারের পেছনে 
রয়েছে | সুখের কথা, এই সর্বনাশা নেশা 
সম্পর্কে ক্রমেই তরুণ সমাজ সচেষ্ট 
হচ্ছেন | এ সচেতনতার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত 


মিললল ২৬শে জুন আন্তর্জাতিক 
ড্রাগ-বিরোধী দিবসে গোর্কিসদনে একটি 
মাধ্যমে | 


এ সেমিনারের বৈশিষ্ট্য হল, এর 
উদ্যোক্তারা ছিলেন বয়সে খুবই তরুণ | 
ব্যাপারটা খলেই বলি । 


অনির্বাণ মিত্র, কৌশিক রায় এবং 
অরিন্দম ঘোষ নামে তিনটি সদা পাস করা 
মাধ্যমিক ছাত্র ড্রাগের সর্বনাশা নেশা 
সম্পর্কে ভাবতে থাকেন ১৯৮৭ সালে | 
ভাবনার ফসল হিসেবে গড়িয়াহাট অঞ্চলে 
Sa গড়ে তোলেন ড্রাগবিরোধী একটি 
ক্ষদ্র সংস্থা এ বছরের মে মাসে | নাম 
ক্যালকাটা সোসাইটি ফর হিউম্যান ওয়েল 
ফেয়ার | গুদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু বয়স্ক 
ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, যেমন নেহরু 
শিশু যাদৃঘরের ডাইরেক্টর যুগল শ্রীমল | 













ড্রাগ-বিরোধী সম্মেলন 


প্রথম খণ্ড AMS’ এই ঘোষণা করে এবং 


কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে 
চেষ্টা করেছেন যে, এই সন্যাসীই 
নেতাজী | কিন্তু রহস্য দূর হয়ে তা কি 
প্রমাণিত হয়েছে ? তাছাড়া এই বিবরণের 
সত্যতা সম্পর্কে কি নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায়? এ ক্ষেত্রে লেখক নিজে কী 
দেখলেন এবং কী বললেন ও শুনলেন 
সেটাই নির্ভরযোগ্য ı তাই সে সম্পর্কে 
জানতে আমরা আগ্রহী | কিন্তু শৌলমারীর 
সেই সারদানন্দজীই বা এখন কোথায় ? 
তিনি যে নেতাজী একথা অনেকেই বিশ্বাস 
করেননি সেদিন এই কারণে যে, নেতাজী 
সন্যাসী সেজে FR হয়ে বসে থাকার 
লোক নন। 

গ্রন্থে শৌলমারী আশ্রমের চেয়ে বেশি 
অংশ জুড়ে রয়েছে তাইহোকু বিমান 
দুর্ঘটনা কি ভাবে ও কেন সাজানো হল, 
নেতাজী ও আই এন এর কার্যকলাপ, 
প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে উদ্দীপনা, 
জওহরলালের নেতাজী বিরোধিতা, শাহ 
নওয়াজ কমিটির তদন্তের নামে প্রহসন 
ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যমূলক বিবরণ, যা 
বিশেষ আকর্ষণীয় | 


শৌলমারীর সাধু কি নেতাজী ? অলোক? 
কৃষ্ণ চক্রবর্তী | আর এস পাবলিকেশন, 
কলকাতা ২৯ | পনেরো টাকা 


এই ক্ঠালকটা সোসাইটি ফর হিউম্যান 
ওয়েলফেয়ার গত তিন বছর ধরে দেয়াল 
লিখন, সেমিনার, বৈঠক মারফৎ মানুষকে 
ড্রাগের সর্বনাশা নেশা সম্পর্কে সতর্ক 


সেমিনার ও আলোচনা রৈঠকে বালীগঞ্জ 


৯ A 

এই আগ্রহ খুবই 
৯৮০০২ এ ছাত্র সমাজের মধো 
ড্রাগের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালানোর 
জন্য এই সম্মেলনে এক কর্মসূচী নেওয়া 
হয়েছে | এই সংস্থার কর্মীরা বিভিন্ন স্কুল ও 
কলেজে যাবেন এবং ড্রাগের বিরুদ্ধে 
সভাসমিতি ও প্রচার পুস্তিকা মারফৎ 
প্রচার চালাবেন । দ্বিতীয়ত, স্থানীয় ভাবে 
যেখানেই ড্রাগ-বিরোধী প্রতিরোধ কমিটি 
হবে সেখানেই এই সংগঠনের কর্মীরা 
যাবেন। 








জেলার খবর 


৮ম.পষ্ঠার পর 

তার মতামতে জানান, জন-সাধারণের 
ব্যবহার্য কোন জায়গা বা জলাশয়ের ওপর 
ভূমি সংস্কার আইনের ২ নং ধারা অনুযায়ী 
তিনি আইন প্রয়োগ করতে MER | 


এর পর জেলা শাসক এই ফাইল 
কার্যকরী করার জন্য মহকুমা শাসকের 
কাছে পাঠালে যেহেতু এই পুকুর কৃষি 
এলাকা ভুক্ত নয় তাই এটিকে দখল করার 
ক্ষেত্রে টালবাহানা করনে | পরে আবার 
জেলা শাসককে নতুন ভূমি সংস্কার আইন 
অনুযায়ী সমস্ত জায়গা কৃষি ভিত্তিক এই 
ভিত্তিতে দরখাস্ত করলে তিনি এই 
দরখাস্তের ওপর প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণ 
করার জন্য জেলা ভূমি সংস্কার 
অধিকারিককে নির্দেশ দেন | অবশ্য এই 
দরখাস্তের সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক কামাখ্যা 
ঘোষ এক নোটে সরকারকে এই পুকুন 
দখল ও তাতে মাছ চাষ করে সরকারের 
আয় বাড়ানোর প্রস্তাব দেন | আধিকারিক 
এ বছরের ২৯ শে এ এক শুনানির পর 
পুকুর ভরাট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন | 
এই শহর যেহেতু খরা প্রবণ তাই 
মেদিনীপুর পুরসভা গত বছরের ৭ই 
আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় এক 
বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছিল পানীয় জলের 
চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে দুটি 
করে পুষ্করিণী সংরক্ষিত করা হবে | কিন্তু 
৯২০৯০০০০০৬১ 


তাছাড়া রাজনৈতিক পার্টিগুলোর মধ্যে সি 
পি আই-এর মেদিনীপুর লোক্যাল কমিটি 
এই সমস্যা নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের 
পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে পার্টির জনৈক 
মুখপাত্র জানিয়েছেন | 


কলকাতা পুরভোট 


sabra 2 
সংগ্রামী বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের যেখানে 
অনেক সংযমী ও দায়িত্বশীল হওয়া 
দরকার, সেখানে তাদের অসংযমী ও 
্বার্থবাদী চরিত্র জনগণের সামনে উন্মুক্ত 
হয়ে পড়েছে | জ্যোতি বসু ও কমল বসু 
যতই তার স্বরে সমস্ত দায় কংগ্রেসের 
ঘাড়ে চাপান না কেন, জনগণ আজ তাদের 
এই সাফাই গাওয়াকে কিছুতেই AA 
মেনে নিতে পারছেন না। ভারা Shera 
প্রিয় নেতাদের মুখে চিরদিন যে নীতিনিষ্ঠ 
বলিষ্ঠ কথা শুনেছেন, আজ তার বিচ্যুত 
দেখে হতভম্ব | 

কমিউনিস্ট পার্টি আত্মসমালোচনা 
aa | কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাম দলগুলির* 
মধ্যে আজ আর আত্মসমালোচনা নেই | 
ব্যর্থতাকে স্বীকার করে বার্থতাকে সার্থক 
করতে তাদের কোন উদ্যোগ নেই । এই 
ভয়াবহ অবস্থায় সমাজবিরোধীরা যে 
ক্ষমতাসীন দলে আশ্রয় নেবে, তাতে আর 
আশ্চর্যের কি আছে? তা ছাড়া এই 
অবস্থায় রং পাল্টে বহু স্বার্থান্বেষী মানুষ যে 
ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ঢুকে পড়বে, সে 
বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই | আজ এইসব 


| স্বার্থান্বেষী মানুষের ভারে বাম দলগুলির 


আদর্শ ও নীতি চাপা পড়ে গিয়েছে | আজ 
তাই দলের স্বার্থে, কায়েমী স্বার্থের 
প্রয়োজনে জনগণের প্রিয়তম নেতা 
জ্যোতি বসুকেও অসতা কথা বলতে হয়, 
এর চেয়ে Apis. এর চেয়ে দুঃখজনক 
ঘটনা আর কি হতে পারে ? প্রাজ্ঞ জোতি 
বসু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, সর্বনাশ যা 
হবার হয়ে গেছে। পাথর খণ্ড তীব্র 
গতিতে উপর থেকে গড়িয়ে আসছে 
নীচের খাদে | এখনই তাকে যে রুখতে 
যাবে, সেই নিশ্চিহ্ন হবে । তার চেয়ে 
পাথরটাকে আরও দ্রুত ame দিকে 
যেতে দেওয়াই শ্রেয় । তাই তার গলায় 
বড় তীক্ষতা । যে তীক্ষতা বোধহয় 
সারাজীবনের নীতি-নিষ্ঠতার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া 
আর কিছুই নয়। 
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পানিহাটাী নাগরিক তদারকি কমিটি আন্দোলনের পথে 


উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটা 
> জেনারেল হসপিটালের দীর্ঘদিনের 
পৃণ্জীভূত অবাবস্থার প্রতিবাদে স্থানীয় 
সাধারণ নাগরিকরা লাগাতার আন্দোলনে 
নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | গত ১৭ই জুন 
পানিহাটী মহাবিদালয়ে বিশিষ্ট 
নাগরিকদের উপস্থিতিতে তারা এই 


এট 


গুরুতপণ দক হল সূস্বাস্থোর বাবস্থা | 
+. 


অথচ ভারতবষে যেখানে ৮০ শতাংশ 


পল্লব ভট্টাচার্য 


অসুস্থ মানুষকে আরও অসুস্থ করে 
তুলছে | 

তিনি আরও বলেন, একদিকে 
সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে চরম উদাসীনতা এবং অনাদিকে 
কিছু ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফদের প্রচেষ্টা 
থাকা AES প্রয়োজনীয় উপকরণের 
অভাবে অনেক সময়ই রোগীদের উপযুক্ত 
SMA বাবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। 
হাসপাতালে একটি মাত্র এক্সরে মেশিন 
আছে ৷ যা বছরের বেশিরভাগ “সময়ই 
WED হয়ে থাকে ৷ ই. সি. ক্রি: মেশিন 


থাকলেও টিকনিশিয়ানরা নিজেদের স্বাথে . 


ইচ্ছাকৃতভাবে মেশিনটিকে খারাপ করে 
রাখেন বলেও স্থানীয় মানুষ অভিযোগ 
করেছেন | নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক 
হাসপাতাল কর্মী একান্তে এই 
প্রতিবেদককে বলেন যে, টেকনিসিয়ানরা 
স্থানীয় বামপন্থী নেতাদের সাহায্যে ই. সি. 
বাবসা চালাচ্ছেন | 


জরুরী প্রয়োজনেও অপারেশনের 
কোন সুবন্দেবস্ত নেই এখানে । 
বাবস্থা নেই ৷ ভয়াবহ লোডশেডিং 
রোগীদের অতিষ্ঠ করে তুলছে | কিন্তু ভি. 


আই- পি-রা ভর্তি হলে অনা সব বাবস্থার 
থাকে | এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
ংশ্লিষ্ট হাসপাতালের এক মধাবয়সী 
ডাক্তার বলেন, উত্তর চবিবশ পরগনা 
জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক রাণু ঘোষ 
এক বিশেষ ডাক্তারের প্রয়োজনে একদা 
এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ ary 
ঘোষ ভর্তি হওয়াকে কেন্দ্র করে 
হাসপাতালে তখন সাজ সাজ রব পড়ে 
গিয়েছিল ı যে কদিন তিনি এখানে ছিলেন 
প্রতিদিনই ডাক্তার, নার্স এবং অন্যানা 
স্টাফরা সর্বক্ষণ সচেতন ছিলেন । প্রাক্তন 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল | কিন্তু সাধারণ রোগী 
যখন লোডশেডিংয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় 
দাপাদাপি করে তখন কর্তৃপক্ষ সেদিকে 


বট 
hal 


y 


কিযেশে এক [orale জনৈক সোভিযত নৌ-সেনা একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-শষ্টি করছে ৷ সম্প্রতি ১৫০ জন সোভিয়েত নৌ-সেনা পশ্চিম জামানিতে 
চারদিন ব্যাপা সফরে এসেছিল | 











ফিরেও তাকান না বলে অভিযোগ করলেন 
রোগী | _ 
এমনকি অনেক সময় মতা আশঙ্কা 
প্রাপ্ত কোন$ রোগীকে এই হাসপাতাল 
সেটিকে ও 
সময়মত পাওয়া যায় না | কিন্তু এ প্রসঙ্গে 


কর্তৃপক্ষের THY. ব্রেকডাউন অথবা 
মেকানিক্যাল কোন ফণ্ট না থাকলে 


অবস্থানগত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার 
দিক থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে 
পানিহাটা হাসপাতালটিকে একটি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ হাসপাতালে পরিণত করার | সেই 
সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ওই অঞ্চালের 
মানুষ তাদের চোখের মণি পানিহাটা 
প্রশান্ত শুর এবং হাসপাতাল পরিচালন 
মাননীয় মন্ত্রী এবং কর্তৃপক্ষ উভয়ই এ 


সুষ্ঠ সমাধানকল্লে সুচিন্তিত উদ্যোগ গ্রহণ 
করবার জন্য এই নগরিক তদারকি কমিটি 
গঠন করা হয়েছে | এই কমিটি অসংখা 
লড়তে পারবে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস | 
প্রসঙ্গ উল্লেখা, ১৯৭৫ সালে বারাসাত 
রোডের ধারে ২২ বিঘা জমির ওপর 
পানিহাটী স্টেট জেনারেল হসপিটালটি 
তৈরি হয় । হাসপাতালটি তৈরি হওয়ার 
পর অঞ্চলের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে 
তার চাপ সবেধন নীলমণি পানিহাটী 
হাসপাতালের ওপর ভীষণভাবে পড়েছে | 
ফলে বিগত ১৫ বৎসরে হাসপতালের যে 
পরিমাণ উন্নতি হওয়ার দরকার ছিল তা 
তো হয়ইনি, বরং অবস্থার আরো অবনতি 


ধারণা 











সম্পাদক ঃ হারেন বসু সম্পাদক কর্তৃক আঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-ড থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। 
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261, B.B. GANGULY ST. 
CALCUTTA 12 

















ররর =" সাল ১২ কলহ ১৯৯০ নন এক 


বিমান-বুদ্ধঅনিলের নেতৃত্বে সি পি এমের একাংশ 





বসুর ওপর Fe হয়ে আছেন | তার 
ক্ষোভের কারণ দুটি | এক নম্বর, কলকাতা 












নম্বর, জ্যোতিবাবুর জন্য ইতালিতে 


বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়ার সুযোগ বরবাদ 






চক্রবর্তী তার জন্য চেষ্টার Slo করেন নি । 
এমন কি দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে 
জ্যোতিবাবুর কাছে ওকালতি করেন বীরেন 
সাহার জন্য | কিন্তু জ্যোতিবাবু পরিষ্কার 
জানিয়ে দেন, তিনি বাইরে যাচ্ছেন, এই 
সময়ে সি পিও যদি বাইরে যান তাহলে 
কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে | 

হায় বীরেন সাহা ! ঠার চোখের সামনে 
দিয়ে প্রসূন মুখার্জি ও রজত মজুমদার 
জ্যোতি বসুর সঙ্গে বিদেশে গেলেন আর | 
হায়দর আজিজ সফি ইতালিতে বিশ্বকাপ 
দেখতে গেলেন। হতভাগ্য বীরেন সাহা | 
পড়ে রইলেন কলকাতায় confess : 
জন্য | 










লন্ডনে তখনই তারা কমল বসুর জায়গায় বিশেষ প্রতিনিধি : কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে খান্না ও সুশীল পাল এবারকার নির্বাচনে 
পরাজিত । 


করার সিদ্ধান্ত নেন। টেলিফোনে জ্যোতি তারা নির্বাচনে সি পি এমের “ব্যাপক রয়েছে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নির্দেশ | নেতৃত্বের চাইছেন 
বসুকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয় মাত্র । রিগিং ও সস্ত্রাস”-এর প্রতিবাদ করবেন এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সঙ্কটে পড়েছে ২৪৬০৯ ৬০ 
এরপর দ্বিতীয় আঘাত হানেন অনিল পুরসভায় যোগ দিয়ে এবং প্রদেশ কংগ্রেস পুরসভায় কে দলের নেতৃত্ব দেবেন তাই সাহাকে বিরোধী দলের নেতা করা হোক | 
বিশ্বাস। ৭ জুলাই রাজ্য কমিটির অফিসে রাজ্যব্যাপী আইন অমান্য, জেল ভরো নিয়ে। এ ব্যাপারে দলের মধ্যে মতবিরোধ কেননা তিনি পুরসভার দৈনন্দিন কাজের 

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। কলকাতা পুরসভায় সঙ্গে পরিচিত এবং স্ঠার কাজ করার 


এরপর YM জানাবে | রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রাক্তন দুই নেতা শিবকুমার এরপর a পৃষ্ঠায় 
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একলব্য 


শুধু কাগজ-পত্রে না হোক কার্যক্ষেত্রে ব্যয় 
সংকোচ নীতি সার্থক হলো কী-না, তা 
বোঝা যাবে ভবিষ্যতে, আগামী বছরের 


ক্ষমতার 
সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও নানা 
অছিলার সন্ধান করেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু তো প্রতি বছর বিদেশ 
সফরের জন্য পা ATAR আছেন | এ 
লেখা যখন বেরোবে তখনও জ্যোতি বসু 
বিদেশে | রাজ্যের বা দেশের শত 
বিপদ-আপদ বা রাজনৈতিক সঙ্কটের 
মধ্যেও তার বিদেশ সফরের সূচি 
কোনবারই কাটছাট হয়নি | কোন সফরই 
বাতিল হয়নি | গত ১৩ বছর ধরেই এটা 
চলছে। তার এসব ব্যক্তিগত বা 


আধাসরকারি বিদেশ সফরের কোন সুফল 
পশ্চিমবঙ্গে বা দেশের রাজনীতিতে 
পড়েছে কী-না তার সরাসরি প্রমাণ দেওয়া 
যাবে না। কে জানে হয়তো কোনো 
পরোক্ষ সুফল পাওয়া যায়, যা একলব্যের 
মতো সাধারণ মানুষের গোচরে আসে AT | 


যায় | উপলক্ষ বিশ্বকাপ ফুটবল ॥ সেই 


বামফ্রন্ট তথা সি পি আই (এম) তথা 
ক্রীড়ামন্তরী সুভাষ চক্রবর্তী, অনড় প্রাক্তন 
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রয়েছেন একজন পুলিশ অফিসার | আই 
এ এস কিংবা uy বি সি এস অফিসার 
একজন প্রতি দলেই থাকছেন | কোনো 
রাজ্য সরকার তো দূরের কথা, ভারত 
সরকারও কখনো স্রেফ খেলাধুলোর দর্শক 
হিসেবে বিদেশে কোনো দলকে পাঠাননি । 


বিশেষ প্রতিনিধি : প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত 
হতে চললেও কলকাতাসহ মফঃস্বলের 
ফুটপাথ থেকে বে-আইনী হকার উচ্ছেদের 
ব্যাপারে কমিটি অন পিটিশনস-এর 


সালের ২৫ সেপ্টেম্বর । কমিটি-তে 
কংগ্রেস (3), সি পি এম, সি পি আই, ফঃ 
ব্লক, আর এস পি, গোর্খা লীগ ইত্যাদি সর্ব 


সৃষ্টি করছে | অথচ সরকার নিশ্চুপ । প্রশ্ন 

সরকার যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ 
কমিটির সুপারিশ কার্যকর না-ই করেন, 
তবে কমিটি গঠন করে এবং তার পেছনে 
হাজার হাজার টাকা খরচ করে কি লাভ ? 


জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু করতে হবে। 
এবং লাইসেন্সগুলির নিয়মিত পরীক্ষা ও 
নবীকরণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। 
কোন হকার যদি বেকার যুবক ও দুর্বল 
শ্রেণীর হয়, তবে তাকে উচ্ছেদ করার 
আগে পরিপূরক বাবস্থা করে দিতে হবে। 





* * * 


এসবের পাশাপাশি ২৬ জুনের 
'গণশক্তি' থেকে একটি প্রাসঙ্গিক খবর 
উল্লেখ করা যায় | কেন্দ্রের সরকারি ভাষা 
কমিটির দু'জন সি পি এম সদস্য মহম্মদ 
আমিন ও শেওপৎ সিং এ কমিটির বিদেশ 
সফরে অংশ নিচ্ছেন না। কমিটির 
চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ 
সঈদকে লেখা এক চিঠিতে তারা 
বলেছেন : রাজীব গান্ধীর আমলে কমিটির 
বিদেশ সফরকে কেন্দ্র করে জনমানস ও 
সংবাদপত্রে তীব্র বির্তক উঠেছিল। 
ভারতীয় দৃতাবাসগুলিতে কাজকর্মে হিন্দি 
ভাষা ব্যবহার কতটা কী হচ্ছে, তা দেখা 
কমিটির বিদেশ সফরের উদ্দেশ্য বটে, 
কিন্তু সফরে কাজের কাজ কিছু হবে বলে 
তারা মনে করেন না। সেজন্যই 
পরিকল্পিত বিদেশ সফরে শেওপৎ সিং ও 
মহম্মদ আমিন অংশ নিলেন না। 

একলব্য বিস্ময়ে হতবাক ! 
পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম) সরকারি 
কোষাগারের টাকায় বিদেশে বার বার 
খেলার দর্শক পাঠাচ্ছেন | আবার দিল্লিতে 
দুই সি পি আই (এম) সাংসদ কেন্দ্রীয় 





রিপোর্টে বলা হয়েছিল, শহরের 
Ca পুরোপুরি ট্রাক ঢোকা নিষিদ্ধ 
করতে হব | অথচ মধ্য কলকাতায় ট্রাক 
ঢুকছে শুধু নয়, বেআইনীভাবে পার্কিংও 
করছে। বড়বাজার অঞ্চলে মহর্ষি দেবেন্দ্র 
রোডের পাশে গ্যারেজ ও কাঠগুদাম 
অন্যত্র সরাবার কথা রিপোর্ট বলা হয়েছিল, 
অথচ এখনও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি | 
রিপোর্টে বলা হয়েছিল, শহরের বিভিন্ন 
রাস্তাকে হকিং জোন ও নন্‌ হকিং জোন 
হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে | নন্‌ হকিং 
জোনে এসে বিক্রি-বাটা করলে অভিযুক্ত 
ব্যক্তির তিন মাস জেল অথবা একহাজার 
টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে । লাইসেন্স 
ছাড়া হকিং জোনে বসে বিক্রির কাজ 
করলে অভিযুক্ত ব্যক্রির ৫০০ টাকা 
জরিমানা অথবা ১ মাস জেল হবে এবং 
এই অপরাধ জামিন অযোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে ı রিপোর্টে বলা হয়েছিল 
হকার সমস্যা সমাধানের জন্য এবং এই 
সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 
ভ্রাম্যমান আদালতের ব্যবস্থা করতে হবে | 
ফুটপাথের যে সব খোলা জায়গা 
বে-আইনীভাবে দখল হতে পারে বলে 
আশঙ্কা আছে, সে সব জায়গায় বৃক্ষ 
রোপণের কথাও রিপোর্টে বলা হয়েছিল | 
কমিটি হকার সমস্যা সমাধানের জনা 
একটি স্পেশাল সেল গঠনের সুপারিশ 
করেছিলেন | বলা হয়েছিল, এই সেলের 
দায়িত্বে একজন স্পেশাল অফিসারকে 
রাখতে হবে | তার দপ্তরের একটি ম্যাপে 
কলকাতার পৌর ও সি এম ডি এ এলাকার 
বিভিন্ন রাস্তার ছবি থাকবে এবং 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
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ARTS প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভেঙ্গে-পড়া “বাঙালি-বাড়ি” পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, যার নীচে হীরে ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর চাপা পড়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে 


বোম্বাইয়ে ভেঙ্গে পড়া “বাঙালি বাড়ি'র রহস্য 


অশোকতরু চক্রবর্তী 


হন। ওই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের 
বহু আত্মীয় পরিজনই নিহত হয়েছেন | এ 
পর্যন্ত খবরের ভিত্তিতে বলা যায় নিহতের 
সংখ্যা ৩৪ | এছাড়াও আহত হয়ে 
হাসপাতালে ভর্তি আছেন প্রায় ৭০ জনের 
মত । এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের 
অবস্থা আশাঙ্কাজনক | 

স্মরণ করা যেতে পারে, বোম্বাইয়ে যে 
বাড়িটি ভেঙ্গে পড়েছে তার সমস্ত 
বাসিন্দাই ছিলেন বাঙালি, পেশায় স্বর্ণকার 
বা মণিকার । বাড়িটির একতলায় যে 
তেরটি সোনা-ূপোর দোকান ছিল, 
সেখানেই এরা কাজ করতেন | বসবাসও 
করতেন তারা এ বাড়িতে | সত্তর-আশি 
বছরের পুরোনো এই বাড়িটি সাম্প্রতিক 
অবিরাম বষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় | অবশেষে 


করেছেন, 
সাম্প্রতিক অবিরাম বর্ষণ (১০৪ ঘণ্টা 
ব্যাপী) হওয়া সত্বেও ধ্বসে পড়ার সম্ভবনা 
রয়েছে, এরকম আশঙ্কাজনক এই 





বাড়িটিকে পুরসভা চিহ্নত করেনি | এখন 
পুরসভা বলছে প্রাচীন বাড়ি হিসাবে এটি 
যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারত এমন 
আশঙ্কা তাদের ছিলই । 

অন্যদিকে পাইধোনি পুলিশ চৌকির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে RA যাওয়া 
সোনা-রূপোর দোকান থেকে যেসব 
মূল্যবান পাথর এবং সোনা রূপো উদ্ধার 
করা হয়েছে সেগুলির এখনও পর্যন্ত কোন 
হদিশ নেই। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় 
৩-৪ কোটি টাকা | 
অভিযোগকারীদের বক্তব্য : দুর্ঘটনার 
অনেক পরে পুলিশ এবং দমকল 
ঘটনাস্থলে পৌছায় | পৌছেই তারা আহত 
বা নিহতদের উদ্ধার করার বদলে পাথর বা 
AIA খুজতে শুরু কুরে | তাদের 
কোন আবেদন- কর্ণপাত 
করেনি | চোখের নিমেষেই বেশ কিছু 
সম্পত্তি লুঠও হয়ে যায় | যতিগ্রস্তরা মনে 
করছেন, এইসব খোয়া-যাওয়া সম্পত্তি 
তাদের পক্ষে আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব 
হবে না। কারণ পুলিশ এগুলি বাদ দিয়েই 
তালিকা তৈরি করেছে। 

এদিকে, পুনর্বাসন না দিয়ে চটজলদি 
বোম্বাই থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সরিয়ে 


বিধানসভায় তাকে গ্রেপ্তারের দাবি 
উঠতেই ইউসুফ প্যাটেল জবানবন্দী দিয়ে 
জানিয়েছে বাড়িটির মালিক এখন আর সে 
নয়, বাড়িটি বিক্রি করা হয়েছে শুধু তাই 
নয়, গ্রেপ্তার এড়াতে কৌসলী মারফত 
আগেভাগে জামিনের আবেদনও সে করে 
বসে আছে | এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে 





ইউসুফ প্যাটেলকে ৩০৪ (ক) ধারায় 
গ্রেপ্তার করা হবে বলে বিবৃতি দিয়েছেন | 


কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে 

ইউসুফ প্যাটেল গ্রেপ্তার হয়নি । পরিবর্তে 

সি NEN 
| 


করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ । এ বিষয়ে ১৯৮৭ 
সালের ৮ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ 
সভায় বছরটিকে কিভাবে পালন করা হবে 
তার জন্য কতগুলি পরিকল্পনা নেওয়া 
হয় | তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) নিরক্ষর 


মাধ্যমে 
জনচেতনার উন্মেষ ঘটানো | (৩) ২০০০ 
সালের মধ্যে নিরক্ষরতার সংখ্যা নির্মূল 
করা ইত্যাদি | 

সমগ্র পৃথিবীতে নিরক্ষরতার সংখ্যা 
এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে | তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলিতে ৯৮ শতাংশ নিরক্ষর 
WAC বাস | বাকি ২ শতাংশ বাস করে 


অনেক এগিয়ে আছি। ১৯৮১ সালের 
গণনায় জানা যায় ৪৪ কোটি 


এরপর ৯ম পৃষ্ঠায় 













এটা অবশ্য ঘটনা যে, রাজ্য জনতা 
দলে যেটুকু সংগঠন তথা গণভিত্তি তা ওই 


শিশুদের বিতরণের নাম করে দুর্নীতিগ্রস্ত 
একশ্রেণীর কালোবাজারেও 
বিক্রি করছেন | ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ 
সালের মধ্যে বিদেশী সাহায্যর ১৬ লক্ষ 
টাকার কোন হিসাব নেই বলে অভিযোগ । 
অভিযোগে জানা গেছে, শিশু উন্নয়ন 
ও বিকাশের জন্য আই সি ডি এস স্বীমের 
মাধ্যমে শিশুদের রোগমুক্ত করবার যে 
৪৮ টি কর্মসুচী ৫ টি জেলায় নেওয়া 
হয়েছিলো তা ব্যর্থ হয়েছে | গৌরী সেনের 
টাকায় শুধু ক্যাডার তোষণ ও তছরূপ 
হয়েছে । সরকারি সূত্রে জানা গেছে, 
১৯৮৩-৮৪ সালে ৩৭ টি শিক্ষণ কেন্দ্র 
মারফত মহিলামঙ্গলের জন্য যে কর্মসূচী 
নেওয়া হয়েছিলো তাও কার্যত ব্যর্থ 
হয়েছে | তপশীল এলাকা কামারহাটি ও 
ক্রেতুগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে শিশু 
স্বাস্থ্য ও মাতৃমঙ্গলের স্বার্থে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
. গড়ে ওঠার আগেই ৪১২ জনকে সংশ্লিষ্ট 
: কৰ্তৃপক্ষ নিয়োগ পত্র দিয়ে বসিয়ে বসিয়ে 
মাইনে দেন | মাতৃমঙ্গলের লক্ষ্য ও 
সরকার তাদের জন্য ৭০ লাখ ৭৮ হাজার 
টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেছেন । অনুরূপ ঘটনা 


প্লাশকুড়া ২ নম্বর ব্লকেও ঘটেছে। কর্মসূচী 


সোস্যালিস্ট গোষ্ঠীরই আছে । এই গোষ্ঠীর . 


্রমুখেরা | ২২ শে জুন সকাল বেলা এই 

এক নেতার সঙ্গে জর্জের প্রাথমিক 
আলোচনার পর জর্জ তাকে ২৩ শে জুন 
আসানসোলে উপস্থিত থাকতে TAR | 


থেকে অশোক সেনকে অপসারণ করা 


জন্য Tr এই প্রকল্পে রাজ্যের 
১০২ টি ব্লক, কলকাতার ৭ টি ওয়ার্ডের 
৪ টি বস্তিতে হাম, পোলিও, ডিপথারিয়া, 
হুপিংকাশি, টিটেনাস ইত্যাদি প্রতিষেধক 
টিকা ৮ জুন থেকে শুরু করা হচ্ছে এবং 
তা চলবে আগস্ট পর্যন্ত । হীরেনবাবু 
জানান, জনস্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর 
জন্য রাষ্ট্রসংঘের শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক শাখা 
ইউনিসেফ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা ছাড়াও 
আরও অনেকভাবে সাহাযা করেছে। 


* মোটেই ব্যবহার হয় না বলে রাজ্যে বিদেশী - 


মিশনারী সসস্থাগুলি বলে বেড়াচ্ছে । রাজ্য 
সরকারের পক্ষেও পাল্টা অভিযোগ আনা 

























সাধারণ সম্পাদক ও কোবাধ্যাক্ষের 
ওপরও হামলা করা হয় | অভিযোগে বলা 
হয় এই সমস্ত হাঙ্গামায় নেপথ্য নায়ক 
হচ্ছেন অশোক om বিক্ষুব্ধ জনতা 
দলের এইসব লিখিত অভিযোগ এই, 
প্রতিবেদকের কাছে আছে | অশোক সেন 
অপসারণ পর্বে যখন এই গোষ্ঠী তার 
বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল অভিযোগ আনছে তখন 
বেশ বোঝা যায় এই দলের অবস্থা 
কিরকম | 


বলেছেন ১৯৮৭ সালের পর তারা রাজ্য 
সরকারকে যেসব জিনিসপত্র দিয়েছেন 
তার কোন রেকর্ড রাজ্য সরকার রাখছেন 
না। প্রাপ্তি স্বীকারও করছেন না, বন্টনের 
পাকা খাতাও রাখা হচ্ছে না। অনেক 
নেতা ও আমলা বিদেশী এসব দ্রব্য, দুধ, 
ঘি পারিবারিক কাজে লাগাচ্ছেন বলে তার 
দাবি । ওই ১৯৮৭ সালে ইউনিসেফ 
যেসব মূল্যবান জিনিস দান করেছে তার 
মধ্যে, শতাধিক জীপ গাড়ি, ট্রলার 
১১১ টি টাইপ মেশিন, ১১১ টি ছায়াচিত্র 
দেখানোর মেশিন, ১৬ হাজার ৮০২ টি 
আধুনিক মাপা মন্ত্র, ১১২ টন লেখার 
কাগজ, ১৯ টি মপেড সাইকেল, এমনি 


দুধ বহন বাবদ, থেকে 
১৯৮৭--এই দুই বছরে ভাড়া গাড়ির 
খরচ তুলেছেন ৪৬ AR ১৭ হাজার 






অনুমান ওই সময় সব দুধটাই চুরি যায় । 

শুধু তাই নয়, বিদেশী সেবা সংস্থা 
ফেয়ার-এর পাঠানো বিদেশী ঘি পশ্চিমবঙ্গ 
ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশনে মজুত 
রাখলেও অবিশ্বাস্ভাবে তা চুরি হয়ে 
যায় | এরজন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কোন 
সাজাই হয়নি । ঘটনায় প্রকাশ, ১৯৮৭ 
সালে ফেয়ার সংস্থা যে ২৩-৬৩ টন ঘি বা 
বাটার অয়েল রেখেছিলো তা গুদাম 


সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা 
(হোমাই) কোঅডিনেশন কমিটির 
উদ্যোগে পানিহাটী লোক সংস্কৃতি তবনে 
১০ম উত্তর চবিবশ পরগণা জেলা হোমিও 
সন্মেলন ও হ্যানিম্যানের ২৩৬তম জন্ম 
জয়ন্তী পালিত হয় | এই উপলক্ষে জেলা; 
সমস্ত হোমিওপ্যাথিক" চিকিৎসক, 
হোমিওপ্যাথির পৃষ্ঠপোষক ও অসংখ্য 
অনুরাগীবৃন্দ সাগ্রহে উপস্থিত হন। 
অনুষ্ঠানে সভাপতি ডঃ শশী রায় 
বলেন, হোমিওপ্যাথির  চরমতম 
সংকটলগ্নে আমরা সবাই বিশ্বের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ জাতীয় এঁকিক সং 
হোমাই-এর পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে 


করবে | এটাই হোমাই-এর প্রধান লক্ষ্য 


দর্পণ শুক্রবার ১৩ই ভুলাই ১৯৯০ [পাচ 


বৃহত্তর কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যত্র 

কিছু বাংলা স্কুল সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে 

সরাসরি বাতিল করে দিয়েছে। অভূতপূর্ব 

রি পূর্ণাঙ্গ তদস্ত হওয়া 
{ 


অভিযোগ, সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিকে 
ভর্তি হওয়া নিয়ে দিল্লি ও রাজ্য স্কুলের 
আওতাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চূড়ান্ত 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যে একটা 
SES নিয়ম চালু করা হয়েছে, দিল্লি 
বোর্ডের আওতাভুক্ত আই সি এস ই 
পরীক্ষায় যারা পাশ করেছে, মূলত 
তাদেরই জন্য | বলা হচ্ছে, দিল্লি বোর্ডের 
নম্বারকে পর্যায় ক্রমে ২০ শতাংশ কম 
হিসেবে ধরা za ı উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যেতে পারে , ৭০ শতাংশ নম্বার পেয়ে 
পাশ করেছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে 
৫০ শতাংশ হিসেবে ধরা হবে। | স্বভাবত 


আওতাভুক্ত কিছু বাংলা মাধ্যম স্কুল এই 
ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব উল্লিখিত 
আদেশনামার কথা এনেছেন, যেখানে 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দিল্লি ও রাজ্য 
বোর্ডের ক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীদের গড় নম্বর 
সমান হিসেবে ধরতে হবে | এই পর্যায়ে 
একবারের জন্যও বলা হয়নি, দিল্লি 
বোর্ডের কতৃকার্য হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের 
নম্বার ২০ শতাংশ কম হিসেবে ধরতে 


পামিহাটীতে ১০ম উত্তর ২৪ পরগণা 





বিপদে পড়েছি। বিপদের ব্যাখ্যা দিতে | 
(৯০ সালে) আই সি এস ই পরীক্ষায় } 
ভালো ভাবেই পাশ করেছে। ইংরাজীতে 
৭৪ শতাংশ, বাংলায় ৬৯ শতাংশ, 
ইতিহাস-সিভিকস্-ভূগোল ৬৯ শতাংশ, 
অঙ্কে ৬০ শতাংশ, আযকাউন্টেসিতে ৬৯ 
শতাংশ নাম্বার পেয়েছে | আমার ইচ্ছে 





থেকেই চুরি হয়ে যায় । চুরি যাওয়া ঘি-এর 
মূল্য ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা | 













ত্রাণের নামে বিদেশী মূল্যবান দুধও 
চুরি হচ্ছে। অফিসারদের ভাওতা দিয়ে 
বিভিন্ন পাটি সম্মেলনে পায়েশ ও ক্ষীর... 
খাওয়াতে বিদেশীদের উৎকৃষ্ট দুধ কাজে .. 
লাগানো হচ্ছে বলেও সেবামূলক সংস্থার 
কর্মীরা অভিযোগ করেছেন | সব মিলিয়ে 
বিদেশী সাহায্য গায়েব হয়ে যায়। 





সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রায় আরো বলেন, আমাদের 
এই পথ সহজ নয়। প্রতি পদক্ষেপে 





_ ছয়] দৰ্পণ । শুক্রবার ১৩ই ভুলাই ১৯৯০ 








আগৈ-ভাগেই দিয়েছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
ore কী এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ফল প্রকাশের ক'দিন আগেই ‘মেরিট 
লিস্ট' অর্থাৎ প্রথম দশজন কৃতী 
ছাত্রছাত্রীর নাম ঠিকানা 'গণশক্তি' পত্রিকার 
কাছে ‘লিক’ করেছে ? নাকি গণশক্তি 
পর্ষদ কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে “মেরিট 
লিস্ট” স্কুল-এর কৃতিত্ব জাহির করতে 
চেয়েছে? প্রকাশ্যে 'গণশক্তি' FOR কথা 
বলতে পারেনা, কেননা এ কাজগ যে সি 
পি আই (এম)-এর মুখপত্র | উদ্দেশ্য কী 
তবে একদিনের জন্য হলেও কাগজের 
বিক্রি বাড়ানো ? কেন এসব প্রশ্ন উত্থাপন 
করছি তা বুঝতে হলে এবারের মাধ্যমিক 
পরীক্ষার 


সভাপতি জানালেন, সোমবার ২৫ জুন 
. পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ স্কুল থেকে মার্কশিট 
পাবে ; রবিবার রাত্রি থেকে সোমবার 
সকালের মধ্যে পর্ষদের বিভিন্ন 
ক্যাম্প-অফিস থেকে মার্কশিট সরবরাহ 
করা হবে। 
সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সভাপতি 
সুস্পষ্ট ভাবে জানালেন, প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ইত্যাদি কে হল এসব হিসেব 
এখনও করা হয়নি এবং তিন-চার সপ্তাহের 
মধ্যে প্রথম দশজনের নাম জানাশো হবে । 
২৫ জুন, সোমবার সব কাগজে সাংবাদিক 
সম্মেলনের খবর বেরোল | সঙ্গে মনে 


হয়েছে ARO শব্দটি । 
সেদিনকার অন্যান্য কয়েকটি বাংলা 
খবরের কাগজ-যেমন 


স্কুলের নাম, প্রাপ্ত নম্বর ও লেটার ইত্যাদি 
তথ্যসহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 


মি “যুগান্তর ও আজকাল 

পত্রিকায় স্কুলভিত্তিক রেজাপ্টের ক্ষেত্রে 
নমুনা হিসাব প্রদত্ত প্রায়ই একই স্কুলের 
en । "আনন্দবাজার ও 

পত্রিকায় এ ধরনের খবর ছিল 
সংক্ষিপ্ত আকারে | মঙ্গলবারের 
সংবাদপত্রগুলির বিবরণ থেকে এটা বলা 
যায় যে গণশক্তি' সবাইকে টেকা 
দিয়েছে ı 


আগেই বলা হয়েছে a অতীতে 
পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হত 
গেজেট প্রকাশের সঙ্গে । গেজেটে 
রোল-নম্বর ধরে "মার্কস ছাপা হত । আর 
সেজন্য গেজেট পুষ্থানুপুষ্থুভাবে দেখে 
সাংবাদিকরা কৃতি দশ-বিশজন পরীক্ষার্থীর 


nn 


দিতেন | এবং তার ভিত্তিতে কলকাতা ও 
কাছাকাছি স্কুলগুলিতে রিপোর্টার পাঠিয়ে 


সংবাদপত্ৰগুলি কৃতী পরিক্ষার্থী নামও 
জোগাড় করে একটা সম্ভাব্য তালিকা 
পরদিন কাগজে প্রকাশ করতে পেরেছেন | 
এবার কিন্তু গেজেট প্রকাশিত হয়নি | 


তবুও দেখা গেল ‘গণশক্তির ২৬ 
জুনের কাগজে অনেক কৃতী ছাত্রের ছবি ও 
বিস্তারিত পরিচয় । এদের অধিকাংশই 


ছিল। এ অবস্থায় ২৫ জুন মার্কশিট 
বিতরণ থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে 
'গণশক্তি'র সংবাদ বিভাগ পাটনা, সিউড়ি, 
পুরুলিয়া, বিহারের সিংভূম জেলায় গুয়া 
ইত্যাদি স্থান থেকে কৃতী ছাত্রদের পরিচয়, 
সাক্ষাৎকার ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে, 
এটা বিশ্বাস করা কঠিন । গণশক্তি অবশ্য 
দাবি করেছে যে সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত 
তাদের সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহ করেছে | 


কিন্তু যে কেন সুস্থ বুদ্ধি মানুষের কাছে 
বিশেষ করে কলকাতার সংবাদপত্রগুলোর 
কাজকর্ম সম্পর্কে যারা খানিকটা 
ওয়াকিবহসাল তাদের কাছে এ দাবি 
মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু মনে হয়না । 


তাই বলা চলে যে বাস্তব পরিস্থিতির 
বিচারে ‘গণশক্তি' পত্রিকা মাধ্যমিক 
পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আগেই কৃতী 
ছাত্রদের নামধাম ছবি ইত্যাদি সংগ্রহের 


মধ্যশিক্ষা পর্যদ পূর্বাহ্ন গণশক্তির কাছে 
তথ্য ‘লিক’ করেছে। যেহেতু গেজেট 
বেরোয় নি, তাই কেন্দ্রীয়ভাবে পর্ষদ 


আট-দশ ঘন্টার মধ্যে সংগ্রহ করা 
অসম্ভব | 


পর্যদ-সভাপতি সরকারিভাবে 
সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব কথা ঘোষণা 
করেছেন, তার পরেও যেভাবে ২৬ জুন 
তারিখে বিভিন্ন কাগজে পরীক্ষা সংক্রান্ত 
তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় 
পর্ষদ অফিস থেকেই সম্ভাব্য কৃতী ছাত্রদের 
নাম ও প্রাপ্ত নম্বর বেসরকারিভাবে 
সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু 'গণশক্তি'র 
ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা অনৈতিক তো 
বটেই, নির্লজ্জ পক্ষাপাতিত্বও ı কেননা, 


গণশক্তি সি পি আই (এম)-এর মুখপত্র 
আর সরকারি শিক্ষাদপ্তরের মন্ত্রীরা হলেন 
সি পি আই (এম)-এর | জনগণের কাছে 
কৈফিয়ৎটা কে RA কান্তি 
বিশ্বাস, না পর্ষদ সভাপতি, re 
সম্পাদক £ 











থেকে মোটামুটি ১৪০০-১৫০০ আণবিক 
বোমা তুলে নিতে উদগ্রীব (অবশ্য কত 
MU খ্যাটম বোমা তারপরও ইউরোপে 
মজুত থাকছে, সে কথাটা উহ্য) | তদুপরি, 
এ হতভাগা দেশগুলির ঘাড়ে জগদ্দলের 
বোঝা স্বরূপ যে মার্কিনী সেনাবাহিনী বসে 
আছে তারও একাংশ অবশ্যই তুলে 


নেবেন | এমনকি আরও আরও মাল তুলে: 


নিতে পারেন, কিন্তু একটা কথা | এবং তা 
এমন কিছু নয়--ন্যাটোর জন্যে একখানা 
‘নতুন’ রণনীতি চাই। স্ট্যাটেজি খুজতে 
কারো প্রাণাস্ত হবার প্রয়োজন নেই । দায় 
বলুন আর দায়িত্ব বলুন, সে কাজ স্বয়ং 






পড়েছে | যে যার যেমন খুশি কিনে খাও, 


অবশ্য মাথাপিছু ৬০০০ মার্ক অবধি ‘এট 
পার’ মূল্যে কিনে নিয়েছেন । বাদবাকী 
অবশ্য ‘am করছে, অর্থাৎ কি না 
জোয়ারে ভাটায় ভেসে বেড়াচ্ছে। বলা 
বাহুল্য, যত কিছু মুক্তির মশগুল আর 
ফুর্তির ফোয়ারা তা এই সদ্য সদ্য ৬০০০ 
দেউৎসমার্কের গরমে 1 যাদের তা-ও নেই, 
তাদেরও অবশ্য রয়েছে অপর এক অমূল্য 
সম্পদ-_জেসাস্‌ ! মুক্ত কণ্ঠে মুক্ত প্রাণে 
মেরী মাতার নন্দনকে ভজন করে তারাও 


শ্রীপতি নন্দী 


পারে না। অতএব, ইউরোপ ভূখণ্ডের 
বাইরে যেখানে যখন প্রয়োজন, সেখানে 
তখন ন্যাটো তার সমস্ত ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে 
এ্যাক্শান নেবে। (বুশের ভাষায় 
“out-of-area operations” অর্থাৎ “joint 
operations outside Europe’) 
স্ট্যাটেজির পশ্চাতে তত্ত্বজ্ঞান 
থাকবেই | বুশ সাহেবেরও তা রয়েছে। 
এবং তার সারাংশ হলো : হে ন্যাটো-বীর 


ভাই । ৩৫.টি শ্বেতজাতির নয়া সংসার 
ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা 
সম্মেলন’ (Conference on Security 
and Co-operation in 
Europe-CSCE)-এর জন্মলগ্নে সে সত্যই 
যে রূপ ধরেছে। আবার এও ভুলিও 
না-_ওয়ারশ চুক্তি হয়ত মরেছে, কিন্তু এ 
বিশ্ব তো মরেনি ı এশিয়া আফ্রিকা লাতিন 


কি আর খেই আছে রে ভাই ! বিশ্বের 
ইতিহাসটা তো বিশ্ব-মানবের সেই ৮৫% 
জন-সমুদ্রের হাতে, পূর্ব-ইউরোপের 
এককণা ঢেউও যেখানে লাগে না সেই 
তৃতীয় বিশ্বে ı যাই হোক্‌, শুনে খুশি হবেন 
গোর্বাচভের ফাদে আমি পা দেইনি : আগু 
বাড়িয়ে প্রথমেই আণবিক মাল ঝাড়বো না 
এমন কথা দিতে আমি রাজি হইনি । 
সবশেষে বলি, ইউরোপ থেকে অনেক 
কিছু তুলে নিলেও যা কিছু রেখে যাব, 
সমগ্র. তৃতীয় বিশ্বকে শ্মশান করে দিতে 
তার চাইতে অধিক মালের প্রয়োজন হয় 
না। ভরসার কথা, সংযুক্ত জার্মানী নামক 

দানব-শক্তিও আমাদের 
ন্যাটোর পোষ্য হতে চলেছে, এবং রাশিয়া 
সহ প্রাক্তন ওয়ারশ শক্তিগুলিকে 


মুক্ত ও সমগ্র জার্মানীকে যুক্ত করেছেন | 


খাদ্য-মূল্য মুক্ত হয়েছে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০% স্ফীত হয়েছে। 


করে উঠতে পারেন নি 1 তবু মা ভৈঃ। ছ 
মাস থেকে এক বছর মাত্র ধৈর্য ধরুন, 
অনেক কিছুই স্বচ্ছ হয়ে আসবে । কিন্তু সে 
রিপোর্টটা কি জানা যাবে? 








গত ৩০ শে জুন রাত্রে বেহালার সুদীপ্ত 
নস্কর নামে এক সি পি এম সমর্থককে 
হত্যা সম্পর্কে কলকাতার স্টেটসম্যান 








তে 
পারে না। তিলার্ধ নিরামিষও তার ভোজ্য 
বস্তু হতে পারে না। রুশ-নবী গোর্বাচভ « 
যাই বলুন বা করুন না কেন, 
ওয়াশিংটনকে শাস্তির নিরামিষ গেলাবেন 
জন্মাবেও না। ওয়াশিংটন তার ষাটের - 
দশকের জীবন-দর্শনকে আজো ধারণ করে 
ধেচে আছে। তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসেও সে 
গন্ধটি ভুল হবার নয় | লোলুপতাও তার 
অশ্রভেদী, তার স্বভাব-ধর্ম । বিপাকে 
পড়লে তা খানিকটা চুপ্‌সে যেতে পারে, 
কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষয় পায় না। যেমনটি 
হয়েছিল ভিয়েতনামের পরবর্তী সময়ে । 


জন্যে বুশীয় প্রেসক্রিপশনটি সে নতুন 
স্ট্যাটেজির বু-প্রিন্ট ı মনে রাখতে হবে, 


থেকে তারাও কি আর রেহাই পাবেন ? > 
আর যারা মাঝে মধ্যে বিপ্লবের কথা 
বলেন, বা একদা বলতেন, তারাই বা এ 
সম্পর্কে কি বলেন? 





অগ্রণী কর্মী রূপে জেনেছেন | এলাকায় 
স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালনের কথাও তিনি 
উল্লেখ করেন । আরো উল্লেখ করেন 


পরের দিন অর্থাৎ ৩ রা জুনের অপর এক 
প্রতিবেদনে নিহত সুদীপ্তকে সরাসরি 
‘একজন এলেজড এন্টিসোমিয়্যাল লে 
বর্ণনা করা হয়েছে কিন্ত তার 
সমাজবিরোধী-বিরোধিতার কথাটা 
একেবারেই চেপে যাওয়া হয়েছে। * 
কমলের হাতে বোমা ফাটার ব্যাপারটাও 
একদম চাপা পড়লো, উপরস্ত বলা হল 
কমল গুলিতে আহত হয়েছিল এবং তা-ও ও 
সুদীপ্তকে গুলি করার পর । বলা বাহুলা, 
এ নতুন সৃষ্ট ধোয়াশায় কমলের কেস 
অনেক সহজ হয়ে আসতে পারে তেমন 
একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নাকি? 


কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এ দুটি প্রতিবেদনের 7 








দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময়ের পর 
বাংলাদেশের তিন জোট আবার সম্মিলিত 
ভাবে ২৮শে জুন ১২ ঘণ্টার এক হরতাল 


হয়েছে | অবশ্য অন্য কারণও আছে | সে 
প্রসঙ্গে পরে আসছি | 
"৮২ সালের ২৪শে মার্চ এরশাদ সাহেব 


মা-বোনের চরম AGA, চোখের, জলে 
ং যে দেশের জন্মের কারণে re 
দিতে হয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ 
সে জাতির নির্বাচিত সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে সেনাপ্রধান এরশাদের 
লেগেছিল মাত্র কয়েক মিনিটের তৎপরতা 
এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্রের Ea টিপে 
৫ মিনিটের বক্তৃতা । বিশ্বাস করা কঠিন 
_ হলেও সেটাই ছিল বাংলাদেশে এরশাদ 
সাহীর সূচনা | যা আজ ৮ বছর অতিক্রম 
করে দাপিয়ে শাসন চালাচ্ছে পৃথিবীর 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনবসতির দেশ 
বাংলাদেশে | 
এর অনেক কারণ থাকলেও প্রধান 
কারণ হল বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল 
আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের সঙ্কট, তীব্র 
উপদলীয় কলহ এবং বামপন্থী দলগুলির 
রা বিভক্তি বা eran Reins 
করেছে। অপর পক্ষে জেনারেল 
এরশাদের যেমন সৈনিক সুলভ কঠোরতা 
নেতার কৃটকৌশল | এই দুই গুণের সঙ্গে 
যোগ হয়েছে ধর্মীয় ভগ্ডামী ৷ ক্ষমতা 
দখলের আগে পর্যস্ত এরশাদ সাহেব ধর্মীয় 
ব্যাপারে বড় একটা থাকতেন না। ওটা 


মুজিবর রহমান এবং তার দল আওয়ামী 
লীগের বিরোধী | এ দলের জনপ্রিয়তা 
এবং তৃণমূলে সংগঠনকে তিনি ভয় 
পেতেন | সেই ভয় থেকেই জন্ম তার 
আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ । প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর 
বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি 
সে কারণেই বিচারপতি আব্দুস সান্তারের 
পক্ষে ছিলেন | অঙ্কটা সরল, আওয়ামী 
লীগের ডঃ কামাল হোসেন জয়ী হলে 
বিপুল জনসমর্থনের জোয়ারে আওয়ামী 
লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে কঠিন | 
জিয়ার জাতীয়তাবাদী দল বা বি এন পি-র 
জনপ্রিয়তা ও সংগঠন দুয়ের ঘরই শ্রন্য | 
বয়সের ভারে pe বিচারপতি সাত্তার 
সাহেব স্থবির সুতরাং নির্বাচিত হলে ঠাকে 
ও ঠার দল বি এন পি-কে ক্ষমতার আসন 








সাত্তার সাহেবের প্রশাসন সম্পর্কে তুলতে 
শুরু করলেন নানা প্রশ্ন | তিনি আওয়ামী 
লীগের: সঙ্গেও গড়ে তুললেন একটা 
যোগসূত্র | আওয়ামী লীগ নির্বাচনের 
কারচুপিতে হতাস হয়ে পড়েছিল। 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখলের 
আশা ছেড়ে তারা একটা সেনা অভ্যুত্থানের 
কথা ভাবতে আরম্ভ করে । সে সংবাদ 


সিড়ি-ভাঙা সরল অঙ্কের সহজ 
সমাধানটাই "va সালের ২৪শে মার্চ 
এরশাদের ক্ষমতা দখল এবং পাক ফৌজী 
শাসক জেনারেল জিয়ার উপদেশে ধর্মীয় 
গোড়ামী গ্রহণ | 

ক্ষমতা দখলের ঠিক পরেই এরশাদ 
সাহেব পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশীদের 
একত্র করলেন । মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এবং 
বুদ্ধিজীবীদের হত্যার অন্যতম নায়ক 
রাজাকার মৌলানা আব্দুল মান্নান, আব্বাস 
আলিখান (বর্তমানে জামাতের মহাসচিব), 
চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক নেতা 
ফজলুর কাদের চৌধুরীর (ফকা চৌধুরী 
নামে বাংলাদেশে পরিচিত) সুযোগ্য পুত্র 
সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মুসলিম লীগ 
নেত্রী রাজিয়া ফরাজ (গত নভেম্বর মাসে 
তাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে), মুক্তিযুদ্ধ 
বিরোধী বেতার কথিকা লেখক ডঃ আবু 
হেনা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের মিজানুর 
রহমান চৌধুরী (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিজান 
চৌধুরী নামে যিনি খ্যাত), কোরবান আলি, 
বি. এন.পি দলের শাহ মেয়াজ্জেম কাজী 
জাফর ও মওদুদ আমেদের সঙ্গে একটা 


পীর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় ও তার 


বাংলাদেশের একটা ব্যাধি তা দূর করতে 
কোন উদ্যোগ নেওয়ার চেয়ে মসজিদে 
মসজিদে দরাজ হাতে টাকা বিলি করতে 


'৮৩ সালের শুরুতেই এরশাদ 
সাহেবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি কথা 
বলতে শুরু করলো | আওয়ামী লীগ 
তখনও দোটানায় | সি পি বি, ন্যাপ, 
মোহম্মদ তোহার সাম্যবাদী দল আহাদের 
নেতৃত্বে পরিচালিত গোষ্ঠী সরব হয়ে 
ওঠে | রাসেদ খান মেননের স্বরাষ্ট্র পি, 
আব্দুল রেজ্জাকের বাকসাল একই সুরে 
ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু 
করে। এরশাদ-বিরোধী একটা পরিমণ্ডল 
তৈরি হতে থাকে | আওয়ামী লীগও সুর 
বদলায় | গড়ে উঠে একটা বিরোধী Bey 
জোট | 


"৮৪ সালে এরশাদ সাহেব তার ক্ষমতা 
দৃঢ় ভিত্তির উপর দাত করাতে উপজেলা 
গঠনের পরিকল্পনা করেন | ইতিমধ্যে তিনি 
আওয়ামী লীগ ও বি এন পি-র মধ্যেকার 
ক্ষমতার ক্রীতদাসদের নিয়ে তার নিজের 
দল জাতীয় পার্টিও গঠন করেছেন | সৌদী 
আরবের প্রেরণায় নিহত 


জিয়াও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ 
নিতে শুরু করেন | বিরোধীদের সম্মিলিত 
চেষ্টায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করতেই 
পারলেন না এরশাদ সাহেব | 


ve সালে তিনি উপজেলা নির্বাচন 
যদিও করলেন সেই নির্বাচনেও বিরোধীরা 
অংশ না নেওয়াতে জাতীয় পাটি খুশি । 
অথচ বাংলাদেশের পরিস্থিতি '৮৫ সালে 
যা ছিল, তাতে বিরোধীরা অংশ নিলে 
এরশাদের পরাজয় ছিল অবধারিত | তার _ 
প্রমাণ মেলে ২/৪ জন বিরোধী রাজনীতির 


দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই জুলাই ১৯৯০ [সাত 


লোক ধার উপজেলা নির্বাচনে 
নেমেছিলেন তাদের সকলের বিপুল ভোটে 
জয়লাভে | 


'৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে 
অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিরোধীদের যে একটা 
অলিখিত 


বয়কট | বেগম খালেদার নেতৃত্বে ৭ দলীয় 
একটি দক্ষিণ পন্থী জোট গড়ে ওঠে | এই 
জোটও “এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে 


অবশ্যই এ দুই জোটের, রাজনৈতিক এবং 
সাংগঠনিক গুরুত্ব বিশেষ কিছুই ছিল না 
বাংলাদেশের রাজনীতিতে | আজও নেই। 






o 


পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল | ফৌজী 
জঙ্গী বেওনেটের ভয় কেটে গিয়েছিল 
অনেকটাই | < বর 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরেই রুদ্রমূর্তিতে 
বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ | শুরু হল 
ফৌজী জামানার পরিবর্তে গণতন্ত্রে 
দাবিতে আন্দোলন | সভা: সমাবেশ, ৬ 
ঘণ্টা, ৮ ঘণ্টার হরতাল | এরশাদ সাহেবও 
তার মোকাবিলা করার জনা '৭১ সালের 


মুক্তি-যুদ্ধে বিজয়ের পর যে সব 
প্রতিক্রিয়াশীল 





এলেন | বাংলাদেশে ফিরে এলেন সৌদী 
আরবের নাগরিক এবং এ দেশের কিং 
আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 





ডঃ সাজ্জাদ হোসেন | 

নিজের প্রতিরক্ষায় বা গদী রক্ষায় 
এখানেই থেমে থাকলেন না ফৌজী নায়ক 
এরশাদ | তিনি বিভিন্ন বিরোধী দলের 


সেনগুপ্তকে ন্যাপ থেকে বহিষ্কার করার 
পর বিরোধী দলে এরশাদের দালালদের 
একটা নেটওয়ার্কের কথা জানা গেলা | 


সদস্যকেও পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় | 
নাটের গুরু অবশ্য পাকিস্থানী নাগরিক 
জামাত-ই-ইসলামী নেতা অধ্যাপক 
গোলাম আজম এবং মহাসচিব আব্বাস 
আলি খান। 

৮৭ সালের শুরুতেই গণ 
আন্দোলনকে অন্য খাতে বইয়ে দিতে 


আরও একটি অস্ত্র তুলে দিতে চাইলেন | 
প্রতিবাদের ঝড় উঠলো বাংলাদেশে | 
তিন জোট জামাত পৃথক পৃথক ভাবে 
এরশাদকে ১৯শে জুলাই-এর মধ্যে 
পদত্যাগ করার চরম পত্র দিল। বিশ্বের 


ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে | 
বিরোধী দলগুলি ডাক দিল হরতালের | 
২২শে জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই ৫৪ 
ঘণ্টার হরতালে বাংলাদেশ অচল হয়ে 
গেলো | হরতালের FERN দেখে এরশাদ 


করে হাজার হাজার মানুষের উৎকঠিত 
পরবর্তী আন্দোলনের সিদ্ধান্তের কথা 


এরপর ১ম পৃষ্ঠায় 








বিশেষ প্রতিনিধি : মেদিনীপুর জেলায় সি 
পি এমের নেতা দীপক সরকার একচ্ছত্র 
লেগেছেন। পাটির পুরনো মানুষ যারা, 
তাদের মধ্যে অনেকেই দীপকবাবুর 
কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন | জেলা 
স্তরে A এমের অপর নেতা শিবরাম 








১৯৮০ সালে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক 
সমীক্ষা ও জরিপ করিয়েছিলেন | সেই 


শুধু যাতায়াত কিংবা ব্যবসার ক্ষেত্রেই নয়, 
উপকৃত হবে ভ্রমণার্থীরাও | এই পর্যায়ে 
ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, ভগবতপুর প্রভৃতি 
স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল | রেল 
লাইন সম্প্রসারণের অনুমতির পাশাপাশি, 
৬ জোড়া নতুন ইলেকট্রিক ট্রেন চালু 
হওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। 
আনুপাতিক গড় সংখ্যা হিসেবে দৈনিক 
২৮ হাজার এবং বাৎসরিক ৫ লক্ষ ৫০ 
বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান 
পরিস্থিতি যা, ধারাবাহিক রাজনৈতিক বাধা 
দানের ফলে, সার্বিক প্রকল্প পুরোপুরি বন্ধ 
হওয়ার মুখে এসে দাড়িয়েছে । 
রেল লাইন তৈরি করতে গিয়ে প্রশাসন 
অঞ্চলের সি পি এম ও এম ইউ সি 
আইয়ের কাছে বাধা পেয়েছেন। 
যোগ, কাজ করতে গিয়ে অঞ্চল সি 








pS ম নেতাদের চোখ রাঙানিতে সরে 


| আট] দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই জুলাই ১৯৯০ 


-মেদিনীপুরে সি পি এম নেতা দীপক সরকারের | 
কার্যকলাপ নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে 


পরিস্থিতিতে আছেন 1 
জলা দিলি একে৷ ক 


প্রসঙ্গে কথা বলেন | অভিযোগ, এই সময় 
স্বয়ং | সরকারি পক্ষ থেকে ঘোষণা করা 
হয়, স্থানীয় শ্রমিক নয়, নিয়োগ হবে 
এমপ্লয়মন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে । জটিলতা 
বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি সিটু ইউনিয়ন 
সম্পূর্ণভাবে বিপাকে পড়ে যায়। অবস্থা 
সামাল দেওয়ার জন্য অবশেষে 
এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কথা বলে। সিটু 
ইউনিয়নের আওতাভুক্ত কর্মচারীদের 


এখানে । অথচ ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
গ্রামবাসীদের কি দেওয়া হবে, তার সুস্পষ্ট 
কোনো কথা বলছেন না রেলওয়ে দপ্তর | 
অঞ্চলে WERT গোছের একজন 
বললেন, আগে যাদের জমি নিয়েছে রেল, 
তারা তো টাকা পায়নি । অতএব, যতক্ষণ 
আমরা টাকা না পাচ্ছি, জমি কিছুতেই 
ছাড়বোনা | 

অভিযোগের সূত্র খুজতে গিয়ে 
দেখলাম, পাৰ্শ্ববৰ্তী অনেকেই আছেন, যারা 
অনেক হাটাহাটির পর টাকা পেয়েছেন। 
অঞ্চল সি পি এমের জনৈক নেতার মতে, 
জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি নোটিশ 
কিংবা বিজ্ঞপ্তি জারী করার নিয়ম | অথচ, 
সরকারের পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ 


লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা রেল প্রকল্পের 
জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে 
রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, তা কিন্ত 


প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন । অঞ্চল - 


কংগ্রেসের এক নেতা বললেন, আমার 


শুরু হয়ে যাবে । বলতে পারেন, সর্ষের 
মধ্যে ভূত 1 সমস্যা নিরসনের জন্য রাজ্য 


em, দক্ষিণ ২৪. et জা. 










একাংশকে ডেকে পাঠানো হয় । সিটুর 
জনৈক নেতার মতে, আমাদের হেনস্থা 
করার সার্বিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় নেতাদেরও 


aaa সি পি এম সমর্থকদের একাংশের 
মতে, দীপক সরকারের রমরমা বৃদ্ধির 
অন্যতম কারণ হচ্ছে, কিছু পেটোয়া প্রচার 
যন্ত্র । এছাড়াও জেলা কো-অর্ডিনেশনের 
একটা গ্রুপের মাধ্যমেও দীপকবাবু 
প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ খবরাখবর নিয়মিত 
পাচ্ছেন। শহর সি পি এমের সব অর্থে 
পরিচিত জনৈক নেতার মতে, জেলা 
সংগঠন যে বেশ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, 
সাম্প্রতিক পুর নির্বাচন (২৭ শে জুন) 
তার অন্যতম প্রমাণ । উল্লেখ্য, জেলায় 
সম্প্রতি ৮টি পুরনির্বাচনের ফলাফল 
চুলচেরা হিসেব করতে বসলে দেখা যাবে, 
কংগ্রেস অনেক ভালো করেছে। 


দীপকবাবুর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ও 
শেষতম অভিযোগের বয়ানটা হচ্ছে জেলা 
সম্পাদক সুকুমার সেনগুপ্তকে কার্যত 
বসিয়ে রেখে দীপক সরকার পার্টির কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন। 


রা 
মিটিং হচ্ছে। কিন্তু করবেটা কে ? বাধা 
তো আসছে সি পি এমের পক্ষ থেকেই । 


কানুন 
কানুনের কথা বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল aCe 


লিপিবদ্ধ করা আছে । সেই আইনের ২২৯ 


নং সেকসনের ১৫ নং আইন, ১৯৩২-এ 








পুলিশের নিক্রিয়তায় 





: মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে 
সি পি এম-ঝাড়খণ্ড সংঘর্ষ 





নীলাঞ্জন কুমার 


মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানায় প্রায় 
মাস দুই ধরে সি পি এমের সঙ্গে 
ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় মারাত্মক 
সংঘর্ষ এখনও অব্যাহত আছে । যদিও 
জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এই 
এলাকার শাস্তি স্থাপনের জন্যে তারা প্রচন্ড 
চেষ্টা করছে, জেলাশাসক বারবার দুই 
বিবদমান পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনা 
এখনও পর্যন্ত একই আছে | 

বিভিন্ন অনুসন্ধানের পর দেখা গেছে 
এই সংঘর্ষের কারণ পূর্বে যে সব গ্রামগুলি 
সি পি এমের দখলে ছিল বর্তমানে 
সেগুলিতে ঝাড়খণ্ড আধিপত্য বিস্তার 
করেছে | যারা এই সব এলাকায় কংগ্রেসী 
বলে খ্যাত তাদের মজুর বন্ধ, সামাজিক 
বয়কট, মারধোর, গৃহদাহ, লুঠ, হত্যা ও 
জরিমানা করছে সি পি এম 1 ফলে বাধ্য 
হয়ে অনেক অত্যাচার সহ্য করে তারা শেষ 
পর্যন্ত সি পি এমে যোগ দিয়েছে | তবুও 
সন্দেহভাজন হিসেবে এদের স্বাধীন 
ভোটাধিকার অপহরণ করা হয়েছে। সি 
পি এম সমর্থক হওয়ার আগে এই সব 
পরিবারপ্লো পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা 
করেও পায়নি । উপরস্ত সি পি এমের 
নির্দেশে পুলিশ মিথ্যা মামলা করে এইসব 
লোকেদের অযথা হয়রান করেছে। 
সংকটের প্রথম সূত্রপাত বগলা গ্রামকে 
কেন্দ্র করে। ঝাড়খণ্ডের এই গ্রামদখল 
রুখতে সি পি এম প্রায় হাজার খানেক 
সশস্ত্র লোক নিয়ে এই গ্রাম আক্রমণ করে 

ভোর চারটের সময় | ফলে ঝাড়খণ্ডের 
Sa মন্টু মির্জা মারা গেলো। সি পি 
এমের বন্দুকে ঝাড়খণ্ডের একজন আহত 
হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল | হাসপাতাল 
রিপোর্ট দিল, দেহে বন্ধুকের গুলি পাওয়া 


কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে | 
এছাড়া ওই আইনেরই ৩২৯ নং ধারায় 
বলা আছে কিভাবে ঘরবাড়ি তৈরি হবে 
এবং তা তৈরি করার জন্য কে কতটা 
জায়গা ছাড়বে, মাটি অনুযায়ী কিভাবে 
বাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার ওপর ভিত্তি 
করে প্রতিটি কমিশনারকে আলাদা ভাবে 
আইন বই (বাই a) প্রকাশ করতে হবে 

কমিশনাররা 


এরপর ১৯ পৃষ্ঠায় 


গেছে। পুলিশ সি পি এমের কাউকে 
আটক করলো না। আক্রমণের উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন গ্রাম থেকে এক হাজার সশস্ত্র মানুষ 
একটি গ্রামে জড়ো হলেও পুলিশ টের 
পেল না এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা | এই 
থেকে লুঠ করে নিয়ে আসা ২৩টি গরু 
এক সি পি এম কর্মীর বাড়িতে বেধে রেখে 
পরে কেটে খেয়ে ফেলে এই গ্রামের সি পি 
এম-রা | ঝাড়খণ্ডীরা পুলিশের কাছে 
অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পায়নি | 
কেশপুর ৭ ও ৮ নং অঞ্চলের সাম্প্রতিক 
ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ অত্যন্ত 
তৎপরতার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডীদের গ্রেপ্তার 
করছে। কিন্তু প্রশ্ন, সংঘর্ষ কি একতরফা 


জারী হওয়া সত্বেও তা কার্যকরী করে নি 
এই জেলা পুলিশ । এর প্রধান কারণ 
ওয়ারেন্টের অধিকাংশই সি পি এমের 
ক্যাডারদের বিরুদ্ধে | তবে একথা ঠিক 
সারা জেলায় সাধারণ মানুষদের অভিজ্ঞতা 
ও সচেতনতায় এ সব ঘটনা অজানা নয় | 
ফলে সি পি এমের অত্যাচার ও পুলিশের 
নিক্তিয়তার থেকে ধাচবার জন্য মানুষ নানা 
ভাবে সংগঠিত হচ্ছে । যে কোন বিরোধী 
শক্তির কাছে আশ্রয় নিচ্ছে ও আইন হাতে 
নিতে চাইছে । পুলিশী অত্যাচার যত 
বাড়বে, নিরপেক্ষতা যত লোপ পাবে 
মানুষ তত বেশি আইন নিজের হাতে তুলে 
নেবে, সংঘর্ষ বাড়বে | 





এমনকি এ ধরণের কোন আইন আছে 
কিনা সে সম্পর্কেও কোন পুর কমিশনার 
অবহিত নয় বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা 
গেছে । ফলে কোথায় ডাস্টবিন হবে, 
কিভাবে ও কোথায় ময়লা ফেলা হবে তার 






জায়গা ছেড়ে ঘর বাড়ি করবে এ নিয়ে 





x 





দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই জুলাই ১৯৯০ [নয় 








শাবানা অঞ্জন চৌধুরী ও রঞ্জিত মল্লিক 





ওপার বাংলার দুই নায়িকা কলকাতায় 


বিশেষ প্রতিনিধি : দারুণ চটপটে | চোখে 
মুখে কথা বলেন যেন। মাথায় সাপের 
মত বিনুনি | তার ওপর আবার সাদাসাদা 
কিসব ফুল জড়ানো | ঠোঠ লিপস্টিকে 
রক্তিম । ভুরু জমকালো | হাতের 
ফ্যাশনওলা নখগুলোও লাল | ঝকমকে 
দাত | চোখে আহ্রাদিপনা একটু বেশিই । 
কথাও বলেন একই কায়দায় | 
মেয়েটির নাম অঞ্জু ঘোষ | জানা গেল 
ওপার বাংলার নাকি সাম্প্রতিক 
- হট-ফেভারিট তিনি । প্রযোজক পরিচালক 
এবং দর্শক সব সহলেই | হতেই পারেন | 
ঘন্টাখানেক পরিচয়ে অঞ্জুকে যতটুকু দেখা 
হলো তাতে বোঝাই যায় মেয়েটি পি আর 
জবটি ভালোই রুরতে পারেন। 
আহ্রাদিপনার সঙ্গে নখরামিতেও কম 
যান Al | ওপার বাংলার ব্লক-বাস্টার ছবি 
“বেদের মেয়ে Ear a নায়িকা ছিলেন 
অঞ্জু ঘোষ | ‘বেদের মেয়ে... হিট করার 
পর একদিনেই তিনি সতেরটি নতুন ছবি 
সাইন করেছেন | গর হাতে এখন প্রায় 
চল্লিশটি ছবি | এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন 
সত্তরটি ছবিতে | ওপার বাংলায় শবনমের 
পরেই A নাম জনপ্রিয়তার তালিকায় | 
কলকাতায় ug এসেছেন এ ছবিরই 
টালিগন্জীয় সংস্করণে অভিনয় করতে | 
কারণ ওপার বাংলার ছবি ব্যবসায়িকভাবে 
আনা যাবে না। 
খেমকা ‘বেদের মেয়ে জ্যোতঙ্গা'-কে 
টালিগঞ্জে আনছেন | ইউনিটের অনেকেই 
আনা হয়েছে | পরিচালক তোজামল হক 


বকুল এসেছেন, এসেছেন ক্যামেরাম্যান, 


রফিকুল, অভিনেতা দিলদার, সঈফুদ্দিন | 
নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন আসেন নি। এ 
চরিত্রে নেওয়া হয়েছে এখানকার 
চিরঞ্জিৎ-কে | আরও আছেন উৎপল দত্ত, 
সোমা মুখার্জি, অমরনাথ, বুলবুলরা | 
স্টুডিও ফ্লোর সেদিন আলোময় করে 
রেখেছিলেন অঞ্ঁ-একাই | রঙ্গ রসিকতায়, 
হাসি-ঠাট্রায় জমাটি মেয়ে we) সাত 
বছর আগে “আশীর্বাদ' ছবি নিয়ে তার 
অভিনয় জীবন শুরু | এখনও চলছে | 
কোনো প্রশ্ন করলেই বলেছেন, প্রশ্নটা 
আজ করলেন তো, জবাবটা কাল, দেবো 
বা আরও ক'দিন পরে । আপনাদের 
কলকাতায় অনেকদিন থাকতে চাই | 
সুতরাং উত্তর পেতে এত তাড়া কেন ?' 
‘বেদের মেয়ে জ্যোৎস্সা'-র গল্প 
লোক-কাহিনী ভিত্তিক | এক বেদে কন্যার 
সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় আখ্যানেই ছবির 
কেন্দ্রবিন্দু | পরিচালক জানালেন, এপার 
বাংলার জন্য নতুন করে ছবিটি বানাতে 
গিয়ে কিছু অদল-বদল করছি সংলাপের 
উচ্চারণে, ঘটনার দু-একটি ধাক নিয়ে মূল 
কাহিনী অবিকৃতই থাকছে । থাকছে 


অধিকাংশ গানও | 


ছবিটির শুটিং-এর জন্য বাংলাদেশ 
থেকে ক্যামেরাম্যান রফিকুল সাহেবও 
এসেছেন | কলকাতা সংস্কারণেও তিনিই 
ক্যামেরাম্যান | মজার ব্যাপার ‘রফিকুল 
সাহেব নিজেও পরিচালক | নামী, কিন্তু 
দাসী নয় | কমার্শিয়াল ছবি করেন না। 
সামাজিক কমিটমেন্টে বিশ্বাসী । বললেন, 


পয়সা হয় না । রুটি-রুজির জন্য ক্যামেরা 
চালাই ।' না, সেজন্য RA সাহেবের 
কোনো আক্ষেপও নেই | বললেন, ‘ঢাকায় 
আপনাদের মত “ভালো' ছবির দর্শক নাই | 
সবাই-ই ব্যবসা করতে ব্যস্ত । বছরে 
দু'বছরে প্রযোজক পেলে ছবি বানাই, 
নয়তো বানাই at’ | 
* Eu * 


টালিগঞ্জে ক'দিন আগে ঘুরে গেলেন 
বাংলা দেশের সব চাইতে জনপ্রিয় নায়িকা 
গ্ল্যামার BAA শাবানা । এ পর্যন্ত প্রায় শ 
দুয়েক ছবিতে অভিনয়ে করেছেন। 
এখনও গড়ে বছরে দশখানা ছবি করেনই | 
শাবানার নাম চরিত্রলিপিতে থাকলেই 


পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর আমন্ত্রণে | খুব 
শীঘ্রই দুই বাংলার যুগ্ম-প্রযোজনায় একটি 
ছবি শুরু হবার কথা | সেটা ‘পাকা’ করার 
জন্যই প্রযোজক ও স্বামী ওয়াহিদ সাদেক 
সাহেবও সঙ্গে এসেছিলেন শাবানার | 
অঞ্জন-জায়া প্রযোজিকা জয়শ্রীর সঙ্গে সব 
ঠিকঠাক করে গেলেন তারা । দু'দিনের 
সফরে টালিগঞ্জ পাড়াও ঘুরে দেখেছেন | 
একদিন অঞ্জন চৌধুরী ওঁদের দু'জনের 
সম্মানে এক লৈশভোজেরও আসর 
বসিয়েছিলেন। 


যুগ্ম-প্রযোজনায় তৈরি আসন্ন ছবি 
সম্পর্কে অঞ্জন চৌধুরী কিছুই বলেন নি। 
শুধু জানিয়েছেন, 'হাতের কাজগুলো শেষ 


করে পূজোর পর চিত্রনাট্য লিখতে 
বসবো।' 


জানা গেল, একান্তে চিত্রনাট্য 
লেখার জন্য এবার তিনি তারাপীঠে নাও 
যেতে পারেন, হয়তো যাবেন ঢাকাতেই 
কিংবা কক্সবাজারে | কারণও আছে | এ 
ছবির যুগ্ম-পরিচালক থাকবেন ঢাকার 
তরুণ মতিন রহমান | চিত্রনাট্য লেখার 
সময় তার DARRO. জরুরী | 


“আমি যে জাতের ছবি বানাচ্ছি, তাতে cs 





সাদেক সাহেবও ঢাকার ফিল্মজগতে 
ভ্রাদরেল মানুষ | এক নম্বর প্রযোজক 
পরিবেশক, বাংলাদেশ পরিবেশক সংস্থার 
সভাপতি মিষ্টভাষী মানুষটি জানিয়ে 
গেছেন আসন্ন এই প্রোজেক্ট সফল হলে 
আরও আরও আরও ছবি বানাবেন তিনি 
এপার বাংলায় । 


সুপারস্টার নায়িকা শাবানা জানা গেল 

ভয়ানক অঞ্জন অনুরাগী | oe’ ছবি 
দেখার পর অঞ্জন চৌধুরীর উপাধি 
দিয়েছেন তিনি “কথার যাদুকর | সেই 
কারণেই তাকে নিয়ে কাজ করানোর সাধ 
ওয়াহিদ-শাবানা দম্পতির | 


শাবানা বললেন, 'এখানকার সুপারহিট 
পরিচালক অঞ্জনবাবুর সঙ্গে কাজ করার 
বড় ইচ্ছে আমার ।' দীর্ঘ তিরিশ বছরের 
অভিনয় জীবনে শাবানা বহু বিচিত্র চরিত্রে 
অভিনয় করেছেন। এবার ইচ্ছে এপার 
বাংলার একটা ছবিতে কাজ করে 
এখানকার দর্শকের ভালোবাসা কুড়োনো | 
আর সেজন্যই তিনি অঞ্জন চৌধুরীর ছবি 
বেছেছেন। ওর সঙ্গে নায়ক হবেন ঢাকার 
শিল্পী আলমগীর শোনা গেছে, ঢাকায় 
শাবানা আলমগীর জুটি নাকি দারুণ হিট । 
এপার বাংলা থেকে রঞ্জিৎ মল্লিক 
থাকছেনই | জয়-তাপসের মধ্যে কে 
অঞ্জন মতিনের মন জয় করে দেখা যাক | 
তবে শাবানাজী প্রথম দেখাতেই 
টালিগঞ্জের অনেকেরই মন জয় করেছেন | 





বেদের মেয়ে জ্যোৎঙ্গা' ছবিতে অঞ্জু ঘোষ 








সাক্ষরতা বধ 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


নিরক্ষর | অর্থাৎ প্রতি ৩ জনে ২ জনই 
নিরক্ষর | স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও 
নিরক্ষরতার এই অভিশাপ থেকে অহামরা 
মুক্ত হতে পারিনি | 


সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কমনওয়েলঘভুক্ত 
দেশগুলির মহিলা উপাচার্যরা এক 
সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন । এই 
সম্মেলনে শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি 
নিয়ে আলোচনা হয়। বলা বাহুলা 
আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের 
অগ্রগতির চিত্রটা খুবই করুণভাবে প্রকাশ 
পায় এই সম্মেলনে | স্বাধীনতার সময় 
শিক্ষিত মহিলার শতকরা হার ছিল খুবই 
নগণ্য | ১৯৮১ সালের গণনায় জানা যায় 
আমাদের দেশে শিক্ষিত মহিলার হার ২৫ 
শতাংশল। মধ্যযুগীয় সংস্কার কিছুটা 
ঘুচলেও সর্বত্র Ders বিস্তারের 
আবহাওয়া এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি 
এদেশে | 

ভারত সরকারের দেওয়া এক রিপোর্ট 
থেকে জানা যায় এদেশে শিক্ষিতের হার 
সব থেকে বেশি কেরালাতে | এখানে 
সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশ | কেরালার 
এর্ণাকুলাম জেলাকে ১৯৮৯ সালে 
সম্পূর্ণভাবে সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষণা 
করা হয়েছে | ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার 
সর্বত্র সমান নয়। অরুণাচল প্রদেশে 
সাক্ষরতার হার সব থেকে খারাপ | মাত্র 
২০ শতাংশ | 

সারা ভারতের শিক্ষার হারের তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার কিছুটা ভালো | 
যদিও আশানুরূপ নয় | ১৯৮১ সালে সারা 
ভারতে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের 
ংখ্যার হার ৩৬১২ শতাংশ সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গে ৪০:৮৮ শতাংশ । রাজ্য 
সরকার শিক্ষার হার আরও বাড়িয়ে তুলতে 
বেশ কিছু অগ্রণী পরিকল্পনা নিয়েছেন | 
যেমন ১২ ক্লাশ পর্যন্ত বেতনমুক্তি, 
বিনামূল্যে বই ও খাদ্য সরবরাহ এবং 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্কুল নির্মাণ 
ইত্যাদি | রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচীর' 
মধ্যেও রয়ে গেছে কিছু অসঙ্গতি । ১২ 
ক্লাশ পর্যন্ত বেতন না থাকলেও বিদ্যালয় 
উন্নয়ন ও অন্যান্য খরচের নামে 
ছাত্র-ভাতরীদের কাছ থেকে টাকা নেয় 
স্কুলগুলি। যা অনেক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীর 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না | ফলে তাদের 
ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না | এরকমই 
অসঙ্গতি রয়ে গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 
বই ঘণ্টনে | বছরের ৪-৫ মাস অতিক্রান্ত 
হওয়ার পরও বই পায় না অনেক 
ছাত্র-ছাত্রী | এরকমও দেখা গেছে একটা 
বইয়ে তিনজন ছাত্র পড়ছে। খাদা 
বন্টনেও দেখা (গছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক 
বাকি টাকা পকেটে রাখেন। এই 
অসঙ্গতিগুলিতে সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি না 
দিলে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে বাড়তেই 
থাকবে | অহার ১৯৮৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব 
সম্মেলনে ইউনেস্কোর “Learn to read 
me world &*me world আহানটি শুধু 
কাগজে কলমেই থাকবে । কার্যকরী হবে 
না এ দেশে ।' 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
u চাঁদার হার ॥ 


ates ৫০ rat 

যান্ম্যাসক ২৫ টাকা 
৬১ মষ্ট লেৱ 
কলকাতা-১৩ 


দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই বলাই ১৯৯০ 





সুপারস্টারদের এ 

গেল ফার্জিও গোয়কোচিয়া আর ডোজে 

yo ig glee 
আবার গোয়কোচিয়ার । কারণ 

ER আর্জেন্টিনা দলকে ফাইনালে 

নিয়ে যাওয়ার পথে তার অবদান সবচেয়ে 


রেখেছিলেন । কিন্তু গোয়কোচিয়া ? 
মনে পড়ছে, আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ 
এবং “দা গ্রেটেস্ট শো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
চতুর্দশ বিশ্বকাপ শুরুর ম্যাচে নেরি পপিদ্যু 
গোল খেলেন__-একটা বাজে গোল | 
বিশ্বকাপে অমন গোল কচিৎ কদাচিৎ দেখা 


ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে খারাপ খেলেছি | শুধু 
পপিদ্যু বাদ যাবে কেন ? আমাকেও বাদ 
দিতে পারেন।” 

ব্যস, ডাঃ বিলার্দো চুপ। কিন্তু বিধি 
বাম | মাত্র ১২ মিনিটের সময় নিজের 
দলের স্টপার মনজনের সঙ্গে সংঘর্ষে 
পপিদ্যুর দু'টি শিনবোনই ভাঙলো ! ২৭ 
বছর বয়সী গোয়কোচিয়ার 


লা প্লাটায় চলে যান। একটা ম্যাচেও 
রিভারপ্লেট ম্যানেজার $ সুযোগ 
দিতেন না | পরে এ ক্লাবও ঠাকে ছাড়তে 
হয় বদনামের ভাগী হয়ে। কার্লোস 


চেষ্টা করেছি জয় পাওয়ার |” সত্যিই গ্রেট 
গোলকিপার সার্জিও গোয়কোচিয়া ! এক 
মহৎ হৃদয়ের মানুষও বটেন | তার চেয়ে 
তিন বছরের ছোট পশ্চিম জার্মানির কিপার 
বোডো ইলিগনার | কোলনে খেলেন | 
ক্লাবে তার সতীর্থ লিটবারেস্কি। 
সেমিফাইনালে আনে বারের নিচে 
ইলিগনার মুশকিলে পড়েননি | আগের 
পাচটি ম্যাচে ম্যাথাউস - ক্লিনসম্যান - 
ভয়লাররা ১৪ টি গোল করেছন- _অবশ্য 
ইলিগনার চারটি গোল খেয়েছেন | ফলে 
জাতীয় যুব দল থেকে উঠে আসা 
ইলিগনার সম্পর্কে একটা গুজব রটে 
যায় । ব্রেমে-অগেস্থলারদের মতো ডিফেন্স 
থাকতে চার চারটি গোল খাওয়ার পর 
জাতীয় দলে আর ইলিগনারের স্থান হবে 
না! 


কিন্তু ৪ জুলাই সেমিফাইনালে 
টাই-ব্রেকারের সময় ইংল্যান্ডের চতুর্থ 
শটটি আটকে দিলেন ইলিগনার ı তার 


চোটের জন্য এই ম্যাচ খেলতে পারল না | 
টাই-ব্রেকারে আমার সাফল্যর আনন্দ 
আমি $ প্রতি উৎসর্গ করলাম |” 

অনেকেই আশা এই দুই হিরোকে দলে 
পাওয়ার চেষ্টা শুর করবে ইওরোপের 
PRO | 


সেমিফাইনালের ফল ॥ 


আর্জেন্টিনা (৫) : ইতালি (৪) 
[১২০ মিনিটে ফল ১-১] 
(চিলাচি ১৬ মি.) (ক্যানিগিয়া-৬৭ মি.) 
টাই-ব্রেকারে : সেরিজুয়েলা বুরুচাগা, 
ওলার্তিকোচিয়া ও মারাদোনা 
(আর্জেন্টিনা) এবং বারেসি, বার্গোমি ও ডি 
অগাস্টিনি (ইতালি) গোলদাতা । ব্যর্থ হন 
ইতালির দোনাদোনি ও সেরেনা | 


পশ্চিম জার্মানি (৫) ইংল্যান্ড (৪) 


সার্জিও গোয়কোভিচ দুটো পেনাস্টি ধাচিয়ে ইতালির বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালে আর্জেন্টিনার জয় এনে দেন 





জয় হল ফুটবলের : কিংবদন্তির নায়ক হলেন কাইজার 





বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়ল পশ্চিম জার্মানি 


ফুটবলের জয়ের দিন। 
a 1 পুরুষ iat a উপৈতি 
লক্ষ্মী” | প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যা প্রমাণ 
করতে পারেনি ভাগ্য আর ঈশ্বর নির্ভর 
দিয়েগো মারাদোনা, ডাঃ কার্লোস বিলার্দো 


উপরে স্থান করে দিল | তারা মোট ৩ বার 

বিজয়ী, ৩ বার রানার্স আপ এবং ২ বার 

mu” এমন রেকর্ড আর কারও 
| 


এতদিন এই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন | 
যাই হোক, ৮ জুলাই-র ফাইনালে ৯০ 


মিনিটে একটি শটও আর্জেন্টিনা পশ্চিম 


জার্মানি গোলে নিতে পারেনি | এর চেয়ে 
বড় খারাপ খেলার প্রমাণ আর কী-ই-বা 
দেওয়া সম্ভব ! মারাদোনার ভেলকি এবার 


করেন ! এক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে। এ 
সব বিজ্ঞরা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, 
এবার যদি রোম ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে 


rte hs 
(ব্রেহমে-পেনাস্টি) 


তৃতীয় ইতালি 
সেমিফাইনালের হারা দুটি দলের ম্যাচে 


: আর্জেন্টিনা (০) 


ইংল্যান্ডের 


(৬-৪, ৬-১) মাত্র ৭৫ মিনিটে E 
করেন | ফলে মোট এবার এই খেতাব জয় 








ub পৃষ্ঠার পর 


পরবর্তী কিস্তিতে সেই পরিমাণ টাকা কম 
বরাদ্দ করা হবে। তিন "মাসের মধ্যে 
লক্ষাধিক টাকা খরচ করার ক্ষমতা 


গিয়ে ডাইনে বায়ে আর মেলান গেল AT 1 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রে সরকার বদল হয়েছে, 
পঞ্চায়েতের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া 
হলো | ১৯৮৯-৯০ সালে বরাদ্দের আশি 
ভাগ বেশি অর্থ দেওয়া হবে ১৯৯০-৯১ 
সালে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে | অর্থাৎ 


হিসাব রক্ষণ । সেই সঙ্গে নিরীক্ষা কর্যে 
সাহায্য করা । কর্ম সহায়কের মূল দায়িত্ব 
হল প্রকল্প তৈরি করা, প্রাক কালীন ব্যয়ের 
হিসাব করা । এ হলো প্রাথমিক কাজ । 
দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপায়ণের ক্ষেত্রে 
তত্বাবধায়ক সদস্য ব্যয়ের জন্য টাকা 
অগ্রিম নিলে প্রকল্পের পরিমাপ করা, 
মাষ্টার রোল প্রভৃতি কাগজপত্র প্রস্তুত 
করা। কিন্তু যেখানে প্রধান ও কর্ম 
সহায়কের মধ্যে রাজনৈতিক সমতা নেই 
সেখানে কর্মসহায়ককে দিয়ে কোন কাজ 
© করান হয় না । এমনকি যেখান তত্ববধায়ক 
সদস্যের মধ্যে সততার অভাব তিনি চান 
না কোন কর্মচারী তার কাজের উপর 
তদারকী করুক । ফলে এক, হিসাবপত্র 
সঠিক পদ্ধতি রাখা হয় না এবং দুই, সঠিক 
রূপায়ণের ক্ষেত্রে সন্দিহান থাকতে হয় । 


রিপোর্ট সভাপতির ত্রিসীমানায় পৌঁছয় 
না। কোথাও কোথাও তা পৌঁছলেও 
কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় AT | সুতরাং 
হিসাব নিরীক্ষা এক্ষেত্রে প্রহসন মাত্র | 
এছাড়াও ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ 
আধিকারিক, যিনি পঞ্চায়েত সমিতির 
সচিব, তিনি বৎসরাস্তে ফাইনাল অডিট 
করেন গ্রাম পঞ্চায়েত | পি এ এও যে 
বিষয়টি আইনের পরিপন্থী বলে নোট দেন, 
ফাইনাল অডিটে সেগুলি যথাযথ বলে 
চালিয়ে দেয়া হয় । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অডিট একটি প্রহসন 
মাত্র | 


একদা তেরশো টাকার পঞ্চায়েত তের 
লক্ষ টাকা ক্ষমতার অধিকারী ৷ সেই 
ক্ষমতার অপব্যয় হচ্ছে। টাকা ব্যয়ের 
যথার্থতার প্রশ্ন থাকে । হিসাব যথাযথ 
পদ্ধতিতে রাখার মত সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি না 
থাকে তাহলে স্বেচ্ছাচারিতার সীমা 
মাত্রাহীন হয় ı পি এ এও অডিট প্রোগ্রাম 
দিলে অনেক প্রধান সেই প্রোগ্রাম মানেন 
ati মৌখিক 
মারফৎ--অডিট পরে হবে। সুতরাং 
অডিট ব্যবস্থাকে সঠিক এবং জোরদার 
করতে না পারলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
বানচাল হতে বাধ্য । তার ফল হবে 
সুদূরপ্রসারী । পঁচিশ বৎসর আগের 
পঞ্চায়েতে কাজ বা ক্ষমতা কম থাকলেও 
সেখানে নিয়মকানুন মানার প্রবণতা ছিল | 
বর্তমানে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েছে অনেক | 
নিয়মকানুন মানার মত মানসিকতা নষ্ট 
হয়ে গেছে। ফলে AGUS দেখা 
দিয়েছে আত্মকলহ, দল ভাঙার প্রবণতা | 
এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত 
বিভাগ তথা সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য 
প্রয়োজন । অন্যথায় মানুষজন যে আশা 
নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে তেরো বছর ধরে 
ক্ষমতায় আসীন রাখছে তাদের সে আশা 
দুরাশায় পর্যবসিত হবে । দেশ যে তিমিরে 
সেই তিমিরে থেকে যাবে ı 


খবর পাঠান লোক. 





সব চলচ্চিত্রের কিছু কিছু যদি পুনঃপ্রচার 
রবিবার দিন বহু বাড়িতেই বৃ আর 


হয়! অতএব এই দুটি অনুষ্ঠান যদি 
45 
et | 


জেলার খবর 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


কোন বাই ল' না থাকার ফলে কেউ যদি 
প্রন জায়গা না ছেড়েই ঘর-বাড়ি করে 


তাকে জানান, এ ধরণের কোন বই পাওয়া 
যাচ্ছে না (মেমো ২৬৬৪ তাং ৭.৪-৮৬)। 
ফলে উক্ত ক্রেতার প্রভূত অসুবিধের সৃষ্টি 


দর্পণ । শুক্রবার ১৩ই জুলাই ১৯৯০ [এগারো 


বাংলা দেশ 

এম পৃষ্ঠার পর 

কার্যসূচী ঘোষিত হল। এরশাদকে 
পদত্যাগে বাধ্য করতে ঢাকা অবরোধ করা 
হবে | সারা বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ 
চারদিক থেকে এসে রাজধানী ঢাকা 
অবরোধ করে অবস্থান করবেন যতক্ষণ না 
এরশাদ পদত্যাগ করেন। এরশাদ 


সাহেবও তার আন্দোলন দমন করার পন্থা 


ঠিক করে ফেললেন | প্রথমেই আঘাত 
হানলেন সংবাদপত্রের উপর | আওয়ামী 
লীগের মুখপত্র দৈনিক “বাংলার বাণী” 


পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ হল ১৫ই 


আগষ্ট । ১৪ই আগষ্ট লিয়ার্জো কমিটির 
বৈঠক বসলো । বৈঠকে পূর্ব-ঘোষিত ঢাকা 
অবরোধের দিন ঠিক হল ১০ই অক্টোবর | 
এদিকে প্রলঙ্করী বন্যায় ভেসে গেল 
দেশের ৬৪টি জেলার ৫২টি, প্রাণ গেল 
দেড় সহশ্বাধিক মানুষের । সব দলের 
কর্মসূচী হল এক, বন্যাত্রাণ | বন্যার 
প্রকোপ কমতেই আবার এল আন্দোলনের 
বন্যা | রাজধানী ঢাকায় লাখ মানুষের ভূখা 


মিছিল নিয়ে হাজির হয় কমিউনিস্ট পার্টি 


এবং হরিপুরের টডলক্ষেত্র অপমান জনক 
শর্তে লীজ দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
গড়ে ওঠে এ পার্টির নেতৃত্বে। 

১০ই নভেম্বর নির্বাচিত প্রসিডেন্ট 
এরশাদের শপথ গ্রহণের বর্ষপূর্তি হবে। 
স্থগিত রাজধানী অবরোধের দিন ঠিক হল 
এ দিন | যদিও তার আগে শ্রমিক কর্মচারী 
এঁক্য পরিষদের ডাকে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল 
হল কলে-কারখানায় এবং সরকারি 
দপ্তরে | বেতার কেন্দ্র অবরোধ, উপজেলা 
অবরোধ, জেলা শহর অবরোধ শেষ করে 
রাজধানী অবরোধের প্রস্তুতি চলতে লাগল 


রাজ জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল। 


বাধ্য হয়ে ২৭শে নভেম্বর দেশে জরুরী 
অবস্থা জারী করেন | হরণ করেন সমস্ত 
মৌলিক অধিকার | এতেও আন্দোলনকে 
সামাল দেওয়া গেলো AT | এরশাদ সাহেব 
নির্বাচনের কথা বললেন ı বিরোধীরা সে 


অন্যরা নয়। সাধারণ ভাবে পদত্যাগ 


| বিরোধী মত যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় 


জামাত-ই-ইসলামীর দশজন সংসদ সদস্য 
পদত্যাগ করে এরশাদ সাহেবকে সংসদ 
বাতিল করতে সাহায্য করেন। 

৪ঠা ডিসেম্বর এরশাদ সাহেব সংসদ 
বাতিল করে নির্বাচনের ডাক দিলেন । সে 
ডাকে কাজ হল না, উল্টে গণ আন্দোলন 
আরও তীব্র হল । জরুরী বিধান অগ্রাহ্য 
করে সংবাদপত্রগুলিও সে আন্দোলনের 


মার্চ অনুষ্ঠিত হল । সেদিন দাঙ্গা হাঙ্গামা 
হয়নি একথা সত্য এবং তার প্রধান কারণ 
শতকরা ve ভোটারও ভোটকেন্দ্রে 
ভোট দিতে যায়নি । নির্বাচনের কাজে 
নিযুক্ত ব্যক্তিরা পোষ্টাল ব্যালটে ভোট 
দিয়েছে নগণ্য সংখ্যায় । নির্বাচন হল 
সেদিন দেশব্যাপী সফল হরতালের মধ্যে | 
১০ই মার্চ লিয়াঞ্জো কমিটির শেষসভা 
হয়। ১২ই মার্চ শেখ হাসিনা বিদেশ 
সফরে যান | আন্দোলনের ঘটে সমাপ্তি । 
৮৭ সালের ১৯শে অক্টোবর থেকে *৮৮ 
সালের মার্চ সফল এরশাদ হঠাৎ আদোলন 
ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলনের নেতারা যে যার 
মত বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়লেন | 
১৭ইমার্চ এরশাদ জাতীয় পার্টিকে বিজয় 
দিরস পালনের নির্দেফ দেন ।. জাতীয় 
পার্টি ১৭ই বিজয় দিবস ও ২৪শে মার্চ 


এ পথই তার পথ । তিনি সংবিধান 
সংশোধনের পরে (৮ম সংশোধনী) 
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ইসলামিক 


পরিমাণ '৮৯-৯০ সালে ৮৭ শতাংশ | 
আগামী বছরের যে বাজেট কয়েকদিন 
আগে সংসদে গৃহীত হয়েছে তাতে বিদেশী 
সাহায্য নির্ভরতার হার কমেনি তো বটেই, 
বরং ৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৯০ 
শতাংশ । বাকী দশ শতাংশ অর্থ সংগ্রহে 
সরকার ১৮টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের 
উপর কর বসিয়েছেন প্রায় ৬০০ কোটি 
টাকা | কর বসেছে চিনি, ভোজ্যতৈল, 
সাবান, চাল, ডাল, কেরোসিন, জামা 
কাপড়, পেন, চশমা, গ্রাস, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি 


নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর | 


এতে জনমত FR i আর সেই ক্ষুব্ধ 


করেরবোঝা কমান এবং এরশাদের 
পদত্যাগ ও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন | 
বিরোধীদের এই সমবেত হরতালের 
ডাকের একটা কারণ যেমন জনমতের 
চাপ, তেমনি অন্য কারণ হল বর্মার 
সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিজয়ী জনমত 
এবং সাম্প্রতিক . নেপালের Carey 
বিরোধী গণ-আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তির 
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একশো গ্রাম করে চিনি। রাজ্যের 
বাক-সর্বস্ব খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী নির্মল 
বসু কিন্তু তবু নির্বিকার | উনি নিত্যদিন 
একটি করে বিবৃতি ছেড়ে দায় সারছেন। 

প্রচারের ব্যাপারটা নির্মলবাবু ভালমতই 
বোঝেন | সুতরাং, রাজ্যের মানুষ তেল, 
চাল, গম, ডাল কেরোসিন না পান, ওঁর 
তাতে মাথাব্যথা নেই। কাজের দিন 


করে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতেন | এখন 
কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে “বন্ধু সরকার’ । 
তাই উনি আর এগোচ্ছেন না আগের 
পথে। গর বিবেচনায় থেকে যে যাই 
বলুক, সব ঠিক হ্যায় | মাঝে-মধ্যে যদি 
কোথাও কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে 
সেটা সাময়িক । তা নিয়ে এত হৈ-চৈ 
করবার কী আছে? 

গত দু'মাস ধরে রেশনে সরষের তেল 
কিংবা অন্য কোনও ভোজ্য-তেল পাওয়া 





¿Mo কুর : মধ্যশিক্ষা পর্যদ প্রবর্তিত 
ও প্রকাশিত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 


অভিযোগ নধ্যশিক্ষা পর্যদের একশ্রেণীর 
| দূর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীর সঙ্গে 
| যোগসাজসে কলেজস্টরীট বই পাড়ার কিছু 
অসাধু-ব্যবসায়ী এই কারবার চালাচ্ছেন । 
হয়ে বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু বিক্রেতাও 


| বই নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এবং চড়া 


ছাত্র-ছাত্রী এখনও বই পায় নি । মধ্যশিক্ষা 
বরঞ্চ এই কাজে মদত দিচ্ছে বলে এই 
প্রতিবেদকের কাছে অভিযোগ করেন 
ae এবং উত্তর ২৪-পরগনা 
জেলার বেশ কিছু পুস্তক বিক্রেতা | 

ঠাদের প্রশ্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যেখানে 
| ছাপানো লহ কিংবা সরবরাহ নেই বলে 


i 
aes 





t 







- বা কোন এজেন্টের মাধ্যমে বই বিক্রি করে 


ব্যবস্থা হয়েছিল গত ৫ জুলাই হাওড়ায় । 
তা হানাটা গোপন হলে কী হবে, মহামান্য 
খাদ্যমন্ত্রী সঙ্গে চিত্র-সাংবাদিকদের নিতে 
ভোলেন Al সদলবলে উনি হুঙ্কার 
ছাড়তে ছাড়তে সেদিন যখন ওর 
গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছলেন- তখন জানা 
গেল ওর গোপন হানার কথা আর কারুর 
অজানা নেই । ওকে দেখে খাদ্য দপ্তরের 
অফিসার ও কর্মী থেকে রেশন দোকানের 
মালিক পর্যন্ত সবাই মিটিমিটি হাসছেন । 
তারপর যা হয়-_একটা তেলের টিন হাতে 
নিয়ে উনি যথারীতি ছবি তোলার জন্য 
‘পোজ’ দিলেন | বললেন, কোনও চিন্তা 
নেই, বিদেশ থেকে ‘পাম’ ও ‘রেপসিড’ 
এবং গুজরাট থেকে সরষের তেল এসে 
গেল বলে। 

গুজরাট. থেকে সরষের তেল 
আসছে ? শুনে তো খাদ্য দফত্রের 
অফিসাররা অবাক । কে বলেছে মশাই, 
মন্ত্রী মহোদয় ? না, তাহলে আর কোনও 


অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া পুস্তক! 
বিক্রেতাকে ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছেন | সেখানে 
কি করে বেশি দাম দিলে মার্কেটে বই 
পাওয়া যাচ্ছে ? | | 


অনেক অভিভাবকের ধারণা 
কলেজস্ট্রীটে কম দামে বই পাওয়া যায় | 
তারা এসেও ফিরে যাচ্ছেন । কারণ 
পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নিন্নশ্রেণীর অর্থপস্তক 
নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। যদি আর্থিক 
অসচ্ছলতা থাকার জন্য অনেক 
অভিভাবকই বই কিনতে না পেরে ফিরে 
যাচ্ছেন | তাদের অভিযোগ পর্ষদ যদি স্কুল 








তা হলে কালোবাজারী হত না। এ 
ব্যাপারে মধ্যশিক্ষা পর্যদের জনৈক মুখপাত্র 
প্রতিবেদককে জানান, শুধু মধ্যশিক্ষার বই 
কেন এ বি টি এর বইও তো 
কালোবাজারী হচ্ছে । তিনি অবশ্য আশ্বাস: 
দেন ছাপাখানার ধর্মঘট এবং . অন্যান্য 
কারণে বেশির ভাগ বই বাজারে আসে 
নি। কিছুদিনের মধ্যে বই বাজারে এলে 






কথায় সে কথায় এসে গেল চোদ্দটি 
নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ প্রসঙ্গ । 
এক সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 
আচ্ছা, নির্মলদা, আপনারা তো চোদ্দটি 
নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দাবি 
তুলেছেন ভোটের আগেই। তা. এ 
পণ্যগুলি কী কী? একটু নড়েচড়ে বসে 

বললেন, BAY. চাল, 
wm এ পর্যন্তই । তাকাতে 
লাগলেন এদিক-ওদিক । 






না। ওটাই তো আপনাদের দোষ। 
ঠিকই বলেছেন নির্মলবাবু ı কেউই 
পড়ছেন না Y নিয়বিত বিবৃতিগুলো | 
Sa বাণী মর্মে প্রবেশ করলে কি আর এমন 
RAR ঘটতো ? রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়েছে বলে ধারা ঠেঁচাচ্ছেন সেটা আসলে 
তাদের দেখার ভুল, বোঝার ভুল । 
নির্মলবাবু যেটা বলছেন সেটাই পরম 
সত্য । কারণ, উনি মন্ত্রী এবং একজন 
প্রাক্তন অধ্যাপকও | অপেক্ষা করুন, 
মালুম হবে উনি কত বড় 'তালেবর' | Y, 
মশাই, হ্যা । ওঁর নাম নির্মল বসু। 


মার্কশীট জালিয়াতি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


ওই কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে 
সাসপেন্ড হওয়া কর্মী অমর ঘোষের 





অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে 
চান | উত্তরে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা 
হয় যে, এই কর্মীর সঙ্গে আলও দু'জন 
মার্কশিট জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে জড়িত | 
তবে এই দু'জন কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্মী নন। এদের বিরুদ্ধেও অনেক 
অভিযোগ রয়েছে । এরপরই গত ওরা 


হয়। আলোচনা শেষে সাসপেনশন 


হয়। 


জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু 
জালিয়াতির গোপন সম্পর্ক রয়েছে | ফলে 


পড়েছে | এও জানা গেল, সিন্ডিকেটের 
নেতাও অখুশি হয়েছেন । তারা এখন 
কেবল সুযোগের অপেক্ষায় | 


সম্পাদক : হীরেন বসু । 
সম্পাদক কর্তৃক আ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ 


থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 







দিয়ে বে-আইনীভাবে ফুটপাথ দখল হচ্ছে 


কিনা এবং অন্যান্য বিধি ঠিক হচ্ছে কিনা 


তা সরেজমিনে দেখা | বিক্রি-বাটার জন্য 
ফুটপাথে বে-আইনী নির্মাণ কাজ হলে তা 
দ্রুত ভেঙ্গে ফেলার কাজে খরচ-পাতির 
জন্য একটি ফান্ড গঠন করার কথাও বলা 
হয়েছিল | ফুটপাথ যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন 
ও সমস্যা মুক্ত রাখতে ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আা্ট ১৯৮০, 
দ্য ক্যালকাটা পুলিশ আ্যাক্ট ১৯৬৬ এবং 
ক্যালকাটা সুবারবন পুলিশ VHF ১৯৬৬ 
সংশোধনের সুপারিশও করেছিলেন কমিটি 
অন পিটিশনস্‌ | কলকাতা শহরের রাস্তা: 
ও সংলগ্ন অঞ্চলের জমির দেখাশোনা ও: 
এই জমির ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার 
জন্য ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথোরিটি 
গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল | কিন্তু এই. 
সব সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে কোন 
উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। 





সঞ্জয় বকসী অথবা শোভন চ্যাটার্জিকে ৷ 
এই সমস্যার সমাধানে প্রদেশ কংগ্রেস 
ভোটাভুটিতে যেতে পারে বলে সংবাদে 
জানা যায়। 



































































বিশেষ প্রতিনিধি : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা 
কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী তার দলের 
একটি গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখি হতে চলেছেন | এই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করত না পারলে রাজীবের 
পড়তে পারে । রাজীবের প্রতিবন্ধী গোষ্ঠী 
ue সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে, তিনি 
" নরসিমা রাও । বেশ কিছু প্রভাবশালী 
কংগ্রেস নেতা তাকে মদত দিচ্ছেন । তিনি 
মদত পাচ্ছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 
কমলাপতি ত্ৰিপাঠী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটি থেকে পদত্যাগ করা দলের 
অন্যতম সহ সভাপতি উমাশংকর দীক্ষিত, 
প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে সি পন্থ এবং 
প্রচ্ছন্নভাবে বসন্ত শাঠের । রাজীবের পালে 
রানে 


ফিরে যাবেন। 
এই গোষ্ঠী মনে করছে, রাজীব কংগ্রেস 


অথচ সংগঠন চালাবার যোগ্যতা যে তার 
নেই, তা গত কয়েক বছর ধরেই পদে পদে 
প্রমাণিত হচ্ছে। 

দলে বরাজীবই শেষ কথা, কংগ্রেসের 
বর্তমান নীতি, এই হবার ফলে অনেকে 
কংশ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং যত 


অথচ তারা যখন সরকারে ছিলেন, তখন 
প্রায়ই যে কোন ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি 
আন্দোলনে নেমে পড়ত | 

এদিকে পাল্টা গোষ্ঠীর কাজকর্ম 
সম্পর্কে রাজীব নিজস্ব, সূত্রে খবর পেয়ে 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন ডাকতে 
ভরসা পাচ্ছেন না, যদিও বিগত লোকসভা 
নির্বাচনের পরেই সাংগঠনিক নির্বাচন হবার 
কথা ছিল। রাজীব মনে করছেন, 
সাংগঠনিক নির্বাচন হলেই তার পাল্টা 
গোষ্ঠী প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং 
তখন একদিনও তিনি ক্ষমতায় থাকতে 
পারবেন না। এখন তার কাছে দলের 
চাইতে ক্ষমতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। 

এদিকে পাস্টা গোষ্ঠী বারে বারে 
সাংগঠনিক নির্বাচন-করার জন্য রাজীবের 







| হচ্ছে | রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে সুব্রতবাবুর 






নাকি 


কি বোঝাচ্ছেন ? 
সুব্রত: খুবই সরল ব্যাপার ৷ 
কংগ্রেসের, 


স্বার্থে এই কমিটি । রাজ্য 


দর্পণ : অভিযোগ উঠেছে, প্রদেশ 
কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্যই নাকি এই 
কমিটি করা হয়েছে £ 

সুব্রত : প্রদেশ কংগ্রেস? আছে 


দর্পণ : ‘কংগ্রেস ধাচাও কমিটি' বলতে 


? একটা সরল কথা ঘুরিয়ে বলে 







লোকসভা নির্বাচন থেকে । একই কথা 
বলা যায়, কলকাতা পুরসভা নির্বাচন 
সম্পর্কেও 


1 
দর্পণ : কংগ্রেসী ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে 
রিগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে । বৈজ্ঞানিক 
রিগিংয়ের কথাও বলা হচ্ছে | এই ব্যাপারে 
কিছু বলবেন ? | | 









ui 


e If, Ih if! 
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যাচ্ছে, হেরে গেলেই রিগিং কথাটা জুড়ে 
দেওয়া হচ্ছে! অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের 
ব্যর্থতার কথা বলা হচ্ছে, না। অল 
রোগাস্‌। লোকসভা নির্বাচনের কথাটা 
চিন্তা করুন। তমলুকের জন্য এমন 
একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হল, 
কলকাতায়ও শূন্য । একই সঙ্গে মেদিনীপুর 
লোকসভা কেন্দ্রের কথাও এই প্রসঙ্গে 
উচ্চারণ করা যেতে পারে । এক ঘণ্টার 
জন্যও গৌরী চৌবে কংগ্রেস করেননি | 
তিনি হলেন কংগ্রেসের প্রার্থী । মানুষ কি 


[261 B.B. GANGULY ST 


_ এরপর ২য় পষ্ঠায় 


সুব্রত মুখার্জি 





AR পষ্ঠায় : . 


CHEMISTS. 
ছি 
DRUGGIST 





CALCUTTA l2 


পর দেবীলাল ও চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে 
ARS পেয়েছেন । “সংযুক্ত মাঝারি 





বোকা? নাকি কংগ্রেস সমর্থকদের 





যাবে না, কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার | 
কথা ? অত্যান্ত ঠাণ্ডা মাথায় একটা ব্যাপার | 












জায়গাতেও ছেলেমানুষি হয়েছে | weary 

ঠাণ্ডা মাথায় এই ব্যাপারগুলো বোঝার 
সময় এসেছে | আবারও বলছি, "সার্বিক 
বার্থতা ঢাকার জন্য রিগিং শব্দটা জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে ।' রিগিং হয়েছে এটাও 



















দুই] দপণ । শুক্রবার 


৮ জুন থেকে ৮ জুলাই--একমাস 
'ইতালিয়া ৯০ সারা বিশ্বকে গ্রাস 
করেছিল । দূরদর্শনের দৌলতে কলকাতায় 
বসে ফুটবলকে ঘিরে যেন বিশ্বদর্শন করা 
হল, যেমনটা করেছে শতাধিক দেশের 
কোটি কোটি মানুষ । খেলার ছবি খেলার 
সময়ই দেখা, আঁর তা-ও দুনিয়ার মানুষের 
সঙ্গে--এটার অনুভূতি ও উত্তেজনা 
রেডিও শুনে আসে না, পরদিন খবরের 
কাগজ পড়ে তো নয়ই । লাইভ দেখা 
আর ভিডিও রেকর্ডিং পরে দেখার মধোও 
আকাশপাতাল তফাৎ | খেলার মাঠে বসে 
খেলা দেখার সৌভাগ্য আর কজনের 
হয়েছে। 

: আসলে, বিশ্বজুড়ে বিশ্বকাপ ফুটবল 
নিয়ে এতো যে উত্তেজনা, এতো যে 
চাঞ্চলা, তার পেছনে একটা বড় অবদান 
চি ভি-র ৷ দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ প্রথমে 
গড়িমসি করলেও শেষ পর্যস্ত O মাস 
ধরে তাদের চ্যানেলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
সম্ভবমতো সব লেখাই লাইভ দেখানোর 


৯৯৯০, 


ধনাবাদের পাত্র | খেলার ভিডিও রেকর্ডিং 
দেখা তো এক ধরনের পোস্ট মর্টেম, 


অভাবে | 


একমাস 
কলকাতার কাগজগুলো ছয়লাপ । খেলা 
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: ফাইন্যাল 


হাওড়া-৭১১১০৯ 


SER রেখে, ভয়েস ওভার বা ক্যাপসন - 


কার্ড দিয়েও কিছু সংযোজন করা যেত। 
আরেক আর্ট দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ 


করেছেন “সাইডলাইটস' যেদিন থেকে 


প্রচার করা শুরু হয়েছে এবং যেদিন 
স্যাটেলাইট সংযোগে... রাত... সওয়া 


টিভি দর্শকদের কাছে মাঠেই মারা গেছে; 
কখনোবা বিজ্ঞাপন এসে বাধা দিয়েছে | 
খেলার তো এ 

লাইনসম্যানদের পরিচিতি বাদ গেছে, বাদ 
গেছে অধিকাংশ খেলোয়াড়ের 
পরিচয়পর্বও | সেদিন এমনটি ঘটার মূল 
কারণ ছিল হাইলাইটস্‌ বা সাইডলাইটস 
পরে শুরু হয়েছিল | ‘হাইলাইটস’ যে সে 





NV YHOVUNVS - 


167, N.S. Road, Calcutta-700007 _ 











— সেখানেই গলদ হয়ে গেছে। বড় 


ফাইন্যালের কয়েকটা খেলাকে কেন্দ্র 
করে। রাত সওয়া আটটা বা সওয়া 


চোখ-কান রোমমিলনের মাঠের জন্য 


খেলা হল, শেষ মন্তব্য মাঠেই দেখা যাক 
কি ঘটে । যতোদূর মনে পড়ে দু তিনদিন 
te ঘটেছে টিভি-তে। 


এমন কথাও মনে পড়ে অরিজিৎ সেন 


বলেছিলেন | ‘সৌভাগ্য টি ভি দর্শকদের, 


সম্প্রতি | পুরসভার নিজস্ব একটি পাক্ষিক 
মুখপত্র আছে৷ প্রধান সম্পাদক হিসেবে 

আছেন অচিস্তাকুমার সরকার । অভিযোগ, 
রাজন ভেলা 
কর্মচারী থাকা সত্বেও এটি অনিয়মিত 
প্রকাশ হয়ে থাকে । প্রচার সংখ্যা খুবই 
দুর্বল | ছাপানো হয়, সতাধুগ 
কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি 
লিমিটেড থেকে । পুরসভার জনৈক 
মুখপাত্রের মতে, পাক্ষিক কাগজ একদা 
প্রচুর সম্ভাবনা জাগিয়েছিল | বর্তমানে তা 
অনেকটাই ইতিহাস । অভিযোগকারীর 


কাগজটার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছে । র 





nn 


ER ককা৷ 


করে এই চাপ এড়িয়ে যাচ্ছেন | তবে বেশি 
দিন তিনি এই চাপ. এডাতে পারবেন বলে 
মনে হয় না । রাজীব বিরোধী গোষ্ঠী এখন 
শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করে 
আছে। কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী 
প্রায়শই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশংসা 
করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় এ রাজোর বেশ 
কিছু কংগ্রেস নেতা তার ওপর চটেছেন | 
তারা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম 
দিচ্ছেন জ্যোতি বসু । আর এই 'জোতি 
বসুর প্রশংসা করে রাজীব গান্ধী রাজা 
কংগ্রেসের সংগঠনের প্রভূত ক্ষতি 


E en 





বিরুদ্ধে জেটি Ana জন্য সংঘাত অনিবার্য 


চলতি বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে ভি পি সিং 


“পদত্যাগ করতে চলেছেন | অকাট্য যুক্তি 


হিসেবে বলা হবে, পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের 
দিকে যাওয়ার দরুন এ ছাড়া অন্য কোনো 
পথ খোলা ছিল না। উল্লেখ্য, বর্তমান 


প্রধানমন্ত্রী একদা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 


পদত্যাগ করেছিলেন |. 


উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ৫২৫টি আসনের 
মধ্যে মোট আসন ৫৪২) কংগ্রেসের 


১৯৩টি আসন পাওয়া খুবই উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা | অপরদিকে জনতা দল ১৪১টি 


আসন পেয়ে এখনও পর্যন্ত মোচা 
সরকারের প্রধান শরিক হিসেবে সুষ্ঠুভাবে 
কাজ চালাতে পারছে। 


প্রাক্তন এক সাংসদের মতে, জনতা দলের 
প্রগতিশীল অংশ দল থেকে বেরিয়ে এসে 
কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ প্র্যাটফরমের 
মাধ্যমে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন 
করবে | অন্যথায় ভি পি নিজেই পদত্যাগ 
করবেন। বিশ্বনাথের পদত্যাগ বরঞ্চ 
প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ তৈরিতে আরো বেশি 
সাহায্য করবে । উল্লেখ্য, চলতি বছরে 
ডিসেম্বর মাসে উপনির্বাচনের কথাও 
অনেকেই. বলেছেন। 


উল্লেখ্য, এই প্রসঙ্গে বি জে পি ও 
ফ্রন্টের সমর্থনের কথা একবারের জন্য 
বলা হয়নি । উল্লেখ করা হয়েছে, 





I 


সাম্প্রতিক পরিস্থিতি we ঘোরালো za” 


ওঠার অন্যতম কারণ বাজার দখলের 
লড়াই, এই ব্যাপারে জনতা দলের একাংশ 
ও বি জে পি-র প্রচ্ছন্ন মদতের কথা বলা 


অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এইরকম 


মুহূর্তে মাঝারি শিল্পপতিদের যৌথ ক্ষমতা, ৭ 


ভারতীয় অর্থনীতিতে পিছে চলো নীতি 
গ্রহণ করা কি আদৌ কামা ? নিজস্ব মন্তব্য : 


হিসেবে রাজস্থানের রাজাপাল বলেছেন.  & 
জনতা দলের প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের 


এই পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন. ৃ 
করতে হবে । বলা প্রয়োজন, প্রগতিশীল > 


ভূমিকা বলতে দেবীবাবু বৃহৎ শিল্পপতিদের 


স্বপক্ষে  রায়দানের কথাই বলতে En 


চেয়েছেন > 














বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের পদত্যাগে মোর্চা সরকারের পতন অনিবার্য । জনতা দলে অথবা রাষ্ট্রীয় 
নেবেন | তখন লেগে যাবে নেতৃপদ লাভের জন্য খেয়োখেয়ি | এই সুযোগে যদি কেউ চরণ সিংয়ের 
মত কংগ্রেসের সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার গঠন. করতে পারেন সে সরকার বেশিদিন টিকবে না। | 
' এই সম্পাদকীয়, লেখার সময় পর্যন্ত মোর্চা সরকারের সঙ্কট কাটেনি | বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং পদত্যাগ : 
পত্র প্রত্যাহারে রাজি হলেও জনতা দলের সভাপতি আর এস বোম্বাইরে চবিবশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন | . 
কিন্তু চৌতালা কি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে রাজি হবেন ? তিনি সমর্থকদের নিয়ে দল পাকাচ্ছেন। 
তার সমর্থকরা বলেছেন, তারা আঞ্চলিক দল গড়বেন। তা যদি হয় তাহলে চৌতালাকে জনতা দল . 
থেকে বহিষ্কার করলে সেই আঞ্চলিক দল হরিয়ানার শাসন-ক্ষমতায় থাকবে | এবং চৌতালাই মুখ্যমন্ত্রী | 
থাকবেন | কিন্তু মেহাম নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট যদি চৌতালার বিরুদ্ধে যায় তাহলে 












তবে এর সঙ্গে ১৯৭৯ সালের জনতা 
FOR তুলনা করা যায় না। কারণ মোর্চা সরকারের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নেপথ্য 
'শ্বনাথপ্রতাপ সিং মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলে হরিয়ানার মেহাম কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন 
(কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত ওমপ্রকাশ চৌতালার পুনরায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত 
তার বিবেক পীড়িত হয়েছে। এই কারণে-ই তিনি দলীয় সভাপতির কাছে পদত্যাগের ইচ্ছা 


| Ä কাছে ৃ 


করেন । যদিও চৌতালাকে হরিয়ানা সংসদীয় দল নির্বাচিত করেছে এবং যাকে অগণতান্ত্রিক বলা 
কিন্ত নিতে কষ্ট হয় এই কারণে যে, এর মধ্যে 


ও জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তা করেন নি। 
পদ ও ক্ষমতার মোহ অনেককে তখন 
ভাষা ও বক্তব্য ক্রমে উগ্র হয়ে উঠেছে, 


FAN বাংলায় গুণ্ডা আমাদানী করেছেন, 


লক্ষ্যব্জিয়ের : কথা 


তিনি বোধহয় কিছু কৌশলগত ক্র্টিরও 
খ করেছেন। দিক 





অনুসারে 
কথাটাই ধরা যাক | বাংলায় লীগ মোটেই 
সুবিধে করতে পারে দি--ফলে ফজলুল 

















যাবে. কোনো ee না 
হয়েই--অবস্থা অনুসারেই ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে।  ..... সাংবাদিকরা প্রশ্ন 
বলেছেন--কংশ্রেস শুধু গণপরিষদে 
যেতেই রাজী হয়েছে-_-দরকার মতো উক্ত 


পরিকল্পনী রদলাতে বা সংশোধন করতেই 


আজাদের: মতে, নেহরু তার 
রাজনৈতিক জীবনে এত বিস্ফোরক ও 


) as | am alive, | 








will never agree to the partition of 
India. Nor will I, if cary help it, allow 
Congress to. accept it’). | 


নয়াদিল্লী : দিনের পর দিন মানবতার 


দোহাই দিয়ে গঠনতাস্ত্রিক দায়িত্বের কথা 


- শুধু বাংলার সংবাদপত্র নয়, সমস্ত 
র দল, সম্প্রদায় এবং শ্রেণী 
নির্বিশেষে জনসাধারণ এমন কি রাজ্য 
আসামের লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে অসমীয়া 
গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করুন। 
: সংসদে বলেছেন কেউ কেউ যে, 
মেনন আর শ্রীসঞ্জীব a 
সিঞ্চন করতে | কিন্তু ততটুকু সদিচ্ছাও কি 


| তাদের ছিল ? দিল্লী ফিরে আসার পর 


তাদের কথাবার্তা শুনে সন্দেহ হয়েছে । 


কেন্দ্রীয় সরকার তার মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করেত পারেন | এই 
অবস্থায় দেবীলাল কী করবেন ? তিনি EA অন্ধ হয়ে মোর্চা সরকারে সঙ্কট ডেকে আনবেন ? মনে 
রাখা দরকার দেবীলাল রাজনারায়ণ, মধু লিমায়ে বা চরণ সিং নন । তিনি চান না মোর্চা সরকারের পতন 
ঘটুক । একথা তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং এবংস্ন্লারোজন মন্ত্রীর পদত্যাগ, তার প্রতি 
সাবধানবাণী । তিনি যদি এতে সতর্ক না হন 








(ক) আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কে 
কোন উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দরকার নেই | 
“DE করে আর কি হবে, প্রধানমন্ত্রী ত 
যাচ্ছেন আসামে সরেজমিনে তদন্ত 
করতে |” 

(খ) আসাম সরকার eer} দমন | 
করতে অক্ষম হয়েছে বলা ঠিক হবে AT | | 
প্রথম দিন তিনেক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
হাঙ্গামা সুরু হবে বুঝতে পারেনি তাই 
একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মাত্র । .. 

(গে) যখন প্রশ্ন করা হয় আইন শৃঙ্খলা 
যদি ভেঙ্গেই না পড়বে তাহলে গৌহাটির 
মত শহরে ডেপুটি কমিশনার নিজ গৃহে কি 
করে ছুরিকাহত হন এবং দাঙ্গাদমনকারী 
ফৌজের ডি-আই-জি কি করে প্রহ্থত হতে | : 
পারেন তখন কংগ্রেস সভাপতি বলে ] 
উঠলেন--“বাঃ তারা যে বাঙ্গালী ! উন্মত্ত 
জনতা তাদের আক্রমণ করেছে সে তো 








+ 





দর্পণ । শুক্রবার ২০শে জুলাই ১৯৯০ [Ft 





WRU মল রোডে এক প্রাঁতবাদকারনশকে প্যাঁলন টেনে 'হ'চড়ে daa হাচ্ছে। পিপলস পাঁট'র আযাক্সাটাভস্ট রইল আমেদকে খুন;করার প্রাতবাদে 
Fi মিছিলের ওপর ct লাঠি চালায় ও A গ্যাস ছোড়ে, যার ফন্দে MRR মহলা সমেত যোল জন আহত হয়) 





পেনসন দপ্তর 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাল সার্টিফিকেট 
ছেয়ে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনা, 
মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা থেকে জাল 
_ সার্টিফিকেট দেখিয়ে স্বধীনতা সংগ্রামীদের 
জন্য নির্দিষ্ট পেনসন তোলার অভিযোগ 
উঠেছে। 
একমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই ১২০০ 
ভূয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী বছরের পর বছর 
মোটা টাকা পেনসন তুলে আসছেন | এরা 


স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন না, 
বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পুলিশের ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা পেয়ে কোনদিন 


আত্মগোপনকারীও ছিলেন না। বরং 
অনেকেই আছেন ধারা সেই দুর্যোগের 
মুহুর্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা 











করেছিলেন | এমন অনেক “আছেন যারা 
দেশ স্বাধীন হবার পরে জন্মেছেন। এই 
চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন মানভূম 
স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির সভাপতি ও 
স্থানীয় ‘জন আহ্বান’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী 
বিশ্বনাথ সাউ | 

বিশ্বনাথবাবুর স্পষ্ট অভিযোগ, 
স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে ১৯৮২ সালে 
পুরুলিয়া জেলার যে ১২০০ ব্যাক্তি 
দরখাস্ত জমা দিয়েছেন তারা স্বাধীনতা 


ছাড়ো আন্দোলনে'র সময় মানভূম জেলা 


তখন আত্মগোপনের কোন ব্যাপারই তাতে 
ছিল না ! তখন তো স্বতঃস্ফূর্ত কারাবরণ। 
এই অবস্থায় আত্মগোপনের 
দিল কারা ? 

বিশ্বনাথ ME তার “জন are 
পত্রিকায় সরাসরি অভিযোগ করেছেন, 
স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন সম্পর্কিত 
সার্টিফিকেট দেওয়ার হকদার . হলেন 
জেলখাটা এম এল এ, এম পি অথবা পাচ 
এই সার্টিফিকেট দিতে | কিন্তু এম এল এ 
বা এম পি নন, শুধ জেলখাটা স্বাধীনতা 


সংগ্রামী এই সুযোগ নিয়েই মানভূমের বীর 
রাঘব আচারিয়া ও ফণীন্দ্রমোহন দত্ত গোটা 
পুরুলিয়া জেলাকে অকাতরে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীর সার্টিফিকেট দিয়েছেন | 


পুরুলিয়া যখন পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে ঠাই 
করে নিল সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
সমস্ত রেকর্ডপত্র বিহার সরকার ধানবাদে 
রেখে দেন। স্মরণ থাকতে পারে, 


১৯৫৬-র আগে. পুরুলিয়া ছিল বিহার | 


রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত | 


স্বাধীনতা সংগ্রামের: সঙ্গে পেনসন.. 


পাওয়া লোকেদের কোন -যোগই নেই, 


জেল ফেরত 
স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী দাশগুপ্ত en 
তাদের কাছে এ পর্যন্ত ৪০ হাজার দর 

এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর সার্টিফিকেট 
om | বিমল দাশগুপ্ত খুব প্রত্যয়ের 
সঙ্গেই বলেন, এগুলো অধিকাংশই মিথ্যা | 


পেনসনও ভোগ করছে | জানা যায়, উত্তর 
২৪ পরগনার জেলা তথ্য বিভাগের 
জনৈক sh স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সার্টিফিকেট নিয়ে পেনসন ভোগ করছেন, 


arras নিয়েছেন, আবার রাজ্য 
সরকারের চাকুরিও করছেন | অথচ এ 
রাজ্য সরকারি কর্মীর যে বয়স এখন 
নিবন্ধভুক্ত আছে তাতে বিয়াল্লিশ সালে 
ভার বয়স ছিল পাচ | 


উল্লেখ্য, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ 
সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে 
সংগ্রামীদের ২০০, বিধবা স্ত্রীদের ১০০ 
এবং অবিবাহিত কন্যাদের ৫০ টাকা 
সাম্মানিক দেওয়া ব্যবস্থা করেন। এর 
আগে ১৯৬৯ সালে তিনি এই পেনসন 
ব্যবস্থা চালু করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে আর্থিক দিকটা 
বাড়িয়ে ২০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা 


পেনসন মঞ্জুর করেন | এর মাঝে ১৯৮২ 
সালে শ্রীমতী গান্ধী পেনসন সংক্রান্ত নতুন 
ফতোয়া দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে খারা শুধু 
জেলই খেটেছেন তারা নয়, যেসব ব্যক্তি 
ইংরাজ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার 
ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন তারাও 
পেনসন পাবেন বলে বিবেচিত হবেন 


এর ANTAD দাখিল করতে হবে | সেই 
জাল প্রমাণপত্র নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীর 
পেনসন এখন ইজ্জত: খোয়াচ্ছে | ' 


Pit AS Np» = 8 





করছে 1.0 ঘটনা শুধু এ রাজোই নয়, সারা 
ভারতেই | এই তো সেদিন দিল্লির কিরণ 
বেদি লইয়ারদের উপর লাঠি চার্জ 
করলেন |. পুলিশের গাড়ীর > আগে 
ল'ইয়ারের গাড়ী আগে গেছিল বলে তাকে 
“< SIS করে পুলিশ দুর্গাপুরে | এইরকম 
ভারে পুলিশ ল'ইয়ারদের উপর খবরদারি 
করছে. । পুলিশের এই -খবরদারি কোন 
প্রকারেই বরদাস্ত করা যায় না । এ জিনিস 
চলতে দিতে পাকলে দেশে আইন-কানুন 
বলে আর কিছুই থাকবে না | এর আগে 


নীলম জৈনের মামলায় পুলিশের সঙ্গে 
আমার মতের মিল হয়নি | তৎকালীন 
পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম এই 
ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে ৩০৬ নং ধারায় 
মামলা সাজাতে চান | আমি এর তীব্র 
বিরোধিতা করি । অবশেষে সে সময়ের 
বিচারমন্ত্রী মনসুর হাবিবুল্লার হস্তক্ষেপে 
আমার 'অভিমতকেই তিনি গ্রহণ করেন | 


তিনি আরও বলেন, চার্জ ফ্রেম করার কাজ ' 


পি পি-র, আদালত বিচার করে সেই চার্জ 
গ্রহণযোগ্য কিনা । পুলিশ বা অপর কেউ 
তার বিরোধিতা করলে সেটা আদালত 
অবমাননার সামিল | আমরা আদালতের 
অফিসার বলে পরিগণিত । আমাদের 
বক্তব্যের উপর কিছু বলতে হলে 
আদালতেই তা বলতে হবে এবং 
আদালতই তা বিচার করবে | 


সুব্রত নাগ 


এদিকে রাজ্য সরকার পুলিশের দেওয়া 


চার্জই গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ, ৩০৪ নং 
ধারার পার্ট টু । .পুলিশেরর বক্তব্য 
আমাদের কাছে যা নথীপত্র আছে তাতে 
আমরা ৩০৪ নং ধারার পার্ট: ওয়ান 


আদালতে প্রমাণ করতে পাররো মা cm 


সেক্ষেত্রে আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে 
যাবে | হাইকোর্টের আইনজ্ঞমমহল:.মনে 


করেন পুলিশের এই যুক্তি Sete: 


ছেলেমানুষি | যদি মামলা সিরিয়াস চার্জ; 
প্রমাণিত না হয় সেক্ষেত্রে লেশ সিরিয়াস 
চার্জে আদালত মামলা চালায় । যেমন 
সিরিয়াস চার্জ ৩০২ নং ধারায় যদি 
প্রমাণিত না হগ সেক্ষেত্রে আদালত লেশ 
সিরিয়াশ চার্জ ৩০৪ নং ধারা গ্রহণ করে। 


আর আদালতে প্রমাণ করার ভার তো 
পিপি-র পুলিশের নয় | 

কুন্দলিয়া মামলা থেকে স্পেশাল পি 
পির এই সরে দীড়ানোকে কেন্দ্র করে 
রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে”! অনেকে মনে 
করেন সংবাপত্রে বিবৃতি দিয়ে তিনি ঠিক 
করেননি, এ ব্যাপারে পি পি বলেন, আমার 
বক্তব্য থেকে পাটি বিরোধী কোন বক্তব্য 
আসতে: পারে: এ কথা আমি মানতে 


সংবাদপত্রে যে সকল কথা লেখা হয়েছে 
তা অনেকাংশে পরস্পর বিরোধী ও 


মনগড়া কথা | এ কথাগুলির কোন অর্থ 
হয় না। কলকাতার একটি দৈনিক 
সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে পুলিশ যা ইচ্ছা 
চার্জ দিতে পারে । এটা কোন আইনের 
কথা নয় | এছাড়াও আইনজ্ঞ মহলের যে 
বক্তব্য সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তাও 
সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর | 

বিভ্রান্তিকর বিচার মন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম 
কারণ হয়তো বয়সজনিত কারণে হাইকোট 
থেকে আলিপুর যাওয়ার অক্ষমতা | 
বয়সের অক্ষমতায় সরে ঈ ড় য়েছি এটা 
মন্ত্রীর সম্পূর্ণ কল্পনাপ্ৰসূত চিন্তা । বয়স 
হয়েছে ঠিকই | তাই বলে অক্ষম নই | 
এখনও প্রতোকদিন বি টি রোড থেকে 
হাইকোর্ট সবার আগে আসি. পরে যাই । 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


হিসেবে এই কথ বলেছেন ক্ষুদ্র CAR 
_ কামাখানন্দন দাস মহাপাত্ৰ । বললেন, 
রে সাড়া আন 
ৃ করা হবে। E 
।কামাখ্যাবাবু বলছিলেন, চিহ্নিত 
করণের প্রশ্নে কিছু অভিযোগ উঠছে। 
: আমরা বলি, এটা হচ্ছে রুটিন অভিযোগ | 
ধরনের ব্যাপার | ভারতীয় পটভূমিকায় 
RS মজুরদের ভূমিকা অপরিসীম | 
সমাজে ক্ষেত মজুরদের কাজের বিরাট 
গুরুত্ব | দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, 
ল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা সত্বেও, কোনো 
সমাজের অবহেলিত এই অংশের জন্য | 
ARE সরকারের এখানেই > বড় 
তি কাজ করে লি তে 
















_ হচ্ছে, পুরোপুরি বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য 
কমন প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে রিলিফ 
.. দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে মাত্র । ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রীর 
রাতে গ্রামীণ 

থর । কিংবা aft হল কেন? 





বিশেষ প্রতিনিধি : গত বছর ভূমিহীন ও 





We ee en 


om. Ba গিয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে 
SHR Sy সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর :. 
“পৰ্যন্ত, ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মধ্যে ২ 
টাকা ৫০ পয়সা দরে চাল দেওয়া হবে। 


থেকে চালু হয়েছে | গত বছর প্রতি কেজি 


' চালের দাম নেওয়া হয়েছিল ২ টাকা ae 


য়সের (১৮ বছর) উদ যাদের বয়স 


ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের সস্তায় চাল: 
নেওয়া সে সরকারি যুক্তি RON, E 
তায় চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে 


কারা, এটা নির্ধারণ করার দায়-দায়িত্বে 
আছেন অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত 


হয়েছে মিনিমাম ওয়েজেস ইন্সপেক্টর | 


পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষেত 
কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কথা বলতে হবে | 




















































তিলজলা, ট্যাংরা, তপসিয়া প্রভৃতি অঞ্চল 
সহরোগ ছড়ানোর খবর উত্তর কলকাত 


থেকেও. এসেছে, বাদ নেই মধ্য 


E কলকাতাও ৷ মূলত বস্তি ও RG অঞ্চল 





রকারি হাসপাতালগুলো থেকে তেমন 


খবর এখনও আসেনি | এখানে: উল্লেখ 





গড়িয়া, 658৮1 








: পঞ্চায়েত প্রধানরা এই দায়িত্ব :পালর 
করবেন | পুর এলাকায় তালিকা তৈরির 
দায়িত্বে থাকবেন চেয়ারম্যানরা | উল্লেখ =: 


করার প্রয়োজন, রাজ্য সরকারের পক্ষ 


পঞ্চায়েত স্তর থেকে ক্ষেত মজুরদের নাম 
আসার জন্য সার্বিক জটিলতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। এক্ষেত্রে সি পি এম প্রভাবিত 
তৎপর, তা কিন্তু নতুন করে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

ভূমিহীন ক্ষেত মজুর কারা? এই 
প্রশ্নের যথার্থ উত্তর খুজতে গিয়ে যথেষ্ট 
sis প্রয়োজন হয়ে TS! 


সরবরাহ দপ্তরের অফিসাররা পৃথক রেশন 
কার্ড দেবেন। উল্লেখ্য, সংশোধিত রেশন 
এলাকার দোকান থেকে এই চাল দেওয়া 
হবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের 





এবং (at) আআনোফিলিস স্টিফেনসাই। 
এরমধ্যে আনোফিলিস মানডাইকাসের 

বেশি অবস্থিতি ছিল সপ্টলেক 
ae ts | 


Sener eg কি 


পারেননি, নেক চেষ্টা করেও. জানতে 
এই মশার বাসা কোথায় ? কমা 
nen প্রচণ্ড কষ্টকর ব্যাপার ৷ 
১৯৭৭-৭৮ সালে সর্বমোট ৩০টি মশা 


সংগ্রহ করা গিয়েছিল । এছাড়াও ৮৬-৮৭, 


" অস্থায়ী ঘর থেকে এই মশা সংগ্রহ করা... 


গিয়েছে, গৃত বছর ৩৫৭টি আনোফিলিস 
a 





ee প 








জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে অফিসার 


জানালেন, ' এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের 

জন্য চাল কিনতে বলা হয়েছে। 
খোলা বাজার থেকে সরকারি মাধ্যমগুলো 
চাল সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে । বলা 
সংগ্রহ করা হয়েছিল | উল্লেখ্য, ভূমিহীন'ও 









করে যাবে। 
















ক্ষেত্রেও | সস্তায় চাল দেওয়া প্রসঙ্গে এই 
মন্তব্যগুলো করেছেন বিধায়ক ও প্রদেশ 
কংগ্রেস সম্পাদক ডাঃ মানস ar | 

১ ভূমিহীন ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে 
ক্মভাবে রাজনীতি ঢোকানো হচ্ছে। 
আময়া বলছি, রাজনীতির | গত 
বছর দেখেছি, শুধুমাত্র সি পি এম না 
'করার অপরাধে নাম কাটা গিয়েছে | অথচ 


জনগণের কাছে. ৷ এ জিনিস কিছুদিন চলে, 
চিরদিন নয় । আমরা তো বারবার বলছি, 
ভূমিহীন ও ক্ষেত মজুরদের ক্ষেত্রে একটা 


SE atea তৈরি করা হোক | + 


গণতান্ত্িক পদ্ধতিতে প্রতিটি রাজনৈতিক 
না। সুখা মরসুমে এক মাসের জন্য সস্তায় 
চাল দিয়ে সমস্যার সমাধান কি হয়? 


iad চাল দেওয়ার পাশাপাশি ER 

প্রশ্নে পঞ্চায়েতগুলোকে কড়া 
fet i পাঠানো een 
বহন করছে ? 





আগস্ট মাসের জমা জল থেকে সব সময় 


সাবধান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন 
a Ue, 
১৯৬ | 
en 
ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছেন | উদ্বেগ প্রকাশের তালিকায় বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন। রাজ্য কংগ্রেস 

পদধ্বনি শোন যাচ্ছে | এইরকম 
একটি সময়ে আমরা হারমানছি মশার 


কাছে | এরপরেও কি কিছু বলার থাকতে 


সবে ? বলা দরকার, আনোফিলিস 

রোগাক্রান্ত মানুষের পৃকৃত 

id 
1 






কোচবিহারের দিনহাটায় লাগাতার 
ডাকাতি ও পুলিশী নিক্কিয়তার বিরুদ্ধে 
বামফ্রন্টের কৃষিমন্ত্রী ফরওয়ার্ড ব্লকের 
কমল গুহ এখন সবচেয়ে বেশি সোচ্চার । 


পুলিশের -যোগসাজস স্পষ্ট প্রমাণিত 
হচ্ছে | 

মন্ত্রী, হিসেবে কমল গুহের এই অভিযোগ 
EEE কারণেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | এই 
মন্তব্য কোন কংগ্রেমী নেতা করলে সি পি 
এম থেকে শুরু হত নানা 

বাকাবাণ | কিন্তু ফ্রন্টেরই অন্যতম দ্বিতীয় 
নারির দলের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর এই 
TH ফন্টের বড় শরিক সি পি এম এখন 
rie তাই নির্বাক | ' ৰা 
" বিষয়টি খুবই দুশ্চিন্তার । আবার এই 
বষয়টি খুবই মজার | মজা এখানেই যে, 
STE অন্যসব জায়গায় যা খুশি তাই 
[টে গেলেও ফ্রন্টের কোন শরিকের মুখেই 
কান মন্তব্য আসে না। কিন্তু দিনহাটা 
‘মল গুহ সোচ্চার কিছুদিন আগে পুর 
বাচন নিয়েও তিনি নানা মন্তব্যে সি পি 
VE ভূষিত করেছেন। মজা আরও. 
কটি কারণে যে, কমল গুহ মুখে যতই সি 
| এনমের বিরুদ্ধে বিষেদগার করুন না 
কন, বামফ্রন্ট থেকে তার দলকে যেমন 
রিয়ে আনার কোন কথা বলছেন না, 


হননি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকেও 
দত্যাগ করছেন না। কমল গুহের 


ম্প্রতিক কার্যকলাপ যেন দ্বিতীয় 
CPG সরকারের আমলের অজয় 
ঠর্জির শ্বনশনের সঙ্গে নিলে যাচ্ছে | 
কজন দায়িত্রপূর্ণ বামপন্থী নেতা কিভাবে 
শন আচরণ করেন, এটা কিন্তু মজার 
লয় নয়, রীতিমত নীতিগতভাবে স্তম্ভিত 
পাল মত ঘটনা | 

এই একই আচরণ আমরা বামফ্রন্ট 
সভা পেকে, বিতাড়িত আর এস পি 
তা “ যঠান চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক 
Das মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি । ar 





রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 





থাকার সময়ই যতীনবাবু যথেষ্ট বিতর্কিত 


ছিলেন। তার বিরুদ্ধেও বহু দুর্নীতির 
অভিযোগ উঠেছে । কিন্তু কোনক্ষেত্রেই 
কোন বিরুদ্ধে কোন তদন্ত 


হয় নি। শুধু তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানো 
হয়েছে। তাতে সি পি এমের লাভ 
হয়েছে। কিন্তু আর এস Pa তাতে যে 





ARA এতটুকু নজর দেবার প্রয়োজন হয় 
নি । আসলে BCS থেকে মন্ত্রিত্বের ভাগ 
নিয়ে দলীয় স্বার্থে এইসব দলগুলি যে কত 
তয়ংকরভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, 
তা ভাবতেও অবাক লাগে | 
রাজনীতিতে আজ বোধহয় এরকম 
নীতিহীনতাই 'নীতি' হিসেবে গ্রহণ করা 
হয়েছে | বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির 
ক্ষেত্রে একথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য | 
মুখে মার্কস-লেলিন, কেউবা সুভাষের নাম 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা সুভাষবাদী বলুন 
না কেন, কার্যত এদের নীতি থেকেই 
মার্কস-লেনিন-সুভাষ বাদ পড়ে 
PA | + 
তবে কমল গুহের মন্তবা কি উড়িয়ে 
দেওয়া যায়? মোটেও না। দিনহাটার 
চিত্র আন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গেই ছড়িয়ে 


স্পষ্ট কথা বলেও তারা কি করে সি পি 
এমের গাটছড়া বেধে থাকেন, এটাই 'প্রশ্ন । 
তাছাড়া জনগণ যাদের মূলধন, জনগণের 
স্বার্থে কেন তারা বামফন্টে দুর্নীতি সত্বেও 
বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে 
ফেটে :পড়ছেন না £ যতীনবাবু এখন 
নির্বাসিত | কিন্তু যতনীবাবুর সঙ্গে আর 
এস পি কেন বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে 
পথে প্রান্তরে জনগণকে উদ্বোধিত করতে 
নেমে পড়তে সাহস পায় না ? তাহলে কি 


খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বসুর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকলেও | 


কার্যত Sepa বৃদ্ধদের ভট্টাচার্য এই দপ্তর 





দেখাশোনা করছেন । কিন্তু কি দেখাশোনা 
ধে তারা করছেন, তা জনগণও হাড়ে হাড়ে 
বুঝতে পারছেন | ফলে সি পি এম-কে 
যেমন সবাই দোষ দিচ্ছেন, তেমনি জ্যোতি 
বসুরও POS করছেন | পুলিশ দপ্তর 
দুর্নীতির ডিপো হয়ে উঠেছে । সবার 


হয়ে উঠেছে। যারা দলাদলির সময় 
গণ্ডগোল হলে শাস্তিরক্ষায় ঝাপিয়ে পড়বে, 
আজ তাদের মধ্যেই শুরু হয়ে .গিয়েছে 
নানা দলাদলি | 

এই অবস্থায় দিনহাটায় যা ঘটেছে তা 
কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নয়। বানতলার 
ঘটনার পরও পিটিয়ে মারার ঘটনা 
ঘটেছে | পুলিশের মধেয দুর্নীতির নানা 
বটনা চোখের সামনে ঘটছে। তবু 
সমষ্টিগত ভাবে কোন প্রতিরাদ নেই । যে 
যার ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগলে ফুসে 
উঠছেন | তাছাড়া সামগ্রিকভাবে সবাই 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





y 


গেলাস বার করে দেবে । ব্যাপারটা কিন্তু 
অন্য রকম হল । হিন্দি-পাঞ্জাবী-বাঙলা 
মিশ্রিত ভাষায় সর্দারজী: তেড়ে এলো | 
চ-কারাস্ত, ব-কারাস্ত ভাষায় বঙ্গপুঙ্গবদের 
গালাগালি দিয়ে বলল-_-আগের বছর 
গেলাস দিয়েছিল, কিন্তু ফেরৎ পায় নি; 
সুতরাং এবার-__“ভাগো হিয়াসে !” 
মাস্তানদের চোটপাট ফুৎকারে মিলিয়ে 
গেল | শুড়শুড় করে. কেটে পড়ল | 
খানিকক্ষণ পরে দেখি সামনের ফুটপাতে 
এক -বাঙালীর চায়ের দোকান থেকে 
কয়েকটা গেলাস আদায় করে মহানন্দে 
'কারণে'-র আসরে ফিরে চলেছে। 
আমার মনে পড়ে গিয়েছিল-_কমলদা 
(কমল মজুমদার) একটা পুরোন প্রবাদ 
আউড়াতেন-_“ছুজ্জতে বাঙাল”, হিম্মতে 
চীন" | বাঙালীর মাস্তানির দৌড় এ হজ্জুত 
পর্যন্ত । বেড়ালের মত বাঙালী সমাজের 
নরম মাটিতেই আচূড়াতে পারে । শক্তের 
কাছে মাথা Za চলে, এটা বাঙালীর 
MT | সেই তুকী-আফগান-মোগল 
আক্রমণ থেকে, তারপর বর্গীর হামলা, 
পর্তুগীজ জলদস্যুদের দাপাদাপি এবং 


সবকিছুর মাধ্যমেই বাঙালী তার Day 
প্রকাশ করেছে। 

এই 'বীর' বাঙালীদেরই বংশধর 
বর্তমান বাঙালী মাস্তানরা । তারা বীরত্ব 
ফলাচ্ছে বানতলায় নারী-ধর্ষণ ও হতা 
করে | কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে 
পাড়া-প্রতিবেশীদের উপর জোর-জুলুম 
করে. দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় ছাপোষা 
মানুষের কাছ থেকে চাদা আদায় করে | 
হাতে অস্ত্র-ভোজালি, বোমা পিস্তল | 


দর্পণ । শুক্রবার ২০শে জুলাই ১৯৯০ [সাত 









জিতিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা । এবং এই 
সব বীরবিক্রম কাজ কর্মের উপর 
আশ্রয়দাতা-_পুলিশের ছাতা | পুলিশের 
সহায়তা না থাকলে এই সব মাস্তানের 
দলের কী হাল হত তা সহজেই অনুমেয় | 
আমার এক এক সময় মনে হয়, 
বাঙালী মাস্তানদের ধরে বেধে যদি পাঞ্জাবে 
চালান করে দেওয়া যেত, তাহলে এরা কি 
করত ? কাদের উপর হুজ্জতি ফলানোর 
সাহস পেত? 


হবে £ 
এলোপাথাড়ি বোমা ফেলে বা নারী ধর্ষণ 
করে বা নিরীহ নাগরিকদের ‘owe’ 
দেখিয়ে ভয় দেখানোর সন্ত্রাস আর পুলিশ 
বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি 
লড়াইয়ের (যা পঞ্জাব বা কাশ্মীরে হচ্ছে) 


সন্ত্রাসে, আকাশ পাতাল তফাৎ. 


বাঙালী মাস্তানরা তাই দুর্বলেরই যম | 
সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে এরা পিছু 
হটে | কয়েক রছর আগে কুখ্যাতহেমেন 
মণগুল-কে পাড়াছাড়া- করতে: ' বাধ্য 
করেছিল । স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধ | 
আসলে এরা কাপুরুষ । গত কয়েক 
বছরের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় 
বাঙালী মাস্তানদের সাহসের দৌড় | বন্ধের 





মাস্তানের দল নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র ভিত 
তৈরি করতে পারে নি এখনও পর্যন্ত | 
সাহাযা ছাড়া এরা "টিকতে পারে at 
সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে যারা কংগ্রেসী 
মাস্তান ছিল, তারাই. ১৯৭ ৭-এর নির্বাচনের 
পর রাতারাতি সি পি এমের আশ্রয়ে গিয়ে 
ঢুকে পড়ল | কাল-যদি চাকা ঘোরে, এরা 
সুড়সুড় "করে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক 
উঠবে | এটাই এদের বাচবার একমাত্র 
পথ। 


এরপর yu পষ্ঠায 
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বিশেষ 









জায়গা থেকে নৈহাটি থানার দূরত্ব মাত্র 
so মিনিটের হাটাপথ । স্থানীয় অনেকেই 
করিয়ে : সাপ্তাহিক তোলা" নিচ্ছে। 
এ গডফাদার প্রেমিয়াজি সামনে মাটিয়া নিয়ে 
| বাম টু ইন ওয়ান টেপরেকডার শুনছেন। 
| অভূতপূব পরিস্থিতি ৷ 

লালদীঘি অঞ্চলের জনৈক বিশিষ্ট 
শিক্ষক অভিযোগ করলেন, প্রেমচন্দ্র গুপ্তা 
লালছীঘির fee, স্থানীয় প্রশাসন 
প্রেমবাবুর কথায় SM করেন | 


| প্রেমবাবুর বিরাট বাড়ি আছে এই 
[জলে পুত্র গণেশের নামে আছে 





.. বিলডিং মেটিরিয়ালের বাবসা । এখানে 
গুপ্তা ৷ : আঞ্চলিক হিসেবে an নামেই 


ছাই ও সুরকি কাটা হয়। চোলাই মদের 
বাবসাটা হচ্ছে আদি বাবসা | বর্তমানে যা 
অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে | উল্লেখযোগ্য, 
সংযোজন হিসেবে তিনি বললেন, 
নৈহাটিতে দেবু ঘোষণ যথেষ্ট নামকরা | 
দেবুবারুর এলাকা হচ্ছে, ধানকলের 
অঞ্চল | লক্ষাণীয় বিষয় যেটা, দেবু ঘোষ 
ইচ্ছে. করলে এইসব জিনিস বন্ধ করতে 
পারতেন | কিন্তু করেন নি। আর তার 
কারণ হচ্ছে, নৈহাটি পুরসভার বেশির ভাগ 
কাজ দেবু ঘোষের দলবল করেছেন | 
একটা সুক্ষ্ম বন্দোবস্ত আছে। দু'পক্ষের 
মধো | বলা প্রয়োজন প্রেমিয়া এবং দেবু 

। গত বছর অবশ্য প্রেমিয়ার পুজো 
বন্ধ ছিল পুজো উপলক্ষে ৭ দিন ধরে 
প্রকাশো জুয়া খেলা খুব স্বাভাবিক চিত্র 
হয়ে দাড়িয়েছে | 


নৈহাটিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ? 
এই প্রশ্নে বয়স্ক এক ভদ্রলোক বললেন, 
প্রেমিয়ার চোলাই ও প্রশাসনের বশ্যতা 
স্বীকার ı নৈহাটি এখন সমাজবিরোধীদের 
স্বর্গরাজা | 
























থাকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে 
বামপন্থী, বিশেষ করে এ দেশের 
_ কারণ, মহাজনের গ্রাসে গ্রামের গরীবরা 
বংশের পর বংশ নিঃশেষ হয়ে STE । 





বারা a করেছে ছেলে শোধ দিতে: 


পারেনি । সুদ দিতে দিতে ছেলের জীবন 
ঈাপ নিভে গেছে । eae eet 





nn ০৭ 


নানা আন্দোলন করেছে 

এবং ফল স্বরূপ, আমাদের 
Es যারা am a তাদের তারিক 
সাহায্যের জন্য নানান যোজনা করেন এবং 





শ্রেণী ভাগ করেছেন, যার মধ্যে অতি 
দরিদ্র অন্যতম | a চান 
ই পি ডি আর ডি এ ত 










বিশ্বকাপ উপলক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল 


লাখার কথা ঘোষণা করলেও 
লোডশেডিং-এর 





করছে বীরভূমের সর্বত্র | ফালে জনরোমের 
শিকার হচ্ছেন বিদ্যুৎকর্মীরা । সাধারণ 





পাকে, তার ওপর বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ 
ara কর্মস্থলে চব্বিশ ঘণ্টা আলো 
জ্বালানো হয় এলং জেলার কোপা ও 
পিদ্যুৎ স্রলরাহে প্রাধান্য না দিয়ে, এমনকি 
সদর হাসপাতালে বা পুরসভার জালের 

পাসে বিদ্যুৎ না দিয়ে আগে বক্রেশ্গরূকে 
Awe দেওয়া হয । এল সঙ্গে আবার 
as Aa কালি, নিদ্যৎ লাইন ta Y Teil 





৷ সৈই কারণে 


Ara CS যারা বাস করে তাদের নানান 





তো প্রতিদিনই ঘটছে । ফলে অতিষ্ঠ হয়ে 


অবস্থাতেই এ জেলায় বিদ্যুৎ হাল; 


গ্রামীণ মহাজনের চাইতে 
ব্যাঙ্ক রূপী মহাজন ভয়ঙ্কর 


অমূল্য মণ্ডল 








ব্যাঙ্ক গরীবদের আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু 
দশটাকা সুদ দিতে হয় ৷ বিশ্ব ব্যাঙ্ক বছরে 
একবার এই সুদ নেবে। 

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুপারিশ 


করেন, সেই মত ব্যাঙ্ক টাকা দেয়. । তফাৎ. 


হল: মহাজনের -কাছে এককালীন টাকা 
পাওয়া যায়, বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা কিস্তিতে 
নিতে হয় 


পর দিন উপোস করে আছে.সপরিবারে ı 
a (খুচরো) মাথা পর্যন্ত বিকিয়ে 
আছে তার যে. কোন প্রকল্পের দরুন 
লোন যদি এককালীন না পায়, তো তার 
পক্ষে (SA প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব, 
নয় |. 
aa সরকার ১৯৭৭ সালে 

1 পর এবং ১৯৭৮ সালে: 























উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে দেখা. যাবে 
ব্যাঙ্কের ঝণের ভারে গরীবের শিরদাড়া 


জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন | 

গত. জুন মাসেই সিউড়ি, রামপূরহাট, 
আহমদপুরের, সার স্টেশনে - সাপ্লাই 
অফিসে ব্যাপক হামলা হায়েছে । বিশেষ 
করে রামপুরহাটে তো পরিকল্পিতভাবে | 
একই সঙ্গে সাব স্টেশনে ও সাপ্লাই: 
অফিসে দলবদ্ধ হামলা - চালিয়ে অফিস 
ww করে কর্মীদের মারধর করেছে 
স্থানীয় খনকেলা | 
স্টানায় ফরোয়ার্ড 


কো-অর্ডিনেশন. at নেতারা ডি =: 
সাব স্টেশনে স্থানায় নগরী গ্রামের একদল - 


34 হামলা গলায় ৷ এ গ্রামটি সিউডির 






। ফলে নিঃস্ব গরীব, যে দারিদ্র্য. 
সীমার সব চাইতে নিচে বাস করে, দিনের. 


বিধায়ক তপন রায়ের বাসস্থান । 


ভাদের নে MED: | 


দেখা মাচ্ছে না। 
দক্ষিণ ২৪ গন মলা 3 
ইউনাইটেড 





২৭১২/৮ সালে ৭০ ডাকা সার খন 
Ra পায়নি । Sa কারণ আর 
দোকানের সঙ্গে যোগসাজসে নিজেই 
নেয় । 


কিন্তু খণ গ্রহীতাকে ২৫০ টাকার সুদ 
সহ ese টাকা দিতে হবে | খণ গ্রহীতা 
২৫০ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে । এখন 
ie 
টাকার | 


এবার আসুন ডি আর ডি এ বা আই 
আর: ডি পি প্রকল্পে গরীব: কৃষক, 
বর্গাচাষীদের সাহায্য প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা স্টেট ব্যাঙ্ক. অফ ইন্ডিয়া, 
মন্দিরবাজার শাখা সাড়ে পাচ হাজার 
থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত ঝণ 
দিচ্ছে। নিঃস্ব গরীব সমর পুরকাইত গত 
১২১২৮৭ তারিখে এক হাজর টাকা an 
পায়. দীর্ঘদিনের উপোসী শরীরে যেমন. 


হঠাৎ ভাতের থালা দেখলে ক্ষুধা বাড়ে |... 
তেমনি হাতে এক হাজার টাকা পেয়ে 


পেটের ক্ষুধা, লজ্জা নিবারণের জন্য জামা 
কাপড়ের এই করে পাচশো টাকা খরচ হয়ে 
যায় । এর পর ৫১২৮৯ তারিখে এক 


হাজার টাকা । অর্থাৎ -দুবছরে নিঃস্ব .. 
গরীবের এক হাজার টাকা জমা থাকবে ?... 


যারা যারা হাস প্রকল্প দরুন টাকা নিয়েছে, 


তারা সবাই এখন চিন্তিত ব্যান্ধের খণের 


বোঝা বাড়ছে বলে। 


গাভী প্রকল্প মোট গাচ হাজার পাচ শত. 


টাকার প্রকল্প | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 


মন্দিরবাজার শাখা" থেকে প্রথমে গোয়াল -. 
বাধার দরুন ১৫৩1৮৭: তারিখে এক 
এর পর. 


হাজার টাকা. দেওয়া. হয়| 
২১৷১২৷৮৭ সালে দু-হাজার টাকার এক 
গাভী | এর জন্য তার গরুর ডাক্তার ও 
পার্টির bm দরুন খরচ 380. টাকা । 
এরপর * আরো ১৮০০ টাকার গাভী 
দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে তিন মাসের 
মধ্যেই দুটি গাভী মারা যায় কিন্তু নিয়ম 
মত সরকারি ডাক্তার দেখানো হয়নি | 
সেই কারণে ডাক্তার কোন ডেথ 


সার্টিফিকেট দেননি । কাজেই ইনসুরেন্স 


কোম্পানি কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি | যদিও 
তারা ৭৩২ টাকা দুটি গাভীর দরুন 
নিয়েছে। | 


এ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে 
২০০ টাকা । উক্ত নিঃস্ব বাক্তির মাত্র ১৩ 





স্থাবর কিছু নেই । শুধু ঘরের চালের টালি 
আছে) ক্রোক করা হবে | একই অবস্থা 





আনি 


. এই ধরনের - হামলার পেছনে 
বামফ্রন্টের শরিক দলের মদত দেখে 
2৮৯ 
ই সব হামলাকারীদের পুলিশ ধরে না. 


আর বলেও, ছেড়ে দিতে রি করেনা |: 


জানা গেল যে, নিরাপত্তার অভাবে 
বিদ্যুৎক্ীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, কারণ এ 


ব্যাপারে স্থানীয় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নজর 


নেই ama বক্তবা, প্রোটেকশনের 


ব্যৱস্থা ঠিকমত না করলে লোডশেডিং-এর = 
৷ হই বিলে পাৱে না তা এখানে এনে 
ড :পাঠযবই পড়তে পারে: পাঠ বইয়ের পড়া 


জোরে লাইন সারাতে আর কেউ যাবে 


শা), 


“জিলা 


প্রত্যেকের:। এছাড়া যারা মুড়ি বা ধান্য 
কুটাই দরুন লোন নিয়েছিল, তারা যেমন 


নিজের. পায়ে দাড়াতে পারেনি, তেমনি 


ব্যাঙ্কের ঝণও শোধ ক্রতে পারেনি । ব্যাঙ্ক 
থেকে শমন জারি হয়েছে । সেই কারণে 
ব্যাঙ্ক মহাজন ভয়ঙ্কর । এখানে শেষ নয় । 
ফরম পূরণ করা, ব্যাঙ্কের ফিল্ড 
অফিসারের কাছে ইন্টারভিউ, আবার 
কাগতপর তেরি এইসব মিলিয়ে তিন মাস 





অবিভক্ত-কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক 


নপেন্দ্রনাথ রায় দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার পর . 


গত ৮ ই জুন সত্তর বছর বয়সে প্রয়াত 


হন। তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের শুরু 
অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর... 
ফরিদপুর শহরেই: 


(RTE | 
নপেন্দ্রনাথের জন্ম । স্কুল জীবন থেকেই 
তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান 


কারেন । ইশান স্কুলের ১৩ বছরের কিশোর - 
“FAT গ্রেফতার হন | প্রভাত হলেই 
প্রতোক বন্দীকে রাজবন্দনা করতে হতো | 


কিশোর নৃপেন্দ্রনাথ বন্দনা গান গাইতে 
me করেন | পুলিশ তাকে মেরে 
wer করে : ফেলে তবুও নির্ভীক 
কিশোরের কণ্ঠ থেকে একটি স্বর বার 

করতে পারেনি | ফরিদপুরে AAA 
কে পড়ায় সমর থেকে তিমি at 
ছাত্র সংগঠনের অন্যতম সংগঠক | 
১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি ফরিদপুর জেলা 


হন। সে বছরই তিনি সারাভারত 
স্টুডেন্টস কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য হন | 
এই সময় থেকেই প্রগতিশীল ভাবধারা 
ও সমাজতাস্ত্রিক আদর্শের তিনি: একনিষ্ঠ 


ফরিদপুর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম 


প্রতিষ্ঠাতা কমরেড কালা গুহ যাদের নিয়ে 
পাটি গড়ে তোলেন | নুপেন্দ্রনাথ ছিলেন 


তাদের অন্যতম । যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 







গড়ে ৪ কিলোমিটার পথ হাটতে হবে | 


এতেও কিছু খরচ আছে । গাভী লোন 
আরো বেদনাদায়ক. সরকারি গরুর 
ডাক্তারকে গরু নিয়ে ৩ কিলো মিটার পথে 
গিয়ে দেখাতে হবে | সেখানেও ডাক্তারকে 
খুশি করতে হবে নগদ অর্থ দিয়ে। 
দরকার হয় । যা ব্যয়সাপেক্ষ | কিন্ত গ্রাম্য 
মহাজনদের CITA, দাদা দরকার হয় না । 





কিষাণ সভার সদস্য ও সংগঠক হিসাবে 


কাজ শুরু. করেন { ১৯৪৭ সালের" 
স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবার 
GARA ঘোষিত হয়। নৃপেন্দ্রনাথ 
গ্রেপ্তার হন | ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে 
প্রেসিডেন্সী জেলে পুলিশ রাজনৈতিক” 
বন্দীদের উপর লাঠিচার্জ করেন । অন্যান 
রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে নৃপেন্দ্রনাথ 
ভীষণভাবে আহত হন। জেল, 
সঙ্গে অনশন আন্দোলনে যোগ দেন | তার 
শরীর ভেঙ্গে পড়ে | জেল থেকে ছাড়া. 
পাবার পর আবার তিনি সংগঠন গড়ার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর 
থেকেই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সারাটা 
জীবন অতিবাহিত করেন । 


Pog 


সজীবকুমার মৈত্র : বজবজ aa 
ক্লাবের নাম আজ ওখানকার স্থানীয় 
লোকের মুখে মুখে । আজ থেকে প্রায় 


গুপ্ত ১২ জন সদস্য নিয়ে ১৯৮১ সালে 
এই ক্লাব স্থাপন করেন এবং নিজেই এর 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন | এখন এই. ক্লাবের 
সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩১ জন: 
এবং বর্তমানে এর সভাপতি মৃগাঙ্গ 





ইন্টার সকল ফুটবল CS মহেশতলা ও. 
 বজবজসহ প্রায় ১২.থেকে ১৪টি দল. 


বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষক আছে। - 
ক্লাব স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলে একদিনের, 
কর্মসংস্থান শিবিরের আয়োজন করে 
সেখানে বিভিন্ন স্কুল থেকে সদ্য পাশ করা. 
ছেলেমেয়েদের , পথের সন্ধান - 
দেওয়ার জন্য এ শিবিরে উপস্থিত থাকেন. 


. বিভিন্ন ইনস্টিটুইশনের অভিজ্ঞ অধ্যাপক. 


মণ্ডলী | বছরে সাধারণত ৪ থেকে ৬ টা. 
শিবিরের আয়োজন করা হয় ।. 


সাংস্কৃতিক এবং খেলাধূলার $ 


' থেকেও ক্লাব পিছিয়ে নেই । প্রতি, বছর. 


একটি ইন্টার স্কুল. সাংস্কৃতিক. 


কবিতা আবৃত্তি, ডিবেট ও কুইজ । বিভিন্ন 
গ্রাম বাংলা. থেকে প্রচুর Se এই. 





ur বিভিন্ন- প্রান্ত থেকে: যোগ 
দিয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সাহাযাই ' 
ক্লাবের মূলধন | 


ee 


সিনেমা মহলের রকের ভাষায় দর্শকের 
একটা শ্রেণীবিভাগ করা আছে । মাস 
দর্শক আর ক্লাস দর্শক । ভাষাজ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠা না থাকলেও এই সংজ্ঞার মজাটা 
অস্বীকার করা যায় না। গত সমীক্ষায় 
তথাকথিত ‘মাস’ দর্শক সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। এবার 'ক্লাস' দর্শকদের 


তরি হয়েছে । সেই দর্শককুলের চরিত্র 
চারই বর্তমান সমীক্ষার লক্ষ্য । 
মোটামুটিভাবে এই দর্শকদের 
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ভেজাল দুই উপাদানই আছে। তাই এই 
সংগঠনের তৈরি দর্শকেরাও এ 


মাথা ঘামান | এদের মধ্যে থেকেই নব্য 
ধারার চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্রবেত্তারা 


রেখেছেন | 
কিন্তু এরা তো একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। 
আর এক জাতের দর্শক আছেন যাদের 


ধারা ফিল্ম সোসাইটির ছবি দেখাকেও 
সামাজিক মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করেন 
আর সেই কারণেই তাদের চলচ্চিত্রচর্চা 
না। এবারে আসি শিক্ষিত দর্শকদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কথায় । Sen সিনেমার 
পোকা | কোরিয়া থেকে কঙ্গো অবধি সব 
দেশের 


অবলম্বনে হারাণের নাত জামাই ছবিটি 
নবাগত পরিচালক প্রণব চৌধুরী মোটামুটি 
e টাকা বাজেট নিয়ে তৈরি করতে 
চলেছেন | এই কম বাজেটের গোপন কথা 


করে। এই রকম এক পরিবারের কর্তা 
হারাণ দাস (নৃপেন গাঙ্গুলি) | তার ছেলে 
অবিনাশ (অমল মিত্র) স্ত্রী বেহুলা (সুমিত্রা 
মুখার্জি) ও তাদের ছেলে নিমাই (বাবলু) 
ও মেয়ে ময়না (দুর্বা ভাদুড়ী) নিয়ে তাদের 
সংসার | ময়নার বিয়ে হয় পাশের গায়ের 


রূপোর দাম দিতে না পারার জন্য ময়নাকে 
শ্বশুরবাড়িতে নেয় | 


এইভাবেই ওদের দিন কাটছিল | হঠাৎ 
এরই মধ্যে এল তেভাগা আন্দোলন | 
ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ল কাকদ্বীপ 
অঞ্চলে । ভুবন মণ্ডল (সুনীল 


কৃষকদের এরকম ব্যবহারে লাটদার তেলে 
বেগুনে জ্বলে উঠল । লাটদার তখন 
পুলিশের সাহায্য চাইল | পুলিশ এ সমস্ত 
নিরীহ কৃষকদের উপর গুলি চালাল | 
এতে হারাণ দাসের ছেলে অবিনাশ মারা 
গেল | ভুবন মণ্ডল অবস্থা বেগতিক দেখে 
ময়নাদের বাড়িতে গা ঢাকা দিল | পুলিশ 
কিন্তু তলে তলে ঠিকই খবর পেয়ে ওখানে 
উপস্থিত হলে বেহুল ভুবনকে তার জামাই 
বলে মিথ্যা পরিচয় দিলে, বোকা বনে 
পুলিশ সেদিন চলে আসে । কিন্তু পরের 
দিনই পুলিশ তাদের ভুল বুঝতে পেরে 
প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে 
ওখানে উপস্থিত হয়। তারা ময়নাকে 
অপমান করতে গেলে তার স্বামী 
জগমোহন বাধা দিতে যায়, পুলিশ 
সবাইকে গ্রেপ্তার করে। বাইরের পুরো 
গ্রামবাসী প্রতিরোধ করতে আসে | পুলিশ 
নিরীহ গ্রামবাসীর উপর আক্রমণ চালায় | 
এই আক্রমণে হারাণ দাসের পুরো পরিবার 





ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে, তালিকায় এমন 
কিছু মানুষের নাম এসেছিল, যারা 
আদপেই ক্ষেত মজুর নয়। এছাড়াও 
প্রকৃত ক্ষেত মজুর, অথচ, অঞ্চলে সি পি 
এমের বিরুদ্ধ রাজনীতির সঙ্গে যোগ আছে 
বলে চিহ্নিত, তাদের নাম বাদ যাচ্ছে, 
কাথির বিধায়ক সি পি আইয়ের au 
মাইতি বললেন, ভুয়া মানুষদের নিয়ে 
রাজনীতি সবসময়ের জন্য নিন্দিত | 
চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে যে অভিযোগ উঠেছে, 
তার সত্যাসত্য কতটা, এক্ষুণি বলা সম্ভব 
নয়। তবে, এই জিনিস হওয়া বাঞ্চনীয় 
নয় | ডি এস Pa বিধায়ক হরিপদ জানা 


ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের চিহ্নিত 
করণের প্রশ্নে সমস্যা জটিল থেকে 
জটিলতর হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা 
প্রশাসনের আছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক 
মৌনতাও বিগত বছরে লক্ষ্য করা 
গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক সোমেন মিত্র বললেন, পাইয়ে 
দৈওয়ার রাজনীতিতে নেমেছে সি পি এম 
অভুক্ত মানুষের কাছে সার্বিক সমস্যার 
কথা না তুলে সাময়িক ভাবে সস্তা চাল 
দেওয়া হচ্ছে। বাৎসরিক এক মাসের জন্য 
স্বল্প মূল্যে চাল দিয়ে এগারো মাসের পাপ 
ঢাকার ব্যর্থ অপচেষ্টা । 

রাজা সি পি এমের মাঝারি মাপের 
জনৈক নেতার মতে, রাজ্যে ভালো 
কাজের ব্যবহারিক বিরোধিতা আমাদের 
অভিজ্ঞতা বাড়াতে সাহায্য করেছে | ক্ষেত 
মজুর চিহ্নিত করণের প্রশ্নেও ঠিক তাই 
হচ্ছে, এরপরে হয়তো শুনতে হবে, সস্তা 
দরের চালের রঙ হচ্ছে ‘লাল’ | এবং তা 
সি পি এম চাল হিসেবেই অধিক 
পরিচিত । কথা দিচ্ছি, এই ধরনের 
অভিযোগ উঠলেও আমরা কর্মসূচি থেকে 
এক ইঞ্চিও সরে যাব না। 


বাঙালী মস্তানি 


৭ম পৃষ্ঠার পর 
পশ্চিমবঙ্গে মাস্তানি এখনও শিশু 
অবস্থায় | বন্বের ‘মাফিয়া’ বা ধানবাদের 


কয়লাখনির গুণ্ডার দল রাজনৈতিক 
দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নেতাদের হুকুম 
করে। পশ্চিম বাঙলায় মান্তানরা এখনও 
নেতাদের হুকুম মেনে চলে । স্বতন্ত্র ক্ষমতা 
অর্জন করতে এখনও পারে নি। তাই 
GERT এদের বিনাশ করা সহজ । পূর্ব 
কলকাতার মেছোঘেরীর গুণ্ডা, সীমান্ত 
অঞ্চলের চোরাচালানকারী, গ্রামের 
ডাকাতদল আর পাড়ার ছিনতাইকারী 
ছোকরার দল-_এদের সহজেই শায়েস্তা 
করা যায়, যদি বামফ্রন্ট সরকারের 
শাসনকর্তাদের সদিচ্ছা থাকে | এই সব 
শুশ্ডা-মাস্তানদের আস্তানা এমন কিছু 
গোপন নয় । স্থানীয় ভুক্তভোগী জনগণের 
সহায়তায় এদের সহজেই ধরা যায় এবং 
আসল রুই-কাত্লাদের ধরলেই 
চুনো-পুটিরা আপনা থেকেই সরে পড়বে | 
কিন্তু নিছক দলীয় স্বার্থে, ভোটে জেতার 
তাগিদে যদি সি পি এম এদের বাবহার 
করার জন্য এদের স্থানীয় আধিপতাকে 
মদত দেয়, তাহলে নিকট ভবিষাতেই এরা 
এক স্বয়ংসম্পূর্ণ (Autonomous) প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে | আজকে 
সি পি এম. এদের বাবহার করছে, কাল 
এরা সি পি ar বাবহার করবে | 
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দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২০শে জুলাই yoo 








লিয়েন্ডার পেজ : দ্য চ্যাম্পিয়ন 


লিয়েন্ডার পেজ : দ্য চ্যাম্পিয়ন 





সুভাষ দত্ত 





৮ জুলাই রবিবার | কলকাতায় তখন 
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। এখানকার 
ক্রীড়াপ্রেমী জনগণ তখন অনেকেই প্রস্তুতি 
নিজেচ্ছন বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল 
দেখার | রাত সাড়ে এগারোটার সময় 
পশ্চিম জার্মানি : আর্জেন্টিনা, ফুটবলের 
মহারণ | কেউ কেউ তখন দৃরদর্শনে 
স্টেফান এডবার্গ : ঞ্বরিস বেকারের 
তুল্যমূল্য উইম্বলডন ফাইনাল দেখছেন | 
ঠিক সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার এক 
প্রাক্তন জাতীয় নক্ষত্র হকি খেলোয়াড় 
COA পেজের বাড়িতে লন্ডন থেকে ফোন 
এল | হাজার মাইল দূর থেকে এক প্রচণ্ড 
উত্তেজিত নারীকষ্ঠ, ‘ওগো শুনছ, আমার 


ধারে। বাবা মাঠের মধ্যে । খেলছেন 
মোহনবাগানের সেন্টার হাফে বল 
এদিকে এলে ছেলেটি স্টিক দিয়েই তা 
ফেরত দিত, হাতে করে নয়। 





ডাঃ ভেস পেজের সেই মিষ্টি আর দুষ্ট 
ছেলেটিই ৮ জুলাই উম্বলডনে জুনিয়র 
চ্যাম্পিয়ন হলেন | অনেকের অজ্ঞাতেই | 
কারণ ভারতবাসী_বিশেষ করে 
কলকাতার মানুষরা তো দারুণ 
ক্রীড়াপ্রেমী । তাদের কাছে লিয়েন্ডার 
পেজ নামক আংলো-ইন্ডিয়ান তরুণের 
বিশ্বজয়ের চেয়ে মারাদোনা-ম্যাথাউজ 
লড়াই বা এডবার্গ-বেকার ডুয়েট অনেক 
বেশি “ইমপরট্যান্ট' | পরদিন 
সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দু-একটি ছাড়া আর 


একজনও এলেন না! 
Fora ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বা 
oa দপ্তরের কোনো প্রতিনিধি । হয়তো 
খেলাধুলায় ব্যাপক জনগণের অংশ 
নেওয়ার ব্যাপারে কোনা পরিকল্পনা রচনার 


তিনি ফাইনালের পথে সপ্তম, দ্বাদশ ও 
ত্রয়োদশ বাছাইকেও হারান | শেষ পর্যন্ত 


ফাইনালে বোরিস বেকারের দেশের ছেলে * 


দ্বিতীয় বাছাই ডার্ক ডায়ারের কাছে হেরে 
গেলেন লিয়েন্ডার | সে সময় AA, 
‘এই টুর্নামেন্টে আমি বোধহয় পুরো ফিট 
ছিলাম না।' 

ব্রিটানিয়া-অমৃততরাজ ট্রাস্ট বা 'ব্যাট' 
টেনিস স্কুলের ছাত্র লিয়েন্ডারকে প্রায় সারা 
হয় । এখন .তো তাকে সিনিয়র সারিতে 
খেলানো হবে। 'ব্যাট'-এর প্রধান 
পরিচালিকা বিজয়-আনন্দ অমৃতরাজের মা 
ম্যাগী অমতৃরাজ বলেছেন,'লিয়েন্ডার আর 
জুনিয়র টুর্নামেন্টে খেলবে না। পর পর 


দুটি গ্র্যান্ড aa টুর্নামেন্টে ও সফল হল | 
$ 


আর কত 7 


কলকাতায় মাত্র দিন চারেকের জন্য 

এসেছিলেন লিয়েন্ডার | এখানে ক্যালকাটা 
রেঞ্জার্স ক্লাব সহ আরও অনেফে-_বিশেষ 
করে আংলো ইন্ডিয়ান সমাজ তাকে 
বিপুল সম্বর্ধনা দিয়েছে | লিয়েন্ডার বলেন, 
‘৮ জুলাই উইস্বলডন জুনিয়র ফাইনালে 
দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কাস আত্ডুঙ্কাকে 
(৬-৪, ২-৬, ৬-৪) যখন হারাই তখন 
আমি শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে ছিলাম | 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উৎসাহিত 
করছিলেন | দ্বিতীয় সেট হারার পর 
অভিজ্ঞ বিজয় আমাকে যে Dr দেন 
তাতেই তৃতীয় সেটে জয় পাওয়ার পথ 
সুগম হয় | ফাইনালে ওর মা জেনিফার, 
আর অতীতের প্রখ্যাত খেলোয়াড় নরেশ 
কুমার | 


জিশনকে দিয়ে ভারতীয় টেনিস আর কতদূর এগোবে ? 





বাবার বঞ্চনা আর হকির কদর কমে 
ফুটবল শুরু করেন | কিন্তু দুটো হাটুতেই 
চোট পান ডানপিটে কিশোরটি | ক্রমে 
টেনিসের দিকেই ঝোকেন তিনি | ওদের 
পরিবারেরই খেলাধুলোর ট্রাডিশন আছে | 
মা জেনিফার বড় বাস্কেটবল খেলোয়াড় 
ছিনে | চার সন্তানের জননী হওয়ার পরও 
আন্তর্জাতিক ম্যাচে জেনি ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন | রাজা মেয়ে হকি 
দলেও তিনি খেলেছেন | 

সুতরাং লিয়েন্ডার যে এগিয়ে যাবেন এ 
বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ নেই | জিশন, 
মার্ক ফেরেরা, শ্রীনিবাসন বাসুদেবনরা 
ভারতীয় টেনিসকে তেমন কিছুই দিতে 
পারছেন না। বিজয় অমৃতরাজ আর 
রমেশ কৃষ্ণন ১৯৮৭-তে ভারতকে 
ডেভিস কাপ ফাইনালে নিয়ে 
গিয়েছিলেন | গত তিনটি বছর এ 


দীর্ঘ বারো বছর বাদে শতবর্ষের 
এতিহাশালী মোহনবাগান ক্লাবের 
বাৎসরিক নির্বাচন হলো গত ৮ জুলাই 
কিশোরভবনে | না, কোনও অঘটনই 
ঘটেনি | বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী 
সচিব হলেন ধীরেন দে-ই। এ বছর 
ফেব্রুয়ারিতেই যখন ধীরেন দে পদত্যাগ 
করলেন, তখন যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন 


| সেই সমঝোতাপস্থীরাই এখন দু-ভাগে 


বিভক্ত ! একদল ফিরে গেছেন তাদের 
পুরানো শিবির মেম্বার্স ফোরামে | 
আরেকদল গাটছড়া Arce | ধীরেন 
দের সঙ্গে। সমঝোতা 
‘পঞ্চপাগুব'__কেষ্ট সাহা, বীরু চ্যাটাজি, 
অঞ্জন মিত্র, টুটু বসু এবং বলরাম চৌধুরীর 
মধ্যে একমাত্র বীরু চ্যাটার্জি ছাড়া বাকি 
চারজনই শাসক দলে ! 

নির্বাচনের পরে দুই শিবিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
চিত্র । এক পক্ষ জয়ের আনন্দে উদ্বেল, 
খানাপিনায় মত্ত । আর অপর পক্ষ Y 
পরাজিত শিবিরের কর্ণধার গৌর সাহা | 


» নিজের অফিসে বসে Ras কণ্ঠে বলেন, 


“পরাজয়ের জন্য দুঃখ নেই | দুঃখ হয় শুধু 
ক্লাবটার কথা ভেবে | ধীরেনদের রাহু গ্রাস 


রণজিৎ মিত্র এবং ডাক ও তার কর্তৃপক্ষের 
অশুভ আতাত এঁতিহ্যশালী মোহনবাগান 


FRA | ওরা সবাই মিলে মোহনবাগানের 
এঁতিহাকে আজ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে | 
শতবর্ষের ইতিহাসে এর আগে এভাবে 





চান ı কলকাতায় এ সপ্তাহে তিনি সে 
আভাস দিয়েছেন | বলেছেন, সবকিছুই 
ঠিক করব মাদ্রাজে ফিরে কোচ ডেভ আর 
বিজয় ও আনন্দের সঙ্গে কথা বলে | তবে 
এই আমার শুরু | থেমে থাকতে চাই না | 
আশা করছি সকলের আশীর্বাদে সাফল্য 
পাব | এখন এই মুহূর্তে এবং আগামী বেশ 
কয়েকটি বছর টেনিসই হচ্ছে আমার 
ধ্যান-জ্ঞান, ইহকাল-পরকাল-_আমার 
প্রথম ভালবাসা Y 


একটা কথা মনে রাখা দরকার | এ 
হয়েছিলেন ! তারা হলেন রমানাথন কৃষ্ণন 
ও তার সুযোগ্য পুত্র রমেশ ৷ সুতরাং 
কলকাতার এই তরুণের কৃতিত্ব এক নজির 
বলেই মানতে হবে | আর যতদূর জানি, 
এদের দুজনই লিয়েন্ডারের চেয়ে একটু 
বেশি বয়সেই এ খেতাব জিতেছিলেন | 
এখন আমাদের অর্থাৎ টেনিস প্রেমীদের 
সাফল্য আনতে পারেন | 

তবে এই মুহুর্তে লিয়েন্ডারের উপর 
আমরা ভরসা রাখছি । আর চরম 
আশাবাদী হিসেবে কল্পনা করছি: 
“লিয়েন্ডার দা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নকে 
একদিন পাব | 





সংবিধান-বিরোধী কাজ কখনও হয়নি 
ধীরেন দে-গোষ্ঠীর হাত পড়ে ক্লাব আজ 
শেষ হতে বসেছে | 
ধীরেন দের বিদায়ের পর আদালত 
নিযুক্ত ২৪ জন কর্তার মধ্যে ক্লাব 
চালানোর ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা 
নিয়েছিলেন Te চ্যাটার্জি ও কেষ্ট সাহা | 
তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন অঞ্জন মিত্র, কিন্তু 
অবশেষে তাদের মধ্যেও বিরোধ দেখা 
যায়। প্রথম গগুগোলটা বাধে 
'কৃশাণু-বিকাশ অপারেশন' ব্যর্থ হবার পর 
থেকেই । বীরুবাবু দল ছুট হবার পর ফিরে 
গেলেন স্টার পুরনো মেম্বার্স ফোরামে | 
যার নেতা এ গৌর সাহা | শোচনীয় ভাবে 
পরাজিত হয়ে বীরুবাবু বলেন, "সদস্যদের 
রায়. মাথা পেতে তো নিতেই হবে, কিন্তু 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সদস্যরা খোলা মনে 
নিদ্ধিধায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 
করতে পারেননি | তাদের করতে দেওয়া 
হয়নি | আটাত্তরের মোহনবাগান নির্বাচনে 
বহু সদস্য 'ব্যালট' পাননি | কোর্টের 
নির্দেশে ঠাদের ডুপ্লিকেট ব্যালট দেওয়া 
হয়েছিল | কিন্তু এবার তা হল না। চার 
হাজার পাচশ তিরাশি জন বৈধ ভোটারের 
মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ব্যালট 


লোভে ক্লাবে পড়ে থাকে a গোষ্ঠীর 


এরপর ১১শ পর 


rc 


2 


নীললোহিতের কাহিনী অবলখনে 
শেষ দেখা হয়নি ছবিটি সম্প্রতি 
দূরদর্শনের পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল। 
কিন্তু সত্যই কি দেখতে পেলেন অগণিত 
দূরদর্শনের দর্শকেরা ? ছাব্বিশে জুনের 
ভয়াবহ লোডশেডিং-এর দাপটে একটি 
শিল্প সুষমামগ্ডিত চলচ্চিত্রের রস গ্রহণ 
থেকে বঞ্চিত হলেন অগণিত মানুষ । 
দূরদর্শন প্রযোজিত “শেষ দেখা হয়নি” 
ছবির নায়ক নীললোহিত তার এক বন্ধুর 
কিছু জরুরী কাগজ-পত্তর পৌছে দিতে 
ধ্লাচি যাচ্ছে, ঝাড়গ্রামের কাছে একটি গ্রামে 
. হঠাৎ বাসটি থেমে যায়, বাসটি থামায় কিছু 
" ক্ষুধার্ত মানুষ । তারা সাহায্য চায়। কিন্তু 
ব্যর্থ হয় তাদের যাচ্ঞা | অন্যরূপ ধারণ 





প্রেম করার অপরাধে সে বিতাড়িত হয় | 
সেই থেকে তার শহরবাসী “ভদ্রলোকদের' 
ওপর ক্রোধ আর ঘৃণা হয়ে আছে 
পুঞ্জীভূত | নীললোহিত গ্োবিন্দকে চিনে 
ফেলে, ‘গোবিন্দ না ? বলে ডেকে ওঠে | 
সচকিত হয় গোবিন্দ, বুঝতে পারে সাক্ষী 
হয়ে থাকবে নীললোহিত 1 সুতরাং লুঠের 
মালের সঙ্গে ওরা ওকেও নামিয়ে নিয়ে 
ara অত্যাচার আর খিস্তি । গোবিন্দ 


কিছু রাজ্য ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ওষুধ 
সময়ে না পাঠানোর ফলে eu নষ্ট 
হয়েছে | টাকার অঙ্গে ক্ষতির পরিমাণ ১৩ 


Wey কম হয়েছে, আবার 
প্রয়োজনের দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়েছে | 
নাগাল্যান্ডের মত ছোট একটি রাজ্যে 
হতিরিক্ত খরচ হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা । 
লাড়ালার ব্যাপারে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে 
‚mem হয়েছিল । কিন্তু বাস্তবে তার 
মার কার্যকর করা হয়েছে | 
cara সরকালের এই রিপোর্ট থেকে বলা 
zur, পশ্টিমলঙ্গ-সহ 





শেষ দেখা হয়নি : ক্ষুধা নিয়ে রোমান্টিকতা নয় 





অবনী ভট্টাচার্য 


গিয়ে রতন ধরা পড়ে, ওরা নীলকে ছেড়ে 
দিয়ে জঙ্গলে আস্তানা গাড়ে । নীল ওদের 
ছাড়ে না, সঙ্গে থেকে যায় । 

এরপর নানা টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে 





লেঠেল দিয়ে ওদের উৎখাত করতে চায় 
তখন সে রুখে দাড়ায়, তার প্রতিবাদী 


এখানেই মুন্সিয়ানা । এ ছবিতে স্বদেশের 
দারিদ্রকে বিদেশের বাজারে আকর্ষণীয় 
করে তোলার কোন প্রয়াস নেই । অনাহার 
মানুষকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যায় সন্দীপ 
তা কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন, 
এখানে কোন ফাকি নেই । সমস্ত ছবিটি 
জুড়ে রয়েছে পরিচালকের নিষ্ঠা আর 
সততা | 


অভিনয়ে নীললোহিতের 
অর্জুন চক্রবর্তী ও 
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কণ্ঠস্বর গ্রামবাসীদের হয়ে বিদ্রোহ করে | 
ওরা থানায় যায়, নীলু আদুড় গায়ে ওদের 
সঙ্গে যায়। ছিনতাই হয়ে যাওয়া 
নীললোহিতকে পুলিশ পেয়ে যায়, ওর 
কাছ থেকে সবকিছু জানতে চায় । নীলু 
বলে “ওরা ডাকাত নয়, ওরা ক্ষুধার্ত, 
দু'মুঠো খেতে চায়' ı নীল বোঝাতে চায় 
ক্ষুধার্ত কোন অন্যায় করতে পারেনা | 
মহাকুমা শাসক আর থানায় দারোগাবাবু 
সে কথায় কর্ণপাত করে ay | তারা জোর 
করে পুলিশ প্রহরায় নীলুকে খড়গাপুরে 
পাঠিয়ে দেয় | অসহায় নিরন্ন মানুষগুলির 
শেষ দেখা হয়নি নীলুর । 

এ ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ 
পরিচালকের সাহসিকতা ও তার শৈল্পিক 
সামাজিক দায়িত্ব বোধ | অজস্র বাঙলা 


অপচয় অথবা নয়-ছয় করা হয়েছে | ফলে 
ম্যালেরিয়া প্রবণতা কথা তো দূরের কথা, 
বেড়েই চলেছে | 


বামফ্রন্ট 

৭ম পৃষ্ঠার পর 
চুপচাপ । 

বাজলীতিগত হযে রর 
দুর্ভোগ ভূগতেই হবে সে বিষয়ে কোন 
গুমরে উঠলেও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে 
ai ফলে নৈরাজ্য € বিশংখলা যে 
কি? কমলগুহ কিংবা যতীন চক্রবর্তীরা 
থেকে লড়াই করার জন্য কই ফ্রন্ট থেকে 
তো een we. £-এদের বিপ্লব 





কোন দিন আমি নিজে হাতে তালা খুলি । 
আর বয়সজনিত কারেণেই যদি আমি 
পদত্যাগ করবো তাহলে তো সব মামলা 
থেকেই সরে দাড়াবো । তাতো দাড়াইনি ৷ 
আমি একমাত্র কুন্দলিয়ার মামলা থেকেই 


একটি মহল সরোজেশ বাবুর ওপর প্রচণ্ড 
ফ্ষুব্ধ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হাওড়ার 
গোলাবাড়ী থানার ও সি এবং আরও দুজন 





মোহনবাগান 


৯ম পষ্ঠার পর 


সঙ্গে থাকলে গদি মিলবে সেখানেই ওরা 
যায় | এবারও গেছে | আবার যখন ওখান 


তা তো আপনারাও দেখেছেন | ক্লাবের 
সাফল্য যদি ট্রফি জেতা হয় তবে খুব ভুল 
ধারণা হবে। কারণ ট্রফি জেতার 
পরিকল্পনা করতে গিয়ে ধীরেন দে তার 
fi ee 


দিয়েছেন” থা একেবীরেই AA 


বাইরে | ঘাটতি মেটাতে তাই টাকা সংগ্রহ 
করতে হয়েছে কিছু ধান্দাবাজ সন্ধানী 
লোকের কাছ থেকে | এই সুযোগে ক্লাবের 
ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ ঘটছে অবাঞ্ছিত 
লোকেদের | এটা কখনই ক্লাবের পক্ষে 
মঙ্গলজনক নয় | আর ধীরেন দা যদি দক্ষ 
প্রশাসকই হবেন, তবে তার অনেক আগেই 
ঠাই হতো সি এ বি বা আই এফ এ-তে। 

এমন সময় সেখানে হাজির হলেন 
সুব্রত ভট্টাচার্য | নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলতেই 


প্রায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি ৷ 


ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে রাজি নই। 
সদস্যরা যা ভাল বুঝেছেন, তাই 
করেছেন । ma দে-র উপর আস্থা 
রেখেছেন সদস্যরা | এখন তা যথাযথ 
ভাবে পালন করার দায়িত্ব ধীরেন দে-র, 
আমার নয় | আমি তো আর দু-নৌকায় 
পা দিয়ে চলতে পারব না । 

শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার গজ 
বসু বলেন, “এ জয় সদস্যদের জয়, সত্যের 
জয়। ধীরেন দার প্রতি সদস্যদের আস্থা 
বিন্দুমাত্র কমেনি তা আবার প্রমাণ হলো । 
ফাকা আওয়াজ ও মিথ্যে বুলি দিয়ে আর 
যাই করা সম্ভবপর হোক না কেন ক্লাব 
নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না । ধীরেন দা 
দাড়াতেই চাননি । আমি তাকে বুঝিয়ে 
সুঝিয়ে কোনক্রমে রাজি করাই ।' $e 
মতে বীরু চ্যাটার্জি ক্লাবটাকে প্রায় বেচে 
দিতে বসেছে। বীর-শৈল দুভাই দু 
তরফকেই খেলাচ্ছিল। শৈল আমাদের 
সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার ভান করছিল | 
তো অঞ্জন বলরামের সঙ্গে বন্ধু সাজার 
চেষ্টা করছিল Ye । কিন্তু আমার কাছে 
তো সব ধরা পড়ে গেল। আজ থেকে 
প্রায় দু-বছর আগে এই নির্বাচন হবার কথা 
ছিল ! আগের বারের মতো বীরু এবারও 
ভোট ভেস্তে দেবার সবরকম চেষ্টা 
চালিয়েছিল । কিন্তু এবার পারেনি Y 
সব শেষে হাজির হয়েছিলাম অঞ্জন 
মিত্রের কাছে । পুরনো শিবির ছেড়ে 
দলবদল করলেন কেন ? প্রশ্নটা অঞ্জন 
বাবুর কাছে রাখতেই কোন প্রকার ভনিতা 
না করেই বলেন, ‘আমি তো কখনোই 
ধীরেন ma দলে আসতে চাইনি ৷ কিন্তু 
পরিস্থিত আমাকে আসতে বাধা BATE | 
এখনও কিন্তু আমি ধীরেন দার সঙ্গে হাত 
মেলাইনি । ক্লাবের হিসাব পরীক্ষক 
হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি এই পর্যন্ত । 
হিসাবপত্রগুলিকে ঠিকমতো পরীক্ষা করেই 
আমার দায়িত শেষ Y 

নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলতেই অঞ্জনবাবু 
বলেন, “আমি চেয়েছিলাম এবার নতুন 
প্যানেলেই (৮৯-৯০) নির্বাচনটা হোক । 
কিন্তু কেন জানি না ধীরেন দা তা না করে 
সেই পুরনো প্যানেলেই (৮৮-৮৯) নির্বাচন 
করলেন | এই নির্বাচনটা প্রথম হবার কথা 
ছিল '৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে | কিন্ত তা 
হতে দেননি এ গৌর সাহা ও Ye 
চ্যাটার্জি । তাদের জন্যেই মোহনবাগান 
ক্লাবে গত দশ বছর ধরে কোন নির্বাচন 
হয়নি । এ de ক্লাবে কোন বার্ষিক 
সাধারণ সভা করতে দেয়নি, যতবারই 


_ চেষ্টা হয়েছে ততবারই ভেস্তে দিয়েছে | 


গৌর আর বীরুর জনাই GTA ফোরাম 
পর্যুদস্ত হল । না হলে ভাবা যায় শাসক 
গোষ্ঠী যেখানে ২৮৮৩টি ভোট পেয়েছে, 
সেখানে ফোরামের ভাগো জুটেছে মাত্র 
৮০৬টি ভোট ı দলের ভাল করতে গিয়ে 
বেশি ক্ষতিই করেছেন Y 


দর্পণ । শুক্রবার ২০শে জুলাই ১৯৯০ [এগারো 














মোহনবাগানের নব নির্বাচিতরা 
ধীরেন দে (সচিব), গোবিন্দ দে 


(সহ-সচিব), কেষ্ট সাহা, (corer), 





দাস, অতীশ সিংহ, অমল বসু, সমর 
ব্যানার্জি এবং ওমপ্রকাশ ঝুঁনঝুনওয়ালা |. 


আজাদ ও দেশভাগ 


ad পৃষ্ঠার পর 
ঘটল-_দেখা গেল গান্ধীজীও ঠার দিকে 
মেই । 

দেশভাগের ব্যাপারটা ? এক্ষেত্রে 
আজাদের অভিযোগ বড্ড নির্মল | বড়লাট 
দিনের পর দিন বন্ধু জেনেও নেহরুকে 
মত | oe oes তু 
আরও বড় ভূমিকা ছিল বড়লাট পরী 
এডুইনার | তার সানিধাই নাতি বিপড়ীক 
নেহরুকে বেশী প্রভাবিত করেছিল । 
বড়লাট তাদের পঞ্জাবে পাঠিয়েছেন 
পৃথকভাবে ফিরে এসে দুজনেই স্বীকার 
করেছেন যে, এর চাইতে দেশবিভাগ 
ভাল । নেহরু সেই সময় প্যাটেলকে 
বলেছেন--আর বাধা দিয়ে লাভ নেই । 
আজাদ তখন বুঝেছেন যে, ইতিহাসের 
গতিকে আর ঘোরনো যাবে না। 


তবু আজাদ বিশ্বাস করেছেন, কংগ্রেস 
যদি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করত, হয়ত 
দেশভাগ এড়ানো যেত ৷ তার ধারণা 
সেক্ষেত্রে সম্ভবত লীগ তার বিরোধীতার 
নীতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত | আর লীগ না 
মুসলীম 


নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না---তবে 
একটা জাতির ইতিহাসে এক বা দুই বছর 
কিছুই না। হয়ত ইতিহাসের ব্যাপারে এই 
কালক্ষেপের পথটাই বিজ্ঞতর বলে 


- বিবেচিত YA | 


কিন্তু দেরী কারও সইছিল না । কলিন্স 
ল্যাপিরে লিখেছেন জিন্না তার হৃদপিণ্ডে টি 
Ra ফুঁটোটার কথা গোপন রাখতে 
পেরেছিলেন | ব্যাপারটা বড়লাট জানলে 


১৯৫৯ সালে 


৷ আজাদেরও প্রশ্ন সেটাই । এত কিছুর 
বিনিময়ে কি পাওয়া গেল? কেন এমন 
করে সব বার্থ হয়ে গেল? 


ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশবিভাগের 
ae 2 
ভোট দেন নি ৩২ জন। ডঃ কিছুলু 
উর Be 
অথচ গান্ধীও শেষ ás ভাষণ দিয়েছেন 
দেশভাগের সমর্থনেই । আজাদের 
দুঃখ__প্রথম সারির নেতাদের তিনি কাছে 
পান নি. এমন কি গান্ধীজীকেও না। 
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কাটুনিস্ট লক্ষ্মণের চোখে এই পৃথিবী 


“আমার সকল কাটা ধন্য করে 
' ফুটবে গো ফুল ফুটবে | 
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে 
গোলাপ হয়ে উঠবে ॥ 


আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া 
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া, 
সুগন্ধ ধন লুটবে ॥ 


জীবন-সফল কার্টুনিস্ট আর কে 
লক্ষণের এই হলো জীবন-বাণী। 
ভালবাসার শহর কলকাতায় প্রদর্শনী 
করতে এসে একটু অবাকই হয়েছেন | 
পুরনো কলকাতাটা এতো বদলে গেছে! 
স্যাটারডে ক্লাবে কিছু অনুরাগী বন্ধু ও 
সাংবাদিকদের কাছে তিনি মনের কথা 
বলছিলেন | মাথার চুলে পাক ধরেছে, 
চোখে পুরু চশমা, যিনি না চেনেন তার 
কাছে TEE একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত 
বলেই মননে হবে। 

সন্দেহ নেই, তিনি একজন বিদগ্ধ 
পণ্ডিত কিন্তু ঠার আসল পরিচয় রসালো 
মনের প্রকাশে | 

পৃথিবীর যে শহরেই তিনি পা 
ফেলেছেন-যা দেখেছেন মজার তা-ই 
সদ্য-ওঠা ইলিশ হাতে বাজার ফেরত 
কেরাণীবাবু থেকে শুরু করে আকাশচুম্বী 
অট্টালিকায় ছাদে বসে হাওয়া খাওয়া হেড 
অফিসের বড়বাবুগড তার কার্টুনের বস্তু । 
মজা কারে তিনি বলছিলেন, ভাগ্যিস 


বূললণতাটা একেবারে ফিটফাট বড়বাবু - 





শ্যামাপ্রসাদ সরকার 


হয়ে যায়নি ! তাহলে সমস্ত মজাই হতো 
হারা হি সরু গলি, 
চওড়া ফুচকাওয়ালা, 
তেলপুরী-বাটাটা পুরী, ছ্যাকড়া গাড়ি সবই 
আছে এ শহরে | তাই তো বার বার আসি 


বাড়ছেই, ফুসছে তো ফুঁসছেই-__এগোনোর 
যেন আর শেষ হয় না | আমিও মজা করে 
একে ফেলি । যত আকি ততই বুঝি খুলে 
যায় | একটু থেমে আবার তার রসিক-মন 
কথা কয়ে উঠলো, দিল্লিতে বাপরে বাপ, 
অসংখ্য সালোয়ার কামিজ, ববড হেয়ার | 
আর কলকাতা ? এবারে তার দারুণ হাসি, 
কলকাতার মানুষ ভয়ঙ্কর কনজারভেটিভ | 
জীনস্‌ পরা মেয়ে কি ববড হেয়ার চুল, 
ক'জনকে আর দেখা যায় পথে ঘাটে ? 
অথচ কলকাতায় কত লক্ষ লক্ষ মানুষ 
বাস করে ! স্কেচ করতে গিয়ে আমার 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাওড়া ব্রীজ, 


লক্ষ্মণ হঠাৎ দু-হাত উচু করে উঠে 
দাড়ান | চোখের পাতা অতীতের পৃথিবীর 
দিকে | গলার স্বর ভারী হয়ে আসে । 


থাকেন, জানেন তো, আমার দাদা একজন 
নামকরা কাথশিল্পী আর কে লক্ষ্মণ | আমি 
যখন ছোট তখন দাদাকে নিয়ে কত রকম 
ভাবনাই না ভাবতাম | 


কোন ফর্মাল ট্রেনিং নেই আমার । কিন্তু 
তাতে কি আসে যায় | আসল তো দেখার 


কাটুন াকতে লাগলাম । বেশ কয়েকটা 


জন্য প্রস্তুত ছিলাম না । কিছুক্ষণ ভেবে 
ঠিক করে ফেললাম, না আর নয় আমি 
সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাফা পত্র লিখে ফেলি। 
সম্পাদকের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমার 
নিস্তার । 

লক্ষ্মণ বলতে থাকেন, সুইৎজারল্যান্ড 
তার কাছে পিকচার পোস্টকার্ড । সাজানো 
শহর । সাজানো হদ | সাজানো বাড়ি-ঘর 


গাছপালা | মানুষ-জন | সরাসরি ঘরোয়া 
ভঙ্গীতে বললেন, রোজ রোজ কি পিকচার 
পোস্টকার্ড দেখতে ভাল লাগে | তারচেয়ে 
ভাল আমার কলকাতা শহর | ১৯৪৩ 
সাল থেকে আসতে শুরু করেছি | যখনই 
সুযোগ পাই এসে যাই । কলকাতার এই 
যে আশ্চর্য বৈপরীত্য এটাই আমাকে 
সবচেয়ে বেশি টানে। 

এ ব্যাপারটা আর একটু খুলে বললেন, 
কলকাতার ক্লাব-জীবন আমার সবচেয়ে 
আকর্ষণের । আকর্ষণের, কেননা এখানে 
এক বর্ধিষু চলমান সমাজের দর্শন পাই । 
টেনিস খেলা, কি সুইমিং পুলের 
আশেপাশে যারা এসে জটলা করে তারা 
যে সত্যি সত্যি বুদ্ধিদীপ্ত এক সমাজ থেকে 
উঠে এসেছে ভাবলেই মনটা ' কেমন 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে । তাই সুযোগ 
পেলেই ছুটে আসি ক্লাবে । মেয়েদের 
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মুখের ছবি, কি খাবার ঘরে রূপসীদের 
উজ্জ্বল চাহনি সবই আমাকে টানে | গল্প 
করতে ভালবাসি | তার সঙ্গে নতুন নতুন 
খাবার বানিয়ে খেতে | বেড়াতেও আমার 
দারুণ আনন্দ | পায়ের তলায় সরষে | 

একটু থেমে আবার শুরু করেন, 
বাংলাদেশ আর কেরল আমাকে সবচেয়ে 
বেশি টানে ৷ দু-জায়গার মধ্যে কোথায় 
যেন একটা মিল খুজে পাই । কিন্তু 
সবচেয়ে ভাল লাগে দাদা আর কে 
লক্ষ্মণের লেখা পরিচিত মানুষের গল্প ৷ 
সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ আমার চিরকালই 
প্রবল | আর সিনেমা + 

নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, সত্যজিৎ 
রায়ের ছবি ছাড়া অন্য কিছু বুঝিনা | 
দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে কি গৌরবে মনে 
হয় সত্যজিৎ রায় আমার চিরসাহী । 





সুব্রত মুখাজি 


১ম ABTS পর 


বাস্তব । কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে 
দিওয়ছে, প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
ব্যর্থতা | - 


দর্পণ : কংগ্রেস বাচাও কমিটি কী 
ধরনের আন্দোলন করবে ? 

সুব্রত : কর্মসূচি আমরা ৯ আগস্ট 
ঘোষণা করব । বিগত বছরগুলোতে 
বামফ্রপ্টের অপশাসনে সাধারণ মানুষ 
অতিষ্ঠ । প্রশাসনের সর্বস্তরে সি পি এম 
রাজত্ব চালাচ্ছে ı সি পি এম খেন “ওয়ান 
ম্যান CY হয়ে পড়েছে । ওয়ান ম্যান 
জ্যোতি বসু যা খুশি করে চলেছেন | 
পারিবারিক SE চলছে। একটা অসহ্য 
পরিবেশ | পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে 
চাকরের মত । সরকারি কর্মচারীদের 
নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই, 


কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে চাদা না দিলে :. 


ব্যাড লিস্টে নাম উঠে যাচ্ছে। এই 
ব্যাপারগুলো বেড়েই চলেছে। বিরোধী 
দল হিসেবে কংগ্রেস সঠিক কর্মসূচি নিতে 
না পারার জন্য শাসক দল আরো বেশি 
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে | কংগ্রেস ধাচাও 
কমিটি লড়বে প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে | 
অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই | 


দর্পণ : জেলাওয়ারি কংগ্রেসের 
কমিটিগুলো নিয়ে কিছু বলবেন ? 
সুব্রত : প্রদেশই নেই, তার আবার 
জেলা ? জেলাওয়ারি কংগ্রেসের নামে 
আরো বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে | একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে । রাজ্যে 
সবচেয়ে বড় জেলা হচ্ছে মেদিনীপুর । 
সেখানে জেলা সভাপতি করা হল 
রাজকুমার মিশ্রকে । ভদ্রলোক" একসময় 
মেদিনীপুরে থাকতেন । এখন বাড়ি 
করেছেন দক্ষিণ কলকাতায় । জেলা 
রাজকুমার মিশ্রর নাম ঘোষণা করে দেওয়া 
হল। বুঝুন অবস্থাটা ? দক্ষিণ কলকাতায় 

রী একজনকে মেদিনীপুর 
জেলার কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে 
চালানো হচ্ছে | এভাবে আর যাই হোক, 
দল চলে না। 


দর্পণ : কংগ্রেস বাচাও কমিটিতে কারা 
আসবেন ? 3 

সুব্রত : আন্দোলন করার অধিকার 
প্রত্যেকেরই আছে। 

দর্পণ : প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে, TUT 
কোনো প্যারালাল সংগঠনের সঙ্গে তাদের 


বিরোধিতায় নামছেন কেন? 

সুব্রত : আমি তো প্রথম থেকেই গনি 
খানের বিরোধিতা করছি । কোনোরকম 
লুকোচুরির ব্যাপার নেই এখানে ৷ রাজ্য 
কংগ্রেসের সভাপতির আসনকে গনি 
ব্যবহার করছেন, বি জে পি ও ভি Ag 
সিংয়ের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার 
জন্য | একটা অথর্ব এবং বাজে লোকের 
নাম বরকত গনিখান চৌধুরী । সম্প্রতি 
রাজীব-বিরোধী কথাবার্তা প্রমাণ করে 
দিয়েছে, গনি কংগ্রেস ছাড়তে চাইছেন | 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসে 
কংগ্রেসের সর্বনাশ করবেন একজন অথর্ব 
মানুষ, এ জিনিস আর যেই সহ্য করুক, 
আমরা করব না। 

দর্পণ : প্রদেশ দফতরে বসে সোমেন 
তাৎপর্য কি? 

সুব্রত: এটা আমাদের ব্যাপার । 
প্রেসকে বলার মত কিছু নয়। 


সম্পাদক £ হীরেন বসু > 
সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, | 
৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, \ 
কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং 
৬১, মট লেন, fh 
কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত। J 























































শী 


বাধা হওয়া এ 





উঠেছে পূর্ত দফতরের বিরুদ্ধে | সাসপেন্ড 
হয়েছেন এ কিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিহির 


248 সাহা গু 
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এ বছরের শেষে অথবা আগামী 
বছরের গোড়ায় লোকসভার মধ্যবর্তী 


মহলের ধারণা ! কংগ্রেস ও বি জে পি 
নেতৃবৃন্দের ধারণা জনতা দলের 
অভ্যন্তরীণ ঝগড়া আবার গুরুতর আকারে 
দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে | সেক্ষেত্রে 
মন্ত্রিসভার পতনও হতে পারে | বল রাম 
জাখর সহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা মনে 
করেন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং নিজেই 
লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন 
করবেন | সেক্ষেত্রে আগামী ডিসেম্বরেই 
লোকসভার ভোট হতে পারে । 


e 





রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা 
মূলত তিনটি কারণে ভি পি সিং মধ্যবর্তী 


e নির্বাচন করার সুপারিশ করার কথা 


ভাবছেন।। 


১। বি জে পি সমর্থনে সরকার চালাতে 
₹ দেবীলাল ও চন্দ্রশেখরের 
অস্বস্তিকর অবস্থা ভি পি সিং সহ্য করতে 


পারছেন A) ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় 


রামমন্দির নির্মাণ শুরুর কাজ নিয়ে বি জে 
পির হুমকিও ভি পি সিং ভাল চোখে 
দেখছেন না। বি জে পির উত্তরপ্রদেশ 
শাখা এ রাজ্যে মুলায়ম সিং যাদবের 
নেতৃত্বাধীন জনতা দল সরকারের উপর 
থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে । 


মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য 
জনতা দলের সরকার জনগণের আস্থা 
হারাচ্ছে তা প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন ı 








৩! কংগ্রেসের এক তৃতীয়াংশ এম 


পিকে ভাঙাতে না পেরে বরং কংগ্রেস চেহারা দেখে এবং বিহার, আগ্রা, গুজরাট, কর্মসূচির নামে যেভাবে 


My 


শিবাজী ভট্টাচার্য 
দলের মধ্যে বর্তমানে কিছুটা সংহত 


Uy 


OPT PLEIN Wy MN HM ] 
৫1017761611 1///////// 


পূর্ত দফতরের ৫০ লক্ষ টাকা তছরূপ, 


এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার 





অদ্বৈত দত্ত । সাসপেন্ডের তালিকায় 
আছেন, একজন গুভারসীয়র ও আরও. 
কয়েকজন | রাজ্য পূর্ত দফতরের 


পেক্রেটারিয়েট শাখার মাধ্যমে ১৯/৬/৯০ 
অর্ডার £€১১/সিবি/কন-৪/৮৮, 
এবং 
৫১৬/সিবি/কন-৪/৮৮ তারিখ ৮/৬/৯৫ 


- মোতাবেক ন্যবস্থা গ্রহণ করা হল । 
sen, সাসপেন্ডের : তালিকায় 


পরা A A IE at 
















জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় 


করা হচ্ছে। 
ঘটনার সারাংশ হিসেবে জানা গিয়েছে, 
মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে এই ঘটনা 
> ঘটেছে | অভিযোগে প্রকাশ, গত ৮৭-৮৮ 
বোর্ডকে ৮০-টি স্থানে প্রোজেক্ট ওয়ার্কের 
জন্য ৫৮ লক্ষ টাকা দেয় | কিন্তু বিভাগীয় 
ইঞ্জিনিয়াররা কাজ না করেই ঠিকাদারকে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা কনট্রাকটর্স 
en 


০ am 





সাসপেন্ড দুই ইঞ্জিনিয়ার 


জেলা-শাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দেন । 

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৮৭-৮৮ সালে 
Rae মুর্শিদাবাদ জেলার সি বি পি 
ডাবলু ডি-কে ৮০-টি জায়গায় হাসপাতাল 
স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি ও স্বাস্থাকেন্দ্রের 


ইঞ্জিনিয়ার মিহির কুণ্ডু সাহা কোনো রকম 


বিজ্ঞাপন না দিয়েই টেন্ডার করে ফেলেন | 


ete PAPA এ 


us রাজীব গান্ধী সাম্প্রতি ভারতদর্শন 


জনগণকে 


Y 





হাতে -পৌঁছয়নি । বরং ইংরেজ-শাসন 
কিম্বা কংগ্রেসী শাসনের বাবস্থা অনুযায়ী 
a আমলা-নির্ভর কাঠামো ছিল তা আরো 


নী গর ON Ly A a ০০৭ ০০ রব 


টেনেছেন তা দেখে ভি পি সিং বিচলিত 
হয়ে পড়ছেন । বিশ্বনাথঃ ri 
যত দিন যাবে রাজীর গান্ধীর জনপ্রিয়তা 
কিছুটা বাড়বে | তাই প্রখর বুদ্ধিমান ভি পি. 
সিং ভাবছেন দেরি না করে মধ্যবর্তী. 
নির্বাচন ye সেরে ফেলা দরকার | এদিকে 
রাজীব গান্ধী চান এই সরকার আরও বছর 
দেড়েক চলুক, কংগ্রেস সেই সুযোগে ঘ 
গুছিয়ে নেবে । ভি পি সিং দেখা 


ওড়িশা, অধাপ্রদেশ, : হিমাচল প্রদেশে 
কংগ্রেসকে বেগ পেতে A 


| প্রশাসনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার 


সহজে ভাল হবে না। কারণ বহু রাজো 
কংগ্রেসের সংগঠন বলতে এখন কিছু 
নেই । | Os 


বিশেষ কোন ক্ষমতা দিতে-পারেন নি 


ফলে আমলা-নিভর বাবস্থায় এক 
অসাধু কর্মচারী নিজেদের ইচ্ছা: 
আইনের ব্যাখ্যা কারেন। তাদের খেয়াল 
খুশি মত সাধারণ মানুষকে ভোগাম 
প্রতিনিধিরা যদি সাধারণ মানুষকে 
অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে যান, 
অস্বস্তিতে পড়েন | মেয়র পরিষদের সদসা 
আদতে বিভাগীয় কাজের জন্য দায়ী, কিন্তু 





ota ANO Kar 

















নাঃ সত মন চায় লাভলির সুগন্ধে শুধু 
হাবিয়ে যাই ॥ 














সুতপা 


হইতে সাবধান 


শালিমার সোপ ফেব্টারী 
হাওড়া-৭১১১০৯ 


পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং 
উড়িষ্যার জন্য এজেণ্ট চাই। 
যোগাযোগ করুন। 
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দুই] দপণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ 





ওমপ্রকাশ -চৌতালার হরিয়ানার 
মুখামন্ত্রীর্ূপে শপথ গ্রহণ নিয়ে সঙ্কটের 
সূচনা | আপাতত সংকট নিরসন হল তার 
পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে । পাচদিনের 
চৌতালা-পালা শুরু হয়েছিল ১২ জুলাই, 
শেষ হল ১৬ জুলাই | পাচদিনের পালাকে 
পাচ অঙ্কে সাজিয়ে নেওয়া হল। 
উপক্রমণিকা হিসেবে ১২ জুলাই সকালে 
হবিয়ানার একান্ন দিনের মুখ্যমন্ত্রী 
বানারসীদাস গুপ্তার আচমকা ইস্তাফা | 
সন্ধ্যায় চৌতালার শপথ নেওয়া থেকে 
চললো আসল পালা । দ্বিতীয় অঙ্কে 
তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী--অরুণ নেহরু, আফির 
মহম্মদ খান ও সতপাল মালিকের 
পদত্যাগ 38 জুলাই তৃতীয় অঙ্কে 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং জনতা দল 
সভাপতি এস আর বোম্মাইকে চিঠি দিয়ে 
পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন | ১৫ 
জুলাই চতুর্থ অঙ্কে পদত্যাগ না করতে ভি 
পি সিং-এর সম্মতি এবং চৌতালা সম্পর্কে 
২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্তের দাবি । এর 
সঙ্গে পার্শ্ব ঘটনা হিসেবে রয়েছে পদত্যাগী 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ নেহরু ও আরিফ 
মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে উপ-প্রধানমন্ত্রী 
দেবীলালের আনা দুর্নীতির অভিযোগ | 


পঞ্চম অঙ্কে ১৬ জুলাই জনতা দলের 





রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির 
পদত্যাগ । এখানেই নাটকের যবনিকা 
আপাতত পড়লেও জনতা দলের 
অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ বেশ কিছুকালের জন্য দূর 
হল কিনা কিংবা রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার 
সংঘাতময় চৌতালা-নাটকের পর আরও 
মজবুত হয়ে এগোতে পারবেন কিনা সেটা 
ভবিষ্যতের কথা । উপ-প্রধানমন্ত্রী 
দেবীলাল 'পুত্রের পরাজয়ে’ আপাতত 
পর্যুদস্ত । আগামী দিনে তার ভূমিকা কী 
হয় সেটাও লক্ষণীয় ৷ 

রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের অস্তিত্ব বি জে 
পি ও বামদলগুলির সমর্থনের ওপর নির্ভর 
করলেও, সংকটের সূত্রপাত থেকে 
সমাধান পর্যস্ত সব স্তরে এই দুই পক্ষের 
বড় রকমের ভূমিকা ছিল না। অন্তত 
আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। জনতা 
দলের নেতারা কোন কোন পর্যায়ে বি জে 
পি বা বাম দলের কোনো নেতার সঙ্গে 
কথাবার্তা বলেছেন; আবার বামদলগুলি 
বাবি জে পি রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের প্রতি 
অব্যাহত সমর্থনের কথাও 


মুখ্যমন্ত্রীরূপে পুনর্বহাল কিংবা 
বিশ্বনাথপ্রতাপের পদত্যাগের ইচ্ছা কিংবা 
অরুণ নেহরুদের পদত্যাগ ইত্যাদি কোন 







পর্যায়েই বি জে পি বা বামদলগুলির সঙ্গে 
আগে-ভাগে কোন সলা-পরামর্শ হয়নি 
আর সেজন্য দুটি তরফই ক্ষুব্ধ । এবং সে 
ক্ষোভের কথা তারা প্রকাশ্যে বলেওছেন 
চৌতালা-পালার পরিণতি হিসেবে সমর্থক 
দলগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মোর্চা তথা জনতা 
দলের সম্পর্কের পাটিগঠিত খানিকটা 
নতুনভাবে স্থির হতে পারে আগামী দিনে 





* * 


পাচদিনের পঞ্চমান্ক পালার পুরো 
সময়টাই পশ্চিমবঙ্গেকর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 


বসু বিদেশে কাটিয়েছেন । জুনের শেষ: 


সপ্তাহে ইউরোপ ভ্রমণে তিনি 
বেরিয়েছিলেন সদল-বলে । ১৫ 
জুলাইয়ের কাগজে দেখা গেল জ্যোতি বসু 
আগের দিন প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে কথা বলেছেন টেলিফোনে । 
অধিকাংশ কাগজে বেরোল জ্যোতিবাবু 
লন্ডন থেকে বিশ্বনাথ প্রতাপকে বলেছেন, 
বিদেশ থেকে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত 
প্রধানমন্ত্রী যেন তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত না 
নেন। খবরটি পড়ে মনে হয়েছে 





দর্পণের পর্যবেক্ষক : যথাপূর্বম এবারেও 
বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে, ভারতবর্ষের 
নয় নয়টি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে | 
এক সময়ে ২/৩ বৎসর পর পর এমন 
হতো, এখন প্রায় প্রতিবছর হয় বন্যা 
নয়তো খরার তাণ্ডব দেখা দিচ্ছে । এক 
সমীক্ষা অনুযায়ী বিগত চল্লিশ বছরে শুধু 
বন্যাতেই অন্যুন ২০,০০০ কোটি টাকার 
সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে | মরেছে কত মানুষ 
তার সঠিক হিসাব কেউ রাখে না, রাখলেও 
সরকারিভাবে প্রকাশ করে না। তবু 
আনুমানিক প্রায় ১৫,০০০ | অতঃপর এর 
অনুসঙ্গী আস্তিক রোগে আরো তিনগুণ না 
হলেও চল্লিশ বছরে সেও চল্লিশ হাজার 
তো বটেই | গবাদি পশুর হিসেব বাদ 
দিল । 

এ বছরেও মৃতের সংখ্যাটা বর্ধার 
শুরুতেই তরতর করে va | জুলাই 
মাসের মাঝামাঝিতেই রাজস্থানের মত 
মরুভূমির রাজোও একশো প্রায় ৷ পরবর্তী 
হিসাব এ প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি 
জানি না। কেননা দেবীলাল-মার্কা 
সেনসেন্সন্যাল খবরের বন্যায় প্রকৃত বন্যার 
খবর তলিয়ে গেছে, এখন অবধি 
করেনি | ইতিমধ্যে বন্যার cate কমলেও 
এই A আবার যে দ্বিতীয় দফায় 
ভরাডুবি করবে না তারই বা নিশ্চয়তা 
কোথায় । 

পশ্চাৎপটের বাস্তব ছবিটা কি + দেশে 
প্রতিবছর যতটা বনাঞ্চল কচুকাটা পড়ে 
তার ৩০ শতাংশ অঞ্চলেও নতুন বনসুজন 
হয় না, ফলে ভূমিক্ষয়ও প্রতিবছর বেড়েই 
চলেছে, আর দেশের সমস্ত নদীগর্ভে 
পলির পাহাড় জমছে | নদীশ্রোত ক্রমে 
আরো, কম জল টানছে, অতএব বন্যার 
বন্দর -ডোবাচ্ছে। সমীক্ষায়, প্রকাশ, 
ভারতবর্ষের বড় বড় নদ-নদীগুলি সারা 
বছরে যে পরিমাণ জল বয়ে নিয়ে যায়, 
তার প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ জলরাশি 





(28 শতাংশ) একমাত্ৰ বর্ষাঝতুতেই অবাধ 
গতিপথ পেছে নেয়, কোনরূপ 


বাধা-বন্ধনের সম্মুখীন না হয়ে চলে | বুঝুন 
ঠ্যালা! সারা বছরের জলম্রোতের 
এক-চতুৰ্থাংশ তাহলে বিশেষরূপে 
AÑADA জলস্রোতের কতকাংশ হতে 
পারে । ৫০ শতাংশ অর্থাৎ আর্ধেক 
পরিমাণ £ না তার চাইতেই বেশি ? 


অর্থাৎ এ রকম মুক্তবেণী জলস্রোতের 
PAS বলতে যা বোঝায় ভারতে বন্যার 
তাণ্ডব বলতে মোটামুটি তাই বোঝায় ৷ 
তাহলে আরো শুনুন : বন্যার তাগুব থেকে 
তি করা যায় (প্রোটেকটেবল) 
সারা ভারতে ৩২ নিন ee 
পরিতাপের বিষয়টি এই যে, দেশে সাত 
সাতটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়ে 
গেল, কিন্তু এ প্রোটেকটেবল 
অঞ্চলগু লিকে (208 করার কাজটা 
সরকারি পরিকল্পনা কমিশনের তথাকথিত 
প্রায়রিটি লিষ্ট-এ স্থান পেল না। ৩২ 
মিলিয়নের মধ্যে আজ অবধি মাত্র ১২ 
মিলিয়নকে যাই হোক কিছু প্রোটেকশন 


. দেয়া হয়েছে মাত্র, যার অধিকাংশই 


করুণভাবে Sa sr 
মাল-অশলায় তৈরি বলে । বাকি ২০ 
মিলিয়ন আজো মা গঙ্গার কাছে Tela 
হয়ে আছে | অতএব ভারতজুড়ে বন্যার 
তাণ্ডব চলাছে, চলবে; ঘটবে, আরো ঘন 
ঘন ঘটবে । 

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে 
চার-পাচখানা জেলা জলের তলায় এবং 
চলতি বর্ধাতেই আরো কত জেলা তলিয়ে 
যাবে কে জানে ? দামোদর যদি “বঙ্গের 
দুঃখ’ হয়, দামোদর ভ্যালী কপ্পোরেশন 
তাহলে ততোধিক দুঃখের হেত । কারণটা 
অবশ্য ডি ভি সি নিজেই এবং তার 
কাঠামোটা | অনেকেই জানেন, মূল ডি ভি 
সি পরিকল্পনাটি আমাদের পরিকল্পনা 
কমিশনের নয়, পরলোকগত ডঃ মেঘনাদ 
সাহা ও তার সহযোগী, রূপে প্রশান্ত 
মহলানবীশের বিখ্যাত Gah. ভালী 
ra. একই ধাচে তৈরি এ 
পরিকল্পনা ।. অবশ এতে সরকারি 


aviat co Gee a m ৰত 


তা হলো মূল পকিল্পনার EE | বলা 
বাহুলা, তাতেই কাল হয়েছে । এক্ষেত্রে 
‘বাঙলার বূপকার' বলে কথিত ডঃ বিধান 
রায়ের বিশেষ এক্সপার্ট ওপিনিয়ন জড়িত 
বলে জানা যায় । এককথায়, রাজদণ্ডের 
দণ্ডাঘাতে প্রাক ব্ক্তিগণের 
প্রজ্ঞার-অবদান ভেঙ্গে, খান খান হল এবং 
আরো কিছু হল ৷ এক খণ্ড রূপায়িত হল. 
বাকি অংশগুলি হয়ত অনাবশাক বিবেচিত 
হয়ে উপেক্ষিত রয়ে গেল | এবং সরকারি 


রইল | 

মূল ডি ভি সি পরিকল্পনার পরিতাক্ত 
অংশটি যদি রূপায়িত হত, তাহলে ভালী 
অঞ্চলে আরো দশটি ডাম গড়ে উঠতো, 
যেগুলি অন্ততপক্ষে আরো ত্রিশ লক্ষ ঘন 
ফুট বন্যার জল ধরে রাখতে পারতো, 
বছরে বছরে বন্যা প্রতিরোধ হত । এবং 
এখনকার মত ডি ভি সি প্রতি বর্ষায় তার 
উপচে-পড়া বাড়তি জল ছেড়ে দিয়ে বন্যা 
সৃষ্টির কির 


চারখানা খাল কেটে সমস্ত বাড়তি জল 


একেবারে বঙ্গোপসাগরে এনে ফেলা হত । 
Tag খালগুলি জলপথ পরিবহনের 


বিপুল সংস্থান করতো, গ্রামবাংলার এক 


বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অর্থনীতি খানিকটা চাঙা 
হয়েও উঠতো । কিন্তু হায় ! কত রবি 
জ্বলেরে, কেবা আখি মেলে রে! 





জ্যোতিবাবুই- পাকি”... প্রধানমন্ত্রীকে কে 


HAIR A 






ফোন 
করেছিলেন । এবং তার বক্তব্যও এমন 
তৎপরতার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী wa হয়ে 
বসে থাকবেন, প্রতীক্ষা করবেন জ্যোতি 
বাবুর প্রত্যাবর্তনের 1 পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণে রাজাবাসীর 
মতো একলবোরও বিস্ময়ের সীমা নাই । 
১৫ ভুলাই-এর  গণশভ্তি-তে 1 
কলকাতা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির 
জ্যোতিবাবু তখন ছিলেন পশ্চিম জার্মানির 
মিউনিথে | সেখানে নাকি তাকে ফোন 





করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এমনকী 
উপ-প্রধানমন্ত্রীও । গণশক্তি-তে 


জ্যোতিবাবুর জবানিতে বলা হয়েছে যে, 
তিনি ১৭ই জুলাই দিল্লি ফিরছেন, ফিরেই 
les সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, 

ং Sa অনুরোধ প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি 
সিন্ধান্ত যেন না নেন ৷ গণশক্তিতি 
আরও বলা হয়েছে, “ভি fy সিং বসুকে 


রাখবো | আপনার সঙ্গে কথা না বলে 


কোন সিদ্ধান্ত নেব না” অন্যান্য কাগজের 
প্রতিবেদন e বাস্তব ঘটনর পরিপ্রেক্ষিতে .. 
গণশক্তিতে প্রকাশিত কলকাতা, 
নিষ্প্রয়োজন ı | 








শেষ দুদিন বাতিল কারে দেশে ফিরলে 
একটা ভূমিকা নিতে পারতেন | একেবারে 
সফর সাঙ্গ করে.১৭ জুলাই la ere 
TESTO! dla জনতা দালের 
দিয়েছেন ৷ সমর্থক দির টিপ ও 
জনগণের কাছে দায়ের কথা বলেছেন । 
us পারম্পরিক আলোচনার নিয়মিত 
বাবস্থা--একটা ফোরামের বিষয়টি স্থির 
















করেছেন : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার 
টার pieces সংক lit 








ika Plus-Triofer | 





PROBLEMS? 


Hair falling? 









Premature Greying? 
Dandruff 














একটা শিশুও আজ এত স্বচ্ছ ধারণা 
রাখে ? কত ঘন্টা করে, কত ধুমধাম করে 
জনমানসে কত আশপিত্যেশ জাগিয়ে কত 
প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে কত 
ট্রিয়েটাইজ লিখে বাবুয়ানী গণতন্ত্রকে এনে 
তকৎ-ই-তাউসে বসানো হল, কিন্তু বলতে 
পারেন কেন আজ জনমতকে AE 
পেছনে হটিয়ে দিয়ে রিগিং-এর মহাদানব 
ভারতীয় রাজনীতিতে আর সব কিছুকেই 
এরূপে OS মেরে বেড়াচ্ছে ? অবস্থা Y 
দাড়িয়েছে তাকে শুধুমাত্র ধান্দাবাজদের 
MO বললে বোধ করি কিছুই বলা হয় 
না। কেন না, মেহাম এপিসোড যদি 
দেখিয়ে দিয়ে থাকে, দেবীলাল তার 
রাজনৈতিক মাপের তুলনায় সহঅগুণ 
ভারী ধাক্কা মারতে সক্ষম, 
তলনামূলকভাবে আমেথিও আরেকটু হলে 
দেখাতে পারতো ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের 
কর্তাগিরি কাদের মুঠোয় অনায়াসে চলে 
যায় | এবং উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
মানের প্রকাশ্য বোম্বেটেবাজির ধ্বজা 
উড়িয়ে Ma একটা শিশুরও 
অগোচর থাকে, AT 

প্রকৃতপক্ষে এই-ই হয়, এবং হয়েও 
আসছে | অর্থাৎ অবশেষে শেষ বিচারে 
AM? সত্যের মত শক্তিমান এবং 


রিগিং ব্যাপারটা এই হালের ব্যাপার, 


অন্যতম Seed অবলম্বন হয়ে দাড়ায় 
না? খুবই স্বাভাবিক নয়? প্রচলিত 
_ বহুদলীয় বহু-শ্রেণিক এবং 


আসছে সেই নয়া ভারতের রূপকার বলে 
কথিত নেহরুর আমল থেকেই যার অমূল্য 
বাণী ‘মেরা ভারত মহান' | 


রিগিং__একাল ও সেকাল 





শ্রীপতি নন্দী 


তবে কিনা, একটুখানি ঘোমটা তুলে 

দেখতে হয় | ইংরেজী রিগিং শব্দের যথার্থ 
বাংলা পরিভাষা খুজতে গেলে খানিকটা 
বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে । মনে হয়, 
‘সাজানো’ শব্দটি এর খুব কাছাকাছি | 
এবং এ সাজানোর কাজটা ভারতবর্ষে 
নির্বাচনের আদিপর্ব থেকেই চলে আসছে | 
অবশ্যই সাজানোর মধ্যে প্রকারভেদ আছে 
এবং তা অগুণতি হতে পারে | আমাদের 
এ পশ্চিমবঙ্গেও দেখেছি | বলতে পারেন 
তখনকার কায়দাটা ছিল বাহাত অহিংস, 
বর্তমানে যেমন তা নয় | জমিদারগণ হয়ত 
তাদের জমিদারী পদবিটাই মাত্র 
হারিয়েছেন, আর কিছুই হারাননি আধুনিক 
বাংলার রূপকার বলে কথিত ডাঃ রায়ের 
রাজত্বে | অসহায় প্রজাকুল জমিদার তথা 
কংগ্রেসীগণের ভয়াবহ উপদেশ অনুসারে 
ভোটপত্র কোথায় জমা দিত অর্থাৎ 
ভোটধিকার কোথায় বিসর্জন দিতে বাধ্য 
হত তা নিশ্চয়ই বলে দেবার প্রয়োজন হয় 
না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যা সত্য, সমগ্র 
ভারতের সর্বত্রই তা তেমনটাই সত্য A | 
ভারতের নানাস্থানে শ্রমিক 
অঞ্চলগুলিতেও কল্ট্রাকটরগণের তেরঙ্গা 
দেশপ্রেমের আদেশ উপেক্ষা করে মাথা 
ধাচাতে পারতো কোন্‌ শ্রেণি ? 


অবশ্য সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের 


a খাটিগুলো ছাড়া ! কিন্তু বুর্জোয়া 
শ্রেণীর অহিংস প্রশাসন যেমম কখনো 





তেমনি প্রয়োজন দেখা দেয়া মাত্রই 
হিংঅ্ররূপ ধারণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে 
না। সন্দেহ নেই, সব সময়েই সব ক্ষেত্রে 
কোন না কোন রূপ রিগিং-এর আশ্রয় 


বেশি আশ্রয় করেছিল, সে. তো 
দিবালোকের মত স্পষ্ট | কংগ্রেস শিবির 
সরকারি ও বেসরকারি মাফিয়াদের আশ্রয় 


ওয়েপন রূপে কাজে লাগিয়েছিল। পূর্ব 
ভারতের ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, 
মণিপুরে মানি-পাওয়ার ও মাসল্‌্-পাওয়ার 
কতটা কি রাজনৈতিক অঘটন ঘটাতে 
পারে এবং নিয়ত ঘটায় প্রকৃত জনগণের 
ম্যান্ডেট-এর অঙ্কে কি সে হিসাব মেলে ? 
পাবলিক একাউন্টস কমিটির (পি এ সি) 
বর্তমান চেয়ারম্যান সন্তোষমোহন দেব 
তো তার সেরা সাক্ষী | 

আসলে এ ব্যবস্থায় রিগিং ছিল, আছে 
এবং থাকবে-_নির্বাচনী ব্যবস্থার সর্বশেষ 
অঙ্গ বা উপায় রূপে__হিংম্র ও অহিংঅ্র 
উপায়ের সংমিশ্রণে | প্রসঙ্গক্রমে 
সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত রূপে দেবীলাল ও 
চৌতালাকে স্মরণ করা যেতে AM | 
এখানেও একপ্রকার রিগিং রূপ পরিগ্রহ 
করেছে যাকে রিগিং-এর যথার্থ 
আভিধানিক অর্থে সার্থক বলা চলে। 
উল্লেখ্য যে, জনতা দলের কেন্দ্রীয় 
পার্লামেন্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান আর 
কেউ নয় স্বয়ং দেবীলালজী | আরও 
উল্লেখ্য যে, যে কোনপ্রকার ক্লীকবাজিতে 
এবং অপরের ঘর ভাঙ্গতে দেবীলাল শুধু 
বর্তমান জনতা দলে নন একদা কংগ্রেস 


রাজ্যে বিগত বিধান সভা নির্বাচনে প্রার্থী 


মনোনয়নের ব্যাপারে স্বীয় 
বশংবদ-গোষ্ঠীগুলিকে বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নমিনেশন দিলেন ভি পি 


Ba বাঞ্ছিত প্রার্থীগণকে ঢালাও 
বাতিল করে । স্বভাবতই নির্বাচনের পর 
জনতা মেজোরিটী রাজাগুলিতে ভি 
পি-সমর্থকদের চাইতে দেবী-সমর্থক 
গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় 
রাজাগুলিতে মন্ত্রিসভায় ও দলীয় 
নেতৃত্বেও দেবী-প্রাধান্য সুনিশ্চিত হল | 
ওদিকে রাজ্যে রাজ্যে গোষ্ঠীগত শক্তিতে 
ভারসাম্য হারিয়ে ভি পি সিং বহুলাংশে 
ঠুটো জগন্নাথের দশা প্রাপ্ত হলেন__তার 
বিপুল জন-সমর্থনের ভিত্তি সত্বেও | আর 
“রিগ-এর জোরে মাস্তলের মত শির 
উচিয়ে ধান্দাবাজ দেবীলাল বর্তমান ভারত 
সরকারের একাধারে রক্ষা ও সংহায়ক হয়ে 
রইলেন, তার সাম্প্রতিকতম DO 
রিট্রিট সত্বেও 


দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ [তিন 


mm সস 
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পেট্রোল খরচ বাচাতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য সম্প্রতি ওড়িশার 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তিনি সাইকেল থেকে পড়ে যান এবং তাকে অবশিষ্ট পথ গাড়িতে 
যেতে হয়। 
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বন দপ্তরের গাফিলতিতে রেলের কাছে প্রাপ্য ২ কোটি টাকা অনাদায়ী 


ao প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় রেল বিভাগকে 
কাঠের FA সরবরাহ বাবদ প্রাপ্য 
রাজ্যের প্রায় পৌনে দুকোটি টাকা তামাদি 
যর যেতে বসেছে | Ara সরবরাহের 
চার্জ ও বিক্রিয় কর বাবদ এ টাকা 
কয়া হয়েছে--সেই ১৯৬৩-৬৪ সাল 
থেকে ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত । বলা 
বাহুল্য, এর জন্যে মূলত A সময় এ 


' [রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস 


সরকারই দায়ী । তবে পরবর্তী পর্যায়ে 

ত্র বা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের 
তরফে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি | ফলে 
ar বলা যায় যে-সরকার টাকার 





অভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে হাত দিতে 
পারে না, সেই সরকার পৌনে দু কোটি 
টাকা উড়ো খৈ গোবিন্দায়ঃ নমঃ করে 
দিতে চলেছে | মোট টাকার পরিমাণ হল 
১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২০৩ টাকা ১৫ 
পয়সা | 

শিলিগুড়ি মহকুমার কাঠচেরাই 
কলগুলির দায়িত্ব ১৯৭৮ সাল থেকে 
রাজ্য সরকার গ্রহণ করায় স্বাভাবিক ভাবে 
বর্তমানে বকেয়া টাকা আদায় করার দায়িত্ব 
বর্তেছে রাজা সরকারের Y মিল 
ডিভিশনের ওপর | বিধিমত শ মিল 
ডিভিশন এ ব্যাপারে রেল বিভাগ ও রাজ্য 
সরকারের বন সদ্ব্যবহার অফিসারদের 
সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। ১৯৮০ 


সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বন দপ্তর শ মিলস 
ডিভিশনকে ১৯৬৩-৬৪ আর্থিক বছর 
থেকে ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে রেল 
বিভাগকে সরবরাহ করা মালপত্রের বিস্তৃত 
হিসাব ও দর দাখিল করতে বলে | কিন্তু শ 
মিলস ডিভিশন ১৯৮১ সালের মে মাস 
পর্যন্ত তারিখ সহ ক্যাশ ভাউচারের 
নম্বরগুলি ঠিক করতে সক্ষম হয়। এর 
সঙ্গে যুক্ত অর্থের পরিমাণ ১৯৮৫ সাল 
পর্যন্ত, ঠিক করতে পারেনি | বন দপ্তর 
কমিটি অন পাবলিক আ্যাকাউন্টসকে 
জানিয়েছে হিসাবপত্র ঠিক করার ব্যাপারে 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে | 

কমিটি অন পাবলিক আযকাউন্টস যে 
ব্যাপারটিতে তাজ্জব বনে যান, সেটি হল 


১৩ বছরেরও বেশি সময়ে ডাইরেক্টরেট 
অব ফরেস্ট রেলের কাছ থেকে বিক্রয় কর 
বাবদ টাকা আদায় করে উঠতে পারেনি | 
কমিটি অব পাবলিক আশুারটেকিং 
ডাইরেক্টরেট অব ফরেস্টের অফিসারদের 
জিজ্ঞাসা করে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
বিক্রয় কর ও মাল বিক্রির টাকা আদায় না 
হবার কারণ কি? এ ব্যাপারে কি কি 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাও জানতে 
চাওয়া হয় | ডাইরেক্টরেট অব ফরেস্টের 
পক্ষ থেকে জানানো হয়, মিলগুলি ১৯৭৮ 
সালে অধিগ্রহণ করা হয়েছে ফলে 
আইনগত কিছু বাধা বিপর্যস্ত থেকে 
গিয়েছে, এছাড়াও ze নথিপত্র হারিয়ে 
গিয়েছে | ডাইারক্টারেট অব ফরেস্টের এই 


জবাবে কিন্তু কমিটি অন পাবলিক আন্ডার 
টেকিংএএর সদস্যরা TER হতে পারেননি | 
ভারা বলেছেন, সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে 
কার্যকর ব্যবস্থা নিতে Ya | 

এদিকে মুখে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ 
সম্প্রসারণের কথা বলা হলেও 
পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে বন দপ্তর খাতে ৫৪ 
থেকে ৫৫ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা 
হয় না | এরপরও যদি সময়ে টাকা আদায় 
না হয়, অপচয়ের মাত্রা বাড়তে থাকে এব 
বেহিসাবি খরচ হয় তবে বন দপ্তর নিদিষ্ট 
লক্ষ্যে কি করে পৌঁছবে তা নিয়ে কথা 
উঠেছে। বনমন্ত্রী অস্বরীশ মুখাজী ভার 
বাজেট বক্ততায় বলেছেন, শতকরা ৭৫ 
area ১ এল err 


চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ 


জিডির রামাযান a এখানে একটি নির্বাচিত 
সরকার আছে--এবং তা কংগ্রেসী নয়, বামপন্থী দলের--একজন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী আছেন, পুলিশ ও 
প্রশাসন আছে | কারণ দেখা যাচ্ছে বেপরোয়া নারী-ধর্ষণ'আর ডাকাতিতে এই রাজ্য অন্য সমস্ত রাজ্যকে 
পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে | এমন কি রক্ষকও এখানে ভক্ষকে পরিণত ৷ থানার লক-আপেও 
নারী-ধর্ষণ চলছে | যেখানে পুলিশই অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত, সেখানে সমাজ বিরোধীদের দমন 
করবে কে? 
বানতলার পৈশাচিক ঘটনা আর কিছুদিনের মধ্যে চাপা পড়ে যাবে বলে মনে হয়.। আসামীদেরও 
| বেকসুর খালাস পেতে কোন অসুবিধা হবে না, যেহেতু পুলিশের হাবভাব অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার 
পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয় । আর বিরাটিতে সমাজ বিরোধীদের পৈশাচিকতার পরও পুলিশের ভূমিকার 
কোন হেরফের হয়নি | ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব নামমাত্র | কিন্তু তার জন্য পুলিশের পক্ষে নিশ্চেষ্ট 
না থাকার কোন কারণ নেই | এখন অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়াই যে পুলিশের কাজ | পুলিশের মনোভাব 
পরিষ্কার বোঝা গেছে ২১ জুলাই, যেদিন মন্ত্রী, বিধায়ক সভাধিপতি ও জেলা শাসককে বিরাটি পুরসভায় 
দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিমতা থানার ওসির আগমন প্রতীক্ষায় । অথচ পুরসভা থেকে 
নিমতা থানা পাচ মিনিটের পথ এবং তারা যে নিমতায় আসছেন সেকথা আগেই জানানো হয়েছিল | তা 
সত্ত্বেও ও. সি এলেন দেড় ঘন্টা বাদে আর পুলিশ সুপার আসা প্রয়োজনও মনে করেন নি | তাছাড়া 
বোঝাবার চেষ্টা করা হয় ওটা রাজ্য পুলিশ অথবা রেল পুলিশ কার এলাকা তাই নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি 
হয়েছিল | বুঝতে অসুবিধা হয়না, এটা পুলিশের নিষ্কিয়তার অজুহাত । 


বিরাটির পর বারাসত ও অশোকনগরে আরো দুটি নারী-ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে | বিরাটির মত 
এক্ষেত্রেও অভিযোগ উঠেছে দুক্কৃতীরা সি পি এমের সমর্থক | অবশ্য সেটা এখনো প্রমাণিত হয়নি | এই 
55030832285 | এরা কোন্‌ রাজনৈতিক দলের সমর্থক অথবা আশ্রয়পুষ্ট তার 


চেয়. বড় কথা এই যুবকদের মধ্যে কি ern ছিটেফোটাও অবশিষ্ট নেই? না হলে তারা এই 
পৈশাচিক কাগুকারখানা করে-কি করে ? বিরাটিতে না হয় গুপ্তাগুলো মধ্য রাত্রির পর ঝুপড়িতে হানা 
যেখানে তখন হাট বসেছিল-এবং অন্তত হাজারখানেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। সাচ ছটা গুণ্ডা 
নৃসংশভাবে তিন অসহায় মহিলার ওপর বিনা বাধায় এমন নির্যাতন চালাল, যা কল্পনা করলেও শিউরে 
উঠতে হয় | চিন্তা করুন, কয়েকটি ঘৃণ্য জীব তিন মহিলার দেহ নিয়ে যা খুশি করে যাচ্ছে, আচড়াচ্ছে, 
কামড়াচ্ছে, ডাণ্ডা দিয়ে পেটাচ্ছে, বিবস্ত্র করছে আর ঘটনাস্থলে উপস্থিত যারা নিশ্চেষ্ট ও নিক্কিয় থেকে 
সব দেখে যাচ্ছে, জানোয়াররাও যা করেনা । এ কোন্‌ সমাজে আমরা বাস করছি ? বিরাটিতে ধর্ষিতা 
মেয়েদের একজনের চরিত্র খারাপ বলে অভিযোগ করেছেন সি পি এম নেত্রী শ্যামলী গুপ্তা | একজন. 
কমিউনিস্ট নেত্রীর মুখে এই ধরনের কথা একেবারেই বেমানান | কোন মহিলার চরিত্র খারাপ বলেই যে 
কোন লোকের তাকে জোর করে ধর্ষণ করার অধিকার জন্মায় ? কমিউনিস্ট নেত্রীর উক্তির যোগ্য জবাব 
দিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি । তিনি বলেছেন, একজন নেত্রী কি করে এমন কথা বলতে 
পারেন ভাবাও যায়না | সমাজের দরিদ্র অসহায় মহিলারা ধর্ষিতা হওয়ার পরেও তাদের চরিত্র সম্পর্কে 
কটুক্তি করে কাদের আড়াল করতে চাইছেন শ্যামলী গুপ্তারা ? 
পরপর বানতলা, সিঙ্গুর, বিরাটি, দিনহাটা, করিমপুর, বারাসত, অশোকনগরের ঘটনা সম্পূর্ণ ৷ 

সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের প্রতি অনাস্থা এনে দিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | আর একথা | 
অসত্যও নয় যে, এক শ্রেণীর পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে গুণ্ডারা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে 
যাচ্ছে । সব নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । প্রশাসন যদি শক্ত হাতে এই 
নৈরাজ্যের মৌকাবেলা না করতে পারে তাহলে আইন-শৃঙ্খলা একেবারে গোল্লায় যেতে বেশি দেরী হবে 
না । অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অনেক ভাল বলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু এক সময় গর্ব করতে পারতেন | এখন সেকথা বললে হাস্যকর শোনাবে | 


স্বনিযুক্তি প্রকল্প 


সরকারি সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার নেপথ্য কারণ 
সর্বাগ্রে খতিয়ে দেখা দরকার 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত 
বলেছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের পাচ লক্ষ বেকারকে 
স্ব-নিষুক্তি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে | 
অসীমবাবুর এই সদিচ্ছাকে অবশ্যই 


উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফ্রন্ট ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়েক বছরের জন্য 
কিছু বেকারকে ৫০ টাকা মাসিক ভাতা 
দেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
সেই প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে স্ব-নিযুক্তি 
প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হয়। 
একসঙ্গে বেকারভাতা দিতে গেলে 
প্রকল্পই বন্ধ হয়ে যাবে | তাছাড়া একসঙ্গে 
সব. বেকারের জন্য স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প 
রূপয়াণও অসম্ভব 
নিদিষ্ট করে শুরু হয় স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প 
HAT | 

om উঠতে পারে, স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে 
বেকারদের আগ্রহ কতটা ? বেকার 
ঘুবকেরা একটি চাকরির প্রতি বেশি 
আগ্রহী, না স্ব-নিষুক্তি প্রকল্পে আগ্রহী ? 
সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় এ বিষয়ে 
অদ্ভূত কিছু তথ্য জানা গেছে । জেলা 
পর্যায়ের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেপ্রশুলিতে যে 
তথ্য পাওয়া যায়, তাতে গ্রামের বেকার 
ara মধ্যে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে আগ্রহ 


বেশি । একটি মুদিখানা দোকান কিংলা 
একটি জার্সির বা পোলট্রি স্থাপনে 


যুবকেরা খুব একটা অনাগ্রহী নয় i কিন্ত 


ব্যাপার 17 


রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 


জেলাসদর কেন্দ্রিক শিক্ষিত যুবকদের 
মধ্যে একটা যে কোন সরকারি চাকুরি বা 
স্কুল-মাস্টারী পাওয়ার দিকেই বিপুল 
আগ্রহ | স্বাভাবিকভাবেই বছরের পর বছর 
চাকুরি না পেয়েও তারা এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের কার্ড জমা দিয়ে স্ব-নিযুক্তি 
প্রকল্প গড়তে একেবারেই আগ্রহী নয় | 
এই চিত্র কলকাতা শহর ও শহর-সংলগ্ন 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলির বেকারদের 
মধ্যেও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় | শহুরে 
শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের কার্ডটি যক্ষের ধনের মত 
মূল্যবান | স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা সত্বেও তাদের 
আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এর 





প্রধান কারণ শ্রম-বিমুখতা । বিভিন্ন 
তাদের মনে সরকারি চাকুরির প্রতি এমন 


মোহ জন্মে গেছে, যা.কিছুতেই মন থেকে 

মোছা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃটিশ 

সরকার বাঙালীসমাজকে কেরাণী-বৃত্তিতে 

এমন এক আফির্মের নেশা ধরিয়ে দিয়ে 

গিয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালী 
কুরে খাচ্ছে 


এই সমাজের অভিভাবকেরা তাই 


সম্তান-সম্ততিকে একটি কেরাণির চাকুরি 
পাবার জন্য যতটা উৎসাহ দেন তার এক 
ভগ্নাংশও স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গড়ে 
স্ব-প্রতিষ্ঠিত হতে দেন না। ফলে তারাই 


দিচ্ছেন । সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব 
সনাতন ভাবনার 'রারণের গণ্ডি' ডিঙ্গিয়ে 
ate প্রকল্প গড়েছেন, তারা যথার্থই 


সার্থক হয়েছেন | তবে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের 
নামে যেসব বেকার ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের, 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ দুটি : (5১) 
শ্রমবিমুখতা ও পরিচালনায় ক্রটি, ও (২) 
উপায়হীনভাবে যারা স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে 
আত্মনিয়োগ করেন | এই দ্বিতীয় স্তরের 
বেকারদের মধ্যে থাকে নানারকম মানসিক 
বিকৃতি | এই বিকৃতির মধ্যে আছে হতাশা 
এবং প্রথম থেকেই প্রকল্পের প্রতি 
অশ্রদ্ধা--যার ফলে সরকারি অর্থ নয়-ছয় 
করার কু-প্রবণতা | 

স্বাভাবিকভাবেই স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের 
কথা ঘোষণা করে বেকারদের 
সময়" বেকারদের মানসিক আগ্রহ পরীক্ষা 
করা সর্বাগ্রে দরকার | দরকার স্ব-নিযুক্তি 
প্রকল্প সম্পর্কে বাঙালীসমাজের মধ্যে 
ব্যাপক আগ্রহ তৈরির জন্য বিবিধভাবে 
হাতে-কলমে প্রচার | সেই সঙ্গে দরকার 


স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলি we রূপায়ণে 


সর্বস্তরে মসৃণ ব্যবস্থাপনা । 

এই প্রসঙ্গে দেখা যাক স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প 
রূপায়ণে বর্তমান অমসূণ অব্যবস্থা কিভাবে 
বেকারদের নানাভাবে  অসুবিধাগ্রস্ত 
HE | 

গত বছর সংবাদপত্রে স্ব-নিযুক্তি 
প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর 
ব্যাপক-সংখ্যক যুবক-যুবতী এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জগুলিতে ভিড় করে | এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের প্রোফর্মা অনুযায়ী আবেদন 
জমা পড়ার পর, একদিন নিয়মমাফিক 
ইন্টারভিউ নিয়ে প্রার্থীদের ছেড়ে দেওয়া 
হয় । দীর্ঘদিন পর চিঠি দিগে জানানো হয়, 
প্রার্থীদের আবেদন পত্র তাদের নিকটবর্তী 


অমুক ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে, সুতরাং, 


aña সেখানে যোগাযোগ করুন| 

aña নির্ধারিত ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করে 
জানতে পারেন, ব্যাঙ্ক যথাসময়ে এ বিষয়ে 
তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ı এরপর 


আরও সময় যায় এবং ব্যাঙ্ক একদিন 
প্রার্থীদের ডেকে নিয়মমাফিক কিছু প্রশ্ন 
করে জানিয়ে দেয়, যথাসময়ে তাদের 
এনকোয়ারি করা হবে । এবং এভাবেই 
বছর কেটে যায় । এখনও গত বছরের 
প্রার্থীরা অনিশ্চিতভাবে এই দরজায় সেই 
দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই 
আবার নতুন করে স্ব-নিষুক্তি প্রকল্পের 
বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


বেকারদের হয়রান হতে হয়, তাহলে 
তাদের উৎসাহ কিভাবে বাড়রে ? তাছাড়া 
যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা সরকারি 
অর্থবিনিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে টাকা দেবার 
ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে যদি প্রার্থীরা 
সু-ব্যবহার না পান, তাহলে কি করে 


জানাতে কাছাড় জেলা থেকে একদল এম 
পি ও এম এল এবং বাংলাদেশের. তিনজন 
কংশ্রেসী নেতা দিল্লীর দরবারে হাজির 
হয়েছিলেন | 

ভারত সরকারের মন্ত্রীদের দরজায় 
দরজায় ঘুরে তারা অনেক রিপোর্ট আর 
স্মারকলিপি পেশ করলেন, কিন্তু একবারও 
তাদের মনে হলো না যে ক্ষুদ্র দলীয় 
স্বার্থের মোহে আচ্ছন্ন কংগ্রেস নেতাদের 
বিবেক বুদ্ধি জাগানোর চেষ্টা করার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজধানীতে জনমত সৃষ্টির দায়িত্বও 
কিছুটা তাদের গ্রহণ করা উচিত। 
বিশেষতঃ যখন বাংলাদেশের বাইরের 
সংবাদপত্র সমূহ আসামের ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে উদাসীন । 

তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো কিন্তু 
ফুল পাওয়া গেল না । হয়তো কংগ্ৰেস 


তাদের লক্ষ্য স্থির থাকে ? 

এসব ব্যাপারে সরকারি চিন্তা-ভাবনা 
আরও গভীর ও ব্যাপক হওয়া সর্বাগ্রে 
দরকার | সেই' সঙ্গে দরকার প্রার্থীদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা । তাহলে 
প্রার্থীদের ব্যথ হবার সম্ভাবনা খুব কম 
থাকে এবং অর্থবিনিয়োগ সংস্থার প্রতিও 
সরকারি নজরদারি দরকার | যাতে তারা 
প্রার্থীদের মনে চাপ সৃষ্টি করে প্রথমেই 
হতাশা এনে না দেয়। সহানুভূতি ও 
উৎসাহ--এই দুই আশু-প্রয়োজনীয় দিকে 
নজর দিলে সত্যিই স্ব-নিষুক্তি প্রকল্পের 


- মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা আত্মনির্ভর হয়ে 


উঠতে পারবেন । এর ফলে তাদের 

সাফল্যে অন্যেরাও উদ্যোগী হয়ে উঠবেন 

এবং সরকারি সদিচ্ছা সফল হবে । 
অসীম দাশগুপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক 





করার চেষ্টা করছিলেন তারা প্রশ্ন করলেন 
শ্রী বন্দোপাধ্যায়কে-আসল কথা কি 
হোল" £ 

জবাব দিলেন তিনি : "আমি যখন 
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এসেছি দেখা করতে, আসল কথাই-ত শুধু - 


হবে, নকল কি আর কিছু হবে?" তার 
বেশি আর কিছুই বলতে পারলেন না 
শ্রীশঙ্করদাস বন্দোপাধায় । 

RRO জুলাই ১.৯৬০ 


মর ২৭শে ভুলা ই ১৯৯০ [পাচ 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





বানতলার দুঃস্বপ্নের রেশ কাটতে না 
কাটতেই বিরাটির গণধর্ষণ ı নির্মমতায় 
Rata ঘটনাও চরম পাশবিক | তফাৎ 
শুধু, এই গণধর্ষণের শিকার ঝুপড়িবাসিনী 
কয়েকজন অসহায় দরিদ্র মহিলা | 

কে বা কারা এরকম নারকীয় ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত সেটা সম্ভবত বড় কথা নয় | 
তার থেকেও বড় কথা এরকম ঘটনা 
_ একটার পর একটা ঘটেছে এই রাজ্যে এবং 


করেছেন শাসক বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান 
তথা সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক 
শৈলেন দাশগুপ্ত | কিন্তু, এ স্বীকারোক্তিই 
কি সব ? ব্যর্থতার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে 
"" চাপালেই কি নিষ্ঠুর সত্য চাপা দেওয়া 


মূলত বদলী সংক্রান্ত নীতি নিয়ে রাজা 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির একাংশের ক্ষোভ 
পুরোপুরি প্রকাশ্যে এসে পড়েছে রাজ্য 
পূর্ত, MY দফতর থেকে সবচেয়ে বেশি 
অভিযোগ আসছে। পূর্ত দফতরের 
আওতাভুক্ত কনস্ট্রাকশন বোর্ডের বিরুদ্ধে 
ভূরি YA অভিযোগ এসেছে । জনৈক 
টাইপিস্ট অভিযোগ করলেন, অত্যন্ত 
বেআইনি ভাবে এক বছরের মধ্যেই 
আমাকে বদলী করা হয়েছে অন্যত্র । 
নেপথ্য কারণ হিসেবে তিনি বলেলেন, 


বিরাটিতে ধর্ষিতা একটি মেয়েকে সাস্তবনা দিচ্ছেন সি পি আই সাংসদ গীতা মুখার্জি 


যায়? 
বামফ্রন্ট তথা সি পি এম গত ১৩ বছর 
ধরে এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় | সুতরাং, 
পুলিশ ও প্রশাসন যদি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে 
এই জমানায় সেটা কিন্তু বামফ্রন্টেরই 
দায় | অতএব, বড়ই বেমানান শোনাচ্ছে 
শৈলেনবাবুর কথা | 

এই প্রসঙ্গেই এসে যাচ্ছে সি পি 
এম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য বিমান বসুর একটি 
উদ্ধৃতি | কদিন আগে কলকাতার মেয়র 
পদে কমল বসুকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন 
দেওয়া হল না কেন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে উনি পড়ে শুনিয়েছিলেন হো চি 
মিন-এর একটি উক্তি । সেই উক্তির 
সারাংশ হল, যে নদীর উৎস শুকিয়ে যায়, 
সে নদী মৃতই । যে গাছের শিকড় গভীরে 
নয়, সে গাছ বেশিদিন মাথা তুলে দাড়িয়ে 
থাকতে অক্ষম । যে নেতার সঙ্গে 
সংগঠনের যোগ নেই, সে নেতা নেতাই 
নন। 


এসে দীড়িয়েছে। উল্লেখ্য অভিযোগকারী 
একজন বিশিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
সদস্য | 

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
অন্তর্ভুক্ত চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যেও 
পড়ছে। অভিযোগ, 


a উক্তি বা উদ্ধৃতির বাস্তবতা সম্পর্কে 
দ্বিমত হওয়ার উপায় নেই । তবে, এর 
বিপরীত দিকটাও আছে | উৎস শুকিয়ে 
গিয়ে না থাকলেও নদীর বুকে পলি জমে 
যদি আগাছা ভর্তি চরের সৃষ্টি হয় তবে 
সেই নদীর প্রবাহ কি ঠিক থাকবে ? 
অথবা, গাছের শিকড় গভীরে প্রবেশ 
করলেও সেই শিকড় যদি পচে যায় কিংবা 
সেই গাছের কাণ্ডে এবং শাখা-প্রশাখায় 
পোকা ধরে তবে সেই গাছ কি বেশিদিন 
মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকতে পারে ? অথবা 
নেতার সঙ্গে সংগঠনের নিবিড় যোগ 
থাকলেও নেতা যদি দুর্বল, অযোগ্য এবং 
অকর্মণ্য হন কিংবা সংগঠন যদি হয় 


ধরে নেওয়া গেল যে কমলবাবু তার 
আদর্শগত উৎস হারিয়েছেন. তার 


তাদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসছে | 
বলা প্রয়োজন, প্রথম ও দ্বিতীয় 
বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সরকারি 
আবাসনগুলোতে ৯৪ শতাংশ ভোট যেত 
উস Ba ee 
দাড়িয়েছে পঞ্জাশে। সরকারি 
Silas accesses ven tees 
আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন, আবাসন. ভোটার 
কষা পরপর দিক নি কে 





সামাজিক অথবা রাজনৈতিক শিকড় 
বেশিদূর বিস্তৃত নয় এবং দলের সঙ্গে তার 
বিশেষ যোগ নেই। কিন্তু, সি পি এম 
নামক নদিটির বুকে যে যথেষ্ট পরিমাণ 
পলি জমেছে, সেই পলিমাটির চরে 
অসংখ্য আগাছা জন্মেছে, সি পি এম নামক 
গাছটির শিকড়ে পচন ও কাণ্ডে পোকা 
ধরেছে এবং সি পি এম নামক সংগঠন 
এখন অনেকটাই লক্ষ্যহীন-_এ সত্য কি 
বিমানবাবু অস্বীকার করতে পারবেন ? 
বিমানবাবুরা অবশ্যই চটে যাবেন এবং 
রাগে অনেক কিছু বলেও ফেলবেন, কিন্ত 
বানতলায় বা বিরাটিতে যা ঘটেছে তা 
মূলত সি পি এম নামক সংগঠন এবং তার 


দেয় | দল ঠিক আছে, সংগঠন ঠিক আছে, 
নেতারা ঠিক আছেন, অথচ পুলিশ 
প্রশাসন এবং সমাজবিরোধীরা নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে চলে গিয়েছে__-এ কথা শুনলে 





ওরা 


মদত দেবে ওরা সেই দলেরই সেরা 


যা শোনা যাচ্ছে তার সবটাই যে ধুব 
সত্য এমন কথা নিশ্চয়ই হলফ করে বলা 
যাবে না। তবু, দোষ, of, অপকর্ম, 
ব্যর্থতা অজ্ঞতা আড়াল করার একটা 
প্রবণতা যে বামফ্রন্ট তথা সি পি এম-কে 
চেপে ধরেছে সেট; আজ জলের মত 
পরিষ্কার | এই যে ধরুণ না বিদ্যুৎ বিভ্রাট 
যা নাকি গত এক পক্ষ কালের অধিক 
নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে | 
অথচ শাসক গোষ্ঠীর কারুর যেন কোনও 
মাথা ব্যথা নেই, যেন এমন হওয়াটাই 


দোষ দেব কাকে ? না, দোষ দেওয়া 
যায় না কাউকেই | যে রাজ্যে শাসক দল 
আত্মতৃপ্তিতে ভোগে, যে রাজ্যে বিরোধী 
দলের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে এবং যে 


বদলীর নীতি নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একাংশের ক্ষোভ 
এবার প্রকাশ্যে এসে পড়েছে 


মতে, এই জিনিস বন্ধ, হওয়া উচিত । 
অন্যথায় হঠাৎ কিছু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 





ক্রো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা প্রণব 


ARA সঙ্গে মনোমালিন্যের কথা । অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। লক্ষণীয় কেন্দ্রীয় দফতরে গিয়েও পৌছেছে | রাজ্য (০1৮১1 শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য); বিবেকানন্দ জন্মোৎসব গোৱাচাদ 
গকারীর "মতে, দ্বিতীয়বার ফ্রন্ট বিষয়, বদলী হওয়া কর্মচারীরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ দফতরের জনৈক কমিটির নেতা | (২) নিবেদিতা ও ভারতীয় নারীর আদর্শ ভবন, ১৮/১, এই a 
আসার ‘পর থেকেই একশ্রেণীর 


(স্নাতক ছাত্রীদের জন্য) ; (৩) ভারতীয় 
পুনর্জাগরণে নিবেদিতার অবদান, (৩৫ 
অনর্ধ নারীদের জনা ı) 


কলকাতা ৬, 
৫৫-৪০৮৫ | 


ফোন; ৫৪-৩২২৮, 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ 


১১ই জুন ব্াঙ্কশাল কোর্টের ৭ নং 


রুণু গুহনিয়োগী ও অন্যান্য আসামীদের 
পক্ষের আইনজীবী বিষুণচরণ ঘোষকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, 'রুণু গুহনিয়োগীর 
হয়ে আদালতে দাড়ানো '১৯৯০-এর শ্রেষ্ঠ 
তামাসা' | আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি 
অরুণবাবু বলেন, “এটা কি রুণু গুহ 
নিয়োগীর বৈঠকখানা ? . বিষ্ণুবাবুকে 
অরুণবাবু আরও বলেন, "আপনি 
মিথ্যাকথা বলছেন', wee ‘আপনার 
মন্ধেল আপনাকে দিয়ে মিথ্যা কথা 
TOR ।' 

অরুণবাবু আরও বলেন,৫উনি সেই 
পুরোনো কাসুন্দি চটকাতে চাইছেন । তিনি 
বলেন, সুপ্রিম. কোর্টের গল্প বা ভয় 
দেখানোতে মামলা বন্ধ থাকতে পারেনা । 


বহু বাধা সত্বেও অর্চনা গুহ প্রায় ২. 


ঘন্টা ধরে সাক্ষ্য দেন | সাক্ষ্য নেওয়ার 
" শুরুতেই বিষ্ণুবাবু হাতে লেখা একটি 
আবেদন দাখিল করতে তা ম্যাজিস্ট্রেট 
পড়ে শোনান | অর্চনা গুহ ১৯৭৪ সালের 
১৮ জুলাই বিকেল ৪টা থেকে ২০ জুলাই 
(১৯৭৪) রাত্রি পর্যন্ত তার এবং তার সঙ্গী 


রয়েছে একাধিক সময় ঝুলিয়ে মারা (হাত 
পা বেঁধে), লাথি মারা, চুরুটের ছেঁকা 
দেওয়া, চুল ধরে অত্যাচার, চুল উপড়ে 
ফেলা সঙ্গে সঙ্গে আদিম লালসা 
চরিতার্থের অশ্লীল বাকাবাণও তাদের 
উপর বর্ষিত হয়েছে | অত্যাচারীদের মধ্যে 
ছিলেন--করুণু গুহ নিয়োগী, সন্তোষ দে, 
কমল দাস (আত্মগোপনকারী), আদিত্য 
(বর্তমানে মৃত বলে ঘোষিত), অরুণ 
ব্যানার্জি (ইনিও মৃত বলে ঘোষিত) ৷ এ 
দিন আদালতে সন্তোষ দে উপস্থিত 
ছিলো | অরুণবাবু অর্চনা দেবীকে জিজ্ঞাসা 
করেন অভিযুক্ত আসামীরা কেউ কি 
আদালতে হাজির আছে ? অর্চনা দেবী 
সন্তোষ দে-কে দেখিয়ে দেন । আদালতে 
উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫০ জন এ পি ডি 
আর, পি ইউ সি এল ও নারী নির্যাতন 


প্রতিরোধ. মঞ্চের সদস্য ও বিশিষ্ট. 


ব্যক্তিগণ a পি ডি আর সম্পাদক সুজাত 
wus উপস্থিত ছিলেন । 
আসামীরা 


সুজাতা ভদ্র জানান, আইনত Fy গুহ 


উচিত | অর্চনা দেবী জানান ১৯৭৪ 
সালের ১৯শে জুলাই দুপুরে তাদের 
শিয়ালদহ কোর্টের কোর্টবাবুর ঘরে নিয়ে 
গিয়ে বসানো হয়েছিল এবং ঘণ্টা দেড়েক 
পরে আবার ফেরত আনা হয়। 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের হাজির 'করা 
হয়নি | তিনি আরও বলেন, তাদের প্রকৃত 
নাম আদালতে দাখিল করা হয়নি | 
. দিয়ে ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে অনেকগুলি 


-. সাদা কাগজে ও কিছু লেখা কাগজে সই 


SS করিয়ে নেওয়া হয় । উক্ত পুলিশ অফিসার 
= কেটে গঙ্গায় ফেলে দিলেও কেউ বলার, 
= ভাবার বা অভিযোগ করার সুযোগ পাবে 
না যে, তোদের আদৌ লালবাজারে আনা 
হয়েছিল | অর্চনা দেবী জানান, তাদের 
উপর অত্যাচারের ফলে $ অধিকাংশ 


জেলে পাঠানো হয় । ১৩৬৭৫ ডাঃ 
ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত অর্চনা দেবীকে আই ভি 
পি করার জন্য বলেছিলেন, ডাঃ গীতা 
চৌধুরী বার্থোলেন wre অপারেশনের 
জন্য বলেছিলেন । ey গুহ নিয়োগীর 
পক্ষে আইনজীবী বিষ্ণুচরণ ঘোষ একটি 
বৃহৎ টাইপ করা আবেদন [২৪৫(৩) সি 
আর পি সি] দাখিল করেন । তার শুনানি 
ও অন্য কার্যক্রম ১৩৬৯০ তারিখ 
হওয়ার অর্ডার দেন ম্যাজিস্ট্রেট । 
১৩1৬।৯০ তারিখে ১১ই জুন বিষুরচরণ 
২৪৫৫৩) ধারায় দাখিল করা দরখাস্তের 
শুনানি হয় | তিনি এক ঘণ্টার অধিক উক্ত 
দরখাস্ত পাঠ করেন এবং বিভিন্ন মামলার 


এবং রুণু গুহ নিয়োগীকে আদালতে 
হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য | 
যদিও একবারও রুণুবাবু অদালতে হাজির 
হন নি। অভিযোগকারিণী কর্তৃক 
আসামীদের সনাক্তকরণ কার্যটিও এখনও 
পর্যন্ত হয়নি, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আদালতে 
হাজির না হওয়ায় | অথচ সাক্ষ্য গ্রহণ 
অনেকটাই হয়েছে, সামান্যই বাকি আছে | 
বিষ্ণুবাবু বলেন, 2 সাক্ষ্য গ্রহণ আইনত 
গ্রাহ্য নয় | 

অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জি বিপুল 
কলেবরের রেকর্ড (তার ব্রিফ) খুলে 
তারিখ উল্লেখ করেন গত ১৯৭৭ থেকে 
এই ১৩ বৎসরে রুণুবাবু কতবার 
হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে গেছেন অসার, 
ভিত্তিহীন আবেদন নিয়ে এমন কি সুপ্রিম 
কোর্টে মিথ্যা তথ্য দাখিল করার বিষয় 
পৰ্যন্ত উল্লেখ করেন । কিন্তু সবক্ষেত্রে 
সর্ববিধ আবেদন নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে 
পুনরায় শুরু হয়েছে। বিষ্ণুবাবু তার 
মকেল (রুণু গুহ নিয়োগী) সুপ্রিম কোর্টে 
আবেদন করেছেন বলে উল্লেখ GER | 
এই ২৪৫৫৩) সি আর পি Bix 
আবেদনটি ১১।৬।৯০ তারিখে আসামী 
রুণু গুহ নিয়োগী নিজে করেন নি, তার 
গ্যাডভোকেট করেছেন | সুতরাং এই 
আবেদন গ্রাহ্য নয় | বিষ্ণুবাবু আদালতে 


আবেদন দাখিল করেন ৷ ম্যাজিষ্ট্রেট তার 
শুনানির দিন ধার্য করেন ১৫।৬।৯০ | মিঃ 
চ্যাটার্জি এদিন (১৫।৬।৯০) অর্চনা দেবীর 
সাক্ষ্যর বাকী অংশ গ্রহণের কথা বললে 


আবেদন দাখিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ 
করেন । এঁ আবেদনে সন্তোষ দে এই 
মামলাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন 
জানিয়েছেন। সিটি সিভিল কোর্টে তার 
শুনানী ১৯।৬1৯০ হবে বলে তিনি বলেন | 
তদনুযায়ী এই কোর্টের মামলা স্থগিত 
রাখার আবেদন করেন | বেলা ২ পর্যন্ত 


(অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জি) প্ররোচনায় 
আদালত ভীত (বায়াস) হইয়া অর্চনা গুহর 
জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। 
এমতাবস্থায় এই কোর্ট থেকে মামলা 

করতে হবে । আর ১৯ তারিখ 
সিটি সিভিল কোর্টের অর্ডার পর্যন্ত মামলা 
স্থগিত রাখার আবেদন করেন । বিচারক 
তা মঞ্জুর করেন। 


অর্চনা গুহর আইনজীবী অমিয় চক্রবর্তী 
তার একই কথার পুনরাবৃত্তির বিরোধিতা 
করেন এবং বলেন হাইকোর্টের নির্দেশমত 
এই আদালত দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করায় 
এগিয়ে চলুক । আসামীদের একটির পর 
একটি আবেদনের উদ্দেশ্যই হল মূল 
মামলাটির অগ্রগতি রোধ করা | ইতিপূর্বে 
সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাখ্যানকে এবং 
হাইকোর্টের নির্দেশ সমূহকেই প্রাধান্য 
দেওয়া এই আদালতের প্রথম কর্তব্য | 


ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ জুন বেলা ২ পর্যন্ত 
মামলাটি স্থগিত রাখেন । ১৯ জুন সিটি 
সিভিল কোর্টে মুখ্য বিচারকের এজালাসে 
সন্তোষ দের আবেদনের শুনানি হয় না। 
পুনরায় তারিখ পড়ে । ২৫ জুন এর 
পরিপেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট ২৫ জুন পরবর্তী 
তারিখ ঘোষণা করেন। ২৫ জুন সিটি 
সিভিল কোর্ট fr আদালতের কেস 
রেকর্ড চেয়ে পাঠান এবং শুনানির তারিখ 
নিদিষ্ট করেন ২ 'জুলাই। কিন্ত As 
আদালতে কেস চলার ওপর কোনো 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নি! সেই সূত্রে 
অর্চনা দেবী তার আইনজীবী অরুণপ্রকাশ 
চ্যাটার্জির মাধ্যমে বিচারক মুরারীমোহন 
ঘোষের এজলাসে দরখাস্ত করেন মামলার 
শুনানির জন্য । কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত 
আবেদন অগ্রাহ্য করে ২রা জুলাই পর্যন্ত 
মামলা স্থগিত রাখেন | 


২রা জুলাই সিটি সিভিল কোর্টের মুখ্য 
বিচারক ৬ই জুলাই শুনানির দিন ধার্য 
করেন এবং বলেন সেদিন অর্চনা দেবীর 
পারবেন না । ৬ই জুলাই আবার অর্ডার হয় 


১২ জুলাই শুনানি হবে। বিষয়টির, 
পরবর্তী পদক্ষেপ কি হয় তাই দেখার | | 


কলকাতা পুরসভা 





প্রাক্তন বিধায়ক 


~~ 


সৌজন্যেঃ 9 ইনডিপেনডেন্ট | 





চান বিল্ডিং বিভাগে 


দর্পণের প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার 
নব. নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে জল্পনা 
রুল্পনা চলছে কে কে এবার মেয়র 
পরিষদের সদস্য হবেন | এবার পুরসভায় 
বামফুন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু সি 
পি এমের মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়েছে 
নির্বাচনের পর থেকে । 


সি পি এমের প্রাক্তন বিধায়ক 
নিজামুদ্দিন সাহেব মেয়র পদ লাভের 
লড়াইয়ে প্রথমেই নাজেহাল হলেন । সি 
পি এমের কলকাতা জেলা কমিটি সূত্রে 
পাওয়া সংবাদে জানা যায়, প্রশান্ত 


বলে অভিযোগ | এবারে অনেক কষ্টে 
পুরসভার নির্বাচনে জিতে কলকাতার 


“ বিশেষ এলাকার এক শ্রেণীর সংখ্যালঘুদের 


প্রতিশ্রুতি দেন যে, পুরসভার হস্তক্ষেপ 
তিনি রুখবেন | আশা ছিল, মেয়র হয়ে 
তিনি তার ব্যক্তিগত খণ শোধ করবার 
সুযোগ পাবেন । 


এঁ সূত্ৰই জানিয়েছে, নিজামুদ্দিন এবার 
একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যকে 
মেয়র করার প্রস্তাব দিয়েছিলনে | কিন্তু সি 
পি এম জেলা কমিটি এই সাম্প্রদায়িক 


হবে । কিন্তু এটাও ভাবনায় ফেলেছে সি 
পি এমের রাজ্য ও জেলা কমিটিকে | 


বেআইনিভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণে মদত 
দেওয়ার ঘটনা রাজ্য প্রশাসন এবং সি পি 
এম ও বাম ফ্রন্টের অন্য শরিকরাও 
জানে | এর ফলে সি পি এমের ভাবমূর্তি 
নষ্ট হয় বলে তাদের জেলা কমিটির 
একাংশ মনে করে | তারপর কুন্দলিয়া ও 
সি পি এম রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির 
অধিকাংশ সদস্য নিজামুদ্দিনকে বিল্ডিং 
বিভাগের দায়িত্ব দিতে চান না। তাছাড়া : 
এই বিভাগে প্রচুর VER আনাগোনা 
আছে | যারা টাকা দিয়ে অনেক বেআইনি 


দিয়ে। আর দুবছর বাদে বিধানসভা 
নির্বাচন 1 সি পি এম চায় না বিল্ডিং 
বিভাগে এমন কেউ আসুন, যিনি এই. 
বিভাগের অসৎ কর্মচারীদের নিজের 
করার সুযোগ দিতে পারেন | 

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে 
কলকাতা পুরসভার সঙ্গে জড়িত । তাকে 
টেক্কা দিতে গিয়ে নিজামুদ্দিন যে ঘা 
খেয়েছেন তার প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি, 
নাকি বদ্ধপরিকর ı সাস্ববনা হিসেবে তিনি 
চান বিল্ডিং বিভাগ 1 এর জনা তিনি যে 
কোন উপায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত | তা না 





দর্পণ | শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ [সাত 


অন্ধপ্রদেশে ডাঃ চেনা ASA সরকার 
নকশালদের প্রতি উদারনীতির পর তাদের 
শায়েস্তা করার সিন্ধান্ত নিয়েছে । তার 
কারণ সরকার জানতে পেরেছেন যে, 
তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এরা 
- সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে | ১১ই জুন 
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে পিপলস ওয়ার 
গ্রুপের তিনজন মারা গেছে | ২০শে জুন 
তেলেঙ্গানায় নকশালদের সংগঠিত বন্ধ 
বার্থ করতে সরকার যেভাবে ঝাপিয়ে 
পড়েছিলেন তাতেও তাদের মনোভাব 
পরিষ্কার হয়ে গেছে | নকশালরাও, বিশেষ 
-করে পিপলস ওয়ার গ্রুপ তাদের 
জন-আদালত বসানো এবং ভূমিহীন 
কর্মসূচি রূপায়ণে বদ্ধপরিকর । এদিকে 
সরকার এসব ' বে-আইনি' কার্যকলাপ বন্ধ 
করতে WORTE | 

এর ফলে নকশাল-অধ্যষিত অঞ্চলে 
বেশ তৎপরতা শুরু হয়েছে | ২১শে জুন 
- এক মণ্ডল প্রজা পরিষদের সভাপতি 
অপহরণ করা হয়েছে। 

পিপলস ওয়ার গ্রুপ ডিসেম্বরে চেন্না 
রেড্ডির ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত 
জানায় দুজন মণ্ডল সভাপতিকে অপরহণ 
করে। কংগ্রেস সরকার অবশ্য 
নকশালদের বেশি খাটাতে চান না | বরং 
তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা হয় 
বিভিন্ন জেলে বন্দী একশো জন 
নকশালকে মুক্তি দিয়ে এবং উপদ্রত 
অঞ্চল আইন তুলে নিয়ে । এমন কি 
সরকার দিক আদেশ দেন 
আত্মগোপনকারী নেতাদের গ্রেফতার না 
করার | 

সরকাররের এই উদার নীতির সুযোগ 
a Fer ওয়ার গ্রুপের দুই নেতা 
গদ্দর সত্যমূর্তি । গ্রুপের = 
০২১৫ সীতারামাইয়ার 
সত্যমূর্তির দারুণ মতাস্তরের কারণে তিনি 
কয়েক মাস আগে বিপ্লবীদের একটি নতুন 
ফ্রন্ট গঠন করেন | কিন্তু নকশালদের 
সম্পর্কে চেনা রেড্ডির নীতি কিছু সিনিয়র 
পুলিশ অফিসারের সমর্থন পায় না | কারণ 
তারা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে বাধা হচ্ছেন 
আর এদিকে নকশালরা খোলাখুলি তাদের 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে | 








প্রকৃতপক্ষে কিন্বদস্তীর নায়ক যে গদ্দর 
পাচ বছর আগে আত্মগোপন করেছিলেন 
তিনি গত চার মাসে তেলেঙ্গানা জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে তার নেতৃত্বাধীন জননাট্য 
মণ্ডলের শত শত অনুষ্ঠান করেছেন, যার 
বিষয়বস্তু নিহত নকশালদের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রকাশ এবং পুলিশী নৃশংসতা | 


অঞ্চলে হাজার হাজার একর জমি দখল 


নদীয়ার কমিরপুরের বিধায়ক চিত্ত 
বিশ্বাস সি পি এমের রাজ্য সদর দপ্তরে 
বসে কমিরপুরে গত দেড় মাস যে পর পর 
পনেরোটি ডাকাতি, বারো জন খুন, 
একশো জনের বেশি আহত, 
ডাকাত-পুলিশের যোগসাজস ও গোপন 
টাকার লেনদেন ইত্যাদি হয়েছে সে বিষয়ে 
সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে বক্তব্য রাখলেন | 
জনসাধারণ কীভাবে আতঙ্কে দিন 
কাটাচ্ছেন, নিরাপত্তার অভাবে গ্রাম থেকে 
মানুষ শহরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। 
ডাকাতদের আক্রমণে আহত হয়ে কতজন 
হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাও জানাতে 
চিন্তবাবু সেদিন ভুল করেননি | 

এখন প্রশ্ন, চিত্তবাবুর মতো অপরিচিত 
নেতা কলকাতার পার্টি অফিসে বসে 
বুর্জোয়া সাংবাদিকদের কাছে বোমা 
ফাটাতে গেলেন কেন ? কারণটা 
ওয়াকিবহাল মহলের কাছে খুবই 
পরিষ্কার | দলে তার খুঁটির জোর আছে 





এবং তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে। 
প্রকৃতপক্ষে পিপলস ওয়ার গ্রুপ এবং 
চন্ত্রপুলা রেডিড গোষ্ঠী এ ব্যাপারে 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 
ভূম্বামীরা পুলিশের কাছে সাহায্য চাইতে 


ভয় পায়। 


নকশালদের THY, ভূম্বামীরা যে সব 
উদ্বৃত্ত জমি ভূয়া নামে রেখে দিয়েছে, তারা 
কেবল সেসব জমিই দখল করছে | অনেক 


সংবাদপত্রের এখানেই হয়েছে বিপদ | 
রাজ্যে যেখানে যত 
অত্যাচার-অবিচার-উৎপীড়ন ঘটছে 
গণশক্তি সেখানেই থেমে যাচ্ছে। ছাপা 
হচ্ছে না জ্বলন্ত সংবাদগুলো। হয় 
সংবাদগুলিকে বেমালুম চেপে দেওয়া 
হচ্ছে নতুবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লঘু করে 
দেখানো হচ্ছে | কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, 


. নদীয়ার বিধায়ক চিত্ত বিশ্বাস ঠার বক্তব্য 





মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কখনো শিরা কেটে 
দেওয়া হয়। যারা আইন আদালতে 
“অর্থাভাবের' জন্য যেতে পারে না, সেই 
গরীবদের পক্ষে এই we বিচার মস্ত 
লাভ | 





সেদিন রেখেছিলেন কোন মাঠে-ঘাটে নয়, 
জেলা কমিটি বা লোকাল কমিটির ঘরোয়া 
বৈঠকেও নয় কিংবা দুজনে একান্তে বসেও 
নয় | ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারা মতে 
tag তার স্বাধীনবক্তব্া রেখেছিলেন 
স্বাধীনতার কান্ডারী খোদ সি পি এমের 
রাজা সদর দপ্তরে বসে অর্থাৎ গণশক্তি 
পত্রিকা ভবনের ঠিক উপরের ঘরেই | 
পরের দিন দেখা গেল, সি পি এমের 


বৈঠকের একটি লাইনও জায়গা পায়নি | 


জানি না, কী কারণে চিত্তবাবুর প্রেস 
কনফারেন্স গণশক্তি পত্রিকাতে জায়গা 
পেল না। তবে মনে হয়, আলিমুদ্দিন 
Ara করাবাক্তিরা এখনও মনে করেন 
যে, তারা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর মতো চোখ বুজে 


থাকবে | 


থাকলেই রাজো নিতা অনুষ্ঠিত পাপ চাপা 








অন্ধপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার where 
এসেই নকশালদের প্রতি আলোচনায় 
বসার আহ্বান জানান | কিন্তু তাতে কেউ 
গুরুত্ব দেয়নি | তাদের বক্তব্য যে, সরকার 
সময় নিচ্ছেন গুছিয়ে শক্তপোক্ত হয়ে 
বসার জন্য এবং তারপর নকশালদের 
দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন | এই 
আশঙ্কা থেকেই তারা কংগ্রেস ক্ষমতা 
লাভের কয়েক মাসের মধ্যে বহু সংখ্যক 
সর্বাধুনিক আগ্নোয়ান্ত্র সংগ্রহ করে এবং 
সশস্ত্র কর্মীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে 
ফেলে | নকশালদের আলোচনার টেবিলে 
আনার জন্য যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল 
সঙ্গে যোগ দেয় এবং সংগ্রামের জনা 
প্রস্তুত হতে থাকে | কারণ তাদের ধারণা 
এই সংগ্রাম আসন্ন | 


এ কে-৪৭-এর মত অস্ত্র জোগাড় 
করার জনা নকশালরা অর্থ সংগ্রহে 
দারুণভাবে নেমে পড়ে এবং কয়েকটি 
ট্রেড এসোসিয়েশন ও বৃহৎ priva 
দ্বারস্থ হয়, এর আগে নকশালরা অর্থ 
সংগ্রহ করত কেবল জঙ্গল ও আরকের 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে | কিন্তু গত ছয় 
মাসে তারা অন্ধপ্রদেশ চেম্বার অব কমার্স 
আন্ত ইন্ডাস্ট্রি, হোটোলিয়ার্স এসোসিয়েশন 
ও নার্সিং-হোমস এসোসিয়েশনের দ্বারস্থ 
হয়েছে অর্থের জন্য | চেম্বার অব কমার্স 
জানিয়েছে, নকশালরা তাদের কাছে ৫০ 
লক্ষ টাকা চেয়েছে । এই দাবি তারা 
অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের কাছেও জানিয়েছে | 


পিপলস ওয়ার গ্রুপ যেমন অর্থ 
সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছে, তেমনি চন্দ্রপূলা 
রেড্ডি গোষ্ঠীও এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই | 
প্রকৃতপক্ষে দুই গোষ্ঠী এ অঞ্চলে কে বৃহৎ 
শক্তি তাই নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীণ 
এবং অস্ত্র সংগ্রহেরও একে অপরকে টেক্কা 
দিতে চাইছে । শোনা যায়, নকশালরা 
কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এবং 
তাই দিয়ে বিপুল সংখাক এ কে-২৭ 
সংগ্রহ করেছে | গত ছয় মাসে নকশালরা 
প্রভাবের পরিধি এবং কর্মক্ষেত্রও অনেক 
বাড়িয়েছে। 





= আট] দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ 





সকালটা 


+ 





ভদ্রলোক থাকেন মেদিনীপুর সদর 
জুগনুতলা চকে । মেদিনীপুরে ধুতি 
পাঞ্জাবি পরিহিত নেতা হিসেবে পরিচিত । 
রাজ্য কংগ্রেসের সুব্রত মুখার্জির 
অনুগামী | অভিযোগ, বৃহত্তম জেলায় আই 
এন. টি ইউ সি ও যুব আই এন টি ইউ 
সিতে গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলেছেন ইনি । 
বলা প্রয়োজন, মেদিনীপুর জেলার আই 
এন টি ইউ সি সভাপতি তারক ভট্টাচার্যের 
বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠেছে । সার্বিক 
অভিযোগ নিয়ে রাজা স্তরে লাল বাহাদুর 
ং তদন্ত করছেন | চাকরী দেওয়ার নাম 
করে টাকা আদায় ও বেআইনি কাজ কর্মে 
লিপ্ত থাকার বিভিন্ন অভিযোগও উঠেছে | 
জেলা আই এন টি ইউ সির কতিপয় 
নেতাদের বিরুদ্ধে | বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে, 
মেদিনীপুর জেলার আই এন টি ইউ সি 
সভাপতি হতে চলেছেন, প্রাক্তণ 
বিধানসভার সদস্য রজনী দোলই | যুব 
আই এন টিট ইউ সি জেলা সভাপতি 
হচ্ছেন সদর কংগ্রেস কমিশনার স্বপন 
চৌধুরী (১৪ নম্বর) | 








সামান্যতম করেন না। বরঞ্চ অতি 


সেক্ষেত্রে তাকে নিরুৎসাহ করে তোলাই 


প্রতিশ্রুতির 
তালিকায় এমন কথাও. জুড়ে দেওয়া 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভালো সম্পর্ক থাকার 
সুবাদে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে অনেকাংশেই 
মসৃণ হয়ে উঠবে । সার্বিক প্রতিশ্রুতি যে 


প্রমাণিত হয়েছে | বলা প্রয়োজন, সম্প্রতি 


জনৈক জেলা সাংবাদিক অভিযোগ 
করেছেন, আমার প্রেসে বিদ্যুৎ এনে দেরে 


প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধুতি পঞ্জাবী পরিহিত 


নেতা কিছু টাকা নিয়েছিলেন | কাজ. তো 
দূরে থাক, ভদ্রলোক টাকা ফেরত দেওয়ার 


ঘড়ারে বি জে পি-র ওপর 
সিপি এমের অত্যাচার চলছে 


রাজ্যের ৭৩টি পুরসভার যে নির্বাচন 
২৭ মে হয়ে গেছে তাদের অন্যতম 
মেদিনীপুর জেলার ঘড়ার পুরসভায় সি. পি 
এম বিপুলভাবে জয়ী হওয়ার পর ব্যাপক 
হারে অত্যাচার চালাচ্ছে বি জে পি কর্মী ও 
সমর্থকদের ওপর । সারা রাজ্যের এই 
নির্বাচনে কেবল এই একটিমাত্র পরসভায় 
সরাসরি সি পি এম ও বি জে পি পরস্পর 
প্রতিদ্বন্বিতা করে । যদিও কংগ্রেস এখানে 
প্রথমে তাদের প্রার্থী দিয়েছিল, কিন্ত 
পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দের 
ফলে সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থী তাদের 
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন। 
এরফলে বি জে পি-র কাছে সি পি এমকে 
হারানোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এলে 
দেখা যায় রাজ্য ও জেলার তাবড় তাবড় 
বি জে পি নেতাদের এই ঘড়ারে পরে 
ı তবুও নির্বাচনের পর ১০টি 
আসনের মধ্যে মাত্র ১টিতে জয়লাভ করে 
বি জে পি। বাকী ৯টিতে সি পি এম 
জিতে শুরু করে বি জে পি কর্মীদের ওপর 
অত্যাচার, যা এখনও অব্যাহত | 
সম্প্রতি যে ব্যাপক জরিমানা ধার্য 
করার অভিযান সি পি এম, বি জে পি 
কর্মীদের ওপরে চালাচ্ছে বহু অনুসন্ধান 
করে এই প্রতিবেদক তারে দুটি রসিদ 
গ্রহ করেছেন । দেখা যাচ্ছে, ঘড়ারের বি 
জে পি কর্মী মদন মালি ও যুগল পাজার 
(রসিদ নং যথাক্রমে ৩৭০২৭ ও 
৩৭০৩১) কাছ থেকে সি পি এম যথাক্রমে 
২০০ 5 ১০১ টাকা আদায় BUE | 
যদি জেলা সম্পাদক সুকুমার সেনগুপ্তের 
নামাঙ্কিত রসিদে এই টাকা ধন্যবাদের 
সঙ্গে গৃহীত হয়েছে | তবুও কোন বি জে 
পি কর্মী এতো টাকা সি পি এমকে bm 
দিতে যাবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে 


যায় | এছাড়া.বি জে পি-জেলা সম্পাদক 
অসীম. ঘোষকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে 
তিনি উক্ত বি জে পি কর্মীদের কাছ থেকে 
সি পি এম জরিমানা আদায় করেছে বলে 
অভিযোগ করেন । 

Wa বি জে ha বিশিষ্ট কর্মী 
শশাংক নাগের কাছ থেকে জানা যায়, সি 
পি এম বেশ কিছু বি জে পি কর্মীকে হুমকি 
দিয়েছে তারা যদি বি জে পি করে তবে 
তাদের ওপর হামলা € মজুর বন্ধ করে 
দেওয়া হবে । বি জে Pa ঘাটাল মণ্ডল 
কমিটির সভাপতি মোহন দোলুই জানান, 
ঘড়ারে পুর এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের 
সক্রিয় কর্মী অনিলকুমার বাগকে পুর 
নির্বাচন শেষ হওয়ার পর একদল সি পি 
এম ক্যাডার তার বাড়িতে খোজ করতে 
আসে । ফলে তিনি অন্যত্র আত্মগোপন 
করলে তার স্ত্রীকে সি পি এম কর্মীরা হুমকি 
দেয় এবং বাড়ির ত্রিপল খুলে তাদের দিতে 
বলে | এছাড়াও এই ওয়ার্ডের বি জে পি 
কর্মী বিকাশ কারকের বুকের পাজরা ভেঙ্গে 
দেয় | 

এই পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের দলপতি 
পুর এলাকার বি জে পি কর্মী ও শিক্ষক 
সুনীল চৌধুরী জানান, গত ২৭ মে 
নির্বাচনের পর প্রায় সপ্তাহ খানেক সি পি 
এম ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় তার বাড়ীতে 
ঢুকে তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সঙ্গে 


বর্বরোচিত আচরণ করে | পরে তিনি এই ' 


ঘটনা থানায় ডায়রী করেন। বর্তমানে 
তিনি তার পরিবার ও চাকরিস্থলের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন | 
জানা গেছে, সি পি এমের এই 
অত্যাচার ও পুলিশী নিষ্কিয়তা সব মিলিয়ে 
দি lei 











নীলাঞ্জনকুমার a 





nt হল fe, মেদিনীপুর _ 
জেলার গড়বেতা ১ নং ব্লকের ১১ নং. 


খাচ্ছে। শ্রামের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা 
বলে জানা গেল এই এলাকায় প্রায় 
ইচ্ছাকৃতভাবে কংসাবতী বাধের 
ইঞ্জিনিয়াররা 'জল নেই” অজুহাতে দীর্ঘদিন 
ধরে জল বন্ধ করে রেখে দিয়েছে । কারণ 
হিসেবে অনেকেই বললেন যেহেতু এই 
গ্রামে পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যই 
কংগ্রেসের, সেজন্য সি পি এমের প্রভাবে 
গ্রামকে জল না দিয়ে জব্দ করছে ওরা | 
এই গ্রামের বাসিন্দা ও পঞ্জাবের 
লুধিয়ানায় সারা রাজ্য থেকে যে ১১ জন 
কৃষক সরকারিভাবে চাষ শিখতে 
গিয়েছিলেন তাদের একজন Tem দে 





রেখা । নিচে মাথার ওপর খড়ে ছাওয়া 
ভারি সুন্দর ক'খানি ঘর | সামনে বাগান । 
গাদা, হলুদ কলকে ফুল | ছাই ছাই রংয়ের 
শ্যাওলা জামা এবং প্যান্ট, মাথার মস্ত 
টোকা-_শিল্পীর নাম সোমনাথ হোড় ৷ 
টোকা মাথায় আর একজন শিল্পী শ্রীমতী 
সোমনাথ হোড়, একমনে কাজ করে 
চলেছেন | বাড়ির মধ্যে অদ্ভূত দর্শন কিছু 
স্থাপত্য, বিচিত্র বিন্যাসের ছবি আর কত 
রকমের আশ্চর্য সব কাটুম কুটুম | 
কম বয়স। শান্তিনিকেতনে আসার 
অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় বারের । হঠাৎ এই 
শিল্পীগৃহে ঢুকে পড়ে আমার পক্ষে একটু 
দুঃসাহসের মতই মনে হয়েছিল । কিন্তু 
লোভ সামলাতে পারিনি | তারা এতটুকুও 
অবাক হলেন না । বিস্মিতও নয় ৷ হয়তো 
এমন কৌতুহলী দর্শক প্রায়ই আসে তাদের 
বাড়িতে । আমি দুপায়ে দাড়িয়ে ı দেখছি 
- আর দেখছি | একতাল মাটি কি অক্রেশে 
“মা ও শিশু'তে রূপান্তরিত হলো, বাইরে 
থেকে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। 


কিংবা জমানো প্লাস্টার অফ প্যারিসের . 


গুড়ো বেশ কয়েক ঘন্টার মধ্যে যা 


রূপান্তরিত হলো যিশু ata করুণাময় 


AS । আর একটু এগুলেই কলাভবন | 
তারপর কলাভবনের হোস্টেল । মাটির 
বাড়ি। খড়ের চাল। দেওয়ালে শাদা 


আলপনা | নিচে সারি সারি লক্ষ্মীর on 


| কলাভবনে তখন পুরোদমে কাজ 
চলছে। আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীর 
সমারোহ | কেউ বাটিক, কেউ এচিং, কেউ 
plo init 
ফাকে খ্ৰীষ্ট মন্দিরের আশেপাশে একটি দুটি 
মেয়েকে চোখে পড়ছে সাইকেল হাতে 





এখনো. সে ছবিটি, চোখের. সামনে, 


ড্যাম থেকে এদিকে জল ছাড়ে | বারবার 


ওদের অফিসে গিয়ে এখানে নিয়মিত জল 


দেওয়ার জন্যে দরবার করলেও কোন ফল 
ফলেনি | উনি আরও জানালেন, এখন বনু 
মেহনত করে আমার জমিতে যে পরিমান 
প্রতি বছর ধান, আলু আর তিল করতে 
পারছি ক্যানেলের জল পেলে তার দ্বিগুন 
ফলন করা একদম অস্বাভাবিক নয় । 
এই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ও ৫ বিঘা 
জমির মালিক কার্তিক দে ক্ষোভের সঙ্গে 


বললেন, গ্রামে একটি মাত্র পুকুর আর তাই 


আমাদের চাষের জন্যে জলের উৎস 
বলতে এক মাত্র শ্যালো ৷ এখানে যদি 


চারখানা ডিপ টিউবওয়েল করা যায় তবে. 
ভবিষ্যতে চাষের কিছুটা সুরাহা হবে | সেই :. 
. সঙ্গে জলের স্তর এতো নিচুতে যে 


FE আমাদের যে কী অবস্থা হয় তা 
একমাত্র ঈশ্বরই জানেন | পঞ্চায়েত সদস্য 


বন্ধুর সঙ্গে : গল্প করতে করতে 
তয়, মুছিয়ে লি 
দিকে যাচ্ছে, কেউ কেউ an 
এলাকার মধোই গেয়ে উঠছে, 
রা সর 
হাটছি আর হাটছি । সামনে একটা 
কদম ফুলের গাছ । দূর থেকে একদল 
সাওতাল মেয়ে মাথায় লাল ফুল গুঁজে 
মোষ চড়াতে বেরিয়েছে | মাটিতে বসেই 
দুটি ছাত্রছাত্রী তখন বিভোর হয়ে গাইছে, 
“মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন 
পথ, আসিতে তোমার দ্বারে মরুতীর হতে 
সুধাশ্যামলিম পারে ।' 


বড় ভাল লাগছিল সময়টাকে | বাতাস 
থেকেই যেন রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ 
পাচ্ছিলাম | এরই পাশাপাশি আর একটি 
ছবি ৷ গ্রামের নাম রাজপুর | ডানকুনি 
যেতে মাঝের একটি স্টেশন | 

স্টেশন- থেকে দু পাশের দোকানপাট 
ছাড়িয়ে অল্প এগুলোই সবুজ. গাছপালা 
মাখা এক ভূমিখণ্ড | সবুজ লতানো গাছের 
ফাকে ফাকে সেখানে এক ঝাক সাত ভাই, 
চম্পা আর দুগ্না-টুনটুনি চোখে পড়লো । 
কাচা মাটির পথ পার হয়ে কিছুটা 
এগুলেই পাকা রাস্তা। দুজন 
রিক্সাওয়ালাকে প্রশ্ন করতেই জবাব দিল, 
বাবু, এখানে দুজন আর্টিস্ট থাকেন, প্রকাশ 
কর্মকার আর বিজন চৌধুরী । ওই দেখা 
যায় প্রকাশবাবুর বাড়ি। 

আর দেরি করি না, বেলা বাড়ছে 
প্রকাশ কর্মকারের বাড়িতে ঢুকে পড়ি । 
অনেক আগে 'গাড়িয়ান পত্রিকার 
রবিবাসরীয় ম্যাগাজিন পিকাসোর ওপর 
একটি ক্রোড়পত্র তৈরি করেছিল | তার 
অসংখ্য ছবির মধ্যে একটি ছিল তিনটি 
পিকাসো | পরনে হাফ-পান্ট ৷ চোখে 
কালো চশমা | এপাশে ওপাশে ছড়ানো 
রংয়ের পাত্র । কাঠের একটি তেপায়ার 
ওপরে গোল পাত্রে রয়েছে উষ্ণ, কালো 





হিসেবে পঞ্চায়েতের সমিতিকে এ কথা 
বলেছি, ডিপ টিউবওয়েলের বিষয়ে 


" পঞ্চায়েতে ভাবনা চিন্তা চলছে। 


ক্যানেলের জলের বিষয়ে ta 
জবাব---প্রায় ১০ বছর ধরে প্রতি বছরই 

দেখায় আর তারপর এক আধ দিন দল 
দিয়ে বন্ধ করা হয়। অথচ আমরা খুব 
ভালো করেই জানি ওরা যদি ইচ্ছে করে 


হবে না। 


এই ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক 


Er .. মানসমোহন ধাকুড়া এই এলাকার কৃষি 
গেলেও বছরে মাত্র দু এক দিন কংসাবতী 


প্রসঙ্গে কথায় কথায় জানালেন, প্রধানত 


- ক্ল্যানেলের জলের অভাবেই এখানে কৃষি 


বেশ মার খাচ্ছে। তাছাড়া লাপুড়িয়া, 
গ্রামের যে সম্ভাবনা আছে কৃষিতে, ব্যারেজ 


যদি ওদের জল দিতো তবে আমি মনে 


করি ওরা দ্বিগুন ফসল পেতো । 


১১ নং পঞ্চায়েত প্রধান অশোক নন্দী 
জল না দেওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী রাজা 
সরকার | 
হয়েছে এদিকে জল দিতে কিন্তু তারা 


পঞ্চায়েত থেকে বারবার বলা ' 


দিচ্ছে বাকুড়ার দিকে । ওদের এ ধরনের 


বিমাত্রিসুলভ আচরণের. জন্য শুধু 
লাপুড়িয়াই নয় সারা গড়বেতার মানুষ যদি 
ওখানে গিয়ে ঝামেলা করে তবে আমাদের 
কিছু করার থাকবে না | আর এটাও ঠিক, 
এ ধরনের বৈষম্য মানুষ বেশিদিন সহ্য 
করবে না। 


চোখের সামনে সে দৃশ্যটা যেন আবার 
ভেসে উঠলো | 


তুমি, ভাবতেই পারিনি, এ সময়ে তুমি] < 


এসে পড়বে | 

সত্যি কথাটা বলে ফেললাম । 

আসলে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম ৷ 
সেখান থেকে মা ভবতারিণী দর্শনের পর 
হঠাৎ কেন জানি মনে হল আজ প্রকাশ 
কর্মকারের বাড়ি চলে যাবো । তাই এই 
চলে আসা । 

অল্প কিছুক্ষণের মধো বিজন চৌধুরী | 





এসে পৌঁছলেন | দুজনে ভারি ভাব । চা. | 


মুড়ি তেলেভাজার পর স্থানীয় এক বয়স্ক 
কবি এসে জমে গেলেন । বৃদ্ধ বয়স, মন 
তরুণ | আপনা থেকেই নিজের সাহিত্য 
রচনার নানা কাহিনী শোনালেন । তাদের 
নিজস্ব লিটল-ম্যাগাজিন প্রকাশের 
N শুনে শ্রদ্ধা জাগছিল তার 
তি! 


করেছেন | বাধানো কালো রংয়ের SCH || 


তাতে সবুজ শ্যাওলা জল | যত জল গায়ে 
ঢালি তত শরীর মন জুড়িয়ে যায় | 


তারপর দুপুরে খেতে বসা। সরু] 


ছিপছিখে প্রকাশ-গৃহিণীর মুখে হাসি 
লেগেই আছে । ভেটকি মাছের ঝোল, 
শাকভাজা, ভাত | এছাড়া কালো কফি । 
খাওয়া শেষে ওপরের ঘরে বিশ্রাম ı 
তারপর ফিরে এসে স্টুডিওয় ছবি দেখা ৷ 
প্রকাশ কর্মকার নিজের কবিতা পড়ে 
শোনালেন | একের পর এক 

এক সময় সন্ধ্যা নামে । আকাশ 
মেঘলা মেঘলা । আমি বিদায় নিয়ে ট্রেনে 
চেপে বসি । অল্প কিছুক্ষণের মধোই ফিরে 
আসি সেই পরিচিত কলকাতায় | 
শেয়ালদা স্টেশন । অসংখ্য মানুষ । মনে 
মনে তারিফ করি কলকাতার | ভাগিস 
কলকাতায় থাকি! 
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Wane ছবিতে ওম পুরী ও উৎপল দত্ত 





“সংক্রান্তি-ই ঘনাচ্ছে 


বাংলা ছবির সংক্রান্তি সত্যিই আর 
বাকি নেই ৷ দিনে দিনে ব্যবসার নামে 
সিনেমাকে আবার শৈশবে Rifa নিতে 
চাইছেন টালিগঞ্জের ভাগ্যান্বেধী কিছু 
‘পরিচালক’ তকমাধারী বেকার | সিনেমা 
মাধ্যমাটির সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু রুজি 
রোগজারের, ভালোবাসার নয় | 

afeq বেড়া, warn মাটি আর 
জোড়াতালি দেওয়া একটা গল্পের কাঠামো 


পেলেই হলো, এই বেকার পরিচালকের 
দল লেগে পড়েন “মুর্তি' গড়তে | এদের 
মুর্তি গড়ার জন্য মতি গড়া কখনই নয়, 
শনি মঙ্গলবারের হাটে কোনরকমে বিকিয়ে 
দেওয়া আর কি! অধিকাংশ সময়েই 
বিকোয় না | কখনও সখনও বিক্রি হলে 
হৈচৈ পড়ে যায়। 

জনৈক মলয় মিত্রের “সংক্রান্তি'ও সেই 
হাটে বিকোনোর ঝুঁকি নিয়ে তৈরি Yo 


রাখেন নি। রাখেনও না বুঝি । তাই 
জিগস-পাজলের মত মদাপ 

নাচিয়ে জমিদার (অসীমকুমার), লোভী 
কাকা (DI চৌধুরী), খুড়তুতো ভাই 
(দীপংকর), ভ্রাতৃবধূ (অপর্ণা), গৃহভৃত্য 
(ওম পুরী) ভৃত্যপুত্র (প্রসেনজিৎ), দয়িতা 
(দেবিকা)দের নিয়ে ছাচে ঢালা পুতুল 
গড়বেন কেন ? ছবিটি প্রথম ফ্রেম থেকেই 


সঙ্গে জমিদারের পুত্র বদল নিয়ে নাটক 
এসে জমিদারি শাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে 


‘প্রাণ’ দিয়ে অভিনয় করতেও মন কোন 
শিল্পীর চাইবে না | করেনও নি | সবাই-ই 
হাটে বিকোনো মানের দায় মিটিয়েছেন 
মাত্র | এরই মধ্যে মহুয়াকে দু-একবার 
ঝিলিক মেরে উঠতে দেখা গেল | ওম 
পুরী ডাবিং-এর ক্রটিতেই সর্বনেশে এক 
শিল্পী ! ওকে বম্বে থেকে আনারই বা 
প্রয়োজনটা কি ছিল? অপর্ণা মাপা 


দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ [নয় 


AAA A AIR ARA 


একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা 


ভাল ছবি দেখানোই ফিল্ম সোসাইটি 
সংগঠনের বড় কাজ, এ কথা অনস্বীকার্য | 


কিন্তু চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর পরিপূরক হিসেবে 
সিনেমা সংক্রান্ত আলোচনা ও পত্রিকা 
প্রকাশনার কাজটাও সমান জরুরি | কিন্তু 
সংগঠনের কার্যক্রমে এই দিকটা বেশ 
অবহেলিত | তাই মাঝে মাঝে যখন 
উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু কিছু নমুনা 
দেখা যায়, তখন স্বভাবতই আন্দোলনের 
ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন করে আস্থা 
আসে | সেইরকম একটি প্রয়াস ক্যালকাটা 
ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র “চিত্রপট"-এর 
সাম্প্রতিক সংখ্যা। ষাটের দশকের 
একেবারে গোড়ায় এই পত্রিকার প্রথম 
আত্মপ্রকাশ | অনিয়মিত প্রকাশ সত্বেও 
বিষয় ও প্রয়োগসৌষ্ঠবে এই পত্রিকা 
অগ্রগামী চলচ্চিত্র চিন্তার প্রসারে বিশিষ্ট 
ভূমিকা নিয়েছে | আশির দশকের প্রথমে 
এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 


তারপর নবপর্যায়ে আবার শুরু হয় আটাশি 
সালে অবনী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় | 


পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার সম্পাদক 
তিনিই | 


বর্তমান সংখ্যার বিষয়বস্তু কয়েকজন 
বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের 
সাক্ষাৎকার | পরিচালকেরা হলেন 
সত্যজিৎ রায়, শ্যাম বেনেগল, গৌতম 
ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও অর্পনা সেন | 


সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জয়তী সেন, সুজয় 
সোম, সোমা, এ চ্যাটার্জী, সুনন্দা 
সান্যালের মত নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র 
আলোচক | সাক্ষাৎকারগুলোর মাধ্যমে 
পরিচালকদের মনোজগত স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে এবং তাদের চলচ্চিত্রকর্মের 
নান্দনিক ও কারিগরি দিকটিও পাঠকের 
কাছে অর্থবহ হয়েছে | এছাড়া আছে জি 
অরবিন্দের নিজের কথায় তার শিল্পকর্মের 
বিশ্লেষণ ı সব মিলিয়ে 'চিত্রপট'-এর 
বর্তমান্‌ সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট 
প্রকাশনা | 





বাশ ও বেতে শিল্পীরা আশাবাদী 


স্থান উত্তর কলকাতার জোড়াসাকো থানার 
'রামবাগান লোকে বলে ডোমপাড়া | 
চ্তুদিকে ছড়ানো-ছিটনো বেত ও বাশ, 
অবশ্য বেতের সংখ্যাই বেশি । দেখলাম 
কাচামালকে ঠেঁচে za কাজের উপযোগী 
করে তোলার কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা | 
ধুতি পরা মানুষটি এগিয়ে আসতেই, 
পরিচয় দিয়েছি । মুখে তৃপ্তির হাসি। 
রামাবাগানের ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন 
সেন্টারের কর্ণধার জীবন ঘোষালের কথা 
বলছি। বলি, শিল্পীরা কি কি জিনিস 
এখানে তৈরি করছেন ? কেন ! বাচ্চাদের 
দোলনা থেকে ঠেসেলের কুলো ধামা, 
বিভিন্ন ডিজাইনের বেতের সোফাসেট, 
ঝাড়, টেবিলল্যাম্প, মোড়া, বাশের 
ফুলদানী, ময়ূরের ট্রে, পরী, কি না তৈরি 
হচ্ছে | এমন কি বেশ ক বছর ধরে পূর্জো 
মণ্ডপ তৈরির বায়না আসেছে, এখন তো 
মশাই অর্ডারের ঠেলায় বায়না নেওয়াই 
দুষ্কর হয়ে দাড়িয়েছে | রামবাগানের বেত 
ও বাশের তৈরি জিনিস এখন শুধু 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নেই, বিশাল বিশাল চালচিত্তির, 
জাফরিকাটা দেওয়াল, বেতের প্রতিমা 
বিদেশেও যাচ্ছে | কথাগুলি এক নাগাড়ে 
বলে গেলেন জীবনবাবু ৷ 

কর্মী মানিক রায়ের ভাষায়, একটা 
সময় কারিগরেরা এমন দুর্দশায় পড়েছিল 
যে লাভ বলতে তাদের আর কিছুই থাকত 
না। কেন না, ব্যবসায়ীরা কারিগরদের 
থেকে ফিনিস প্রোডাক্ট সামান্য অর্থে কিনে 
বাজারে সে জিনিস চড়া দামে বিক্রি করে 
প্রচুর মুনাফা লুটত ৷ শিল্পীদের অক্লান্ত 
পরিশ্রমের সার্থকতা দূরের কথা, 
অনাহারে-অনিদ্রা় ওদের একেবারে 
বেসামাল অবস্থা | ওদের মুখেও তো 
শুনলেন | 

শিল্পী পল্টু মালিকের ভাষায় | মানুষ 
দেখেছি অনেক অনিল চ্যাটার্জির মতন 
মানুষ বড় একটা দেখিনি, অনিলদা 
আমাদের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঘা 
পুলিশ অফিসার ছিলেন, অবসরের পর 





থানার, ও সি থাকাকালীন অনিলবাবুর 
কানে যায় ওদের অভাব-অনটনের কথা | 
দরদী মানুষ, মনে লাগে দোলা, বিংশ 
শতাব্দীর মানুষ যখন শিক্ষা সভাতার 
আলোকে এগিয়ে চলেছে তখন দারিদ্র্য 
আর অজ্ঞানের তাড়নায় সমাজের পিছিয়ে 
থাকা মানুষগুলি তিলে তিলে ধ্বংসের 
মুখে এগিয়ে যাবে ? অথচ ওরাও মানুষ | 





এগিয়ে এলেন অনিলবাবু ও এলাকার 
বিশিষ্ট মানুষেরা | গলির ভিতর মন্দিরের 
পাশে পড়ল ব্রিপলের ছাউনী | সাধ্যমত 
টাকা দিলেন অনেকে | ১৯৭৪ সালের 
জুলাই মাসে রামবাগানে শুরু হল বাশ ও 
বেত শিল্পের এক নতুন অধ্যায় ‘এ ট্রেনিং 
কাম প্রোডাকসন সেন্টার । ২৫ Ba 
কারিগরকে চার হাজার টাকা করে ধরে 
দিলেন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক | 


রামবাগানের শিল্পীরা জানালেন্‌ ১৯৮২ 
সালে আমেদাবাদে পুরুযোত্তম কমিটি 
স্বামী নারায়ণের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
মণ্ডপ তৈরি, টাটা, জলপাইগুড়ির 


কালীপৃজার মণ্ডপ ছাড়াও "৮২ সালে 
বইমেলায় রামবাগানের কর্মীদের তৈরি 
বাশ ও বেতের তৈরি গেট প্রথম পুরস্কার 
পায় | নিশ্চয় জানেন, হায়দ্রাবাদে সালার 
দুং মিউজিয়ামে রাখা আমাদের হাতের 
তৈরী প্রতিমার ser) পিছন ফিরতেই 
কানে এল eh মালিকের গলা, বিস্তর 
অর্ডার, তাড়াতাড়ি হাত চালারে ı বাবুরা 
মাল না পেয়ে ফিরে গেলে বেইজ্জুতির 
একশেষ.” | 

সাইকেলের বাসকেটের দাম ৫০ থেকে 
১১০ টাকা ı পিকনিক বাসকেট ৭৫ 
থেকে ২০০ টাকা | সোফাসেট ৪ থেকে 
৬ হাজার টাকা | বেতের তৈরি ময়ূরের ট্রে 
৪৭৫ টাকা থেকে ৬০০ টাকা | এছাড়াও 
শিল্পীদের তৈরি সরস্বতী প্রতিমা বিক্রি 
হয়েছে ১৪ হাজার টাকায় | দাম ওঠা-নামা 


ag as 
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করে অবশ্য কাজের ওপর | 
পশ্চিমবঙ্গে শুধু বেত আসে বাংলাদেশ, 
আসাম ও মাদ্রাজ থেকে ৷ বাশ ২৪ 
পরগনার লাউহাটি, ea ও মেদিনীপুর 
থেকে | সোনারপুর, মেদিনীপুর, শাস্তিপুর, 
ডায়মন্ডহারবার, ২৪ পরগনার বাঘাযতীন, 
কলকাতার রামবাগান ও টালিগঞ্জকে ঘিরে 
বাশ বেত শিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে | 


যতীনের জনৈক শিল্পী আক্ষেপের সুরে 
বলেছেন, বছরের পর বছর অর্থ পেটের 
চিন্তায় আমরা শেষ হবার জোগাড় ৷ এ 
কাজের জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ, 
মানসিক স্থিরতা ı যুদি বা বন্ধক রেখে 
কাচামালকে কোনরকমে ফিনিস প্রোডাক্টে 
রূপ দিই, নিরুপায় হয়ে সেই জিনিস 
সামান্য অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের 
হাতে তুলে দি । জানি সে জিনিস ওনারা 
চড়াদামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা 
rea | বলি এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন 
পথের সন্ধান পিতে পারেন ? কেন ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ! ও কথা আর নাই বা 
তুললেন | 


কথা হচ্ছিল দেউলিয়ার এক 
কারিগরের সঙ্গে | গড় গড় করে বলে 
গেলেন দিনকাল পাল্টেছে, ব্যাঙ্ক থেকে 


ভিত্তিতে ? তবে কি ধরে নেবো মোটামুটি 
সব কারিগরেরা এখন ব্যাঙ্ক থেকে খণ 
পাচ্ছেন £ কপালে ভাজের রেখা স্পষ্ট হয়ে 
মিলিয়ে গেল। 


ঘুরে ফিরে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে 
বুঝেছি, ওনারা আশাবাদী | শিল্পের মান 
bo বিদেশের বাজারে বাড়াতে 
গরদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় তবেই এ 
শিল্পকে আরো উন্নততর করে শিল্পীরা 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ আরো উজ্জ্বল করবেন | 


দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ 


এবং পি কে মোহনবাগান-চিমা 


গরবিনী মা সুশীলা 1 সাদার্ন রেলওয়ের 
Ne, জেনারেল মানেজার কে. 
বিশ্বনাথনের স্ত্রী হিসাবে যতটা তার চেয়ে 
অনেক অনেক গুণ বেশি এখন | সুশীলার 
একমাত্র পুত্র আনন্দ গত ১৪ জুলাই এমন 
আর এক কাণ্ড ঘটালেন যাতে তিনি 
খুশিতে উদ্বেল। দাবায় ভারতের প্রথম 
এবং একমাত্র গ্রান্ডমাস্টার আনন্দ এদিন 
ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় আস্তঃআঞ্চলিক 
গ্রান্ডমাস্টার দাবা টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান 
পান ৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে। ফলে 
১৯৯৩-তে বিশ্ব দাবা চ্যামপিয়নের সঙ্গে 
খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জনের 
'কান্ডিডেট্‌স’ টুর্নামেন্টে ২০ বছরের এই 
ভারতীয় যুবা খেলতে পারবেন | আগামী 
অক্টোবরে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গারি 
খেলবেন আনাতোলি কারপোভ | বিজয়ী 
বীর হবেন বিশ্ব চ্যা-ম্পি-য়নন। পরে 
হবেন তিনিই খেলবেন ৯৩-তে বিশ্ব 
চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেতাবী লড়াই | 
সুশীলা বিশ্বাস করেন, তার সন্তান এ 
এক নম্বর স্থানটির জন্য লড়বেনই । স্বামী 
যখন ফিলিপাইনসে কর্মরত ছিলেন তখন 
সুশীলার কাছে আনন্দর দাবায় হাতখড়ি | 
কিশোর বয়সে একের পর এক সাফলোর 
পর আনন্দ স্বীকার করেছেন, ওদেশে দাবা 
দারুণ জনপ্রিয় | দূরদর্শণে দাবার উপর 
প্রোগ্রাম হয় | ওখানে বেশ কয়েকজন 
গ্রান্ডমাস্টারও আছেন। হয়তো 
ছেলবেলাটা এ দাবার পরিবেশে না 
থাকলে এমনভাবে সফল হতে পারতাম 
না। 

মনে রাখতে হবে, আনন্দর আগে আর 
মাত্র. একজন এশিয়ানই ক্যান্ডিডেটস 
টুর্নামেন্টে খেলতে পেরেছেন । তিনি 
OVA | ১৯৮২-তে । এবার ইউজিন 
ম্যানিলা টুর্নামেন্টে মাত্র ৫.৫ পয়েন্ট পান | 
ফলে কোয়ালিফাই করতে পারেন নি। 
আনন্দ হয়েছেন তৃতীয় পয়েন্ট ৮.৫ | 
প্রথম ও দ্বিতীয় হন বোরিম গেলফান্দে ও 
ইউনিয়নের জি এম | দুজনই ম্যানিলায় ৯ 
পয়েন্ট করে পান | 


গ্রান্ডমাস্টার আনন্দ বশ্বনাথন এখন 
পেশাদার দাবাড় হতে চান | মাদ্রাজে 
“সময় ও পরিস্থিতির চাহিদা তাই | তার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই ভাল |” আগামী 
ফেব্রুয়ারি থেকেই ক্যান্ডিডেটস্‌ টুর্নামেন্ট 
শুরু | আনন্দর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হল্যান্ডের 
ইয়ান টিম্যান। এখন আনন্দর দরকার 
একটি ‘লিপ টক কম্পিউটার এ 


ভারতের খেলার. আকাশে আনন্দর 
উদয় খানিকটা আকম্মিক । যে সময় 
দিব্যেন্দু বড়য়াকে নিয়ে সে সময় আনন্দ 
ফিলিপাইনসের 'গোকুলে' বাড়ছিলেন | 
তাই এশিয়ান জুনিয়র -দাবায় ঠার 
চ্যাম্পিয়ন হুয়া আমাদের চোখ ধাধিয়ে 
দেয় পরে জুনিয়র fas চ্যাম্পিয়নশিপ, 
গ্রান্তমান্টার হত্যাদি সাফল্য আনন্দকে 
ম্গ্লোন্টারে পরিণত করে । প্রভৃত সম্ভাবনা 
নিয়ে আর্ধিত aa ধীরে ধারে চলে 
গেলেন পর্দার অন্তরালে | 





সুভাষ দত্ত 


যাই হোক, ১৪ জুলাই আনন্দ যখন 
'ক্যান্ডিডেটস্‌ টুর্নামেন্টে' কোয়ালিফাই 
করার আনন্দে মানিলা থেকে টেলিফোনে 
বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন তখন এই 
পতাকা উড়ছে পতপত করে । বিভিন্ন 


রাস্তার 
'ব্লোআপ' ছবিতে মালা-ফুলের ঢাকা | 
কারণ এদিন কলকাতার লিগ ফুটবলের 
সুপার ডিভিসনের খেলায় মরশুমের প্রথম 
RT ম্যাচে মোহনবাগান হারিয়েছে 
ইস্টবেঙ্গলকে | দুটি গোল দিয়েছেন 
(2-0) শিশির ঘোষ ও প্রশান্ত ব্যানাজি | 
এ ম্যাচে লালকার্ড দেখেছেন 
‘কালো চিতা" fom ওকেরি ! 
ম্যাচের পর সদা ইতালি-বিশ্বকাপ 
ফেরত মোহবাগানের কোচ পি কে 
ব্যানার্জি বলেছেন, “এই জয় আমার 
স্ট্যাটেজির জয়।" কলকাতার ক্লাব 
ফুটবলে আজ থেকে ১৮ বছর আগে যখন 
পি কে প্রবেশ করেছিলেন তখন থেকে 
এমন বিবৃতি ফুটবল রসিকরা শুনতে 
অভ্যস্ত । ভারতীয় মানে পি কে যে 
একজন বিরাট কোচ এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ নেই । তবে এটাও 
আমরা জানি, দল জিতলে সব কৃতিত্বই পি 
কে নিজের কোলে টেনে নেন। 
নেমে খেলবে ? যা যা বলেছিলাম ওরা 
(ফুটবলাররা) তা করার চেষ্টা করল না |” 
ইত্যাদি ইত্যাদি | 

পি কে জানেন, কখন কি বলতে হয় ? 
আর জানেন, প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের কোচ 
শ্যাম থাপা: চাপা মানুষ । তার ছাত্রও 
বঢ়েন | পাল্টা বিবৃতি আসবে না | যদি পি 
কে-র গত দেড় দশকের "বন্ধু" অমল দত্ত 
্ট্যাটেজি-ট্যাকটিকম' নিয়ে বড় কথা 
বলতেন Al | এখনও অমল দত্ত হয়তো 
পরদিন পি কে-র স্াটেজির বড়াই নিয়ে 
একটা লেখা বা বিবৃতি দিতে পারতেন | 
কিন্তু দেন নি। শোনা যাচ্ছে, রাজা 
সরকারের খরচে দুজন ইতালি বিশ্বকাপে 
গিয়ে দীর্ঘদিনের 'তরজার লড়াই' বন্ধ 
করার চুক্তি করে এসেছেন | 





অনেকেই এই ম্যাচে মোহনবাগানের 
জয়ের পেছনে একটি বড় কারণ লক্ষ্য 
করছেন না | তা হল, এই ম্যাচেই দীর্ঘদিন 
পর মোহনবাগান একটি দল হিসাবে 
খেলল | এক্ষেত্রে পি কে-র স্ট্র্যাটেজি ও 
তার প্রয়োগের প্রশংসা করতেই are | 





ম্যাচের আগের দিন বর্তমান কর্মকর্তাদের 
‘fer’ ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্যকে চূড়ান্ত 
১১ জনের দলে খেলাতে চেয়েছিলেন পি 
কে। কারণ অমিত আর স্বরূপ দুজনই 
পুরো সুস্থ ছিলেন না | সহকারী কোচ ও 
ভাই প্রসূণেরও এতে সম্মতি ছিল | কারণ 
মোহনবাগানে ফুটবলারদের যে দুটি দল 
আছে তাতে একদিকের লিভার 
প্রসূণ-সুবত এবং অনাদিকে 
প্রশাস্ত-কৃষ্ণেন্দু । শিশির আগে সুব্রতর 
সঙ্গে ছিলেন। ফলে অমল wea মত 
নীতিবান মানুষকেও আপন করতে 
হয়েছে । এবার ম্যাচের আগের দিন 
প্রাকটিসের পর প্রশান্ত-কৃষ্েন্দুরা পি 
কে-কে বলেন, 'বাবুলু'কে টিমে রাখা 
চলবে না। ওর ডিক্টেটরি আমরা মানব 
না।” ওদের সঙ্গে এবার শিশির ছিলেন | 
আর দেবাশিস। সত্যজিৎ, সুদীপ 
চক্রবর্তীরা শিশিরের সঙ্গেই থাকেন | ফলে 
পি কে দেখলেন, | এরা তার 'ভাইটাল' 
ফুটবলার | এদের কথা মেনে নেওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত | পরদিন তাই ঘটল। 
প্রতিদানে ফুটবলাররা জয় এনে দিলেন 
কোচকে | 


তবে এই জয়ই মোহনবাগানের 
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ খুলে দিল এমনটি 
ভাবার, কোনো কারণ নেই । চ্যাম্পিয়ন 
পড়ে তেমনই আই এফ এ-র বরাভয়ও 
প্রয়োজন হতে পারে | আই এফ এ বা 
তার 'একমেবাদ্বিতীয়ন' সচিব প্রাদোৎ দত্ত 
এখন কিন্তু একটু যেন ইস্টবেঙ্গলের 
পক্ষে | মহমেডানের ইরানীরা যেমন 
খেলছে তাতে ইস্টবেঙ্গল যে শঙ্কিত ছিল 
একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই ২১ 
জুলাইর , ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান ম্যাচ 
পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নিন্দুকরা আই এফ 
এ-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ 
এনেছে | চিমা খেলতে পারছেন না, এর 
মধ্যে মহমেডানকে ‘ফেস’ করতে চায়নি 
ইস্টবেঙ্গল ! তাই ম্যাচটি নির্ধারিত দিনে না 
হওয়ায় ইস্টবেঙ্গল “কর্মকর্তা-সমর্থকরা 
স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন। তাছাড়া 
মোহনবাগানের লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার 
পথে বড় বাধা অপেক্ষা করছে তাদের 
ক্লাবের মধ্যেই | যদি না-ও থাকে তবু ৮ 
জুলাই নির্বাচনে জয়ী ধীরেন দে, অঞ্জন 
মিত্র, বলরাম চৌধুরী, গজু am 
রাখছেন | ওরা বলে যাচ্ছেন, বীর শৈল 
চ্যাটার্জিরা ফুটবলারদের মধ্যে লড়িয়ে 
দিতে চাইছেন__যাতে মোহনবাগান ট্রফি 
না পায়। আর ট্রফি না পেতে থাকলে 
বর্তমান কর্মকর্তারা ক্রমেই জনপ্রিয়তা 
হারাবেন | ফলে আবার নির্বাচনের জন্য 
মামলা চালানোও সহজ হবে | ব্যাপারটা 
পি কে-ও জানেন | চিমা ফর্মে খেললেও 





তার পক্ষে মুশকিল | আর সেখানেই পি 
কে-র অস্বস্তি | 


অবশ্য শ্যাম না হলেও পি কে-র 


প্রমাণিত যে, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের 





মধ্যে শক্তির ফারাক চিমাই | চিমা যেদিন ' 


ভাল খেলেন সেদিন ইস্টবেঙ্গলের জয় 
রোখে কার সাধ্য! কিন্তু জে সি 


টি-সালগাওকরের বিরুদ্ধেও চিমা খারাপ + 


খেলেন | ইস্টবেঙ্গলও হারে । তা হলে 
মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তো চিমা খারাপ 
খেলতেই পারে | 


অনেকেই বলেছেন, ভাগ্য পি কে-কে 


সাহায্য করেছে. ভাগ্যবাদীদের উড়িয়ে «« 


দিতে চাই না। কিন্তু সবদিন ভাগ্য যে 
জেতাতে পারে না তার বড় প্রমাণ 
দিয়েগো মারাদোনার আর্জেন্টিনা পেয়েছে 
ইতালি বিশ্বকাপ ফাইনালে | এবং তা 
ঘটেছে সঠিক ভাবেই | কারণ বারবার যদি 
ভাগ্য পুরুষকারকে পরাস্ত করতেই থাকে 
তবে তো পৃথিবী থেকে পুরুষকার কথাটিই 


বিলুপ্ত হবে | আসলে চিমা খেলতে যেমন + 


পারেন নি, তেমনি সুদীপ চাটাজি, কৃশাণু, 
বিকাশ, মনোরঞ্জনরা তাদের পুরুষকার 
প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন। স্নেহাশিস আর 
রতন দুটি বাজে গোল খেয়ে যাওয়ায় 
মাঠের মধো ওরা নিজেদের ভাগ্যের 
Bere হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন ı 


দীর্ঘদিন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা 
দেখেছি। (কোনদিন ইস্টবেঙ্গল 
ফুটবলারদের এভাবে ভেঙে পড়তে 
দেখিনি, যা প্রায়শই দেখা গেছে 
মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে | 


১৪ জুলাইর ম্যাচ হেরে ইস্টবেঙ্গলের 
ফুটবলারদের হতাশা এমন প্রকট হয় যে 
তা সামান্য পরেই পরিণত হয় ক্রোধে | 


তারা দল বেঁধে যেভাবে অমিত ভদ্রকে 
মেরেছেন তা সমর্থন করা যায় না | হতে 
পারে দীর্ঘদিন পর ইস্টবেঙ্গলকে কোণঠাসা 
করতে পেরে মোহবাগানের কোনো 
কোনো ফুটবলার অত্যাৎসাহী হয়ে 
পড়েছিলেন | 


- 


দর্পণ । শুক্রবার ২৭শে জুলাই ১৯৯০ [এগার 


“মেকানো'র অগ্রগতি 


পি পা পাপা লা EAN apie 
ডানাঁদকে mies উষা fae শীতল করছেন। 


বাংলার গর্ব কাঞ্চন মিত্র 


গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে যখন 
সব লজ্জা, সঙ্কোচ আর আনুষঙ্গিক 
প্রতিকূলতার বেড়া ডিঙিয়ে খেলাধূলার 
ক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়ায়, রাজা অথবা 
' দেশের প্রতিনিধিত্ব করে তখন তা পুরষ 
শাসিত সমাজকে এখনো কিছুটা অবাক 
করে দেয় বৈকি ৷ কিন্তু এমন ঘটনা 
আজকাল আকছারই ঘটছে ৷ সম্প্রতি 
ঘটাল কাঞ্চন-_আড়ংঘাটার কাঞ্চন মিত্র | 
কারস শুধু আজ তার গ্রাম এরুলির-ই নয়, 
বাংলা তথা ভারতের গর্ব | 

বেজিং জুনিয়র এশিয়ান আথলেটিক্সে 
ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এই 


সপ্তদশী কাঞ্চন | বাংলা থেকে একমাত্র 


ধারে SE চায়ের দোকানে বসে কথা 
বলছিলাম কাঞ্চন ও ঠার প্রশিক্ষক 
সতারঞন রায়ের সঙ্গে | ওয়াকার কবিতা 





তমাল মুখার্জি 


অবস্থা খুবই সঙ্গীন | তাই পরিবারের সব 
প্রতিকুলতাই প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর 
তোলার চেষ্টা করেছিল | কিন্তু কাঞ্চনের 
জেদ ও নিষ্ঠার কাছে তা হার মানতে বাধা 
হয়েছে। এরই মাঝে AE কোচ 
সত্যরঞ্জন রায় । তাকে খুজে পান। 
শ্রদ্ধানভ্রচিত্তে সত্যরঞ্জনবাবুর অবদান 
স্বীকার করে নিয়ে কাঞ্চন বলেন, ‘উনি 
পাশে না থাকলে হয়তো কিছুতেই এ স্তরে 
আসা সম্ভব হতো a!’ 

এখন পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত খেলোয়াড়ী 
জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কোনটি £ 
প্রশ্নটি রাখতেই বিন্দুমাত্র সময় না নিয়েই 
বলেন, “কিছুদিন আগে মুজফরপুরে ৪০০ 
মিটার দৌড়ে প্রথম হওয়াই সবচেয়ে 
স্মরণীয় | সেখানে বাংলা পাচটি সোনা, 
সাতটি FAN এবং সাতটি ব্রোঞ্জ 
পেয়েছে | বাংলার ১৮ বছরের কম বয়সী 





করলে মিট বন্ধ হয়ে যেতে পারতো | 
গতবছর বাঙ্গালোরে জাতীয় 
প্রতিযোগিতায় বাংলা ছাড়া বিভিন্ন রাজোর 
৫২ জন আ্থলিটকে বয়স ভাড়ানোর 
জন্য সাসপেন্ড হয়েছিল | বাংলা এবার 
তাই কোন ঝুঁকি নেয়নি | বয়স ভাড়ানোর 
জন্য এবার ১২ জন আ্যথলিট ধরা 
পড়েছেন | বাংলার একজনও নয় Y 
কাঞ্চনের স্বপ্ন ভবিষ্যতে ভারতের এক 
নম্বর আথলিট হিসাবে নিজেকে পরিচিত 
করা | তার জন্য সব সমস্যার বেড়াজাল 
ভাঙতে তিনি প্রস্তুত । ত্রীড়াপ্রেমীরা 
কাঞ্চনের মতো প্রতিভাবানদের জনো 
কিছুটা সময় বায় করতে রাজী আছেন 
তো? 


কাগজ শিল্পের 'মেকানো' এখন সর্বত 
পরিচিত নাম ৷ সংস্থাটির, জন্ম ১৯৭০ 
সালে কলকাতায় | কিন্তু, মাত্র ২০ বছরের 
মধ্যেই কাগজ শিল্পের জন্য 
যন্ত্রাদি নির্মাণে তো বটেই, এমনকি সম্পূর্ণ 
প্রকল্প গড়াতেও সংস্থাটির দক্ষতা সবার 
নজর কেড়েছে। 

এত অল্প সময়ে AAT A খ্যাতি যে 
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার মূলে 
আছেন সংস্থাটির প্রাণপুরুষ এস কে সাধু | 
নিজের সন্তানের মত সংস্থাটিকে 
ভবিষ্যতের পথে যাবতীয় নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 


ইতিমধ্যেই নেপাল এবং নাইজেরিয়ায় 
গড়ে উঠেছে একটি করে সর্বাধুনিক 


কাগজের কল 

প্রয়োজনীয় কাচামালের বড়ই অভাব | 
স্বাভাবিক কারণে 'মেকানো'-ও উদ্বিগ্ন | 
তবে, এ ব্যাপারে সংস্থাটি অন্যদের মত 
হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই | কৃষি ভিত্তিক 
কাচামালের সন্ধানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে 
এই সংস্থা | জার্মানির একটি সংস্থার সঙ্গে 
প্রযুক্তি বদলের চুক্তি সম্পাদন করেছে 
“মেকানো' | এটাও এ ধরণের প্রথম 
উদ্যোগ | 

এক কথায় দেশের কাগজ শিল্পের 
অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে 
“মেকানো' | সেই অবদানের স্বীকতিতেই 
‘শিরোমণি’ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হচ্ছে 
সংস্থাটির প্রাণপুরুষ সাধুর নাম। 
ইতিমধ্যেই তাকে লিখিতভাবে জানানো 
হয়েছে সে কথা । বিশিষ্ট শিল্পদ্যোগী 
রূপেই সাধু পাচ্ছেন এই পুরস্কার | এটাই 
তো সব থেকে বড় পাওয়া | অন্তত, সাধুর 
বিবেচনায় তাই | 





কলকাতা পুরসভা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কলকাতা পুরসভার বিগত মেয়র 
পরিষদের জনৈক সদস্য তার দপ্তারের 
জনৈক কর্মীকে এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় বদলি করেন | 2 কর্মীটি যখন 
নতুন জায়গায় কাজে যোগ দিতে গেলেন 
তখন তাকে যোগ দিতে দেওয়া হল না। 
অবশেষে মেয়র পরিষদের অসহায় সদসা 
শরণাপন্ন হলেন বিভাগীয় ডেপুটি 
কমিশনারের | তারই হস্তক্ষেপে বদলি 
হওয়া SAG কাজে যোগ দিতে পারেন | 
পুরপিতারা এমনই অসহায় যে, এই 
সামান্য কাজটুকুর জনাও নির্বাচিত জন 
প্রতিনিধি মেয়র, পরিষদের সদস্যের কোন 
ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ নেই | 

কলকাতা পুরসভার এক 

আমলার মতে মেয়র পরিষদের সাধারণ 





বিপণন ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে 


মানুষের কাছে ঘে মর্যাদাই থাক না কেন, 
আসলে তাদের কোন কাজ নিজের 
ইচ্ছামত করার অধিকার নেই | 
অবশ্য পুরসভার সচিবালয় এ বিষয়ে 
একমত নয় | তাদের মুখপাত্রের বক্তবা, 
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে মেয়র 
এবং তার পরিষদের সদস্যদের যথেষ্ট 
ক্ষমতা দেওয়া আছে | কিন্তু সদস্যদের 
অনেকেই তা ব্যবহারের রীতি জানেন A | 
তাই সমস্যা দেখা দেয় | তাছাড়া মেয়র বা 
WHAT বাচাতে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন 
বিভাগীয় আমলাদের | তাই প্রশ্ন ওঠে, 
বছরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এই 
মেয়র পরিষদ রাখ্মুর সতাই কি কোন 


দরকার আছে | অথবা প্রয়োজন আছে 
জন প্রতিনিধি 
নির্বাচনের ? 








ক্রেতাসাধারণের হাতে পৌছে দেওয়ার 









গড়ারির পর কাঞ্চনই, জাতীয় ais মেয়েরা দলগত রানার্স হবার কৃতিত্ব অর্জন শী কষ্ট 
oP iin উজ Selig: Oars) | কবিতাও RRC সম্প্রতি ভারতের যুব ফেডারেশনের ও হো চি মিন জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির , কাজটাই a ব্যাপারা। এই 
কাঞ্চন দুজনেরই কোচ সত্যরঞ্জন রায় | সত্যরঞ্জন রায় বলেন, আবহাওয়া ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজা নাম ঘোষণা করেন | রবীনবাবু জানান: যোগসূত্রটির মাধ্যম হচ্ছে অভিজ্ঞ এবং 
শরতীতের কথা তুলে ধরে বলেন, ভালো থাকলে কাঞ্চন এবং বাংলা আরও কমিটির যৌথ উদ্যোগে মৌলালী যুব কলকাতার অন্তর্গত তিন নালয়ের | দুরদর্শী বিপণন সংস্থা বা মার্কেটিং 


ER সাগর কমার্শিয়াল 
কর্পোরেশন এমন একটি মার্কেটিং 
এজেন্সী যারা সুষ্ঠ বিপণন ও প্রচারের 


ভাল ফল করতো | অনাদিকে কাঞ্ননের কেন্দ্রে এক সভায় সাম্রাজাবাদ বিরোধী 
বাড়ির অবস্থা যদি একটু ভালো হত তবে আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হো চি 
সাফল্য আসতো আরো তাড়াতাড়ি | 


ছোটবেলা (থেকেই আথলেটিজ্ আমাকে 
para মতো টানতো | তাই সময় 
পেলেই yo যেতাম ক্লাবে ı ধর বাড়ির 





বন দপ্তর 


sa “ua পর 


ভাগ লোকের অভাব এবং বাকি ২৫ 
ভাগের অত্যাধিক লালসা আর এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে, গত ৪২ বছর ধরে শাসক 


বাড়ির অবস্থার জন্যই কাঞ্চনকে 
কাচরাপাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া 
হয়েছে | 

মুজফরপুরে বাংলার মেয়েরা জাতীয় 
পারলো না। কেরালার চেয়ে মাত্র ৭ 
পয়েন্ট কম পাওয়ায় | বাংলার সিনিয়র 
মেয়েরা কিন্তু এ কেরালেকেই হারিয়ে গত 


বক্তব্য রাখেন রাজ্যের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্র 
সুভাষ চক্রবর্তী ও সি পি এমের কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য বিমান বসু । অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন বরেন বসু ı তিনি তার 


catia তৈরি সামাজিক বেষমা_ এই দু বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মূলত হাটা ভাষণে বলেন, হো চি মিনের জন্মশতবর্ষ ছিলেন। অর্থদপ্তর তার হাতেই তাই 
সবের অবশ্যপ্তানী ফল হল বনভূমির দ্রুত প্রতিযোগিতায় সোনা, রূপো ও ale উপলক্ষে আয়োজিত এই উদ্বোধনী দেওয়া হয়েছে। তিনি একটু | হয়েছিলাম 
অবক্ষয় | পশ্চিমবঙ্গ এর ব্যতিক্রম নয় । জিতে কিন্তু জুনিয়র মেয়েদের দুটো অনুষ্ঠান থেকেই আমাদের শপথ নিতে , ইতিহাস প্রিয় এবং : 
বনভূমিকে রক্ষার যত শক্তিশালী ব্যবস্থাই গ্রপেই বাংলা করুপো জিতেছে। হবে যে, আগামী দিনগুলিতে প্রত্যেককে মনন্তত্ববিদ্যায় বিশারদদের সঙ্গে পরামশ 
wen হোক না কেন, তার ফলে বন হেপ্টাহালনে কেরালার মেয়েরা সোনা ও একাবদ্ধভাবে সাশ্রাজাবাদের বিরুদ্ধে করে এই প্রকল্প রূপায়ণে মানোযোগী হলে 


কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ 
বাড়তে বাধা । বন শুধুমাত্র রাজন্গ 
আদায়ের উৎস এই উপনিবেশিক বা 
নয়া-উপনিবেশিক নাতির ফলক্রুতির 
এটাই অনিবার্য পরিণতি | wits এই 


পঞ্চম স্থান পাওয়ায় এগিয়ে যায় | বাংলা 
কোনো পদকই পায়নি | 

কাঞ্চন বলেন, 'প্রধানতঃ উদ্যোক্তাদের 
চরম অবাবস্থার জন্যই বাংলার দুরবস্থা | 
প্রথমে উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন কোনও 


লড়াই করে যেতে হবে। লড়াই-ই 
আমাদের অঙ্গীকার | জীবনের চলার পথে 
বহু লড়াই আছে, এটি তারমধ্যে আদর্শের 
লড়াই | এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে বক্তবা 
রাখেন ছাত্র ফেডারেশনের রাজা সম্পাদক 


সত্যই পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের মধো 
উৎসাহের জোয়ার আনতে পারবেন | 
নাহলে তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ 
রূপায়ণের বিভিন্ন ধাপ বেয়ে অনৈতিক 
অনথই সৃষ্টি করবে, তাতে রেকাররা যে 


বন্তবোর পরিপ্রেক্ষিতে একথা কি বলা প্রতিযোগী দুটি বয়স-বিভাগে নামতে সুজন চক্রবর্তী, রবীন দেব প্রমুখ তিমিরে সেই তিমিরেই চিরকাল থেকে 
ভল হবে যে বন শুধুমাত্র রাজন্দ আদায়ের পারবেন না | কিন্তু সেখানে দেখা গেল নেতৃবৃন্দ | যাবে এবং বঙ্গ-সম্তানেরা যক্ষের ধনের মত 
উৎস যেমন নয়, তেমনি অপচয়ের অনেক রাজাদলই একই প্রতিযোগী দুটি পরে ডি ওয়াই এফের রাজা সম্পাদক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড চিরদিন 
CRAG নয় ? বয়সের গ্রুপে নামিয়েছে | বাংলা প্রতিবাদ রবীন দেব বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের জনা গঠিত  'রিনিউ' করতেই বেশি আগ্রহী থাকবে | 





চিকিৎসকের অভাবে রাজোর 
স্বাস্থাকেন্দ্রগুলি পঙ্গু হতে বসেছে। 
কোথাও ডাক্তার আছেন অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 
আসেন না. কোথাও চিকিৎসক নেই, অথচ 
ভূতে মাস মাইনে তুলছে, কোথাও 
চাইছেন না রাজনৈতিক নেতাদের জুলুমের 
অভিযোগ TO | 
ডাক্তাররা নিয়মিত মাস মাইনে SA 
নিলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একেবারেই যে 
আসেন না তার অকাট্য প্রমাণ মিলেছে 
হুগলির ধনিয়াখালি হাসপাতালে, এমনকি 
মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্বাচনী এলাকা 
দক্ষিণ ২৪  পরগর্ণার নোদাখালি 
হাসপাতালে | এসব হাসপাতালে 
ডাক্তারদের দর্শন মেলা ভার ৷ we 
নার্সরাও ডাক্তারদের সম্পর্কে বিষোদগার 
কারেছেন। 


Price Re. 1/- 





প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে কলকাতার ৬৭/১ 
We রোডের মেয়ো হাসপাতালে এলে | 
এখানে ১১ জন ডাক্তার কেউই মাইনের 
দিন ছাড়া আসেন না। রোগীরা এর 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে নার্সরাই চড়-চাপড় 
মেরে বসেন । নির্দেশ দেন বাড়ি চলে 
যাওয়ার জন্য | 

রাজ্যের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি 
ঘুরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা হল 
সরকার ডাক্তার নিয়োগ না করলেও 
বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ক্যাডার নিয়োগ ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপনের সময়ই হয়ে গেছে। 
লোকে বলে ডাক্তার নিয়োগ না হওয়া 
e ডাক্তারের মাইনের টাকা তুলেই 
হিসাবে বেতনের টাকা গোনা হচ্ছে | এমন 
খবর মিলেছে. জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি 
্বাস্থ্যকেন্দ্র, গোয়ালমারী, ঘুঘুডাঙ্গা ব্লক 
হাসপাতাল, নামখানা থানার মৌসুমী 
TEICHE ইত্যাদি থেকে | বারুইপুর ব্লক 


অশোক পাটোয়ারী 


স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাসের পর মাস তালা 
ঝুললেও খরচের বহর রাজ্য সরকারের 
বিন্দুমাত্র কমেনি। ডাক্তার না থাকার 
অভাববোধ এতই প্রকট হয়ে দাড়িয়েছে 
যে, গোয়ালমারী নন্দনপুর স্বাস্থাকেন্দর 
দুজন ডাক্তারের দাবিতে জলপাইগুড়ির সি 
A এম ছাত্র সংগঠন প্রকাশ্যে 
আন্দোলনেও নেমেছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্্রগুলিতে এখনও ৮০০ 
চিকিৎসক নিয়োগ হয়. নি। 

বলেছেন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার 
পাঠানোর জন্য সরকার বহুবিধ সুবিধার 
কথা ঘোষণা করলেও উদীয়মান 
চিকিৎসকরা ৫০ শতাংশ নিয়োগপত্র 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। তরুণ এই 
চিকিৎসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এই 
প্রত্যাশায় সময়সীমা বাড়িয়েও কোন ফল্‌ 
হয়নি বলে বিভাগীয় মন্ত্রী জানান | 





শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন 
কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বিশেষ ক্ষেত্রে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানাতে 
অস্বীকার করেন । মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন 
দেশ ও গ্রামের মানুষকে জানতে তরুণ 
চিকিৎসকদের উচিত কমপক্ষে তিন বছর 
গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করা । আগামী 
বিধানসভায় এ সম্পর্কে একটি বিল 
আসছে বলেও জানা গেছে। 


তবে চিকিৎসকদের বহুবিধ অসুবিধার 
কথা স্বীকার করে নিয়ে প্রশান্ত শুর বলেন, 
গুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েও লাভ নেই | 
বহু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আধুনিক মেশিন নেই, 
ওষুধ নেই, এমন জায়গা আছে যেখানে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে যেতে হয়, তারপর 
ওষুধ যন্ত্র না থাকলে রোগী যখন মারা 
যান, তখন সব রাগ গিয়ে পড়ে ডাক্তারের 
ওপর | এই পরিবেশে চাকুরি করাও যায় 
না। গ্রামের চাকুরি ছেড়ে আসতে বাধ্য 





হন 1:72. Lo 

A ow না ক, 
হাসপাতালে রোগী পরীক্ষা না করে মাইনে 
nn না দত nob 
হোমিও: চিরিৎসকদের as, 
দিয়েছে বলে জানা গেছে। ee 
সরকারের অধীন স্টেট আয়ুর্বেদিক ১৬৬টি 
ডিসপেনসারীতে ৯২ জন আয়ুর্বেদ 
চিকিৎসক. এবং. osc হোমিও 
ডিসপেনসারিতে ১০৫ wa হোমিও 
চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন । পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমেই : এই স্বাস্থাকেন্দরগুলি বেচে 
আছে। 

কিন্তু দুঃখের কথা হল, নিরন্তর 
অবহেলায় ডাক্তারদের অমানবিক আচরণে 
রোগীরা কেউই এস৭ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছেন 
না । আইন করে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও 
নেওয়া যাচ্ছে A | অথচ এরা সমাজের 
এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন তা 








পানিহাটার সি পি এম বিধায়ক গোপাল ভট্টাচার্যের 
পদপ্রাপ্তি নিয়ে দলেই এখন ক্ষোভ বাড়ছে 


উত্তর চব্বিশ পরগর্ণা জেলার সি পি 
un nn 
ı গোষ্টীদ্বন্দে দীর্ণ জ্রেলায় সি পি 
pl বদ 
বিশ্বস্ত সূত্রের খবর | এবার TER চলছে 
ক্ষমতা নিয়ে | তাই কিছু লোকাল কমিটি 
এবং জোনাল কমিটিকে ঢেলে সাজানো 


ee) তবে এবার যাকে নিয়ে দলের 


a ভিতর বিরোধ মাথা চাড়া দিয়েছে তিনি 
হলেন পানিহাটীর A ar 













SEEN হতাশ হয়ে পড়েছেন । এই হতাশ 
are একাংশের মতে, দক্ষ 


: উড়িত্বাবুকে ওই পদ থেকে সরিয়ে এখন 
২... পার্টি খুব ভুলি কাজ করল | কেননা দলের 


অধিকাংশ সমর্থকই আজ গোপালবাবুর 
: বিরুদ্ধে । এরপর গোলমেলে জায়গা 
_ বরানগর | দৃটি লোকাল কমিটি বস্তুত সি 
A এমের হাতছাড়া ! এই পরিস্থিতিতে 
: গোপাল উট্াচার্ধকে বরানগর জোনাল 
বু নেতাই বিস্মিত । জেলার এক তাবড় 
নেতা একান্তে এই প্রতিবেদককে বলেন, 
o গৌপালবাবুকে যে কেন বসানো হল তা 

কিছুতেই বুঝতে পারছি, না। ওই নেতা 
- আরো বলেন, গোপালনাবুল মতো 
দুর্নীতিগ্রস্ত লোককে পার্টি থেকে ডিমোশন 


করা উচিত । 


পল্লব ভট্টাচার্য 


অন্যদিকে গোপালবাবুর এক সমর্থক 
জেলা নেতা বলেন, গোপাল ভট্টাচার্য তার 
সাংগঠনিক যোগ্যতার ভিত্তিতেই ওই পদ 
পেয়েছেন। যারা বলে বেড়াচ্ছেন 
গোপালবাবু দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের কোন 
নীতিই নেই । নীতিহীন এইসব ব্যক্তিদের 
পার্টি থেকে পদত্যাগ করা উচিত । 
কমিউনিষ্ট পাটি একটি আদর্শ নিয়ে চলে । 
এরা এইসব আদর্শের বিরোধী এবং 
সুযোগসন্ধানী বলেই নানাজনের কাছে গল্প 
ফাদে | 

পার্টি সদস্যদের বলা হয়েছে যে, 
বারাকপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য 
নির্বাচিত হওয়ায় তড়িৎবাবু নিজেই 
থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ কিন্তু পাটির 
আরেক গোষ্ঠীর নেতাদের ধারণা, 
সুভাষবাবুর গোষ্ঠীর মধ্যে ফের ক্ষমতা 
নিয়ে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেওয়ায় ক্ষমতা ভাগ 
করে দিয়ে সকলকে হাতে রাখার চেষ্টা 
হচ্ছে । 

পাটির বিগত সম্মেলনে বিধায়ক 
গোপাল ভট্টাচার্যক্ণজেলা সম্পাদক মগুলীর 
সদস্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । 
কেননা ভার বিরুদ্ধে তেরো দফা দুর্নীতির 
অভিযোগ ওতে । পরে সেই 
অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য রাজা 
কমিটির নির্দেশে তদন্ত কমিশনও বসে। 
ফলে GE সময় থেকেই গোপালবাবু দলে 

কিন্তু গোপালবাবুর PA 
অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন দীর্ঘদিন 
পারে শানা মহলে | ঠাদের উদ্দেশোই ছিল 


ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক 
গোপালবাবুকে আবার ক্ষমতায় ফেরানো | 
একটি নির্ভরযোগ্য সৃত্রের খবর যে, 
গোপালবাবুকে শিখণ্ডি করে তার এইসব 
পার্থচরেরা এখন . থেকে আরো বেশি 
মাত্রায় ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন বলেই 
ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা | 
গোপালবাবুকে গত ২৭শে মে পুরসভার 
নির্বাচনে বরানগর পুরাঞ্চলে পাটির 
পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। 
যদিও বরানগর পুরসভা নির্বাচনের মূল 
দায়িত্বে ছিলেন সাংসদ তড়িৎ তোপদার | 
ওই পুরসভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও গত 
কয়েক মাস যাবৎ সুভাষ গোষ্ঠীতে 
নানাধরনের AGO হয়েছে বলেও দলীয় 
সুত্রের খবর । এরপর আবার 
গোপালবাবুকে বরানগর জোনাল কমিটির 
সম্পাদক পদে নিয়ে আসায় বরানগর 
অঞ্চলের পার্টির একনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে 
চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে | কেননা 
গোপালবাবুর এই পদপ্রাপ্তি ওই অঞ্চলের 
অধিকাংশ দলীয় সমর্থককে ক্রমেই ক্ষুব্ধ 
করে তুলেছে | জানা গেছে, সুভাষবাবুর 
ঘনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য ও তার দুই 
অনুগামীকে সদ্য অনুষ্ঠিত এই পুর 


| নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ায় তারা 


এলাকায় fa প্রার্থীর হয়ে কাজ 
করেছেন। এই ব্যাপারে নির্বাচন 
পর্যবেক্ষক গোপাল ভট্টাচার্য জেলা 
নেতৃত্বকে বিশদ রিপোর্টও দিয়েছেন | 
পাশাপাশি লক্ষ্মণ গোষ্ঠীর সমর্থকরাও 
বীতশ্রদ্ধ। 


__ টাকা চুরি 
১ম পৃষ্ঠার পর 


৮৮ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ২৯ মার্চের 
মধ্যে বিভিন্ন ঠিকাদারকে ওয়ার্ক অর্ডার 
দেওয়া হয়। অভিযোগ, একই সময়ে 
কোনো কাজ না করিয়েই ঠিকাদারদের 
পেমেন্ট করা হয় i 


জেলা ভিজিল্যান্সের পক্ষে আরও বলা 
হয়, একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার 
ছাড়াও জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন 
একজন আ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, দুজন 
সাব-আ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, একজন 
ক্যাশিয়ার এবং দুজন করণিক | 


অভিযোগ একই সময়ে বিভাগীয় স্তরে 


অভিযোগ তোলা হয়েছিল, যে সব 
ঠিকাদারী সংস্থাকে টাকা পাইয়ে দেওয়া 
হয়েছিল, তারা কেউই আসোসিয়েশনের 
সদস্য aa: অভিযোগ আরও করা 


পেমেন্ট দেওয়া পুরোপুরি বে-আইনি ı 
অভিযোগ সহকারে ২২ লক্ষ টাকার ভুয়ো 


সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক ঘটনা রাজ্য সরকারকে 
জানান । তদন্ত রিপোর্ট পাঠানো হয় পি 
var ডি-র চিফ ইঞ্জিনিয়ারে কাছেও | 

অভিযোগ, এই সময় সার্বিক তদন্ত রিপোর্ট, 
ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। 
কলকাতায় বদলি করে নিয়ে আসা হয় 
বর্তমানে সাসপেন্ড দুই ইঞ্জিনিয়ারকে | 
কিন্তু মূলত রাজ্য ভিজ্বিল্যাস দফতরের 
উদ্যোগে অভিযোগ ভিত্তিক সমস্ত ঘটনা 
ধরা পড়তে শুরু করে । পূর্ত দফতরের 
জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ৫০ লক্ষ টাকা 
তছরূপের অভিযো গ বিরাট ঘটনা । বাস্তব, 
হচ্ছে, এতবড় ঘটনার সঙ্গে জনৈক প্রাক্তন 
সুপারিটেনভিং ইঞ্জিনিয়ার (বর্তমান মৃত) 
জড়িত ছিলেন | এমন অভিযোগও পাওয়া 
গিয়েছে, প্রাক্তন এক চিফ ইঞ্জিনিয়ার 
সমস্ত কিছু জানা সত্বেও পাশ কাটিয়ে 


হয়েছে । উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা (eo 
লক্ষ) বিভাগীয় স্তরে তছরূপের অভিযোগ 
বিরল ঘটনা ৷ সর্বশেষ খররে জানা 
দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী মহল 
অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে সম্প্রতি । 




























দর্পণ । শুক্রবার ৩রা আগস্ট ১৯৯০ 











শ্রীপতি নন্দী 


সন্দেহ নেই৷ মার্কিণ প্রেসিডেন্ট অতি 
fra তৎপরতার সহিত আবার এশিয়ার 
বুকে নতুন করে ফ্রন্ট খুলছেন। মার্কিণ 
সরকারের কাম্পুচিয়া নীতি সংক্রান্ত 
রয়েছে | পশ্চিম দুনিয়ার' ন্যাটো সাম্রাজ্য 
যখন প্রশ্নাতীত রূপে ঘরে বাইরে 
ল্যাজে-গোবরে হয়ে পড়েছে তখন সুস্থিত 
চিন্তে ঠান্ডা মাথায় ইন্দোটানের বুকে নতুন 
করে মার্কিনী ইনিসিয়েটিভ নেবার এই তো 
প্রশস্ততম সুযোগ । সন্দেহে নেই, 
ইন্দোটীনের বুকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ 
যতটা শিক্ষা পেয়েছিল, ততটা শিক্ষা নিতে 
পারেনি, তা পারার কথাও নয় । কোনো 
সান্ত্রাজাবাদই পারেনা | অতএব আপাতত 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তথাকথিত ঠান্ডা 
লড়াইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখা দিল 





মিনিট 
যাই ৷ 


] লড়াই বলুন কাজ শুরু করতে গেলে 
একটা কিছু অজুহাত চাই-ই | গল্প-বর্ণিত 
নেকড়ে ও ছাগলছানার Wee স্মরণ 
করুন | সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম শক্তিশান্জী 
বস্তা-পচা কেচ্ছাটিকে জিয়ো জিয়ো করে 
দীর্ঘকাল ধাচিয়ে রাখা হয়েছে । বয়ানটি 
নিম্নরূপ : কাম্পুচিয়ার মাটি Yow গাদাগাদা 
গণ-কবর আবিষ্কার হয়েছে, গুনে গুণে দশ 
লক্ষাধিক মৃতদেহ মিলেছে এবং সিদ্ধান্ত 
এই যে, এগুলি আর কিছু নয়, 'খেসার 


হইতে সাবধান 


প্রস্তুতকারক 50৬ ০ 
লিমা ফেব্রারী লক্ষ লক্ষ নিরীহ দেশবাসীর 
র সোপ দেহাবশেষ | অর্থাৎ যে দেশের জনসংখ্যা 
হাওড়া-৭১১১০৯ বর্তমানে ৭২ লক্ষের কাছাকাছি, সে দেশে 
দশ লক্ষাধিক মৃতদেহ | একটা খবরকে 

I সেনস্যাশনাল করে তুলতেকতটা কি 


: গাজাখুরি প্রয়োজন হতে পারে উক্ত 
AY বিবিসি-গঞ্পোটি তার একটা উৎকৃষ্ট 
একটা কারণে ঘৃণা এবং তা হলো 
কাম্পুচিয়ার বুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
| নেতৃত্বে কুখ্যাত নেলে লোন সরকারের 


| <) পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং 


Calcutta-700007 দিনে A Sn AO 


ডিপ্লোম্যাটিক কলা-কৌশলর হেরফের 


Rh are 





প্রমাণ | মিথ্যাচারের কলাকৌশলটি আরও . 


_ উড়িষ্যার জন্য এজেন্ট চাই। | নৃশংস হত্যালীলার ঘটনাকে আড়াল করা 
রঃ এবং সমস্ত গণহত্যার দায়কে কাম্পুচিয়ার 
যোগাযোগ করুন। মুক্তিসেনা ও খেসার রুজ নেতৃত্বের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেবার মূঢ় প্রচেষ্টার জন্য | 
JAI বক্তব্টটা কি তাহলে এই যে, ধাম্পুচিয়ার 
ও sd ধরে ner 
far কিংবা ‘অপারেশন মার্চ ore 
SANTOSHI Sra অবিরাম অভিযানগুলি অহিংস 
TRADERS প্রক্রিয়া মাত্র ? লাখে লাখে নিরীহ মানুষ ও 
মুক্তি সেনার মৃত্যুর প্রধান কারণ নয় ? সে 
2nd Floor মৃতদেহগুলি তাহলে গেল কোথায়? 
| |... সে যাই হোক, মার্কিন সরকারের নতুন. 
Raja Katra ঘোষণা তথা তথাকথিত “ডিগবাজী' 


কোনো ডিগবাজী. ফিগবাজী নয়। - 


শা. অপকর্মের লাজ-লজ্জাও সে টানকে বড়: 


দেয়া নিশ্চয়ই এক কথা নয় | বিশেষত : 
এই খেসার FS বাহিনীর হাতেই মার্কিনী 
সাম্রাজ্যবাদ কাম্পুচিয়ায় ভূতলশায়ী 
হয়েছিল | un ure মার্কিন 
কূটনৈতিক স্ট্যাটেজীকে বৃহত্তর রুশ-মার্কিন 
সি 
হবে । উল্লেখ্য, কাম্পুচিয়ার হেং সামরিন 

অভ্যুত্থান ও. র পশ্চাতে শুধুমাত্র 
ভিয়েৎনামই হতে পারে না, 
সোভিয়েৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও 
সামরিক পশ্চাৎভূমিকাটাই সবচাইতে 
প্রবল ফ্যাক্টর ছিল | ঠান্ডা লড়াইয়ের ধাপে 


ধাপে অবক্ষয়ী সোভিয়েত অর্থনীতি ও , 


পড়বে, ভিয়েৎনামও দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে 
পড়বে এবং সর্বোপরি সোভিয়েৎ-এর 
এশীয় বাহু ও প্রভাব YS ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে 
তার মূল দেহকান্ডকেও আরও ভঙ্গুর করে 
তুলবে । অর্থাৎ মার্কিনী হিসাব অনুযায়ী 
এসব কিছুই গুরুতর প্লাস পয়েন্ট | দৃশ্যত 
আজ মার্কিনী কপালে অবশেষে সবুরে 
AGA ফলেছে | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের বুক 
থেকে ঠান্ডা লড়াইকে এশিয়ায় টেনে 


কোয়ালিশন : সরকারকে জাতি 
স্বীকৃতি দেয়া আর রমের রুজকে স্বীকৃতি 





টা এ নতুন অপকর্মে বুশ আজ আর 
একা নন, সমগ্র ন্যাটো শক্তিকে নিয়েই 
এগুতে চান | নাভীর টান বড় টান | কোন 


একটা টলাতে পারে না।. স্বভাবতই 
ন্যাটো-ওয়ালাদের- সকলেই এ মার্কিনী 
আহ্বানের সোৎসাহী সমর্থক তো বটেই । 


তাহলে, সেই বস্তা-পচা খেসার TE. 


ধুয়ো না তুললে চলবে কেন? আর 


' আছেই বা কি? এবং হাতে সময়ই বা 


কোথায় ? এদিকে খেসার রুজ শক্তি. 


রাজধানী নমপেন ঘিরে ফেলেছে |. 


রাজধানীর পতন আসন্ন হয়ে আছে। 
অপরদিকে ক্ষমতাসীন হুনসেন নেতৃত্ব 
তার অন্ধ খেসার রুজ বিদ্বোষের বশে 
প্যারিস বৈঠক, -জাকার্তা বৈঠক ও 
অবশেষে টোকিং বৈঠক বানচাল করে 
দিলেও সর্বশেষ পরিস্থিতির চাপে সে আজ 
দিশেহারা । অতএব, sien জাতে 


_ তার নেই। বিকল্পে কাম্পুচিয়ায় খেসার 


FG সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, এবং 
তা অচিরেই | 


অতএব, ARO ভগ্ডুলকারী মার্কিনী 
সাম্রাজ্যবাদ ঘড়ির কাটাকে পেছন দিকে 
ঘুরিয়ে দিতে হুনসেন সরকারের প্রধান 
মদ্যলদাতা ভিয়েতনামের সঙ্গে কাম্পুচিয়া 
প্রসঙ্গে এক নতুন বোঝাপড়ার লাইন 
ধরেছে | এবং.কাজের কাজ VHS করে 


- দিয়েছে। ভরসার কথা, এশিয়ান ভুক্ত 


ছয়টি দঃ পৃঃ এশীয় শক্তি এ মার্কিনী 
ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে ও নতুন 
মার্কিনী চালকে তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ ও 





ররর ‘কিন্তু ভাবনার কথা এই | 


যে, ওয়াশিংটনের শোনদষ্টিটি শুধমাত্র - 
ইন্দোটীনের দিকে নজর রেখেই এগিয়ে: 
ee পেছনে একটা বই ক. 
রয়েছে এবং সে ছকটি টান-কেন্দ্রিক | কান, 
Ban ma আসে et A 
প্রভূগণের বিলক্ষণ পরিমাণে রয়েছে | 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দাওয়াই - দিয়ে পূব 
ইউরোপের পতন ঘটিয়েছে, সে: একই 
ঠাণ্ডা লড়াই দিয়ে চীনকে চারিদিকে ঘিরে, 
ফেলার বৃহত্তর: পরিকল্পনাটি:. মস্তি ' 
রেখেই মার্কিনী তথা পশ্চিমী শিকারীগণ, 
এগিয়ে আসছেন ı আর নিতান্তই গরম 
লড়াইয়ের যদি প্রয়োজনটা অনুভূত হয় 
সেক্ষেত্রে ন্যাটো বাহিনী :তো মোতায়নে 
_রইলোই। বান্ধবী থ্যাচারে RA তো 
আবেগ সামলাতে না ৫ ৃ 
মাকিনী ইনিসিয়েটিভ-এর u 
করে ফেলেছেন | ' 






পরিশেষে বলি, রাহুর দুর্ভাগ্য এই যে, 
সে যা কিছু যতবার গ্রাস করুক না কেন, 
কোন কিছুই উদরস্থ করতে পারে না, এমন 
কি ধরে রাখতেও-পারে AT 1 সবই আবার 
মুক্তি পায় । তাহলেও বিড়ম্বিত কপাল 
ae নিয়তই আগ্রাসী ইতিহাসের ' 


বাহুগণও তাই । কৌতুকের ব্যাপারটা এই 
যে, ne এ ern লোকও তেখন 





অভিযানের সপক্ষে এদেশেও জনমত" 
গঠন করা এর উদ্দেশ্য । হায় এশিয়া! 
তোমার গর্ভে SE AES. AO 





নিজেদের স্বার্থে বি জে পি 








এ আই সি সি-র তিনদিনব্যাপী 


বামপন্থীরা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংএর 
সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন 
মন্তব্য না করলেও জনতা দলের 
সমালোচনায় যথেষ্ট সরব | কদিন আগে 


একমাত্র আশ্রাসের বাণী পাওয়া যাচ্ছে 
জনতা দলের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে! 


দলের সাধারণ সম্পাদক জয়পাল রেড্ডি : 


বলেছেন, যে যাই ভাবুক কিছুতেই ভাঙবে 
না জাতীয় মোর্চা সরকার 1 শত্রুর মুখে 


ছাই দিয়ে এই সরকার টিকে থাকবে পুরো 


পাচ বছর । 


কুংহোসের কথা নাহয় ছোডিই দেওয়া 


ভেঙে যাচ্ছে এবং কংগ্রেসই আবার 
ক্ষমতায় আসছে-_এমন একটা ধারণার, 
সৃষ্টি করতে পারলে রাজীব এবং তার 
অনুচরদের প্রকৃতই লাভ | অন্তত, ক্ষমতা 
হারিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন যে সমস্ত 
Seah তদের এইভানে. কিছুটা শাক 
রাখা যায়। . 


ae 


কিন্তু বি জে শি হঠাৎ তুলছে কেন 
অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের 


র ধুয়ো? 
বাস্তবিকই কি তারা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং 


সরকারের আশু পতন দেখতে চায়? 


মোটেই তা নয় | বি জে বি বরংপমনে | 


টিকে থাকুক জাতীয় মোচা সরকার | 


তাতে সবদিক থেকেই বি জে পি-র 


সুবিধা । একদিকে, এই সুযোগে 
সংগঠনটাকে আরও মজবুত করে নিতে 
পারে তারা । অপরদিকে, 


জাতীয় মোর্চার কর্ম নয় | দেশ চালানোর 
যোগ্য একমাত্র বি জে পি। 


তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের কথা 


বলছে কেন বি জে পি? আসলে ওটা 


একটা রাজনৈতিক চাল ৷ দুটো উদ্শো 


আছে এর পেছনে 1 এক, জনতা দলের 
ওপর খানিকটা চাপ সৃষ্টি করা | এবং দুই, 
- দলীয় ক্যাডারদের চাঙ্গা রাখা । 


প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথশ্রতাপ সিং নিজে 


অথবা জনতা ATA সাধারণ সম্পাদক. 


মর্যাদা বাড়েনি জাতীয় মোর্চা সরকারের রা 
পদত্যাগের খেলা খেলে বিশ্বনাথপ্রতাপ . 
টি রানা তারে 





কংগ্রেস-ইকে দূরে রাখতে হবে বলে এমন 
একটা সরকারকে নিও জানানো হচ্ছে 
কোন্‌ নীতিতে ? 


মনে হচ্ছে প্রশ্নটা অনেকাংশেই ভাবিয়ে 


" তুলেছে বি জে পি-কৈ ı সেইজনাই নিজস্ব 


একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে 
আগ্রহী বি জে পি। সেইজনাই তারা. 
একদিকে জনতা দলের সমালোচনায় মুখর 
হয়েছে। অপরদিকে খতিয়ে দেখতে 
আরম্ভ কছে নিজেদের সাংগঠনকি 
ক্ষমতা ৷ সুন্দর সিং ভান্ডারির নেতৃত্বে 
. গঠিত স্টাডি gv ইতিমধোই নিহিত 
করেছে বিভিন্ন রাজো দলের সাংগঠনিক 
শক্তি ও দুর্বলতাগুলি | সেই অনুযায়ী 'কী 
করা উচিত' এবং "কী করা উচিত নয়' তার 
একটা তালিকাও প্রকাশ করেছে বি জে 












সাধারণভাবে এটাই তার পরিচয় | অবস্থার 
চাপে মাঝে-মধো জনসভায় তাৎক্ষণিক 
উত্তেজনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অসতক 
কথায়, কখনো বা উদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে 
AS ON 


প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী তার 
CA সাপ্তাহিক পত্রের ২৩ জুন 
ংখ্যায় একটি আলোচনা করেছিলেন। 
‘Coe সিগন্যাল অব en 
শীর্ষক এই নিবন্ধে নিখিলবাবু বাংলা 

বাঙালির এঁতিহোর উল্লেখ করে বানতলার 
মর্মান্তিক নারকীয় তাগুবলীলার বিষয়ে 
একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সমাজবিরোধীদের 
উদ্যোগ-আয়োজন করা উচিত সে বিষয়ে 
ঠার মত জানিয়েছেন | নিবন্ধের শেষাংশে 
ঘা বলেছেন তার মর্মার্থ সেই স্মরণীয় 
TEN 'এ আমার এ তোমার পাপ’ | 
কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
MEN যথার্থভাবেই যে অবনতির 
সশনিসংকেত সে কথাই এই প্রবীণ 





খনো কেট ৰ করেন না। react 
Oat 2 সাংবাদিক সম্প্রতি সবিনয়ে 
MERA খেতাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন | 
[খিলবাবুর সব মন্তব্য, সব সমালোচনা 
ক যনে হরে নাএটাই তু 












সমালোচনা করবেন না, এটাও হতে পারে 
সি পি এম বা বামদলগুলির মনুপসন্দ 
না-ও হতে পারে। 
বুদ্ধদেববাবুর মনপসন্দ হয়নি | এর প্রমাণ 
পাওয়া গেল রীতি-ভাঙ্গা তার এক ক্রুদ্ধ 
প্রতিবাদপত্রে । ১৩ জুলাই তারিখের 
‘মেইনস্টিম’ পত্রিকায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 
দীর্ঘ পত্র ও তার সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে 
নিখিল চক্রবর্তীর উত্তর প্রকাশিত হয়েছে । 
বুদ্ধদেববাবুর চিঠির তারিখ ৩০ জুন 
যেসময় মুখ্যমন্ত্রী ইয়োরোপ-ভ্রমণে ব্যস্ত ৷ 
নিখিলবাবুর i জুলাইয়ের | 
বুদ্ধদেববাবুর বলা হয়েছে 
পাঠকসমাজের জ্ঞাতার্থে তার চিঠি ছাপা 
যেতে পারে । তাই এ অসংগতিপূর্ণ, 
অসংযত ও Mus চিঠিটা 
CRA পুরোপুরি প্রকাশ করেছে | 
অবাক করেছেন বুদ্ধদেববাবু মন্ত্রী হিসেবে 
এই চিঠিই সংবাদপত্র-সম্পাদকের কাছে 
প্রতিবাদপত্র হিসেবে পাঠিয়ে, যা 
সাধারণভাবে আমাদের দেশে মন্ত্রীরা 
করেন না । আরো বেশি অবাক করেছে 
নিখিল চক্রবর্তী সম্পর্কে বুদ্ধদেববাবুর 
বিদ্রুপ-বক্রোক্তি এবং সাধারণভাবে 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে 
বিরূপ মন্তব্য । স্থানাভাবে বেশি উদ্ধৃতি 
দেওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধদেববাবুর চিঠি 
থেকে মাত্র দু'চারটে বিষয়ে উল্খে 
অবশ্যই করা দরকার | সঙ্গে নিখিলবাবুর 
জবাব এবং প্রয়োজন মতো একলবোর 
মন্তব্য পেশ করা হল। 

বজায় রাখার কাজে, বাম গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে জোরদার করার পথে, 
মহিলা ও অনগ্রসর মানুষের নির্যাতন রোধ 
জি ডিভি a 


রুমি ছিল না বা নেই বলে বৃদ্ধের 
ভট্টাচার্য দাবি করেছেন | কেননা জনগণের 
বিরাট অংশই কাগজপত্র পড়েন না, পড়তে 


পারেন না । (দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 


সংবাদপত্রের ভূমিকার প্রসঙ্গটুকুই 
নিখিলবাবু ঠার জবাবে উল্লেখ করেছেন। 


খলবারুর অবস্থান একলব্যের ভাবনা তবে কী “গণশক্তি', 
টামুটি অকংগ্রেসি শিবিরের দিকে বলে ‘দেশহিতৈষী’. পর্রিকাগুলি সি পি এম বন্ধ 
ই সাংবাদিকের ভূমিকায় তিনি বামফ্রন্ট করে ভি পরিকল্পনা নিয়েছে নিরর্থক 
কার, বা রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের প্রকাশন হিসেবে ?) 











HUTA অঞ্চলকে পথক জেলা করার 
(ক্রুশ জোবালো হচ্ছে । উল্লেখ করা 
নবাসীদের বসবাস সুন্দরবনে | ১৯৮১ 
লি সর্বমোট জনসংখ্যা হচ্ছে ১১ লক্ষ 
Er 5৭৯ জন । এরমধ্যে তপসিলী 
YE মানুষের সংখ্যা হচ্ছে ৩ 

Sa SGM voo we | আদিবাসী 

যা হচ্ছে 4% হাজার ১৭৭ জন । বলা 


Pan, আনুপাতিক. সর্বমোট 
হিসেসে তপসিলী ও 


Earl 





হয়েছে | সেলাস রিপোর্ট আরও জানাচ্ছে, 
সুন্দরবন বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, বসিরহটি, 
হাড়োয়া, সন্দেশখালি, হীঙ্গলগঞ্জ, মিনা খা 
প্রভৃতি অঞ্চলগুলোয় তপসিলী. ও 


আদিবাসী জনসংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ।.. 


TIER ২৪ পরগনাকে ৮৫ সালে ভাগ. 


করে দেওয়ার পর সুন্দরবনের দুর্ভোগ ne যেন তার ব্যক্তিগত আচরণে 


বা রাজনৈতিক জীবনে আর কখনো প্রকাশ - 


আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । এখন সামান্য কিছু 
সরকারি আদেশনামা আনতে গেলে, 
ছুটতে হয় আলিপুরে । আগে বসিরহাটে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


বুদ্ধদেববাবুর চিঠিতে বলা হয়েছে, 
ছেলে ধরা'র গুজবই বানতলার সর্বনাশ 
ডেকে এনেছে, বামফ্রন্ট সরকার কোনো 
বিলম্ব না করে যথাবিহিত বাবস্থা 
নিয়েছেন, সরকারি বক্তবোর সঙ্গে সি পি 
এম সাংসদ বা দলীয় কর্মকর্তাদের 
বক্তব্যের মধ্যে কোনো গরমিল নেই । 
(নিখিলবাবুর জবাব গরমিল অবশ্যই 
আছে i বুদ্ধদেববাবুকে একলবোর 
অনুরোধ বানতলা ঘটনার সাতদিনের মধ্যে 
প্রশান্ত শুর, বিপ্লব দাশগুপ্ত ও মালিনী 
ভট্টাচার্যের বক্তবাশুলো ফের একবার 
পড়ে দেখুন ৷) 

বানতলার ঘটনার কার্যকারণ সন্ধানে 
বুদ্ধদেববাবু আর্থ-সামাজিক-আধ্যাত্মিক 
প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, গরিব 
গ্রামবাসীর শহরাঞ্চলের মানুষের প্রতি 
বিরূপতার কথা বলেছেন। সত্যাসত্য 
নির্ণয়ের দায়দায়িত্ব নিয়েও অনেক কচকচি 
রয়েছে, রয়েছে মুক্তচিন্তা বা পেরেস্ত্রোইকা 
নিয়েও শ্লেযোক্তি | (নিখিলবাবুর সবিনয় 
উত্তর--সত্যাসত্য নির্ণয়ের তারও একটা 
মাপকাঠি আছে । বামফ্রন্ট সরকার বাম 
বলেই তার কাছে নিখিলবাবুর কিছু বেশি 
আশা ছিল এবং পেরেস্ত্রোইকা একটা এমন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে তিনি 
চিতিপত্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে যেতে 


অনিচ্ছুক |) 

বৃদ্ধদেববাবু চিঠিতে বলেছেন, 
ব্যক্তিগতভাবে নিখিলবাবুর প্রতি অসম্মান 
দেখানোর কোনো ইচ্ছা তার নেই । কিন্তু 
তার চিঠি পড়ে যে কোনো পাঠকই 
বুঝবেন নানাভাবে নানা কৌশলে 
বুদ্ধদেববাবু প্ৰয়াসী হয়েছেন | 
অসাবধানতাবশত এমনটা ঘটেছে এটা 
বিশ্বাস করা শক্ত ৷ নিখিলবাবু তার মূল 
বিপদসংকেত,যারা এ অপরাধ করলো 
এবং যারা এমন নারকীয় তাণ্ডব প্রতিরোধ 
না। বুদ্ধদেববাবুর চিঠিতে বিনিদ্র রজনী 
করা হয়েছে | এক জায়গায় সাংবাদিকদের 
হয়েছে “এম জে আকবর, অরুণ শৌরি, 
নিখিল চক্রবর্তী প্রমুখ সাংবাদিকরা" | 
নিখিলবাবু তার জবাবী চিঠিতে সামানা 
কথায় জানিয়েছেন তার সম্পর্কে 
অমর্ধাদাকর যে সব কটুকাটব্য করা 
হয়েছে, সেসবের উত্তর দেওয়া বা তাতে 
উত্তেজিত হওয়া থেকে তিনি বিরত 
থাকছেন । সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রীপে 
বুদ্ধদেববাবুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর 
কোনো বাসনা তার নেই--এঘন একটি 





অশোভন চিঠির এক সৃভদ্র, সংযত উত্তর 
নিখিলবাবু দিয়েছেন | একলবোর আশা, 
বুদ্ধদেববাবু এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ করবেন | 
আলোচ্য চিঠিতে তার যে রুচি ও 


বিচারবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তা ক্ষণস্থায়ী 


হোক, এটাই কাম্য । আজকের রাজা 
পর্যায়ের মন্ত্রীকে আগামীদিনে আরো 


= গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে-_এটা ধরে 


নিয়ে একলবা আশা করে শুদ্ধতা ও 


না পায়। একটু সতর্ক থাকলে, নিখিল 









চলেছে আগামী বছরের শুরুতেই | 
উল্লেখ্য, কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন 
ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই পুরোপুরি 
বন্ধ হয়ে আছে। স্বভাবত নতুন ভাবে 
নির্বাচন হওয়ার কথা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে হইচই পড়ে গিয়েছে | 

সম্প্রতি এ আই সি সি সম্মেলনে ঠিক 
হয়েছে সদস্য নবীকরণের ক্ষেত্রে ন্যুনতম 
২৫ জন কংগ্রেসী সমর্থককে স্বপক্ষে সই 
করাতে হবে | সাংগঠনিক নির্বাচনের ফর্ম 
প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানতে 
দেওয়া হয়েছে। মূলত গণ্ডগোল শুরু 
হয়েছে ফর্ম বিলিকে কেন্দ্র করে। ঠিক 
হয়েছে, ৭০ শতাংশ ফর্ম বিলির দায়িত্বে 
থাকবে প্রদেশ কংগ্রেস । বাকি ৩০ 
শতাংশের দায়িত্বে থাকবে এ আই সি.সি 
স্বয়ং | ফর্ম বিলি নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তেজনা 
তুঙ্গে গিয়ে পৌছে । প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠী 
অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ 
























হয়েছে | এই পর্যায়ে রাজ্য কংগ্রেসের 










করেছেন | সন্দেহ হওয়ার নেপথ্য কারণ 
হিসেবে, সম্প্রতি কংগ্রেসী অধিবেশনের 
কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন | বলা 
প্রয়োজন, মমতা দিল্লিতে গনি হঠাও 
দাবিতে স্বাক্ষর করেছেন | সোমেনপন্থী 
nenn মমতা এখন 













বিশেষ প্রতিনিধি : ফুড কর্পোরেশন অব 
ইন্ডিয়ায় আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত 
এফ সি আই ওয়াকীর্স ইউনিয়নের সঙ্গে 
কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে নানা 
জনন্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ফুড 
কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ 
ইউনিয়নের এক বিক্ষোভ সমাবেশ 
অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ম্যাঙ্গো লেনস্থিত 
এফ সি আই-এর জয়েন্ট মানেজার (পোর্ট 
অপারেশন) অফিসে গত ২০ জুলাই | 
কলকাতা ও তার : আশপাশের বিভিন্ন 
অফিস, বিভিন্ন অফিস" ডিপো থেকে 
কমরচারীরা এই কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ 
সমাবেশে সমবেত হন । সমাবেশে বন্তবা 
রাখেন জি পি ঘোষ, শখামল দাস. রবীন 
ব্যানাজি, শশাঙ্ক মুখাজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 















নেতৃবৃন্দের -বক্তব্য থেকে জানা যায়, 
এফ সি আই-এর কল্যানী ডিপোতে 
আন্তজাতিক মে দিবস শতবর্ষ অনুষ্ঠানকে 








দর্পণ I শুক্রবার ওরা আগস্ট ১৯৯০ [তিন 


থেকে চিহিতকরণের তালিকা তৈরি ' 








স্বপ্ন দেখছেন | টা, 
মমতাও চাইছেন! ৮ তল 
করছে | বর্তমান পরি 
একেবারেই অসম্ভব | 





কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন ঘোষণা 
হওয়ার পর রাজা কংগ্রেসের অনেকে মুখ 
৪5 পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন । 


গোষ্ঠীর মানুষদের একটা যৌথ প্াটফরানে 
নিয়ে আসা। 


ee 
উল্লিখিত জেলা থেকে ২১ জন নেতা এ 
আই সি সি-র সদস্য হওয়ার জনা উঠে 
পড়ে লেগেছেন। 

সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে রাজ্য 
কংগ্রেসের গোষ্ঠী রাজনীতির পাঞ্জা লড়াই 
হবে । এই মন্তব্য করেছেন বর্ষীয়ান এক 
ংগ্রেসী নেতা । লক্ষণীয় বিষয়, 
MAS গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতির পদ থেকে বরকত সাহেবনকে 
সরিয়ে দিতে পারলে অনেকটা, সুবিধে 
পেয়ে যাবে । অপরদিকে সোমেন মিত্র 
আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বরকত সাহেবকে 
নির্বাচন পর্যন্ত রেখে দেওয়ার জন্য | 
বিশিষ্ট এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের, 
মতে, বরকত সাহেবের থাকা, এবং না 
থাকার মধ্যে রাজা কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
নির্বাচন সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে। 





খাদ্যদপ্তরে জনস্বার্থবিরোধী 
কর্মী বিক্ষোভ 


এর আগে এই ওয়ার্কাস ইউনিন ৫ জন 
কলকাতার Ina জিঞ্জিরাপোল ও 
ব্রকলীন ডিপোতে দীর্ঘ আড়াই মাস are 
বন্ধ রাখে অথচ কর্তৃপক্ষ উক্ত 
ইউনিয়নের কর্মীদের বে- আইনি কর্মবিরত 
সত্বেও তাদের মাইনে ও ওভারটাইম দিয়ে 

| তাছাড়া কর্মবিরতির দরুণ ওয়াগন 

খালাস না হওয়ায় রেল FORTE ৬০ 
লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় । 
২৮টি খোলা ওয়াগনে প্রায় ৪০ লক্ষাধিক 
টাকার গম বৃষ্টিতে পচিয়ে ফেলা হয় । 
অন্যদিকে বজবজ ওরিয়েন্ট মিল ডিপো 
চারবছর বন্ধ থাকার ফলে ৪৪ হাজার 
মেট্রিক টন খাদাশসা মনুষা খাদের 
অনুপযুক্ত হয়েছে। 

এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে অবিলম্বে 
কলাণীতে দোষী শ্রমিকদের বদলি করা, 
আহত sites বিশেষ ছুটি সহ চিকিৎসার 
খরচ দেওয়া এবং WEE ও awry 
ভাঙার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, 
ওরিয়েন্ট জুট মিল ডিপো খোলা, সমস্ত 
কর্মচারির নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ এবং 
রেশন বাবস্থা অব্যাহত রাখতে কতৃপক্ষের 
কাছে এক স্মাবকলিপিতে দাবি জানানো 










চার] দর্পণ । শুক্রবার eat আগস্ট ১৯৯০ 


লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় থেকে রাজীব গান্ধী কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি। পাচ বছর 
সারা দেশকে ধোকা দিয়েছেন সমস্যাগুলোকে জটিল করেছেন আর নির্লজ্জভাবে বিরোধীদের 
দোষারোপ করেছেন | আশা করা গিয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি বিরো 
দলের নেতার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবেন । কিন্তু সে ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী সম্পূর্ণ 
নিশ্চেষ্ট | কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য পুনরায় ক্ষমতা লাভ | এই ব্যাপারে সম্প্রতি তিনি কিছু আশার 
আলো দেখতে পেয়েছেন | তাই সদ্য সমাপ্ত এ আই সি সি অধিবেশনে তিনি বলেছেন, কংগ্রেসকে 
নির্বাচনের জন্য তৈরি থাকতে হবে | কারণ মোর্চা সরকারে ফাটল ধরেছে | রাজীব এ আই সি সি-র এই 
অধিবেশনকে বলেছেন এতিহাসিক | এক দিক দিয়ে এঁতিহাসিক তো বটেই । তিনদিনব্যাপী অধিবেশনে 
কংগ্রেসের আগামী কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি | মেরুদণ্ডহীন সদস্যদের মুখে শোনা গেছে 
কেবল রাজীব-ভজনা আর রাজীব নিজের, ইন্দিরা গান্ধীর এবং জওহরলালের সৃষ্ট সমস্যা মোর্চা 
. সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছেন | সত্যই রাজীবের নির্লজ্জতা ও মিথ্যাচারের কোন তুলনা হয় না। 


পাঞ্জাবের কথাই ধরা যাক | ভিন্দ্রেণওয়ালাকে রাজনৈতিক গুরুত্বে কে এনেছেন ? নিঃসন্দেহে ইন্দিরা 
গান্ধী | তারই তৈরি ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন যখন ভয়ঙ্কর মূর্তিধারণ করে, তখন ইন্দিরাকে “অপারেশন বু স্টার'কে 
হাতিয়ার করতে হয় | তাতে BORDA মরলেও তার সন্ততিরা বিরবিক্রমে সারা পাঞ্জাবে দাপাদাপি শুরু 
করে | রাজীব কী করেছেন ? লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি করে সে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেন নি | তারপর 
বার্নালা সরকার, ভেঙে দিয়ে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করেন এবং পাঞ্জাব খুনোখুনির রাজ্যে পরিণত 
হয়। এই সত্যকে চাপা দিয়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, রাজীবের রাজত্বে 
পাঞ্জাবে সামান্য কয়েকটি জেলা ছাড়া বেশির ভাগ জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা সম্ভব হয়েছিল | 


রাজীবের আমলে কাশ্মীরেও সন্ত্রাসবাদ এমনভাবে মাথাচাড়া দিতে পারেনি রাজনৈতিক প্রস্তাবে এই 
দাবিও করা হয়েছে | অথচ বর্তমান পরিস্থিতির প্রস্তুতি শুরু করেন রাজীব স্বয়ং এমার্জেন্সি খ্যাত 
জগমোহন দিয়ে ডাঃ ফারুক আবদুল্লাহ সরকারকে উৎখাত এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও জাতীয় 
সম্মেলনের কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করে | আর কাশ্মীর সমস্যার শ্রষ্টা তো তার মাতামহ 
জওহরলাল নেহরু | ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে হানাদার নামধারী পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন কাশ্মীরের 
দখলীকৃত অংশ থেকে পলায়নে তৎপর সেই সময় জওহরলালের পেয়ারের লর্ড মাউন্টব্যাটেন 
যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ পাকিস্তানকে উপহার দেন। - 

কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব যাই বলুক রাজীবের কেরামতিতেই কি অসমে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্ট 
হয়নি ? অসমে আসুর আন্দোলন যখন খতম হয়ে এসেছে (অবশ্যই তার কৃতিত্ব ইন্দিরার প্রাপ্য) এবং 
আসু মৃতপ্রায় তখন AÑ রাজীব আসুর সঙ্গে চুক্তি করে তাকে নবজীবন দান করেন । তারই 
পরিণতিতে অগপর সৃষ্টি, রাজ্যে ক্ষমতা লাভ এবং উলফার রাজনৈতিক তৎপরতা | ডি এম কে 
সরকারের বিরুদ্ধে এখন অভিযোগ করা হচ্ছে | কিন্তু এল টি টি ই-কে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে রাজীবরাই 
সাহায্য করেছেন | তার বিশ্বস্ত দোসর এবং যাকে তার সরকার “ভারতরতু'র মত গৌরবজনক উপাধিতে 
ভূষিত করেছেন সেই এম জি রামচন্দ্রনের সরকার এল টি টি ই-কে কয়েক কোটি টাকা দিয়েছিলেন । 
RA 

| 

এবারকার এ আই সি সি অধিবেশন বসেছিল সম্পূর্ণরূপে রাজীবের স্বার্থে । একদিকে তিনি মধ্যবর্তী, 
নির্বাচনের কথা বলে স্তাবকদের একজোট এবং অন্যদিকে তার নেতৃত্বের সমালোচক ও বিরোধীদের 
বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন | বলতে দ্বিধা নেই একাজে আপাতত তিনি সফল | 





নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী প্রণয়ন এবং 
কর্মসূচী রূপায়ণ তার ক্ষেত্রে অনেক 
সহজসাধ্য । সুতরাং প্রশান্তবাবু তার 
কর্মদক্ষতা প্রমাণ করে একজন স্মরণীয় 
আশা করা যাক | 

প্রসঙ্গত বড় দুঃখ হয় সদ্য প্রাক্তন 
মেয়র কমল বসুর Gy) প্রখ্যাত 
তার দল সি পি এম শেষ পর্যন্ত যে এমন 


পরিচালনাই খুব কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্ত 
সেদিক থেকে কমলবাবুর পুরো সময় 
দায়িত্ব পালন করার গৌরবে গৌরবান্বিত ' 
হলেও, দল তাকে মোটেও সম্মান জানায় 
নি। তাকে দ্বিতীয়বার মেয়র না করার 
যেসব যুক্তি দল থেকে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা শুধু বিভ্রান্তিমূলকই নয় 
অসঙ্গতও বটে। বয়েসের অজুহাত, 
কেবলমাত্র কমল বসুকে দিত্বীয় বার মেয়র. 















প্রশান্ত চ্যাটার্জি | প্রশাস্তবাবু মেয়র হবেন 
এটা পাকে-প্রকারে বহু আগেই বোঝা 
গিয়েছিল । কারণ বিগত পুরসভায় 
প্রশান্তবাবুর ভূমিকা ছিল খুবই অগ্রগণ্য 
এবং তাত্পর্যমণ্ডিত | তাছাড়া সি পি 
এমের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও ‘কমরেড 
প্রশান্ত iia ভূমিকা নানাকারণে 
উল্লেখযোগ্য । ফলে সি পি এমের 
সাংগঠনিক স্বার্থে প্রশান্তবাবু যোগ্যতম 
ব্যক্তি হিসেবেই শ্রেষ্ঠতম পদটি লাভ 
করেছেন--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
প্রশান্ত-বিরোধী মানুষেরা এই নির্বাচনে 
হয়ত নানা বিরূপ সমালোচনায় মুখর 
হয়েছেন | কেউ বলছেন, এঁতিহাসিক এই 
কলকাতা করপোরেশনে একদা দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডা: 


বিধানচন্দ্র রায়ের মত দিকপাল 
মহামনন্বীরা মেয়র পদ অলঙ্কৃত 


মেয়র পদে প্রশান্ত চ্যাটাজির মত মানুষের 
আসীন হওয়া নাকি ওই মূল্যবান পদকেই 
অবমূল্যায়িত করেছে । ভিন্ন রাজনৈতিক 
মতাদর্শের মানুষেরা হয়ত, প্রশাস্তবাবুর 
পদপ্রাপ্তিতে মোটেও খুশি. নন । কিন্তু 
বর্তমান দলকেন্দ্রিক রাজনীতির যুগে 
দলের প্রয়োজন অনুসারেই নেতা 
প্রশান্তবাবুর এই নেতৃত্বকে মেনে না নেবার 
কোন কারণ নেই | সেক্ষেত্রে কবে এই 
সেই উদাহরণ খাড়া করে বর্তমানে যিনি 
দেখাই সম্ভবত ভুল রাজনৈতিক ব্যাখ্যা | 
কেননা স্বাধীনতার পর কলকাতা 
করপোরেশনের মেয়র পদে এমন 
কয়েকজন ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন, যারা 
যোগ্যতায় ও কর্মে মোটেও ওইপদের 
উপযুক্ত ছিলেন না। ফলে তাদের 





কাশ্মীর উপত্যকায় মহিলারা বর্তমানে, 


নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য ৷ বিভিন্ন 
গোপন আদেশে এই বাহিনীর ক্ষমতা এখন 
5,2 তিহত | 

কাশ্মীরে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন 
সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত দ্য কমিটি 
ফর ইনিসিনেটিভ অন কাশ্বার-এর চার 
zur নিয়ে গঠিত এক মহিলা প্রতিনিধি 
দল জন্মু ও কাশ্মীরের চারটি জেলা ঘুরে 


এসে - একটি রিপোর্টে এই তথ্য 
জানিয়েছেন। 
চলচ্চিত্র নির্মাতা সুহাসিনী মুলে 
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বাহিনীর অশালীন আচরণের এবং কোন 
কোন মহিলাকে ধর্ষণের? 

তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারী মাসের আগে 
সময় পুরুষরা তাদের সঙ্গে থাকত | 
তারপর থেকে বন্ধ বাড়ির ভেতরে 
সেখানে যখন নিরাপত্তা বাহিনী ‘তল্লাশি’ 
করে তখন পুরুষদের বাইরে চলে যেতে 


হয় । মুলে বলেছেন, “আমরা এমন ঘটনা : 


একটাও পাইনি, যেখানে মহিলাদের সঙ্গে 
অশালীন আচরণ করা হয়নি । কিছু 
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গেছেন, অথবা ভুলে যাবার ভান FACT । _ 


এটাই অবশ্য আধুনিক রাজনীতির রীতি ৷ 
সুতরাং প্রশান্ত চ্যাটার্জিকে নিয়ে কেউ 
কেউ ‘গেল গেল’ করে চিৎকার করলেও, 
এই চিৎকার নিঃসন্দেহে মূল্যহীন | 

নতুন মেয়র বা মেয়র পরিষদ এখনো 
কাজে নেমে পড়েন নি। এখনই তাদের 
যোগ্যতা যাচাই না করে কোন আগাম 
মন্তব্য করাও যে অত্যন্ত গহিত কাজ, 
একথাও আধুনিক রাজনৈতিক দলগুলির 
নেতারা কখনো ভাবেন না । এতেই বোঝা 
যায়, আজকের রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য 
আদর্শ হচ্ছে পারস্পরিক রেষারেষি এবং 
নিজ নিজ দলের স্বার্থে অপর দলের প্রতি 
দোষারোপ । এ জন্য নিজের নাক কেটে 
যাত্রা ভঙ্গ করার মতো বিবিধ ন্যক্কারজনক 
কৌশল নিতেও অনেক রাজনৈতিক দল 
কসুর করে না। জনমানসকে বিভ্রান্ত ও 
বিপথে চালনা করতে বোধহয় অনেক 
রাজনৈতিক দলেরই সামন্যতম নীতিবোধ 
কাজ করে না। 


প্রশান্তবাবুর সাংগঠনিক দক্ষতা ও 
রাজনৈতিক দৃষ্টি আছে । তাই সক 
ব্যাপারেই তিনি সজাগ থাকবেন, এটা 
নিশ্চয়ই আশা করা যায় | তাছাড়া শহর 


কলকাতার ৩০০ বছরে তিনিই মেয়র 


হওয়া রীতিমত একটি স্মরণীয় ও 





অবিচার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি | 
দলের প্রতি কমলবাবুর আনুগত্য এতটুকু 
কম না হলেও, দলের ব্যবহারে তার মর্যাদা 
সম্পূর্ণ FS হয়েছে। গত পুরসভায় 
সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নিরিখে পুরসভা 


লেবার লীডারের আত্মকথা 


না করারই অজুহাতমাত্র | ওইসব 
অজুহাতই যদি দলের যথার্থ নীতি হয়, , 
তাহলে বিনয় চৌধুরী বা জ্যোতি বসুরও 


এরপর Ye পৃষ্ঠায় 








জনৈক লেবার লীডার 





আমরা লেবার লীডার | বাংলা করে 
আমাদের নাম বলা যায় না। 
র্যাকেটিয়ারের বাংলা - প্রতিশব্দ নেই। 
অথবা বিরহের ঠিক পরিচয় কোনও 


ইংরাজী বুলিই দিতে পারে না। মজুর 


মুরুব্বী, শ্রমিক নেতা কোনটাতেই লেবার 
লীডারের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। জীব 
বিজ্ঞানের সমস্ত সংজ্ঞাকে ভেংচি কেটে 
আমরা একাধারে শোষিত সর্বহারার 
বাপ-মা, ত্রাতা aga নিন্দুকের দল 
BR কাটে আমরা নাকি সরল শ্রমিকের 
অপরিণত মস্তক ody করি, একাধারে 
মেষপালকে রক্ষণ ও ভক্ষণ করি। তা 
বদনাম না রটেছে ? হরবড়ি আমাদের 
উপর সত্যিকার কাদা ছোড়া হচ্ছে, কখনও 
বা সোডার বোতল আর খান Be কাছে 
কিনারে ফাটছে। কিন্তু কোন পক্ষিলতাই 





জাত এক ৷ গোত্রের বিভিন্নতা আমাদের 
মধ্যে আছে | কেউ বা শ্রমিক ইউনিয়নকে 
কেউ বা মজুর জমাতকে অহিংসাশ্রেয়ী 
করার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছে | আমাদের 
মধ্যে একতার নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, 
তেমনি লেবার লীডার ও ইউনিয়ন are 
হেরফেরের মধ্যেও আমরা. নিজেদের 
অন্তর্নিহিত একতা কায়েম GRA! 


আমাদের মধ্যে শুধু তিরঙা ও লাল 


ঝান্ডাপ্রেমীই নয়, বহু রউ-বেরঙ-এর 


লীডার আছেন | Pe বলেন যে.- 
উপর মোডলি, মাতব্বরী করতে গেলে 
আমাদের হাতে রাখা দরকার | তা পরাথে 
কাজ করার সুমহান ব্রত আমরা গ্রহণ 
করেছি 
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গত ১০ জুলাই ওড়িশা বিধানসভায় 
¿a নিয়ে জোর একচোট আলোচনা 
হয়। প্রথমে জনতা দলের কয়েকজন 
সদস্য পরপর উঠে দাড়িয়ে বলেন, 
ওড়িশায় ভিডিও পার্লারের ব্যাপক প্রসার 
এবং টিভির জন্য ‘ডিশ' আ্যান্টেনা 
বাবহারের ফলে সিনেমা হলগুলিতে আর 
লোক হচ্ছে না এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বনু 
সিনেমা হল। জবাবী ভাষণে অর্থমন্ত্রী 
রামকৃষ্ণ পট্টনায়েক বলেন, ভিডিওর 
ব্যবসা বন্ধ করার মত আইন সরকারের 
হাতে নেই | ভিডিও পার্লার খোলার জন্য 
জেলাশাসকের অনুমতি হলেই চলে । 
এরপর জনতা দল ও কংগ্রেসের বেশ 
কয়েকজন এম এল এ বলেন গ্রামাঞ্চলে ও 
শহরের বেশ কিছু হোটেলে ভিডিও পার্লার 
খুলে বু-ফিল্ম দেখানো হচ্ছে | এরফলে 


— 4 যুবসমাজ নষ্ট হচ্ছে। জনতা দলের এম 


হেড কনস্টেবল ভগবান সিং ও সাব-ইন্সপেক্টর রবিন্দরকে (ডানদিকে) কয়েকজন 
পুলিশ প্রহার করে | 







করে তেড়ে উঠেন। কংগ্রেসের বসন্ত 
বিসওয়াল উঠে বলেন জনতা দল এম এল 


5 যদি এসব তোলা হয় তাহলে এখনকার 
মন্ত্রীরা যা যা করে বেড়াচ্ছেন সেগুলো সব 

‘ Py আমরাও বিধানসভায় ফাস করে ae) 
জনতা দলের এম এল এ তথা স্পিকার 


যুধিষ্ঠির দাস দেখেন, এতো মুশকিলের 





অশোক পাটোয়ারী 


স্বনির্ভর প্রকল্পে পড়ে থাকা খণের 
একশো কোটি টাকা আদায়ের জন্য রাজ্য 
সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন । বিভিন্ন 
প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেসব তরুণ 
সরকারের খণ নিয়ে বছরের পর বছর খণ 
শোধও করেন নি এবং প্রকল্প রূপায়ণের 
কোন উদ্যোগও নেন নি, এমন তরুণ 
উদ্যোগীদের প্রতি যৌথভাবে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন রাজ্যের শ্রম ও অর্থ দপ্তর | 
. জানা গেছে, গত ১২ বছরে রাজ্য 
সরকার soo কোটি টাকা স্বনির্ভর প্রকল্প 
বাবদ ঝণ ছাড়াও ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসবার পর কয়েক বছর বেকার ভাতা 
বাবদ মাসিক যে ৫০ টাকা করে 
বিলিয়েছেন, তার পরিমাণ ৭০ কোটি 
টাকা । এই বিশাল অঙ্কর টাকা খরচ 
করেও সার্বিক উন্নয়ন না ঘটায় বেকার 
ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বনির্ভর 
প্রকল্প চালু হওয়ার সুযোগ সরকার গ্রহণ 
করলেও অধিকাংশ উদ্যোগী ব্যাঙ্ককে ঝণ 
পরিশোধ না করায় arse আর ঝণ 
সরকারকে জানিয়ে দেয় । বর্তমানে এই 
করলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ভবিষ্যতে 
সহযোগিতায় বাধা হতে পারে বলে এক 
টনক তখনই নড়ে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮৫ সাল থেকে 
এই পর্যন্ত এই রাজ্যে স্বনির্ভর প্রকল্প বাবদ 
১০০ কোটি টাকা খণ দেওয়া হয়েছে | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক 
রিপোর্টে বলা হয়েছে এই প্রকল্পে যাদের 
অনেক বেশি । কেউ কেউ আবার ভালো 





চাকরিও করেন | আবার মোটামুটি একটা 
ব্যবসা করেন এমন মানুষকেও ঝণ দেওয়া 
হয়েছে | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করে এতে 
কোটি কোটি টাকা জলে গেছে | এরজন্য 
সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক, জেলা শিল্প আধিকারিক 
ছাড়াও রাজনৈতিক  হস্তক্ষেপকে 
বিশেষভাবে দায়ী করা হয়েছে ı রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত সমীক্ষা 
করে জানিয়েছে যে, প্রাপকদের ১৭ 
শতাংশ এতই দরিদ্র যে ঝণ পরিশোধের 
প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রে ওঠেই না। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক আরও বলেছে ঝণ বন্টনের ৮৬টি 
ক্ষেত্রেই কোন বিধি মানা হয়নি | 
স্মরণ থাকে, দেশের বেকার যুবকদের 
কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার 
১৯৮৩-৮৪ সালে এই স্বনিযুক্তি প্রকল্প 
চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিলো, চাকুরি না 
পেলেও সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যাতে কিছু 
করে খেতে পারেন। এতে 
যুবক-যুবতীদের বয়ঃসীমা ছিল ১৮ থেকে 
৩৫ যাদের পারিবারিক আয় অনুর্ধ ১০ 
হাজার টাকা । প্রকল্প অনুযায়ী নিয়ম করা 
হয়েছিলো ব্যবসার ক্ষেত্রে ১৫ হাজার, ১০ 
হাজার এবং অনুদ্ধ ৩৫ হাজার টাকা । 
প্রকল্পে ভর্তৃকির পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশ 
টাকা ı বন্টনের দায়িত্ব ছিলো জেলা শিল্প 
আধিকারিক ও স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি | 
এর আগে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি, শ্রম 
ও অর্থ দপ্তরের পদস্থ অফিসাররা ম্যারাথন 
মিটিং করে রাজ্য সরকারকে পরিশোধ না 
করার কারণগুলি সম্পর্কে - অবহিত 
করালেও সরকার কোন রকম ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করেন নি । সভায় একামত্য হয় যে 
রাজনৈতিক প্রশ্রয় যদি না থাকতো তাহলে 
area টাকা আদায় করতে বর্তমান জটিল 
পরিস্থিতি দেখা দিত না । 


এরপর ১১শ পষ্ঠায় 


বক্তৃতা দেখে তিনি প্রয়োজনে কার্যবিবরণী 
থেকে তা বাদ দেবেন। বুঝুন অবস্থা, 
কংগ্রেসের বসন্ত বিসওয়াল যেই ভয় 
দেখালেন এখনকার মন্ত্রীরা যা যা করছেন 
তা সব তারা বিধানসভায় ফাস করে 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সঙ্কটে 
সবাই যখন ভিপি সিং সরকার টিকবে কি 
না তা নিয়ে আলোচনা করছেন সে সময় 
একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় চাপা 
পড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংকট 
সৃষ্টির কারণ ও dor সঙ্গে যার গভীর 
সম্পর্ক আছে। 


ভিপি” সিং সরকারের সঙ্কট কেন 
হয়েছিল তা সকলেরই জানা । ৫১ দিন 


শপথবাক্য পাঠ করান । প্রতিবাদে ১৩, 
১৪ জুলাই অরুণ নেহরু, আরিফ মহম্মাদ 
খান সহ ১৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন | 
কত জলঘোলা হল । স্বল্পতম দিনের 
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড করে ১৬ জুলাই 
রাতে চৌতালাজী পদত্যাগ করেন। 


কথা । তাই তিনি বলেন যন্ঞেশ্বরবাবুর  দেবীলালের নির্দেশে চৌতালা ফের 


প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডিকে নিয়ে 


২২ মাসে ৫০ লক্ষাধিক টাকা খরচ 


বিশেষ প্রতিনিধি : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নীলাম 
সঞ্জীব রেড্ডি নিজের রাজ্য অন্ধপ্রদেশের 
৫০০ একর কৃষি জমি, বিষয়-সম্পত্তি এবং 
সুদৃশ্য বাড়ি থাকা সত্বেও কর্নাটক সরকার 
তাকে রাজ্য অতিথি হিসাবে রেখে দিয়ে 
গত ২২ মাসে ৫০ লক্ষাধিক টাকা খরচ 
করেছেন । যোজনা কমিশনের প্রাক্তন 
ডেপুটি চেয়ারম্যান ও কর্নাটকের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে ER 
রাজ্যের অতিথি হিসাবে বরণ করে 
এনেছিলেন, বর্তমান কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর 
হয়েছে YO গেলার অবস্থা । তিনি এই 
না। ফলে এই বিত্তশালী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 
বাবদ সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় 
অব্যাহত রয়েছে | ইতিমধ্যে এই বিষয়টি 
নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, এবং কেউ কেউ 
আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন । রাষ্ট্রপতি 
পদ থেকে অবসর নেবার পর রেড্ডি 
দিল্লিতে বছর খানেক ছিলেন, এরপর 
হেগড়ের আমন্ত্রণে তিনি চলে যান 
ব্যাঙ্গালোরে | বস্তুত তিনি অবসর গ্রহণের 
পর নিজের রাজ্যে থাকেন নি। এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন রেডিড অবসর প্রাপ্ত 
রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা 
যেমন পাচ্ছেন, তেমনি তার সন্তানেরা 
সুপ্রতিষ্ঠিত, এছাড়াও তার বিষয় সম্পত্তি 
তো আছেই। এদিকে এই অবস্থা এখন, 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পড়েছেন বেজায় 


অপ্রস্তুতে | তিনি বলেছেন, ব্যাপারটা যে 
এতদূর গড়াবে এবং এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি 
হবে, আমি বুঝিনি । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
রামকৃষ্ণ হেগড়ে আমায় রাজা অতিথি 
হিসাবে থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন | 
আমি তা গ্রহণ করেছিলাম | 

কারণে আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকতে মনস্থ 
করেছিলাম (উল্লেখ্য বছর ৮ আগে 
ara একটি ছোট ক্যান্সার অপারেশন 
হয়), কারণ কর্নাটকের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের 


সুবিধা’ দেবার বিষয়টি বন্ধ করুন, এবং 


দর্পণ । শুক্রবার ওরা আগস্ট ১৯৯০ [A 


পদত্যাগ করেন ও ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় 
হুকুম সিং নয়া মুখ্যমন্ত্রী হন। 


৫৮ বছর বয়সী ভিওয়ানির বাসিন্দা 
প্রাক্তন মাস্টারজী হুকুমবাবু শপথ নিয়েই 
বললেন, ‘আমি দেবীলাল ও চৌতালার 
ডামিরও অধম | আমি মুখ্যমন্ত্রী বটে তবে 
রাজ্যের বাপ বেটাই হল সুপার সি এম' | 
হুকুমবাবুর এসব কথা কাগজে পড়ে 
মান কোথায় নেমেছে। কিন্তু ভাবেন নি 
একটা জিনিষ তা হল দেবীলাল কার্যত 
দিল্লিকে এখন হরিয়ানা রাজধানী 
বানিয়েছেন | দেবীলালের আজ্ঞায় একজন 
করে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন অমনি 
রাজ্যপাল রাজভবন থেকে বেরিয়ে দিল্লি 
এসে সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করেছেন | 
পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ফের নয়াদিল্লিতেই শপথ 
নিয়েছেন | ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় হুকুম সিংও 
চন্ডীগড়ে নয়, নয়াদিল্লিতে শপথ 
নিয়েছেন। এগারো হাজার টাকার মাস 
মাহিনে, বিনাভাড়ায় রাজভবনে থাকা এবং 
ফ্রীতে নম্বরহীন গাড়িতে চড়ে কনভয় সহ. 
বেড়ানো রাজ্যপাল জো-হুজুর হয়ে 
গেছেন | রাজভবন ছেড়ে দিল্লিতে এসে 
শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন | এরপর হয়ত 
দেবীলাল বলবেন রিটার্নিং অফিসাররা 
নিয়ে যাবেন | কারণ গ্রাম্য হিন্দস্তানের 
প্রতিনিধির রাজধানী দিল্লি ছেড়ে 
হরিয়ানায় যেতে আর ভাল লাগছে না। 





প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শুধু সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি |. 
নন তিনি এক সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব Real 
যেখানে আর্থিক দিক থেকে জনসাধারণের] 
স্বার্থ জড়িত আছে, তা অবশ্যই বিচাষ 
বিষয় | সরকারি উকিল এ ব্যাপারে অবশ্য 
কোন যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য রাখতে পারেন] 
নি। এছাড়া এ ব্যাপারে সরকারের লীতিও| 
en পেশ করতে পারেনি] 

| 


কর্নটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
অতিথি হিসাবে থাকার প্রস্তাবটি প্রাক্তন 
রাষ্ট্রপতির গ্রহণ করা উচিত হয়নি । 
একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া] 
সত্বেও, আজীবন একটি রাজোর অতিথি] 
হিসাবে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা কেন] 
পাবেন, তার কোন যুক্তি খুজে পাওয়া যায়! 
না। এ ব্যাপারে রাজা সরকারের] 
অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা উচিত 
হয়নি । এ ঘটনা যদি নিয়ন্ত্রণে না আনা] 
যায়, তবে তা একটি বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করবে। 













চক্রবর্তী 


বিশেষ প্রতিনিধি : ট্রাফিক বিষয়ক 
এডুকেশনের স্বপক্ষে জোরালো সুওয়াল 
চক্রবর্তী | বললেন, বিগত বছরগুলোতে 


লোকসংখ্যা বেড়েছে | পাল্লা দিয়ে গাড়ির 
খাও বেড়েছে । কিন্তু রাস্তা বাড়েনি । 


অতএব সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমাদের 
কাজ তে হচ্ছে। কাজ করতে গিয়ে 
Saga নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমরা 
দেখছি ট্রাফিক আইন মানছেন না 
অনেকেই এই... বাপারটা অনেকটা 
ds রোগের খত ! অভিভাবকরা 
ট্রাফিক নিয়ম না মানলে, তার প্রভাব 
ছোটদের মধ্যেও পড়তে বাধ্য । কার্যত 
হচ্ছে তাই । আমরা এইদিকটা নিয়ে 
ভাবছি । ট্রাফিক এডুকেশনের চিন্তা এর 





থেকেই এসেছে । ছোটরা যাদের উপর 


কার । ছোটখাটো, অথচ অত্যন্ত জরুরী 
ব্যাপারগুলো নিয়ে কিছুটা ধারণা যদি 
শুরুতেই দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু 


ভবিষ্যতে অনেক কাজে আসবে । মূল : 


বিষয় যেটা বলতে চাইছি, তা হল 
অভ্যাস | এই পরিবেশ যদি গড়ে তোলা 
যায়, তাহলে কিন্তু ভালো লক্ষণ | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


বিশেষ প্রতিনিধি :-আমরা চেষ্টা করছি | 
ট্রাফিক বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে এক 
টিলিফোনিক সাক্ষাৎকারের প্রথমেই এই 
মন্তব্য করেছেন ডি সি টরাফিক সন্ধি 
: মুখার্জি । বললেন, ওয়ান ওয়ের ক্ষেত্রে 
সাদকতা এসেছে | কলকাতার 
যানবাহনকে সচল রাখার জন্য বিভিন্ন 
প্রতিবন্ধকতা আছে । আছে অনেক 
: সমস্যাও | আমাদের রাস্তাও সীমিত | 
রাখতে হচ্ছে । AR বলছিলেন, 
ra er ee 
চেষ্টা করছি । পরিসংখ্যানে যাচ্ছি না। 
দাবিও করছি লা । তবু একটা কথা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই, কিছুটা ফল পাওয়া 
যাচ্ছে । সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সচেতন | 
কতটা পেয়েছি ? কিংবা আদৌ পেরেছি 
Ra 


ৃ ছয়] দর্পণ শুক্রবার ওরা আগস্ট ১৯৯০ 


ট্রাফিক জামের অনাতম কারণ 


হিসেবে বিভিন্ন অভিযোগকে অনেকটা 


এইভাবে সাজানো যেতে পারে 1 কে) 
রাস্তা ছোট এবং কম: (খ) দ্রুতগতি 
সম্পন্ন গাড়ির জনা আলাদা রাস্তা নেই 
(গ) PS জুড়ে হকার, রাস্তা দিয়ে 
লোক হাটে : (ঘ) যত্রতত্র বেসরকারি বাস 
ও মিনিবাসের দাড়িয়ে পড়া : (উ) রিক্সা, 
কিছুটা মিছিল : (5) ট্রাফিক সাধারণের 
মধ্যে আইন ভাঙার প্রবণতা : (ছ) 
সর্বোপরি ট্রাফিক নিয়ে গঠনমূলক 
সমালোচনার অভাব । 

za কলকাতায় ট্রাফিক জামের 
ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও 
আরও কিছু উদাহরণ টানা যায়। কিন্ত 
একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, বৃহত্তর 
কলকাতায় ট্রাফিক বিষয়ে সংগঠিত 
চিন্তা-ভাবনা এ যাবত খুবই কম হয়েছে | 
এরুটা প্রবণতা আমাদের প্রতোকের 
মধোই কিন্তু আছে । তা হল, তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া এবং পর-মুহুর্তেই তা ভূলে 
যাওয়া ট্রাফিক জ্যাম কিংবা মূল সমস্যা 
নিয়ে অনেক ভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করা 


গরু, ছাগল, রিক্সা, ঠেলা, সাইকেল, 
Gen, ad, মোটরে মানুষে গাদাগাদি । 
নড়লেই একের সঙ্গে আর একজনের 
ধাক্কা । হাঠৎ বেজে উঠল শ্যামের বাশি । 
সব অনড়, অচল । ট্রাফিক পুলিশ । রোদ 
জল ঝড় উপেক্ষা করে দাড়িয়ে আছে যান 
নিয়স্তা | আবার হাত ঘুরে যায় | আবার 
অচল অনড় যান, প্রাণ সর সচল হয়ে 
ওঠে | 

শ্যাম যে সব সময় বাশি নিয়েই 
থাকেন, তা নয় | তিনি আবার তিন চক্ষু 
দৈত্যকেও নিয়ন্ত্রণ করেন i এ দৈত্যের 
লাল চোখ দেখলেই বিপদ ı যত তাড়া 
থাক, লাল চোখের হাত থেকে নিস্তার 
নেই | অবশ্যই নিস্তার আছে । আপনি যদি 
ভাগ্যবান লাল বাড়ির মালিক হন । আপনি 
কোথাও লাল বাতি জ্বালাবেন কি না 
বলতে পারি না। তবে এঁ লাল বাতির 
দৌলতে চলে যেতে পারবেন লাল চোখো 
দৈত্যের কড়া চোখ পেরিয়ে 1 কপাল ভাল 
থাকলে শ্যামচন্দ্রের জুতোর ঠোকাঠুকি ও 
কপালে হাত ঠেকানোও পেয়ে যেতে 
পারেন | আর আপনার বাহনের সঙ্গে বা 


আপে পিছে যদি কাপানো বাশি বাজতে - 


থাকে, তাহলে আর কারুর হাড় কাপানো 
শুরু হবে কি না জানি না। তবে শ্যামচন্দ্ 


ও নন্দরাজা সমন্ত্রমে বেদী থেকে নেমে 


এসে শত ভাড়ের মধ্যেও আপনার জন্যে 
জায়গা করে দেবেন। 





ram 


যায় | কিন্তু সমসা তো একটা জায়গাতেই 
থেমে থাকছে | বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, 
কলকাতা-কে বৃটিশ সরকার “শোষণ 
যন্ত্রে"-র বাহক হিসেবে পছন্দ মতো তৈরি 
করে নিয়েছিল | এই তৈরি করাটা আবার 
বিশেষ কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই 
সীমাবদ্ধ ছিল । স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 
মানুষ বেড়েছে, ব্যবসা বেড়েছে, যানবাহন 
বেড়েছে জেট গতিতে ৷ কিন্তু কলকাতা 
পরবর্তীকালে যেগুলো সংযোজিত হয়েছে, 
তাও কিন্তু অনেকটা বিক্ষিপ্ত অথবা 
এলোমেলোভাবে গড়ে উঠেছে। পাল্লা 
দিয়ে কলকাতায় সবকিছু বেড়েছে, কিন্তু 
রাস্তা বাড়ে নি। ইস্টার্ন বাইপাসের যত 
রাস্তা, যা সব অর্থে কলকাতাকে ঘিরে 
ফেলার জন্য তৈরি হয়েছিল, সেটাও 
বার্থ | এতসব সমস্যার পাহাড়, তারমধ্যে 
কলকাতা চলছে । বাড়ছে ট্রাফিক 
STS | 








দীপ চক্র 





আর এরই ফাকে চলেছে একমুখী 
পথ । এই পথ কোন মুখে গিয়ে পৌছেছে, 
কে জানে ? মযালয়ের দক্ষিণ দ্বারে কি না 
কে জানে? কোথাও পথ পূর্বমুখী, 
কোথাও পশ্চিমমুখী, কোথাও উত্তরমুখী, 
কোথাও দক্ষিণমুখী । আপনি যদি 
যানবাহিত হয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তায় পুব 
মুখে যান, তাহলে জান কবুল করলেও 
আপনার মান থাকবে না। আপনাকে 
দিতে হবে আইন ভাঙার ফাইন । 

তারপর ধরুণ ট্রামপথ লাচ্ছিত রাস্থায় 
যান চালিত হয়ে যাচ্ছেন ı কিছুদূর গিয়ে 
দেখেন রাস্তা বন্ধ ৷ ট্রাম বন্ধ। অথবা 
আড়াই তলা বাস রাস্তার মাঝে মুখ থুবড়ে 
পড়ে আছে | যাওয়া আসার পথ বন্ধ | হয় 
যাওয়া না হয় আসা | বাসের ভেতরে কুল 
উপায় নেই । সরকারি বাসে ভাড়া দিয়ে 
টিকিট কেটেছেন। পয়সা ফেরত পাবেন 
না। বেসরকারি বাস বা মিনিবাস হলে 
হয়তো চিৎকার, চেঁচামেচি করে ফেরত 
পেতে পারেন । 

আর আপনি যদি রাত আটটার পর 


কোথাও যান, তাহলে লরীর দাপটে 


কথা উল্লেখ করা আছে 8০ কিলোমিটার । 


কলকাতায় যানবাহনের সর্বোচ্চ গতির 


কিন্তু গড় গতি বাস্তবে গিয়ে দাড়িয়েছে ১০ 
কিলোমিটার ı যদিও রেড রোড, ইস্টার্ন 
মেট্রোপলিটন বাইপাশ, কিংবা ডি আই পি 
রোড প্রভৃতি রাস্তাগুলো এখনও পর্যন্ত 
চালকদের কাছে কলকাতার PAJA 
হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে | 

৮৭-৮৮ সালে কলকাতার রাস্তার জন্য 
১৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল । 
প্রয়োজনের তুলনায় যা একেবারেই কম । 
কলকাতার রাস্তা যত বেশি ভাঙছে, ঠিক 
ততটাই বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা । সি এম 
ডি-এর পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৮৩ সালে 
বৃহত্তর কলকাতার লরি, বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, 
প্রাইভেট কার ও অন্যান্য গাড়ির সংখ্যা 
মিলিয়ে ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার 
৪৯৮-টা | ১৯৮৮-৮৯ সালে কলকাতার 
পুরসভা থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়ির 


সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১১ হাজার, এরপরও 
একটা. ব্যাপার আছে এবং তা হচ্ছে, 
বহিরাগত সরকারি ও বেসরকারি গাড়ি । 
এরপর ১১শ পষ্ঠায় 





আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে । সকাল 
আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তাদের 
কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বন্দী করে 
রাখা হয়েছে | সুতরাং একবার ছাড়া পেলে 
তারা কি আর দাড়ায় ? এরই ফাকে 
রয়েছে নানা রকমের বিধিনিষেধ । তার 
মাঝে চলছে তোলা তোলা | 

রাস্তার কথা ? তা আর বলবেন না। 
সরকার দেবে মেট্রোর দোষ | মেট্রো দেবে 
ট্রাম কোম্পানীর দোষ, ট্রাম কোম্পানী পুর 
নিগমের আর পুর নগম রাজা সরকারের | 
এই কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্যে আপনার 
গাড়ির দফারফা হবে | আর আপনি যদি 
গাড়িওয়ালা বাবু না হয়ে গাড়িতে ওঠা বাবু 
হন তাহলেও মনে হবে, আপনার হাড় 
পাজরাগুলো বোধহয় খান খান হয়ে 


AR আলয় হয়ে যাবে। শ্বাসকষ্টের 


zes ডিজেল, মোবিলের 
NE ধোয়া হয়ে যেতে ZA! 
এতএব সুধী সাবধান | এখনও সময় 

ı ট্রাম ara ভাড়া একটাকা হল 
বলে | তারপর ধোয়ায় ধোয়ায় ধোয়া হয়ে 


ধোয়ার 


যাবেন | ঈশ্বর-প্রদত্ত দুটো পা যখন আছে, 


তখন ভাবনা কি? একটু সময় বাড়বে | 
ক্ষতি কি? পয়সা ধাচবে, স্বাস্থা বাচবে | 
যানবাহনগুলো থাক না বড়লোকদের 
জন্যে | আপনার আমার জনো থাক পায়ে 
চলা পথ। 





ট্রাফিককে ঢেলে সাভাবার জ 
সালে ৷ ধারাবাহিক ভাবে জ্যোতিবাবু 


১৩ বছর 


কংক্রীট ওয়ার্ক বলতে আমরা যেটা বুঝি, 
তা কিন্তু হয় নি। একটি কথা জ্যামের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজা ৷ কলকাতার ট্রাফিক 
ছড়িয়ে দিতে পেরেছে । এইসব নিয়ে 
বলতেও আমার ঘেন্না হয় । 

কলকাতার ট্রাফিক সমস্যা দূরকরণ 
নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি 
এই মন্তব্য করেছেন | বললেন, একটা 
রাস্তার নাম বলুন শ্যামল চক্রবর্তী, যেখান 
পারে? যতসব বোগস থিয়োরি। 
একবারের জন্যও মূল জায়গা চিহ্নিত করা 
হচ্ছে না | সমস্যার মিছিল হয়ে দাড়িয়েছে 
বর্তমানে | নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা 


বেশি প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এই 
ব্যাপারে | এই মন্তব্য করেছেন বিগত 
পুরসভার কলকাতার সেরা কাউনসিলর 
ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা (৯১. নম্বর) । 
বললেন, রাতারাতি কিছু করা সম্ভব নয় ৷. 
বিশেষত, সমস্যাস্কুল জায়গায় তো 
আরও বেশি কষ্টকর | কলকাতা শহুর 
শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষাভাষির ক্ষেত্রে নয়, 
বিভিন্ন রাজোর মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে 
থাকছেন রোজগারের আশায় ! বিগত 
বছরগুলোতে লোকসংখার সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে সমস্ত কিছু বেড়েছে । রাস্তা বাড়ে 
নি। were জটিলতা বাড়ছে | তবে 
ট্রাফিকের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কিছু সঠিক 
সিদ্ধান্তে জাম কমাতে সাহাযা করেছে | 
অপেক্ষাকৃত ‘কম গাড়ি দাড়িয়ে থাকছে | 
প্রচণ্ড বৃষ্টি অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
সমস্যার কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে | তবে একটা 
কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, বিগত 
ইদানীং জল খুব একটা দীড়াচ্ছে না | 
একটি ক্ষেত্রে অবশ্য বাতিক্রম । তার 
অবশা অনা কারণও আছে | 











দর্পণ । শুক্রবার ৩রা আগস্ট ১৯৯০ [সাত 











তৃতীয় বিশ্বের প্রবাদপুরুষ হো-চি-মিনের 
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ 
fore চিহ্নিত ı ইউনেস্কো ও বিশ্বশান্তি 
পরিষদ এই দিনটিকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে 
পালন করতে উদোগ গ্রহণ করে। 
ভারতেও একটি জাতীয় কমিটি গঠনের 
মাধামে এই শুভ দিনটি বিশেষ সম্মানের 
সঙ্গে পালন করা হয় | হ্যানয়ের অনুষ্ঠানও 
ছিল বিশেষ ado | হো-চি-মিনের সঙ্গে 
তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক গভীর 
আত্মিক যোগ ছিল | সাম্রাজাবাদ বিরোধী 
আপসহীন সংগ্রামে তার দুঃসাহসিকতা 


যেমন একদা ভারতের সংগ্রামী 
মানসিকতাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, 


তেমনি হো-চি-মিনের স্বাধীন ভিয়েৎনাম 
সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে লাওস ও 
তার প্রেরণা সঞ্চারের জনা হো-চি-মিনের 
প্রতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন ও 
শ্রদ্ধাও ছিল অসাধারণ | তার নেতৃত্বে 
ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা আন্দোলন এক 
অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং 
যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটি ক্রমে সমাজতান্ত্রিক 
পথে আত্মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করে | জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক 
সংগ্রামে হো-চি-মিনের আত্মোৎসর্গ 
ইতিহাসের এক সুবর্ণ অধ্যায় রচনা 
করেছে, সন্দেহ নেই। বিগত ' ষাটের 
দশকে এখানকার মিছিলে মিছিলে যে 
দীপ্তধ্বনি শোনা যেতো, তার ভাষা ছিল : 
"স্বাধীনতার আর এক নাম ভিয়েৎনাম y 
দৈনিক 'কালান্তর' তার ১৯ মে. ১৯৯০ 
তারিখের সম্পাদকীয়তে প্রসঙ্গত : উল্লেখ 
করেন: 'সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আকাশ 
থেকে যত বিস্ফোরক বোমা বর্ষিত 
হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি বোমা মাকিন 
সাম্রাজাবাদীরা করেছিল ভিয়েতনামে | 
ভিয়েখনামের চাষের যোগ্য জমির এক 
তুতীয়াংশকে কমপষে এক প্রজন্মের জনা 
ব্যবহারের অযোগ্য করে দিয়েছিল ।.ধবংস 
করেছিল ভিয়েৎনামের বনজ সম্পদের বড় 
অংশকে তবু হার মানেনি ভিয়েতনাম | 
রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন শান্ত অথচ দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেছিলেন : "প্রয়োজন হলে সমগ্র 
বিংশ শতাব্দী ধরে আমরা মুক্তির সংগ্রাম 


চালিয়ে যাবো, কিন্তু মাথা নত করে 
*পরাধীনতাকে মেনে নেবো না 

১৯৬৯-এ চিরদিনের মতো চোখ 
ঘোষণাকেই পতাকার মতো উড়িয়ে পর্ণ 
স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ভিয়েতনাম 
১৯৭৫-এ |’ 


জন্ম হয় । এই কৃষক পরিবার নগুয়েন 


যখন শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তখন 
তিনি এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে 
ইন্দোটানের জামিগুলির স্বাধীনতার দাবী 
জানিয়ে এক স্মারকলিপি পাঠান | দেখতে 


সুপরিচিত হয়ে mi ফরাসী 
সনাক্ততাস্ত্িব পার্টি দৃই দলে বিভক্ত হয়ে 
গোলে ফরাসী কম্ানিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত 
হয়, হো-চি-মিন তখন এই পাটির্তে যোগ 
দেন | ফরাসী উপনিবেশ নাতির স্বরূপ 
উদঘাটনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্যারিসে 


১৯৯০ সালের ১৯ মে তারখিটি 





পারিয়া' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন | কমুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পঞ্চম 
কংগ্েসেও তিনি উপস্থিত থাকেন | বলা 
প্রয়োজন যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ার 
নভেম্বর বিপ্লব ও বলশেভিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠ। 
মুক্তিপাগল- হো-চি-মিনের মনের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে | ক্রমে তিনি 
gan, লেনিনবাদী বিপ্লবীতে পরিণত 
হন | সেই সঙ্গে ছিল তার আন্তর্জাতিকতা 
ও উদার মানসিকতাবোধ । কি করে 
লেনিনবাদে তিনি Yara, সে সম্পর্কে 
নানাভাবে তিনি তার মানসিকতা প্রকাশ 
করেছেন | এ সময়ে তার অনাতম আদর্শই 
ছিলেন একমাত্র AAA | 

দেশের অগণিত শিশু কিশোর ও 
যুবকদের কাছে হো-চি-মিন ছিলেন চাচা 


জেনারেল গিয়াপ মন্তব্য করেছেন : “চাচা 
aa Rada, ত্যাগ ও জন্মভূমিকে 
স্বাধীন করার ব্রত তার ব্যক্তিত্বকে মহন্ত 
দান করেছিল | মানুষের প্রতি যেমন ছিল 


তার অসাধারণ ভালোবাসা, তেমনি ছিল 
শ্রদ্ধাবোধ | আর তার জীবনচর্যার অঙ্গ 


হয়ে উঠেছিল নৈতিক ও রাজনৈতিক 
শক্তি | দু দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
দীর্ঘস্থায়ী লড়াই করে তাদের পরাভূত 
করেন তিনি | ফরাসী ও মার্কিন বাহিনীকে 
পর্যুদস্ত করে তিনি স্বাধীন ভিয়েতনাম 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন 
জাপানও ছিল তার প্রতিপক্ষ | তার 
জীবনীকার we চিনের মতে EA 
মানসিক গঠনই ছিল এমন যে, কেউ 
না | মনের দিক থেকে তিনি যেমন ছিলেন 
নির্লিপ্ত ও সংযমী, তেমনি ছিলেন দৃঢ় ও 
(লীহসদৃশ | তিনি সর্বদাই কামনা করতেন 
goodness in every man’ একাধারে 
দুঃসাহসী বীর ও ঝষি, অদ্তুত দুটি গুণের 
একত্র সমাবেশ ঘটেছিল $e জীবনে | 
তার আবাস ছিল বনে, প্রাসাদের মানুষ 
তাকে কখনো পরিমাপ করতে পারতো 
না। ভিয়েতনামকে স্বাধীন ae পরিণত 
করে তাকে farsa একটি শক্তিশালী দেশ 
হিসেবে সংগঠিত করে তোলা কম ক্ষমতা 
লা কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় । অথ এজনা 
হো-চি-মিনের কোনো অহংবোধ ছিল at | 
তিনি ছিলেন স্থিত প্র ও স্বনিষ্ঠ পুরুষ | 


স্বাধীন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
১৯৮৫ সালে তার ভারতে আগমনের 
ফলে ভারত-ভিয়েতনাম সহযোগিতার 
ভিত্তি সুদৃঢ় হয় । তখন কেবল উত্তর 
ভিয়েতনাম স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীনতার 
লড়াই অব্যাহত রয়েছে । দিল্লি থেকে 
কলকাতায় এলেন হো-চি-মিন, থাকলেন 
রাজভবনে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে, এই 
উপলক্ষে দিল্লি ও কলকাতা বেতারকেন্দ্র 
হো-চি-মিনের জীবনী সহ প্রধানতঃ উত্তর 
ভিয়েতনাম সম্পর্কে দুটি বিশেষ অনষ্ঠানের 
বাবস্থা করা হয় । আমার সৌভাগ্য a 
কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এই 
আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম প্রচারের জন্য নির্বাচন 
করা হয় আমাকে | ১২টি মূল ভিয়েতনামী 
গানের রেকর্ড ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
ইংরেজিতে তার তরজমা এসে পৌছায় 
আমার হাতে | আধঘণ্টার প্রোগ্রাম | 





আমাকে সেইভাবে ভিয়েৎনামী গানগুলোর 
বঙ্গীয়করণ করে 3% তৈরি করতে হবে | 
সাধারণ প্রণয় এবং কফিক্ষেত্র থেকে শুরু 


করে মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত কোন গান. 


কিভাবে ভিয়েৎনামে গাওয়া হয়ে থাকে, 
তারও বর্ণনা চাই | ব্রডকাস্টে তার সঙ্গে 
মিলিয়ে নিদর্শন হিসেবে মূল ভিয়েতনামী 
গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে হবে | 
আমি সেইমতো পুরো প্রোগ্রামটি তৈরি 
করে নিলাম । সৌভাগ্য যে, যেদিন 
হো-চি-মিন কলকাতায় এলেন, সেদিন 
সন্ধ্যার সংবাদ প্রচারের পরেই এই 
প্রোগ্রামের ব্রডকাস্ট | আমি সাংবাদিক 
হিসেবে হো-চি-মিনের সঙ্গে সামান্য ক্ষণের 
জন্যে রাজভবনে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে 
প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাকে জানালে তিনি খুশি 
হন, এবং আরও বেশি খুশি হন-_যখন 
আমার হাতে ভিয়েতনামের বিভিন্ন গানের 
মূল রেকর্ডগুলো দেখেন । সামানা 
আলাপের 39 দিয়ে করমদন সহ তার 
শুভেচ্ছা নিয়ে সোজা গিয়ে পৌঁছলাম 


বেতারকেন্দ্রে। প্রোগ্রামের দুটো অংশ 
ছিল, প্রথম হো-চি-মিনের সংক্ষিপ্ত 


জীবনী, এবং দ্বিতীয়ত : নানা বর্ণনা সহ 
ভিয়েতনামী গান । দুটি অংশেরই ব্রডকাস্ট 
প্রশংসনীয় ভাবে Gera গেল | বলতে 
বাধা নেই Mm, মে: ১--১৫, ১৯৫৮, 
বৈশাখ : ১১--২৫, ১৮৮০ শক সংখা 
'বেতারজগতে' আমার পুরো ক্রিপ্টটি দুটি 
ভাগে প্রকাশিত হলো | আমাদের প্রীতিময় 
বন্ধ অজিতকুমার তারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 





গিয়েছিলেন ইন্দোচীন ı পার ব্যক্তিগত 
অটোগ্রাফ-খাতায় হো-চি-মিনের স্বাক্ষর 
ছিল | ফিরে এসে তিনি কিছুদিন ভূটানে 
পোস্টেড (থেকে পরে কলকাতায় 
জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া 
কেয়ারটেকার হন । এবং হো-চি-মিনকে 
কেন্দ্র করে ভিয়েতনামের উপর কিশোর 
উপযোগী একটি বই লেখেন | আমার 
ভিয়েতনামী গানের বঙ্গীয়করণের পুরোটাই 


তুমি কি কেবলই মুক্তিযোদ্ধা, তুমি 


তিনি আমার নানের উল্লেখসহ সেই বায়ে 
মুদ্রিত করেন | এরপর যখন ১৯৬৯-এ 
হো-চি-মিন লোকান্তরিক হন, বিভিন্ন 
সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো ভারতেও 
তখন এক গভীর শোকের ছায়া নেমে 
আসে | Sta waa স্মতির উদ্দেশ্যে আনি 
যে কবিতাটি রচনা করি, সেটি তখন 
শারদীয়  কালাস্তরে প্রকাশিত হয়। 
কবিতাটি এই = 


যে দরদী প্রাজ্ঞ-ঝযি, 


তাই তো মানব-মনের শ্রদ্ধা তোমাতে যুক্ত অহর্নিশি। 
তুমি যে কর্মী বিরামবিহীন, শ্রান্তি তোমার জন্যে নয়, 
দধীচির হাড়ে গড়া দেহ নিয়ে কর্মে নিজেরে করিলে ক্ষয় | 


হো-চি-মিন, হো-চি-মিন ! 


এ বুকের যত পাজর কুড়ায়ে তব সঙ্গীতে*বেধেছে বীণ ॥ 


এ যুগের যত শ্লাঘা ও HS, তুমি দিলে তারে লজ্জা শত, 

* ধনতন্ত্রের টুটি চেপে তারে করেছ নিমেশে বেত্রাহত | 

ছিল না প্রাসাদ, ছিল না বিত্ত, বনের কুটির ছিল যে ধাম, 

‘হো খুড়ো' নামের মন্ত্রে জেগেছে তাই তো তামাম ভিয়েতনাম | 


হো-চি-মিন, হো-চি-মিন | 


মন যে তোমার নামের আখরে গোলাপের মতো হয় রঙিন | 
তব আদর্শ, তব নিঙ্কাম জীবনধর্মে দেখালে পথ, 

অন্ধকারের ঘন তমসায় ছোটালে তোমার সূর্য-রথ | 

দিয়েছ এষণা মুক্তি-প্রেরণা বিশ্বের যত বন্দী-প্রাণে, 
নবজীবনের আলোকে তারা যে জেগে ওঠে ঘোর নিশাবসানে | 


হো-চি-মিন, হো-চি-মিন ! 


ছিলে দরবেশ, ছিলে যে ফকির, হলে বীরত্বে বাদশা তুমি, 
শেখালে সবারে কর্মনিষ্ঠা, স্বপ্নে রাঙালে জন্মভূমি | 

লিখে গেলে তুমি রক্ত-লিখনে বীর-গাথা বীর জাতির নাম, 
নয়া দুনিয়ার ইতিহাসে তাই চিরজাগ্রত ভিয়েতনাম | 


হো-চি-মিন, হো-চি-মিন ! 


মন যে তোমার নামের আখরে গোলাপের মতো হয় রঙিন || 


আমাদের গীতায় স্থিপ্রজ্ঞ ও নির্লোভ 
ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার 
প্রতিরপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল 
ভাষণেও ছিল তারই পরিচয় | আমাদের 
কোনো এক সাংবাদিক সুহৃদের বক্তব্য 
উধৃত করে বলা যায় : সুদীর্ঘ প্রবাস জীবন, 
বিপ্লব, দুটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 
তাতে জয়লাভ, মুক্ত ও একাবদ্ধ 
ভিয়েৎনামের ভিত্তি স্থাপন, ভিয়েনামকে 





তাসখন্দ বিমান বন্দরে প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং 


নিরাকরণ এবং শেষপর্যন্ত মস্কো-পিকিং 
বিরোধে অত্যন্ত সুস্থির ভারসাম্য বজায় 
রাখা__এই বিপুল কীতিস্তুপ বহন করেও 
এই মানুষটির অহং বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায়নি 
কখনো | কি রাষ্ট্রে, কি পার্টিতে কোনো 
বিশেষ অধিকারের দাবীদার ছিলেন না 
fea | এই মানুষটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
হিসেবে চিরদিনের জন্য ইতিহাসে অমর 
হয়ে রইলেন | 


এক উজবেক শিশু কোলে 





আট] দর্পণ । শুক্রবার ৩রা আগস্ট ১৯৯০ 









কান্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেছি । 
সংরক্ষিত বনে গাছপালা কেটে লরি 
বোঝাই হচ্ছে। রানীবাধে অবাধে 
হাসপাখির শিকার চলছে এমন কি 
চোখে পড়ার মতন | এ যেন মচ্ছব লেগে 
গেছে, এ নিয়ে আগেও অনেক সোরগোল 
শোনা গেছে, যেমন সংরক্ষিত বনে কাঠ 
উধাও করার সময় জলপাইগুড়ি জেলার 
বৈকুগ্নপুরে মেজর সমেত আটজন জওয়ান 
হাতে-নাতে ধরা পড়েছে | 

চুরির প্রসঙ্গ যখন উঠল, কাকে রাখি 
কাকে ফেলি, আর চুরিই যখন মূল প্রসঙ্গ 
তখন বলতে হয় গা-গঞ্জে চুরি ডাকাতি 
আজ এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে 
যে রাত দুপুরে মানুষ সদা woe | সত্যি 
কথা বলতে কি গায়ের মানুষের ঘুম 
কেড়েছে চোরেতে | শুধু কি গাছপালা, 
কাঠ চুরি, এখন ব্যাপকহারে' গভীর বন 
থেকে পশু পাখি মেরে চুরি হচ্ছে। না 
পাখিদেরও আজ নিস্তার নেই | 





অমিত মুখোপাধ্যায় 


অবাধে গাছ কাটতে, পাখি শিকার করতে, 
তেমনি ২৪-পরগণার মছলন্দপুরে শুনেছি 
পঞ্চায়েতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় গাছকাটা 
হয়েছে | মেদিনীপুর জেলার জুনপুটে 
নিষ্প্রাণ' হাসপাখি | পুরুলিয়ায় অবাধে 
পাখি শিকার দেখে আশ্চর্য হয়েছি । প্রশ্ন 
করতে উত্তর মিলেছে, মাংস...টাটকা 
মাংস | 





বেধেছে | যখন সামরিক বাহিনীর মেজর 
দলবল সমেত ধরা পড়েন, আস্থা 
রাস্তার ওপর প্রকান্ড সব গাছ কেটে চেরাই 
হচ্ছে, অথচ নেই কোন প্রতিবাদ, ট্রাক 
বোঝাই করে গাছ আসছে অযোধ্যার বন 
থেকে | বনকর্মীর সামনে প্রশ্ন তুলতেই, 
সাফ বলে দিয়েছেন, “মাথা খারাপ, গাছ 


বাচাতে প্রাণ খোয়াব নাকি ? পুরুলিয়ার 
রানীবাধ অঞ্চল, মেদিনীপুরের জুনপুট, 
২৪-পরগণার NAS অবাধে গাছ ও 
পাখি নিধন দেখে প্রশ্ন জাগে, 
স্বাধীনদেশের সুশিক্ষিত, স্বাধীন নাগরিক 
কি ? সামরিক বাহিনীর কথা যত শুনেছি, 
তাজ্জব বনেছি | পুরুলিয়ার রানীবাধে মাত্র 
FIA আগে ফিসারি প্রোজেক্টের 
ম্যানেজারকে প্রকাশো কান ধরে ওঠ-বস 
করতে হয়েছিল | অপরাধ £ প্রোজেক্টের 
মধ্যে তিনি নাকি পাখি শিকার করতে 
দিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন | 

এদিকে পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে আজ 
রীতিমত তোলপাড় পড়ে গিয়েছে | বন 
গাছপালা, পশুপাখির প্রয়োজনীয়তা ও 
উপযোগিতা আজ খুব জরুরী হয়ে 
পড়েছে । দেশ-বিদেশেও পরিবেশগত 
অবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তার অস্ত নেই । 
মানুষের স্বার্থেই আজ উপযুক্ত বনাঞ্চলের 
প্রয়োজন, পশুপাখির ভারসামা বজায় 
রাখা | বছর বছর ধরে বন-মহোৎসব 
পালন করা হচ্ছে | কিন্তু এতে জনচেতনার 
তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে কি? 


মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার ফি বেশি নিচ্ছে ঘোষপুর হাইস্কুল 





পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক 
পরীক্ষার জন্যে প্রতি ছাত্রপিছু নির্ধারিত 
সেন্টার ফি হিসেবে ৪ টাকা নেওয়ার চিঠি 
থাকলেও কিছু কিছু স্কুলে এই টাকার 
বদলে ১০ টাকা পর্যন্ত সেন্টার ফি নেওয়া 
চলছে | পর্ষদের নিয়ম ছাত্র ৪ টাকা দেবে 
ও পর্ষদ আরো ৪ টাকা সেন্টার স্কুলকে 
দেবে | যদিও পর্যদের কাছে নিয়মমাফিক 
৪ টাকা সেন্টার ফি তুললেও সম্পর্ণ 
টাকা নেওয়া হচ্ছে। 


সেন্টার ফি বাবদ প্রতি ছাত্র পিছু ১০ টাকা 


উষৎপুরকে দেওয়া ঘোষপুর হাইস্কুলের 
সেন্টারের রসিদ (নং ৩৬০, ২০১, ৩৮২ 
এবং ৪১৩) দেখলেই বোঝা যায় | 


আরও বোঝা যায়, ৩৬০ নম্বর রসিদে 
(তারিখ ১১৫৮৭) কালেক্টারের হাতে 
পরিষ্কার ভাবে উষৎপুর হাইস্কুলের 
রেগুলার ছাত্র ২৭ জনের জন্য ২৭০ 
টাকা, ২ জন ফেলের জন্য ২০ টাকা এবং 
৩ জন কমপারমেন্টাল পরীক্ষার্থীর জনা ৫ 
টাকা করে ১৫ টাকা নেওয়া হয়েছে বলে 
লেখা আছে | আরও লক্ষনীয় এই স্কুলের 
হেড মাস্টারের নামের ফ্রেক্সিমেলি এই 
রসিদে ব্যবহার করা হলেও পরের তিনটি 
রসিদ ১৭।৩।৮৮ (৩৮২ নং), ৯।৩।৮৯ 
(২০১ নং) এবং ৩1৩।৯০ (৪১৩ নং) 
রসিদে উক্ত প্রধান শিক্ষকের কোনরকম 
ফ্রেক্সিমেলি নেই, যা অবৈধ বলে গন্য করা 
যেতে পারে | 


এই ঘোষপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষের এইসব 
দুর্নীতি কথা জানিয়ে উষংপুর সৌদামিনী 
বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক প্রস্থাদ সামন্ত 
৮৭ সালের ২৯ এপ্রিল ঘোষপুর স্কুলের 
এ ধরনের বেআইনি কাজ করা হচ্ছে সে 


ব্যাপারে এক চিঠিতে জানতে চান । কিন্তু 
তাতে কোন ফল না হওয়ায় ওই বছরের ৬ 


মে আবার উক্ত আফিসারকে চিঠি দেন | 
তাতেও কাজ না হওয়ায় তিনি মধাশিক্ষা 
পর্ষদের রিজিওনাল একঝ্সামিনেশন 
সেন্টারের স্পেশাল অফিসারের কাছে "৮৯ 
সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অভিযোগ দায়ের 
করেন | 


মধাশিক্ষা পর্ষদের আর একটি নিয়ম 
আছে যিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হবেন 
তাকেই এই স্কুলের মাধামিক পরীক্ষার 
সেন্টার কমিটির সেক্রেটারি হতে বাধা 
থাকতে হবে | কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘোষপুর 


হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোককুমার 
চক্রবর্তী এই নিয়ম ভঙ্গ করে অন্য কোন 
স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এই সেন্টারের 
সেক্রেটারি করেছেন | পরে | এর প্রতিবাদ 
হলে তিনি নিজে সেক্রেটারি ও সেই সঙ্গে 
সুপারভাইজার পদটি সঙ্গে রাখছেন উক্ত 
কমিটির, যা অবৈধ । এইসব দুর্নীতি 
সম্পর্কে মধাশিক্ষা পর্যদে এই এলাকার 
বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগ 
জানালেও ঘোষপুরের প্রধান শিক্ষক এ বি 
টি এ সদসাপদ নামক রক্ষাকবচ ও সি পি 
এমের একান্ত অনুগত হওয়ার কারণে 
প্রতিবছরই অবাহতি পেয়ে যাচ্ছেন | 


স্বজন-পোষণের আখড়ায় 
রূপান্তরিত 








নীলাঞ্জন কুমার 


PEA 
মেদিনীপুর শহর পুরসভার বর্তমান 


বোর্ড মাত্র দু বছরের মধ্যে দুর্নীতি ও 
স্বজন-পোষণের আখড়ায় পরিণত 
হয়েছে | কংগ্রেস পরিচালনাধীন এই বোর্ড 
দুর্নীতি আরম্ভ করেছিল ক্ষমতা পাওয়ার 
কয়েক মাসের মধ্যেই | এছাড়া যেসব 
দুর্নীতি শহরের নাগরিকের কাছে প্রকাশা 
হয়েছে সেগুলি হল, বড় বড় মিল মালিক, 
লজ ও হোটেলগুলোর অযথা টাক্স 
কমিয়ে দেওয়া, পুরসভার অর্থে একটি 
মারুতি গাড়ী ভাড়া নিয়ে সেটি বাক্তিগত 
কাজে চেয়ারম্যানের ব্যবহার, স্কুল বাজার 
এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির যে সুপার 
মার্কেট করা হয়েছে তার দোতালার একটি 
ঘর দশ হাজার টাকার বিনিময়ে রঞ্জিত সিং 
নামে এক ব্যক্তিকে দোকান করতে দেওয়া 
হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে অপর এক 
রঞ্জিত সিংকে ১০ হাজার টাকা পাইয়ে 
দিয়ে ঘরটি এক কমিশনারের আত্মীয়কে 
দেওয়া হয়েছে। 

এই পুরসভার বামফ্রন্টের ৯ জন 
বিরোধী কমিশনার এক লিফলেটের 
মাধামে এ সব অভিযোগ জানালেও সব 
চেনা জোরদার অভিযোগ তারা করেছেন 
দ্বারি বাধ খাল সংস্কারের প্রায় ২ লক্ষ টাকা 
আত্মসাতের ক্ষেত্রে | দ্বারি বাধ খালের এই 
আত্মসাতের খবর সম্প্রতি মেদিনীপুর শহর 
থেকে প্রকাশিত এক দৈনিকে প্রকাশিত 
হওয়ার পর পুরসভায় হৈ-চে বাধে | 


জানা যায়, স্টেট আরবান এমধপ্রয়মেন্ট 
প্রোগ্রামের অধীনে এন আর ই পি স্কীমের 
অন্তর্ভূক্ত কন ৩ টি প্রকল্পের জন্য ৭,০৩,৬৪৪ 





টাকা aga করা হয়েছিল (মেমো ন 
৬৫১/১২ তাং ২৪৷৪৷৮৯) | এরমধ্যে এ 
এল খান রোড থেকে কেরানীটোলা পর্যং 
কাজের জন্য ২ লক্ষ টাকা সিমেন্ট পাই 
পাতার জন্য, ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাক 
দ্বারি বাধ খাল সংস্কারের জন্য, ১ লক্ষ ৭ 
হাজার ৬৪৪ টাকা দেওয়া হয়েছে । কিনু 
শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড সংলগ্ন এই খাল 
সংস্কারের যাবতীয় টাকা খরচের হিসাব 
দেখানো হয়ে গেছে, অথচ এই বিশাল 
অঙ্কের টাকার কাজ কোথায় কি হয়েছে 
কেউ জানেনা | বিরোধী কমিশনারদের 


১২ জন কংগ্রেসী কমিশনার এক পাল্টা 
লিফলেট প্রকাশ করেন | কিন্তু লিফলেট 
পড়ে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্টের ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ 
এর ভেতর প্রকাশ হলেও দ্বারি বাধ বিষয়ে 
বিরোধী কমিশনারদের অভিযোগের, 
বিরুদ্ধে কোন পাল্টা বক্তব্য তারা দিতে 
পারেন নি | ফলে এই লিফলেটটি শহরের 
নাগরিকদের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠেছে ! 
সামগ্রিকভাবে শহরে রাস্তা-ঘাট, জবা 
নালা-নদমা_ ও Ra তর বিষয়ে oor 
কোন উল্লেখযোগ্য কাজ এই ২ বছরের 
জনসাধারণের কাছে এদের জনপ্রিয়তা 
বেশ হাসের মুখে | সেই সঙ্গে এই দ্বারি 
বাধ কেলেঙ্কারী বর্তমান পুরবোর্ডকে আরো" 
বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তার ওজ্জল্য হাস 
করলো, একথা নিদ্ধিধায় বলা are | 


খাকুড়দায় সি পি আই কর্মীর ওপর > 
সিপি এমের আক্রমণ 


সি পি এমের আক্রমণ শুধুমাত্র 
কংগ্ৰেসী, ঝাড়খণ্ডী ও বি জে Pia 
লোকদের ওপরই নেমে আসছে একথা 
সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছে 
মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত 
খাকুড়দায় সি পি আই কর্মীর ওপর নৃশংস 
আক্রমনের পর | 

এই সি পি আই কর্মী কমল অধিকারী 
স্থানীয় এলাকায় ভোলা হিসেবে পরিচিত 
হলেও সারা মেদিনীপুর জেলার জনপ্রিয় 
গণ-সঙ্গীত গায়ক ও সুরকার হিসেবে 
বামপন্থী মহলে বিশেষ পরিচিত । প্রায় 
৬/৭ বছর সি পি এম নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘের তিনি দক্ষ কর্মী ছিলেন | 
পরে ১৯৮৮ সালে খাকুড়দার স্থানীয় সি 
পি এম নেতৃত্বের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদ 
করে সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসেন। 
এরপর সি পি আই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
গণসঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সি পি আই 
ক্ষেতমজুরে ইউনিয়ন করতে GH করেন | 
সি পি এম নিয়ন্ত্রিত খাকুড়দা বাজার 
কমিটির টাকা পয়সার বেনিয়ম ও বিভিন্ন 
দুর্নীতির প্রতিবাদ করে তিনি নতুন কমিটির 


দাবী করেন | কিন্তু নতুন বাজার কমিটি না 
হলেও এখানে কিছুটা প্রভাব কমলের 
বাড়ে। 

এরপর এ বছরের জামাই ষষ্ঠীর দিনে 


বাবসায়ী হওয়ার জনা দোকান তুলে 
দেওয়ার জনা সি পি এম ৷ ক্যাডারদের 
নিয়ে হামলা চালায় | কমল ও স্থানীয় 
জনসাধারণ এর প্রতিবাদ করলে সি পি 
এম পিছু হটে যায়। গত ১৯ জুলাই 
সকালে খাকুরদা বাজারের ভেতর 
পঞ্চয়েতের নিষেধাঞ্জা থাকা সত্বেও সি পি 
এমের মদতে একটি ট্রাক ঢোকে | ওইদিন 
বিকেলে এই রাস্তা দিয়ে কমল অধিকারী 
নিরক্ষতা দূরীকরণের কর্মসূচীর কাজ সেরে - 
বাড়ি ফেরার সময় এই ট্রাকটিকে ওই 
রাস্তায় দেখে বাধা দেন | ফলে সি পি এম 
নেতা বিনয় শীঠ সহ একদল কর্মী তাকে 
ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড মারধোর করে | পরে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর্পণ । শুক্রবার oat আগস্ট ১৯৯০ [নয় 





ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিস অব 
ইন্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল শাখা) ও ন্যাশানাল ফিল্ম 
আর্কাইড অব ইন্ডিয়া (পুনে)র যৌথ 
উদ্যোগে ১৬-২২ জুলাই কলকাতার নন্দন 
ও চ্যাপলিন মঞ্চে প্রদর্শিত হলো ইতালির 
স্বনামধন্য ছ'জন পরিচালকের ছ'টি 
চলচ্চিত্র । চল্লিশ-পঞ্চাশ-যাট-সন্তর এই 
চারদশকে নির্মিত af ছবির মধ্যে 
ছিল- রর্বাটো রোসেলিনির Pr 
(১৯৪৯), ফ্রাঙ্কো রোসির “ফ্রেন্ডস ফর 
লাইফ' (১৯৫৫), মাইকেঞ্ডেলো 
আন্তনিওনির 'লাভেনতুরা' (১৯৫৯), 
মউরো বোলোগনিনির ‘লা নোটে ব্রাভা' 
(১৯৫৯), ফেডেরিকো ফেলিনির 'এইট 
আন্ড হাফ' 


নামাপ্তুর হয় | অগত্যা কারিন বাধ্য হয় 
অন্য এক ইতালিয়ান যুদ্ধ-বন্দীকে বিয়ে 
করতে | যুবকটি পেশায় মৎস্যজীবী, 
ইংরাজী ভাষার ওপর দখল অল্প, অতি 
সাধারণ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত | ফলে 
দ্বীপবর্তী যুবকের বাড়ি, সেখানকার গ্রাম্য 
পরিবেশ, কারিনের পছন্দ নয় | উভয়ের 
পারস্পরিক সম্পর্কের সংঘাত শুরু দ্বীপে 
আসা মাত্র? । সাংঘাতিক ভাষাগত, 
জাতিগত, Er | রোসোলিনি দ্বীপের 
নির্ভনতার সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন 
কারিনের একাকিত্ব । সে কথা বলতে চায়, 
অথচ কথা-বলার মানুষ নেই । ছবির 
শেষাংশে অস্তসত্তা কারিন, জমানো অর্থ 
কিন্ত কোথায়, সে নিজেই জানে না! 
রুক্ষ-স্বামীর কাছে সে আর ফিরতে চায় 
না। আগ্নেয়গিরির মালভূমিতে দাড়িয়ে, 
সে হঠাৎ উপলব্ধি করে, তার শরীরের 
মধ্যে লালিত হচ্ছে আর একটি জীবন, 
তাকে বাচিয়ে রাখতে তার বেঁচে থাকা 
দরকার | 

“এইট WE হাফ” (১৯৬৩), 
নাম ওরকম কেন, প্রশ্নটা রাখা হয়েছিলো 
sa কাছে | Sara বলেছিলেন, এটা 
আনান Uhl ও নবমের অন্তর্বতী ছবি 





হয়ে আসে তার | দর্শক দেখে, গুয়িডো 
পাখীর মত উড়ে চলেছে | পরবর্তী দৃশ্যে, 
সমুদ্রতটে সে যেন ঘুড়ির মত উড়ছে, 
সুতো টানছে প্রযোজক, চীৎকার করে 
বলছে, 'নেমে এসো, নেমে এসো, এখনও 
ছবির সুটিং শেষ হয়নি' | ও ছবির কেন্দ্রীয় 
চরিত্র গুয়িডো (মাচেল্লো মাস্ত্রোয়ানি) 
আসলে ফেলিনিরই প্রতিভূ ı যিনি বাজারী 
“সাই-ফাই' চলচ্চিত্র-নির্মাণে আগ্রহী নন, 
অথচ জীবিকাজনিত কারণে প্রযোজকের 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ | জীবিকা ও শিল্পসৃষ্টি এক 
নয়, অথচ. | স্মৃতি-বর্তমান-কল্পনা, এই 
তিন অনুভূতি তাড়িত করে গুয়িডোকে | 
বাস্তবের আঙিনায় স্বীয় অনুসন্ধানে সংঘাত 
বাধে_ প্রযোজক, চলচ্চিত্র সাংবাদিক, 
নায়ক-নায়িকা ; ব্যক্তিজীবনে স্ত্রী, রক্ষিতা, 
মৃত বাবা-মা, ছেলেবেলা | কাটাকাটা 
ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে ছবি | এ 


ছবি কাগজে-কলমে বণর্নার নয়, চৈতন্য 
দিয়ে উপলব্ধির । এ ছবি শিল্পীর 
আত্মিক-সংকটের চলচ্চিত্ররূপ | 


“কনভারসেশান পীস' বা 'ভায়োলেন্স 


se প্যাশান' (১৯৭৪), লুচিনো 
ভিসকন্টির একটি অনবদ্য 
চলক্চিত্র। সম্পূর্ণভাবে স্টুডিও-ডে 


তোলা | শুটিং শুরুর মাস কয়েক, আগে 
ভিসকন্টি মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত 
হন | ফলে হুইল-চেয়ারে বসেই তাকে এ 


ছাডলেও মার্কসবাদের মতাদর্শ থেকে 
তিনি যে বিচ্যুত হননি তা দেখা যায় 
“কনভারসেশান পীস'-এ। এ si 
কেন্দ্রীয়-চরিত্র এক 

ne Rs Benen গান 
বছরের পুরোনো পরিচারিকা, স্মৃতি 
ara, লাইব্রেরীর wea বই আর 
মূল্যবান অয়েল-পেন্টিংস সংগ্রহ__নিয়েই 
অধ্যাপকের শান্ত-নিঃসঙ্গ জীবন | 
অধ্যাপকের শান্তি-নীড়ে অশান্তি নেমে 
আসে ধনী মহিলা লেডী মারচীসের 
প্রবেশে । মহিলা অধ্যাপকের বাড়ির 
দোতলাটা এক বছরের জন্য ভাড়া নিতে 
চান মূলত তার মাইনে করা 
তরুণ-প্রেমিকের সঙ্গলাভের জন্য | 
অধ্যাপক অস্বীকার করেন। লেডী 
মারচীসের স্বামী এক ধনকুবের ফ্যাসিস্ট 
শিল্পপতি । মহিলা যথাযথ ফ্যাসিস্ত 
কায়দায় অধ্যাপকেরও বাড়ির দোতলাটা 
দখল ক্রেন প্রেমিক কনরাড, সুন্দরী কন্যা 
ও পুত্রের সহযোগিতায় | অধ্যাপকের 
মতামতের তোয়াক্কা না করে ওরা 
নতুনভাবে সংস্কারসাধন করেন ফ্ল্যাটটা | 
সংলাপ প্রধান এ ছবি অদ্ভুত গতিতে 
এগিয়ে চলে, মূলচরিত্রগুলো একেএকে 
প্রকাশ পেতে থাকে | এই পর্যায়ে সব 
থেকে. উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক কনরাড 
উপাখ্যান | 


্লযাসিকাল-সঙ্গীতের অনুরাগী, ভাড়াটে 
প্রেমিকের জীবনকে সে ঘৃণা করে অথচ 
মুক্তি নেই। লেডী মারচীসের ফ্যাসিস্ট 
বাতাবরণে সে বন্দী । পালাবার চেষ্টা 
করলে অদৃশ্ম-শক্ষির হাতে মৃত্যু অবধারিত 
যেহেতু সে বহ স্ক্যান্ডালের প্রত্যক্ষদর্শী | 
সময় এগিয়ে চলে, নিজের অজান্তেই 








a Et EEE ARETE BAC 


অধ্যাপক ওদের উপস্থিতিকে স্বাগত 
জানান__ওদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন, ওদের 
নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন । নিঃসঙ্গ 
অধ্যাপক উপলব্ধি করেন-_ মানুষ একা 
বাচতে পারে না, ব্যক্তি নয় ane নিয়েই 


চলচ্চিত্র ‘লা লোটে ব্রাভা' (১৯৫৯), 
নির্দেশক মউরো বোলোগনিনি | দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর রোম-_-বেকারত্ব, নৈরাশ্য, 
হতাশা গ্রাস করেছে যুবসমাজকে | ছবির 
শুরুতেই দেখা যায় দুই যুবতী বারবনিতা 
খদ্দের নিয়ে তুমুল বচসায় 38, বচসা 
ক্রমে হাতাহাতিতে মোড় নেয় । এগিয়ে 
আসে দুই যুবক, সমঝোতা, ওরা চারজনে 
একটা ছিনতাই করা গাড়িতে চড়ে অদৃশ্য 
Bi বোলোগনিনির এ ছবিতে 
বিশ্বাসযোগাভাবে ফুটে ওঠে আদর্শহীন যুব 
সমাজের অদ্ভুত-অদ্তুত খামখেয়ালিপনা | 
যেমন মুহূর্তে 
গুণ্ডামী-ছিনতাই-রুক্ষখবাবহার__পরমুহু- 
7% সাহায্য-সহযোগিতা-সুকোমল বৃত্তির 
প্রকাশ । প্যাসোলিনির নির্মম চিত্রনাটো 


ফ্রাঙ্সিসকো নয়, ফ্রাঙ্কো রোসির প্রথম 
ছবি দেখার সুযোগ ঘটলো এ শহরের 
অনেকেরই এবং এ এক স্মরণীয় 


HDI অত।৩ al দক্ষ 
টেকনিসিয়ান এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত 
নেই | সিনেমার কারিগরি দিকগুলো তার 
অনায়াস দখলে । কামেরার কোন 
দৃষ্টিকোণ, আলোর গভীরতা, সংগীত ও 
আবহর TIME সুষম ব্যবহারে তিনি 
অবশ্যই অভিজ্ঞ | কিন্তু এতসব জানা ও 
অভিজ্ঞতাকে প্রভাতবাবু কোন উদ্দেশো 
ব্যবহার করবেন সেটাই আসল বিষয় | 

অতীতের সবকটি ছবিতেই দেখেছি 
তিনি নিপাট উচ্চকিত বাণিজাগন্ধী ছবি 
তৈরির জন্যই তার ধারালো তীরগুলোকে 
ব্যবহার করেন । এবারেও করেছেন | 
নতুন ছবি “পাপী'র সারা শরীরে পেশাদারি 
নৈপুণ্যের স্পর্শ । নাটক তৈরি হয়েছে 
নিজের অজান্তে মস্তান চিরপ্জিত যখন 
ভগ্নিপতি শ্রমিক নেতা কৌশিককে খুন 
করে | খুনের পারিশ্রমিক কুড়ি হাজার 
টাকা নিয়ে বোন ইন্দ্রানী দত্তর কাছে পৌছে 
সে জানতে পারে বোন বিধবা হয়েছে। 
নায়ক Haas তাই পাপী-__ 

বাকি কুড়িটা বছর সে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করে ভাগনে অভিষেককে 
পূত্ৰস্নেহে মানুষ করে | এমনকি, সেজনা 
নিজের ভালোবাসাকেও বিয়ের পূর্ণতা দেয় 
না | যদিও ‘লিভিং টুগেদার'-এর কায়দায় 
চুল পাকিয়ে "ঘর' করে যায় প্রেমিকা 
দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে । নইলে শেষ দৃশো 
যে বুড়োবুড়ির মিলন হবে না। অবশা 
তারও আগে অভিষেক প্রতিশোধ নিয়েছে 
মামার পাপের | মূল ভিলেন দীপংকর 
দে-কে 'শাস্তি' পেতেই হয়েছে | 
ইচ্ছাপূরণ ও ছকে আকা এই গল্পের 
পরিণতি যেমন জানা ছিল, তেমনি অজানা 


অভিজ্ঞতা | চলচ্চিব্রনোধ ও 
শিশু-মনস্তত্বের ওপর অদ্ভুত দখল লক্ষ 
করা গেল রোসি নির্মিত ‘ফ্রেন্ডস ফর 
লাইফ’ (১৯৫৫) চলচ্চিত্রে | বছর বারোর 
কিশোর মারিও হঠাৎই একদিন ক্লাশে 
আবিষ্কার করে তার বসার নির্দিষ্ট আসনে 
আর এক নবাগত ছাত্র ফ্রাঙ্কো বসে। 
শিশুসুলভ প্রাথমিক ঈর্ধার পর উভয়ে 
প্রাণের বন্ধু হয়ে দাড়ায় । পরস্পরকে 
মেলে" ধরে পরস্পরের কাছে । দর্শক 
জানতে AMIA মাতৃহারা, বাবা 
ওরা এক অভিজাত হোটেলে থাকে, 
ফ্রাঙ্কোকে যথেষ্ট CHS করলেও ওর বাবার 
তাকে সময় দেওয়ার অবসর নেই | 
অন্যদিকে মারিওর বাবা-মা ছেলেকে 
চোখে-চোখে রাখেন, সময় দেন, যা তার 
কাছে মাঝেমাঝে উৎপীড়ন বলে মনে 
হয় | মারিও-ফ্রাঙ্কোর প্রগাঢ় বন্ধুত্বে দিন 
কেটে গেল-_ ক্লাশরুম, পড়াশোনায় 


অনুভূতি পরস্পর ভাগ করে নেয় তারা | 
ওদের ক্লাশের সুন্দরী-কিশোরী মার্গারিটা 
শিশুসুলভ চপলতায় মারিওকে পছন্দ 
করে, সে ঠাট্টা করে তাকে স্কুটার চালাতে 
জানে না বলে। ফ্রাঙ্কো এগিয়ে আসে 
বন্ধুর সম্মান-রক্ষার্থে | মারিওকে স্কুটার 
চালাতে শেখায় ৷ মার্গারিটার জন্মদিনে 
মারিও নিমন্ত্রিত, অথচ ফ্রাঙ্কো নয়। 
মুশকিল আসান ঘটে জন্মদিনে না গিয়ে 
উভয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবে | 
এপথ-ওপথ ঘুরে অনামনস্কতায় উভয়ে 
হাজির হয় মার্গারিটার বাড়ির সামনে | 
ওরা জন্মদিনের উৎসবে সামিল হয় | বাড়ি 
ফেরার পথে মারিও কবুল করে, সে 
ভালবাসে মার্গারিটাকে | সে ফ্রান্কোর 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





ছিল «৷ 
দেবশ্রী-চিরপ্জিৎ নাচবে এবং গাইবেও | 
সেই নাচ-গান বড় 


খাবুল বোসের গানে 


সংলাপ গুতো হয়ে কান নয়, একবারে বুক 
কাপিয়ে ছেড়েছে। 


অবশ্য ক্যামেরার সামনেও অভিনয়ের 
নামে প্রায় প্রত্যেকেই যেন ময়দানের 
বক্তৃতা করেছেন | শুধু দেবশ্রী আর পল্লবী 
একটু ব্যতিক্রম | প্রথম দর্শনে পল্লবী 
সপ্রতিভত দিয়ে দর্শক মজাতে পারে | 
ZEN দত্ত পাওয়া সুযোগ অপবাবহার 
করেন নি। পুরুষ শিল্পীরা সবাই-ই 
নাটুকে | বিশেষ ও বেশি করে চিরঞ্জিৎ | 
আর একটা বিস্ময়ের বাপার কুড়িবছর 
আগে জিনসের প্যান্ট পরে রিক্সা টানতে 
শুরু করেন পাপী Gaos | কুড়ি বছর 
পরে চুল দাড়ি সাদা হলেও জিন্স-ই 
থেকে যায় শরীরে | এ এক অবিস্মরণীয় 
কন্টিনিউটির খেলা যেন। 

তবে হ্যা, দক্ষ 
টেকনিশিয়ান-কাম-পরিচালক প্রভাত রায় 
নাটক অতি নাটকের বিস্ফোরণের ফাকে 
দুটি সুন্দর সিনেমাটিক ges উপহার 
দিয়েছেন তিনি | এক ভগ্নিপতিকে নিজেই 
খুন করেছেন জানার পর দেবশ্রীর সংলাপ 
Na করে দেওয়া | দুই ঘরে টাঙানো 
ভাঙা আয়নাটির সুন্দর কম্পোজিশন | 
কিন্তু এসব কিছুই যেন এক পানায় Say 
পুকুরে দুটি একা পদ্ম ফুলের মত। 


চিত্র সমালোচক 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৩রা আগস্ট ১৯৯০ 


যোশেফ গেলিকেই চিফ কোচ করুন, 


আমরা সকলে যখন ইতালিয়া “po 
বিশ্বকাপ ফুটবলের খবরাখবরের দিকে 
সাগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলাম সে সময় 
ভারতীয় ফুটবলে কিছু উল্লেখযোগা ঘটনা 
ঘটেছে | আমাদের মধো অনেকেই তা 
লক্ষা করেন নি। বা ততটা গুরুত্ব 
দেননি | এখন বেইজিং এশিয়ান গেমস 
এসে গেল । ২৩ সেপ্টেম্বর একাদশতম 
এশিয়াড শুরু । ভারত এশিয়াডে 
মোটামুটি ভাল ফল করে | বিশেষ করে 
আথলেটিকস আর কুস্তিতে | হকিতেও 
একটি পদক পাওয়ার আশা ভারত করে | 


কিন্তু ভারতবাসী সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে 
ফুটবল দলের দিকে । ৫১-র প্রথম 


এশিয়ান গেমস এবং ৬২-র চতুর্থ গেমসে 
ভারত ফুটবলে সোনাজয়ী । ৭০-য়ে 
ভারত Geet) তারপর গত ২০ 


হে প্রিয়বাবু ! 


সুভাষ দত্ত 


দুই বৃটিশ কোচ পঞ্চাশের দশকে ফ্ল্যাটলে 
ও ৬৪-র প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলের আগে 
আজলে, ৮২-র এশিয়াডের জন্য পূর্ব 
জার্মানির ডেটমার ফিফার এবং ৮৩ থেকে 
ve পর্যন্ত যুগোশ্লাভ কোচ চিরিচ 
মিলোভন | কিন্তু ভারতীয় ফুটবল যে 
তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। 
এর জন্য অবশ্য এ কোচদের দায়ী করা 
যাবে না পুরোপুরি | ভারতীয় ফুটবলের 
অবনমনের জন্য দায়ী যে এদেখোর ফুটবল 
নিয়ামক সংস্থা এ আই এফ এফ এ বিষয়ে 

সন্দেহ কারো মনেই নেই। 
কোচদের তারা কখনোই স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে দেন না। 








মিলোভনকে কাজে লাগানো 
হয়নি 


মিলোভন সম্পর্কে অনেকেই জানেন | 
দীর্ঘদিন পর ৮৪-র নেহরু কাপে ভারত 
আকর্ষনীয় ফুটবল যে খেলতে পেরেছিল 
তার পেছনে তার অবদান অস্বীকার করতে 
পারেন ? উর কল্যাণেই এ আই এফ এফ 
বাধ্য হয়েছিল ফুটবলারদের পাচ তারা 
হোটেলে রাখতে | তিনিই প্রথম ভারতকে 
এশিয়ান কাপের মূল রাউন্ডে তোলেন | 
এদেশে ফুটবলারদের মধ্যে অধিনায়কত্ব 
নিয়ে দলের মধ্যে অর্্তদ্বন্ব চলে। 
মিলোভন তা বুঝেছিলেন। তাই এক 
একটি ম্যাচে এক একজন অধিনায়ক 
করার নয়া কৌশল তিনি নেন। 

অবশা অরুণ সিংহ বা অন্য প্রাচীন 


এশিয়াডের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্ততি শিবির। সুদীপ চ্যাটার্জিকে বিশেষ শারীরিক কসরত করাচ্ছেন 
যোশেফ গেলি 


বছরের মধ্যে চারটি এশিয়ান গেমস হয়ে 
GR | ৮২-র দিল্লি এশিয়াড ছাড়া আর 
কোথাও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে 
পারেনি | তবু ভারতীয়রা ফুটবল দল 


সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী ! 
বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময় ভারতীয় 


ফুটবলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে । 
এক. হাঙ্গেরির ফুটবল কোচ যোশেফ 
গেলি এদেশে এলেন জাতীয় দলের দায়িত্ব 
নিয়ে | দুই: এশিয়ান গেমসের জন্য সল্ট 
লেক এন আই এস-য়ে জাতীয় ক্যাম্প 
করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৬ জন ফুটবলার 
ক্রাড়ামন্ত্ক এ আই এফ এফ সভাপতির 
তদবিরে সন্তষ্ট হয়ে ফুটবল দলকে 
বেইজিং যাওয়ার সবুজ সংকেত দিতে 
নিমরাি হয় | এর মধ্যেই গেলি সাহেব 
ফুটবলার সংখ্যা ২৬-এ নামিয়ে এনেছেন | 
আগস্টের প্রথম থেকে চুড়ান্ত ২৩ জন 
বাছা হবে। 

যদিও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন 
FAR যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে 
ভারতের স্থান প্রতিবেশি বাংলাদেশের 
fora নিয়েই । অথচ আথলেটিকসে 
হারতের পারফরমেন্স দারুণই বলা চলে | 
TE তার সম্পর্কে কে-ই বা খোজ খবর 
MAA + মনে মনে প্রায় প্রতোক 
ভারতবাসাই কল্পনা করতে চান, যোশেফ 
গলির কোচিংয়ে যদি ভারত ভাল ফল 
চরে! 


Fa থেকে মিলোভন | 


um গেলির আগেও কয়েকজন 
দেশি কোচ ভারতে এসেছেন | যেমন 





হ্যা, ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে 


কিছুটা স্বাধীনতা পেয়েছিলেন সৈয়দ 
আবদুল রহিম । সাফলাও তিনি 


পেয়েছিলেন | তাহলে কি কোচ হিসাবে 
রহিম সাহেবের মধ্যে অন্য কোচদের চেয়ে 
কোয়ালিটির বিশেষ পার্থক্য ছিল না + 
নিশ্চয়ই ছিল। নইলে জাকার্তা এশিয়ান 
গেমসের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে 
২-১ গোলে হারানো ভারতের পক্ষে সম্ভব 
হত কি? তার আগে সেই এশিয়াডেই 
লিগ পর্যায়ে ভারতকে ০-৪ গোলে পর্যুদস্ত 
করেছিল সবল পেশিবান দক্ষিণ 
কোরিয়রা | তারা পি কে-চুনী-বলরামদের 


দাড়াতেই দেয়নি | 


রহিম ও স্বাধীনতা 


অবশ্য বিদেশি কোচরাও রহিম 

সাহেবের মতো স্বাধীনতা কখনো পাননি | 
প্রয়াত চিরিচ মিলোভন ৮৩ থেকে vaa 
নেহরু কাপ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন | 
হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত বলে গিয়েছিলেন 
বৃদ্ধ যুগোশ্লাভ কোচ, এখানে কিছু হবার 
নয় । ৮৪ সালে তিরুচিরাপল্লীতে দর্শক 
টানার জন্য দুপুর আড়াইটায় ফেডারেশন 
কাপের খেলা শুরু হত | ওখানে অফিস 
থেকে ঘরে ফিরে মানুষ সিনেমা দেখতে 
যায়। ফুটবল দেখতে নয়! তাই 
আড়াইটায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরম 
আর কাগফাটা রোদে ম্যাচ ! মিলোভন 
একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 
“এর চেয়ে সাহারায় ফুটবল খেলাও 
অনেক ভাল !” 


কোচরা মনে করতেন, “মিলোভনকে 
জাতীয় দলের দায়িত্বে না দিয়ে দেশের 
তরুণ সম্ভাবনাময় কোচদের কোচিংয়ের 
কাজে লাগালেই ভাল হত ৷” কিন্তু এ আই 
এফ এফ কর্তারা তা কানে নেন নি । অথচ 
সকলেই জানেন | বিশ্বসেরা কোচদের 
মধ্যে মিলোভন অন্যতম ছিলেন | 
ছাত্র, তেমনই মিলোভনের ছাত্র । এই 
মিলোভনের শেষ দিকেও এ আই এফ এফ 
কর্তারা তার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন | 


গেলি-র আডভ্যান্টেজ 
কোচ যোশেফ গেলির কিছু পার্থকা 
আছে। মিলোভন যখন এদেশে 
এসেছিলেন তখন পার বয়স সত্তরের 
কাছে | ফলে 'প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন' 
দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল ay | গেলির 
বয়স মাত্র ৫২ | এখনও চমৎকারভাবে 
বল করে দেখাতে পারেন। গেলি 
বাক্তিগতভাবে গোলে খেলতেন। 
বলেছেন, “vs টোকিও ওলিম্পিক 
ফুটবলে হাঙ্গেরির হয়ে খেলেছি । খেলেছি 
৬৬-র লন্ডন বিশ্বকাপে,।” 

বুদাপেস্ত শহরটি কলকাতা-হাওড়ার 
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৮৯-৯০-এর বর্ষসেরা ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি 





সি এ বি-র পুরস্কারে পুরস্কৃত 
তিন বর্ষসেরা-র সঙ্গে কিছুক্ষণ 


সালটা ১৯৮৭, ৫ই মে। ১৫ বছরের 
এক বা হাতি ঝাটসম্যান ইডেনের বুকে 
ওড়িশার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম 
প্রতিষোগিতামলক আসরে খেলতে 
নামলো | প্রথম খেলাতেই জাত চেনালো 
সে। দর্শকদের উপহার দিল চমৎকার 
১০০ রানের একটি ইনিংস । সেদিনের 
সেই ক্রিকেটারই আজ পেল “বর্ষসেরার” 
এক দুর্লভ সম্মান (অনুর্ধ ১৯ বছর)। 


সৌরভ | সি. এ Ra অন্যতম কর্ণধার 
চণ্ডী গাঙ্গুলির ছোট ছেলে | পেলেন উনিশ 
বছরের কম বয়সীদের সেরা, জাতীয় 
জুনিয়র দলের হয়ে প্রথম আবির্ভাব এবং 
রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলার জন্য নগদ 
সাড়ে পাচ হাজার টাকা পুরস্কার | 

অথচ বড় ক্রিকেটার. হবার কোন 
বাসনাই ছিল না কিশোর সৌরভের | 
ক্রিকেট, ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতো সে | 
মাঝে মধ্যে বাবার হাত ধরে ইডেনে 
আসতো টেস্টম্াচ দেখতে । কিন্তু 
ক্রিকেটের প্রতি কিভাবে যে তার এই 
আলাদা অনুরাগ জন্মালো তা সে নিজেই 
জানে না। তারপর যখন বছর তেরো 
বয়স, দাদা ন্নেহাশিস গাঙ্গুলির হাত ধরে 
প্রবেশ করে এরিয়ানের দুখিরাম কোচিং 
সেন্টারে | আর প্রশিক্ষক হিসাবে পেয়ে 
যায় সাউথ ক্যালকটা ক্লাবের দেবু 
মিত্রকে | যার অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্বীকার করে এই বর্ষসেরা সৈনিকটি । 
প্রথমে অনুর্ধ ১৫ বাংলা ও পূর্বাঞ্চল 
দলে জায়গা করে নেওয়া | পরে পরপর 
দুবছর অনুর্ধ-১৭ বছর প্রতিযোগিতা বিজয় 
হাজারে ট্রফি বিজয়ী পূর্বাঞ্চল দলের 
নিভরযোগা খেলোয়াড় ৷ শুধুমাত্র দেশের 
মাটিতেই নয়, বিদেশের মাটিতে তার 
সাফলা ছিল গর্ব করার মতো | কৈলাস 
ঘাটানির 'স্টার' ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে 
ইংল্যান্ড সফরে (৮৯ তে) গিয়েছিল 
মহারাজ (ডাকনাম) | সেখানে ১৩টি মাচ 
খেলে করে ৫৫০ রান | দুটি শতরান ও 
দুটি অর্ধশত রান সহ (১০টি ইনিংস 
খেলে) | আর বোলিং-এ ১৪টি উইকেট 
দখল করে সে | সেরা বোলিং ৩৩ রানে ৬ 
উইকেট | এরই মধ্যে মাইক RU, 
ডেনিস লিলি সহ বহু বিদগঞ্ধ ক্রিকেট 


এই বর্ষসেরার সম্মান পেয়ে কেমন 
লাগছে £ প্রশ্নটি যেন আশাই করেছিলেন 
সৌরভ | একগাল লাজুক হাসি হেসে 
বলেন, “এ সম্মান আমাকে আরো বড় 
হতে, আরো ভাল খেলতে অনুপ্রেরণা 
জোগাবে |” একটু “গরম” করে. দেবার 
জন্যই মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন 
করি, বাবা (চণ্ডী গাঙ্গুলি) কি নেপথো 
থেকে এই সম্মান পেতে কিছুটা সাহায্য 
করেছে £ সৌরভের ঠাণ্ডা উত্তর 
“নিন্দুকদের মুখ আমি কোনদিন বন্ধ 
করতে পারবো না | তবে তাদেরও কাছে 
(fs) আমার বিনীত জিজ্ঞাসা যে, 
বাবার তদারকির জন্যই কি পুরোমাত্রায় 
যোগ্যতা থাকা সত্বেও আমার দাদা এবার 
'রনজি' খেলতে পারলো না" £ 
(২২শে জুলাই) আমার জীবনের একটি 
অতি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে 
থাকবে | বর্ষসেরার পুরস্কার পেয়ে আজ 
আমি গর্বিত, আনন্দিত | এ পুরস্কার 
আমাকে আবার নতুন করে জাগালো |” 
ইডেনের ক্লাব লনে দাড়িয়ে এক নিশ্বাসে 
কথাগুলি বলে গেলেন আরেক বর্ষসেরা 
(অনুৰ্ধ ১৫) ক্রিকেটার নিমাই দাস | তখন 
তার চোখে মুখে চিক চিক করছিল এক 
পরিতৃপ্তির হাসি । বলেন বাড়ির অবস্থা 
একদমই ভাল ay) তবুও আর্থিক 
হয়েছিল একজন উইকেটকিপার হিসাবে | 
কিন্তু নিজস্ব কোন গ্লাভস না থাকায় কিপিং 
ছেড়ে বোলিং-বাটিং নিয়েই পড়ে থাকতে 
বাধা হয়েছি | afer: ভাগোর কি নিষ্ঠুর 
পরিহাস | অলরাউন্ডার হিসাবে প্রথম 
বছরেই সে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে 
১৭৫ রান ও ১০টি উইকেট নিয়ে | 
এরমধো রয়েছে ওডিশার বিরুদ্ধে ৬টি 
উইকেট | জীবনে বড় ক্রিকেটার হবার 
সঙ্গেই চলেছে লেখাপড়া । চুঁচুড়ার 
দেশবন্ধু মেমোরিয়াল স্কুলের নবমশ্রেণীর 
ছাত্রটি উঠে আসার আগে বলেন. "আজ 
আমার এ সাফলোর পেছনে প্রশিক্ষক 
প্রদোত fsa অবদান অনেকখানি | 
কলকাতার এই বিশিষ্ট কোচ টুচুড়ায় বেশ 
কিছুদিন কাম্প করেন এবং সেখানেই 
নিজেকে তৈরি করার সুবণ সুযোগ পেয়ে 
যায় আজকের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নিমাই 
দাস। 

নিমাইকে নিয়ে যখন জমাটি আঙ্ডায় 
বসেছিলাম ঠিক তার কিছু দূরেই অমিতাত 
এরপর £4 পায় 


ইতালিয় ছবি 
১ ঈমপৃষ্ঠার পর 
কাছে জানতে চায় তার বিশেষ-কেউ আছে 
কি না। কৈশোরের (Mea SICH 
বলে_ তার বান্ধবী থাকে শহর থেকে 
একটু দূরে, পুটো সাদা-সিংহের মাঝখান 
দিয়ে যে দরজা, সেখানে: যার লঙ্বা 
কালোচুল, নাম মাডোলিনা, দেখতে 
- ইংগমার বাগম্যানের মত । পরদিন স্কুল 
পালিয়ে মারিও হাজির হয় ফ্রাঙ্কো বণিত 
ঠিকানায় | আসলে সে পরখ করে দেখতে 
SA বেশি সুন্দরী, তার মার্গারিটা ! 
দর্শকদের--মাবিও বিভিন্নজনকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে যুঝতে পারে, PTE 
তার বান্ধবী বলে যাকে বর্ণনা করেছিলো 
তিনি আসলে DER মৃত-মা EA এ 
ছবিতে বেশ কিছু ছোট-ছোট দৃশ্বকল্প তৈরি 
* করেছেন যা দর্শকদের শিহরিত এবং মুগ্ধ 
করে | যেমন যে বাড়িতে ফ্রাঙ্কোর মা মারা 
গেছেন সেই বাড়িতে দুই-বন্ধু হাজির । 
ফ্রাঙ্কো, মারিওকে এটা-ওটা দেখায় । হঠাৎ 
মারিও প্রশ্ন করে--'তুমি দেওয়ালের এ 
ছবিটা দেখেও না দেখার ভান করছো 
কেন ? উনি কে?’ হাউ হাউ করে কেদে 
ফেলে DIE (ছবিটা ওর মৃত-মায়ে) | 
কিম্বা মারিও মার সেরা কোটটা পরে স্কুলে 
যেতে চায় | বাবা-মা বারণ করেন । ছোট্ট 
বোনটা নেচেনেচে দাদাকে ঠাট্টা করে। 
বকুনি খায় মার কাছে এবং শুরু করে কান্না 
“মা আমায় বকেছে' | অথবা সুদানে চলে 
যাওয়ার প্রাকমুহূর্তে অভিমানী ফ্রাঙ্কো 
ইতঃস্তত পায়চারি করছে এয়ারপোর্ট 
লাউঞ্জে, তার ইচ্ছা করছে মারিওকে ফোন 
“ করতে, অথচ. পারছে না..এমন সময় 
পাশের টেলিফোনটা বেজে ওঠে চমকে 
ওঠে সে, উপলব্ধি করে ফোনটা ওর নয় | 


* সর্বকালের সেরা দশটি চলচ্চিত্রের 
অন্যতম আস্তনিওনি নির্দেশিত “লাভেম্তুরা' 
(১৯৫৯) ৷ AMS কথাটার অর্থ 
pp এযাডতভেঞ্চার' a ‘রোমাঞ্চ’ | 
আন্তনিওনির সিনেমা কেবলমাএ সিনেমার 
জন্য নয়, বরং চলচ্চিত্রের 
স্বরূপ-ভাষা-আঙ্গিকের চেহারাটা কী হওয়া 
উচিত তারই এক অনুসন্ধান । এ ছবির 
কাহিনী খুবই সাধারণ, অথচ আন্তনিয়নির 


সান্দ্রোর সঙ্গে এক দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে 
নিখোজ হয়। আ'ানাকে খুজতে গিয়ে 
ক্লুডিয়া ও সান্দ্রোর মধ্যে আবেগপ্রবণ 
ওঠে | আযানা ফিরে আসে না অথচ অদৃশ্য 
আনার উপস্থিতিবোধে উভয়ে অস্বস্তি 
-স্পায় | অবধারিত Rania পরিণতিতে 
পৌঁছতে পরিচালক ধীরে ধীরে ঘটনা ও 
চরিত্রগুলোর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন | যেমন 
ছবির শুরুতেই আনা ও তার বাবার 
কথপোকথনে Mota. মেজাজটা 
ভালো । কিন্তু মনে রেখো, যাকে 
ভালোবাস সে তোমায় বিয়ে করবে না 
. আনার অস্থির তৎপর জবাব, 'আমিও চাই 
না। পরবর্তী দৃশ্যে একই সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত_ _আনা ক্লডিয়াকে রাস্তায় দাড় 
করিয়ে স্যান্দরোর ঘরে যায়। 


দাড়িয়ে থাক 1 আনার বেপরোয়া 
মানসিক অবস্থা পরিষ্কার হয় । রাস্তা থেকে 
won উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ দ্যাখে, 
“ACE জানলার পরদ্দাটা টেনে দেয় | 
উত্তাল সমুদে ওরা । বড় বড় ঢেউ 
ভেঙে এগিয়ে চলে ওদের মটোরাবোট । 
এবডো-খেবড়ো পাথুরে এক দ্বীপে ওরা 
নামে । বাহ সবাইকে নিয়ে ape ৷ 
ক্লুডিয়ারই প্রথম খেয়াল হয়, fen 
কোণায়- গেল £ সান্দ্রো, ন্যানার এ 


রকমই স্বভাব, সব-সময় কিছু না কিছু 
ভাবছে । সকলে আনাকে খুজতে বের 
হয় । আশ্র্যভাবে আনা নিখোজ । কী 
হতে পারে--নিখোজ, পলায়ন, 
আত্মহত্যা | দলের অন্যানারা বাস্ত হয়ে 
ওঠে. ওরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চায় | 
আনাকে খুজতে রয়ে যায় কেবল 
ক্লডিয়া-স্যান্দ্রো-কোরাডো | 

আনা-সান্্রো-ক্লুডিয়া, কেন্দ্রীয় 
্রয়ীচবিত্র ছাড়াও এই ছবিতে বেশ কিছু 
চরিত্র আছে যারা এ তিন চরিত্রের 
উন্মোচন এক আকশ্যিক পরিমণ্ডল 
পরিস্থিতি বাতাবরণ তৈরি করে । যেমন 
গুইলিয়া-কোরাডো -- প্রেমাদ্বানে 
প্রেমহীনতারই প্রকাশবহ । গুইলিয়া 
রুক্ষ । কেন্দ্রীয় চরিত্র আনা 
অস্থির-রুক্ষ-উদভ্রান্ত অথচ সান্দ্রো শান্ত | 
গুইলিয়া-চিত্রকর এই উপাখ্যানটাও 


চরিত্রটিকে বুঝতে ı কেবলমাত্র চরিত্ররা 
নয়, নির্জন দ্বীপের একাধারে নির্জনতা ও 
রুক্ষতা, বেপরোয়া অবিরাম অশাস্ত সমুদ্র, 
বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি, ঝড় সবই কেন্দ্রীয় 
তুলতে সাহায্য করেছে | 

ক্লডিয়া সান্দ্রো সম্পর্ক গাঢ় থেকে 
গাঢ়তর হতে থাকে । উভয়েই উপলব্ধি 
করে ওরা আনাকে ঠকাচ্ছে | আযানা ফিরে 
আসতে পারে, যেকোন সময় । আসলে 
আনার প্রতি উভয়ের অনুরাগ ওদের 
কাছে ra | উভয়েই উভয়ের মধ্যে 
আযানাকে আবিষ্কার করতে চায় | আযানাকে 
খুজতে ওরা নানান গুজব শুনতে পায়, 
তার সম্পর্কে ; যেমন তাকে রেস্তোরায় 
খেতে, ট্রেনে চড়তে, রাস্তায়, বাজারে, 
বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে । 
আনা ফিরে আসে না। 

ছবির শেষাংশে পরিচালক চরম 
আঘাত হানেন | গভীর রাত; সান্দ্রো 
হোটেলের ঘরে ফেরেনি । ক্লুডিয়া তাকে 
খুজতে বেরিয়েছে । প্যাট্রেসিয়ার কাছে 
FUI বলে ফেলে, ‘মনে হচ্ছে, SIM 
ফিরে এসেছে । mn আনার সঙ্গে 
আছে ।' ক্লডিয়া সান্দ্রোকে আবিষ্কার করে 
ঘনিষ্ঠ অবস্থায় । মানসিকাবে সম্পূর্ণ 
বিপর্যস্ত ক্লডিয়া হোটেলের লনে এসে 
দাড়ায় । একটু পরে সান্দ্রো এস বসে 
একটা" বেঞ্চে । রাত্রি বিদায় নিচ্ছে, ফর্সা 
হচ্ছে আকাশ । সান্দ্রোর চোখে 
করে সান্দ্রোর চুল । ক্রুডিয়ার হাত TR 
ভালবাসার নয়, করুণার । 
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রসিকতা এক জিনিস এবং বাস্তব 
পরিস্থিতি এক জিনিস | আমরা বাস্তবকে 
মেনে নিয়ে চেষ্টা করছি। ট্রাম তুলে 
দেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে । ধীরগতি 
অন্যান্য যান নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে | 
আমরা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলছি, জ্যাম 


মুক্ত করতে গিয়ে কারুর ক্ষতি হোক এটা . 


আমরা চাই না। রাস্তা নিয়ে আলোচনা 
হচ্ছে । কিছু রাস্তায় বর্ষার পরেই যাতে 
কাজ শুরু করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা 
হচ্ছে | বৃহত্তর কলকাতায় ৩৫টা রাস্তাকে 
নিয়ে যাবো । সৌন্দর্য রক্ষার্থে এই 
রাস্তাগুলোর আশেপাশে গদছও লাগানো 
হবে | সমস্যা অনেক আছে | কিন্তু বাস্তব 
ক্ষেত্রে অর্থ অনেকসময় বাধা হয়ে 
দাড়াচ্ছে। নাসলে এতদিনের বকেয়া 
সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। 
হয়েছে। চেষ্টা চলছে, সর্বতোভাবে 
আধুনিকীকরণের জন্য | 


কলকাতার ট্রাফিক . 
ue পৃষ্ঠার পর 


বিভিন্ন জেলা ও প্রদেশ থেকে শত শত 
গাড়ি কলকাতায় ঢুকছে বিভিন্ন কাজের 
জন্য | একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হয়েছে | ১৪০০ কিলোমিটার রাস্তার যান 
চলাচল করার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ জটিল 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 

ট্রাফিক জ্যামের অন্যতম কারণ 
হিসেবে কলকাতার অসংখ্য হকার ও 
বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের যত্রতত্র 
কথাও অনেকেই উল্লেখ করেছেন। 
এছাড়া das রিক্সার কথাও 
উল্লেখযোগ্য । লক্ষণীয় বিষয় যেটা, 
রাস্তাগুলোর পার্শ্ববর্তী ফুটপাথ দখল করে 
আছেন হকাররা । এই ব্যাপারে সরকারি 
প্রশাসন যে পুরোপুরি ব্যর্থ, তা বোধহয় 
নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এছাড়াও ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে ‘তাৎক্ষণিক 
জরিমানা” ধার্য করার কথা অনেকেই 
উল্লেখ করেছেন |. বিশেষত বেসরকারি 
বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে এটা টনিকের 


মতো কাজ করতে বাধ্য । সমীক্ষায় দেখা 


গিয়েছে, বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের 
নিয়মিত যাত্রীরাও এই নিয়ে যথেষ্ট সরব | 
অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদেরও জ্যামের 
স্বীকার হতে হচ্ছে। 

বৃহত্তর কলকাতায় ভাঙাচোরা রাস্তাও 
জ্যামের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে। রাস্তা জুড়ে হঠাৎ হঠাৎ বড় বড় 
গর্ত ছাড়াও বর্ষাকালে অসংখ্য wos সৃষ্টি 
হচ্ছে। প্রয়োজনীয় গর্ত বুজিয়ে ফেলার 


জন্য যা করা দরকার, আদৌ তা হচ্ছে না ।' 


এই ছাড়াও রাস্তায় জমে থাকা জলও 


ভাবেই যানের গতি আরও বেশি শ্লথ হয়ে 
যাচ্ছে। 

কলকাতায় বহিরাগত গাড়ি প্রবেশ 
বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে | 
এ ছাড়া দূর পাল্লার বাসের কথাও 
উল্লেখ্য | অভিযোগ, দূরপাল্লার বাসগুলো 
বিপদের সৃষ্টি করছে । কিছু অসৎ ট্রাফিক 
পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। 
বিশেষত, ধর্মতলা, শিয়ালদহ ও 
উলটোডাঙা অঞ্চলে মাসোহারা হিসেবে 
২০০ থেকে ৬০০ টাকা দিতে হয় 
পুলিশকে | অভিযোগ উঠেছে বেআইনি 
পার্কিংয়ের বিরুদ্ধেও । নামী কিছু 
বেসরকারি সংস্থা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে 
অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে মাসোহারা 
সিস্টেম চালু রেখেছেন। বৃহত্তর 
ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি হওয়া প্রয়োজন বলে 


অনেকেই উল্লেখ করেছেন | 


কলকাতায় ট্রাম তুলে নেওয়ার স্বপক্ষে 
প্রায় সকলেই সওয়াল করেছেন | এ ছাড়া 
রিক্সা, ara বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
উচিত । ট্রাফিক প্রশাসনের জন্য পুলিশকে 
আরও বেশি ক্ষমতা প্রদানের কথাও 
অনেকেই উল্লেখ করেছেন । মনে রাখা 
উচিত, বৃহত্তর কলকাতায় মাত্র ছয় শতাংশ 
রাস্তা গাড়ি চলাচগলর জন্য বরাদ্দ । 
প্রশাসনিক আরও বেশি - আধুনিকতার 
কথাও এই ব্যাপারে অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন | উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে 
পারে, বৃহত্তর কলকাতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
অঞ্চলগুলোকে টেলিভিশনের আওতায় 
নিয়ে আসা যেতে পারে । লালবাজারে 
একটা স্পেশাল টিম এই ব্যাপারে 
মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকতে পারেন | 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে ট্রাফিক নির্দেশ 
অমান্যকারী গাড়ির নম্বর ক্লোজ সার্কিট 
টিভিতে ধরা পড়তে বাধ্য | সেই অনুযায়ী 
কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে 
কর্মরত ট্রাফিক পুলিশকে নিদেশ দেওয়া 
যেতে পারে | এর সুফল ফলতে বাধ্য | 

বহু ভি আই পি ট্রাফিক আইন ভেঙ্গেও- 
শাস্তির আওতা. থেকে সরে যাচ্ছেন | এই 


| : দর্পণ । শুক্রবার oat আগস্ট ১৯৯০ [এগারো 
উস ১0000 





নেপথ্য কারণ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
দাশগুপ্ত স্বয়ং। স্মরণ থাকতে পারে, 
পরিবহনণ মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী চিকিৎসার 
কারণে গত বছর মস্কো সফরে 
গিয়েছিলেন ı বিভাগীয় দায়িত্বে ছিলেন 
অস্থায়ী ভাবে ডঃ অসীম দাশগুপ্ত স্বয়ং | 
অসীমবাবু দায়িত্ব পেয়েই রাস্তায় নেমে 
পড়লেন | কাগজের রিপোর্টাররা গোয়েন্দা 
রহস্য উপন্যাসের মত অসীমবাবুর ট্রাফিক 
গতিবিধির খবর ছাপাতে শুরু করলেন | 
হৈ চৈ পড়ে গেল চতুদিকে । অনেকেই 
সাধু সাধু করতে শুরু করলেন | সামান্য 
হলেও কলকাতার ট্রাফিক বিভাগ নড়ে 
চড়ে বসল | ড্রাইভারদের সংযমী হতে 
দেখা গেল | কিছুদিনের মধ্যে এই নিয়ে 
সর্বস্তরে আলোড়ন হতেও দেখা গিয়েছে | 


এইভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। বরঞ্চ 
সমস্যার অনেক গভীরে ঢোকা উচিত | 
উল্লেখ্য, বর্তমানে ট্রাফিক কন্ট্রোল বিভাগ 
“ওয়ান ওয়ে” চালু করে কিছুটা সমস্যার 
সমাধান করেছেন । বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কবি, 
থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী ও 
নেতারা ওয়ান ওয়ের স্বপক্ষে সওয়াল 
করেছেন | কিছু মানুষ অবশ্য বলেছেন, 
এই সিস্টেমে নতুন জটিলতার সৃষ্টি 
‘করেছে | বিশেষত, হাসপাতাল ও অন্যান্য 
জরুরী কাজে যাওয়ার সময় অনেক ঘুরে 
যেতে হচ্ছে। ট্রাফিক সমস্যা, সমাধানে 
সমন্বয়ের অভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন। আশু প্রয়োজনীয় কর্তব্য 
হিসেবে এই দিকটাও চিন্তা করা উচিত | 





নতুন মেয়র 
Be পৃষ্ঠার পর 


নীতির পরিপন্থী | এইসব অজুহাত সত্তেও 
কমল বসুর যে উদারতা দেখা গেল, 
নিঃসন্দেহে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে | দল 
তাকে সম্মান না«দেখালেও অনুভূতিপ্রবণ 
বাঙালী মাত্রই কমল বসুকে চিরদিন মনে 
রাখবে | একপেশে ও মিথ্যে প্রচার করে 
কমলবাবুকে দল যে সরিয়ে দিল, সেকথা 
হয়ে গেছে। মেয়র হিসেবে তিনি কতটা 
সার্থক, কতটা অসার্থক সেই বিচার করা 
আজ অর্থহীন | তবে দলের জন্য যে তিনি 
যথেষ্ট নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং দলের 
স্বার্থেই যে তিনি নীরবে সমস্ত মিথ্যে 
অজুহাত মেনে নিয়ে সরে গেলেন, এটা 
সত্যিই শহর কলকাতার ৩০০ বছরের 
ইতিহাসে চিরকাল একটি এঁতিহাসিক 
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে | কমল বসুর এই 
চরিত্রের সঙ্গে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক 
পাওয়া যায় এবং এই চরিত্র আজ A পি 
এম-কে নতুন করে ভাবিয়ে তুললে দলের 
যে বিবিধ মঙ্গল হবে, সে বিষয়ে নন 
সন্দেহ নেই। 


মধ্যবর্তী নির্বাচন 
১ম পৃষ্ঠার পর 


নেতাদের নিয়ে যে সমন্বয় কমিটির গড়তে 
চান তা তো আমলে সুপার ক্যাবিনেটের 
কাজ করবে | তার চেয়ে 

বি জে পি ও সি পি এম যাতে মন্ত্রিসভায় 
যোগ দেয় তার ব্যবস্থা করা দরকার | 
আগামী কয়েকদিনেই বোঝা যাবে বি জে 
পি ও সি পি এম এই প্রস্তাবে আয় দেয় কি 
a 





সুন্দরবন 


৩য় ABTA পর 
এইসব জিনিস পাওয়া যেত । লাভ 
হয়েছে, আগে খরচ হতো শুধুমাত্র 


বাসভাড়া, বর্তমানে পকেটে ৫০ টাকা 
খরচের বোঝা চাপিয়ে আমাদের আরও 
বেশি খণের জালে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে । 

সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের 
মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চরম দ্রারিদ্ের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছেন | অর্থনৈতিক তীব্র 
প্রতিকূলতা সত্বেও এখানে সাধারণের 
মধ্যে খুব বেশি ক্ষোভ দেখা যায় না। 
বাদুড়িয়া অঞ্চলের জনৈক ভাগচাষী 
বললেন, সুন্দরবনকে আলাদা জেলা 
করলে অন্যদেরও সুবিধে হবে | উল্লেখ্য, 
সুন্দরবনের বনজ সম্পদ অতুলনীয় | 
খনিজ সম্পদও প্রচুর । কিন্তু সম্পদ 


অনুযায়ী এই অঞ্চলকে এখনও পর্যন্ত 


পিছনেই রেখে দেওয়া হয়েছে৷ সুন্দরবন 
নিয়ে বিশেষজ্ঞ জনৈক সাংবাদিক বলনেল, 





মৃত মনে করে তাকে ফেলে সি পি এম 
কর্মীরা “সি পি এম, জিন্দাবাদ” শ্লোগান 


da ধীরে তিনি সুস্থ হওয়ার মুখে । 
এই ঘটনা স্থানীয় সি পি আই নেতৃত্ব 
পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেও পুলিশ 





এ. Ria বিচারে গত মরশুমে সেরা জেলা 
ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে এই অমিতাভ | 
কেমন লাগছে ? অমিতাভর চটজলদি 
উত্তর “দারুণ” । এই দিনটির জন্যই তো 
নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলছি। 
তবে এখন আমার একমাত্র লক্ষ এই 
আনন্দের প্লাবনে গলা ভাসিয়ে যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা দলে জায়গা করে 
নেওয়া |” 

সোদপুরের ষোল বছরের এই 
ছেলেটির যেন সব সময় কথার খৈ 
ফুটছে | তবে ভারী চমৎকার স্বাস্থ্য | লম্বা. 
ছিপছিপে | নিমাই ও অমিতাভ দুজনেই 
পেল এক হাজার টাকা করে । খেলাধূলার 
সঙ্গে লেখাপড়াকেও সে চালিয়ে আসছে 
সমানতালে । বলে, “ক্রিকেটে আমার 
বাবাই (হীরালাল দেবনাথ) সব । তার 
হাতেই আমি তৈরি এবং আমাকে আরো 
পরিণত হতে সাহাযা করেছেন উত্তর ২৪ 
পরগণার অভিজ্ঞ ক্রিকেট প্রশিক্ষক প্রতাপ 
ভট্টাচার্য | এরকম এক আড়ম্বরপূর্ণ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষসেরা (জেলা) 
পুরস্কার নেওয়ায় জীবনের এক নতুন 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো । যা জীবনে কোন 
দিন ভোলা যাবে না। সকলের 
আশির্ববাদকে পাথেয় করে নিয়ে ভবিষাতে 
আমি একদিন “বাংলা” দলে খেলবোই |" 






দর্পণ 





গ্রহণ কেন্দ্র 


O মেদিনীপুর 
শ্রী অঞ্জন চক্রবর্তী 
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আমাদের শ্রেণীবদ্ধ ও অন্যান বিজ্ঞাপন > y 


O কালচিনি-জলপাইগুড়ি 
শ্রী অনিরুদ্ধ গোস্বামী 
গ্রাম-পোঃ কালচিনি, জলপাই 











> জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে সি পি 
এম দলের মধোই ধিমান বসু-বুদ্ধদেব 


ভট্টাচার্য গোষ্ঠী ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে । 


প্রশান্ত চ্যাটাজিকে মেয়র করে এবং 
প্রশাসন দিয়ে প্রশাসন ব্যর্থ বলানোর মধ্য 
দিয়ে বিমান-বুদ্ধ-অনিল গোষ্ঠী আঘাত 
হানা শুরু করেছে। গত সপ্তাহে 


বিমানবুদ্ধ গোষ্ঠী আরও দুটি ইস্যুতে 
জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে তীর ছুঁড়েছেন। ২১ 








তা গত ১৩ বছরে দেখিনি । এ সব 
ছাত্রদের OF এফ আই থেকে বের করে 
দেওয়া হবে । ২৪ জুলাই গণশক্তিতে 
প্রথম পাতায় জ্যোতি বসুর এ বক্তব্য বের 
ı সি পি.এমের অনেকেই এতে রুষ্ট 
হয়ে বলেন, এস এফ আই থেকে ছাত্রদের 
বের করে দেওয়ার হুমকি জ্যোতি বসু কী 
করে দেন তা বোঝা যাচ্ছে না।' 


এরপরই বিমান বসুর ঘনিষ্ঠ বলে 
পরিচিত এস এফ আইয়ের রাজ্য সভাপতি 
তাপস বসু এবং সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী 
১৫ জুলাই কল্যাণীতে সাংবাদিক সম্মেলন 
পোড়ানোর জন্য এস এফ আই ছাত্রদের 
দায়ী করা যায় না । ২৬ জুলাই তাপস ও 
Weal মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সেকথা 





বলে আসেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী একটু 
বেকায়দায় পড়ে গেছেন | 


এরপর বাস ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি নিয়েও যা 


হলেন । ছাত্র যুব সংগঠন দুটি বিমান বসুর 
ডিক লিমা লব 
কাছে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তার 
ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কিছুটা টেক্কা দিলেন | 





সুরত মুখাজি 
ওষ্ঠ পৃষ্ঠার পর' 
তা জানার জন্য কোনো গবেয়ণার দরকার 
নেই । যে কোনো দিন রাস্তায় বেরোলেই 
বোঝা যাবে। সামগ্রিক ভাবে একটা 
রাস্তাও নেই, যেখান দিয়ে বাস কিংবা 


অন্যান্য যানবাহন যেতে" পারে। 
বেসরকারি কিংবা সরকারি অথবা 


মিনিবাসগুলোতে সাধারণ মানুষ প্রাণ - 


হাতে নিয়ে যাতায়াত করেন । অথচ 
এসবে জন্য কিছুই করা হচ্ছে না ৷ উল্টে 
চটকদারি রাজনীতি চলছে । দেখানো 
হচ্ছে, পায়ে চলার জন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে | 
প্রথমে দেখতে হবে রাস্তা আদৌ যান 
চলাচলের. উপযুক্ত কিনা । দ্বিতীয়ত, 
বেসরকারি গাড়ির সংখ্যা স্থিতাবস্থায় নিয়ে 
আসতে হবে । একটা ক্লাসের কাছে 
একাধিক গাড়ি বর্তমানে স্ট্যাটাস সিশ্বলে 
দাড়িয়ে গিয়েছে । aa কিংবা দিল্লির 
সঙ্গে তুলনা না করে কলকাতার যা সেট 
আপ আছে, সামগ্রিক চিন্তা সেটাকে ঘিরেই 
হওয়া উচিত । . সর্বোপরি দরকার 
প্রশাসনিক তত্রতা । বড় বাজারে লরি 


টিক জন তো আৰ বিরোধী দল নয় 
অতএব সামগ্রিক ব্যর্থতাকে বুকে 
লব লও বসতে 
পারেন। 
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১ম পৃষ্ঠার পর 


আনোলন প্রদেশ কংগ্রেস থেকে করা 
সম্ভব নয় | এর ফলে সংগঠনের যারা মূল 
শক্তি «সই বিরাট সংখ্যক কর্মীদের মধ্যে 
একটা হতাশা দেখা দিয়েছে । 

এঁ নেতা আরও বলেন যে, এর ফলে 
বেশ কিছু নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সি পি 
এমের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার একটা 
মারাত্মক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে | অনেকেই 
মনে করছেন হাইকম্যান্ড যখন সি পি 
নয়, তখন অযথা বিপ্লবী সেজে সি পি এম 

ও কর্মীদের কোপে পড়ার কি 
দরকার আছে । এই মানসিকতা থেকে 
অনেক কর্মী বসে যাচ্ছেন আর যে সমস্ত 
নেতা ও কর্মীরা বসে থাকতে পারছেন না 
সমঝোতা করে রুটিন মাফিক বিবৃতি 
দিচ্ছেন অথবা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন 
করছেন | 

প্রদেশ কংগ্রেসের শুধু A নেতাই নন, 
অধিকাংশ নেতাই বলছেন যে বন্ধু সরকার 
থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সি পি এম 
নেতৃত্বকে তোষণ করার রাজীবীয় 
পরিকল্পনা যতদিন না. শেষ হচ্ছে ততদিন 
হাজার সভাপতি পরিবর্তন করেও 
সংগঠনের হাল ফেরানো যাবে না। 
প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী 
নেতা বলেন, আন্দোলন ছাড়া সংগঠন ধরে 
রাখা সম্ভব নয় । আন্দোলন করার মত 
হাজারো ইস্যু বামফ্রন্ট সরকার আমাদের 


উপহার দিলেও আমরা'তা কাজে লাগাতে | 


সরকার ভাঙার জন্য রাজীব গান্ধী সি পি 


Fess দেওয়া ছড়া জমা কত 8 





Wah 














খেলাধূলা 
১০ম পৃষ্ঠার পর 
মিলোভন জানতেন না। এগুলি গেলির 





কারণ, রামবাহাদুর আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন | 
তার বদলে নবীন প্রশাস্ত সিংহকে খেলান 
রহিম | অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন 
প্রশান্ত | 
ছোট্টখাট্টো “গ্রেট” রহিম 

এর আগে ৫১-র দিল্লি এশিয়ান গেম্স 
বা eva মেলবোর্ন ওলিম্পিকসে রহিমই 


সময় এ আই এফ এফ কর্মকর্তারা এফ এ 
কোচিং a ডিগ্রি নেওয়ার জনা রহিমকে 
পাঠাতে চান ইংল্যান্ডে | রসিক স্ট্যানলি 


বায়ে ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌছানর চেষ্টা করেন 


নি। 

ভারতীয় কোচ বলেন, “রহিম সাহেব যে 
স্বাধীনতা ভোগ করতেন তা অন্যদের এ 
আই এফ এফ কর্তারা কখনোই দেন নি ।” 


তারা একথাও বলে থাকেন, “সে সময় 
অঙ্গরাজ, ফ্রাঙ্কো, অরুণ ঘোষ, জার্নেল 


সিং, রামবাহাদুর, কেম্পিয়া, পি কে, চুনী, 
বলরামদের মত এক ঝাক প্রতিভাধর 
ফুটবলার রহিম একসঙ্গে পেয়েছিলেন যা 
আর কোনো কোচ পাননি ।” কথাটা 


ঠিক | কিন্তু ৬২ সালে সফল এ দলের - 
প্রায় সকলেই ৬৪-র 


প্রি-ওলিম্পিক 
খেলেছিলেন | ৬৩ সালে মাত্র ৫৪ বছর 
বয়সে ক্যান্সারে মারা যান রহিম সাহেব । 


I mean 
- এমকে কোনমতেই চট্টাবেন না। এই | - 
অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে বসে কিছু : 


- কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ 
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প্রিওলিম্পিক ফুটবলে বিপর্যস্ত হয় 
ইরানের কাছে সুতরাং £ 
ব্যক্তিগতভাবে তিনি গোলকিপারাদের 
অনুশীলন করাতে ভালবাসেন | সহকারী 
শংকর সরকারকে দেন ডিফেন্ডারদের 
দায়ি ৷ আরেক সহকারী সাবির আলির 
বেশি কখনো অনুশীলন" করান না। 
মিলোভনের মতই বলেন, “এদেশের, 
ফুটবলাররা অনেক বেশি ম্যাচ খেলে ৷. 
ওদের আরো খাটানোর অর্থ ওদের ফুটবল 
জীবন সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া ।” তবে 
সপ্তাহে পাচদিন দু বেলা প্রাকটিস করান |. 


ফুটবলই ধ্যান-জ্ঞান . | 
দারুণ  রসিক.। একদিন প্যাকটিস 
ম্যাচে শংকর সরকার রেফারিং 


o হা সা লা 0 থেকে 





অনেক কমে যায় রুপ গোলকিপার 
জন্য ভাল টিমটার কি দশা হল তা-ও 
নিশ্চয়ই দেখেছো!” 

যোশেফ গেলির মধ্যে একটি বিশেষ, 
গুণ যা গত ২০ বছরে কারো মধ্যে দেখা 
যায়নি । সবসময়ই তিনি ফুটবল নিয়ে 


ভাবছেন | -আ রিয়াল প্রোফেশনাল, 
কোচ | একা থাকলে হয় ছক. কষেন, নয় 
ফুটবল নিয়ে পড়েন । এশিয়ান গেমসের 
আর সাত সপ্তাহ বাকি, এখনো . এই 
হাঙ্গেরিয়ান জানেন a, তিনিই টিফ কোচ 
কি at প্রিয়বাবুরা একজন জাতীয় কোচ 
তার পেছনে জুড়ে দিতে চাইছেন 
ভি 
মোহর ı Arg. মিলোভনের সঙ্গে সা 
মিত্র আর আমজাদ খানের" মতো দুজন 
জুনিয়র কোচ জুডে দিয়ে ভাল ক্ল 
পেয়েছিলেন | 


পূর্ণ স্বাধীনতা দিন গেলিকে 


তাই মনে হয়, বেইজিং এশিয়াড় পযন্ত 
এই সেট আপ প্রাপ্টানো ঠিক হবে না। 
৩২ বছর বয়সে যদি ৭০ সালে পি. কে 
ব্যানাজি প্রয়াত.জি এম বাসার সঙ্গে যুগ্ম 
কোচ হয়ে বাঙ্কক এশিয়াড থেকে ব্রোঞ্জ 
আনতে পারেন তবে শংকর সরকার আর 
সাব্বিরকে কেন চীনে পাঠানো যাবে AL 
হিসাবে আপয়েন্টমেন্ট- দিলে যদি গেলির 
সঙ্গে বাক্তিত্বের সংঘাত বাধে ? তার চেয়ে 
হে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এবং mem এ 
আই. এফ ‘এফ কর্মকর্তাগণ যোশেফ 
গেলিকে চিফ. কোচ রেখে স্বাধীনভাবে 
ee ae ee 


: হলে বাড়ি পাঠিয়ে দিন | 





সম্পাদক : হরেন বসু । সম্পাদক কক আজে তিতাস aa বি: A. 


 প্রশাস্তবাবুর ঘরেও যাবো না। উল্লেখ্য, 
কমল বসু বিদায় নেওয়ার পর সমগ্র 
পুরভবন জুড়ে তুমুল প্রতিক্রিয়া শুরু 
»প্রতোকেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন | 

:: প্রশান্তবাবু মেয়র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি 
পি এমের বস্তি কমিটির সদস্যরা সবচেয়ে 
বেশি উৎফুল্ল হয়েছেন | পুরসভার এক 















অগ্রাধিকার দেবেন | সি পি এমের মধ্য 
কলকাতার এক কাউন্সিলর বললেন, 
আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বস্তির 
সমস্যাকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেওয়া উচিত । 
: পাশাপাশি, যারা নিয়মিত ট্যাক্স দেন 
_পুরসভাকে চিস্তা-ভাবনার মধ্যে তাদেরও 
আনা উচিত | 

মেয়রের গাইড ARA আমি মানতে 
I এই কথা রহ এই কথা বলেছেন, সি পি এম 





 চন্দ্রশেখরকে প্র 


সমর্থিত অপর এক কাউন্সিলর বললেন, 
আমার অঞ্চলের সসম্যার গুরুত্ব আমি 
বুঝবো । সেক্ষেত্রে টপ প্রায়োরিটি কি 
হবে, তা আমাকেই দেখতে হবে | বলা 
প্রয়োজন, ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক কমিটির 
ওপর বিশেষ জোর দিতে চাইছে সি পি 
এম | ৯১ সালে এল. সি নির্বাচন হবে 
প্রতিটি অঞ্চলে । নির্বাচন উপলক্ষে 
আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনেকেই । সি পি 
এম কাউন্সিলাররা চাইছেন, লোক্যাল 
কমিটির সম্পাদক অবশ্যই নিজস্ব 
পছন্দমাফিক কেউ হোক । অন্যথায় 
ওয়ার্ডভিদ্কিক কাজে প্রতিকূলতার সৃষ্টি 
হতে পারে। 

মেয়র প্রশান্ত চ্যাটাজির হাসির দাম 
হচ্ছে ৩০ পয়সা | A এই মন্তব্য 
করেছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা সুব্রত 
মুখার্জি | বললেন, ভদ্রলোক নাকি একদম 
হাসেন না | আমাকে অনেকেই বলেছেন, 
একেবারে বোম স্কোয়াড থেকে উঠে আসা 
একজনকে এবার মেয়র করে দেওয়া 


ম্যান্ডেলা আসছেন | জ্যোতি বসুর পাশে 
মেয়রবাবু বসবেন | অপেক্ষায় আছি, মঞ্চ 
থেকে মেয়র বলবেন, 'কংগ্রেসকে কবর 


মনোভাবাপন্ন। নীরেন চ্যাটার্জি (৮৭ নং 
ওয়ার্ড) বললেন, মন্তব্য নেই প্রদীঙ্গ ঘোষ 
(৫০ নম্বর) বললেন, সমালোচনা নেই । 
কারণ উনি সি পি এমের মেয়র । আমরা 
কাউকে চেয়েছিলাম | উল্লেখ্য, ৯ জন বাম 
কাউন্সিলর যে সরাসরি প্রশাস্তবাবুরর 
জায়গাতেই জল্পনা হচ্ছে। সি পি এম 
কাউন্সিলর ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহা (৯৩ নং 
ওয়ার্ড) অবশ্য বললেন, প্রশাস্তবাবু কাজের 
মানুষ । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়র 
হিসেবে প্রশান্ত চ্যাটার্জি আগামী 
দিনগুলোতে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয়, 
দিতে পারবেন | 


দল ভাঙার চেষ্টা করছে কাস” 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে উপপ্রধানমন্ত্র 
দেবীলালের বহিঃষ্কারের পরেও জনতা দলের 
সঙ্কট কাটেনি | চন্দ্রশেখর ও দেবীলালের সঙ্গে 
কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে। 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়াম সিং যাদব 
দেবীলালকে মন্ত্রিসভা থেক ভাগানোর 
ঘোরতর বিরোধী । হরিয়ানা হুকুম সিংয়ের 
সরকার ভাঙার জন্য অজিত সিং যেভাবে 
জনতা দলের বেশ কিছু বিধায়কদের টোপ 
বনু গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও এম পি ভাল চোখে 
দেখছেন না । অজিত সিংয়ের ঘোরতর E 
মুলায়াম সিং যাদব মনে করেন হুকুম সিং 
সরকার ভাঙলে দলের মূল্যবোধ ভিত্তিক 
রাজনীতির মুলে কৃঠারাঘথাত করা Za! 
উত্তরপ্রদেশের মৃখ্যমন্ত্রীর আরও সন্দেহ অজিত 
সিং হবিয়ানায় সফল হলেই ভার পেছনে 
Fur করে ঠাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে 
LAR প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত ডিসেম্বরে 
জনতা দল বিধায়কদের ভোটে er 
নির্বাচনে era সিং যাদব অজিত সিংকে 


যেষ্ছালেন | 





কংগ্রেসের পক্ষে রাজীব গান্ধীর বিশেষ দূত ' 








E ভট্টাচাৰ্য 


হয়ে পি শিবশঙ্কর_ ও সুব্রহ্মনীয়ম স্বামী 
চ্দ্রশেখর ও দেবীলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 





যোগাযোগ রাখছেন । কংগ্রেস খতিয়ে দেখছে 


চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী করে কংগ্রেসের 
সমর্থনে কোন সরকার হলে কতজন জনতা 
দল এম পি দলত্যাগ করবে । চন্দ্রশেখর ও 
দেবীলালের অনুগামী ২০/২২ জন এম পি: 
এখন দলত্যাগ করতে রাজি আছেন । কিন্তু 
লোকসভায় ১৪২ সদস্য বিশিষ্ট জনতা দল 
গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তত ৪৮ জন একসঙ্গে 
দলত্যাগ না করলে A ২০/২২ জন দলত্যাগ 
বিরোধী আইনের ফলে এম পি পদ হারাবেন | 
এজন্য কংগ্রেস ভাবছে চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী 
হবেন শুনলে বিহার, উত্তরপ্রদেশের আরও 
কিছু ঠাকুর জনতা দল এম পি তাকে সমর্থন 
করতে পারেন । ঠাকুর ভি পি সিংয়ের জায়গায় 
ঠাকুর চন্দ্রাশেখর সিংকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
দেখলে উগ্রঠাকুরবাদী এম Fa হয়ত 
অপছন্দ করবেন না । কংগ্রেস এম পি দিনেশ 
সিং এখন জনতা দলের ঠাকুর এম পি-দের এ 


ব্যাপারে কান ভাঙাচ্ছেন। উপপ্রধানমন্ত্রী পদে 
কংগ্রেস একজন মুসলিম নেতাকে খুজছে। 
কংগ্রেসের ধারণা সেক্ষেত্রে জনতা দলের 


মুসলিম এম পি-রা ভেঙে বেরিয়ে আসবেন 


দেবীলালকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের 
পর ভি পি সিং যে এখন বি জে Pia ঘনিষ্ঠ 
হয়েছেন এটা মুসলিম এম পি-রা বোঝেন | 
তারা মনে করছেন এরপর ভি পি পিং 
মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসে হয়ত মুফতি মহম্মদ 
সৈয়দের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেড়ে 
নবেন | বিপরীতে চন্দ্রশেখরের আর এস এস 
ও বি জে পি বিরোধী মনোভাব সকলের 
জানা । অদূর ভবিষ্যতে সেরকম কিছু হলে 
বর্তমান সংসদের বিন্যাস বদলে যাবে 1 বি জে 
পি বসবে বিরোধী আসনে | কংগ্রেস নেতাদের 
ধারণা কংগ্রেস সেই মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়ে 
বাইরে থেকে সমর্থন জানালে সি পি এম, সি 
পি আইও সে সরকারকে সমর্থন করবে । 
চন্দ্রশেখরের তীব্র বি জে পি বিরোধী মনোভাব 
ও ভি পি সিং সরকারের শিল্পনীভির 
সমালোচনা সি পি এম পছন্দ করে । চরণ সিং 
সরকারকে যেমনি সি পি এম সমর্থন করেছিল 





বিরোধিতা করে সরকার ভাঙার খেলায় 
নামতে | তাই সংসদীয় দলের বৈঠখে 
তাকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়নি । 

এ কথা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং 
ভালভাবেই জানেন | তিনি আরও জানেন, 
নিজেদের স্বার্থেই বাম ও বি জে পি তার 
সরকারকে সমর্থন জানাতে বাধ্য । আর 
এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপ 
সিং দল ও সরকারে তার চরম কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু 
করেছেন | 

বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং জানে যে তার সাত 
মাসের প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে দেশের কোন 
সমস্যারই সুরাহা হয়নি। বরং 
জিনিষপত্রের দাম দিন দিন আকাশছোয়া 
ZA | 

কিন্তু নতুন করে কিছু করার জন্য এবার 
তিনি জোর কদমে নামবেন ৷ কিছু কিছু 
মুখরোচক সিদ্ধান্তও নেবেন | দেশের নানা 
সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রস্তাবগুচ্ছ 
পাঠাবেন পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও আসামের 
উগ্রপন্থীদের কাছে | এ ব্যাপারে কিন্তু কিছু 
পদক্ষেপও নেবেন | দলের মধ্যে প্রধান 












না। কারণ নিজেদের স্বার্থে বাম দল ও বি 
জে পি যেমন এখন তাকে সমর্থন করছে | 
বামপন্থী ও বি জে পি তার সরকারের 
সমর্থন প্রত্যাহার করে, অকংগ্রেসী সরকার 
ভাঙার দায় ও দায়িত্ব বামপন্থী ও বি জে 
পি কোন ভাবেই নেবে না। : 
বিশ্বনাথের প্রধান পরামর্শ দাতা 
ফ্যাসিস্ট সচিব বিনোদ পাণ্ডে ভার : 
সেক্রেটারিয়েটের সচিব ভুরে লাল সহ. 
কিছু পেটোয়া আমলা ও দু-একজন 


বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন 
সরকারি পদক্ষেপ নেবেন । বাবরি মসজিদ 
Bus বি জে পি হিন্দু সেন্টিমেন্টাঃ 
সুড়সুড়ি দিয়ে যাতে হিরো হতে নাও 

এরপর শেষ পৃষ্ঠায় ; 


















আচ্ছা-- 


হয়? 


1মনভোলানো সুগন্ধ | | 
নাঃ সত্যি মন চায় লাভলির সুগন্ধে শুধু 
হারিয়ে যাই ॥ 
সুতপা 
চিত্রতারকা 





হইতে সাবধান 


প্রস্তুতকারক 


শালিমার সোপ ফেব্টারী 


হাওড়া-৭১১১০৯ 


Ga E 


al ৯. 
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_ দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৯০ 


simi Aare wee eal 


আমি লাভলি সাবানের কথা বলছিলাম। 
লাভলি মুগ্ধতা কে স্থায়ী করে সারা বৎসর 








ara সফরে গিয়েছিলেন । যতটা 
প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় ততটা 
ভরসা নিয়ে ফিরলেন। সরকারি 
পরিভাষায় যাকে বলে RA 
সাকসেসফুল' | মধ্যিখানে অবশ্য গ্যাসও 


প্রভূত | শোনা যায়, ইদানীং মস্কোতে 
গেলেই পেরেস্ত্রোইকা সম্পর্কীয় লেকচার 
নিতে হয় ı ধৈর্য্য সহকারে তা গ্রহণ করে 
নিলে কাজ হাসিল হতে বিলম্ব হয় at | 

শোনা যায়, মস্কোতে ভিপির অভ্যর্থনা 


AA যথেষ্ট সাদর হয়নি, অন্তত 


তেমন দেখায়নি | কিন্তু এ কারণে মাথা 
গরম করলে চলে কি? বোধহয় না। 
বিশেষত” হোস্ট গোর্বাচভের 


, মাথা-মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থাটা চিন্তা 


করলে ? অবশ্যই না। -প্র্যাগমেটিস্ট 


| ভিপিও তা করেন নি। বোঝা যায়, 
ARA কিছু কংক্রিট রেজাল্টের মানসাঙ্ক 
! কষেই তবে মস্কোর পথে যাত্রা 
| করেছিলেন । অনেক ঠকে ভিপি আজ 


যথেষ্ট ম্যাচিওর, অতএব যথার্থ তারে 
যথার্থ সুর যোজনা করেছিলেন । 

ভিপি ব্যক্ত করেন “সোভিয়েতের সঙ্গে 
ভারতের পীরিতি সমস্ত রূপ পার্টিজান 
হিসাব কেতাবের উর্ধে, সরকার পালটে 
গেলেও তা ক্ষুণ্ন হবার নয়, পলিসি উলটে 
গেলেও না | রুশবাসীগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব, এ 


| যে প্রতিটি ভারতীয় প্রাণের এক অবিচ্ছেদ্য 


অঙ্গ বিশেষ হয়ে আছে ।' ইত্যাদি ৷ 
ভিপি ওয়াকিবহাল যু, গোর্বাচভ 

অকালেই মিকসড ইকোনোমি তথা 

অর্ধ-নারীশ্বর ক্যাপিটেলিজম-এর গলা 


“জড়িয়ে ধরবেন | গোর্বাচভ বুঝেছেন, ফ্রি 


ইকোনমির ভবসাগরে তিনি আজ এক 


বেসরকারি বিমানের অবাধ ছাড়পত্র 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং সম্প্রতি 






ভেলায় চড়ে পাড়ি দেবার ঝুঁকি নানিয়ে 
বিজ্ঞের মত পাড়ের পথের পাকা নাইয়া 
পাকড়াও করাই শ্রেয় । গোর্বাচভ এও 
বুঝলেন, এ কাজে ভারত শুধু পাকা 
নাইয়াই নয়, উষ্ণপ্রাণ দোসরও বঢ়ে। 
ভিপির সাকসেস রহস্য এখানেই | 
দৃশাটা কৌতুকশ্রদ এ কারণে “যে, 
গোর্বচভের পজিশনটা এই যে, এক নিষিদ্ধ 
ফলের নিষিদ্ধ আকর্ষণের দুর্বার টানে তিনি 
চলেছেন, কিন্তু জানেন না কোথায় । কিন্তু 
ভিপি চলেছেন তারই চলার পথে, এবং 
এবারে যথার্থ প্রয়োজনের মুহূর্তে যথার্থ 
শাসালো সাথী কুড়িয়ে নিয়ে । সোভিয়েত 
রাশিয়া ব্যাঙ্কিং ইনসিওরেন্স ইত্যাদি 


আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভিপি নেতৃত্বের ইমেজ 
বিল্ডিং-এর প্রশ্নে | বলা বাহুল্য, প্রবল 
গোষ্ঠী ara দুর্বল হয়ে যাওয়া ভিপি 


নেতৃত্বের এরূপ তাগিদটা যেমন জরুরী 
তেমন অসামান্য । তৃতীয়ত, কাশ্মীরের 
প্রশ্নেও ভিপি সোভিয়েত সমর্থনকে 
সুনিশ্চিত করে এসেছেন। কিন্তু 
গোর্বাচভ ? 


অচিন মাঝি, wae বটে (Ae ween : 


নতুন কিছুই মাথায় নেই । বস্তাপচা মার্কেট 
ইকোনমির জলে নেমেছেন, কিন্তু 
সাতারটুকুণ জানা নেই। মার্কেট 
ইকোনমির মার্কেট শিখতে মার্কিন মুলুক 
থেকে একদল ne আমদানি 





পেরেস্ত্রোইকার অপর এক প্রতিমার রূপ 
দর্শন কর--পূর্ব জার্মানীতে | এককালে 
জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক বলে 
পরিচিত সে অঞ্চল আজ মার্কেট 
ইকোনমির নতুন মুক্তাঞ্চলে পরিণত | 


একদিন ছিল যখন সেখানে কেউ কখনো 
তাও জানতো না। মার্কেট ইকোনমির 
মুখদর্শন করার মাত্র দু'হপ্তা যেতে না 
যেতেই বেকারত্বেরও দর্শন 
পেলো--ভয়াবহ সংখ্যায় । সদাশয় 
পশ্চিম জার্মান সরকার এ নতুন বেকার 
জেনারেশনকে ডোল বা দয়ার দান দিয়ে 
ধাচিয়ে রাখতে ১৯৯১ সালের জনা 
৩০০০ মিলিয়ন ডয়েস-মার্ক aga 
করেছে | কিন্তু বেকার সংখ্যা প্রতি মাসেই 














মেহারে cits ene কলে রি 
পরিমাণ অর্থও হাস্যকর. রূপে: অপ্রতুল, 
হয়ে দড়িয়েছে। বিগত জুলাই মাসের 
শেষার্ষে সে দেশেরই শ্রম ও সমাজ. 
বিষয়ক মন্ত্রী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে 
জানান, “আর বেশী দিন নয়, অতি শীঘ্রই 
পূর্ব জার্মানীর প্রতি তিনটি কারখানার 
অন্তত একটি চিরকালের মত বন্ধ হয়ে 
যাবে এবং দেশের অন্যুন এক তৃতীয়াংশ 
শ্রমিক বেকার হয়ে যেতে বসেছে | এবং 
এরপর নিশ্চয়ই আরও আরও | 





















































তাহলে সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯৯54 
সালে কত লোক বেকার হতে বসেছে ? 
পূর্ব জার্মানীর পেরেস্ত্রোইকা-ওয়ালারা A 
হিসাব এই সেদিনও জানতেন না, 
গোর্বাচর স্বয়ং-ও তা আজ জানেন না৷ 


গোর্বাচভ সাহেব অদূর ভবিষাতেই, 
ভারতদর্শনে আসবেন--তার মস্কো 
ডিক্লারেশন-এর স্পিরিটে পরিপূর্ণ হৃদয় 
নিয়ে | তার ভারতদর্শন অবশ্যই সার্থক 
হবে এখানকার ব্যাঙ্কিং তৎপরতা 
ব্যাভিচারী তৎপরতা ও -বিলাস-বহুলতার 
অবদান বেকারত্বের পরিমাণ দেখে | কিন্তু 


রতন wah দির 
স্বদেশে বসেই তিনি ভারতের প্রতিচ্ছবি 
দেখতে পাবেন-ব্যান্কিং তৎপর, ব্যভিচার 
তৎপর ও বিলাসমত্ত মস্কোর চারিপাশে- 
বেকার-জর্জর রাশিয়া । 


o 
N 


শিল্পপতিদের হাতে রাখতে মোরা সরকার প্রথা ভাঙলেন 


অশোক পাটোয়ারী 


জ্যামজটের মত ভারতের আকাশে 
বিমান-জটও পাকাতে পারে | 
বিমানযাত্রীর্দের স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে 


| ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ১৯টিরও বেশি 


ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন | যাত্রী পরিবহন ও 
বিমান ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়া 
মুনাফার কথা ভেবে অনাবাসী ভারতীয় 
শিল্পপতিরা শত শত দরখাস্ত জমা দিচ্ছেন 
অসামরিক বিমান, দপ্তরে । এ খবর 


. মুখপাত্র | 


জানা গেছে, বিদেশী বিমান সংস্থাগুলি 
ভারতবর্ষে তাদের বেওসা ক্রমাগত হাস 
প্রতিষ্ঠানকে এই সমস্যা সমাধানে 
‘এয়ার-ট্যাক্সি সার্ভিসের’ ব্যাপক ছাড়পত্র 
বা 'নো-অবজেকশন সাটিফিকেট' 


ছাড়পত্র সরকার দিয়েছেন, তারা তাছাড়াও 
আরো তিনজন মালিক ইতিমধ্যে বিমান 
কিনে ফেলেছেন । অনেকের ধারণা 
বিখ্যাত শিল্পপতি টাটা, থাপার এবং 
ডালমিয়ারা যেভবে ‘এয়ার ট্যাক্সি 
সাভিসেসো নামলেন তাতে এই 
কারবারেও  প্রতিদ্ন্দিতা বেশ জমে 
উঠবে । যদিও বিশিষ্ট সুরা ব্যবসায়ী বিজয় 
মালিয়া ইতিমধ্যেই বিমান বেওসা 
গোলাখুলি শুরু করে দিয়েছেন | 

টাটা প্রতিষ্ঠানের জনৈক মুখপাত্র 
জনান ১৯টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যে 


ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে অনাবাসী 
ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬টি ৷ 
যথাক্রমে এশিয়া ফাণ্ডস এয়ার এশিয়াটিক, 


এবং ইন্টার্ন এয়ার ট্যাক্সি | এগুলির মধ্য 
তিনটি বিদেশে বিমান বেওসা ছাড়াও বহু 
কোম্পানীর মালিক | শোনা যায় এদেশের 


মেকাজি আ্যভিয়েশন-এর নেপথ্যে 
য্যুনাইটেড ব্রিওয়ারি, ইন্ডিয়ান 
ইন্টারন্যাশানাল এয়ারওয়েজ-এর 


নেপথ্যে থাপার এবং দিল্লি গালফ 


এয়ারওয়েজের নেপথ্যে মোদিরাও ভাড়ায়, 
বিমান বেওসা করছেন । দিল্লি গালফ 
এয়ারওয়েজ-এর হেলিকপ্টার বেওসা 
থাকলেও হয় তারা বিমান কিনবেন, নতুবা 
১২৬ আসন বিশিষ্ট ৭৩৭ বোয়িং ভাড়া 
খাটাবার চিন্তা করছেন বলে জানা গেছে | 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুখপাত্রটি বলেন, 
বিদেশী বিমান আমদানী করার সুযোগ 
একমাত্র অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতিদেরই 
আছে, এটাই হল সমস্যা৷ 

খোলা আকাশে বিমানের যথেচ্ছ 
বিচরণ সম্পর্কে মোচা সরকারের 





উদারনীতিতে বৃহৎ শিল্পপতিরা বেজায়: 
খুশি । এই সীমাহীন সুযোগের সদ্বাবহার: 
করতে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সম্প্রতি বিমান 
আমদানীর সংখ্যা বাড়াচ্ছেন বলে: 
ডালমিয়া এবং থাপার গোষ্ঠীর শিল্প সুত্রে 
জানা গেছে। : 
যদিও বিমান বিশেষজ্ঞের ধারণ! 
সরকার পরিচালিত বিমানের আকার ও. 
আসন সংখা বেশি থাকায় বেসরকারি 
বিমান সংস্থা প্রতিদ্বদ্দিতায় সুবিধা করতে 
পারবে না; কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং 
aus কর্তৃপক্ষ যে অভিমত ae 
করেছেন তা হল, বেসরকারি বিমানগুলির 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





অসহায়, ya 


পুলিশের ওপর মহলের কর্তারা যদি 
রাজনৈতিক নেতাদের দয়াদাক্ষিণ্য পাবার 
জন্য তোষামোদ করেন তবে বানতলা ও 
বিরাটির ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবশাস্তাবী । 
বানতলা ও বিরাটির ঘটনার পর দুই 
জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা. বলে 
এটা. স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে যে, 
সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানার. ও 
সি অথবা অন্যান্য অফিসারদের কোনরকম 
ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা নেই । 





বানতালা ও বিরাটির আইনশৃঙ্খলা 
রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট 


থানার অফিসার-ইন-্চাজ ও অন্যান 
অফিসারদের ওপর aE তারা সম্পূর্ণ 
অসহায় | 

এই অধস্তন পুলিশ অফিসারদের 
অবস্থা সাপের Sr খেলার মতো 
হয়েছে | আইন-শঙ্বলার অবনতি ঘটলে 
বা. কোন অঘটন ঘটলে সমস্ত দোষ সব 


তল আখের নী 


রাজনৈতিক নেতারা এবং পুলিশের উর্ধতন 
অফিসাররা চাপিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট থানার 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও অন্যান 


অফিসারদের ওপর । Re তারা য়ে" 
কত অসহায় সেটা এদের এই নীচুতলার 
অফিসারদের সঙ্গে একান্তে কথা না বললে 
প্রকৃত অবস্থা অজানা থেকে যায় | 

বিরাটির ঘটনার পর স্থানীয় থানা, জি 
এরপর শেষ ABTS 












তাওজি তলিয়ে গেলেন ı রাজনীতির 
খেলায় স্বখাত সলিলেই তিনি ডুবে 
গেলেন | এই তলিয়ে যাওয়া সাময়িক কি 
 কিনা--এসব কথার সদুত্তর এই মুহুর্তেই 
পাওয়া শক্ত ৷ তবে চৌধুরি দেবীলাল 
জুলাই মাসেই মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের 
বাবধানে দেশের দুটি বড়রকমের 
রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান 
করেছেন | জনতা দল তথা রাষ্ট্রীয় মোচা 
একবার সঙ্কটাবর্তে তিনি 


ডা অন ভিত 
আর এসব থেকে জন্ম নিয়েছে মিথ্যাচার, 
জালিয়াতি ও কাশুজ্ঞানহীন প্রগলভতা / 
দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী পদে থেকেও 
দেবীলাল যা করেছেন তাতে রাজনীতি 
শুধু কেন জনজীবনের যে কোন অঙ্গন 
থেকেই তার চির-নির্বাসস হওয়া 
_ বাঞ্ছনীয় । উচ্চাকান্থায় উন্মাদ না হলে 
i মতো আচরণ করা যায় না, 
‘adie মোর্চা সরকার পত্তনের প্রথমদিন 
' থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । হরিয়ানা, 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের একটি 
 সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের ওপর 
হবিয়ানায় বংশীলাল, ভজনলাল প্রমুখ 
কংগ্রেস (ই) নেতাকে E করে, তিনি 
জনসমর্থন পেয়েছেন | জনতাদল গঠনেও 
ছিল তার বড় রকমের ভূমিকা গ্রামীণ 
- মানুষের প্রতিনিধি হিলেে রাজনীতি 
জগতে তার প্রতিপত্তি যদিও প্রচলিত 
অর্থে তার শিক্ষাদীক্ষা সীমিত, তার 
আচার-আচরণ, কথাবার্তা যথেষ্ট মার্জিত 
e পরিশীলিত নয় । 

এ হেন দেবীলালের সর্বনাশ ডেকে 
এনেছে তার aa উচ্চাকাঙ্থা ı তাই 
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হবার বাসনা পোষণ করতেন । ঠারেঠোরে 
' এটা লোককে বোঝাতেও চাইতেন | জাল 
চিঠি বা ২৯ জুলাইয়ের “ইলাস্ট্রেটেড 


বিশেষ প্রতিনিধি : বিদ্যাসাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম আর্থিক বেনিয়ম, 
অডিট রিপোর্ট পেশ না করা নিয়ে অডিটর 
(ক্যাগ) অসংখ্য প্রশ্ন তোলা হয়েছে। 
rear শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক 
মেদিনীপুরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম 
জগতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা | 

এমন পর্যায়ের চলে দিয়েছে ai a 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 29% কমিশন, প্রায়শই 
wale দিচ্ছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অনুদান বন্দ করে দেওয়া হবে | আনেক: 
ae দেরি ote 
এই সন অভিযোগের ভিত্তিতে অডিটর 


বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে রিপোর্ট তৈরি 





উইকলি অব ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত সেই 
ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ সাক্ষাৎকারে বিষয়ে সারা 
দেশে তোলপাড় আলোচনা-মন্তব্যে 
পত্রপত্রিকা ছয়লাপ | সেসব প্রসঙ্গ খোলা 
মনের পরিধির বাইরে রাখা যেতে পারে । 
একলব্যের আশঙ্কা দেবীলালের 
ভবিষৎ কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে যার ইঙ্গিত 
তিনি ইতিমধ্যে বারবার নিয়েছেন । এই 
জাঠনেতা সুযোগ পেলেই গ্রাম-ভারতের, 
কিসান সমাজের প্রতিভূ বলে নিজেকে 
জাহির করেন। তার অভিযোগের 
আঙ্গুলটা তিনি তুলে ধরেন শহুরে 
মানুষজনের দিকে । একাধিকবার 
১৫ আগষ্ট স্বাধিনতা. দিবসে 


মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত হবার পর 
দেবীলাল দাবি করেছেন যে, কংগ্রেস (ই) 
জনমোচা, উচ্চকোটির শহুরে নেতারা এবং 
কিছু সংবাদপত্রের ষড়যন্ত্রের শিকার তিনি 
হয়েছেন | বরখাস্ত হবার আগে প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে লেখা তার শেষ 
আনা মিথ্যাকে অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী 
সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে 
ক্ষমা প্রার্থনা তো দূরের কথা, অনুশোচনা 
পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি । বরং সেখানেও 


শহুরে মানুষদের নিয়ে কটাক্ষ করেছেন । . 


তাকে নিয়ে যা ঘটেছে সেটা নাকি গ্রামের 
গরিব ও শহুরে বড়লোকদের মধ্যে 
সংঘাতের ফল । এটাকে ভিত্তি করেই 
কর্মপন্থা | এদিকে জনতা দলের মধ্যে 


১৯৮১-৮২ র. থেকে 
১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছর পর্যন্ত কোন 
বাজেট এস্টিমেট তৈরি করেন নি। 
বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের কাছে ১৯৮১-৮২ 
আর্থিক বছর থেকে ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক 


অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার 
ব্যাপারে ছাত্ররা যখন ZA হয়ে ছুটে 
বেড়াচ্ছে তখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বছরের পর বছর ছাত্র সংখ্যা কেন কমছে 
তা নিয়ে রিপোর্টে বিস্ময় প্রকাশ করা 
হয়েছে । পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, 


১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল 


প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করেও, দেবীলাল 
দল সভাপতির অভিমত অভিরুচির 
তোয়াক্কা না করেই দিল্লির বোট ক্লাবে এক 


গ্রাম-ভারতের প্রতিনিধিরূপে আর তাকেই 
কিনা বরখাস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী । এ যেন 
এক কিসান নেতাকে তার প্রাপ্য থেকে 
বঞ্চিত করা । এ যেন গ্রামীন মানুষের 
শোষনের নামান্তর ! 
প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত এক 
প্রবীণ রাজনৈতিক নেতার এসব স্বার্থান্ধ 
পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 


বিব্রতবোধ করবেন যে কোন নগরবাসী 
ভারতীয় | দেবীলাল নিজেকে অতি সরল 
ব্যক্তি বলে প্রচার করে থাকেন | নাগরিক 
আধুনিকতার অভাব তার রয়েছে বলেও 
তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু শঠতা, 
তঞ্চকতা, জালিয়াতি, মিথ্যাচার আর 
উচ্চকাঙ্থা যে গ্রাম-শহরের সীমারেখা মানে 
না, একথা দেবীলাল বুঝেও না বোঝার 
ভান করে আছেন | সামস্ততাস্ত্রিক পথে 
এতোকাল তাওজি ও পুত্র চৌতালা 
হরিয়ানার রাজাপাট চালিয়েছেন | আগেই 


এই অসাধু কর্মসূচির উদ্দেশ্য 
একটাই--ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
আসলে দেবীলালের 


পর্যন্ত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সীতকোত্তর বিভাগে ৪৮৫জন ছাত্র-ছাত্রী 
ভর্তি হয় । কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ১০৪ জন 
ছাত্রছাত্রী 


ছাত্র সংখ্যার ২২ শতাংশ । কোন 
ইতিহাসে এটা রেকর্ড | 
এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাঝপথে 
কেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে 
বিশববিদ্যালয় কর্তপক্ষ কোন অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন মনে করেন নি। বরঞ্চ তারা 
উদাসীনই রয়েছেন | রাজা সরকার যে 


করা হচ্ছে না। সদ্ব্যবহার না করা টাকার 
পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে ı ১৯৮৭ 
সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সদ্বাবহার না করা 
টাকার পরিমাণ হল ৪৮ লক্ষ ৬৮ হাজার | 
এছাড়া Ale কাজের জনা যে হ কোটি 


শুরু হয়েছে। 


দর্পণ 1 শুক্রবার rel আগস্ট ১৯৯০ [তিন 


কলকাতা বন্ধ 












রাজ্য কংগ্রেসের তিন © 
নেতার ares acy 





E আগস্ট “কলকাতা বন্ধ”. 


উপলক্ষে রাজ্য কংগ্রেসের ত্রয়ী 
প্রিয়-সুবত সোমেনের সাম্প্রতিক am 
অনেকেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন | এই 
ইস্যু ভিত্তিক da নষ্ট করার জন্য 
ইতিমধ্যে মাঝারি ada নেতার চেষ্টা 
কংগ্রেসের জনৈক নেতার নাম সর্ধাধিক 
উচ্চারিত হচ্ছে | 


চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে 
কংগ্রেসের বাস ও ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির 
প্রতিবাদে জঙ্গী আন্দোলন শুরু হয়েছে | 
এতে রাজ্য কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতাদের 
সামিল হওয়া সাম্প্রতিককালের বিরল 


যাওয়া হবে৷ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে অসহ্য 
পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, কেন্দ্রে ও 
রাজ্যে বন্ধুর ছড়াছড়ি । তার ‘পরেও 


জিনিসের দাম. আকাশছ্োয়া * হওয়ার ' 


নেপথ্য কারণ কি? 


সদস্য ফর্ম নেওয়ার অন্যতম অছিলা 
হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন রাজা কংগ্রেসের 
এক নেতা | বললেন, আমার নামটি দয়া 
করে লিখবেন না | তিন নেতার সাম্প্রতিক 
আতাত প্রসঙ্গে তিনি বললেন, দিল্লির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসী সদস্য নবীকরণ 
ফর্ম দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র । ফর্ম বিলির 
দায়িত্বে ৭০ শতাংশের জন্য আছে প্রদেশ 
কংগ্রেস | বাকি ৩০ শতাংশের দায়িত্বে এ 
আই সি সি wae | রাজীব গান্ধীর কথা 
অনুযায়ী, আগামী বছরে কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক নির্বাচন । নির্বাচন উপলক্ষে 
কংগ্রেসী নেতা বাছাই হবে সরাসরি 
ব্যালটে | বলা প্রয়োজন, কংগ্রেসী সদসারা 
ব্যলটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করবেন | 
সেক্ষেত্রে বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের 
দায়িত্বে আছেন সোমেন মিত্র । সদস্য 
নবীকরণ ফর্ম সোমেনপন্থীদের কাছে 
যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 
অভিযোগকারীর মতে, ঠিক এই ব্যাপারটা 





৪২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল 
এ কাজে ২৮ লক্ষ টাকা কম দেওয়া 


হয়েছে পূর্ত দপ্তরকে | 


বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি অনুযায়ী প্রতি 
আর্থিক বছর শুরু হবার পর সংশ্লিষ্ট 
বিশ্ববিদ্যালয়ের SES চার মাসের বাজেট 
সরকারের কাছে পেশ করার কথা । কিন্তু 
এই নীতি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ আদৌ মেনে চলছেন না বলে 
জানা গিয়েছে 1 এরজন্য রাজা সরকারের 
কাছে কোন কারণ দর্শানো হয়নি, রাজা 
সরকারও কোন শাস্তিমূলক বাবস্থা গ্রহণ 
করেন নি | বিশ্ববিদ্যালয়ে ফতগুলি আসন 
ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে 
২৫০টি আসনের মধ্যে ২১৬টি পূরণ 
হয়েছে, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৩১০টি 
RIOTS খাস sand eee হার: 


ee করেই প্রিয়-সুরুত গোষ্ঠী চেষ্টা 


দিয়েছেন | উদ্দেশ্য, যতটা পারা যায় 
সদস্য ফর্ম সগ্রহ । 

রাজা কংগ্রেসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
নেতা এই যুক্তি প্রতিটি কর্ণারে পৌছে 
দেওয়ার জন্য : ইতিমধ্যে উদ্যোগ 
নিয়েছেন | কংগ্রেসের জনৈক বিধায়ক 
বললেন, একেবারে রাজে ব্যাপার | আসল, 
ঘটনা হল, বিগত দিনগুলোতে প্রদেশ স্তরে 
সোমেন মিত্র ছত্রছায়ায় কিছু হাফ হার্টেড 
তথাকথিত কংগ্ৰেস নেতা বিবৃতি মাস্টার 
নেতাদের আশঙ্কা, প্রিয়-সুব্রত-সোমেনের 


রাজ্য কংগ্রেসে মমতা ব্যানার্জি চতুর্থ... 
চাইছেন | মমতাপন্থী হিসেবে সাময়িক 
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | কংগ্রেসী এক 
বিধায়কের মতে, এইসব নিয়ে কোনো 

মন্তব্য করা উচিত নয় ।তবে মমতার 
বোঝা উচিত, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
কংগ্রেসে নতুনভাবে আর কোনো পন্থী 
কংগ্রেসী 


গণ্ডী ধেধে দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ 
করলেন | 


১৬ই আগস্ট কলকাতা বন্ধ উপলক্ষে 


an উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ৷ সি শি 
আই-এর জনৈক নেতা অভিযোগ 
করলেন, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'প্যানিক 
ফাইল’ তৈরি করা হয়েছে | ১লা আগস্ট 
থেকে কলকাতা জুড়ে কংগ্রেসী wea 
সেই কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছে । 
রাজা কংগ্রেস সূত্রের খবর, কলকাতা 
বন্ধের সার্থকতা পর্যালোচনা করে, 
পুজোর আগেই “বাংলা বন্ধ ডাকা হতে 
পারে | সুব্রত মুখার্জি বললেন, কলকাতা 
বন্ধের সক্রিয় বিরোধিতা হলে পরিস্থিতি 
ভয়ঙ্কর হবে | উল্লেখ্য, বনধের বিরোধিতা 
ফ্রন্টের পক্ষ থেকে করা হয়েছে৷ রাজ্য 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বন্ধ 
বিরোধিতার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়ার 
খবরও পাওয়া গিয়েছে | 


১৯৮৭-৮৮ সালে ৩৪০টি আসনের মধ্যে 
২৬০টি পূরণ হয়েছে | আসনের তুলনায় 
ছাত্র অনেক কম ভর্তি না শসার 
আশ্চর্যের বিষয় | কিন্তু এ 


বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ | আরও আশ্চর্যের 
কথা হল, ১৯৮৫-৮৬ সাল 
১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত রাজা সরকার 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য = 
৩৬টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেন, 

১৯৮৭-৮৮ সালের শেষ A রে পপ 
খালি রয়ে গিয়েছে আর me. 


কাজকর্মে টিলেমিও' আছে ৷ রাজের ভূমি 


ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ১৯৮১ সালে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনা ৬১.৯৫ হেক্টর জমির 
বাবস্থা করে দেন, কিন্তু ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত 
8৯৯৩ হেক্টর জমির পজিশন নেওয়া 
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প্রহারেণ ধনঞ্জয় | 


“আপনি রাগের 'মাথায় কোন সিদ্ধান্ত 
নেবেন না | যা করার দলের মধ্যে থেকেই 
: করতে হবে । ওরা শুধু মন্ত্রিসভায় দল 
- থেকে আপনাকে বের করতে; চায় ।” 
প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলালকে এই 
কথা বলেছেন জনতা দলের নেতা 
চন্দ্রশেখর | 

দেবীলালকে যখন রাতে দূরাভাষে 
জানান হয় যে, প্রধানমন্ত্রী সুপারিশ 
থেকে বরখাস্ত করেছেন তখন প্রায় 
মধ্যরাত । 

ঘুম থেকে সদ্য-ওঠা দেবীলাল খবর 
শুনে স্তম্ভিত | লড়াই যে একটা হবে সেটা 
| তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন | কিন্তু 
সংসদীয় দলের বৈঠক না ডেকে তাকে 
মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সাহস 
প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর হয়ে উঠবে এটা 
তিনি ভাবতে পারেন নি। 


তথাকথিত জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার এবার যে হারে ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করলেন তার কোন নজির এ 
রাজ্যে নেই । কী কারণে বাসের ভাড়া এক লাফে ২০ পয়সা বাড়ল এবং ট্রামের ভাড়া আগের থেকে প্রায় ডবল 
করা হল তার বিশেষ কোন কারণ দর্শানো হয়নি | তাছাড়া বিভিন্ন স্টেজেও যে হারে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে তাও 
নজিরবিহীন । পেট্রোল-ডিজেল ও যন্ত্রপাতির দাম বেড়েছে ঠিকই কিন্তু এখন নতুন সংশোধিত ভাড়ায় 
বাস-মালিকরা মুনাফা কামাবেন অনেক বেশি । দেখেশুনে মনে হয় সরকার জনসাধারণের কথা না ভেবে 
বাস-মালিকদের মুনাফার স্বার্থরক্ষায় তৎপর হয়েছেন | কিন্তু কেন? স্টেট বাস ও ট্রামের কোটি কোটি টাকার 
ঘাটতি মেটাতে হয় সরকারের এ'কথা সত্যি, কিন্তু তার জন্য দায়ী তো সরকারের পরিচালন ব্যবস্থা | যদি এখন 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকত এবং এই ভাবে ভাড়া বাড়ানো হত তাহলে বামফ্রুন্টের শরিকরা, বিশেষ করে 
সি পি এম কি তা মেনে নিত ? কিন্তু এরা ক্ষমতায় রয়েছে তাই ছেলেমানুষের মত যুক্তিহীনভাবে তার সাফাই 
গাওয়া হচ্ছে | এই প্রসঙ্গে সি পি এমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং বামফ্রুন্টের চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্তর 
প্রায় ৪০ বছর আগেকার এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য নিতান্তই হাস্যকর । মন্ত্রী শ্যামল 
চক্রবর্তী কংগ্রেসীদের হুমকি দিয়ে বললেন যে, সি পি এমের ক্যাডার দিয়ে আন্দোলনকারীদের মোকাবিলা কর! 
হবে একটা রাজনৈতিক দল নিরবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকলে কি তার নেতাদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় ? 

_ অবশা জ্যোতি বসু পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, ক্যাডার দিয়ে নয়, বাস-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনের 
মোকাবিলা করা হবে প্রশাসনিকভাবে | কিন্তু জ্যোতিবাবু এ কথা বলার আগেই হাওড়ায় বন্ধ রুখতে সি পি এমের 
ক্যাডারবাহিনী পথে নেমেছিল | পুলিশ তাদের ‘কর্তব্য কর্মে বাধা দেয়নি । পুলিশ পিটিয়েছে আন্দোলনকারীদের 
এবং ক্যাডার বাহিনী নিগৃহীত করেছে সংবাদপত্রের আলোকচিত্রীদের | একজনের ক্যামেরাও ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
তার মানে বামফ্রন্ট সরকার যা খুশি করে যাবেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করা যাবে না । করলে 


দুঃসংবাদ শোনামাত্র যার সাহায্যের 


কথা দেবীলালের প্রথমেই মনে পড়ল তার 
নাম সুনিশ্চিত বিশ্বনাথ বিরোধী 
চন্দ্রশেখর | 


সেই রাত্রে aaa দূরভাষে 
চন্দ্রশেখরকে এই দুঃসংবাদ জানিয়ে তার 
সাহায্য ও পরামর্শ চান | চন্দ্রশেখর বলেন, 
আপনি রাগের মাথায় কোন সিদ্ধান্ত 
নেবেন না। যা করতে হয় দলের মধ্যে 
থেকে করতে হবে আমি আসছি, আপনি 
ধৈর্য ধরুন । 


SHORE ঘরে ঢোকাতে দেবীলালের 
সম্বিত ফিরে এল | শুরু হলো দুই প্রধান 


রাজ্য কংগ্রেসের ব্যাপক 
রদবদল আসন্ন 


জানিয়েছে | 


রদবদল হচ্ছে | রদ-বদলের প্রথম আভাস 
মোলে গনি খানের ওয়ার্কিং কমিটি ও 
পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগে । গনি 
খান পদত্যাগের কারণ বলেছেন 
পশ্চিমবাংলার জন্য তিনি বেশি সময় দিতে 
চান, কিন্তু সৃত্রের খবর এ আই সি সি-ই 
গনি খানকে পদত্যাগ করতে বলে | প্রদেশ 
কংগ্রেসে রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে শাখা 
সংগঠন গুলোকেও ঢেলে সাজানো হবে | 
প্রসঙ্গত যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোৎ 
গুহকে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসে নেওয়ার 
যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ খালি রয়েছে. 
সেখানে তাপস রায় এবং মমতা ব্যানার্জির 
কথা ভাবা হচ্ছে৷ যদিও মমতার যুব 
ran সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । 


তবে আন্দোলনের নামে কংগ্রেসীরা যা করছে তারও তীব্র ভাষায় নিন্দা করা দরকার | যে কোন আন্দোলনে 
অবশ্য সরকারি ট্রাম-বাস আক্রমণের লক্ষ্য হয় । এখনকার শাসক দলগুলো যখন বিরোধী দল ছিল তখনো 
ট্রাম-বাস পুড়ত, কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী দলে পরিণত হয়ে আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠছে ট্রাম ও সরকারি 
বাসে অগ্নিসংযোগ | দশ বছর আগেকার এক BCAA বন্ধে TEE ৫০টা সরকারি বাসকে অকেজো করে দেওয়া 
হয়েছিল। এবারের আন্দোলনে সেই সংখ্যা দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে যাবে বলে মনে হয় | তার একটা কারণ 
কংগ্রেসীরা, আন্দোলন করতে জানে না, তাদের সে অভিজ্ঞতা নেই। ১৯৭০-৭১ সালে যুব নেতা 
প্রিয়-সুব্রত-সোমেন ইত্যাদির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটে সশস্ত্র গুপ্তামির পয়ঃপ্রণালী দিয়ে | 
এখন ক্ষমতায় না থাকলেও সেই HET কংগ্রেসীরা ত্যাগ করতে পারেননি | এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, : 
কারণ এদের কোন কালেই কোন আদর্শের বালাই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই এঁতিহ্য বর্তমানে সি পি 
এমে WER | অথচ তা হবার কথা নয়, কারণ এই দল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একটি পরীক্ষিত রাজনৈতিক মতাদর্শের 
ওপর এবং যে-ক্যাডারবাহিনী ক্রমশ বিভীষিকা হয়ে উঠছে, তারা এককালে ছিল জনগণের প্রকৃত বন্ধু । কেন 
এমন হচ্ছে সি পি এম নেতৃত্বের সে সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করা উচিত | এই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, বামফ্রন্ট 
সরকারের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে | কারণ রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তাদের জীবন দুর্বিষহ 
করে তুলেছে | নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ে বেপরোয়া 
কালোবাজারী চলছে, ভয়াবহ লোড-শেডিং নিত্যদিনের ব্যাপারে পরিণত । বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি পি 
আই-এর রাজ্য কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে সমাজবিরোধীদের ক্রমবর্ধমান দাপট এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের 
যোগসাজসের কথা | রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ-বিরোধীদের প্রবেশে এবং পুলিশের সহযোগিতায় অপরাধমূলক 
কার্যকলাপ চলছে বলে সি পি আই বিশেষ আতঙ্কিত | কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম 


নির্বিকার, আত্মতুষ্টিতে আচ্ছন্ন | 






বলেন, এখন আমরা একই নৌকার দুই 
যাত্রী | আপনাকে পদচ্যুত করতে বিশ্বনাথ 
উপযুক্ত সময় ও ইস্যু বেছে নিয়েছেন । 
এই মুহুর্তে আপনি উত্তেজনার a 
দলবিরোধী কোন বিবৃতি দেবেন না বা 
কোন কাজ করবেন না। তাহলে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ ফাকা মাঠে গোল দেওয়ার 
সুযোগ পেয়ে যাবে। 


চন্দ্রশেখর আরও বলেন, আপনাকে 
ক্ষমতাচ্যুৎ করে বিশ্বনাথপ্রতাপ এই মুহুর্তে 
চালকের আসনে । অনেকেই চাইবে 
আপনি উত্তেজনার. বশে গন্ডগোল সৃষ্টি 
করুন, তাহলে ওদের পক্ষে আপনাকে দল 
থেকে বের করে দেওয়ার সুযোগ এসে 
যাবে সেটা কোন মতেই করা চলবে না। 

এর পরের দিন দেবীলালের দুই ছেলে 
ওমপ্রকাশ চৌতালা ও রণজিত সিং-কে 


চন্দ্রশেখর দেবীলাল, ওমপ্রকাশ 
Gua ও রণজিত সিংকে বলেন 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়ে যদি এমন 
অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সরকার ভেঙে যাবে 
তবে আমাদের সমর্থক অনেক লোকসভা 
সদস্যই বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আপনার পাশে দাড়াবে না । এই অবস্থায় 
এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ 
করার সুযোগ আমাদের নেই চন্দ্রশেখর 


_ বলেন দলের মধ্যে থেকেই নানা ধরণের 


জনপ্রিয় ইস্যুকে সামনে রেখে আপনাকে 


পাশে নিয়ে আসার কর্মসূচি শুরু হোক। 


এই প্রস্তাবে দেবীলাল ও চন্দ্রশেখর - 














ভাগ্যহত বাংলার প্রতিকারহীন বেদনা 


শ্রীনিরপেক্ষ : ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
উৎসব থেকে একটি রাজ্য বিমুখ হয়ে সরে 
দাড়িয়েছে । কোনো একটি পার্টি নয়, 
কোনো একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ নয়--একটি 
গোটা রাজ্য এবং তার সমস্ত নরনারী 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উৎসবের সঙ্গে আজ 
অসহযোগ করছে | অথচ সে আর কোন 
রাজ্য নয়, বাংলা দেশ, যেখানে স্বাধীনতার 
প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল এবং যেখানে 
নরনারী হাস্যমুখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
জন্য শ্রেষ্ঠ আত্মদান ঘটিয়েছে, যেখানে 
এখনও এই স্বাধীনতার চরম 
পাটিশনের_ ক্ষতধারায় চিহ্নিত | 
বাঙ্গালাদেশ যখন স্বাধীনতা উৎসব বর্জন 
তখনও এত বড় ধিক্কার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহডর মস্তক স্পর্শ করেনি । afew 
নেহরু এই ঘটনার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারেন নি। | 

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতবর্ষের 
জাতীয় এক্য সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু আজ 
বাঙ্গালাদেশকে দার্শনিক বক্তৃতা শোনাতে 
সাহস করছেন । বাঙ্গালাদেশে আজ এমন 
কোন বলিষ্ঠ লোক নেই যিনি উঠে দাড়িয়ে 
কেমব্রিজ শিক্ষিত এই blue ১৪টিকে 
স্মরণ করিয়ে দেবেন যে ৬৮ বৎসর পূর্বে 
যখন তুমি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওনি, 
বাঙ্গলাদেশে তার বহুপূর্বে সর্বভারতীয় 
জাতীয় এক্যের জন্ম হয়ে গেছে | তারপরে 
য়ন তুমি বাল্যে ও যৌবনে সুরা, 


মূল্য 
সেই 


১৯০৫ সালে বাঙ্গালাদেশের নিভৃত 
গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকের গৃহেও যেদিন 
স্বদেশী সঙ্গীত উচ্চকষ্ঠে মুখরিত হচ্ছিল 
এবং সূর্যের প্রচন্ড তেজ ও বহ্নিমান 


তাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নেতারূপে দেখছে, 
. তখনও তুমি বালক দেশ কাকে বলে জান 


না, তোমার মাতভুমি কোথায় জান না। 
ভারতীয় “নেশনের যে এঁতিহ্য ও অস্তিত্ব 
আমরা এক শতাব্দীর সাধনায় উদঘাটিত 
TA এনে নবজাগ্রত ভারতবর্ষের সম্মুখে 
সে Aare উপলব্ধি তখনও তোমার 
পিতার. অন্তরে গৌচেছে কি না সন্দেহ | 

বাঙ্গালাদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের 
পর কমপক্ষে ৬টি প্রজন্ম বা 'জেনারেশন' 


জাতীয়তাবাদের এতিহ্যের চিহ্নমাত্র দেখা 
যায় না, দুর্ভাগ্য এই যে, সেইসব রাজোর 
কাছ থেকে বাঙ্গালাদেশকে আজ 

য়বাদের মেড-ইজি মুখস্থ করতে 
হচ্ছে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু শুনেছি 
ইতিহাস-পড়া লোক, তার পক্ষে উচিত 
ছিল বাঙ্গালাদেশের উদ্দেশ্যে নীতিবাকা 
বর্ষণের পূর্বে এই ইতিহাস স্মরণ করে 
দেখা । 


১২ আগস্ট, ১৯৬০ = 
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| | দর্পণ । শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৯০ [পাচ 


রাজা জুড়ে কেরোসিন সঙ্কট এখন এক 
চরম আকার ধারণ করেছে | কয়েকদিন 
আগে মহাকরণে এ প্রসঙ্গে খাদা দপ্তরের 
এক মুখপাত্র বলেন, খাদামন্ত্রী নির্মল বসু 
কেরোসিন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সদ্য 
অনুষ্ঠিত বামফ্রন্ট বৈঠকে জমা দিয়েছেন | 
_ এই রিপোর্টে রাজ্যের কেরোসিন সমস্যার 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বামফন্টকে অবহিত 
করা হয়েছে | তিনি এও বলেন যে, ওই 
রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে পশ্চিমবাংলায় 
কেরোসিনের প্রয়োজন ৯৭ হাজার 

মেট্রিক টন । কিন্তু বর্তমানে রাজ্য পাচ্ছে 
ar হাজার মেট্রিক টন | ফলে কেরোসিন 


* সঙ্কট ক্রমেই বাড়ছে। 
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ওই মুখপাত্র আরও বলেন, 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম 
কমানো এবং 
কেরোসিন সমস্যা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে 
রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মধু 
NETTE পৃথক পৃথকভাবে চিঠি দেওয়া 
হচ্ছে | এরপর ওই অফিসারটি ,ক্ষোভের 
নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন 
কমাবেন | কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ওরা রক্ষা 
করতে পারেন নি। 





লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা 'হচ্ছে। 
বিভাগীয় মন্ত্রী মোতিশ রায়েরও এই 
ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন মদতের অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে | পূর্ত দফতরের বিভিন্ন বিভাগে 
এখন আরবিট্রেশনের টাকা-পয়সা নিয়ে 
আলাপ আলোচনা চলছে 1 পি ডবলিউ 
a জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 
- অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশকে 
" কিছু পাইয়ে দেওয়া ছাড়াও মধ্যপন্থী 
দালাল ও প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মচারী 
টাকা পয়সা ভাগ করে নিচ্ছেন | সরকারি 
টাকায় এই ধরনের কাগুকারখানার খবর 





কাজের ভিত্তিতে “ওয়ার্ক অর্ডার” দেওয়া 
স্ট্রাটিজি | মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী 
ঠিকাদার “ওয়ার্ক অর্ডার” পাওয়ার পরও 
কাজ বন্ধ করে রাখছেন | তিন কিংবা ছয় 
মাস পরে ঠিকাদারকে দিয়ে লিখিত 
আবেদন করানো হচ্ছে । বলা হচ্ছে, 
* “ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর আমি কয়েক 
লক্ষ টাকার মেটিরিয়াল কিনি এবং 
মেটিরিয়াল পাহারা দেওয়ার জন্য ১০ জন 
নাইট গড নিযুক্ত করতে হয়েছে 
আমাকে ।*এইভাবে ঠিকাদার মহাশয় এক 
পয়সার কাজ না করেও, কয়েক লক্ষ টাকা 
দাবি করে বসেন! লিখিত দাবি পেশ 


রাজ্যব্াাগী - ভয়াবহ. 


on 


মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে | এর ওপরে আছে 
caña নিয়ে কালোবাজারী | এরপর 
ওই মুখপাত্র বলেন, আপনি স্বচক্ষে বিভিন্ন 
এলাকা ঘুরলেই দেখতে পাবেন যে, কিছু 
স্থানীয় ছেলের প্রভাবের সুযোগেই এই 
কালোবাজারী কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও 
বা গোপনে চলছে। এবং যারা এই 
পাড়ায় যথেষ্ট প্রভাব আছে বলেই আমরা 
জানি । পুলিশকে এ ব্যাপারে বারবার 
জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি | এমনকি 





করার পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে নেপথো 
খেলা | 


নিয়োগ করা হচ্ছে একজন, 
আরবিট্রেটরকে | নিয়োগকারী 
আরবিট্রেটরের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া 


থাকছে | তিনি এবার ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে 
গোপন বোঝাপড়া সেরে নিলেন । দেখা 
গেল, ঠিকাদারবাবুর লোকসানের জন্য 
দাবি করেছেন ১০ লক্ষ টাকা । 
দিলেন, ১০ লক্ষ নয়, ঠিকাদারবাবুকে ৬ 
. লক্ষ টাকা দেওয়া হোক | বিভাগীয় স্তরে 
আরবিট্রেটরের আদেশনামা অনুযায়ী ৬ 
লক্ষ টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ 
বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে | এই পর্যায়ে মন্ত্রীর 
কাছের লোক হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ কিছু 
ব্যক্তিও নিয়মিত টাকা নিচ্ছেন বলে নির্বাহী 
বাস্তকার অভিযোগ করলেন | 


আরবিট্রেশনের নামে প্রকৃত অর্থে লুঠ 
চলছে | সরকারি কোষাগার থেকে 


এইভাবে কাজ না করেও লক্ষ লক্ষ টাকা. 


খরচ করা বিরল দৃষ্টান্ত" রাজ্য পূর্ত 
দফতরের অধীনস্থ পি ডবলিউ ডি ব্যতীত 
আরবিট্রেশনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচের অভিযোগ ' পাওয়া গিয়েছে 
কনন্ট্রাকশনের বোর্ডের ক্ষেত্রেও | জনৈক 
কর্মচারী অভিযোগ করলেন, কনস্ট্রাকশনের 
বোর্ডের আওতাভুক্ত সাউথ সার্কেল ও 
বারাসাত Tora ব্রেশ কিছু 
আরবিট্রেশনের পেমেন্ট হয়েছে সম্প্রতি । 
আরবিন্রেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রী 
পর্যায়েও বিভিন্ন অনুরোধ আসছে | রাজা 


যোগাযোগ করলেও তারা এ ব্যাপারে পাশ 
কাটিয়ে চলে গেছেন। ফলে নিরীহ 
সাধারণ মানুষ অসহায় ভাবে কেরোসিনের 
পাত্র হাতে নিয়ে বিভিন্ন দোকানে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করেন । অনেকসময় 
দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার পরও কেরোসিন মেলে 
না। এতে সাধারণ মানুষের হয় দুর্গতির 
-একশেষ। 


আপনারা খুচরো বিক্রির জন্য' যে 
কেরোসিনের ব্যারেল আনেন তাতে 
সত্যিই কেরোসিন কম থাকে কি না 
জানতে চাইলে ওই মুখপাত্র বলেন, হ্যা, 
প্রতি ব্যারেলেই কম করে পাচ্‌ থেকে দশ 
লিটার পর্যন্ত কেরোসিন কম থাকে | এ 
ব্যাপারে আপনারা কী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে 
অবহিত করেছেন ? বহুবার .জানিয়েছি। 
কিন্ত আজ TE এর কোন ফল আমরা 
হাতেনাতে পাইনি | শেষে ওই মুখপাত্র 
বলেন, বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের 
মধ্যে কেরোসিন তেল বন্টন নিয়ে যে 
কেরোসিন কার্ড চালু হয়েছে তা ভাওতা 
ছাড়া আর কিছু নয়! কেননা কেরোসিন 
কার্ড ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নীতি শুরু হয়ে 
যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ 
মানুষ কেরোসিন তেল নিয়ে কখনো 
ফাটকাবাঞ্জি করেন না | যারা করেন তারা 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও না 
কোনও রাজনৈতিক দলের লোক 





এসেছে | এ নিয়ে সার্বিক প্রসঙ্গ খতিয়ে 





উত্তর চব্বিশ পরগণার পানিহাটীতে 
আটাশে জুলাইয়ের বন্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই 
নানামহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে | 
জেলা সি পি এমের একাংশের মতে, 
২৮শে জুলাইয়ের পানিহাটী বন্ধ ছিল 
কংগ্রেস ও নকশালদের গোপন আতাতের 


শুরু হয়েছিল সেকথাও ওই সূত্র জানাতে 
ভোলেনি | কিন্তু সি পি এমের পানিহাটী 
পশ্চিমাঞ্চল কমিটির এক নেতা বলেন, 
চারু মজুমদারের মৃত্যু দিনকে কেন্দ্র করে 
পানিহাটী অঞ্চলে বন্ধ হচ্ছে। 
শোকদিবসকে বন্ধ করার মধ্যে কোন 
যুক্তি আছে তা আমরা জানি না। তবুও 
বন্ধ হচ্ছে। ব্যবসাদররা সম্পত্তি নষ্ট হবার 
ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করছেন | শান্তিপ্রিয় 
সাধারণ মানুষ অহেতুক গণ্ডগোল পছনদ 
করেন না বলেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
এই বন্ধ তারা মেনে নিচ্ছেন। চারু 


নকশালরা জনসমর্থন আদায় করতে 
পারবেন £ 

বন্ধের দোসর কংগ্রেস (ই) প্রসঙ্গে 
এই নেতা বলেন, কংগ্রেস হল সুবিধাবাদী 
দল | পশ্চিমবঙ্গে আজ ওরা অস্তিত্বহীন | 
পানিহাটীতেও ওদের অস্তিত্ব নিয়ে 
আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে | কেননা 


ংগ্রেসকে খেটেখাওয়া মানুষ আজও যে 
খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না, সে 
কথাটা ওরা ভাল করে জানে বলেই 
কংগ্রেস পানিহাটীতে আজ SAPS | গত 


টি রোডের উপরে বানতলা, বিরাটি এবং 
বাস ভাড়া বৃদ্ধির নাম করে বেশ কয়েকটি 
সরকারি গাড়ি. এবং বেসরকারি বাস 
ভাঙচুর করেছে। গুণ্ডামিতে কংগ্রেস 


করেই ওরা সেদিন ক্ষান্ত হয়নি । পুলিশের 
উপর অযথা ইটপাটকেল STR | ফলে 





দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ 


প্রসঙ্গে নূন্যতম সুপারিটেনডেন্ড ইঞ্জিনিয়ার 





_ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানালেন | 


সম্প্রতি এক সরকারি আদেশনামার কথাও 
উল্লেখ করলেন তিনি । এখানে বলা 
হয়েছে, “so লক্ষ টাকার নিচে ওয়ার্ক 
অর্ডার থাকলে . এখন থেকে 
আররিট্রেশনের আওতায় পড়বে না। 
ঠিকাদারি নিয়ে দাবি কিছু থাকলে কোর্টে 
যেতে হবে ।” বলা প্রয়োজন, বকেয়া দাবি 
যা আছে, তা মেটাতেই সরকারের কয়েক 
কোটি টাকা খরচ হয়ে যাবে । 

নাম ওঠায় আর এস- পি-র এক সদস্য 
da প্রতিবাদ করলেন । তিনি অবশ্য 
স্বীকার করলেন, রাজ্যে রাস্তার অবস্থা খুবই 
করুন । সেক্ষেত্রে কাজ না করেও যদি 
টাকা দেওয়া হয়, সেটা খারাপ দৃষ্টান্ত | 





পুলিশ বাধ্য হয়েই ওদের গ্রেফতার 
করেছে | আসলে ওসব কিসসু 
নয় ; পানিহাটীতে কংগ্রেস আন্দোলন 
বলতে কিছুই নেই ৷ ওঁরা দেখল ২৮শে 
জুলাই নকশাল বন্ধ ডেকেছে-_এই 
সুযোগে রাস্তায় নেমে পড়া যাক । সাধারণ 
লোক তো বলবে কংগ্রেসের আন্দোলন 
করেছে | বন্ধ করেছে | আরো কত কী ? 
অন্যদিকে পানিহাটী সি পি আই (এম 
এল)-এর এক নেতা বলেন, ২৮শে 
জুলাইয়ের পানিহাটী বন্ধ ছিল স্বতঃস্ফৃত 
ও শান্তিপূর্ণ | দুষ্কৃতকারীদের কুচক্রে নিহত 
কমরেড চারু মজুমদারের স্মরণে এদিন 
পানিহাটার অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
বন্ধের সমর্থনে "এগিয়ে আসেন | স্কুল, 
কলেজ, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, সিনেমাহল, 
দোকান-বাজার সর্বত্রই এদিন ছিল 
শোকের ছায়া । 


কেননা পশ্চিমবাংলার রক্তক্ষয়ী 
সংশ্রামে চারু মজুমদারের 
আত্মত্যাগেরকথা ভোলবার নয় 
মজুমদার আজও তাদের চোখে চির 





ফল | এই আতাত যে বেশ কিছুদিন ধরেই. 


বন্ধ-এ পরিণত করতে পারলেই কি 


ara পানিহাটী সন্ত্রাসের ' নায়ক 


২৭শে জুলাই ইলিয়াস রোডের সম্মুখে বি. 


বরাবরই সিদ্ধহস্ত । তাই শুধু ভাঙচুর » 








অমর | তাই যারা মিথ্যা অপপ্রচার 
করছেন যে, আমরা নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে 
গাটছড়া বেধে বন্ধ করেছি তাদের আরও 
একবার মনে করিয়ে দিতে চাই, অতীতের 
বন্ধগুলিতে কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে ছিল 
ain Se 
এবং বন্ধ এবারের মত অতীতেও সফল 

হয়েছে । কংগ্রেস মাঝখান দিয়ে শুধু 
ফায়দা লুটেছে। চিরশক্র কংগ্রেস 
বন্ধুত্বের ধারা স্বপ্ন দেখেন তারা শুধু মূর্খের 


স্বর্গেই বাস করেন না ; তারা অকমিউনিষ্ট, * 


সংশোধনবাদী ও বুজোয়ার দালাল । 
ওদের মুখোশগুলিকে চিহ্নিত করা 
দরকার | 


এছাড়াও, ওই নকশাল নেতা আরও 
অভিযোগ করেন যে, বন্ধকে বার্থ করবার 
জন্য সি পি এমের বন্ধ প্রভাবশালী নেতা 
প্রকাশ্যে ও গোপনে নানান চেষ্টা 
করেছিলেন । কিন্তু শেষ পযন্ত 
অকমিউনিষ্টরা পর্যুদস্ত হয়েছেন | এমনকি 
২৭শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় 
সোদপুর স্টেশন রোডে বন্ধের বিরুদ্ধে সি 
পি এম নেতারা 
করেছিলেন | 
ব্যবসায়ীদের দোকান খুলতে | 
মানুষের সাড়া আমরা পেয়েছি | তাই বন 
সফল হয়েছে। 

বন্ধ প্রঙ্গঙ্গে পানিহাটী টাউন 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অজিত 
চৌধুরী বলেন, ২৮শে জুলাইয়ের পানিহাটা 
বন্ধ ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ । তিনি 
বন্ধের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেন, ২৭শে জুলাই শুক্রবার আগরপাড়া 
ইলিয়াস রোডে কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে 
পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে বানতলা এবং 
বিরাটির নারী নির্যাতন এবং বাস-ট্রামের 
অবরোধ ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এই 
ঘটনা ঘটে | পুলিশ অবরোধকারীদের 
উপরে প্রথমে বেধড়ক লাঠি চালায় এবং 
পরে দু রাউণ্ড গুলি চালায় | যদিও জেলা 
পুলিশ লাঠি চালানো এবং গুলি চালানোর 
কথা অস্বীকার করেছে৷ জেলা পুলিশ 
জানিয়েছে, পুলিশের উপর অযথা 
ইটপাটকেল ছোড়া এবং সরকারি ও 
বেসরকারি বাসে আগুন ধরানোর 
পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েকজনকে গ্রেফতার 
করা হয়। 
কংগ্রেস সূত্র জানিয়েছে, পুলিশের 
লাঠিচার্জ, গুলিচালনা এবং গ্রেফতারের 
প্রতিবাদেই পানিহাটী টাউন কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে রাতে একটি মিছিল বার করা 
হয়। সেই মিছিল থেকেই পরের দিন 
২৮শে জুলাই শনিবার বারো ঘণ্টা বনধের 
ডাক দেওয়া হয়। 


২৮শে জুলাই বন্ধে পানিহাটীতে দুপুর 
বারোটা নাগাদ পানিহাটী পৌরসভার 
প্রধান ফটকের সম্মুখে পৌরসভায় বাপক 
দুর্নীতি এবং বামফ্রন্ট সরকারের সর্বক্ষেত্রে 
বার্থতার প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মীরা বারা 
ঘণ্টার গণঅবস্থানে মিলিত হন । এই 


. গণঅবস্থানে কংগ্রেস কমিশনারদের সঙ্গে 


বক্তব্য রাখেন পানিহাটীর প্রাক্তন বিধায়ক 
তপন চট্টোপাধায় । এই গণঅবস্থান 
থেকেই পানিহাটী পৌরসভার চেয়ারম্যান 
চিত্ত সেন ও মুখ্যমন্ত্রী জোতি বসুরও 
পদতাগ দাবি করা হয়। 








দেবকমার বসু 


চেয়ারম্যান, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 


বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্যের বিদ্যুৎ 
সমস্যার মুল কারণ হচ্ছে ২১০ মেগাওয়াট 
ইউনিটগুলো ı সরকারের হাতে তিনটি 
২১০ মেগাওয়াট ইউনিট আছে | এরমধ্যে 
আছে ব্যান্ডেলের পাচ নম্বর, কোলাঘাটের 
দুই ও তিন নম্বর ইউনিট | এই তিনটি 
ইউনিটকে ঘদি আমরা ধারাবাহিক ভাবে 
চালু রাখতে পারি, তাহলে দৈনিক ১০০ 
থেকে ১৫০ মেগাওয়াট ঘাটতি থাকছে | 
সাম্প্রতিক লোড-শেডিং বৃদ্ধি প্রসঙ্গে AAN 
দিচ্ছিলেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের চেয়ারম্যান 
-দেবকুমার বসু । বললেন, বর্তমানে 
লোডশেডিং বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ৪০০ 
থেকে ৫০০ মেগাওয়াট | আমাদের গ্রাহক 
'বাড়ছে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়েনি। 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও চেষ্টা চলছে। 


১৯৯৪ সালে রাজ্যের চাহিদা দাড়াবে . 


২০০০ মেগাওয়াটে | এইসময় অবশ্য 
বক্রেশ্বর উৎপাদন শুরু করবে | 
রাজ্যে সরকারি পর্যায়ে নিজন্ব বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ব্যতীত, আমরা ডি ভি সি 
থেকেও বিদ্যুৎ কিনছি। চুক্তি ছিল ৯৫ 
মেগাওয়াটের | বর্তমান বছরে তা কমিয়ে 
নিয়ে আসা হয়েছে ৫০ মেগাওয়াটে | 
অথচ কলকাতা ও শহরতলির জন্য 
দরকার ৮০০ মেগাওয়াট । সি ই এস 
Ba ক্ষমতা ৫৮০ মেগাওয়াট | কিন্তু 
বাস্তবে উৎপাদন হচ্ছে ৩৫০ মেগাওয়াট | 
পর্ষদ সি ই এস সি-কে ধিদ্যুৎ দিচ্ছে | এই 
তো পরিস্থিতি । 


১ লক্ষ গ্রাহককে কানেকশনের আওতায় 
নিয়ে আসা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা 
যাচ্ছে, হিসেবেও একটু আধটু ভুল থেকে 
যাচ্ছে । যেমন ধরুন, বছর 
বর্ধাকালীন চাহিদা আমরা ১৩০০ থেকে 
১৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ধরেছিলাম | 
বাস্তবে দেখলাম, চাহিদার পরিমাণ 
দাড়িয়েছে ১৪২৪ মেগাওয়াট | এই 
পর্যায়ে থেমে থাকলে তো কোনো লাভ 
নেই। আমরা চেষ্টা করে চলেছি। 
লোডশেডিংয়ের বিরুদ্ধে রেডিমেড কোনো 
ফর্মুলা নেই আমাদের কাছে। আবারও 
বলছি, আমরা চেষ্টা করছি। 


ছয়] দর্পণ । শুক্রবার sees ১৯৯০ 


মূলত সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে বিদ্যুৎ 
পরিস্থিতি কার্যত চরম বেহাল অবস্থায় 


পৌঁছেছে । অসহ্য পরিবেশ । বিদ্যুতের 


চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদন ক্ষমতা 
পর্যায়ক্রমে নিচের দিকে নেমে চলেছে | 
রাজ্যে vere সাল থেকে '৮৮-৮৯ সাল 
পর্যস্ত বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে ১০১৭ 
মেগাওয়াট থেকে ১২২৭ মেগাওয়াট | 
হিসেব অনুযায়ী ২১০ মেগাওয়াট | 
'৮৮-৮৯ সালে ৪৭৮০৫ কোটি টাকা 
থেকে বেড়ে '৮৯-৯০ সালে লভ্যাংশের 
পরিমাণ দাড়িয়েছে ৫৪৮৮৭ কোটি 
টাকা । শতকরা হিসেবে বৃদ্ধির পরিমাণ 
৯.৫৫। সরকারি এই হিসেব কিন্ত স্পষ্ট 
করে বলে দিচ্ছে-ব্যবসায়িক মানসিকতার 
কথা । রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন তেমন 
বাড়ছে না অথচ গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ানো 
হচ্ছে | স্বাভাবিক ভাবেই লোডশেডিং-এর 
মাত্রা সমস্ত কিছু হিসেব ছাড়িয়ে গিয়েছে 
বর্তমানে | বলা প্রয়োজন, ১৯৮৯ সালের 
মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৬৯৪০১টি প্রকল্পের 


কৃষিকাজে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে এটা 
ভালো লক্ষ্মণ | কিন্তু কারখানায় বিদ্যুৎ 
ছাটাই ও লোড শেডিংয়ের ফলে কর্মী 
ছাটাইও যে বাড়ছে, সেইদিকেও লক্ষ্য 
রাখা উচিত। 

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে সমন্বয়ের অভাবের 
পাশাপাশি যেটা সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি 
চোখে পড়ছে তা হল, পারস্পরিক 
রেবারেষি। পর্ষদের কিছু কর্মচারীর জন্য 
এটা E বলা প্রয়োজন, প্রতিটি 
ইউনিয়নের প্রচ্ছন্ন মদতও আছে। 
এরপরেও যেটা দেখা যাচ্ছে, তা হল 
প্রশাসনিক দুরদৃষ্টির অভাব । রাজ্যে 
বাৎসরিক ১ লক্ষ বাড়িতে নতুনভাবে 
বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হচ্ছে। কিন্ত 
প্রশাসন থেকে একবারের জন্যও বলা 
হচ্ছে না, বাড়তি বিদ্যুৎ আসবে কোথা 
থেকে? রাজ্যে ৮৯ হাজার বর্গ 
কিলোমিটার অঞ্চলের ৮৫ হাজার বর্গ 
কিলোমিটার রাজ্য বিদ্যুৎ — 
আওতাভুক্ত । বাকি ৪ 
বগকিলোমিটার এলাকা ডি তি সি, ডি সি 
এল এবং সি ই এস সি-র আওতায় | পর্যদ 
নিজস্ব এলাকার ৫১১৪ সার্কিট 


ঘাটতি থাকছে, 


বিশেষ প্রতিনিধি : টার্গেট অনুযায়ী 
১৯৯৪ সালে PR তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
উৎপাদন শুরু করবে । সেই সময়ে 
রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদার পরিমাণ দাড়াবে 
২০০০ মেগাওয়াট | বক্রেশ্বরের টাগেট 
হিসেবে ধরা হয়েছে ৮৪০ মেগাওয়াট 
(বিদ্যুৎ । সেই লক্ষ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ 


উৎপাদন করতে বক্রেশ্বরের অবশ্য আরো 


৭৮৪ মেগাওয়াট | এবং ৭৭ সাল থেকে 
৯৫ সাল পৰ্যন্ত যদি ধরা যায়, তাহলে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে ১২১৬ 
মেগাওয়াট | স্মরণ করা যেতে পারে, 
বিগত ১৩ বছরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ও 


কিছুদিন সময় লাগবে | রাজ্য বিদ্যুৎ. . ঠ 
পর্ষদে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল 
fg বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার ছিল ৩০ 
মেগাওয়াট । সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
হতো ৭৮৪ মেগাওয়াট 1 পরবর্তীকালে 


কসবা, হলদিয়া ও শিলিগুড়িতে গ্যাস 
braza রসানোর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বুদ্ধি পেয়েছে । বলা প্রয়োজন, তিন গ্যাস 
টাববাহানের মধ্যে একমাত্র কসবার গ্যাস 


টারবাইনকে বর্তমানে চালু করা যায়। 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ১৯৫১ সাল 
থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ২৮ বছরে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সৰ্ব্বোচ্চ পর্যায়ে টার্গেট ছিল 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে | 
বক্রেশ্বর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করলেও 
ঘাটতি থাকবে ı একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, 
(মোগরদিথী), বলাগড় ও পুরুলিয়া পাম্প 
স্টোরেজ প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া 
উচিত | অস্বীকার করার উপায় নেই, 
আজ এই ভোগাস্তি। একইসঙ্গে 
লোকসংখ্যা ও চাহিদার কথাও উল্লেখ 
করা যেতে পারে৷ 





fa sien 


কিলোমিটার অতিউচ্চ চাপসম্পন্ন পরিবহন 
লাইন এবং ৮৪২২০ সার্কিট কিলোমিটার 
উচ্চ ও নিম্নচাপসম্পন্ন পরিবহন লাইন 
দেখাশোনা করে। লক্ষণীয় বিষয়, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ কলকারখানা ও কৃষিকাজ 
এবং গৃহস্থের বিদ্যুৎ সরবরাহ এখান 
থেকেই হয়ে থাকে । এই বিপুল দায়িত্ব 
পালনের জন্য পর্যদের যে ধরনের 
প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, 
কার্যত তার এক wine হয়নি | - 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ সম্প্রতি একটা যুক্তি 
দেখিয়ে থাকে । বলা হচ্ছে, +৮৪ সাল 
থেকে *৮৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বেশ ভালো ভাবেই হয়েছে | 
কিন্তু ৮৮ সালে সীওতালডিহির দুটো 
টারবাইন চালু অবস্থায় ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন 
AOSTA . ব্যাহত হয়েছে | 
টারবাইনগুলো বর্তমানে মেরামত করা 
হচ্ছে। এছাড়াও পর্ষদ কর্তৃপক্ষ we 
: সঙ্গে বিদ্যুৎ যোগাযোগের 
কথা উল্লেখ করে থাকেন। বলা হচ্ছে, 
মার্চ ও এপ্রিল মাসে বিদ্যুতের চাহিদা 
বাড়ছে MAA বোরো চাষের জন্য | 
এই সময় চাহিদার পরিমাণ ৯০ থেকে 
১১০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্প সম্প্রতি বৃদ্ধি 
পেয়েছে | ১৯৮৯ সালের মার্চ মার্স পর্যন্ত 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে ৬৯৪০১টি প্রকল্প 
‘বিদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও 
গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালীর কাজে চাহিদা অসম্ভব 
বৃদ্ধি পেয়েছে | এতসব বৃদ্ধির পাশাপাশি 
যেটা হয়েছে, তা হল স্বাভাবিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ব্যাহত | | 
লোডশেডিং বৃদ্ধি কিংবা বিদ্যুৎ 
ছাটাইয়ে কয়লা শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
সম্প্রতি কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম পি 
নারায়ন$দিল্লিকে জানিয়েছেন, ত্রৈমাসিক 
২১৬০ ঘণ্টা স্বাভাবিক কাজের মধ্যে ৮১০ 
ঘণ্টা কাজ হয়নি। ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে কোল ইন্ডিয়া | ৬৫ হাজার মেট্রিক 
টন কয়লা উৎপাদন করা যায়নি | এতো 
গেল বৃহৎ ঘটনা | লোডশেডিংয়ের পাল্লায় 
পড়ে হোসিয়ারি শিল্প ও বান্ধ শিল্পের 
নাভিশ্বাস উঠেছে । গত ২৫-২৬ জুন 
রাজ্যে ২০ “ঘণ্টার বিদ্যুতের আকাল 
শতাব্দীর অন্যতম বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা 
এমন জায়গায় এসে দীড়িয়েছে, যেখান 
থেকে ফেরার কোনো উপায় নেই । রাজ্য 





সরকার থেকে অবশ্য একটা কথা বারবার 


উল্লেখ করা হয়ে থাকে, সরকারের পক্ষ 
থেকে অনেকগুলো স্থান নির্বাচন করা 
হয়েছে, যেখানে নতুন শিল্প স্থাপনের 


নানারকম সুযোগ সুবিধে থাকবে । এই 


ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে রাজ্য বিদ্যুৎ 


পর্ষদ ৩৩/১১ কেভি স্টেশনের 
পরিকল্পনা নিয়েছে। এই 
সাবস্টেশনগুলোর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য 


আবার কতকগুলি ১৩২/৩৩ কেভি সাব 
স্টেশন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 
এইগুলো আবার ৪০০ AS, ২২০ কেভি 
ও ১৩২ কেভি লাইন দিয়ে যুক্ত করা 
হবে । 


যুক্তি এবং পরিকল্পনার ঘাটতি নেই। 3 


কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ও যুক্তি নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে “সমন্বয়ের অভাবে 1 রাজ্য বিদ্যুৎ 
দফতরগুলোতে রেঘারেষির কথা পূর্বেই 
উৎপাদন ব্যাহত হওয়া কিংবা যত্রতত্র 
লোড শেডিংয়ের মাত্রা বৃদ্ধিরও অভিযোগ 
পাওয়া গিয়েছে ı 

- রাজ্য বিদ্যুৎ ঘাটতি. মেটাতে জরুরী 


. ভিত্তিতে কিছুই ‘করা হচ্ছে না । বিভাগীয় 
মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত বিধানসভায় বাজেট 


নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মুশিদাবাদ 
(ompR) তাপবিদ্যুৎ পক (৫ > 
২১০ মেগাওয়াট + ২ x ৫০০ 
মেগাওয়াট), চিঠি 
(৩ x ২১০ মেগাওয়াট) এবং পুরুলিয়া 
পাম্পস্টোরেজ 


৩৮০২৪টি গ্রামের মধ্যে ৭ম পরিকল্পনায় 
প্রথম ৪ বছরে ৫৯৫০টি মৌজার 
বৈদ্যুতিকরণ SEI এছাড়াও 
২৯৯১০টি পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ 
হয়েছে | '৮৯-৯০ সালের মধ্যে ১৫০০ 
গ্রাম ও ১২০০০ পাম্পসেট বিদ্যুতায়িত 
হবে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন | এছাড়াও 
কুটির জ্যোতি ও লোকদবীপ প্রকল্পে 
১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত, 
জেলাওয়ারি তপশিলী জাতি, উপজাতি ও 
অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষের ২৫৮৬৪টি 


গ্রহে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে বলে . 


প্রবীরবাবু দাবি করেছেন | পাশাপাশি বলা 
হয়েছে, ৪০০০০ বিদ্যুৎ সংযোগের 
লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। 
বিভাগীয় মন্ত্রীর আশ্বাসবাণী ও আগাম 
ARS বহর দেখলে মনে হবে, বিদ্যুৎ 
পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো । কার্যত সমস্ত 
ব্যাপারটাই বর্তমানে উপ্টোখাতে বইছে. 
প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ চেয়ারগুলো আকড়ে 
ধারা বসে আছেন, তারাও কিন্তু উত্তরোত্তর 
অথর্ব হয়ে পড়ছেন। লোড শেডিংয়ের 


- বহর যে কোথায় এসে দাড়িয়েছে, তা 


বোধহয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা খোজ 
নেন না বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক নতুনভাবে বেকারির খাতায় নাম 
লিখিয়েছেন। তৈরি হয়েছে নতুন 
বেকার । বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার নামে, 
প্রশাসনিক ভাবে প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়া হচ্ছে 
চুরির জন্য ı সি ই এস সি-র অধীনস্থ রাজ্য 


ও কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলোতে 
ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে মিনি. 


ক্যান্টিন | জ্বলছে হিটার, ফুটছে জল | 
তৈরি হচ্ছে ঘুঘনি, চা ও আলুর দম। 
দিনের বেলায় হাজার লোকের সামনে 
বিভাগীয় কর্মচারীরা হিটার জ্বালিয়ে 


এরপব ১১শ পৃষ্ঠায় 


Te 
১৯৮৫ 
১৯৮৬ 
১৯৮৭ 
১৯৮৮ 


১৯৮৯ ৬৫২ 







আরো বেশি হচ্ছে। চারিত্রিক দোষ-গুণের : 
বিচার করতে চাইনা-। একটা সরকারের 
কাছে ১৩ বছর যথেষ্ট । আমরা দেখছি, : 
এই সময়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার 
ধারাবাহিক বৃদ্ধি । লেনিন যদি বেঁচে 
থাকতেন, কি বলতেন আজ ? | 


নির্দেশিক। : অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালে ' 
অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যুতের চাহিদা থাকে | সি ই এস সি-র আওতাভুক্ত গ্রাহকদের | 
চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি । রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের অধীন গ্রামগুলোতে চাষের জন্য | 
বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি 'সারণি' দেখলেই বোঝা যাবে | উল্লেখা, ১৯৯০ সালের হিসেব | 
| এখনও পৰ্যন্ত তৈরি হয়নি । সান্ধাকালীন বিদ্যুতের চাহিদার অন্যতম কারণ গৃহস্থালীর I 
| 88772 








রাষ্ট্রপতি,সংসদ ও ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়ে 
' বাংলাদেশের রাজনীতি গরম 


রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ 
এই তিনের মধ্যে কোনটির নির্বাচন আগে 


তাই নিয়ে এখন বাংলাদেশের রাজনীতি _ 


গরম |. 


সরকারের উপর দাতা দেশগুলি প্রচন্ড 
চাপ দিচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ-নির্বাচনের 
মাধামে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করতে 
পারলে তাদের পক্ষে আরও খণ এবং দান 
করা কঠিন। তার কারণ তাঁদের 
নিয়োজিত পুঁজির নিরাপত্তা । দাতাদের 
মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । মার্কিনীদের 
এশিয়া ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় সাব কমিটির 
চেয়ারম্যান Poren সোলার্জ বিগত ২/৩ 
বছর যাবৎ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 


হলে এরসাদ সাহেবের বিপদ আছে | তার 


করতে পারেন নি সেখানেই পরাজিত 

হয়েছে তার জাতীয় পাটির প্রার্থী | যদিও 

নির্বাচনটা ছিল নির্দলীয় ভিত্তিতে, তবু 

নির্বাচনের প্রস্তুতি, প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচার 
না। 





জাতীয় মোর্চা তথা জনতা দলের 
রাজনীতি প্রসঙ্গে “মূল্যবোধ শব্দটির 
প্রয়ো্ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর 
প্রচন্ড আপত্তি । কেউ এ শব্দটি ব্যবহার 
করলেই তিনি যান ভয়ানক চটে | বলেন, 
আপনারাই সমর্থন করেছেন “মূল্যবোধের 
ব্যাপারটা | আমি অমন কথা কখনও 
১৯০৫ 4 জনী ততে 


| 

তা Dr" রাজনীতি বলতে 
রাজাসাহেব কী বোঝেন, উনিই জানেন | 
a কাছে কোনটা ‘ইস্যু’ আর কোন্টা 
‘নন-ইস্যু' তার ব্যখ্যা দিতে পারেন 
‘Dj বলতে সাধারণ মানুষ বোঝেন সেই 
সমস্ত সমস্যা যেগুলো জাতীয়জীবনের 
সঙ্গে, সামাজিক জীবনের সঙ্গে এবং 
প্রাত্যহিক জীবন-ধারণের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত | 

পুরো সাত মাস কেটে গিয়ে আট মাসে 
* মোর্চা সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। 


কিন্তু জাতীয়জীবন, সমাজজীবন কিংবা, 


দেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটা 
সমস্যাও কি মেটাতে পেরেছে এ 
সরকার ? বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে 
জাতীয় মোর্চা ভোটের বাজার কতই না 
গরম করেছে | এ কেলেঙ্কারি ফাস করে 
এবং কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের মুখোস 
খুলেই নাকি ওরা ছাড়বে | অথচ, সেই 
বোফর্স নিয়ে তদন্ত এখন অগাধ জলে | 
Brae, একটি বিদেশী সংবাদপত্রকে ভুল 
এবং বিভ্রান্তিকর তথা সরবরাহ করেছে 
‘ara সরকারি সংস্থা এফ. বি. আই-এর 
বিরূদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে । তাই 
দেখে  রাজাসাহেবের রাজনৈতিক 
বিরোধীরা নেচেকুদে (AR | 

জম্ম ও কাশ্মীর, 191, অসম সমস্যা 
এবং fa প্রয়োজনীয় পণা সামগ্রীর 
মৃল্যবৃদ্ধি অবশ্যই দেশের সাধারণ নানুষের 








বিভিন্ন দলের কিছু 


জনপ্রিয়তা নগন্য | দরাজ হাতে সরকারি 
অর্থবিলি বন্টনের কারণে কিছু লোক তার 
সঙ্গে আছে | যারা ক্ষমতার ক্রীতদাস ছাড়া 
অন্য কিছুই নয়। কাজেই এহেন 
পরিস্থিতিতেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন 
যে এরসাদ সাহেবের পক্ষে 'কোন ভাল 
ফল দেবে না তা বলাই বাহুল্য | 
সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি এ 
নির্বাচনকেন্দ্রিক ı বিরোধীদের একদফা 
দাবি এরসাদের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ 
প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন | এরসাদ 
সাহেব চান তিনি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন | 
জলাধার পাত্র, না পাক্জধার জল এই নিয়ে 


' কত না তর্ক | কত কালক্ষেপ | কিন্তু ভবি 


ভুলবার নয়। দাতা দেশগুলি আর 
অপেক্ষা করতে রাজি নয় | গত ১লা মে 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাইফু বাংলাদেশ 
সফরের সময় Se যে রাজসিক 
অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল তার বিরূপ 
সমালোচনা করেন এবং বলেন অবিলম্বে 
নির্বাচিত সরকার দেখতে চান বাংলাদেশে 
যে সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের 
মাধ্যমে নির্বাচিত হবে | 

সম্প্রতি এরসাদ সাহেব বাংলাদেশের 


রাষ্ট্রপতি ও সংসদের নির্বাচনের কথা 
ঘোষণা করে বলেছেন আগামী বছরের মে 
মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তার পরে সংসদ 
নির্বাচন করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদ 
নির্বাচন আইন মত ফেব্রুয়ারীতে হওয়ার 
কথা | ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য 
চলতি অর্থ বছরের বাজেটে সাত কোটি 
টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে.। এত কিছুর 
পরও আছে কিন্তু । তা হল এরসাদ 
সাহেবের কথা বিরোধীরা মানতে নারাজ | 
বিরোধী দলগুলির বক্তবা আগে সংসদ ও 
পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, যেমনটি হয়েছিল 
"৮৬ সালে | এ বছর ৭ই মে সংসদ ও 
১০ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। 
যদিও সে সংসদ ভেঙে দিয়ে আবার '+৮৮ 
সালের তরা মারি ভোটারদের 
অনুপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ করে সংসদ 


নির্বাচন হয়, যার মেয়াদ '৯৩ সালের মার্চ ' 


পর্যন্ত | বিরোধী দলগুলি তাদের দাবি 
আদায় করতে ২৯শে জুলাই বাংলাদেশে 
গণ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল | 

এই বিষয়ে বিরোধীদের মধ্যে একটা 
বোঝাপড়ার পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
এ নিয়ে অক্টোবর মাসের পর গণ 
আন্দোলন গড়ে তোলার অবকাশও 
যথেষ্ট | আর যদি গণ আন্দোলন তীব্রই 
হয় তখন সে আন্দোলন ভাঙতে এরসাদ 
সাহেব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ঘোষণা 
করবেন | ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু 
হলেই সকল দলের পল্লী অঞ্চলের মানুষ 
এ আন্দোলন শিকেয় তুলে নির্বাচনে 
ঝাপিয়ে পড়বে | আন্দোলন ভাঙতে তখন 
এ ট্রাম্পকার্ডই তিনি খেলবেন । ওটা 
খেললেও আরও একটি ট্রাম্পকার্ড তার 
হাতে থাকবে | তাহল পল্লী পরিষদ বা 


দর্পণ । শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৯০ [সাত 





কথা বলছেন। 


গ্রামসভা বিল সম্প্রতি সংসদে পাশ 
হয়েছে । আইন মত পল্লী পরিষদের 
সীমানা নির্ধারনের কাজ চলছে | আগামী 
সেপ্টেম্বরে তা শেষ হবে? 

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যদি গণ 
আন্জ্জেলন তীব্র না হয় এবং বিরোধী 
দলগুলি আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মেনে না 
নেয় তাহলে কি হবে? সে ব্যবস্থাও 
এরসাদ সাহেব করে রেখেছেন সংসদের 
চলতি অধিবেশনে ইউনিয়ন পরিষদের 
মেয়াদ বাড়াবার জন্যে একটা বিল আনার 
কথা Ea | এখন শোনা যাচ্ছে এ বিল 
সম্ভবত এবার সংসদে, নাও উঠতে পারে | 
সংসদে বিল আসুক না আসুক প্রয়োজন 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





কাছে অন্যতম ইস্যু কাশ্মীর, পাঞ্জাবে এবং 


আসামে Gas ও বিচ্ছিরতাকামী শক্তি : 


যেভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে 
তাতে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। 
আশ্চর্যের বিষয় এত সব সত্ত্বেও কেন্দ্রের 
জাতীয় মোর্চা সরকার নির্বিকার | জন্ম ও 
কাশ্মীরে দু দফা রাজ্যপাল বদল করে 


কর্মসূচি থাকলে অবশ্যই এই সাত মাসে 


অনেক কিছু করে দেখাতে পারতেন 
জাতীয় মোর্চা সরকার | সে সবের বালাই 
নেই বলেই ওদের মধ্যে এত ঝগড়া, এত 
বিবাদ | নেহাত সরকার ভাঙ্গলে সাধারণ 





মানুষের রোষ ওদের ওপর গিয়ে পড়বে 
এবং কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে 
আসবে তাই খেয়োখেয়ি নিয়েই ওরা গদি 
আকড়ে রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে যা 
হওয়ার হচ্ছেও তাই | আনন্দে আমলারা 


দিয়ে যার শুরু উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের 
বরখাস্ত হওয়া দিয়ে তা শেষ অধ্যায়ে | 


_ বাকি শুধু নাটকের অস্তিম দৃশ্যটি অভিনীত 


হতে | ১৯৭৯*সালের সঙ্গে কত Ma | 


উত্তরটা আরও বিস্তুতভাবে পেতে 

চান ? তাকিয়ে দেখুন গত এক মাসে কী 
ঘটল তার দিকে | Gua দ্বিতীয়বার 
হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তাই নিয়ে ঝড় 
মহম্মদ খান, ইন্দ্রকূমার গুজরাল সমেত 
চোদ্দজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, 
প্রধানমন্ত্রী নিজে দিতে চাইলেন ইস্তফা, 
চৌতালা চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ফের 
মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ 
তুলে প্রধানমন্ত্রীর নাম দিয়ে একটা জাল 
চিঠি ছাপালেন এবং সেই সূত্রে বরখাস্ত 
হলেন | 


তা এই এক মাসে কেন্দ্রের কোনও 
দফতরে কি কোনও কাজ হয়েছে ? না। 


এরসাদ সাহেবের আটকাবে না | “বিশেষ 
ক্ষমতা আইন" মত প্রেসিডেন্টের আদেশই 
যথেষ্ট | ফলে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন 
তিনি অতি সহজেই ৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে পারবেন | ৯৩-এর 
মার্চে সংসদ নির্বাচন এবং তার আগেই ৯১ 
সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন | 
বিরোধী দলগুলি রাজী না হলেও এরসাদ 
সাহেব তার ইচ্ছাই কার্যকর করবেন অতি 
সহজে | আর বিরোধী দলগুলিকেও 
নির্বাচনে টেনে আনবেন পল্লী পরিষদ আর 
খেলে | 


চেয়ারম্যান বলতে কেউ নেই । হেগড়ে 
পদত্যাগ করায় অর্থমন্ত্রী মধু দক্ডভবতে 
কাজে ঠেকা দিচ্ছেন। লোকসভা 
সচিবহীন | কারণ, অধ্যক্ষ রবি রায় সচিব 
কাশ্যপকে সরিয়েছেন | অনেককাল বাদে 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে সক্রিয় করা 
হয়েছিল | অস্তঃরাজ্য পরিষদও গঠিত 
হয়েছে, অনেক টালবাহানার পর | অথচ, 
এ দুই সংস্থার বৈঠকই হতে পারলো না 
কেন্দ্রে রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য | 
অপরদিকে, জনতা দল শাসিত চারটি : 
রাজ্যের অবস্থা দেখুন। উত্তরপ্রদেশ, 
বিহার, ওড়িশা এবং গুজরাটের চার 
মুখ্যমন্ত্রী গত তিন মাস ধরে প্রায় ঠায় 
দিল্লিতে | দলের সঙ্কট মোচনে ওরা এত 
ব্যস্ত যে রাজ্যের সমস্যা নিয়ে দের 
ভাববার সময় নেই | 
এইভাবেই চলছে জাতীয় মোচা 
সরকার | এইভাবেই চলছে জনতা দল | 
দের কাছে প্রধান By) নিজেদের স্বার্থ | 
এই ‘ইস্যু’ ্স্বল করেই ওরা ক্ষমতায় টিকে 
থাকবে বলে ভাবছেন | 
একের ভাবনা-চিন্তার ওপর অবশ্যই 
অন্যের হাত নেই ৷ সুতরাং, নিজেদের 
ভাবনা বা বিশ্বাস নিয়ে থাকুন জনতা 
দলের নেতৃবৃন্দ | কিন্তু মুশকিলটা বেধেছে 
অন্য জায়গায় | গুরা মনে হচ্ছে, সাধারণ 
মানুষকে বোকা ধরে নিয়েছেন | Tan 
সেখানেই | ১৯৭৭-৭৯-র ঝগড়া ঝাটির 
জনতাকে বিদায় দিয়ে 
১৯৮০ সালে কংশ্রেসকে ফিরিয়ে এনেছিল 
A সাধারণ মানুষই । সে কথাটা যেন 
জনতা দলের কর্তা বাক্তিরা খেয়ালে 
রাখেন | 





টাল শুক্রবার ১ আগ ত 








O পরিসংখ্যান বলছে, ৭৭-৭৮ সাল থেকে 
dr শতাংশ মহিলা ক্ষেতমজুর হিসেবে 
কাজ করছেন | বর্তমানে এই সংখ্যা আরো 
বেড়েছে। সরকারি হিসেব বলছে, 
৮১-৮২ সাল থেকে শুরু করে ৮৫-৮৬ 
সালে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৬৯-৩ লক্ষ 
টন চাল উৎপাদন হয়েছিল। চাল 
. উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষেত মজুরদের 
. কৃতিত্ব সর্বাধিক । 
CC সরকারি পরিসংখ্যান যাই বলুক না 
" মজুরদের সমান মজুরী পাচ্ছেন না অথচ 
সর্বত্র স্বীকৃত । রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে 
বর্তমানে ত্রিস্তর প্রথা চালু আছে। 
- যথাক্ৰমে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, 
জেলা পরিষদ । দার্জিলিং বাদে নির্বাচিত 
ও মনোনীত সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে ৫ 
হাজার ৭ শত ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি 
আছেন। এছাড়াও ৪৭০ জন গ্রাম 
_ সমিতিতে, ও ২৪ জন মহিলা জেলা 
পরিষদের সদস্য হিসেবে আছেন | মহিলা 
প্রতিনিধিদের উপর সরকারি সুস্পষ্ট গাইড 
লাইন আছে জেলাওয়ারি মহিলাপ্ক্ষেত 
.. মজুরদের অভাব অভিযোগ বিষয়ে খোজ 
খবর নেওয়ার জন্য | বাস্তব ক্ষেত্রে তার 
সামান্যতম হচ্ছে না বলে বিভিন্ন মহল 





থেকে অভিযোগ উঠেছে 

* BST '৭৭ সাল থেকে "৮৭ সাল 
পর্যন্ত ৫ কোটি চারাগাছ তৈরি হয়েছে | 
এই কাজে ৭০ লক্ষ মহিলা কর্মদিবস তৈরি 
হয়েছিল | চারাগাছ প্রকল্পে উপকৃত 
মহিলাদের প্রাথমিক নির্বাচন করার 
দায়িত্বে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা | 
বলে দেওয়া হয়েছিল, দরিদ্র শ্রেণী থেকেই 
যেন এই নির্বাচন হয় | এই প্রবন্ধ নিয়েও 
বহু অভিযোগ উঠেছে | প্রকৃত ক্ষেতমজুর 


" হওয়া সত্বেও অনিয়মিত কাজ পেয়েছেন 


বেশ কিছু মহিলা | এর ফলে তাদের দুর্দশা 
TEE | এছাড়াও ১৯৮২ সালের মে 
মাস থেকে চালু হওয়া “মিয়াড' প্রকল্প 
নিয়েও সম্প্রতি অনেক অভিযোগ 
উঠেছে | মহিলাদের জন্য মুরগী, শূকর, ও 
ভেড়া পালনের কর্মসূচি আছে । মূলত 
ক্ষেতমজুর মহিলাদের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প 
নিয়েও সর্বত্র অভিযোগ উঠেছে | বিশেষত 
চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে মহিলা 


খারাপ | অথচ মাঠে কাজ করার ব্যাপারে 
তারা সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে 
পুরুষদের সঙ্গে | ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে 
জানা গেয়েছে, মহিলা ক্ষেতমজুরদের 
মজুরী হিসেবে যা দেওয়া হচ্ছে, তা 


বাস্তবিক উল্লেখ করার-মত নয় । একই 
চিত্র মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ি, 
শালবনী ও গড়বেতা অঞ্চলেও শুনতে 
য়ছে। অভিযোগ উঠেছে, মহিলা 
ক্ষেতমজুরদের জন্য সরকারি চিকিৎসার 
বাবস্থাও অপ্রতুল! রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর 
সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, ৬ হাজার ৫০০ 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষেতমজুরদের 
ভূমিকা যে উল্লেখযোগ্য, তা কিন্তু সরকারি 
ভাবে পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে | 
বলা প্রয়োজন, রাজ্যে মোট জনসংখ্যা 
হচ্ছে ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৬০ 


জন | এরমধ্যে ২ কেটি ৫৯ লক্ষ ৮০ 


হাজার ৪০৯ জন হচ্ছেন মহিলা | পুরুষের 

ংখ্যা হচ্ছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫১ হাজার 
4৫৯ জন | শতকরা হিসেবে ৩০.৩৩ ভাগ 
“মহিলা হচ্ছেন সাক্ষর । উল্লেখ্য, বাকি 


জেলা কংগ্রেসের বিতর্কিত নেতা সমীর রায়কে কোণঠাসা 
করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে : অভিযোগ 


মেদিনীপুর জেলায় ডায়নামিক এবং 
বিতর্কিত কংগ্রেস নেতাকে অফিসিয়াল 

_ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো কর্মসূচি না 
কা অভিযোগ vo | সমীরবাবু 

: কমিটিকে haar বলা প্রয়োজন, 
সমীর রায় রাজ্য স্তরে প্রিয়রঞ্জন দাশমুসীর 
5. মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের 
সভাপতি রাজকুমার মিশ্র । রাজ্য স্তরে 
হিসেবে চিহ্নিত ı সাধারণ সম্পাদক 
অজিত খাড়া প্রণব মুখার্জির কাছের 
মানুষ । অপর সাধারণ সম্পাদক আরিফ 
তাদের অস্তিত্ব থেকেও নেই । নতুন জেলা 
কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা হওয়ার পরেই 
বিরোধের সূত্রপাত | . আশ্চর্য রকম 
* অনুপস্থিতি ঘটে প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠীর | 
উল্লেখ্য, সমীর রায় পূর্বতম জেলা কংগ্রেস 
E এক, ATA সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন বৰ্তমান জেলা কংগ্রেস কমিটিতে 
স্থান হয় সহ সভাপতি 


ংগ্রেস কমিটি কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 
তীব্র বিরোধের সূত্রপাত হয় । প্রকাশ্য 
নামেন জেলা কংগ্রেসের পক্ষ 
রায়, সুহাস দত্ত রায়, সুকুমার 
গস মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও 

. শাইসচেয়ারম্যান কংগ্রেসের জঙ্গী 
কমিশনার আপন চৌধুরী সহ অনেকেই । 
পরবর্তী পর্যায়ে বিক্ষুন্ধেন তালিকা ক্রমে 
A কালেন বীরেন্দ্র" বিজয় মন্লদেব, 
দাস, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ 































বোধ হাসদা, "প্রাক্তন: কঃ গেলা 


শিবরাম মুখার্জি 

বিধায়ক রজনী দোলই প্রভৃতিরা | 
পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে, একটা 
সময়প্রদেশ কংগ্রেসকেও হস্তক্ষেপ করতে 
হয় । প্রকাশ্য বিরোধিতা আস্তে আস্তে 
কমলেও ভেতরে ভেতরে তা চাপা 
আগুনের মতো জ্বলতে থাকে | বর্তমান 
পর্যায়ে যা, বিস্ফোরক পরিস্থিতির দিকে 
করেছেন | 


মেদিনীপুর সদর পুরসভার 
আওতাভুক্ত জঙ্গী রুমিশনার হিসেবে খ্যাত 


স্বপন চৌধুরী বললেন, সমীর রায়ের মধ্যে 
নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতা যথেষ্ট 
আছে | বিশেষত, এই মুহুর্তে মেদিনীপুর 
জেলায় যে কয়েকজন কংগ্রেসের নেতা 
আছেন, তার মধ্যে সমীরবাবু ব্যতিক্রম | 


স্বপনবাবুর মতে, আমি বিতর্কে জড়াতে 
চাই না | তবে একথা অবশ্যই বলা উচিত, 
সমীরদাকে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
যথার্থ ব্যবহার করলে ফলাফল সঠিক 
অর্থে ভালোরকম বেরিয়ে আসতো 1 


সম্প্রতি সমীর রায়কে কংগ্রেস 
সংগঠনের বাইরে রাখার জন্য বহুক্ষেত্রে 
আলাচনা হচ্ছে । জনৈক জেলা কংগ্রেস 
রায়ের রাজনৈতিক পূর্ব ইতিহাস যথেষ্ট 
উজ্জ্বল | রাজা ছাত্র পরিষদ এবং আই এন 
টি ইউ Ha দায়িত্বে ছিলেন একসময় | 


অথচ - মেদিনীপুর. জেলায় কংগ্রেসী 
গোষ্টাদবন্দের শিকার হচ্ছেন তিনি | জেলা 


কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ 
গোস্বামী অবশ্য বলেছেন, কংগ্রেসে কেউ 
বর্থা নিয়েছেন কি ? এমনভাবে বলা হচ্ছে 
যেন, সমীর রায় ছাড়া কংগ্রেস অচল ? 
অথচ বাস্তব বলছে, সমীরবাবুরা যখন 
দায়িত্বে ছিলেন, তখন কংগ্রেসের অবস্থা 
প্রকৃত অর্থে করুণ হয়ে উঠেছিল | 


আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । লক্ষণীয় বিষয় 
হচ্ছে, বর্তমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
রাজকুমারবাবুকেও সরানোর জন্য জেলা 
es il 












_ চলছে অচলাবস্থা 





পিনাকীপ্রসাদ রায় 





মেদিনীপুর; ধাকুড়া ও পুরুলিয়া এই 
তিন জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো বি টি 
কলেজ ঝাড়গ্রামের সেবায়তন শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয় | এই প্রতিষ্ঠানে এখন শুরু 
হয়েছে দারুণ অচলাবস্থা । ১৯৬০ সালে 
স্থাপিত এই কলেজে প্রথম থেকেই 
১৩০টি - আসনে কেবল ছেলেরাই 


সেকথাই লেখা আছে। কিন্তু বর্তমানে 
নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ঘটায় এবং স্থানীয় 
মেয়েদের মধ্যে বি এড পড়ার প্রবণতা 
বাড়ায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় রর্তমান 
বছর থেকে এখানে সহ-শিক্ষা চালু করার 
নির্দেশ দেয় | কিন্তু এই কলেজের শুরুতে 
যারা ৭ একর জমি ও ১৫ হাজার টাকা 
দিয়ে কলেজ স্পাথনের উদ্যোগ নেন সেই 
নিতে চায় না। তাদের মূল প্রতিষ্ঠান 
“সৎসঙ্গ মিশনের আদর্শ বিরোধী 
সহ-শিক্ষা এই কলেজে চালু হোক তা 
তারা চায় না। তারা এখানেই মেয়েদের 
জন্য আলাদা বিভাগ চালু করার কথা 
জানিয়ে এবং সহ-শিক্ষার বিরোধিতা করে 
আদালতের শরণাপন্ন | আদালত স্থিতাবস্থা 
বজায় রাখার আদেশ দেন | 

সুতরাং কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রী বাদ 
দিয়েই গত ২৩শে জুলাই তারিখে ছাত্র 
ভর্তির তালিকা ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন | 
ছাত্ররা আসে অনেকেই । কিন্তু ওদিনই 
ঝাড়গ্রাম নাগরিক সমিতির পক্ষে 
কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় 
এবং অধ্যক্ষের কাছে একই সঙ্গে ছাত্রী 
ভর্তির দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিও দেওয়া 
হয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে পরে এস এফ 


আই, ছাত্রপরিষদ, ডি ওয়াই এফ আই-এর 


পক্ষেও একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো 
হয় | এই অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির 


কাজ বন্ধ রেখেছেন | সবাই দিন গুণছেন 


কবে আদালত কি রায় দেন। 


হচ্ছে। এই অভিযোগ এনে কলেজের 


দিলীপ চক্রবর্তী বললেন, অধ্যক্ষ 
হেমন্মকুমার প্রধান কলেজে আসেন ভীষণ: 
অনিয়মিত | দ্বিতীয়ত তিনি ঝাড়গ্রামেই - 
থাকেন না, বালিতে তার বাসস্থান | 

কলেজে আসতে বেলা প্রায় বারোটা, : 

আবার চলে যান শেষ বাসের আগে বেলা... 
তিনটে নাগাদ | চক্রবর্তী এই কলেজের 
তিনি জানালেন ১৯৭১ সাল থেকেই. 
এখানে কোন গভর্নিং বড়ি নেই, গত আট 
বছর এখানে কোন অডিট করানো হয়নি, 

কলেজের প্রয়োজনে কর্মীদের জি পি এফ. 
থেকে যে টাকা নেওয়া হয়েছে তা পূরণ 
করার ব্যবস্থা হয়নি | তারই অবহেলায় ও. 


. দুর্বলতার সুযোগে ১০০ জন থাকার ব্যবস্থা 


সম্বলিত হোষ্টেল বাড়ির ১৮টি দরজার 
af crew তৈরি পাল্লা উধাও ı | 

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ. 
কোটিং ক্লাসর জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরকে 
তিনি তার বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহার 
করছেন | সেখানে বিশ্রামের সব ব্যবস্থা. 
সহ স্নানাগার-শৌচালয়ও তৈরি করানো: 
হয়েছে | এই ঘরটি আমাদের দেখানোও.. 





প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে অধ্যাপক" 
সন্তোষ চৌধুরীকে | ট্রাষ্ট বোর্ড এই নিয়োগ .. 
নিয়েও আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে । এ 
এখন সব মিলিয়ে এখানে চলছে এক: 
নৈরাজ্যের অবস্থা | ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা :. 
পড়েছেন সঙ্কটে । কারণ নিয়মানুযায়ী 


“অন্যান্য কলেজে ইতিমধ্যে ভর্তি ও ক্লাসও - 


শুরু হয়ে CHE | 


সবং ও ঘাটাল ব্লকে সরকারি _ 


বন্যাত্রাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ অভিযোগ 


ces IO 


মেদিনীপুর জেলায় সাম্প্রতিক যে বন্যা 
হয়ে গেল তাতে দেখা গেছে ঘাটাল ও 
সবং এই দুই -এলাকাই প্রধানত প্লাবিত 
হয়েছে | সবং-এ বাধ ভেঙ্গে মানুষের 
ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবছর তেমন. জোরদার 
ভাব হলেও ঘাটালের মানুষ প্রতি বছরই 
বন্যার দুর্ভোগ ভোগ করবেন তা তারা 
বিশেষভাবে জেনে -গেছেন। যদিও 
ঘাটালে ce রোধ করার জন্য 
একটি মাস্টার প্ল্যান হয়েছে | কিন্তু এখনও 
সরকারি লাল ফিতের বাধন থেকে তার 
মুক্তি ঘটেনি | এবছর এই বন্যার জনা 


সারা রাজ্যে ৬ কোটি. টাকার রিলিফ 
দেওয়া হলে মেদিনীপুর জেলার ভাগে E 





পড়েছে এখনও পর্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকা । 
তার মধ্যে সবং ও আরো কয়েকটি বাধ 
মেরামতের জনা ৩০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা. 
হয়েছে | 
যে বাধটা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য সবং .. 
ব্লকের ১৫০টি গ্রামের ৮০ হাজার মানুষ 
বন্যার কবন্লে-পড়েছে সেই বাধটি মেরামত - 


নিয়ে ব্যাপক রাজনীতি হয়েছে বলে 


সবং-এর বিধায়ক ডাঃ মানস ভূঁইঞা 


সম্প্রতি মেদিনীপুর শহরে কংগ্রেসের 


. আইন অমানা কর্মসূচিতে অভিযোগ... 
করেছেন | তিনি জানিয়েছেন সে 




































উদ্যোগে চ্যাপলিন থিয়েটার (পুরানো 
মিনার্ভা সিনেমা) অনুষ্ঠিত 


রেট্রোস্পেকটিভ-এর মাধ্যমে | 


গত তিন দশক ধরে সৌমিত্র অভিনীত 
ছবির মধ্যে বাছাই করে ছবি নির্বাচন করা 


পরিচালক দিলীপ রায় প্রথম ভুলটাই 


করেছেন এমন আগোছালো, অসংবদ্ধ, 


লক্ষ্য হারানো চিত্রনাটাটি (চিত্রনাট্য : 
তপেন্দু গাঙ্গুলি) পছন্দ করে | যিনি ‘গরম 


ভাত', নীলকণ্ঠ'-র মত চিত্রনাট্য লিখতে - 


পারেন, তিনি যে কোন মতিচ্ছন্ন অবস্থায় 
Grete দেওয়া এমন 'গরমিল'-এর 
চিত্রনাট্য থেকে ছবি করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন সেটা বোধগম্য হলোনা । « 

“গরমিল'-এর গোড়াতেই গরমিল | 
গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু কি ? বন্ধুর জন্ম এক 
বন্ধুর সম্ভান দান £ নাকি সর্বধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে AAA কথা বলা ? 
কিংবা এক উদার অমনোভাবাপন্ন 
সমাজসেবী ডাক্তারের অনাথিনী আশ্রমের 
কাহিনী £ চিত্রনাট্য প্রথম তিন রিলে গুরুত্ব 
দিয়েছেন বন্ধুকুত্যের প্রতি | হারানো 
দেবশ্রীকে খু আনতে গিয়ে তাপস 
পৌঁছায়-_অমনি শুরু হয় আকশন, ন্যাকা 
ন্যাকা প্রেম, সেবিকা অনাথিনীদের টেংরি 
ভাঙা-এবং ইজ্জৎ খোয়ানোর নাটুকেপনা | 
শেষ অব্দি অবশ্যই দিলীপ রায় ফিরে পান 
সকন্যা স্ত্রা রাজেশ্সরীকে? তাপস রায় 
দেলশ্রাবে) শুধু বেচারি রূপা গাঙ্গুলি 'একা' 
পাকে A অবশ্য একাডেমিতে 
এক্সিবিশন নিয়েই ape থাকবে এমন 
rs রয়েছে ছবিতে za স্টলে 


fl! 


সৌমিত্র 


“ দিলীপবাবুর ন্যাজে গোবরে অবস্থা, এর 


লোড-শেডিং-এর তাগুবে দূরদর্শন 
অদর্শন পক্ষ চলেছে এখন | তাও যদি বা 
হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিত্ত ঝলমলিয়ে 
উঠল দূরদর্শনের কল চালিয়ে দেখুন 
সেখানে রাষ্ট্র ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
ছড়িয়ে দেওয়ার কি বিপুল উৎসাহ | কত 
যে কোমরভাঙ্গা নাচ, কত হুক্কা হুয়া 
চিৎকার | ভাবছেন, দূর হীনম্মন্যতার 
পরিচয় দেব না। ২য় চ্যানেল তো 
আমাদের আছেই ! হায়! সে গুড়ে 
বালি। সেখানেও বোধহয় “চায়ের চেয়ে 
GRA ভাল' এমন বলার চেষ্টা | 
তবে একথা সত্যি, ধারাবাহিকের 
সারিতে হিন্দির সঙ্গে বাংলা ঠিক পাল্লা 
দিয়ে উঠতে পারছে না | আবার অন্যদিক 
দিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে সূর্য ডুবতে 
না ডুবতেই লোড-শেডিংয়ের ভূত 
আমাদের ঘাড়ে চাপে | কলকাতা দৃরদর্শন 
প্রচারিত রিশেষ কোন অনুষ্ঠানই আমাদের 
দেখার সুঘ্যাগ হয় না তার সঙ্গে অন্যান্য 
প্রচারিত 


তুলনা করা 
বাতুলতা | 


রায়-এর ছবি | ‘অপুর সংসার' ছাড়াও 
“ঘরে-বাইরে' ‘দেবী’ ‘সোনার কেল্লা’ ‘জয় 


জন্য বন্ধ করে 
দেবার এক গোপন বুুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছে | 
এমনকি এ নিয়ে. সরকারি মহলে চিঠি 
চালাচালিও হয়েছে বেশ কয়েকবার | 
আরও জানা গেল, কয়েকজন মন্ত্রী এই 
কারখানা চিরতরে বন্ধ করে দেবার 
ঘোরতর বিপক্ষে । কেননা এতে শুধু 
বামফ্ুন্টের ইমেজই নষ্ট হবে না | নষ্ট হবে 
বিপন্ন শ্রমিকদের জীবন | ওই সুত্র আরও 
জানিয়েছে, মন্ত্রীমহলে এ নিয়ে বেশ 


দিলীপ রায়, শুভেন্দু, সুমিত্রা, 
রাজেশ্বরী; রূপা, কল্যাণী মণ্ডল, পল্লবী, 


উৎপল দত্ত, অনুপকুমারদের নিয়েই 


ওপর আবার রূপার প্রেমিক জোটানো 
দুটো গান, নদীর ধারে না হলেও 
একাডেমির চত্বরে বা হর্টিকালচারের মধ্যে 
বোকা বোকা প্রেমের দৃশ্য রাখতেন 
তপেন্দু গাঙ্গুলি। আর তাহলে 
'গরমিল'-এর যোলআনা পর্ণ হত। 
বাংলা ফিল্মে অতি সম্প্রতি এত 
অ-জ্ঞান চিত্রনাট্য নজরে পড়েনি | অথচ 
ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে দু-চারটি ফিল্লিক মুহূর্ত 
যে ছবিতে নেই তেমন নয়। 
তাপস-দেবশ্রী নদীর ধারে ন্যাকা ন্যাকা 
প্রেমের দৃশ্যে 'আপনি বড় খতরনাক 
আছেন' কথাটির বাবহার ভালো । কিন্তু 
একাধিকবার কেন ? 
মেরুদণ্ডহীন চিত্রনাটা নিয়ে শক্তশির- 
দাড়ার ছবি বানানো সম্ভব নয়, হয়ও নি। 


তৎসসত্বেও দীর্ঘ ৯ বৎসর যাবৎ কোলে 
বিস্কুট কারখানা বন্ধ | বাজার নেই, কাচা 
মাল নেই, শ্রমিক অসন্তোষ-_এসব 
কারণে নয়, কারখানার পুঁজি মালিক অনা 
রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ 
করলেন বেলেঘাটা মার্কসিষ্ট স্টাডি ক্লাবের 
এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা । ওই নেতা 
আরও দাবি করেন যে মালিকপক্ষ বাজারে 
পরিদর্শককে অসৎপথে ঠকিয়ে অর্থাৎ 
কারখানার শ্রমিক বিরোধী ডুপ্লিকেট ফাইল 


অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ার কথা 
সরকারকে জানিয়েছেন | এবং সেই 

তার হাতে পুরী অনা ভঙ্গিতে ধরা দিল । রুগ্নতাই অবশেষে কারখানার গেটে তালা 

অভিনয়ে সকলেই কার্ডবোর্ডে আকা ঝুলিয়েছে। a 

চরিত্রের মত ব্যবহার করেছেন | তাছাড়া এই কারখানার শ্রমিকসংখা প্রায় 

করবেনই বা কি! ১২০০ ı এদের পরিবারবর্গকে 


চিত্র সমালোচক 





জয়তী ভট্টাচার্য 


ছিল। একে গোয়েন্দা কাহিনী তায় 
সব্যসাচী ওরফে গোরার 
অংশগ্রহণ | না, ঘটনা অথবা ঘটনার 
পরিণতি কিন্তু তেমন জমছে না । গল্পের 
যেন গভীরতা নেই। 

তবে উইল আর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
এবার যে রহস্যের জাল বোনা হয়েছিল 
তাতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের 
ছোয়া অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু 
পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রতিটি চরিত্রের নিখুত 
অভিনয় গুণে এবারে কাহিনী দর্শককে 
আকৃষ্ট করে । রুদ্রসেনের ডায়রির এটিই 
বাধহয় এ পর্যন্ত প্রচারিত শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠা । 
‘এক সমুদ্র অনেক ঢেউ' অত্যান্ত 
সাধারণ বাংলা সিনেমাগুলির মত একটি 
ঘটনাকে ফোনয়েই চলেছে। কোন 
চমকপ্রদ ঢেউ এখনও দর্শকের মনে ধাক্কা 
দিল না। 

বাংলা টেলিফিল্ম ‘মানুষ’, ‘আদমি ওঁর 
ওরতের' সাফল্য পেল না। মহুয়া 


একদিকে যখন বাধাহীনভাবে জীবনযাপন 
করেছেন অন্যদিকে ঠিক সেই সময় আরও 
মুনাফা লোটার আশায় বি. আই. এফ আর 
(বোর্ড অফ ea ane 


এরপর ওই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
আরও বলেন, আজ কোলের ভবিষাং 
নির্ভর করছে বি. আই. এফ. আর অর্থাৎ 
শিল্প ও অর্থনৈতিক পুনগঠন পর্ষদের 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর আমলে গঠিত এই বি. আই. 
এফ. আর কারখানার সমস্যার সমাধান 
করতে এসে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা 
না করে মালিকের পরামর্শে কারখানা 
পুনর্গঠনের নামে কারাখানা তুলে 
দেওয়ারই এক a আদেঙ্গা গ্লেন | নয় 
বছর বন্ধ থাকার পরেও সেই আদেশের 
কোন পরিবর্তন হয়নি | এই পরিস্থিতিতে 
বেলেঘাটার কোলে বিস্কুট কারখানার 
কর্মরত শ্রমিক অধ্যুষিত পরিবারের 
মানুষগুলি এখনও পযন্ত জানেন না কী 


MPP Era. Wenn rare ma 





দর্পণ । শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৯০ [নয় 


অভিনয় আমরা আজও ভুলিনি । কিন্ত 
দেবিকা ও শমিত জুটির অভিনয় 
ছিল না | নদী পারের দৃশাটিকে কেন যেন 
“পার' ছবির ব্যর্থ অনুকরণ বলে মনে 
হয়েছে | মনে হল তপন সিংহ হিন্দিতে 
ছবিটি পরিচালনার সময় যে সতর্কতা 
নিয়েছিলেন বাংলাতে তার অভাব এবং 
এটি তৈরির করার সময় যেন একটু 
ক্লান্তিজনিত ক্রটি এসে গেছে | আজকের 
আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে 
রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমাদের ক্রমবর্ধমান 
দুর্বলতার কথা । প্রমাণ হিসেবে বলা যায় 
প্রথম চ্যানেল খুলে দেখা গেল তরঙ্গ, 
হিন্দি গজল ইত্যাদির ম্যায়িল ৷ ২য় 


চ্যানেল যেই দেখতে গেলাম দেখি 
সেখানে উমঙ্গ তরঙ্গ | 
দূরদর্শনের নাম যদি বদলে দিয়ে রাখা 


যায় “রাষ্ট্রভাষা তরঙ্গ' তবেই তো বন্ধু 
দিতে পারি | বদলে পাওয়া যাবে আলিশা, 
পার্বতী খানের তরঙ্গায়িত দেহে ছড়িয়ে 
দেওয়া সুরতরঙ্গ | 








বেলেঘাটার বন্ধ কোলে বিস্কুট 
কারখানাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার গভীর চক্রান্ত 


এমনকি তারা এও জানেন না বি. আই. 
এফ" আর-এর দরবারে রাজা বা কেন্দ্রীয় 
সরকার কী বলছেন? কেন্দ্রের বন্ধ 
কোন আর্জি পেশ করেছেন বলেও কেউ 
শোনেননি | এ নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক 
বস্তিতে হানা দিতেই দপর্ণের প্রতিবেদককে 


তাদের মধ্যে বিক্ষুব্ধ সি পি এম সংগঠন 
ৰেলেঘাটা মার্কসিষ্ট স্টাডি ক্লাব অগ্রগণ্য | 
ওই সংগঠনের এক মুখপাত্র এ প্রসঙ্গে 
বলেন, গত ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সংহতি দিবসে বেলেঘাটা মার্কসিষ্ট ক্লাবের 
উদ্যোগে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা 
পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী পালন করার মধা 
দিয়ে 'কোলে শ্রমিক সংহতি দিবস' পালন 
করা হয়। ওই সভায় পশ্চিমবঙ্গসহ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্জলের বন্ধ ও রুগ্ন 
কলকারখানার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষাত 
পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয় । পাশাপাশি বক্তারা এদিন শ্রমিকদের 
ও শিল্পগুলির প্রতি বর্তমান কেন্দ্রীয় 
সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন 
বামফ্রন্ট সরকারের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা 
এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নয়া শিল্পনীতির 
তীব্র সমালোচনা করেন | তারা সঙ্গে সঙ্গে 
এও দাবি করেন-_ 


6 অবিলম্বে টাই, লক-আউট 
লে-অফকে বেআইনী বলে ঘোষণা করাত 
aa | 

© কারখানা রুগ্ন ও বন্ধ করার জনা দায়ী 
মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে | 
 বি|আই এফ আর-এর কারখানা তুলে 
দেবার ক্ষমতা বাতিল করতে হুর | 

© বন্ধ 'কারখানার শ্রমিকদের সমহারে 


৮০ A ee 





দশ] দর্পণ | শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৯০, 








বেদি-রাজ সিংদের আটলান্টিকে ছুড়ে ফেলে 
দেওয়া যেতে পারে 


ক্রিকেটের স্বর্গ লর্ডসে মঙ্গলবারের 
(৩১ জুলাই '৯০) MIRAN মহম্মদ 
আর্জহারউদ্দিনের ভারত ARTE হল 
গ্রাহাম গুচের ইংল্যান্ডের হাতে | ২৪৭ 
রানের পরাজয় | টসে জিতে বৃহস্পতিবার 
(২৬ জুলাই) সকালে আজ্জু ব্যাট করতে 
ডাকে হোম টিমকে | ওরা প্রথম ইনিংসে 
রানের পাহাড় গড়ে (8 উইকেটে ৬৫৩ 
ডি-)। গুচ একাই করেন ৩৩৩ | সেঞ্চুরি 
করেন আলান are আর রবিন স্মিথ | 
ভারতের রবি শাস্ত্রী ও আজহার সেঞ্চুরি 
করলেও অন্যরা তেমন সুবিধা করতে 
পারেন না | কপিলের অনবদ্য নটআউট 
৭৮ এবং শেষ সময় চারটি ছক্কা না হলেও 
ভারত ফলো-অন থেকে রক্ষা পেতে 
পারত না | ভারতের ৪৫৪ রানের ইনিংস 
শেষ হয় চতুর্থ দিনের সকালে | সকলেই 
যখন ভাবছিলেন ম্যাচ Y তখনই গুচ ও 
তার দলবলেরা এক ঝোড়ো ইনিংস 
খেললেন এবং ৪ উইকেটে ২৭২ রান 
করে (এর মধ্যে গুচই ১২৩) ভারতকে 
চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেদিন বিকেলেই ইনিংস 
ছাড়লেন। ভারত শেষদিনের চা-পানের 
আগেই মাত্র ২২৪ রানে গুটিয়ে গেল। 
পাঠক হয়ত ভাবছেন | এতো-চর্বিত 
চর্বণ ! আকাশবানী আর দৈনিক পত্রিকার 
দৌলতে এর সবই তারা জানেন | বরং এর 
চেয়েও বেশি অনেকেই জেনে 
ফেলেছেন। কিন্তু অনন্যপায় | স্রেফ 
রেকর্ড রাখার জন্যই এই জায়গাটুকু নষ্ট 
করতেই হল | আর একটি বিষয় আবার 
ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মরণ করিয়ে 
দেওয়াও এই প্রতিবেদনের অন্যতম 
উদ্দেশ্য | সেটি হল, একা গ্রাহাম গুচ দুই 
ইনিংসে যা রান করলেন (৪৫৬) তা 
ভারতীয়রা এগারোজন মিলে এক ইনিংসে 
করতে পারলেন না! এজন্য অবশ্য 
নেই | কিন্তু আমার প্রশ্ন, বিশেষজ্ঞদের 
কাছে (বিশেষ-অজ্ঞ নয় !), এরপরেও কি 
তারা বলবেন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 
গভীরতা বিশ্বে সেরা ? চোখ খুলবে কি 
সিং দুঙ্গারপুরের ? আর ক্রিকেট ম্যানেজার 
বিষেণ সিং ৰেদির £ টনক aura কি 
বিশ্বনাথ we রণবীর সিং জগমোহন 
ডালমিয়া__বোর্ডের এসব বাঘা 
কর্মকর্তাদের ? মনে তো হয় না। কেন ? 

কারণ, পাকিস্তান সফরে বিপর্যয়ের পর 
নিউজিলাণ্ড সফরে এই রাজ Ag 
TCH দশকের দল গড়লেন | তাতে 
পাকিস্তানে শেষ টেস্টে সফল মিডিয়াম! 
aa বোলার বিবেক রাজদানকে (এক 
Hara ৫ উইকেট) একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ম্যাচ খেলালেন না বেদি | অথচ আমরা 
জানি, মার Maz fas ক্রিকেটে ভারত 


সুভাষ দত্ত 


সেরার আসন পেয়েছিল সেই কপিলদেব 
নিখাঞ্জের দিন ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। 
তার স্থান নিতে একা মনোজ প্রভাকর 
পারবেন না। কারণ, বিশ্বসেরা 
অলরাউন্ডার কপিলকে একা পূরণ করার 
প্রতিভা মনোজের নেই | একথা মনোজও 
স্বীকার করেন | দ্বিতীয়ত, অনেক বঞ্চনা 
সহ্য করার পর একটু বেশি বয়সেই 
মনোজ তাকে ভারতীয় দলে অপরিহার্য 
করে তুলেছেন। মনোজের প্রতিভা 
মদনলাল-রজার বিনিদের চেয়ে খুব বেশি 
নয়। আর কপিল হচ্ছেন তার তুলনায় 
এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা | সুতরাং 
বিবেককে সুযোগ দেওয়া দরকার ছিল। 
বদলে একদা দিল্লিপ্রেমী বেদি খেলালেন 
অতুল ওয়াসনকে | নবীন ওয়াসনের ভাগ্য 
খুলে যাওয়ায় হিংসার কোনো কারণ 
নেই | তবে একজন সফল 

বসিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার বিলাসিতা ভিভ 
রিচার্ডসের ওয়েস্ট ইন্ডিজও করে না। 
তাদের তো ঝুড়ি ঝুড়ি পেস বোলার ! 
পরে ইংল্যান্ডগামী দল নির্বাচনের জন্য 
ক্রিকেটারদের ক্যাম্পে বিবেক যোগ দিলেন 
না !. হতাশা তাকে এমনই গ্রাস করেছে! 
হয়তো যোগরাজ সিংয়ের মতো আরেকটি 
মিডিয়াম-পেস বোলিং-প্রতিভা eur 
হারিয়ে গেল | অবাক হয়ে গেছেন বিশ্বের 
সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার ডেনিস 
fafa | মাদ্রাজে এম আর এফ পেস 
ফাউন্ডেশনে তারই হাতে গড়া বিবেককে 
নিউজিল্যান্ডে একটি ম্যাচও না খেলতে 
দেখে | এ সময় বিদেশীয় টুর্নামেন্টে লিলি 
ভি আই পি দর্শক হিসাবে নিউজিল্যান্ডে 
এসেছিলেন | ক্রিকেট জীবনে রগচটা 
লিলি এখন মার্জিত, তবে রসিক | তিনি এ 
নিয়ে যা মন্তব্য করেছিলেন তার অর্থ 
অনুধাবন করতে পারলে দীড়ায়__-বেদি 
বড় স্পিনার বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে 
ক্রিকেটের কিসসু বোঝেন না! হায়, 
ভারতের ক্রিকেট-ম্যানেজার ! 

আসলে বেদি মানুষটি অত্যন্ত স্বার্থপর 
এবং হীনমন্যও বটে | একটা ঘটনা বলি। 
১৯৭৪ সালে “সুপার ক্যাট ক্লাইভ 
লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কুলকাতায় 
হারাল মনসুর আলি খান পতৌদির 
ভারত | একটি সংস্কাভারতীয় 
ক্রিকেটারদের সম্বর্ধনা দিল । সেখানে 
সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকের জন্য একটি 
প্রাইজ ছিল | ঘোষক নাম ঘোষণা করার 
আগেই বেদি এগিয়ে গিয়ে তা নিয়ে 
নিলেন | অথচ সেই পুরস্কার পাওয়ার 
কথা ভাগবত চন্দ্রশেখরের | * সবাই, 
জানেন, চন্দ্র দারুণ লাজুক | তিনি লজ্জায় 


উঠলেনই না। অবশ্য উদ্যোক্তারা 
চন্দ্রকেও পরে একই পুরস্কার দেয়। 
মাঝখান থেকে তাদের কিছু গচ্চা ! 
শুধু তাই নয়, অত্যন্ত FIAR এই 
বেদি। আবার নিজের প্রচারও চান 
প্রচণ্ড | '৮২-র এশিয়াডের সময় দেখেছি, 
বেদি নিজেকে ক্রিকেট-অন্ত প্রাণ বলে 
প্রমাণ করার জন্য সবসময় ট্রাকসুট পরে 
ঘুরতেন, আর তার হাতে-পকেটে দু'তিনটি 
ক্রিকেট বল | আবার পরে দিল্লি ক্রিকেটে 
একাধিপত্য না পেয়ে পাঞ্জাবে চলে যান | 
কারণ পাঞ্জাব আ্আসোসিয়েশনে তার 
সমর্থক বেশি | ভদ্রলোক প্রচণ্ড হিংসা 


করেন সুনীল গাভাসকর আর 
| নির্বাচক থাকা অবস্থায় 
অবার এ সুনীলের সাহায্য নিয়ে কপিলকে 


দল থেকে বাদও দিয়েছেন ! মনিন্দর 
fa 'গডফাদার' হয়ে কিভাবে তাকে 
দিনের পর দিন ভারত-দলে 
ঢুকিয়েছেন__তাও সকলের জানা | 

ভদ্রলোক নিউজিল্যাণ্ডে একটি জয়ের 
ম্যাচ ভারত হেরে বাওয়ার পর চট করে 


দর্পণের পর্যবেক্ষক : লর্ডসে ভারত শোচনীয়ভাবে হারল 
বোলার ও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার জন্য । ভারতীয় দলের 
ম্যানেজার বিষেণ সিং বেদী বা দলনায়ক আজাহারের পক্ষে এই 
হারের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয । নিজেদের 


দল | বেদি আর তার “বস' রাজ সিংয়ের 
কী আত্মভরিতা | যেন ক্রিকেটাররা নন, 
তারাই ম্যাচ জিতেছেন ! আবার টসে 
জিতে আজাহার ব্যাট না নেওয়ায় প্রথমটা 
কিছু বলেননি | অথচ যেই ইল্যাণ্ড বিশাল 
ইনিংস গড়ল তখন এমন বললেন যেন 
সিদ্ধান্তটা একা আজ্জুরই ! একথা কি সত্য 
হতে পারে সিনিয়র সতীর্থ আর 
ক্রিকেট-ম্যানেজারের সঙ্গে কোনো কথা না 
বলে নবীন অধিনায়ক এমন একটি 
ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত একা নিয়ে নেবেন ! হাঁ, 
যদি সানি অধিনায়ক হতেন, আর বেদি 
MARISA এমন ঘটনা ঘটলেও 
ঘটতে পারত | 

ভারত টেক্সাকো ট্রফি জয়ের পর রাজ 
সিংও বেশ বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। 
কারণ সারা জীবন বার্থ এই মানুষটি 
হয়তো প্রথম সাফল্য পেলেন। Y 
যৌবনে সারা দেশ জানত, প্রখ্যাত 
সঙ্গীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকর তার সহধর্মিনী 
হবেন | পরে রাজপরিবারের বিরোধিতায় 
তা কেঁচে যায় | রাজ সিং-এর বুকের পাটা 
হয়নি রাজত্বর লোভ ত্যাগ করেন অষ্টম 
এডওয়ার্ডের মতো । ক্রিকেট জীবনেও 
তেমন সফল হতে পারেননি | আর 
নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হবার পর তো 
সমালোচনা সহা করার জন্য শরীরের 
চামড়া দ্বিগুণ মোটা করতে হয়েছে ঠাকে ! 
অবাক কাণ্ড, ভারত প্রথম টেস্ট হারার 
পর রাজকে খুজেই পাওয়া যাচ্ছিল না ! 
অন্তত সাংবাদিক আর ক্রিকেটাররা 
পাননি | অথচ ভদ্রলোক “নববুইয়ের 
দশকের দল’ গড়ার কারিগর হয়ে অতুল 
ওয়াসনকে বসিয়ে রেখে অনেক কম 
কোয়ালিটির এবং বারবার বাদ পড়া AG 
শর্মাকে দলে নিলেন | ভাবা যায় না, 
ইংল্যাণ্ড সফরে দলে একজন অফ স্পিনার 
নেই ! অথচ দুজন বা হাতি স্পিনার এবং 
দুজন লেগ স্পিনার ! প্রথম টেস্ট প্রমাণ 
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বার্থতাকে স্বীকার করে পরবর্তী টেস্টে জয়ের লক্ষো এগিয়ে 
যাওয়াই এখন উচিত | এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম জয় পায় ১৯৭১ সালে | 

ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে গভীরতা থাকলেও বোলিং-এ 
ভারতের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে সর্বকালের অন্যতম সেরা 
অলরাউন্ডার এবং ভারতীয় দলের বোলিং-এর প্রধান ভরসা 
মিডিয়াম পেসার কপিলদেব দীর্ঘদিন যোগ্যতার সঙ্গে ভারতের 
হয়ে লড়াই করে এখন ক্লান্ত । নতুন একজন কপিলদেব এই 
মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না | পাওয়া যাচ্ছে না চন্দ্রশেখর, বিষেণ সিং 
বেদী, বেঙ্কটরামনদের মত স্পিনারদের | তবুও নতুনদের নিয়ে 
চলছে ভারতীয় দলের পরীক্ষা নিরীক্ষা | আশা করবো এর মধ 


দিয়েই হয়তো সাফল্য আসবে | 


তবে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতের রেকর্ড কিন্তু মোটেই 


জেতে | 


Ellos | “৫৩৮৮৮ 





করেছে, আরশাদ আয়ুবের মতো একজন 


ব্যাটসম্যানদের সংযতকারী 
স্পিনা_-অথচ অফ স্পিনারের কত 
প্রয়োজন | শুধু তাই নয়, কৃষ্ণমাচারী 
শ্রীকাস্তর মতো ওপেনারকে তিনি নিলেন 
না। নিলেন রমনকে ওপেনার হিসাবে | 
একটা ম্যাচে ব্যর্থ হতেই রবি শাস্ত্রীকে 
দিয়ে ওপেন করাতে লাগলেন | তাহলে 
রামনকে নেওয়ার কী দরকার ছিল। 
বদলে একজন অতিরিক্ত বোলার নিতে 
পারতেন । শ্রীকান্ত তো প্রয়োজনে দারুণ 
অফ-স্পিন করান। তাকে দলে নিলে 
দুটোই চলতে পারত | 

বাংলা রনজি চ্যাম্পিয়ন | অরুণলাল 
প্রতিষ্ঠিত ওপেনার.। তাকে না হয় 
ক্রিকেটার্স আসোসিয়েশন করার জন্য বাদ 
দিলেন | তরুণ সৌরভ গাঙ্গুলি কিম্বা লেগ 
স্পিনার শরদিন্দুকে একটা সুযোগ দিলে কী 
এমন অসুবিধা হত ? নব্বুয়ের দল 
গড়ছেন তো রাজ Aa: বিস্ময়কর 
হলেও সত্য, এ ব্যাপারে বাংলার বিশ্বনাথ 
দত্ত বোর্ড সভাপতি হয়েও কোনো 
হস্তক্ষেপ করলেন না ! 

এখন শুনছি, এতদিন দল নির্বাচনের 
ব্যাপারে বোর্ড সভাপতি হস্তক্ষেপ করতে 
পারতেন না | তাই বিশ্বনাথবাবু করেননি | 
এবার আগামী ১০ থেকে ১২ আগস্ট 
বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটির সভা এবং 
বিশেষ সাধারণ সভা | সেখানে বোর্ডের _ 
সংবিধানে সংশোধনী প্রস্তাব আসছে। 
তাতে বোর্ড সভাপতির দলনির্বাচনে 
হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকবে | সংশোধনী 
প্রস্তাব গৃহীত হবে কি না সে সম্পর্কে 
আগস্টের গোড়ায়ও সকলে নিশ্চিত নন | 
যদি গৃহীত হয় তারপরেও বিশ্বনাথবাবুরা 
হস্তক্ষেপ যে করবেন সে সম্পর্কেও এই 
aaa নিশ্চিত নয় | কারণ, খাতায় 
কলমে ক্ষমতা না থাকলেও ইচ্ছে থাকলে 
হস্তক্ষেপ করা যায়__অন্তত ক্ষমতাবানরা 
পারেন | রাজ ‘সিং আর বেদিরা যা করে 
চলেছেন তা বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ কি 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


j 


Else Le) ead 


উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে ভারত ও ইংল্যান্ডের 
মধ্যে প্রথম সরকারি টেস্ট শুরু হয় ১৯৩২ সাল ইংল্যাণ্ডের 
মাটিতে | সেবার একটা খেলায় ভারত পরাজিত হয়। তারপর 
থেকে ভারতকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে 
হয় সুদীর্ঘ ৩৯ বছর | 
দীর্ঘ ৩৯ বছর বাদে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারত প্রথম 
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখে ১৯৭১ সালে | সেবার ৩ 
সিরিজের খেলায় একটি টেস্টে জয় ও ২টি ER সুবাদে ভারত 


ভারতের শেষ সিরিজ জয় কপিলদেবের নেতৃত্বে ১৯৮৬ 


ভাল নয় | এর আগে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মোট ৩৫টি টেস্ট খেলা 
হয়েছে | পরিসংখ্যান বলছে ইংল্যাণ্ড ভারতের থেকে এগিয়ে | 
মোট টেস্ট ৩৫টির মধ্যে ইংল্যাণ্ড জিতেছে ২০ বার ভারত ৯বার 


এবং খেলা অমীমাংসিত থেকেছে ২২বার | 
নীচে জয় পরাজয়ের পরিসংখ্যান তুলে দেওয়া হল £ 


সালে | সেবার তিন সিরিজের টেস্টে ২টিতে জয় এবং একটিতে 


এবং সেই ভাবে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদেরকে উঠে আসার আরও 
সুযোগ করে men | > 











: দর্পণ । শুক্রবার mn ১৯৯০ [এগার 








লীলাখেলা 





তমাল মুখার্জি 


কলকাতা ময়দান বর্তমানে আজ এক 
wre পরিণত হয়েছে । অতীতের 
দিকপাল ফুটবলারদের মধো আজ যদি 
কেউ বেচে থাকতেন তবে বর্তমান 
নায়কদের নির্লজ্জ অভিনয় দেখে তারা 
হয়তো লজ্জায় মুখ লুকোবারও জায়গা 
পেতেন না | অতীতের কাদা আর নাই বা 
খাটলাম । এ বছরেই ঘটে গেছে বেশ 
_ কয়েকটি অভিনয় । যার প্রথমটি শুরু 
হয়েছিল গত চৌদ্দই জুলাই (৯০) 
মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল খেলাকে কেন্দ্র 
করে। সেই খেলায় দুদলের নায়কদের 
মধ্যে হাতাহাতি হয় | তারই জের টেনে 


চার রেফারি সাগর সেন, প্রদীপ নাগ, 
সুমন্ত ঘোষ এবং অজয় লাহিড়ীর সঙ্গে | 
কারণ জানতে চাওয়ার বদলে সভাপতি 
রেফারিদের এমনভাবে জেরা করেছেন যা 


- হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রচুর সময় ধরে 
বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকর প্রশ্ন করা 
: হয়েছে । কিন্ত আমারও যে হাত পা বাধা । 
কারণ সি আর এ পুরোপুরিভাবে আই এফ 
“অর SGT | তাই প্রতিবাদ ছাড়া (মৃদু) 
আমার কিই বা করার আছে ? “কিল খেয়ে 
কিল হজম করতে হবে ı 
। _ এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত জানাতৈ 
গিয়ে রেফারি সাগর সেন বলেন, 
“বিচারপতি-সভাপতি এর আগেও দুবার 
আই এফ এ-তে ছিলেন | কিন্তু এরকম 
তিক্ত অভিজ্ঞতা আগে হয়নি । আগে বেশ 
একটা ঘরোয়া পরিবেশ ছিল । হয়নি 
এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতাও | ভাবতে 
" পারেন সভায় ফিফা ব্যাজ প্রাপ্ত রেফারিকে 
প্রশ্ন করা হয় আপনি কি মোহনবাগান 
সমর্থক ? না হলে আগে তো অপরাধ 
করেছিল শিশির । আত্মরক্ষার জন্য চিমা 
পরে মেরেছে । তবে চিমাকেই আগে 
লালকার্ড দেখানো হলো কেন? খেলা 
র জন্য আগে জানতাম 
রেফারির 'রায়-ই শেষ কথা। কিন্তু 
এখন.” | সিদ্ধান্ত নিয়ে অতই যদি সন্দেহ 
থাকে তবে সভাপতির আসন ছেড়ে 
pet বি হা দাউ Sacer 





সেই সভা নিয়ে কলকাতা রেফারি 
সংস্থা যখন প্রচণ্ড FE, তখন অপরদিকে 
সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত মুখে এমনভান করলেন 
যেন কিছুই হয়নি । বলেই ফেললেন 
“আপনারা (সাংবাদিক) সামান্য একটা 
ব্যাপার নিয়ে বড় বেশি জল ঘোলা 
করেন। সভাপতি এমন কিছুই 
রেফারিদের বলেননি যা নিয়ে এত ঝড় 
উঠতে পারে । আসলে এ খেলায়, দোষী 
ব্যক্তিদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য 
আমরা যত এগোচ্ছি, তখন সেই 
উদ্যোগকে ভেস্তে দেওয়ার জন্যই একদল 
গোষ্ঠী রেফারিদের তাতিয়ে দেবার চেষ্টা 
চালাচ্ছে। তারাই একটা aa রলিকতাকে 
নিয়ে অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন | 
অতীতের পাতা ধাটলেই দেখা যাবে যে 
Garre কিন্তু অনেক সময় তাদের 
রিপোর্টে অনেক সত্যি ঘটনারই উল্লেখ 
করেন না। 
মোহনবাগান মাঠে প্রেয়ারদের হাতে 
রেফারি প্রদীপ নাগ দারুণভাবে নিগহাত 





এই তো গত বছর 


দেওয়া রিপোর্টে তেমনভাবে কিছুই উল্লেখ 
করেননি । এটাও একটা হাওয়া । পরে 
সবই ঠিক হয়েযাবে ৷” 

সবশেষে আসা যাক গত বছরের লিগ 
চ্যাম্পিয়ন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে নিয়ে । 
কর্মকর্তারা মুখে তেমনভাবে স্বীকার না 
করলেও একটা ঠিক যে, ক্লাবটি এখন নগ্ন 
ছন্দে জীর্ণ | বহু দিন যাবৎ দলের অন্যতম 
স্ট্রাইকার কুলজিৎ সিং কাউকে কিছু না 
জানিয়েই গা ঢাকা দিয়েছেন । ব্যাপারটা 
এতদিন ধাপাচাপা পড়েছিল । কিন্তু 
তা আবার প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে | 
কর্তারা কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে 
নারাজ | কারণ জানতে চাওয়া হলে নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্লাব কর্তা বলেন, 
“কুলজিৎ গত বছর ক্লাব থেকে 
পেয়েছিলএকলাখ তিরিশ হাজার, সে 
জায়গায় এবার পেয়েছে মাত্র সত্তর হাজার 
টাকা । সে অনেকবারই কর্মকর্তাদের 
জানিয়েছিল | কিন্তু তাতে ফল না হবার 
জন্যই বোধহয় এ পন্থা অবলম্বন করেছে | 
কিন্তু এতে যে তার খারাপই হলো সেটা 


দেবার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতা 
ময়দান বর্তমানে হয়ে দাড়িয়েছে এক 
আখের গোছানোর জায়গা | নতুন কিছু 
বড় অঘটন ঘটবার আগে যদি না এই চরম 
বিশৃঙ্খলা দূর করা হয়, তবে ভবিষ্যতে এক 





সংস্থার প্রতিদন্ছিতার পরিণাম যে ভয়াবহ 
তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কার্যত 
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-ই পিছিয়ে পড়বে | 

বেসরকারি বিমান সংস্থা দিল্লি গালফ 
এয়ারওয়েজ ইতিমধ্যে তাদের সুর পালটে 
যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরো তৎপর 
হয়েছে। ক্যাপ্টেন বিমান মুখার্জি বলেন, 
আমাদের মধ্যে কিছু সমস্যা থাকলেও তা 
আমরা কাটিয়ে উঠবো ı সাধারণ যাত্রীদের 
আরো সুবিধা দিয়ে আমরা আরো বিশ্বাস 


ই অর্জন করবো | ইন্ডিয়ান ইনটারন্যাশনাল 


এয়ারওয়েজ ৭টি আসন বিশিষ্ট এইচ এস 
১২৫ জেট বিমান ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব 


ক.এনি । অসামরিক বিমান দপ্তরের ডি জি 
শিবরমন শুধু মাসিক রিপোর্ট চাইছেন এবং 
যথারীতি তা আসছেও ৷ বিমানের সংখ্যা 
কোম্পানীর কত বাড়লো তাও জানাচ্ছেন 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ | 


কদিন আগেও বেসরকারি কোন বিমান, 


রানওয়ে ব্যবহার করতে চাইলে পেত না, 
এখন সরকারই তাদের এগিয়ে আসতে 
সুযোগ করে দিলেন ı 








সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছটি মাঝারী মাপের 


(যদিও এগুলি ছোট গল্প হিসাবে প্রকাশক 


চিহ্নিত করেছেন ।) গল্পের কেন্দ্রীয় এবং 
পার্চরিত্রগুলি তাই আমাদের খুব 
চেনাজানা মনে হতে বাধ্য | শুক থেকে 
শেষ পর্যন্ত গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠক 
খুব অনায়াসেই একাত্মতা অনুভবে সক্ষম 
হয়। প্রতিটি গল্পের বিস্তার প্রয়োগ 
গল্পগুলিকে এই দশকের উপযোগী করে 
তোলে । তবু এতসব ভালর মাঝেও 
লেখকের কিছু ভ্রান্তি বা অতিরঞ্জন 
পাঠককে পীড়া দেবে। TE গল্পে 
সত্যবালা ও কিরণশঙ্করের কথোপকথন, 


লেপটে আছো' অথবা “ও হলো গে জাত 
কেউটে | এক ছোবলেই মায়ের ভোগে’ 
এবং বারবার “গুষ্টি”, ‘রাবণের et 
(শেষোক্ত শব্দটি নিজের সন্তান-সংসারের 
প্রতি) ইত্যাদি উক্তি । সত্যবালার প্রতি 
বাবা-ভাইয়ের সামনে বনির--"মা, তোমরা 
অনেকটা বাংলা ছবির নায়িকাদের 





অরূপ সরকার 


মত 1-“ল্যাদলেদে । নো সেক্স, নো Ga, 


নো ভায়োলেন্স' বাকাগুলি আমাদের 
শ্রবণেন্দ্রিয়ে অপরিচিত ও za লাগে | 

এছাড়া, ব্যবহৃত ar (সঠিক উচ্চারণ 
“রেলা') TER আ্যোংরি), “গিলে লে 
(জিলে লে) প্রভৃতি শব্দগুলিও যথার্থ 
উচ্চারণে, প্রকাশ পায়না | সত্যবালার মুখে 
STATE (ARES), ‘কলকেতা’ 
(কলকাতা), ‘সিদিন’ (সেদিন), দিকে 
(এদিকে), ‘ধন্মতলা’ (ধর্মতলা) গল্পের 

র বেমান্দন মনে হয়। 


দাহ’ গল্পে ঝাবো' (যাবো), AR 
(যেমন), শব্দগুলি যথার্থ দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার আঞ্চলিক ভাষার বিশেষত্ব 
প্রকাশ করেনা । গল্পের মুখ্যচরিত্র বটা 
‘শোনেন এটু' বলার সঙ্গে সঙ্গেই “দয়া 
করুন’ (লক্ষণীয় ‘দয়া করেন’ নয়) বলা, 
ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে - লেখকের 


“চাকো' গল্পের পুনম যে স্কুলে পড়ে, 
তার নাম “লা মাটিনা' উল্লেখ করা 


(প্লিভলেস) 
eels UU 
এছাড়া aer শব্দটি টেকনিক্যালি 
ভুল | 

‘বৃষ্টি গল্পে ‘বাইরে এলোপাথাড়ি শব্দ 
দিনের আলোয় চাঙ্গা হয়ে ওঠা রোজের 
একটেরে শব্দগুলোকে যেন ঘাড় ধরে প্রায় 


সাহায্য করেনা | 

গল্প গঠনের এই সব ক্রটিগুলিকে বাদ 
দিলে লেখকের কলমের ওজন সম্পর্কে 
সন্দেহ. থাকে না । প্রকাশ কর্মকারের 
প্রতীকী প্রচ্ছদ, বোর্ড ধাধানো ল্যামিনেটেড 
কভার, আপাত পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, (যদিও 
মুদ্রণ প্রমাদ প্রচুর) এবং সর্বোপরি টোটাল 
গেট-আপ YAS পাঠককেও আকৃষ্ট 
করে। 

মুখবন্ধে ‘বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে সম্পৃক্ত 
যে Sears কথা গল্পকার বলেছেন, 
প্রথমোক্ত Y গল্পটি তার মধ্যে বেমানান 
লাগে। গল্পটি এই সংকলনের বিষয়বস্তুর 
ধারাবাহিকতাকে FE করেছে অবশ্যই | 


বৃষ্টি ঃ গৌতম দে/এখন রোদ্দুর সাহিত্য 
পরিষদ/তের টাকা । 





জেলার খবর 
৮ম পৃষ্ঠায় পর 


সংস্কারে রাজ্য সেচ দপ্তরকে পাশ কাটিয়ে 
জেলা পরিষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, 
যা অত্যন্ত রহস্যজনক | তিনি জানান, 
বন্যা ত্রাণ কার্যে সি পি এম পাটি 
ক্যাডারদের বেশি করে ত্রাণ সামগ্রী 
সরবরাহ করেছেন সরকারি লোকেরা | 
ঘাটালের কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে 
অভিযোগ করা হয় সরকারের উদাসীনতার 
কারণে বন্যার কবলে পড়া মানুষেরা সম্পূর্ণ 
দিশেহারা ı কংগ্রেসীরা জানান, ঘাটাল 
ব্লকের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ও পুরসভায় 
এখনো নৌকা নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে 
জনসাধারণকে | শীলাবতী ও afi নদীর 
জলসীমা না কমা পর্যন্ত এই জলবন্দী 
মানুষগুলো এখন অসহায়ভাবে দিন 
কাটাচ্ছেন | অথচ প্রশাসন থেকে কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 


মেদিনীপুর শহরের এক অনুষ্ঠানে 
ত্রাণমন্ত্রী ছায়া বেরা এলে তাকে মেদিনীপুর 
জেলার ত্রাণ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা-হয় ! 
তিনি জানান, এই জেলায় এ বছর বন্যায় 
কৃষিভিত্তিক এলাকায় শতকরা ২০ ভাগ 
ফসলের ক্ষতি হয়েছে । সবং বিধানসভার 
বিধায়ক ডাঃ মানস Ya বন্যাত্রাণের 
বিষয়ে যে অভিযোগ করেছেন তার 
পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
জানান, এই অভিযোগ সত্যি নয়। 
প্রতিদিন সবং-এর পঞ্চায়েত সমিতিতে 
মানসবাবু থাকাকালীন বন্যাত্রাণের সামগ্রী 
বন্টন করা হয়। তাছাড়া তার দল. 
কংগ্রেসের কথামতো ১ হাজার ত্রিপল 


দেওয়া হয়েছে ৪০০ পরিবারকে | তিনি । 
আরো জানান, এই ১ হাজার ত্রিপলের | 


মধো আমি জেনেছি ১৫০টি বিতরণ করা 
হয়নি । ব্রিপল যদি কম পড়ে তবে 
জেলাশাসককে নিদেশ দেওয়া আছে 
আরো ত্রিপল দেওয়ার জন্য ৷ ঘাটাল ব্লকে 
শাসক মানবেন্দ্রনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করা 





হলে তিনি জানান, বন্যা দুর্গত এই ব্লক 
ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে | ব্যাপক 
ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। কৃষি 
এলাকায় ধান চাষে যে ব্যাপক ক্ষতির 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে 
জেলাশাসকের জাবাব, কৃষি বিভাগ থেকে 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ধান বীজের, 
মিনিকিট, ভরতুকিতে ধান বীজ সরবরাহ, 
ও কয়েকটি সরকারি কৃষি খামারের 
মাধ্যমে চাষীদের ধান চারা বিতরণের 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


বিদ্যুতের অবস্থা 
ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


ক্যান্টিন চালু রেখেছেন। কেউ বলার 
নেই | বিল মেটানো হচ্ছে সরকারি দফতর 
থেকে | এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার । 
একটু উদ্যোগ নিলেই বন্ধ করা যায় | কিন্তু 
বন্ধ করা হচ্ছে না। 
উদাহরণের মাত্রা বাড়িয়ে লাভ নেই | 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও সি এ এস সি-র 
ছোটখাটো উদ্যোগ সাময়িক ভাবে হলেও 
বিদ্যুৎ সংকট কিছুটা লাঘব করতে পারে | 
কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। না হওয়ার মূল 
কারণ যে সমন্বয়ের অভাব তা প্রথমেই 
উল্লেখ করা হয়েছে | সন্ধ্যার-প্রর বিদ্যুতের 
চাহিদা বৃদ্ধি একটা উল্লেখযোগ্য দিক ৷ 
সরকারি হিসেবেও এই কথা স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে | বিশেষত, সভ্যতার সঙ্গে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয়েছে 
সম্প্রতি | প্রচারে এ জিনিষ কমবেও A | 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রাংশ যা আছে, 
সামগ্রিক চিন্তা ভাবনা সেটা ঘিরেই হওয়া 
উচিত | দুঃখের বিষয়, সেটাও হচ্ছে নান 
সামগ্রিক গুরুত্ব উপলদ্ধি করে রাজনৈতিক 





তুলেছেন। qa 
ধারাবাহিক ব্যর্থতা কি রাজ্য সি পি এমের 
সুনাম বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে ? 








son পৃষ্ঠার পর 


বিশ্বনাথবাবুরা নিয়েছেন। নেননি ? 
নেওয়ার ইচ্ছে আছে বলেও কারো মনে 
হচ্ছে না। কেন এই পক্ষপাতিত্ব ? কারণ 
করতে যে উদ্যোগ গত বছর 
দেখিয়েছিলেন তা সিকিভাগও এ ব্যাপারে 
নিচ্ছেন না। তাছাড়া গদিরক্ষাও কি 
অন্যতম কারণ ? 


সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, রাজ সিংদের 
পেছনে বিশ্বনাথবাবুদের যথেষ্ট মদত 
আছে--তা যে কারণেই হোক ! নইলে 
সুনীল গাভাসকরকে বিষেণ সিং বেদী 
ভারতীয় দলের “ক্রিকেট ম্যানেজার" 
হিসেবে একটি চিঠি দিয়ে ইংল্যান্ডের 
মাটিতে ভারতের সম্মান পথে লুটিয়ে 
দিলেন | কিন্তু বিস্বনাথবাবুরা বলছেন, ওটা 
বেদি-সুনীলের “বাক্তিগত ব্যাপার" ! 

বিশ্বনাথবাবু জবাব দেবেন কি, 
“ক্রিকেট ম্যানেজার” হিসেবে কোনো চিঠি 
কি “ব্যক্তিগত” হতে পারে ? তাই বলি, 
ভারতীয় ক্রিকেটকে যদি ধাচাতে চান তবে 
বেদি-রাজদের হঠান। নইলে এরপর 
কোরামিন দিয়েও লাভ হবে না ! আগেই 
বলেছি, নিউজিল্যাণ্ডে বেদি বলেছিলেন, 
এই দলটাকে ভারত মহাসাগরে ছুঁড়ে 
ফেলে fea | আজ 
আমরা-_ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছি, 


বিশ্বনাথবাধু ! ভারতীয় ক্রিকেটকে বাচাতে 
এ বেদি-রাজ সিংদের আটলান্টিকে ছুঁড়ে 
ফেলে দিন! 











গ্রহণ কেন্দ্র 


O মেদিনীপুর 


পিন : 735 217. 


আমাদের শ্রেণীবদ্ধ ও অন্যানা বিজ্ঞাপন 


০. শ্রী অঞ্জন চক্রবর্তী 
আশীর্বাদ, অরবিন্দ নগর মেদিনীপুর 
O কালচিনি-জলপাইগুড়ি 
শ্রী অনিরুদ্ধ গোস্বামী 
গ্রাম-পোঃ কালচিনি জলপাই 











অর্থ পৃষ্ঠার পর : 


আছে । তাছাড়া প্রণব মুখার্জি । জ্যোতি 
বসুর বিকল্প না হলেও কংগ্রেস যদি 
কোনদিন রাজো শাসন ক্ষমতায় আসে 
তাহলে তিনিই মুখামন্ত্রীর কাজ চালাবেন | 
অবশা মমতা ব্যানাজি, সুব্রত মুখাজিরা 
প্রণবের বিরোধিতায় নেমেছেন । এরা 
চাইছেন অজিত পাজাকে প্রদেশ সভাপতি 
করা হোক । প্রণব মুখাজি একবার কংগ্রেস 
ছেড়েছিলেন ৷ প্রণবকে সভাপতি করা 
হলে বামফ্রন্ট জনগণের কাছে এটাকে 
একটা ইস্যু করবে | যে কারণে প্রদেশ 
কংগ্রেসের একাংশের দাবি সত্তেও সিদ্ধার্থ 
রায়কে পাঠাতে চাইছে না হাইকম্যান্ড । ভি 
এন গ্যাডগিলের রিপোর্টে সিদ্ধার্থর 
ভাষণের Da সমালোচনা করা হয়েছে | 
সেখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন পথসভায় 
বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিদ্ধার্থ বারে বারে 
'৭২-এর কথা তুঙ্গে মানুষের সেন্টিমেন্টে 
আঘাত দিয়েছেন | যারা ৭২ থেকে ৭৭ 
সালের সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা 
সিদ্ধার্থ এসে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন 





কিনা সান্দেহ আছে ৷ তাছাড়া সি পি এম 
তথা বামফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী প্রচারে 
সিদ্ধার্থের aa জনসাধারণের কাছে 
ভুলে ধরে EEE | 

হাইকম্যাণ্ড অজিত পাজাকেই 
সভাপতি নিয়োগ করবে বলে এ সূত্রের 
খবর । কেননা কলকাতা পুরসভার 
নির্বাচন পরিচালনা করবার জন্য প্রণব 
মুখাজিকে প্রথমে আহায়ক করে পরে 
তাকে সরিয়ে হাইকম্যান্ড অজিত পাজাকে 
যাতে তিনি সাময়িক ভাবে বুঝে নিতে 
পারেন অজিত পাজা আহায়ক হয়ে 
সবাইকে নিযে কাজ চালিয়েছিলেন এবং 
CATH এড়াতে কিছুটা সফলও 
হয়েছিলেন { যদিও একটা গোষ্ঠী যাদের 
লক্ষাহ হলো প্রাদেশ নেতৃত্বকে অমানা করা 
দলবিরোধা বিবৃতি দিয়ে নিজের 
Sega বজায় রাখা তালা তার 
বিরোধিতা করছেন । হাইকম্যান্ড বুঝতে 
পেলেছে গনি খান জনানোচার সঙ্গে তলে: 
তালে হাত মিলিয়ে দল ছাড়লেন । তাই 
গনি খান দল ছাডপার আগেই তাকে দল 
ware হিঙ্গাল কনে হইিকমান্ড 
রাজনৈতিকভাবে আঘাত হানতে চাইছে 
এবং ভার ফলস্বরূপ প্রদেশ কংগ্রেসে 
ব্যাপক রদবদল হচ্ছে | 


এবং 












RAJENDRA 


সমজৰিরোধী কার্যকলাপ 
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Y পৃষ্ঠার পর 
আর পি এবং বিভিন্ন স্তরের অফিসারদের করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে কে চায় 
সঙ্গে কথা বলেছি | সাংবাদিক শুনে কেউ বলুন | 
মুখ খুলতে চান না | সবার মুখে এক কথা এ পুলিশ অফিসার বললেন, দয়া করে 
কিছু বলার জন্য চাপ দেবেন না । আমরা একটু লিখবেন যে আমরাও মানুষ, এসব 
অসহায় | অন্যায়, ব্যভিচার আমাদেরও সহ্য হয় | 


বারবার অনুরোধ করতে এবং নাম 
গোত্র প্রকাশ না করার শপথ নেওয়াতে 
বিরাটির ঘটনা সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত জনৈক 
অফিসার বললেন, কাগজে শুধু লেখা হয় 
আতাত | আর তার জন্যই এই সব ঘটনা 
ঘটছে | কিন্তু আমরা যে কী অবস্থার মধ্যে 
কাজ করছি এবং আমাদেরকে বলির পাঠা 
করে নাটের গুরুরা পার পেয়ে যাচ্ছেন 
সেটা কেউ বুঝতে চায় না | কাগজেও সে 
কথা বেরোয় না। 


ভদ্রলোক একটা উদাহরণ দিয়ে 
বললেন যে বিরাটিতে মোট ধর্ষিতা হয়েছে 
সাতজন মহিলা, কিন্তু কাগজপত্রে লেখা 
আছে তিনজনের নাম । ব্রেণুবালা মৃধা 
এবং ময়না মণ্ডল সহ আরও একজন 
আমরা রেকর্ড করতে পরিনি রাজনৈতিক 
হস্তক্ষেপে ।আসল অপরাধী কারা আমরা 
জানি | কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
গেলে গণ্ডগ্রামে. বদলি হয়ে যেতে হবে | 
ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করি ৷ কাজ 






কিন্তু কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে ওপরতলার 
অফিসাররা আমাদের ওপর চটে যাবেন | 
কারণ ওপরতলার অফিসাররা. এখন 
আইনশৃঙ্থলা দেখার থেকে প্রভাবশালী 
নেতাদের তোষণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে 
করছেন, প্রমোশন, ভাল পোস্টিং ও 
পার্থিব লাভের জন্য ৷ 

একই অভিযোগ আরও অনেক পুলিশ 
অফিসারের কাছ থেকে শোনা গেল। 
পুলিশ এখন রাজনৈতিক দলের কর্তাদের 
নিয়ন্ত্রণে | এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে 
থাকবে না। 





{| কী বললেন ‘কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই £ 
কোন অপরাধ না থাকলেও আমি 





বিশ্বনাথপ্রতাপ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বিতর্ক আরও দীর্ঘদন আদালতের রায়ের 
অপেক্ষার জন্য ঝুলিয়ে রাখবেন | সঙ্গে 
চন্দ্রশেখর এবং অরুণ-আরিফদের পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়ার | 
এই কাজ করতে করতে প্রয়োজনে 
যখন যেমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তার 
জন্য শক্রর সঙ্গেও হাত মেলাতে তিনি 
প্রস্তুত | এত সব পরিকল্পনার মূলে রয়েছে 
অদূর ভবিষাতে লোকসভার a নির্বাচন 
হবে তাতে নিজের ভাবমৃতিকে কাজে 
লাগিয়ে জনতা দলকে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ 
দল হিসাবে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা । 
রাজনৈতিক পণ্ডিতরা যে যাই বলুন 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর আগামী দিনের 
চলার পথ খুব একটা মসৃণ হবে না। 


চন্দরশেখর 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তেমনি চন্দ্রশেখর সিংকে সমর্থন করবে | 
দলের পলিট বুরো থেকে গলির ক্যাডার পর্যন্ত 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার 
মুখে বি জে পি-কে কোনঠাসা করাই মূল 
কাজ । 


সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আঞ্জেল প্রিন্টার্স, seq রবীন্দ্র সরণী, 
কল্‌কাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 































































জ্যোতি বসু চিন্তিত ও 


৩ 


মুখ্যমন্ত্রী ও সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু 
এখন বামফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ 
চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়েছেন | ৭ আগষ্ট 


গুলিচালনার 
ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা | তার পরিপ্রেক্ষিতে 
জ্যোতি বসু সেকথা বলেছিলেন | 

সেদিন বৈঠকের পরেই রামফ্রন্টের এক 
নেতা বলেন “জ্যোতিবাবুকে বেশ চিন্তিত 
ও Ras বোধ হচ্ছিল । আজকাল উনি 
জল্লেতেই ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তভাব 
দেখাচ্ছেন Y বামফ্রন্ট নেতা 
বললেন আগে সব কিছুর জন্য কেন্দ্রের 
কংগ্রেস সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানো 


যেত । গত আট মাস বন্ধু সরকার কেন্দ্রে 
ক্ষমতায় থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। বহু 


প্রশ্নে de গিলতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মোচা 


সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠায় আরও 
অসুবিধা হয়েছে। দ্বিতীয়ত পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলোয় ৪৫ বছরের 
সমাজতন্ত্র হেরে গিয়ে সেখানে প্রতিবিপ্লব 
জয়ী হওয়ায় ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 
গর্বাচতের কাজকর্ম দেখে সি পি এমের 
কর্মী ও সামর্থক মহলে এখন হাজারো প্রশ্ন 


উঠেছে | সমাজতান্ত্রিক দেশের সাম্প্রতিক . 


ঘটনাবলী নিয়ে সি পি এমের কেন্দ্রীয় 
কমিটি যে বই বের করেছে তা 
নিয়ে দলে মতভেদ আছে। 
পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ জ্যোতি 
বসু ভালই বুঝতে পারছেন যে বিরোধী 
কংগ্রেস দলের প্রতি জনসাধারণের আস্থা 
না থাকলেও ares জনপ্রিয়তা 
কমছে | গত ৩০ মে বানতলায় যে ঘটনা 
ঘটেছে তা সারাদেশে পশ্চিমবঙ্গের মুখে 
চুনকালি দিয়েছে । এর ফলে অন্যান্য 
রাজ্যে বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি বেশ কিছুটা 
নষ্ট হয়েছে | তারপর সেই ধাগপাতের মত 


এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 


৩৩'শ বর্ষ ৩০'শ সংখ্যা । শুক্রবার ১৭ই আগস্ট । দাম এক টাকা 
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সরকারের সঙ্কট এড়াতে বিশ্বনাগপ্রতাপ 
slide দি 


প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রাক্তন উপ 
প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের সঙ্গে আরও বেশি 
করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দল ও 
সরকারের সংকট বাড়াতে চাইছেন না। 


কিন্তু বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর 
উপদেষ্টাদের অন্যতম ক্যাবিনেট সচিব 
বিনোদ পাণ্ডে সহ কয়েকজন আমলা এবং 
অজিত সিং, জর্জ ফার্নান্ডেজ প্রমুখ 





কয়েকজন নেতা বিশ্বনাথপ্রতাপকে 
পরামর্শ দিচ্ছেন দেবীলালের সঙ্গে সংঘাতে 
নামতে । এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন 
অরুণ-আরিফ গোষ্ঠী । 

সম্প্রতি বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর ঘনিষ্ঠ 
অনুগামী ও. 'রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় 
fa সঙ্গে দেবীলালের ছোট ছেলে 
রঞ্জিত সিং-এর বেশ কয়েকদফা বৈঠক 
হয়। 

রঞ্জিত সিং ও সঞ্জয় সিং উভয়েই 
একমত হন যে দল ও সরকারের স্বাথে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং এবং দেবীলালের মধ্যে 
বিরোধ মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো 
দরকার | | 

দেবীলালের সঙ্গে বিরোধ কমিয়ে 
আনার ব্যাপারে সঞ্জয় সিং বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিংএর সঙ্গে কিছুটা আলোচনাও 


1 
সঞ্জয় সিং প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ. 
সিংকে বোঝাতে কিছুটা সফল হয়েছিলেন 
যে, হিন্দী বলয়ের ওপর, বিশেষ করে জাঠ 


যে ব্যাপারটা 
বোঝেন না এমন নয় 1 সেকথা তিনি তার 
ঘনিষ্ঠ মহলে এবং সঞ্জয় সিংকেও 


দুই] দর্পণ | শুক্রবার ১৭ই আগস্ট ১৯৯০ | 


কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নিশ্চয়ই 
অদ্ভূত | কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত হয় এ 
নামটা যদি পদ্ম-পলাশ-পারিজাত-লোচন 
হয় । বস্তুত এমন একটি আখি একেবারেই 
অকল্পনীয় | কোন কল্পনাতেই যেন স্বরূপ 
ধরা দেয় না। এমনই একটি 
টাইটেলবিশেষ আমাদের সকলের অতি 
পরিচিত.। এবং 


Democracy Republic of India হেন 
নামটা | যার মানেটা মানস-চক্ষে মালুম 
করতে গেলে কল্পনা-শক্তিও কানা হয়ে 
যায় | অনেকেই জানেন, ১৯৫০ সালে 
ভারত যখন শিশু রাষ্ট্র ছিল, তখন নামটাও 
অনেক শিশু অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় 
ছিল---Sovereign Democratic 
Republic. অতঃপর ১৯৭৬ সালে সে রাষ্ট্র 
যখন লুম্পেন যুবায় পরিণত তখন 
সংশোধিত আকারে (৪২ তম সংবিধান 
সংশোধন) টাইটেলটারও কলেবর বৃদ্ধি 
হলো | জাতির উদ্দেশে ১৫ই আগস্টের 
প্রথমতম ও প্রধানতম অবদান সংবিধানের 
ovo টাইটেলটা মুকুটমণি হয়ে 
SE | 
প্রতি বছরই ১৫ই আগস্ট আসে, যায় | 
এবারেও এসেছে | এবারেও যথারীতি 
ঢাক-টোল বাজাছে। টি ভি-টক হচ্ছে, 
কিছুই সত্য হোক মিথা হোক---কিন্তু বলা 
ক-কলিত ‘Sovereignity, Secularism, 
democracy ইত্যাদির প্রশত্তি গানটাই 
হাচ্ছে, সমস্ত বাস্তুবকে সুকোশলে আড়াল 
ara | কিন্তু. বলা হচ্ছে না অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার কোন স্বাশা-ভরসা আর নেই, 
বলা হাচ্ছে না জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে 
LSE ডটাধিকারাকেই বোঝায়, 
সোসালিজম-এর উলটো পথই আমাদের 
পপ, লিকার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নেই was না 
কোনদিন । অতএব প্রতি প্রজন্মে 
বেকারের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে । বলা 
হয় না, বিদেশী খণের তলায় আমরা 
ছেশলালাকে তলিয়ে রেখেছি--৮০ কোটি 
earn আজ 
বৈদেশিক ara জালে জড়িত এবং 


তা আর কিছু 
নয়--'Sovereign Socialist Secular: 


. স্বাধীনতা আসতে এখনো 


এক লক্ষ কোটি 


রী পতি নন্দী 





যতটা মেটাতে পারি তার চেয়ে অনেক 
বেশি নতুন করে খণ করি । বলা হয় না 
পুঁজিবাদী (সংবিধান অনুযায়ী এরই নাম 
সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক) ব্যবস্থা আমরা 
গড়ে তুলেছি তাকে বাচিয়ে রাখতে 
বৈদেশিক খণের উপর আমাদের 
নির্ভরশীলতা অবিরাম বেড়েই যাবে, এ 
প্রক্রিয়ার মোড় ঘুরতে পারে না | অতএব 


খণ ও সুদের বোঝা বছর বছর বেড়েই: 


যাবে, আগামী প্রজন্মকে হয়ত এর তিনগুণ 
বোঝা টানতে হবে । বলা হয় না, এ খণের 
বোঝা আমরা সাধারণ মানুষের উপর 
চার্পিয়ে থাকি (শতকরা ৮৫-৮৮ অংশ) 
পরোক্ষ কর বাড়িয়ে বাড়িয়ে--একটা 
বেকারেরও থেকে মুক্তি নেই | (নতুন 
মোর্চা সরকারও এপথ মানতে বাধ্য (যা 
বিগত বাজেটে প্রতিফলিত) এমন কি এ 
“গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ 
কোন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলেও এ 
রাস্তায় চলতে বাধ্য | বলা হয়, এবং গলা 
হাকিয়ে বলা হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আমরা অর্জন করেছি, অর্থনৈতিক 
11 বলা হয় 
না, তাহলে দেশবাসীগণ, বুঝতেই পারছ, 


আমরা যখন বলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা : 


আমরা এনে দিয়েছি, অর্থনীতিক 
স্বাধীনটাই যা বাকী | এবং তাও অচিরে 
করে দেব, শপথ নিচ্ছি, তখন কি কালিটাই 
না তোমাদেরে দেখাই ! আজ ৪৪-তম 


১৫ই আগস্টে একথা গুলো কি Dan 


নয় £ 
স্বাধীনতা ? 


ys 








রিপাবলিকে জনগণের সুপ্রিম পাওয়ার ? 


সুপ্রিম পাওয়ার বলতে তো আছে 
ভোটাধিকার | আর কোন্‌ অধিকার আছে 
শুনি? "রাজার বদলে 
জন-প্রতিনিধিমণ্ডলীর শাসন ? কে কার 
প্রতিনিধি ? যে প্রতিনিধিগণকে জনগণ 
পাঠায়, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক 
সাংস্কৃতিক কোন বিচারেই যার শতকরা 
৮০ ভাগ লোকের কেউ নয় তারা? 
জনগণের ব্যালট পেপার পেলেই কি তারা 
তাদের শ্রেণী অবস্থান ছেড়ে জনগণের 
শ্ৰেণী অবস্থানে চলে যায়, কিংবা চলে 
যেতে পারে ? আসলে এরা তাদের শ্রেণী 
অবস্থানেই থাকে, সেই শ্রেণী স্বার্থেই 
আরো দৃঢ়. করে এ প্রচলিত রাষ্্রব্যবস্থার 
আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে । আবার তেমন তেমন 
প্রয়োজন বোধ করলে ফুরুৎ করে 
দল-বদল করে | তখনও কারও প্রতিনিধি 
না হয়েও সে জন-প্রতিনিধি ।. এমন. কি, 
প্রচলিত সংবিধানের আনুগত্য মেনে নিয়ে 
জনগণের তথাকথিত শ্রেণী প্রতিনিধি 
কোন বামপস্থীও আর বামপন্থী থাকেন না, 
বড় জোর হিজম্যাজেস্টিজ অপোজিশন 
তথা. বিরোধী বাবুতে রূপান্তরিত হন। 
ব্যবস্থার প্রক্রিয়ায় কলুর বলদে পরিণত 
হয়ে ব্যবস্থাটির ঘানি টানেন এবং শাসক 
শ্রেণীর মুনাফা রূপী তেলের চাহিদা 
মেটান । আজ ১৫ই আগস্ট. তারিখে এর 
জবাব কি? | 


তবে হ্যা, স্বাধীনতা আছে বৈকি ! তবে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা ছাড়া । যেমন, ধর্ম-চর্চার পেল্লাই 





স্বাধীনতা । এমন কি ধর্মের গঞ্ভীবদ্ধ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে৷ ফলে, 
ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় ভিত্তিক জাত-পাত 
ভিত্তিক সঙ্কীর্ণতাবাদী .পথগুলি সবই 
উন্মুক্ত রয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের 
দুঃখ-বঞ্চনার ক্ষোভ বিপথগামী হয়ে 
সহজেই আত্মঘাতী পথ নেয়। বলা 
বাহুল্য, ইংরেজ রাজাতে চালু এ- জাতীয় 
অধিকারগুলোর সঙ্গে এখনকার 
অধিকারগুলি তুলনীয় । সেকুলারিজম ? 
আজ + আগস্টের দিনে এর জবাব কে 
দেবে ? 

বলা- হয়, এ ১৫ই আগস্ট আজ 
মানুষকে কাজ দিয়েছে । বটেই, তো 
ইংরেজের আমলে যত মানুষ নিজেদের 
মাংস-মজ্জা নিংড়ে যত মালিকের ঘরে যত 
সম্পদ তুলে দিয়েছিল তার চাইতে বছ 
বেশি মানুষ আজ আরও বহু বেশি 
মালিকের ঘরে আরও বহুগুণে সম্পদ 


তুলে দেয় এবং তারপরও অতি দুর্মূলো 


নিতান্তই প্রাণ-ধারণের সামশ্রীগুলো কিনে 
দ্বিতীয় দফায় মালিক শ্রেণীর সেবা দিয়ে 
তার ১৫ই আগস্টে পাওয়া সর্বাভৌম 
গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করছে এবং 
তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথকে সুগম 
করছে ! আজ ১৫ই আগস্টে এর জবাব 
কি? 

বলা হয়, গ্রামের মানুষই দেশের প্রাণ, 
সে গ্রাস-রুটকে মজবুত করতে BA 
কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতা লাভের পর চার | THRE 
চারটে যুগ পার হলো, আড়াই জেনারেশন 
কংগ্রেসী জমানা পার হয়ে গেল, তিন যুগ 
আগেই দেশ থেকে জমিদারি AM প্রথা 
উচ্ছেদ ঘোষণা হল, কিন্তু জমিগুলো গেল 
কোথায় ? সারা ভারতবর্ষে কত জমি 
সরকার দখলে পেয়েছেন, ভূমিহীনগণ 
spar জমি পেয়েছে ?. বলা বাহুলা, 
যারা এক সময়ে কাগজে-কলমে জমিদারী 
উচ্ছেদে আইন পাশ করার প্রকাশ্যে 
অভিনয় করেছেন ভোট কুড়াবার মতলবে. 
আইনটিকে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে তারাই 
গাছেরও ফল খাচ্ছেন, তলারও কুডোচ্ছে। 
এবং তা আজ অবধি ৷ শুনা যায়, জমিদারী 
উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিলটি সই করতে 
এরপর শেষ পা 





৮ ই সেপ্টেম্বর 


এ বছর ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার 
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাপ্রতাপ 
সিংহ একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট 
প্রকাশ করবেন । ডাইরেক্টরেট অব 
Soe এডুকেশন দ্বারা যে সপ্তাহব্যাপী 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তাতে 
থাকবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত 
শিশু ও বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের 

নতুন পদক্ষেপ, প্রদর্শনী ও পদযাত্রা 
ইত্যাদি । এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার 
জন্য যে সসস্থাগুলি এগিয়ে এসেছে তাদের 
মধ্যে আছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, 
রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ও ব্যাঙ্ক । 

















সচিবের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে 


যে সমস্ত শহরের জনসংখ্যা দশ লক্ষের - 
ওপর সেগুলি এই পরিকল্পনার আওতায় 
আসবে বলেই ওয়াবিবহাল মহলের 
ধারনা | নৈশবাস এবং নগদ প্রদানের 
সরকার, স্থানীয় নগর উন্নয়ন সমিতি এবং 
নগর উন্নয়ন নিগম এই বিষয়ে সহযোগিতা 


আওতায় আনা সম্ভবপর হবে বলে 
সরকারি সূত্রের খবর | অনাদিকে বিশ্বস্ত 
সূত্রের খবর চলতি বছরে এক লক্ষ 
ফুটপাতবাসীর জন্য রাত্রিকালীন বাসস্থান 
গড়ে তুলতে ৫০ কোটি টাকা খরচ করা 
হবে । রাষ্ট্রীয় মোচা সরকার দেবেন ১০ 
কোটি টাকা ı বাকি ৪০ কোটি টাকা দেবে 
হাডকো | এই ধরণের নৈশবাস গড়ে 
তুলতে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা খরচ করা 
nn 

লোকদের আনার উদ্দেশো 
স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ 
করা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষই প্রতিটি 
বাস্তচ্যুত পরিবারের নাম ঠিকানা সংগ্রহ 
করবে | 


ভারত-জাপান সহায়তা 


চুক্তি 


সম্প্রতি ভারতের অথ সচিব ডঃ বিমল, 
জালান এবং ভারতস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত মিঃ 
এইজিরো নোভার মধো একটি চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছে | এই চুক্তির ভিত্তিতে 
জাপান ভারতকে ১৩ কোটি so লক্ষ 
টাকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে । এগুলির 


পল্লব ভট্টাচাৰ্য 
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অবরোধকারীদের হঠাতে পুলিশী তৎপরতা 


ট্রম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে ১লা আগস্ট হাওড়া সেতুর কাছে পথ গ্রামাঞ্চলে দেখা দেয় পুলিশী তৎপরতা | দু-দল সমর্থকের মধো শুরু হয়ে যায় ইট 

অবরোধকারী কংগ্রেস কমীদের ওপর গুলিচালনার প্রতিবাদে ৩ রা আগস্ট বারো ঘণ্টা ছোড়াছুড়ি ও লাঠালাঠি | - 

হাওড়া বন্ধ ডাকা হয় | কংগ্রেসের ডাকা এই বন্ধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হাঙ্গামা ঘটে | সোমবার ৬ আগস্ট যানবাহন চলাচল শুরু হতেই উপচে পড়া বাসের মাথায় 

তাই হাঙ্গামাকারীদের হঠাতে দেখা যাচ্ছে পুলিশী তৎপরতা ı হাওড়ার আশেপাশে মানুষ, ট্রামে দেখা যায় ঝুলন্ত মানুষ | এক লাফে ভাড়া বেড়েছে অনেক, কিন্ত 
যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা কে ভাবে ? 4 


হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে ছয় দলের 


সমর্থকদের হাতে ইট ও লাঠি 


WA ও Rama? 


or Soren 





eo 











মাঝে সুগন্ধী উপচিয়ে বদ গন্ধও নাকে 
লেগেছে | 'দেবতা'কে WCE আনয়নকারী 
অভিজিৎ সেনও সেই খানাখন্দে দু-চারবার 
হোঁচট খেয়েছেন। তবুও বলতে হচ্ছে 
প্রথম স্বাধীন কাজ হিসাবে তিনি 
ডিসিটিংশন নম্বর নিয়ে পাশ করলেন | 





চলচ্চিত্র জগতে এসেছিলেন এডিটর 
সাবে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তথ্যচিত্র 
মাণ করলেন 'লেটেস্ট', ১৯৭২ সালে 
ঙলা কাহিনীচিত্র ‘বৰ্ণবিবৰ্ণ' পরিচালনার 
র এ সময়েই Sa নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের 
ব “হেলপিং হ্যান্ড' । এরপর বেশ 
য়েকটা তথাচিত্র নির্মাণের পর তৈরি 
রলেন ওড়িয়াভাষায় ‘pari’ | এ 
ব অর্জন করল শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া ছবির 
[তীয় পুরস্কার | এরপর অপ্রতিহত 
তিতে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি, নির্মিত 
নি 'শোধ' যা পেল aa | বাংলা, 
fe ও ওড়িয়া ভাষায় সাতখানি 
হিনীচিত্রের পরিচালক ধার সবকটি ছবি 
He অনেক সম্মান আর যার ছবি 
ভিন্ন দেশ থেকে অর্জন করেছে বিদেশী 
লা, সেই চলচ্চিত্রকার বিপ্লব রায়চৌধুরী 
ত পাচ বছরে কোন কাহিনীচিত্র 
রিচালনা করেন নি, কেবলমাত্র কয়েকটি 
থাচিত্র নির্মাণের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত 
খতে হয়েছিল কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর 
মরা কি চাইতে পারি এন এফ ডি সি বা 
দর্শনের কাছ থেকে ? না, তাদের কাছ 
(কে কোন উত্তর আশা করা বাতুলতা | 
ব্যাপারে পরিচালক কি বলেন, আমরা 
ACS পারি | বিপ্লব রায়চৌধুরী বললেন, 


“দূরদর্শনে চিত্রনাট্য জমা দিয়েছি বহুদিন, 
কিন্তু ওদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত না বা 
হ্যা কিছুই জানতে পারিনি ।' উনি আরও 


আলাদা, কেননা এতে বোঝা যায় আমার 
সৃষ্টি শুধু আনন্দই না অর্থও এনেছে | 

বিপ্লবের আগামী ছবির প্রযোজক তার 
‘শোধ' ছবি যিনি প্রযোজনা করেছিলেন 
সেই where মিশ্র । বিমল করের 
‘আঙুরলতা' এবার চলচ্চিত্রে রূপ পাচ্ছে 
হিন্দিতে | বিপ্লবের অষ্টম কাহিনীচিত্র | 


ওড়িশা ফিল্ম ডেভালেপমেন্ট 


কর্পোরেশনের অন্যতম ডিরেক্টর বিপ্লব 
রায়চৌধুরী আঙুরলতার শুটিং শীঘ্রই শুরু 
করবেন ভুবনেশ্বরের কাছে এক গ্রামে | 
‘আঙুরলতা' নাম পরিবর্তন করে ছবির 
নাম 'শবদাহ' রাখার ইচ্ছে আছে বিপ্লবের, 
কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও বিমল করের 
সঙ্গে আলোচনা করে উঠতে পারেন নি। 
বিপ্লবের বহুদিন থেকে ইচ্ছে ছিল বিমল 


করের “আঙুরলতা' আর মহাশ্বেতা দেবীর * 


‘ভিখিররী am ও মৌল অধিকার' নিয়ে 
ছবি করার | বিপ্লব বললেন, ‘আঙুরলতার 
পর ইচ্ছে আছে মহাস্থেতাদির গল্পটা নিয়ে 
ছবি করব, আশা করি প্রযোজক পাব’ | 





রাখী সঙ্ঘের ৭৩ তম বার্ষিক সন্ধ্যা 


সালটা ১৯১৭ | পরাধীনতার আগুনে 
খন জ্বলছে গোটা ভারতবর্ষ | 

“নিজের রক্তের বিনিময়ে হলেও দেশ 
তৃকার এই শৃঙ্খল ঘোচাতেই 
a IR সংকল্প নিয়ে সাতজন তরুণ 
বক একটি আখড়া গড়ে তোলেন | নাম 
ন ‘রাখী ইউনিয়ন' | পরে ১৯২৯ সালে 
রই নাম বদলে রাখা হয় 'রাখী সংঘ' | 
দিনের সেই চারাগাছটি আজ এক 
হীরুহতে পরিনত হয়েছে | গত ৮, ৯, 
> আগস্ট এই তিনদিনে নানা বর্নাঢ্য 
মুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা পালন করলেন 
দের ৭৩ তম রাখী উৎসব | এর আগে 
৯৮৮ সালে অর্জুনসন্ধ্যা। ১৯৮৯তে 
নী সন্ধ্যা পালন করার পর এবার তারা 
মাত্র কৃতী খেলোয়াড়দেরই নয়, 
a দিয়ে সম্মান জানাল | চ্যাম্পিয়ন 
a বিশ্বকাপ ফেরত কয়েকজন ক্রীড়া 
ংবাদিককেও | প্রভাত ফেরী, রক্তদান 
তাদের সম্বর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
পদ এবার খরচ হয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার 


টাকার মতো । এই মহৎ উদ্দেশ্যকে 
সাফলামগ্ডিত করার জন্য আই টি সি, পি 
সি চন্দ্র গ্রুপ, জলযোগ প্রভৃতি রিজ্ঞাপন 
সংস্থারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছেন | 

গত ৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার 


থেকে বিশ্বকাপের একটি গানের ক্যাসেট 
(যেটি দিয়ে প্রতিদিন খেলা শুরু হতো) 
রাখী সংঘের সভাপতি বিনু চ্যাটার্জির 
হাতে তুলে দেওয়া হয়। 


পেছনের বেঞ্চিতে তাই অনেক ভাল ছবি 
নির্মাণ করলেও এন এফ ডি সি-র 
পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার স্বর্ণদুয়ারের চাবি 
কোনদিনই বিপ্লবের হাতে গৌছবেনা | 

‘আঙুরলতা'র আঙুর বেশ্যা। 


- আশেপাশের মানুষ ওকে EN করে বলে, 


‘তুই বেশ্যা' | কিন্তু আজকের সমাজে শুধু 
কি আঙুরই বেশ্যা ? প্রত্যেকটি পেশার 
মানুষ আজ কি নির্লজ্জ বেহায়া বেশ্যা 
নয়? Mea বেশ্যা করেছে এই 
সমাজেরই মানুষ, তার নারীমাংস 
লোলুপতা -তার লালসায়, আবার সেই 
সমাজই তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 
‘তুই খারাপ মেয়েছেলে ।' কিন্তু সত্যিই কি 
আঙুর খারাপ ? এই প্রশ্নকেই ঘিরে গড়ে 
উঠবে বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শবদাহ' | 


দর্পণ । শুক্রবার 998 আগস্ট ১৯৯০ [নয় 





“দেবতা'র প্রয়োগ নৈপুণ্যের স্মার্টনেসে, 


চিত্রনাট্য, সংলাপ অঞ্জন চৌধুরীর | 
ছবির মেরুদণ্ড অবশ্যই সেটি । তিনি 
জীবনের জটিলতা বোঝেন না, নাটক 
বোঝেন | TE জানেন না, সরলীকরণ 
জানেন। সুতরাং বাস্তব জীবনচ্যুত 
জলছবি ‘দেবতা’ | অনাথিনী তরুণী মাকে 
ধর্ষিতা হয়ে আত্মঘাতিনী হতে দেখে 
কিশোর-সন্তান ভিক্টর 1 ঘুষ খেয়ে পুলিশ 
ধরে না দোষী fa ভৌমিককে | সার 
সেদিন রাতেই অফিসার ও নিমুকে খুন 
করে বোনকে নিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে 
যায় ı পুলিশি মামলা বা হামলা কিসসু হয় 
না। 

এরপরেই এক বিচিত্র গায়ে তাদের 
পদার্পণ | সেখানে Fa এম এল এ দিলীপ 
রায় বাস করেন উনবিংশ শতাব্দীর 
জমিদারি কায়দায় | কু-পৃত্র অর্জুন চক্রবর্তী 
প্রায় আজন্মই পিতা-বিরোধী । থাকেন 
কালী ব্যানার্জির মত স্সেহপরায়ণ বাবার 
বয়সী বৃদ্ধ অবশ্যই তরুণী কন্যা দেবশ্রী 
আছেন | iaa ভগিনী লতিয়ে ওঠা 
ইন্দ্রানী হালদার তখন | সুতরাং প্রেমের 
চতুৰ্ভুজ রেডি | 

জীবন ঝুঁকি নেওয়া পরোপকারী ভিক্টর 
ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে সেটা 
জানানো হয় | কিন্তু মাসুদ প্যাটেলের কাছ 
থেকে ঝাড়পিঠ কবে শিখলো সেটা 
জানানো হয় at | পুলিশ এবং সামাজিক 
ভিলেনদের প্রতি জাতক্রোধ ভিক্টরের | 
সুতরাং সব অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে 
মারকুটে বাকাবাশীশ প্রতিবাদী সে | তাই 
সবার 'দেবতা' | 


মাত্র পনেরো মিনিট আগে দিলীপ 
রায়কে ভিক্টর বলে-_'এই তো ক'দিন da 
এল এ হলেন ! সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকার 
বাবস্থাটা পাকা করে far আবার 
পনেরো মিনিট বাদে হৃদয় পরিবর্তন হওয়া 
পুলিশ অফিসার অনুপকুমার তাকেই 
বলেন-__-ইলেকশন তো এসে গেল। 
পায়ে হাটা অভ্যাস করুন ।' আসলে 
ইলেকশান আনতে হবে বলেই এইরকম 
টাইমল্যাপসের রাক্ষুসে কারবার | 
দিলীপ রায়ের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ভোটে 
যেতে 'দেবতা'ই | আর রেজাল্ট বেরোবার 
আনন্দধারা কাটতে না কাটতেই নাটক 
মোচড় খায় | দিলীপ রায় অর্জুন-ভিক্টরকে 
‘বন্দী' করেন, ভাড়াটে eet দিয়ে | ধর্ষণ 
ও খুন করান GA) সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতা ধারণ করেন সংহার মূর্তি | একই 
রাতে তিনগুণ্ডাকে খুন করে জেলে. যান 
দেবতা | 

সেখানে আবার পুলিশ অফিসারের 
বেশে এক নতুন চরিত্রের দেবতা হাজির | 
নাম- রঞ্জিত মল্লিক | রঞ্জিত হারিয়েছে 
তার একমাত্র শিশুপত্রকে | এখবর জানার 
পর 'দেবতা' ভিক্টর জেল থেকে পালিয়ে 
কিভাবে হারানো রপঞ্জিতের ছেলেকে 
ফিরিয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে এবং 
দিলীপ রায় ও অসৎ পুলিশ অফিসার 
রমেনকে হত্যা করার অর্ধসমাপ্ত কর্তবাটি 


. সমাধান করে তা নিয়ে পরের পর্বের নাটক 


আরও জমাট, যদিও একটু দ্রুতলয়ে 
ধাধা | অবশ্য কর্তব্য সাধনের পর গুলিতে 
ঝাঝরা হয়ে যাওয়া বুক নিয়েও শেষ 
সংলাপটি অঞ্জন চৌধুরী বলিয়ে দেন মারা 
যাবার ঠিক দু সেকেগড আগে | তাছাড়া 
“দেবতা' বাচবে বা আর কার জনা ! 
AS} তো আগেই স্বর্গে গেছেন | সুতরাং 
মর্ত থেকে 'দেবতা'ও স্বর্গবাসী হলেন | 
সবরকম ইচ্ছাপ্রণের রসদই মজুত | 
নাচ-গান, জুতসই সংলাপ কোনো 
কিছুতেই কোন অভাব নেই । সিনেমার 
ভাষা ব্যবহারেও অভিজিৎ পেশাদারি 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন_-তবে সবটাই 
ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ।.এটি তার 
প্রথম প্রয়াস, সুতরাং মৃদু অভিনন্দন 
অবশ্যই প্রাপ্য | 

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা যে রাগ ও লয়ে 
বাধা, ভিক্টরের অভিনয়ও একই রাগ 
লয়ে | কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম রঞ্জিত মল্লিক, 
তিনি এই অবাস্তব ছবিতে কিছুটা বাস্তব | 


দেবতা" ছাঁবতে ইন্দ্রানী হালদার ও অজন চকবর্তা 





| | 
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বাজারে আগুন : মোটা 


সরকার 
নেব 


নিত্য প্রয়োজনীয় পণাসামগ্রীর দাম যে 
রে হু-হু করে বাড়ছে তাতে সাধারণ 
নুষের নাভিঃশ্বাস ওঠার উপক্রম | 
fees কারণেই রাজ্যের ক্ষমতাসীন 
মফন্ট উদ্বিগ্ন । এই উদ্বেগের ব্যাপারটা 
ন্টের গত বৈঠকে প্রকাশ হয়েও 
ড়েছে। সবকটা শরিকদলই একমত যে, 
ই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার | 
ইলে, শীঘ্রই গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটতে 
রে | 


ভেবে দেখুন একবার অবস্থাটা | চাল 
চলোপ্রতি ষাট টাকা, মুসুর ডাল বারো 
কা, সরষের তেল বত্রিশ টাকা, চিনি দশ 
কা, বনস্পতি চল্লিশ টাকা, আলু আড়াই 
কা, বেগুন ষাট টাকা, যে কোনও শাক ছ 
থকে সাত টাকা, মাছ পঞ্চাশ থেকে ষাট 
টাকা | 

অথচ, গত বছরের এ সময়েও অবস্থাটা 
রকম ছিল না। গড়ে সব জিনিসের 
মই ছিল চার থেকে দশ টাকা কম | মূল্য 
দ্ধির শুরু চলতি বছরের গোড়া থেকে | 
a সরকারের ১৯৯০-৯১ সালের 
জেট অবস্থাটাকে আরও ঘোরালো করে 


জেট অথবা রেল মাসুল কিংবা 
্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে 
ণ্সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ বলে 
কার করেন না। তাদের মতে, এসবই 


নই-_এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে AT | 
বে, এক্ষেত্রে সরকারের, ব্যর্থতাও কম 
1 সরকার নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ-বাবস্থাটা 
কমত চালু থাকলে, সরকার 
বসায়ীদের প্রতি আর একটু কঠোর হলে 
বসায়ীরা কিছুতেই খুশি মাফিক 
নিসপত্রের দাম বাড়াতে পারতো at | 
কেমন চলছে সরকারি সরবরাহ 
বস্থা £ বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই, 
মাদের এই রাজ্যের রেশন ব্যবস্থার 
কে একটু তাকালেই ধরা পড়বে 
লদটা | 

ভোটের আগে কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
বং এই রাজ্যে বামফ্রন্টের মুখে শোনা 
য়েছিল অনেক লকম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি | 
মতায় এলে ওরা আর যাই করুক, নিত্য 
য়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মুল্য নিয়ে 
বসায়ীদের সুযোগ দেবে না ছিনিমিনি 
লার | যেন তেন প্রকারেণ মূল্যবৃদ্ধি 
N তো করবেই, এমনকি রেশন 
কানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে 
ঈাগান দেবে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় 
মগ্ৰী । 

তা এখন দেখা যাচ্ছে ভোটের বাক্স 
রি করার জন্য ওসবই ছিল কথার 
থা | রেশনে চাল-গমই বরাদ্দমত মেলে 
, অন্য জিনিস তো দূর অস্ত | এর ফলে 
হওয়ার হচ্ছেও তাই । পেটের দায়ে 


এই যে চিনি নিয়ে এত হা-হা রব। 
ধিবদ্ধ এলাকায় রেশনে চিনি দেয় মাথা 
1% ১০০ গ্রাম | অথচ, অভিজ্ঞতা যাদের 
ছে তারা. জানেন কী ate বরাদ্দ এ 
নিটুকু পেতে | মাসের চার সপ্তাহের 
0 তিন সপ্তাহেই চিনি নেই। এক 
প্তাহে যদি বা দেখতে পাওয়া গেল চিনির 
টা তা নিয়ে ধাধলো তুলকালাম | 
খানেও সেই মস্তান-রাজ | যার গায়ে 
দার আছে সে (পল, যার নেই সে পেল 
| 


কিংবা সরযের [তল | গত কয়েক 
a ধরে উৎসবের গরশুনের মুখেই 


A 


অন্তত পশ্চিমবাংলায় দেখা দেয় সরষের 
তেলের খরা | রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী নির্মল 
বসু ব্যাপারটা যে জানেন না তা নয় । কিন্তু 
তিনি বাকাবাগীশ | উৎপাদন, চাহিদা ও 
সরবরাহের মধ্যে TSS কতটা ফারাক সে 
সব জানার বা বোঝার অবসর নেই তার | 


থেকে আমদানি হয় কতটা তাও নেই ওঁর 
জানা | 


আর কেরোসিন তেল ? এ সম্পর্কে 
বোধহয় যত কম বলা যায় ততই ভাল | 
কেরোসিন নিয়ে এখন কলকাতায় চলছে 
রীতিমত চোরাকারবার | পাশাপাশি শুরু 
হয়েছে খুনোখুনি, মারামারি ı ইতিমধ্যেই 
কেরোদিনের জন্য প্রাণ দিয়েছে তিনজন | 
আহত ডজনখানেকের ওপর | 


শহরের যে কোনও স্থানে কেরোসিনের - 


জন্য লাইনের বহর দেখে চমকে যেতে 
হয় । ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মহিলারা খালি 
টিন হাতে আধ লিটার তেলের আশায় 
(রোদে-জলে দাড়িয়ে থাকেন ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা | এত কষ্টের পর ভাগো জোটে 
দলীয় মস্তানদের মুখ ঝামটা | চোখের 
সামনে তাদের কেউ দশ লিটার, কেউ বিশ 
লিটার তেল তুলে নিয়ে যায়। 

খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী নির্মল বসু চীনে 
বেড়াতে যাওয়ার আগে বাণী ছেড়েছিলেন 
এই বলে যে, এই রাজ্যে চাহিদার পঞ্চাশ 
শতাংশ কেরোপিন কেন্দ্রের কাছ থেকে 
আসে | অতএব, ঘাটতি থাকবেই | তবে, 
সরকার সঙ্কট মেটানোর চেষ্টা করছেন 
রেশন দোকানের মাধ্যমে । রেশন কার্ডে 
মাথা পিছু কেরোসিন দেওয়া হবে আধ 
লিটার করে | এই ব্যবস্থা চালু হলে তেল 
নিয়ে চোরা কারবার বন্ধ হবে 
অনেকাংশে | বাজার থেকে লিটার পিছু 


সাত-আট টাকা দরে কাউকে তেল কিনতে: 


হবে না। 


নির্মলবাবুর RI ধরে ফেলেছেন 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং | সম্প্রতি খাদ্য 
ও সরবরাহ দফতরের অফিসারদের সঙ্গে 
বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন যে 
কেরোসিন তেলের জন্য আলাদা 
রেশনকার্ড ছাপতেই দেওয়া হয়নি 
এখনও | তের লক্ষ কার্ড ছাপতে নাকি 
সময় লাগবে এক বছর । 
বলা বাহুল্য, নির্মলবাবুর 
কাজ-কারবারে মুখামন্ত্রী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ | তিনি 
বলেছেন, চলবে না ওসব বুজরুকি | 
একমাসের মধ্যে ইস্যু করতে হবে অন্তত 
তিন লক্ষ কার্ড। কেরোসিন নিয়ে 
কেলেঙ্কারি বরদাস্ত করা হবে না। 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরক্তির কারণটা বুঝতে কষ্ট 
হয় না। চাল-ডাল-তেল-চিনি ইত্যাদির 
ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে উত্যক্ত সাধারণ 
মানুষ | পাড়ায় পাড়ায় প্রকট হয়ে পড়ছে 
মানুষের রোষ | শুধুমাত্র বড় বড় গালভরা 
বুলিতে সেই রোষ যে প্রশমিত হবে না 
সেটা উপলব্ধি করেছেন বাস্তববাদী নেতা 
জ্যোতি বসু। কেন্দ্রের ‘বন্ধু সরকারকে’ 
যে মানুষকে আর ভোলানো সম্ভব 


নয় সেটা বামফ্রন্টের কাছেও আজ 


পরিষ্কার । সেই কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে ফ্রন্ট হয়েছে সোচ্চার | 





বাচাতে ১৯৭২-৭৩ সালে তন্তশ্রীর জন্ম | 
জন্মের পর নবজাতক SEH) ছিল শুধুই 
একটি সংস্থা । ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর vel 


প্রতিও ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হচ্ছে | আকৃষ্ট হচ্ছে বেডকভার, জ্যাকেট, 
রেডিমেড পোষাকের প্রতিও | vella 
দ্রবাসামগ্রী মানুষের একান্ত আপনার হয়ে 
উঠেছে। তা বোঝা যায় গত বছরের 
বেচা-কেনার হিসাব দেখলেই | গত বছর 
মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি 
টাকা, এ বছরের লক্ষ্য ৩৬ কোটি টাকার | 
আশা করা হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা গিয়ে গৌছাবে 
৪৫ কোটি টাকায় | 

Sea শাখা-প্রশাখা রাজ্যে তো 
বটেই রাজোর বাইরেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে 
পড়ছে ı বর্তমানে দোকানের সংখ্যা 
৯০-টি | এবার পুজোয় আরও নতুন ৬-টি 
দোকান খোলা হচ্ছে। বাংলার তাত 
শিল্পকে বাচাতে, ঠাতীদের অগ্রিম ঝণ, 
নতুন নতুন ডিজাইন fa tna 
মহাজনের করাল গ্রাস থেকে অনেকাংশে 
মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার 
তাতীরা একের পর এক অনন্য শিল্প সৃষ্টির 
মধ্য দিয়ে তাদের শিল্প নৈপুণ্যকে পৌছে 
দিচ্ছেন বাংলার ঘরে ঘরে | এই সংস্থা 
পাওয়ারলুমের কাজও এ বছর থেকে শুরু 
করেছে | বিভিন্ন রাজ্যের পাওয়ারলুমের 
তৈরি দ্রব্য এরাজ্যে এসে বাংলার 
তাতীভাইদের বিপন্ন করছিল। 

এই সংস্থা প্রতিদিন ৫০০ কম্বল 








উৎপাদন করছে । ma . একটা 
প্রোজেক্টের কাজও SE করেছে | সম্প্রতি 
শুরু হয়েছে বিষ্ণুপুরে বালুচরি শাড়ি 
তৈরির কাজও | যার মূল্য প্রায় ৮০০ 
থেকে ৩০০০ টাকা TEL শুধু 
পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পশ্চিবঙ্গের বাইরেও 
কমিশনের ভিত্তিতে দোকান খুলছে এই 
সংস্থা | এবং নন-জনতা স্কীমে সমবায় 
সমিতিগুলিকে এজেন্সী দেওয়ার কথাও 
ভাবা হচ্ছে। 


বিরাট কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সঙ্গী 
হয়েছে কিছু সমস্যা | প্রধান সমস্যা 
সুতোর, তুলো অথবা সিক্ষের । 
পশ্চিবঙ্গ-এর কোনটাতেই স্বনির্ভর নয় | 
সুতরাং সুতোর জন্য তামিলনাড়ু, গুজরাট, 
মহারাষ্ট্র, ওড়িষার উপর নির্ভর করে 
থাকতে Bi এ ব্যাপারে সংস্থার 
চেয়ারম্যান নিখিলানন্দ সর বলেন, বাইরের 
রাজ্য থেকে সুতো আনতে গিয়ে স্বভাবতই 
খরচটা বেশি পড়ে | এছাড়া আছে সুতোর 
দামের ফটকাবাজী | দামের: এই 
ফটকাবাজীর ফলে কখনও কখনও খুব 
বেশি দামে আমাদের তুলো কিনতে হয় | 
বেশি দামে সুতো কিনলেও আমরাতো 


. আর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতে 


পারি না। কারণ এটা পুরোপুরি সরকারি 


দাম ১ বছরে ৮০০ টাকা থেকে ১২০০ 
টাকায় গিয়ে দাড়িয়েছে । দাম বেড়েছে 
উলেন সুতোরও | এই সুতো এ রাজো 
হয়ই না। ভারতবর্ষের মধো যেটুকু হয় 
সেটা একমাত্র উত্তর ভারতেই | এই সুতো 
টেন্ডার-এর মাধ্যমে কিনতে হয় এই 
সংস্থাকে | 

প্রতিযোগিতার বাজারে রিবেট এখন 
ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করতে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
বে-সরকারি সংস্থাগুলি de উচ্চ হারে 


রিবেট দেয় (তোর সঙ্গে তাল 'রাখতে এই 
সংস্থার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে৷ কারণ 
সরকারি সংস্থা হিসাবে দ্রব্যের মান বঙ্জায় 
রেখে ক্রেতা সাধারণকে স্বল্প মূলো TE 
দেওয়াই এই সংস্থার একমাত্র উদ্দেশা -ı 
অথচ প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে 
থাকতে: হলে রিবেট দিতেই হবে। 
রিবেটের এই অসুবিধা ভোগাচ্ছে এই 
সংস্থাটির উন্নয়ণমূলক কাজ-কর্মে | 

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে 
SuM এবার পুরুষ € মহিলাদের oT 
রেডিমেড পোষাক বাজারে ছেড়েছে | 
পুরুষদের জনা আধুনিক ডিজাইনের সার্ট, 
পাজামা-কুর্তা এবং মহিলাদের জন্য 
সালোয়ার কামিজ | মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় 
ক্ষমতায় কথা মনে রেখেই এসবের দাম 
স্থির করা হয়েছে | 

সমস্যা আছে থাকবেও | তার মধ্যে 
দিয়েই Sea) এগিয়ে চলেছে তার সুদুর 
প্রসারী লক্ষো | সংস্থার একটিং ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর তপন বন্দোপাধ্যায় বলেন, 
ন্যাশনাল ডিজাইন কালেকশনের মাধামে 
আমরা নতুন নতুন কিছু ডিজাইন এবার 
পূজোর বাজারে ছাড়ছি । যেমন বিভিন্ন 
বেগমপুরের শাড়ি ইত্যাদি | এছাড়া আছে 
পলিয়েস্টার ও ভিসকো সুতোর সমন্বয়ে 
স্যুটিং-শাটিং | 
কয়েকদিন আগে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে 
একটি প্রদর্শনীতে ২০-টি ডিজাইনের মধ্যে 
১০টি ডিজাইন সকলের দৃষ্টি কেড়েছে । 
সুতরাং TE আজ ক্রেতাসাধারণের 
কাছে এক অনন্য নাম | বাংলার ঘরে ঘরে 
মনে মনে। 


খেলাধূলা 


১০ম পৃষ্ঠার পর 
তো ফুল হাউস হওয়ার কথা ! 
আই এফ এ-র টাকার দরকার | দুই 
বড় দলের দরকার ‘জয় এবং লিগ | আর 
দুই বড় দলের কর্মকর্তারাই এখন 
ত্রীড়ামন্ত্রীর ঘনিষ্ট তাদের আবদার কি তিনি 
অস্বীকার করতে পারবেন? আর 
সুভাষবাবুর সম্মতি ছাড়া এখন প্রদ্যোত 
দত্ত এক পা-ও চলেন না । সুতরাং চিমা 
আর প্রশান্ত সমস্যা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত 
ইস্ট-মোহন সাক্ষাৎকার (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সাক্ষাৎকার) হয়তো হবে না। অথচ 
সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখের পর পূজো 
আর এক থেকে পনেরোই অক্টোবর 
ময়দান বন্ধ | এখনও তিন বড় দলের প্রায় 
কুড়িটা ম্যাচ বাকি । শিল্ডের প্রাথমিক 
রাউন্ডও পুজোর আগেই করার কথা | 
ময়দানের 
আনাচে-কানাচে সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে - 
উঠছে, এবারও শেষ হবে তো ? সবদিক 
বিবেচনা করে তাই শেষ পর্যন্ত. ১৩ 
অক্টোবরেই বড় ম্যাচ হয়ে যেতেও পারে | 
১৪ জুলাই-র বড় ম্যাচে মারপিট করার 





নিয়েও জল ঘোলা হচ্ছে ! তাছাড়া ১৩ 
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জোব চার্ণকের 
কলকাতা আগমন 


মাদ্রাজ থেকে এক বৃষ্টিভেজা দুপুরে 
ভেসে এল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
বানিজাতরী 'মাণ্ডা-পোল্লাম' নোঙ্গর 
করলো ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি গ্রামে 
আজ থেকে ভিনশ বছর আগে ১৬৯০ 
সালের চব্বিশে আগস্ট | 

সেই বানিজাতরীতে করে এসেছিলেন 
ক্ালাকাটার জন্মদাতা জোব চার্ণক | 
'নানামুখ' নাটাসংস্থা এ দিনটিকে স্মরণ 
করবে এক অভিনব পন্থায় । তারা 
"মান্ডা-পোল্লাম' ভাসাবেন ভাগীরথীর বক্ষে 
এবং তাতে চড়ে জোবচার্ণক এসে 
পৌছবেন বাগবাজার ঘাটে | সবই নকল 
সবই অভিনয় | কি দারুণ উত্তেজনায় 
টগবগ করে ফুটছেন 'নানামুখের শিল্পীরা ৷ 

সম্পাদক প্রণবেশ বললেন, “Red 
হয়েও জোবচার্ণক দ্বিলেন একান্ত ভারতীয় 
তিনিই আধুনিক কলকাতার জন্মদাতা, 
আর তাই কলকাতার মানুষ হিসাবে আমরা 
পিতৃঞ্চণ শোধের চেষ্টা করছি ।' সংস্থার 
শিল্পী ag ব্যানার্জি কঠোর পরিশ্রম করে 
চলেছেন অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্ষসুন্দর করে 
তোলার জনা । মহলা চলছে দিনরাত | 

মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে 
‚were পাচ্ছে উৎসাহ । নকল 
জোবছার্ণকাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে 
পারিশ মঞ্চে | অভিনয় অংশটি পরিচালনা 
করছেন রাধারমণ তপাদার । আগামী 


Tah চাই। যোগাযোগ করুনা 
JAI SANTOSHI শালিমার ( A CEBA) 
TRADE হাওড়া-৭১১১০৯ 


Raja Katra Calcutta- 








চব্বিশে আগষ্ট রাগবাজার স্ট্রিট পাক্কী, 
বাবু-বিবিতে ভরে উঠবে | মানুষ অবাক 


১৫ই GINS 


২য় পৃষ্ঠার পর 


তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
দীর্ঘদিন গাইগোই করেন, এবং অবশেষে 
১৯৫৭-এর নির্বাচনের ভয়ে সম্মত হন | 
অবশা তাতেই বা কি £ কাজের কাজ না 
করলেই তো হল । নতুন জাতীয় ফ্রন্ট 
সরকার সম্পর্কেও এ কথাগুলো প্রযোজা 
নয় কি £ নতুন সরকার পরিকল্পনা খাতে 
৫০ শতাংশ অর্থ গ্রামাঞ্চলের জনা নাকি 


বরাদ্দ করেছেন | গ্রামীণ মানুষের, 


দুঃখ-দুর্দশায় প্রধানমন্ত্রীও কাত, ততোধিক 
কাতর স্বনামধন্য দেবীলাল 'তাউ' | নতুন 
পঞ্চায়েত বিলেও নাকি কৃষকদের জনা 
অনেক রক্ষা-কবচ থাকবে । কিন্তু 


ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে এরাও তাদের 


পর্বসূরীগণের তুলামান অসাড়, সিশ্চুপ | 


আরও লক্ষাণীয়, পশ্চিমবঙ্গের যে বামফ্রন্ট 


সরকার বর্তমান মোর্চা সরকারকে শত শত 
সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সারা দেশে 
(অবশা ভি পি-র রাজা ইউ পি ও দেবীর 
রাজা হরিয়ানাসহ) প্রগতিশীল ভূমি-নীতি 
চালু করতে কোনও পরামর্শ তারা 
দিয়েছেন (তেমনটা আগে শোনা যায় নি। 
এক কথায়, শ্রমিক-কষক ও 
নিঙ্গ-মধাশ্রেণী মেহনতীগণের আলোহীন 
আশাহীন পুঁজিবাদী কারাগারে বন্দী 
জীবনটা এখন এক জীবন-মরণের 
সন্গিলগ্নে উপস্থিত ı (স মুক্তি চায়, আলো 
চায়, কিন্তু পালামেন্টারী গণতন্ত্রে মোহ 
añ ড্রাগের নেশা যতদিন তাকে আচ্ছন্ন 
করে রাখবে, আলোর পথ ততদিন অবরুদ্ধ 
থাকতে বাধা | আবার একথাও সতা যে 
আলোর পথ ধরেই মুক্তি লাভ ,সম্ভব | 





জ্যোতি বসু 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সিঙ্গুর পুলিস লক আপে যুবতী ধর্ষণ, 


বিরাটির ঝুপড়িতে ৩ জন গরিব রমনী 
ধর্ষণ, বাস-ট্রামন্যাক্সি-লঞ্চের ভাড়া বৃদ্ধি, 


স্থানে সি পি এমের যে সব পথসভা হয়েছে 
তাতে কোথায় জনসাধারণ দাড়িয়ে বক্তব্য 
শোনেননি | বরং বহুক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য 
করে পাশ দিয়ে চলে গেছেন | 

আর এস পি-র এক প্রবীণ নেতা 
বলছিলেন ‘কোন সন্দেহ নেই যে রাজো 


'বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে হাওয়া বইছে | কিন্তু 


কংগ্রেস এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে 
না কারণ তাদের সে সংগঠন নেই ।” 

এসবের পর আছে সি পি এমের তীর 
গোষ্ঠী বিরোধ ı বিমান বসু-বুদ্ধদের 


ভট্টাচার্য গোষ্ঠী ক্রমশই জ্যোতি বসুকে 


কোণঠাসা করছে। সম্প্রতি পরিবহনমন্ত্রী 
শ্যামল চক্রবর্তীও fara গোষ্ঠীতে 
যোগ দিয়েছেন। এর ফলে শ্যামল 
চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ তুহিন বেরা এবার 
সদস্য হয়েছেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং দপ্তর 
পেয়েছেন | বিনিময়ে ভাড়া বৃদ্ধির 
প্রতিবাদকারীদের রুখতে শ্যামল চক্রবর্তীর 
ক্যাডার নামানোর হুমকিতে সমর্থন 
দিয়েছেন বিমান-বুদ্ধদেব | তাই ৩ আগস্ট 


আগষ্ট সুর পাল্টে বলতে বাধা হন যে 
পুলিশের পাশে পাটি ক্যাডাররাও থাকবে | 
কলকাতা জেলা কমিটিতে সম্পাদক E 
দেব এখন অনেক বেশি ক্ষমতা জাহির 
করছেন। দলের মধ্যে এই তীব্র 
খেয়োখেয়ি দেখেও জ্যোতি বসু চিন্তিত ও 
বিব্রত | 


"R.N. I. No. 2784/58 





বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং 


থাকবে | এই পরিস্থিতিকে কানে 
লাগানোর জন্য প্রধান প্রতিপক্ষ aor 

সঞ্চয় সিং এবং উত্তরপ্রদেশের qa 
মুলায়াম সিং যাদব এবং গুজরাটের 
মুখ্যমন্ত্রী চিমন ভাই প্যাটেলের পরামশ্ে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং দেবীলালের সঙ্গে 
সমঝোতায় আসার পদক্ষেপ হিসাবে 
হরিয়ানার দেবীলাল অনুগত qua 
হুকুম সিং-কে সরানোর খেলায় পুরোপুরি 
মদত না দিয়ে বরং নিজেকে কিছুটা সরিয়ে 
নিয়েছেন | দেবীলালের পুত্র রপ্ভিত সি 
দেবীলালকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ 


"সাম্প্রতিক  মন্নোভাব সম্পর্কে 


ওয়াকিবহাল করান | এবং একথাও বলেন 
যে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং আস্তে আহে 
দেবীলালের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে 
সম্মত হয়েছেন | 

দেবীলাল ও বিশ্বনাথপ্রতাপ উভয়ে? 
একটা সম্মানজনক পথে সমঝোতা 
আসতে রাজি Rea উভয়গোষ্ঠীর 
অধিকাংশ পরামর্শদাতা চান el 
দেবীলাল-বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর are 
বিরোধ মিটে যাক | 


জনতা দলের পরিচিত দেবীলাল বিরোধ 
নেতারা দেবীলালের সঙ্গে বিশ্বনাথপ্রতাপ 
fea আপসরফার উদ্যোগ না নিলে 
সরকারের সঙ্কট অনিবার্য | 





সম্পাদক : হীরেন বসু ৷ সম্পাদক কতৃক mba প্রিন্টাস. ses বি. রবীন্দ্র সরণী 
কলকাতা ৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১ ab লেন. কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
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পুলিশের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ 


শাসক দলেব বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় 
Ta আচার আচরণে কলকাতার বহু 
নার অফিসাররা প্রচন্ড ae) পুলিশ 
মিশনার সহ উচ্চপদস্থ অফিসাররা এ 


অধিকাংশ থানার অফিসারদের নিজস্ব 

1518 নিয়ে কাজ করতে গেলে পদে পদে 
[ধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুলিশের 
কান কাজ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মনোমত না 
লৈ সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পরিবর্তন করতে 
ধ্য করা হচ্ছে। 


নিদিষ্ট অভিযোগ পেয়ে কাউকে 
HA করলে সঙ্গে সঙ্গে শাসক দলের 
নীয় নেতরা সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারদের 


ছে কৈফিয়ং তলব করেন কেন এ 
লাককে গ্রেপ্তার করা হল । সদুত্তর 





শেষ প্রতিনিধি : ১৬ আগস্ট কংগ্রেসের 
টাকা কলকাতা বনধের দিন সকাল নটায় 
মালবাজারে দেখা গেল সবাই উল্লসিত ı 


1াংবাদিক দেখেই আই পি এস থেকে নিচু 
বরের পুলিশ কর্মচারীরা সবাই একবাক্যে 
লেছেন “কংগ্রেসের ডাকা কলকাতা বন্ধ 
ফল হয়েছে | জ্যোতি বসু জোর করে 
m ট্রাম চালাচ্ছেন বটে তবে লোকে 
Se a) আসলে সি পি এমের 
সত্যাচারে মানুষ ক্ষেপে গেছে ।' তারপর 
বাজরা মোড়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে 
চংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর, 
ব্রকোণ পার্কে সুব্রত মুখার্জির উপর ও 
কুওড়াতলায় সি পি এমের লোকজনদের 
ম্যাকশনে পুলিশ মহল দারুণ ক্ষেপে 
বায় | একজন পুলিশ অফিসার বলেন “সি 
প এম চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। 
যেদিন ক্ষমতায় থাকবে না সেদিন পাড়ায় 
পাড়ায় সি পি এম কর্মীদের যে কী অবথা 
হবে তা সহজেই বোঝা যায় ।' ১৮ আগস্ট 
মহাকরণের পেছনে ব্রাবোর্ন রোড ও 
fen এক্সচেঞ্জ প্লেসের সংযোগস্থল টি 


দিলেও রেহাই নেই । স্থানীয় নেতাদের 
বক্তব্য যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে 
আমাদের দলের ছেলে। যা ব্যাবস্থা 


নেওয়ার আমরা নেব | আপনারা ছেড়ে বড় থেকে শুর করে কোন মাপের 


দিন। 


|| 


নেতাকেই চটাতে পারছেন না। কারণ 


N 
RN, 
any N 


বহু সদস্য সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ 

করেছে | পুলিশে এখন বামফ্রপ্টের বিরুদ্ধে 

এত ক্ষোভ যে কোনদিন বড় আকারে 
RAR পৰ্যন্ত হতে পারে | 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্প্রতি 


সপরিবারে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন | 
Sa নিরাপত্তার জন্য রাজা গোয়েন্দা 
দপ্তরের স্পেশাল সুপার রজত মজুমদার 
ও কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের ডি সি 








বহু আলোচিত অর্থলগ্নী ace বিরুদ্ধে 


দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের কথা মত কাজ 
না করলে সুন্দরবনে বদলি করে দেওয়া 
হবে | 

থানার কনস্টেবল থেকে শুরু করে 
অফিসাররা পর্যন্ত স্থানীয় নেতাদের ধমকে 
তটস্থ | অনেক নেতা তো থানার ও সি না 
থাকলে নিজেই ওসির চেয়ারে বসে পড়েন 
এবং পুলিশকে নানা রকম নির্দেশ দেন | 
থানার কনস্টেবল থেকে অফিসার পর্যন্ত 
কেউ যদি নেতাদের কথা না শোনেন 
তাহলে প্রকাশ্াই এদেরকে বে-ইজ্জত করা 
হয়। 

বহুদিন ধরেই পুলিশের কাজে 
হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু 
এখন অবশ্য প্রায় মাত্রা ছাড়া | অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে সমস্ত সমাজবিরোধী এখন 
শাসকদলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে 

জনৈক প্রবীণ পুলিশ অফিসার 
আক্ষেপ করে বললেন পুলিশের কাজে 
দলের এমন হস্তক্ষেপ আমার দীর্ঘ চাকরী 
জীবনে দেখিনি । এ অফিসার অভিযোগ 
করে বলেন কিছু উচ্চপদস্থ পুলিশ 
অফিসার নিজেদের প্রমোশন ও বাক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলকাতা পুলিশের সুনাম 
ও শৃঙ্খলা বিসর্জন দিতে চলেছেন | 

এ ব্যাপারে Cas কর্তৃপক্ষের কাছে 
অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু এখনও কোন 
প্রতিকার হয়নি | 


অশোক মিত্রর তীব্র জেহাদের কথা এই 
প্রসঙ্গে ওঠে | স্বভাবতই অশোকবাবুর 
হঠাৎ পদত্যাগে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ 
করেছিলেন | 
পুনরাগমনে তাকে কি পুনরায় অর্থদপ্তরই 
দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
বিশেষসূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রিসভায় 
অশোকবাবুকে সম্ভবত বিদ্যুতের ভার 
নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে | এই 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


প্রসন মুখার্জিকে রাজা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে 
পাঠানো হয়েছিল | 
ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র fer | 
বিস্তস্ত সূত্রের খবর, জ্যোতিবাবু যখন 
সুইজারল্যান্ডে তখন যথারীতি রজতবাবু 
ও গ্রাসুনবাবুও জ্যোতিবাবুর সঙ্গী ছিলেন | 
জ্যোতিবাবু যে হোটেলে উঠেছিলেন সেই 
হোটেলের অনা কামরায় এ দুই পুলিশ 
অফিসার ছিলেন | 





একদিন রজতবাবু হোটেলের লাউঞ্জে 
জ্যোতিবাবুর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে 
খাবার খাচ্ছিলেন | সঙ্গে চলছিল নানা 
রকম আলোচনা | এমন সময় প্রসূনবাবু 
সেখানে হাজির হন এবং তিনিও চায়ের 
আসরে বসেন ও আলোচনায় যোগ দেন | 

এর মধ্যে রজতবাবুর কিছু কথায় 
প্রসূনবাবু আপত্তি করেন | তবুও রজতবাবু 
তার মত কথা বলতে থাকলে প্রসূনবাবু 
উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে কথা 








কাটাকাটি শুরু করে দেন | ক্রমশ অবস্থা 
এমন পর্যায়ে পৌছায় যে দুজনে 
হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন | আচমকা 
এই ঘটনায় স্তম্ভিত জ্যোতিবাবুর এ ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় হকচকিয়ে যান এবং নিজে 
করেন | 

কলকাতা ও রাজা পুলিশ মহলে এ 
ব্যাপারে খুব রসালো আলোচনা শোনা 
যাচ্ছে। 
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না 





দুই গণতন্ত্র 





শ্রীপতি নন্দী 





১৯৮৮-৮৯ সালে ৩৪,০০০ কোটি 
(৩৩,৯১৬.৫৭ কোটি) টাকা | এতো হল 


বছরে অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত 
দেশের ধনীতম ২০টি পরিবারের সম্পত্তির 
মোট পরিমাণ দীড়ায় ৭,০০০ কোটি 


তাহলে, শুধু মাত্র সাদা টাকার হিসাবে 
বিড়লা পরিবার আলোচা ৮ বছরে 
দেশটাকে শোষণ করেছে (কিংবা বলা 
যায়, গণতন্ত্রের ফল ভোগ করেছে) ৫ গুণ, 
টাটা পরিবার ৪৯২ গুণ এবং রিলায়েন্স ২০ 
গুণেরও অধিক প্রবল শক্তিতে | 

কিন্তু আপনার আমার ও প্রতিবেশীর 2 
পরিবারে বেকারের সংখ্যা কিংবা আতঙ্ক 
বেড়েছে | এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপে প্রকৃত 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৬ বছরের নীচেকার 


au বিন্দু-রাজধানী ওয়াশিংটন | 
রাজধানীর অধিকাংশ মহিলা (প্রায় ৭০ 
শতাংশ) কর্মরতা অতএব ঘরে খিল দিয়ে 
তো আর বসে থাকতে পারেন না। কিন্তু 
রাজধানী তো নয়, মহিলা সমাজের নিকট 
এক YA নগরী | যে কোনও একা 


পথ চলতি মহিলার পক্ষে তো বটেই। 
আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিটটা এমনই যে 
শহরের সর্বত্রই বলাৎকার কারীরা ওৎ 


১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালে 
সে পরিমাণটা ৭ বছরে বেড়ে দীড়ায় 
২৭,০০০ কোটি টাকা | অর্থাৎ মোটামুটি 
৩৩ বছরে যত শোষণ করেছিল, মাত্র ৭ 
বছরে তার ৪ গুণ শোষণ করতে সক্ষম 
হয় | অতঃপর ১৯৮৮-৮৯ সালে তা 
বেড়ে দাড়ায় ৩৪,০০০ কোটি টাকা, 
অর্থাৎ মাত্র আট বছরে প্রায় ৫ গুণ। 
অন্যরূপ ভাবে দেখতে গেলে, উপরোক্ত 
তেত্রিশ বছরে এ পরিবারগুলি দেশকে যে 
৭০০০ কোটি টাকা শোষণ করতে 
পেরেছিল, বিগত মাত্র এক বছরেই সেই 
পরিমাণ মূল্যের (৩৪,০০০ 
কোটি-২৭,০০০ কোটি-৭০০০ কোটি 
টাকা) রক্ত শোষণ করতে সক্ষম হয়। 

আবার এ বিলটি পরিবারের মধ্যে 
প্রথম তিনটি পরিবারের সম্পত্তি বৃদ্ধির 
মাত্রা বা দেশ শোষণের মাত্রা সবিশেষ 
লক্ষনীয় | যেমন — 


১৯৮০-৮১ 


১। বিড়লা পরিবার ১,৪৩২ কোটি টাকা 


২। টাটা পরিবার 
৩। রিলায়েন্স 


১,৫০০ কোটি টাকা 
১৬০ কোটি টাকা 


জানা গেল, গত এক বছরে অন্তত 
১২৩৪ জন মহিলা ওয়াশিংটনে ধর্ষিতা 


za | (প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ জন) | এবং 


সুত্র সহস্র অন্যান্য মহিলা ঠিক ধর্ষিতা না 


কাজকর্ম গুটিয়ে নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার 
উপর বিমান চালানোর ভার দিয়ে যে ২৮ 
জন কর্মীকে ছাটাই করেছে তারা দীর্ঘ এক 


বিমান কর্তৃপক্ষ গত ১৯৮৯ সালের ২৮শে 
মে এই সব কর্মচারীদের ছাটাই করেন | 


বাংলাদেশে বিমান এমপ্লয়িজ 
ইউনিয়নের সম্পাদক কাজী গোলাম 
মহম্মদ পান্না প্রতিবেদককে জানান গত 


ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী 
এয়ার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বিমানের a বতীয় 
কাজের ভার নেয়। এয়ার ইন্ডিয়া 
বাংলাদেশ বিমানের ২৮ জন কর্মীকে 
কাজে নিতে অস্বীকার করলে কর্তৃপক্ষ 
এদের ছাটাই করে নোটিশ দেন। 


হলেও নানারূপ দৈহিক আক্রমণের শিকার 
হয়েছিলো যার মধ্যে অনাতম হলো 
ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা পেছন থেকে জাপটে 
ধরেগলা চেপে ধরা ইত্যাদি সব । খবরটি 
“ওয়াশিংটন পোস্ট” কাগজের | 


শোনা যায়, সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে অধিকাংশ মহিলার মনে একরূপ 
PRA সেনস' গড়ে উঠেছে। 


“ওয়াশিংটন পোস্ট' আরো বলেন, © 
বিগত দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই সমস্ত. 


প্রকারের অপরাধ অনেক বেশি বেড়েছে । ' er 


তবে কিনা, অন্যান্য অপরাধ 


ধর্ষণ জাতীয় অপরাধ বৃদ্ধির হার pués 


(800%) বেশি। হিসাবটা ফ্যাডারেল .. 


শো-এর থিয়েটার টিকিট কাটেন যাতে না 
সন্ধ্যার পর তাকে চলাফেরা করতে হয় | 
অপর একজন তো প্রতি দিন কাজে যাবার 
পথে নিত্য নতুন বাস ধরে এবং তাও 
প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, অবশ্যই 


১৯৮৭-৮৮ ১৯৮৮-৮৯ 

৫,৫০০ কোটির বেশি ৬,৯৭৪ কোটি টাকা 
৫,৫০০ কোটি টাকা ৬,৬২১ কোটি টাকা 
২,০০০ কোটি টাকা ৩,২৪১ কোটি টাকা 





তৈরি হয়ে আছেন । হতে হবেই যে। 
ওয়াশিংটনের সমস্ত মহিলাকেই তৈরী হতে 
হবে আজ এ ধর্ষণ-তস্ত্রের বিরুদ্ধে | 
দুনিয়ার ঘৃণ্যতম ধর্যণতন্ত্র । 


অনুরোধও কর্তৃপক্ষ শুনছেন না। বলে 
তিনি অভিযোগ করেন। 

অন্যদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার নেক 
মুখপাত্র এই প্রতিবেদককে জানান, যে সব 
কর্মীরা ‘ধীরে চলো নীতি' নিয়ে কাজ করে 
বাংলাদেশ বিমানকে ভরতুকিতে ঠেলে 
দিয়েছে তাদের নিয়ে কাজ করিয়ে এয়ার 
ইন্ডিয়া লোকসানের মধ্যে যাবে না |, তাই 
যতই এরা আন্দোলন করুক ছাঁটাই 
কর্মচারীদের কাজে পুণর্বহাল করা হবে 
না। অন্যদিকে বি বি ই ইউ-র সদস্যরাও 
যতদিন না তাহাদের ুণর্বহাল করা হচ্ছে 
তত দিন পর্যন্ত আন্দোলন চালাবেন বলে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | 





ক্যাডার ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গঠন 





বাইরে থাকায় নতুন করে তা মনে পড়বার 
কারণ ছিল না। কিন্তু কিছুদিন আগের 
একটি ঘটনা চিনিয়ে দিল পুরনো পারব 
সার্কাসকে | সোজা বাস না পাওয়ায় রাত 


হাসপাতাল পর্যন্ত | হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে 
আবির্ভাব হল এক ছায়ামৃততির | পাশাপাশি 
হাটতে হাটতে আপন মনে লোকটা 
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সিপিএম কংগ্রেস 


\ কংগ্রেসের ডাকা বারো ঘণ্টার কলকাতা বন্ধ প্রতিরোধ করতে নেমে, সি পি এম বেশ বড় রকমের 
একটা ধাক্কা খেল I ১৯৮১ সালের কংগ্রেসী বন্ধে বাসে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে নিরীহ যাত্রীদের মৃত্যু 
ঘটানোর জন্য কংগ্রেসকে জনসাধারণ আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছিল । সি পি এমের কপাল ভাল 
A, ASS কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর চরম কিছু ঘটে যায়নি । সন্দেহ নেই, মমতা ব্যানার্জি, সুব্রত 
[ মুখাজি এবং সংবাদপত্রের কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ সি পি এমের দুর্বলতাকেই প্রকট করে 
| তুলেছে । ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সি পি এমের মধ্যে 
| যে আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছিল এবং যার জন্য তারা কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে কোনরকম বদলা নিতে যায়নি, 
তেরো বছর একচ্ছত্র ক্ষমতায় থাকার ফলে সেই আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে | কারণ দলের মধ্যে আজ 
সুবিধাবাদ মার্কসবাদকে উৎখাত করেছে এবং প্রাধান্য পাচ্ছে দুর্নীতি, ধান্দাবাজী, মাস্তানি | নীতির কোন 
বালাই নেই এবং বৃদ্ধ জ্যোতি বসুর কোণঠাসা অবস্থা | অদ্ভুত সব কনট্রাডিকশন । বিভিন্ন ব্যাপারে সি 
পি এম নেতারা উপ্টোপাল্টা বক্তব্য রেখেছেন | পশ্চিমবঙেগ সি পি এম ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে 
| আর কর্ণাটক ও ওড়িশায় বিরুদ্ধে । এই দুই রাজ্যে তারা আন্দোলনে নেমেছে ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে | এই 
| রাজ্যে ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস আন্দোলনে নামতেই পরিবহনমন্ত্রী ক্যাডার নামিয়ে 
| তাদের মৌকাবিলা করার হুমকি দিলেন | এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন যে, 
| প্রশাসনিক ভাবে কংগ্রেসীদের আন্দোলন দমন করা হবে । কিন্তু পরে তাকে আবার বলতে হল, 
‘আমাদের ছেলেরা' পথে নামবে | এই ‘ছেলেরা’ যে সি পি এমের আগেকার ছেলেদের মত নয় সে কথা 
বারবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টি, গুপ্ডামী, সংবাদপত্রের আলোকচিত্রীদের পেটানোর মধ্যে দিয়ে ৷ 
কিন্তু বন্ধের দিনের ঘটনা অন্যান্য দিনের ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে | 


যে যেখানে ha 


FOR বলেছিলেন 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ¡PEA Pas FE OR Gen লালে 
তারা ট্রাম-বাসের অসম্ভব ভাড়া বাড়িয়ে অভূতপূর্ব নিত্য-প্রয়োজনীয দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ 
মানুষের মনে 2 বিরোধী মনোভব জাগিয়ে তুলবে কেন ? কংগ্রেসীদের আন্দোলন দমনে ক্যাডার 
নামানোর ভুল পথ নেবে কেন ? নানা ঘটনায়, বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জিকে নির্মম প্রহারের পর সি পি 
এমের ক্যাডাররা একটা বিভীষিকায় পরিণত হতে চলেছে অনেকটা হিটলারের এস এস বাহিনীর মত | 
বলা বাহুল্য সি পি এম যত ভুল করবে, কংগ্রেসের ততই লাভ হবে | এ কথা অনস্বীকার্য যে, ট্রাম-বাসের 
ভাড়া বিভিন্ন স্টেজে যে হারে বাড়ানো হয়েছে তাতে জনসাধারণের সায় নেই । কিন্তু আন্দোলনের নামে 
কংগ্রেসীদের ট্রাম-বাস পোড়ানোকে তারা নিশ্চয় সমর্থন করেনি | এর মধ্যে কংগ্রেস দিল কলকাতা 
en Sur De re an নয়। 
অন্যদিকে জ্যোতিবাবুর ‘ছেলেরা’ পথে নামলে দুপক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য | তাই সাধারণ মানুষ, এমনকি সি 
পি এমের কট্টর সমর্থকদেরও অধিকাংশই বন্ধ ব্যর্থ করার জন্য অফিসে হাজিরা দেননি | 
কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছেন যে, ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির ইস্যুতে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া | 
Eee rn ee a 
শিকেয় উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। গনিখান, প্রণব মুখার্জি, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বন্ধের সাফল্যে জোট 
ধেধেছেন এবং আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দিতে চাইছেন | আন্দোলন যাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের পথে 
নাযায় এবং কোন রকম প্লরোচনার ফাদে পা না দেয় তার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ সাবধান বাণী 
উচ্চারণ করেছেন | তবে রাজ্য কংগ্রেসের যা এঁতিহ্য, তাতে এই সাবধানবাণী কতখানি কার্যে পরিণত | 
হবে বলা মুশকিল । এ কথা সত্যি যে, ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি, আকাশছোয়া বাজার দর ইত্যাদি নিয়ে | 











এমার্জেন্সি ঘোষণা হবার পর ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ যখন জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তার করে তখন 


ভাড়াবৃদ্ধি : ধ্বংসই কি এখন 
? 


প্রতিবাদের প্রতীক 


সোমা মুখোপাধ্যায় 





সাধারণ মানুষের বহু প্রতিবাদ এবং 
প্রতিরোধ সত্বেও ভাড়া কিন্তু বাড়ল | 


তাই সেই একঘেয়ে প্রসঙ্গের ঘেরাটোপ 


ঘটে গেছে শুধু একাধিক দুর্ঘটনা । 
ওরা আগস্ট, শুক্রবার | কলকাতা সহ 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদিন বিক্ষোভ, 
অবরোধ, বন্ধ ও সংঘর্ষ হয় । বর্ধমাৰে 
পুলিশ লাঠি চালায় । নানা জায়গায় ১০০ 
রাউন্ডেরও বেশি কাদানে গ্যাস ছোড়ে | 


পুলিশের লাঠিতে মোট ৫০ জন আহত 
হম । এর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ 
পথচারী । হাওড়া ও বেহালায় বন্ধ 
উপলক্ষে এদিন পথ অবরোধ এবং ২৬টি 
বাস ভাঙচুর করা হয়, পুলিশের সামনেই 
OO একদল যুবকের হাতে নিগৃহীত 


গুলি চালায়। তাতে কংগ্রেসের তিনজন 
কর্মী গুরুতর আহত হন। 

39 আগস্ট, শনিবার 1 এদিন সকালে 
pea বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেসের কিছু 
সমর্থক টালা ব্রিজে বিক্ষোভ দেখায় । 
তিনটি সরকারি বাসে আগুন দেওয়া হয় | 
এর মধ্যে এস-৩ রুটের একটি স্পেশাল 
বাস সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে | তবে এদিনের 
সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি হল আগের দিন 


গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী মানস ব্যানার্জির 


| 
৮ আগস্ট, বুধবার | কংগ্রেস, এস ইউ 


লজ্জাজনকভাবে খোদ মহাকরণের সামনে 
পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস বিধায়কদের বেশ 
কিছুটা ধ্বস্তাধপ্তি হয়। ১ আগস্ট 
আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে 
আহত স্কুল শিক্ষিকা বিমলা দে এদিন পি 
জি হসপিটালে মারা যান । ভাড়াবৃদ্ধি 
সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আন্দোলনে মৃতের 
সংখ্যা দাড়ায় ৩। 

৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার | ট্রেনে ও 
ট্রামে অগ্নিসংযোগ, বাস ভাঙচুর, পথ 


. অবরোধ, জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ, পুলিশের 


কাদানে গ্যাস ছোড়া ও লাঠি চালানো 
সব মিলিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এদিন সারা 


রাজ্যে ব্যাপক গণ্ডগোল হয় । গ্রেফতার 


হন মোট ৩০০ Ga | 

এদিনের সবচেয়ে বড় গোলমাল হয় 
শ্রীরামপুর স্টেশনে | সকাল ১০টা নাগাদ 
এ স্টেশনে দাড়িয়ে থাকা একটি ব্যান্ডের 
লোকালের চালকের কেবিনে আগুন 


কলকাতায় বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশকে মোট 
৩১ রাউন্ড গুলি চালাতে হয় । দক্ষিণ 
কলকাতায় বন্ধর ছবি তুলতে গিয়ে সি পি 
এমের ক্যাডার বাহিনীর হাতে আহত হন 
কয়েকজন চিত্র সাংবাদিক | টালিগঞ্জ থানা 
ঘায়ে পাপু মল্লিক নামে ২৪ বছরের এক 
যুবক মারা যায় এবং আরো দুজন আহত 
হয়। বন্ধ বিরোধীদের আক্রমণে আহত 
হন মমতা ব্যানার্জি, সুব্রত , পঙ্কজ 
ব্যানার্জি, অনিল মুখার্জি ও লক্ষ্মী বসু। 
তাদের হাহপাতালে ভর্তি করা হয়। 

ওপরের ঘটনাগুলি দিনের বিচারে ছাড়া 
আর কোন দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন নয়। 
তাছাড়া ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঘটে যাওয়া 
দুর্ঘটনার সংখ্যাও শুধুমাত্র এই নয়, এগুলি 
শুধু qu কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র । কিন্ত প্রশ্ন 
হচ্ছে, এ থেকে আমরা কি পেলাম? 
আমাদের সাম্প্রতিক সমস্যার কতটুকু 
সমাধান হল ? এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষ 


প্রতিরোধের জন্য লড়াই চালাচ্ছে তাদের 
প্রায় সবারই মনের কোণে একটি গোপন 
আশা---“যদি এটাকে একটা ইস্যু করা যায়’ 
এবং কার্যত হচ্ছেও তাই । প্রতিবাদীরা 
ভুলে যাচ্ছেন, ট্রাম-বাস ভাঙচুর করে, 
পুড়িয়ে, কর্মীদের মারধর করে প্রতিবাদের 
যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে তা কখনোই 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না । অতীতের দৃষ্টান্ত 
bee আমরা দেখব যে প্রতিবাদ ও 


OR দমনের এই ধরনের পশ্থা বিভীষিকা 


দর্পণের সংবাদদাতা : ঝড় উঠেছে রাইটার্স 
Bra জে পি নিয়োগের ব্যাপার 
নিয়ে । জোর তদ্বির চলেছে | কে বা কারা 
কংগ্রেসের কর্মী এবং খুব ভাল কর্মী তার 
হিসেব নিকেশ হচ্ছে। 


পি কি রায়সাহেব বা রায়বাহাদুরের মতন 
খেতাব নাকি ; যে যারা শুধু কংগ্রেস পার্টি 
বা কংগ্রেস গভর্নমেন্টের হয়ে কাজ করেন 
শুধু তারাই পাবেন এই পদগুলি ? 
কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সিদ্ধান্ত করেন যে প্রতি থানায় ২ জন আর 
কলকাতায় প্রতি ওয়ার্ডে ২ জন করে জে 
পি নিয়োগ করা হবে! সারা পশ্চিম 
বাংলায় ৩০০ থানাতে woo আর 


a . কলকাতায় ৮০টি ওয়ার্ডে ১৬০ এই 

_ মোটামুটি ৭০০ লোক নিয়োগ করা হবে । 
আরও ঠিক করা হয় যে জে পি-দের কিছু 
ক্ষমতা" 


কিছু ‘পুলিশ ও ম্যাজেস্টিয়েল 


_ দেওয়া হবে। 


.. গড়া 


কংগ্রেস মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে বামফ্রণ্ট সরকারকে নাস্তানাবুদ করার | 





এবং ‘ধ্বংস’ শব্দ দুটো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের 
চোখে কখনোই সমার্থক না হয়ে ওঠে | 





থেকে নাম বাদ দিয়ে এমন স্ব লোকদের 
নাম দেন যা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট মেনে 
নিতে রাজী হননি। মন্ত্রীদের দেওয়া 
রিপোর্টও ভাল নয় | হাওড়া জেলার কোন্‌ 
কোন্‌ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই পদগুলি পাবেন 
তা এখনও ঠিক হয়নি। 


দেখা যাক এখন কোথাকার জল কোথায় 


(২৬ আগস্ট, ১৯৬০) > 


ডি পি এলে ঘুন ধরেছে 


স্রেফ ওদাসীন্যে ও বিশৃঙ্খলায় 


বিশেষ প্রতিনিধি : are উদাসীন্য ও 
বেহিসাবি খরচের জন্য দুর্গাপুর প্রোজেক্ট 
লিমিটেড (ডি পি এল) ক্রমাগত লোকসান 
ও উৎপাদনের ব্যর্থতা দেখিয়ে চলেছে 
বলে সরকারি অডিট রিপোর্ট থেকে জানা 
গিয়েছে ı এমন কি এই সংস্থার বিদ্যুৎ 
উৎপাদনকারি ইউনিটগুলির বয়লার 
মেরামত, এগুলিকে বিশ্রাম না দেওয়া 
অথবা পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
কাজে না লাগানোর ফলে ডি পি এলকে 
প্রচুর ক্ষয়ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে | অথচ 
এ ব্যাপারটি সহজেই এড়ানো যেত। 


টাকা। প্রায় শুরু mem 
লোকসানের মধ্যে চলেছে 

ওটি ইউনিট নিয়ে গড়ে ওঠা ডি লি 
এল-এর উৎপাদন ক্ষমতা হল, ৩৯৫ 
মেগাওয়াট | প্রয়োজনের : অতিরিক্ত 
খাটিয়ে এই বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিকে 
প্রায় অকেজো পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে । এই কেন্দ্রের RA অনুযায়ী 
যেখানে ২০ শতাংশ ওয়াটেজ আওয়ার 
ব্যবহার করার কথা, সেখানে তা করা 
হয়েছে ৫১৮ শতাংশ থেকে ৬০-৩ 


কাজে লাগাবার সময় অযথা বিলম্ব করা 
হয় বলে 'সরকারি রিপোর্টে মন্তব্য করা 





রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
কঠোর হস্তে দমনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু সম্প্রতি মহাকরণে পুলিশকে দ্ার্থহীন 
ভাষায় বলে দিয়েছেন যে স্বদলীয় কোন 
ক্যাডারকেও যেন এ ব্যাপারে রেহাই না 
দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের 
পরও বিভিন্ন জেলায় সি পি এম নেতারা 


করায় তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। 
পুলিশ নীরব সাক্ষী হয়ে আছে বলে 
এলাকায় মানুষ জানান | বলা হচ্ছে স্থানীয় 
পুলিশকে দাবিয়ে রেখেছেন | 

-সিটু নেতা অসিত সিনহা সরকারি 
সাড়ে তিন লাখ টাকার পাইপ 
কেলেঙ্কারিতে -জড়িত বলে স্থানীয় বি ডি 
ও অফিস থেকে জানানো হয়েছে। বি ডি 
ও অফিস আরো জানিয়েছে পুলিশ কোন 


হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে এক 
নম্বর ইউনিটের (৩০ মেঃওয়াট) 
বয়লারটিকে ৫ বছর বিশ্রাম দেওয়া হয় বা 
মেরামত করা হয়নি | অপরদিকে ৪ নম্বর 
ইউনিটের বয়লার (৭৫ মেঃওয়াট) ও দু 
নম্বর ইউইনটের বয়লার (৩০ মেঃওয়াট) 
বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছে যথাক্রমে 
১১০ দিন ও 800 দিন। অথচ 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লারগুলির বিশ্রাম 
ও মেরামতির সময় সীমা মাত্র ৩০ দিন | 
ফলে দুই ও চার নম্বর ইউনিট দুটিতে 
দীর্ঘসময় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় নি। 
সময়ে কাজ না করার জন্য এই দুই ইউনিট 
বাবদ ১০৫ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি 
হয়েছে ডি পি এলের। 


উচিত সেখানে করা হয়েছে এক বছরেরও 
বেশি ı সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ডি 
পি এল ১৯২৩ সালের ইন্ডিয়ান বয়লার 
আযাক্ট বিধি যে শুধু অমান্য করছে তাই নয়, 
তার সঙ্গে বয়লারগুলির কার্যকারিতা এবং 
কর্মক্ষমতা সমীক্ষা করার ব্যাপারটিতেও 
গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই সংস্থা কয়লা 
পেট্রোল ও ডিজেল বাবদ অযথা ২৭ 
কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। 

ডি পি এলে উৎপাদন খরচাও অযথা 
বাড়ানো হয়েছে | আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধি 
বাবদ উৎপাদন খরচ যে বাড়বে সেটা 
স্বাভাবিক ব্যাপার । কিন্তু কতটা বাড়বে 


এফ আই আর করতে সাহস পাচ্ছে না। 


৩৪০ টাকা তছরূপে জড়িত থাকলেও 
পুলিশ তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগই 
শুনতে চাইছে না। 


ক্যাডার ও নেতাদের FE কতটা 
সুদূর প্রসারিত তার প্রমাণ পাওয়া গেল 
হাগুড়ায় ৩ আগস্টের, বন্ধের দিন । 
পুলিশের সামনেই সি পি এম ক্যাডার 
বাহিনী দশ জন চিত্র-সাংবাদিককে প্রচন্ড 
মারধোর করেছে, ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে, 
a রিল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 
(জনৈক সিনহার উপস্থিতিতে) বারবার 
আবেদন জানানো সত্বেও পুলিশ 
কোনভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে 
আসেনি ı এ দিনের ঘটনা সম্পর্কে হাওড়া 
থানায় এজাহার দেওয়ার পরও 
অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি (এজাহার 
নং ২০২/৯০ তাং, ৩:৮:৯০) । মুখ্যমন্ত্রী 
ও তথ্যমন্ত্রী একদিকে সাংবাদিকদৈর ওপর 
হামলার ঘটনার নিন্দা করছেন, অন্যদিকে 
সি পি এম ক্যাডারদের হামলাও চলছে। 


হাওড়ার গাচলা শ্যামপুর গ্রামের 


বিকাশ দাস এখন গ্রামের মানুষকে সাক্ষ্য 
না দিতে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে | দল 
ও বিকাশের সমর্থনে পঞ্চায়েত নেতা ও 


এবং অযথা ব্যয় বৃদ্ধ না করে, ব্যাপারটা 
নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা, সে ব্যাপারে ডি 
পি এল কোন সমীক্ষা চালায় নি, বা নজর 
দেয়নি | ১৯৬১ সালে প্রতি কিলো ওয়াট 
আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ধরা 
হয়েছিল ৩ টাকা ২৬ পয়সা । এরপর 
ধাপে ধাপে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, কিন্তু 
উৎপাদন খরচ বাড়াবার ব্যাপারে কোন 
বিধি মানা হয়নি i ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রতি 
কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বাবদ ব্যয় দাড়ায় ৩৮.৭৫ | পয়সা পরবর্তী 
বছরগুলিতে তা বেড়ে ঈাড়ায় যথাক্রমে 
88:১৯, ৪৮:৭১, ৫০:৭০ ও ৬০.৪৫ 
পয়সা | 

কর্মী নিয়োগের ব্যাপারেও ডি পি এল 
কোন নিয়মনীতির ধার ধারেনি বলে 
সরকারি রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। 
ফলে ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত এ বাবদ 
৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ 
হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রবীর 
সেনগুপ্ত তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 
ডি পি এলের আর্থিক অবস্থা খুবই 
খারাপ | বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ 
বিক্রি বাবদ ৪৩ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে 
থাকা এর অন্যতম কারণ । বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
বক্তব্য থেকে প্রমাণ হচ্ছে, ডি পি এল তার 
বকেয়া পাওনা আদায় করতেও গড়িমসি 
করছে | সব মিলিয়ে বলা যায়, অন্য কিছু 
নয়, শ্রেফ চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এই তাপ বিদ্যুৎ 
অথচ একটু শৃঙ্খলাপরায়ন হলে এ হতো 
না। 


হয়ে উঠেছে। 

অভিযোগ, বিকাশ দাস ধামসে গ্রামের 
প্রতিমা ভুঁইয়াকে বিয়ে করলেও 
দেনাপাওনার ব্যাপারে খুশি হতে না পেরে 
এ বছর ২৬ জানুয়ারী রাত ১১টা নাগাদ 


চায়নি | বরং গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছিল | 
কাজ হয় বটে, কিন্তু সাচলা থানার পুলিশ 
সুপার চার্জশীট পাঠাচ্ছেন না। বরং 
পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসামী বিকাশ 
তাদের প্রাণে হত্যা হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। 
শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত নেতার সাহায্য 
নিয়ে বিকাশ গ্রামশুদ্ধ সবার বাড়িতে গিয়ে 
হুমকি দিচ্ছে, যেন কেউ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য 
না দেয়। অসহায় মোহন ভূঁইয়ার আরো 
অভিযোগ, স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা 
ও বিধায়ক শৈলেন মণ্ডল সি পি এমের 
ভয়ে তাদের দরখাস্তে শীলমোহরও 
লাগাতে চান নি! এই মামলার নং 
১০(১৭২:৯০) | ধামসে শ্রামের কুঁড়ে 
ঘরে বসে 
জানালেন প্রতিমার ঘর ভাঙার পর এখন 
তারা সকলেই মৃত্যুর দিন গুনছেন। 


প্রতিভা দেবী ও মোহনবাবু 


দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ [পাচ 


|. অভিযোগ 





৷  চৌরঙ্গির দু একটি সিনেমা 
হলে ব্লুফিল্ম দেখানো হচ্ছে 


_ ধর্মতিলা, চৌরঙ্গি এলাকার দু-একটি 
সিনেমা হলে মধ্যরাতে GAR দেখানো 
হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে । 

সম্প্রতি ফ্রি স্কুল Y অঞ্চলের একটি 
ইংরিজি ছবি দেখানোর সময় হঠাৎই 


একটি ইংরাজি ছবি দেখানের সময় হঠাৎই 
সামঞ্জস্য হারিয়ে y ওই অংশটি 
দেখানো হয়ে যায়। 

প্রায় পাচ-ছ মিনিট ধরে হিন্দী সঙ্গীতের 
সুরের সঙ্গে নগ্ন নর-নারীর নাচ এবং 
সামান্য শৃঙ্গার পর্ব ধরা থাকে পর্দায় । 

পর্দায় এরকম একটি ঘটনা ঘটে 
যাওয়ায় হঠাৎই দর্শকদের মধ্যে, যথেষ্ট 
আলোড়ন ওঠে | ওই ঘটনার সূত্র ধরে এই 
প্রতিবেদক এক গোপন তথ্যে জেনেছেন 
রাত্রের শো শেষ হয়ে গেলে একটি বিশেষ 
ভাষাভাষি অঞ্চলের দু-একটি সিনেমা হলে 


যোগসাজশে ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে। 
হল মালিক বা কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে 
এখনও পর্যন্ত কোন খোজখবর নেই। 


সহযোগিতায় গোটা ধর্মতলা এবং চৌরঙ্গি | a 


এলাকায় নানা দু্কর্মের রামরাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | গাজা, মদ, হেরোইনের 
অবাধ বাণিজ্যের পাশাপাশি চলছে বু-ফিল্ম .. 
দেখানোর আসর | ৃ 


এদিকে কয়েকটি চিত্র পরিবেশক সংস্থা : | 


থেকে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে যে 
ফিল্মের কিছু বিশেষ অংশ 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। তুলে নেওয়া 
হচ্ছে। জানা গেছে, ছবিগুলির নেগেটিভ 
থেকে বা ভিডিও ক্যাসেটের মাধামে 
প্রাপ্তবয়স্ক দৃশ্যগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে | 


জানা গেছে, পরে এগুলি TOR করে 
বিক্রি করা হচ্ছে। কয়েকটি ভিডিও 
পার্লারে দেখানোও হচ্ছে এক চিত্র 


ওই সূত্রের অভিযোগ, গত চলচ্চিত্র 
উৎসবের সময় দু-একটি বিদেশী ছবির 
প্রাপ্তবয়স্ক দৃশ্যও এভাবে তুলে নেওয়া 





ইলাস্ট্রেটেড উইকলি" বন্ধ করা হচ্ছে ? 


বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এবং বহুল 
প্রচারিত সাপ্তাহিক 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে | এরকমই একটি 
জোর খবর সংবাদপত্র জগতে দারুণ 


চাইছেন | 
ইতিমধ্যেই নাকি q প্রিন্ট তৈরি হয়ে 
গিয়েছে । ঠিক হয়েছে পত্রিকাটি লন্ডন 
থেকে প্রকাশিত “দি ইওরোপিয়ান ঘরানায় 
তৈরি হবে। 
নতুন পত্রিকাটির নাম এখনও পর্যন্ত 
ঠিক না হলেও জানা গেছে এটি রবিবার 
প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটি আগাগোড়া 
হবে a: 
এদিকে “ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' বন্ধ করে 
খবরে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে । এই 
মধ্যে রয়েছে তেমনি ক্ষোভ সঞ্চারিত 
en 
: জন্মাবধি যে কাগজের সঙ্গে 
পরিচিত সে পরিকা বা 
চলবে না। 
+ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "ইলাস্ট্রেটড উইকলি' 
এখন যথেষ্ট জনপ্রিয় । পত্রিকাটি সম্পাদনা 


সাক্ষাৎকার এবং পত্রিকা বন্ধ এ দুই ঘটনার 
সঙ্গে কোন মিল নেই। TIROS 


কারণ অবশ্য এখনও জানা যায়নি । 











SE তথৈবচ | 


. করছে। কিন্তু কেন 








ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ 















ভয়াবহ 
পশ্চিমবঙ্গে ১৪০টির বেশি শিল্প বন্ধ 
za আছে। শ্রমিক বেকারের সংখ্যা ১ 
লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি । আই. এন. 
টি. ইউ. fra পক্ষ থেকে ৮৮ সালের 
আগস্ট মাসে বন্ধ কলকারখানার বিষয়ে 
একটা সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল। 
.. দেখানো হয়েছিল, ১৯৮৩ সাল থেকে 
: ১২২টি কারখানায় লক আউট চলছে | 
.. শ্রমিক বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার 
৬৪৯ জন। এন. টি. সি (ন্যাশনাল 
. টেক্সটাইল কর্পোরেশন) জাতীয় স্তরে 
১০৪টি সুতাকলে ২৫০ কোটি লোকসান 
fare) একই অবস্থা বেঙ্গল 
_ পটারিজের | লোকসানের বহর ৬৫ কোটি 
_. টাকা । রাজ্য সরকার পরিচালিত কল্যাণী 
স্পিনিং মিলে ৪২ শতাংশ শ্রমিককে 
বাড়তি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 


লালা চরতরামের বেআইনি নোটিশের. 


ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে উষা কোম্পানি | 
_ মেটাল বক্স বন্ধ । বন্ধ রুগ্ন শিল্পের সংখ্যাও 
অসংখ্য | বন্ধের তালিকায় আছে জুট 
_ মিলও | কেন্দ্রীয় সরকার কৃত সমীক্ষায় 
জানা যাচ্ছে, ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর 
পর্যন্ত সমগ্র দেশে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল, 
১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৪০টি । বর্তমানে যা 
আরো বৃহত্তর পর্যায়ে ছড়িয়ে গিয়েছে | 
৮১ সালে লক আউটের সংখ্যা 
.. পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছিল ১১৭টি। 
ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ 


. হাজার ৭৩৫ জন। পর্যায়ক্রমে তা 


> বেড়েছে । ৮৭ সালের হিসেবে দেখা 
_ যাচ্ছে, ১৯২টি ক্ষেত্রে লক আউট 
. হয়েছিল | বেকার শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ 


৬২ হাজার ২৮৭ জন । আগরপাড়ার 


ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ কিংবা 
CRTR কোলে আয়রন ope স্টিল 
BR কথা বাদ দিলেও মৃতপ্রায় 
ঃ শিল্পের সংখ্যাও প্রচুর | সামগ্রিক ভাবে 
একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি | হাওড়া, হুগলি 
.. কিংবা ব্যারাকপুর অথবা উত্তর শহরতলির 
বন্ধ কারখানা, 
শ্রমিকের আত্মহত্যা অথবা মালিক পক্ষের 
এই অবনতি ? 
সামগ্রক শিল্প মন্দার ক্ষেত্রে আশু করণীয় 





কর্বাই বা কিঃ 

শিল্পে অশান্তি কিংবা সামগ্রিক মন্দার 
ক্ষেত্রে অনেকরকম কথা ও যুক্তি চালু 
রয়েছে পক্ষণীয় বিষয়, পর্বে হরিকর 
দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের দিকে পা 
বাড়াতেন । বর্তমানে এই লাইনটা 
নিয়েছেন মালিকরা | “মালিকের দাবি 
মানতে হবে’ এই বক্তব্য যেন ক্রমশ 
জোরালো হচ্ছে। মালিকের 
খামখেয়ালিপনার জন্য শ্রমদিবস নষ্ট হচ্ছে 


| যথেচ্ছভাবে | পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৬৭ 


সালে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল, ৫০ লক্ষ 
১৫২ হাজার ৮৫২টি । ১৯৮৭ সালে এসে 


. তা দাড়িয়েছে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৪ 


হাজার ৯০০টিতে | লক্ষণীয়, 
সরকারিভাবে শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার কথা 
স্বীকার করে নিলেও আশুকরণীয় কর্তব্য 
কি, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো গাইড 
লাইন নেই । সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ 
ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে মার্কেট স্টাডি করা 
হয়েছিল | বিশেষত রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলোর 
মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল সবচেয়ে 
বেশি | বলা হয়েছে, ১ লক্ষ ৪৭ হাজার 
৭৪০টি রুগ্ন সংস্থার মধ্যে ১৭ হাজার 
৭০৮টি টিকে যেতে পারে । কিন্তু খণ যা 
দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে একটি বেশ বড় 
গোছের অংশ থেকে যাচ্ছে অনাদায়ী । 
যেমন ২ হাজার ১ শত ৪৭ কোটি ৮৮ 
লক্ষ টাকা খণ দেওয়া হল। কিন্তু 
.অনাদারী থেকে গেল ১৭২৬ কোটি 
টাকা । এটি একটি দৃষ্টান্ত । 

আবার এমনও হচ্ছে, যেখানে বৃহৎ 
শিল্প কিংবা মাঝারী শিল্প নিতে সরকার 
আগ্রহী, হয়তো বা কাগজপত্রও তৈরি হল, 
কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে এসে দেখা যাচ্ছে, 
মালিকপক্ষ কোর্টে চলে যাচ্ছে | উদাহরণ 
স্বরূপ বেঙ্গল ল্যাম্পের কথা বলা যায়। 
কোম্পানির মালিক তাপস রায় খোলাখুলি 
বিক্রি করে দিতে চাই ৷’ তাপসবাবুর 
কথায়, আমরা সরকারের কাছ থেকে ৫ 
সি 
একটা অংশ বেঙ্গল ল্যাম্প 


পশ্চিমবঙ্গে 
ভয়াবহ শিল্প সঙ্কটের চিত্র 


আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে | বলা 
প্রয়োজন মালিকপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা 


বলে রাজ্য সরকার প্রোজেক্ট অধিগ্রহণের 


ফয়সালা করে ফেলেন | কিন্তু কাকস্য 
পরিবেদনা | ৭ই জানুয়ারি ১৯৮৯ শনিবার, 
রাত দশটায় বেঙ্গল ল্যাম্পের গেটে যে 
তালা পড়েছিল আজও তার সুষ্ঠু মীমাংসা 
হল না। বাঙালি পরিচালিত ৫৭ বছরের 
কোম্পানির আজ এই অবস্থা হল কেন, 
কেউ খতিয়ে দেখলেন না। উল্লেখ্য, 
১৯৮৮ সালে যাবতীয় উৎপাদিত মাল 
বাইরে বিক্রি করা হয়েছিল | তারপরেও 
কেন কোম্পানি টাকার অভাবে ভোগে ? 
ক্লোজার, বন্ধ, ধর্মঘট ও লাকাউটের 
মধ্যে লকআউটের সংখ্যাই বর্তমানে 
সবচেয়ে বেশি। জনৈক বিশিষ্ট 
অর্থনীতিকবিদের মতে বাজার দখলের 
লড়াইয়ে. ‘আধুনিকতা’ অনেক ক্ষেত্রে 
বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দীাড়াচ্ছে। 
মেটাল বক্সের কথাই ধরা যাক । সত্তর 
দশক পর্যন্ত মেটাল প্যাকেজিং সর্বত্র 
স্বীকৃত হয়ে উঠেছিল | এরপরের থেকেই 
প্লাস্টিক জায়গা নিতে শুর করে। 


মেটালের বাজার হয়েছে সংকুচিত | এই 
ধরনের পরিস্থিতি যেখানে তৈরি হচ্ছে, 
সেখানে তো বসে থাকার অবকাশ নেই। 
বরং প্রতিযোগিতা মূলক বাজারের ক্ষেত্রে 
নবনব চিন্তাধারার উদ্তাবনা নতুন বাজার 
তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক TUST | একই 
কথা জুটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । জুটের 
বাজারকে অনেকাংশেই সংকুচিত করেছে 
পলিথিনে ı বলা প্রয়োজন, সিমেন্টের 
বাজারে বর্তমানে পলিথিন প্যাকেজিং 
অনেক বেশি জনপ্রিয় | এই ব্যাপারগুলো 
কিন্তু মালিকপক্ষ ভালোভাবেই বুঝেছেন | 
বুঝে শুনেই শ্রমিকদের অসহায় পরিস্থিতির 
দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে | মোদ্দা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, বাজার দখলের লড়াইয়ে নিজেকে 
দেউলিয়া জারি করে লক-আউটের পথ 
তৈরি করা । পাশাপাশি শ্রমিক ছাটাই 


কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধে কেড়ে নিয়ে ' 


পরিস্থিতিকে আরো. জটিল করে তোলা 


নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি 


| বিশেষ প্রতিনিধি: শুধু শিল্প ক্ষেত্রেই নয়, 
[| সামগ্রিক বাজারদর আকাশছোয়া | দাম 
| বেড়েছে চাল, গম, চিনি, রান্নার তেল, 


] কাপড়, ডাল, চা, বেবিফুড, সাবান, 


‘| জ্বালানী, কাগজ, সিমেন্ট ও ওষুধের | 
| পরিস্থিতি যে সামগ্রিকভাবে সাধারণের 
:] ধরাষ্ঠোয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, তা বোধহয় 


| নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না, 


| দাম বেড়েছে সবজি ও মাছের বাজারেও ' 
গ্রহস্থের পকেটে টান। বামফ্রন্ট 
চেয়ারম্যান তথা সি পি এমের রাজ্য 


_| সর্বভারতীয় মূল্যসূচক গত বছরের ২৩ শে 
ডিসেম্বর ছিল ১৬৬.৪ । বর্তমানে (২৩ শে 
জুনের হিসেব অনুযায়ী) তা বেড়ে 
দাড়িয়েছে ১৭৬-৮ | সাম্প্রতিক কালে এটি 
| হলো মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধি । এবং যার ফল 
| গুরুতরভাবে ভোগ করতে হচ্ছে 
| জনসাধারণকে । স্বয়ং ফ্রন্ট চেয়ারম্যানের 
_[ স্বীকারোক্তি সামগ্রিক অবস্থাকে আরো 





বেশি করে প্রকট করে তুলেছে । কেন্দ্রীয় 
বাজেটে ডিজেল এবং পেট্রলের দাম বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা 
দেয় | এরপর গম দিয়ে যাত্রা শুরু । ১ লা 
মে গমের দাম কুইন্টাল পিছু ৩০ টাকা 
করে বাড়িয়ে দেওয়া হল | এরপরে ২৫ 
শে জুন থেকে সমস্ত চালের দাম বাড়িয়ে 
দেওয়া হল । দাম বৃদ্ধির পরিমাণ কুইন্টাল 
পিছু ৪৫ টাকা । চাল ও গমের দাম 


টাকা । বর্তমানে যা ৩২ টাকায় এসে 


দাড়িয়েছে । পরিশোধিত রেপসীড orem 


হতো রেশনের মাধ্যমে | বর্তমানে তাও 
বন্ধ ৷ পাশাপাশি পাম তেল সরবরাহের, 
‘পরিমাণও বাড়েনি | . 


এতসব qa ঘটনাগুলো যখন 
একের পর এক ঘটে যাচ্ছে, তখন আমরা 
কি দেখছি? রাজনৈতিক দলগুলো 
হাত-পা. গুটিয়ে বসে আছে। কোনো 


আন্দোলন নেই | সামান্য প্রতিরোধও গড়ে 


বন্ধু ছে, ক a 
RT 
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“দিল্লির চক্রান্ত । 


হচ্ছে। 

শিল্প সংকটের জন্য রাজ্যের অর্থনীতির 
উপর বিরাট চাপ পড়েছে | আরো একটি 
ব্যাপার উল্লেখ্য ৷ তা হচ্ছে, শ্রমিকদের 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বহুক্ষেত্রেই মার 
যাচ্ছে | কিংবা এমনও হচ্ছে, মালিকপক্ষ 
পি এফের টাকা তছরূপ করে ফেলছেন। 
হিসেবের ক্ষেত্রেও বিস্তর গন্ডগোলের 


পড়ছে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পি 
এফের ক্ষেত্রে রিকভারি মেশিনারি গঠনের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ২৯-৬-৯০ 
তারিখে শ্রম মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে (নোটিশ নম্বর আর ১১০০১৩৫২) 


- ৯০ এস এস ২) ৫২ সালের ই পি এফ ও 


শ্লোগান তো 
আছে: 
সোমেন মিত্র 


বিশেষ প্রতিনিধি : শ্লোগানের সামান 


হেরফের হয়েছে মাত্র । কিন্তু সামগ্রিক 


শ্লোগান ভাটা এসেছে । বন্ধ কলকারখানা 
ও দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া জানাতে 
গিয়ে এইভাবে শুরু করেছিলেন রাজ্য 
কংগ্রেসের এক নম্বর সাধারণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র | বললেন, আগে বলা হতো 
রাজ্যগুলোকে তীব্র 
অর্থনৈতিক বঞ্চনা করা হচ্ছে | এখন আর 
সেটা বলা হচ্ছে না। বরঞ্চ একটু 
সংযোজন করা হয়েছে | পূর্বতন সরকার 
কোষাগার শূন্য করে গিয়েছেন | অতএব 
রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের নতুন ভাবে আর 
কি করার আছে ? fee আমাদের প্রশ্ন 
হচ্ছে, এভাবে আর কতদিন stay 
দেওয়ার তো একটা সীমা আছে ? নাকি 
জ্যোতিবাবুদের কাছে সীমা কিংবা 
পরিসীমার কোনো সংজ্ঞা নেই ? 
সোমেনবাবু বলছিলেন, লক আউট 
কিংবা ক্লোজার কেন বাড়ছে ? তারজন্য 
সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নির্দেশ হয়েছে কি 
আজ পৰ্যন্ত একজন মালিকের বিরুদ্ধেও 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? ৭৭ সালে 
স্বয়ং জ্যোতিবাবু শিল্পপতিদের হুঁশিয়ার 
করে দিয়েছিলেন | বলেছিলেন, ষড়যন্ত্র 
করবেন না, ভুলে যাবেন না, এ রাজ্যে 
শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী ফ্রন্ট সরকার 
আছে। আজ জ্যোতিবাবুকে আমরা কি 
দেখছি? আম্বানিদের সঙ্গে ডিনার 
করছেন । পুত্রের জন্য বেপরোয়া হতেও 
দ্বিধাবোধ করছেন ai কেন এই 
পরিবর্তন ? 


পরিসংখ্যান অনুযায়ী সোমেন মিত্র 
বলছিলেন, সাম্প্রতিক কালে লক আউট 


বৃদ্ধি পেয়েছে | এই প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ 


কি? অথচ সরকারি হিসেব অনুযায়ী, 
পশ্চিমবঙ্গে শ্রম বিক্ষোভ কম ı আদৌ কি 
তাই ? প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় 
বলা হয়, তাহলে মেনে নিচ্ছি আইন 
শৃঙ্খলা যথেষ্ট ভালো | কিন্তু মূল ব্যাপারটা 


সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন জ্যোতিবাবুরা | ' 


তা হচ্ছে, বিদ্যুতের চরম আকাল । 
শুধুমাত্র বিদ্যুতের অভাবে হাজার হাজার 
ক্ষুদ্র শিল্প অকালে মুখ থুবড়ে পড়েছে | 


পরিসংখ্যান তো বলছে, সামগ্রিক বিদ্যুৎ 


পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে গিয়েছে। 


হবে কি ভাবে ? শিল্পের সঙ্গে বিদ্যুতের 


সম্পর্ক সর্বক্ষণ । অথচ মূল. প্রসঙ্গকে 
pi ii না 


বাজারদরের ক্ষেত্রেও | কেরোসিন 
তো চূড়ান্ত ফাটকাবাজি. চলছে । এটা কি 


একটা রাজা চলছে? এক লিটার 


পর এই পরিস্থিতি কেন হল, তার 


“WER চলছে। 





এম পি আইন অনুযায়ী রিকভারি 
: অফিসারের 


সারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 
পারবেন । I টি 
সরকারি আইন যাই বলুক না কেন 
Aaa মত ফর্মূলার যথেষ্ট অভাব | 

এমনও দেখা যাচ্ছে, আইনের বেড়াজালে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গ আটকে me এই 
ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী । মালিকপক্ষ এই 
সুযোগগুলো পুরোপুরি গ্রহণ করেন। 
লক-আউট ঠেকাতে আইন প্রণয়নে দ্রুত 
হওয়া সবচেয়ে জরুরী । অন্যথায় এই 
জিনিস বাড়তেই থাকবে | ১৯৩০ সালের 


পোস্টমর্টেমও হওয়া উচিত | 





কেরোসিন তেলের জন্য একটি. তরতাজা 
প্রাণ চলে গেল। একবার ভাবুন তো 
কোথায় এসে দাড়িয়েছে বাজারদর ? 


RM তালিকা বৃদ্ধি পেয়েছে | অথচ 
বাড়তি পয়সা দিলে সবকিছু পাওয়া 


যাচ্ছে। সরষের তেল নিয়ে প্রকাশ্যে 
ফাটকার তালিকায় 
অন্যরাও সব মিছিল সহকারে অপেক্ষা 
করছে । দুম করে বাড়িয়ে দেওয়া হল 
ভাড়া | ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে পেট্রোল ও 
ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা . 


৮৮ এবং ৮৯ সালের, 


শ্রমচিত্রে লক আউটের সংখ্যা জেট 
গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে । বলা প্রয়োজন, 
লক আউট ও ধর্মঘটের মধ্যে বিস্তর 
পার্থক্য আছে। 
শ্রমিকপক্ষের দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে । 
Ree te Wn ভে seo De 


ধর্মঘট হয় মূলত 


| হচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে একটা কথা বলা 
যেতে পারে, শিল্প-ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। 
একই কথা wey বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | বাজারে আস্ত লেগেছে। 
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: : প্রতিবাদে বাংলাদেশের 





দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ [সাত 





বিশ্বের নানা দেশে সংবাদপত্র ও 
সাংবাদিকেরা নানা জাতীয় সন্ত্রাসের 
শিকার ৷ বি বি সি হিসাব দিয়েছে '৮৯ 
সালে বিশ্বের নানা দেশে ৫৮ জন 
সাংবাদিকের মত্যু হয়েছে | এই ভয়াবহ 


উপ 


 সাংবাদিকেরাও নানা ভাবে নির্যাতন ভোগ 


করেন | লাটিন আমেরিকার, ভারত, 
ইংল্যান্ডের সাংবাদিকেরা বেসরকারি 
সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাসের শিকার হলেও 
বর্মা, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, পানামা 
প্রভৃতি দেশের সাংবাদিকদের শিকার হতে 
হয় সরকারি বেসরকারি উভয় দিক 
থেকেই । পাকিস্তানের সাংবাদিকদের 
উপর. নির্যাতন, সংবাদপত্রের কষ্ঠরোধ 
একটা পুরাতন ব্যাধি | 

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অভিহিত 
করা হয় গণতন্ত্রের আভিভাবক হিসাবে | 
পৃথিবীর যে সব দেশে গণতন্ত্র নেই, যে 
সব দেশে স্বৈরতন্ত্রের শৃঙ্খল মানুষের 
অধিকারকে নাগপাশের মত বেঁধে রেখেছে 


.. সাংবাদিকেরা যে সকল দেশে প্রতিবাদে 


বেশি সোচ্চার ı চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
পাকিস্তান, বর্ষা ও বাংলাদেশের 
দাংবাদিকেরা এ কারণে হয়েছেন আরো 
রাজনৈতিক কারণেই চিলি দক্ষিণ 
আফ্রিকার পক্ষে বিশ্বের জনমত | সংবাদ 
মাধ্যম যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এ দেশগুলির 
প্রতিটি ঘটনাকে । লাতিন আমেরিকার 
লাঞ্ছিত সাংবাদিকদের পিছনেও বিশ্ব 
জনমত ৷ মুলত তারা সর্বনাশা মাদক 
চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং 
তারা শিকারও তাদেরই | 





বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পরবর্তী 
কালে দেশের ভেতরে tas বিরোধী 
আন্দোলনে বাংলাদেশের সাংবাদিক ও 


সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
'শ্বৈরতস্তরী 


হঠিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে 





বাকী রাখেন নি তিনি । দিনের পর দিন 
একের পর এক সংবাদপত্র তিনি বন্ধ করে 
দিয়েছেন 1৮৭ সাল থেকেই এর একটা 
আসবে | 

va সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের 


' সংসদে মাত্র তিন মিনিটে এরসাদ সাহেব 


জেলা পরিষদ বিল পাশ করান । প্রতিবাদে 
দেশে ৫৪ ঘন্টা বন্ধ পালিত হয়। সে 
সাংবাদিকেরা 
ছিলেন সবার আগে । এরসাদ সাহেব 
তিনটি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করার নির্দেশ 


দেন | এরসাদ সরকারের ধর্মমন্ত্রী ও *৭১ 


সালের বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক রাজাকার 
মৌলানা আব্দুল মান্নান-এর মালিকানাধীন 
দৈনিক ইনকিলাবও এরমধ্যে ছিল | পরে 


দৈনিক ইনকিলাব-এর উপর থেকে বন্ধের 


নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও দৈনিক 
বাংলার বাণী বন্ধই থাকে | সাংবাদিকেরা 





অবস্থান করলেন । 
পরিবেদনা | থোড়াই কেয়ার করে এরসাদ 
সাহেব চলতে লাগলেন | 

এরপর এল ৮৭ ঢাকা অবরোধের 
ঢেউ | সরকার সংবাদপত্রের ভাষা কি হবে 
সে বিষয়ে নির্দেশ দিলে সাংবাদিকেরা 
নামলেন রাস্তায় । আবার মিছিল মিটিং 
কর্মবিরতি চলতেই থাকলো । ৮ই 
নভেম্বরে এরসাদ-হঠাও আন্দোলনে সন্ত্রস্ত 
এরসাদ সাহেব জরুরী অবস্থা জারি 
করলেন সারা দেশে । হরণ করলেন 
মৌলিক অধিকার | এরশাদের সে আদেশ 
বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে 
সাংবাদিকরা ও সংবাদপত্রগুলি স্বৈরতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন ı 
বাংলাদেশের দুই বিরোধী নেত্রী শেখ 
হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে 
দুস্তর ব্যবধান ছিল । সে ব্যবধান দূর করে 
দুই নেত্রীকে যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর 


হয়েছে | আজও মমি সমানে লড়াই করে 
চলেছে অসির সঙ্গে । দিশেহারা এরসাদ 
ক্ষিপ্ত হয়ে একে একে বন্ধ করে দিলেন 
সাপ্তাহিক রোববার, যায় যায় দিন, আসে 





১৮ দিন পর বাংলাদেশের লৌহমানব 
জেনারেল এরসাদ মাথা নোয়ালেন, পিছু 
হটলেন। দাম্ভিক এরসাদের উদ্ধত মস্তক 
নত করে দিয়ে বাংলাদেশের ১৫ হাজার 
চিকিৎসক তাদের ১৮ দিন ব্যাপী সফল 
ধর্মঘট তিন সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার 
ঘোষণা করলেন ১৫ আগস্ট এক সংবাদ 
বুলেটিনে । 
সুদূরপ্রসারী । 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ 
এরসাদ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, টেলিফোন 
ইত্যাদি বে-সরকারীকরণের মতই চিকিৎসা 
নামক সেবামূলক বিভাগটিও 
বেসরকারিকরণ এবং তা বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য নতুন এক 
স্বাস্থ্য নীতি ঘোষণা করেন । এরসাদ 
ঘোষিত এ স্বাস্থ্যনীতিকে জাতীয় সংসদ 
অনুমোদন করে | এবং এ নীতির ভিত্তিতে 
রচিত জাতীয় স্বাস্থ্য বিল '৯০ সংসদ পাশ 
করেছে। 
এরসাদের* এ স্বাস্থানীতি বা জাতীয় 
স্বাস্থ্য বিল কার্ধাকর করতে হলে দেশের 
১৫ হাজার সরকারি ডাক্তারের মধ্যে 
হাজার আটেকের চাকুরিই শুধু যাবে না, 
হাসপাতালগুলিকে তুলে দেওয়া হবে 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে । 
আউটডোরে চিকিৎসার জন্য উপজেলা 
পর্যায়ে ৩ টাকা ও জেলা পর্যায়ে ৪ টাকা 
টিকিট ফিস দিতে হবে । আউটডোরে 
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য প্রতিটি 
ক্ষেত্রে পাচ টাকা ফিস দিতে হবে, যা 
এতদিন বিনা মূল্যে করা হত । এক্সরে 
ফিস ব্রিশটাকা | উপজেলা পর্যায়ে ৫০ 
ভাগ বেড ও জেলা পর্যায়ে ৪০ ভাগ বেড 
পেইং করার বিধান স্বাস্থ্য. বিলে আছে, 
এতদিন এ সকল .বেড নন-পেইং ছিল | 
তার সঙ্গে যুক্ত হবে ওষধ খাদ্যের 
(ডায়েট) জন্য টাকা বিশেষজ্ঞ ফিস ইত্যাদি 
হাসপাতালে ভর্তি ফিস উপজেলা পর্যায়ে 
৫ টাকা এবং জেলা পর্যায়ে ৭ টাকা সকল 
রোগীকে দিতে হবে। 
বাংলাদেশের ১১ কোটি মানুষের জন্য 
স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মাত্র ৬০ কোটি টাকা 
অর্থাৎ আমাদের দেশের মুদ্রায় ২৭ কোটি 


যার প্রতিক্রিয়া হবে 


সম্পাদক মিনার মামুদকে কোমরে দড়ি 
দিয়ে জীপের পিছনে ধেধে থানায় নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল । গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 
ফয়েজ সাহেবকেও ৷ গ্রেপ্তার হলেন বি বি 
Ba আতাউস সামাদ । দেশ থেকে 
বহিষ্কার করা হল বি বি সি-র সাংবাদিক 
ফিল জোন্সকে | নির্মল সেনসহ আরও বহু 
সাংবাদিক হলেন গ্রেপ্তার | প্রতিবাদ 
আন্দোলনও চলছিল তীব্র গতিবেগে | 
বাংলাদেশ ফেডারেল জার্নালিস্ট ইউনিয়ন 
সরকারি অনুষ্ঠান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় | 
সঙ্গে। এরসাদ সাহেব আবার পিছু 
হটলেন। বাধ্য হলেন মুক্তি দিতে 
আতাউস সামাদকে ৷ যুক্তি পেলেন মিনার 
মামুদ, মুক্ত হলেন ফয়েজ সাহেব ও 
নির্মলবাবু । বাংলাদেশের এরসাদ-হঠাও 
আন্দোলন থেমে গেলেও স্বৈরতস্ত্র বিরোধী 
সাংবাদিকদের সংগ্রাম থেমে থাকেনি | 
কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী তিন দেশ, 
একদা যা ছিল একই শাসন যন্ত্রের 
নিয়ন্ত্রণাধীন সেই ভারত উপমহাদেশের 
পাকিস্তান, বর্মা ও বাংলাদেশের শুধু 
সাংবাদিকেরাই নন, সংবাদপত্রগুলিও 
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার । at ও 
পাকিস্তানে এই সংবাদ মাধ্যমের উপর 


টাকা । অথচ বাংলাদেশ সরকারের ১১ 
লাখ কর্মচারীর জন্য চিকিৎসাভাতা ২৫০ 
কোটি টাকা । এই টাকার অনেকটাই 
চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়না | 
বাংলাদেশের সরকারি হিসাবেই ৮০ 
শতাংশ মানুষ দারিদ্রাসীমার নিচে বাস 
করে । সরকারি বরাদ্দের ৬০ কোটি টাকার 
একটা বড় অংশ চলে যায় প্রশাসনিক ব্যয় 
মেটাতে | ফলে হাসপাতালগুলিতে say 
ও চিকিৎসার সরঞ্জামের প্রচুর ঘাটতিই 
শুধু নয়, অনেক সাধারণ Saye মেলে 
না। যাও বা মেলে তাও চলে যায় 
চোরাবাজারে | ফলে জনসাধারণের মধ্যে 
বিক্ষোভ বাড়ছিল দিন দিন । সীমান্তবর্তী 
বাংলাদেশের গ্রামগুলির মানুষ এক 
রকমের মরিয়া হয়ে চোরা পথে বে-আইনি 
জমাতে বাধ্য হয় । অনেক প্রসৃতিও সন্তান 
প্রসব করতে ভারতে আসে | ভারতীয় 
হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটই হয়ে 
দাড়ায় তাদের ভারতীয় নাগরিক হওয়ার 
চাবিকাঠি । 


“বাংলাদেশ 
প্রতিবাদ করে । ২৮ শে জুলাই থেকে 
প্রথমে ৩ দিনের জন্য ধর্মঘটের ডাক 
দেয় । ২৭ শে জুলাই এরসাদ সাহেব 
বেতার ও টিভিতে ভাষণ দিয়ে এ ধর্মঘট 
ও ধর্মঘটী ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও 
তিনি বা তার সরকার কঠোর বা নরম 
কোন ব্যবস্থাই নিতে সক্ষম হননি | কারণ 


নেই । নেই চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম, 
চিকিৎসকেরও অভাব অনেক ক্ষেত্রে । 
মোদ্দা কথা স্বাস্থ্য বিভাগের চরম 
অরাজকতায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ । 
স্বাস্থানীতি বা স্বাস্থ্য বিল ৯০ সেই 
বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি | 

সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে তিন 


বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও 
সাংবাদিকদের অবিরাম সংগ্রাম 


প্রশাসনিক হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
সংগঠিত রূপ নেয়নি, যা নিয়েছে 
বাংলাদেশে | বৰ্মা ও বাংলাদে শে শাসনযন্ত 


ইতিহাস বড় রক্তাক্ত । ৩০ লাখ শহীদের 
রক্তের বিনিময়ে সে দেশের মানুষ 
পেয়েছে স্বাধীনতা | কিন্তু পায়নি গণতন্ত্র | 
শ্বৈরতস্ত্রের মায়াজালে বন্দী । মানুষের 
অধিকার আজ নাগালের বাইরে । ভাত 
কাপড়ের সমস্যা তো চিরস্তন। 


"ay সালের যে সব দালাল খুনি ইয়াইয়ার 
ঘাতক সভার শোভা বর্ধন করত আজ 
তারাই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরসাদের 
মন্ত্রণাদাতা, সভাসদ, জাতীয় পার্টির 
SAA | বাংলাদেশের এগার কোটি 
মানুষের ভাত-কাপড়ের চেয়ে এরসাদের 
মাথাব্যথা এই রাজাকার দালালদের 
পুনর্বাসনে । ফলে সে দেশের সমস্যা 
হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর | ৮৮ সালের 
মার্চ মাসে তিন দিন ধরে ঢাকা ইউনিয়ন 
হবে জার্নালিস্ট ইউনিয়ণের সম্মেলনের 
উদ্বোধন করার সময বাংলাদেশ ফেডারেল 





দিনের ধর্মঘট রূপ নেয় অনির্দিষ্ট কালের | 
ধর্মঘটের মধ্যেই স্বাস্থামন্ত্রী ডাঃ অজিজুল 
রহমান অপমানজনক গরম গরম বুলি 
ঝাড়তে SE করেন | চিকিৎসকেরা হয়ে 
ওঠেন FF | সরকার এক প্রকার বাধ্য 


১৪ই আগস্ট বাংলাদেশ মেডিকেল 
এসোসিয়েশন বা বি এম. এর-সঙ্গে 
বসলো প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক | সরকার পিছু 
ee oe 
র নানা স্তরের 

তিনি বিল srl ehe 
নিয়ে একটা কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি 
দিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং সে নতুন 
ame জন্য ৮ হাজার ডাক্তারের 
চাকুরি যাওয়ার পরিস্থিতির Sea হয়েছিল 


তা বাতিল করে দেশের বিভিন্ন ' 


হাসপাতালের শুন্য পদে এক হাজার 
ডাক্তার নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন | 
স্বাস্থ্য বিলে ৯০-এর বিধান মত উপজেলা 
স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বন্ধ রাখা হল। 
সরকারি প্রতিশ্রুতি বি. এম. এর ২৩ দফা 
দাবি যে দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘট তার প্রায় 
সবটাই মেনে নেওয়া হল । অতএব 
বি-এম'এ তিন : সপ্তাহের জন্য হরতাল 
স্থগিত রাখলো | কতকগুলি প্রতিশ্রুতি 
তিন সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর না করলে 
আবার ধর্মঘট Zara ১৫ হাজার 


জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি জনাব 
রিয়াজুদ্দিন আমেদ তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় 
বলেন ধারা গণতন্ত্র হত্যা করে ক্ষমতায় 
আসে তারা প্রথমেই আঘাত হানে 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর | 

দেশে সংবাদপত্র ও সুস্থ 
সাংবাদিকতা আজ বিপদগ্রস্ত । 


ধর্মমন্ত্রী রাজাকার মৌলানা মান্নান 
অপসারিত হলেন সরকার থেকে । সঙ্গে : 
সঙ্গে সরকার বন্ধ করে দিলেন দৈনিক 
ইনকিলাবের বিজ্ঞাপন | সীজ করা হল 
ইনকিলাবের ব্যাঙ্ক একাউন্ট । আবার 
সাংবাদিকেরা নামলেন রাস্তায় | সরকার 
পিছু হইলেন ৷ রাজশাহীর দৈনিক বার্তা 
সরকার পরিচালিত পত্রিকা । দীর্ঘদিন 
en 

| সাংবাদিকরাও নাছোড়বান্দার 
বত a 
বার্তার প্রকাশনা চালু করার দাবি নিয়ে । 
৯ই জানুয়ারি অনশনব্রতী ২৫ জন 
সাংবাদিকের একজন মহম্মদ আলি 
মনসুরকে গ্রেপ্তার করে ১ মাসের জেল . 
দেওয়া হল । অনশনব্রতী সাংবাদিকদের 
ছবি তুলতে গিয়ে নিগৃহীত হলেন ৬ জম 
চিত্র সাংবাদিক ı প্রতিবাদে সারা দেশে. 
সংবাদপত্রে হল ধর্মঘট । পরদিন কোন 
পত্রিকা প্রকাশই হল না । এমনকি এরসাদ 





ধূমায়িত | জনমতের চাপেই গত মাসে 
বিরোধী দলগুলি পৃথক পৃথক ভাবে হলেও :. 
একই দাবিতে একই দিনে স্বৈরতন্ত্রী 
এরসাদের পদত্যাগ এবং 
পরিবর্তন ঘটে । 


যেহেতু জাতীয় স্বাস্থানীতি রাষ্ট্রপতি 
নার নিজে আল কের el a 
ফলে সরকার প্রথম দিকে কোন 


আলোচনার রাস্তায় না হেটে চিকিৎসকদের 


আন্দোলন মোকাবিলার পথ ধরে ধর্মঘটী. 
ডাক্তারদের চাকুরীচাতি ও শাস্তির হুমকি 
দিতে থাকেন, অনা দিকে বি. এম" এর 
নেতৃত্বে চিকিৎসকেরাও রাষ্ট্রপতি ঘোষিত 


TE প্রতিরোধ করতে কঠোর a 


সংলকল্পবদ্ধ ছিলেন | ফলে সরকারের E 
পরাজয় দেশের গণ-আন্দোলনে - বাড়তি E 
শক্তি AMA a 


অবাধ ও 








আটা] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ 








জেলা কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ল্যাব্রটরিতে অসহ্য লোড-শেডিং 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে ৪৪৯ un 


জনৈক জেলা কংগ্রেস নেতার মতে 
“আজাদ কি সমাচার 1” গত ১১ই আগষ্ট 
এ আই সি সি-র প্রতিনিধি গুলাম নবী 
আজাদের মেদিনীপুর জেলায় যাওয়ার 
কথা ছিল। আজাদ যাচ্ছেন এই খবর 
জেলা কংগ্রেসকে সরকারি ভাবে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল । একেক করে শেষ 
মুহূর্তে ৯ই আগস্ট রাত্রিবেলা প্রদেশ 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল 
মিটিং হবে কলকাতায় “নিজাম 
প্যালেসে” | তাড়াহুড়ো করে জেলা 


থেকে নব পর্যায়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য 
হবেন ৫৬ জন | এছাড়াও ৭জন এ আই 
সি সি-র সদস্য পদ পাবেন | বর্তমানে 
চলছে সদস্য পদ 
নবীকরণের | বলা প্রয়োজন, নতুন নিয়মে 
কংগ্রেসের সদস্যরা ভোটাভুটির মাধ্যমে 
নেতা নির্বাচন করবেন । স্বভাবত নিজস্ব 
- গোষ্ঠীভুক্ত কংগ্রেসীদের দিয়ে সদস্য 
করাবার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। 
কলকাতায় ১১ই আগষ্ট নিজাম 
প্যালেসে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস 
নেতাদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস 


নিরক্ষরতা 








শেষে জেলা কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে মিটিং চলে করিডরে | এই 
মিটিং স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ২ ঘন্টার মত এ 
মিটিংয়ে জেলা কংগ্রেসের দুই নেতা সমীর 


শুরু হয়ে গিয়েছে ।” উদাহরণ স্বরূপ তিনি 
বললেন, মেদিনীপুরে গুলাম নবী 
আজাদের না যাওয়ার মুখ্য কারণ হচ্ছে, 


কংগ্রেসী গোষ্ঠীদ্বন্ব । বিশেষত একটা 
সেকশন চাননি, আজাদ সাহেব মেদিনীপুর 
জেলাতে এসে অভিযোগ শুনুন। 
নির্বাচনটাও কার্যত ADA পরিণত হয় । 
মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে, সদস্য নবীকরণ ফর্ম 
যদি জেলা কংগ্রেস নেতাদের মাধ্যমে 
কেউ সংগ্রহ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে 
সরাসরি প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সংগ্রহ 
করতে পারবেন | এমনকি প্রয়োজনে এ 
আই সি সি থেকেও নবীকরণ ফর্ম নিয়ে 
আসা যাবে । এক্ষেত্রে শুধু ফর্ম ছাপা 
খবরটা দিলেই চলবে । প্রদেশ কংগ্রেসের 
জনৈক মুখপাত্রের মতে, জেলা কংগ্রেস 
সভাপতিরা ফর্ম ছাপানোর পয়সা নগদে 
দেবেন, না অন্যভাবে (কিস্তিতে) দেবেন, 
দু একদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মেদিনীপুর 
জেলা থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য হবে 
৫৬ জন | সদস্যরা নির্বাচিত করবেন এ 
আই সি সি-র সদস্য কে হবেন ? সম্ভাব্য 
এ আই সি সি সদস্য হিসেবে ডাঃ মানস 
Ha, রাজকুমার মিশ্র, অজিত খাড়া, 
জ্ঞান সিং সোহন পাল প্রভৃতিদের নাম 
সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে । এই পর্যায়ে 
জেলা কংগ্রেসের বিতর্কিত নেতা সমীর 
রায়কে বাদ দেওয়ার জন্য অভিযোগও 
উঠেছে | উল্লেখ্য, সাংগঠনিক সদস্য 
নবীকরণ ফর্ম বিতরণ নিয়ে ইতিমধ্যে 
অভিযোগ উঠেছে । প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক ডাঃ. মানস ভুঁইঞা বললেন, 
am নেতা নির্বাচিত হোন না কেন, 
নির্বাচনে জিতে আসতে হবে দিল্লি উড়ে 
গিয়ে নেতা হওয়ার সার্টিফিকেট সহকারে 
ফিরে আসা, এবার থেকে সামগ্রিক ভাবে 
বন্ধ হয়ে যাবে বলে অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন | 


রণ বর্ষে 


সিপি এম প্রাথমিক শিক্ষকরা স্কুলে না এসে 
ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করছেন 


সারা জেলায় ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী 


নেওয়া হয়েছে । ৫ কোটি টাকার এই 
প্রকল্পে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই 
কাজ করার জন্য জেলা থেকে ওয়ার্ড ও 


প্রাইমারি স্কুলটিকে ঘিরে | এই স্কুলে ৪ 
জন শিক্ষকের মধ্যে ২ জন করে পুরুষ ও 


বন্জী। অপর শিক্ষক হলেন সি পি এম ২ 
নং মেদিনীপুর লোক্যাল কমিটির সম্পাদক 
সমীরণ পাল | এছাড়া বাকি ২ জন মহিলা 
শিক্ষিকা হলেন সি পি এম নিয়ন্ত্রিত এ বি 
পি টি-এর সক্রিয় সদস্য ৷ 

১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিরক্ষতা 
দুরীকরণের মাস্টার ট্রেনার শেখ সাহাজাদা 
এক অভিযোগে জানান, এই স্কুলে ৪ জন 
শিক্ষক থাকা সত্বেও বর্তমানে মাত্র ২২ 
জন ছাত্র-ছাত্রী । আগে প্রচুর ছাত্র 
থাকলেও এখন এই অবস্থা দেখে অন্য 


স্কুলে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের 


নিয়ে গেছে । স্কুলে আগে একটি সাইন 
বোর্ড থাকলেও এখন তা উঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যাতে এটি স্কুল বলে না মনে হয় । 
২/১ জন শিক্ষক কালেতদ্রে কখনো 


সথনো আসেন | বাকি সময় তালা বন্ধ 
হয়ে পড়ে থাকে স্কুলটি । অভিযোগ 
অনুসারে পানপাড়ার মহল্লাদার আব্দুল খা 
জানান, বহুবার এই সব শিক্ষকদের 
নিয়মিত আসার কথা পাড়া থেকে 
জানানো হলেও কোন কাজ হয়নি । 
তাছাড়া ডি আই প্রাইমারি অফিসে এই 
অভিযোগ অনুসারে দরখাস্ত দিলেও খবর 
পেয়েছি কে aaa এই দরখাস্ত ফাইল 
থেকে হাপিস করে দিয়েছে। স্থানীয় 
এলাকাবাসী মাজেদা বিবি জানান সমীরণ 
পাল স্কুলেই আসেন না | কখনও ARAS 
স্কুল বসে ১১২-টার সময় আর ১ টায় স্কুল 
ছুটি হয়ে যায়। ওয়ার্ড কমিশনার সৈয়দ 
এরশাদ আলী বলেন এ ধরণের অভিযোগ 
তিনিও পেয়েছেন | তিনি বিষয়টি খতিয়ে 
দেখছেন | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেলা 
পরিদর্শক মধুপ দে-র সঙ্গে এ বিষয়ে 
যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি 
যখন এই স্কুল পরিদর্শন করতে 
গিয়েছিলাম তখন শিক্ষকদের হাজির 
দেখেছিলাম, তবে আমি পুলিশম্যান নই, 
সম সর অদের ওপর উজির রাখা সী 
নয় | ee : 


বিরুদ্ধে মেদিনীপুর শহর সরর 











নীলাঞ্জন কুমার 


মেদিনীপুর ঠ 
“বিদ্যুত্হীন শহর হিসেবে বহুলাংশেই 
অভিহিত করা যায়। অতীতে কংগ্রেস 
জমানায় যা লোড-শেডিং হত তার থেকে 
অনেক বেশি লোড-শেডিং বর্তমানে 
এখানে | আগে যেমন লোড-শেডিং-এর 


নাজিম আহমেদ গুটি কয় মানুষকে নিয়ে 


বিদ্যুৎ বিভাগের অফিসগুলোতে বড় তালা _' 


ঝোলানো, উক্ত অফিসে কুকুর বিড়াল 
টাঙানোর, পাড়ায় পাড়ায় ট্রান্সফরমার 


আবেদন করা হয় | লিফলেট প্রচারের পর 
শহরের বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এই লিফলেট 
জেরক্স করে কলকাতার হেড অফিসে এর 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
পাঠানো হয় | এমনকি শহরের পুরসভার 
পুরপিতাকে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এ 
ধরণের উস্কানিমূলক ক 
কমিশনার নাজিম আহমেদ বন্ধ করেন তার. 
জন্যে জানানো হয় | তবে 'বর্তমানে এই 
ধরণের প্রতিবাদ হওয়ার পর শহরের 


লোড-শেডিং কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে -- 


লক্ষ্য করা যাচ্ছে৷ 








শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে 


সর্বত্রই ধূপের চাহিদা ক্রমবর্ধমান | এ. 


দেশের অধিকাংশ লোকই কোনো না 
কোনো ভাবে ধূপের ব্যবহার করে থাকে | 


অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, এই শিল্পের 


যে প্রয়োজনীয় কাচামাল তা বেশির ভাগই 
আনতে হয় অন্য রাজ্য থেকে | তৈরি 
ধূপের ৯৫ ভাগই আসে বাঙ্গালোর, মহীশূর 
এবং আমেদাবাদ থেকে । 

বর্তমানে ধূপ শিল্পের বড় সমস্যা হল, 
এই শিল্পে ব্যবহৃত কাচামাল চন্দনের দাম 
প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে 
সুগন্ধির দামও চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। 
তাদের পক্ষে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা দায় 


হচ্ছে। ধূপ শিল্পে প্রয়োজনীয় যে কাঠি . 
তার দামও বেড়ে গেছে। এখন ধূপশিল্পে 


রাসায়নিক সুগন্ধী ব্যবহার করা হচ্ছে। 
গ্রামাঞ্চলেও TE ধূপের কারখানা গড়ে 
উঠেছে। তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণার বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু ধূপ 


মত ছোটো বড় ধূপ শিল্পের কারখানা 
রয়েছে। এই সব তৈরি ধূপের বেশির 
ভাগই বাইরে রপ্তানি করা হয়। 

বাটা নগরে এমন কয়েকটি সংস্থা 
রয়েছে | রুবি দে টার সামান্যতম পুঁজি 
সম্বল করে এই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন | 
তিনি তার সংস্থায় বেশ কয়েকজন মহিলা 
কারিগর রেখেছেন | এরা দৈনিক মজুরিতে 
ধূপ কাঠি তৈরি, বাছা এবং প্যাকেটে ভরা 
প্রভৃতি কাজে তাকে সাহায্য করেন.। এই 


en 


পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়েছে । 


তাই তার মত বহু বেকার মহিলা এবং 
ছেলেমেয়েরা এই ব্যবসায়ে নেমেছে এবং 
অনেকে নামার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু 
তারা কেউই আশানুরূপ লাভ করতে 
প্যরছে না। যে প্রধান দুটি অসুবিধার 
কাচামালের যোগান নিয়মিত পাওয়া যায় 
না এবং আর্থিক অনটন, যেহেতু নতুন 


সংস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা: 


সরকারি কোন অনুদান পান না । এ ছাড়া 
এই শিল্পে বাজার ধরতে এদের - প্রচুর 
ঘোরাঘুরি করতে হয় | ফলে গ্রাহক সংগ্রহ 
করার ব্যয়ভার প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে 
খায় ৷ আঞ্চলিক গ্রাহকরা বেশির ভাগই : 
পণ্য ধারে ভোগ করার পক্ষপাতি | নতুন 
সংস্থা হলে তাদের পয়সা শোধ দিতে বছর 
গড়িয়ে যায় | সুতরাং বেশ কিছু পরিমাণ 
ঝুকি নিয়ে এই ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাদের 
নামতে হচ্ছে। 

এত সব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও 
গ্রামাঞ্চলের বহু পরিশ্রমী মহিলা এই শিল্পে : 
অগ্রসর হয়েছে। তারা যদি তাদের 
সংস্থাগুলিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে 
পারে তবে সেখানে বহু বেকার শ্রমিকের. 


অন্ন. সংস্থান হবে | 


তবে এজন্য সরকারের প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ সাহায্য চাই। ধূপ A 
প্রয়োজনীয় যে কাঠি তার দাম যাতে ক্রমশ * 
বেড়ে না যায় সে দিকে নজর দিতে হবে । 
এছাড়া সুগদ্ধির দামও কম হতে হবে । যে 
উদ্দোক্তারা এই শিল্প গড়তে শুরু করেছে 


তাদের. সহজ কিস্তিতে খণ দেওয়ার 


বাবস্থাও করতে হবে 





কথাবার্তা যাতে — 





দর্পণ শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ [নয় 


জীবনপুরের পথিক 


বাংলা ছবির সবচেয়ে ব্যস্ত নায়ক নন্দন দাশগুপ্তের কাহিনী নিয়ে এই 


রোমন্টিক হিরোর ইমেজ গড়ে উঠতে জয়ন্ত পুরকায়স্থ । তিনি কথায় কথায় 
চলেছে তখনই প্রসেনজিৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন জানালেন, এই ছবির কাজ অনেকটা 
স্বাদের কাহিনীতে এক ভবঘুরে ধরণের এগিয়ে গেছে। আসলে যারা ভাল 
চরিত্রে অভিনয় করছেন। হাতে মানুষের মুখোশ পরে আমাদের সামনে 
একতারা | সারা মুখ খোচা খোচা দাড়িতে সব-সময়ই ঘুরে বেড়ান, এই ছবি সেই 
ভর্তি। তবে এই ভবঘুরের বেশে সমস্ত লোকদের ভাল করে চিনিয়ে দেবে | 
প্রসেনজিৎ-কে বেশ মানিয়েছে | 

একের পর এক বাংলা ছবি FOR 


আর এই ভবঘুরে ছেলের গানের তালিকায় পড়ে যাচ্ছে। প্রযোজকদের 
আবেগময় সুরে বিভোর হয়ে কলেজে পড়া লোকসানের তালিকা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, 
এক আধুনিকা মেয়ে (শতাব্দী রায়) তাকে সেই মুহূর্তে ভিন্ন স্বাদের এই কাহিনী 
ভালোবেসেছিল। তাদের ভালোবাসাকে 'জীবনপুরের পথিক' হয়তো দর্শক 
কেন্দ্র করেই মূল ছবির সূচনা | আকর্ষণে সক্ষম হতে পারে । প্রখ্যাত শিল্পী 
রবীন্দ্র জৈন-এর কথা ও সুরে গা ন কণ্ঠ 
সম্প্রতি বিহারের তিলাইয়া _ মিলিয়েছেন, অমিতকুমার, লতা মুঙ্গেশকর; 
ড্যাম-সংলগ্ন সার্কিট হাউস ও ছায়া ঘেরা হেমলতা | ছবিবর অন্যান্য মুখ্য চরিত্রের 
এক মাঠের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল শিল্পীরা হলেন, শতাব্দী রায়, রবি ঘোষ, 
'জীবনপুরের পথিক’ ছবির প্রেমের এক অভিষেক চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর দে, রাজেস্বরী 
প্রস্থ of | এরপর কলকাতাতেও এই রায়চৌধুরী, মনোজ মিত্র প্রমুখ | 
বইয়ের কিছুটা শুটিং হয়েছে। সজীবকুমার মৈত্র 





“জীবনপুরের পথিক" ছবিতে শতাব্দী রায় ও রবি ঘোষ 





দেশ কংগ্রেসের মধ্যে এই নিয়ে তীব্র করছেন। অন্যদিকে সৌগতের রয়েছে 
তবিরোধ শুরু হয়েছে। বর্তমান গণি, সোমেনের সমর্থন | তাছাড়া দলীয় 
রিষদীয় দল নেতা আব্দুস সাত্তার কোন্দলে জড়ান নি এমন বেশ কিছু 
সুস্থ | বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে আব্দুস নেতারও সমর্থন পাবেন বলে সৌগত 
Tara সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে পরিষদীয় গোষ্ঠীর আশা | সৌগত যদি পরিষদীয় 
ল লেতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত হন তাহলে 
fics কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রাজ্য রাজনীতিতে সুরত আরও কোণঠাসা 
রা হবে। গণি খান চৌধুরী ওয়ার্কিং হয়ে পড়বেন সন্দেহ নেই | তাই সুব্রত 
মিটি থেকে পদত্যাগ করার পর প্রণব মুখার্জির সমর্থন পাবার জন্য জোর 
শ্চিমবঙ্গ থেকে ওয়ার্কিং কমিটিতে আর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন | প্রিয় ও সাধন 
কান মুসলিম প্রতিনিধি নেই । যদিও পাণ্ডে চেষ্টা করছেন যাতে প্রণব মুখার্জি 
দেশের অন্য একটা অংশ চাইছে আব্দুস সুক্রতকে সমর্থন করেন। কিন্তু সুব্রত 
ত্তার নয়, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য ডাঃ বিরোধিতা করছেন অনেক নেতা | তাদের 
য়নাল আবেদিনকে ওয়ার্কিং কমিটির স্বপক্ষে যে যুক্তি তারা দেখিয়েছেন তা 
দস্য করে পাঠানো হোক | পরিষদীয় হলো, সুব্রত সি পি এমের দালাল, 
নতার দায়িত্ব পেতে কংগ্রেসী বিধায়কদের ' সুব্রতকে বিরোধী দল নেতা করা হলে সি 
হুবল এবং লোকবল দেখানো শুরু পি এমের পরামর্শ মতই কাজ করবেন | 
য়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে এ আই সি সি-র সোমেন মিত্র রাজীব গান্ধীকে স্পষ্ট জানিয়ে 
ua এরা নিজেদের প্রতি দলীয় দিয়েছেন, সুব্রতকে বিরোধী নেতা করা 
মর্থকদের কতটা সমর্থন আছে ত' হলে তারা তা মানবেন না। হাইকম্যান্ড 
ঈখানোর জন্য বেশ কিছু পরাজিত চুপচাপ রয়েছে। তারা এখনই কোন 
চউন্সিলার সহ রাজীব গান্ধী এবং গোলাম সিদ্ধান্ত নেবে না বলে প্রদেশের জনৈক 
বি আজাদের সঙ্গে দেখা করেন । এখন নেতা জানান। সুব্রত মুখার্জি 
fe পাচজন বিধায়ক পরিষদীয় নেতার প্রতিবেদককে জানান, গনি খানের ‘জো 
দি পাবার জন্য জোর তদ্বির ধরাধরি হুজুর কোন ব্যক্তিকে পরিষদীয় নেতা 
রু করেছেন | এরা হলেন বিধানসভার করা হলে তিনি বিধানসভা থেকে পদত্যাগ 
হকারী দলনেতা সত্যরঞ্জন বাপুলী, করবেন। কেননা, হাইকম্যান্ডের চাপিয়ে 
aay! জ্ঞানসিং সোহনপাল, দেওয়া নেতার জন্যই লে 
ত ধায়ক সুব্রত মুখার্জি, প্রধান কংগ্রেসের এই অবস্থা | প্রয়োজনে ডেভেলপমেন্ট | 

ধায়ক অপূর্বলাল মজুমদার এবং সৌগত ভোটাভুটির দাবি জানাবেন eto ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ (৭ম তল) 
য়। নেতৃত্বের এই অবস্থা দেখে এক প্রবীণ A (A a. সরকারের একটি সংস্থা) 

কংগ্রেসী নেতা হেসে বললেন, আসলে 

সত্যরঞ্জন বাপুলী, জ্ঞানসিং সোহন এরা সবাই আর্থিক সুযোগ আর পদমর্যাদা 
ল এবং অপূর্বলাল মজুমদার এই চায়। আন্দোলনের দিকে কোন খেয়াল 
rece কিছুটা পিছিয়ে পড়ছেন । মূলত নেই। তিনি আরও জানান, সাত্তার 
ডাই চলছে সুব্রত এবং সৌগত রায়ের সাহেবই পরিষদীয় নেতা থাকছেন | 
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দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ 


ইস্টবেঙ্গলকে সুবিধা করে দিল 
A ও 17 0% দন্ত 


এ-বছরই ঘরোয়া ফুটবল লিগে দশ 
দলের সুপার-ডিভিশন শুরু হয়েছে | আর 
তাতে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নাম খোদাই 
করতে চলেছে গত বছরের প্রথম ডিভিশন 
লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল-_যদি না ২২ 
আগস্ট মহমেডান স্পোর্টিং তাদের পথে 
বাধা হয়ে না দীড়ায় । তবে লিগ চ্যাম্পিয়ন 
হোক বা না হোক, ইস্টবেঙ্গলের 
কর্মকর্তা-ফুটবলার-কোচ সায় গুড়ো-বুড়ো 
সমর্থক সকলেই এখন-_এই মুহূর্তে দারুন 
খুশি । কারণ ১৩ জুলাইর 'ধর্মযুদ্ধে' (সেই 
ক্রুশেডের যুদ্ধ !) তারা জিতেছেন | ইলিশ 
ভক্তরা বদলা নিলেন চিংড়ি প্রেমীদের 
ওপর । প্রথম লিগে ভাল খেলেও ২-০ 
গোলে হারার পর লাল-হলুদ সমর্থকদের 
মুখ চুপসে গেছিল । পরে মহমেডানের 
সঙ্গে ড ইত্যাদির পর তারা মুষড়েই পড়েন 
কিন্তু গত বছরে মোহনবাগান এক সময় 
১০ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার পরও 
ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম কাছে আসার এবং 
পরে ওপরে উঠে যাওয়ার সিড়ি গড়ে 
দেয় | তাই এবার Ae পয়েন্টের ব্যবধানও 
ইস্টবেঙ্গলের দু-চার জনের মধ্যে আশার 


রিটার্ন লিগে দুই এওধানের সাক্ষাতকারে 
আগে দুটি ‘ছোট’ ম্যাচ | করে চার পয়েন্ট 
সবুজ-মেরুনরা নষ্ট করল | 
প্রশান্ত-অলোকরা না খেলায় আর দলের 
সংহতি না থাকায়ই এমন ঘটল । ১৩ 
জুলাই সোমবারের বারবেলা তিনটা 
গয়তাল্লিশ মিনিটে যখন যুবভারতীর সবুজ 
গালিচার ওপর ধর্মযুদ্ধের কিক-অফ হল, 
তখন দু'প্রধানের ব্যবধান এক 
পয়েন্ট-__-মোহনবাগান এগিয়ে । পাচটা 
আট মিনিটে ঝুলে পড়া মাথা নিয়ে 
মোহনবাগানের পরাজিত সৈনিকরা একে 
অপরকে ক্ষীণ গলায় দোষারোপ করতে 
করতে যখন মাঠ ছাড়ছেন তখন ব্যবধান দু 
ATA ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে | 
ইস্টবেঙ্গলর তরুণ সৈনিকরা স্রেফ 
তারুণ্যের দৌলতেই ২-১ গোলে 
মোহনবাগানকে হারাল | একটা ইংরেজি 
প্রবাদ আছে, রেকর্ড সব সময় সত্যি কথা 
বলে না | এ দিনের ফল তার বড় প্রমাণ | 
এদিন দুটি বড় দলের খেলায় যা ফারাক 
ছিল তাতে ইস্টবেঙ্গল যদি ৫-০ গোলে 
মোহনবাগানকে হারানোর রেকর্ড ভেঙে 
দিত তাহলেও কারও কিছু বলার থাকত 
না | শুধুমাত্র এদেশের এক এবং একমাত্র 
“জাতীয় কোচ’ পি কে ব্যনার্জিকে ছাত্র 
(এবং এখন ইস্টবেঙ্গেলের কোচ) শ্যামল 
ঘোষের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার শোকে 
হয়তো চিরদিনের মতো কোচিং ছাড়তে 
হত। 


অবশ্য রেফারিই তাদের রক্ষাকর্তা 
হলেন। বক্সের মধ্যে কুলজিং-এর শট 
apy হাত দিয়ে চাপড়ে থামালেও 
পেনাস্টি দিলেন না। কারণ রিমোট 
কন্ট্রোল থেকে যেন বলা হয়েছিল “এটি 
দিলে ইস্টবেঙ্গল ছিড়ে ফেলবে 
মোহনবাগানকে | অথচ এই ম্যাচটি y 
থাকলে মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে মাঠ 
ভরে যাবে | আই এফ এ-র সারা বছরের 
খরচ উঠে আসবে । প্রদ্যোত্বাবুকে আর 
টাকা-টাকা করে হন্যে হতে হবে না।” 


ROG ম্যাচে সমতা ফেরালেন | কৃষ্ণেন্দুর 
Bin কিক আর da মাথা ‘কম্পিউটার 


টাইমিংয়ে' কাজ করল | অবিশ্বাস্য গোল ! 


অতনুর কিছু করার ছিল না। তবে ওটা 
হয়ে গেছে। হয়ে যায় মাঝে-মাঝে | 


খেলা এ সৈনিকের এমন হেড মাঝে-মধ্যে 
অন্য পথেও গেছে | কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল গোল 
খেয়ে YA যায়নি | আবার তারা গোল 
দিল | এটাও কর্ণার কিক থেকে A | 
গোলদাতা মস্তান। অবশ্যই এ গোলটি 


চিমা নেই। সুদীপ চ্যাটার্জি খেলেছেন 
wa শেষ দশ মিনিট । মনোরঞ্জন হাফ 
টাইমে বসে গেছেন পেটের ব্যথার জন্য | 
এমন একটা দলকে হারাতে পারল না 
মোহনবাগ্নান স্রেফ তাদের দলীয় কোদল 
আর মনে হয় কোচের “সেরা ক্লাবকোচ' 
বিশেষণ পাওয়ার দস্তে । যথারীতি পি কে 
পরে তার পুরনো রেকর্ডটি বাজিয়েছেন. 


“ওরা ঠিকমত নির্দেশ পালন করল না!” 
সেই পুরনো কায়দা । দল জিতলে সব 
কৃতিত্ব “আমার”, হারলে সব দোষ 
“ওদের” ! তবে যারাই একটু স্মৃতিধর 
তারাই পি কে-কে চিনে গেছেন। 

অবশ্য তেমন নাজেহাল যাতে 
মোহনবাগান (বা ইস্টবেঙ্গলও বটে) না হয় 
সে ব্যবস্থা আই এফ এ কর্মকর্তারা যেন 
করে রেখেছিলেন আগে থেকেই | তারা 
সচিবের বিশেষ সেহধন্য রেফারি অমরেন্দ্ 
ব্ৰহ্মচারীকে ‘তরুণদের সুযোগ দেওয়ার' 
নামে দেশের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচটি 
পরিচালনার সুযোগ দিয়ে ধন্য করলেন | 
(যেন ফিফা রেফারি সাগর সেন বা সুমস্ত 
ঘোষরা ওঁর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ :) ম্যাচ 
যেমনই হোক না কেন রেফারি চলবেন 
fee ঢংয়ে--আসলে এটাই ছিল 
উদ্দেশ্য । ‘রিমোট কন্ট্রোল' থেকে তাকে 
যেভাবে চালানো হবে, তেমনভাবেই 
চলবেন এ ‘যুবক’ | কিন্তু ওরা ভাবতেও 


ধিকি ধিকি আগুনে পেট্রলের কাজ 


করবে ! 
আত্মতৃপ্ত মোহনবাগান-কোচ (চিমা 
নেই তাই ?) এমনভাবে দল সাজালেন 
যাতে ইস্টবেঙ্গলের সুবিধা হল । তিন 
মিনিটেই যখন কুলজিং সিং-এর গোলে 
AAA এগিয়ে গেল, তখনও সমন্বিত 
ফিরল না মোহনবাগানীদের | 
বিকাশ-কৃশানু-মানিরা বারবার অপদস্থ 
করতে লাগল অমিত-অচিস্ত্য-স্বরূপদের | 
অন্যদিকে “জীবনের শেষ” ইস্টবেঙ্গলের 
বিরুদ্ধে ম্যাচে সুব্রত গোল করে 
“মেগাস্টার' হওয়ার জন্য লেফট হাফ 
পজিশন ছেড়ে অতনুর আশেপাশে ছুঁক্ঠুক 
করতে লাগলেন (ওঃ ধন্য সুব্রত ভট্টাচার্য, 
আর কতবার “জীবনের শেষ” বড় ম্যাচ 
ঘোষণা করবেন !) | সেখানে 
তরুণ-মনোরঞ্জন-পাশা-অনিরুদ্ধদের 

সামনে কিসসু করতে পারলেন না। 
বৃষ্টিভেজা মাঠে প্রশাস্তর গর্ব 'সোলটান 
ফ্লপ হল। অন্যদিকে চিমার অবর্তমানে 
দেবাশিস সরকার আর শঙ্কর সাধু অভিজ্ঞ 
কৃষ্ণেন্দুকে বেদম ছোটালেন, সত্যজিৎকে 
খেলতেই দিলেন না ı শিশির সারা মাঠ 





পত্রিকায় বিবৃতি দিতে যত পারদর্শী__ার 


যোশেফ গেলির বিরুদ্ধে বড় বড় কথা 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


রেফারিং-মান নামার জন্য দায়ী আই এফ এ সচিবও 


কিন্ত-এর দায়ী কারা? তা নিয়ে চিন্তা 
করার দিন বোধ হয় এসে গেছে | বর্তমান 
কালের ফুটবলাররা যেমন তাদের দায়িত্ব 
পালনে, দৃষ্টিনন্দন পায়ের জাদু দেখাতে 
পুরোপুরি ব্যর্থ, ঠিক তেমনি ভাবেই অতি 
নিচু মানের রেফারিংও ফুটবলের মানকে 
তলানিতে এনে ফেলেছে। 


মোহনবাগানকে | দলনায়ক তাও মারলেন 
পোষ্টে | অবশেষে অতি কষ্টে ফেরত BP 
বল থেকে দলের মান ধাচালেন সঞ্জীব 
দত্ত। 








প্র্যাকটিশ করা উচিত | কিন্তু বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই তারা তা করেন না। “স্টেজে 
মেরে দেবো'--এই মনোঁভাবটা আজ 
নতুনদের মধ্যেই বেশি করে দেখা যাচ্ছে । 
তাই কভারিং রান-আপের ক্ষেত্রে তাদের 


অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করেছেন | 


দর্পণ । শুক্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৯০ [এগারো 
'আআডভাইসর'ও বটেন) অভিযোগ অঅশোক মিত্র প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হিসেবেই শুধু নয়, 


খেলাধূলা ~~ 
করেছেন, গেলির ক্যাম্পে খেটে খেটে | ১ম পৃষ্ঠার পর আর্থনীতিক হিসেবেও অশোক মিত্র সর্বত্র TICA YA 
2০ম পৃষ্ঠার পর অমিত, দেবাশিস, সতাজিৎদের খুব খারাপ পর্যায়ে রাজ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্তর lage ge 
Ot রর ধারাবাহিক ব্যর্থতার কথা সর্বত্র উচ্চারিত ২৬৪ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


বলছেন | যদিও গেলি যে স্তরের ফুটবল 
খেলেছেন পি কে তার ধারে কাছেও যেতে 
পারেন নি। 


'৮৬-র সিওল এশিয়াডে যাওয়ার 
আগে একদিন ভারতীয় am» 
(অরুণাচল গেস্ট হাউসের লাউঞ্জে) 
সহকারী অরুণ ঘোষ আর এন আই 
এস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ দর্শন কুমার 
ট্যান্ডনকে দু পাশে দিয়ে এই পিকে 
বলেছিলেন, “তুলে রাখো | সিওল থেকে 
ফেরার পর তো এমন ছবি পাওয়ার জনা 
তোমরা হন্যে হয়ে ঘুরবে |” মনে হচ্ছিল, 
তিনি যেন বলতে চাইছেন, ভারত সিওল 
থেকে ফুটবলের সোনাটি নিয়েই আসবে | 
কিন্তু সিওলে ভারতীয় ফুটবল দল যেভাবে 
অপদস্থ হয়েছে তাতে তার আর মুখ 
দেখানোর পথ ছিল না। তবে পি কে-র 
‘বলির পাঠার' অভাব হয় না। প্রশান্ত 
ব্যানার্জি সহ আরও দু'একজনকে তিনি 


দোষী সাব্যস্ত করলেন । প্রচার মাধ্যম তার . 


সঙ্গে | সুতরাং.” | অথচ কদিন আগে এ 
প্রশান্তর জন্যই তার কত দরদ । 
বলেছিলেন, “ যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও 
সহা করা যায” ! 


ভদ্রলোক নিজে ক্যাম্পে বা 
ক্লাস-ট্রেনিংয়ে ফুটবলারদের অসম্ভব 
খাটান__নিজেরা যেমন রহিম সাহেবের 
কাছে খাটতেন | অথচ এই পি কে যখন 
খেলতেন তখন সারা বছর এখনকার মতো 
এতো ম্যাচ খেলতে হত না | দিনকাল যে 
পাল্টে গেছে তা তিনি সম্ভবত মানেন না | 
যোশেফ গেলি ভারতীয় ক্যাম্পে সকালে 
এক থেকে দেড় ঘন্টা আর বিকেলে প্রায় 
তেমনই প্র্যাকটিশ করান সপ্তাহে 
চারদিন--কোনো কোনো সপ্তাহে 
বড়জোর পাচদিন। অথচ এই পি-কে 
(তিনি আবার ভারতীয়. দলের 





এরসাদ 
৭ম পৃষ্ঠার পর 


দেশে সংবাদপত্রে ধর্মঘট হল । পরদিন 
কোন পত্রিকাই প্রকাশিত হয়নি | 


জনৈক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য 
হেড লাইনে ছাপা হয়নি বলে সিলেটের 
দৈনিক জালালবাদী ও সিলেট বার্তা 
পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১৭ই 
মার্চ । .১৮ই মার্চ বাংলাদেশ ছিল 
সংবাদপত্রহীন | 


১০ই জুলাই'৯০ বাংলাদেশ ফেডারেল 


প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে | একই সঙ্গে 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন 


বাংলাদেশের শতাধিক রাজনৈতিক দল 
aa উপদলে বিভক্ত | ফলে তারা 
শক্তিহীন ।. স্বাভাবিক ভাবেই গণতন্ত্রের 
দাবির আন্দোলন অনেকটাই দুর্বল । সে 
দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বারবার দেশের 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকেরা জীবন পণ 
সংগ্রাম করে চলেছে। ১০ই জুলাইয়ের 
যৌথ বিবৃতিতে আগামী দিনে আরও 
“বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে | 
দাবি করা হয়েছে দৈনিক বার্তা, মিল্লাদ সহ 
যে দশটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে তা চালু করার জন্য 
সরকারি আদেশ প্রত্যাহারের | 


আসলে ভদ্রলোকের দম্ভ অত্যান্ত 
বেশি । প্রয়াত যুগোষ্লভিয়ার কোচ বিরিচ 


- মিলোভনকে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিলেও পি 


কে দেন নি। এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু 
আত্মস্তরিতা দেখাতে গিয়ে তিনি যে 
কুয়োর ব্যাঙ রয়ে যাচ্ছেন, তা খেয়াল 
করেছেন কি ? যদি করে থাকেন ভাল | 
নইলে বারবার শ্যামল ঘোষদের মত 
ছাত্রদের কাছে তাকে এভাবেই পরাজিত 
হতে হবে | তবে তিনি তা করবেন বলে 
মনে হয় না। নইলে ট্যাকটিকসে তার 
পরাজয় তিনি হাসিমুখে মেনে নিতে 
পারতেন | তা কিন্তু পি কে করেন নি। 
শুনেছি আগেকার দিনের গুরুরা ছাত্রর 
কাছে পরাজয় হাসিমুখে মেনে নিতেন | 
পি কে তা করলেই হয়তো ভাল করতেন | 


হচ্ছে। সম্প্রতি ২০ ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন 
অবস্থায় রাজোর বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
সার্বিক রিপোর্টও জ্যোতি বাবুর কাছে জমা 
পড়েছে। 

জনৈক উচ্চপদস্থ আমলার মতে, স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী বার বার নিজস্ব ক্ষোভের কথা 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে জানিয়েও কোনো সুরাহা 
হয়নি । এ ছাড়া ৯২ সালে বিধানসভা 
নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সি পি এম বিদ্যুৎ 
দপ্তরের খোল-নলচে পাল্টাতেও যথেষ্ট 
আগ্রহী | অশোক বাবুর ক্ষেত্রে যে দুটো 
জিনিস প্লাস পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়েছে, 
তা হল পূর্ব অভিজ্ঞতা ও রাজ্য মন্ত্রিসভায় 
থাকাকালীন প্রশাসনিক ভাবে কঠোর 
নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, বর্তমানে যা 
বিদ্যুৎ 


অশোৌকবাবু আদৌ নেবেন ? এই প্রশ্নে 
অনেকেই মুখ খোলেন নি | জনৈক সি পি 
আই নেতা অবশ্য বললেন দক্ষ প্রশাসকের 
বাবুদের ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই ওঠে 
না। উল্লেখযোগা সংযোজন হিসাবে তিনি 
বিদ্যুৎ দপ্তরের ভার নিলে পরিস্থিতির 
কিছুটা হলেও উন্নতি হতে বাধ্য । এই 
প্রসঙ্গে স্বয়ং অশোকবাবুর সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করেও মতামত পাওয়া 
যায় নি | রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে বিদ্যুৎ মন্ত্র 
প্রবীর সেনগুপ্ত সরে গেলে কি করবেন ? 
প্ৰশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাড়িয়ে রাজ্য সি 
পি «a জনৈক বর্ষীয়ান সমর্থক 
বললেন, প্রবীর সেনগুপ্ত ভালো সংগঠক | 
পার্টির সংগঠনের কাজ পুনরায় আরও 
সময় দিতে পারবেন | 





উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে, 
জ্যোতিবাবুরা পেট্রোল ও ডিজেল বৃদ্ধির 
সক্রিয় প্রতিবাদ করলেন না কেন ? সার্বিক 
নীরবতা কি প্রচ্ছন্ন মদতের ইঙ্ষিত নয় ? 
অস্বাভাবিক মূলা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ফ্রন্টের 
মাঝারী শরিকদের দেখে আমার দুঃখ হয় | 
এদের ইচ্ছের ন্যুনতম মূল্য নেই। কি 
করুণ পরিস্থিতি | বড়দাদা যা দিচ্ছেন, তাই 
গিলে নিতে হচ্ছে | এতসবের পরেও কিন্ত 
শ্লোগান আছে | জনসাধারণ যে কিভাবে 
জ্যোতিবাবুরা রাজ্যে পার্টি অফিস তৈরির 
ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে যে হারে মাথা 
ঘামিয়েছেন, তার ২৫ শতাংশ যদি 
সমস্যার জনা বায় করতেন, তাহলেও 
বোধহয় পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়ে 
উঠতো না। 
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মতিগতি সম্পর্কে 'দর্পণে-র এই কলমে 
আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিক বার যে বাস্তব 
আশঙ্কাটি ব্যক্ত করা হয়েছিল, তারই 
একখানা নমুনা তৃতীয় বিশ্বকে উপহার 
দিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব 
করেন নি। সুযোগের গন্ধ পেয়েই 
একেবারে ঝাপিয়ে পড়েছেন 
আরবভূমিতে-বলতে গেলে তার 
ন্যাটো-মার্কা সমগ্র মার্কিনী সমরশক্তি 
নিয়ে । সন্দেহ নেই, রণ-প্রেমিক 
| শিকারের নেশায় সর্বক্ষণ চোখ কান 
খাড়া করে অপারেশন-রেড়ী হয়ে থাকে | 
এবং মানতেই হবে, একখানা কপাল নিয়ে 
জন্মেছিলেন বৈকি এ বুশ সাহেবটি ৷ 
সামনেই মার্কিনী নির্বাচন । এমন লগ্নে 
অমন একখানা চান্স মূর্খ সাদ্দাম হোসেন 
ছাড়া কে আর দিতে পারে? এবং 
অবিলম্বেই দিলও | অতএব, উৎসাহের 
আতিশয্যে কারও অপেক্ষা না করে শ্রীবুশ 
একাই যদি তেল মুলুকের একটা বিশাল 
অঞ্চলে মিলিটারী দখলদারী বাগিয়ে নিতে 
পেরে থাকেন (অবশ্যই সৌদি আরবের 
রাজা ফাহদের মত একটা শিরদাড়াহীন 
ব্যক্তির ‘সন্মতি’ বাগিয়ে নিয়ে) তাহলে 
তিনি যে রক্তে-মাংসে মজ্জা-মগজে 
যথার্থই মার্কিন প্রেসিডেন্ট সে বিষয়ে 
কারই বা কণামাত্র সন্দেহ থাকতে পারে? 
অতপর যথার্থ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার 
ন্যাটোভুক্ত যথার্থ লেজুড়-শক্তিগুলিকে 
anes ফাসিয়ে টেনে আনবেন তা-ও 
সুনিশ্চয় | এমন দিন ছিল যখন এ সমস্ত 
কাজে কর্মে অপর এক সুপার-পাওয়ার 
বাগড়া দিত | এখন তার কপাল-দোষে 
সেও মার্কিনী ল্যাজে খেলতে বাধ্য | 
অন্তত গত FREE বুশ সাহেবের 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে সে শক্তি আশ্চর্যরূপে 
নিজেকে মানিয়ে চলেছে এটাই একামাত্র 
খবর । অর্থাৎ, বুশের চাইতে কপালী 
প্রেসিডেন্ট মার্কিন মুলুকে আর জন্মায় নি 
এবং আজকের দুনিয়ার মত এমন 
একখানা মুক্তকচ্ছ দুনিয়া মার্কিন 
সাম্রজাবাদ কখনও দেখেনি | 
অতএব, এলোমেলো করে দে মা 
ADA খাই | অতএব, আওয়াজ উঠল 
‘Gore, উল্ফ ! সাদ্দাম হোসেন নাকি 
সৌদি আরব aña করল বলে! 
প্রমাণ ? দিবাদৃষ্টি পেন্টাগন উবাচ । 
আবার কি sE? 


হালোই বা অজুহাতটা যথেষ্ট টেকসই 
নয়, প্রশ্নাতীত নয় । তাহলেই বাকি? 
দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন-প্রভুর কিসেই 
বা কি যায় আসে ? একটা অজুহাত তো 
হলো ? তাই ঢের । বটেই তো, বীরভোগ্যা 
বসুন্ধরা ৷ তাছাড়া Tea কৃপায় ছয়কে 
নয়, কিংবা নয়কে ছয়, করে দিতে পারে 
এমন অব্যর্থ প্রচার-যন্ত্রগুলি যার হাতের 
মুঠোয় রয়েছে, সারা দুনিয়ার মগজে 
মার্কিনী মন্ত্রের একতান ধরিয়ে দিতে তার 
কাদিনই বা সময় লাগতে পারে? 
প্রকৃতপক্ষে দুদিন যেতে না যেতেই 
দুনিয়ার পরিচিত মার্কিন-পৃষ্ট শাসক 
গোষ্ঠীগুলি (সৌদি আরব, মিশর, সংযুক্ত 
আরব আমরীশাহা) মার্কিনী টোপ 
গিললো | অন্যান্য দেশেও মার্কিনী লবির 
নেতাগুলো ও তথাকথিত মাস 
* মিডিয়াগুলোও হৃদয়ঙ্গম করল, ‘দুনিয়ার 
গণতন্ত্রতথা মার্কিনী সেনাবাহিনী ছাড়া 


এসব ক্ষেত্রে কুয়েত সৌদি হেন বিপন্ন 


দেশের BTS বলতে কেই বা আর আছে ? 
ইরাক সৌদি আরব আক্রমণ করতো 
কিনা সে বিষয়ে confirmed হবার জন্যে 


দুই] দর্পণ । শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ 








শ্রীপতি নন্দী 


অপেক্ষা করতে স্বভাবতই ওয়াশিংটন 
নারাজ | সেক্ষেত্রে তার আশার গুড়ে বালি 
ঘাটি বসানোর অজুহাত হয়ত মিলতো না, 
আরব দুনিয়ার একাংশকে মানসিকভাবে 
মার্কিন-নির্ভর করে তোলা হয়ে উঠতো না, 
তদুপরি দুনিয়ায় মার্কিন-নির্ভর করে তোলা 
হয়ে উঠতো না, তদুপতি তেলের দুনিয়ায় 
মার্কিনী বিশেষ স্বার্থ বিশেষ সম্পর্ক ও 
বিশেষ প্রভাব গড়ে তোলার ফায়দাটা হাত 
ছাড়া হতে পারতো এবং আরব 
জাতি-গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই একটা গুরুতর 
যুদ্ধ বাধানোর জন্যে প্রয়োজনীয় প্ররোচনা 
সৃষ্টির উপযোগী স্ট্যাটেজিক পজিশনটাও 
ওয়াশিংটন হয়ত পেতো না। অতএব 
প্রমাণের জন্যে তিলমাত্র অপেক্ষা না 
করেই এমনকি অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে 
প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েই ওয়াশিংটন 
এককভাবে তার কল্পিত “রণক্ষেত্রে' বিপুল 
শক্তিতে পজিশন নিয়ে নিল | বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় আরব age ইরাককে 
'আগ্রাসনকারী' ঘোষণা করার যথেষ্ট 
আগেই মার্কিনীরা সৌদি খ্াটিগুলিকে 
নিজস্ব খাটিতে পরিণত করার 
বন্দোবস্তগুলো পাকা করে ফেলেছিল: 
অথচ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কিন্তু 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্যাংশন ঘোষণা 
করেছিল । যার উপায় বলতে মিলিটারী 
ইনটারসেপশন বোঝায় না--খাদ্য কিংবা 
উষধপত্র অবরোধ তো কখনোই 
অর্থনৈতিক অবরোধের অংশ বিশেষ হতে 
পারেই না। অবশ্য মুখরক্ষার খাতিরে এ 
কাজের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা 
পরিষদের অনুমোদন বাগানোর জন্যে 
প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে । নিরাপত্তা 
পরিষদও হয়ত এ চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করে মোটামুটি অনুমোদন দিয়ে 
দেবে কিঞ্চিৎ ‘ইতি গজ’ উচ্চারণ করে, 
কিন্তু ওয়াশিংটন এটুকুর জন্যেও সবুর না 
করে আগেভাগেই এ্রাকশনে নেমে 
পড়েছে--স্পস্টই আন্তর্জাতিক 


তাইন-কানুনকে নিজ হাতে তুলে নিয়ে 
একপ্রকার এগ্রেসিভ ভূমিকায় | 


ইরাক নিশ্চয়ই আগ্রাসনকারী এবং 
কুয়েত থেকে তার দখলদারী সৈন্য 
অপসারণ করতে সে নীতিগতভাবে 
নিশ্চয়ই বাধ্য । কিন্তু একই মানদণ্ডে 
স্মরণীয় যে, ১৯৬৭ সালে ইজরায়েল যখন 
আরব ভূমির গাজা অঞ্চল দখল নিল তখন 
কিন্তু না জাতিসংঘের সাধারণ সভা, না 
বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি। 
আজ সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে গাজা অঞ্চল 
ইজরায়েলের কুক্ষিভূত, তৎসহ যুক্ত 
হয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, কিন্তু কোথায় জাতি 


সংঘ কোথায়ই বা তার সৈন্য অপসারণ 


আদেশ ? আর মার্কিন সাম্রাজাবাদের 
বিবেক ? সে তো সকলেরই জানা, আজো 
এর নড়ন চড়ন নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
কোথায় পৃথিবীর বিবেক ? তবে কি মার্কিন 
আশ্রিত ইজরায়েলের ক্ষেত্রে বিশ্ববিবেকও 
সলাজ Biss ? আরো স্মরণীয় এককালীন 





রোডেশিয়ার আয়ান ম্মিথ সরকারের 
বিরুদ্ধে এ জাতিসংঘীয় অর্থনৈতিক 
অবরোধকে যখন ইং-মার্কিন শিবির 
তামাশায় পরিণত করেছিল কিংবা ১৯৮০ 


_ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে 


অর্থনৈতিক অবরোধের জাতিসংঘী ফরমান 
যখন একই চক্রের দ্বারা ভূলুষ্টিত হলো 
তখন কিন্তু বিশ্বের বিবেক 

অশ্রপাত করেনি, এমন কি রাষ্ট্রসংঘ একটু 
ক্ষোভ প্রকাশও করেনি | আরো লক্ষণীয়, 
এই সেদিনও পানামায় মার্কিন আগ্রাসনকে 
এ নিরাপত্তা পরিষদ বিন্দুমাত্র থাক | 
অতএব, প্রশ্নটা থেকেই যায় এবং তা 
হলো, তাহলে কি ওয়াশিংটনের 
বিশ্ব-বিবেকের ঢেউ রাশি ওঠানামা 
করে £ অথচ বাস্তব বিচারে পানামা, ইউ 
এস এ বিরোধের পটভূমিকার চাইতে 
ইরাক কুয়েত বিরোধের পটভূমিকা অনেক 
বেশি ম্যাটিরিয়াল । উল্লেখ্য যে, পানামায় 
মার্কিনী স্বার্থ প্রধানত সামরিক দোষদুষ্ট 
এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে 
পেন্টাগন ও সি আই এ-র 
অপারে*নগুলোর মদতদাতা | পক্ষান্তরে 
ইরাক-কুয়েত বিরোধের মূলে তেলখনি 
অঞ্চল, তেলের ট্যাঙ্ক স্থাপনের জায়গা ও 
রপ্তানী পথের সমস্যার মত গুরুতর 
অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত । তৎসহ তেল 
বিক্রির ব্যাপারে কুয়েত কর্তৃক আচরণবিধি 
লঙ্ঘনের এবং ইং-মার্কিন শিবিরের সহিত 
সম্পর্কে কুয়েতের সাষ্টাঙ্গ আনুগত্যের 
প্রশ্নটি. জড়িত | প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
সুয়েজ সঙ্কটের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
যখন তথাকথিত “ওয়েস্ট অব সুয়েজ' 
পলিসি ধরলো, সে মসয়ে ১৯৬১ সালে 
লন্ডন তার বশংবদ এক র 

কুয়েতে প্রতিষ্টা করে যায় এবং ইং-মার্কিন 
আনুগত্যের বন্ধনে কুয়েতকে বেঁধে নেয় | 
বিশেষ লক্ষণীয় দিকটি এই যে আরব 
খাটি স্থাপনের কাজটা যথেষ্ট ক্ষুরধার 
রাজনৈতিক পরিকল্পনা অনযায়ী এগিয়ে 
চলেছে | অর্থাৎ সৌদি আরবীয় স্থলভাগে 


মার্কিনী Sat রক্ষার অধিকারটি 





PESE মার্কিনীদের জন্য, অন্য 
কোনও বহিঃশক্তির তথায় কোনও ঠাই 
নেই। এমন কি ন্যাটো সদস্য কোন 
দেশেরও তথায় এক পা ঠাই নেই, পরম 
চেলা বৃটেনেরও নেই । এ কাজে মার্কিনীরা 
কাউকেই সঙ্গী নেয়নি। কিন্তু লোহিত 
সাগর আরব সাগর পারস্য. উপসাগরের 
জল অঞ্চলে সকলেই ঠাই আছে, 
সকলেরই আমন্ত্রিত এমনকি সোভিয়েত 
রাশিয়াও । অর্থাৎ অন্যান্য সহযোগীগণ 
জলে ভাসবে, জলে অপারেশন চালাবে 
মার্কিনী রণনীতির ‘সেকেন্ড ফিডল্‌? হয়ে, 
অবশ্যই তথাকথিত বিশ্ব জনমতের 
প্রতিনিধি রূপে এবং অবশ্যই মার্কিনী 
দায়-দায়িত্বের ভাগীদার হয়ে । অর্থাৎ 
মজাটা সামগ্রিকভাবে মার্কিনীদেরই, কিন্ত 
কর্মভারটা সকলের ।  স্ট্যাটেজীটাও 
মার্কিনীদেরই. অর্থাৎ যেমন খুশি যতদিন 
AA 








যোগাবে এবং এভাবে যতদিন খুশি 
আরবের তৈলাক্ত মাটিতে বসে থেকে 
যতভাবে সম্ভব আখের গুছাবে, ফায়দা 
তুলবে--কিন্তু এ সমস্ত কাজের ঝুঁকিটা 
সকলের সকল সহযোগী দেশের. 
একটা দৃশ্যের মত দৃশ্য বৈকি ! এবং 
বেঁচে থাকলে এমন দৃশ্য তৃতীয় বিশ্বের 
যত্রতত্র বারে বারে দেখতে পাবেন | 
ইউরোপে ঠান্ডা লড়াই পর্বটা শেষ হয়েছে 
না? এবারে অন্যত্র সম্প্রসারণবাদী গরম 
লড়াই-এর wo সমুপস্থিত না? 
তাহলে তাকিয়ে দেখুন, ইউরোপের স্নায়ু 
যুদ্ধের বন্ধন থেকে সদ্য-মুক্তি প্রাপ্ত 
মার্কিনী বর্বর শক্তি এবারে দিকে দিকে 


স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 








চলেছে | ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় 
এখন আর সে একক নয় প 
ন্যাটো-ভুক্ত wwe নয় নয়টি শর 
লেজুড়ে বেঁধে নিয়ে সে আজ ও 
বিশ্বের দিকে দিকে রণাঙ্গন 
বেড়াচ্ছে | চাই কি তেমন প্রয়োজনে: 
নতুন রণাঙ্গন তৈরিও করে নিতে পা 
ATA রাশিয়ার অবস্থানটাও 3 











ভাষ্যকারগণ-_. 
সুপরিচিত বাম-মার্গীগণ-_-এসব বিষ 
বলেন ? কিছুই না? 








পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ঘোষণা 
করেছেন, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে যে 
সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্যাতিত 
কর্মী রাজ্য সরকারের পেনসন পান, যে 
সব স্বাধীনতা সংগ্রামী শুধু রাজা 
সরকারেরই পেনসন পাচ্ছেন এবং 
আন্দামানের বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 
এখন থেকে স্টেট বাসে রাজ্যের যে কোন 
পারবেন | রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে 
রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা 
দিয়েছে | রাজ্যের কয়েক হাজার স্বাধীনতা 
সংগ্রামী রাজ্য সরকারের দেওয়া এই 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। বৃদ্ধ 
স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মনে করেন, 
উদ্দেশ্যমূলকভাবেই রাজ্য সরকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন করে আসছেন--সরকারের 
সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সেই উপেক্ষারই 
নিদর্শন । বস্তুতঃ এই রাজ্যের প্রায় 
দশ-বারো হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী, যারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেনসন 
উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্র । কেন্দ্রীয় 
সরকারের দেওয়া পেনসন যারা পান 
অন্যান্য প্রায় সব রাজ্যেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে 
থাকেন। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
না, বরং আগে এই রাজ্যের যে সব 
স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাজ্য সরকারের 
পেনসন পেতেন মাস কয়েক হলো তাদের 
ভাতা এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন | 
১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর 
পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের ভাতা দেওয়া শুরু করেন | 
পরবর্তীকালে তাদের ভারতের সর্বত্র সব 
সময়ে একজন সঙ্গী সহ ট্রেনে 
প্রথমশ্রেণীতে যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে 
পাস দেওয়া হয়েছে | বামফ্রন্টের আমলে 
রাজ্য সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন | এ 
কমিটির একমাত্র কাজ হলো দিল্লিতে 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবেদনপত্রে 


সুপারিশ করে পাঠানো । 
রাজ্য সরকার এখন খুব অল্পসংখ্যক 
স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ধারা কেন্দ্রীয় 


সরকারের পেনসন পান না তাদের মাসিক 
তিনশত টাকা করে ভাতা দেন । এছাড়া 
কংগ্রেস আমলে . নানা গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের যারা বাদী বা নির্যাতিত 
হয়েছিলেন তাদেরও মাসিক Y তিনশত 
টাকা ভাতা দেওয়া হয়। 

রাজ্যে যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী 
এখনো জীবিত আছেন তাদের প্রায় 
সকলের বয়স ৭০-এর বেশি । তাদের 
মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন কারাস্তরালে 
ছিলেন । নানাভাবে তারা নির্ধাতিতও 





হয়েছেন | রাজ্য সরকারের শরিকদল! 
প্রায়ই বক্তৃতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
স্মণ করেন | বিশেষ করে নির্বাচনকা। 
কিন্তু এসব বৃদ্ধ অসহায় we 
সংগ্রামীদের তারা কোনরকম সা 
করেন না। 
অন্যান্য প্রায় সব রাজোই এমনকি 
গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট চালিত কেরালাতেও ₹ 
সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের  র 
সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা প্র 
করেন | পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী 
যে সব সংগঠন আছে ভারা এ ব্যাগ 
বারংবার রাজ্য সরকারের ব 
স্মারকলিপি পেশ করেছেন | কিন্তু র 
সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মৌ 
সাহায্য করেন না। ভাতা EMH 
কথা বিনাভাড়ায় সরকারি 
যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়নি । অন 
রাজ্যে বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এ 
সরকারি আবাসন এবং ছেলেমেয়ে 
পড়াশোনা প্রভৃতিতে সাহায্য করা হ 
এই রাজ্যে সেই সব ব্যবস্থা নেই । অ 


ঘটা করে তিন-চারজন RN 


মন্ত্রিসভায় একটা উপ-সমিতি 5 
হয়েছে । এ উপসমিতির সিদ্ধান্ত অনুস 
রাজ্য সরকার শুধু কংগ্রেস আম 
নির্যাতিত বাদী ভাতা দিচ্ছেন | .. 
অনেকেরই ধারণা এখন যে. 
স্বাধীনতা, সংগ্রামী জীবিত আছেন br 
বেশির ভাগই ১৯৪২ সাহ 
ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দি 
কারাবরণ করেন | সি পি এম এবং সি 
আই কার্যত: ১৯৪২-এর সংগ্রাম 


স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে স্বীকৃতি দিতে র 
ai এ সময়ে তো তারা. ৪২৭ 
আন্দোলনকারীদের 





সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া তারা জে 
আটক ছিলেন বলে '৪২-এর আন্দোল 
যোগ দেননি। তাই তাদের : a 
সরকারের সামানা কৃপাদৃষ্টি আছে। ত 

পুরো.নয়। না হলে কানের অন 
সরকার যে টাকা পেনসন দিতেন ত 


শতকরা ৯৫ জনাই সি পি এম দলভুক্ত 
সরকার তাদের ভাতা For 
সিদ্ধান্তও দলীয় স্বার্থেই করা হয়েছে বা 





দর্পণ । শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ [তিন 





মৈর পথ ধরে আপন কাজে বাধা হয়েই 
টে যায়। এ এখন নানুরের নিত্য 
Sol | 

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা সত্য | 
নুর থানার সাকরা, বন্দর, চারকল গ্রামে 
কোনো 'আগস্তকের চোখে এ দৃশ্য 
ডায় না। বোলপুর স্টেশন থেকে 
ননাহার যাওয়ার পথে নানুর ৷ নানুর 
কে আরো ৪০ মিনিট বাসে যাওয়ার 
থে বন্দর গ্রামের করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা 
য়। মাঠের ধান মাঠেই পচে যায়। 


ছয় না। অথচ এসব গ্রামের ৯৫ 
তাংশ মানুষই কৃষিজীবী । যোগাযোগের 
স্টার অভাবে চারকল গ্রাম পঞ্চায়েতের 
দীন শাক বাগানের ৯৭ জন গ্রামবাসী এ 
রই কলেরা রোগে মারা গেছেন | গত 
A আস্তিকে মারা গেছেন ছয় জন | 


Ha কথা জেলার মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল 
করণে জানালেও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
শান্ত শূর এর প্রতি কোন গুরুত্বই দেন নি 
লি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যরাও 


ভিযোগ করেন | 


অগ্রগামী কিষান সভা সমিতির 





শষ প্রতিনিধি : মেট্রো রেলের জুনিয়র 


টয়া হল ধানবাদে সিনিয়র রক্ষক 
নাৱে । এই বদলি সংক্রান্ত ee 










: দ্রব্যমূল্য 

ডেড ইত্যাদির দাবিতে গত em 
m বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ 
(2031 Rowe সমাবেশে প্রা 
০. যুব কংগ্রেস কর্মী যোগ দেয়। 
BIS. সমাবেশকে কেন্দ্র করে সি পি 
কংগ্রেস দুই দলের সমর্থক-কর্মীদের 
্য সংঘর্ষ হয় | উভয় দলেই অল্প বিস্তর 
হত হয় । বি ডি ও অফিস ভাঙ্গচুরের 
ভয়োগে বালি ব্লক ২ যুব কংগ্রেস 
পতি তপন দাসকে বালি থানা গ্রেপ্তার 
বালি থানায় বিক্ষোভ হতে পারে 
আশঙ্কা থাকায় তপন বাবুকে হাওড়া 
নায় নিয়ে যাওয়া হয় । পরের দিন কোর্ট 

কে জামিনে তিনি ছাড়া পান । 
বিডি ও অফিসে ভাঙ্গচুরের ব্যাপারে 
1 দোষে যুব কংগ্রেস নেতাকে 










 ম্যানেজারকে প্রকৃত 


এবং মোরাম দেওয়া রাস্তা হলেও সাধারণ 
মানুষের জটিল সমস্যার যেখানে সমাধান 
হয় সেখানে AS মাস্টার প্ল্যান বছরের পর 
বছর মহাকরণের ঠাণ্ডা ঘরে তালাবন্দী 
করে রাখা হয়েছে | 


মান্নান রাজ্যের প্রাক্তন ভূমি রাজস্ব মন্ত্র 
সুনীল মজুমদার সম্পর্কেও বিষোদ্বগার 
করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 
দিয়েও কথা রাখেননি | বরং বীরভূমের 
মানুষের সঙ্গে তিনি প্রতারণা করেছেন | 


মান্নান সাহেব বলেন বীরভূমের দরিদ্র 
চাষীরা তাদের জীবিকা ও বন্যার হাত 
থেকে মুক্তির জন্য গত ১৫ বছরে ধরে 
অত্যাবশ্যকীয় একটি খালের দাবি করে 
আসছিলেন । এমনকি মহামান্য 
আদালতেরও তারা দ্বারস্থ হন | শেষপর্যন্ত 
রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলের 
একান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সেচ দপ্তর তিন 
কিলোমিটার ব্যাপী একটি খাল কেটে দেন 
বলে জানা গেছে। মান্নান সাহেবের 
এই সমস্যাকে উপেক্ষা করবার জন্য 
ভবিষ্যতে রাজনীতি এবং কৃষিক্ষেত্রে চরম 
বিপর্যয়ের সম্ভাবনারও ইঙ্গিত দেন । 


বন্যা বিধ্বস্ত গ্রাম শালতি করে ঘুরতে 


চাপ সৃষ্টি করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন । ব্যাপারটা এত তড়িঘড়ি এবং 
রাজনৈতিক aa ay করা হয় যে, 


জেনারলে ম্যানেজারও কোনরকম 
শো-কজ বা ইনভেস্টিগেশন না করেই 
দেন। 


প্রকৃত ঘটনা না জেনে, এক SIN 
ভাবে অরবিন্দবাবুকে বদলি করার বিরুদ্ধে 
মেট্রো রেলের ৪২৩ জন কর্মী জেনারেল 
তথ্য জানিয়ে 
অবিলম্বে এই বদলির অর্ডার বাতিল করার 


জন্য জেনারেল ম্যানেজারের উপরই সমস্ত 


= দায়িত্ব বর্তেছে। 


কেরোসিন সংক্কট, ব্যাপক লোড-শেডিং 
এবং সি পি এম-এর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে 
এবং লিলুয়া থানার অন্তর্গত জয়পুর বিল 
(AU রোড) গত ১৪/৮/৯০ তারিখে 
অবরোধ করে | পরে এক বিরাট পুলিশ 
বাহিনী অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। 
মিছিলে প্রায় ৭০০/৮০০ যুবক অংশ গ্রহণ 
করে। 


এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ' 


জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি বিনোদানন্দ 


ব্যানার্জি (RP) ও বালি ব্লক ২ যুব কংগ্রস 
সভাপতি তপন দাস । 


জন্য আবেদন জানান | কিন্তু পুরো 
ব্যাপারটা. রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের 








র মেনকার ধারণা 
হয়েছিল কাগজের লোকেরাই বুঝি 
সরকারি প্রতিনিধি । ভুল ভাউতেই মেনকা 


বললে, জৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তাদের 
লজ্জা, তাদের ক্ষুধা কোন কিছুই থাকে 
না। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই 
পঞ্চায়েতের নির্মম অত্যাচার আর বন্যাকে 
তারা মানিয়ে নেয় । অমলজ্যোতি মনি 
মেনকারই স্বামী, কৃষক | বছর বছর শুধু 
ওই গ্রামগুলি ডুবে যাওয়ায় নতুন 


পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছেন 
বলে সরকারি অডিটর শুভেন্দু রায় মারফত 
জানা গেল | এসব অর্থনৈতিক অপরাধের 
জন্য কারো কোন রকম শাস্তি হয় নি 
বলেও অডিটর জানিয়েছেন | 
অন্যদিকে সি পি এমের কিছু নেতা 


অরবিন্দবাবু এই অন্যায় বীর 
বিরুদ্ধে কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে 
জানা গেল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বদলি 
















ৃ রি লেগেছে, কথাটা কিছু 


তো দাহ্য তারে বলতে চাইছি 
রাসিনের হাহাকার সারা বাংলার 
জুড়ে । মানুষ তার অমূল্য জীবন পর্যন্ত 
হারিয়েছে অমূল্য কেরোসিন ay পাওয়ার 
আশায় । গ্রামে কেরোসিন নেই, তাই 


হারিকেন জ্বলে না, যে চাষী বৌ সারা. 


সন্ধে এমন কি মাঝরাত পর্যন্ত কেরোসিন 
ল্যাম্প জ্বেলে ধান সেদ্ধ করত, সকালে 
চাল বেচবে বলে তার আজ ব্যবসা উঠতে 
বসেছে, চালের দাম বাড়ার এটাও একটা 
কারণ | কিন্তু কারুর সর্বনাশ কারুর 
পৌষমাস । এখন পৌষমাস যাচ্ছে 
মোমবাতির ı কেরোসিন নেই অগত্যা 
মোমবাতি । একটা মাঝারি সাইজ 
মোমবাতির দাম জায়গা বিশেষে এক টাকা 
থেকে দেড় টাকা আর বড় সাইজের 
মোমবাতি দু থেকে তিন টাকাতে বিক্রি 
হচ্ছে । কাজেই সন্ধ্যের পর গায়ে প্রায় সব 
we Free । সন্ধ্যাপ্রদীপও জ্বলে না 
তেলের আকাশ ছোয়া দামের জন্য | 


বাংলার এ ঘোর অন্ধকার কবে দূর হবে? ' 





সাংবাদিক হিসেবে রাইটার্স বিল্ডিংসের 
এধার-ওধারে চলাফেরা করতে একটা 
পোস্টার আজকাল চোখে পড়ে | পোস্টার 
হিসেবে সুলিখিত । সুমুদ্রিত, রংদার তো 
বটেই | বক্তব্যও FEA ay) এক 
পোস্টারে দুটি স্লোগান : প্রশাসনে গতি 
আনতে/কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ হোন ।” 
দ্বিতীয় প্লোগান--'অপচয় aq) দুর্নীতি 
নয়/দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ নয়? 
সরকারি কর্মচারী সমিতি" ৷ 
দাবি-দাওয়া আর মিছিল-সমাবেশের 
বিজ্ঞপ্তিতে লাঞ্ছিত মহাকরণের দেওয়ালে 
দেওয়ালে এই নতুন ধরণের পোস্টার 
নজর কাড়ে বৈকি ! কিন্তু এটা প্রহসন না 
কর্তব্যের সান্দিত-আহান সে ব্যাপারে ধন্দ 
লাগে। 

প্রথম ফ্রোগানটিকেই ধরা যাক । 
প্রশাসনে গতি আনা তো দূরের কথা, ১৬ 
আগস্টের কলকাতা বন্ধে রাজ্য সরকারের 
কর্মচারীদের কান্ড দেখে তো বোঝাই যায় 
সেদিন প্রশাসনের দুর্গতির একটা কারণ 
তাদের ব্যাপক অনুপস্থিতি । সরকারি 
হিসেবে উপস্থিতির হার তিরিশ শতাংশ | 
আসলে আরও কম, অন্তত মহাকরণের 
ফাকা, শুনশান চেহারা দেখে তাই মনে 
হয়েছে অনেকের | সরকারি, কর্মচারীদের 
এহেন আচরণে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও ক্ষুব্ধ | 
কো-অঙিনেশন কমিটির এতো ote 
প্রতাপ--সি পি এম তথা বামফ্রন্টের তারা 


কর্মচারীদের উপস্থিতির হার am 
স্বাভাবিক হলে কংগ্রেস (ই) আহুত বন্ধ 
ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করার মতো 
উপযুক্ত কারণ পাওয়া যেত। বামফ্রন্ট 
সরকারের দুর্ভাগ্য । যে কর্মচারীদের 


পরিবহণ কর্মীরা কিছু বাস অবশ্য 


আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ 
করে যেসব বন্ধ সমর্থন ও বিরোধিতায় 
বিতর্কিত হয়ে.উঠেছিল.। সেসব দিনেও 
বেশ কিছু কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার বা 
রাজ্য সরকারের অফিসে বন্ধের আগে 
রাত্রিবাস করেছেন । কিংবা বন্ধের দিন 
হেটে অফিসে উপস্থিত হয়েছেন । নাকি, 
কলকাতা বন্ধকে কেন্দ্র করে সরকারি 
কর্মচারীরাও জনসাধারণের সঙ্গে সামিল 
হয়ে সি পি এম-কে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটু 
শিক্ষা দিলেন? 


পোস্টারের দ্বিতীয় স্লোগানটি নিয়ে 


ওপরের সারিতে 





কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে । 
অপচয় বন্ধ করার বিষয়ে যদি কর্মচারী 
সমিতি এতোটাই সচেতন হয়, তাহলে 
অন্তত বিভাগে বিভাগে সরকারি 
গাড়িগুলির ব্যবহারের প্রশ্নটি খতিয়ে 
দেখার ব্যবস্থা করুক না কেন | এতো বড় 
প্রকল্প রূপায়ণের অপচয় দূর করার মতো 
কঠিন কাজ নয়। এক wh নিজের 
দপ্তরের বরাদ্দ-করা গাড়ি ছাড়াও 
পরিবারের ব্যবহারের জন্য নিয় মত 
সরকারি গাড়ি নিয়ে থাকেন, এ খবর তো 
কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকে 
কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে | 
রাইটসি শুধু কেন, রাজা সরকারের দপ্তরে 
দপ্তরে উচ্চ থেকে নিচুবর্গের বনু 
অপব্যবহার বহু বছর ধরে চলে আসছে | 
বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে 
লেখালেখি হয়েছে । মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ 
অফিসার কিছু পেট্রোল খরচের 
হিসাব-পত্রও মাঝেমধ্যে বেরিয়েছে | 
গাড়ির ব্যাপারে বিরাট অপচয়ের যারা 
আমলে সেসব অফিসারের উন্নতি ও বৃদ্ধি 
ঘটেছে বেশি । কর্মচারী সমিতি এসব 
ব্যাপারে বছরের পর বছর নীরব কেন ? 
রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বহু 
কর্মচারীর দৈনিক উপস্থিতির সময়কাল 
চার-পাচ ঘন্টার বেশি নয়। খোদ 
মহাকরণেই কর্মচারীদের আগমণ | 
নির্গমনের সময় দেখে যে কোন - 
প্রত্যক্ষদর্শীর এই অভিজ্ঞতাই হবে । এটা 
সময়ের অপচয়, না, কাজে অবহেলা ? 
কর্মচারী সমিতি কি বলেন ? 

সরকারি পর্যায়ে 

টা cline rhe ee EAS 
অস্তৃত .ফ্ৰন্ট-শাসনের তেরো বছর দুর্নীতি 
দূর করার কোন কার্যকরী অভিযান বা 
আন্দোলন করেছে বলে জানা নেই। 
আলিপুর খাজাঞ্চিখানা কেলেঙ্কারি নিয়ে বি 
সি মুখার্জি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রাজ্য 
সরকারের কাছে জমা পড়েছে তিন বছর 
হল। মামলা চলাকালে সেই বিষয়ে 
কোনো কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা 
রীতি বা নিয়ম বিরুদ্ধ নয় ı সেদিক থেকে 
বলা চলে বি সি মুখার্জির রিপোর্টের 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের re 
সমিতিই উদাসীন ৷ থাকছে কেন £ 
দুর্নীতি বিরোধী পোস্টার প্রচার করতে 
গিয়ে কর্মচারী সমিতি কী মুহুর্তের জন্যও 
রাজ্যের ভিজিল্যান্স বিভাগের অবস্থার 
কথা স্মরণে এনেছে ? গত গপাচ-সাত 


প্রশাসন গড়ে তোলা যায় না, অপচয় বন্ধ 
করা যায় না, দুর্নীতি দূর করার পথে সঠিক 
উদ্যোগ নেওয়া যায় হি ag 
কর্মচারী সমিতির বোঝা উচিত | 

কথা বেশি করে বোঝা ne খে 
en 









কারণ, সমাজের গভীরতম অসুখ তখন 
অবমাননা | শৈশবে অবজ্ঞাত, কৈশোরের 
আগে পদাবৃত, শিক্ষাবঞ্চিত, নিতান্ত 
বালিকা বয়সে পরগৃহে প্রেরিত, তারপর 
যতদিন সম্ভব সন্তান উৎপাদনের 
বিরামহীন যন্ত্র হয়ে বার্ধক্যে স্বামী বা পুত্রের 
ওপর নির্ভর করে অসহায় জীবন যাপন 
আর বিধবা হিন্দু হলে অমানবিক 
অত্যাচার-- মোটামুটি এটাই ছিল আঠারো 
শতকের রুদ্ধশ্বাস বন্দিনী ভারতীয় নারী 
জীবনের চালচিত্র 1 

কিন্তু এভাবে চিরদিন চলতে পারে না | 
সুতরাং প্রতিবাদ এল, পরিবর্তন হল | 
জাতীয় চেতনার জাগরণের এক 
অভিব্যক্তি যেমন কংগ্রেসের সূচনা 
তেমনই তার আর এক প্রকাশ নারী মুক্তি 
সম্পর্কিত নতুন ভাবনা | তবে একথা ঠিক 
যে, এই সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে 
আনুকুল্যের পরিচয় মেলে না। প্রথম 
কংগ্রেস অধিবেশনে হিউম অবশ্য 
সমাজ-সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 
যে তাদের কাজের সঙ্গে দেশীয় নারী 
সম্প্রদায়ের উন্নতির কাজও যদি 
সমানতালে না এগোয় তবে রাজনৈতিক 
অধিকারের জন্য তাদের সব শ্রম ব্যর্থ 
হবে। কিন্তু ১৮৮৯-র আগে কংগ্রেসে 
নারীর প্রবেশাধিকারই মেলেনি | মূলত 
প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হয় ১৮৮৯-এ, 
যখন কংগ্রেসের পঞ্চম সম্মেলনে দশ জন 
মহিলা প্রতিনিধি প্রথম যোগ দেন | কিন্তু 
তারা কিছু বলার সুযোগ পাননি এবং 
এজনাই পরের বছর কলকাতা অধিবেশনে 
তারা পোষাকী উপস্থিতির আমন্ত্রণ স্বীকার 
করতে চাননি | তখন কাদস্থিনী গাঙ্গুলীকে 
দেওয়া হয়। 

বঙ্গভঙ্গের আগে ১৯০১ সালে 
কলকাতা কংগ্রেসে মেয়েদের হাতের 
১৯০৩-এ সরলাদেবী কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে 
মেয়েদের জন্য বাং শিল্পদ্রব্যের 


চার] দর্পণ । শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ 







আর কমাস বাদেই কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের এক বছর পূর্ণ হবে | কিন্ত বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর 
নেতৃত্বাধীন এই সরকার কোন ক্ষেত্রেই কোন সাফল্য দেখাতে পারেননি | কেবল সমস্যার পাহাড় 
SAR | তার সঙ্গে ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধীর সুষ্ট সমস্যাগুলো তো আছেই | তার ওপর মোর্চা সরকার 
সারা ভারত জুড়ে গণ্ডগোল পাকানোর একটি সুযোগ করে দিলেন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ 
করে । এ এক অদ্ভূত সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর । যিনি নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে প্রায় 
সমস্ত কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতেন সেই ইন্দিরা গান্ধীও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ধামাচাপা 'দয়ে 
রেখেছিলেন | মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার ফলে তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য 
সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল সরকারি ও আধা-সরকারি চাকরিতে | 
এখন আবার বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসরদের জন্য ৩ থেকে ১০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত 
রাখা হবে । প্রকৃতপক্ষে জাতিগত নয়, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই চাকরি সংরক্ষরণের ভিত্তি হওয়া উচিত 
ছিল | জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই দেশে যেখানে সংহতির একান্ত অভাব, সেখানে মণ্ডল 
কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে বিভেদের আর একটি বীজ রোপণ করা হল । সংবাদে প্রকাশ, 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কারো সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ করেননি | 

প্রচণ্ড দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মোর্চা সরকারের পক্ষে এখন একটা বিরাট সমস্যা | সরকার হাবুডুবু খাচ্ছেন, 
কিন্তু প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম । মোর্চা সরকারের সমর্থক পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টকে তাই 
আন্দোলনে নামতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত | পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অবস্থা আগের মতই । প্রতিদিন গণ্ডগোল ও 


রাজনীতিতে মেয়েরা : স্বাধীনতার আগে ও পরে 


দোকান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর 
বৌ-বাজারের স্বদেশী Cort 
খুলেছিলেন | স্বদেশী যুগে মেয়েরা “রেশমি 
চুড়ি' আর শৌখিন সাজের মায়া ছাড়ল ৷ 


ভোটাধিকার দাবি করেন। তবে এরও 
আগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথমদিকে 
এমন কিছু নারী রাজনীতির আঙ্গিনায় পা 
রেখেছিলেন যারা সব দেশে কালেই 
বিরল | এদের একজন সরলা দেবী , যিনি 
দেশের তরুণদের আত্মমর্যাদার প্রেরণা 
জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ফুলে সেই 
যুগে পুলিশের চোখে “এক সন্দেহজনক 
করেছিলেন | 

১৯৩০ সাল থেকে আইন অমান্যের 
এক একটি তরঙ্গে দেখা গেল 
নারীশক্তির Tore প্রকাশ । বিদেশী 
কাপড়ের AW, কাপড় বা মদের 
দোকানে, স্কুল-কলেজে এমনকি রবিবার 


নামে | কলকাতায় তখন শুধু বাঙালি বা 
হিন্দু মেয়েরাই কারাবরণ করেছিলেন তা 


১৯৪২ সাল থেকে খানিকটা বামপন্থী 
প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলকাতার পথে 
ঘাটে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ দেখা যায় 
বারবার । সব পর্যায়েই মেয়েরা সক্রিয় 
ছিল এই কারণে যে যুদ্ধোত্তর সংগ্রামের 
মেরুদন্ড ছিল ছাত্রসমাজ । পরে 


দাঙ্গাবিধবস্ত শহরে শাস্তিস্থাপনে সব 








সোমা মুখোপাধ্যায় 


সম্প্রদায় ও দলমতের মহিলাকর্মীরা 
এগিয়ে এসেছিলেন | *৪২-এর ৯ আগস্ট 
ভোরে যখন আকস্মিক ভাবে ছোট বড় সব 
রাজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 
তখন বহুলাংশে অনামা, অখ্যাতা মেয়েরাই 
নিদ্ধিধায় এগিয়ে এসে আন্দোলনের 
জোয়ার অব্যাহত রেখেছিল | বাংলায় 
আন্দোলনের পুরোগামী তমলুকে ৭৩ 
বছরের মাতঙ্গিণী হাজরা গুলিবিদ্ধ হন 
তার মিছিলে লাঠি চার্জ (গ্রেপ্তার হওয়া 
পর্যন্ত) হওয়া সত্বেও ৯ আগস্ট থেকে এক 
সপ্তাহ অবিরাম মিছিল বার করে গেছেন 





পর্যায় । তার স্বপ্ন, আশাভঙ্গ, পথ সন্ধান 
সবই অন্যতর, তার রাজনীতিও অনিবার্য 
ভাবেই চরিত্র বদলেছে। তবে একথা 
Fert যে রাজনীতিতে এখন আর 
ভারতীয় মেয়েরা সেভাবে. ছাপ ফেলতে 
পারছেন না। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও 
সত্য, গান্ধীজির আদর্শ পাথেয় করে স্বাধীন 


ছিল না, ছিল মন ভোলানো পুরোনো 


| ফর্মূলার আবেগ | অথচ এই মেয়েরাই সে 


শোধনাগার ঘেরাও করেছে, রেল রোকো' 
আন্দোলনে ঘন্টার পর ঘন্টা রেললাইন 
অবরোধ করেছে, আইন অমান্য করেছে, 
বড় বড় মিছিলেন দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছে । কিন্তু 
যখন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা সমস্যা নিয়ে 


মধ্যে কোন নারীকে দেখা যায় নি 


শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি 
হলে ও রাজনীতিতে এখন যে ভারতীয় 


তার নেপথ্যে কতকগুলো কারণ আছে । 


খুন হচ্ছে। কোনাদন বেশি কোনদিন কম । প্রধানমন্ত্রী হবার পরই বিশ্বনাপ্রতাপ সিং উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের জন্য এবং কংগ্রেস কিছুটা অসহযোগিতার মনোভাব দেখালেও: 
অন্য সব রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীকে মদত দিতে এগিয়ে এসেছিল | এমন কি আকালী দলগুলো এবং : 
খালিস্তানিদেরও প্রভাবিত করার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল | কিন্তু পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী কেমন যেন 
নিষ্ক্রিয় হয়ে যান এবং স্বর্ণমন্দিরে তার পদার্পণ ঘটে অসংখ্য নিরাপত্তা রক্ষী পরিবৃত হয়ে । = 


হয়ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং আশঙ্কিত হয়ে আছেন, জনতা দলের থেয়োখেয়িতে যে: 
কোনদিন তার সরকার ভেঙ্গে যেতে পারে অথবা পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাকে সরকার ভেঙ্গে দিয়ে 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক দিতে হবে | সেইজন্য বর্তমানে তিনি প্রায় উদ্যোগহীন এবং মণ্ডল কমিশনের 
সুপারিশ গ্রহণও নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই, যাতে অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়গুলির অধিকাংশ ভোট 
জনতা দলের পক্ষে যায়। মোর্চা সরকারের আয়ু কতদিন বলা খুব মুশকিল । যদিও 'দেবীলালের 
পদচ্যুতি নিয়ে মোর্চা সরকারের সঙ্কট চরমে উঠেছিল, কিন্তু তখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে দেবীলাল, 
চন্দ্রশেখর ও উাদেব অনুগামীরা কেউই চান না রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ভাঙ্গুক, যার জন্য দেবীলালের : 
অনুগত মুখ্যমন্ত্রীরাও সঙ্কট ত্রাণে এগিয়ে এসেছিলেন | কিন্তু দেবীলাল উপপ্রধানমন্তীত্ব থেকে পদগ্যুতির 
মত অপমান হজম করে যাবেন ? হয়ত তিনি ও চন্দ্রশেখর সুযোগ খুঁজছেন আর বিশ্বনাথপ্রতাপও | 
আশঙ্কায় দিন গুনছেন। এই অবস্থায় সরকারের সামনে সমস্যার পাহাড় জমবে বৈকি | | 


প্রথমত স্ত্রী (বিধবা), কন্যা, পুত্রবধূ এই 
ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেই অধিকাংশ 
রাজনৈতিক নেত্রীর আবির্ভাব হচ্ছে। 
পারিবারিক উৎস ছাড়াই শুধুমাত্র নিজস্ব 
শক্তি ও সচেতনতার মাধ্যমে নেতৃত্বের 
পদে উঠে এসেছেন এমন মহিলাদের নাম 
হাতে গুণে বলে দেওয়া যায় । দ্বিতীয়ত 
স্বাধীনতা পূর্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে যে 
সামাজিক রাজনৈতিক আবেগ ছিল এখন 
রাজনীতিমনস্কতা কম। তবুও সত্তরের 
দশকে যেসব মেয়েরা প্রিয়জনের রক্ত 
মাড়ানোর সাক্ষ। ছিল আপনা থেকেই সে 
সময় তাদের মনে জন্ম নিয়েছিল 
রাজনৈতিক সচেতনতা | কিন্তু তার মাত্র 
এক দশকের মধ্যেই যেন ঘটে গেল 
যুগান্তকারী ব্যবধান । তৃতীয়ত বর্তমান 
প্রজন্মের সামনে তেমন কোন জোরদার 
“আদর্শ নেই। চোখের সামনে তারা শুধু 
দেখছে রাজনীতির নামে স্বার্থের কদর্য 





সংসদ প্রতিনিধিমগ্ডুলীর আসাম 
কাণ্ডের বিবরণী বেরোবার পর আর কোন 
মূর্খ বা.সংশয়ী বাঙালীর লেশমাত্র সন্দেহ 
থাকা উচিত নয় যে, আসামের অগ্নিকাণ্ড, 


লুষ্ঠন ও নারীধর্ষণ সর্বভারতীয় 
নেতৃবৃন্দেরই পরিকল্পনামত ঘটেছে অথবা 
তাদের কল্পনামত আসাম কাণ্ড আবর্তিত 
হয়েছে দেখে তারা খুসীই হয়েছেন | স্পষ্ট 
করে বলা দরকার যে, সারা ভারতে 
বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে যে জেনোসাইড 
পরিকল্পনা করা হয়েছে আসাম-কাণ্ড তার 
স্টেজ রিহার্সাল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং 
এই কারণেই আসামে বাঙালীদের গৃহদাহে, 
সম্পত্তি লুষ্ঠনে, বিতাড়নে ও নারীধর্ষণে 
যারা প্রকৃতই আসামী তাদের কখনো ধরা 
হবে না বা তারা দণ্ডিতও হবে না। 
তার একমাত্র কারণ এ হলে 





































শাসক শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে বাঞ্চিত 
করার, তার স্বাধীন চিস্তাধারাকে অবরুদ্ধ 


রানো হয় । অর্থাৎ কান টানলে মাথা 
আসবেই | এই কারণেই শ্রীনেহর প্রমুখ 
অক্ষুণ্ন আছে', রাষ্ট্রপতির শাসনের 
Freie এবং 'বিচার বিভাগীয় org. 
অবাস্তব ইত্যাদি কথা বলে আসল ব্যাপার 
চাপা দেওয়ার জন্য অতাস্ত উৎকঠ্ঠিত হয়ে 
পড়েছেন। আসামীগুলোকে কাঠগড়ায় 
দাড় করাতে পারলে এদের প্ররোচকদের, 
অনস্বীকার্য অস্তিত্ব ও ভূমিকা নিঃসন্দেহে 
উদ্ঘাটিত হত । সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের 
সব কিছু অস্বীকারের বাস্ততাতেই প্রমাণিত: 
হয় যে. ওঁরা এতে কোন-না-কোন রকমে 
জড়িত TITER | 

[Rat সেপ্টেম্বর, devo] 


a উউউউিউিউউটিিটিসিসসিসিসিসি 
j দপণ | শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ [সাত 


পাকিস্তানের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী 
বেনজির ভুট্টোকে রাজনীতি থেকে দূরে 
রাখতে দেশ ছেড়ে যাবার সুযোগ দেওয়া 
হয়েছিল | কিন্তু তাতে তিনি রাজি না 
হওয়ায় এবং রাজনৈতিক সোরগোল শুরু 
করায় বেনজিরকে শুধু দুর্নীতির 
অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করানো হচ্ছে তাই নয়, তার বিরুদ্ধে 
হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলাও আনা হচ্ছে, 
যেমন আনা হয়েছিল $ পিতা 
জুলফিকার আলি ভুট্টোর বিরুদ্ধেও | তবে 
কি বেনজিরকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার 
পিতার পরিণতির দিকে ? 


সম্ভব হয়নি পাকিস্তানের জনজীবনে 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা | এবং তা যাতে হতে না 


মুস্তাফা জাতোই ৮০ হাজার একর জমির 
মালিক | জিয়ার শেষ পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী 
মহম্মদ খান জুনেজো এমনি একজন বৃহৎ 
ভুস্বামী | এরা চান শোষণ, গণতন্ত্র এদের 
কাছে হারায় | সে কারণেই এদের প্রতি 


পোস্তর MEL পোস্তর ফুল থেকে তৈরি 
হচ্ছে হেরোইন । যুদ্ধের জিগির তুলে এ 
এলাকাকে যুদ্ধ এলাকা দেখিয়ে এ 
হেরোইনের কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে পাক 
ফৌজী কর্তারা এবং আফগান 

তথাকথিত নেতারা | ৮৯ সালের ২৪ 


ঝড় বয়ে যায় তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ২৬ 
আগস্ট প্রেসিডেন্ট বারকো মাদক 
চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান 
চালান | এই অভিযানে ৭ সেপ্টেম্বর মাদক 


জনসমর্থন Gt) an জাতির ঘৃণার , চোরাচালানের প্রধান কেন্দ্র সিডিলিং 


মাদক চোরাচালানের এক নায়ক কোটি 


তার কাছে পাওয়া গেলো অনেক 
নথিপত্র | যে সব নথিপত্রে বিশ্বের নানা 
দেশের ফৌজী আর রাজনীতির 
কেষ্ট-বিষ্টুদের নাম পাওয়া গেল | তাতে 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেক ফৌজী 
আর রাজনীতির ব্যাপারীদের নামও পাওয়া 
যায়। 


মুসলমানদের সুখী জীবনের প্রয়োজনে 
তো তা হয়নি। তবে কেন সে দেশে 
গণতন্ত্র, সংবিধান এসব বেয়াড়া কথা ? 

সে কথা বলতে হয় মানুষের চোখে 
ধুলো দিতে | সাধারণ মানুষকে ভুল 
বোঝাতে বিপথগামী করতে । গণতন্ত্র 
বস্তুটি সহ্য করতে পারে না má 
জেনারেলেরা | তবুও গণতন্ত্রের কথা 
বলতে হয়। 


সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়েই 
একদা পাকিস্তান সৃষ্টিতে নিবেদিত প্রাণ 
সৈনিক শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের 
হৃদপিন্ড কেটে প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন 
বাংলাদেশের | গণতন্ত্রের পথে চলতে 
গিয়েই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে 
সপরিবারে | জুলফিকার আলি ভুট্টো 
রাজনীতির লোক ছিলেন না | ধনী ভুস্বামী 
লারকানার নবাব জুনাগড়ের ভূতপূর্ব 
প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশের উপাধি স্যার প্রাপ্ত শাহ 
নওয়াজ খান ভুট্টোর পুত্র বিলাস বহুল 
জীবনে অভ্যস্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক | ইরানী 
ফৌজী অফিসারের নাইট ক্লাব মাতিয়ে 
রাখা স্ত্রী নসরৎকে তিনি করেন দ্বিতীয় 





বিবি ı এই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ফৌজী 
অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব হয়নি | 
বিপরীত গতিতে চলতে গিয়ে তিনি যখন 
গণতন্ত্রের কথা বলতে গেলেন, বিপন্ন 
ইসলামের ধুয়ো না তুলে রোটি, কাপড়া 
আউর মোকানের কথা বলতে গেলেন 
তখন শুরু হল একের পর এক চক্রান্ত | 


ভাষা দাঙ্গা যার প্রধান ইস্যু । তার শাসনের 
ভিত যত শক্ত হতে থাকে ফৌজীরা ততই 
শঙ্কিত হয়ে পড়ে | সেই কারণেই রাতের 
অন্ধকারে জুলফিকার গদিচ্যুত হয়ে কাজীর 
বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত | 


ভুট্টোকে হত্যা করার এগার বছর পর 
জিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন অপঘাতে 
প্রাণ দিয়ে | ফৌজীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে 
ফৌজি পুতুল আমলা গোলাম ইসাক খান 
প্রেসিডেন্ট পদে বহাল হলেন | নির্বাচিত 
সরকারের প্রধান হওয়ার বাসনা তার 
fer | তবু নির্বাচনে তার দল পরাজিত 
হওয়াতে ফৌজি নায়ক জেনারেল 
আসলাম বেগ (ভারত ত্যাগী 
মুজাহিদিন) এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং 
শর্তে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাক্তন 
জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুপ খানকে 
দিয়ে বেনজির হন প্রধানমন্ত্রীর তার 
শাসনের প্রায় প্রথম থেকেই শুরু হয় 
বেগের সঙ্গে সংঘাত | সেই সংঘাতেই 
তাকে সরে যেতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পদ 
থেকে | তাতে বেনজিরের জনপ্রিয়তা 
হঠাৎ গেলো অনেক বেড়ে.। অভিযোগ 
দুর্নীতির | দুর্নীতির অভিযোগে তো ফাসি 
হয় না | তাই শুরু হয়েছে হত্যার মামলা | 
কে জানে এ হত্যা মামলা কি বেনজিরকে 
নিয়ে যাবে ভুট্টোর পথে? 


জেলার রাস্তা 


eB পৃষ্ঠার পর 


হয়, দক্ষিণ কি তাহলে দুই ? এই om 
করেছেন, দক্ষিণ চবিব্শখ পরগণার 


অথচ লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে | হোটর 
স্টেশনে খোজ নিয়ে জানা গেল, স্থানীয় 
মানুষ মূলত ট্রেনের উপরেই নির্ভরশীল | 
ট্রেন বন্ধে রজি রোজগারও বন্ধ হয়ে 
যায় | একই অবস্থা কালিকাপুর, চম্পাহাটি, 
ও গুটিয়াশরিফে | 


রাস্তার মান ভীষণভাবে খারাপ: হয়ে 
পড়েছে হুগলি ও নদীয়া জেলাতেও | 
অভিযোগ এসেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলা থেকেও | মালদহ থেকে ফরাক্কা 
যাওয়ার প্রধানতম রাস্তাতেও সম্প্রতি ক্ষত 
সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগ করেছেন 
সাংসদ বরকত গনিখান চৌধুরী । প্রদেশ 
কংগ্রেস দফতরে বসে সম্প্রতি এক একান্ত 
সাক্ষাৎকারে বরকত সাহেব বললেন, 
VETA রাস্তা খারাপ হওয়ার এক 
বিপর্যয়কর দিকও আছে | উদাহরণ স্বরূপ 
তিনি বললেন, রাস্তা খারাপের দরুণ 
পাহাড়ী অঞ্চলের বাবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে: 


এছাড়া পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও 
মালদহতে চাষের কাজেও ভীষণ ক্ষতি 
হচ্ছে রাস্তার জন্য | তার কারণ হচ্ছে, 
খারাপ রাস্তার দরুণ যাতায়াতে 
প্রত্যেকেরই অসুবিধে হচ্ছে । ব্যতিক্রমী 
কথা বলেছেন বরকত গনি খান চৌধুরী | 
বললেন, বেহাল রাস্তার জন্য প্রশাসন তো 
দায়ীই, কিন্তু অংশত আমরাও দায়ী | রাস্তা 
যখন ভালো থাকে, আমরাও কিন্তু নিয়মিত 
অপরিষ্কার রাখতে সাহায্য করি । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, বালুরঘাটের রাস্তার অবস্থাও 
যথেষ্ট খারাপ | 


স্টেট ট্রান্সপোর্ট 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কপোরেশন 
থেকে | কিন্তু হায় ! একই যাত্রায় ও একই 
পরিণতিতে পৃথক ফল ফলেছে সরকারি 
কৌশলে | সেই অস্থায়ী Bye খাদ্য 
দপ্তরের কর্মীরা অবসরাস্তে পেয়েছেন 
সরকারি পেনশন আর সংস্থার জন্মলগ্ন 
থেকেই নিযুক্ত কর্মীরা পেয়ে চলেছেন 
সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে সরকারি মিথ্যা 
আশ্বাস | সরকারের এই বিমাতৃসুলভ 
আচরণ খুবই দুঃখজনক | - 
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ছবি দেখতে বসার প্রথম ধাক্কা উনিশ 
রিল দৈর্ঘ ৷ বাঙালি সেন্টিমেন্ট, বাঙালি 
মেজাজ এত দীর্ঘ কখনই নয়। 
কাজ পাগল সৌমিত্র tu 
মৃত্যুর জন্য দায়ী__এই ব্যাপারটি 
র বীজ । কিন্তু সেটিই বড় কাচা | 
তাপস পাল মাতৃহারা হবার জন্য 
দোষী মনে করে । তার আরও 
অতিরিক্ত স্ট্যাটাস সচেতন বাবা 
ভালোবাসে at | 

তরাং বাবার অমতে যখন সাধারণ 
গলকরকে বিয়ে করে তাপস, তখন 
কারণেই বাড়ি ছাড়তে হয় 
, শিল্পপতি বাবার অগাধ সম্পত্তি 
ফিল্মি ডায়লগ ঝেড়েই পায়ে মারিয়ে 
আসে | কাজ নেয় কারখানায় এক 
একের | বউ অর্চনা খাটি ভারতীয় ay | 
সকালে স্বামীকে চা দেয় (দুধ কেনার 
পয়সা নেই, তাই as টি), সন্ধ্যায় 
পূজোপাঠ__কোনো কাজেই খামতি 
নেই | তবুও যে কেন অর্থভাবে গরিয়ান 














দর্শক ক্লান্ত হচ্ছেন, সমালোচকরা 
বিরক্ত হচ্ছেন | আর ছবি করিয়েরা ক্রান্ত 
বা বিরক্ত কিছুই হচ্ছেনা না__এটা কেমন 
করে সম্ভব ! পর্দায় দশ মিনিট ছবি দেখার 
পরই আঠারো থেকে আটার সবাই-ই 
বুঝতে পারছেন কোন চরিত্র কি ধরণের 


ব্যবহার করবে ! কেমন ভাবে কথা 
বলবে ! কোন্‌ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে নাটক 
কোন দিকে গড়াবে ! নায়িকাদের কোন্টি 
ছলাকলা ও গিরিপনায় সুনিপণ, কোন্টি 
দজ্জাল ! অথচ পরিচালকরা সেই থোর 
বড়ি খাড়া তৈরির সময় কিছুই বুঝতে 
পারছেন না, তাদের আই কিউ আঠারোরও 
নীচে এটা ভাবতে বড় কষ্ট হয় ! 
আর বেশি কষ্ট হয়, যখন গুরু বাগচির 
মত অভিজ্ঞ পরিচালকদেরও এমন শুনা 
চিন্তার রোগী দেখি | রক্ত-মাংসহীন খড়ের 
কাঠামো নিয়ে নিষ্প্রাণ ছবি তৈরির সময়ও 
কি রা বুঝতে পারেন না-_খামতি 
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সৌমিত্র তাকে 'রাস্তার মেয়ে' বলে যায় 
বোঝা যায় না | 

যেমন বোঝা যায় না তার চকিত হৃদয় 
পরিবর্তনের ব্যাপারটিও । দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে সন্তান আক্রান্ত হলে অমন 
রাসভারি বাবা যে কোন যুক্তিতে দেবস্থানে 
গিয়ে হত্যে GFA. তাও বোধগম্য হয় aT | 
বোধগম্য হয় না অকারণে পিতাপুত্রের 
সংকটের মাঝে অর্চনাকে অমন কাঠপূতুলী 
করে রাখা | 

তবে হাঁ, পরিচালক রবি কিলাগী 
জানিয়ে দিয়েছেন ঘোমটা পরা সিথিতে 
সিদুর দেয়া গৃহবধূ we অর্চনা মুণাল 
ব্যানার্জির সুরে গাওয়া গানের তালে 
ব্রেকডান্স ও ভারতীয় ঝাপানের ককটেল 
করতে পারে | অনুরাধা পাড়োয়ালের মত 
গাইতে তো ANA | 

তা সত্বেও তাপস-অর্চনার অমন অভাব 
কেন- চিত্রনাট্যকার বলতে পারবেন ! 
পারবেন না। পারলে যে দর্শককে তিন 
ঘণ্টার ক্লান্তি উপহার দেওয়া যায় না! 
জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন চিত্রনাট্যে বাস্তব 


এমনকি রমেন তনয়া শতাব্দীর সঙ্গে 
নায়কের নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে প্রেম 
প্রেম খেলা-__কোনো মশলাই বাদ দেননি 
তিনি | থুড়ি, ভুল হলো | শতাব্দীর সঙ্গে 
ভিলেন রমেনকে জুড়ে দিলে মাত্র ছ-সাত 
মাস আগে দেখা একটা বাংলা ছবির সঙ্গে 
মিলে যাবে যে ! সুতরাং ভিলেনের কন্যা 
ড্যাম্প হলো দেবিকা। চতুৰ্ভূজ পুরো 
করতে 'দাদা' কৌশিক ব্যানার্জি হাজির | 
এরপর জেল থেকে বেরিয়ে দীপংকরের 
প্রতিশোধ নেবার কাজটি চিত্রনাটাকার 
ওপর । নইলে যে জম্পেশ আকশন 
দেখানো যাবে না। 


ঠিক ঠিক অনুপানে সব মেশানোর পর 
শেষ দৃশ্যে সুখী পরিবারের গ্রুপ ছবি 
তুলতে গিয়েও গুরু বাগচিদের দল কেন 
বুঝতে পারছেন না--দর্শক তখন হল 


ছেড়ে বাড়িমুখো । পুরনো পদ্ধতিতে 
দর্শকদের 


বদহজমের রোগ আর সারছে 


বিনা দোষে রমেন রায় চৌধুরীর না। অন্য ওষুধ দরকার, একটু ভাবেন 


কারসাজিতে দীপঙ্কর দের দীর্ঘ সময় কি 


জেলে থাকা, ঠার সন্তান প্রসেনজিৎ-কে 
লাভের সন্তানের মত মানুষ করে তোলা, 





থাকে না, আর বাস্তব-বঞ্জিত হলেই ছবি 
অধিকাংশ সময়েই হয় জলছবি | 


জলছবি | রাজন কিলাগীর ঝকঝকে 
ফটোগ্রাফি পিকচার পোস্টকার্ডের মতই | 
চরিত্রগুলো যেমন কার্ডবোর্ড কাটা | তিন 
প্রধান চরিত্রে তাপস-অচনা-সৌমিত্র 
অবাসতব চিত্রনাটাকেও বিশ্বাসী করে 
তোলার চেষ্টা করেছেন। অর্চনার 
ভাষার-এর কাজটি (ইন্দ্রাণী হালদার 
কি?) বেশ ভালো। দীপঙ্কর দে-কে 
একটি মজাদার চরিত্রে পাওয়া গেল এই 
প্রথম । ওঁর স্ত্রীর ভূমিকায় শকুন্তলা 
বড়্য়াকেও মন্দ লাগেনি | খুবই স্বাভাবিক 
অভিনয়। 

কিন্তু সব স্বাভাবিকের মধ্যে গল্পটাই যে 
অস্বাভাবিক | গোড়ায় গলদ যে। 





চিত্র সমালোচক 


উৎসাহ আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছে। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই এই 
মস্তবা করেছেন “মাইহার ঘরাণার” সার্থক 
রূপকার ধ্যানেশ খা । “উল্লেখ্য, সম্প্রতি 
(জুলাই মাসে) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 
সরেদিয়া আলি আকবর খার সুযোগ্য পুত্র 
ধ্যানেশ খা বাঙলাদেশ সফর করে 
এলেন | বে-সরকারি পর্যায়ে এই সফরের 
কিরীট খা। সাক্ষাৎকারে ধ্যানেশবা বু 
সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। 

বললেন, ৭১ সালে এবং ৮১ সালে 


দর্পণ | শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ [নয় 


























আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম | আসলে 
বাংলাদেশ আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করে। এখানে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সঙ্গে 
আমার একটা যোগাযোগ অনুভব করি | 
এর কারণ হিসাবে মাঝে মাঝে দাদু 
আলউদ্দিন খার সাহেবের কথাও আমাকে 
অনেকে বলেছেন | এবার সফরে আমবা 
বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি | ছিলাম শিল্পী 
আবেদ হোসেন খানের বাড়িতেও | ঘুরতে 
ঘুরতে দেখেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি নতুন 
প্রজন্মকে ৷ ক্লাসিক্যালের ক্ষেত্রে ছাত্র 
কিংবা ছাত্রী অপেক্ষাকৃত কম | কিন্তু যারা 
আছেন, নিদ্ধিধায় তাদের মান যথেষ্ট 
প্রশংসনীয় | অভাব যেটি, তা হচ্ছে প্রকত ' 























































ফুটবলারদের জরিমানা পেয়েই আই এফ এ TER? : 
এমন বে-আইনি শাস্তির প্রহসন কেন 


১৯৮০-র আগস্টের কথা মনে পড়ে 
কি? মোহনবাগানের বিদেশ বসু আর 
Sarna দিলীপ পালিত ইডেনের 
সবুজ গালিচায় মারপিট করলেন । আর 
ম্যাচের পরই রক্তাক্ত হল ধূসর গ্যালারি | 
১৬-টি সবুজ তাজা প্রাণ অকালে ঝরে 
পড়ল । সেদিন সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের 
তেমন কোনো শাস্তিই হয়নি ! কিছু 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজও Y দিনটি 
পালন করেন 'ফুটবলপ্রেমী দিবস' 
হিসেবে । স্বেচ্ছারক্তদানে কালো দিনটি 
প্রতিবছর স্মরণ করেন । পূর্বসূরিদের পাপ 
স্থালনের শুভ প্রয়াস । এবার এ দিন 
‘কলকাতা বন্ধ’ থাকায় দিবসটি পিছিয়ে 
am 

আবার ৮৮-র ১৬ জুলাই । সেই 
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ । স্থান : 
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন । প্রাণ দিলেন 
একজন | ম্যাচের পর মাঠের বাইরে 
মেঠোগুগ্ডাদের আক্রমণে "চোখ হারালেন 
আরেকজন | আই এফ এ সেই প্রথম 
কঠোর হল | ৮০ আর ৮৮-র মধ্যের 
বছরগুলিতে ময়দানে ব্যাপক পরিবর্তনও 
ঘটেছে । অশোক ঘোষ-অশোক মিত্রদের 
হঠিয়ে ময়দান এবং আই এফ এ দখল 
করেছেন 'স্বংম্যান প্রদ্যোৎ দত্ত | 
অপরাধীদের ধরা যায়নি | কিন্তু অপরাধীরা 
নিশ্চিতভাবেই দুটি “বড়, ক্লাবের সমর্থক | 

আগের আই এফ*এ কর্তারা ৮০-তে 
সাহস দেখাতে পারেননি কিন্তু 
প্রদ্যোত্বাবু দেখালেন | দুই 'বড়' ক্লাব 
যাতে ভবিষ্যতে সদস্য সমর্থকদের সংযত 
করে সেজন্য তাদেরই ‘অপরাধী’ সাব্যস্ত 
করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করলেন | 
জরিমানার টাকা ভাগ করে দিলেন নিহত 
শোকসম্ুপ্ত পরিবার আর চোখ-হারানো 
সমর্থকের চিকিৎসার জন্য । যদিও 
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো দুটি 
দলকে (একদা যাদের আঙ্গুলি হেলনেই 
আই আফ এ চলত 1) প্রদ্যোৎ বাবু ক্ষিপ্ত 
করে তুললেন, তবু অনেক সাধারণ 
ফুটবলপ্রেমী তাকে সাধুবাদই জানাল | 

৮৯-তে রেফারিকে মারার জন্য 
মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্যকে ৫০ 
হাজার টাকা জরিমানা করলেন, আর 
এরিয়ানের নীহার দেবকে ১০ হাজার ı 
জরিমানা করার ব্যাপারে বর্তমান আই এফ 
এ সচিবের বেশ নামডাক হয়ে গেল ! 
এলো বছরের এ ১৪ জুলাই | যুবভারতীর 


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর অমিত ভদ্র 
ম্যাচের মধ্যে একবার সংঘর্ষের মধ্যে 
জড়িয়ে পড়েন | পরে ম্যাচ শেষ হওয়া 
যান । মনোরঞ্জন ছুটে গেলে তিনি আর 
অমিত মারপিটে জড়িয়ে পড়েন | তরুণ 
দে, কুলজিৎ সিং এবং দেবাশিস মুখার্জিও 
. এই গণ্ডগোল প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। 

১৭. আগস্ট আই এফ এ-র লিগ 
সাব-কমিটি শিশিরকে ৩১ ডিসেম্বর, 
চিমাকে ৩০ নভেম্বর, অমিতকে ৩১ 
অক্টোবর এবং মনোরঞ্জনকে ৩০ সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত সাসপেন্ড করে। সঙ্গে এদের 
আর্থিক জরিমানাও হয় যথাক্রমে ২০ 
হাজার, ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭৫০০ 
টাকা করে বিকাশ, তরুণ, কুলজিৎ আর 
দেবাশিসের শাস্তি হয় হাজার টাকা করে | 
আই এফ এ-র ৭২,৫০০ টাকা আয়ের 
ব্যবস্থা হয় | বৈঠকের পর আই এফ এ-র 
সভাপতি বিচারপতি অজিতনাথ সেনগুপ্ত 
পরিবর্তন হবে না | ভীত বিকাশ, কুলজিৎ, 
তরুণ, দেবাশিসরা জরিমানার টাকা দিয়ে 
দিলেন। 

কিন্তু শাস্তি মাফ হল | মাত্র চারদিনের 
মধ্যেই বদলে গেল মতটা | তবে ২১ 
আগস্ট আই এফ এ গভর্নিং বডির জরুরী 
সভায় বিচারপতি সেনগুপ্ত সভাপতির 


সুভাষ দত্ত 


আসন ARES করেন নি | সহ-সভাপতি 
আমজাদ আলি পৌরোহিত্য করেন। 
সেখানে 'ভারতীয় ফুটবলে মনোরঞ্জনের 
অবদানে'-র কথা চিন্তা করে গভর্নিং বডির 
সদস্যরা তাকে সাসপেনশন থেকে 
অব্যাহতি দেন | অমিতকেও মাফ করা হয় 
ভারতীয় দলের “ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে । 
গেল ! আর দু'জনকে এই বলে সতর্ক 
দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে এ ধরণের 
শাস্তি পাবেন তারা । দুই ফুটবলারই দোষ 
স্বীকার করে আবেদন করায় শাস্তি কমল | 
যাই হোক, এ প্রতিবেদন ছাপতে 
যাওয়া পর্যন্ত সেদিনের প্রধান দুই অপরাধী 
শিশির আর চিমা শাস্তি মকুবের আবেদন 
করেননি | চিমা তখনও দেশে । আর 
শিশির তার গুরু সুব্রতর মতোই 
দোটানায়--কোর্টে যাবেন, না মাফ 
চাইবেন । গত বছর সুব্রত আদালতে 
গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের ‘ভুল’ বুঝতে 
পারেন | পরে গভীর রাতে সংবাদপত্রের 
রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে করে 
আই এফ এ সচিবের বাড়ি গিয়ে টাকা 
দিয়ে আসেন। সুব্রতর মতোপাবলিসিট 
স্টান্ট' তার শিষ্য বোঝেন কিনা জানা 
নেই । দেখা যাক কি হয় | এখন আমাদের 
ওদের ব্যাপারটা মেটার জন্য অপেক্ষা 
করতে হতে পারে । তবে কোর্টে গিয়ে 
কোনও লাভ হয় না তা ১৯৮৪-তে 
মনোরঞ্জন বুঝেছেন | রোভার্সে গণ্ডগোলে 
তিনি, মিহির বসু, ভাস্কর গাঙ্গুলি ও 
দেবাশিস রায় কোর্টে যান। বদলে 
ভারতীয় দলে এ আই এফ এফ তাদের 
ডাকা বন্ধ করে দেয় ! অবশ্যই শিশির তা 
জানেন | 


আই এফ এ সচিবের উদ্দেশ্য কি? 
কতটা মহৎ? সত্যিই কি কলকাতা 
ফুটবলের উন্নতি তার কাম্য, নাকি আই 
এফ এ-র শূন্য তহবিল ভরাট করার জন্যই 
তার “যেখানে যাহা পাই, কুড়াইয়া লই 
তাই’ নীতি ! কারণ পরপরই দেখা যাচ্ছে, 
টাকা দিলেই আই এফ বদলে ফেলছে তার 
“কড়া, মনোভাব | এয়ারলাইনস কাপে 
৮৭-র প্রখ্যাত অথবা কুখ্যাত গট আপ 
ম্যাচ নিয়ে কতই না জলঘোলা হল! 
কমিশন-টমিশন কত কী! কিন্তু উপযুক্ত 
রয়ালটি নোকি দক্ষিণা$) পেয়ে আই এফ 
aa ‘শক্ত’ সচিব চুপ মেরে গেলেন! 

২১ আগস্ট জরুরী সভায় শক্ত মানুষটি 
শেষ পর্যন্ত বন্দুকের নলটি ঘুরিয়ে দিলেন | 
বললেন, “এরা সব যে কেমন করে ফিফা 
রেফারি হয়! রিপোর্টে লিখলেন, 
মনোরঞ্জন আর অমিত মারামারি করেছে। 
কিন্তু স্পষ্ট লিখলেন না, কে আগে শুরু 
করল | অথচ রেফারিই ঘটনার সবচেয়ে 
কাছে থাকেন 1 এ রিপোর্টটা ঠিক রিপোর্ট 
নয়, তৈরি করা রিপোর্ট । এ রিপোর্ট 
অনুযায়ী শাস্তি দেওয়াই তো যায় না। 
৮৭-র এয়ারলাইন্স কাপের গট আপ ম্যাচ 
সম্পর্কে বারবার চেয়েও এ ম্যাচের 
রেফারি বোম্বাইর এম জি yada কাছ 
থেকে পাওয়া যায়নি । ফলে কিছু করা 
গেল না ” এ ম্যাচে ছিলেন এদেশের সেরা 
রেফারি সাগর সেন। 

আই এফ এ-র সভাপতি বিচারপতি 





সেনগুপ্ত এরপর কি বলবেন ? তার সচিব. 


বলছেন, € রিপোর্ট অনুযায়ী শাস্তি 
দেওয়াই তো যায় না । আর তার চারদিন 
আগে সভাপতি বলেছেন, শাস্তির সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তন হবে না। এর দ্বারা নিশ্চয়ই এ 
অর্থও করা যায়, শাস্তি আইনী হয়েছে | 
অথবা বে-আইনী | এখন প্রশ্ন উঠবে, 
আইনটা কে ভাল জানেন--সচিব না 


সভাপতি ? আর সভাপতি কি. এটা 
জানেন, একটা লিখিত সংবিধান বা. 
আপটুডেট রুল বুক আই এফ এ-র নেই! 


নেই বলেই বিভিন্ন শাস্তির ক্ষেত্রে একদল 


ময়দানী ঘুঘু নানান কায়দায় পালিয়ে যেতে 


পারছেন | 
মনোরঞ্জন বা অমিতকে মাফ করার 
জন্য ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকরা 


দুহাত তুলে আই এফ এ-কে সাধুবাদ 


জানাবেন । কিন্তু আইনের. ফাক দিয়ে 
দুষ্টরা সুযোগ নিক নিশ্চয়ই তারা. চাইবেন 
না। একটি একত্রিত রুল বুক ও লিখিত 
সংবিধান তৈরি করতে গিয়ে আই এফ 


এ-র সুপারিনটেনডেন্ট বগলাবাবুকে 


পদত্যাগ করে চলে যেতে হল তার : 


যুক্তিপূৰ্ণ কথা শুনতে পর্যন্ত হননি 
বিচারপতি সভাপতি মহাশয় | 
সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ এখন করছেন 
গভর্নিং বডির সদস্য সন্তোষ সেনগুপ্ত | 
কেন ? টাকার অভাব আই এফ এ-র £ 
নাকি প্রোফেশনাল লোক রাখলে ময়দানী 
ঘুঘুরা অসন্তুষ্ট হবে? কান ভাঙানির 
কর্তাদের বিরাজভাজন জন্য বগলাকে যে 
অসুবিধায় পড়তে হয়েছে সস্তোষবাবুকে 
সেজন্য হতে হয় না। 

যাই হোক, এখনও প্রদ্যোত্বাবুদের 
সতর্ক হওয়ার সময় আছে। A 
হিসেবে যে সুনাম তিনি পেয়েছিলেন তা 
ধ্বংস হয়ে তার নামের আগে “সাইলক' 
বিশেষণ যুক্ত হতে চলেছে। ইহুদি 
ব্যবসায়ী সাইলকের কাছে অর্থ ছাড়া এ 
পৃথিবীতে আর কোনো আগ্রহের বিষয় 
ছিল না। সচিব হিসাবে প্রদ্যোত্বাবুও কি 
সেই পথে যাচ্ছেন ? অথচ বড় ক্লাবের 
চাপে নতিস্বীকার না করা বা, লিগে 
জিতলে ৩ পয়েন্ট, Y হলে ১ পয়েন্ট 


A কবিতা গারারি, Em ha 
চৌধুরী ও AN নাচাগ্না ৷ 





I শুধু তাই নয়, 
মহমেডানও দাবিদার হল ! 
ara উপরে শান্ত ! 


আই এফ এ দেশের ফুটবলে সবচেয়ে 
এগিয়ে থাকা রাজ্য বাংলার নিয়ামক | 
আর এ আই এফ এফ গোটা দেশের । 


তারা ১৬ বছরের. অনুর্ধ একটি দলকে 
এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাথমিক 
রাউন্ড খেলতে কাঠমান্ডু পাঠাল | নিয়ম 


_ অনুযায়ী দলে ২০ জন খেলোয়াড় যেতে 


পারত | ২ জন খেলোয়াড়কে বঞ্চিত করে 
দেওয়া হল ' শান্ত fas, চিফ 
কোচ--যোশেফ গেলি | কোচ কেরালার 


যোশেফ গ্যাব্রিয়েল । ম্যানেজার অন্ধ 
প্রদেশের রিয়াজউদ্দিন | 


কবিতা গারারির সঙ্গে চিত্রা চৌধুরী (ডানদিকে) । ছবি তমাল মুখার্জি 





? ES 


a ee SS 
হলো 'এশিয়াড' | যেখানে ভারতকে পদক 
এনে দেবার জন্য ছেলেদের সঙ্গে 
দিয়ে মাঠে নামেন | এবারে এই বেজিং 
 এশিয়াডের আগে ভারতের হয়ে তিনজন 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ 





সবচেয়ে বড় পদ | সেখানে গেলির মতো 
কোচের ওপরে শান্ত ! ৮৮-তে শিলিগুড়ি 
নেহরু গোল্ড কাপে ভারতীয় দলের 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে চিফ কোচ 
নয়িমউদ্দিনকে ‘fb জগন্নাথ করে 
রেখেছিলেন | এই প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীরা 
তখন হস্তক্ষেপ না করে পরোক্ষে প্রমাণ 
পদ । 


থেকে তেমন কোনো বিপদ নেই । কিন্তু 
তা সত্বেও এমন ঘটবে কেন ? শাস্তকে 
ম্যানেজার করা যেতে পারত ৷. fee 
প্রিয়বাবু-লক্ষ্মণনরা সকলকে ABE রাখতে 
SAT ফুটবলারদের ঘাড়ে কোপ 
পড়বেই | "ii 


চি 
অনুমতি সময়মতো আদায় করার জন্য 
প্রিয়বাবুরা যদি এতটা সময় বায় 
করতেন | হয়তো মঙ্গল হতো ভারতীয় 





বাঙালি কন্যা প্রতিনিধিত্ব করেননি । 
সবশেষ ১৯৮২ সালে প্রভাতীশীল ও রীতা 
সেন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব 
করেছিলেন । কিন্তু এশিয়াডের ser 
লিখতে গিয়ে যদি না এ এশিয়াডের শুরুর 
কথা তুলে ধরি, তবে হয়তো এই 
প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ।. 
ভারতের ত্রীড়াপ্রেমী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর 
স্বপ্ন ছিল দেশের মাটিতে খেলাধূলার 
মাধ্যমেই এশিয়দেশগুলির মধ্যে এক সুদৃঢ় 
মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করা । তাই প্রথম 
এশিয়ান গেমসের উদ্যোক্তারা গুরুদাযিত্ব 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 











দর্পণ । শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৯০ [এগারো 





স্বাধীনতার ঠিক চারবছর বাদে ভারতের 
$18 বর্তে ছিল | অবশেষে ১৯৫১-র ৪ 
মাচ থেকে ১১ মার্চ দিল্লীর ন্যাশনাল 
স্টেডিয়ামে প্রথম এশীয় ক্রীড়ার আসর 
সাজান হয় । অলিম্পিক ক্রীড়ার আদর্শ 
এশীয় ক্রীড়াতেও প্রতিফলিত হয় । সুদীর্ঘ 
১৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য এবং 
আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে দুই ভারতীয়, 
অধ্যাপক গুরুদত্ত সেন্ধি এবং পাতিয়ালার 


ভারতের টিসি” যোহানন ১৯৭৪ 
সালের ১২ সেপ্টেম্বর তেহেরান এশিয়াডে 
A রেকর্ড করেন লংজাম্পে vos মিটার 

লাফিয়ে | 

খ। এশিয়াডের সোনা জয়ী প্রথম 
* ভারতীয় মহিলা — 

কমলজিত সাধু । ১৯৭৬-র apes 

এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটারে সোনা 
জেতেন ৫৭:৩ সেকেন্ডে | 

ON সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় 

ম্যারাথনার :- 

পায়েল দামোদর লাড্ডা ২১ কি মি দীর্ঘ 
পুনে আন্তর্জাতিক MARA দৌডায় 1 
১৯৮৯ MER ১৫ই জানুয়ারি । সময় 
নেয় ২ ঘণ্টা, 88 মিনিট ও ৫২ সেকেন্ড | 


পি টি উষা ৷ ৮৬'র সিওল এশিয়াডে' 
চারটি সোনা জেতেন, ২০০ মিঃ, ৪০০ 
৮ মিঃ. ৪০০ মিঃ হার্ডলস্‌ এবং 8x800 
রিলে দৌড়ে । 

এবারের বেজিং এশিয়াডে দুই বাঙালি 
en 

ংলার প্রণতি মিশ্রও বেজিং 
8x800 মিটার রিলে দলের যোগ্যতামান 
পার হয়ে । মাস্টার্স আথলেটিক্স মিটের 
শেষ দিন ১০ কিমি ছাটায় ফেডারেশন 
নির্দিষ্ট যোগ্যতামান পার হয়েছে দুজনেই । 
নিজের জাতীয় রেকর্ডও উন্নত করেছেন 
কবিতা | সোনা জেতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
পেলেন স্পনসর-এর আর্থিক পুরস্কার ২৫ 
হাজার টাকা । জাতীয় প্রতিযোগিতা, 
অস্তঃরাজ্য ও মাস্টার্স তিনটে মিটেই 
সোনা, রূপো ও ats জিতলেন বাংলার 
কবিতা, চিত্রা ও পলি নন্দী ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্য, 





as জিতলেও পলি এশিয়াডের 
যোগ্যতামান পার হতে পারেন নি। 


“কবিতা করলেন ৫১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে 
ও চিত্রা ৫১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে, বাংলার 
প্রণতি মিশ্র এশিয়াডে যাবার যোগ্যতা 
পেলেন যোলো'শ মিটার রিলে দলের 
হয়ে । মূলতঃ পি টি Gara জন্যই কিন্তু 
প্রণতি বেজিং যাচ্ছেন | শেষ লেগে উষা 
না থামলে প্রণতির এশিয়াডে যাওয়া সম্ভব 
পর হতো না। | 
এবারের রাজ্য আথলেটিক্সে সবচেয়ে 
সাড়া জাগানো নাম চিত্রা চৌধুরী | ৮৬-র 
৭ জুন শক্তি চৌধুরীর হাত ধরে কাচরা 
পাড়ার চিত্রা প্রবেশ করে স্থানীয় হাইনমার্চ 
মাঠে | সেখানে প্রশিক্ষক সত্যরঞ্জন রায়ের 
কাছেই তার এ শিক্ষকার হাতে খড়ি | 
Far খেলোয়াড়ী জীবনের 
সাফল্যগুলি কিন্তু বেশ মনে রাখার 
মতোই | প্রথম মাঠে নেমেই, এ বছরেই 
4৮৬) বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জুনিয়র 
ন্যাশনালে দ্বিতীয় স্থান AR CH | তার পর 
৮৭-র কলকাতা ন্যাশনালে তৃতীয়, ৮৮-র 
“দিল্লী ন্যাশনালে ও তৃতীয়, vaa পুনা 
ন্যাশনাল চতুর্থ, এবং ৯০-তে দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত ইন্টার স্টেট মিটে দ্বিতীয় হবার 
গৌরব কৃতিত্ব অর্জন করে এই চিত্রা 
চৌধূরী শুধু তাই নয় ৮৯ সালে দিল্লীতে 
এশিয়ান ট্রাক wre ফিল্ডে সপ্তম হবার 
a RSIS ER কারন oF ১২ বছারর 


কৃতি নায়িকা চিত্রা | 

বাড়ীর অবস্থা কিন্তু চিত্রাদের মোটেই 
ভাল নয় | তারা দুই বোন ও এক ভাই। 
বহুদিনের প্রতীক্ষার পর অবশেধে এ বছর 
জানুয়ারিতে 'লক্ষীদেবীর কৃপায় সাউথ 
ইস্টার্ন রেলের একটি চাকরি পায় চিত্রা । 
বাড়ীর প্রতিকূল অবস্থা এবং 
আযথলেটিজ্কে সেবা করতে গিয়ে চিত্রা 
মাধ্যমিকের গম্ভীর বেশি এগোন সম্ভবপর 
হয়নি । 

প্রশিক্ষক সত্যরঞ্জন রায়ের প্রিয় ছাত্রী 
কাচরাপাড়ার গর্ব চিত্রা রায়চৌধুরীর দিক 
এখন গোটা ভারতবর্ষ তাকিয়ে | 
আশা চিত্রা গলায় পদক ঝুলিয়েই বেজিং 
থেকে স্বদেশে ফিরুক | আমরা তাকে 
সাদরে বরণ করার জন্য তৈরি থাকলাম | 
কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হবে তো ? 


তথ্য দপ্তর 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ছাড়া কলকাতা ত্রিশতবার্ষিকী উদযাপন 
কমিটি কিছুই করে উঠতে পারে নি। 

প্রথম পর্বে ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি 
চালিয়ে পরিবহন দপ্তর যেমন কলকাতার 
কিছু মানুষের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করেছিল, তেমনি ও নিয়ে সমালোচনাও 
ব্যাপারটা হয়েছে যেন খাজনার চেয়ে 
বাজনা বেশি । বেশ কয়েক লক্ষ টাকা 
খরচ করে এবং কলকাতার যানজট সৃষ্টি 
করে এই অনুষ্ঠান কিছু লোকের মনোরঞ্জন 





ও বাহবা কুড়াতে সমর্থ হলেও তার প্রভাব 
বেশি দিন থাকবে না। 
তবুও কলকাতার মানুষ মনে 


করেছিলে পরবর্তী পর্যায়ে বামফ্রন্ট 
সরকার কিছু গঠন মূলক কাজ করে 
ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিতে পারবেন | অথচ 
পরবর্তী পর্যায়ে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
দপ্তরের উদ্যোগে মধ্য কলকাতা থেকে 
ao লেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত, এবং 
কলকাতার অন্যান্য স্থানে আরও কিছু 
মিছিল সহ, গোটাকয় প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ 
ছাড়া বিশেষ কিছু করা যায়নি | আর তথ্য 
ও সংস্কৃতি দপ্তর কিছু আলোচনা সভা ও 
সহীত্ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। 
কলকাতার ব্রিশতবার্ষিকী উদযাপন 
কমিটি ঘোষণা করেছিলেন, বিভিন্ন 
মহাপুরুষ ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব, যারা এক 
সময় সারা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, 
তাদের জরাজীর্ণ বাড়িগুলি সংস্কার করা 
হবে। অথচ উত্তর কলকাতায় 
বিদ্যাসাগরের ও বিবেকানন্দের বাড়ি, মধ্য 
কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহনের 
বাড়ি সহ অন্যান্য স্মরণীয় ব্যক্তিদের বাড়ি 
যেমন জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল এখন সে 
অবস্থাতেই রয়েছে | এগুলিতে এক ছিটে 
সিমেন্ট বালির প্রলেপ পড়ে নি। বেশ 
কিছু বাড়ি কিনে সেখানে বহুতল বাড়ি 
চালাচ্ছেন। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে 
মনোরম পার্ক, দর্শনীয় স্থানগুলি 
রক্ষণা-বেক্ষণ, কলকাতার বিভিন্ন 
রাজপথের পাশে গাছপালা লাগিয়ে শোভা 
বর্ধনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল, এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন বণিক সভার সঙ্গে দফায় 
দফায় বৈঠকও হয়েছিল | কিন্তু বৈঠকে, 
গৃহীত প্রস্তাবগুলি কাগজে-কলমেই থেকে 
গিয়েছে। এক কথায় কলকাতার 
ত্রিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদযাপনকে কেন্দ্র 
করে যে সব গঠন মূলক পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছিল, সেগুলি আদৌ ফলপ্রসূত 
হয়নি | বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর 
চাইছে কোন ক্রমে যাতে আগামী ডিসেম্বর 
মাসে কলকাতার ত্রিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান 
উদযাপনের ব্যাপারটা শেষ করে দেওয়া 
যায় । জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে 


wd পৃষ্ঠার 


প্রকতপক্ষে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এই 
প্রসঙ্গে বেড়ে যাওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের 
কিছু নয়। পি wat a জনৈক 
উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের মতে, বেহাল 
রাস্তার জন্য এক পূর্ত দফতরকে দায়ী 
করাটা ঠিক নয় | বরঞ্চ সামগ্রিক ব্যাপারটা 
উল্টো । সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, রাস্তা 
মেরামতি কিংবা নতুন রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে 
হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঠিকাদাররা যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করছেন | মূলত এই অংশটা 
হচ্ছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট । লক্ষণীয় 
বিষয় হচ্ছে, এরা অনেক সময় কাজের 
মান অত্যন্ত খারাপ করা সত্বেও পেমেন্ট 
পেয়ে যাচ্ছেন | কারণটা যে রাজনৈতিক, 
তা বোধহয় বলে দিতে হবে না | এছাড়া 
নব পর্যায়ের ঠিকাদার সম্প্রদায় অনেক 
সময় স্থানীয় দাদাদের ধরে কাজ হাসিল 
করে নিচ্ছেন। রাস্তা মেরামতি প্রসঙ্গে 
আরবিট্রেশনের কথা তিনি স্বীকার করে 


নিলেন। পাশাপাশি, আরবিট্রেশনের 
e তিনি বেশ কিছু যুক্তিও 
দেখালেন | ইঞ্জিনীয়ারের মতে, এই 


কারণগুলো ছাড়াও রাস্তা মেরামতির 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ অনেক সময় 
পাওয়া যায় না। আবার এমন ঘটনাও 
ঘটছে, অর্থ অনুমোদনের পরেও কাজ 
আটকে যাচ্ছে। 


বর্ষার সময়ে কাজ প্রায় বন্ধ থাকে । এ 
ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো 
রাস্তার ক্ষেত্রে যান চলাচল একেবারে বন্ধ 
করা যাচ্ছে না। রাস্তা মেরামতি শুরু হলে 
হয়তো একটা বিরাট অংশ পুরোপুরি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । ধরুন টালিগঞ্জ 
রোডের কথা | দক্ষিণের এই অংশের মূল 
রাস্তার গুরুত্ব যথেষ্ট । অথচ সম্প্রতি 
আমরা দেখছি, টালিগঞ্জ রেলব্রিজের নিচ 
দিয়ে বিরাট অংশের প্রবাহিত রাস্তায় বড় 
বড় ক্ষত তৈরি হয়েছে। প্রশাসন মনে 
করছে, এ রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে সারানো 


উচিত | পুলিশ প্রশাসন থেকেও বারবার 


বলা হচ্ছে। কিন্তু হিসেব করে দেখা 
যাচ্ছে, দক্ষিণের বিরাট অংশের মানুষ 
সাময়িক ভাবে হলেও দুর্ভোগে পড়বেন | 
কাজ করার ক্ষেত্রে এই দিকটাও আমাদের 
দেখতে ZA | 


ভাঙাচোরা রাস্তা বৃদ্ধিতে ট্রাফিক জ্যাম 
হচ্ছে। গাড়ির স্বাভাবিক আয়ু কমে 
যাচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ 
মানুষের | রাস্তা নিয়ে সম্প্রতি 
জ্যোতিবাবুও ক্ষোভ জানিয়েছেন | একই 
কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও | 


কংগ্রেস বিধায়ক তুহিন সামন্ত বললেন, 
আমরা বদ্ধমানের মানুষ । কিন্তু 


কলকাতায় আসতে হয় ı সত্যি বলতে কি 
এত নিকৃষ্ট মানের রাস্তা অন্য কোথাও 
দেখা যায় A | এতবড় একটা শহর, তার 


রাস্তাগুলোর কথাই সব সময় বলা হয়ে 
থাকে | কিন্তু বাইলেন অথবা অপেক্ষাকৃত 


sa za Was জাতি wee | 
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কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ 








অরূপ সরকার 





অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন যাবত 
গবেষণা ও রচনার কাজে নিয়োজিত 
আছেন | আলোচ্য গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত 
তার গ্রন্থ “শৌলমারীর সাধু কি নেতাজী Y 
যথেষ্ট জনাদূত হয়েছিল । বাঙালী 
জনজীবনের সঙ্গে নেতাজীর আত্মিক 
যোগাযোগ এত স্পর্শকাতর যে, তার 
সম্পর্কে যে কোন রচনা আমাদের আকৃষ্ট 
করতে বাধ্য । নেতাজী সম্পর্কিত 
গবেষণায় এটি একটি প্লাস পয়েন্ট । 
আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেই কাজটুকু খুব 
মুন্সীয়ানার সঙ্গে করেছেন লেখক এবং 
RT a 


মুড়ে রাখবে এবং এই কাল্পনিকতা লঘুচিত্ 


পাঠকের চিন্তজয়ে অবশ্যই সমর্থ হবে | 
উদ্লেক হতে পারে । তদুপরি, লেখকের 
গবেষণা ও গল্পাকারে তার বিন্যাস এত 
বেশি পক্ষপাতমুলক যে, মনস্ক পাঠকের 
মিন ge 





গবেষকদের কাছে তেমন আদৃত হওয়ার 
সম্ভাবনা কম | অবশ্য গড়পড়তা সাধারণ 
বাঙালী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় 
হবে নিঃসন্দেহে ৷ 


গ্রন্থের শুরুতে বালহৃত 
আলোকচিত্রগুলি আকর্ষক ৷ প্রচ্ছদ এবং 
মুদ্রণে পারিপাট্য ও সজনশীলতা 
অনুপস্থিত | 


চক্রবর্তী/এস. আর. পাবলিকেসন্স/১২ 
টাকা | 





7 স্টেশন রোড 


৮ম পৃষ্ঠার পর 
হয় । এরফলে রাস্তা জলে কাদায় ভর্তি 
হয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে 


ট্রেনযাত্রীদের চলাচলে প্রচণ্ড বাধা হয়ে 


পঞ্চায়েত থেকে বিক্রেতাদের আলাদা 
স্থায়ী আস্তানা করে দিয়েছে । কিন্তু 
পঞ্চায়েতের দেওয়া আস্তানা না ব্যবহার 
করে রাস্তার দু পাশে বাজার বসিয়ে 
যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করে জনজীবন 
বিপর্যস্ত করে তোলা হচ্ছে । এ অভিযোগ 
স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে মুখে | 


বাটাশ্রমিক, বাটা-নুঙ্গী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী 
ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের যাতায়াতের 
একমাত্র প্রধান MEI এছাড়াও 
কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের মূল কেন্দ্র 
এই রাস্তা ট্রেন যাত্রীদের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তা । এ রাস্তাটি পুরসভার অন্তর্ভুক্ত 
নয় । পঞ্চায়েতের অধীনে | নির্বাচনে রাস্তা 
সংস্কারের কথা বলা হয় | অথচ পরে তা 
হয় না। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের | 


জানা গেছে, মাঝে মধ্যে সারানো হয় । 
তারপরে বছর খানেক চলে ৷ পুজোর 
সময় স্থানীয় পুজো কমিটিগুলো নিজেদের 
Im থেকে পয়সা বাচিয়ে কোনরকম 
চলাচলের যোগ্য করে | কিন্তু তার স্থায়িত্ব 
বেশিদিন নয় । স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে 
বার বার আবেদন করেছেন বলে স্থানীয় 
যুবকরা জানান | কিন্তু সে আবেদনে কাজ 
হয়নি | যদিও .বা কাজ হয় তা তদারকিও 
স্বজনপোষণে ভেস্তে যায়। এ বিষয়ে 
নাগরিক সমিতি এগিয়ে এসেছে | তারা 
খুব শীঘ্রই আন্দোলন করবে বলে জানা 
গেচে | 


সি পি এম ang 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


হয়, স্থানীয় সি পি এম নেতা অসিত সিংহ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে 
দিয়েছেন | এছাড়া এ নেতা তমলক-১ 
বৃহদাকার vemo সমবায় সমিতির 
হাজার হাজার টাকা তছরুপ করেও বহাল 
তবিয়তে সমিতির সভাপতির পদে এখনও 
বর্তমান | অপর এক নেতা নিমাই ভট্টাচার্য 
পাটির হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ 
করেছেন৷ অসিত সিংহের বন্ধু আশিস 
বেরা পাটির প্রভাব খাটিয়ে নিজের শ্যালক 
ও শ্যালিকাকে যথাক্রমে হাইস্কুল ও 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে 
দিয়েছেন | এছাড়া বিভিন্ন হাইস্কুলে নতুন 
পদ মঞ্জুর করিয়ে দিতে উৎকোচ গ্রহণ 
করেছেন | 

এই প্রচারপত্র প্রকাশের পর ক্রমশ সি 
পি এমের প্রভাব এই বুকে কমতে শুরু 
করে দিয়েছে | এছাড়াও আরও বেশ কিছু 
পাটি ক্যাডারের সঙ্গে পাটি নেতৃত্বের দূরত্ব 
বাড়তে শুরু করেছে | 








বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


টাদার হার 
বার্ষিক ৫০ টাকা, ABE ২৫ টাকা 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 
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১ম পৃষ্ঠার পর 


করেছেন | আর অপরজনের আমলে ব্যাঙ্ক 
ডাকাতি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে । 
আর এই যে মন্ত্রীদের সঙ্গে আই পি এস 
অফিসারদের যাওয়ার এক রেওয়াজ শুরু 
হলো এর ফলে পরবর্তী সময়ে পালা করে 
অনান্য আই পি এস অফিসারেরা সরকারি 
খরচে বিদেশ ভ্রমণ করবেন আনন্দে | 


yy 


রায়হান দুঃখ করে বলেছেন এ রাজ্যে 
ডি. আই জি বাড়ে অথচ কনস্টেবলরা 
দিনের পর দিন প্রমোশন পান না। 
নিয়মনীতি ভেঙে উপর মহলে পোস্টের 
পর পোস্ট হচ্ছে । আর নীচের দিকে 
সবরকম প্রমোশন বন্ধ । কোথাও কোন 
নতুন স্যাংশনও দেওয়া হচ্ছে না | আই পি 
এস অফিসারদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে কোন 
দেরী হয় না। পোস্ট না থাকে পোস্ট 
তৈরি করে প্রমোশন দাও | এদের 
পদোন্নতির ব্যাপারে রাজ্য সরকারও বেশ 
উদার | প্রস্তাব পাঠানো মাত্র মঞ্জুর । 


প্রশাসনের মাথায় ডি আই জি নামক 
সর্বরোগহর একটি বটিকা এমনভাবে 
সেবন করিয়ে দিয়েছেন যে ওরাও ডি আই 
জি ছাড়া আর কিছুই জানেন না, বোঝেন 
aT! 

ইতালিতে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে 
যাবেন শৈলেন মান্না, অমল দত্ত, পি কে 
এক্সপার্ট ফুটবল কাপারকে বিদেশে 
পাঠানো যায় ? একজন ডি আই জি 
অবশ্যই । ফুটবল কিভাবে খেলে তিনি 
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সরকারি খরচে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে | 


আসল কথা কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন 
একজন আই ‘পি এস মানেই 
সর্ববিদ্যাবিশারদ | আর তিনি ডি আই জি 
হলে তো আর কোন কথাই নেই । 


ডি আই জি-র পদ সৃষ্টি করার পর 
একজন প্রমোশন পেয়ে এই পদে আসীন 


কেমন পাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়ে গেছে । 


হওয়ার পর সব ট্রাফিক সমস্যা দূর হয়ে 
গেছে, ডি আই জি ওয়েলফেয়ার হওয়াতে : 


ডি জি হওয়া মাত্র দ্বিতীয় হুগলি সেতুর . 
মাঝখানটা কত তাড়াতাড়ি জুড়ে যাচ্ছে 
এই রকমই আর কি। 


বাংলা দেশ 


৯ম পৃষ্ঠার পর 


বলেছি, স্কলারশিপের জন্য | ভালো কিছু 
তবলচী আছেন । তারাও কিন্তু একটা 
বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন । 
এখানেও মূল অভাবটা হচ্ছে, টিচিংয়ের ৷ 


এ ছাড়াও প্রকৃত ঘরানার অনুপস্থিতিও 
এবার লক্ষ্য করেছি আমি । মাইহার 
ঘরানার কথাই ধরা যাক | আলাউদ্দিন খা 
খা কিংবা রবিশংকর সামগ্রিক পর্যায়কে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন | 
বাংলাদেশে এটি “সেনী ঘরানা” হিসেবে 
পরিচিত | বর্তমানে যা বৃহত্তম পর্যায়ে 
“আলাউদ্দিন 8 waren” হিসেবে অধিক 
পরিচিতি লাভ করেছে | সমগ্র বিশ্বে এখন 
এই ঘরানাই শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত । সুখের 
বিষয়, বাংলাদেশেও এই নিয়ে যথেষ্ট 
উদ্দীপনা. লক্ষ্য করেছি। তবে একটা 
জিনিস দেখে আমার খুব খারাপ 
লেগেছে | বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় যে 


খা সাহেবের বাড়ি দখল করার ঘৃণ্য চক্রান্ত 
শুরু হয়েছে | আমাদের দাবি খা সাহেবের 
স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির জন্য দ্রুত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক | এবং সার্বিক 
উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় সাক্ষাৎকারের শেষ 
পর্বে এসে ধ্যানেশবাবু বললেন, 
বাংলাদেশে বাংলাভাষা যথেষ্ট E 
সংস্কৃতি, ARO, শিল্প এবং অন্যানা 
ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ WS এগিয়ে চলেছে 


শারদীয় সংখ্যা 


খেলাধুলা ও সিনেমা নিয়ে 
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অংশে, বিশেষ করে শিল্প বিহীন 
জন্য ১৯৭৪-৭৫ সালে গঠিত ওয়েষ্ট 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাজ আদৌ 
সন্তোষজনক নয় বলে সরকারি অডিটে 
মন্তব্য করা হয়েছে । এদিকে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু বলেছেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকার এ রাজ্যের তিনটি জেলায় 
শিল্লোন্নয়নের জন্য তিনটি ‘মেগা গ্রোথ 
সেন্টার গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছেন এবং এই 
তিনটি বিশেষ শিল্পোন্নয়ন কেন্দ্র হবে 
জন্য. ॥হগুড়ি, মালদা ও বীরভূমে এ 
বাবদ যে টাকা খরচ হবে, তা যৌথভাবে 
বহন করবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকর, 
বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থলন্মী প্রতিষ্ঠান 
সমূহ | এই তিনটি শিল্পোনয়ন কেন্দ্রে শিল্প 
পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে 
সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে | এর আগে 
১৯৭৪-৭৫' সাল থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
(og বি আই আই ডি সি) রাজ্যের বিভিন্ন 
জেলায় যে ৮টি শিল্পোননয়ন কেন্দ্র গড়ে 
তুলেছে তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন তিনটি 
শিল্পোননয়ন কেন্দ্র । সব মিলিয়ে মোট 
১১টি শিল্পোন্নয়ন কেন্দ্র হবে । বিভিন্ন 
মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, এর আগে ৮টি 
SHIRT কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে 
ডব্লু বি আই আই ডি সি যে ব্যর্থতার 


জলে ফেলা হবে না তো? 
সরকারি অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে, 
পরিকাঠামো গড়ার কাজ হতাশাব্যঞ্জক | 
প্রথম পর্বে ১৯৮৬ সাল পর্যস্ত, বিভিন্ন 
কোটি ৭৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার বরাদ্দ 
করা হয়, ১৯৮৪ সালে এর সঙ্গে অতিরিক্ত 
যোগ করা হয় ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। 
কিন্তু অডিট রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এ দুটি 
ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ হবে না 
বুঝে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয় | ১৯৮১ 
সালে কমানো হয় ৬৩ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টাকা এবং ১৯৮৪ সালে ৬০ লক্ষ ৬ 
হাজার টাকা | কমানো বাজেট থেকেও 
বাস্তবে ১৯৮১ সালে কম খরচ হয় ৬ লক্ষ 
৯৪ হাজার টাকা ও ১৯৮৪ সালে ১ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা । 


অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তখনও 
পর্যন্ত wg বি আই আই ডি সি শিল্পের 
টাকার প্রায় অর্ধেক' খরচ হওয়ার কারণ 
পরিচালকমগ্লীকে জানিয়ে ওঠার সময় 
পাননি | এ সম্পর্কে ১৯৮৮ সালের 
আগস্ট মাসে তারা যে মতামত দেন, তা 
আদৌ সন্তোষজনক নয়। তারা যে 
কারণগুলি দেখান তার মধ্যে 
আছে---€১) রাজ্য সরকার টাকা ছাড়তে 
দেরী করেছেন, কার্যত আর্থিক বছরের 








শেষের দিকে টাকা পাওয়া গিয়েছে, 
(২) শিল্পের পরিকাঠামো-গড়ার জন্য জমি 
দখলের কাজ বিলম্বিত হয়েছে । (এ 
ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে জেলা 
প্রশাসনকে নিয়মিত টাকা দেওয়া হয়েছে) 
ফলে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা 
সময়ে না দেবার জন্য জমি অধিগ্রহণ 
সম্পর্কিত নানান ঝামেলা দেখা দিয়েছে ; 
(৩) স্থানীয় যুবকরা চাকরির দাবিতে 
কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে ; (8) বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক করার ক্ষেত্রে প্রচুর 
বিলম্ব হয়েছে, (৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধার কারণ হয়েছে। 


সরকারি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, UZ 

বি আই আই ডি সি সৃষ্টির পর থেকে 
১৯৮১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মাত্র তিনটি 
পরিকাঠামো কেন্দ্রের কাজ মোটামুটি শেষ 
করা হয়েছে | এই তিনটি কেন্দ্র রয়েছে 
কল্যাণী, খড়াপুর ও হলদিয়ায় ৷ 
শিলিগুড়ি, ফলতা কেন্দ্রের কাজ 
প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে--১৯৮৪ সাল 
থেকে | মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে 
জানা গিয়েছে, ১৯৯০ এর মার্চ পর্যন্ত 
জলপাইগুড়ি দেবগ্রাম কেন্দ্র কেবল 
পুরোপুরি কাজ করছে। শিলিগুড়ি ও 
ফলতা কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে, কিন্ত 
শিল্লোদ্যোগী ঠিক করার কাজ এখনও 
হয়নি | প্রাথমিক কাজ চলছে বিষ্ণুপুর, 
কোচবিহার, কল্যাণী (ফেজ-২) এবং 
মালদাতে | 











ঙ্গার ঘাটে পদার্পণের মধ্যে দিয়েই শহর 
কলকাতার ।পত্তন এবং আদি জনগণের 
অস্তিত্বকে এতিহাসিক দিক থেকে নস্যাৎ 
করে দিয়ে উপনিবেশিক কলকাতাকেই 
তা হলে বলতে হবে ২৯৯ বছরের 
কলকাতায় ৩০০ বছরের অনুষ্ঠান শুরু 


আগস্ট মাস থেকে কলকাতার ৩০০ 
বছরের অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। 
ara চার্নকের পদার্পণের তিনশ বছর 
পূর্তি কিন্তু ১৯৯০-এ | এঁতিহাসিকদের 
দ্বিমত থাক । ২৪ আগস্ট তারিখটিকে 


জওহরলাল নেহরুর শতবর্ষ বাদে 
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি প্রমুখ যত 

মনীষীর জন্মশতবর্ষ সরকার বা জনগণ গত 
চল্লিশ বছরের মধ্যে পালন করেছে, সবই 
চিরাচরিত পাটিগণিতের হিসেবে---শতবর্ষ 
পূর্তি থেরে উৎসব উদ্যাপনের পালা 
শুরু | এদিকে অবস্থা যা দাড়ালো তাতে 
বলা চলে যে, রাজীব গান্ধীর কংগ্রেসি 
সরকারের প্রথা ভাঙ্গা নেহরু শতবর্ষ 
উদ্যাপনের ধারায় কলকাতার ত্রিশত বর্ষ 
উনি জাতে নানা 


সরকার | 
e 


গত বছর ১৬ আগস্ট-_কলকাতার 
জন্মদিন হিসেবে BS ২৪ আগস্টের 
ক'দিন আগেই- শহরের বুকে ঘোড়ায় 
টানা ট্রাম চালিয়ে উৎসবের সুচনা ? না, 
বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার বুকে নয়া 
কোন পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োগ 
করে-_যেমন ধরা যাক ট্রলি বাস রাস্তায় 
প্রথম নামিয়ে--৩০০ বছরের উৎসবের 
সূচনাকে স্মরণীয় করতে চাননি | তারা 
অতীতকে মুখর করে তুলতে রেখেছেন | 
দেখানো,  হুজুগে-মাতানো 


কাগুকারখানা কিছু হয়েছে এক বছরে, 
টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে অনেক | কিন্তু শহরের 
গর্ব করার মতো কোন সম্পদ তৈরি হয়নি, 
সাধারণ মানুষের কল্যাণকর প্রকৃত কাজও 
হয়নি | নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কম খরচে 
আবাসন ইত্যাদি কর্মসূচি ঘোষণা করা 
হয়েছিল | এসব বিশেষ কর্মসূচিতে এক 
ইঞ্চি অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানা 
যায়নি । 

সরকার পক্ষ থেকে যেভাবে ঘটা করে 
এ বছর অর্থাৎ এক বছর পর উৎসব 
সমাপ্তির কোন কথা বলা হয়নি । হতে 
কলকাতার ত্রিশতবর্ষ উদযাপন চালিয়ে 
চলচ্চিত্র-উৎসবের আয়োজন করে, যা গত 
এক বছরে করা হয়েছে | তাহলে কাজের 
কাজ না হোক, বক্তৃতাবাজি, গানবাজনা, 
নাটক করে কিছু লোক পয়সা কামিয়ে 
নিতে পারতেন | একটা উৎসব উৎসব 
আবহাওয়া জিইয়ে রেখে কলকাতার 
বাঙ্গালির ভুজুগপ্রিয়তাকে দফায় দফায় 
উসকানি দিয়ে রাখা যাবে। 

একটু ধাকা চোখে দেখলে মনে হয়, 


কলকাতার তথাকথিত তিনশ বছর 


উদ্যাপনের বছরটিই বামফ্রন্ট সরকার 
তথা সি পি এম-এর বড় 'দুর্বংসর | 
ভবানীপুর-বেহালায় বহুতল বাড়ি ভেঙ্গে 


দর্পণ । শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ [তিন 
পানিহাটীতে পুলিশের 
নির্যাতন বাড়ছে 





পাপা 








— 


উত্তর ২৪ পরগার পানিহাটীতে 
জনপ্রতিনিধিদের . উপর পুলিশি নির্যাতন 
ক্রমেই বাড়ছে বলে অভিযোগ | সম্প্রতি 
এক সাক্ষাৎকারে পানিহাটি নাগরিক 
কমিটির অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন 
কমিশনার দুলাল চক্রবর্তী দর্পণের এই 
প্রতিনিধিকে বলেন যে, ইদানীং 
পানিহাটীতে পুলিশি সন্ত্রাস. আবার 
'৭২-কে মনে করিয়ে দিচ্ছে । কেননা 
কংগ্রেস আমলে এই পানিহাটীতেই সি পি 
রায়কে পুলিশ বিনা অপরাধে গ্রেফতার 


. করে । এবং থানায় নিয়ে গিয়ে লক আপে 


রেখে অসহ্য অত্যাচার করে | ঠিক একই 
পদ্ধতি আজকের সি পি এমের পুলিশও 
রপ্ত করেছে সি পি এমের অনুগত খড়দহ 
থানার ও সি সুভাষ সেন সহ কয়েকজন 
কনেস্টবল দলীয় মদতে ইদানীং 
জনপ্রতিনিধিদের গায়েও হাত দিতে শুরু 
করেছে | কয়েকদিন আগে বাস-ট্রামের 
অহেতুক ভাড়া বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরপাড়া 
স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে যখন পথ অবরোধ 
চলছিল ঠিক সেই সময় আমাকে ও আরও 
দশ জনকে খড়দহ থানার পুলিশ গ্রেফতার 
করে | এরপর থানায় নিয়ে গিয়ে ও সি 
সহ বেশ কয়েকজন অফিসার আমাদের 
শ্রদ্ধেয় নেতা পানিহাটী পৌরসভার প্রাক্তন 


পড়লো, ঘটে গেল বানতলা, বিরাটি, 
বটনা । দ্রব্যমূল্য, ট্রামবাস ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে 
গোলযোগ | কংখ্রেসই)র ডাকে 
কলকাতা বনধ্‌, 9717 
হাতে কংগ্রেস নেত্রী 
সাংবাদিক-চিত্রসাংবাদিক নিগ্রহ ইত্যাদি 
কলকাতার পরিবেশকে উত্তপ্ত করে 
রেখেছে। আর এসব কারণে সম্ভবত 
কলকাতার fer. zea পূর্তির অগ্রিম 
উদ্যাপনেও কোন লাভ হল না বামফ্রন্ট 
সরকারের | উৎসব পালনের হুজুগ 
আরেক বছর টেনে নিয়ে গেলে কোন 
সুফল পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই হয়তো 
এখন সরকারের বিবেচ্য | 

আসলে বামফ্রন্ট সরকারের দোষ 
নেই । কল্কাতাকে ঘিরে বাঙালির গর্ব 
বানা কারণে | এটা অতীতের না; এখনও 


এর প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের 
গায়েও পুলিশ হাত দেয় | 
অন্যদিকে এই ঘটনারই কিছু দিন পরে 
আগরপাড়া উধুমপুর সংলগ্ন একটি খেলার 
প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দু'ল ছেলের 
মধ্যে গোলমাল বাধে ॥ খবর পেয়ে সুভাষ : 
সেন যখন হস্তদস্ত হয়ে মাঠের কাছে 
হাজির হল তখন ওই ওয়ার্ডের আর এস 
পি কমিশনার ডঃ কুনাল দেও ছুটে আসেন 
গোলমাল মেটাতে | এই সময় উপস্থিত 
পুলিশ কয়েকজন তরুণ সি পি এম নেতার 
অঙ্গলি হেলনে কমিশনার ডঃ কুনাল দে-র 
গালেই চড় মারে | অভিযোগ তিনিই নাকি 
গণ্ডগোলে মদত দিয়েছেন | যদিও জেলা 
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চড় মারার 
অভিযোগ ভিত্তিহীন ! তবে গণ্ডগোল 
মেটাতে পুলিশ কিছুটা রণমূর্তি ধরেছিল | 
কিন্তু স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্বের একাংশ 
এই চড় মারার ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জিত | 
এরপর দুল্মলবাবু আরও বলেন যে, 
জনপ্রতিনিধিদের উপর ইদানীং পুলিশী 
হামলা বাড়ছে কেন-এই নিয়ে 
ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মিটিং ও মিছিল 
আমরা সংগঠিত করেছি এবং পরে আরও 
করব | তিনি সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে, 
বিরুদ্ধে আমরা মামলা করতে বাধ্য হব | 
আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, সরল রায়ের 
শাস্তি দিয়েছিল | 





বাঙালি আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক জাত, 
বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় ভারতে অগ্রগণ্য, 
কলকাতা অনেক কিছু খুইয়েও দেশের 
সাংস্কৃতিক রাজধানী রূপে স্বীকৃত 
এখনও- এসব কথা আজকের দিনে 
বলার অর্থ বাঙালি সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি 
দিয়ে তাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দেওয়া | 
বাস্তবকে চোখ ধরে বাঙালির 
হুজগপ্রিয়তাকেই জিইয়ে রাখা হচ্ছে 
উৎসব-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি করে। 
কলকাতার তিনশ বছরের উৎসবও এই 
একই ধারায় পরিকল্পিত । এ শহরের 
রোগের অস্ত নেই, সারা শরীরে তার, - 
দগদগে Woe | গত এক বছরে একটি 
ক্ষুতচিহ্নের এতোটুকু প্রলেপ পড়েনি । 
বরং শুধু পুরনো কলকাতার কাসুন্দি খেটে 
ক্রেদাক্ত কলকাতাকে প্রাণবন্ত শহর রলে 
জাহির করবার করুণ প্রয়াস দেখা গেছে | 
এ দেশেই কলকাতার চেয়ে এতিহ্যমণ্ডিত 
শহর অনেক রয়েছে | অন্য কিছু রাজ্যে 
অন্য ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি চার 
মান একালের কলকাতা কালচারের চেয়ে 
পিছিয়ে নেই । কলকাতাও আর তেমন 
করে বাঙালির শহর নয়। বাঙালি 
আত্মবিস্মৃত কোনদিনই বোধহয় নয় । তবে 
একালের কলকাতাকে ঘিরে কাজের কাজ 
কিছু না করে তিনশ বছর পূর্তি নিয়ে 
মাতামাতি করা শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ 
ডোলানোর রকমফের ছাড়া আর কী 





e 











সম্পর্কে সরকার উদাসীন হয়ে পড়েছেন | 
শিক্ষা বিস্তারের নামে একশ্রেণীর 
রাজনৈতিক নেতা স্কুল খুলে ব্যবসা শুরু 
করেছেন | VASA স্কুল খুলে সরকারি 
অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। 
কোথাও ফুটপাত দখল করে, ara 
খাটিয়েও স্কুলের রমরমা ব্যবসা শুরু 
হয়েছে । স্কুলর কৃতিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক 
Baris চরমে উঠছে । রাজ্য সরকার 


. প্রতিটি ক্ষেত্রেই পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি 


+ নিয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল এই অভিযোগ 
করেছেন | 
জানা গেছে, ভাঙ্গর থানার নারায়ণপুর 


ma জুনিয়র হাইস্কুলের কর্তৃত্ব নিয়ে 


~ কংগ্রেস ও সি পি এম দুই দলের মধ্যে 


খণ্ুযুদ্ধের শিকার হয়েছেন ছাত্র ও 
অভিভাবকবৃন্দ | রাজনৈতিক দলগুলি 
নিজেদের মধ্যে কোন আপস মীমাংসায় না 
এসে দুই দল একই নামে দুটি স্কুল চালু 
.করেছে। স্কুলের নাম নারায়ণপুর জুনিয়র 
হাইস্কুল । ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের 
অভিযোগ সব্বেও স্কুল পরিদর্শক কোন 
ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি | ফলে ছাত্রদের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। 
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা বিস্তারে ঢালাও 
অনুদান দেবার প্রতিশ্রতিতেই এমন 
সিদ্ধান্ত ı তবে শিক্ষামন্ত্রীর ঢালাও অর্থ 
সাহায্যের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিভিন্ন 
শিক্ষক সংগঠন সম্প্রতি তীব্র বিরোধিতা 
করে বলেছেন, কার্যত ঢালাও চুরি ও 


৯ “কীষচুপি চলছে । বিদ্যালয়গুলির করুণ 


অবস্থা ব্যাখ্যা করে শিক্ষক সংগঠকরা 
বলেন, রাজ্যে কয়েক হাজার প্রাথমিক 
«স্কুলে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই, 
ব্ল্যাকবোর্ড নেই, বেঞ্চ বা ডেস্ক নেই, 
অতিরিক্ত শিক্ষকও নেই । একজন 
শিক্ষককেই সব ক্লাশে পড়াতে হয়। 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা থানার 
সত্যনারাযণপুর এস বি হাইস্কুলে আজ 
প্রায় ২০ বছর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে 


টালবাহানা চলছে বলে ওই স্কুলের দায়িত্বে 
থাকা শিক্ষক অনিলকুমার মান্না অভিযোগ 
করেন | 

বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
কার্তিক সাহা রাজ্যের স্কুলগুলির প্রতি 
সরকারি উদাসীনতার এক করুণ দৃশ্য তুলে 
ধরে বলেন, বাসস্তীর ভাঙ্গনখালি খালের 
পাড়েই সর্দারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় । 
সাকো পেরিয়ে ছাত্রদের স্কুলের আসতে 
হয় । সাকো চুরি হয়ে যাবার পর ছাত্ররা 
সাতার কেটেই স্কুলে আসে | এই বর্ষায় 
কেউ আর পড়তে আসে না। কাকদ্বীপ, 
গণেশপুর, পুকুরবেড়িয়ার দেবেন্দ্র 
প্রাথমিক বিদ্যালয়, রে ae 
বিদ্যালয়ে না আছে ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ, না 

আছে কোন শৌচাগার । কাকদ্বীপের শিশু 
শিক্ষায়তনের পাচজন শিক্ষক ১৪ বছর 
কোন মাইনে পাননি । তবু পাড়ার 
অভিভাবকদের চাদায় তারা ১৭০" জন 
ছাত্রকে পড়িয়ে যাচ্ছেন | নামখানা থানার 


স্কুলের ছাদ নেই ৷ ছাত্ররা রোদে পুড়েই 
স্কুল করে | বৃষ্টি হলে স্কুল বন্ধ থাকে । গত 


১২ বছরেও এ স্কুলের হাল ফেরেনি ।, 


উত্তর ২৪ পরগণার মালঞ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলাম কাসেম মোল্লা 
অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান তাদের 
স্কুলটির ওপর ১৯৪৭ সালের পর সরকার 


নজর দেননি | এখানে পানীয় জলের . 


কোন ব্যবস্থা নেই | মাথায় ছাদ নেই | গত 
৪৩ বছরের ইতিহাসে একবারই সরকারি 
অনুদান এসেছিল ১৯৭৫-এ মাত্র ৫০০ 
টাকা | এই wart স্কুলটিও বিদ্যাধরী 
নদীতে ডুবতে বসেছে। সরকারকে 


জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা হয়নি । 
অথচ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ 
করতে নেতারা সরকারি টাকার যথেচ্ছ 
অপব্যয়ও করছেন | যেমন কাকত্বীপের 
কোয়াবেড়িয়া মাদ্রাসা স্কুলে ৯০ জন 
ছাত্রের জন্য ৬ জন শিক্ষক, নামখানা 
থানাধীন মৌসুমী দ্বীপের বালিকা 
বিদ্যালয়ে ১৮ জন ছাত্রীর জন্য ৮ জন 
শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 
রাজনৈতিক নেতারা ফুটপাথ দখল করে 


স্কুলও চালাচ্ছেন । এমন দৃশ্য চোখে 


পড়বে উত্তর ২৪ পরগণার টিটার্গড়ের 
বাসস্ট্যান্ডে এলে । আর্য বিদ্যালয়ের 
ছাত্ররা ফুটপাত দখল করে দিনের পর দিন 
পড়াশুনা করছে | অভিভাবকদের থেকেও 
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মাইনের মত মাস 
মাইনে নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ | ডোনেশনও 
আদায় করছেন | উল্লেখ্য, এসব স্কুলের 
সরকারি অনুমোদন নেই । নেতাদের 
প্রতিশ্রুতির ওপরই স্কুল চলছে। 

ফুটপাত দখল করে কলকাতার বেশ 
কয়েকটি স্থানে প্রায় ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীকে 
পড়াচ্ছেন প্রান্তিক জনবিকাশ সমিতি | 
কলকাতার ক্যানাল ইস্ট রোড থেকে 
ওয়েস্ট পর্যন্ত । "ওদিকে বাগবাজার, 
গোয়াবাগান থেকে ইস্টার্ন বাইপাস. পর্যন্ত 
মোট A কেন্দ্রে ফুটপাত দখল করা 
স্কুল চোখে পড়বে | 

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কাগজে কলমে 
ঢালাও প্রচার ও অর্থ বরাদ্দ করছেন, তখন 


সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা কল্যাণ সমিতির 
প্রতিনিধি ব্ৰহ্মপদ সাধু খা, অনিল আচার্য 
ও কালীপদ দে রাজ্যপালের হাতে তুলে 
দিয়েছেন | 


amt ee 


দর্পণ 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার 
সদস্য অশোক সেন যদি আগামী 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে সভায় উপস্থিত না হন 
তাহলে তার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যেতে 
পারে। 

রাজ্য জনতা দলের এক সূত্রে এ খবর 
পাওয়া গিয়েছে । ওই সূত্রের খবর 
অনুযায়ী অশোক সেনকে সতর্ক করে দিয়ে 
ইতিমধ্যেই রাজ্যসভার তরফে একটি 
নোটিশ অনুপস্থিত থাকার জন্যই এরকম 
পাঠানো হয়েছে 1 জানা গেছে, রাজ্যসভায় 
দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার সতর্ক বার্তা 
পাঠানো হয়েছে। | 
বাড়ি ছাড়া লন্ডনেও পাঠান হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অশোক সেন এখন 
লন্ডনে আছেন। ভারতীয় হাইকমিশন 
অফিস মারফৎ রাজ্যসভার নোটিশটি 
এতদিনে হয়ত অশোকবাবুর কাছে 
পৌছেও গিয়েছে । জানা গেছে, লন্ডনে 
অশোক সেনের প্রধান ‘কেয়ার অফ' 
ভারতীয় হাইকমিশন অফিস । চিঠিপত্র, 
টেলিফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগের 
হাইকমিশন অফিসের মারফতই করে 
থাকেন | 

থাকার জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন সি পি এম এবং 
রাজ্য জনতা দলের বেশ কিছু নেতা । 
সি পি এম-এর বক্তব্য : রাজাসভার 
নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি 
ব্যাপার নিয়ে অশোক সেন, ফ্রন্টের কাছে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন । কথা ছিল 
সেন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবেন | কিন্তু 
সেইসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে অশোক সেনের 
এখন কোন মাথা ব্যথা নেই। সি পি 


শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ [পাচ 
রাজ্যসভার সদস্য পদ 
খারিজ করার সতর্ক বাতা 





প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েও অশোক 
সেন পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলকে কোন 
»সুবিধেজনক বা মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় নিয়ে 
যেতে পারেননি | দলকেও তিনি চাঙ্গা 
করতে পারেননি | 

অনপুস্থিত থাকার ইস্যুটিকে কাজে লাগিয়ে 
বিরোধীরা এখন অশোক সেনকে জনতা 
দলের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে 
দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালাতে শুরু 
করেছেন | নালিশ জানাতে শুরু করেছেন 
জনতা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি এস 
আর ara কাছেও । দরবার 
করছেন, ভি পি সিং, অরুণ নেহরু, শারদ 
যাদব প্রমুখের কাছেও | 

রাজা জনতা দলর নেতারা এই 
সুযোগে কেন্দ্রীয় নেতাদের কানে তুলে 
তাকে এখনই সরান | 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে 
একসময় অশোক সেনের পক্ষে 
দেবীলালের তদ্বির তদারকি ছিল চোখে 
পড়ার মত । দেবীলালই জ্যোতি বসুকে 
ফোন করে অশোক সেনের প্রার্থী পদ 
সমর্থন করার অনুরোধ করেছিলেন | শুধু 
তাই নয়, এ ব্যাপারে অশোক সেনের জনা 
প্রধানমন্ত্রীর ষোল আনা সমর্থন আদায় . 
করার কাজটি করেছিলেন দেবীলালই | 
ফলে এইসব দেখিয়ে সেন-বিরোধী 
রাজা জনতা নেতারা খুব সহজেই অশোক 
বাবুকে প্রাক্তন উপপ্রধামন্ত্রী দেবীলালের 
লোক বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন ı 

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী সহ বেশ, 
কয়েকজন প্রথম . সারির নেতাকে তারা 
বুঝিয়েছেন, মন্ত্রীপদ না পাওয়ার জন্যই 
অশোক সেন রাজ্যসভাতেও যাচ্ছেন না | 
জানা গেছে, এইসব ঘটনার পরই 
বার্তা দিয়ে অশোক সেনকে নোটিশ 
পাঠানো হয়েছে | 








ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস (ডি 
এইচ এস) পদের জন্য প্রকাশ্য লড়াই শুরু 
হয়ে গিয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের 


দেওয়া হয়েছিল । উল্লেখ্য, পূর্বতন ডি 
এইচ এস পদে ছিলেন ডাঃ অরুণাংশু 


দত্ত | ডাঃ we ছিলেন মিলিটারি 
ক্যাডারের । চাকরিতে যোগদানে 
করেছিলেন ১১1১০৬২। চাকরি 
-কনফার্মড হয় ১১১৬৫ সালে। 


সিলেকশন গ্রেড পেয়েছিলেন ১১৭৫ 
za সিলেকশন কনফার্মড হয় 
৯১১৭৮ সালে । সরকারি আইন 
“মোতাবেক, মিলিটারি ক্যাডারের চাকুরিরত 
অফিসারদের ক্ষেত্রে ডবল প্রমোশন AT 


হয়ে থাকে | নিয়ম অনুযায়ী, ডাঃ অরুণাশু 
দত্ত স্বাস্থ্য দফতরের সর্বোচ্চ পদে 
আসেন | 

ডাঃ Wer অবসর গ্রহণের পর খেলা 
শুরু হয়ে যায় । ১২ জন সিনিয়র ডাক্তার 
ডি এইচ এস পদের জোরালো দাবিদার 
হয়ে ওঠেন । বিপদের গন্ধ পেয়ে রাজ্য 
স্বাস্থ্য. দফতর থেকে প্রকাশ্য 
ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গত 
২৭৮৯০ তারিখে ইন্টারভিউয়ের জন্য 
১২ জনকে ডাকা হয়েছিল | যথাক্রমে এ 
কে হালদার, এ কে সাহা, কে কে ব্যানার্জি, 
এ কে দে, জেড হোসৈন, এস সি কোনার, 
এ কে ভট্টাচার্য, পি সি দে, ফাল্গুনী 
ভট্টাচার্য, এস সি চন্দ্র এস রায় ও ধনঞ্জয় 


কাছে গৌছে গেলেও, তা কার্যত বাতিল 


- প্রমোশন পেয়েছেন! 


fare চট্টোপাধ্যায় 


, 





বলে ঘোষণা করা -হয়। বলা প্রয়োজন, 


হাইকোর্টের আদেশ তা বাতিল ঘোষণা 
করতে রাজ্য প্রশাসনকে বাধ্য করে। 
হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক ডাঃ 
অমিয় হালদারের ডি এইচ এস পদে 
উল্লেখ্য ডাঃ 
হালদারের চাকরির মেয়াদ আছে ২ মাস। 
স্বভাবত এখন থেকেই পরবর্তী ডি এইচ 
এস পদ নিয়ে সিনিয়র ডাক্তারদের লড়াই 
শুরু হয়ে গিয়েছে | এই পর্যায়ে অনিল, 
সাহা (এ ডি এইচ এস/আই পি পি ফোর) ' 
এবং ধনঞ্জয় সাহার (সি এস ও 
এইচ/বীরভূম) মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই শুরু 
হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা 
গিয়েছে, ডাঃ অনিল সাহা sissies 
সালে পি এম সির মাধ্যমে কাজে 


যোগদান কুরেন। এল আর এম ও 
(হুগলী) পদে ডাঃ সাহা প্রকৃতপক্ষে 
যোগদান করেছিলেন ৮৮1৫৮ সালে | 


- সিলেকশন গ্রেড কনফার্ম- হয় ১1১৭৪ 


সালে | অপরদিকে ডাঃ ধনঞ্জয় সাহা 
২৯৫।৬০ সালে চাকরিতে যোগ দেন। 
৩০।৫।৬২ সালে চাকরিতে কনফার্মড 
হন। ১১1৭৮ সালে সিলেকশন গ্রেড 
কনফার্মড হয়। এ ছাড়াও ডাঃ সাহা 

১১1৮০ সালে PA কাস্ট" পি 


সুপার সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন । স্বাস্থ্য . 


সিড়্যুল কাস্ট সার্টিফিকেট | সেই অর্থে ডি 
এইচ এস পদের নিয়োগ প্রসঙ্গ আবার 
হাইকোর্টে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য 
করলেন | রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের মত 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, প্রশাসনিক সর্বোচ্চ 


* . প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদের জন্য প্রকাশ্য লড়াই শুরু 


মনোভাবের বিরুদ্ধে অনেকেই ধিক্কার 
জানিয়েছেন । স্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্রের 
মতে ডাঃ অসিতকুমার দে (জয়েন্ট ডি 
এইচ এস), এস সি কোনার (ডি ও এইচ 
এস ম্যালেরিয়া) এবং পি সি দে (প্রজেক্ট 
হেলথ অফিসার বর্ধমান) প্রভৃতি সিনিয়র 
ডাক্তাররাও ছেড়ে দওয়ার পাত্র নন | সেই 
অর্থে লড়াই কারও বড় হওয়ার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা | 

ডি এইচ এসের পদে পরবর্তী পায়ে 
যারা আসবেন, তাদের কাছে বড় কি ? এই 
প্রশ্ন তুলেছেন আর এস পি-র জনৈক 
সদস্য । বললেন, কোনটা বড়? 





ছয় দর্পণ । শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ 





অসুখ নিয়ে ব্যবসা 


সময়কাল চলতি বছরের আগস্) মাস । 
বললেন, আমার শাশুড়িকে প্রথমে ভর্তি 
করিয়েছিলাম এস. আর. a 
হাসপাতালে | এখানেই চিকিৎসা 
চলছিল | হঠাৎ একদিন আমাকে বলা হল, 
পেশেন্টকে আপনি পি. জি-তে ট্রান্সফার 
করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে বাবস্থা নেওয়া 
হল | অনেক কষ্টে একটা সিটের বাবস্থাও 
করা হল । পেশেন্ট ভতির পর আমাকে 
প্রথমদিনই জানিয়ে দেওয়া হল, প্রাইভেট 
নার্স রাখতে হবে । পারিশ্রমিক দৈনিক ৩৫ 
টাকা ৷ হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট 
নার্সরা আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন । 
চিকিৎসা শুর হওয়ার পর 
বাইরে-থেকে-আনা  ওষুধও বেড়ে 
যাচ্ছিল ı অর্ডার মাফিক সঙ্গে সঙ্গে বাইরে 
থেকে ওষুধ এনে দিতে হতো | দুদিন পরে 
রুগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে 
শুরু করলো | ডেপুটি সেক্রেটারীর মতে, 
তৃতীয় দিন হাসপাতালে গিয়ে একটা 
অদ্ভুত অভিযোগ শুনতে হলো | শাশুড়ি 
ঠাকুরুন কথাচ্ছলে নার্সকে বলেছিলেন, 
জামাই আমার ডেপুটি সেক্রেটারী | কথাটা 
শোনামাত্র নার্স পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য ছোট্ট-বোতলে ভর্তি রক্ত তুলে ধরে 





Fr চট্টোপাধ্যায় 


আমার ভালো জানাশোনা আছে | অথচ 
আমার ক্ষেত্রেই এই ধরনের ব্যবহার যদি 
হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী. অবস্থা 





খারাপের দিকে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারি 
অভিযোগের সুরে বললেন, সম্প্রতি 
নীলরতন সরকার হাসপাতালে আমার বন্ধু 
মারা গেলেন । তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা 
শুনিয়ে হিসেব বড় করতে চাইনে | তবে 


. সবচেয়ে খারাপ লেগেছে, বন্ধুর মৃত্যুর পর 


দশ ঘন্টা পরে বাড়িতে জানানো হয়েছিল | 


হাসপাতালের সামনেই । 
অভিযোগ আরো এসেছে | সবিস্তারে 
লিখতে গেলে বিরাট জায়গা দরকার | 
মতে, অভিযোগ অনেক আছে । কিন্ত 
সমস্যাও অনেক | উদাহরণ স্বরূপ তিনি 
বললেন, সম্প্রতি পেটের অসুখ বৃদ্ধি 
পেয়েছে | ১৯৮৯ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে 
এই রোগ অবশ্য একটু কম ছিল | ৮৮ 
সালে ছিল ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৭০ 
জনের | ৮৯ সালে আমরা তা এনে দাড় 
করিয়েছি, ৯৩ হাজার ৯৪৯ জনের মধ্যে | 
গড় সংখ্যা হিসেবে ৮৮ সালে ছিল ৭ জন, 
৮৯ সালে তা নিয়ে আসা হয়েছে ৪ জন | 
এই জিনিসটা আমরা করেছি । অগ্রিম 
নিবারণমূলক ব্যবস্থাদি, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ 
ও আসু রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে । মুখপাত্র 


বলছিলেন, অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, 
পেটের রোগে অনেকে হাসপাতালে ভর্তি 
হতে চাইছেন ı কি ভাবে সম্ভব £ যেখানে 


অনেক মারাত্মক রোগকে অগ্রাধিকার 


দেওয়া উচিত, সেখানে শুধুমাত্র পেটের 
রোগকে এক অগ্রাধিকার দিতে পারি 
আমরা £ এইবার দেখুন, যারাই 


' অকৃতকাৰ্য্য হয়ে ফিরে যাচ্ছেন । তাদের 


মধ্যেই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
ROR | এবং ধারাটা আরো দশ জনের 
মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। 

স্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্র যাই বলুন না 
কেন, সাধারণ - মানুষের অভিজ্ঞতা 
পুবোপুরি িপরীত | বিশেষত সরকার 
আরো বেশি ı বিধায়ক ডাঃ মাসন ভূঁইঞা 
বললেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শুর সম্পূর্ণ 
বার্থ। প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে পুরোপুরি 
ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
স্টাফদের নিয়ে গিনিপিগের মত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন | এ জিনিস 
ভয়ঙ্কর | জেলাস্তরের হাসপাতালগুলোকে 
পুরোপুরি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির 
আওতাভুক্ত করা হয়েছে | উদাহরণ স্বরূপ 
তিনি বললেন, কিছুদিন আগে মেদিনীপুরে 
জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিকাশ 
রঞ্জন মাকে জেলা কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশনের নামে 
অফিসের মধ্যে নিগৃহীত করা হল । 
OBIS প্রকাশ্য টর্চার | এই ঘটনা সর্বত্র 
ধিকৃত হল | রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর থেকে 
প্রাক্তন ডিরেকটর অফ হেলথ সার্ভিসের 
ডাঃ অরুণাংশু দত্তকে পাঠানো হল | 


" এরপর ১১ শ পৃষ্ঠায় 


কলকাতার উল্লেখযোগ্য 


, 


১। ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল 
কলেজ আ্যান্ড হাসপাতাল (চিত্তরঞ্জন) 
২৪/২৩, গোরাষ্ঠাদ রোড, 
কলিকাতা-১৪ | ফোন-২৮-৮৪২৪ 

২। শেঠ মুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল 
হাসপাতাল (পি. জি) ২৪৪, আচার্য 
জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-২০ | 
ফোন-২৮৮৯২১ ৃ 

৩ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল | 
৮৮, কলেজ FH, কলিকাতা-৭৩ | 
ফোন-৩৮-৮৪৯১/৩৮-৮৪৯২ 
৪। এস আর বাঙ্গুর হাসপাতাল । 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ | 
ফোন-৪৬-৩৩৫৪/৪৬-৩৯০৬ | 

a নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ 
ও হাসপাতাল | ১৬৮, আচার্য জগদীশ 
চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ | 

৬৷ ডা; আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও 
হাসপাতাল ı ১১৪, আচার্য জগদীশ va 
বসু রোড, কলিকাতা-১৪ | 
ফোন-৯৭০৬৮৭ ৫ 

a বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতাল | 
১৫১, ব্রাহ্মদমাজ রোড, কলিকাতা-১৪ | 
ফোন-৭৭-৩৫৪৬ 











ফোন-৪৭-৩৬৩৬ 
৯। মোয়ো হাসপাতাল । ১, BIS রোড, 

AHRENS: ফোন ৩৮-১০৫৮ | 

১০: Shad PAE | ৮৮, কলেজ 

2. কলিকাতা-৭৩ | 
replat Let! 

: ১, কনভেন্ট 

ও, 0 পলিকা 27561 


Cap GS ক, 
ei Ah) Sy: 


হাসপাতাল 


১২ বি, সি রায় পলিও ক্লিনিক 
হাসপাতাল (HAHA জন্য)। ৩৮, 
ag লেন, কলিকাতা-১০। 
ফোন-৩৫-১৯৬১ | 

১৩। ক্যালকাটা হাসপাতাল BTS 
মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট | ৭/২, 
ডায়মন্ড হারবার রোড, কলিকাতা-২৭ | 
ফোন-৪৫-৩৯২১। 

১৪। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন | ৩৭, এস. পি- 
মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। 
ফোন-৪৭-৪৫৮৪ | 

se চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল | 
৩৭, এস. পি. মুখার্জি রোড, 
কলিকাতা-২৬ | ফোন-৪৭-২৬৬৩ | 
sul. বি. সি: রায় হাসপাতাল ফর 
চিলড্রেন । ১১১, নারকেলগ্রঙ্গা মেন 
রোড, কলিকাতা-৫৪ | 
ফোন-৩৮-৮৪১২/৩৫-৮১০১ | 

১৭। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতাল | ১০৭, 
রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট; কলিকাতা-৪ | 
ফোন-৫৫-২৩৩৭ | 

১৮। এস এনচ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আই 
হাসপাতাল । ২৯৪/১, এ সি পি রোড, 
কলিকাতা-৯ | ফোন-৩৫-৩৫৬৭ | 

১৯। ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও 
হাসপাতাল | ২৬৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
রোড, কলিকাতা-৯ | ফোন-৩৫-২৬৫৪ | 


উল্লেখযোগ্য 
নার্সিংহোম 


si ars erstes. ডাক্তার ইউ 





এন ব্রহ্মচারি স্ট্রীট (লাউডন M) 
কলিকাতা-১৭ | 
ফোন-৪৪-৭৪৭৩/৪৪-২৩২১ | 

y উডল্যান্ডস নার্সিংহোম, ৮ বি 
আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭ | 
ফোন-৪৬-৮৯৫১ | . 

o সেন্টমেরিজ নার্সিংহোম, ২/১ 
হো-চিমিন সরণী, কলিকাতা-১৬ | 
ফোন-৪৪-৩৭৬৮/৪ ০৪০৭৯ | 

৪1 ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোম, ২ ন্যায়রত্ব 
লেন। 

a শ্রী pater সেবা আশ্রম ই ই ডি 


এফ)। ১ এইচ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) 


যোধপুর পার্ক,  কলিকাতা-৬৮ । 
ফোন-৪৬-১৮%এ 120 


উল্লেখযোগ্য AU 

9) সেন্ট্রাল ব্ল্যাডব্যাঙ্ক ! 
কলেজ | ফোন-৩৪-৪১৬৪ | 

২। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, ২২৫ 
Aa সরণী, কলিকাতা-১৭ | 

৩। ক্যালকাটা AUT .১৮৬ 
রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ | 
ফোন-৪৬-৮৮৫২ i 

8 more অব গড চার্চ হসপিটাল, 
১২৫/১ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ 

৫। স্বস্তি ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি | ৮৯ 
শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-২৬ | 


দিবারাত্রি রক্ত ও অন্যান্য 
পরীক্ষার জন্য 


উল্লেখযোগা নার্সিংহোম, ও ত্রিবেদী এবং 
রায়। ৯৩ mi, কলিকাতা-১৬ | 
ফোন-২৯-৬৩৪৩ | 


বিশেষ প্রতিনিধি : সি পি এমের প্রয়াত 
রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তর স্বপ্ন 
“খালিপদ ডাক্তাররা হারিয়ে গিয়েছেন | 
গ্রামে ডাক্তররা যেতে চান না--এই 
অভিযোগ বহুল প্রচারিত অভিযোগের 


পায়ে তরুণ ডাক্তাররা গ্রামের মানুষের 
স্বাস্থ্যের খোজ নেবে । একটা নতুন 
দৃষ্টান্ত । কোথায় গ্রাম ? এবং 
ডাক্তারবাবুরাই বা কোথায় ? খালি পায়ে 
না হলেও জুতো পরে অনেক ডাক্তার 
গ্রামে যেতে ইচ্ছুক কিন্তু বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে স্বয়ং প্রশাসন | 

‘ve সালের আগস্ট মাসের ছোট্ট 
একটা. ঘটনা উল্লেখ করছি । বিজ্ঞাপন 
নম্বর ৩০/৮৯ বলা হয়েছিল, ৩০০টি 
জেনারেল মেডিকেল পদ খালি হয়েছে | 
বেতন ২২০০ টাকা । নন প্র্যাকটিসিং 
Seen মাসে ২০০ টাকা থেকে ৬০০ 
DIB. | ডাক্তারদের গ্রামে-গঞ্জে AUTE 
কাজ করতে হবে ı বয়স সীমা হিসেবে 
৩২ বছরের বেশি নেওয়া হবে না বলে 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল | এই নিয়ে 
পরবর্তীকালে যথেষ্ট জটিলতা বৃদ্ধি 


= 








একটি । প্রমোদবাবু বলেছিলেন, af 


en 


কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে, গ্রামে ডাক্তা 
নিয়োগের জন্য এই ধরনের বিজ্ঞাপন দি 
ইন্টারভিউ নেওয়ার কারণ কি? অথ 
কেই যেতে চান না | এখানে একটা জর 
কথা বলার আছে । গ্রামীণ ডাক্তার হিসেং 
বিশেষভাবে যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে 
প্রকারাস্তরে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে তাদে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য কর 
ROR | সাধারণের মধ্যে ধারনা সৃষ্টি কং 
দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে গ্রামীণ ও e 
ডাক্তারের ভেদাভেদ সম্পর্কে | 
গ্রামে যেতে ইচ্ছুক ডাক্তারদে 
ক্ষেত্রেও সি এস সির পরীক্ষা চা 
রয়েছে | ইচ্ছুক ডাক্তারদের সরাসরি গ্রা 
যেতে দেওয়া উচিত নয় কি ? এই পর্যা 
সার্টিফিকেট নাম্বারকে মেরিটের আওতা 
নিয়ে আসা যেতে পারে | এ দেশে দুঃ 
ডাক্তারদের সংখ্যা এখনও ৪০ হাজারে 
মতো | অথচ তাদের গ্রামে পাঠানো 
মতো প্রশাসনিক পদ্ধতি বড়. বে 
সেকেলে | এই পদ্ধটি পালটানো দরকার 
অন্যথায় প্রমোদবাবুর স্বপ্ন, খালিপ 
ডাক্তারা চটি পড়ে শহরের দেওয়ালে মাং 
ঠকবেন | গ্রামে আর যাওয়া হবে না 





ব্যবসা যেখানে রমরমা 


বিশেষ প্রতিনিধি : বেসরকারি ও 
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ঘেরাটোপ ব্যবসা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত 
বছরগুলোর সংখ্যাতত্ব হিসেব করলে 
একটা জিনিস পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে 
আসবে । তা হল, নার্সিং হোমের রমরমা । 
কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব 
হেলথ ইন্টেলিজেন্স জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে 
সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংখ্যা 
৪৬ হাজার ৭২৭টি । সরকারি 
হাসপাতালের সংখ্যা ২৬৪টি | 
স্বায়ত্বশাসিত হাসপাতালের সংখ্যা ২২টি । 
শয্যা সংখ্যা ৬০৯টি | অথচ বেসরকারি ও 
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যুক্ত হাসপাতালের 
সংখ্যা হচ্ছে ১২৬ টি এবং শয্যাসংখ্যা ৬ 
হাজার ৫১১টি ı সরকারি ভাবে নার্সিং 
হোমের সংখ্যা ও শয্যার হিসেবে দেওয়া 
হয় নি! দেওয়া অবশ্য সম্ভবও নয়। 
ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা 
নার্সিংহোমের প্রকৃত শয্যা সংখ্যা দেওয়া 
এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার | 


বৃদ্ধির কারণ কি? রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর 
সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় জনসংখ্যা 
প্রকল্প-৪ নামে একটি প্রোজেক্ট চালু 
হয়েছে রাজ্যে | বিশ্বব্যাঞ্কের ১০৭ কোটি 
টাকার প্রকল্প । প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, 
রাজ্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ | ১৯৮৪ সালের 
হিসেব অনুযায়ী বর্ধমান, বীকুড়া, বীরভূম 
ও পুরুলিয়া জেলায় প্রকল্পের কাজ 
চলছে | ইতিমধ্যে ৭৫২টি সাব সেন্টারের 
‘মধ্যে ৩৮৬টির কাজ শেষও হয়ে 
গিয়েছে । প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে 
১৯টি । পুরনো gar উন্নয়ন 
হয়েছে ৫২টি | এছাড়াও পুরনো প্রাথমিক 
re নির্মিত হয়েছে ৩৩টি । 


কি হচ্ছে? দূরবর্তী গ্রামের রোগী সদরে 
এসে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেন না | 
তৈরি হওয়া স্বাস্থা কেন্দ্রগুলোতে কিছুই 
নেই । ডাক্তার, নার্স, ওষুধ কিচ্ছু নেই? 
এতসব প্রতিবন্ধকতার মধো মানুষ 
কিভাবে বেঁচে আছেন ? সাধারণের মধো 
ক্ষোভ বেড়ে যাওয়া কি খুবই 
অযৌক্তিক ? 


. থাকে 


এতসবের পরেও আছে প্রশাসনিক 
অচলাবস্থা | হাসপাতাল 
অউটডোরগুলোতে “ক্রিমিন্যাল 
ব্যারিকেড” তৈরি করে রাখা হয়েছে, 
বিরক্ত মানুষ নার্সিংহোমগুলোর শরণাপকঃ 
হতে বাধ্য হচ্ছেন । স্বচ্ছলতা নয়, মানুষ 
বাধ্য হচ্ছেন যেতে । নেপথ্য TA 
BERATER TECHN বার 


হল | ৫৮ কাঠা জমির উপরে এই সেব 
সদনের জন্য রাজ্য সরকার ১ টাকা মুল 
সেবা সদনে. ২০ শতাংশ রোগী 
বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহ 
করবেন কর্তৃপক্ষ | উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 
“এলিট” দর্শকদের সামনে জনৈক প্রাক্ত 
পুলিশ কমিশনার নিলজ্জভার্ 
নার্সিংহোমের গুণগান করে গেলেন $ বল 
দরকার, চালু হওয়া সেবা সদনের আদরে 
এই নার্সিংহোম এখনও পর্যন্ত আউটডো' 
ভিজিট নিচ্ছে ২৭ টাকা । এই যখ 
অবস্থা, তখন সাধারণ ভাবে প্রতিবাদে 


মূল্য কি? 
প্রাথমিক ভাবে নার্সিংহোমগুলো 
জনপ্রিয়তার নেপথা গ্রাহক হিসেবে বিশি 


মানুষদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য | বর্তমাং 
যা Se সিশ্বলে দাড়িয়ে গিয়েছে 
পরিস্থিতি বলছে, অনেকে ধার দেনা করে 
নার্সিংহোমে যেতে বাধা হচ্ছে 
হাসপাতালের ভয়াবহতার জনা । অথ 
প্রতিটি ক্ষেত্রে নার্সিংহোমের খর 
হাসপাতালের থেকে অনেক বেশি' 
বাবসায়িক রমরমা যদি কোনো ক্ষেত্রে হা 
পশ্চিমবঙ্গে, তাং 
নার্সিংহোমগ্ডলোর কথা সর্বাগ্রে উল্লে 
করা যেতে পারে । কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, স 
কিছুরই একটা সীমা আছে | m 
মানুষকে নিয়ে বাবসার ক্ষেত্রে কি ' 
একেবারেই প্রযোজা নয় ? 














শেষ প্রতিনিধি : পরপর তিনবার ঘাটতি 
ন্য.বাজেট পেশ করার পর (এটি একটি 
aa ও বিচিত্র ঘটনা) চতুর্থবার, অর্থাৎ 
Tah বাজেট অধিবেশনে আবার ঘাটতি 
ন্য বাজেট পেশ ক্রুরার প্রচেষ্টায় অর্থমন্ত্রী 
Ata দাশগুপ্ত নিজেই নানান সমস্যার 
টি করছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার বেশ 
জন সদস্য (এদের মধ্যে বেশির ভাগই 
নী পি এম দল ভুক্ত) মন্তব্য করেছেন, 
ae ক্রশওয়ার্ড পাজল সলভ্‌ করার 
ত যোগ বিয়োগ করে ঘাটতিশুন্য বাজেট 
ace গিয়ে বছ গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আটকে 
RR | তার কাছে হিসাব গুরুত্বপূর্ণ না 
aq প্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়াটা 
বশী গুরুত্বপূর্ণ ? সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের 
ঈন্য জন্য টাকা না পাওয়া গেলে চলতি 
মার্থিক বছরে বহু কাজ আটকে যাবে এবং 
দ্যবহার না হয়ে ফেরত যাবে | এখন 


ধাচ্ছে । এক একটি ফাইল অর্থমন্ত্রীর কক্ষে 
যাচ্ছে, আর অর্থমন্ত্রীর অফিসাররা 
ঈুটারিফেকেসন্দ চেয়ে ফাইল ফেরত 
পাঠাচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত মন্ত্রীর কক্ষে | ফাইল 
চালাচালি করতেই মাসের পর মাস গড়িয়ে 
যাচ্ছে | বেশ কজন মন্ত্রী তো সরাসরি এ 
নিয়ে আলিমুদ্দিনে অভিযোগ করেছেন । 
বেশ কিছু মন্ত্রী আবার অর্থমন্ত্রীর ঘরটিকে 
Bawa আখ্যা দিয়েছেন। 


ফাইল আটকে রাখা, ক্ল্যারিফিকেসন্স 
চাওয়া এবং সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার 
টাকা না ছাড়ার জন্য বেশ কয়েকটি 
দপ্তরের খরচের হিসাব দিচ্ছে না ।আগামী 
মাসখানেকের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের 
খরচের" পূর্ণাঙ্গ হিসাব না পাওয়া গেলে, 
১৯৯১-৯২ সালের বাজেট তৈরি করতেও 
এ্সবিধা হবে । অর্থমন্ত্রীকে কতগুলি যদির 


ওপর ভরসা করে ঘাটতিশৃণ্য বাজেট পেশ 
করতে হবে | হিসাব না দেওয়ার ব্যাপারে 


De nen. 


সাল পর্যন্ত খরচ করা প্রায় ২৬৬ কোটি 
টাকার হিসাব ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত 
পাওয়া যায়নি | এই বিরাট অঙ্কের টাকার 
সদ্্যবহার করা হয়েছে কিনা বারবার 
বিভাগ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি | 
সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, খরচের 
মথাযথ হিসাবের না দেওয়ার তালিকায় 
মোটামুটি বেশ ওপরেই আছে খোদ 
অর্থদপ্তরই | অন্যান্য যে সব দপ্তর খরচের 
হিসাব দেবার ব্যাপারে বেশ পিছিয়ে আছে 
তাদের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর, ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর 
ইত্যাদি | 


বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ তোল। 


* হয়েছে, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত প্রতিবছর 


ঘটা করে রাজ্য বিধানসভায় ঘাটতিশুন্য 
বাজেট পেশ করছেন, অথচ বিভিন্ন 


দপ্তরের খরচ হওয়া কোটি কোটি টাকার . 


হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না | যদি এই অবস্থা 
অপরিবর্তিত থাকে তবে চূড়ান্ত আর্থিক 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে যি 
নিয়েও অর্থ দপ্তর অদ্ভুত অদ্ভুত নজীর সৃষ্টি 
করছে | নোট চালাচালির জন্য বিভিন্ন 
হাসপাতালে আ্যান্থুলেন্স কেনা যাচ্ছে না। 
এমন কি অনাথ আশ্রম তৈরির ব্যাপারে 


অর্থ দপ্তর নোট দিচ্ছে, প্রকল্পটি লাভজনক . 


হবে না। সমাজ কল্যান দপ্তরের কজন 
অফিসার তো রীতিমত Ra প্রকাশ করে 
বলেছেন, অনাথ আশ্রম কি কোন 
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে, এখানে লাভ 
লোকসানের প্রশ্ন উঠবে ? অর্থদপ্তরের 
কিন্তু বিকার নেই, তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ক্ল্যারিফিকেশন চাইছে, এবং এক একটি 
প্রকল্প ঝুলিয়ে দিচ্ছেন | 


সি পি এমের তরুণ নেতৃত্বের 
সঙ্গে নীতিগত ব্যাপারে বিনয় 


মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন | এছাড়াও 
on দলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই 
ana | বিনয়বাবু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর 
কমিটির এবং পলিটব্যুরোর 







সংকী্তায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি 


বিয়ার নিঃসন্দেহে: তানের থে 


বিভিন্ন: ইস্যুতে নীতিগত ব্যাপারে 
অধিকাংশ তরুণ নেতার সিদ্ধান্ত দলের 


নেওয়া এবং কার্যকর করার বাপরে তর 


এরপর পৃষ্ঠায় 









বুদ্ধিজীবী 

সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ১১ সেপ্টেম্বর 
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এক কনভেনশন হয়ে 
গেল। রাজ্যের সাম্প্রতিক অস্থির 
পরিস্থিতিকে সমস্যার মোকাবিলায় এবং 


' অশুভ শক্তির সব চক্রান্ত প্রতিহত করে 


বিভ্রান্তি ও অপ প্রচার থেকে মানুষকে মুক্ত 
করার্‌ কাজে বুদ্ধিজীবীদের এক্যবদ্ধ প্রয়াস 
চালানোর আহবান জানানো হয়েছে এ 
কনভেনশনে | বাম-সমর্থক বা বাম-ঘেষা 
বেশ কিছু গুণিজন জড়ো হয়েছিলেন | 
বক্তাদের সবাই যে একই সুরে কথা 
বলেছেন, এমন নয় | মূল বক্তা ছিলেন 
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য । এবং তার বক্তব্যের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে কথা বলেছেন কেউ কেউ, 
একাধিক বক্তা বিরোধিতাও করেছেন 
কঠোর ভাষায়, শানিত যুক্তি দিয়ে | 
কেন হঠাৎ এই কনভেনশন বুঝতে 
অসুবিধা হয়না । ইদানীং বুদ্ধিজীবীদের 
নামে বিভিন্ন সংবাদপত্রে গোটাকয়েক 
যৌথবিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। 
বানতলা-বিরাটি থেকে বিদ্যুৎ সংকট 
ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে এ 


বিরুদ্ধে নানা ব্যাপারে ব্যর্থতার অভিযোগই 
শুধু আজ হয়নি, বৃহত্তম দল সি পি 
বিরদ্ধে সমাজবিরোধীদের 


করে ফেলেছেন। 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্মরণ করিয়ে 
| দেওয়া দরকার ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি নিয়েই 
কিজ সম্প্রতি রাজোর অশান্তি বেড়েছে! 


দর্পণ । শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ [তিন 





বদ্যুৎ-কোরোসিনের আকাল, পণ্য মুল্যের 
উদ্ধগতি বেহাল রাস্তাঘাট, বানতলা-বিরাটি 
ইত্যাদি নিয়ে ক্ষোভ জমে ছিল | সঙ্গে যুক্ত 
হলো ভীড় ঠাসা পরিবহণের অযৌক্তিক 


ভাড়া-বদ্ধি ১৬ আগস্টের বন্ধে 
শোভাযাত্রাকারী নেত্রীর ওপর 
কাপুরুষোচিত আক্রমণ ইত্যাদি বিরোধী 


দল হিসেবে কংগ্রেস (ই) এ পরিস্থিতির 
সুযোগ নিয়ে সরকারকে বিব্রত করতে 
প্রয়াসী হবেই, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
নেই। 

ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে বামফ্রন্ট 
সরকার যে ভুল করেছে, এতো স্বীকার 


করে নিয়ে তা শোধরানো হচ্ছে বলে 


বুদ্ধদেববাবু. বুদ্ধিজীবী সমাবেশে 
জানিয়েছেন | প্রথম সুযোগেই এ জটগুলি 
ধারার চেষ্টা হয়নি কেন, সেকথা তিনি 
জানান নি | জানান নি, কেন পরিবহণমন্ত্র 
বারবার বলে গেছেন, ভাড়া বৃদ্ধি জনগণ 


যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় না করে 
বোধোদয় হয়নি এটাই চরম লজ্জার | ঘটা 
করে কোলাঘাটের একটা ইউনিট চালু 
হলো, আর অল্প সময়ের মধ্যেই তা 
বিকল। ব্যাণ্ডেল পাচ নম্বর ইউনিট 
ওভারহলিং-এর পর বারবার বিকল 
হচ্ছে | এসব কিছুর মধ্যে অশুভ শক্তির 
চক্রান্ত কোথায় ? অথচ একটা চক্রাস্তর 


= VS SO SRA 


অভিমত, Li SE বছরে সরকার 





অথবা অন্যপক্ষীয় ষড়যন্ত্র ভোলে 
ব্যাপারটাকে লঘু এবং সরল করে দেওয়া 
ঠিক নয়। প্রতাপ মন্ততা এবং 
প্রতাপ-অন্ধতা যে কোনও সরকারের 


হবেই । এ থেকে মুক্তি নেই এ সমাজ 
ব্যবস্থায় | এমন- কি কমিউনিস্ট দেশেও 
সব নিখুত হয়না | ধন্দ লাগে, এসব. কথা 
বামফ্রন্টের ' সমর্থনে নাটুকে সংলাপ 
নয়তো ? কংগ্রেসি নেত্রীর (অর্থাৎ মমতা 
ব্যানাজি) নিগ্রহের বিষয়টি ' উৎপল we 


কুচিবিকারের লক্ষণও হতে পারে। 
অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্ম সমীক্ষাতে 
সুফল পাওয়া যাবে না, একথা বুদ্ধিমান 
বৃদ্ধদেববাবু নিশ্চয়ই বোঝেন । 





 নেতাজীনগরে একুশে ফেব্রুয়ারি উ দযাপন 


মাধামগুলো বাং ংলা ভাষা সংক্রান্ত চচা এবং 


মাধামগুলোর সাহাযো আমাদের - ভাষা, 
সংস্কৃতি ওঁতিহা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক 

শিকড়হীন জাতিতে পরিণত করার চক্রান্ত 
রা 


| এই চক্রান্তে মাথা পেতে দিয়েছি। 


মাতৃভাষা এবং আপন সংস্কৃতির প্রতি 
সামান্যতম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থাকলে 


রিকাশের মাধাম হয়নি। বরং এই a 








এই আগ্রাসী যড়যস্ত্ অঙ্কুরেই বিনাশ করা a 
Ki 


se 


আনন্দবাজার স্টেটসম্যান আদি হাফ ডজন দৈনিক একযোগে নেমে পড়লে অসম্ভবকে সম্ভব করে 
তুলতে পারে, কত উপভোগ্য ঘটনা ঘটাতে পারে কিছুকাল আগে পর্যন্ত অনেকেরই এ সম্পর্কে ধারণা 
ছিল না। অকারণে প্যানিক ছড়িয়ে যেমন “কলকাতা বন্ধ' ঘটাতেপারে তেমনি ছদ্মবেশী “আন্দোলন 
- সংগঠিত করে লক্ষাধিক মানুষও জড় করতে পারে | বিগত মাসের ‘সফল’ (মতাস্তরে REA) কলকাতা ' 
বন্ধকে কংগ্রেসী সাফল্য বলে মনে করলে যতটা ভুল হবে, এ কাগজগুলির সম্মিলিত প্রচার-শক্তির 
বিভিন্ন রাজনৈতিক সাফল্যকে স্বীকার করে না নিলেও ততটা ভুল হবে | বিগত ১২ সেপ্টেম্বরের রাইটার্স 
ঘেরাও অভিযানে এক লাখ না তিন লাখ কত লোক জড় হয়েছিল সে বিতর্ক নিরর্থক, কেন না বেকারে 
বেকারে জনাকীর্ণ সমাজে লাখ লাখ মানুষ যেমন ক্রিকেট নিয়ে অতি-মাতামাতি করে থাকে তেমনি 
কংগ্রেসী “পলিটিকসে'র বকলমে কিছু উপার্জন কিছু মাতামাতি ইত্যাদি করে কালাপতিপাত করবে এটাই 
স্বাভাবিক | এ এক নির্মম সত্য । বিশেষত দেশে আদর্শবাদী 
এত প্রকট | আবার তথাকথিত ফোর্থ এষ্টেট ছাড়া এদের মস্তিষ্কের গার্জেনই বা আর কে আছে এটাও 
সত্য | কিন্তু দিনের পরে দিন অক্লান্ত প্রচারের ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করে ছ'খানা দৈনিকের কমিটেড 
পাঠককুলের ছখানা “ফ্যাকশন' কে একই প্ল্যাটফর্মে জড় করতে পারার মত অসাধারণ সাফল্যটি যে ফোর্থ 
 এস্টেটের অস্তনিহ্িত শক্তিকেই হাইলাইটসে তুলে ধরেছে সে ত আরো সত্য । বিশেষত বছর দুতিনেক 
আগেকার প্রিয়-নেতৃত্বে আয়োজিত “রাইটার্স ঘেরাও অভিযানের করুণ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে | 

সন্দেহ নেই, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি আজ দীর্ঘদিন থেকেই এক 
কঠিনতম চ্যালেঞ্জের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু গগ-আন্দোলনের কঠিন প্রস্তুতি কোথাও 
বিশেষ গড়ে উঠছে না'। আবার, কংগ্রেসের মত দলটি যে সে আন্দোলনে নেই, থাকতে পারে না এবং 





| 2 চার] দর্পণ । শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ 


রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষার অভাবটা যখন 


বন্দেমাতরম্‌ ! 


থ্রি চিয়ার্স ফর মণ্ডল কমিশন সিক্স চিয়ার্স 
ফর ভি পি,টিয়ার্স ফর আদার্স 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


মধ্যপ্রদেশের বাঙালী, 
আসামের বাঙালী কায়স্থ এবং 
মেঘালয়ের ‘দে’ উপাধিধারী 
বাঙালীদের সুসম্তানরা ৪০ থেকে 
৫ শতাংশ নম্বর পেলেই 
কলেজে এবং ২০ 

থেকে ২৫ শতাংশ নম্বর পেলেই 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হতে পারবে 
মণ্ডল কমিশনের কৃপায়, ভি পি 


Ba বদান্যতায় | 


এই  পশ্চিমবাংলায় 
iti লা উর 
থাক, মণ্ডল কমিশন "খ্যাত মাননীয় 
বিদ্ষ্েস্বরীপ্রসাদ. মণ্ডলের কৃপায় 
মধ্যপ্রদেশে বসবাসকারী বাঙালীরা কিন্ত 
সবাই এক-_-ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস । 


আসামে 
বসৃবাসকারী সব বাঙালী অতটা ভাগ্যবান, 
না হলেও € রাজ্যের বাঙালী ‘কায়স্থরা' 


RER SEHE | মেঘালয়ের ক্ষেত্র 


চিত্রটা আবার অন্যরকম--দে' পদবী. 


থাকলেই হল। পড়ে যাবেন সরাসরি | 


‘অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর' পর্যায়ে পড়ে | 


ওড়িশায় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ 


মোতাবেক সংরক্ষণ নীতি চালু করায় এ 


আপত্তি কেন বোঝা যাচ্ছে না। 
ওডিয়াদের মধ্যে ‘পট্টনায়েক' পদবীধারীরা 





un “মৈথি'-দের 


Fer থেকে এ খবর হল এই 
যে মধ্যপ্রদেশের বাঙালীরা অনুন্নত শ্রেণীর 








মধ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ 
মোতাবেক ২৭ শতাংশ সংরক্ষিত থাকার 
কথা “অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর' জন্য এবং 
২২৫ শতাংশ তফসিলী. জাতি ও 
জন্য | তাহলে “অন্যান্য 
অনুন্নত ANA ভাগে পড়ছে কত ? না, 
৫৫,০০০-এর মত । মধ্যপ্রদেশের সব 
বাঙালী, আসামের বাঙালী কায়স্থ এবং 
মেঘালয়ের ‘দে’ উপাধিধারী বাঙালীরা 
নিশ্চয় এর একটা ভাগ আনুপাতিক হারে 
পাবেন। | 
আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির 
সুযোগ ? উত্তর প্রদেশে চালু নিয়মটাই 
দেখা যাক। এ রাজ্যে মেডিকেল. এবং 


ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে অর্ধেক 
আসনই সংরক্ষিত | অ-সংরক্ষিত আসনে 
ভর্তির জন্য যেখানে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ 


নম্বর থাকা প্রয়োজন, সংরক্ষিত আসনের 
জন্য সেখানে নম্বর প্রয়োজন মাত্র ৪০ 
শতাংশ | 


গত বছর অথাৎ ১৯৮৯ সালে উত্তর 


প্রদেশে কলেজসমূহে 
অ-সংরক্ষিত আসনে ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন 


নম্বর চাওয়া হয়োছল ৭৭.৬ শতাংশ, 
অপরপক্ষে, সংরক্ষিত আসনের জন্য এই 
নম্বর ধরা হয়েছিল ৪৮ শতাংশ । 





তেমন আন্দোলনের কেউ নয়, সে কথাটাও কি সমান প্রণিধানযোগ্য নয় ? আসলে মূল্যবৃদ্ধির নীতি 
ছাড়া কংগ্রেসী অর্থনীতিকে যেমন ভাবা যায় না (বছরে দুতিনবার পেট্রোল-ডিজেজের দাম বাড়ানোর 
রেকর্ড পৃথিবীতে আর কোন শাসকদলের আছে ?) তেমনি মূল্যবৃদ্ধির নাম করে কোন একটা ফেকলু : 
আন্দোলকেও-_বিশেষত গোটা দেশকে বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে মাতামাতিকে__ 
'কাগুজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ গুরুত্ব দিতে পারে না। তাহলে কি কংগ্রেসেরই প্রিয় ইন্দিরা-রাজীবের প্রিয় - 
মূল্যবৃদ্ধি নীতিকে কংগ্রেসীরাই আজ চ্যালেঞ্জ করছে। তামাসাটার উপভোগ্য উপাদানগুলি একারণেই _ 
কারো দৃষ্টি এড়াতে পারেনি | 
দেখা গেল, আন্দোলনের এক নেতা পাঞ্জাবের প্রাক্তন গর্ভনর সিদ্ধার্থশঙ্কর, যিনি পাঞ্জাবী 
মিলিট্যান্টদের ভয়ে জ্যোতি বসুর পুলিশের পক্ষপুটে বসে আছেন, কিন্তু 'পলিটিকস' ছাড়েননি, গেঞ্জি 
গায়ে প্রিয়মুলজীর বাইকে চেপে সমাগম করেন। লাল গেঞ্জি গায়ে দেবার ফলাফলও নাকি তাকে ভুগতে - 
হয়েছে কতিপয় অতি-অহিংস গান্ধীবাদীর প্রক্ষিপ্ত মিসাইল-এর ঘা কতক খেয়ে | জনৈক দেবাশীষের 
নেতৃত্বে বৌবাজারের মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করতে উদ্যত সাধন পান্ডে দলবল সহ খণ্ডযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হন, 
আবার পুলিশের সহায়তায় মধুর মিলন-মঞ্চেও স্থানলাভ করেন | হাইলাইটসে আরো দেখা গেল, 
সুব্রতপন্থীদের সমাবেশের তুলনায় প্রিয়পন্থী হাওয়া-ওয়ালাদের ব্র্যাব্রোর্ণ রোডের সমাবেশ প্রায় দশগুণ 
এবং জানা গেল, বামফ্রন্টকে বঙ্গোপসাগরের কোন্‌ নির্দিষ্ট জায়গায় প্রক্ষেপণ করা হবে গনি খানের সে. 
সাও ফাইন্যাল হয়ে গেছে! অবশ্য গলি খানের বাংলা বন্ধ তথা থয় মী arm 
বন্ধ-এর AAG আগামী মাসেই | 


কোন 









ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহে বিভেদটা 
আরও প্রকট | অ-সংরক্ষিত আসনে 
ভতির জন্য যেখানে দরকার ৫০ শতাংশ 
নম্বর, সেখানে সংরক্ষিত আসনে ২৫ 
শতাংশ পেলেই হল । কম-বেশি অবস্থাটা 
মধ্যপ্ৰদেশ, 0405 
অনুরূপ | 


sr 


অতএব মধ্যপ্রদেশের বাঙালী, 
আসামের বাঙালী কায়স্থ এবং মেঘালয়ের, 
‘দে’ উপাধিধারী বাঙালীদের পক্ষে এটা 
মস্ত সুখবর যে মণ্ডল কমিশনের কৃপায় 
এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর বদান্যতায় 
ওরা হবেন না afew | পরীক্ষায় ৪৫ 


থেকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেলেই 
মেডিকেল এবং ২০ থেকে ২৫ শতাংশ 


নম্বর পেলেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হতে 


পারবে ওঁদের জুসন্তানরা | অর্থাৎ, 
সর্বভারতীয় স্তরে আগামী দিনে আমরা 
অনেক-অনেক বাঙালী ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার 
দেখতে পাব। ত্রি চিয়ার্স ফর weg 
কমিশন | সিক্স চিয়ার্স ফর বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিং। Bar ফর আদার্স। a 





এস ইউ সি আইয়ের চোখে 
নবরুইযের জ্যোতি ত বসু 


রাইটার্স আমরা সহজে ছাড়ছি না । ৩১ শে 
আগস্ট আন্দোলন নিরামিষ ছিল বলেই 
লাঠি, গুলি, মৃত্যু দিয়ে একটু আমিষ করা 


সরকারি হুমকি, অত্যাচার ও পুলিশি 
সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গত eat সেপ্টেম্বরের 
এস ইউ সি আই সহ বারো পার্টির ডাকে 
বারো ঘন্টা ব্যাপী সর্বাত্মক বাংলা বন্ধের 








শহীদদের উদ্দেশ্যে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন 
পশ্চিমবাংলায় চলছে বর্বরের রাজত্ব । এ 
সরকার জনগণের, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ 
করতে চায়। তাই. এই সরকারের আর 
আমাদের প্রয়োজন নেই । কিন্তু ৩১ বছর 
পর সেই জ্যোতি বসুর গলায় অন্য সুর 
কেন ? তিনি কি এখন শুধু মুখ্যমন্ত্রী আর 


স্বরাষ্্রমন্ত্রী বলেই কি ৫৯-এর ৩১ শে... 
আগস্ট আর নব্বুইয়ের. ৩১ শে আগস্টের 


তাৎপর্য তার কাছে bu 





পদ শূন্য হয়োছিল ২,০৪,২৯০ টি.| এর | ৩১ শে আগ 





A 





দর্পণ । শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ [পাচ 





মা আসছেন ৩০০ বছরের কলকাতায় 





আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ফুটপাত জুড়ে বেআইনী Ws | 
ভেতরে Mr চোলাই ড্রাগ ও আফিম বাবসা 






হাতিবাগানের ফটপাতে দোকানি Tara আচ দিয়েছে 





তেমন কাজ নেই। অথচ কর্মীদের মাইনে 
বসিয়ে বসিয়ে দিতে হচ্ছে | ফলে ক্রমশ 
মূলধন কমে আসছে। ব্যাঙ্কেও খণের 
বোঝা বাড়ছে । 


ছয়] দর্পণ শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ 


চরম বিপদের মুখে 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারিভাবে. অর্থাৎ 
ইন্ডাস্ট্রিস ডেভলপমেন্ট SN রেগুলেশন 
আ্যাক্ট অনুযায়ী হাওড়ার কারখানার সংখ্যা 
প্রায় ২৫,০০০ | এরমধ্যে বড় কারখানার 
সংখ্যা ১২০-টি । অন্যদিকে নথিভুক্ত নয় 
এরকম ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা ৫৫-৫৬ সালে 
১৬,৭৪০ | বর্তমানে প্রায়, ৩০,০০০ | 

এরমধ্যে ধাতু শিল্পের ২৪.৯ শতাংশ 
এবং রাসয়ানিক দ্রব্যের কারখানার সংখ্যা 
৫:৮ শতাংশ | এক সময় রাজ্যের শতকরা 
আয়ের ২৩:৪৪ ভাগ এই জেলার 
শিল্পাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত । 

কিন্তু বর্তমানে সেই শিল্পাঞ্চল ক্রমশ 
রুগ্ন হতে শুরু করেছে। লৌহপিণ্ডের শুধু 
ঢালাই কারখানাগুলিকেই নয়, বিপদের 
মুখে. ঠেলে দিয়েছে ' অন্যান্য 
কারখানাগুলিকেও | জেলা শ্রমদপ্তরের 
এক মুখপাত্রও এ কথা এখন স্বীকার 
করেন | তার মতে, 'কমপিটিটিভ মার্কেটে 
কাচামাল এবং Aa অভাবে সত্যিই 
এখন ছোট কারখানাগুলির কাছে বিপদের 
কারণ হয়ে উঠেছে Y 

শুধু ফাচামালের অভাবই. নয়, এর 
পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঙ্কট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
রিলেশনশিপ উন্নয়ণের কয়েকটি বাধার 
কারণও হাওড়ার সমগ্র শিল্পাঞ্চলকে বিপন্ন 
করে তুলেছে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওড়ার শিল্পাঞ্চলকে 
চাঙ্গা করার জন্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বেশ 
কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল | 
ঠিক হয় হাওড়া শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের দায়িত্ব নেবে ডি ভি সি/সি ই 
এস সি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 


পর্ষদ | এর জন্য আন্দুল রোডে ডি ভি সি 
একটি নতুন ইউনিট তৈরি করে। 

কিন্তু শিল্প মালিকদের অভিযোগ 
উৎপাদিত সেই বিদ্যুতের একটি বড় অংশ 
দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সি ই এস AA 


ডিপার্টমেন্ট বিদ্যুতের একটা বড় অংশ 
হুগলি, ২৪-পরগণা এবং কলকাতাতেও 
সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এখানকার 
জমা বিদ্যুত প্রধানত হাওড়ার শিল্পাঞ্চলেই 
ব্যবহার করার কথা | বিদ্যুৎ পর্যদের এক 
সূত্র উল্লেখ করেন, 'পরিকল্পনা থাকলেও 
বর্তমান বিদ্যুৎ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন 
সংস্থাগুলিকে নতুন ‘বু প্রিন্ট" তৈরি করতে 
হচ্ছে । এতে হাওড়া শিল্পাঞ্চল যে মার 
খাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় At | তবে 
পরিস্থিতির উন্নতি করার চেষ্টা হচ্ছে। 
আপাতত এখানকার বরাদ্দ বিদ্যুৎ অন্যত্র 
দেওয়া হলেও, ভবিষ্যতে এখানকার জন্যই 


শ্রম দপ্তর আগেকার মত যথেষ্ট উদ্যোগ 


নিয়ে সমস্যা মেটাবার দায়িত্ব পালন করছে 
না। 


শ্রম দপ্তরের এ সম্পর্কের বক্তব্য 
দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে. ঠিকই Re 
কয়েকটি পরিকল্পনার অভাবে সেই কাজ 
ঠিকমত করা যাচ্ছে না | পাশাপাশি তারা 
রাজনৈতিক চাপের কারণও উল্লেখ করে। 


কারখানা বন্ধ সম্পর্কে শ্রম দপ্তরের 
অভিমত : বড় কারখানাগুলি বন্ধ হচ্ছে 
মূলত মিস-ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের 
চুরি, শ্রমিক অসস্তোষ এবং কাচামালের 
অভাবে | আর ছোট কারখানাগুলি বন্ধ 
হচ্ছে আধুনিকীকরণ এবং ডেভালপিং 
চিন্তার অভাবে | অন্যদিকে মূলধন এবং 


কাচামালের অভাবও এর মধ্যে রয়েছে | 


" তবে দপ্তরের মতে, কারখানাগুলি চাঙ্গা 
করা বা বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে 
দায়িত্ব থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে 
তাদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। 






আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। Sm 

, বর্তমান বছরে লৌহপিণ্ডের 
বরাদ্দ এবং অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতি চেয়ে 
কেন্দ্রীয় খনি ও ইস্পাত এবং শিল্প মন্ত্রীকে 
ইতিমধ্যেই একাধিক চিঠি পাঠান হয়েছে | 
কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সে 


ভাবছেন | কারণ এই রুগ্ন শিল্প ও fag 
উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতর afte _ 


- ইতিমধ্যেই তারা বিপদের সঙ্কেত পেতে 


শুরু করেছেন । তাদের বক্তব্য ; যন্ত্র ও 
মন্ত্রীর মাঝখানের পথটুকু ধ্বংস করতে 
একশ্রেণীর নেতা এবং অসৎ 
ব্যবসায়ী তৎপর । তারা প্রকৃত শিল্পায়নের - 
বিরুদ্ধ শক্তি । এবং এই শক্তিই শ্রমিকদের 


কারখানা বন্ধ থাকবে | এরপরে মিছিল 
সমাবেশ থাকবে । তবে এই আন্দোলনে 
তারা কোন দলীয় রঙ চাপাতে চান না। 


এবং মালিকরা সি ই এস সির বেশ 
কয়েকটি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন | 
ঘেরাও করেছেন | কোথাও কোথাও এই . 
পাদ 
মিলেছে। এরই ফলে হাওড়ার সি ই এস... 

সি দুটি ভ্যানও পুড়েছে। | 








সবংয়ে দ্বিতীয়বার ধাধ বেঙে যাওয়ার 


Y ৪ 
বন্যাত মানুষ অসহায় 
অঞ্চলগুলোর কথা সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য | জেলার . কেলেমাই, 


পড়েছে সবং। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি । 
সবংয়ের লোকপীঠের ধাধ ভেঙে ৫২ 
বর্গমাইল এলাকার ৪৫ হাজার মানুষ 
জলের মধ্যে আটকে পড়েছেন । উল্লেখ্য, 
সম্প্রতি এই ধাধটাই ভেঙে পড়েছিল | 
জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাধ মেরামতের 
কাজ চলছিল | চলতি বছরের ৯ জুলাই 
লোকপীঠের কাছে বাধ ভেঙে ২০০ ফুট 
এলাকা ভেঙে যায় ı পরিস্থিতি অগ্রিগর্ভ 
হয়ে ATH । ৭২ হাজার মানুষ জলবন্দী 


হয়ে পড়েন । বাধ ভেঙে যাওয়ার অন্যতম 
কারণ হিসেবে কেনেঘাই ও কপালেশ্বরী 
নদীর বন্যাকে দায়ী করা হয়েছে । ত্রাণমন্ত্রী 
অঞ্চলে “Seals নতুন শোরুম উদ্বোধন 
করতে এসে বললেন, সবংয়ের ধাধ ভাঙার 


দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাটল সারাইয়ের ক্ষেত্রে 
যেখানে জরুরি ভিত্তিতে রাজ্য সেচ 
দপ্তরের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন 
ছিল, সেখানে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হল 


: জেলা পরিষদকে মেরামরি কাজের জন্য । 


অভিযোগ, সবংয়ের মানুষকে নিয়ে 
রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ জেলা পরিষদের 
মাধ্যমে সরাসরি শুরু হয়ে গেল। 


মেদিনীপুর জেলার ২০ লক্ষ মানুষ সব 
সময় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে | এর 
মধ্যে mar, 
এসির 








কর্পাঁলেশ্বরী ও পীয়া নদী বর্ষার সময় 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করে | অথচ প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা হিসাবে সরকারি ভূমিকা অত্যন্ত 
হতাশাজনক | রাজ্য বিধানসভার . চলতি 
অধিবেশনে, এই ব্যাপারে সি পি এম 
বিধায়ক পুলিন বেরা (ময়না), ডাঃ মানস 
Ye (Far) এবং সি পি আই বিধায়ক 
শক্তিপ্রসাদ বল (নন্দীগ্রাম) বিভিন্ন প্রশ্ন 
সেচমন্ত্রী স্বয়ং 


প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারার 
অন্যতম কারণ হচ্ছে ‘অথ’ | প্রয়োজনীয় 
অর্থের অভাবে ধাধ মেরামশ্টির কাজ 
TES হচ্ছে একথা প্রায় সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করেছেন | 


জায়গার ননী বব সহ কের নেত্রী 
মমতা ব্যানার্জির উপর গত ১৬ আগস্ট 
. কলকাতা বন্ধের দিন হামলা এবং সুব্রত 


মুখার্জি, প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী এবং পঙ্কজ 
ব্যানার্জির ওপর হামলার প্রতিবাদে বালী 
ব্লকে (২) যুব কংগ্রেসের ডাকে গত ৩১শে 
আগস্ট বেলুড় নিমেকা. কারখানার গেটে 





ফলে চাষের ক্ষতি হয়েছে ভয়ঙ্কর 
রকমের | মাদুর কাঠির সর্বনাশ হয়ে 
গিয়েছে | বলা প্রয়োজন, প্রথমবার বাধ 
ভেঙে যাওয়ার ফলে যে ব্যাপক অংশের 
চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তার জের এখনও 
কাটেনি । লোকপীঠের ধাধ দ্বিতীয়বার 
ভেঙে যাওয়ার দরুন জেলা প্রশাসনের 
বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে। 


জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
অজিত খাড়া বললেন, বাধ মেরামতিতে 
হয়েছে। সবংয়ের সাধারণ মানুষের 


সবচেয়ে বড় দোষ, এখানকার বিধায়ক 
হচ্ছেন কংগ্রেসের | অতএব সমস্ত রকমের 
চালানো হচ্ছে । 





এবং বালী নিশ্চিন্দার তরুণ. সংঘের মাঠে 
বিরাট জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ah প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী | 


দুটি জনসভাতেই প্রচুর জনসমাগম হয় | 
প্রিয়বাবু বলেন, সি পি এমের ক্রমাগত 
সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষকে 
এগিয়ে. আসতে হবে।. 
জঙ্গলের রাজত্ব ' কায়েম . হয়েছে। 


মবোনদের ERTS বরে আবি 
. নেই। 





পশ্চিমবঙ্গে | 





এস ইউ সি আইয়ের নেতারা বলেন, 
আজও আমরা মানুষের দুর্দশায় দুঃখ পাই, 
নারীর সম্্রমহানিতে লজ্জিত হই ও 
প্রতিবাদ করি, গুলিতে মানুষ মরলে কাদি, 
ব্যাথা পাই । গর্ত ৩১ শে আগস্ট মানুষের 
হয়ে মানুষের প্রতিবাদ জানাতে এসে 
পুলিশের হিংস্র গুলিতে যখন ক্ষেত মজুর 


ভাঙ্গার জন্য সি পি এম নামাঞ্িত ক্যাডার - 
| পথে নামবে না । অথচ বন্ধের দিন ভোর। 


থেকেই পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখতে, 
পেয়েছে যেখানেই বারো পার্টির সমর্থকরা * 
দামান্য মিছিল করেছে সেখানেই পুলিশ 
তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এ কোন 
পশ্চিমবাংলা ? আপনার প্রকাশিত 
বিবৃতিকে আমল না দিয়ে পুলিশ বলে, 
তাদের কাছে আপনার নির্দেশ অন্য রকম | 
চেতলায় শত শত মানুষ ধৃত চারজন এস 


ইউ সি আই কর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি 


শুধু তাই নয়, সেদিন বেহালা, 

দমদম, ঢাকুরিয়া, বাগমারী, বালী, বর্ধমান | 
শহর, দুর্গাপুর, মেদিনীপুরসহ বহু জায়গায় *. 
পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এমনকি 
মহিলাদের ওপরও পুলিশ বর্বর ভাবে লাঠি 
চার্জ করেছে। দুর্গাপুরে পুলিশ ও সি পি 
মহিলাদের 


আইয়ের কর্মীরা ae মিছিল করে গণতন্ত্র 
পুলিশ 








দর্পণ । শুক্রবার ২১শৈ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ [সাত 





“চীন ওলিম্পিক সংগঠন করতে চায় 
বেজিং এশিয়াডে তারই প্রস্তুতি 





সুভাষ দত্ত 


বেজিং ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে আগামী 
২২ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হবে একাদশ 
এশিয়ান গেমস | ঠিক ২০ দিনের মাথায় 
ওখানেই গেমসের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার 
কথা | ৬০ হাজার দর্শকের সামনে দিয়ে 
ওলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়ার ৩৮টি 
দেশের ৬৫০০ we, কোচ ও 
কর্মকর্তা বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্ট করবেন | 
ঘোষিত হবে শাস্তি, সৌত্রাতৃত্ব আর 
জীবনের-যৌবনের জয়গান | বেজিং 
“এশিয়ান গেমস অর্গানাইজিং কমিটি 
সংক্ষেপে যার নাম 'ব্যাসক'-চেষ্টা করছে 
এই গেমসকে কেন্দ্র করে চীনের ভাবমূর্তি 
গোটা মহাদেশে এক মহান বাতাবরণের 
*উপর প্রতিষ্ঠা করতে | 

এশিয়ান গেমসের আসরে চীনের 
"প্রবেশ মাত্র ১৬ বছর আগে-_-১৯৭৪-এর 
তেহরান গেমসে । ১৯৫১-র দিল্লি 
এশিয়ান গেমস থেকে ৬টি গেমসে চীন 
ছিল প্রাচীরের আড়ালে,। ছয়ের দশকের 
শেষপাদে 'পিংপিং SEAS বা টেবল 
টেনিসের বিশ্বজোড়া সাফল্যের মাধ্যমে 
চীনের vet নিনাদে আত্মপ্রকাশ বিশ্ব 
ক্রীড়াজগতে ı একশো কোটিরও বেশি 
জনসংখ্যার দেশ চীন মাত্র কয়েক বছরেই 
মহাদেশের সেরা ক্রীড়া-উন্নত দেশ হিসাবে 
নিজেকে করল | গত সিওল 
এশিয়ান গেমসে অবশ্য আয়োজক দেশ 
een 


~~ 





অমিত সরকার 


in 
যে কোনো বৃহৎ ত্রীড়ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 


উদ্বোধনে একটি মনোরম সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে | বেজিং-এও 
আছে। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো দেশের 
সংস্কৃতিই হোচ্ছে দেশটির সঠিক পরিচয়ের 
ধারক বা বাহক | অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই 
ঘটে সাংস্কৃতির প্রকৃত স্ফুরণ | সুতরাং 
*অংশগ্রহণকারী দেশগুলির 


১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসেই 'ব্যাগক' 
অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল | 
গত ৩০ বছরে চীনের বিভিন্ন জাতীয় 

প্রায় ৮০,০০০ মানুষ 
নয়নমনোহর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। 
শুধু তাই নয়, চীনে " ’ যথেষ্ট 
জনপ্রিয় | এই ধরনের শারীরিক কসরৎ 
মানসিক সবলতা এবং শৈল্পিক চেতনা 
বাড়ায় পেশায় ছাত্র, সৈন্য, কৃষক অথবা 
শিল্পী মিলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 
৮. প্রায় ২২০০০ | এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা 
অনুযায়ী সমগ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিকে দুটি 
ভাগে ভাগ করে Genie পরিবেশিত 
Aa | 

প্রথম পর্যায়ে বেজিং ওয়ার্কাস 
'এতিহ্যমন্ডিত এবং সবচেয়ে প্রাচীন 
বাজনা ; বঙ্গ এবং ড্রামের ut 
আওয়াজে । তালে তালে চীনের স্যাংসী 


সুবিধা পেয়ে । কিন্তু এবার আবার চীনই 
যে শীর্ষে চলে যাবে এ বিষয়ে অনেকেই 


শুধু তাই নয়, ২০০০ সালের 
ওলিম্পিক সংগঠন করতে চায় চীন ı যদি 
এশিয়ান গেমস তারা সফলভাবে করতে 
পারে, তবে তাদের দাবি সবার আগে 
হধে। ৬৪-র টোকিও, 
ওলিম্পিকের আসরই এশিয়া মাহাদেশে 
প্রথম গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক । তার দীর্ঘ 
২৪ বছর পর ৮৮-র ওলিম্পিকের আসর 
বসেছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাদেশ এই 
এশিয়ারই সিওলে। কিন্তু ক্রমেই 
আর্ন্তজাতিক ওলিম্পিক কমিটির (আই ও. 
Pi) কাছে খেলাধুলায় পিছিয়ে থাকা এই 
মহাদেশটির গুরুত্ব বাড়ছে | 
এর পেছনে চীনের অবদান কম নয় | 
মাত্র দুটি ওলিম্পিকে (৮৪ ও ৮৮) 
ARS করার সুযোগ পেয়ে চীন 
পদক জয়ে প্রথম দশটি দেশের মধ্যে স্থান 
করতে পেরেছে | তাই ৮২-তে সফল 
দিল্লি এশিয়াড করেও ওলিম্পিক্সের দায়িত্ব 


" পাওয়ার দাবিতে ভারত চীনের পেছনে | 


বউ অনুষ্ঠান doer 


আগ্রহী | চীনের বহু আগে থেকে ভারত 
আই ও সি-তে আছে | কিন্তু আজ পৰ্যন্ত 
কোনো ভারতীয় এ কমিটির কর্মকর্তা 
হননি । চীন এখন এ কমিটির সহ 
সভাপতি | 


চীনা সরকার এবং ক্রীড়া সংগঠকরা যে 
এ ব্যাপারে কত সিরিয়াস তা ঘটনাবলীর 
বিকাশে স্পষ্ট ধরা পড়ে | কয়েকদিন আগে 
‘বেজিং ডেইলি’ পত্রিকা রিপোর্ট দিয়েছে, 
“বিদেশি বন্ধুরা যাতে এশিয়াডের সময়ে 
সুমধুর স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেন 
সেজন্য শহরকে এ সময় সম্পূর্ণভাবে 
অপরাধমুক্ত রাখতে প্রশাসন দৃঢ় এবং 


মঙ্গীকারবদ্ধ | এজন্য সতর্কতামূলক 


চীনের মধ্যে আর্থনীতিক তফাৎ হচ্ছে 
শুধুমাত্র বন্টন আর সংগ্রহ ব্যবস্থায় | কিন্ত 
এশিয়ান গেমসকে সফল করার জন্য তারা 
“দরিদ্র' হয়ে থাকে নি । ৩৩টি স্টেডিয়াম 
সংস্কার বা নির্মাণের জন্য ব্যয় করেছে ৬০ 
কোটি ডলার । এই ব্যয় চীনের মোটু 
জাতীয় উৎপাদনের এক শতাংশ | এ জন্য 
স্কুলের একেবারে শিশু শ্রেণীর ছাত্রের 
দামও 'ব্যাগক' নিয়েছে। এছাড়া 


শ্রমিক-ছাত্র-যুবকের শ্রমদান এবং 


চীনা-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটাবে 


প্রদেশের প্রায় ৮০০ কৃষক অংশগ্রহণ 
করবে ড্রাগন নৃত্যে । শ্বীস্টজন্মের শত শত 
বছর আগে থেকেই এই লোকনৃত্য চীনে 
প্রচলিত । এর সাথে থাকবে উড়ন্ত 
ড্রাগনের আকর্ষণ । কাগজের তৈরি 
ড্রাগনগুলোর ভেতরে থাকবে বেলুনভরা 
এবং এই বিশালকৃতি ড্রাগনগুলো আকাশে 
প্রায় ৮০ মিটার উচ্চতায় মাথা তুলে দেবে 
কখনও কখনও | ড্রাগননৃত্যের এই 
অনুষ্ঠানটি মোহিনী হয়ে উঠবে আরো 
৮০০ নৃত্যরতা স্কুলযাত্রীর যোগদানে | 
সকলে মিলে মঠের মধ্যে তৈরি করবেন 
নানা রকম আল্পনা । 

এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি 
তুলনামূলকভাবে একটু গম্ভীর । যদিও 
প্রায় ৭০০ উজ্জ্বল. এশিয়কন্যার অনবদ্য 
নৃত্যশৈলী ও যন্ত্রসঙ্গীতের মুচ্ছনায় ছোট্ট 
অনুষ্ঠানটি সৃষ্টি করবে এক শান্ত 
বাতাবরণ | অনুষ্ঠানটির নাম পদ্ননৃত্য | 

যেহেতু এখন সাধারণ মানসিকতা 
চি 
হয় সেইজন্য অনুষ্ঠানের -তৃতীয় পর্যায়ে 
দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখা হয়েছে 
চীনা এতিহ্যবাহী এক উত্তেজক শারীরিক 
কসরৎ--উস্যু | অংশগ্রহণে থাকছে ৬০০ 
স্কুল ছাত্র, ৬০০ বিভিন্ন পুলিশ কলেজের 
ক্যাডেট এবং ১০০ পতাকাবাহক | 
এছাড়াও সমগ্র চীন থেকে নির্বাচিত আরও 
১০০ জন By qee অনুষ্ঠানটিকে 


ওয়াল'-এর চিত্রটিকে পশ্চাৎপটে রেখে 
চীনদেশের দীর্ঘকালের এঁতিহ্যবাহী ও 
জনপ্রিয় By ক্রীড়াটিকেই এশিয়ার 
দরবারে পেশ করা হবে। 

চতুর্থ পর্যায়ে প্রায় ১৩০০ ছোট্ট ছোট্ট 


ম্যাসকট প্যানপ্যান-এর পোশাকে দেখা 
যাবে E শিশুকে । দেশ-বিদেশ থেকে 
আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে হাতে ধরা 


রোলার স্কেটিং-এর প্রদর্শন করবে প্রায় 
সহম্াধিক যুবক-যুবতী সঙ্গে সুরের 
আলেখ্য | যে কোনো ক্রীড়ারই মূলমন্ত্র 
শক্তি সামর্থ্য ও সৌন্দর্যের এক অসাধারণ 


দর্শকদের স্বতঃস্র্ত তারিফের দাবি 


| সম্পাদকমণ্ডলীর তরুণ 


অর্থদানও গেমস সফল করার পাথেয় | 
উদ্বোধনের একমাস আগে ২২ আগস্ট 
তিয়েন আন মেন স্কোয়ার গেমস-পৃতাগ্নি 


দক্ষিণপূর্বে হাই কাউ আর 
দক্ষিণ-পশ্চিমের লাগায় । সেখান থেকে 
রিলে দৌড় শুরু হয়ে গেছে। ওয়াকর্স 
উদ্বোধনের ঠিক আগের মুহূর্তে । 

এবারের গেমসে ২৭টি খেলার বিভিন্ন 
ইভেন্টে ৩০৮ সেট পদক | আযাথলেটিক্স, 
জিমন্যাস্টিক্স, সাতার এবং বিভিন্ন দলগত 
খেলা তো রয়েছেই। এবারই প্রথম 
পদকের-ইভেন্ট হিসাবে গেমসে যোগ হল 


ওপরে--অনেক শুপরেই থাকবে | 
তারপরই আসবে দক্ষিণ কোরিয়া আর 
জাপাম | কোরিয়ার প্রাধান্য থাকবে বক্সিং, 
হকি আর ফুটবলে । জাপান শ্রেষ্ঠত্ব 
দেখাবে সাইক্লিং আর জুডোয় | পরবর্তী 
স্থানটি ভারতের পাওয়ার কথা-যদি 
ভারোত্তলক আর কুস্তিগীররা সফল হন | 
আযথলেটিক্সে পি টি উষার কিরণ ৮৬-র 
মত BAS হবে বলে কেউই মনে করছেন 
না। 


বেজিং সহ চীনের অন্যান্য শহরে এখন 
উৎসবের মেজাজ | 'ব্যাগক' জনগণকে 
আহ্বান জানিয়েছে, “গেমস সার্থক ও 
সর্বঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য এগিয়ে 
আসুন |” বলছে | আর কিছু না দিন 
অন্তত আপনার সুন্দর, হাসিই উপহার দিন 
বিদেশি বন্ধুদের । কিন্তু সমস্যা চীনের 
জনগণেরও | একদিনের টিকিটের দাম যা 
করা হয়েছে তা জনগণের এক বিরাট 
অংশের এক সপ্তাহের আয় | সুতরাং হাসি 
উপহার দেওয়া কি সম্ভব ? 


শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭ 


উপন্যাস 
নিমাই ভট্টাচার্য. 


গল্প 


রহস্য উপন্যাস 
শ্যামাপ্রসাদ সরকার 


সমরেশ মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, কবিতা সিংহ, তুলসী সেনগুপ্ত, বাণীব্রত চক্রবর্তী, 
মিহির ভট্টাচার্য, কল্যাণ সর্বাধিকারী, বাসুদেব দেব, তন্ময় মজুমদার এবং আরো 


কয়েকজন | 


কবিতা 


সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, 
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, পার্থসারথী চৌধুরী, নিমাই চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 


আলোচনা 


নারায়ণ চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, অসীম সোম. 
এন কে জি, শ্রীপতি নন্দী, আবদুল মতিন খান এবং আরো অনেকে 


সিনেমা 
মৃগাঙ্গশেখর রায়, নির্মল ধর 
খেলা 


অজয় বসু, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুভাষ দত্ত, তমাল মুখার্জি 


সদস্যদেরকেও বলেছেন যে দলের নামে 
যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তাতে দলের 
প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। 

কিন্তু বিনয়বাবুর কথা রাজ্য শাখার 
সদস্যরা 
কোনভাবেই শুনছেন না। এ ব্যাপারে 
অবস্থা এমন জায়গায় গৌছেছে যে, স্বয়ং 
জ্যোতিবাবুও বিনয়বাবুর মতামতের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তাকে সমর্থন 
করতে সরাসরি এগিয়ে আসছেন aT |. 


সম্প্রতি ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি ও 


দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বিভিন্ন বিরোধী 
দল যে সব অন্দোলন করছে সে ব্যাপারে 


দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিনয়বাবু প্রচণ্ড . 


ক্ষুব্ধ । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, বর্তমানে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর চার 


ট. | মন্ত্রী এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী 
"| হিসেবে 1 
এছাড়াও বিশয়বাবু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ' 





সংরক্ষণের আওতায় আনতে | তাছাড়া 
বর্ণহিন্দুদের ক্ষেত্রে যারা আর্থিক দিক 
থেকে প্রকৃত অর্থে দুর্বল, সংরক্ষণের নামে, 
তাদের চাকরি ও শিক্ষার সুযোগ যদি বন্ধ 
হয়ে যায় তাহলে সেটা অন্যায় হবে । 

জানা গেছে স্বভাবনশ্র বিনয়বাবু তার 
কয়েকজন তরুণ সহকর্মীর কাজকর্মে ও 
SIEHT এতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে দলের 
সদর দপ্তরে যাওয়া একেবারেই IT 
দিয়েছেন | 

রাজা কমিটির সম্পাদক শৈলেন 
দাশগুপ্ত এবং মুখামন্ত্রী জোতি বসু চেষ্টা 
করছেন, বিনয়বাবুর ক্ষোভ ও দুঃখ দূর 
করার | কারণ প্রবীণ এই দুই নেতা জানেন, 
যে, বিনয়বাবুর মত লোক বিরূপ হয়ে বসে 
থাকলে দলের সমূহ ক্ষতি | 


fees. 





দর্পণ ৷ শুক্রবার ১২ অক্টোবর ১৯৯০ [পাচ 





প্যানিং কমিশনের তৃঘলকী পরিকল্পনা 
সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় লোকসান 
vo হাজার কোটি টাকা 


চাটি চাকা । সরকারি অধিগৃহীত ২১৪টি 


'সইরকম শিল্প অর্থাৎ কয়লা, লোহা, সূতা 
bs সৃতাবস্ত্র, জাহাজ ও পরিবহন শিল্প সহ 
lence চার হাজার সরকারি সংস্থার 
লোকসান টানতে টানতে সরকার 
নাজেহাল হয়ে পড়েছে । দেশের মানুষ 
অনেক আস্থা ও লাভের আশা নিয়ে 
যেখানে ৯৭ হাজার কোটি টাকা at 
করেছেন, সেখানে লোকসানের বোঝা 
MER RE 





দেশ গঠনে শিল্পের ভূমিকার ওপর 
উন San ae নারী 
সেনের টাকা কি ভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে 
তার একটি সমীক্ষা তুলে ধরেছে প্ল্যানিং 


কমিশনের অধীন শিল্প রিভিউ কমিটি । 


কমিটি লিখছে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৭ 
থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত যে ৩৭টি রুগ্ন শিল্প 


অধিগ্রহণ করেছিলেন তার সবকটি 
_ লোকসান দিয়েছে ৬৭৩ কোটি টাকা ı 


অধিগ্রহণের পর শ্রমিকদের কর্মতৎপরতা 
কতটা কমে গেছে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা 
হয়েছে ওই রুগ্ন শিল্পগুলিতে শুধুমাত্র 
১৯৮৮-৮৯ সালেই লোকসান হয়েছে 
৪০১ কোটি টাকা । একদিকে রুগ্ন শিল্পে 
সংস্থা গত দুই বছর ১৭৪৯ কোটি টাকা 
লাভ করেছিলো তা এখন নেমে এসেছে 
মাত্র ৮৩ কোটি টাকায় | কারণ হিসাবে 
দেশের খরা, বন্যা, বিবিধ ত্রাণ সাহায্য, 
উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা 
ইত্যাদি বিষয়গুলিকে দায়ী করা হলেও 





বৃহৎ সরকারি শিল্প গোষ্ঠী নিয়ে এই রিভিউ 
কমিটি গঠিত হয় ı কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য 


হল, সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির বিপুল 


পরিমাণ লোকসানের কারণগুলি খতিয়ে 
দেখা এবং পরিচালনার মুখ্য ক্রুটিগুলি 
চিহ্নিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্টিল 
অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ভি 
কৃষ্ণমূর্তির নেতৃত্বে এই রিভিউ কমিটি 
চূড়ান্ত সমীক্ষা চালায় । 

কমিটি সমীক্ষা করে সরকার অধিগৃহীত 


সংস্থার সামগ্রিক ব্যর্থতা দেখিয়েছে ও 
ভারতের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী যে 


সংকটজনক প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়েছে তা ' 
প্ল্যানিং কমিশন আশা : 


IAS | | 
করেছিলো, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 


এরপর A 


বিষাক্ত পার্থেনিয়াম বিনাশ নিয়ে. . 


Reta প্রকৃত উপায় ভারত তথা মার্কিন 
SE বিজ্ঞানীরাও এখন পর্যন্ত 





ara এক সাধারণ গুল্ম পার্থোনিয়াম 
প্রজাতির বিষাক্ত গাছগুলির বৃদ্ধি ও প্রসার 
paa বিনষ্ট করছে। তারা আরো দাবি 
করেছে কোরামঙ্গলা, হেববাল ও টুংকুর 
“Ge ক্যাসিয়া সেরিসিয়ার বীজ ছড়িয়ে 
দেখা গেছে পার্থেনিয়ামের বায়োলজিকাল 

এই ফুলগাছটির মধ্যে এমন কিছু পদার্থ 
»*আছে যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে 
মারাত্মক, এক কথায় বলা যায় হাপানী, 
RTC প্রধান কারণ | সম্ভবত মার্কিন 
গমের সঙ্গে এই গাছের বীজ ভারতে 
'আসে | পুনাতে এর প্রথম দেখা মেলে । 
যে ক্ষেতে মার্কিন গমের বীজ ছড়ানো 
হয়েছিল সেই ক্ষেতে চাষীদের সর্বাঙ্গে 
“দারুণ চুলকুনির সঙ্গে চাকা চাকা লাল দাগ 
দেখা যায়, কারও বা শুরু হয় স্বাসকষ্ট | 
এমন কি গবাদি পশুদেরও নিস্তার মেলে 
নি, তাদের মধ্যে যারা এই ক্ষেতে চরছিল 








ক্যাসিয়া সেরিসিয়ার মাধ্যমে পার্থেনিয়াম 
বিনাশ সম্ভব । সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
আরও বলেছেন, ‘কলিন’ নাম এক ফেনল 
জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্যাসিয়া 


াঙ্গালোর শহরের প্রবেশ পথ, জাতীয় ও 


জাযায় নিয়ে যান | পরদিন রবিবার আই 
এফ এ দপ্তর বন্ধ তাই এ ব্যবস্থা । কি 
শিশির মাফ পাননি সাসপেনশন থেকে | 
অথ এঁ ১৪ জুলাই-এর অপরাধের জন্য 


হওয়ার আগেই হায্যের আশা করে। 
নাহলে পার্থেনিয়ামের বিরুদ্ধে লড়াই 


চালিয়ে যাওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার |. 


কিন্তু প্রপেলের এই দাবি কি যথার্থ ? 
ক্যাসিয়া সেরিসিয়ার মাধ্যমে পার্থেনিয়াম 
নিধন আদৌ কি সম্ভব? কেননা এ 
সম্পর্কে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 


প্রফেসার ডঃ সুনির্মল চন্দের প্রতিক্রিয়া 


জানতে চাইলে, উনি সাফ জানিয়ে দেন 
মধ্যমগ্রামে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার 


জন্য নির্দিষ্ট ফার্মটিতে ক্যাসিয়া সেরিসিয়া 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে আজ পর্যস্ত কোন ফল 


পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়, ওনাদের | 


গবেষণা ছাড়াও অন্যান্য যেখানে এই 
গবেষণা চলছে, অর্থাৎ বাঙ্গালোর ছাড়া 
অন্য কোথাও ক্যাসিয়া সেরিসিয়া লাগিয়ে 
পার্থেনিয়াম নিধন করা গেছে এমন খবরও 
ওনার জানা নেই । ডঃ চন্দ বিস্ময় প্রকাশ 
করেছেন এই বলে যে ক্যাসিয়া সেরিসিয়ার 
মাধ্যমে পার্থেনিয়াম বিনাশ শুধু মাত্র 
আমাদের এখানে নয়, এমন কি 


সংক্রান্ত যে তথ্য বাঙ্গালোরের ইংরেজি 
দৈনিকে দিয়েছিলেন, আশ্চর্য বিষয়, 
বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন রিসার্চ জার্নালেও তা 
প্রকাশ করা হয়নি। তাই প্রশ্ন, 'প্রপেল' 
এবং ডঃ মহাদেববাপদ্দা চমক দেওয়া খবর 
দিয়ে রাতারাতি সংবাদপত্রের শিরোনামায় 
উঠে আসার পন্থা ধরেন নি তো? তা যদি 
হয় তাহলে পত্রিকায় এ ধরনের খবর 
প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা 
হয়েছে । জানতে ইচ্ছে হয় ক্যাসিয়া 
সেরিসিয়া একটি 


খারাপ গুণ আছে কি না সে সম্বন্ধে ওনারা 
হি টির 














অশোক পাটোয়ারী : রাজ্য সরকারের 
চরম উদাসীনতায়, কর্মচারী বীমা প্রকল্প 
বানচাল হতে বসেছে | রাজ্যের ২২৯টি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকের থেকে 
চাদার টাকা মাসে মাসে কেটে নিলেও 
সরকারি কোষাগারে গত দু-বছর যাবত 
জমা দিচ্ছেন না। বীমা কর্পোরেশনের 
ডাক্তাররাও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন AT | 
ওষুধ সরবরাহকারী ভেষজ প্রতিষ্ঠান গুলি 
ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ৪৫ 
লক্ষ কর্মচারী রোগী বিনা চিকিৎসায় এবং 


৮৮-৮৯ সালে মালিকরা ৩৫ কোটি ১ 
লাখ ৭৫ হাজার টাকা জমাই দেয় নি | এর 
মধ্যে ২৪টি সুতা কল, ৬৩টি চটকল, 
৩২৪টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়াও উত্তরবঙ্গের ২৮ টি চা বাগিচায় 
মালিক ৮ কোটি টাকা সরকারকে দেয়নি | 

সরকারের নমণীয় মনোভাবে রাজ্য 
বীমা কর্পোরেশন ৫০০ কোটি টাকা যথার্থ 


অনেকক্ষেত্রেই 

ক্ষতিপূরণ নিজেই মিটিয়ে দিচ্ছেন | যেমন 
গত ১৯৮৯ বছরে মোট ১ লাখ ১৪ 
হাজার ২৯৩ জনকে সরকার আর্থিক 
ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন ১৯ কোটি ১৬ লাখ 
২২ হাজার ৫৪৫ টাকা ৫৫ পয়সা | তার 
আগের বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে এই 
ব্যয়ভার ছিল ২১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা | 
অথচ আদায়ীকৃত dm সে তুলনায় 
মালিকরা জমাই দেন নি । পরিস্থিতি এমন 
পর্যায়ে এসে দীড়িয়েছে যে ট্রাম 
কোম্পানীর মত সরকারি প্রতিষ্ঠানও ৮৬ 
লাখ টাকার উপর বীমা কর্মচারীর চাদা 
জমা দেয়নি bret পরিশোধ করে নি 
সাপ্লাই 


সরকারের শ্রম দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 
“লেবার ইন ওয়েস্ট-১৯৮৯ পুস্তিকাতেও 
পাওয়া যাবে 1 সম্প্রতি বিধায়ক শক্তি বল 
বিধানসভায় অভিযোগ করেন শ্রমিকের 
৮৪৪ কোটি টাকা মালিকরা বিভিন্ন 
ব্যবসায় ah করেছে । লক-আউট ও 
ক্লোজারের সময় শ্রমিকদের কোন সুবিধাই 
দেওয়া হচ্ছে না। 


বঞ্চিত করছে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তারা 


বকেয়া থাকায় তারা ওষুধ সরবরাহ বন্ধ 
করে দিয়েছে। বজবজের ই এস আই 
হাসপাতালে কোন ওষুধ পথ্য না থাকায় 
রোগীরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। 


বলে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন | 
সরকার এও ঘোষণা করেছেন উত্তর ২৪ 
পরগনার শ্যামনগরে একটি আধুনিক 
হাসপাতালও গড়ে তোলা হবে | 
ও আরো নিয়োগের পরিকল্পনা হাতে 
নিচ্ছেন, তখন কেন্দ্রীয় অনুদানে গড়ে ওঠা 
এসব হাসপাতালে লাগামছাড়া, চুরি 
রাজ্যের শুভবুদ্ধি . সম্পন্ন মানুষকে 
ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে | 


যেসব ছোটখাটো অভিযোগ এসেছে, 
তা হল, হুগলীর গৌরহাটি হাসপাতালে 
লিফট কোনদিনও ছিল না, অথচ প্রতি 
মাসে মেরামতি খরচ বাবদ ৪ হাজার টাকা ' 
তোলা হয়েছে । ৭ জন বিধায়কের একটি 
পরিদর্শক দল এই তথ্য জানতে পারেন । 
শ্রীরামপুরে রোগীর পথ্য খরচ বড্ড বেশি । 
রোগীর মিলের খরচ দেখান হয় সাড়ে নয় 
টাকা | অথচ যে পথ্য পরিবেশন করা হয় 
তা ৩ টাকাও নয় বলে বিধায়কদের 
অভিমত | ae তিলজলায় ই এস আই 
হাসপাতালের মেশিনপত্র চুরি হচ্ছে এবং 
সেটা ওষুধ পাচার চক্রের একটা বড় 
খাটি । সম্প্রতি বনগার জনৈক আসামীর 
জবানবন্দী থেকে জানা যায় ই এস 
আই-এর ওষুধ চুরি করে তারা 


বাঙালাদেশে নিয়মিত পাচার করছেন। 


এর থেকেও বড় খবর হলো কেন্দ্রীয় 
সরকারের শ্রম বিভাগ oP ea বরাদ্দ 
টাকা সবই লোপাট হচ্ছে কিভাবে তা নিয়ে 
খুব শীঘ্রই তারা পূর্ণাঙ্গ wary আসার কথা 
ভাবছেন, বলে নির্ভরযোগা সূত্রে জানা 
গেছে। 











We 


মৈত্র : সমরেশ বসুর ছোটগল্প 
‘wey ছবি করছেন । $ 
শরতের দিকে' ছবিটি সম্প্রতি শেষ 
{য়েছে | এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম না নিয়েই 
তিনি ‘দহন' ছবির কাজে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন | ছবিটির চিত্রনাট্যকার ও 
je তিনি নিজেই ৷ ছবিটি হীরক 
[ভীজের পতাকাতলে তৈরি হচ্ছে। 
‘wat ছবির গল্পটি একদল রাজনৈতিক 
[চেতন যুবক যুবতীকে নিয়ে । সম্প্রতি 
চবানীপুরে একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে 
বির একটি বিশেষ দুশোর শুটিং করলেন 
[শান্ত চ্যাটার্জি | এদিনকার শিল্পীরা 
লেন বিজন চন্দ ও ইন্দ্রানী দত্ত ৷ 
ইন্দ্রানী__তুমি কি আমায় এখনও শাস্তি 
দবে না? 

, বিজন-_এই আষার শ্রাবণ তোমারে 
দখি কবিতাটি আবৃত্তি করছিল | 
ইন্দ্ানী--আঃ, আমার কথা তুমি 
TA | তারপর ধ্যাৎ বলে, একহাতে 
বস্কুট ও চা দিল। 





রুণ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ‘অগিসাক্ষী' ছবিতে তাপস পাল ও খাতা দাশ > 


1} * 
চন্দ ও ইন্দাণী দত্ত 





রাজনৈতিক সচেতন ছবি ‘দহন’ 


বিজন-_(আশ্চর্যের ভান করে) আরে 
এতো কে খাবে ? 

—4 হাত দিয়ে চুল ঠিক 
করতে করতে) খাও, দেখ ঠিক পারবে | 

দৃশ্যটি খুব ছোট না হলেও পরিচালক 
সুশান্ত চ্যাটার্জি সুন্দরভাবে ক্যান 'বন্দী 
করলেন | 

ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন 
ইন্দ্রানী দত্ত, বিজন চন্দ, রবিশঙ্কর, প্রশাস্ত 
সরকার প্রমুখ | 


সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 
“অগ্নিসাক্ষী' ছবির শুটিং হল | তাপস পাল 
এই ছবিতে এক মড চরিত্রে অভিনয় 
করছে। অনেক মেয়ের সঙ্গে তার 
মেলামেশা | কিন্তু সে সত্যিকারের মডার্ন 
ও সুন্দরী ও রুচিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে 
চায় | কিন্তু তার বাবা উৎপল দত্তর ইচ্ছা 
বন্ধু কালী ব্যানার্জির গ্রাম্য সরল সাদামাটা 
মেয়ে দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে তাপসের বিয়ে 
দেওয়ার | এই নিয়ে কাহিনীর বিন্যাস। 











কলকাতাকে সুসংস্কত করার ঘোষণা 
করেছেন অনেকবার | মিনার্ভা সিনেমা 
অধিগ্রহণ ও AR নামকরণ করে | 
ভালো সিনেমা দেখার সুযোগ করে দেওয়া 
হয়েছে যে নীতির জনা, সেই নীতিতে 
এতিহ্াসম্পন্ন মিনার্ভা 
অধিগ্রহণ করে সুসংস্কৃত করতে পারতেন 
সরকার | সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য সম্ভবত জানেন যে, মিনার্ভার বহু 


সঙ্গে সংগ্রাম করে মিনার্ভা থিয়েটার রক্ষা 
করার জন্য গৌরব অর্জন করেছেন | 


কলকাতা ১৬৯০ 


গত ২৪ আগস্ট বেহালা পর্ণশ্রী পল্লীর 
‘ভুবন মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারি'র মঞ্চে 
উপস্থিত হলেন সুবেশ সুপুরুষ জোব 
চার্নক | HSE সকলেই অবাক হলেন 
অপ্রত্যাশিত এই আগমনে । সূত্রধার প্রশ্ন 
রাখলেন, আপনি কেন এলেন | জোব 
brie তার ইংরেজি মেশানো আধো 
বাংলায় জানালেন, ‘আপনারা সকলে 
এমনভাবে আমাকে স্মরণ করেছেন আমি 
না এসে পারলুম না । আমার কলকাতা 





একবছর ধরে আপনারা নানা উৎসব 
করেছেন | আপনাদের এই ভালোবাসার 
কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অসীম | আমি তাই 
উপস্থিত হয়েছি ı' 

সূত্রধার প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে 
আছে আপনি কখন, কোথায়, কলকাতায় 





দর্পণ । শুক্রবার ১২ অক্টোবর ১৯৯০ [নয় 


অমিতাভ মৈত্র 


এই পরিস্থিতিতে মিনার্ভায় হঠাৎ উদয় 
হয়েছে 'সংঘাত' নানে একটি নাটক, যাকে 
নাটক না বল অপসংস্কৃতি বলাই ভাল | 
জঙ্গলেরর মধ্যে অর্ধনগ্ন, স্থূল, জঘণ্য 
ক্যাবারে নৃত্যকে, এ ছাড়া আর কি বলা 
যাবে ? কর্মী সংসদের সংগ্রামের কি কোন 
মূল্য নেই? 





নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকেই বোঝা যায় 


বিন্দুমাত্র ধারণা নেই বলে মনে হয় ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দর্শকের 


প্রথম পা দেন। স্মৃতি হাতড়ে ৩০০ বছর 
পেরিয়ে চার্নক সাহেব ঠিকই মনে করলেন, 
“দিনটি ছিল ২৪ আগস্ট ১৬৯০, বেলা 
দুপ্রহর | mean 2 p.m. | খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল 
অর্থাৎ raining | আমরা বড় জাহাজ 
থেকে নেমে একটা ছোট নৌকায় 
shore-2 এলুম ; সেখানৈ ছিল ১টি বড় 
গাছ; হ্যা, ঠিক মনে পড়েছে, সেটা ছিল 
একটি বড় নিম গাছ ৷’ সূত্রধার জানালেন, 
আমরা এখানে মঞ্চের পাদদেশে সৃতানটী 
কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নিয়ে সেই ৩০০ 
বছর আগের কলকাতার একটি বড় মডেল 
ম্যাপ রেখেছি । আপনি কি মঞ্চ থেকে 
নেমে এই ম্যাপে আপনার অবতরণের 
স্থানটি দেখিয়ে দিতে পারেন | চার্নক 
সাহেব ধীর পায়ে নেমে এলেন মঞ্চ 
থেকে | ঘুরে ঘুরে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখলেন 
ম্যাপটি | তারপর এক আশ্চর্য মুগ্ধতায় 
হাতের সুন্দর ছড়িটি দিয়ে নির্দিষ্ট করলেন 
সৃতানটীর সেই নিমতলা, ‘here, here on 


the bank under the neem tree’ 





মনকে আকর্ষণ করার বদলে অনাবশাক 


my সংলাপ ও চরিত্রগুলির 
তোলে । কোন বিখ্যাত. সাহিত্যিকের 


জঙ্গলের গল্পের আদল যদি এর মধ্যে 
থেকেও থাকে নাট্যকার তার সাহিতা গুণ 
এর মধ্যে থেকেও থাকে, নাটাকার তার 
সাহিত্য গুণ বাদ দিয়ে নিজের অক্ষমতায় 
জঙ্গলের আবর্জনাকে এখানে স্তুপীকৃত 
করেছেন | 

স্টানিশ্রাভাস্কির মন্দির হচ্ছে 
থিয়েটার | সেই থিয়েটার আজ বামফ্রন্টের 
সংস্কৃতির নীতিকে অপমান করার স্পর্ধা 
রাখে। 


স্পা 


“কলকাতা ১৬৯০’ প্রদর্শনী এইভাবেই 
শুরু হয় সেদিন | প্রধান আকর্ষণ এই 
মডেল মানচিত্র | হলের মেঝেতে একটি 
রিলিফ ম্যাপের আদলে এটি তৈরী 
হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৬০ 
সালের সার্ভে রিপোর্ট ভিত্তি করে সৃতানট 
কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির 
যথাযথ চিত্রায়ন করা হয়েছে জলাজঙ্গল 
নদী খাল বসতি, বাগান, কৃষি জমি পতিত 
জমি প্রভৃতির আনুপাতিক অবস্থান বজায় 
রেখে | ভুবন মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা 
অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দযোপাধ্যায়ের 
নির্দেশে ম্যাপটি করা হয়েছে। 


প্রদর্শনীর অন্যান আকর্ষণ পুরনো 
কলকাতার বহু চিত্রের প্রতিলিপি, বিখ্যাত 
দালান, অট্রালিকার ছবি, পুরনো কলকাতা 
বিষয়ক বই, জেমস লঙের বই ইত্যাদি | 
প্রদর্শনী খোলা থাকবে ২৪ সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত । রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিন ১০টা 
থেকে ১২টা এবং ২টো থেকে ৫টা । 





নরক দর্শন 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ি চলে যায় । 


২৩ জানুয়ারী 


কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পাপের সি'ড়িতে আমি পা দিলাম ।আমার 
মৃত্যুর জনা আমার স্থামী, পুর, কন্যা কেউই দায়ী নয় । 
সংসার জীবনের মধাহে আবার যখন প্রেমে পড়লাম, সেই 


ফাণ প্লেসের অনভাস্ত ফ্লাাটটা এত নিবিড় করে বালসুরর আর 
নন্দিনীকে আগে কোনদিন দেখে নি । একান্তে থাকা এমনই 
একটা সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো নন্দিনী | 

কফি হাতে নন্দিনী সোজা চলে আসে বেডরুমে | 
বালু...বালু ! এসো কফি হয়ে গেছে । যৌবনে প্রথম দিনের মত 
হাদয় উজাড় করা নন্দিনীর সেই ডাক । বালু দরজার খিল এ'টে 
দেয় । 

তারপর ! 

নির্জনতা ভেদ করে ঘড়ির টিক টিক শব্দটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে | 
একসময় ঘড়ির কাঁটা সমান্তরাল বিন্দু বারোতে মিলিত 
হয়। 

বেডরুমের দরজাটা ধরে বেরুবার আগে বালসুব্রর শেষ 
সংলাপ £ সো...লেট আস পার্ট লাইক ফ্রেণ্ডস। মাঘ মাসের 
প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও বালসুব্র দর দর করে ঘামছে | 
কি মনে পড়তেই নন্দিনী দরজার চৌকাঠে আবার এসে 
দাঁড়ায় | বালু ! কালকে একবার ডক্টর মিরর কাছে নিয়ে 
যাবে £ 

ক্লান্ত, অবসন্ন বালন্ুব্র সোফায় শুয়ে sat বলে দেয়, 
হা । 


এরপর সেই বিষন্ন অপরাহন | ৩ নং ফান প্রেসের সামনে লোক 
গিজ গিজ করছে 1 ভীড় ঠেলে পুলিশ সোজা চলে যাম নন্দিনীর 
বেড রুমে | 

টেবিলটা সরাতেই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । 
মাথার বালিশটা সরাতেই পুলিশের নজর যায় নন্দিনীর 
ডাইরীতে | নন্দিনীর জবানবন্দীতে লেখা __ 


দিনই আমার ঘর পুড়ে গেছে । ফান প্লেস থেকে লেক টেরেসের 
ফ্লাউটাকে বেশি আপন করে ফেলেছিলাম । ছেড়ে আসবার ইচ্ছা 
ছিল না। শুধু....। ও বাড়িতে বেডরুমের চাদর থেকে 
বাথরুমের সাবান পর্যন্ত আমার | গত তিনটে বছর ওর পিছনে 
চকির মত ঘুরেছি | সাংসারিক, আখিক, মানসিক, শারীরিক 
সমস্ত দিক থেকে আমি সবস্থান্ত | তবু আশায় বুক বেধেছিলাম, 
ভেঙ্কট আমায় বিয়ে করবে | 

ওর কথাতেই সেদিন আবার আমি মুসৌরি গেলাম | 
বালসুত্রকে গোপন করে গত বছরও গিয়েছিলাম হরিদ্বার, জয়পুর, 
দিল্লী I আজ সকালেও আমি ওর সঙ্গে দেখা করেছি | ভেঙ্কট 
যেখান থেকে শুরু করেছিলো, আজও সে সেখানে স্থির | সেই 
একই ayers, ডিভোর্স চেয়ে নাও | 

MUNI কালরাতে আমার গোপন স...ব কথা বলেছি | 
আমার পাপ, আমার অন্যায়, আমার ভ্রষ্টাচার, অকপটে সব বলেছি 
বালসুব্রকে । বিবেকের দায় থেকে মুক্তি পেতেই আমি বালসূব্রর 
কাছে ডিভোর্স ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলাম । সে আপত্তি করে 
নি। 

কেন করে নি জানি না । এটাই বোধ হয় ওর মহত্ব । পুরুষ 
মানুষ এত সহা করতে পারে, কোন স্বামী এত সহনশীল হতে পারে 
তা আমার কল্পনারও বাইরে | বালসুক্রকে ছাড়তে সত্যিই আমার 
কষ্ট হচ্ছিল | কিন্তু ভেঙ্কটের অনবরত প্ররোচনাতেই আমি স্বামী 
পরিতান্তণ হতে বাধা হলাম | 

অযাচিত ডিভোর্স চেয়ে নেওয়ার পর আজ সকালে যখন দেখা 
করলাম, তখন বুঝলাম, ভেঙ্কট আমায় নিয়ে শুধুই খেলছে । তখন 
পিছন ফেরার আর সুযোগ নেই । তাই আমিই সরে গেলাম স্বামী, 
a, কন্যা আজ আর আমার নয় । 

নন্দিনী 


দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১২ অক্টোবর ১৯৯০ 





এশিয়াডে চীনের অভাবনীয় সাফল্য 


তিনশোটি সোনার পদকের মধ্যে 
এবারে বেজিং এশিয়ান গেমসে 
সংগঠক-দেশ চীন জিতেছে ১৮৩টি 
সোনা, ১০৭টি রূপো আর ৫১টি ব্রোঞ্জ | 
এগারোটি 


পারেনি ı ১৯৫১ থেকে ৬টি এশিয়ান 
গেমস হয়ে যাওয়ার পর ৭৪-এর তেহরান 
গেমস থেকে ‘কমিউনিস্ট’ চীন মহাদেশের 
এই সর্ববৃহৎ খেলার আসরে যোগ দিচ্ছে। 
মাত্র ১৬ বছরে তাদের এই সাফল্যের সঙ্গে 


এদেশের 


দিয়ে ধনবাদী পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে 'এক' 
হয়ে গেছে । | ৯২ সালের বার্সেলোনা 





ওলিম্পিকের পর বোঝা যাবে অন্তত 


কিছুটা পরিষ্কার হবে, তারা ঠিক করেছে কি 
না | কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবী প্রমাণ করেছে, 
সমাজতস্ত্রেই খেলাধুলার উন্নয়নের গতি 
অনেক অনেক বেশি। 

এবারের এশিয়ান গেমসও তা আবার 
প্রমাণ করেছে | ৮৬-র সিওল এশিয়াডে 
চীন সবার উপরে থাকলেও মোট পদকের 
সংখ্যায় দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ছাড়িয়ে 
যায়। প্রথম ও দ্বিতীয়র মধ্যে সেবার 
সোনার পদকের তফাৎ ছিল মাত্র দুই | 
এবার ফারাক ১২৯ (চীন ১৮৩, দক্ষিণ 
কোরিয়া ৫৪) ! দক্ষিণ কোরিয়া ধনতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র । ধনবাদী অর্থনীতিতে তাদের চেয়েও 
সমৃদ্ধ জাপান তৃতীয় ৩৮টি সোনা | 
সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া ১২টি সোনা 
পেয়ে চতুর্থ | 

৩৬টি প্রতিযোগী দেশের মধ্যে মাত্র 
১৫টি দেশ একটি হলেও সোনা জিতেছে 
এবারের এশিয়াডে | আরও ৯টি দেশ 
রূপো-ব্রোঞ্জ (কমপক্ষে ১টি ব্রোঞ্জ) 
জিতেছে | ১২টি দেশ কোনো পদক 
পায়নি | কেন? এ সম্পর্কে খেলাধুলায় 
কম উন্নত দেশগুলির কোনো কোনো 
কর্মকর্তা বেশ মজার কিছু কথা বলেছেন। 
লিম্পিক কমিটির এক 


ট্রেনিংয়ের জন্য আযপারেটাসই বা পাব 
কোথায় ! 


১৮ কোটি মানুষের দেশ ইন্দোনেশিয়া 
এবার পদক পেয়েছে ৩টি সোনা, ৬টি 
রুপো এবং ২১টি ব্রোঞ্জ । ৮৬তে 
পেয়েছিল ১-৫-১৪ | আর vo কোটি 
মানুষের দেশ ভারতবর্ষ এবার পেয়েছে 
১টি সোনা, ৮টি রূপো এবং ১৪টি are | 
যতদূর মনে পড়ছে, সিওলে ‘fers কুইন' 
পি টি উষা একাই এনেছিলেন ৪টি 
সোনা | এবার সোনা এসেছে কাবাডিতে | 
যার প্রচলন এশিয়ার দু একটি দেশে ছাড়া 
দুনিয়ার কোথাও নেই । সেবার ভারতীয় 
দল সিওল থেকে ফেরার পর তখনকার 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ত্রীড়ামন্ত্রী শ্রীমতী 
মার্গারেট আলভাকে বলেছিলেন, “পরবর্তী 
কোনো আন্তর্জাতিক মিট-এ যেন শুধু 
উষাকেই পাঠানো হয় ।” 


ব্যবহার করতে চায়।” ভদ্রলোক মুখে 
আমেচার হলেও কার্যত দারুণ পেশাদার | 


_ তাই নাম প্রকাশ করেননি | যদি দেশে 


ফিরলে চাকরি ara | 

তবে রাজীব গান্ধীর মতামতটার সঙ্গে 
এখন একমত হবেন সকলেই | এবারই 
প্রথম ভারত এশিয়ান গেমূস আযথলেটিজ 
থেকে সোনা পেল না | চারটি FO তারা 
পেয়েছে যার তিনটিই Tara কৃতিত্বে এবং 


একটি দীনরামের | তিনটি এশিয়াড থেকে 
চারটি সোনা ছটি রূপো জিতলেন উষা | 
যে যা বলে বলুক, উষা যে ভারতের 
সর্বকালের সেরা আযথলিট তা প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না কলকাতার ক্রীড়া 
প্রেমীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন জ্যোৎস্না দত্ত, 
ছায়া আদক আর সোমা দত্তর পদক 
জয়ে। 


সেরা দশ 


এবারের এশিয়াডে সেরা দশে ভারতের 

কারো নাম নেই । গতবার ছিল পি টি 
উষার | উষা এখন অস্তাচলে | অনেকে 
বলেন, মাত্র ২৬ বছর বয়সে Cara অবসর 
না. নিলেও চলত । কিন্তু উষা এখন 
অবসরের ব্যাপারে অনেক দৃঢ় । আগে 
একবার অন্যদের কথায় অবসর নিতে 
নিতে ফিরে এসেছেন | কিন্তু তিনি জানেন, 
তার সামান্য অসাফল্যই সমালোচকদের 
গলা আর কলম তীক্ষতর করে তোলে | 
যেমন, এবার সোনা পাননি বলে প্রাজ্ঞরা 
অনেক জ্ঞান দিচ্ছেন | তার ভাবছেন না, 
উষা একা কি বা কতটুকু করতে পারেন ? 
ধারা ৪০০ আর ১৬০০ মিটার রিলে রেস 
দেখেছেন তারা স্বীকার করতে বাধ্য 
আরেকজন Ca থাকলে দুটি সোনাই 
ভারতের আসতে পারতো । হয়তো 
তাহলে সেরা দশে এবারও উষার নাম 
থাকতে পারতো । ৮২ থেকে উষা 
ভারতীয় দলে আছেন | এবার তো তাকে 
বিদায় নিতেই হবে | 





তালাল 
মনসুরের__এশিয়ার দ্রুততম পুরুষ । 
পাচটি সোনা- জিতেছেন 


সেরা দশে | আর আছেন ৪০০ মি জয়ী 
আযথলিট আল মালিক মহম্মদ (ওমান), 
(জাপান), মেয়ে হাইজাম্পার মেগুমি 
সাতো (জাপান), ১৯ বছরের তরুণী 


ক্রীড়া সাংবাদিক মুকুল 
গেলেন । মৃত্যুকালে তার বয়স 
৭০ | বেশ কিছুদিন ধরে তিনি Play, 
ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন | ১৯২৬ 
ফরিদপুরে তার জন্ম । fen 6 
প্রদ্যোত | ‘দেশ’ পত্রিকায় সুদীর্ঘ ৩২ ৬ হর 
মুকুল নামে লিখেছেন এবং সবার কাছে 
তিনি ছিলেন মুকুলদা । ১৯৪০ সাতে 
আনন্দবাজারে তিনি ক্রীড়া ' সাংবাদিব 
হিসাবে যোগ দেন | তাকে সাংবাদিকতা: 
আনেন ব্রজরঞ্জন রায়। ক্রীড় 
সাংবাদিকতায় স্মরণীয় অবদানের জন 
রাজ্য সরকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রথম বছরে 
পান তিনি | a একমাত্র পুত্র ধীমান দ 
“আজকাল পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক 








বঞ্চনার জবাব দিতে চান স্সেহাশিস 


রাজ (ওর ডাক নাম) | বললেন, ‘আমার 
ইন্টারভিউ নেবেন ! হঠাৎ ? পাল্টা প্রশ্ন 


আমাকেও ধীরে 
লাগলো | মাত্র ১২ বছর বয়সেই ডিউস 
বলে খেলা শুরু করি। 

সি এ বি-র ক্রিকেট প্রশিক্ষক এম জি 


কোচিং সেন্টারে | ৭৯-৮০ সালে অনুর্ধ 
১৫ বছরে বাংলা ও ইস্ট জোনের হয়ে 





তমাল মুখার্জি 


ea করি । ১৯৮১ সালে জীবনে 
প্রথম ক্লাব ক্রিকেটে সাউথ সুবারবান 
ক্লাবের হয়ে মাঠে নেমে ৩৫ রান করি। 
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত স্পোটিং 
ইউনিয়নে খেলেছি । ক্লার ক্রিকেটে আমার 
সর্বোচ্চ রান ১৫২, আর বালিগঞ্জ 
ইউনিয়নের বিপক্ষে নেওয়া ১৫ রানে পাচ 
উইকেটই সেরা বোলিং। ৮৬ সালে 
বাংলার হয়ে জীবনে প্রথম মাঠে নেমে 
রনজি ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে ৫৭ রান 





ফিরেছেন | 
লন্ডনে | এবার ২৪টি ম্যাচ খেলে দুটি 
সেঞ্চুরি ও ১১টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ১০৪৫ 
রান করেছেন। পেয়েছেন 
৪২টি | সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো হোলি 
ক্রস-এর বিরুদ্ধে ২০ রানে ৬ উইকেট 
এবং টাউন হিলের বিরুদ্ধে ১১২ নট 


পাতাল তফাত । পেশাদার লিগ বলে 
অনেক বেশি চাপ সহ্য করতে হয় | রনজি 


নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে 
পারিনি ı ফাইনালে বাংলার জন্য, ক্রিকেট 
প্রেমী বাঙালির জন্য একটা সুন্দর ইনিংস 
খেলতে হবে-_এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে 








দর্পণ । শুক্রবার ১২ অক্টোবর ১৯৯০ [এগারো 








২২শে শ্রাবণের পর পরই কয়েকটি 
সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল কলকাতা 
দূরদর্শনে | সব ha আলোচনায় না 
গিয়ে একটি মধুর অনুষ্ঠানের আলোচনা 
করা যেতে পারে। 
অনুষ্ঠানটির নাম 'জন্ম-মৃত্যু' | এটির 
প্রযোজক পঙ্কজ সাহা | সম্ভবত এই Sra 
প্রথম প্রযোজনা | যতদূর মনে পড়ছে 
১৯৭৫ সালে এটি প্রথম প্রচারিত 
হয়েছিল | পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন 
শঙ্খ ঘোষ | কিছু গান কিছু কথা কিছু 
ছবির সুন্দর মিলনে গড়ে ওঠা এ এক 
অনবদ্য অনুষ্ঠান | এর অধিকাংশ গান 
গেয়েছেন সুগায়িকা শ্রীমতী গীতা ঘটক | 
এমন দরদমাখা, আবেদনে ভরা কণ্ঠ 
সেদিন প্রতিটি দর্শককেই বিমুগ্ধ করেছিল 
নিশ্চয় | ঠার কণ্ঠের ‘চির সখা হে', ‘মধুর 
তোমার শেষ যে না পাই’ গান দুটি বারবার 
শুনেও বোধহয় আশা মিটবে না । ভাল 
লাগে, উত্তেজনা জাগে 'বঙ্গভঙ্গ' 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে “বাংলার মাটি, 
বাংলার জল’ গানটি শুনে | রাধামোহন 
ভট্টাচার্যের Cae কণ্ঠের আবেদন 
আমাদের সেদিন মুগ্ধ করেছিল | বহুদিন 
পর এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান পরিবেশিত 
হল | “মণিপুরী নর্তনালয়' পরিবেশন করল 
'ভানুসিংহের পদাবলী' | এটিও একটি 
সুন্দর, সার্থক অনুষ্ঠান | 

অপর একটি সংস্থা খতু-চক্রকে বিষয় 
কুরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 
এতে ভাষ্যকার ছোটবেলার ইস্কূলে লেখা 
ধতুর রচনা লেখার মত অনেক কঠিন 
কঠিন বেমানান শব্দযোগে বহু বর্ণনা 
দিয়েছেন কখনও শরতের, কখনও 
বসন্তের | কখনও বা শীতের পরেই বর্ধার 
বর্ণনা | অর্থাৎ সোজা কথা বলতে গেলে 
কথার খেই হারিয়ে যাওয়া | কপোলে 
কেউ রাজটিকা লাগায় এমন তো জানা 
ছিল না । মলে আসে সেই বিখ্যাত হাসির 
কথাটি | ছাত্রের প্রশ্ন, স্যার কপোল মানে 
যদি কপাল হয় তবে তা নয়নের জলে 
sa কি করে % মাস্টার মশাইয়ের 
উত্তর-_পরের লাইন তো এখনও বলিনি, 
লেখ ঠ্যাং দুটি ধাধা ছিল তমালের ডালে Y 
বলাই বাহুল্য এখানে নৃত্যরতা সথীটি 
কপালে রারবার হাত ঠেকিয়ে দেখিয়ে 
দেয় কপোল কাকে বলে। 
শেষ হল “সারা tu | শেষ পর্ব 
দেখার সময় এত সুন্দর মুহুর্ত কি সত্যিই 
মানুষের আসে । আমাদের 
মানবিকতা বোধ যদি সত্যিই সদা জাগ্রত 
থাকে, আমরা যদি সাধারণ কিছু সংস্কারের 
উর্ধেব নিজেকে স্থাপন করতে পারি তবে 
জীবন কত সুন্দর হতে পারে এই 
ধারাবাহিক তারই নিদর্শন | আর এই 
ধারাবাহিকের চরিত্রগুলোর অভিনয়গুণ 
সম্পর্কে আলোচনা করা কোন সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয়। এদের সকলের অভিনয় 
অনুভবের বস্তু | 


শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চরম দাপটে 
aa পর একটি করে পর্ব এগিয়ে 
লেছে সঞ্জয় খানের “টিপু সুলতানের 
চরবারি' | এই ধারাবাহিক এঁতিহাসিকতার 
বিদার নয় | তবু ইতিহাসের পাতা থেকে 
a নামগুলি সংগৃহীত তারা ইতিহাসের 
[রোয়া না করেই চরম সত্য, চরম বিশ্বস্ত, 
রম বাস্তব | 

“মহাভারত'-এর সত্যতা, বাস্তবতা, 
[কুচিকা এর তুলনায় (টিপুর) অনেক 
231 তবে দুটির মধ্যে একটি মিল 
স্বীকার করা দুর্মুখের কাজ হবে | তা হল 
রিচালক এবং অভিনেতা, অভিনেত্রীর 


জয়তী ভট্টাচার্য 


নিষ্ঠা | অসাধারণ টিমওয়ার্ক | 


যতই দিন যাচ্ছে ‘টিপু সুলতানের 
তরবারি’ ততই চিন্তহরণকারী হয়ে উঠছে | 
নৌশাদের সুরারোপ সমগ্র ধারাবাহিকটিকে 
এক বিশেষ মাত্রা দেয় | পরিমগুল রচনায় 
জাকজমকই শুধু যে দর্শককে আকৃষ্ট করে 
তা নয় | বলতে লজ্জা হয় এই ধারাবাহিক 
শুরু হবার "আগেই ২য় চ্যানেলে বিদেশী 
রূপকথার গল্প নিয়ে চলে নাটকের পালা । 
নাটক না বলে তাকে নিম্নমানের যাত্রা 
বললেও ভুল হবে না। এবারের নাটক 
“সিচ্ছনডরেলা' | PERA নাম হয়েছে 
শ্বেতা | ছোট্ট মিষ্টি সরল সিম্ডভরেলার গলা 
টিপে পর্দায় আবির্ভূত হয় শ্বেতারপী 
মুনমুন সেন। হায়! তার গলার 
স্বরটিতেও ইতিমধ্যে যৌবন ফুরিয়ে 
যাওয়ার আভাস | তবু সে সিন্ডরেলা | 
কলকাতা দূরদর্শনের উদ্দেশ্য কি শুধুই 
নামী-দামী নায়ক নায়িকার মুখ পরায় 
ভাসানো, নাকি সতাই শিল্প সৃষ্টি । 


বাঙালী হয়ে মাঝে মাঝে বাংলার জন্য 
বুকে বড় দুঃখ জমে যায়। কলকাতা 
দূরদর্শন প্রচার করে ‘রাম শ্যাম যদু' | মনে 
হয় চিৎকার করে বলি--'বাঙালী, তুমি 
আর নিজেকে এত ছোট করো না। 
আলস্য কোন মহৎ কার্য সম্পাদনা করে 
al! পুনঃপ্রচারিত হয় 'তুষার-কন্যা'-র 
কাহিনী | বেমানান মুনমুন সেন অস্পষ্ট 
উচ্চারণে কথা বলে যান, কৃত্রিম অভিনয়ে 
দূরদর্শনের পর্দা অ-দর্শনীয় করে 
(তোলেন | আর আমরা হা করে দেখে যাই 
সুচিত্রা-তনয়াকে | সময় নির্বাচনেও 
আমাদের দূরদর্শনের বাবুরা বড় দক্ষ | 
তাই রূপকথার গল্প (অপ-রূপকথা) নিয়ে 
যখন শিশুরা গভীর ঘুমে মগ্ন | 


শুরু হয়েছে ধারাবাহিক “মঞ্জিল' | মাত্র 
কয়েকটি পর্ব দেখেই সমালোচনা করা 
উচিত হবে না। শুধু এটুকু বলা যায় 
(অর্থবান) মানুষদের নিয়েই এ কাহিনীর 
বিস্তার | দিল্লি দূরদর্শন প্রস্তুত করে চলেছে 
সমাজের দুটি স্তর নিয়ে তাদের 
ধারাবাহিকতাগুলো | দুটি স্তর সম্পূর্ণ 
বিপরীত মেরুর | কোনটির প্রেক্ষাপট গ্রাম 
জীবন কোনটি ধনী শহুরের জীবনের চরম 
নিদর্শন | এখানে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রায় 
অব্যবহৃত | \ 

ধারাবাহিকের প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা যাক 
“খুলা মঞ্চ’ প্রসঙ্গে । উল্লেখযোগ্য একটি 
অনুষ্ঠান | বিভিন্ন মন্ত্রী মহাশয় সাক্ষাৎকার 
দিচ্ছেন দর্শকের কাছে | নানা প্রশ্নের উত্তর 
মিলছে এই আসরে | কিন্তু গোলমাল 
উপস্থিত হওয়ার আগেই সেনসারের কাচি 
এখানেও ASS) অতএব প্রশ্ন ওঠে? 
Ses দেওয়ার । আমার মনে হয় 
পরিচালক অথবা প্রস্তুতকারক এ ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ থেকে যদি সংভাবে প্রশ্নকর্তা ও 
উত্তরদাতাকে মিলিত হতে দেন তবেই এই 
অনুষ্ঠানের সার্থকতা | কলকাতা দূরদর্শন 
যদি এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করে তবে তা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের হিত 
সাধন করবে নিশ্চয়ই | অবশ্য যে অনুষ্ঠান 
বাংলায় প্রচারিত হওয়া দরকার | 


সমস্ত নিরক্ষর মানুষের বাড়িতে কি 
দূরদর্শন যন্ত্রটি আছে ? না থাক | সবিশেষ 
প্রচারের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করা যেতে 


পশ্চিমবঙ্গের খবর কখনই বিশদ ভাবে 
ইংরেজী বা হিন্দি সংবাদে প্রচার করা হয় 
না। অতএব পশ্চিমবঙ্গের তাজা খবর 
পাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে 
হয় পরের দিনের সংবাদপত্রের জন্য | এই 
সমস্যার সমাধানের উপায় পাওয়া যেতে 
পারে যদি বিদ্যুৎ-দপ্তর ও দূরদর্শন 
নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনার মাধ্যমে 
সমঝোতায় আসে | পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী 
হিসাবে আমাদের এই দাবিটুকু কি খুব 
অন্যায় ? সরকারের আদেশ অনুসারে 
বাংলা * সংবাদ প্রচারের সময়ে 
লোড-শেডিং যদি না হয় তবে বঙ্গবাসী 
এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাবে 
নিশ্চয়ই | 


বেশ কিছুদিন পর একটি ভাল নাটক 
প্রচারিত হ'ল । দেখলাম প্রথম পর্বটি | 
নাম 'উত্তরাধিকার' | মূল রচনা মারাঠী 
ভাষায় | পরিচালনায় ও অভিনয়ে সোহাগ 
সেন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার | 
নাটকটি পারিবারিক । নিখুত পরিবার 
কেন্দ্রিক এই নাটকে সমাজ নিয়ন্ত্রিত 
চরিত্রগুলি জীবস্ত | বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পুত্রবধূ 
সকলেরই মানসিকতা উদঘাটিত | প্রতিটি 
চরিত্রের মধোই দর্শক অতিপরিচিত কোন 
ব্যক্তিত্বকে সহজেই অবিষ্কার করে চমকিত 
হতে পারে | সংযত ও উপযুক্ত সংলাপের 
প্রয়োগ নাটকটিকে বাস্তব করে তুলেছে | 


‘এক সমুদ্র অনেক ঢেউ' এই 

ধারাবাহিকটি যখন শুরু হয় তখন মনে 
অনেক আশা জেগেছিল | কিন্তু সংলাপ ও 
অভিনয়ের কৃত্রমতা ধারাবাহিকটিকে তত 
জনপ্রিয় হতে দিচ্ছে না। তবে এই 
ধারাবাহিকের শিশু শিল্পীটির অভিনয় 
দক্ষতাকে অস্বীকার করা যাবে না । এটি 
দেখতে 'দেখতে একটি কথা মনে হয়, 
যে-ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়ে 
চলেছে সে ঘটনা যতই ভয়ঙ্কর হোক 
অসফল অভিনয় অথবা বলা যেতে পারে 
অসফল পরিচালনার জন্য কোন উঁচু দরের 
ধারাবাহিক হতে পারল না ‘এক সমুদ্র 
অনেক Oe | 


ক্যাসেটে গজল ও গীত 


সুরানুরাগী 


® 





“তরংগ' ক্যাসেটে 'অভিবান' প্রযোজিত 
শ্রীমতী সীতার গাওয়া দশটি গজল ও 
গীতের টেপ শুনে Ae হলাম | সজল ও 
গীতগুলির রচয়িতা যেমন-তেমন 
গীতিকার নন, Y কাব্য জগতের দুজন 
সবসেরা কবি গালিব ও হালিম__গানগুলি 
লিখেছেন। একদিকে গাচটি গান, 
অন্যদিকে আর গাচটি গান। উপযুক্ত 
যন্ত্রসংগীত সমন্বয়ে গীত হয়ে গানগুলি 
শ্রোতার চিন্তে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি 
করে | কবিতার রস ও সুরের রস দুই-ই 
গানগুলির মধ্যে সমপরিমাণে বিধৃত, 
তাইতে তাদের আবেদন আরও বেড়েছে | 

শ্রীমতী সীতার কণ্ঠস্বর রীতিমত সতেজ 
ও সবল, তাই বলে কিছু কম সুরেলা: নয় | 
কণ্ঠধ্বনির প্রাণবস্ততার সঙ্গে এসে মিশেছে 
সুরের মাধুর্য ; বাণীর উচ্চারণ স্পষ্ট ও 
জড়িমা মুক্ত, পরিবেশনার রীতি পরিচ্ছন্ন | 
ফলে গানগুলি শ্রোতার কানে ও মনে 
প্রত্যাশিত আবেদন জানিয়ে সুন্দরভাবে 
গাওয়া গজলের আদর্শটি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছে। 


গাওয়া গানগুলির মধ্যে আমাদের 
সবচেয়ে ভাল লেগেছে গালিবের রচিত 
“দায়ম পারা হুয়া তেরে' গানটির কণ্ঠ 
রূপায়ণ তার পরেই হালিমের লেখা | 
জানে কিউ আজ মাায়' গানটির নাম 
করতে পারা যায় | এই দুটি গান আমাদের 
বেশি পছন্দ হয়েছে এই কারণে যে, দুটি 


গানেই রাগসংগীতের আমেজ অতি স্পষ্ট, 
অন্য গানগুলি সেই তুলনায় সুরসমৃদ্ধ 
হয়েও কিছুটা আবন্তিভঙ্গিম বলে আমাদের 
মনে হয়েছে | গজল ও গীত কাওয়ালি ও 
নাত জাতীয় গানে কবিতাংশের সুরেলা 
আবৃত্তি শুনতে যতই আকর্ষণীয় বলে মনে 
হোক না. কেন, তা প্রকৃত সুররসিকের 
প্রত্যাশা কিছুটা অপূরণ রাখে । অপূরণ 
রাখে এইজন্য যে, রাগ-রাগিনীর সুর 
বিস্তারের সম্মোহনই আলাদা । এই 
সম্মোহনের আবেদন থেকে বঞ্চিত হলে 
শ্রবণ কম বা বেশি পরিমাণে অতৃপ্ত 
থাকতে বাধ্য | 

আমরা এমন বলছি না যে, শ্রীমতী 
সীতার গলায় সুরবিস্তারের উপযোগী 
কারুকাজ নেই । আছে--ঠার গলার 
ধাচ-ধরন থেকেই. তার আভাষ 
মেলে_ কিন্ত গায়িকার ওই ক্ষমতাকে 
প্রযোজক এই গানগুলিতে তেমন ভাবে 
কাজে লাগান নি, তার কণ্ঠকে বহুলাংশে 
সুরেলা আবন্তির লীমানাতেই আবদ্ধ করে 
রেখেছেন | ফলে গানগুলি যতই সুগীত 
হোক, বেগম আখতার কিংবা সালমা 
আগার গজল গান্রে মত পরিপর্ণতা 
পায়নি । এই কথাগুলি যত না 
সমালোচনার ছলে বলা হলো তার চেয়ে 
সুরটাই এতে বেশি লাগলো | ভবিষ্যতে 
এই জাতীয় গানে শ্রীমতী সীতার 
কণ্ঠস্বরকে আরও. পূর্ণতরভাবে ব্যবহার 
করা হবে বলে আমরা আশা রাখি । 





With best wishes from : 











তিহার জেলের পলায়িত বন্দীদের দেখা যাচ্ছে আশ্বুলেঙ্সে আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর 





_ হোমগার্ড নিয়োগের নতুন পদ্ধতি চালু হলে 





বাতিলের দাবিতে এসোসিয়েশন আন্দোলনে নামছে 





বিশেষ প্রতিনিধি : নতুন নিয়োগ পদ্ধতি 
বাতিলের দাবিতে রাজ্যের ২৬ হাজার 
হোমগার্ড ব্যাপক আন্দোলনে নামছেন | 
রাজ্য সরকার সম্প্রতি পুরনো নিয়োগ 
পদ্ধতি বাতিল করায় বিভিন্ন হোমগার্ড 
ংগঠন অভিযোগ করেছে, ঘে নিয়োগ 
পদ্ধতি চালুর চেষ্টা হচ্ছে তাতে যোগ্য 
- (হোমগার্ডরা কাজের সুযোগ পাবেন না। 
কাজ পাবেন ক্যাডাররা | বিভিন্ন জেলায় 
নতুন নিয়োগ কমিটিতে ক্ষমতাসীন দলের 
নেতাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে | 
হোমগার্ড বাহিনী পুলিশের একটি শাখা 
ংগঠন | পুলিশের সাহায্যকারী হিসাবেই 
এই সংগঠনটির জন্ম | সাধারণত পুলিশের 
_,কর্তাব্ক্তিরা হোমগার্ডদের নিয়োগ 
করেন | ১৯৬০ পশ্চিমবঙ্গ হোমগার্ড 
আইন অনুযায়ী এই নিয়োগ হয় | আইনে 
বলা আছে, নিৰ্দিষ্ট ফর্মে হোমগার্ড নিয়োগ 
করা হবে। দরখাস্তকারী যে এলাকায় 
বসবাস করেন উক্ত ফর্ম সেই এলাকার 


‘গ্রুপ কমান্ডার'-এর কাছে জমা দেবার পর 





তিনি প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য 
ডাকবেন এবং তার মতামত, সুপারিশ 
“হোমগার্ড কমান্ড্যান্ট'-এর মাধ্যমে নিয়োগ 
কর্তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন । নিয়োগ 
অধিকারী তার বিবেচনা মত 
আবেদনকারীকে নিয়োগ করতে পারেন |" 
'৬২ সাল থেকে এই নিয়োগ পদ্ধতি 
মেনেই হোমগার্ড নিয়োগ হয়ে আসছে | 
অভিযোগ, সম্প্রতি রাজা সরকার এই 
পদ্ধতি বাতিল করে এমন একটি নিয়ম 
(জি ও নং ৭৬১১/১ (8) এইচ A 
ডি/এইচ জি-১৪০/৮৫ 
ক্যাল-২৮।১২।৮৯) চালু করেছেন যাতে 
যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ পাবেন না । সুযোগ 
পাবেন দলীয় ক্যাডাররা | রলুলকাতাসহ 
আলাদাভাবে পাচ সদসোর কমিটি তৈরি 
হয়েছে | কমিটির চেয়ারম্যান হলেন 
কলকাতার ক্ষেত্রে পুলিশ a, 
জেলার ক্ষেত্রে পুলিশ সুপার | এছাড়াও 
থাকবেন ডি A হোমগার্ড, স্বরাষ্ট্র 
(অসামরিক) দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি 


প্রবাসী চীনাদের অনুষ্ঠান 


বুধবার ৯০ অক্টোবর কলকাতায় চুং-ই 
a চার্চ হলে চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
৭৯ তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী পালন করা হয় | 
১৯১১. সালে নব জাগ্রত টানা জাতির 
পিতা ডাঃ সুন ইয়াং সেনের নেতৃত্বে চীন 
দেশে জাতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং 
চীন দেশে für সাম্রাজ্যের অবসান | সমগ্র 
চীনা জনসাধারণের কাছে এই দিনটি পবিত্র 


- সাড়ম্বরে পালন করেন এবং এবারও তার 
বাতিক্রম হয়নি | 


অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, সঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠানের 
a বা are Zac 


করেন | দুপুরে একসঙ্গে বিশিষ্ট চীনা ও 


ভারতীয়রা লাঞ্চ-এ " মিলিত m 
ওভারসীজ চাইজিন আসোসিয়েশনের 
সভাপতি কে সি ইয়াপ অভ্যাগতদের 
স্বাগত জানান | পেই মেই চীনা স্কুলের চাং 
চিউ, শ্রীমতী লি, বিশিষ্ট সাংবাদিক 
ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পি কে মিত্র, ভূপেন্দর 
শাথ দে প্রমুখ তাদের ভাষণে তাইওয়ান ও 
চীনা মূল খণ্ডের (জনগণতন্ত্রী চীন) 
সংযুক্তির ব্যাপারে আশা পোষণ করেন | 
সংযুক্ত জার্মানির ঘটনা বক্তাদের প্রভাবিত 
করে। এ সঙ্গে কুওমিংতাং চীনের 


(তাইওয়ান চীন) প্রতিষ্ঠা রার্ধিকীও পালন। 
| কলকাতায়. 


করেন প্রবাসী চীনারা ı 
রয়েছেন। 


এবং দুজন 'নন-অফিসিয়াল' সদস্য | 


হোমগার্ড সংগঠনগুলি এই 
নন-অফিসিয়াল' সদস্যের ব্যাপারেই 


আপত্তি তুলেছেন | পশ্চিমবঙ্গ হোমগার্ড 


ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কে ডি 
পুলিশের উপর ı | এতদিন তাই-ই হয়ে 
আসছিল । পূর্ববর্তী নিয়োগ কমিটিগুলিতে 
ওয়াকিবহাল এমন লোকও থাকতেন | 


‘কিন্তু বর্তমান নিয়োগ কমিটিতে এরা 


থাকবেন না | আসলে সরকার দুজন 
'নন-অফিসিয়াল' সদসা নিয়োগ কমিটিতে 
ঘটালেন । এতে হোমগার্ড বাহিনীতে 
ক্যাডার ঢোকানোর রাস্তা পরিষ্কার হল | 

রাজা সরকার নিয়োগ-কমিটির 
জেলাভিস্তিক যে তালিকা তৈরি করেছেন 
তা থেকে দেখা যাচ্ছে, হুগলি, মেদিনীপুর 
ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় নিয়োগ 
কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলার তিন বিধায়ককে 
রাখা হয়েছে | হুগলিতে সি পি এম 
বিধায়ক সুনীল সরকার, মেদিনীপুরেও সি 
পি এম বিধায়ক শেষ জাহাঙ্গীর করিম এবং 
পশ্চিম দিনাজপুরে সি পি আই বিধায়ক 
স্বদেশ চাকী নিয়োগ কমিটিতে রয়েছেন | 
এছাড়াও প্রতিটি. জেলার নিয়োগ 
কমিটিতেই জেলা স্তরের বাম নেতারা 
রয়েছেন। 


বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির প্রতিবাদে 
হোমগার্ড ফেডারেশন হাইকোর্টে মামলা 
করে । হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছেন | 
বিশ্বাস বলেন, এই নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল 
না হলে হোমগার্ড সংগঠনগুলি যৌথভাবে 
ব্যাপক আন্দোলনে নামবে | 

এদিকে কলকাতার ৩০০ হোমগার্ডকে 
বসিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় নতুন হোমগার্ড 
নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে 
কলিকাতা হোমগার্ড ঞ্রাসোসিয়েশন | 


দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর ৯৯৯০ [পাচ 


বামফ্রন্টের এক্যে 
দুর্বলতা 


কুমুদ দাশগুপ্ত: পুজোর আগে কংগ্রেস 
এবং ১২ বামদলের জোট বামফ্রন্ট সরকার 
বিরোধী আন্দোলনকে প্রবলতর করে 
তোলায় এবং ক্রমেই জনগণের মধ্য 
বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী. ক্ষোভ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বামফ্রন্টেরে শরিকদলগুলি 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং পৃথক ভাবে আন্দোলন 
শুরু করে। ARE বাম আন্দোলনের 
উপর নেতৃবন্দ প্রচণ্ড গুরুত্ব দেন। 
কলকাতায় তো বটেই, এমনকি কোন 
কোন জেলায় বামফ্রন্ট শরিকেরা এবং 
তাদের দলভুক্ত গণ-সংগঠনগুলি প্রচারে 
নামে । বামফ্রন্ট দ্রবামূলাবদ্ধির জন্য 
কেন্দ্রকে দায়ী করে এবং ১৪টি নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যাযামূলো একই দরে 
সারা ভারতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভরতুকি 
দিয়ে সরবরাহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারকে গ্রহণ করতে বলে। 

পুজোর ছুটি উপলক্ষে কংগ্রেস এবং 
১২ বামদলের আন্দোলনে শিথিলতা দেখা 
দিয়েছে | বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি ভাড়ার 
পরিবর্তিত বর্ধিত হার এখন মোটামুটিভাবে 
চালু । এদিকে সংরক্ষণ বিরোধী এবং 
সংরক্ষণের পক্ষের আন্দোলন সারা 
ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে 
বিষিয়ে তুলেছে | তার উপর বি জে পির 
রাম জ্যোতি রথ পরিক্রমা এবং বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদের ৩০ অক্টোবর তারিখে বাবরি 
মসজিদ ভেঙ্গে রামজন্মভূমি মন্দির 
নির্মাণের জন্য তৎপরতা এবং বাবরি 


দাঙ্গাও শুরু হয়েছে | এই সব ঘটনা 
পশ্চিবঙ্গের জনজীবনকে বিষিয়ে তুলতে 
না পারলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধোও 
শঙ্কা দেখা দিয়েছে | 

অনাদিকে কর্ণাটকে বীরন্দ্রে পাতিলকে 
নিয়ে রাজীবের অন্বস্তিকর অবস্থা 
কংগ্রেসের আতান্তরীণ বিরোধকে তীব্র 
করে তুলেছে | এই ঘটনার প্রভাব অন্যান্য 
রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসিদেরও 
প্রভাবিত করেছে । ওই অবস্থায় 
পরিস্থিতিতে এবং কংগ্রেসিদের কোন্দলের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসিরা আর আগের 
মত আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে 
পারবে না। এমনকি অনেকের ধারণা 
প্রদেশ কংগ্রেসের ঘোষিত বাংলা বন্ধ হবে 
না | অন্যদিকে ১২ বামজোটের মধ্যে এস 
ইউ সি-র সঙ্গে আই পি এফের সম্পর্কও 
খারাপের দিকে | এস ইউ Fa নিজের 
ঘরও খুব সুস্থ নয় | সেখানেও গোষ্ঠীদ্বন্দ 
দেখা দিয়েছে | এই বাম শরিকেরা, বিশেষ 
করে সি পি এম তাদের আন্দোলনের 
তীব্রতাও কমিয়ে CA | 

বাম শরিকদের অনেকেই মনে করেন, 
এই ধরনের আত্মসন্তষ্টির মরাত্মক পরিণতি 


হতে পারে। কারণ জনগনের কোন 
সামস্যারই সমাধান হয়নি | ১৪টি নিত্য, 


এই কলকাতাতেও সব 
শরিকদলের সঙ্গে যুক্ত সব গণফুন্ট এখনো 
যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেনি | 
সব থেকে করুণ অবস্থা 
জেলাগুলিতে | গত কয়েক সপ্তাহের মধো 
কোন জেলাতেই জেলা বামফ্রন্টের সভা 
ডাকা হয়নি ı কয়েকটি জেলাতে তো সি 
পি এমের সঙ্গে অন্য বড় শরিকদের সংঘর্ষ 
ঘটেছে | আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক 
এখনো সর্বস্থরে অর্থাৎ গ্রাম ZA থেকে 
শুরু করে জেলা এবং রাজাস্তরে ফন্ট 
করার দাবি জানিয়েছে । রাজা সরকার 
অবশ্য প্রশাসনিক স্তরে একটু নজর 
দিচ্ছেন | পুলিশ সহ অন্যান্য বিভাগে 
কর্মীদের কাজের তৎপরতা বৃদ্ধির নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র 
গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে 
না। বিভিন্ন দল নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী 
পৃথক পৃথকভাবে আন্দোলন FATE | 
রাজা বামফ্রন্ট. কমিটির নির্দেশ অমানা 
করে জেলাস্তরে বড় শরিকেরা দাদাগিরি 
ভুগে বড় শরিকের বিরুদ্ধাচরণ করছে। 
ছোট শরিকেরা নিজ নিজ সংগঠন 
এলাকায় কাকেও নাক ঢোকাতে দিচ্ছে 
না। 


কংগ্রেস বা ১২ বাম দল তেমন 
আন্দোলন এখন না করতে পারলেও 
জনগণের ক্ষোভ, কমেনি | নেতিবাচক 
মনোভাব বাড়ছে । সারা দেশ জুড়ে 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের একটা আওয়াজ 
তোলা হয়েছে । এই অবস্থায় ফ্রন্ট 
শরিকদের মধো যে সব পরীক্ষিত নেতা 
আছেন তারা প্রায় সকলেই বামফ্রন্টের 
মধ্যে শিথিলতা দেখা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ | 
তাদের ধারণা অবস্থা মোটেই অনুকূল 
নয়। তাই গ্রাম থেকে রাজাস্তর পর্যন্ত 
এঁকাবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া ফ্রন্টের 
জনপ্রিয়তা রক্ষা এবং প্রসারের বিকল্প পথ 
Ai অথচ নিচের তলায় বিরোধ 
থামানো যাচ্ছে না | রাম সমর্থক জনগণও 
এই অবস্থায় রীতিমত উদ্বিগ্ন । তাদের" 
ধারনা শীঘ্রই কংগ্রেস এবং ১২ বামদল 
তাদের দুর্বলতা সত্বেও নতুন করে 
আন্দোলনে নামবে | বামফ্রন্টের এঁক্যের 
দুর্বলতা তখন বামফন্টের বিপদ বাড়িয়ে 
তুলবে | 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


চাদার হার 
বার্ষিক ৫০ টাকা, যাশ্মাঞ্জিক ২৫ টাক। 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 


৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ 
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সংরক্ষণ- রী রি হভিতে are কিতা চা are টিন সকার হাসপাতালে ওয়ার্ডের বাইরে উপবিষ্ট (বা !দকে ) 


এবং প্রবেশ পথে পুলিশের প্রহরা | 











সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পরেও বর্ণের লড়াই চলছে 


জিফ্ণু চট্টোপাধ্যায় 


১৯৭৯ সালে বিহারের প্রাক্তন qua 
বিন্ধোশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে 
মণ্ডল কমিশনে কাজ শুরু হয়েছিল | 
কমিশন ১৯৮৭ সালে তার রিপোর্ট পেশ 
করে | দীর্ঘ এক দশক পর লোকসভার 
চলতি বছরে মোর্চা সরকার মণ্ডল 
কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার কথা 
ঘোষণা করেছেন ı কমিশনের রিপোর্ট, 
অনুযায়ী, জনসংখ্যার ২২:৫৮ শতাংশ 
হচ্ছে তপশিলী বর্ণ ও উপজাতিভুক্ত | 
কমিশন খোলাখুলি বলেছে, ভারতীয় মোট 
জনসংখ্যার পশ্চাদপদ বর্ণ ও গোষ্ঠীভুক্তর 
সংখ্যা হচ্ছে ৫২:১ শতাংশ | এখানে কিন্তু 
তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের ধরা হয় 
fa তা যদি ধরা হয়, সংখ্যাটি গিয়ে 


বিশেষ প্রতিনিধি : মণ্ডল কমিশনের 
রিপোর্টকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি | 
এই মন্তব্য করেছেন রাজ্য সি পি aa 
গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিমান বসু | সম্প্রতি এক 
সাক্ষাতকারে বিমানবাবু 
বললেন, আমাদের 779 খুব পরিষ্কার | 
সমর্থন না করার কোনো প্রশ্নই নেই | 
আমাদের প্রপোজাল হচ্ছে, মণ্ডল 
কমিশনের সুপারিশ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গকেও 
স্থান দিতে হবে। রাজা সরকার কি 
চিহ্িতকরণের প্রশ্নে ১৪ বছর অনগ্রসর 
জাতি গোষ্টাদের জন্য কিছুই করেন নি £ 
প্রশ্ন শুনে বিমান বসু বললেন, আমি 
, সরকারি প্রতিনিধি নই | তবে এই প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে, চিহ্নিত করণের ব্যাপারে 
_ আমাদের ভূমিকা খুবই সহজ । বাজে 
অভিযোগের জবাব আমরা দিই না। 
রাজাওয়ারী চিহ্নিত জাতি-গোষ্ঠীর সংখ্যা 
১৭৭ নয়। সংখ্যাটা হচ্ছে ১১৩। 


সম্প্রতি আমাদের কাছেও ১৭৭ 
সংখ্যাটি এসেছে | কিন্তু মণ্ডল কমিশনের 
সুপারিশ যুক্ত বইয়ে পার্ট-টুতে তালিকা 





দাড়াচ্ছে ৭৪-৬৬ শতাংশে | অনুন্নত শ্রেণী 
বলতে sa কমিশন তিনটি জিনিসকে 
সর্বাগ্রে বিচার করেছে । যথাক্রমে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত | এই 
তিনটে ভাগকে আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 
ভাগ করা হয়েছে | সীমাজিক মানদণ্ডকে 
৩ পয়েন্ট, শিক্ষার মানকে ২ পয়েন্ট এবং 
অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে ১ পয়েন্ট দেওয়া 
হয়েছে । কমিশনের মতে এই 
পয়েন্টগুলোর যোগফল যে বর্ণ কিংবা 
শ্রেণী ২২ পয়েন্ট পাবে, তারা হবেন 
উন্নত। এর নিচে যেসব জাতিগোষ্ঠী 


দেওয়া আছে | এখানে একটা কথা বলা 
বোধহয় অযৌক্তিক হবে না, বিমান বসু 
বললেন, আমরা প্রথম থেকেই বলছি, 
মণ্ডল কমিশনের বই না পড়েই অনেকে 
মাঠে নেমে পড়েছেন | সংখ্যাতত্ব নিয়ে 
বিভ্রান্তি তার অন্যতম প্রমাণ । ছাত্র 
আন্দোলন প্রসঙ্গে আপনাদের মতামত 
কি £ আলোচনায় বসতে হবে । আমরা 
তো বারবার আলোচনায় বসার জন্য 
আবদেন করছি । আলোচনার মাধ্যমেই 
প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে | 
টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার দীর্ঘায়িত 
করতে চাইলেন না বিমান বসু | বললেন, 
সংরক্ষণ নিয়ে অনেক কথা বলার আছে | 
প্রতিটি ইঞ্চি স্বপক্ষে | হাজারো চেষ্টা 
করলেও বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না । ছাত্র 
আন্দোলন প্রসঙ্গে আবারও বললেন, 
জরুরী ভিত্তিতে আলোচনায় বসা উচিত | 
তবে কমিশন নিয়ে অনেক বিভ্রান্ত ছড়ানো 
হচ্ছে । স্বার্থান্বেষী মানুষেরাই মূলত এর 
নেপথ্য উদ্যোক্তা | প্রয়োজন, 


স্বার্থন্বেধীদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে জনমত 


সংঘটিত করা | 





আসবেন, তারা হবেন নিম্নবর্ণের | ১৯৫৫ 
সালে “কাকাসাহেব কালেলকার কমিশন" 
গঠিত হয়েছিল অনুন্নত শ্রেণী চিহ্নিত 
করণের প্রশ্নে | নিদ্ধিধায় বলা যায়, মণ্ডল 
বেশি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কাজ করেছে 

মণ্ডল কমিশনের বিজ্ঞান সম্মত 
সুপারিশকে কোনো রাজনৈতিক দল 
সরাসরি বিরোধিতা করতে পারেবন না | 
বি জে পি প্রথমদিকে সরাসরি বিরোধিতায় 
নেমেছিল । এখন সুর যথেষ্ট নরম। 
রাজনৈতিক নেতারা মোদ্দা ব্যাপারটা বুঝে 
গিয়েছেন | এখানে অনগ্রসর জাতি 
গোষ্ঠীদের জন্য কার্যত কিছুই করা হয় নি । 
মণ্ডল কমিশন দেখিয়ে দিয়েছে, ভারতবর্ষে 
সরকারি চাকরি যারা পায় তাদের ৯০ 
শতাংশ হচ্ছেন, উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং 
অহিন্দু গোষ্ঠী | অথচ তপশিলী ও অন্যান্য 
অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা হল 
যথাক্রমে ৫:৬৮ শতাংশ এবং ৪.৬৯ 
শতাংশ | একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার | 
মোদ্দা ব্যাপারটা দীড়াচ্ছে, জনসংখ্যার 
৭৪:৬৬ শতাংশ মানুষের জন্যে (তপশিলী 
ও উপজাতি সহ) সরকারি চাকরি বরাদ্দের 
পরিমাণ ৩১.২৭ শতাংশ | বলা দরকার, 
বরাদ্দকৃত পদের অধিকাংশই হচ্ছে পিওন, 
জমাদার, ঠিকাদার প্রভৃতি | মণ্ডল কমিশন 
বলেছে, এইসব দূর করতে হবে | মণ্ডল 
কমিশন ঠিক এই জায়গাতেই সুপারিশ 
করেছে, তপশিলী জন্য ২২:৫ শতাংশ 
এবং সঙ্গে আরও ২৭ শতাংশ চাকরি 
অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে 
হবে | খুব একটা অন্যায় সুপারিশ কি ? 

১৯৩৫ সালে “ইন্ডিয়া আক” তৈরি 
হওয়ার পর থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক 


হয়ে পড়লেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে 
জাতপাতের মূল ভিত্তি তৈরি হতে শুরু 
করল এই সময় থেকেই | এর আগেও 
কিন্তু জাতপাতের লড়াই ছিল । কিন্তু তা 
কোনো অবস্থাতেই ভয়ঙ্কর ছিল না। 


জাতি-বিদ্বেষগুলো ছড়াত কিছু কিছু পকেট 
এরিয়াতে | ১৯৩৫ সালের পর তা রূপ 
“পল অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে | এর পেছনে 
রাজনৈতিক নেতাদের মদত যে পুরোপুরি 
ছিল, তা বোধহয় নতুন করে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য ১৭৭ 


বিশেষ প্রতিনিধি : মণ্ডল কমিশন সমগ্র 
ভারতে ৩৩৭৩-টি জাতি গোষ্ঠীকে 
অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা 
হয়েছে | এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
১৭৭টি জাতি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা 
হয়েছে ' চিহ্নিত জাতি গোষ্ঠী ছাড়াও 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি বাজ্য সরকারকে 
সারকুলার পাঠিয়েছেন । বলা হয়েছে, 
চিহ্নিত জাতি গোষ্ঠীর বাইরেও যদি কিছু 
থাকে, তাহলে সরকারি পর্যায়ে ভানাতে 
হবে | মণ্ডল কমিশনের হিসেব অনুযায়ী 
পশ্চিমবঙ্গে ১৭৭-টি জাতি mí 
হ'ল__(১) আচার্য, আচার্ষি (২)অধিকারী 
(৩) আগরিয়া (৪) অমোর (৫)অগ্রদান, 
অশ্রদানী (৬) আহির, গোয়ালাগোপ, 
সদগোপ, যাদব, গোলা, MERA (৭) 
আমন্ত, Was, আমথ (৮) আনসারিখঁ 
(মুসলমান) (৯) বাদী (নেপালী) (১০) 
বাগ (১১) বাগাল (১২) বৈশ্য, কাপালী 
(১৩) বাজাদার, বাজানিয়া, বেদে (১৪) 
বানজারা (১৫) বানযোগী (১৬) বানুয়া, 
বুনা, বুন্না, বুনো (১৭) বরাগিরি (১৮) 
বড়াই, চাই, চাইন (১৯) 38, বাধাই 
বিশ্বকর্মা, খ্যাতি, সুনধর (২০) বর্ণ ব্রাহ্মণ, 
পতিত ব্রাহ্মণ (২১) বরো (২২) বারুই, 
বারুজীবি (২৩) বাথুতি (২৪) বেন্টকার 
(২৫) বেরুয়া (২৬) ডাঙ্গী (তপশিলী। 
জাতিভূক্ত বাদে) (২৭) ভাট (২৮) SE 
(২৯) ভড়ভূজ, ভূজাওয়াল (৩০) ভর্থ 


_ (৩১) ভাটিয়ারা,-রাজ্ভাকি (৩২) aña 


(৩৩) 'ভোটিয়া (৩৪) ভূগল (৩৫) বিন 
(৩৬) বিনঝিয়া (৩৭) বিনঝাওয়ার (৩৮) 
বিনজিনা (৩৯) ব্রিজিয়া (80) চাক (৪১) 
চামলিং (৪২) চাষাধোবা, হলধর হালারী, 
সংচাষী (৪৩) চাষী কৈবর্ত (88) চিক, 
চিক তয়া, কসাই, কসসাব (৪৫) BROTA, 
(৪৬) চিত্রকার (8৭) চুরিহার, লাখেয়া, * 
লাহের (৪৮) দফালী (৪৯) দালু (৫০) 
দর্জি, ইদ্রিসী (৫১) ধসা (৫২) ঢেকারু 
(৫৩) ধেনুয়ার (৫৪) ধুনিয়া, মানসুরী 
(৫৫) দিলপালী (৫৬) wars (৫৭) 


এরপর ৯ম পৃষ্ঠায় 


১৪ বছরে তৈরি হয় নি 
ডাঃ মানস ভুইঞা 


বিশেষ প্রতিনিধি : বিগত ১৪ বছর ধরে 
ফ্রন্ট সরকার রাজা ওয়ারী পিছিয়ে পড়া 
অনুন্নত কিংবা অনগ্রসর জতি গোষ্ঠীদের 
পুরোপুরি অবহেলা করে গিয়েছেন | এই 
অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক ডা: মানস a | বললেন, 
চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে একটা অদ্ভুত 
মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে এরমধ্যে 
দিয়ে ফ্রন্টের | অথচ, জরুরি ভিত্তিতে 
তালিকা তৈরি হওয়া উচিত ছিল | কেন 
হয় নি? না হওয়ার নেপথ্য কারণই বা 
কি ? অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ১৪ বছর 
না হয় বামফ্রন্ট সরকার জাতি গোষ্ঠীর 
সমস্যা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়ার 
মানসিকতা পোষণ করেছিলেন কিন্তু ৭২ 
থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস কি 
০০১ ৮৬ 

চিহ্নিতকরণের প্রশ্ন এড়িয়ে 
দি aaa SEE 
খুব স্বাভাবিক মনে sh 1 এই ব্যাপারে 
আমাদের উত্তর হচ্ছে, মণ্ডল কমিশন 
বসানো হয়েছিল, 


মানসবাবু বলছিলেন, ৭৭ সালের 
আগে সরকারিভাবে জাতি-গোষ্ঠী 
চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে জটিলতা সৃষ্টি হয় 
fa | এই ব্যাপারে কংশ্রেসকে দোষারোপ 
না করে বামফ্রন্টকে প্রশ্ন করা উচিত | 
মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের 
সম্পর্কে রাজা কংগ্রেসের মন্তবা কি ? এই 
প্রশ্নে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক বললেন, 
সরকারি ভাবে রাজা কংগ্রেস নিজস্ব বক্তবা 
আর-কয়েকদিনের মধোই জানিয়ে দেবে 1 
তবে এক্ষেত্রে একটা বাপার পরিষ্কার 
হওয়া দরকার | অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া 
মানুষ ও সর্বোপরি অনুন্নত জাতি গোষ্ঠীর 
স্বপক্ষে সব সময় কংগ্রেস বলে এসেছে | 
এখনও আমরা এক কথা বলছি ৷ পিছিয়ে 
পড়া মানুষকে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে 
মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমবেশি 
প্রতোকেরই ভূমিকা আছে। একই কথা 
আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজা | তবে মণ্ডল 
কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের ক্ষেত্রেও 
যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আমরা 


মনে করি। কারণ জাতি গোষ্ঠী 
চিহিতকরণের প্রশ্নে এখানেও পক্ষপাতিত্ব 


করা হয়েছে | এ ছাড়াও সরকারি পর্যায়েও 
অবহেলা করা হয়েছে | উদাহরণ স্বরূপ 
পশ্চিমবঙ্গের কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি 
আমি | সরকারিভাবে মতামত আমরা আর 
কয়েকদিনের মধোই জানিয়ে দেবেন বলে 
ডঃ Ye আবার উল্লেখ করলেন ।' 


৮. 


দেশগুলি তেল উৎপাদনের কোটা স্থির 
করে। সেই স্থিবীকৃত কোটার উপর ভিত্তি 
করে ওপেক দেশগুলি তেলের উৎপাদন 





শাসনের পরবর্তীকালে কুয়েতে দেখা দেয় 
এক অর্ধ স্বায়ত্ব শাসিত রাজতন্ত্র । মোঘল 
যুগে যেমন ছিল বাংলার নবাবী আমল | 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে তুর্কী 
সাম্প্রসারণে ভীত হয়ে শেখেরা ব্রিটেনের 
সঙ্গে একটা চুক্তি করে | কুয়েতে সেই হল 
ব্রিটিশ শাসনের সূচনা । কুয়েতে খাটি করে 
তুকীদের 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে লীগ অব 


নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা লীগের রায়ে ১৯২১ _... 


সালে ইরাক ব্রিটিশ প্রশাসনাধীন রাজ্যে 
পরিণত হয় । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় 
সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে ইংরাজেরা 
sera বিতাড়িত করলে আরবদেশে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। 
ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত 
এক স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন 
জোরুদার হয় যে আন্দোলনের নেতৃত্বে 
দিলেন হুসেন নামে হাজ্জাদের প্রভাবশালী 
সামন্ত রাজা । এই আন্দোলন সমগ্র মধ্য 
প্রানে উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়। 

১৯১৮ সালে আরব বাহিনী হুসেনের 
পুত্র ফয়সল এবং ইংরেজ সেনাপতি 











করে। এখানেই আরব জাতীয়তাবাদের 
প্রথম অধ্যায়ের অগ্রগতির অবসান ঘটে | 
যুদ্ধশেষে ভার্সাই চুক্তিই তার প্রথম ও 
প্রধান কারণ | ভার্সাই চুক্তিতে আরব 
দুনিয়াকে চারভাগে বিভক্ত-করা হয় । এই 
অঞ্চলগুলি শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
হয় অছি প্রথা । এই নাতি অনুসারে 
একভাবে সিরিয়া যায় ফরাসী শাসনাধীনে, 


নেতৃত্বে স্বাধীন ao রাষ্ট্র। চতুর্থ 
ভাগের অবশিষ্ট আরব দেশগুলি তুর্কী 
সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত স্বাধীন 
রাষ্ট্রে পরিণত হয় । 

কুয়েত ১৮৯৯ সালে থেকেই ব্রিটিশের 
আশ্রিত দেশ হিসেবে শাসিত হয়ে 
আসছিল | এখন কুয়েত পরিণত হল 


তেমনি এ একই চুক্তি মত ২৭ সালেই 
Rare এ দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে 
নেয় এবং ৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন 
রাজতন্ত্র | ১৯৫৮ সালে জেনারেল আব্দুল 
করিম কাসেমের নেতৃত্বে সফল সামরিক 
অভ্যুত্থানে ১৩ জুলাই রাজা ফৈজুল নিহত 
হলে দেশে সামরিক বাহিনীর অধীনে 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় | ১৯৬৩ সালের ৬ 


আবদুল রহমান 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন | ৬৮ সালে বাথ 
পার্টির নেতৃত্বে এক সফল বিদ্রোহের ফলে 
জেনারেল আহম্মদ আলবকর ক্ষমতায় 
আসেন | বকর দেশের প্রেসিডেন্ট 
পদগ্রহণ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হন 
সাদ্দাম হোসেন। ৭৯ সালে শান্তিপূর্ণ 
ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সাদ্দাম 
হল দেশের প্রেসিডেন্ট | ৮০ সালে শাত 
এল জলপথ নিয়ে ইরানের সঙ্গে বাধে ৮ 
বছর ব্যাপী যুদ্ধ | ৮৮ সালের ২০ আগস্ট 
A Sabah 
{ » 


কুয়েত ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা 
লাভ করে ১৯৬১ সালে । অবশ্যই 
রাজতন্ত্র বজায় ছিল | ৬৩ সালে ইরাক 
কুয়েতের কাছে আঞ্চলিক দাবি পেশ করে 
৭৩ সালে একটি ফাড়ি দখল করে নেয় ! 


অঞ্চলকে নিরপেক্ষ অঞ্চলের নামে চিহ্নিত - 


করে রাখে । উপসাগরীয় অঞ্চল তেল 
সমৃদ্ধ, যার নাম আরব দুনিয়ার তরল 
সোনা | এই তরল সোনা নিয়েই লড়াই ৷ 
বিশ্বের বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য উৎপাদন ও সরবরাহের কোটা 
ব্যবস্থা থাকলেও বেশ কিছুদিন যাবৎ 
তেলের চোরাচালানের কারণে বিশ্বের 
বাজারে তেলের দর স্থিতিশীল থাকছিল 
না। সাদ্দাম হোসেন অভিযোগ করেন 
কুয়েতই তা করছে এবং সে কারণেই তিনি 
কুয়েতের নিকট ২৫০ কোটি ডলার দাবি 
করেন । ইরাকের এই দাবি নিয়ে sor 
দেশগুলির মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হয় 
জেদ্দায় । কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক 
শেষ হয় গত মাসে । যার Beefs 
ইরাকের কুয়েত আক্রমণ ও দখল | 
২ আগস্ট সাদ্দাম কুয়েৎ দখল করার 


আরব দুনিয়ায় | RETOS পিছিয়ে নেই | 
অথচ ৮ বছর ব্যাগী ইরাক ইরান যুদ্ধে এ 


দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০ [সাত 





পটভূমি 


দুই দেশের ভূমিকা ছিল দর্শকের | কারণ 
অনেক গভীরে ইঙ্গ-মার্কিণীদের 
পররাজ্যগ্রাস করাই HHA | কোন দেশের 
স্বাধীনতা যুদ্ধে এদের দেখা যায়নি | 


মিশরের প্রেসিডেন্ট মুবারক তার একজন 
বড় সমর্থক । সৌদী বাদশা ফাহ্‌দ প্রকাশ্যে 
কোনদিনই 


প্যালেস্টাইন মুক্তি যুদ্ধের 
সনে এগির জানে, aan 
রক্তচুক্ষর ভয়ে । তবুও কুয়েতের 
স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে এই সমরসজ্জা 
বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিতে ঝড় তুলেছে | 
ঠেলে দিয়েছে এক কঠিন সঙ্কটের মধ্যে | 
মুসলিম বিশ্বের wea বাদে সকল 
নিন্দা করলেও গণতান্ত্রিক দেশগুলি আরব 











বিরুদ্ধে । প্রতিদিন ৭ হাজার ডলার ব্যয়ের 
এই বিশাল ঝুঁকি নিচ্ছে কেন ? এই প্রশ্নের 


Re বাধা বিশ্বের সব দেশের ৷ 


5 | 


I কুয়ে ত দিনারের দাম আরও 


বাংলাদেশে এরশাদ হঠাও 
আন্দোলনে নতুন গতি 


নাড়ুগোপাল ঘোষ : "৯০ সালের ১০ই 
অক্টোবর আবার বাংলাদেশের রাজধানী 
কেপে উঠল । যেমনি উঠেছিল va 
সালের শেষ অক্টোবর থেকে '৮৮ সালের 
ওরা মার্চ পর্যন্ত । প্রায় আড়াই বছর শীত 


জোরে তিনি প্রেসিডেন্টের 


অক্টোবর মাসের ১৯শে থেকে এরসাদ 
সাহেবের পদত্যাগের দাবিতে যে 
আনেদালন শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ 
করে yok নভেম্বর । rv সালের এ 
দিনটিতে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট 
হিসাবে শপথ নেন । গণ-আন্দোলনের 
তীব্র ঘূর্ণি ঝড়ে বেসামাল এরসাদ প্রশাসন 
টিকে আছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে 
দালালের অনুপ্রবেশ | অনুপ্রবেশকারী 
দালালের সফল ভাবেই আন্দোলনের 
পিছনে ছুরি মেরে Yi করে তা দেয়। 
বিপদগামী করে! জামাত-ই-ইসলামী 
নামে সাম্প্রদায়িক দলটি ছিল যার 
পুরোভাগে | এই দলের নেতা পাকিস্তানী 
নাগরিক গোলাম আজম ছিলেন প্রধান 
সেনাপতি | তবুও এরসাদী অপশাসনে 
বীতশ্রদ্ধ বাংলা দেশের মানুষ আন্দোলনের 


বাণপ্রস্তে । বিদেশ মন্ত্রী হুমায়ুন রসিদ 
চৌধুরী দল থেকে বহিস্কৃত। 
সাম্প্রদায়িকতার উত্থান | সংবিধানের ৮ম 
সংশোধন ইসলামাকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে 
গ্রহণ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 


ইসলামী প্রজাতস্ত্রে পরিণত করা । যার - 


সবটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে এরসাদ 
সাহেবের ঘাড়ে | 

শুধু আন্দোলনের ঘূর্ণিঝড় উড়ে 
গিয়েছে তা নয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব 
রি রী aan da x5 


তার পিতা বঙ্গুবন্ধু সপরিবারে নিষ্ঠুর 
হত্যাকাণ্ড যার পিছনে তারই অনুগত উপ 
সৈন্যাধক্ষ | জিয়াউর রহমানের ভূমিকা | 
তেমনি জিয়া সাহেবের বিধবা পত্নী ৭ 
দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা 
জিয়ারও মনে তার স্বামীকে হত্যার চক্রান্ত 
নিয়ে নানা প্রশ্ন । তার উপর তো নেতৃত্বের 


ey ছিলই ৷ মোদ্দা কথা, গা 


সঙ্কটে । প্রায় আড়াই বছর এরসাদ সাহেব 
নিরাপদ ছিলেন সেই একই কারণে | 
বিক্ষুব্ধ জনমত কিন্তু থেমে থাকেনি | নানা 
পেশার মানুষ তাদের সীমিত ক্ষেত্রে লড়াই 
করেছেন । সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট 
সাংবাদিকদের সঙ্গে জোট বদ্ধ হয়ে 
লড়েছেন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের 
দাবিতে । এরসাদ সরকারকে বাধ্য 
করেছেন এ আইন বাতিলের ঘোষণা 
করতে | জুলাই মাসে চিকিৎসকদের 
আন্দোলনের কাছেও এরসাদ সরকার মাথা 
নত করতে বাধ্য হয় । অন্যদিকে জন 


মানুষের বেহাল অবস্থা | জীবনধারণ করা 
হয়ে দাড়ায় কঠিন সঙ্কটের সন্মুখীন ৷ 
আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি । প্রশাসনের 
সীমাহীন ব্যর্থতা জন-জীবনকে করে 
তোলে অগ্রিগর্ভ । রাজনৈতিক দলগুলি 
নিষ্ফল THA আবহাওয়াকে করে তোলে 
গম্ভীর, থমথমে | 

নানা স্রোত ও বিপরীত ars মানুষ 


যখন দিশেহারা এরসাদ সাহেব তখন সময় 


পেয়েছিলেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে 1 সে 
সময় তিনি কাজে লাগতে ব্যর্থ হয়েছেন । 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: আব্দুল মাতিন, অর্থমন্ত্রী 
কিছুদিন আগে পদত্যাগ করেছেন যেটা 
প্রশাসনের ব্যর্থতার চেয়েও জাতীয় পাটির 
রাজনৈতিক গোষ্ঠী দ্বন্দের করুণ 
পরিণতি । একদা প্রধান বিরোধী দলের 
প্রথম শ্রেণীর নেতা কোরবান আলির মৃত্যু 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিজান 
এর বানপ্রস্ত, তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, 
বিদেশী ভিক্ষায় দিনাতপাত এরসাদ 
আগের তুলনায় বহুগুণ অন্তঃসার শূন্য । 
জনমতের চাপে এবং একটার পর একটা 
সফল গণ-আন্দোলনে বিরোধীদের শিবিরে 
কিছুটা উল্লাস দেখা দিয়েছে, বেড়েছে 
মনোবল | বিশেষ করে নেপালে গণতন্ত্রের 


এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পরিস্তিতিতে বিরোধী দলগুলির তিন 
জোটের ১০ অক্টোবর সচিবালয়ের নিকট 
অবস্থান ও অবস্থানকারীদের উপর 
পুলিশের গুলি বধর্ণ এবং তার ফলে ছয় 
জনের মৃত্যু কয়েক ঘণ্টা ধরে রাজধানীর 
নানা স্থানে জনতা ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ, 
১১অক্টোবরের সফল ১২ ঘণ্টার হরতাল 
ও দেশ ব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ 
বাংলাদেশে এরসাদ হঠাৎ আন্দোলনকে 
নতুন গতি দেবে | এই নতুন গতিবেগে এ 
বিরুদ্ধে হরতাল ও ১০ নভেম্বর এরসাদের 
দেশব্যাপী হরতাল | যা বাংলাদেশের বন্ধ 
জলায় বন্দী রাজীনীতিকে নতুন পথে নিয়ে 
ara ı 


ever 











ম্যান্ডেলা ও জনগণের 
সংগ্রাম | 


মিহির ঘোষদস্তিদার 





তার নামে গান বাধা হয় | তার নামে 
লেখা হয় হাজার হাজার কবিতা । শুধু 
দক্ষিণ আফ্রিকার যুবক-যুবতীদের মুখে 
নয়, যেখানেই আজ মানুষ লড়ছে 
স্বাধীনতার জন্যে লড়াই সেখানেই তাদের 
মুখে নেলসন ম্যান্ডেলার নাম । অসম 
সাহসী, প্রতিজ্ঞায় স্থির একটি মানুষ । 
সাতাশ বছর কারাগারে কাটিয়ে হাসি মুখে 
যিনি বলতে পারেন যে, ফলাফলের কথা 
না ভেবে নিজের কর্তব্য করে যাওয়াটা 
একটি মানুষের কাছে নিশ্চয় সাফল্য তিনি 
৷ নিশ্চিতভাবে সময়ের নমসা হবেন সন্দেহ 
নেই | 

এই অসাধারণ মানুষটির কলকাতায় 
আসাটা এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা | 
ভারতের রাজনীতিতে কলকাতার একটা 
বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। একদা কলকাতা 
ভারতের রাজধানী ছিল বলে নয়, 
সান্রাজাবাদ-বিরোধিতার প্রধান কেন্দ্র ছিল 
ভারতে একদিন সেই সূত্রেই কলকাতার 
বিশিষ্ট স্থান | এই সেদিন যখন ভিয়েতনামে 
ভিয়েতনামী মানুষ আগ্রাসী মার্কিন সেনার 
মুখোমুখি লড়ছে তখন কলকাতার 
ছাত্র-যুবক, শ্রমিক কলকাতার 
আকাশ-বাতাস কাপিয়ে তুলত শ্লোগানে : 
সংগ্রামের একটি নাম ভিয়েতনাম, 
ভিয়েতনাম |” 

কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
প্রগতিশীল মানুষ বার বার সহমর্মিতা 
লড়াই-এ। এক বছর আগে মিছিল, 
পোস্টার, শ্লোগানে কলকাতা তখা 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী 
মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ 
তুলেছেন : বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকার নিপাত যাক | বীর যোদ্ধা নেলসন 
ম্যান্ডেলার মুক্তি চাই 1” 

আমাদের সৌভাগা, দক্ষিণ আফ্রিকার 
জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক, 
লেনসন ম্যান্ডেলা আমাদের মধ্যে 
আসছেন, তাকে আমরা যথাবিহিত সম্বর্ধনা 
জানাবো নিঃসন্দেহে | আফ্রিকা মহাদেশে 
প্যাট্রিস লুমুস্বা, সামোরা মাচেল থেকে শুরু 
করে সেকু তুরে প্রমুখ যে সব স্বাধীনতা 
যোদ্ধা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাদেরই 
যোগ্য সহযোদ্ধা এই নেলসন ম্যান্ডেলা | 
দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের ন্যায়সঙ্গত 
আন্দোলনে ম্যান্ডেলা ও এ এন সি-র 
ভূমিকার একটু উল্লেখ করা যাক | গত 
প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এ এন সি নিষিদ্ধ 





ম্যান্ডেলার মুক্তির পর এ এন সি ও 
সরকারের মধ্যে যে আলোচনা হয় তারই 
ভিত্তিতে বর্তমানে এ এন সি সশস্ত্র সংগ্রাম 
স্থগিত রেখেছে । তবে এখনো দক্ষিণ 

সরকার নানা ব্যাপারে 
টালবাহানা করছেন। এখনো বহু 
রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা (বেশীরভাগ 
কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী) কুখ্যাত রবেন 
দ্বীপে আটক আছেন | সরকার অবশ্য 
বলেছেন, ১৯৯১ সালের এপ্রিলের মধ্যে 
এদের ছেড়ে দেবেন। 

এ এন সি-র দাবি : এক ব্যক্তির জন্যে 
এক ভোট হোক | সরকার এটি এখনো 
মেনে নিচ্ছেন aT | তাদের ভয়, এক ব্যক্তি 
ও এক ভোটের নীতি মেনে নিলে এ এন 
সি ও তার সহ্যাত্রীরা ক্ষমতায় আসবে | 
এর অর্থ শ্বেতাঙ্গ শাসনের পরিবর্তে 
কৃষ্ণাঙ্গদের শাসন এবং “কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাস” | 
ম্যান্ডেলা এ সম্পর্কে বলেছেন যে, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাসের কোন সম্ভাবনা 
নেই। কারণ এ এন Fa সংবিধান 
সবাইয়ের কথা-ই ভেবে করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় 
কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার নেই যদিও তারা 
জনসংখ্যায় A ভাগ Fan 
এখানে দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিকদের মত 
বাস করেন | একই কাজের জন্যে একজন 
কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক যে বেতন পান তার 
তিনগুণ বেতন পান একজন শ্বেতাচ্চঙ্গ 
শ্রমিক | তবে, ARAÑA নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গ 
ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে লড়ছেন 
এবং লড়াই-এ তারা কিছুটা সাফল্য 
Wess হচ্ছেন | কোসাটু-র (কংগ্রেস 
অব আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস) অন্যতম 
নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ষাটের 
দশকে | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের 
ডিসেম্বরে সরকারী বর্বর. অত্যাচার 
প্রতিরোধ করার জন্যে একটি সংগঠন বাধা 


বাধ্য হয়ে জনগণকে বর্ণবিদ্বেষী সরকারের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছে। 
ম্যান্ডেলার সদিচ্ছা যে কত সত্য তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ক্লার্ক সরকারের সঙ্গে 
মীমাংসা আলোচনায় আগ্রহ থেকে । এ 
এন সি-ই আলোচনায় উদ্যোগ নিয়েছিল | 
তবে, দক্ষিণপন্থী এবং সরকারের একটি 
দাবী এন সি মেনে নেয় নি তা হল 
কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বিষোদগার এবং 


কম্উনিস্টদের মুক্তি সম্পর্কে টালবাহনা | 


_ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবী 





ফৌজন্য : গণশক্তি 


মানুষের 
সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট 
পার্টির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দীর্ঘকাল ধরে 
আছে | এ এল সি কমিউনিস্ট পার্টিকে 
অত্যন্ত নির্ভযোগ্য সহযোগী মনে করে। 
কমিউনিস্ট পার্টিও এ এন সিকে বাম ও 
গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসেবে মনে করে | দক্ষিণ 
আফ্রিকার জনগণের স্বার্থে দেশে একটি 


দর্পণ | OF iid ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০ [নয় 


স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের 
প্রয়োজন বলে এ এন সি মনে করে। 
শাসকদলের উদারনৈতিক অংশের সঙ্গে 
ক্ষমতায় অংশীদার হতে এ এন সি-র বাধা 
Ce. | কিন্তু শাসকদলের দক্ষিণপন্থী উগ্র 
অংশ বাধা দিচ্ছে | বাধা দিচ্ছে, কৃষ্ণাঙ্গদের 
ভোটাধিকারের দাবিকে | ১২ই অক্টোবর 
এ এন সি ঘোষণা করেছে, যদি সরকার 


ATA দাবি না মেনে নেয় তবে এ এন সি 
আবার অস্ত্র হাতে নেবে । এ কথা 
ম্যান্ডেলার কথারই পুনরাবৃত্তি | অন্যকোন 
উপায় যখন থাকে না তখন বাধা হয়ে 
জনগণ অস্ত্র হাতে নেয়--গৌোয়ার | - 
শাসকের ঘাড় সিধে করার একটি পদ্ধতি 
হিসেবে | নইলে কোন সৎ মানুষই 
রক্তপাতে পছন্দ করেন না। 





2৭৭ 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


ফকির (৫৮) গদবা (৫৯) গদ্দী, মোসী 
(৬০) গাই (৬১) গন্ডো (৬২) গড়াই 
(৬৩) মাটয়াল (৬৪) ঘাটওয়ার (৬৫) 
মুসুরিয়া (৬৬) গোদরা (৬৭) গোথা (৬৮) 
গণ্ডা (৬৯) গোড়, (MÁ (৭০) গোয়ার 
(৭১) গুধেরী (ar) হাড়ি (৭৩) 
হালালখোর (তপশিলী জাতিভুক্ত ছাড়া) 
(৭8) বহলা (৭৫) হালওয়াই (৭৬) 
হাওয়ারী (৭৭) ইব্রাহিমী (৭৮) ইরিকা 
(৭৯) জিওনী (vo) জুয়া (৮১) কাচারী 
(৮২) কাগজী (৮৩) কাহার (৮৪) কইরা 
(৮৫) কালু, তেলি, গড়াই, মণ্ডল, 
সাধখান, পাল, পাত্র, সাধু, বারিক (৮৬) 
কালওয়ার (৮৭) কামার (৮৮) কান, কানু 
(৮৯) কান্ধ (৯০) কান্দু (৯১) Fra, 


কাসা, কর (৯২) কপালী (৯৩) কপুরিয়া 
(৯৪) করণী (৯৫) করহা (৯৬) কর্মকার 
(৯৭) কারায়ালনাট (৯৮) কসাই মাঝি 
(৯৯) কাষ্টা (১০০) কাস্থা (১০১) কেলা 
(১০৩) মামি (১০৩) খন্ডাহিত (১০৪) 
Wea (১০৫) খেড়িয়া (১০৬) খেন 
(১০৭) খেরওয়ার (১০৮) খেতাটরি 
(১০৯) খেয়াৎ (১১০) খেয়ারা (১১১) 
কিচক (১১২) কিমার ওয়াকী (১১৩) 
কোণ্ডা (১১৪) কোয়েরী, কয়রী (১১৫) 
কোল (১১৬) কোলি (১১৭) কোলু 
(১১৮) কুকী (১১৯) কুমোর, কুমার, 
PERA, কুমহার, কূমরকার, রুদ্র (১২০) 
কুঞ্জরো, রাইন (১২১) FH (১২২) 
লাকর (১২৩) লকরী (১২৪) লুসেই 
(১২৫) মাছুয়া (১২৬) মামাহিয়া-গোমেশ, 
ডোম (১২৭) মহার্দদা (১২৮) মাহাতা 
(১২৯) মাহাতো (১৩০) মারিয়া (১৩১) 
মাহিষা (১৩২) মাঝি, দেশওয়ালী মাঝি 
(১৩৩) মালাকার (১৩৪) মালি (১৩৫) 
মাংগান (১৩৬) মাংগার (১৩৭) মাতিয়াল 


(১৩৮) থিরশিকার (১৩৯) মগোর, মর্গাউ 
(১৪০) মোমিন (১৪১) মড়াপোড়া ব্রাহ্মণ 
(১৪২) মুগ (১৪৩) নাগর (১৪৪) নাই, 
হাজাম, নাইয়া, নাপিত (১৪৫) নালধাদ 
(১৪৬) নাথ, যোগী (১৪৭) নব বৌদ্ধ 
(১৪৮) নেওয়ায় (১৪৯) পুনারী (১৫০) 
AM (১৫১) পাটটুয়ার (১৫২) পিরালী 
(১৫৩) রাজু (১৫৪) রাখাল (১৫৫) রাণা 
(১৫৬) রায়গ্রেজ (১৫৭) রসালী (১৫৮) 
রোহানগিয়া, বরাসনগিয়া (১৫৯) সাহা 
(১৬০) শঙ্খকার (১৬১) শর্খের (১৬২) 
খ্ৰীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত তপশিলী জাতিসমূহ 
(১৬৩) শাগিদ পেশা (১৬৪) শিয়াল 
(১৬৫) সোনার স্বর্ণকার (১৬৬) সুর্কলা 
(১৬৭) তামাং (১৬৮) তাম্বেলী তামালী, 
তামুলী (১৬৯) তাতি, তত্তুরায় (১৭০) 
থাপা (১৭১) থারু (১৭২) তিলি (১৭৩) 
তিপারা (১৭৪) fia (১৭৫) তুহা 
(১৭৬) Bare, বান্ডোতে, হারো, করকাটা, 
লইড়, শিথে ও টিগগা, তিকী (১৭৭) 
ব্যাসোতকা 


৮ম পৃষ্ঠার পর 


এবং থাকার জনো প্রতি রোগীকে প্রতিদিন 
ত্রিশটাকা দিতে হবে । রোগীদের কাছ 
থেকে আদায়ীকত অর্থ ও জনসাধারণের 
অনুদান থেকে হাসপাতাল ও কলেজটি 
পরিচালনার বায় বহন করা হবে বলে 
ইরিমের অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ 
দেবাশিস বকসি জানান | 


উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লতিফ আলি 
মোল্লা, সাংসদ সুশান্ত চক্রবর্তী, ডাঃ 
অমলেন্দু দে, জে মজুমদার প্রমুখ ভাষণ 
দেন | লতিফ আলি মোল্লা হাসপাতালের 
উদ্বোধন করেন | এই লতিফ আলি মোল্লা 
আঠারো বছর আগে আকুপাংচার দ্বারা 
চিকিৎসিত হন । তিনি পক্ষাঘাতে, তখন 
ভুগছিলেন | বর্তমানে তিনি ভালো 


আছেন । প্রায় আঠারো বছর আগে তিনি 
ভারতের প্রথম আকুপাংচার সৃচ তৈরি 
করেন | 

পশ্চিমবঙ্গে গত তিন দশক ধরে 
আকুৃপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি চলছে | ডাঃ 
বিজয়কুমার বসু ভারতে এই চিকিৎসা 
পদ্ধতি চালু করেন | ১৯৫৯ সাল থেকে 
ডাঃ বসু পি আর সিতে বসে দীর্ঘকাল 
চিকিৎসা করেছেন__তিনি চিকিৎসার 
জনো কোন অথ তখন নিতেন না । গত 
চারবছর ধরে সরকারি শম্ভুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতালে এই চিকিৎসা চলছে | এ বছর 
মাচ মাসে ANA পণ্ডিত হাসপাতালে 
ডাঃ বি কে বসু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট 
অব আকুপাংচারের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
করেছেন মুখামন্ত্রী জোতি বসু 


ররর 
দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০ 





ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে বেজিং এশিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্ত পায়রার দল 


ঘুমন্ত দৈত্য চীন জেগেছে : 
সামনে বার্সেলোনা ওলিম্পিকস 





সুভাষ দত্ত 





বিশ্বরেকর্ড ধার দখলে সেই মেয়ে 
ভারোত্তোলক fee ফেনই সদ্যসমাপ্ত 
বেজিং এশিয়ান গেমসে অসাধ্যসাধনকারী 
উদ্যোক্তা দেশ চীনের বিজয় নিশানটি 


সকলের আগে ওড়ান। ss কি af 
বিভাগে sare fea বিশ্বসেরা 
উত্তোলন ।  প্রতিদ্বন্ীদের অনায়াসে 


কোচ. লি Ras তখন স্থানীয় পত্র 
পত্রিকার প্রতিবেদকদের দুচার কথা বলতে 
ব্যস্ত | 
অন্যদিকে শটপুটে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন 
আর বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন চীনা 
মেয়ে ene পি-হোঙ সোনা জিততে 
পারলেন না» এশিয়াডের প্রথম সোনা 
ভার পাওয়া হল না । হুয়াঙকে তার জন্য 


লক্ষ্যমাত্রা রেখে ঢেকে একশো সোনায় 
ধেধেছিলেন। কিন্তু গেমসের মাঝপথেই 
সেই লক্ষ্য অজির্ত হয় (যেন ডন 
ব্রাডম্যানের সেঞ্চুরি !) এবং শেষ পর্যন্ত 
১৮৩টি সোনা জেতেন তারা | এই সাফল্য 
এলো কি করে? শুধুই কি মার্কসবাদ 
লেনিনবাদের আদর্শের মায়ায় ! 
চীনানেতারা এখন আর মাও সে তুঙের 
কথা বলেন না। বরং এখন বলছেন, 
“সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের খেলাধুলোকে 
৫০ বছর পিছিয়ে দিচ্ছেন। ভাগ্যিস 
চৌ-এন-লাই-এর ‘খেলাই মুখ্য, পদক 


, ইভেন্টের 


গৌণ’ নীতি পরবর্তী সময়ে অনুসরণ করা 
হয়েছে।” মনে রাখা দরকার মাওয়ের 
প্রিয়তম নেতা লিন-পিয়াও এবং মাওয়ের 
স্ত্রী চি-চেঙয়ের নেতৃত্বে "সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবে'র স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে চীনের 


কিশোর-কিশোরীরাই ছিল সংখ্যায় 
সবচেয়ে বেশি । 
দীর্ঘ চল্লিশ বছর চীন খেলাধুলোর বীজ 


বুনে তার Ay নিয়েছে | কমবেশি একশো 
কোটি মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে 
খেলাধুলোয় গণ-অংশগ্রহণ করাতে 
পেরেছে | এখন তারা ফসল ঘরে তুলছে | 
সোনালী ফসল । এশিয়ার সেরা তা। 
আযাথলেটিকসে তাদের মেয়েরা ১৯টি 
১৮টি সোনা জিতেছে | 
অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স oe লি 
পিঙ-এর হ্যামন্ট্রিংয়ে আঘাত না হলে 
হাইজাম্পে জাপানের মেগুমি সাডো এ 
একমাত্র ব্যতিক্রমটি ঘটাতে পারতেন না | 

১৯৩২-এর লস এঞ্জেলেস 
ওলিম্পিকসে feta লিউ চ্যাঙ্-চুনই 
ছিলেন চীনের একমাত্র প্রতিযোগী । 
বার্লিন ওলিম্পিকসে (৩৬) মার্শাল আর্ট 
প্রতিযোগীদের চীন পাঠায় । যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীতে চীন সমাজতান্ত্রিক হওয়ার পর 
হেলসিংকি (৫২) ওলিম্পিকসে বাস্কেটবল 
দল পাঠায় চীন । কিন্তু দরিদ্র চীনারা 


প্রতিযোগিতাই শেষ হয়ে গেছে। ফলে 
দলটিকে না খেলেই দেশে ফিরতে হল | 
চীনাদের “দুর্বল a ছিল বিশ্ববিদিত 
যদিও সিঙ্গাপুর থেকে নিউ ইয়র্ক বা 
কলকাতা থেকে মেলবোর্ণ-সর্বত্র চীনারা 
দারুণ-পরিশ্রমী বলেই পরিচিত । পরিশ্রমী 
করার প্রবণতাই (প্রতারণা বা 
জীবনধারণের অন্য কোনো সহজ পথ নয়) 
তাদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। 
পৃথিবীতে এমন একটি শহর পাওয়া যাবে 


না যেখানে একজন চীনা নেই। 

সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগে গোটা চীনে 
মহামারী আর aa উৎপাত ছিল 
গা-সওয়া গোছের | মাঝেমধ্যেই মৃত্যুর 
ছড়াছড়ি | চীনা ছাত্ররা আমেরিকা আর 
ইওরোপ থেকে ফিরে খেলাধুলোর ওপর 
যে জোর দেন তা পাচের দশক থেকে 
নতুন গতি পায় | মাও-পরবর্তী যুগে সেই 
জ্যামিতিক MTS বাড়ে | যতদূর জানা 
যায়, কার্যত এই উন্নতিতে চীনারা মার্কিন 
সাহায্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি | পাচের 
সহযোগিতাও তারা নিত । ৫৬ সালে 
মেলবোর্ণে রুশি সহযোগিতায় তৈরি 
ভারোত্তোলক চেন Be কাই তিনটি 
বিশ্বরেকর্ড গড়লেন | তরুণী হাইজাম্পার 
As ফেঙ-রঙ ১:৭৭ মিটারের 
বিশ্বরেকর্ডও গড়লেন। ফলে "চীনারা 
জন্মরোগা' বলে জার্মান আর ফরাসীরা যে 
দেওয়া হল। 

১৯৫৯ সালে রঙ গাঙ-টাউন ডটমুন্ড 
(পঃ জার্মানি) বিশ্ব টেবল টেনিসে সিঙ্গলস 
চ্যাম্পিয়ন হলেন । vow রোম 
ওলিম্পিকসে ডেকাথলনে রূপো জিতলেন 
চীনের যুবক ইয়াঙ চুয়ান-কোয়াঙ | চীনের 
প্রথম ওলিম্পিক পদক-_অবশ্য চাইনিজ 
তাইপের হয়ে। কারণ তখনও 
সমাজতান্ত্রিক চীন ওলিম্পিকে দল পাঠাত 
না ফরমোজাকে চীন বলে স্বীকার করা হত 
বলে। 

১৯৭৪-এর তেহরান এশিয়ান গেমস 
দিয়ে (চাইনিজ তাইপে বাদ গেল) 
আন্তর্জাতিক খোলার আসরে চীনের 
আবার যাত্রা শুরু | মাত্র ৮ বছরের MY 
৮২-র দিল্লি এশিয়াডে চীনারা জাপানের 
একাধিপত্য ea করল চীন | ৮৪-র লস 
এঞ্জেলেস ওলিম্পিকসে ১৫টি সোনা 
জিতে ক্রীড়াবিশ্বকে চমকে দিল এশিয়ার 


= 
| 


বৃহত্তম Di অবশ্য সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি সহ খেলাধুলোয় 
এগিয়ে থাকা বেশ কয়েকটি দেশ এ 
ওলিম্পিকসে যোগ না দেওয়ায় অনেকে 


,এই সাফল্য খাটো করে দেখতে চান | 


কিন্তু জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ 





ভারত তো এ ওলিম্পিকস থেকে সোনা 
তো দুরস্থান একটি পদকও জিতে আনতে 
পারেনি । 

প্রখ্যাত. ডিক্টেটর . নেপোলিয়ন 
বোনাপার্ট বলেছিলেন, ‘ঘুমন্ত দৈত্য 
সম্পর্কে সাবধান | সত্যিই চীন দীর্ঘ শত 
শত বছর YE ছিল ৷ তারা জেগেছে। 
দীর্ঘ Far আলস্য কতটা তারা ছাড়াতে 
পেরেছে তার 'আচ পাওয়া গেছে | তবে 
৯২-র বার্সেলোনা ওলিম্পিকসে যদি তারা 
তাদের সাফল্যের. ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখতে পারে তবেই এশিয়ার দীর্ঘ শবরীর 
প্রতীক্ষার দিনের অবসান ঘটবে | আমরা 
সেই আশায় চেয়ে থাকব আগামী দুটি 
বছর | 


ভারতের কি হবে ? 


এদিকে বেজিং এশিয়ান গেমসে চূড়ান্ত 
ব্যর্থতা ভারতে তেমন সমালোচনার ঝড় 
তুলতে পারেনি | এদেশের মানুষ যেন 
বুঝে যেছে এটাই ভবিতব্য | এরই মধ্যে 
“উড়ন্ত শিখ’ মিলখা সিং একটি গ্রহণযোগ্য 
প্রস্তাব দিয়েছেন. তিনি বলেছেন, 
“এদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের 
কর্মকর্তারা তো অনেক* দিন চালালেন। 
এবার সেনাবাহিনীর হাতে খেলার ভার 
তুলে. দেওয়া হোক. ৯২ সালের 
ওলিম্পিক আর ৯৪-র হিরোসিমা এশিয়ান 
গেমসের জন্য সমস্ত বিভাগের খেলোয়াড় 
নির্বাচন থেকে ট্রেনিং-সব কিছু ফৌজীরাই 
” উত্তম প্রস্তাব | স্বাধীনতার পর 
দীর্ঘ ৪৩ বছর তো এদেশের ধান্দাবাজ, 
স্বার্থপর -এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা 
খেলাধুলোকে তলানিতে নিয়ে গেছে। 
ওদের ছাটাই করার প্রস্তাবটা খারাপ নয় | 
ওরা একসময় এদেশের সেরা কোচ ও এম 
নাম্বিয়ারকে কোণঠাসা করার জন্য কত 
চত্রান্তই না করেছিল। কিন্তু এবারও 
ণ হল, নান্ধিয়ারের একমাত্র শিষ্যটির 
সাফলার ধারে কাছেও কেউ আসতে 
পারেন নি। 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


রা গেসে 
(বাদিকে) ওয়েই FROM এবং চেন লংকান 





দর্পণ । শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০ [এগারো 





"্বহরমপুরের প্রতি রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের অবহেলা 
সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদনে 


স্টেডিয়ামে ঘাস-আগাছা : 
সুইমিং ২পুলে কচুরিপানা ! 





a 


তেমনভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি | এর 


একটা বড় কারণ বোধহয় মাঠ | কর্দমাক্ত 
এবড়ো-খেবড়ো মাঠ ভাল ফুটবলের 
ক্ষেত্রে প্তিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই 
দূরবস্থার কথা চিন্তা করেই মুর্শিদাবাদ 
স্পোর্টস অথরিটি রাজ্য সরকারের বিশেষ 
দিহযোগিতায় ১৯৭৫ সালে বহরমপুর 
¿CA স্টেশনের কাছেই একটি ছোট্র 
স্টেডিয়াম গড়ে তোলেন | তৎকালীন 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৬ হাজার 
"আসন বিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন 
করেন । প্রতিটি আসনই সিমেন্টের 
পাকা | 

দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাবার পর 
অবশেষে যখন এই স্টেডিয়ামটি নির্মিত 
So et 


উৎসাহের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। শুধুমাত্র 
জেলার লিগ খেলাগুলোই নয়, শহরের 
বেশীর ভাগ নামী ক্লাবগুলো অনুশীলন 
DATA সুযোগ পেতেন | এই ভাবেই 
জেলা থেকে ভবিষ্যতে নতুন তারকা তৈরি 
করার রঙীন স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে ৮২ 
সাল AG চলছিল বেশ ভালভাবেই | 
রুমে উৎসাহের ভাটা পড়লো, টান 
পড়লো অর্থেও | স্টেডিয়াম উদ্বোধন 
হবার প্রায় ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে 


| স্টেডিয়ামটি যখন প্রথম নির্মাণ করা 
হয় তখন কথা ছিল যে কাজ চালানো 
যাবে এমন অবস্থায় সেখানে খেলাধূলা 
শুরু করে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে 
স্টেডিয়ামের কাজ শেষ করা হবে । কিন্ত 
সেকথা শুধুমাত্র কথাই রয়ে গেছে। 
area নেয়নি । এখন এ স্টেডিয়ামটি 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । ফলে লিগ 
হওয়া তো দূরের কথা, বছর দুয়েক ধরে 
পুরো স্টেডিয়ামর্টিই ফাকা পড়ে রয়েছে। 
আর এতদিন যন্ত্রনা নেবার ফলে সদস্য 
আসনের বেশীর ভাগ জায়গাতেই ফাটল 
ধরতে শুরু করেছে | শুধু তাই নয়, মাঠের 
দুধারের গোলপোষ্টের কিছু অংশ এবং 
বেশ খানিকটা 
জায়গা কাটা গাছ জন্মাতে শুরু 
ফরজ রান ee 
লম্বায় অনেকখানিই বেড়ে গেছে। 


এই অচল অবস্থার কারণ কি? এ 
প্রশ্নের উত্তরে স্টেডিয়াম সংগঠকদের 


এবং সরকারের “দিচ্ছি দেব' মনোভাবের 
জন্যই এত সুন্দর স্টেডিয়ামটির এই হাল ! 
আসলে সরকার কলকাতার খেলাধূলার 
নিয়েই বেশী ব্যস্ত অনেকবেশী আগ্রহী । 
রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের শত 
কাজের মাঝে এখানকার এই a 
অত সময় কই ? অন্যদিকে আমরা কেউই 
যেন আর তেমন ভাবে প্লেয়ার তৈরী করার 


ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করি না। তাই 
, এতদিন ধরে চলে আসা এ অচল অবস্থার 


এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহাই করা গেল 
না। লোকেরা খেলার জন্য ভাল মাঠই 
পায় না, আর আমরা নিজেদের মধ্যে 
খেয়োখেয়ি করে একটা স্টেডিয়াম পেয়ে 
ও তার সদবযবহার করতে পারলাম না 1 
এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল সোমনাথের 
সঙ্গে । সোমনাথ পাল । স্থানীয়বাসিন্দা 
এবং মুর্শিদাবাদের ক্লাব লিগে অংশ 
লিগ খেলাগুলো নিদিস্ট সময়েই হতে 
পারত | তাছাড়া, স্টেডিয়ামটি থাকার 
ফলে মাঝে মধ্যে বহরমপুরে বড় ফুটবলের 
আসর বসানোর ব্যাপারেও কেন চিন্তা 
করতে হতো না। কিন্তু আজ এই অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হবার ফলে স্থানীয় লিগের 
খেলাগুলো যে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
তা বোধহয় নতুন করে বলে দেবার 
অপেক্ষা রাখে না। 

সুইমিং পুলটিরও অবস্থা বড় করুণ। 
৮১-র ২৭ মার্চ এই সুইমিংপুলটির 
উদ্বোধন হবার পর থেকেই তা ভবিষাত 
সাতারুদের কাছে দারুণভাবে আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছিল | সকলে বিকাল কত ছেলে 
মেয়েরাই না জলে দাপিয়ে বেড়াতো কিন্ত 
আজ তার অবস্থা এতই খারাপ যে সেখানে 
জন্ম নিয়েছে কচুরিপানা । যা নিজের 


চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই হতো 


না। 
এ প্রসঙ্গে দারুন ক্ষোভের সঙ্গে 
বহরমপুর সুইমিং আযসোসিয়েশনের সচিব 
দেবেশ সাহা বলেন, “অর্থ নয় রাজ্য 
সরকারের প্রচণ্ড অনীহার জন্যই সুইমিং 
পুলটির আজ এ করুন অবস্থা । এ 
দুরবস্থার সমাধান করার জন্য সরকারের 
কাছে বারবার আবেদন করেও তেমন 
কোন সাড়া মেলেনি | দেবেশবাবু আরো 
বলেন, ‘প্রতি বছর আমরা এখানে ৮১ কি 
মি দীর্ঘ এক দূরপাল্লার সাতার 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করি । তাই 


. এখন যদি এই সুইমিং পুলটি ভাল 


থাকতো, তবে সাতারুরা অনুশীলন করবার 
আরো অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেত । 
কিন্ত এ কথা কারাইবা শুনছে । 





৪থ পৃষ্ঠার পর 


সমাধানে তারা নাকি ব্যর্থ হয়েছেন | স্কুল 
টিউশন ফি ধার্য করার কথা এরা নাকি 
বারে বারে বলে এসেছেন, কিন্তু 


অভিভাবকদের তাতে মত না থাকায় তা 
করা যায়নি । অর্থাৎ কোম্পানির 
প্রতিনিধিরা নিজেদের আর্থিক দায়িত্ব 
বেমালুম চেপে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে 

ছাত্রী পিছু মাসিক Bom ফি av 
করার প্রস্তাব FU | কমিটি থেকে 
এদের তুলে নেবার আরও কারণ 
হলো--(১) সরকারের কাছে বারে বারে 


সরকারের তরফ থেকে ছাত্রদের টিউশান 
ফি বাবদ যে টাকা দেয়া হত ১৯৮৭ সাল 
থেকে কোন কারণ না দেখিয়ে সেটা বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে | (৩) বাটা ইন্ডিয়ার 


কাছে বারে বারে আবেদন করা সত্বেও 


তারা ডোনেশনের টানা বৃদ্ধি করেনি ৷ 
কারণ দেখানো হয়েছে আর্থিক সমস্যা | 





আধুনিক কবিতার যথার্থ সংজ্ঞা 
কি-_এই প্রশ্নে নানা বিতর্ক আছে | কেউ 
কেউ জীবনানন্দ দাশকে এই ধারার জনক 
এবং কল্লোল যুগের কবিদের এর সুযোগ্য 
উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন | এরই 
মাঝে সুকান্ত ভট্টাচার্য তার অসমাস্তরাল 
রচনার জন্য একটা অন্যতর স্থান লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন | কিন্তু লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, এরা সকলেই এবং 
পরবর্তী প্রজন্মের ধারা আধুনিক কবিতার 
স্ৰষ্টা এবং খ্যাতকীর্তি সকলেই ছন্দ সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল এবং কেউ কেউ অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে কবিতা ও ছন্দকে একে 
অন্যের পরিপূরক হিসাবে আধুনিক 
কবিতার সঙ্গে সুচারুভাবে জুড়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছেন | কবিতা একশো ভাগ 
আধুনিক হোক, তবু তাতে ছন্দময়তা 
আনতে বাধা কোথায় ! এজন্য মাত্রায় 
প্রয়োগ ও ব্যবহারে যে সংযম ও জ্ঞানের 
প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, নবীন কবিকুলের 
অনেকের মধ্যেই তা অনুপস্থিত । ক্রমশ 
এই প্রজন্মের বন্ধুরা'অধৈর্যের শিকার হয়ে 
উঠছেন নানান পারিপার্শ্বিক কারণে । এবং 


একটি কাব্য সঙ্কলন 


অরূপ সরকার 


তার প্রকাশ ঘটছে তাদের সৃষ্টিতে ৷ প্রশ্ন 
উঠতে পারে, এতে সৃষ্টি কতখানি সমৃদ্ধ 
হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা। 

যদি হিসাবে ভুল না হয়, তাহলে 
আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের লেখক আশির দশকে 
কলম ধরেছেন কবিতা রচনায় | এবং তার 
কলমের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠার কোন 


" কারণ নেই । গ্রন্থের ছাবিবশটি কবিতায় 


সেই যৌবনোচিত অহঙ্কার, রাগ, ঘৃণা, 
প্রেম ও অন্যান্য অনুভূতিগুলো চুইয়ে 
পড়েছে। বিষাদ ও ম্মৃতিমেদুরতাও 
জড়িয়ে আছে কোন কোন কবিতার শরীর 
জুড়ে--“আমার শৈশব উদ্বেল-জল 
হয়ে/বয়সের স্রোতে স্রোতে কোথায় 
হারায়/জল ভাসানি কাগজ-নাও কেথাও 
উধাও/হো শৈশব কোথা যাও একটু 
দাড়াও... (অনিকেত তক্ষক) |” অর্পণ 
চক্রবর্তী কবিতায় মাত্রা বা ছন্দের ব্যবহার 


করেন fi আর করেন নি বলেই 


একনাগাড়ে কবিতাগুলি পড়লে কিছুটা 
ক্লান্তি বোধ হয় ; ঠিক যেমন ক্লান্তি বোধ 
হয় সুদীর্ঘ মিছিলের দীর্ঘস্থায়ী শ্লোগানে | 
ছন্দ রিলিফের কাজ করে | আর সাহিত্যে 


রিলিফ একান্ত জরুরি । অন্তত 
গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকে তো বটেই । 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এসব দায়বদ্ধতা নেই । 
এছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য 
পারে--“..সময়ের হৃদপণ্ডি ছিড়েখুড়ে 
কাক-পাখীদের স্বৈরিণী অন্ধকারে 
নাড়িকাটা ঘরে বেহেড TOR (TE, 
রবীন্দ্রনাথ সমীপেষু) ।” এসমস্ত অসংলগ্ন 
শব্দের অর্থ কি--তা একমাত্র কবিই 
(হয়ত) জানেন । সর্বোপরি, ' চূড়ান্ত 
আধুনিকতাপন্থী হয়েও কবিতায় ‘py 
‘চাকু’ ইত্যাদি লঘু শব্দ মেনে নিতে অস্বস্থি 
হয়। 
কবিতাগুলির মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা 
নেই। বিশেষত “অপারেশন টেবিল" 
কবিতাটির ভালগারিটি গীড়াদায়ক | মুদ্রণ 





- ও প্রচ্ছদ আকর্ষক | 
‘Some অন্ধকার” : অর্পণ 
টিক শীলা চক্রবর্তী/ছ' 


পাপা 


মণ্ডল কমিশন 


od পৃষ্ঠার পর 


ঠাকুর, জাঠ প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীদের 
পারস্পরিক লড়াইয়ে পুরোপুরি কোণঠাসা 
হয়ে পড়লেন অনগ্রসর জাতিরা | এরও 
অবশ্য কারণ আছে। তা হচ্ছে, 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার 
অভাব । তীব্র অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে 
অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতিদের অবস্থা 
এমনিতেই কাহিল ছিল 1 পরি স্থিতি তা 
শুধু বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করলো মাত্র | 


এই সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে 
যাওয়ার মানসিকতা কম-বেশি প্রতিটি 
রাজনৈতিক দল পোষণ করে থাকে । 
এতদিন এর গভীরে ঢোকার চেষ্টা হয় নি। 
সুখের বিষয়, মণ্ডল কমিশন অন্তত 
প্রাথমিক পদপেক্ষ নিতে পেরেছে। 
ভারতবর্ষে ৪০৫-টি জেলায় মণ্ডল কমিশন 
সমীক্ষা চালিয়েছিল | উল্লেখ্য, মণ্ডল 
কমিশন যখন সমীক্ষা চালিয়েছে, তখন 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির সুযোগ ছিল 
৭৩৩৩৯-টি | এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থায় চাকরির 
সুযোগ ছিল ৫৯০৬৮৯-টি | সামগ্রিক 
চাকরি যদি তপশিলী জাতি কিংবা 
উপজাতিদের জন্যও সংরক্ষিত রাখা 
হতো, তাহলেও সংখ্যাটি দাড়াত ০.৩ 
শতাংশ | কেন এত বৈষম্য ? এরপরেও 
কি বলতে হবে, মণ্ডল কমিশন অনগ্রসর 
জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে রায় দান করে খুব 
একটা অযৌক্তিক কিছু করেছেন? 
প্রশ্ন উঠেছে, যে ভঙ্গিমায় ভি পি সিং 
মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার 
স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন, তা ভয়ঙ্কর | 
সম্প্রতি সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে তীব্র 
প্রতিবাদে. তার রূপরেখা যা আমরা 
দেখতেও পাচ্ছি, ইতিমধ্যে vo জন 


দেওয়া হচ্ছে | লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ছাত্র 
কিংবা যুব আন্দোলনের স্বপক্ষে কোনো 
সর্বভারতীয় দল এখনও পর্যন্ত নামে fa | 
কিন্তু তা সত্বেও আন্দোলনের উত্তাল 
মানসিকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঠিক এই 
জায়গাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা 
একটু একটু করে সামনে আসছে। 
একদশক ধরে ধামাচাপা অবস্থায় পড়ে 
থাকা কমিশনের রায় নিয়ে খোলামেলা 
বিতর্ক হওয়াটা অবশ্যই উচিত ছিল । কিন্তু. 
তা হয় নি। মণ্ডল কমিশনের অন্তর্ভুক্ত নয় 
এই ধরনের মানুষের আশঙ্কা একবারে 
লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে । বলা 
দরকার, বেকারি সারা দেশে প্রচণ্ড 
বেড়েছে । আন্দোলনকারী ছাত্র ও 
যুবকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে, 
মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ চালু হলে 


ন . টুকরো-টুকরো, ধারণাগুলো 


সরকারি চাকরি অন্যদের ভাগ্যে আর ' 
জুটবে না। এই ধারণাটি স্বাভাবিক | এবং 
বিক্ষিপ্ত 
আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে। আপাতত 
সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ পাওয়া 
গেলেও অচিরেই আন্দোলন আরও ছড়িয়ে 
পড়তে বাধ্য । পরিস্থিতি বলছে, 
আন্দোলনের উত্তাপ যত্রতত্র আরও বৃদ্ধি 
পেতে বাধ্য 1 আসু মীমাংসার দুটো রাস্তা 
খোলা আছে প্রথমত, ছাত্র, ও যুবকদের 
সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে আলোচনায় বসতে 
হবে এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কৃষি ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে অর্থনৈতিক 
সামগ্রিক মন্দাকে এড়িয়ে যেতে হবে | 
বলা দরকার, কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে 
সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি কে অবশ্যই পাল্টানো 
দরকার | অন্যথায় মণ্ডল কমিশনের 
সার্থক রূপায়ণ, শুধুমাত্র গল্প হিসেবে 
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য । এবং 
কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার 


পরেও জাতপাতের লড়াই চলতেই 


থাকবে | 





খেলাধূলা 
১০ম পৃষ্ঠার পর 


fey ভারতীয় সমাজের যা অবস্থা 
তাতে দ্বিতীয় আরেকটি পি টি Ta খুজে 
পাওয়া যাবে কি ? এদেশের শিশু-কিশোর 
তরুণদের মোটিভেট করবে কে? স্বয়ং 
মিলখা একজন এদেশের সেরা আযাথলিট । 


দেখতে ভালবাসি, খেলা নিয়ে আলোচনা 
করতে বেশি পছন্দ করি | আর সব সময়ই 
আত্মসমালোচনা বাদ দিয়ে পরের 
পামালোচনা করতে সময় ব্যয় করি। 
খেলার জন্য সময় ব্যয় করার, সময় 
আমাদের কোথায় ? 


তবু মিলখার প্রস্তাবে আমাদের সায় 
দেওয়া উচিত। একমসয সেনাবাহিনী 
এদেশের খেলায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে | 
তাছাড়া অনেকভাবেই তো বছরের পর 
বছর নষ্ট হয়েছে | আর চারটি বছর না হয় 
জলেই যাক না! আর কত নিচেই বা 
নামবে এদেশের খেলাধুলো | 

ভাবুন তো এদেশে যখন খেলে চাকরি 
তেমন পাওয়া যেত না তখন কত কুশলী 
ফুটবলার, আযথলিট, হকি খেলোয়াড় 
তৈরি হয়েছে | এখন বলে লাথি মারতে 
পারলেই যখন পাকা চাকরি তখন পি কে, 
চুনী বা মিলখা, তারলোক, শ্রীরাম সিং 
একটাও তৈরি হয় না। কেন্দ্র ও রাজা 
সরকার অনেক সুবিধা এখন দিচ্ছে, কিন্ত 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাবোধের অভাব 
তা সফল হতে দিচ্ছে না । অথচ এখনও 
সামান্য শৃঙ্খলা যদি থেকে ভাকে তা আছে 
সামরিকবাহিনীর মধ্যে । তাদের হাতে 
পড়ে ভারতীয় খেলাধুলোর কতটুকু উন্নতি 
(বা অবনতি) ঘটে দেখাই যাক না। 
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শেষ পর্যস্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ 
ং বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি 
y সম্প্রদায়িকতাবাদীদের AGA 
কাবিলা করলেন এল কে আদবানিকে 
প্তার করে। ফলে রাষ্ট্রীয় মোর্চার 
বিষ্যং অনিশ্চিত হয়ে গেল | বি জে পি 
র সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় 
রণ জনতা দল, দুই কমিউনিস্ট পাটি 
₹ অন্যান্য বামপন্থী দলের সাংসদদের 
য়ে মোর্চা সরকারের পক্ষে সম্ভবত 
খ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। 
বশ্য নির্দলীয়দের সমর্থন পেলে তারা 
কে যেতে পারেন | 

এই অবস্থায় তিনি ক্ষমতাচ্যুত হতে 
aa জেনেও ভি পি সিং যে পদক্ষেপ 
য়েছেন তাতে তাকে সাধুবাদ জানাতে 
qj | ভারতের আর কোন প্রধানমন্ত্রী কি 
তাত কারণে আপস না করে এইভাবে 









a কংগ্রেসের সদস্য ফম Rz 
কেলেঙ্কারি এখন চরমে ৷ ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠী যে সব জেলার সভাপতি তাদের 


ছন্দ মাফিক নয়, তাদেরও সদস্য ফর্ম 


প্রায় বলতে গেলে দেওয়াই হচ্ছে A | 


তাদের চাহিদা মত ফর্ম যোগাড় করতে 
গিয়ে প্রদেশ দপ্তর থেকে হতাশ হয়ে ফিরে 
ভাসছেন | অথচ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
বরকত সাহেবের অনুগামীরা হাজার 
নার ফর্ম নিয়ে চলে যাচ্ছে ı 

প্রদেশ কংগ্রেসের অনেক নেতা 
অভিযোগ করেছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র তার 












একান্ত অনুগামী বিধানসভা সদস্য সুলতান 


আহমদের রিপন Ira বাড়ি থেকে 


কথা না তোলাই ভাল । দেবীলালকে 


পদচ্যুত করে ভি পি দেখিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, দরকার হলে তিনি শক্ত হতেও 
পারেন | আদবানিকে গ্রেপ্তারের আগের 
দিন তিনি বলেন, সরকারের চেয়ে দেশ 
বড় এটা যে তার কথার কথা নয়, 
আদধানিকে গ্রেপ্তার করিয়ে তিনি তা 
দেখালেন | 

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একটা সভ্য 
দেশের একদল শিক্ষিত মানুষ ধর্মের নামে 
এমনভাবে জেহাদ ঘোষণা করতে পারেন 
বিশ্বাস করা কঠিন । আদবানিরা কি এতই 
ধর্মান্ধ যে তারা বুঝতে অক্ষম তাদের 
রথযাত্রা দেশের শ্মশানযাত্রার সামিল । 
অথবা ধর্ম-র্ম তাদের ভেক এবং তাদের 
আসল লক্ষ্য রাজনৈতিক পুরুষার্থ সিদ্ধি £ 
তাদের রথের গতি স্তব্ধ করে দিয়ে ভি পি 
সিং সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন । 
উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মূলায়ম সিং যাব 
এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লাল্লুপ্রসাদ 
যাদবকেও সাধুবাদ: জানাতে 
হয়--ধর্মধবজীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য | 


করাচ্ছেন । 

সেখানে সেবাদলের মারফত এরা 
অনুগত বেশ কিছু প্রাক্তন এম পি ও 
বিধায়কদের দিয়ে লক্ষ লক্ষ ফর্ম রাতের 
অন্ধকারে বিলি করছেন যাতে বিরোধী 
গোষ্ঠীর জেলা সভাপতিদের হেনস্থা করা 
যায় । এই নিয়ে বিভিন্ন জেলা সভাপতিরা 
সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য গঠিত ১০ 
জানাচ্ছেন | একই অভিযোগ এ আই সি 
সি কেও জানানো হয়েছে । অথচ 
কলকাতার একটা (MA ৭০ লক্ষ সদস্য 
ফর্ম ছাপা হয়ে পড়ে আছে, শুধু দলবাজীর 
জন্য বিলি করা হচ্ছে না। 

সমস্ত খবরই ওপর মহলকে বিস্তারিত 
জানানো হয়েছে | বিক্ষন্ধরা অপেক্ষা 
'করছেন দিল্লির নিদেশের অপেক্ষায় । 


সম্প্রতি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের আওতাভুক্ত 
আই পি পি-৪ (ভারতীয় জনসংখ্যা 
প্রকল্প-৪} সল্টলেক "রিসার্চ ট্রেনিং 
সেন্টার’ করতে চলেছেন | বাজেট ধরা 
হয়েছে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা । প্রাথমিক ভাবে বাজেটের পরিমাণ 
ছিল ৮ কোটি টাকার মত ৷ পর্যায়ক্রমে তা 


গৌতমচন্দ্র কুর : সর্বভারতীয় কংগ্রেসের 
আগামী সাংগঠনিক নির্বাচনের জনা সারা 
ভারতবর্ষের মত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেসও নতুন করে কিছু সদস্য নিচ্ছে 
ইতিমধোই এই সদস্যপত্র বিলি করা নিয়ে 
এবং সদস্য করা নিয়ে দু'দলের গোষ্ঠী 
কোন্দল শুরু হয়েছে | নগ্নভাবে এই গোষ্ঠী 
কোন্দলের জন্যই অনেক সাচ্চা কংগ্রেসি 
তাদের সদসাপদ নবীকরণ করান নি। 
বিভিন্ন জেলায় দুই গোষ্ঠী নিজেদের শক্তি 


রথ্যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে তরবারী 


কংগ্রেসের সদস্যপত্র বিলি করা হয়েছে 
নামী দামী সমাজবিরোধীদের মধ্যে 


কমানো হয়েছে | অভিযোগ প্রোজেক্টের 
কাজ রাজ্য পূর্ত দফতরকে না দিয়ে! 
বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া, 
হচ্ছে | এই পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থার 
কাছে প্রান ও 


এস্টিমেট নেওয়া হয়েছে | 





পরীক্ষা করার জন্য এলাকার নামী-দামী 
স্মাগলার, গুণ্ডা এবং সমাজবিরোধীদের 
মধোও সদসাপদ বিলি করেছে বলে এই 


প্রতিবেদকের কাছে বেশ কিছু কংগ্রেস 


নেতা অভিযোগ করেন । উত্তর ২৪ 
পরগনা জেলা কংগ্রেসের দেবী ঘোষাল 
এবং কাজী আব্দুল গফফার বেশ জোট 
বেঁধে নেমেছেন | দেবী ঘোষাল গোষ্ঠীর 
জনৈক: নেতা প্রতিবেদকের কাছে 
অভিযোগ করেন, কাজী গাফফার গোষ্ঠী 
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দিল্লি থেকে তা অনুমোদন হয়েও চলে 
এসেছে । উল্লেখা, আই পি পি ফোরের, 
আওতাভুক্ত এ যাবদ সমস্ত কাজ করেছেন 
কনস্ট্রাকশন বোর্ড । সাম্প্রতিক এই 
অভিযোগের নেপথ্য রহসা খুজতে গিয়ে 
জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত সন্টালেক 
প্রোকল্পের কাজ বেসরকারি সংস্থাকে, 
দেওয়ার ব্যাপারে বিভাগীয় স্তরে, তিন 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় 



























সৌজনো : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস 


বহু নাবালককে ২১ বৎসর বয়স দেখিয়ে 
সদসা করে নিচ্ছে এবং এলাকায় পরিচিত 
সবি পি এম বলে বেশ কিছু বাক্তিকেও 
সদসা করেছে । তাছাড়া মিথা ঠিকানা 
দিয়ে একই au নামে আলাদা 
আলাদাভাবে সদসাপদ করা হচ্ছে। অনা 
দিকে কাজী গফ্ফার গোষ্ঠী, অভিযোগ 
করেন প্রদেশের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা এবং, 
অমান৷ করে দেবী ঘোষাল কাজ করছেন | 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


















দুই] দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 


ও অক্ষমের প্রার্থনা 


শ্রীপতি নন্দী 





বাবার থান আর মায়ের থানগুলি How 
টুড়ে ইন্দিরা গান্ধী তার নির্বাচনী যাত্রা শুরু 
করতেন । বাবার থান সোমনাথ মন্দিরের 


ধুলো মাথায় করে বি জে পি নেতা 


আদবানি আরো দূরদর্শিতা দেখিয়ে কাজে 
নেমেছেন অর্থাৎ নির্বাচনী ফিলড তৈরির 
কাজে নেমেছেন | রথযাত্রা ! সারা দেশে 
যেন ভূতপ্রেতের নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। 
হাওয়া তেতে Bare | বাবার শুভেচ্ছায় 

সুফলের আশা রাখেন | 
কেননা, ভি পি সিং সরকারের 
প্রাণ-পাখিটি যে তারই হাতের মুঠোয় । 
. অন্তরালে রাজীবজী দেবীলালজীও পরোক্ষ 
সুফলের প্রত্যাশায় কাল গুনছেন | মনে 
রাখতে হবে এই সেই অদ্বিতীয় দেশ 
যেখানে স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীগণ মা 
সরস্বতীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে 
পরীক্ষা-যুদ্ধে নামে | শিক্ষিত বেকারগণ 
দলে দলে ভৈরব-কণ্ঠে 'ভোলাবাবা পার 
করেগা' প্রত্যয় ঘোষণা করে মাইলের পর 
মাইল মার্চ করে | আমাদের শ্রমিক শ্রেণী 


“ভূত” প্রেত তাড়ানো’ হতে পারে জানি না, 
কিন্তু ১০০-১৫০ ডেসিবেল আওয়াজের 
ঘায়ে কত কোটি মানুষের হৃৎপিণ্ড 
মস্তিষ্কে বিষক্রিয়া ঘটে, আর কত মানুষের 
কতটা আয়ু কমে তা ভাবতে গেলে শিউরে 
উঠতে হয়। আমাদের 
'স্ব-ঘোষিত বিপ্লবীগণ কার্যত সে একই 
মায়ের শুভেচ্ছা বাবার শুভেচ্ছার বেদী 


তলে তাদের বিপ্লবের আদর্শকে জমা রেখে 


আপন আপন mé ধর্মে পরম নিষ্ঠায় 


ade, তিকায়েত, দেওরাস, 
প্রজন্মগুলিকে যেমন মায়ের নামে বাবার 
রেখেছেন, আমাদের স্ব-ঘোষিত 
বিল্লবীগণও তেমনি দেশের 


i 


আসলে মুখটাই শুধু বোবা হয়নি, 


থাকার কথা নয়। অতএব, ওদের সে 
‘প্রতিজ্ঞা’ sis ওদের জীবনে আজ মৃত | 


দুই 


কংগ্রেস ও বি জে পি নিঃসন্দেহে 
প্রধানতম পাষণ্ড | কিন্তু পাষণ্ড 
Su | দেশটাকে একেবারে কৈলাসধাম 
না করে ছাড়েনি পলিটিক্যাল নামধেয় 
ভো্টবাজ নেতাগুলো | সর্বত্রই 
cos ı পাঞ্জাব ara আগুন 


কর্ম-সংস্থান ? তাহলে কার বাড়া ভাতে 
কে ভাগ বসাতে যাচ্ছে? তাও আবার 
কেন্দ্রীয় চত্বরে মাত্র ? এতবড় গুরুতর 
প্রশ্নটাও যেন গৌণ ! অথচ রাজ্যে রাজ্যে 
জাত ae 

রাতারাতি মুখ্য ভূমিকা নিয়ে নিল এবং 
শহুরে ছাত্র-সমাজের একাংশের মাধ্যমে 
এক গভীর সামাজিক ব্যাধির বীভৎস 
বিস্ফোরণের আকারে চারিদিকে ফেটে 
পড়ল | বলা বাহুল্য, এরও নেতৃত্বে সেই 
একই বুদ্ধিজীবী নামধেয় দুর্বদ্ধজীবী. 
রাজনীতিক ও হাফ-রাজনীতিক পাণ্ডাগণ ।- 
লক্ষণীয়, এ জাতীয় সংরক্ষণ-বিরোধী 
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| ১ম পৃষ্ঠার পর 
আমলা অতি উৎসাহ প্রকাশ করেছেন | 
| সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য 
সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা থাকা RS 
বেসরকারী . সংস্থার হাতে কাজ তুলে 
|. দেওয়া বিরল ঘটনা ı অভিযোগ উঠেছে, 
=| বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে কাজ করার নামে 
ই মানুষকে বলি-প্রদত্ত করে রাখা । .এ | রাজ্য মহাকরণ সূত্রে জানা গিয়েছে, 
পেশাটি দমাজ-জীবনে একমাত্র নরক সৃষ্টি | ভারতীয় জনসংখ্যা প্রকল্প-৪ (আই পি পি 
করা ছাড়া অপর কিছুই করে না, করতেও | ফোর) ১০৭ কোটি টাকার মঞ্জুরীকৃত 
অক্ষম | সন্দেহ নেই, সমস্ত বুর্জোয়া দল |. একটা প্রকল্প । রাজ্য সরকার মোট খরচের 
সম্পর্কেই কথাটা প্রযোজ্য, যদিও ব্যক্তিগত, | ১০ ভাগ বহন করছেন । প্রকল্পের মূল 
ভাবে কেউ কেউ বাহত ব্যতিক্রম মনে 1 লক্ষ্য হচ্ছে, জম্মহার নিয়ন্ত্রণ ও শিশু-এবং 
হতে পারে। প্রসূতির মৃত্যুর হার কমানো | ৮৫ সাল 
সুখের কথা, দেশের অধিকাংশ মানুষ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক 
এসমস্ত রাজনীতিক নামধারীগণকে আজ 


চাটি পাঠাগার 
-_ ঠিক হয় প্রথা অনুযায়ী কনস্ট্রাকশন 
“বোর্ডকে দিয়ে প্ল্যান ও এস্টিমেট করানো 
হু রাধা ee 
থেকে | রাতারাতি মত গার 
পু রোজি পা 
কোম্পানি প্ল্যান ও এস্টিমে্ট জমা দেয়। 












































নল বল 2 পল 


1 মধ্যে ৩৮৬টি শেষ হয়ে: গিয়েছে । বাকি . 
৩৬৬টি ৯১ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ 
হবে | এছাড়াও নতুন প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্স ' 
৩২টি তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৯টির 
কাজ শেষ হয়েছে। নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ 
কেন্দ্রের উন্নয়ন “১” লক্ষ্যমাত্রা ধরা 
হয়েছে ৭৭টি। শেষ হয়েছে 
৩৬টির । নতুন প্রাথমিক ' স্বাস্থ্যকেন্দ্রের © 

উন্নয়ন “Y লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে . ' 
১৭১টি ı ৮৫টা কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে | 
এছাড়াও পুরনো প্রাথমিক Tura পি জি. 
নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে শুটা। সে 

কাজ শেষ হয়েছে ২টার | লক্ষণীয় বিষয়, 


বিভ্রান্ত । মনে রাখতে হবে, যে জনগণ - 
হাতে-কলমে শ্রেণী-রাজনীতির “কাজে - 
পারল না, ভেলকীবাজী . 
ভোট-রাজনীতির অন্ধ-গলির বাইরে পা 
। ফেলতে সে সাহসী হবে না, এমনকি 
'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শিবিরগুলি সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়ে উঠলেও এ হেন জনগণ 
কোন সফল সক্রিয় প্রতিরোধ সংস্রামে, 
সামিল হতে সক্ষম হবে AL 





তা 
এসেছিল দিলি থেকে । “আর সে 
Far. (কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ, 
- | মিনিষ্টি. অফ হেলথ, ফ্যামিলি 


মারা পড়তে বাধ্য । এ যদি কাম্য না হয়, 


আমাদের ক্ষেত্রে তারও আগে" প্রয়োজন || ওয়েলফেয়ার বিভাগ) ১৯৮৯ সালের ১৬ 
‚| সরকারকে “সপ্টলেকে. রিসার্চ ট্রেনিং 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় a করার জন্য' চিঠি পাঠিয়েছিল। 
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far চট্টোপাধ্যায় : রাজা কংগ্রেসে 
সুব্রত মুখাজিপন্থী” কংগ্রেসের পুরোপুরি 
কবর হতে চলেছে । অভিযোগ রাজা 
কংগ্রেসের আসন্ন সাংগাঠনিক নির্বাচন 
করে ফেলা হয়েছে। প্রায় ২০ বছর পর 
সাংগাঠনিক নির্বাচন হতে 
| সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি 
পা না RU, 
বছরের শুরুতেই (মার্চ মাস) সর্বস্তরে 
সাংগাঠনিক নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে | 
দলীয় স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমেই নেতা 
নির্বাচিত হবেন। এ আই সি সি-তৈ 
যাওয়ার. ক্ষেত্রেও ভোটাভুটি হবে । এই 
ব্যাপারে ইচ্ছুক কংগ্রেস নেতাদের অন্তত 
৮ জন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যের ভোট 
পেতে হবে | উল্লেখ্য, রাজ্য কংগ্রেসের 
সোমেন ও প্রিয়পদ্থীরা এই নিয়ে বর্তমানে 
সবচেয়ে ব্যস্ত । বিশেষত, সদস্য 
'নবীকরণের ব্যাপারে নিজস্ব গোষ্ঠীর 
সমর্থকদের কমন প্ল্যাটফরমে আনার 
sedal প্রয়াস চালানো ACHR | 
এখন বিদেশে | 
পলা সফর, করছেন ডিনি। 
প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর, ২৬ লক্ষ 
সদস্য সংগ্রহের ফর্ম ইতিমধ্যে বিলি করা 
হয়েছে। কংগ্রেসি হাইকমান্ড রাজ্য 
সা 























নিদেশ দেওয়া হয়েছে । প্রতি হাজার 
ফর্মের জন্য ১৩৪ টাকা নেওয়া হচ্ছে ছাপা 
খরচের জন্য । ফর্ম বিলি হচ্ছে মধ্য 
কলকাতার রিপন a একটা বাড়ি 
থেকে । 


এই ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা 
করা হচ্ছে। ফর্ম বিলি করছেন প্রদেশ 
কংগ্রেস দফতরের কর্মী বিশু weed | 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্রের নির্দেশ 
অনুযায়ী ফর্ম বিলি হচ্ছে। জেলা কংগ্রেস 


সভাপতিরা সরাসরি এসে ফর্ম নিয়ে 
যাচ্ছেন | এ-ছাড়াও হাইকমান্ডের নির্দেশ 


অনুযায়ী পুরসভা, করপোরেশন ও 
বিধানসভার নির্বাচিত কংশ্রেসি 
প্রতিনিধিদের ১ হাজার করে ফর্ম দেওয়া 
হচ্ছে | উল্লেখা, ফর্ম বিলিকে কেন্দ্র করে 
ইতিমধ্যে বিস্তর অভিযোগ TH | 
বিশেষত, সুব্রতপন্থীরা চাহিদা অনুযায়ী ফর্ম 
পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন | 
a 
ংশ ফর্ম বিলির দায়িত্বে আছেন প্রদেশ 
Cee Ao Ls nC 
দিল্লি থেকে বিলি করা হচ্ছে। প্রদেশ 
কংগ্রেস থেকে ফর্ম যারা পাচ্ছেন না, তারা 
দিল্লি ছুটছেন । প্রাক্তন রাজ্য বিধানসভার 
ফর্ম আনছি । কারণ হিসেবে রজনীবাবু 
প্রদেশ কংগ্রেসের অসহযোগিতার তার 
কথা উল্লেখ করলেন | 
সুব্রত. মুখার্জিকে “অচল পয়সা” বলে 
উল্লেখ করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের 
গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা বললেন, 
পোলিটিক্যাল কেরিয়ারের শেষার্ধে এসে 
সুৱতবাবু একজন হাফ নেতাকে (সুশোভন 
বসু) নিয়ে চলছেন | এ ছাড়াও বাৎসরিক 
অন্তত দুবার বিদেশ সফরে সাধারণ 
প্রেস কর্মীদের মধ্যে দারুণভাবে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে । অভিযোগকারী 
নেতার মতে, সুব্তবাবুর লাইফ স্টাইল 
পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে | 
শেষ পুজি হিসেবে তিনি আই এন টি ইউ 
সি-কে ব্যবহার করে চলেছেন দৃঢ়তার 
কংগ্রেস নেতা জানিয়ে দিলেন, আই 
এন টি ইউ সি-তেও সুব্রত মুখার্জি “স্ট্যাম্প 
নেতা” হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন । 
সুবতপন্থী রাজ্য কংগ্রেসের অপর নেতা 


অবশ্য বললেন, সাংগাঠনিক নির্বাচনের 
ফল বেরুলে দেখা যাবে, কোথায় কে 


" অবস্থান করছেন । প্রসঙ্গত তিনি বললেন, 


cdo করে লিং 
করা যায় না। 


এবং কিছু সত্য কথা 


অমিতাভ মৈত্র : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি 
AA যখন: ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার 
দৈন্যদশা প্রকট হচ্ছে ? তখন তথাকথিত 
মানুষ গড়ার কারিগড় শিক্ষক সমাজ জীবন 
€ জীবিকার তাগিদে ক্রমশ ন্যায় প্রতিষ্ঠার 
দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন | ভাদের দাবিতে 
ছাত্র স্বার্থ অবহেলিত হচ্ছে । সর্বত্র 
সর্ববৃহৎ সংগঠন এ বি টি এ ক্রমশ 
কোনঠাসা এবং সমস্ত বিরোধী সংঘগুলি 
মারমুখি হয়ে ওঠার ফলে ছাত্রদের তপস্যা 
করুণ রূপ নিতে বাধা হচ্ছে। বাংলা 
ক্কুলগুলির মধ্যে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের 
স্কুলগুলিতে এক ধরণের অসম 





















ara মধ্যে নিবেদিতা স্কুল -সবচেয়ে 


এগিয়ে আছে | 
অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে 
ACR এমন কি, বন্ধ স্কুলে অনুমোদন 
[র নাচে চলে যাচ্ছে । বিপরীতে 
Rares স্কুল শহরে বৃদ্ধি তো হচ্ছেই। 
e এপ 








প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বদ্দিতা সহজে প্রমাণ ও 
| দেয় শিক্ষকদের আদর্শবাদ আজ শুধু 


দক্ষিণ কলিকাতার : 


to সম্পর্কে আশা ~~ 


করেছেন অনেকেই | কিন্তু, অবাক হতে 
হয় যে, এই রাজনীতি সচেতন সংঘেও ঘুণ 
ধরেছে | সংঘের কলকাতা সম্মেলন হয় 
গিরিশ মঞ্চে | সম্মেলন অনুষ্ঠান দুই ঘন্টা 
দেরী হয় । প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন এস টি ই এ 
বর্ধমানে পূজার ছুটিতে দেড় হাজার 
প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন করে এলো! 
রাজনীতির বৈপরীত্য ও সরকারী 
দমননীতি সমস্ত স্কুলে এনেছে নৈরাজ্য | 
প্রচুর মামলা হচ্ছে, কোর্টে | সর্বত্র ছাত্র 
স্বার্থ অবহেলিত হচ্ছে। প্রাইভেট 
শিক্ষকবৃন্দ তাদের বাজার সম্প্রসারণ করে 
চলেছেন এর ফলে। 


৬০/৬৫-র প্রসঙ্গ নিয়ে পূজার ছুটির 
মধ্যেই শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির প্রবাহ 
আরও বৃদ্ধি করে দিলেন সরকার স্বয়ং । 
১৮ অক্টোবরের মধ্যেই তাদের নিজস্ব 
মতামত দিতে বলা হয়েছে | হাইকোর্ট 
নিশ্চয়ই স্কুল খুলে যাবার পরই মতামত 
দেওয়ার সুযোগ দিতেন । সেই কারণে 


বাদ-প্রতিবাদের ঝড় স্কুলগুলিকে মুখর 


করে তুলবে আগামী দিনে । প্রতিবাদী 
সংঘগুলি একই মঞ্চে সামিল হয়ে আছে 








দল থেকে সাসগেন্ড 1 গ্বর গাওয়ার গর নিজের বাড়িতে যতাঁদ রেবতী 


Um 


Cm 





মূল্যবোধের রাজনীতির বুলি 
আউড়ে যতীন চক্রবর্তী 
বামফ্রন্টের কুৎসা প্রচারে 


নেমেছেন 


একলব্য 


nn nn nenn 





যতীন চক্রবর্তীকে আর এস পি দল 
থেকে সাসপেন্ড করেছে । অক্টোবর 
মার্সের গোড়া থেকে বামফ্রন্ট বিরোধী 
যেসব কথাবার্তা তিনি বলেছেন তাতে 
দলীয় শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হয়েছে। 
অতীতে দল তাকে কয়েকবার সতর্ক করে 
দিয়েছিল । কিন্তু যতীনবাবুর এবারকার 
কান্ডকারখানায় বিরক্ত হয়ে আর এস পি 
রাজ্য কমিটি তাকে শো কজ করারও 
প্রয়োজন মনে করেনি। সরাসরি 
সাসপেন্ড | 

- ১৬ অক্টোবরের দলীয় এই সিদ্ধান্তের 
জানিয়েছিলেন, ক্ষমাভিক্ষা বা দুঃখপ্রকাশ 
কোনোটাই তিনি করবেন না। বরং 
অপেক্ষা করছেন কবে.তাকে দল থেকে 
বহিষ্কার করা হয়। রাজ্যের ক্ষমতাসীন 
তিনি জানাবেন | মূল্যবোধের রাজনীতি 
তিনি চালিয়ে যাবেন বলে তিনি ঘোষণা 
করেছেন | 

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে পর পর 
দুটি অনুষ্ঠানে যতীন চক্রবর্তী ফ্রন্টের রন্ধ্রে 
aa দুর্নীতি রয়েছে বলে অভিযোগ 
আনেন । অভিযোগ করেন, দুর্নীতিগ্রস্ত 
বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীর পুত্র ও 
আত্মীয়পরিজন কোটি কোটি টাকা লুঠ 
করছে | তার মতে, রাজ্যের রাজনীতিতে 





হঠাৎ অক্টোবরের গোড়া থেকে কলকাতার 
কাগজে আবারো জায়গা পেতে শুরু 
করেছেন এবং তাও বেশ 
জমকালোভাবে | লোকের নজরে ভেসে 
ওঠার প্রক্রিয়াটি তার বেলায় শুরু হয়েছে 
অবশ্য একটি পুজো সংখ্যার দৌলতে | 
‘আজকাল’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 


আত্মজীবনীমলক রচনা লিখেছেন 
যতীনবাবু | 'অকপটে' অশ্ন-মধুর অনেক 
কথা বলেছেন। আত্মসমীক্ষার চেয়ে 


APCS হওয়ার আগে চারিদিকে 
যখন নানান জল্পনা-কল্পনা তখন সান্ধা 
আজকাল পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে 
যতীনবাবু বলেছেন, “আমার হারাবার আর 
কিছু নেই। নিজের মেয়েকে হারিয়েছি। 
-” এখন আমি নিঃস্ব ৷” বামক্রন্টবিরোধী 


রহসাজনকভাবে যতীনবাবুর য়ে 


দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [তিন 


va নিহিত en: am. 
























































কিন্ত তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে - 
রাজনীতির নোংরা খেলায় প্রয়াতা কন্যার 
প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করে নিজের: 
অবস্থানের ARS বোঝানোর GA 
সমীচীন কি না। চিতা দেখিয়ে রাজীব. 
গান্ধীর রাজনৈতিক নেতা ও দেশের 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো ব্যাপার । 
সহানুভূতির “পালে xem দিয়ে a 
কী তার এযাবৎকালের যাবতীয় 
ed করতে চান জনগণকে 


এ কদিনের মধ্যে * Are ক 
যতীনবাবুকে পার্টির তহবিল সংগ্রাহক বলে 
উল্লেখ করেছে । দীর্ঘদিন মন্ত্রী হিসেবে 
কাজ করলেন | এর মধ্যে পার্টির তহবিল 
nu 

যতীনবাবু মূল্যবোধের জন 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সম্পর্কে একটু 
আত্মসমীক্ষা করুন । 


যতীনবাবুকে আরো কিছু প্রশ্ন করা 
রি যা যো 
Sears এতকাল এমন ea 
হয়ে বিরাজ করলেন কেন ? মূল্যবোধ যদি 
তার বিন্দুমাত্র থাকতো তাহলে তো অনেক ৷. 
আগেই. তিনি ইস্তফা দিতে পারতেন 1. 
বামফ্রন্টে দুর্নীতি কী যতীনবাবু মন্বিত্ব 
খোয়ানোর পর শুরু হয়েছে ? সাধারণ 
লির ওরার a erat fi 
বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছেন । 
মূল্যবোধের রাজনীতির বিচারে তার. এসব 
কুৎসা রটনা ছাড়া আর কী বলা যায়। 


বিদেশে বহুবার ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন | 
একাধিকবার গিয়েছেন স্রেফ খেলা 
দেখতে | গরীব দেশের গরীব সরকারের 
মন্ত্রী হিসেবে এইসব বিদেশ সফর - 
মূল্যবোধে, রাজনীতির দৃষ্টিকোণে 
বিলাসিতা, সরকারি অর্থের অপচয় 1 
এতো সব সুযোগ সুবিধা নেবার পর এখন 
মূল্যবোধের রাজনীতির কথা যতীনবাবুর 
মুখে একেবারেই বেমানান ও হাস্যকর ৷ 


দুর্নীতি অন্যায় প্রসঙ্গে যতীনবাবুর 
দক্তোক্তিগুলি তেখনই সারবন্তা পেতে 
পারে যদি তিনি জীবনসায়াহ্ছে এসে ঠার 
একটা হিসাবে সর্বসমক্ষে পেশ করেন | 


এসব সত্বেও একলব্যের বিনীত 
প্রার্থনা, কন্যাহারা যতীন চক্রবর্তী দীর্ঘায় 
হোন, মাথা উচু করে বাকি জীবনটা 
কাটিয়ে যান, বামফ্রন্ট বিরোধী অভিযানের ' 
বড় অংশীদার হিসেবে খবরের কাগজে 
সচিত্র সংবাদে নিজেকে দেখে প্রতিদিন 
আত্মশ্লাঘা বোধ করুন। এসব হলেই 
মূল্যবোধের রাজনীতির একটা বড় দৃষ্টান্ত 
তিনি হয়ে থাকতে পারবেন | 


এর সঙ্গে যতীনবাধু আত্মসমীক্ষা করে. 
বলুন, মন্ত্রী থাকাকালীন সাংবাদিকদের . 
সঙ্গে দহরম-মহরমের মাধামে, টিভি 
-রেডিও-র কর্মীদের জমি. ফ্লাট দেবার 
প্রলোভন দেখিয়ে বা বাস্তব ক্ষেত্রে সেসব 
সুযোগসুবিধার বাবস্থা করে অতিরিক্ত 
প্রচার সংবাদ মাধামে আদায় করেছেন কী 
না? দূরদর্শনের পদীয় তার ছবি যাতে. 
নিয়মিত থাকে, সেজনা অসংখাবার তিনি... 
নিয়মনীতি, সাধারণ ভদ্রতাবোধ বিসর্জন 
দিয়েছেন কী না ? মূল্যবোধের রাজনীতি 
যদি তার মূলমন্ত্র হয়ে থাকে. তাহলে সেই 
বিচারে যতীনবাবুর স্থান কোথায় ? মন্ত্র 
থাকাকালেও তিনি আনন্দবাজারের দপ্তরে :: 
নিয়মিত যাতায়াত করতেন । এসব তো 
ঘটেছে বহু সাংবাদিকের you a |! 














কাপ চা খেতে বা সম্পদের সঙ্গে. 
সৌজনা বিনিময়ের জনাই: area = 
এখনও যান + 















চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 









| মোচা সরকারের পতন কি আসন্ন ? বামপন্থীরা মনে করেন সরকারের পতন প্রায় অনিবার্য । বাবরি 
মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কে তারা ত্রি-সূত্রের ফর্মূলা সমর্থন করলেও যারা একে নিয়ে দেশের 
সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে সেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি জে পি অর্ডিন্যান্স মানতে 
| রাজি নয় । পরিষদ ও বি জে পি খানিকটা খুশি যে, বাবরি মসজিদের বিতর্কের ৩২০০০ বর্গ ফুট জমি 
: অডিন্যান্স বলে সরকার অধিগ্রহণ করবেন | কিন্তু পরিষদের দাবি এ জমি শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ 
| সমিতির কাছে হস্তান্তরিত এবং রামের জন্মভূমি বলে ঘোষণা করতে হবে, যেখানে সমিতি রাম মন্দির 
নির্মাণ করবে । তা না হলে “কর সেবা’ নিয়ে সরকারের সঙ্গে পরিষদের সংঘর্ষ অনিবার্য । পরিষদের 
সাধারণ সম্পাদকের মতে সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে ‘কর সেবা'-কে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছেন | 
হিন্দুদের পক্ষে এ এক ধরনের জয়, যদিও তা সম্পূর্ণ নয় | এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা ও সংগঠন একই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্ডিন্যাঙ্সের বিরুদ্ধে সোচ্চার ı অপর দিকে দিল্লির জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ 
আবদুল্লা বোখারী উদারতা দেখিয়েছেন এ জমির খানিকটা মন্দির নির্মানের জন্য দিতে চেয়ে | যেমন 
কোন এক সাধু বিতর্কিত জমিতে পাশাপাশি মসজিদ ও মন্দির নির্মানের প্রস্তাব দিয়েছেন | 
| সরকারি সূত্র নিয়ে আরও আলোচনা চলছে বটে, কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তার লক্ষ্যে অটল | 
ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে পরিষদের সঙ্গে সরকারের সমঝোতাকে তারা মেনে নেবে | বি জে পি 
| মোা সরকারের প্রতি সমর্থনের হুমকি এখনও প্রত্যাহার করেনি | তাদের অনমনীয় ও একগুয়ে 
| মনোভাবের কারণ রথযাত্রার সাফল্য | আদবানি যেখানেই গেছেন বিপুল সাড়া পেয়েছেন এবং তারা 
| ধরে নিয়েছেন এটা তাদের প্রতি জন সমর্থনের প্রকাশ, যেটা ভোটের বাক্সে তাদের অনুকূলে যাবে । বি 
জে পি নেতারা মনে করছেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে 











তারা যে আসন পেয়েছিলেন অতঃপর একা লড়লে এর চেয়ে বেশি আসন পাবেন | এবার তাদের লড়াই | 
কংগ্রেসের সঙ্গে | জনতা দলের অবস্থা সঙ্গীন হবে । মোচা সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে |. 
নিলে তাদের লাভ বেশি | এখন হয়ত বি জে পি-র আদবানিপন্থী নেতাদের মনে দ্বিতীয় চিন্তার উদয় | 

হয়েছে। তাই তাদের সুর একটু নরম এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত 


হতে OGRA | 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ককে কেন্দ্র করে ভারতে হিন্দু: 
সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটেছে | তার প্রধান পাণ্ডা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার সহযোগী বি জে পি | 
শুধু এরাই নয়, আরও অনেক হিন্দুত্বের ধবজাধারী ছোট ছোট দল, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, বিভিন্ন মঠের | 
অনেক সাধু AAN, শঙ্করাচার্যরা মাঠে ময়দানে নেমে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প ছড়াচ্ছেন | আর | 
এর থেকে ফয়দা তুলতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যেটা মূলত একটি রাজনৈতিক দল | এবংবিজে | 
Pa রাজনৈতিক স্বার্থেই আদবানির রথযাত্রা | দেশে তো হাজারো সমস্যা রয়েছে | জাতীয় সংহতির | 
এবং মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা তার মধ্যে প্রধান | এসব নিয়ে আদবানিদের কোন মাথাব্যথা নেই | 
বাল্ীকির এক কাল্পনিক RARA নেহাৎই রক্তমাংসের এবং দোষেগুণে একজন মানুষ তার জন্মভূমি |... 
নিয়ে তারা সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মূলায়াম সিং |. 
TE আদবানির রথযাত্রা এবং “কর সেবা'-র প্রতি যে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে তিনি |. 
প্রশংসার যোগ্য | মোর্চা সরকার মীমাংসার ফর্মুলা দিয়েছেন এবং তাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বি জে | 
পি মনে করছে তাদের আংশিক জয়লাভ হয়েছে। কিন্তু তাদের সমস্ত দাবি যে মোগি সরকার. মেনে | 
নেবেন না এটা নিশ্চিত। তখন বি জে পি কী করবে? E E 































A প্রতিনিধি : সম্ভবত ১৯৮৯ 
সালের এপ্রিল মাস। কেন্দ্রীয় সরকার 
হঠাৎ ঘোষণা করলেন-_এখন থেকে আর 
oa আর ই পি নয়, এখন থেকে আর 
. রাজোর হাতে অর্থ প্রদান নয়, এখন থেকে 
গ্রাম উন্নয়নের সোপান হবে জওহর 
2 রোজগার যোজনা | জওহর রোজগার 
- যোজনার টাকা সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
হাতে তুলে দেওয়া হবে স্থানীয় জেলা 
শাসকের মাধ্যমে | রাজ্যের হাতে এতদিন 
.. গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে অর্থ তুলে 
. দেওয়া হয়েছে তার হিসাব কেন্দ্রে পৌঁছতে 
“বিলম্ব হয়, আবার কখনও কখনও সে 
. হিসাব যথাযথভাবে পাওয়াও যায় না। 
aaa রাজা সরকার যে হিসাব দাখিল 
... সমীক্ষক দল সন্দীহান | -১৯৮৯ সালের 
ARTS পশ্চিমবঙ্গের সপ্টলেক নামক স্থানে 
. সারা ভারত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর যে 
আলোচনা চক্র বসেছিল তাতে রাজীব 
সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থায় যে Mae পদক্ষেপ 
নিয়েছেন তা. সারা ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম | 
সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের আশি শতাংশ 
টাকায় রাজ্য সরকার যে বাহবা কুড়িয়ে 
নিচ্ছেন তা হতে দেওয়া যায় না। 
এই উদ্দেশ্যের গোপন দিক আর একটা 
আছে । তা হলো-টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের | অথচ রাজ্যের আশি শতাংশ 
মানুষ জানে যে গ্রাম গঠনে রাজ্যই মুখ্য | 
সমস্ত অর্থ রাজ্য সরকারই বরাদ্দ করেন | 
q কেন্দ্রায় সরকার এই অর্থ সরাসরি 
| দেলেন তখনই মানুষ জানবে যে গ্রামের 
ক্রি নেই । তখনই পশ্চিমবঙ্গের মত যে 
_ সব রাজা কেন্দ্র-বিরোধী সরকার গঠন 
কারে ara আছে তাদের গদা উল্টে যাবে | 
সুতরাং - থ্রামোয়য়ন পরিকল্পনার আশি 
শতাংশ টাকা জেলা শাসকের ' মাধ্যমে 
জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিতে পারলে 
E পেতে অসুবিধা হরে না, বিশ্বব্যাদেরে 














uf দালি কলা হাল: এবং 


সাধারণ =, ভোটারদের মানসিকতার 
পরিবর্তন ঘটান যাবে রাজ্য সরকারের 
পতন ঘটতে বিলম্ব হবে না। সুতরাং 
যেমন ভাবা তেমন কাজ | ১৯৮৯ সালের 
জুন মাসে জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের 
লীভ ব্যাঙ্ক ইউ বি আই-এর মাধ্যমে 
সরাসরি প্রাম পঞ্চায়েতের নামে চেক এসে 
হাজির হল । ততদিনে জেলা শাসক 
প্রধান, সভাপতি, বি ডি ও-দের নিয়ে 
দফায় দফায় সভা করলেন | কাজের 
জানালেন | কিন্তু লিখিত কোন বিধি নিয়ম 
পাঠালেন না, সবই চলতে লাগল মৌখিক 
নির্দেশে | তাজ্জব কি বাত । মুখে মুখে যে 
এতবড় যজ্ঞ সম্পাদন হতে পারে এমন 
দ্বিতীয় নজীর বোধহয় আর নেই। প্রশ্ন 
থেকে যায় এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি 
জেলা শাসকদের এই মহাযজ্ঞের কোন 
বিধি নিয়ম পাঠাননি ? তাহলে, টাকা 
পাঠবার আগে সুষ্ঠু পরিচালনা কাঠামো 
কেন শক্ত করা হলো না ? কেন সময় মত 
গ্রামপঞ্চায়েত/পঞ্জায়েত সমিতিগুলোকে 
হলো না ? সুতরাং পুকুর চুরির নয় সাগর 
চুরির রাস্তা প্রস্তুত রেখে জওহর রোজগার 
যোজনার লক্ষ লক্ষ টাকা 
জনপ্রতিনিধিদের হাতে জনগণের স্বার্থে 
ব্যয় করতে পাঠান হল | 

প্রথম কিস্তির টাকা পাঠাবার পর দক্ষিণ 
২৪ পরগণার জেলা শাসক মারফৎ এক 
স্বাক্ষরহীন বিধিনিয়ম গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। 
অপূর্ব ব্যবস্থাপনা | লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
বিধি নিয়ম পাচ ছয় পাতায় চেপে পাঠান 
হল ব্যয় করার উত্তরাধিকারীদের কাছে। 
যাতে সরকারি অধিকর্তাদের কোন স্বাক্ষর 
নেই । কোন অফিসের স্বারক নেই । এই 
সম্পূর্ণ নিয়মটি পাঠ করলে বোঝা 
যাবে-“এখান থেকে মারলাম তীর 
চোখ গেল রে বাবা 1” সেই বিধি নিয়মে 
বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চার 
কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে | প্রথম কিস্তির 


টাকা আশি শতাংশ খরচ করার পর দ্বিতীয়. 
fates টাকা দওয়া হারে ace কিস্তির 2 


আশি শতাংশের মধ্যে যে পরিমাণ কম 
সেই পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হবে | 
কোথাও বলা হল না যে আশি শতাংশ 
টাকা খরচের সত্যতা হিসাবে আভ্যন্তরীণ 
নিরীক্ষা প্রয়োজন | সুতরাং এটা যে সম্পূর্ণ 
ভূয়া প্রমাণ করতে সময় লাগে না। তবু 
স্বার্থকতা এইখানে যে এরূপ ভ্রান্ত নিয়ম 


নেমে পড়লেন | 

প্রথম কিস্তির টাকা বন্টন করার আগে 
পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি 
থেকে কোন বাৎসরিক পরিকল্পনা 
(Annual Action Plan) গহণ করা হয়নি ৷ 
সুতরাং কাজ কিসের উপর ভিত্তি করে 
এগোবে ? নির্দেশিকায় বলা হল-- প্রতি 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম কিস্তিতে যে টাকা 
পাবে তার উপর ভিত্তি করে বাৎসরিক 


কর্মসূচী বা যোজনা তৈরি করবেন | এই 


ভিত্তি হল প্রথম কিস্তির টাকাকে চারগুণ 
করে তার সঙ্গে শতকরা দশ টাকা হারে 
যোগ করে মোট যে টাকা হবে সেই টাকায় 


বার্ষিক যোজনা প্রস্তুত করতে হবে । প্রথম 


কিস্তিতে প্রাপ্য সর্বনিম্ন টাকার পরিমাণ হল 
আশি হাজার | তাহলে একটি ছোট গ্রাম 
পঞ্চায়েতের বার্ষিক AM হল-_৮০,০০০ 
x 8 + ৮০০ = ৪০০,০০০ টাকা | 
যেখানে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যস্ত এক 
একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এন আর ই পি 
খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র আশি হাজার 
টাকা | সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ আশি 
হাজার টাকার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ 


টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 


বায় করতে পারতে না 1 এক্ষেত্রে ভাববার 
বিষয় এই যে, গ্রাম পঞ্চায়েত এ চার লক্ষ 
টাকা নিদিষ্ট সময়ে বায় করতে পারবে 
তো £ এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি । 
এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা 
প্রয়োজন | এন আর ই পি খাতে প্রত্যেক 
গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমান বরাদ্দ দেওয়া 














BS কিন্তু জওহর রোজগার যোজনা 


ভিত্তিতে । অর্থাৎ এক একটি গ্রাম 
পঞ্চায়েত সর্বনিন্ন টাকা পায় যেমন চার 
লক্ষ, তেমনি সবেচ্চি বরাদ্দের পরিমাণ ছয় 
লক্ষ পর্যন্ত । ধারা শহরের শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে গ্রাম গঠনের 
চিন্তাভাবনা করেন তাদের কাছে 
'কাদা-মাখা পথে নেমে আসুন । বিগত 
একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কত টাকা বরাদ্দ 
দেওয়া হয়েছে. এবং সেই টাকায় 
পরিকল্পনা রূপায়ণ কতটা সার্থক হয়েছে 
একটু খতিয়ে দেখুন । এটা বামফ্রন্ট, 


১৯৮৯-৯০ সালের জওহর রোজগার 
যোজনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাক | দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার মন্দির বাজার ব্লক ১৯৮৯-৯০ 
সালে জওহর রোজগার যোজনা খাতে 
মোট টাকা পেয়েছে প্রায় পনের লক্ষ | 
চারজন সরকারী কর্মচারীকে অগ্রিম 
দেওয়া হয়েছে প্রায় দশ-লক্ষ টাকা, যার. 















সম্প্রতি 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় একটি 


প্রবন্ধ প্রকাশিত. হয়েছে । এই প্রবন্ধে” 


চীনের সমস্ত যুক্তিকে বেপরোয়াভাবে 
আক্রমণ করে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বলা 
হয়েছে চীনের aa প্রধান কারণ, 
বর্তমান যুগ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার অভাব | 
পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান যুগ যে অন্য 
যুগের থেকে সম্পূৰ্ণ 
লক্ষণাক্রান্ত_ চীনের মধ্যে এই বোধ 
অনুপস্থিত এবং সেইজন্য তারা মাকসবাদ 





রুশ ও চীনের আদর্শগত 
নতুন অধ্যায় 




























ব্যয়ের হিসাব (Adjustment) 
অফিসে, পৌছয়নি । প্রকাশ থাকে « 


নেতৃত্ব কি চোখে ঠুলি লাগিয়ে আছেন, * 
কি জেগে ঘুমোচ্ছেন ? এই দৃষ্টান্ত যদি 


ব্যর্থ হতে চলেছে। an 

গ্রাম পঞ্চায়েত যখন এন আর ই পি 
বৎসরের মধ্যে খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছে, 
তখন চার থেকে ছয় লক্ষ টাকা ন মাসে 
তারা কিভাবে খরচ করেছে? একটু 
খতিয়ে দেখা যাক । প্রতিমাসে. গ্রাম 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
















পর থেকে পৃথিবীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে 


ও লেনিনবাদের অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত | DIE 


'_ বাঘ সংরক্ষণের নামে দুর্নীতি 








দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [পাচ 





N 


গরান জঙ্গল সাফ 


বন বিভাগের জুলুমে সুন্দরবনের 
মানুষ ক্ষেপে আগুন 


অশোক পাটোয়ারী : বাঘ সংরক্ষণের 
নামে বন দপ্তরের কর্মীরা সুন্দরবনের 
নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন 


চালাচ্ছেন | সরকার অর্থ আত্মসাৎ, 
তছরুপ ও লুঠ করছেন | বন দপ্তরের 
কর্মীরাই লাখ লাখ টাকার গরাণ কাঠ বিক্রি 
করছেন | রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মীদের 
সম্পর্কে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ 


কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন | বনের 
বাঘ যাতে সাধারণ মানুষের ওপর সহসা 
আঘাত হানতে না পারে তার জন্য গরাণ 
কাঠ কেটে বেড়া দেওয়া হচ্ছে | লক্ষ লক্ষ 
টাকার জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। 
কাটা-তারের বেড়ায় বাঘ আটকানো 
কিভাবে সম্ভব তা নিয়েও জটিল প্রশ্ন 
উঠেছে | গৌতমচন্দ্র কুর অভিযোগ 
বছরের প্রথম তিন মাসে পর পর পাচ 
জনকে বাধে খেলো | পঞ্চায়েত এবং 





* বনদপ্তরের কর্মীরা আর্থিক সাহাযা 


* স্টাদের বক্রব্য 


~ 


দেওয়ার জন্য কোন উচ্চ-বাচ্চই করলেন 
না। অথচ সুন্দরবনে মৌলী বা মধুকর, 
কাঠুরে বা মাছমারাদের আকস্মিক বাঘে 
খেলে সরকারি ব্যবস্থায় এককালীন দু 
হাজার টাকা, প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ে 
আরও কিছু সাহায্যদানের ব্যবস্থা থাকলেও 
বনদপ্তরের কর্মীরা উদোর পিণ্ডি বুদোর 


ঘাড়ে চাপিয়ে সাহায্য করা হয়েছে বলে 


জানিয়ে দেন | 


সাহায্য না করেই সরকারি নথিতে 

ফলাও করে ক্ষতিপূরণ দানের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এনেছেন কুলতলি থানার দক্ষিণ 
দুর্গাপুর মৌজার: বাসিন্দা নন্দরাণী 
হালদার | নন্দরাণীর স্বামী গৌর গহন 
অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৯৮৬ 
সালে বাঘের পেটে যায় | অসহায় বিধবা 
নন্দরাণী চার শিশুপুত্র নিয়ে বনদপ্তরের 
কাছে সেই থেকে হন্যে ঘুরলেও কোন 
সাহাযা পান নি। বরং বলা হয়েছে, 
মৌলি'-দের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারি 
বিধি নেই | আবার কখনও তারা বলেছেন. 
লাইসেন্স প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া যাচ্ছে না। 





কুলতলির মানুষের অভিযোগ, বাঘের 
আক্রমণে কোন মানুষের মৃত্যু হলে ৩০০০ 
টাকা, একটি গরুর জন্য ২৫০ টাকা এবং 
একটি ছাগলের মৃত্যুর জন্য যে ২৫ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারি বিধি আছে 
বনদপ্তরের কর্মীরা তা মানেন at | দরিদ্র, 
নিরীহ মানুষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, 
অথচ আত্মরক্ষার জন্য কাঠরে বা মৌলিরা 
কোন অস্ত্র নিয়ে ঘুরলে তাদের ওপর 
জুলুম করা BR) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
রাজ্যের বনমন্ত্রী চলতি বছরে আর্থিক 
ক্ষতিপ্রণ দানের কথা বিধানসভায় 
ঘোষণা করেছেন । 

এদিকে সুন্দরবনে বেড়া দেওয়ার নামে 
বনদপ্তালর কর্মীরা কয়েক লক্ষ টাকার 
গড়ান কাঠ চুরি করেছেন বলে অভিযোগ । 
মাত্র কয়েক জায়গায় কাটা তারের বেড়া 
দেওয়া ছাড়া রাজ্যের বন দপ্তর সুন্দরবনে; 


থেকে জোর করে নিজের এলকায় তাদের 
ধরে এনে চার/পাচ হাজার টাকা জরিমানা 
নিচ্ছেন । এ ব্যাপারে পুলিশও জড়িত | 
প্রতিবাদ করলে প্রাণে মেরে ফেলার- 
হুমকিও দিচ্ছে | 


জেলা পরিষদ নেয় ২৪ টাকা, ব্যাঘ প্রকল্প 
অফিসে নেয় ৪০০ টাকা, বনদপ্তরের 
অফিস নেয় ৪০০ টাকা | তার ওপর 
লাইসেন্স না থাকলে তো জুলুমের শেষ 
নেই । মাধধরারা আরও অভিযোগ 
দপ্তরের কর্মকর্তাদের গুণের কথা বার বার 
লিখেও কোন ফল হয় নি | আসলে সবই 
একই সূত্রে বাধা বলে তাদের অভিযোগ । 
বনদপ্তরের অফিসাররা অবশ্য এ 
সম্পর্কে বলেছেন, সুন্দরবনে বাঘদের 
স্বাভাবিক খাদা বনের ছোট খাট প্রাণী এবং 
নদী বা খাড়ির মাছ । বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে এসব খাদ্যে ঘাটতি দেখা 
দিয়েছে | দেশে মাছের চাহিদা বৃদ্ধির 
পাওয়াতে মাধ ধরা নিয়ে সুন্দরবনের 
জেলে বা মাছধরা এবং বাঘেদের মধ্যে 
একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে | তাই 
নিরাপত্তার জন্য জেলেদের দিকে বেশি 
|করে নজর রাখা দরকার । 


মুসলিমদের পবিত্র স্থানে 
মার্কিন সৈন্যদের সেবার জন্য 
মিশর ১০ হাজার মেয়ে পাঠাল 


'নাঁড়গোপাল ঘোষ: মধ্য AM 
মার্কিনীদের মতলব কি? ইরানী 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের কুয়েৎ দখল 
পররাজ্য দখলের একটি নির্লজ্জ উদাহরণ, 
বার সঙ্গে একমাত্র ইসরাইলের প্যালেস্টাইন 
দখলের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে | 
পররাষ্ট্র দখলের বিরুদ্ধে যদি মার্কিনীদের 
প্রতিরোধই নীতি হত তাহলে যে ভাবে 
করেছে ইসরাইলের বিরুদ্ধেও তাই করা 
উচিত ছিল । মার্কিন সরকার তা তো 
করেইনি উল্টে মধ্যপ্রাচো ইস্ত্রারাইল 
SUN সমর্থন করে এসেছে একেবারে 
শুরু থেকে | কোন দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষায় মার্কিন বাহিনীকে যুদ্ধে নামানো 
হয়েছে এমন উদাহরণ এ দেশের ইতিহাসে 
নেই | বরং উস্টোটাই ঘটেছে ভিয়েতনামে, 
কোরিয়ায় | স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 
এসেছে মার্কিনীরা । যেমন বাংলাদেশের 
এরশাদ সরকারকে মদত দিচ্ছে ৷ দিয়েছে 
পাক সামরিক শাসকদের থেকে বর্তমান 
সামরিক বাহিনীর পুতুল শাসক গোলাম 
ইসাক খান পর্যস্ত । ফিলিপাইনসের জঙ্গী 
পিনোচেট, পানামার নরিয়েগাকে | গত ৮ 
অক্টোবর জেরুজালেমে বহু সংখ্যক 
নির্মম ভাবে হত্যা করায় রাষ্ট্রসংঘও 
বিচলিত | কয়েক ঘণ্টা বৈঠক করে রাষ্ট্র 
সংঘ যখন এ হত্যাকান্ডের যথাযথ তদন্ত 
এবং একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের 
দ্বারপ্রান্তে সেই চরম মুহুর্তে মার্কিনী ভেটো 
তা বানচাল করে দেয়। 

এ হেন ন্যায় নীতির উপাসক মার্কিনা 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকের কুয়েত 
দখলের বিরুদ্ধে রাতারাতি ১ লাখ ১০ 
রি 

বিমান বাহিনী, রণতরী পাঠালেন সৌদী 





আরবকে রক্ষা করতে | কুঁয়েতাকে Gm 

করতে নয়। কুয়েতের আমার তত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ পষ্টাপোযকতায় | 
কুয়েতের আমার মার্কিনাদের পরীক্ষিত 
দালাল আর এক দালাল সৌদা বাদশা 


ফাহদ-এর আশ্রিত । মার্কিন JA 
অর্থনৈতিক মন্দা চরমে এ বছরের 


বাজেট ঘাটতি ৫০ হাজার কোটি ডলার | 


তার উপর বাজেট পাশ করতে বুশ 
সরকারের বার্থতা তো আছেই ৷ এই 


পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বুশ তার 
মধ্যপ্রাচো সামরিক অভিযানে এক aera 
আরও vo হাজার কোটি ডলার বায়ের 
বোঝা চাপালেন সে দেশের ভেঙে পড়া 
অর্থনীতির ঘাড়ে | মধাপ্রাচো যদি যুদ্ধ 
নাও হয় তা হলেও এ বিপুল অর্থবায় 
হবে । যুদ্ধ হলে তা দই তিন গুণ 3% 
পাবে । এ তথা জানিয়েছেন সিনেট 
অধিবেশনে স্বয়ং প্রতিরক্ষা সচিব ডিক 
চেনি | 





মধাপ্রাচো মার্কিন মতলব কি + up 
মাসের শেষ সপ্তাহে মাকিনীদের দাসানুদাস 
মিশরের প্রেসিডেন্ট ERA সুবারক 
মধ্যপ্রাচো মার্কিন সেনাদের সেবা সহায়তা 
দেওয়ার জন্য ১০ হাজার সুন্দরী তরুণীকে 
রণক্ষেত্রে মার্কিন সেনাবাহিনীর শিবিরে 
পাঠাবার দাসখত লিখে দিয়েছেন | এই 
তরুণীদের সৌদার ভিসা ছাড়াই সরাসরি 
মার্কিনীদের ঘাটিতে নিয়ে যাওয়ার বাবস্থা 
করেছে পেন্টাগনের কতীরা : লন্ডনের 
খবর পেন্টাগন পাকিস্তান, তুরস্ক ও 
বাংলাদেশের মত পদালেহী দালাল 
দেশ থেকে এক লাখ তরুণী সংগ্রহ 
করবে । যে তরুণীদের একমাত্র কাজ 
মার্কিন বাহিনীর সেবা সহায়তা দান | 
ইতিমধ্যে ইত্রাইলী মহিলাদের নিয়ে গঠিত 
মার্কিন মহিলা সেনা বাহিনীর সাত হাজার 
মহিলা সেনাকেও সৌদী আরবে আনার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে | 








যতীন চক্রবর্তীকে নিয়ে মহা ফাপরে 
পড়েছে আর এস পি! দল থেকে 
সাসপেন্ড করেও দমান যাচ্ছে না তাকে 
তিনি যা বলেছেন তা থেকে এক চুলও 
সরবেন না বলে ঠিক করেছেন যতীনবাবু 
অর্থাৎ, এক কথায় তিনি একন 
“ডেসপারেট', যদিও দলের একাংশ সমানে 
দলে যতীনবাবুর সঙ্গে মূল ঝগড়া ননী 
উট্টাচার্য-নিখিল দাস-মতীশ রায় গোষ্ঠীর 
অভিযোগ, ওরাই সি পি এমের চাপে 
যতানবাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নিয়েছেন । মাখন পাল এবং দলের কিছু 
নবীন নেতা বরং তার প্রতি একটু নরমই 
বলা চলে | 

সরকারের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলছেন 
তৃণমূল স্তরে দলের কর্মীদের বক্তব্য 





ন্তাই | বাস্তবিকই ফ্রন্টের বন্ধ নেতাই 


বৰ্তমানে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছেন। 

দিয়ে ধরা যাক মার এস পি নেতাদের 
কথাই | এই যে মন্ত্রী দেবরত 


বন্দোপাধ্যায় | ওর কি আগের মত সেই 
ভাবমূর্তি আছে ? আগে পায়ে হেঁটে কিংবা 
রিক্সায় অথবা সাইকেলে উনি ঘুরতেন, 
নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলকার 
মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখতেন । আর, এখন ? এখন উনি 
কলকাতার রাজভবনে বাসা বেধেছেন | 
মাঝে-মধ্যে বহরমপুরে যান বটে, তবে 


সরকারের গাড়িতে । ওঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের, 


সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা । নিজের 
দলীয় কর্মীদের সঙ্গেই ওঁর যোগাযোগ 
নেই | দেবব্রতবাবু আর এস পি-র একজন 
দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতা | ননী ভট্টাচার্য 
স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন । কিন্তু, 
দেবব্রতবাবু সে পথের পথিক হতে রাজি 
নন । উনি এত কষ্টার্জিত পদটি ছাড়তে 
রাজি নন কিছুতেই | 


মুর্শিদাবাদ জেলা আর এস পি-র 
প্রধানও হলেন দেবব্রতবাবু | দল (থোক 
কিছুদিন আগে ওঁকে বলা হয়েছিল, অন্তত 
একটা পদ ছাড়ন | কিন্তু, সে কথা শোনেন 
নি উনি | সংসদ সদস্য হওয়ার প্রস্তাবও 
হিসাবে থাকার জন্য ৷ ওর মুরুবিব হলেন 


ত্রিদিব চৌধুরী । 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


তাহলে কী বোঝা গেল ? না মস্ত্রিত্বেই 
যাবতীয় মধু | এই মধু থেকে বঞ্চিত হয়েই 


যতীনবাবু খেপেছেন | এই মধুর লোভেই 


আর এস পি সি পি এমের যাবতীয় চাপের 
কাছে মাথা নোয়াচ্ছে ! 

বামফন্টের বিরুদ্ধে, সি পি am 
অর্ধ-সত্য মিলিয়ে যতীনবাবু এখন অনেক 
কথাই বলছেন | এসব কথা শুনে অনেকে 
হাততালিও দিচ্ছেন। অথচ, মজার 
ব্যাপার হল, মন্ত্রিত্ব হারাবার পরও বেশ 
কয়েকমাস চুপচাপ বসেছিলেন 
যতীনবাবু | কেন ? না, তখনও আশা ছিল 
আবার মন্ত্রিত্ব ফিরে পাবেন তিনি | 


সেই আশায় যখন ছাই পড়ল, তার 
জায়গায় যখন দলীয় প্রার্থীরূপে মন্ত্রী হয়ে 
মহাকরণে প্রবেশ করলেন মতীশ রায় 
তখনই রগে গজরাতে লাগলেন তিনি । সি 
পি এমের বিরুদ্ধে, বামফুন্টের বিরুদ্ধে এবং 
নিজের দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন 
তিনি তার পর থেকেই । 

তের বছর একনাগাড়ে ক্ষমতায় থেকে 
বামফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে যে নানাবিধ 
বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই 
দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু fan 


মন্ত্রিত্বের লোভ এবং যতীনবাবু দেবব্রতবাবুরা 


হারিয়েই কি যতীনবাবুর চোখ খুলল ? 
মন্ত্রী থাকাকালে তবে কি তিনি তার 
বিবেকটা বন্ধক দিয়েছিলেন ? 
মতবিরোধের জন্য কিছুদিন আগে 
মন্ত্রিত্ব, দল এবং বিধানসভার সদসাপদ 
ছেড়েছেন রাজ্যের এক বিশিষ্ট 
রাজনীতিক | অথচ, যতীনবাবুর সঙ্গে তার 
কত তফাত | তিনি পাদপ্রদীপের আলো 
থেকে সরে গেলেন নিঃশব্দে । বামফুন্টের 
নিন্দাসূচক একটি শব্দও বের হল না তার 
মুখ থেকে | তিনি ড: অশোক মিত্র 1 তার 
ওপথে যাওয়ার দরকার হয়নি । কারণ 
তার একটা অন্য পরিচয় আছে 1 তিনি 
একজন প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ | 
দেশ-বিদেশের বহু মানুষ তার লেখা 
পড়েন। 


অশোকবাবুর যে যোগ্যতা বা ভাবমৃতি 
আছে যতীনবাবুর তা না থাকতে পারে | 
কিন্তু তাই বলে যতীনবাবু যে পথটা বেছে 
নিয়েছেন সেটা যথার্থ পথ নয় মোটেই | 
অভিযোগ সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দলে 
থেকে, BCD থেকে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষ দল এবং ফ্রন্টের নিন্দা করেন ? তার 
থেকে নিজেই তিনি দল ছেড়ে দিলে 
পারেন, যেমনটা দিয়েছিলেন ডঃ fa | 


আসলে ওসব কিছু নয়, হিরো হতে 
চাইছেন যতীনবাবু | এবং সে কাজে তাকে 
প্রকারান্তরে সাহাযা করছেন আর এস পি 
নেতৃত্বের একাংশ | এদের ভয়, এখনই 
যতীনবাবুকে দল থেকে সরিয়ে দিলে তিনি 
অনেক কিছু ফাস করে দিতে পারেন | 
তাতে দলের ক্ষতি হবে | দলীয় নেতৃত্বের 
একাংশের এই দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছেন 
যতানবাবু | তিনি হুমকি দিচ্ছেন, আমার 
জেহাদ চালিয়ে যাব আমি. ছাড়ব না 
বিধানসভার সদসাপদণ্ড | দেখি, কে 
আমার মুখ বন্ধ করতে পারে 


আর এস পি এবং যতীন yea ja 
তামাশা দেখে সাধারণ মানুষের অনেকেই 
কিন্তু হাসছেন | আহা রে, ক্ষমতায় থাকার 
জনা কত গ্লানিই না ভোগ করাছে es 
ওদের কোনও লাজ লঙজ্জাহ নই 
“বিপ্লবী শব্দটি ওরা দলের নাম 1 ক. 
দিলেই পারে । অস্তুত AAA দের 
সম্পর্কে কিছুটা Kaffe দর হয় মানুষের 
সোসালিষ্ট পাটির 'কমবেউরা কি wi 
করছেন Y আরে, রাগের কী আছে + সা 
জানেন, সবই হয় রাজনীতিতে een 
নন্দ তো WEG হয়েছেন ae 
তালে তাল মিশিয়ে : 





4 kyl 





ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 





১৬৯০ থেকে ১৯৯০1 ৩০০ বছরের 
কলকাতায় বতমান ফুটপাতবাসীর সংখা 
৬০ হাজার 1 উনিশ শতকে ভারতের 
রাজধানী কলকাতার জনসংখা ছিল ৩ 

| বওমানে শুধুমাত্ৰ সরকারি হিসেবে 
করপোরেশনের আওতাভুক্ত মানুষের 
সংখা ২০ লক্ষ । ভারতের বৃহত্তম 
মহানগর যেখানে ৬৭ শতাংশ মানুষ বাস 
করেন বৃহত্তর কলকাতায় | জনসংখ্যার 
৩০ শতাংশ বহিরাগত | ৮৬ সালের 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ২৯ 
হচ্ছেন বহিরাগত ! এরমধ্যে ৭১ শতাংশ 
মানুষ এসেছেন রাজোর বিভিন্ন জেলা 
থেকে । এই :হিরাগতরা মূলত বাস করেন 
বস্তিগুলোডে | 
বাস কবে, বস্তিতে । এক কথায় বলতে 
গেলে, বস্তির wee বাইরে রেখে 
কলকাতার জনা কিছু করা অসম্ভব | 
এরপরে আছে মুসলিম সম্প্রদায় । এই 
সম্প্রদায় যুগ-খুগাস্ত ধরে কলকাতায় বাস 
করছে । মূলত মৌলালি, পাকসার্কাস, 
খিদিরপুর ও রাজাবাজার অঞ্চলে মুসলিম 
সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। আরবান 
ওয়েস্টবেঙ্গল ১৯৯০ সমীক্ষায় দেখা 
যাচ্ছে, কলকাতায় বস্তিবাসীদের মধ্যে 
হিসেবে কলকতায় ৪৩.৮৬ শতাংশ মানুষ 
বস্তিতে বাস করেন | বোশ্বাইয়ে ৪১.২৬ 
শতাংশ দিল্লিতে ৩২:০৮ শতাংশ এবং 


SEE ২১:০৮ শতাংশ | 
৩০০ বছরের কলকাতার জন্য 
বিশেষ প্রতিনিধি: ৩০০ বছরের 


কলকাতার অভিশাপ হচ্ছে ‘Tare’ ৪৭ 
সালের দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ (অধুনা 
বাংলাদেশ) থেকে আসা উদ্বান্তরা এখনও 
বিচারের অপেক্ষায় । পঞ্চাশের দশক 
থেকে আিক্ষারত উঁদ্বাপ্তুদের জুটেছে 
চরম বঞ্চনা ও অবজ্ঞা | অথচ পরিস্থিতি 
বলছে, বৃহত্তর কলকাতার রাজনৈতিক 

পাংক ওঠানামা করে উদ্বাস্তু রাজনীতির 


কাছে যেতে হয় ভোট চাইতে 80 
বছরেও একটা সমাধান হলো না। 
জন্য নিঃশর্ত মালিকানা ভিত্তিক দলিল 
১৯৮৬ সালে পাশ হয়ে যাওয়া সত্তেও 


'বিশেষ প্রতিনিধি : শুধুমাত্র সংস্কারের 
অভাবে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলো 
বিদেশিদের কাছে দর্শনীয় স্থান হিসেবে 
Bes ত অঞ্চলগুলো নিয়ে সাধারণের সরব 

হওয়ার সময় এসেছে | একমাত্র পাতাল 
রেল বাতীত নিয়মিত পরিষ্কার কোথাও 
হয় না । বলা দরকার, দর্শনীয়র তালিকায় 
সংযোজন | এই ব্যাপারে দুরদর্শন কেন্দ্রকে 
ও ধরা যেতে পারে | প্রথমেই মন্দিরের 
কথায় আসা যাক | কালীঘাট মন্দির 
কলকাতার অন্যতন শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ | অথচ 
মন্দির nega কিংবা পরিবেশ নিয়ে 
সামান্যতম কেউ চিন্তাভাবনা করেন না। 
পুরসভার পক্ষ থেকে স্থানীয় পুরপিতা 
যিনি আছেন তিনি মন্দিরের পার্শ্মবতী পুর 
ara চেয়ে বরং মমতা ব্যানাজির 
ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ı কার্যত নরক .করে 
রাখা হয়েছে মন্দিরের RA 
অঞ্চলকে | রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকেও 


অভূতপূর্ব অনীহা অনেককেই ভাবিয়েছে ।' 


কালীঘাটের পারেই উল্লেখ করা যেতে 
পারে দক্ষিণেশর মন্দিরের কথা nn 
. তালিকায় দক্ষিণেশ্বরের ভূমিকা 

এরপরেই বলতে হয়, ¡oi dls 


তাংশ মানুষ, 


জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ. 


কলকাতা ৩০০ 
১৮৫ বর্গ কিলোমিটার কলকাতা শহরে 


ফুটপাতে বাস করেন ৬০ হাজার মানুষ 


ফুটপাথবাসীদের নিয়েও যথেচ্ছ সমীক্ষা 
হয়েছে | এই বাপারে সি. এম. fe এ 
কর্তৃপক্ষও ভালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন 1 
জনসংখ্যার, নিরিখে আরো অনেক হিসেব 
করা হয়ে থাকে কলকাতাকে নিয়ে । 
সমস্যা আছে কিন্তু সমাধানও আছে 1 
বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের শান্তিপূর্ণ 
সহবস্থান ভারতের আর কোথাও আছে 
কি? ভারতের আর কোনো শহরে ৬০ 
হাজার মানুষ ফুটপাথে ঘুমোয় ? সম্ভব 
কি? সম্প্রতি এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, 


. কলকাতার জনসংখ্যা আরো বাড়ছে | যে 


হারে বাড়ছে, তা এক কথায় ভয়াবহ | গৃহ 
সমস্যা চরম হয়ে দাড়িয়েছে ৩০০ বছরের 
কলকাতায় মূল বাহন ছিল একসময় 
পাচ্ছি | বর্তমানে পাতাল রেল | ১৬৯০ 
সালের ২৪ শে আগস্টকে কলকাতার 
জন্মদিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল | কিন্তু 
বাস্তব হচ্ছে, তার আগেও কলকাতা ছিল 





fers চট্টোপাধ্যায় 





বন্ততপক্ষে কলকাতা আপন গরিমায় সব 
কিছু বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে | ১৭৫২ সাল 
হলওয়েল সাহেবের হিসেব অনুযায়ী 
জনসংখ্যা ছিল, ৪০ হাজার | ১৮২১ 
সালে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯১৭ জন | আর 
এখন বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১ 
কোটি অনেকদিন আগে ছাপিয়ে গিয়েছে 1 
জেট গতিতে বেড়ে চলেছে যানবাহন | 
বেড়েছে অন্যান্য কিছুও | কিন্তু সব কিছু 
ছাপিয়ে, কলকাতা ছোট হয়ে যাচ্ছে । 


১৮৩৯ সালের হিসেব অনুযায়ী 
কলকাতায় তখন পালকী ছিল ২৮৭৪টি | 
১৯৯০ সালের এই মুহুর্তে কলকাতা 
বাচাও নির্দেশ অনুযায়ী জ্যাম ঠেকাতে 
“ওয়ান ওয়ে” কিংবা একমুখী রাস্তা চালু 


কলোনিগুলো বিচার 


এখনও বন্টন করা সম্ভব হয়নি | এই বাবদ 
ইতিমধ্যে ৯৪ কোটি টাকা খরচও পাওয়া 
গিয়েছে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । 
উদ্বান্তদের এখনও দলিল পাওয়া হল না । 
কি এর নেপথ্য রহস্য ? ইতিহাস বলছে, 
ভারতীয় বামপন্থী রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
হাতিয়ার হিসেবে উদ্বাস্তদের চিহ্নিত করা 
STH | 


একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি । 
মিশে গিয়েছে | অথচ এখনও বঞ্চনা | 
কলকাতা ৩০০ বছরে উদ্বাস্তু তাপাংক 
নিয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য আমি বেশ 
কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। 
প্রত্যেকের মধ্যেই ভীষণ ক্ষোভ জমে 
আছে | দক্ষিণ কলকাতার পোদ্দার নগর, 


শক্তিগড়, শ্রীকলোনী, নেতাজী নগর, বাঘা 
যতীন, গাঙ্গুলীবাগান প্রভৃতি 
কলোনীগুলোতে বাস করা মানুষগুলোর 
মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। 


রাজনৈতিক প্রধান দলগুলোর Baw 
ংগঠন আছে। কিন্তু বাস্তব ভিত্তিক 
কোনো ভূমিকা নেই | বরঞ্চ প্রত্যেকেরই 
বাজ্য সরকারের “রিফিউজি গ্রান্ড 
রিহাবিলিটেশন' বিভাগ সূত্রে জানা 
গিয়েছে, প্রতিটি কলোনীতে নির্বাচিত ও 
কমিটি আছে | এই কমিটিগুলো 
দলিল বিতরণের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা 
পালন করবে | খবর নিয়ে জানা গিয়েছে, 
বহু কলোনী কমিটি যথেষ্ট বিরক্তি 


করা হয়েছে সর্বত্র । সামগ্রিক ভাবে একটা 
অভূতপূর্ব পরিস্থিতি | কলকাতাকে প্রথম 
আধুনিকতার মধ্যে নিয়ে এসেছিল ট্রাম 
গাড়ি | একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় 
এসে দাড়িয়ে ট্রাম তুলে দেওয়ার প্রস্তাব 
উঠেছে | এখানে একটা কথা বলে রাখা 
দরকার | ট্রামের গোড়াপত্তন করেছিলেন, 
তিন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী | যথাক্রমে, দিলউটন 
প্যারিস, আলফ্রেড প্যারিস ও রবিনসন 
সাউট্রার । 


কলকাতায় সবকিছু বাড়ছে। কমছে 
পরিবেশ । এত মানুষ, গাড়ি, সর্বোপরি 
কল-কারখানা সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন 
করে তুলেছে | ৩০০ বছরের কলকাতার 
সবচেয়ে বড় অভিশাপ কলকাতার বস্তির 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে | বস্তির 
পরিবেশ সবচেয়ে খারাপ । গাদাগাদি করে 
মানুষ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন | সমীক্ষা চিত্র 


পায়নি 


উৎপাদন করে চলেছে | বিশেষত নির্বাচিত 
কলোনী কমিটিগুলোর সময় পেরিয়ে 
যাওয়ার পরেও নির্বাচন না হওয়ার জন্য 
আরো জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে । বলা 
দরকার নির্বাচিত প্রতিটি কলোনী কমিটি ৩ 
বছর থাকতে পারে.। 


উদ্বান্তদের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত জমির মালিকানা 
প্রয়োজন নেই । সরাসরি আর বিভাগের 
সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দলিল পাওয়া 
যাবে | ৩০০ বছরের কলকাতার অভিশাপ 
কুড়িয়ে চলেছে Barwa | বয়স্ক একটি 
জেনারেশন শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্ত 
দলিল জোটেনি | অথচ দেশবিভাগের পর 
উদ্বাস্তরা এদেশে আসেন পাঞ্জাব 


(কুমারটুলী) ও চিত্তেশ্বরীর মন্দির । 
কালীঘাট কিংবা দক্ষিণেশ্বরের মত না 
হলেও এই মন্দিরগুলোর গুকুত্বও 
অপরিসীম । দুঃখের বিষয়, একমাত্র 
দক্ষিণেশ্বর মন্দির ব্যতীত কোথাও নিয়মিত 
সংস্কার হচ্ছে না! 

দর্শনীয়র তালিকায় এরপরেই উল্লেখ 
করা যেতে পারে ইডেন গার্ডেনের নাম । 
১৮৪০ সালে তৈরি এই গার্ডেনের বর্তমান 
রূপ SIGO পরিণত হয়েছে পরিবেশ 
দূষিত হয়ে উঠেছে শহীদ মিনারেরও | 
মিটিং-মিছিল কিংবা ছুটির দিনে 
দেশওয়ালী কুপ্তির আখড়া, শহীদ মিনারের 
স্বাভাবিক Sao হারিয়ে যেতে বসেছে. 
-১৫২ ফুট উচু ও ১৯৮টি সিড়ি সহ 
ইতিহাস বিজড়িত এই মিনারের জন্য কি 
কিছুই করা সম্ভব নয় ? 

দর্শনীয়র তালিকায় ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালের স্থান কলকাতার রাণী 
হিসাবে । স্থাপত্য ও . শিল্প মণ্ডিত 
কারুকার্যে তাজমহলের সঙ্গে যার তুলনা 
করা হয়েছে | ৩০০ বছরের কলকাতার 
race 


[Cast পাছে বর্তমানে যিনি Mara 


রূপ পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরেন । সেই 
ভিক্টোরিয়ার জন্য আরো একটু চিন্তা করা 
যায় না? 

কলকাতার AN স্থান দখল করে 
গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, হাইকোর্ট, 
রাজভবন, রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রীজ) 
জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ি, 
ফোর্টউইলিয়াম, রেসকোর্স, রাইটার্স 
বিল্ডিং, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও, জি পি ও, 


আকাদেমী প্রভৃতি ৷ দৰ্শনীয় স্থানগুলো 
এক ঝলক দেখলে বোঝা যাবে সাম্প্রতিক 
কালে রাজ্য সরকারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নন্দন | 
পরিচর্যা হয় নিয়মিত | বহিরাগতদের 
কাছে নন্দন এখন অন্যতম আকর্ষণ | কিন্তু 
ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলোর অবস্থা এত 
ary কেন ? বিশেষত রাইটার্স বিল্ডিং - 
কিংবা লাল বাজারের মত এঁতিহাসিক 
জায়গাগুলোকে আরও একটু -আকর্ষণীয় 
করে তোলা যায় নাকি ? একই কথা 
হাইকোর্ট, cota াকরবাড়ি ও 


রাজভবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | সম্প্রতি 
তানজানিয়া থেকে আমার এক বন্ধু বহুদিন 
পর কলকাতায় এসেছিলেন | 


স্থানগুলো সর্ব সাধারণের জন্য সব সময় 
খোলা থাকে | ব্যতিক্রম কলকাতা ! ৩০০ 
বছর পরেও রাজভবন চিহ্নিত হয়ে আছে 
শুধুমাত্র eer মানুষের জন্য । কেন 
এমন হবে ? একজন বিদেশি পর্যটক 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 


: ss 
বলছে, ফুটপাথবাসীদের মধ্যে মস্তুর 
হচ্ছেন ২০ শতাংশ, দিনমজুর ১০ শতাংশ, 
ঠেলাওয়ালা ১০ শতাংশ, হকার ৭ 
শতাংশ, ভিখারী ৮ শতাংশ, কাগজ 
কুড়োনি ২ শতাংশ, মেথর ২ শতাংশ, 
সবজী বিক্রেতা ৩ শতাংশ প্রভৃতি 1 এ 
ছাড়াও চাকুরিজীবীও আছেন বেশ কিছ 
সংখ্যক মানুষ । আধুনিক কলকাতার 
পুরপিতারা নগর দেখাশোনার দায়িত্বে 
আছেন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি 
ফুটপাথবাসীদের নিয়ে কেউ কিন্তু ভাবন 
করেন না । ব্যতিক্রম অবশ্য আছে | কিন্তু 
তা খুবই নগণ্য | কলকাতার মতো এতবড় 
শহরেও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী 
মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ | এবং তার 
সিংহ ভাগটাই থাকে ফুটপাথে | একটা 
রাজনৈতিক দলও বলে না, ৩০০ বছরের 
কলকাতায় ফুটপাথে শোয়া বন্ধ করার, 
জন্য গঠনমূলক প্রোগ্রাম কি? 

& 
সরকারের পক্ষ থেকে বস্তি পর্যন্ত স্কিম 
করা আছে। কিন্তু ফুটপাথের মানুষ ? 
৩০০ বছরের কলকাতার বহু সুখ-দুঃখের 
নিত্য সঙ্গী ফুটপাথ । সরকারি হিসেব 
বলছে, সেখানে রাত্রিকালীন বসবাসের 
সংখ্যা ৬০ হাজার । এতগুলো মানুষের 
জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচার UY 
নীরব কেন ?-৩০০ বছরের কলকাতাকে 
বড় বেশি লজ্জায় ফেলে দিয়েছে 


মানুষগুলো | 


থেকেও | কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন 
পঞ্চাশের দশকেই দিয়েছিলেন APPAR. 
চাকরি ও জমি | এবং বাঙালী উদ্বান্তদেরা 
দেওয়া হল বঞ্চনা, ঘৃণা ও বিদ্রুপ | প্রয়াত" 
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্র বিধানচন্দ্র রায় 


চেয়েছিলেন, বাঙালী DRA 
দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিতে বাধা দিয়েছিলেন 
অপর এক বাঙালী শ্যামাপ্রসাদ্দ 


মুখোপাধ্যায় । তার খেসারত আজও দিতে, 
হচ্ছে। 

কলকাতা কল্লোলিনী হচ্ছে | ৩০০ 
অপেক্ষায় বসে আছেন। শাম্বত 
কলকাতার অন্যতম ফুসফুস কলোনীগুলে 
কি এভাবেই শুকিয়ে যাবে ? 


রাজভবন কিংবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
আভ্যন্তরীণ পরিবেশ চাক্ষুষ দর্শনের জন" 
দুদিন অপেক্ষা করতে হয় a জিনিষ TY 
বেশি দৃষ্টিকটু । বুলগানিন থেকে 
ম্যান্ডেলা! এঁতিহাসিক কলকাতা 
পদার্পণ করেছেন আরো বহু RAM 
ব্যক্তি । লাপিয়রের কদর্যতা নয় 
কলকাতাকে কল্লোলিনী করে তোলার জন্য 


যাওয়া রুখতেই হবে | 







Le 


টাদার হার 
বার্ষিক ৫০ টাকা, arm ২৫ টাক। 


৬১ মট জেন, কলকাতা-১৩ 











দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [সাত 





“ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 


জন্য তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে 


তোলার শপথ 


বিশেষ প্রতিনিধি : 
বাংলাদেশের রাজনীতিতে অকল্পনীয় এক 
ঘটনা ঘটলো, যা এরশাদ হঠাও 
আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলবে । 
বাংলাদেশের সুবিধাবাদী নেতারা যদি 
৮৭-৮৮ সালের মত আবার আন্দোলন 
ছেড়ে নিজেদের মধো খিস্তি খেউড শুরু 
ধাচান কঠিন হয়ে দাড়াবে | শুধু ৮ দলীয় 
AR শেখ হাসিনা অথবা ৭ দলীয় নেত্রী 


এ বেগম খালিদা কেন, বাংলাদেশের কোন 


A 





রাজনৈতিক নেতা অথবা কোন 
ভাষ্যকারও তা TA ভাবেন নি এমন 
ঘটনাটাই ঘটেছে ১৬ অক্টোবর 
বাংলাদেশের. রাজধানী ঢাকা শহরে | 
সপ্তাহব্যাপী এরশাদ হঠাও আন্দোলনে 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে মোট ৭ 
জন | এরশাদ জামানায় গণআন্দোলনে 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে মোট, 
১২১ জন। এদের একটা বড় অংশই! 
ছাত্র । সত্যি কথা বলতে কি পাকিস্তানের 
গর্ভে বাংলাদেশের জন্মের যে ইতিহাস! 
তার মহান নায়ক পাকিস্তানের বা অধুনা 
বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ | 

গত সপ্তাহে বাংলাদেশে হরতাল এবং 
সভা-সমাবেশে বাংলাদেশের ছাত্রদের দুই 
চির প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন আওয়ামী লীগের 
ছাত্র শাখা ছাত্রী লীগ এবং বি এন পি 
দলের ছাত্রশাখার ছাত্রদলের দুই নেতা 
আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। 


“লীগের হবিবুর রহমান ও দলের 


আমানুল্লাহ মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে 
ছাড়া পেয়েই ভাষা আন্দোলনের শহীদ 
স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে দাড়িয়ে জয় বাংলা 
ও বঙ্গবন্ধু জিন্দবাদ ধ্বনি দিয়ে 
এরশাদ-শাসন হঠিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার 
শপথ নেন। সে সংবাদে চমকে ওঠেন 
বেগম জিয়া। চমকিত হন শেখ 
হাসিনাও ।* চমকিত বাংলাদেশের 
রাজনীতির নবাব বাদশা আমির 
ওমরাহদের দলও | এই প্রতিবেদকও 


সচেতন | বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থাও 
তার অজানা নয় । তার একটাই ভরসা 
ছিল রাংলাদেশের রাজনৈতিক. নেতাদের 
নানা জাতীয় দুর্বলতা এবং প্রধান ভরসা 
ছিল পাকিস্তানী নাগরিক রাজাকার গোলাম 
[আজম ও জামাত-ই-ইসলামী দল | 
দুই ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের 
ঘোষণায় এবার আন্দোলন নতুন গতিপথই 
শুধু পাবে না প্রবল ঘৃণিঝড়ের গতি তৈরি 
করবে | সে কথা এরশাদ প্রশাসনের কর্তা 
ব্যক্তিদের জানা আছে বলেই তারা দেশের 
প্রাচটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজধানী ঢাকার 


সমাজে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় | পরদিন 
সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতালের 
ডাক দেওয়া হলে তা দারুণ ভাবে সফল 


১৬ অক্টোবর 








বেতার কেন্দ্রটির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে | 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠে, যার ফলে এ 'বিশ্ববিদ্যালয়টিও 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করা হয় | বিশ্ববিদ্যালয় 
আইন লঙ্ঘন করে, যাতে বিক্ষুব্ধ 
বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ | : 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন মত প্রেসিডেন্ট 
দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য | 
সেই হিসাবে এরশাদ সাহেবও ৮২ সাল 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হলেও 
তিনি এ পর্যস্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা 
মাড়াননি । ছাত্র সংগঠন বা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ তাকে আমন্ত্রণ না করে জানিয়ে 
দিয়েছে যে তিনি এখানে অবাঞ্ছিত | 
a দিন ১৬ অক্টোবর ঢাকায় তিন 
জোটের পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় | সমাবেশ তিনটিতে 
বক্তাদের মধ্যে একটা সাধারণ বক্তব্য ফুটে 
ওঠে যে, রাস্তায় যে এক্য গড়ে উঠেছে তা 
যেন বিনষ্ট না হয়। তিন জোটের বাইরে 
চতুর্থ সমাবেশটি ছিল 
ভামাত-ই_ইসলামীর | দলটি গোড়া 
মৌলবাদী এবং পাকিস্তানীপন্থী । ৭১ 
সালের মুক্তি যুদ্ধের সময় এই দলের 
সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ডের এবং বিশাল 
ধ্বংসলীলার প্রধান ও বেসামরিক 


উত্তর কলকাতার স্কাইলাইন আমার 
মনের মধ্যে গাথা আছে। যখনই 


রামকৃষ্ণের একটি বড় কাজ শেষ করতে 
ব্যস্ত | তারই ফাকে ফাকে কথা হচ্ছিল | 
বললেন, কলকাতাকে আমার চেয়ে আর 
কে ভাল করে চেনে। আমার জন্ম 
শ্যামাপুকুরে | লাহা কলোনীতে জীবনের 
গয়তাল্লিশ বছর কাটিয়েছি | পাইকপাড়ায় 
তিন বছর আট মাস | তারপর বাঙ্গুরের 
এই রিদিমা আপার্টমেন্টে | আসলে উত্তর 
কলকাতা আমার রক্তের মধ্যে মিশে 
আছে | তাই সব সময় উত্তর কলকাতার 
কাছাকাছি থাকতে চাই । এক বাসে যেন 
শ্যামবাজার ঘুরে আসতে পারি চট করে। 

পরনে মেরুন রঙের পাঞ্জাবী আর 
পাজামা | চশমার ফাক দিয়ে অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি | লেবু-চায়ের কাপে মুখ দিয়ে বিকাশ 
বলছিলেন, কেউ যদি আমাকে এখন 
কলকাতা-সাজাতে বলে সেটা আমর পক্ষে 
খুব ডিফিকাণ্ট কাজ হয়ে যাবে | জানি, 
অনেক শিল্পী ভাবেন এই শহরটাকে যদি 
ভাস্কর্য ও ম্যুরালে ভরিয়ে দেওয়া যায় 
তাহলে চেহারা বদল হবে শহরের | আমি 
কিন্তু সেভাবে ভাবি না । আমার কাছে 
কলকাতা কলকাতাই | তার চরিত্র বদল 
করা যায় না। উত্তর কলকাতার কোন 
গলিতে এনে মধ্য বা দক্ষিণ কলকাতার 
কোন মানুষকে ছেড়ে দিলে তার পক্ষে 
সেখান থেকে বেরিয়ে আসা বেশ শক্ত 
কাজ হবে | আবার দক্ষিণ কলকাতারও 
বহু পথ আছে যা আমাদের অজানা | 
এখানে পথের পাশে যেমন জঞ্জালের স্তূপ 


| 


o 
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সাহায্যকারী | এদের স্বক্রিয় সহযোগিতায় 
"বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ 
নিহত হন। দলটি আজও : স্বাধীন 
বাংলাদেশকে স্বীকার করে না। ১৬ 
কালো ব্যাজ ও কালো পোশাক পরে 
‘দোয়া, দিবস’ হিসাবে | বিগত ৮৭-৮৮ 






ক্যানভাসে কলকাতা 


সালের এরশাদ হঠাও আন্দোলনে দলটি 
বিরোধী দলের মধ্যে থেকেই আন্দোলনকে 
বিপথগামী করতে সাহায্য করে। যে 
আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছেও 
ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল এই দলের 
৯১৮ 
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সেখানে | অথচ দিল্লিতে একটি মূর্তি 
আছে গান্ধীজীর | ১৯৭২ সালে হাফবাস্ট 
মুর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয় প্রগতি ময়দানে | 
শিল্পী রামসুতারের তৈরি । চেহারাই 
আলাদা একেবারে | বিকাশের প্রশ্ন, 
কলকাতায় সব মূর্তিই খারাপ এ কথা 
কেমন করে বলি ? বি. বা. দী বাগের 
মোড়ে শিল্পী গোপেশ্বর পালের তৈরি 
দ্বারভাঙ্গার মহারাজার মুর্তি সত্যি তো 
চমতকার | ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের 


ধরনের ধ্যান-ধারণা | ইট ক্যাড বি এ 
সিম্পল গার্ডেন ॥ স্মরণীয় পুরুষদের নামে 
গাছকে সম্মান জানানো | তার নিচে সুন্দর 
বেদী করে দেওয়া বড় বড় ফুলের ME | 
কেউ . সেখানে কবিতা পড়বে, কেউ বা 
আবৃত্তি: করবে গদ্য রচনা থেকে কোন 
পাঠ.। ও, বলতে ভুলে গেছি, গান্ধীজীর 
আর একটি মূর্তি চোখে পড়ার মতো 
আছে | লন্ডনের'হাইড পার্কে । প্রার্থনারত 
গান্ধীজী | আমি লন্ডনে যাই নি। তবে 
ফিল্ম দেখেছি | ফটোগ্রাফও দেখেছি | 
সারা ব্রিলিয়ান্টের তৈরি । দিল্লির ন্যাশনাল 


গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টে কৃষ্ণমেননের 
একটি মূর্তি আছে । সেটিও লক্ষ্য করার 
মতো | 


একটু থেমে বিকাশ আবার শুরু করেন, 
যারা অভ্যাসবশে মূর্তি তৈরি করেন শুধু 
তাদের ওপর নির্ভর করে থাকলে উৎকৃষ্ট 
মূর্তি পাওয়া যাবে না। আর্ট কলেজ বা 


খুব বড় মাপের একটা ভাস্কর্য তৈরি করে 
দিতে বললে খুব চিন্তায় পড়তে হবে 
অনেককেই | অন্তত, আমি তো তা পারব 
না। আসলে তার জন্য একটু মানসিক 
প্রস্তুতি দরকার | কেউ কেউ ব্যক্তিগত 


বড় সাধ জাগে | ঘাটশিলা থেকে পাথর 
এনে তৈরি করবো বিভৃতি-বেদী। 
তারাশঙ্করের লেখার ঘরটির মত করে 
সাজাবো তারাশঙ্কর-বেদীকে | কিন্তু মূলেই 
একটি প্রশ্ন থেকে যায় | আমার শহরের 
মানুষদের 'সিভিক 0H কবে হবে? 
'নন্দনে'র স্থাপতাটা লক্ষ্য করেছেন ? যে 





প্রশাসন টিকে গিয়েছিল ভ্রামাতের 
দোয়ায় | 

এদের ঠেকাতে এরশাদকে সংবিধান 
সংশোধন করে ইসলামের সেবক সাজতে 
হয়। তবুও তিনি কক্ষে পাননি দেশের 
মৌলবাদী প্রাচীনপন্থী মুসলিম জনগণের 
কাছে। 


জলের ওপর বাড়িটা দাড়িয়ে তার অবস্থা 
দেখেছেন? জলের মধ্যে কত QS, 
নোংরা আবর্জনা পড়ে আছে ? কে কখন, 
দেখে? কোন কিছু সুন্দর সৃষ্টি করে 
দেওয়া যায় কিন্তু তাকে রক্ষাই তো আসল 
কাজ | 

প্রশ্ন করি, আপনার ছবিতে চোখের 
এমন নির্দিষ্ট ভূমিকা কেন ? যেন চোখ-ই 
সব কথা বলে দিতে চায়। 

বিকাশ : মানুষ সচেতনভাবে চোখ 
চেয়ে পৃথিবীকে দেখে না | দেখে নিজের 
অভ্যাস থেকে | আগে আমার ছবিতে 
কোন চোখ থাকতো AT | এখন থাকে | 
একটু থেমে বললেন, আগে আমার ছবিতে 
চোখ থাকতো না | এখন থাকে | চোখ 
মামাকে 'হন্ট' করে। দেশি মেয়েরা 
যেভাবে চেয়ে আছে__অতলম্পশী : 
চোখ । বাঙ্গময়ী চোখ দিয়ে কথা বলা 
হয়। পশ্চিমী পৃথিবীতে বহু শিল্পী চোখ 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন | চোখের: 
*ক্লোজ-আপ' নিয়ে কত ক্যানভাস তৈরি | 
হয়েছে | সত্যজিৎ রায়ের কোন কোন 
ছবিতে 'চোখ' কি অসাধারণ | স্পেনের 
'এল গ্রেকো', পিকাসোর নানা ছবি, 
মাক্সবেকনের ক্যানভাস তো এসব কথাই 
বলে। আবার বললেন, কেন, SIE 
হোয়াইটের ছবি ? ম্যাগরিথ, সালভাদোর 
দালির চোখ? “E সতাজিৎ, 
বুনুয়েল ? বুনুয়েলের নিজের চোখ দুটোই: 
কি সাংঘাতিক ? অনেক ঘটনাও আছে 
জীবনের যা আকতে পারিনি | কিছু কিছু 
ইচ্ছেও তো থাকে | 

একটু চায়ে গলা ভেজানো | সামনে 
এখানে ওখানে ছড়ানো ছবি আকার 





জ্যোতিবাবুর ছবি ভাল আকতে পারবো, 


'কারণ তাকে ভাল করে চিনি বলে | আর 


হ্যা, আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী, আমার ঠাকুরের 
নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস | 





আট] দপণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 








সি পি আই বিধায়ক কামাখ্যা 
ঘোষ বললেন, নারায়ণ চৌবেকে 


“খতম করার চক্রান্ত হয়েছে 


বিশেষ প্রতিনিধি : নারায়ণ চৌবেকে 
রাজনীতিকভাবে খতম করার চক্রান্ত শুরু 
হয়েছে | সাক্ষাৎকারের শুরুতেই এই 
অভিযোগ করলেন, মেদিনীপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রের সি পি আই বিধায়ক ও রাজা 
বিধানসভার সি পি আই নেতা কামাখ্যা 
ঘোষ | বললেন, শুধু সি পি আই-এর 
প্রাক্তন সাংসদ হিসেবেই নয়, মেদিনীপুর 
জেলার সি পি আই সংগঠন গড়ার 
ব্যাপারে নারায়ণবাবুর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে 
আছে | এ-ছাড়াও Ge ইউনিয়ন 
আন্দোলন গড়ার ব্যাপারে নারায়ণ চৌবে 
এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন | 
প্রকৃত বামপন্থী ও আজীবন সৎ একজন 
মানুষের পেছনে এমন ছুরি মারার চেষ্টা 
হচ্ছে । এভাবে কি একটা সংগ্রামী 
জীবনকে শেষ করা যায় ? সম্প্রতি একটা 
জিনিস আমরা TE করছি নারায়ণ 
চৌবের মুখ দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে.। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সমস্ত 
বাজে ব্যাপার ! মূল ব্যাপারটা অন্য 
জায়গায় | নারায়ণ চৌবে এক সংগ্রামী 
প্রতীকের নাম | দৃঢ়তা অথচ শিশুসুলভ 
মানসিকতা পোষণ করেন | বিরাট হৃদল্মের 
মানুষটা হয়তো বা আবেগে কিছু বলে 
ফেলেন । পরের দিন সেটা কাগজে বিকৃত 
ভাবে বেরুচ্ছে | সৃষ্টি হচ্ছে বিভ্রান্তির | 


ভূমি সংস্কার দপ্তরে 


কিন্তু এ জিনিস সাময়িক | 
মেদিনীপুরের বিধায়ক কামাখ্যা 
ঘোষের সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে জেলা সি 
পি ma  গোষ্ঠীদ্বন্ছের বিশেষ দিক 
চিহ্নিত হয়েছে | বলা দরকার, বিগত 
লোকসভা নির্বাচনে নারায়ণবাবুর জায়গায় 
মেদিনীপুরে প্রার্থী হয়ে ছিলেন সি পি 


আই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। প্রকাশ্য 
গগুগোলের শুর তখন থেকেই। 
মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই-এর পূর্ণেন্দু 


সেনগুপ্ত বনাম চৌবের লড়াই 
সর্বজনবিদিত | 


পুণেন্দুবাবু চৌবের মনোয়ন না পাওয়া 
এবং রাজা ক্ষুদ্র সেচ দফতরে 
কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্রের অভিষেক 
ঘটানোর নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন পূর্ণেন্দু 
সেনগুপ্ত স্বয়ং | স্মরণ করা যেতে পারে, 
মেদিনীপুর সদর থেকে প্রকাশিত জেলা 
ভিত্তিক "দৈনিক বিপ্লবী সব্যসাটী"-তে 
কাথির বিধায়ক সি পি আই-এর সুখেন্দু 
মাইতি উল্লেখ করেছিলেন, “আমরা 
নারায়ণবাবুকে সৈন্য হিসাবে দেখতে 
চাইনা |” সুখেন্দুবাবুর এতিহাদিক মন্তব্য 
রাজ্য কমিটি পর্যন্ত গড়িয়েছিল | উল্লেখা, 
মেদিনীপুর জেলা সি পি আই গোষ্ঠী দ্বন্দে 
সুখেন্দুবাবু নারায়ণ চৌবের বিরোধী হিসেব 


কামাখ্যা 
সাক্ষাৎকারে শেষার্ধে এসে বললেন, 
নারায়ণ চৌবে আবার সামনের সারিতে 
আসবেন | তাকে রাজনৈতিক ভাবে খতম 
করা কিছুতেই সম্ভব নয় ! উল্লেখ্য, কমাখ্যা 
ঘোষের সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে জেলা সি পি 
আই-এর জনৈক সমর্থক বললেন, 
কামাখাাবাবুর যথেষ্ট বয়স ' হয়েছে। 
এভাবে সাক্ষাতকার না দিয়ে বরং নিজের 


অবাধে সরকারি টাকা তছরূপ চলছে 


দর্পণের প্রতিনিধি : মেদিনীপুর সদর ভূমি 
€ ভূমি সংস্কার অফিসে দীর্ঘদিন ধরে 
বিভিন্ন কাজের টাকা অভিনব উপায়ে 
তছরুপ হয়েছে যার মূল্য লক্ষাধিক টাকার 
ওপর | এই অফিসে অনুসন্ধান করে 
বিভিন্ন ভাবে দেখা যাচ্ছে ১৯৮২ সালের 
ডিসেম্বর মাস থেকে একটি টি এ বিল 
বাবদ ৪০০ টাকা ২২-১২-৮২ তারিখে 
(পেমেন্ট হওয়া সত্তেও দেখা যাচ্ছে রিসিট 
সাইডে ক্যাশবুকে কোন এনট্রি নেই । যার 
বিল নম্বর এ ডি ভি টি এ ৬৮ তারিখ 
১৭-১২-৮২ 1 এছাড়া বিল ও ই (af) 
২০ ৪ ২১ নং বিলে যথাক্রমে ২৪ হাজার 
৩৭৯ টাকা ৪২ পয়সা ও ১৯ হাজার ৩৮৬ 
টাকা ৪৮ পয়সা মোট ৪৩ হাজার ৭৮৫ 
টাকা be পয়সা এন কাশমেন্ট দেখা 
ঘায় | আগস্টট '৮৩ ও সেপ্টেম্বর '৮৩ এ 
বিলের ঘথাক্রমে ১৩ হাজার ৮১৫ টাকা 
€% পয়সা ও ৫ হাজার ৭৫০ টাকা মোট 
১৯ হাভার ৬০১ টাকা ৫০ পয়সা পেমেন্ট 
দেখ! যাচ্ছে | এছাড়াও এ বিলের অবশিষ্ট 
১০ হাজার ৫২৭ টাকা ৯২ পয়সা ও ১৩ 
হাজার ৬৪৬ টাকা ৪৮ পয়সা মোট ২৪ 
হাঙ্গার ১৬৪ টাকা 80 পয়সা '৮৩ সালের 
নভেম্বরে দুর্গাপুর উড TERRA ড্রাফটে 
টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে বলে দেখানো 
হয়েছে | Fr জুলাই '৮৪-তে এ ৯০ ও 
২১ ma বিলে যথাক্রনে ২ হাজার ৬৩৩ 
টাকা ৬% পয়সা এবং ১১ হাজার ৯৫০ 
টাকা 40 পয়সা নোট ১৪ হাজার ৫৮৭ 
টাকা ১% পয়সা আবার টাকা ক্যাশ করা 
হয়েছে । তাছাড়া সেই সঙ্গে ৮৪ 
আগন্টে Te টাকা পেমেন্ট দেখানো 
হয়েছে | পুণরায় নভেম্বর '৮৪-তে ওই 


off ২০ ও ২১ নম্বর বিলে যথাক্রমে ৫ 
হাজার ৬৫৫ টাকা .৯৭ পয়সা ও ১৩ 
হাজার ৬৩৬ টাকা ৪৮ পয়সা মোট ১৯ 
হাজার ৩০২ টাকা ৪৬ পয়সা ক্যাশ দপ্তর 
থেকে কোন বাক্তিকে ক্যাশ পেমেন্ট করা 
হয়েছে বলে দেখানো হয় । ফলে উক্ত 
বিলের টাকা না থাকা সত্বেও কি করে ১৯ 
হাজার ৩০২ টাকা ৪৫ পয়সা ক্যাশ 
পেমেন্ট হল তা বোঝা যাচ্ছে না। 


তদানিস্তন ক্যাশিয়ার তপস্থী রাম ঘোষ 
সামস্ত পুরো টাকা লেন-দেন করেছেন ও 
তিনিই দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিজকে থে অতিরিক্ত 
পেমেন্ট হয়েছে ও পরবর্তীকালে সেখান 
থেকে ফেরৎ হয়েছে | দেখা যায়, "৮৭ 
সালের জুন মাসে উক্ত টাকা ওই ফার্ম 
থেকে ফেরৎ হয়েছে কিন্তু "৮৪ সাল থেকে 
৮৭ সালে ফেরৎ এই সুদীর্ঘ ৩ বছর 


কাগজ-পত্রের মাধ্যমে করা দরকার তার 
কোন হদিশ নেই। 


আবার দেখা যাচ্ছে, টি এ HH ১৩৬ 
নম্বর ও টি এ of ৭০৭ নম্বর বিলের 
মোট ৪৪৬ টাকা ৭০ পয়সা সেটেলমেন্ট 
অফিসার বর্ধমান ও APS ১১.৩:৮৫ 
তারিখে GEA করে পাঠানো হয়েছে 
বলে দেখানো হয় । পুনরায় ৩০-৩-৮৫ 
তারিখে সেই একটি বিল নম্বরে একই 
টাকার অঙ্ক বর্ধমান ও বাকুড়াকে পাঠানো 
হয়েছে | দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সাল থেকে 
১৯৮৫ পৰ্যন্ত বিরাট পরিমাণ টাকা যত্রতত্র 
লেন-দেন করা হয়েছে বলে দেখানো 
হয়েছে | কিন্তু যেভাবে কাশ বই ও কাশ 
পেপার থাকা দরকার তার কিছুই নেই । 
স্বভাবতই পরিলক্ষিত হয় যে, একটা 
বিরাট টাকা হয় তছরুপ অথবা ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে উক্ত ক্যাশিয়ার তপস্থীবাবু টাকা 
খাটিয়েছেন দীর্ঘদিন ক্যাশিয়ার থাকার 
সুবাদে । 







সরকারি অর্থপুষ্ট “দৈনিক ga a 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর উধাও 


কাগজ বন্ধ ও টাকা নয়ছয় করেছেন 


সোমেন চৌধুরী: সরকারি u 
“দৈনিক ব্রিবৃত্ত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 
- সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর রণজিৎ দেব কোচবিহার থেকে 
উধাও হয়ে গেছেন | অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ 
ফিনান্স কর্পোরেশন (ডব্লু বি এফ সি) 
তাদের দেওয়া খণের অর্থ পরিশোধ না 
হওয়ায় মেশিনারি সহ প্রকাশনা ভবনের 
দখল নিয়ে নিয়েছে | ফলে সাংবাদিক ও 
অসাংবাদিক সহ প্রায় ৪৫ জন কর্মচারী 
বেকারত্ব ও অনাহারের সঙ্গে যুঝছেন। 

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত শহর কোচবিহার 
থেকে দৈনিক fa পত্রিকার প্রথম 
আত্মপ্রকাশ ১৯৮৮-ব শেষদিকে | 
অত্যাধুনিক মেশিন ও কারিগরি ব্যবস্থা সহ 
এ পত্রিকাটির প্রকাশ কোচবিহারের মত 
মফঃস্বল শহরের গর্বের কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছিল বলে শহরের অনেক 
বুদ্ধিজীবীদের অভিমত ॥ তাদের মতে 
পত্রিকার সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল | 
কিন্তু সেসময় মাত্র তিন মাসের মধ্যেই 
পত্রিকার প্রকাশ wh হয়ে যায়। 
নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিযোগ মালিকপক্ষ 
অজুহাত দেখায় কারিগরি ক্রটির । 
তৎকালীন কর্মচারীরা বেতা না পেয়ে 
একে একে চলে যান | পরে আবার নতুন 
করে নিয়োগ করে বর্তমান বছরের ৩রা 
মার্চ থেকে নবপর্যায়ে পত্রিকাটির প্রকাশ 
শুরু করা যায়। 

faye এমপ্রয়িজ ইউনিয়নের 
কর্মকর্তাদের মতে বাণিজ্যিকভাবে পত্রিকা 
প্রচারের কোন ইচ্ছাই সংস্থাটির ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর রণজিৎ দেবের ছিল ati এর 
জন্য যে নেটওয়ার্ক প্রয়োজন, তা গড়ে 
তোলার কোন তার ছিল না। 
সাংবাদিক ও অসাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত 
এ ইউনিয়নটি এক প্রেস বিবৃত্তিতে 
জানিয়েছে, অথচ রাজ্য সরকারের মিডিয়া 
লিস্টে পত্রিকা নথিভুক্ত করার লোভে তথ্য 
ও সংস্কৃতি মন্ত্রককে প্রদত্ত হিসাবে 
রণজিত্বাবু দৈনিক ৭০০০ হাজার মত 
কপি পত্রিকার প্রচার দেখিয়েছেন, কিন্তু তা 
সতা নয়। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তার স্ত্রী (যিনি 


উল্লেখা, ৫৩ জন বাক্তির শেয়ার মানি 
এবং ug বি এফ সি থেকে পাওয়া ২৪ 


লক্ষাধিক টাকা ঝণ ছাড়াও ভারতীয় স্টেট 
ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির জন্য ওয়ার্কিং কাপিটেল 
যুগিয়ে গেছে । জেলা শিল্প কেন্দ্রের 
মাধামে রাজা ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর (থকে 
মার্জিন মানিও এসেছে | এ বিপুল পরিমাণ 
সরকারি বেসরকারি অর্থ লগ্নি age 
কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হত 
না এবং তাদের থাকার জন্য ভাড়া করা 
বাড়িগুলোর ভাড়াও দেওয়া হত না। 

কেবল তাই নয়, পত্রিকা দপ্তরের 
টেলিফোন (নং ৪২২) বিল বাবদ ১০ 
হাজার টাকা জমা না দেওয়ায় তার 
লাইনও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেটে দিয়েছে | 
সংবাদ সংস্থা পি টি আই-এরও প্রচুর টাকা 
পাওনা | | 

প্রেস Ras ge এমপ্রয়িজ 
ইউনিয়ন জানিয়েছে এই বিংশ 
শতাব্দীতেও নিয়মিত বেতন ও ন্যুনতম 
দাবি করায় কর্মচারীদের ভাগ্যে জুটছিল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চোখ রাঙানি এবং 
শো-কজ ও সাসপেনশনের এমন কি 
দৈহিক নির্যাতনের হুমকি | 
উল্লেখ করা প্রয়োজন ২রা আগস্ট 
থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোন কারণ না 
দেখিয়েই পত্রিকা ছাপার কাজ বন্ধ করে 
রাখেন | যদিও অন্যান্য কাজ সবই 


চলছিল- বলে জানা গেছে। অবশেষে 


কর্মচারীদের মাইনে ও অন্যান্য পাওয়া 
বকেয়া রেখেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর রণজিৎ 
দেব সপরিবারের কোচবিহার থেকে 
পালিয়ে যান প্রকাশনা দপ্তরের কর্তৃপক্ষের 
কোন প্রতিনিধি না রেখেই । ফলে 
প্রয়োজনীয় দ্রবাদির অভাবে পত্রিকা 
প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। 

পুনরায় পত্রিকা প্রকাশ, কর্মচারীদের 
বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে কর্মচারীরা 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । তাদের 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিষয়টি 
সম্পর্কে জেলা প্রশাসন ও রাজা 
সরকারকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা 
হয়েছে। 
তাদের প্রেস বিবৃতিতে ae 
এমপ্রয়িজ ইউনিয়নের ' যুগ্ন সম্পাদক 
ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বিপুল 
পরিমাণ সরকারি অর্থের এই অপবাবহার 
AGS প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও 
গ্রহণের লক্ষণও 


রণজিৎ দেব এভাবেই পার পেয়ে যাবেন 
কিনা, কোচবিহারবাসী সেই প্রশ্ন 
তুলছেন। 


সরকারি বঞ্চনাকে ভাগ্যের ফল বলে মেনে নিয়েছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের কৃষকরা 


নীলাঞ্জন কুমার : মেদিনীপুর জেলার সদর 
কংগ্রেসি এবং 
বামফ্রন্ট সরকারের বঞ্চনাকে নিজেদের 
ভাগ্যের ফল বলে মেনে নিয়েছে | এই 
অংশের মানুষরা প্রধানত কষি-নির্ভর তবে 
আদিবাসীরা জঙ্গলের ওপরই নির্ভরশীল | 
কংসাবতী নদীর লাগোয়া এই এলাকার 
রাঙামাটি থেকে orem পর্যন্ত জায়গাতে 


বর্তমানে ব্যাপকভাবে. 


কৃষি বলতে ধান, অর্থকরী ফসল হল আলু 
তিল এছাড়া বিভিন্ন শাকসজ্জী | 

এই অংশের কনকাবতী গ্রামের 
সতাচরণ ঘোষ জানালেন, ধান এখন উচ্চ 
ফলনশীল বেশি হলেও কিছু কিছু জমিতে 
রঘুশাল, দুধসর, দুধ কলমা এই সব ধানও 
ফলানো হয়ে থাকে | এখানকার UA, 
মাঝারি ও জলা এই তিন-জমিতেই উচ্চ 
ফলনশীল ধানের ছড়াছড়ি । কিন্তু এই 


ছড়াছড়ি বাপারটা করবার জনা সারা 
এলাকা জুড়ে সরকারি ভাবে সেচ এলাকা 
ঘোষিত হলেও কিছু এলাকাবাসী সরকারি 
বঞ্চনায় ভুগছেন | বিক্ষিপ্ত ভাবে দুটি 
লিভার লিফটিং ছাড়া নদী থেকে জল 
তোলার জনো আরো ৪টি মেসিন থাকায় 
কলমে বি. ডি. ও অফিসের তালিকায় 
আছে | আর যে দুটি এখানে আছে তা সব 
সময় সচল নয় | 


আরো একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে এবং তা 
নদী সেচ প্রকল্পে যেমন চাষ হয়, মধ্যবিত্ত 
ও fan মধাবিস্ত কৃষকরা নিজেরাই শ্যালো 
টিউবওয়েল করে তার চেয়েও ভালো 
ফসল করছে। 

মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র ৬ 
কিলোমিটার দূরে দীঘ ৩৩ কিলোমিটার 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় — 
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চিত্র সমালোচক : আশংকাই সত্যি হলো, 
পুজোয় মুক্তি পাওয়া পাচ পাচটি বাংলা 
ফিল্ম মুখ থুবড়ে মার খেলো । কে একজন 
যেন বলছিলেন, পুজোর ছবিগুলোর অবস্থা 
হলো, একটা ইনটেনসিভ কেয়ারে 
(রাজা-বাদশা), দুটি ছবি জেনারেল বেডে 
(শেষ আঘাত এবং মনময়ূরী), একটি 
AR বেডে (বলিদান)। বাকি একটি 
কোনো বেড না পাওয়ায় হাসপাতালের 
GRUA (চক্রান্ত) | 

এই তীর্যক মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার 
পুজোর বাংলা ছবি কেমন হয়েছে। 
সম্ভবত নিকট অতীতে এমন দুর্দশা বড় 
একটা দেখা যায়নি । বাংলা ছবির 
‘পরিচালকদের চিন্তার দেউলেপনার আর 
বড় উদাহরণ কী থাকতে পারে । 

সবচাইতে ভরসা ছিল যে বীরেশ 
'চ্যাটার্জির ওপর তিনিই হতাশ করেছেন 
সবচাইতে বেশি । সুঠাম কাহিনীকেও 
সুষম চলচ্চিত্র প্রকরণে বাধতে না পারলে 
ছবির কেমন জীর্ণ চেহারা হয় তার প্রমাণ 
Ta | অসংখ্য ঘটনা, কাকতালীয় 
অঘটন, ঘটনার ঘন মেঘে ফিল্মবোধ 
পথহারা | গল্পটি ছড়ানো তিন জায়গায় 
বিহার, কলকাতা শহর ও গ্রাম । কিন্ত 
একাধিকবারই জায়গাগুলোর দুরত্ব মনে 
: হয়েছে কয়েক গজের । যেন Se 
“প্লেনের বা গোদারের সময় নিয়ে 
. খেলাখেলি ı নায়ক তাপস একা অথচ 
বেজায় শিক্ষিত ৷ ছকে বাধা কায়দায় রাচি 
গিয়ে চাকরি পেয়ে যায় অনেকটা রাস্তার 
মোড়ে ব্যাচার দোকান থেকে ওমলেট 
অর্ডার দেবার মতো । প্রেয়সীও হাজির 
(মৌসুমী)। গল্প এতো সরল রেখায় 
এগোলে চলবে কেন ? এলো তাপসের 
অতীত প্রেম কাহিনী । শ্রীলা এলেন 
ফ্ল্যাশব্যাকে উর্মি সেজে । 

কিন্তু কুচক্রি ভিলেন না থাকলে গল্পে 
: জিলিপির প্যাচ আসে না যে। সুতরাং 
স্বামী সেজে সুনীল মুখার্জি হাজির । 
বকচ্ছপ মার্কা চিত্রনাট্যে একমাত্র পাওনা 
এই শ্রীলা-সুনীলকে । এরা দুজন 
চিত্রনাট্যের আলগা বাধন “ভেঙে এবং 





পুজোর ছবি কেমন হলো 





হয়ে উঠতে পেরেছেন নিজেদের 
যোগ্যতায় । মৌসুমী, তাপস, দীপঙ্কর, 
শুভেন্দু ও বাকিরা সবাইই রং-এ আকা 
ব্যানারের মত | 


প্রচার ছিল খিদিরপুরের পোর্ট ডি সি 
বিনোদ মেহতা হত্যার কাহিনী নাকি অমল 
শূরের ‘চক্রান্ত’ ছবির মেরুদণ্ড | ছবিটির 
বিশেষ প্রদর্শনীতে স্বয়ং পরিচালকও 
তেমনি পরিবেশ” তৈরি করেছিলেন, কিন্তু 
ছবি শুরুর আধঘণ্টা পরেই বোঝা গেল 
সবটাই ভড়ং, বা রাজ্য পুলিশের 
‘আশীর্বাদ’ নেবার চেষ্টা । গল্পটি আসলে 
আন্ডার ওয়ার্ল্ড ‘ডন'দের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে 
তোলা | রঞ্জিত মল্লিক হয়েছেন রবিনহুতী 





দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [নয় 










‘রাজা বাদশা’ ছবিতে রাণা মুখার্জি 





ডন্‌। দিশি মদ খাওয়া আর 
পরোপকারটাই তার জীবিকা | থুড়ি, বস্তির 
মেয়েদের নিয়ে yee একটি স্কুল 
আছে তার | আয়ের উৎস নাকি সেটাই | 
ডন্‌ প্রধান অভিজিৎ সেন, ur 
সাংবাদিক মুনমুন এবং রঞ্জিতকে নিয়ে 
ত্রিকোণ বন্ধুত্বের গল্পটিকে সরল করে 
সাজাতে পারলে নিশ্চয়ই একটি উপভোগ্য 
ছবি হতে পারতো ‘Dare’ কিন্তু বলতেই 
হচ্ছে অযোগ্য পরিচালকের চক্রান্তেই 
নড়বড়ে চিত্রনাট্যের মাচা ভেঙে ছবিটি 


্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ছেন । বন্ধের কপিস্য 
কপি ফর্মূলা ঝেঁপে দিয়ে টালিগঞ্জের ছবি 
করিয়েরা যখন পয়সা কামাচ্ছেন, তখন 
দেখিয়ে দর্শক ভোলাতে | বাংলা ছবি. করা 
কি এখন ছেলে ভুলানো খেলনা হয়ে 
দাড়ালো | তাও যদি দর্শককে AZ 
ভোলাতে পারতেন | হাতির সঙ্গে পড়তি 
এক তরুণ রাজার বন্ধুত্বর কাহিনীর মধো 
পাঞ্চ করা হয়েছে দাত মুখ খিচিয়ে ওঠা 
ভিলেন স্বরূপ দত্তের কার্ধকারণহীন 
ক্রিয়াকলাপ | বেশ কয়েকটি অপঘাত মৃত্যু 
এবং খুনের পরও তরুণ পুত্র ANS 

































































el a eat oe 
ব্যানার্জি শুধু ঘুরিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু 
বলেছি ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো কিছুরই 
হদিশ মেলে না। মেলে শুধু বিরক্তি । 
ফলে ছবিটি না হয় ক্রাইম থ্রিলার, না হয় 
ফ্যামিলি ড্রামা । থ্রিলার হতে গেলে ছবির 
যা গতি প্রয়োজন তাতো নেই-ই বর 
অহেতুক স্লো । অভিনয়ের ক্ষেত্রে ধাইমার 
চরিত্রে অনুরাধা রায় ছাড়া,আর কারুর নাম 
বলার মত TT | 

কহতব্য নয় প্রয়াত জয়ন্ত পুরকায়স্থুর 
শেষ আঘাত" ছবিটিও ৷ তার প্রয়াসটি 
ছিল অভিনন্দনযোগ্য | জঙ্গল-টিলা ঘেরা 
বাকুড়া, পুরুলিয়ার মাটিতে কাহিনীর 
বিস্তার হলেও ed ভিলেন বিপ্লব 
চ্যাটার্জিরা কখনও যশোরী টানে কখনও 
ধাকুড়া ডায়লেক্টে আবার কখনও সখনও 
মিশ্র ডায়লেক্টে কথা বলেছেন । জঙ্গলের 
প্রধান ব্যবসা চোরাই কাঠ | সুতরাং সৎ 
নায়ক রাণার সঙ্গে সাধুবাবার পোশাক 
চড়ানো ভিলেনের সংঘাত বাধবেই। 
তারওপর. বিয়ের রাতেই যদি নায়ককে 
বাসর ঘরের বদলে “মামাবাড়ি' পাঠানো 
55 E 
জয়ন্ত দুঃসাহসী হতে পারেন নি । রানাকে 
জেল ভেঙ্গে বাইরে আনেননি, পুরো 
মেয়াদের পর এসেছে প্রতিশোধ নেবার 
ঘটনা | পুরোমুরি ইচ্ছাপুরণের গল্প, অথচ 
ইচ্ছাপূরণের সামর্থ বা ভঙ্গি পরিচালকের 
ছিল না। অথচ প্রধান চরিত্রে নতুন মুখ. : 
রানা Sy মন্দ কাজ করেনি | ক্যামেরার 
সামনে প্রথম এসে বেশ ফ্রি মেজাজেই 
অভিনয় করেছেন | 
একমাত্র en 
ফর্মূলার অক্ষম নক বাংলা: 
সেন্টিমেন্টর পাঞ্চ মিশিয়ে a 
ee aN aon 
ভালোই ı পিতার চুরি অপবাদ সন্তান... 
কাধে নিয়ে জীবনের অনেকটা সময়ই. 
চর্বিতচর্বণ গপ্পো । সঙ্গে আছে da 
Tara 'ডরি উরি বাবা' নামের একটি 
পিলে ধাকানো গান আর 'কি শুনেছি: 
বলবো না" লাইনের তালে রূপালীর বেতশ 
শরীরের নাচ । বেচারি তাপস এই দৃশো 
রূপালীর কাছে একবারে কুপোকাৎ |. 
রাখীর চরিত্রটি এতটাই টেলর মেড a 
ভার অভিনয়ে প্রাণ স্পন্দন নেই । সন্তু, 
পাপিয়া বদ চিত্রনাটোর শিকার ৷ তবুও 
বলতে হচ্ছে, পুজোর ছবির ভিড়ে বন্ধে 
মাকা বলিদান -ই বেছে আছে. এই 
en 


































দশ] দর্পণ শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 


দিল্লিতে ডুরান্ড কাপের খেলায় গত বছরের রানাস মোহনবাগান মাহীন্দ আন্ত মাহীন্দর 


কাছে ৪-২ গোলে পরাজিত হয় । 





লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের 
টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পি কে ব্যানার্জিকে 

প্রায়শই লিগের সময় বলতে শোনা যেত, 
“এই দলটা কখন যে ভেঙে পড়বে কেউ 
জানে না!” তিনি অবশ্য বলতে চাইতেন, 
দলের ফুটবলারদের চোট-আঘাতের 
কথা | তরুণদের বড় দলে খেলার 
মানসিকতার অভাবের কথা ৷ কিন্তু একটা 
কথা তিনি বলতে বলতে এড়িয়ে ঘেতেন ৷ 
তা হল দলের মধ্যে জটিল সব দলাদলি । 
খেলোয়াড়দের মধ্যে চুড়ান্ত দলবাজি আর 
. কর্মকর্তাদের একাংশের তাতে জড়িয়ে 
পড়ার কথা পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে 
.. প্রকাশ পাওয়াতে তিনি বেশ অস্বস্তিতে 
BISA । 





















মাঝেমধ্যে দেখা যেত তাবুর এক 

কোণে পি কে হয়তো কোনো ফুটবলারকে 

বোঝাচ্ছেন তাকে বলতে শোনা যেত, 
ENTER সমস্যা আমার পক্ষে হ্যান্ডেল 
. করা মুশকিল হয়ে দাড়াচ্ছে। তোদের সব 
কিছু দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব । তবু 
দেখছি কি করা যায় ! তুই খেলে যা। 
.. পাবি, পাবি সবটা হয়তো পাবি a | কত 
বাকি বললি ? আশি হাজার! তা 
বাবা,তুমি তো এক লাখ পেয়ে গেছ | কম 
পানি ৷ বাকিটা পুরো পাবে বলে মনে হয় 
না। তবে তিরিশ চল্লিশ পেয়ে যাবে !” 
a খেলোয়াড়টি পি কে-কে তখন 
een, “প্রদীপদা, গত বছরও আমরা 
an আগে সই করেছি । তখন তো দুই ক্লাবের 
কর্মকর্তা ye করেছিল । আর আমরা 
em তাতে । অত্যন্ত কমে সই 
করলাম 1” “কত পেয়েছিলে ? পিকের 
- প্রশ্নের উত্তরে এ ফুটবলার জানান, “আশি 
হাজার ।” পি কে বলেন, “তা বাবা, এবার 
এক লাখ পেয়েছ ভালই তো । দেখি কী 
করা যায় Y 














Son 


ag খেলোয়াড়টি মোহনবাগানের 

এখনকার কর্মকর্তাদের রিক্রুট নয় । বীরু, 
শৈল চ্যাটাৰ্জির রিক্রুট 1 চুক্তি ছিল, বাকি 
_: আশি হাজার চার কিম্তিতে দেওয়া, হবে | 
কিন্তু পাচ মাস কেটে যাওয়ার পরও একটা 
কিস্তিও পান নি ı বীর, শৈলদের 'চুক্তিপত্র' 
waar ower ট্রট বসু বলরাম 
চৌধুরী অঞ্জন মিত্ররা মানতে চাইছেন না । 
Sm বক্তব্য, “শৈল, বীরুরা ক্ষমতায় 








বাড়িয়ে দিয়েছে । ওসব আমরা মানি 
মা)” ! 


FED E ব্যানার্জি, কৃষ্ণেন্দু রায়। 
অলোক মুখার্জি, অচিন্ত বেলেল এবং 
আরও কিছু নতুন ফুটবনার । এরা 
অনেকেই SUR টাকার পরে আর 
একটি পয়সাও পাননি । ফলে এবার লিগে 
শিল্ডে মাঝেমধ্যেই বিশেষ করে বড় 
ম্যাচের আগে এরা কেউ কেউ বেঁকে 
বসতেন | সরাসরি “ম্যাচ খেলব না 
বলতেন Al বলতেন, “আমার চোট 
প্র্যাকটিস বা ম্যাচে এরা গরহাজির 
থাকতেন | ফলে দল সমস্যায় পড়ত | 


এটাকে ফুটবল সচিব শস্তু ঘোষ 
ঠিকভাবে না নিয়ে বরং বিরুদ্ধপক্ষ Te, 
শৈলদের SET বলে হৈ চৈ করতেন | 


একটি ম্যাচের পর সুব্রত vie 


করেছেন। 


পাওনা কিন্তির টাকা না দিয়ে 
ফুটবলারদের ভাতে মারার চেষ্টা করলেন 
VAG | তা সত্তেও মোহনবাগানে পি 
কের সমস্যা শুধু এটাই নয়। 
ফুটবলারদের. মধ্যেও দুটি mal 





পাওয়া 


সুভাষ দত্ত 





শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে একস্ময় প্রাণ মন 
ঢেলে দিয়েছেন যিনি সেই সুব্রত ভট্টাচার্য 
একদিকে । অন্যদিকে প্রশান্ত ব্যানার্জির 
নেতৃত্বে অনেকে । ফুটবলারদের ae 
গোপন ব্যালটে ভোট হয়, তবে কিন্তু 
প্রশান্তরাই জিতে যাবেন ı 


কারণ সুব্রত মোহনবাগানে সব সময়ই 
একা 1 অবশ্য তিনি একাই একশো | 
করতে 'পেরেছেন | সমর্থনও পেয়েছেন 
ফুটবলারদের, কিন্তু সে সমর্থন ধারা 
মোহনবাগানের IR চেনেন তারাই জানেন 
বালির ma মতো । কিন্তু সুব্রত 
সবসময়ই শেষ পর্যন্ত জিতে এসেছেন । 
কারণ তার মতো ‘এক্সট্রোভা্ট' হতে 
অনেকেই পারেন না | তাছাড়া নরম-গরম 
কোথায় কী হতে হবে তা তিনি জানেন | 
সবচেয়ে বড় কথা, সুব্রত সবসময়েই বলে 
নিবেদিত প্রাণ 1 


ফলে TIER একটা “মোহনবাগানের 
Es ইমেজ গড়ে উঠেছে | তার সঙ্গে 
যুক্ত. হয়েছে সমর্থকদের দারুণ 


 বসুব্রত-গ্রীতি 1. ঘটনাক্রমে প্রয়োজনের 
সময় দলকে সংকট থেকে টেনে তোলার 











জন্য বারবার সুব্রত দারুণ সাহায্য 
করেছে! ফলে দর্শক সমর্থক সাধারণ 
সদস্যদের মধ্যে সুব্রত প্রেম বৈষ্ণবদের 
কৃষ্ণপ্রেমেরই মতো । তাছাড়া ইদানিং 
বন্ধু । এক সময় যখন প্রসূন মোহনবাগানে 
a তখন অবশ্য চিত্র ছিল ঠিক ag 
উল্টো | 


এর.উপর পি কে-র 'গোদের উপর 
বিষফোড়া” দলের একমাত্র স্ট্রাইকার শিশির 
৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাসপেন্ড । ফলে 
গোল করার কেউ নেই। লিগটা 
মোহনবাগান পেয়ে গেছে প্রায় ভাগা 
জোরেই বলা যায় | কারণ তারা যেভাবে 
ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল 
তাতে লিগে তাদের কোনো আশাই ছিল 
ati কিন্তু ইস্টবেঙ্গল নিজেদের দোষে 
সেই এগিয়ে থাকা নষ্ট করেছে । আর 


ভঙ্গ দেয় । ফলে পি কে-র 'লাক' আবার 
পক্ষে এসে যায়। লিগ জেতে 
মোহনবাগান । 


কিন্তু fies তা ঘটেনি । ফলে 















এই প্রতিবেদন যখন ছাপতে যাচ্ছে তখন 
পর্যন্ত (১৬ অক্টোবর) মোহনবাগান ডুরান্ড 
কাপে একটি ম্যাচ খেলে মাত্র ১ পয়েন্ট |. 
সেনাবাহিনী একাদশের মতো দুর্বল দলের 
বিরুদ্ধে তারা গোলশুন্য Y করেছে. 
শিশির বাদে পুরো টিম খেলেও তারা 
একটি গোল করতে পারে নি ৯০ মিনিটে । 
লিগে গোল করে হিরো হওয়া ES ae 
হয়েছেন গোল দিতে ৷. : 


গোল এনে | দিচ্ছেন না em, 


গত ২০ বছরের সেরা ক্লাব কোচ পি. 
কে দলের সঙ্গ প্রথম থেকে দিল্লি যাননি 








. দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ জি 








fg চট্টোপাধ্যায়: রাজা কংগ্রেসে 
"সুব্রত মুখাজিপন্থী” কংগ্রেসের পুরোপুরি 
কবর হতে চলেছে । অভিযোগ রাজ্য 
কংগ্রেসের আসন্ন সাংগাঠনিক নির্বাচন 
অনুযায়ী সুৱতকে ইতিমধ্যে ব্লাক-আউট 
করে ফেলা হয়েছে | A ২০ বছর পর 
কংগ্রেসের সাংগাঠনিক নির্বাচন হতে 
চলেছে | সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি 
ER গান্ধীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী 
বছরের শুরুতেই (মার্চ মাস) সর্বস্তরে 
সাংগাঠনিক নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। 
দলীয় স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমেই নেতা 
নির্বাচিত হবেন। এ আই সি সি-তে 
যাওয়ার ক্ষেত্রেও ভোটাভুটি হবে । এই 
ব্যাপারে ইচ্ছুক কংগ্রেস নেতাদের অন্তত 
৮ জন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যের ভোট 
পেতে ZI উল্লেখ্য, রাজ্য কংগ্রেসের 
সোমেন ও প্রিয়পন্থীরা এই নিয়ে বর্তমানে 


প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর, ২৬ লক্ষ 
সদস্য সংগ্রহের ফর্ম ইতিমধ্যে বিলি করা 
হয়েছে. কংগ্রেসি হাইকমান্ড রাজ্য 
. কংগ্রেসকে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ করতে 
বলেছেন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সদস্য 
F চলবে | ১৫ নভেম্বরের মধ্যে 
_জেলাওয়ারি রিটার্নিং অফিসার মারফত এ 
আই সি সি মনোনীত প্রাদেশিক রিটার্নিং 
অফিসারের কাছে ফর্ম জমা দেওয়ার 
নিদের্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতি হাজার 
ফর্মের জন্য ১৩৪ টাকা নেওয়া হচ্ছে ছাপা 
খরচের জন্য । ফর্ম বিলি হচ্ছে মধ্য 
কলকাতার রিপন Biba একটা বাড়ি 
থেকে । 
AR ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা 
করা হচ্ছে। ফর্ম বিলি করছেন প্রদেশ 
কংগ্রেস দফতরের কর্মী বিশু weed | 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্রের নির্দেশ 
অনুযায়ী ফর্ম বিলি হচ্ছে । জেলা কংগ্রেস 


প্রতিনিধিদের ১ হাজার করে ফর্ম দেওয়া 
হচ্ছে | উল্লেখ্য, ফর্ম বিলিকে কেন্দ্র করে 
ইতিমধ্যে বিস্তর অভিযোগ UE 
বিশেষত, সুব্রতপন্থীরা চাহিদা অনুযায়ী ফর্ম 
পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন । 
বলা দরকার, গাইড লাইন অনুযায়ী ৭০ 
শতাংশ ফর্ম বিলির দায়িত্বে আছেন প্রদেশ 
কংগ্রেস | বাকি ৩০ শতাংশ ফর্ম সরাসরি 
দিল্লি থেকে বিলি করা হচ্ছে। প্রদেশ 
কংগ্রেস থেকে ফর্ম যারা পাচ্ছেন না, তারা 
দিল্লি ছুটছেন । প্রাক্তন রাজ্য বিধানসভার 
সদস্য রজনী দোলুই অভিযোগ করেছেন, 


ফর্ম আনছি । কারণ হিসেবে রজনীবাবু 
প্রদেশ কংগ্রেসের অসহযোগিতার তার 
কথা উল্লেখ করলেন | 

উল্লেখ করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের 
গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা বললেন, 
পোলিটিক্যাল. কেরিয়ারের শেষার্ধে এসে 
সুরতবাবু একজন হাফ নেতাকে (সুশোভন 
বসু) নিয়ে চলছেন | এ ছাড়াও বাৎসরিক 
অন্তত দুবার বিদেশ সফরে সাধারণ 
কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে দারুণভাবে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে | অভিযোগকারী 
পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। 
শেষ পুজি হিসেবে তিনি আই এন টি ইউ 
সি-কে ব্যবহার করে চলেছেন । দৃঢ়তার 
সঙ্গে কংগ্রেস নেতা জানিয়ে দিলেন, আই 


এন টি ইউ সি-তেও সুব্রত মুখাজি “স্ট্যাম্প - 


নেতা” হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। 
FIST রাজা কংগ্রেসের অপর নেতা 


অবশ্য বললেন, সাংগাঠনিক নির্বাচনের 
ফল বেরুলে দেখা যাবে, কোথায় কে 
অবস্থান করছেন । প্রসঙ্গত তিনি বললেন, 
সুব্রত মুখার্জিকে এভাবে চক্রান্ত করে শেষ 
করা যায় Yi 


শিক্ষকদের কনভেনশন 


অমিতাভ মৈত্র : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি 
: যখন রো পড়াশুনার 






ige সংগঠন এ বি টি এ ক্রমশ 
কোনঠাসা এবং সমস্ত বিরোধী সংঘগুলি 
করণ an নিতে বাধ্য হচ্ছে । বাংলা 
স্কুলগুলির মধ্যে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের 
স্কুলগুলিতে এক ধরণের অসম 
প্রতিযোগিতা ও প্ৰতিদ্বন্দিতা সহজে প্রমাণ 



































লা মে নিবেদিতা ge me 
দক্ষিণ কলিকাতার 
অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে 
চলেছে। এমন কি, বনু স্কুলে অনুমোদন 
দংখ্যার -লীচে চলে যাচ্ছে৷ বিপরীতে 
রাজি স্কুল শহরে বৃদ্ধি তো হচ্ছেই । 
গ্রামে গ্রামে apa বেড়ে চলেছে । এ বি 


















এবং কিছু সত্য কথা 


হয় যে, pipes cat ও ঘুণ 


ধরেছে | সংঘের কলকাতা সম্মেলন হয় 
গিরিশ মঞ্চে । সম্মেলন অনুষ্ঠান দুই ঘন্টা 
দেরী হয় । প্রতিদ্বন্্ী সংগঠন এস টি ই এ 


বর্ধমানে পুজার ছুটিতে দেড় হাজার 


প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন করে এলো 1 


রাজনীতির বৈপরীত্য ও সরকারী 
দমননীতি সমস্ত স্কুলে এনেছে নৈরাজ্য | 
প্রচুর মামলা হচ্ছে কোর্টে । সর্বত্র ছাত্র 
স্বার্থ অবহেলিত হচ্ছে। প্রাইভেট 
শিক্ষকবৃন্দ তাদের বাজার সম্প্রসারণ করে 
চলেছেন এর ফলে। 


৬০/৬৫-র প্রসঙ্গ নিয়ে পৃজার ছুটির 
মধ্যেই শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির প্রবাহ 
আরও বৃদ্ধি করে দিলেন সরকার স্বয়ং । 
১৮ অক্টোবরের মধ্যেই তাদের নিজস্ব 
মতামত দিতে বলা হয়েছে | হাইকোর্ট 
নিশ্চয়ই স্কুল খুলে যাবার পরই মতামত 
দেওয়ার "সুযোগ দিতেন | সেই কারণে 


বাদ-প্রতিবাদের ঝড় স্কুলগুলিকে মুখর 


করে তুলবে আগামী দিনে | প্রতিবাদী 
ঘগুলি একই মঞ্চে সামিল হয়ে আছে 





দল থেকে সাসগেন্ড | স্বর গাওয়ার গর নিজের বাড়িতে THT OR 








মূল্যবোধের রাজনীতির বুলি 


বামফ্রন্টের কুৎসা প্রচারে 


নেমেছেন 


— 


একলব্য 





যতীন চক্রবর্তীকে আর এস পি দল 
থেকে সাসপেন্ড করেছে । অক্টোবর 
মার্সের গোড়া থেকে বামফ্রন্ট বিরোধী 
যেসব কথাবার্তা তিনি বলেছেন তাতে 
দলীয় শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হয়েছে। 
অতীতে দল তাকে কয়েকবার সতর্ক করে 
দিয়েছিল | কিন্তু যতীনবাবুর এবারকার 
কান্ডকারখানায় বিরক্ত হয়ে আর এস পি 
রাজ্য কমিটি তাকে শো কজ করারও 
প্রয়োজন মনে করেনি। সরাসরি 
সাসপেন্ড | 

১৬ অক্টোবরের দলীয় এই সিদ্ধান্তের 


প্রতিক্রিয়া হিসেবে যতীনবাবু 


জানিয়েছিলেন, ক্ষমাতিক্ষা বা দুঃখপ্রকাশ 


কোনোটাই তিনি করবেন না। বরং 


অপেক্ষা করছেন কবে তাকে দল থেকে 


বহিষ্কার করা হয়। রাজ্যের ক্ষমতাসীন, 


তিনি জানাবেন । মূল্যবোধের রাজনীতি 
তিনি চালিয়ে যাবেন বলে তিনি ঘোষণা 
করেছেন | 


অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে পর পর 


দুটি অনুষ্ঠানে যতীন চক্রবর্তী ফ্রন্টের TE 
রন্ধে দুর্নীতি রয়েছে বলে অভিযোগ 
আনেন | অভিযোগ করেন, দুর্নীতিগ্রস্ত 
বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীর পুত্র ও 
করছে | তার মতে, রাজ্যের রাজনীতিতে 
নাকি মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে | 
রাজ্য-রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের এক বর্ষীয়ান নেতার এহেন 
আচরণে এবং তার বিরুদ্ধে পার্টির 
হা RU 
1 
মন্ত্রীর চাকরিটা -খোয়ানোর পর যতীন 
BETA কাগজের প্রথম পাতা 
থেকে বেশ কিছুদিন অস্তহিত হয়েছিলেন. 


হঠাৎ অক্টোবরের গোড়া থেকে কলকাতার 
কাগজে আবারো জায়গা পেতে শুরু 
করেছেন এবং তাও বেশ 
জমকালোভাবে | লোকের নজরে ভেসে 
ওঠার প্রক্রিয়াটি তার বেলায় শুরু হয়েছে 
অবশ্য একটি পুজো সংখ্যার দৌলতে । 


কিছু নেই নিজের মেয়েকে হারিয়েছি 


চাইনা । কোনওদিন মাথা নিচু করিনি। 
যতদিন আপনাদের মধ্যে থাকব ততদিন 
মাথা সোজা করে চলব 1” 
রহসাজনকভাবে যতীনবাবুর মেয়ে 
vey fee হয়েছিলেন। এর জনা 
সকলেরই তার্‌ প্রতি সমবেদনা রয়েছে। 


কিন্ত তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে 
রাজনীতির নোংরা খেলায় প্রয়াতা কন্যার 
প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করে নিজের, 
অবস্থানের যণার্থতা বোঝানোর চেষ্টা 
সমীচীন কি না। চিতা দেখিয়ে রাজীব 
গান্ধীর রাজনৈতিক নেতা ও দেশের 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো ব্যাপার 1. 
সহানুভৃতির“পালে হওয়া দিয়ে au 
কা তার এযাবৎকালের যাবতীয়: 


চলে । যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই, 


যতীনবাবু এতোকাল এমন সরকারের মন্ত্রী 
হয়ে বিরাজ করলেন কেন ? মূল্যবোধ যদি. 
তার বিন্দুমাত্র থাকতো তাহলে তো অনেক: 
আগেই তিনি ইস্তফা দিতে পারতেন | 
বামফ্রন্টে দুর্নীতি কী যতীনবাবু ar 
খোয়ানোর পর শুরু হয়েছে? সাধারণ: 
পর এবার রাগে, অভিযানে বামফ্রন্টের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছেন | 
মূল্যবোধের রাজনীতির বিচারে তার এসব 
কুৎসা রটনা ছাড়া আর কী বলা যায় | 


বিদেশে বহুবার ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন |. 
একাধিকবার গিয়েছেন স্রেফ খেলা 
দেখতে | গরীব দেশের গরীব সরকারের 
মন্ত্রী হিসেবে এইসব বিদেশ সফর 
মূল্যবোধে, রাজনীতির Rama 
বিলাসিতা, সরকারি অর্থের অপচয় 1 
এতো সব সুযোগ সুবিধা নেব্যর পর এখন 
মূল্যবোধের রাজনীতির কথা যতীনবাবুর 
মুখে একেবারেই বেমানান ও হাসাকর | 





ভি জেদ উর 
দত্তোক্তিগুলি তেখনই সারবস্তা পেতে, 
পারে যদি তিনি জীবনসায়াহ্নে এসে তীর. 
অস্থাবর সম্পত্তি, রোজগার ইত্যাদির : 
একটা হিসাবে সর্বসমক্ষে পেশ করেন). 


এসব সত্বেও একলবোর বিনীত 
প্রার্থনা, কন্যাহারা যতীন চক্রবর্তী দীর্ঘায় 
হোন, মাথা উচু করে বাকি জীবনটা 
কাটিয়ে যান, বামফ্রন্ট বিরোধী অভিযানের 
বড় অংশীদার হিসেবে খবরের কাগজে 
সচিত্র সংবাদে নিজেকে দেখে প্রতিদিন. 
আত্মশ্লাঘা বোধ করুন! এসব হলেই. 
মূল্যবোধের রাজনীতির র একটা বড় দৃষ্টান্ত. 
তিনি হয়ে থাকতে পারবেন | এ 


এর সঙ্গে যতীনবাবু আত্মসমীক্ষা করে 
বলুন, মন্ত্রী থাকাকালীন সাংবাদিকদের - 
সঙ্গে দহরম-মহরমের মাধামে, টিভি 
-রেডিও-র কর্মীদের জমি, ফ্লাট দেবার 
প্রলোভন দেখিয়ে বা বাস্তব ক্ষেত্রে সেসব 

সুযোগসুবিধার বাবস্থা করে অতিরিক্ত... 
প্রচার সংবাদ মাধ্যমে আদায় করেছেন কী 
না? দৃরদর্শনের পদায় তার ছবি যাতে: 
নিয়মিত থাকে, সেজনা অসংখাবার তিনি. 
নিয়মনীতি, সাধারণ ভদ্রতাবোধ fora 
দিয়েছেন কী না ? মূলাবোধের রাজনীতি 
যদি তার মূলমন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে সেই 
বিচারে Mara স্থান কোথায় £ মন্ত্রী 
থাকাকালেও তিনি আনন্দবাজারের দপ্তরে 
নিয়মিত যাতায়াত করতেন | এসব তো 
ঘটেছে বহু সাংবাদিকের চোখের সামনে 1. 
আনন্দবাজার অফিসে কি তিনি শুধু এক 
কাপ চা খেতে বা সম্পাদকের সঙ্গে 
সৌজনা বিনিময়ের জনাই যেতেন খা 
এখনও ধান y 





এরপর ১১শ প্টায় 
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রণের প্রতিনিধি : সম্ভবত ১৯৮৯ 
সালের এপ্রিল মাস। কেন্দ্রীয় সরকার 
হঠাৎ ঘোষণা করলেন--এখন থেকে আর 
এন আর ই পি নয়, এখন থেকে আর 
| RCTS হাতে অর্থ প্রদান নয়, এখন থেকে 
গ্রাম উন্নয়নের সোপান হবে জওহর 


_: দেওয়া হয়েছে তার হিসাব কেন্দ্রে পৌঁছতে 
বিলম্ব হয়, আবার কখনও কখনও সে 
হিসাব যথাযথভাবে পাওয়াও যায় না। 
আবার রাজ্য সরকার যে হিসাব দাখিল 
_:সমীক্ষক দল সন্দীহান । ১৯৮৯ সালের 
সারা ভারত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর যে 
.. সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থায় যে এঁতিহাসিক পদক্ষেপ 
নিয়েছেন তা সারা ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম | 
সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের আশি শতাংশ 
টাকায় রাজ্য সরকার যে বাহবা কুড়িয়ে 
নিচ্ছেন তা হতে দেওয়া যায় না। 
এই উদ্দেশ্যের গোপন দিক আর একটা 
আছে । তা হলো-টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের | অথচ রাজ্যের আশি শতাংশ 
মানুষ জানে যে গ্রাম গঠনে রাজাই মুখ্য ৷ 
সমস্ত অর্থ রাজ্য সরকারই বরাদ্দ করেন।। 
যখনই কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ সরাসরি 
দেবেন তখনই মানুষ জানবে যে গ্রামের 
Bear জনা কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার 
of নেই | তখনই পশ্চিমবঙ্গের মত যে 
সব রাজ্য কেন্দ্র-বিরোধা সরকার গঠন 
করে বসে আছে তাদের গদী উল্টে যাবে। 
gear arm পরিকল্পনার আশি 
শতাংশ টাকা জেলা শাসকের মাধামে 
জনপ্রতিনিধিদের হাতে ভুলে দিতে পারলে 


দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 


পেতে অসুবিধা হলে না, বিশ্বব্যান্গের, . 
আরও অর্থ দাবি করা যাবে । এবং. 


_ মোচা সরকারের পতন কি আসন্ন ? বামপন্থীরা মনে করেন সরকারের পতন প্রায় অনিবার্য | বাবরি 
মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কে তারা Rara ফর্মুলা সমর্থন করলেও যারা একে নিয়ে দেশের 
সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে সেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি জে পি অর্ডিন্যান্স মানতে 
রাজি নয় । পরিষদ ও বি জে পি খানিকটা খুশি যে, বাবরি মসজিদের বিতর্কের ৩২০০০ বর্গ ফুট জমি 
অডিন্যান্স বলে সরকার অধিগ্রহণ করবেন | কিন্তু পরিষদের দাবি এ জমি শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ 
সমিতির কাছে হস্তান্তরিত এবং রামের জন্মভূমি বলে ঘোষণা করতে হবে, যেখানে সমিতি রাম মন্দির 
নির্মাণ করবে | তা না হলে “কর সেবা’ নিয়ে সরকারের সঙ্গে পরিষদের সংঘর্ষ অনিবার্য । পরিষদের 
সাধারণ সম্পাদকের মতে সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে ‘কর সেবা'-কে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছেন | 
হিন্দুদের পক্ষে এ এক ধরনের জয়, যদিও তা সম্পূর্ণ নয় | এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা ও সংগঠন একই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সোচ্চার | অপর দিকে দিল্লির জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ 
| আবদুল্লা বোখারী উদারতা দেখিয়েছেন এ জমির খানিকটা মন্দির নির্মানের জন্য দিতে চেয়ে । যেমন 
| কোন এক সাধু বিতর্কিত জমিতে পাশাপাশি মসজিদ ও মন্দির নির্মানের প্রস্তাব দিয়েছেন। 

__ সরকারি সূত্র নিয়ে আরও আলোচনা চলছে বটে, কিন্তু বিশ্ব 
মোর্চা সরকারের প্রতি সমর্থনের হুমকি এখনও প্রত্যাহার করেনি | তাদের অনমনীয় ও একগুয়ে 

মনোভাবের কারণ রথযাত্রার সাফল্য | আদবানি যেখানেই গেছেন বিপুল সাড়া পেয়েছেন এবং তারা 
ধরে নিয়েছেন এটা তাদের প্রতি জন সমর্থনের প্রকাশ, যেটা ভোটের বাক্সে তাদের অনুকূলে যাবে । বি 
জে পি নেতারা মনে করছেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে 


' জওহ্র রোজগার যোজনা প্রসঙ্গে 


সাধারণ ভোটারদের মানসিকতার 
পরিবর্তন ঘটান যাবে ! রাজ্য সরকারের 
পতন ঘটতে বিলম্ব হবে না। সুতরাং 
যেমন ভাবা তেমন কাজ 1১৯৮৯ সালের 
জুন মাসে জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজোর 
লীভ are ইউ বি আই-এর মাধ্যমে 
সরাসরি প্রাম পঞ্চায়েতের নামে চেক এসে 
হাজির হল । ততদিনে জেলা শাসক 
প্রধান, সভাপতি, বি ডি ও-দের নিয়ে 
দফায় দফায় সভা করলেন | কাজের 
পদ্ধতি বোঝালেন, নিয়ম কানুন 
জানালেন | কিন্তু লিখিত কোন বিধি নিয়ম 
পাঠালেন না, সবই চলতে লাগল মৌখিক 
নির্দেশে | তাজ্জব কি বাত | মুখে মুখে যে 
এতবড় যজ্ঞ সম্পাদন হতে পারে এমন 
দ্বিতীয় নজীর বোধহয় আর নেই। প্রশ্ন 
থেকে যায় এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি 
জেলা শাসকদের এই মহাযন্দের কোন 
বিধি নিয়ম পাঠাননি ? তাহলে, টাকা 
পাঠবার আগে সুষ্ঠু পরিচালনা কাঠামো 
কেন শক্ত করা হলো না ? কেন সময় মত 
গ্রামপঞ্চায়েত/পধ্যয়েত সমিতিগুলোকে 
হলো না ? সুতরাং পুকুর চুরির নয় সাগর 
চুরির রাস্তা প্রস্তুত রেখে জওহর রোজগার 
যোজনার লক্ষ লক্ষ টাকা 
জনপ্রতিনিধিদের হাতে জনগণের স্বার্থে 
ব্যয় করতে হল | 


প্রথম কিস্তির টাকা পাঠাবার পর দক্ষিণ | 


২৪ পরগণার জেলা শাসক মারফত এক 
স্বাক্ষরহীন বিধিনিয়ম গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। 
অপূর্ব ব্যবস্থাপনা | লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
বিধি নিয়ম গাচ ছয় পাতায় চেপে পাঠান 
হল বায় করার উত্তরাধিকারীদের কাছে। 
যাতে সরকারি অধিকর্তাদের কোন স্বাক্ষর 
নেই । কোন অফিসের স্বারক নেই 1 এই 
সম্পূর্ণ নিয়মটি পাঠ করলে বোঝা 
যাবে--“এখান থেকে মারলাম তীর 
চোখ গেল রে বাবা |” সেই বিধি নিয়মে 
বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চার 
কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে । প্রথম কিস্তির 
টাকা আশি শতাংশ খরচ করার পর দ্বিতীয় 


কিস্তির টাকা দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির 


হিন্দু পরিষদ তার লক্ষ্যে অটল | 
তারা মেনে নেবে! বি জেপি 








তারা যে আসন পেয়েছিলেন অতঃপর একা লড়লে এর চেয়ে বেশি আসন পাবেন | এবার তাদের লড়াই 
কংগ্রেসের সঙ্গে | জনতা দলের অবস্থা সঙ্গীন হবে | মোর্চা সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে 
নিলে তাদের লাভ বেশি ı এখন হয়ত বি জে পি-র আদবানিপন্থী নেতাদের মনে দ্বিতীয় চিন্তার উদয় 
হয়েছে । তাই তাদের সুর একটু নরম এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত 


হতে চেয়েছেন | 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ককে কেন্দ্র করে ভারতে হিন্দু | 
সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটেছে | তার প্রধান পাণ্ডা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার সহযোগী বি জে পি। 
শুধু এরাই নয়, আরও অনেক হিন্দুত্বের ধবজাধারী ছোট ছোট দল, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, বিভিন্ন মঠের 
অনেক সাধু সন্ন্যাসী, শঙ্করাচার্ধরা মাঠে ময়দানে নেমে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প ছড়াচ্ছেন | আর 
এর থেকে ফয়দা তুলতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যেটা মূলত একটি রাজনৈতিক দল | এবং বি জে 
Ba রাজনৈতিক স্বার্থেই আদবানির রথযাত্রা । দেশে তো হাজারো সমস্যা রয়েছে । জাতীয় সংহতির 
এবং মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা তার মধ্যে প্রধান । এসব নিয়ে আদবানিদের কোন মাথাব্যথা নেই । 
বালীকির এক কাল্পনিক RAR নেহাৎই রক্তমাংসের এবং দোষেগুণে একজন মানুষ তার জন্মভূমি 
নিয়ে তারা সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়েছেন । উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মূলায়াম সিং 
IA আদবানির রথযাত্রা এবং “কর সেবা'-র প্রতি যে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে তিনি 
প্রশংসার যোগ্য | মোর্চা সরকার মীমাংসার ফর্মুলা দিয়েছেন এবং তাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বি জে 
পি মনে করছে তাদের আংশিক জয়লাভ হয়েছে | কিন্তু তাদের সমস্ত দাবি যে মোচা সরকার মেনে 
নেবেন না এটা নিশ্চিত। তখন বি জে পি কী করবে? | 






আশি শতাংশের মধ্যে যে পরিমাণ কম 
খরচ হবে, দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ থেকে 
সেই পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হবে। 
কোথাও বলা হল না যে আশি শতাংশ 
টাকা খরচের সত্যতা হিসাবে আভ্যন্তরীণ 
নিরীক্ষা প্রয়োজন | সুতরাং এটা যে সম্পূণ 
ভূয়া প্রমাণ করতে সময় লাগে না। তবু 
স্বার্থকতা এইখানে যে এরপ ভ্রান্ত 'নিয়ম 


নেমে পড়লেন | 

প্রথম কিস্তির টাকা বন্টন করার আগে 
পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি 
থেকে কোন বাৎসরিক পরিকল্পনা 
(Annual Action Plan) গ্রহণ করা হয়নি | 
সুতরাং কাজ কিসের উপর ভিত্তি করে 
এগোবে ? নির্দেশিকায় বলা হল--প্রতি 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম কিস্তিতে যে টাকা 
পাবে তার উপর ভিত্তি করে বাৎসরিক 
কর্মসূচী বা যোজনা তৈরি করবেন | এই 
ভিত্তি হল প্রথম কিস্তির টাকাকে চারগুণ 
করে তার সঙ্গে শতকরা দশ টাকা হারে 
যোগ করে মোট যে টাকা হবে সেই টাকায় 
বার্ষিক যোজনা প্রস্তুত করতে হবে | প্রথম 
কিস্তিতে প্রাপ্য সর্বনিন্ন টাকার পরিমাণ হল 
আশি হাজার ı তাহলে একটি ছোট গ্রাম 
পঞ্চায়েতের বার্ষিক রাদ্দ হল--৮০.০০০ 
x 8 + ৮০০ = ৪০০,০০০ টাকা | 
যেখানে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত এক 
একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এন আর ই পি 
খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র আশি হাজার 
টাকা | সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ আশি 
হাজার টাকার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ 
টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
বায় করতে পারতে না | এক্ষেত্রে ভাববার 
বিষয় এই যে, গ্রাম পঞ্চায়েত এ চার লক্ষ 
টাকা নির্দিষ্ট সময়ে বায় করতে পারবে 
তো ? এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি । 
এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা 
প্রয়োজন | এন আর ই পি খাতে প্রতোক 
গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমান বরাদ্দ দেওয়া 
হত। fey sen রোজগার যোজনা 


খাতে বরাদ্দ করা হয় জনসংখ্যার 


Pi 


ভিত্তিতে । অর্থাৎ এক একটি গ্রাম 


. পঞ্চায়েত সর্বনিম্ন টারা পায় যেমন চার 


লক্ষ, তেমনি সবেচ্চি বরাদ্দের পরিমাণ ছয় 
লক্ষ পর্যস্তা ধারা শহরের শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে গ্রাম গঠনের 
চিন্তাভাবনা করেন তাদের কাছে 
প্রতিবেদকের আবেদন--একবার গ্রামের 


'কাদা-মাখা পথে নেমে আসুন । বিগত 


চোদ্দ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কত টাকা বরাদ্দ 
দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকায় 
পরিকল্পনা রূপায়ণ কতটা সার্থক হয়েছে, 
একটু খতিয়ে দেখুন। এটা বামফ্রন্ট, 
সরকারের ব্যর্থতা নয়, সংগঠিত 
পরিকল্পনার অভাবজনিত দুর্বলতা | 
১৯৮৯-৯০ সালের জওহর রোজগার 
যোজনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাক | দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার মন্দির বাজার ব্লক ১৯৮৯-৯০ 
সালে জওহর রোজগার যোজনা খাতে 
মোট টাকা পেয়েছে প্রায় পনের লক্ষ 1 
চারজন সরকারী কর্মচারীকে অগ্রিম 
দেওয়া হয়েছে প্রায় দশ.লক্ষ টাকা, যার. 


সম্প্রতি 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । এই প্রবন্ধে 
চীনের সমস্ত যুক্তিকে বেপরোয়াভাবে 
আক্রমণ করে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বলা 
হয়েছে চীনের ভ্রান্তির প্রধান কারণ, 
বর্তমান যুগ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার অভাব | 
পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান যুগ যে অন্য 
যুগের থেকে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্র 
লক্ষণাত্রান্ত-_টীনের মধো এই বোধ 
অনুপস্থিত এবং সেইজনা তারা মাকসবাদ 
6 লেনিনবাদের অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত | 


লেনিনের বাতিল চিন্তধারায় দাগা বুলিয়ে 





নতুন অধ্যায় | 


























ব্যয়ের হিসাব (Adjustment) আজও 
অফিসে পৌছয়নি | প্রকাশ থাকে যে. 
এইচারজন কর্মচারীর মধ্যে সর্বোচ্চ টাকা. 
দেওয়া হয়েছে, একজনকে যার পরিমাণ. 
প্রায় ছয় লক্ষ টাকা | এছাড়াও অন্যান্য 
খাতের বরাদ্দ যার সিংহভাগ এ একই 
ব্যক্তিকে অগ্রিম দিয়ে নির্বাহী আধিকারিক 
নিশ্চিন্তে গায়ে বাতাস লাগান । স্থানীয়... 
নেতৃত্ব কি চোখে ঠুলি লাগিয়ে আছেন, না... 
কি জেগে ঘুমোচ্ছেন ? এই দৃষ্টান্ত যদি... 
সারা পশ্চিমবঙ্গের হয় তাহলে পঞ্চায়েত. 
ব্যবস্থা কোন বালির বাধের উপর দাড়িয়ে 
আছে তা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে 1. 
সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আজ সম্পূর্ণ. 
বার্থ হতে চলেছে | ea 

গ্রাম পঞ্চায়েত যখন এন আর ই পি 
বৎসরের মধ্যে খরচ করতে বার্থ হয়েছে, 
তখন চার থেকে ছয় লক্ষ টাকা ন মাসে 
তারা কিভাবে খরচ করেছে ? একটু 
খতিয়ে দেখা যাক। প্রতিমাসে গ্রাম এ 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় - 







চীন ভাবছে, যুগটা এখনও সাম্রাজাবাদ, 
যুদ্ধ ও বিপ্লবের | কিন্তু ১৯১৭ সালে রুশ 
বিপ্লবের সাফলোর ফলে এক নতুন যুগের 

| পৃথিবীতে 


৯ চালাচ্ছেন। 








দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [পাচ 





বাঘ সংরক্ষণের নামে দুর্নীতি 


গরান জঙ্গল সাফ 


বন বিভাগের জুলুমে সুন্দরবনের 
মানুষ ক্ষেপে আগুন 


অশোক পাটোয়ারী : বাঘ সংরক্ষণের 
নামে বন দপ্তরের কর্মীরা সুন্দরবনের 
নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন 
সরকার অর্থ আত্মসাৎ, 
তছরুপ ও লুঠ করছেন | বন দপ্তরের 
কর্মীরাই লাখ লাখ টাকার গরাণ কাঠ বিক্রি 
করছেন | রাজ্যের বন দপ্তরের কর্মীদের 
সম্পর্কে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ 
করেছেন বিভিন্ন উপজীবিকার মানযু | 
বহিরহাট মহাকুমার হিঞ্জলগঞ্জ থানার 
কালীলতা গ্রামের গৌতমচন্দ্র কুর বলেন, 
মানুষের থেকে সরকার বাঘের নিরাপত্তার 
কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, হয়ে পড়েছেন | বনের 
বাঘ যাতে সাধারণ মানুষের ওপর সহসা 
আঘাত হানতে না পারে তার জন্য গরাণ 
কাঠ কেটে বেড়া দেওয়া হচ্ছে | লক্ষ লক্ষ 
টাকার জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। 
কাটা-তারের বেড়ায় বাঘ আটকানো 
কিভাবে সম্ভব তা নিয়েও জটিল প্রশ্ন 
উঠেছে | গৌতমচন্দ্র কুর অভিযোগ 
বছরের প্রথম তিন মাসে পর পর পাচ 
জনকে বাঘে খেলো । পঞ্চায়েত এবং 
দেওয়ার জন্য কোন উচ্চ-বাচ্চই করলেন 
শিরা CA 


আরও কিছু সাহায্যদানের ব্যবস্থা থাকলেও 
বনদপ্তরের কর্মীরা Bora fife বুদোর 





জানিয়ে দেন। 


৮ 


তাই | 


যতীন চক্রবর্তীকে নিয়ে মহা ফাপরে 
পড়েছে আর এস পি। দল থেকে 
সাসপেন্ড করেও দমান যাচ্ছে না তাকে 

বামফ্রন্ট সরকারকে সমালোচনা করে 
তিনি যা বলেছেন তা থেকে এক চুলও 
অর্থাৎ এক কথায় তিনি একন 
“ডেসপারেট', যদিও দলের একাংশ সমানে 

দলে যতীনবাবুর সঙ্গে মূল ঝগড়া ননী 
উট্টাচার্য-নিখিল দাস-মতীশ রায় গোষ্ঠীর 
অভিযোগ, এরাই সি পি এমের চাপে 





aaa বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 


নিয়েছেন । মাখন পাল এবং দলের কিছু 
নবান নেতা বরং তার প্রতি একটু নরমই 
বলা চলে। 

সরকারের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলছেন 
তৃণমূল স্তরে দালের কর্মীদের বক্তব্যও 
বর্তমানে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছেন | 

দিয়ে ধরা যাক, আর এস পি নেতাদের 
কণাই । এই যে মন্ত্রী দেবরুত 


ঘাড়ে চাপিয়ে সাহায্য করা হয়েছে বলে 


সাহায্য না করেই সরকারি নথিতে 
ফলাও করে ক্ষতিপূরণ দানের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এনেছেন কুলতলি থানার দক্ষিণ 
দুর্গাপুর মৌজার বাসিন্দা নন্দরাণী 
হালদার | নন্দরাণীর স্বামী গৌর গহন 
অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৯৮৬ 
সালে বাঘের পেটে যায় । অসহায় বিধবা 
নন্দরাণী চার শিশুপুত্র নিয়ে বনদপ্তরের 
কাছে সেই থেকে হন্যে ঘুরলেও কোন 
সাহায্য পান নি। বরং বলা হয়েছে, 
মৌলি'-দের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারি 
বিধি নেই | আবার কখনও তারা বলেছেন. 
লাইসেন্স প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া যাচ্ছে না। 


কুলতলির মানুষের অভিযোগ, বাঘের 
আক্রমণে কোন মানুষের মৃত্যু হলে ৩০০০ 
টাকা, একটি গরুর জন্য ২৫০ টাকা এবং 
একটি ছাগলের মৃত্যুর জন্য যে ২৫ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারি বিধি আছে 
বনদপ্তরের কর্মীরা তা মানেন না | দরিদ্র, 
নিরীহ মানুষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, 
অথচ আত্মরক্ষার জন্য কাঠুরে বা মৌলিরা 
কোন অস্ত্র নিয়ে ঘুরলে তাদের ওপর 
জুলুম করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ক্ষতিপ্রণ দানের কথা বিধানসভায় 
ঘোষণা করেছেন | 

এদিকে সুন্দরবনে বেড়া দেওয়ার নামে 
amara কর্মীরা কয়েক লক্ষ টাকার 
গড়ান কাঠ চুরি করেছেন বলে অভিযোগ | 


দেওয়া ছাড়া রাজ্যের বন দপ্তর সুন্দরবনে 


বন্দোপাধ্যায় | ওর কি আগের মত সেই 
ভাবমূর্তি আছে ? আগে পায়ে হেঁটে কিংবা 
রিক্সায় অথবা সাইকেলে উনি ঘুরতেন, 
নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলকার 
মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখতেন | আর, এখন ? এখন উনি 
কলকাতার রাজভবনে বাসা বেঁধেছেন | 
মাঝে-মধ্যে বহরমপুরে যান বটে, তবে 


সরকারের গাড়িতে । ওঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের, 


সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা । নিজের 
দলীয় কর্মীদের সঙ্গেই ওঁর যোগাযোগ 
নেই | দেবব্রতবাবু আর এস পি-র একজন 
দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতা | ননী ভট্টাচার্য 
স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। কিন্তু, 
দেবব্রতবাবু সে পথের পথিক হতে রাজি 
নন। উনি এত কষ্টার্জিত পদটি ছাড়তে 
রাজি নন কিছুতেই | 


মুর্শিদাবাদ জেলা আর এস পি-র 
প্রধানও হলেন দেবব্রতবাবু। দল থেকে 
কিছুদিন আগে Gre বলা হয়েছিল, অন্তত 
একটা পদ BGA | কিন্তু, সে কথা শোনেন 
নি উনি । সংসদ সদস্য হওয়ার প্রস্তাবও 
হিসাবে থাকার জন্য | ওঁর মুরুবিব হলেন 





[ত্রিদিব চৌধুরী | 


কিছুই করেন নি বলেও অভিযোগ 
উঠেছে। . 

মৌলিরা কাঠুরেদের মত মাছমারা-রাও 
রনদপ্তরের কর্মীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সবর হয়েছেন | মাছমারাদের অভিযোগ, 
বনদপ্তরের কর্মীরা নদীতে অন্য এলাকা 
থেকে জোর করে নিজের এলকায় তাদের, 
ধরে এনে চার/পাচ হাজার টাকা জরিমানা 
নিচ্ছেন । এ ব্যাপারে পুলিশও জড়িত | 
প্রতিবাদ করলে প্রাণে মেরে ফেলার 
হুমকিও দিচ্ছে | 


মাছধরারা বলেছে, প্রকৃতির মাছ ধরতে 
জেলা পরিষদ নেয় ২৪ টাকা, ব্যাঘ্ব প্রকল্প 
অফিসে নেয় ৪০০ টাকা, বনদপ্তরের 
অফিস নেয় ৪০০ টাকা | তার ওপর 
লাইসেন্স না থাকলে তো জুলুমের শেষ 
নেই। মাধধরারা আরও অভিযোগ 
দপ্তরের কর্মকর্তাদের গুণের কথা বার বার 
লিখেও কোন ফল হয় নি । আসলে সবই 
একই সূত্রে বাধা বলে তাদের অভিযোগ | 

বনদপ্তরের অফিসাররা অবশ্য এ 
সম্পর্কে বলেছেন, সুন্দরবনে বাঘদের 
স্বাভাবিক খাদ্য বনের ছোট খাট প্রাণী এবং 
নদী বা খাড়ির মাছ | বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে এসব খাদ্যে ঘাটতি দেখা 
দিয়েছে । দেশে মাছের চাহিদা বৃদ্ধির 
পাওয়াতে মাধ ধরা নিয়ে সুন্দরবনের 
জেলে বা মাছধরা এবং বাঘেদের মধ্যে 
একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে । তাই 
নিরাপত্তার জন্য জেলেদের দিকে বেশি 
করে নজর রাখা দরকার | 


মন্ত্রিত্বের লোভ এবং যত 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 


তাহলে কী বোঝা গেল ? না মন্ত্রিত্বেই 
যাবতীয় মধু | এই মধু থেকে বঞ্চিত হয়েই 


যতীনবাবু খেপেছেন | এই মধুর লোভেই 


আর এস পি সি পি এমের যাবতীয় চাপের 
কাছে মাথা নোয়াচ্ছে। 
বামফ্রন্টের বিরদ্ধে, সি পি এমের 
অর্ধ-সত্য মিলিয়ে যতীনবাবু এখন অনেক 
কথাই বলছেন | এসব কথা শুনে অনেকে 
হাততালিও দিচ্ছেন | অথচ, মজার 
টা মন্ত্রিত্ব হারাবার পরও বেশ 
চুপচাপ বসেছিলেন 
আনে (al ln ছন 
আবার মন্ত্রিত্ব ফিরে পাবেন তিনি । 


সেই আশায় যখন ছাই পড়ল, তার 
জায়গায় যখন দলীয় প্রার্থীরপে মন্ত্রী হয়ে 
মহাকরণে প্রবেশ করলেন মতীশ রায় 
তখনই রগে গজরাতে লাগলেন তিনি i সি 
পি এমের বিরুদ্ধে, বামফরন্টের বিরুদ্ধে এবং 
তিনি তার পর থেকেই। 

তের বছর একনাগাড়ে ক্ষমতায় থেকে 
বামফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে যে নানাবিধ 
বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই 
দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু মন্তরিত 


_ মুসলিমদের পবিত্র স্থানে 
মার্কিন সৈন্যদের সেবার জন্য 
মিশর ১০ হাজার মেয়ে পাঠাল 


'নাঁড়গোপাল ঘোষ: মধ্য প্রাচ্য 
মার্কিনীদের মতলব কি? ইরানী 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের Fae দখল 
পররাজ্য দখলের একটি নির্লজ্জ উদাহরণ, 
যার সঙ্গে একমাত্র Basra প্যালেস্টাইন 
দখলের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে | 
পররাষ্ট্র দখলের বিরুদ্ধে যদি মার্কিনীদের 
প্রতিরোধই নীতি হত তাহলে যে ভাবে 
করেছে ইসরাইলের বিরুদ্ধেও তাই করা 
উচিত ছিল । মার্কিন সরকার তা তো 
করেইনি UT মধ্যপ্রাচ্যে ইস্ারাইল 
গুন্ডামী সমর্থন করে এসেছে একেবারে 
শুরু থেকে । কোন দেশের স্বাধীনতা 
হয়েছে এমন উদাহরণ এ দেশের ইতিহাসে 
নেই । বরং উপ্টোটাই ঘটেছে ভিয়েতনামে, 
কোরিয়ায় | স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 
হত্যাকারীদের চিরদিন মদত দিয়েই 
এসেছে মার্কিনীরা । যেমন বাংলাদেশের 
এরশাদ সরকারকে মদত দিচ্ছে | দিয়েছে 
পাক সামরিক শাসকদের থেকে বর্তমান 
সামরিক বাহিনীর পুতুল শাসক গোলাম 
পিনোচেট, পানামার নরিয়েগাকে | গত ৮ 
অক্টোবর জেরুজালেমে বহু সংখ্যক 
ফিলিস্তিনীকৈ ইম্রারাইলী সৈন্য বাহিনী 
নির্মম ভাবে হত্যা করায় রাষ্ট্রসংঘও 
বিচলিত | কয়েক ঘণ্টা বৈঠক করে রাষ্ট্র 
সংঘ যখন এ হত্যাকান্ডের যথাযথ তদন্ত 
এবং একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের 
তা বানচাল করে দেয়। 

এ হেন ন্যায় নীতির উপাসক মার্কিনী 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকের কুয়েত 











দখলের বিরুদ্ধে রাতারাতি ১ লাখ ১০ 
হাজার মার্কিনী সেনা, জঙ্গী বিমানসহ 
বিমান বাহিনী, রণতরী পাঠালেন সৌদী 


মতবিরোধের জন্য কিছুদিন আগে 

মন্ত্রিত্ব, দল এবং বিধানসভার সদস্যপদ 
ছেড়েছেন রাজ্যের এক বিশিষ্ট 
রাজনীতিক | অথচ, যতীনবাবুর সঙ্গে তার 
কত তফাত | তিনি পাদপ্রদীপের আলো 
থেকে সরে গেলেন নিঃশব্দে | বামফ্রন্টের 
নিন্দাসূচক একটি শব্দও বের হল না তার 
মুখ থেকে | তিনি ড: অশোক মিত্র । তার 
SAY যাওয়ার দরকার হয়নি । কারণ 
তার একটা অনা পরিচয় আছে । তিনি 
একজন প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ | 
দেশ-বিদেশের বহু মানুষ তার লেখা 
পড়েন | 


অশোকবাবুর যে যোগ্যতা বা SR 
আছে যতীনবাবুর তা না থাকতে পারে৷ 
কিন্তু তাই বলে যতীনবাবু যে পথটা বেছে 
নিয়েছেন সেটা যথার্থ পথ নয় মোটেই । 
অভিযোগ সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দলে 
থেকে, ফ্রন্টে থেকে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষ দল এবং ফ্রন্টের নিন্দা করেন ? তার 
থেকে নিজেই তিনি দল ছেড়ে দিলে 
পারেন, যেমনটা দিয়েছিলেন ডঃ মিএ। 


আরবকে রক্ষা করতে | কৃয়েতকে Y 
করতে নয় । কুয়েতের আমার = 
প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ পূষ্গপোষক্তায় 
দালাল আর এক দালাল সৌদা বাদশা 
ফাহদ-এর আশ্রিত । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অর্থনৈতিক মন্দা চরমে । এ বছরের 
বাজেট ঘাটতি ৫০ হাজার কোটি ডলার 
তার উপর বাজেট পাশ করতে qe 
সরকারের বার্তা তো আছেই | এই 
পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বুশ হার 
মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযানে এক বছরে 
আরও ৬০ হাজার কোটি ডলার বায়ের 
বোঝা চাপালেন সে দেশের ভেঙে পড়া 
অর্থনীতির ঘাড়ে । মধাপ্রাচো যদি যুদ্ধ 
নাও হয় তা হলেও এ বিপুল অর্থবায় 











টপ হলে তা দুই তিন গুণ বৃদ্ধি 
এ তথ্য জানিয়েছেন সিনেট 


চি প্রতিরক্ষা সচিব ডিক 
চেনি | 


মধ্যপ্রাচো মার্কিন মতলব কি £ আগস্ট 
মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিনীদের দাসানুদাস 
মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী সুবারক 
মধ্যপ্রাচো মার্কিন সেনাদের সেবা সহায়তা 
দেওয়ার জন্য ১০ হাজার সুন্দরী তরুণীকে 
aa মার্কিন সেনাবাহিনীর শিবিরে 
পাঠাবার দাসখত u 
মার্কিনীদের ধাটিতে নিয়ে নিয়ে নওয়াব বারা 
করেছে পেন্টাগনের কারা । লন্ডনের 
খবর পেন্টাগন পাকিস্তান, তুরস্ক ও 
বাংলাদেশের মত পদলেহী দালাল শাসিত 
দেশ থেকে এক লাখ তরুণী সংগ্রহ 
aa | যে তরুণীদের একমাত্র কাজ 
মার্কিন বাহিনীর সেবা সহায়তা দান ! 
ইতিমধ্যে ইন্রাইলী মহিলাদের নিয়ে গঠিত 
মহিলা সেনাকেও সৌদী আরবে আনার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে | 








আসলে ওসব কিছু নয়, হিরো হতে 
চাইছেন যতীনবাবু | এবং সে কাজে তাকে 
প্রকারান্তরে সাহাযা করছেন আর এস পি 
নেতৃত্বের একাংশ | এদের ভয়, এখনই 
যতীনবাবুকে দল থেকে সবিয়ে দিলে তিনি 
অনেক কিছু ফাস করে দিতে পারেন | 
তাতে দলের ক্ষতি হবে | দলীয় নেতৃত্বের 
একাংশের এই দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছেন 
যতীনবাবু | তিনি হুমকি দিচ্ছেন, আমার 
জেহাদ চালিয়ে যাব আমি, ছাড়ব না 
বিধানসভার সদসাপদও | দেখি, কে 
আমার মুখ বন্ধ করতে পারে: 





আর এস পি এবং যতীন টক্রবতীর 
তামাশা দেখে সাধারণ মানুষের অনেকেই 
কিন্তু হাসছেন | আহা রে, ক্ষমতায় থাকার 
জন্য কত গ্রানিই না ভোগ করছে og । 
ওদের কোনও লাজ-লঙ্জাই (এই 
RN শব্দটি ওরা দলের নাম বেক বাদ 
দিলেই পারে | অন্তত সেক্ষেএ দের 
সম্পর্কে কিছুটা বিশ্রাপ্তি পর হয় মানুষের 
APTER পাটির 'কিমবেউরা কি বাছা 
করছেন ? আরে, রাগের কী আছে; সবাই 
জানেন, সবই হয় রাজনীতিতে aan 
নন্দ তো মন্ত্রীও হয়েছেন মাকসবদ ৮ 
তালে তাল মিলিয়ে 








ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 





১৬৯০ থেকে ১৯৯০1 ৩০০ বছরের 
কলকাতায় বতমান ফুটপাতবাসীর সংখ্যা 
৬০ হাজার | উনিশ শতকে ভারতের 
রাজধানী কলকাতার জনসংখ্যা ,ছিল ৩ 
লক্ষ | TEMA শুধুমাত্র সরকারি হিসেবে 


করপোরেশনের আওতাভুক্ত মানুষের 
সংখা ২০ লক্ষ । ভারতের বৃহত্তম 


মহানগর. যেখানে ৬৭ শতাংশ মানুষ বাস 
করেন বৃহত্তর কলকাতায় | জনসংখ্যার 
৩০ শতাংশ বহিরাগত । ৮৬ সালের 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ২৯ শতাংশ মানুষ, 
হচ্ছেন বহিরাগত | এরমধ্যে ৭১ শতাংশ 
মানুষ এসেছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা 
থেকে | এই “হিরাগতরা মূলত বাস করেন 


বস্তিগুলোত | জনসংখার এক তৃতীয়াংশ 
বাস করে বস্তিতে ! এক কথায় বলতে 


গেলে, বস্তির মানুষকে বাইরে রেখে 
কলকাতার জনা কিছু করা অসম্ভব | 
এরপরে আছে মুসলিম সম্প্রদায় । এই 
সম্প্রদায় JANE ধরে কলকাতায় বাস 
করছে। মূলত মৌলালি, পার্কসার্কাস, 
খিদিরপুর ও রাজাবাজার অঞ্চলে মুসলিম 
সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ । আরবান 
ওয়েস্টবেঙ্গল ১৯৯০ সমীক্ষায় দেখা 
যাচ্ছে, কলকাতায় বস্তিবাসীদের মধ্যে 
মুসলিমরাও মিশে আছেন | সর্বভারতীয় 
হিসেবে কলকতায় ৪৩-৮৬ শতাংশ মানুষ 
বস্তিতে বাস করেন । বোম্বাইয়ে ৪১.২৬ 
শতাংশ দিল্লিতে ৩২.০৮ শতাংশ এবং 


SWIC ২১-০৮ শতাংশ | 
৩০০ বছরের কলকাতার জন্য 
বিশেষ প্রতিনিধি: ৩০০ বছরের 


কলকাতার অভিশাপ হচ্ছে 'উদ্বাস্ত' ৪৭ 
সালের দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ (অধুনা 
বাংলাদেশ) থেকে আসা উদ্বাস্তর' এখনও 
বিচারের অপেক্ষায় । পঞ্চাশের দশক 
থেকে অপেক্ষারত উদ্বাপ্তদের জুটেছে 
চরম বঞ্চনা ও অবজ্ঞা | অথচ পরিস্থিতি 
রী বৃহত্তর কলকাতার রাজনৈতিক 
পাংক ওঠানামা করে উদ্বাস্তু রাজনীতির 
উপর | কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা 
কেন্দ্র ব্যতীত, অপর দুই লোকসভা 
কেন্দ্রের প্রার্থীদের ফি বছর Vara 
কাছে যেতে হয় ভোট চাইতে I 80 
বছরে একটা সমাধান হলো না। 
সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, উদ্দান্তদের 
জন্য নিঃশর্ত মালিকানা ভিত্তিক দলিল 
{ ১৯৮৬ সালে পাশ হয়ে যাওয়া সত্বেও 


'বিশেষ প্রতিনিধি : শুধুমাত্র সংস্কারের 
অভাবে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলো 
চিহ্নিত অঞ্চলগুলো নিয়ে সাধারণের সরব 
হওয়ার সময় এসেছে | একমাত্র পাতাল 
হয় না। বলা দরকার, দর্শনীয়র তালিকায় 





কলকাতার পাতাল রেল সর্বশেষ. 


সংযোজন | এই ব্যাপারে দূরদর্শন কেন্দ্রকে 
ও ধরা যেতে পারে | প্রথমেই মন্দিরের 
কথায় আসা যাক । কালীঘাট মন্দির 
কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ট আকর্ষণ | অথচ 
মন্দির সংস্কার কিংবা পরিবেশ নিয়ে 
সামান্যতম কেউ চিন্তাভাবনা করেন না। 
পুরসভার পক্ষ থেকে স্থানীয় পুরপিতা 
Sega চেয়ে বরং মমতা ব্যানার্জির 
ব্যাপারে বেশি চিন্তিত । কার্যত নরক.করে 
রাখা হয়েছে মন্দিরের পার্শবর্তী 
অঞ্চলকে | রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকেও 
অভ্ুতপূর্ব অনীহা অনেককেই ভাবিয়েছে ।- 
কালীঘাটের পরেই উল্লেখ করা যেতে 
পারে দক্ষিণের মন্দিরের কথা । দর্শনীয়র 
তালিকায় দক্ষিণেশ্মারের ভূমিকা বিরাট. 


১৮৫ বর্গ কিলোমিটার কলকাতা শহরে 


ফুটপাতে বাস করেন ৬০ হাজার মানুষ 


ফুটপাথবাসীদের নিয়েও যথেচ্ছ সমীক্ষা 
হয়েছে | এই ব্যাপারে সি. এম. ডি. এ 
কর্তৃপক্ষও ভালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন | 
জনসংখ্যার নিরিখে আরো অনেক হিসেব 
করা হয়ে থাকে কলকাতাকে নিয়ে | 
সমস্যা আছে কিন্তু সমাধানও আছে। 
বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের শান্তিপূর্ণ 
সহ্বস্থান ভারতের আর কোথাও আছে 
কি? ভারতের আর কোনো শহরে ৬০ 
হাজার মানুষ ফুটপাথে ঘুমোয় ? সম্ভব 
কি? সম্প্রতি এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, 
কলকাতার জনসংখ্যা আরো বাড়ছে | যে 


হারে বাড়ছে, তা এক কথায় ভয়াবহ | গৃহ 


সমস্যা চরম হয়ে দাড়িয়েছে ৩০০ বছরের 
কলকাতায় মূল বাহন ছিল একসময় 
পাক্ষি | বর্তমানে পাতাল রেল | ১৬৯০ 
সালের ২৪ শে আগস্টকে কলকাতার 
জন্মদিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল । কিন্তু 
বাস্তব হচ্ছে, YE আগেও কলকাতা ছিল 


কলোনিগুলো বিচার 


এখনও বন্টন করা সম্ভব হয়নি | এই বাবদ 
ইতিমধ্যে ৯৪ কোটি টাকা খরচও পাওয়া 
গিয়েছে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা | 


উদ্বান্তদের এখনও দলিল পাওয়া হল AT । 


কি এর নেপথ্য রহস্য ? ইতিহাস বলছে, 
ভারতীয় বামপন্থী রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
হাতিয়ার হিসেবে উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করা 
হতো | 


একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি | 
মিশে গিয়েছে | অথচ এখনও বঞ্চনা | 
কলকাতা ৩০০ বছরে উদ্বাস্তু তাপাংক 
নিয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য আমি বেশ 
কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। 
প্রত্যেকের মধ্যেই ভীষণ ক্ষোভ জমে 
আছে | দক্ষিণ কলকাতার পোদ্দার নগর, 


হলেও এই মন্দিরগুলোর গুরুত্বও 
অপরিসীম ! দুঃখের বিষয়, একমাত্র 
দক্ষিণেশ্বর মন্দির ব্যতীত কোথাও নিয়মিত 
সংস্কার হচ্ছে না। 

দর্শনীয়র তালিকায় এরপরেই উল্লেখ 
করা যেতে পারে ইডেন গার্ডেনের নাম | 
১৮৪০ সালে তৈরি এই গার্ডেনের বর্তমান 
রূপ SARA পরিণত হয়েছে | পরিবেশ 
দূষিত হয়ে উঠেছে শহীদ মিনারেরও | 
মিটিংমিছিল কিংবা ছুটির দিনে 
দেশওয়ালী কুস্তির আখড়া, শহীদ মিনারের 
স্বাভাবিক ওজ্ঘল্য হারিয়ে যেতে বসেছে ৷ 
১৫২ ফুট Bp ও ১৯৮টি সিড়ি সহ 
ইতিহাস বিজড়িত এই মিনারের জন্য কি 
কিছুই করা সম্ভব নয়? 

দর্শনীয়, তালিকায় ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালের স্থান কলকাতার রাণী 
হিসাবে । স্থাপত্য ও . শিল্প মণ্ডিত 
কারুকার্ষে তাজমহলের সঙ্গে যার তুলনা 
করা হয়েছে | ৩০০ বছরের কলকাতার 
এখনও যিনি সবচেয়ে রেশি অহং 


a ON CREE At LS 





জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় 





বস্তৃতপক্ষে কলকাতা আপন. গরিমায় সব 
কিছু বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে | ১৭৫২ সাল 
হলওয়েল সাহেবের হিসেব অনুযায়ী 
জনসংখ্যা ছিল, ৪০ হাজার । ১৮২১ 
সালে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯১৭ জন | আর 
এখন বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১ 
কোটি অনেকদিন আগে ছাপিয়ে গিয়েছে | 
জেট গতিতে বেড়ে চলেছে যানবাহন | 


বেড়েছে অন্যান্য কিছুও | কিন্তু সব কিছু 


ছাপিয়ে, কলকাতা ছোট হয়ে যাচ্ছে। 


১৮৩৯ . সালের হিসেব অনুযায়ী 
কলকাতায় তখন পালকী ছিল ২৮৭৪টি | 
১৯৯০ সালের এই মুহূর্তে কলকাতা 
বাচাও নির্দেশ অনুযায়ী জ্যাম ঠেকাতে 
“ওয়ান ওয়ে” কিংবা একমুখী রাস্তা চালু 


শক্তিগড়, শ্রীকলোনী, নেতাজী নগর, বাঘা 
যতীন, গাঙ্গুলীবাগান প্রভৃতি 
কলোনীগুলোতে বাস করা মানুষগুলোর 
মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়ে OZ | 


রাজনৈতিক প্রধান দলগুলোর Va 
সংগঠন আছে । কিন্তু বাস্তব ভিত্তিক 
কোনো ভূমিকা নেই | বরঞ্চ প্রত্যেকেরই ' 
উদ্দেশ্য উদ্বান্তদের নিয়ে রাজনীতি করা 
বাজ্য সরকারের 'রিফিউজি A 
রিহাবিলিটেশন' বিভাগ সূত্রে জানা 
, প্রতিটি কলোনীতে নির্বাচিত ও 
কমিটি আছে । এই কমিটিগুলো 


রূপ পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরেন। সেই 
ভিক্টোরিয়ার জন্য আরো একটু চিন্তা করা 
যায় না? 


করা হয়েছে সর্বত্র | সামগ্রিক ভাবে একটা 


অভূতপূর্ব পরিস্থিতি | কলকাতাকে প্রথম 
আধুনিকতার মধ্যে নিয়ে এসেছিল ট্রাম 
গাড়ি । একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় 
এসে দাড়িয়ে ট্রাম তলে দেওয়ার প্রস্তাব 
উঠেছে | এখানে একটা কথা বলে রাখা 
দরকার | OR গোড়াপত্তন করেছিলেন. 
তিন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী । যথাক্রমে, দিলউটন 
প্যারিস, আলফ্রেড প্যারিস ও রবিনসন" 
সাউট্টার | 


কলকাতায় সবকিছু বাড়ছে | কমছে 
পরিবেশ | এত মানুষ, গাড়ি, সর্বোপরি 
কল-কারখানা সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন 
করে তুলেছে | ৩০০ বছরের কলকাতার 
সবচেয়ে বড় অভিশাপ কলকাতার বস্তির 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে | বস্তির 
পরিবেশ সবচেয়ে খারাপ ৷ গাদাগাদি করে 
মানুষ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন | সমীক্ষা চিত্র 


পায়নি 


উৎপাদন করে চলেছে | বিশেষত নির্বাচিত 
কলোনী কমিটিগুলোর সময় পেরিয়ে 
যাওয়ার পরেও নির্বাচন না হওয়ার জন্য 
আরো জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে । বলা 
দরকার নির্বাচিত প্রতিটি কলোনী কমিটি © 
বছর থাকতে পারে.। ' 


উদ্বান্তদের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত জমির মালিকানা 
ভিত্তিক দলিলের জন্য, কোনো কমিটির 
প্রয়োজন নেই । সরাসরি আর বিভাগের 
সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দলিল পাওয়া 
যাবে | ৩০০ বছরের কলকাতার অভিশাপ 
কুড়িয়ে চলেছে উদ্বাস্তরা | বয়স্ক একটি 
জেনারেশন শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্ত 
দলিল জোটেনি | অথচ দেশবিভাগের পর 
উদ্বাস্তরা এদেশে আসেন পাঞ্জাব 


যাচ্ছে 


রাজভবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | সম্প্রতি 
তানজানিয়া থেকে আমার এক বন্ধু বহুদিন 
পর কলকাতায় এসেছিলেন | 


স্থানগুলো সর্ব সাধারণের জন্য সব সময় 
খোলা থাকে । ব্যতিক্রম কলকাতা ! ৩০০ 
বছর পরেও রাজভবন চিহিত হয়ে আছে 
শুধুমাত্র গুটিকয় মানুষের জন্য । কেন 
এমন হবে? একজন বিদেশি পর্যটক 


বলছে, ফুটপাথবাসীদের মধ্যে 
হচ্ছেন ২০ শতাংশ, দিনমজুর ১০ শ' 
ঠৈলাওয়ালা ১০ শতাংশ, Far 
শতাংশ, ভিখারী ৮ শতাংশ, ব 
কুড়োনি ২ শতাংশ, মেথর ২ শ' 
সবজী বিক্রেতা ৩ শতাংশ প্রভৃতি 
ছাড়াও চাকুরিজীবীও আছেন বেশ 
সংখ্যক মানুষ । আধুনিক কলব 
পুরপিতারা নগর দেখাশোনার দ 
আছেন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য 2 
ফুটপাথবাসীদের নিয়ে কেউ কিন্তু ত 
করেন না । ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। 
তা খুবই নগণ্য | কলকাতার মতো এ 
শহরেও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাঃ 
মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশ | এবং 
সিংহ ভাগটাই থাকে ফুটপাথে | 
রাজনৈতিক দলও বলে না, ৩০০ ব 
কলকাতায় ফুটপাথে শোয়া ' বন্ধ 
জন্য গঠনমূলক প্রোগ্রাম কি? 


সরকারের পক্ষ থেকে বস্তি পর্যন্ত 
করা আছে। কিন্তু ফুটপাথের মা 
৩৩০ বছরের কলকাতার বহু সুখ-দু 
নিত্য সঙ্গী ফুটপাথ । সরকারি fi 
বলছে, সেখানে রাব্রিকালীন বসব 
সংখ্যা ৬০ হাজার | এতগুলো m 
জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচার 
নীরব কেন ? ৩০০ বছরের PART 
বড় বেশি লজ্জায় ফেলে দি 


মানুষগুলো | 


থেকেও | কেন্দ্রীয় সরকার তাদের 
পঞ্চাশের দশকেই দিয়েছিলেন বাস 
চাকরি.ও জমি | এবং বাঙালী Ben 
দেওয়া হল বঞ্চনা, ঘৃণা ও বিদ্রুপ | ও 
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্র বিধানচন্দ্ 
চেয়েছিলেন, বাঙালী উদ্বাং 
দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিতে বাধা দিয়েছি 
অপর এক বাঙালী শ্যামা 
মুখোপাধ্যায় | তার খেসারত আজও | 
হচ্ছে। 


আভ্যন্তরীণ পরিবেশ চাক্ষুষ দর্শনের ' 
বুলগানিন ৫ 





পরিচর্যা হয় নিয়মিত । বহিরাগতদের 
কাছে নন্দন এখন অন্যতম আকর্ষণ | কিন্তু 
ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলোর অবস্থা এত 
বিণ (HA ? বিশেষত রাইটার্স বিল্ডিং: 

বা লাল বাজারের মত এঁতিহাসিক 
জায়গাগুলোকে আরও একটু -আকর্ষণীয় 


করে তোলা যায় নাকি? একই কথা 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 





চাদার হার 
বার্ষিক ৫০ টাকা, Tage ২৫ টাক। 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৬১ মট লেন, কলকাতা-১৬ 





বাংলাদেশে o প্রতিষ্ঠার 
জন্য তীব্ৰ গ্রণ-আন্দোলন গড়ে 


তোলার শপথ 


বিশেষ প্রতিনিধি : 
বাংলাদেশের রাজনীতিতে অকল্পনীয় এক 
ঘটনা ঘটলো, যা এরশাদ হঠাও 
আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলবে। 
বাংলাদেশের সুবিধাবাদী নেতারা যদি 
৮৭-৮৮ সালের মত আবার আন্দোলন 


ছেড়ে নিজেদের মধ্য খিস্তি খেউড় শুরু 


করেন তবে এবার নেতাদের পিঠের চামড়া 
ধাচান কঠিন হয়ে দাড়াবে | শুধু ৮ দলীয় 
নেত্রী শেখ হাসিনা অথবা ৭ দলীয় নেত্রী 
- বেগম খালিদা কেন, বাংলাদেশের কোন 
রাজনৈতিক নেতা অথবা কোন 
ভাষ্কারও তা স্বপ্নে ভাবেন নি এমন 
ঘটনাটাই ঘটেছে ১৬ অক্টোবর 
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে | 
সপ্তাহব্যাপী এরশাদ হঠাও আন্দোলনে 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে মোট ৭ 
জন। এরশাদ জামানায় গণআন্দোলনে 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে aid 
১২১ জন। এদের একটা বড় অংশই! 
ছাত্র | সত্যি কথা বলতে কি পাকিস্তানের! 


গর্ভে বাংলাদেশের জন্মের যে ইতিহাস) 


তার মহান নায়ক পাকিস্তানের বা অধুনা 
বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ | 

গত সপ্তাহে বাংলাদেশে হরতাল এবং 
সভা-সমাবেশে বাংলাদেশের ছাত্রদের দুই 
চির RA সংগঠন আওয়ামী লীগের 
ছাত্র শাখা ছাত্রী লীগ এবং বি এন পি 
দলের ছাত্রশাখার ছাত্রদলের দুই নেতা 
আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। 
লীগের হবিবুর রহমান ও দলের 
আমানুল্লাহ মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে 
ছাড়া পেয়েই ভাষা আন্দোলনের শহীদ 
স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে দাড়িয়ে জয় বাংলা 
ও বঙ্গবন্ধু জিন্দবাদ ধ্বনি দিয়ে 
এরশাদ-শাসন হঠিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার 
শপথ নেন। সে সংবাদে চমকে ওঠেন 
বেগম জিয়া । চমকিত হন শেখ 
হাসিনাও ।* চমকিত বাংলাদেশের 
রাজনীতির নবাব বাদশা আমির 
ওমরাহদের দলও | এই প্রতিবেদকও 
চমকে উঠেছিলেন যখন ঢাকার এক বন্ধু 
ফোনে সংবাদটি দিলেন 
জানি না 2 সংবাদে বেলজিয়াম 
সফররত এরশাদ সাহেবের কী প্রতিক্রিয়া 
> হয়েছে | ফৌজীনায়ক এরশাদ যতই ঝানু 
রাজনৈতিক নেতার মত ডোন্টকেয়ার ভাব 
~~ দেখান না, তিনি তার স্বৈরাচার সম্পর্কে 
সচেতন | বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থাও 
তার অজানা নয় | তার একটাই ভরসা 
ছিল রাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের 
নানা জাতীয় দুর্বলতা এবং প্রধান ভরসা 
ছিল পাকিস্তানী নাগরিক রাজাকার গোলাম 
আজম ও জামাত-ই-ইসলামী দল | 
দুই ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের 
ঘোষণায় এবার আন্দোলন নতুন গতিপথই 
শুধু পাবে না প্রবল ঘুণিঝড়ের গতি তৈরি 
করবে | সে কথা এরশাদ প্রশাসনের কর্তা 


এ ঘোষণার পরেই ঢাকায় ছাত্র পুলিশ 


সংঘর্ষ হয়েছে | সোমবার ছাত্রলীগ নেতা' 


নুরুজ্জমান পুলিশের গুলিতে নিহত হন | 
গত সপ্তাহের বুধবার পুলিশের গুলিতে 
আহত ছাত্র বিল্লাল হোসেনও মারা যায় | 
এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশের ছাত্র 
সমাজে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় | পরদিন 
ডাক দেওয়া হলে তা দারুণ ভাবে সফল 


১৬ অক্টোবর _ 








বেতার কেন্দ্রটির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে | 
হয়ে ওঠে, যার ফলে এ'বিশ্ববিদ্যালয়টিও 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করা হয় | বিশ্ববিদ্যালয় 
আইন লঙ্ঘন করে, যাতে বিক্ষুব্ধ 
বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ | 
বিশ্ববিদালয় আইন মত প্রেসিডেন্ট 
দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য | 
সেই হিসাবে এরশাদ সাহেবও ৮২ সাল 
থেকে বিশ্ববিদাালয়গুলির আচার্য হলেও 
তিনি এ পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা 
মাড়াননি | ছাত্র সংগঠন বা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ তাকে আমন্ত্রণ না করে জানিয়ে 
দিয়েছে যে তিনি এখানে অবাঞ্ছিত | 

2 দিন ১৬ অক্টোবর ঢাকায় তিন 
জোটের পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় | সমাবেশ তিনটিতে 
বক্তাদের মধ্যে একটা সাধারণ বক্তব্য ফুটে 
ওঠে যে, রাস্তায় যে AR গড়ে উঠেছে তা 


- যেন বিনষ্ট না হয় | তিন জোটের বাইরে 


রামকৃষ্ণের একটি বড় কাজ শেষ করতে 
qe | তারই ফাকে ফাকে কথা হচ্ছিল | 
বললেন, কলকাতাকে আমার চেয়ে আর 
কে ভাল করে চেনে । আমার জন্ম 
শ্যামাপুকুরে | লাহা কলোনীতে জীবনের 
পয়তাল্লিশ বছর কাটিয়েছি | পাইকপাড়ায় 
তিন বছর আট মাস । তারপর বাঙ্গুরের 
এই রিদিমা আ্যাপার্টমেন্টে | আসলে উত্তর 
কলকাতা আমার রক্তের মধ্যে মিশে 
আছে | তাই সব সময় উত্তর কলকাতার 
কাছাকাছি থাকতে চাই । এক বাসে যেন 
শ্যামবাজার ঘুরে আসতে পারি চট করে। 

পরনে মেরুন রঙের পাঞ্জাবী আর 
পাজামা | চশমার ফাক দিয়ে অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি । লেবু-চায়ের কাপে মুখ দিয়ে বিকাশ 
বলছিলেন, কেউ যদি আমাকে এখন 
কলকাতা-সাজাতে বলে সেটা আমর পক্ষে 
খুব ডিফিকাণ্ট কাজ হয়ে যাবে | জানি, 
অনেক শিল্পী ভাবেন এই শহরটাকে যদি 
ভাস্কর্য ও ম্যুরালে ভরিয়ে দেওয়া যায় 
তাহলে চেহারা বদল হবে শহরের | আমি 
RE সেভাবে ভাবি না । আমার কাছে 
কলকাতা কলকাতাই | তার চরিত্র বদল 
করা যায় না। উত্তর কলকাতার কোন 
গলিতে এনে মধ্য বা দক্ষিণ কলকাতার 
কোন মানুষকে ছেড়ে দিলে তার পক্ষে 
সেখান থেকে বেরিয়ে আসা বেশ শক্ত 
কাজ হবে । আবার দক্ষিণ কলকাতারও 
বহু পথ আছে যা আমাদের অজানা | 
এখানে পথের পাশে যেমন জঞ্জালের স্তুপ 
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. 


প্যাঁপশের e চালনায় আটজন fame হওয়ায় ERA 


দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [সাত 


(খিঁছিলে es দিচ্ছেন বিরোধী নেতা শেখ হাসনা ওয়াজেদ 


- সাহায্যকারী | এদের স্বক্রিয় সহযোগিতায় 


"বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ 
নিহত হন। দলটি আজও স্বাধীন 
বাংলাদেশকে স্বীকার করে না। ১৬ 
কালো ব্যাজ ও কালো পোশাক পরে 
‘দোয়া fran’ হিসাবে | বিগত ৮৭-৮৮ 


সালের এরশাদ হঠাও আন্দোলনে দলটি 
বিরোধী দলের মধ্যে থেকেই আন্দোলনকে 
বিপথগামী করতে সাহায্য করে। যে 
আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে Cres 
বার্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল এই দলের 
jes us ge তুই 


ক্যানভাসে কলকাতা 


শ্যামাপ্রসাদ সরকার... 


১ ১ TREE 


প্রসঙ্গ উঠলো, কলকাতার স্থাপত্যের | 
আছে | এটি একটি শ্রদ্ধেয় স্মারক | কোন 
মনুমেন্টাল ব্যাপার নয় । কিন্তু যেভাবে 
আপ্রোচটা তাতে আমার খুব আপত্তি 
আছে | গান্ধীজীর চরিত্রের সেই 
অন্তর্নিহিত শক্তির অভাব ,ঘটেছে যেন 
সেখানে | অথচ দিল্লিতে একটি মূর্তি 
আছে গান্ধীজীর | ১৯৭২ সালে হাফবাস্ট 
মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয় প্রগতি ময়দানে | 
শিল্পী রামসুতারের তৈরি । চেহারাই 
আলাদা একেবারে । বিকাশের প্রশ্ন, 


কলকাতায় সব BSS খারাপ এ কথা 
কেমন করে বলি? বি. বা. A বাগের 
মোড়ে শিল্পী গোপেশ্বর পালের তৈরি 





গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টে কৃষ্ণমেননের 
একটি মূর্তি আছে। সেটিও লক্ষ্য করার 
মতো | 


একটু থেমে বিকাশ আবার শুরু করেন, 
যারা অভ্যাসবশে মূর্তি তৈরি করেন শুধু 
তাদের ওপর নির্ভর করে থাকলে উৎকৃষ্ট 
মূর্তি পাওয়া যাবে না। আর্ট কলেজ বা 


বিকাশ প্রশ্ন তুললেন, শ্যামবাজার 
গাচমাথার মোড়ের ওই ব্যস্ত এলাকায় 
হঠাৎ BMA নেতাজীর .মূর্তি কেন? 
মহারাষ্ট্রের নাগেসিয়ালকারের তৈরি এই 
মূর্তিটি: শ্যামবাজার পাচমাথার মোড়ে 
কেন? আর তাছাড়া ওর মধ্যে কি 
সত্যিকারের নেতাজীর স্পিরিট-কে পাওয়া 
যায় ? 

ছবির কাজ করতে করতেই নিজের 
বাসনার কথা জানালেন বিকাশ | বললেন, 
আমার একটি পাবলিক স্কোয়ার সাজাতে 
বড় সাধ জাগে | ঘাটশিলা থেকে পাথর 
এনে তৈরি করবো বিভূতি-বেদী। 
তারাশঙ্করের লেখার ঘরটির মত করে 
সাজাবো তারাশঙ্কর-বেদীকে | কিন্তু মূলেই 
একটি প্রশ্ন থেকে যায় | আমার শহরের 
মানুষদের 'সিভিক সেন্স কবে হবে ? 
“নন্দনে' -র স্থাপতাটা লক্ষ্য করেছেন ? যে 








প্রশাসন টিকে 
দোয়ায় । 
এদের ঠেকাতে এরশাদকে সংবিধান 
সংশোধন করে ইসলামের সেবক সাজতে 
হয়। তবুও তিনি are পাননি দেশের 
মৌলবাদী প্রাচীনপন্থী মুসলিম জনগণের 
কাছে | 


গিয়েছিল জামাতের 


জলের ওপর বাড়িটা দাড়িয়ে তার অবস্থা 
দেখেছেন ? জলের মধ্যে কত ঠোঙা, 
ংরা আবর্জনা পড়ে আছে ? কে কখন, 
দেখে? কোন কিছু সুন্দর সৃষ্টি করে 
দেওয়া যায় কিন্তু তাকে রক্ষাই তো আসল | 
কাজ | 

প্রশ্ন করি, আপনার ছবিতে চোখের 
এমন নির্দিষ্ট ভূমিকা কেন? যেন চোখ-ই 
সব কথা বলে দিতে চায় | 

বিকাশ : মানুষ সচেতনভাবে চোখ 
চেয়ে পৃথিবীকে দেখে না | দেখে নিজের 
অভ্যাস থেকে | আগে আমার ছবিতে 
কোন চোখ থাকতো না | এখন থাকে | 
একটু থেমে বললেন, আগে আমার ছবিতে 
চোখ থাকতো না। এখন থাকে | চোখ 
মামাকে “হন্ট' করে। দেশি মেয়েরা 
যেভাবে চেয়ে আছে__অতলম্পশশী 
চোখ | বাঙ্গময়ী চোখ দিয়ে কথা বলা 
হয়। পশ্চিমী পৃথিবীতে বহু শিল্পী চোখ 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন | চোখের 
'ক্লোজ-আপ' নিয়ে কত ক্যানভাস তৈরি 
হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের কোন কোন 
ছবিতে 'চোখ' কি অসাধারণ | স্পেনের 
'এল (am, পিকাসোর নানা ছবি, 
মাক্সবেকনের ক্যানভাস তো এসব কথাই 
বলে। আবার বললেন, কেন, UE 
হোয়াইটের ছবি ? ম্যাগরিথ, সালভাদোর 
দালির চোখ?! ঝ্রত্বিকক সতাজিৎ, 
বুনুয়েল ? বুনুয়েলের নিজের চোখ দুটোই: 
কি সাংঘাতিক ? অনেক ঘটনাও আছে 
জীবনের যা আকতে পারিনি | কিছু কিছু 


ঈশ্বর বিশ্বাসী, আমার ঠাকুরের 
নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস | 













য়েছে। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই এই 
অভিযোগ করলেন, মেদিনীপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রের সি পি আই বিধায়ক ও রাজ্য 
বিধানসভার সি পি আই নেতা কামাখ্যা 
ঘোষ ৷ বললেন, শুধু সি পি আই-এর 
প্রাক্তন সাংসদ হিসেবেই নয়, মেদিনীপুর 

জেলার সি পি আই সংগঠন গড়ার 





ব্যাপারে নারায়ণবাবুর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে 
আছে । এছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন 


আন্দোলন গড়ার ব্যাপারে নারায়ণ চৌবে 
এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন | 
প্রকৃত বামপন্থী ও আজীবন সৎ একজন 
মানুষের পেছনে এমন ছুরি মারার চেষ্টা 
হচ্ছে । এভাবে কি একটা সংগ্রামী 
জীবনকে শেষ করা যায় ? সম্প্রতি একটা 
জিনিস আমরা লক্ষা করছি নারায়ণ 
"der মুখ দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে,। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সমস্ত 
ars ব্যাপার । মূল ব্যাপারটা অন্য 
জায়গায় । নারায়ণ চৌবে এক সংগ্রামী 
= প্রতীকের নাম । দৃঢ়তা অথচ শিশুসুলভ 
- মানসিকতা পোষণ করেন । বিরাট RARA 
মানুষটা হয়তো বা আবেগে কিছু বলে 
ফেলেন | পরের দিন সেটা কাগজে বিকৃত 
- ভাবে বেরুচ্ছে । সৃষ্টি হচ্ছে বিভ্রান্তির ৷ 


ভূমি সংস্কার দপ্তরে 


N | দপণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ 


লোকসভা নির্বাচনে নারায়ণবাবুর জায়গায় 
মেদিনীপুরে প্রার্থী হয়ে ছিলেন সি পি 
আই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। প্রকাশ্য 
গগুগোলের শুরু তখন থেকেই। 
মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই-এর পূর্ণেন্দু 
সেনগুপ্ত বনাম চৌবের লড়াই 


পর্ণেন্দুবাবু চৌবের মনোয়ন না পাওয়া 
এবং রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ দফতরে 
কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্রের অভিষেক 
ঘটানোর নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন পূর্ণেন্দু 
সেনগুপ্ত স্বয়ং | স্মরণ করা যেতে পারে, 
মেদিনীপুর সদর থেকে প্রকাশিত জেলা 
a বিধায়ক সি পি আই-এর সুখেন্দু 
মাইতি উল্লেখ করেছিলেন, আমরা 
নারায়ণবাবুকে সৈন্য হিসাবে দেখতে 
চাইনা 1” সুখেন্দুবাবুর এতিহাসিক মন্তব্য 
রাজ্য কমিটি পর্যন্ত গড়িয়েছিল | উল্লেখ্য, 


মেদিনীপুর জেলা সি পি আই গোষ্ঠী দ্ন্দে 


সুখেন্দুবাবু নারায়ণ চৌবের বিরোধী হিসেব 





চিহ্নিত 1 

বর্ষীয়ান দি-পি আই নেতা কামাখ্যা 
ঘোষ বললেন, সি পি আই-এর কোনো 
গোষ্ঠী দ্বন্দ নেই । আসলে কমিউনিস্ট 
পার্টিতে কোনো গোষ্ঠীদবন্থ থাকে না। 
বাজারি কিছু কাগজ গোষ্টীদন্ৰের, গল্প 
তৈরি. করছে। বলা দরকার, বিধায়ক 
সুখেন্দুবাবুর “সৈন্য” শব্দের মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে গৌরী চৌবে। একদা স্বাস্থ্য 
দফৃতরের কর্মী গৌরী দেবী বর্তমানে 
কংগ্রেস সদস্য। বিগত লোকসভা 
নির্বাচনে গৌরী চৌবে কংগ্রেসের প্রার্থী 
হিসাবে দাড়িয়েছিলেন | স্বভাবতই প্রশ্ন 
উঠেছে, গৌরী দেবী কিভাবে কংগ্রেস 


রাজনীতি করেন, সি পি আই. নেতার 
সহধর্ীণি হিসেবে £ - 
কামাখ্যা ঘোষের সাম্প্রতিক 


সাক্ষাৎকারে শেষার্ধে এসে বললেন, 
নারায়ণ চৌবে আবার সামনের সারিতে 
আসবেন | তাকে রাজনৈতিক ভাবে খতম 
করা কিছুতেই সম্ভব নয় । উল্লেখ্য, কমাখ্যা 
ঘোষের সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে জেলা সি পি 
আই-এর জনৈক সমর্থক বললেন, 
কামাখ্যাবাবুর যথেষ্ট বয়স হয়েছে । 
এভাবে সাক্ষাতকার না দিয়ে বরং নিজের 
শরীরের দিকে নজর দিতে পারেন | 


অবাধে সরকারি টাকা তছরূপ চলছে 


woher প্রতিনিধি : মেদিনীপুর সদর ভূমি 
ও ভূমি সংস্কার অফিসে দীর্ঘদিন ধরে 
বিভিন্ন কাজের টাকা অভিনব উপায়ে 
 তছরুপ হয়েছে যার মূল্য লক্ষাধিক টাকার 
| ওপর । এই অফিসে অনুসন্ধান করে 
বিভিন্ন ভাবে দেখা যাচ্ছে ১৯৮২ সালের 
. ডিসেম্বর মাস থেকে একটি টি এ বিল 
বাবদ ৪০০ টাকা ২২-১২-৮২ তারিখে 
.. পেমেন্ট হওয়া ACES দেখা যাচ্ছে রিসিট 
.. সাইডে ক্যাশবুকে কোন এনট্রি নেই । যার 
বিল নম্বর এ ডি ভি টি এ ৬৮ তারিখ 
২০৬৭-১২-৮২ । এছাড়া বিল ও ই (এগ্রি) 
২০ ৪ ২১ নং বিলে যথাক্রমে ২৪ হাজার 
san টাকা ৪২ পয়সা ও ১৯ হাজার ৩৮৬ 
টানা ৪৮ পয়সা মোট ৪৩ হাজার ৭৮৫ 
টাকা ৯০ পয়সা এন ক্যাশমেন্ট দেখা 
যায় | আগস্টট '৮৩ ও সেপ্টেম্বর ৮৩ এ 
বিলের যথাক্রমে ১৩ হাজার ৮১৫ টাকা 
an পয়সা ও ৫ হাজার ৭৫০ টাকা মোট 
১৯ হাজার ৬০১ টাকা ৫০ পয়সা পেমেন্ট 
দেখা যাচ্ছে | এছাড়াও এ বিলের অবশিষ্ট 
se হাজার ৫২৭ টাকা ৯২ পয়সা ও ১৩ 
হাজার ৬৩৬৬ টাকা ৪৮ পয়সা মোট ২৪ 
ভাজার ১৬৪ টাকা ৪০ পয়সা '৮৩ সালের 
নভেখনে দুর্গাপুর উড Tears ড্রাফটে 
টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে বলে দেখানো 
ze কিন্ত জুলাই '৮৪-তে এ ২০ ও 
২১ aa বিলে যথাক্রামে ২ হাজার ৬৩৩ 
টানা ৬5 পয়সা এবং ১১ হাজার ৯৫০ 
টাকা ৫০ পয়সা GIG ১৪ হাজার ৫৮৭ 
Bra ১০ পয়সা আবার টাকা ক্যাশ করা 
হয়েছে । তাছাড়া সেই সঙ্গে ৮৪ 
আগস্টে Be টাকা পেমেন্ট দেখানো 
ছে । পনরায় নভেম্বর 1৮৪-তে ওই 





























aff ২০ ও ২১ নম্বর বিলে যথাক্রমে ৫ 
হাজার ৬৫% টাকা ৯৭ পয়সা ও ১৩ 
হাজার ৬৩৬ টাকা ৪৮ পয়সা মোট ১৯ 
হাজার ৩০২ টাকা ৪৬ পয়সা ক্যাশ দপ্তর 
থেকে কোন ব্যক্তিকে ক্যাশ পেমেন্ট করা 
হয়েছে বলে দেখানো হয় । ফলে উক্ত 
বিলের টাকা না থাকা সত্বেও কি করে ১৯ 
হাজার ৩০২ টাকা ৪৫ পয়সা ক্যাশ 
পেমেন্ট হল তা বোঝা যাচ্ছে না। 


তদানিস্তন ক্যাশিয়ার তপস্বী রাম ঘোষ 
সামন্ত পুরো টাকা লেন-দেন করেছেন ও 
তিনিই দুর্গাপুর ইন্ডাস্্রিজকে a অতিরিক্ত 
পেমেন্ট হয়েছে ও পরবর্তীকালে সেখান 
থেকে ফেরৎ হয়েছে | দেখা যায়, "৮৭ 
সালের জুন মাসে উক্ত টাকা ওই ফার্ম 
থেকে ফেরৎ হয়েছে কিন্ত ৮৪ সাল থেকে 
৮৭ সালে ফেরৎ এই সুদীর্ঘ ৩ বছর 
ফার্মের সঙ্গে কোন চিঠিপত্র 
আদান-প্রদানের হদিশ নেই | আইনানুষায়ী 
টাকা পেমেন্ট করতে গেলে যে 


সরকারি বঞ্চনাকে ভাগ্যের ফল বলে মেনে নিয়েছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের কৃষকরা 


নীলাঞ্জন কুমার : মেদিনীপুর জেলার সদর 
ব্লকের পশ্চিমবাংলার মানুষেরা অতীতের 
কংগ্রেসি এবং 
বামফ্রন্ট সরকারের বঞ্চনাকে নিজেদের 
ভাগের ফল বলে মেনে নিয়েছে | এই 
অংশের মানুষরা প্রধানত কষি-নির্ভর তবে 
আদিবাসীরা জঙ্গলের ওপরই নির্ভরশীল | 


কংসাবর্তী নদীর লাগোয়া এই এলাকার মাঝারি 


বর্তমানে ব্যাপকভাবে: 


কাগজ-পত্রের মাধ্যমে করা দরকার তার 
কোন হদিশ নেই | 


আবার দেখা যাচ্ছে, টি এ HH ১৩৬ 
নম্বর ও টি এ aff ৭০৭ নম্বর বিলের 
মোট ৪৪৬ টাকা ৭০ পয়সা সেটেলমেন্ট 
অফিসার বর্ধমান ও বাকুড়াকে ১১.৩-৮৫ 
তারিখে ad করে পাঠানো হয়েছে 
বলে দেখানো হয় | পুনরায় ৩০-৩-৮৫ 
তারিখে সেই একটি বিল নম্বরে একই 
টাকার অঙ্ক বর্ধমান ও ধাকুড়াকে পাঠানো 
হয়েছে | দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সাল থেকে 
১৯৮৫ পৰ্যন্ত বিরাট পরিমাণ টাকা যত্রতত্র 
লেন-দেন করা হয়েছে বলে দেখানো 


হয়েছে | কিন্তু যেভাবে ক্যাশ বই ও কাশ: 


পেপার থাকা দরকার তার কিছুই নেই । 
স্বভাবতই পরিলক্ষিত হয় যে, একটা 
বিরাট টাকা হয় তছরুপ অথবা ব্যক্তিগত 


প্রয়োজনে উক্ত ক্যাশিয়ার তপস্থীবাবু টাকা 


সুবাদে ৷ 


কৃষি বলতে ধান, অর্থকরী ফসল হল আলু 
তিল এছাড়া বিভিন্ন শাকসজী | 

এই - অংশের কনকাবতী গ্রামের 
সতাচরণ ঘোষ জানালেন, ধান এখন উচ্চ 
ফলনশীল বেশি হলেও কিছু কিছু জমিতে 





সরকারি অর্থপুষ্ট “দৈনিক ত্রিবৃত্ত-র 
_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর উধাও 


কাগজ বন্ধ ও টাকা নয়ছয় করেছেন 


“দৈনিক ব্রিবৃত্ত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 
সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর রণজিৎ দেব কোচবিহার থেকে 
উধাও হয়ে গেছেন । অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ 
Ram কর্পোরেশন (wg বি এফ সি) 
তাদের দেওয়া ঝণের অর্থ পরিশোধ না 
হওয়ায় মেশিনারি সহ প্রকাশনা ভবনের 
দখল নিয়ে নিয়েছে | ফলে সাংবাদিক ও 


অসাংবাদিক সহ. প্রায় ৪৫ জন কর্মচারী 


বেকারত্ব ও অনাহারের সঙ্গে যুঝছেন | 
থেকে দৈনিক ত্রিবৃত্ত পত্রিকার প্রথম 
আত্মপ্রকাশ ১৯৮৮ব শেষদিকে | 
অত্যাধুনিক মেশিন ও কারিগরি ব্যবস্থা সহ 
2 পত্রিকাটির প্রকাশ কোচবিহারের মত 
মফঃম্বল শহরের গর্বের কারণ হয়ে 
বুদ্ধিজীবীদের অভিমত | তাদের মতে 
পত্রিকার সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল | 


কিন্তু সেসময় মাত্র তিন মাসের মধ্যেই 


পত্রিকার প্রকাশ রন্ধ হয়ে যায়। 


“ নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভিযোগ মালিকপক্ষ 


অজুহাত দেখায় কারিগরি FA 
তৎকালীন কর্মচারীরা বেত না পেয়ে 


একে একে চলে যান | পরে আবার নতুন 


করে নিয়োগ করে বর্তমান বছরের ওরা 
মার্চ থেকে নবপর্যায়ে পত্রিকাটির প্রকাশ 





ও সংস্কৃতি MES প্রদত্ত হিসাবে 
রণজিত্বাবু দৈনিক ৭০০০ হাজার মত 
কপি পত্রিকার প্রচার দেখিয়েছেন, কিন্তু তা 
সত্য নয়। | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তার স্ত্রী (যিনি 


Q সংস্থার বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের অন্যতম : 


গোছানোর জন্য এ প্রকল্পকে ব্যবহার 


হয়েছে | 


উল্লেখ্য, ৫৩ জন বাক্তির শেয়ার মানি 
এবং Uy বি এফ সি থেকে পাওয়া ২৪ 


ছড়াছড়ি ব্যাপারটা করবার জনা সারা 
এলাকা জুড়ে সরকারি ভাবে সেচ এলাকা 
ঘোষিত হলেও কিছু এলাকাবাসী সরকারি 
বঞ্চনায় ভুগছেন । বিক্ষিপ্ত ভাবে দুটি 
লিভার লিফটিং ছাড়া নদী থেকে জল 
তোলার জনো আরো ৪টি মেসিন থাকায় 


কলমে R ডি.-ও অফিসের তালিকায়: 


আছে | আর যে দুটি এখানে আছে তা সব 


- এরপর ১১শ পৃষ্ঠায়. 5 


লক্ষাধিক টাকা খণ ছাড়াও ভারতীয় স্টেট 
ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল 


যুগিয়ে গেছে । জেলা শিল্প কোন্দ্রের 


মাধ্যমে রাজা ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর থেকে 
মার্জিন মানিও এসেছে ı এ বিপুল পরিমাণ 


সরকারি বেসরকারি অর্থ afi সত্তেও ' 


কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হত 
না এবং তাদের থাকার জন্য ভাড়া করা 
বাড়িগুলোর ভাড়াও দেওয়া হত না। 

কেবল তাই নয়, পত্রিকা দপ্তরের 
টেলিফোন (নং ৪২২) বিল বাবদ ১০ 
হাজার টাকা জমা না দেওয়ায় তার 
লাইনও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেটে দিয়েছে 
সংবাদ সংস্থা পি টি আই-এরও প্রচুর টাকা 
পাওনা | 

প্রেস বিবৃত্তিতে fage এমপ্লয়িজ 
ইউনিয়ন জানিয়েছে এই বিংশ 


শতাব্দীতেও নিয়মিত বেতন ও ন্যুনতম : 


দাবি করায় কর্মচারীদের ভাগ্যে জুটছিল 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চোখ রাঙানি এবং . 
শো-কজ ও সাসপেনশনের এমন কি 


দৈহিক নির্যাতনের হুমকি | 
উল্লেখ করা প্রয়োজন ২রা আগস্ট 

থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোন কারণ না 

দেখিয়েই পত্রিকা ছাপার কাজ বন্ধ করে 


রাখেন | যদিও অন্যান্য কাজ সবই 


চলছিল বলে জানা গেছে । অবশেষে 
কর্মচারীদের মাইনে ও অন্যান্য পাওয়া 
বকেয়া রেখেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর রণজিৎ 
দেব সপরিবারের কোচবিহার থেকে 


ct 


পালিয়ে যান প্রকাশনা দপ্তরের কর্তৃপক্ষের =: 
কোন প্রতিনিধি না রেখেই । ফলে. 
প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায় । : 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 


পরিমাণ সরকারি অর্থের এই অপবাবহার 


' সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও 


তুলছেন | 


আরো একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে এবং ST 

















পুজোর ছবি কেমন হলো 


চিত্র সমালোচক : আশংকাই সতি হলো, 
পুজোয় মুক্তি পাওয়া পাচ পাচটি বাংলা 
ফিল্ম মুখ থুবড়ে মার খেলো | কে একজন 
যেন বলছিলেন, পুজোর ছবিগুলোর অবস্থা 
হলো, একটা ইনটেনসিভ কেয়ারে 
(রাজা-বাদশা), দুটি ছবি জেনারেল বেডে 
(শেষ আঘাত এবং মনময়ূরী), একটি 
পেয়িং বেডে (বলিদান) ı বাকি একটি 
কোনো বেড না পাওয়ায় হাসপাতালের 
করিডরে (চক্রান্ত) | 

এই তীর্যক মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার 
পুজোর বাংলা ছবি কেমন হয়েছে। 
সম্ভবত নিকট অতীতে এমন দুর্দশা বড় 
একটা . দেখা যায়নি । বাংলা ছবির 
"পরিচালকদের চিন্তার দেউলেপনার আর 
বড় উদাহরণ কী থাকতে পারে | 

সবচাইতে ভরসা ছিল যে বীরেশ 


পরিচালনার নড়বড়ে খুটি 'ছিড়ে' চরিত্র 
হয়ে উঠতে পেরেছেন নিজেদের 
যোগ্যতায় | মৌসুমী, তাপস, দীপঙ্কর, 
শুভেন্দু ও বাকিরা সবাইই রং-এ আকা 
ব্যানারের মত | 


প্রচার ছিল খিদিরপুরের পোর্ট ডি সি 
বিনোদ মেহতা হত্যার কাহিনী নাকি অমল 
শূরের ‘bate’ ছবির মেরুদণ্ড | ছবিটির 


তেমনি পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, কিন্ত 
ছবি শুরুর আধঘণ্টা পরেই বোঝা গেল 
সবটাই ভড়ং, বা রাজা পুলিশের 
“আশীর্বাদ' নেবার চেষ্টা । গল্পটি আসলে 
আন্ডার ওয়ার্ল্ড “ডন'দের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে 
তোলা | রঞ্জিত মল্লিক হয়েছেন রবিনহুডী 


দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [নয় 


'চ্যাটার্জির ওপর তিনিই হতাশ করেছেন 
সবচাইতে বেশি । সুঠাম কাহিনীকেও 
সুষম চলচ্চিত্র প্রকরণে বাধতে না পারলে 
ছবির কেমন জীর্ণ চেহারা হয় তার প্রমাণ 
“মনমযূরী' | অসংখ্য ঘটনা, কাকতালীয় 
অঘটন, ঘটনার ঘন মেঘে ফিল্মবোধ 
পথহারা | গল্পটি ছড়ানো তিন জায়গায় 
বিহার, কলকাতা শহর ও গ্রাম । কিন্তু 
এরাধিকবারই জায়গাগুলোর দূরত্ব মনে 
হয়েছে কয়েক গজের । যেন আ্যালা 
রেনের বা গোদারের সময় এনিয়ে 
খেলাখেলি | নায়ক তাপস একা অথচ 
বেজায় শিক্ষিত | ছকে বাধা কায়দায় রাচি 
মোড়ে ব্যাচার দোকান থেকে ওমলেট 
অর্ডার দেবার মতো । প্রেয়সীও হাজির 
(মৌসুমী) | গল্প এতো সরল রেখায় 
এগোলে চলবে কেন ? এলো তাপসের 
অতীত প্রেম কাহিনী । শ্রীলা এলেন 
ফ্ল্যাশব্যাকে উর্মি সেজে | 

কিন্তু কুচক্রি ভিলেন না থাকলে গল্পে 
জিলিপির প্যাচ আসে না যে। সুতরাং 
স্বামী সেজে সুনীল মুখার্জি হাজির | 
বকচ্ছপ মার্কা চিত্রনাট্যে একমাত্র পাওনা 
এই  শ্রীলা-সুনীলকে । এরা দুজন 
চিত্রনাট্যের আলগা বাধন ‘ভেঙে’ এবং 


“রাজা বাদশা’ ছবিতে রাণা মুখার্জি 


wii দিশি মদ খাওয়া আর 
পরোপকারটাই তার জীবিকা | খুঁড়ি, বস্তির 
মেয়েদের নিয়ে মৃৎশিল্পের একটি স্কুল 
আছে $ | আয়ের উৎস নাকি সেটাই | 
ডন্‌ প্রধান অভিজিৎ সেন, অন্তর্ভেদী 
সাংবাদিক মুনমুন এবং রঞ্জিতকে নিয়ে 
ত্রিকোণ বন্ধুত্বের গল্পটিকে সরল করে 
সাজাতে পারলে নিশ্চয়ই একটি উপভোগ্য 
ছবি হতে পারতো ‘চক্রান্ত’ কিন্তু বলতেই 
হচ্ছে অযোগ্য পরিচালকের চক্রান্তেই 
নড়বড়ে চিত্রনাট্যের মাচা ভেঙে ছবিটি 
এখন মৃত্যু শয্যায় | 


দেখিয়ে দর্শক ভোলাতে | বাংলা ছবি করা 
কি এখন ছেলে ভুলানো খেলনা হয়ে 
দাড়ালো | তাও যদি দর্শককে A 
ভোলাতে পারতেন | হাতির সঙ্গে পড়তি 

yA . এক তরুণ রাজার বন্ধুত্বর কাহিনীর মধো 

এ | ; পাঞ্চ করা হয়েছে দাত মুখ খিচিয়ে ওঠা 
wi a j Ñ o ভিলেন স্বরূপ দত্তের কার্যকারণহীন 
ক্রিয়াকলাপ | বেশ কয়েকটি অপঘাত মৃত্যু 


‘শেষ আঘাত' ছবিতে কুমার রাণা ও জ্ঞানেশ মুখার্জি | এবং খুনের পরও তরুণ পুত্র বাচে 







































গোকুলে বাড়ে থিলেন হত্যার জনা | 
সুতরাং গল্পের চাকা পুরো রেডি | পলাশ 
ব্যানার্জি শুধু ঘুরিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু 
সোজা হাতে ঘোরানোর কাজটি হয়নি 
বলেছি ঘটনার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো কিছুরই 
হদিশ মেলে না। মেলে শুধু বিরক্তি। 
ফলে ছবিটি না হয় ক্রাইম থ্রিলার, না হয় 
ফ্যামিলি ড্রামা | থ্রিলার হতে গেলে ছবির 
যা গতি প্রয়োজন তাতো নেই-ই বরং 
অহেতুক AI | অভিনয়ের ক্ষেত্রে ধাইমার 
ঠরিত্রে অনুরাধা রায় ছাড়া আর কারুর নাম 
বলার মত নয়। 

শেষ আঘাত' ছবিটিও | তার প্রয়াসটি 
ছিল অভিনন্দনযোগ্য | জঙ্গল-টিলা ঘেরা 
বিস্তার হলেও বৈষ্ণবী ভিলেন বিপ্লব 
চ্যাটার্জিরা কখনও যশোরী টানে কখনও 
বাকুড়া ডায়লেক্টে আবার কখনও সখনও 
মিশ্র ডায়লেক্টে কথা বলেছেন | জঙ্গলের 
প্রধান ব্যবসা চোরাই কাঠ | সুতরাং সৎ 
নায়ক রাণার সঙ্গে সাধুবাবার পোশাক 
চড়ানো ভিলেনের সংঘাত বাধবেই | 
তারওপর বিয়ের রাতেই যদি নায়ককে 
হয়, তাহলে রক্তাক্ত পরিণতি অনিবার্য | 
জয়ন্ত দুঃসাহসী হতে পারেন নি | রানাকে 
মেয়াদের পর এসেছে প্রতিশোধ নেবার 
ঘটনা | পুরোমুরি ইচ্ছাপ্রণের গল্প, অথচ 
ইচ্ছাপূরণের সামর্থ বা ভঙ্গি পরিচালকের 
ছিল না। অথচ প্রধান চরিত্রে নতুন মুখ 
রানা কিন্তু মন্দ কাজ করেনি | ক্যামেরার 
সামনে প্রথম এসে বেশ ফি মেজাজেই 
অভিনয় করেছেন | 

একমাত্র পেয়িং বেডে থাকা ছবি 
অনিল গাঙ্গুলির 'বলিদান' । বোম্বাই 
ফর্মলার অক্ষম অনুকরণে বাংল! 
সেন্টিমেন্টর পাঞ্চ মিশিয়ে ছবিটিকে 
দর্শকের কাছে 'খাইয়ে' দিয়েছেন তিনি | 
নিজের মেয়ে রূপালীকে 'ব্রেক' দিলেন 
ভালোই | পিতার চুরি অপবাদ ATA 
কাধে নিয়ে জীবনের অনেকটা সময়ই 
কিভাবে 'বলিদান' করলো তাই নিয়ে 
চর্বিতচর্বণ MN] সঙ্গে আছে উষা 
tara “wh উরি বাবা' নামের একটি 
পিলে ima গান আর 'কি শুনেছি 
বলবো না' লাইনের তালে রূপালীর বেতশ 
শরীরের নাচ | বেচারি তাপস এই yon 
রূপালীর কাছে একবারে কুপোকাৎ। 
রাখীর চরিত্রটি এতটাই টেলর মেড যে 
ভার অভিনয়ে প্রাণ স্পন্দন নেই । FY. 
পাপিয়া বদ চিত্রনাটোর শিকার ı তবুও 
মার্কা 'বলিদান'-ই বেঁচে আছে। এই 
ইঙ্গিতটা কিসের | 
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কাছে 8-2 গোলে পরাজিত হয় | 


লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের 
টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পি কে ব্যানাজিকে 
প্রায়শই লিগের সময় বলতে শোনা যেত, 
“এই দলটা কখন যে ভেঙে পড়বে কেউ 
জানে না !” তিনি অবশ্য বলতে চাইতেন, 


দলের ফুটবলারদের চোট-আঘাতের 
কথা | তরুণদের বড় দলে খেলার 


মানসিকতার অভাবের কথা | কিন্তু একটা 
কথা তিনি বলতে বলতে এডিয়ে যেতেন | 
তা হল দলের মধ্যে জটিল সব দলাদলি | 
খেলোয়াড়দের মধ্যে চূড়ান্ত দলবাজি আর 
কর্মকর্তাদের একাংশের তাতে জড়িয়ে 
পড়ার কথা পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে 
প্রকাশ পাওয়াতে তিনি বেশ অস্বস্তিতে 
Sen | 


মাঝেমধ্যে দেখা যেত তাবুর এক 
কোণে পি কে হয়তো কোনো ফুটরলারকে 
বোঝাচ্ছেন তাকে বলতে শোনা যেত, 
“এত সব সমস্যা আমার পক্ষে হ্যান্ডেল 
করা মুশকিল হয়ে দীড়াচ্ছে | তোদের সব 
কিছু দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব | তবু 
দেখছি কি করা যার ! তুই খেলে যা। 
পাবি, পাবি সবটা হয়তো পাবি না । কত 
বাকি বললি ? আশি হাজার ! তা 
বাবা,তুমি তো এক লাখ পেয়ে গেছ | কম 
পাওনি | বাকিটা পুরো পাবে বলে মনে হয় 
না | তবে তিরিশ-চল্লিশ পেয়ে যাবে Y 

খেলোয়াড়টি পি কে-রে তখন 
বলছেন, “প্রদীপদা, গত বছরও আমরা 
আগে সই করেছি | তখন তো দুই ক্লাবের 
কর্মকর্তা ‘pie করেছিল । আর আমরা 
ভূগলাম তাতে । অত্যন্ত কমে সই 
করলাম |" “কত পেয়েছিলে 7 পি কের 
হাজার |” পি কে বলেন, “তা বাবা, এবার 
এক লাখ পেয়েছ ভালই তো । দেখি কী 
কলা যায় |” 


এ খেলোয়াড়টি মোহনবাগানের 
এখনকার কর্মকর্তাদের রিক্রুট নয় । বীরু, 
শৈল চ্যাটার্জির রিক্রুট । চুক্তি ছিল, বাকি 
আশি হাজার চার কিস্তিতে দেওয়া, হবে | 
কিন্ত পাচ মাস কেটে যাওয়ার পরও একটা 
কিন্তিও পান নি | বীর, শৈলদের 'চুক্তিপত্র' 
afana ক্ষমতাসীন ঢুটু বসু বলরাম 
চৌধুরী অঞ্জন মিত্রা মানতে চাইছেন না | 
াদের বক্তব্য, “শৈল, বীরুরা ক্ষমতায় 
থাকছে না বুঝতে পেরে ফুটবলারদের 


mm পাল aa জলা Bre মতো দল 


বাড়িয়ে দিয়েছে । ওসব আমরা মানি 
ati” 


“রিক্রুট' প্রশান্ত ব্যানার্জি, AA রায় | 
অলোক মুখার্জি, অচিন্ত্য বেলেল এবং 
আরও কিছু নতুন Puras এরা 
অনেকেই UTA টাকার পরে আর 
একটি পয়সাও পাননি | ফলে এবার লিগে 
fies মাঝেমধ্যেই বিশেষ করে বড় 
ম্যাচের আগে এরা কেউ কেউ রেকে 
বসতেন | সরাসরি “ম্যাচ খেলব না' 
বলতেন Al! বলতেন, ‘আমার চোট 
আছে’ ‘শরীরটা আনফিট' ইত্যাদি । 
প্র্যাকটিস বা ম্যাচে এরা গরহাজির 
থাকতেন | ফলে দল সমস্যায় পড়ত | 


এটাকে ফুটবল সচিব শম্ভু ঘোষ 
ঠিকভাবে না নিয়ে বরং বিরুদ্ধপক্ষ বীর, 
শৈলদের ves বলে হৈ চৈ করতেন। 
একটি ম্যাচের পর সুব্রত ভট্টাচার্যও 
করেছেন | 


পাওনা কিস্তির টাকা না দিয়ে 
ফুটবলারদের ভাতে মারার চেষ্টা করলেন 
“Aga | তা সত্ত্বেও মোহনবাগানে পি 
কের সমস্যা শুধু এটাই নয়। 
ফুটবলারদের মধোও দুটি দল। 


দিলিতে তে GAS কাপের খেলায় গত বছরের রানাস মোহনবাগান মাহীন্দ্র ONS মাহীন্দ্ৰর 


শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে একসময় প্রাণ মন 
ঢেলে দিয়েছেন যিনি সেই সুব্রত ভট্টাচার্য 
একদিকে | অনাদিকে প্রশান্ত ব্যানার্জির 
নেতৃত্বে অনেকে | ফুটবলারদের Ka যদি 
গোপন ব্যালটে ভোট হয়, তবে কিন্তু 
প্রশানস্তরাই জিতে যাবেন | 


কারণ সুব্রত মোহনবাগানে সব সময়ই 

একা । অবশ্য তিনি একাই একশো | 
করতে পেরেছেন | সমর্থনও পেয়েছেন 
ফুটবলারদের কিন্তু সে সমর্থন যারা 
মোহনবাগানের TH চেনেন তারাই জানেন 
বালির ধাধের মতো । কিন্তু সুব্রত 
সবসময়ই শেষ পর্যন্ত জিতে এসেছেন | 
কারণ তার মতো 'এক্সট্রোভা্ট' হতে 
অনেকেই পারেন না | তাছাড়া নরম-গরম 
কোথায় কী হতে হবে তা তিনি জানেন | 
সবচেয়ে বড় কথা, সুব্রত সবসময়েই বলে 
যেতে পারেন মোহনবাগানের জন্য তার 
নিবেদিত প্রাণ ! 


ফলে সুব্রতর একটা ' মোহনবাগানের 
ar ইমেজ গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে সমর্থকদের দাকণ 
সুব্রত-গ্রীতি ı ঘটনাক্রমে প্রয়োজনের 
সময় দলকে সংকট (থেকে টেনে তোলার 











জন্য বারবার সুব্রত দারুণ সাহায্য 
করেছে। ফলে দর্শক সমর্থক সাধারণ 
সদস্যদের মধ্যে সুব্রত প্রেম বৈষ্ণবদের 
কষ্ণপ্রেমেরই মতো । তাছাড়া ইদানিং 
বন্ধু | এক সময় যখন প্রসূন মোহনবাগানে 
খেলতেন তখন অবশ্য চিত্র ছিল ঠিক এর 
উল্টো | 


এর উপর পি কে-র 'গোদের উপর 

বিষফোড়া' দলের একমাত্র স্ট্রাইকার শিশির 
৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাসপেন্ড | ফলে 
গোল করার কেউ নেই। AÑ 
মোহনবাগান পেয়ে গেছে প্রায় ভাগা 
জোরেই বলা যায় | কারণ তারা যেভাবে 
তাতে লিগে তাদের কোনো আশাই ছিল 
না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল নিজেদের দোষে 
সেই এগিয়ে থাকা নষ্ট করেছে । আর 
মহমেডান স্পোর্টিং ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে 
ভাল খেলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রণে 
ভঙ্গ দেয় | ফলে পি কে-র 'লাক' আবার 
পক্ষে এসে যায়। লিগ জেতে 
মোহনবাগান | 


কিন্তু শিল্ডে তা ঘটেনি। ফলে 
মোহনবাগান ফাইনালেই উঠতে পারে নি | 


-. ই | 
৬ 


এই প্রতিবেদন যখন ছাপতে যাচ্ছে তখন 
পর্যন্ত (১৬ অক্টোবর) মোহনবাগান YATE 
কাপে একটি ম্যাচ খেলে মাত্র ১ পয়েন্ট | 
সেনাবাহিনী একাদশের মতো দুর্বল দলের 
বিরুদ্ধে তারা গোলশুন্য ডু করেছে। , 
শিশির বাদে পুরো টিম খেলেও তারা 
একটি গোল করতে পারে নি ৯০ মিনিটে | 
লিগে গোল করে হিরো হওয়া সুব্রত বাথ 
হয়েছেন গোল দিতে | 


গোল এনে দিচ্ছেন বিকাশ, কৃশাণু, 
কুলজিতরা। এদিন পর্যন্ত গতবারের 
পৌছে গেছে। 


গত ২০ বছরের সেরা ক্লাব কোচ পি 
কে দলের 73 প্রথম থেকে দিল্লি যাননি 


ডুরান্ডের খেলায়। কথা আছে, 
সেমিফাইনালে যাবেন । দল যাওয়ার 


দল দিল্লি যাওয়ার আগে_ 
ফুটবলারদের মাত্র এক হাজার টাকা করে 
ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে | একটি কিস্তির 
টাকা সকলেই চেয়েছিলেন | বলা হয়েছে, 
এ মাসের শেষে এবং পরে নভেম্বরে 
'আরও RE দেওয়া হবে 


অনাদিকে ইস্টবেঙ্গলৈ কর্মকর্তাদের 

মধ্যে লড়াই থাকলেও ফুটবলারদের মধো 
প্রীতির সম্পর্ক যথেষ্ট । চিমা না থাকায় 
দলগড়ায় সমস্যা সামানা থাকলেও 
অনাদিকে সুবিধা রয়েছে। দল গড়তে 
গিয়ে ফরোয়ার্ডে কৃশাণু, কুলজিৎ বা মানি 
কাকে বাদ দেবেন এ সমসায় পড়তে হচ্ছে 
না কোচ সৈয়দ নয়িমুদ্দিনকে | আর 
মহমেডান স্পোর্টিং তো সাসপেন্ড থাকার 
জন্য CNG খেলছেই না | তাদের সমস্যা 
অনারকম | আশা করা যায় ডি সি 
এম-রোভার্স তারা খেলবে | ফেডারেশন 
কাপও রয়েছে। 


কলকাতা ফুটবলের এই দুই প্রধান“ 
হয়তো এ ট্রফিগুলির কোনো কোনোটি 
ঘরে তুলবে | কিন্তু শতবর্ষের এঁতিহাময় 
মোহনবাগান কি এবার আর একটিও 
টুর্নামেন্ট জিতবে ? যদি জেতে তা জিতবে 
তারা শুধু ভাগোরই জোরে | নইলে দলের 
যা করুণ অবস্থা ! 





ASIAN! 


৮ম পৃষ্ঠার পর. : 
এই পশ্চিমাংশটি এখনও বিদ্যুৎবিহীন | 
১৯৭২ সালে কংগ্রেসি আমলে একবার 
বৈদ্যাতিকরণের চেষ্টা হয়, এমনকি 


হয়। কিন্তু তারপর বিদ্যুতের আশা. 
গ্রামবাসীদের ক্ষীণ হয়ে আসায় সৈইসব... 
খুঁটির ভেতর রড ও MARICA দর্ড” 


ক্রমশ চুরি যেতে শুরু করে। দেখা যায়, 


গ্রামগুল্রি ঘর ও স্কুল বাড়ির কাজে” 


লাগানো হয়েছে? 


» 


~ 


প্রতি ডেসিমেলে প্রায় ১ কুইন্টাল আলু 


সরকারি বাস নিয়ে অভিযোগ 


Meter কুমার : মেদিনীপুর জেলায় বাস 


পরিবহনের দিকে রাজ্য সরকার বিশেষ 


জোর দিলেও-সামগ্রিক ভাবে তাতে ক্রমুশ 
_ অব্যবস্থা দেখা দিচ্ছে । গত ২০ সেপ্টেম্বর 
” মেদিনীপুর শহরে সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 


ৰাষ্ট্ৰীয় পরিবহন সংস্থার .৮ নং ডিপো . 


উদ্বোধন করেছেন. TH শ্যামল চক্রবর্তী । 
যদিও এই ডিপো উদ্বোধনের আগে থেকে 
'দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় প্রিবহন সংস্থার কয়েকটি 
রাস চলাচল Ru এই ডিপো 
উদ্বোধনের পর ব্যাপক ভারে man বাস' 
' নামানো হবে । জানা যায়, ২৯৯০-৯১ 
সালের মধ্যে সারা জেলায় ১০০ টি 


সরকারি বাস চালানো হবে বিভিন্ন রটে | . * 
আরো জানা যায়, সব মিলিয়ে ৩৫, টি. 
সরকারি বাস এই জেলায় ছাড়া হবে । 


* সরকারি. ' এই '- উদ্যোগকে : বাস 


মালিকদের যে দুটি সংস্থা জেলায় বর্তমীন ia 
তারা- মুখে সমর্থন করলেও 'কোন মতেই '_ 


আরা পা 


দিন, a শ্যামল চক্রবর্তী এই জেলায় . 


CARA বাস: চলাচল ' ক্রমশ তুলে 
দেওয়ার বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তা 


নিয়ে দুটি সংস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়েছে । সেই সঙ্গে সি পি এম ae. 
নেতাদের বিশেষ ও প্রধান অতিথি করে 


যে 'অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল, উদ্বোধন: 
উপলক্ষে তা শহরের মানুষেরা মেনে নিতে 
পারেন নি। এছাড়া .এই দিন ছাত্র 
পরিষদের পক্ষ থেকে শ্যামলবাবুকে 
” অনুষ্ঠানে কালো পতাকা দেখানো হয়; যা 








‚ars স্টোরেজ না 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকা। ফলে. 
মেদিনীপুর শহর ঘুরে সুদূর চন্ত্রকোণা ' 


খবর 


এই অঞ্চলের জমিতে ফলন হলেও 
ফলনের পরেই বাজারে আলু ছাড়ার ফলে 
আলু PAT ভীষণ মার খাচ্ছে এখানে । 
হওয়ার কারণ 


রোডে আলু নিয়ে যাওয়া-চাষীদের -পক্ষে 


অসম্ভব | সম্পূর্ণ সি পি এমের দুর্গ-হুয়ে 


থাকা এই অঞ্চল সভ্যতার আলোর APIA 
থেকেও অনেক অনেক দূরে রয়ে গেছে? 
সরকারি উপেক্ষার বলি হয়ে.। 


মন্ত্রীকে দেখানো হল | 
৮৮৮ চু রশি 
করে jaa অভিযোগ করতে শুরু. 
করেছেন !* দেখা যাচ্ছে, সরকারি নির্দিষ্ট. 
বাস ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে না নিয়ে 


বেআইনিভাবে রসিদ না দিয়ে কন্ডাকটররা . 
অনেক কম পয়সা ভাড়া নিয়ে. বাস: 


চালাচ্ছে। তাছাড়া A সব স্পটে বাস 
থামানোর নির্দেশ এই বাসগুলির নেই .সে 


সব জায়গায়ও বাস থামিয়ে নির্দেশ লঙ্ঘন 


করা হচ্ছে | এছাড়া বেসরকারী বাসগুলির 


শ্যামলবাবু ডিপো. উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 
ঘোষণা করেন, যে ডিপোটি তিনি উদ্বোধন 


করলেন তা সাময়িক । খুব শিগগির -- 


সরকারি বাসকে CHAT জালের মতো 


ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১০. একর জায়গার 


ওপর একটি বাস ডিপো তৈরি করা হবে 
শহরের বাইরে । এছাড়া মহকুমা ভিত্তিতে 
বাস ‘ডিপো তৈরি হবে। উদ্বোধনী 
Fa স্থানীয় - জনসাধারণ মন্ত্রীকে 


স্থানীয় ভিত্তিতে এই বাস সার্ভিসে চাকরি, 


দেওয়ার এর এয়ার TR হাত থেকে 


er শহর মেদিনীপুরে এই প্রথম কোন “মুক্তির দাবিতে স্মারক লিপি দেয় । 
₹ শিক্ষক কনভেনশন পে ভিন বেজে যাবার পর কলেই 

সুযোগ আছে ছোট গ্রুপে ভাগ করে নিয়ে 
ওয় পৃষ্ঠার পর -: দুর্বল ছাত্রদের তৈরি করে দেওয়ার | টেস্ট 

পেপার নির্ভয়ে তৈরি করে দিলে ইংরাজি 
দশমাস আগেই । পূর্ব কলকাতার ভাষার কিছুটা সুযোগ হতে পারে শেখার | 
শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউটে সমবেত হন প্রায় বহু স্কুলে গ্রামে গ্রামে প্রথম বিভাগে সমস্ত 


পাচ শত জন.। ১৮ই-কে সামনে রেখে 
তারা শুরু করেছেন সংগ্রাম | প্রাথমিক 
মাধ্যমিকের বিভেদ ভুলে গিয়ে ছুটির 
অবকাশে এই সংগ্রাম অভাবনীয় | তাদের 
ধারণা যে, মহামান্য হাইকোর্ট ৬০/৬৫ 
বৎসরের নিষ্পত্তি ঘটাবেন আগামী 
ডিসেম্বরের মধ্যেই । দশটি সংগঠন মিলিত 
কার্যক্রম ঘোষণা করেছে। শিক্ষকরা 


আগামী ৩০ অক্টোবর জমায়েতে গিয়ে 


দাবি সনদ নিয়ে! সমস্ত জেলায় জেলা 
শাসকের কাছে বিক্ষোভ জানাবেন ৮ 
নভেম্বর । ৩ নভেম্বর মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে শিক্ষকবৃন্দ কনভেনশনের বৃহৎ 
প্রস্তুতি নিচ্ছেন | এই মাসেই উত্তরবঙ্গে 
চলবে আরও একটা আঞ্চলিক 


কনভেনশন | কনভেনশনের পর গণছুটি' 


নেওয়া হবে ২২ নভেম্বরে | 

“দশটি সমিতির মধ্যে অনেকেই আছেন 
ধারা রাজনীতি সচেতন নিঃসন্দেহে | আর 
এ বি টি এর মধ্যে রাজনীতির ব্যাপ্তি 
আরও প্রচন্ড | কিন্তু কোন সংঘেই কোন 
মাথা ব্যথা নেই যে, স্কুলে ছুটি কমিয়ে 
পড়াশুনার সুযোগ যাতে বাড়ে । মাইনে 
বেড়ে গিয়ে আরও তৃষ্ণা সর্বত্র কি করে 
আরও টাকা um প্রাইভেটে ছাত্র 


বিষয়ে পাশ করেও ইংরাজি ভাষায় ২০ 
নম্বর না পাওয়া আজকে শিক্ষক সমাজ 
লজ্জার বিষয় ৷ ছাত্র প্রথম বিভাগে পাশ 
করেও ইংরাজি ভাষায় এই দশা হচ্ছে 
কেন ? এই জিজ্ঞাসা কেউ করছেন না। 
কোন দাবি সনদে এই প্রশ্ন থাকে aT 


আওড়ালেই আসে না, অক্ষমের 'কাতর 
প্রার্থনা শুনেও আসে না। ২. 





রোজগার যোজনা 
৪থ পৃষ্ঠার পর 


পঞ্চায়েতকে বায়ের হিসাব পাঠাতে হয় 
নিদিষ্ট ফরমে ৷ প্রতি ' তিন মাস অন্তর 
বিগত তিনমাসের ব্যয়ের পূর্ণ বিবরণ 
দাখিল করতে হয়। সেখানে দেখা হয় 


বরাদ্দ কিস্তির কত ভাগ টাকা গ্রাম 


পঞ্চায়েত খরচ. করতে সমর্থ হয়েছে। 
সাধারণত জুন-জুলাই-আগস্ট বর্ষাকাল । 
এই পূর্ণ বর্ষাকালে আশি হাজার থেকে দশ 
লক্ষ টাকার আশি শতাংশ খরচ করতে 


হয়েছে | 'কিভাবে ? গ্রাম পঞ্চায়েতের 


পাশবহি' থেকে টাকা তুলে কোথাও 
প্রধান/উপপ্রধানদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় 
খাটান হয়েছে । কোথাও বা কোন ঘনিষ্ঠ 
সদস্যের নামে অগ্রিম দেখান হয়েছে | 
র কোথাও বা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশ 
টাকা রেখে খরচ দেখান হয়েছে | 


এপ্রিল "so মাসে মন্দির বাজার ব্লকে 
সমীক্ষা করে. দেখা গেছে--দু'একটি গ্রাম . 


পঞ্চায়েত ছাড়া কেউই '৮৯-৯০ আর্থিক 
বৎসরের টাকা. যথাসময়ে খরচ করতে 
পারেনি ; ক্যাশ বহি নিয়মিত লিখতে 


, পারেনি এবং ক্যাশ বহি, পাশ বহি ও 


মাসিক রিপোর্টের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য 
Ri 

এবার মজুরী হিসাবে খাদ্যশষ্য প্রদান 
বিষয়ে দু'একটি কথা আলোচনা করা 


SI মহকুমা শাসক  মারফৎ গমের 


বরাদ্দ পাওয়া গেছে ফেব্রুয়ারী মাসে | 
কোথাও এই গম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক 
নিযুক্ত এম, আর/জি, wa ডিলাদের 


তুলতে বলা হয়েছে ।* কোথাও বা সরাসরি 
গ্রাম পঞ্চায়েকে গম সরবরাহ নিতে 


আদেশ দেওয়া হয়েছে | এই আদেশনামা 
জারীকরেছেন' পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী 


| আধিকারিক । যে সময়ে গম সররাহ নিতে 


বলা হয়েছে সে সময় প্রচণ্ড বর্ষা । মাটির 


কাজ করা সম্ভব নয় ; এবং গমে মজুরী 


প্রদান ঝামেলার কাজ মনে করে প্রধান 


Ba 'ডিলারদের কাছ থেকে গমের 


মূল্য বাবদ অর্থ সংগ্রহ করলেন | এই অর্থ 
কোন ক্যাশ বহিতে তোলা হল না। 


আলোচনা করা যাক । ডায়মণ্ডহারবার 


মহকুমা শাসকের ২৪ (১৩) তাঃ 
৫/২/৯০ আদেশ নামায় প্রত্যেক গ্রাম 
পঞ্চায়তের জন্য গম বরাদ্দ করে 
পাঠালেন | কিন্তু মন্দির বাজার পঞ্চায়েত 
সমিতির নির্বাহী আধিকারিক প্রত্যেক গ্রাম 
পঞ্চায়েতকে প্রায় কুড়ি কুইন্টাল কম গম 
তুলতে আদেশ নামা জারী করলেন (নং 
২৫১ তাং ৮/৩/৯০)। দশটি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মধ্যে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত 
তাদের গোডাউন না থাকলেও গম 
সরবরাহ নিলেন | একটি গ্রাম পঞ্চায়েত 
জানালেন তাদের গোডাউন নেই | সুতরাং 
গম তুলতে পারবেন না। বাকি সাতটি 
গ্রাম পঞ্চায়েত গম বিক্রি করে টাকা নিয়ে 
এলেন | এদিকে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত 
যে কম বরাদ্দ পেয়েছে বাকি অংশ তারা 
আর পায়নি | অথচ প্রায় দুশ' কুইন্টাল 
গম আজও স্থানীয় একজন ডিলারের 
গোডাউনে কীটে ভক্ষণ করছে | এই হল 
জওহর রোজগার যোজনার গমে মজুরী 
প্রদানের চিত্র । এ বিষয়ে যদি কেউ প্রশ্ন 
করেন-_ মন্দির বাজারের মত তো সারা 
পশ্চিমবঙ্গ নয় ? সে কথা স্বীকার করি | 
কিন্তু দয়া করে আযসেম্বলি সাব-কমিটির 
কাছ থেকে এ কথার সত্যতা যাচাই করতে 


_ পারেন | জুলাই মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলা শাসকের অফিসে এই জেলার 


পঞ্চায়েত 
প্রধান/উপপ্রধান/কর্মাধ্যক্ষ/সভাপতি 

প্রমুখদের নিয়ে যে মিটিং হয়েছিল তাতে 
এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে । মন্দিরবাজার 
সম্পর্কে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখা 


পরিচালিত এবং এাডমিনিষ্ট্রেটর স্বয়ং বি 
ডি ও কার্যনিবাহী আধিকারিক অর্থাৎ বি 
ডি ও মহাশয় এ একই আদেশনামায় 





দর্পণ । শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১৯৯০ [এগার 





পায়ের গা বব E 


গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, কর্ম সহায়ক 
অথবা কোন ডিলার এই বরাদ্দ পেলেন 
at) পেলেন বি ডি ও মশাইয়ের অধীনস্থ 


গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত নন | এই গম 


আদৌ সরবরাহ নেওয়া হয়েছে কি না 
অথবা ডিলারের কাছ থেকে মূল্য বাবদ 
অর্থ সরবরাহ নেওয়া হয়েছে তা পাঠক 


বুঝে নিন। . 
এবার জওহর রোজগার যোজনার 


অডিট সংক্রান্ত দু'একটা কথা আলোচনা 


করা যাক। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় ব্যয় 
সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য প্রত্যেক 
ব্লকে একজন করে পঞ্চায়েত এ্যাকাউন্টস্‌ 
ge অডিট অফিসার নিযুক্ত আছেন | 
এছাড়া পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ 
আধিকারিকরাও বাৎসরিক আয় ব্যয়ের 
হিসাব নিরীক্ষা করেন, যদিও এটি সম্পূর্ণ 
ভেক পদ্ধতি । এ প্রসঙ্গ থাক | এরা রাজ্য 


সরকারের কর্মচারী । পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 


রাজ্য সরকারের | সুতরাং রাজ্য সরকার 
কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত যত রকম বরাদ্দ 
তার অডিট করতে এরা বাধ্য । কিন্তু যে 
সরকার সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে 
তুলে দিচ্ছেন তার অডিট রাজ্য সরকারের 
কর্মচারীরা কেন করবেন ? এ বিষয়ে রাজ্য 
সরকারের কোন নির্দেশ নেই । তাছাড়া 
কোন কোন জায়গায় ব্লকের পঞ্চায়েত 
বিভাগকে এড়িয়ে অন্য বিভাগীয় 
কর্মচারীদের দিয়ে জওহর রোজগার 
যোজনার সমস্ত কাজ চালান হয়। 
সেক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত বিভাগের কর্মচারীরা 
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে । 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে বলা 
হয়েছে--কেবল মাত্র ট্যাক্স আদায়ের টাকা 
ছাড়া সমস্ত বরাদ্দ গ্রাম পঞ্চায়েত 
Giese রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ 
করবে | কিন্ত জওহর রোজগার যোজনার 
ক্ষেত্রে এই আইন মানা হয়নি | হয়তো 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানা হলেও অনেক 
ক্ষেত্রে তা হয়নি । গ্রাম প্রধানরা নিশ্চিন্ত 
যে কেন্দ্রীয় সরকার বদলে গেছে | রাজীব 
সরকার আর ক্ষমতায় নেই । সুতরাং 
১৯৮৯-৯০ সালের বরাদ্দ বাবদ যে টাকা 
গ্রাম পঞ্যায়েতকে বন্টন করা হয়েছে তার 
অডিট হবে না। অতএব আগামী 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেনার অর্থ 
সংগ্রহ করার এই সুবর্ণ সুযোগ | 
জওহর রোজগার যোজনার স্বাক্ষরহীন 
বিধি নিয়মে বলা হয়েছে-+বার্ষিক 
পরিকল্পনার ৪৫ শতাংশ টাকা মালপত্র 
ক্রয়ের জন্য এবং বাকি ৫৫ শতাংশ টাকা 
মজুরি বাবদ ধার্য হবে । কোথাও এই বিধি 
মানা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ 
মালপত্র ক্রয়ে যত কম টাকা খরচ হবে 
তত কম সুবিধা পাওয়া যাবে । সুবিধা 
বেশি পেতে হলে বেশি মালপত্র ক্রয় করা 
দরকার | কোন খাতে কত শতাংশ টাকা 
খরচ করা হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : 
(১) আর্থিক স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ৩৫% 
(২) সামাজিক বনসূজন ২৫% 
(৩) তপশিল জাতি/উপজাতির 
কল্যাণে ১৫% 
(8) অন্যান্য প্রকল্প ২৫% 
সামাজিক বঙ্গসূজনে ২৫ শতাংশ টাকা 
খরচ করতে হলে এক বৎসরে গ্রাম 
পঞ্চায়েতকে চার লক্ষ টাকার মধ্যে 
একলক্ষ টাকা খরচ করতে হবে । এক 
লক্ষ টাকায় যদি একশতটি গাছ বাচিয়ে 
‘তোলা যায় তা হলে বোঝা যেত প্রাকৃতিক 
ভারসাম্য বজায় রাখার কিছু বাবস্থা করা 
হয়েছে | পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকা বায় 
হয়েছে বনসৃজন প্রকল্পে সতা, কিন্তু 
মন্দিরবাজার ব্লকে এসে দেখুন বন নয় গাছ 
তৈরির কোন চিহ্ন পাবেন না | টাকা খরচ 
হয়েছে কিন্তু একথা সত্য, তবে গাছ 
তৈরির জন্য নয়, ক্যাডার পোষার স্বার্থে । 
এই যদি পঞ্চায়েতের অবস্থা হয় । 
মন্দিরবাজারের মত সারা পশ্চিমবঙ্গের 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হয়, তাহলে পঞ্চায়েত 
দেশ গঠনে কতটা সহায়ক হবে তা 
অনুমান করা সহজ | 











প্রদেশ কংগ্রেস 
১ম পৃষ্ঠার পর 


তারা প্রদেশের সদস্যফর্ম না নিয়ে নিজেরা 
সদস্য ফর্ম ছাপিয়ে বিলি করছে । 
এদিকে এই প্রতিবেদক এক বিশ্বস্ত 
সূত্রে জেনেছেন বেশ কিছু নামী দামী গুণ্ডা 
এবং সমাজবিরোধী ও সদস্যপদ দেয়া 
হয়েছে | হাবড়াতে বাসু মুখার্জি, বোম 
ব্যানার্জির মত নামকরা সমাজবিরোধীকে 
সদসাপদ দেয়া হয়েছে | একই অভিযোগ 
বনগা, ব্যারাকুপর, বসিরহাট, দমদমে । 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়াতে 
গোষ্ঠী কোন্দল তীব্র । এখানে পরস্পরের 
হয়ে প্রতিদ্বদ্বিতার জন্য গণি গোষ্ঠী, 
প্রণব-প্রিয়-সুবত গোষ্ঠী এবং অজিত 
গোষ্ঠীর সমর্থকরা মাঠে নেমেছেন | এদের 
মধ্যে সংঘর্ষও ,হয়েছে। ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীকে তোয়াক্কা না করে বিরোধী 
গোষ্ঠীরা ইচ্ছে মত কাজ করে যাচ্ছেন | 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম 
জানিয়েছেন ইতিমধ্যে ৩০ লক্ষ ফর্ম বিলি 
করা হয়েছে এবং আরও ফর্মের জন্য 
আবেদন জানানো হয়েছে | তিনি জানান, 
বেশ কিছু নেতা দুর্গাপূজা এবং কালীপুজা 
নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তেমনভাবে সদস্য তৈরি 
করার কাজে নামতে পারেন নি। ৩০ 
অক্টোবরের আগেই এরা সদসা তৈরি 
করার কাজে নামলে ফর্মের জন্য চাহিদা 
বাড়তে পারে | 





কলকাতায় সুব্রতগোষ্ঠীর সদ্য জেল 
থেকে ছাড়া পাওয়া ওমরের হাতে বেশ 
সাধন পাণ্ডে অভিযোগ করেন । তার 
অভিযোগ প্রদেশ ২৫-৩০ লাখ সদস্য ফর্ম 
বিলি করার যে কথা ঘোষণা করেছে তা 
ভাওতা | তার মতে প্রায় ৫০ লাখের মত 
ফর্ম বিলি করা হয়েছে । টাকা-পয়সা নিয়ে 


'নয়ছয় করার জন্যই উপ্টোপাল্টা হিসেব 


দেয়া হয়েছে । বেশ কিছু কংগ্রেস নেতাকে 
রাজনৈতিক আক্রোশ বশত | তিনি বলেন, 
ভোটের কথা চিস্তা করে যে ভাবে সদস্য 


তৈরির কাজ শুরু হয়েছে তাতে দলে 


লুম্পেন এবং সমাজবিরোধীদের সংখ্যা 
বাড়বে | 


সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে 

গিয়ে দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, আবেদনপত্র 
অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সদসাপত্র 
দেয়া হবে এবং নভেম্বর মাসের মধোই 
নতুন সদস্য তালিকা প্রকাশ করা হবে | 
ডিসেম্বর থেকে ব্লক ও সব্বোচ্চস্তরের 
নির্বাচন শুরু হবে এবং আগামী বছরের 
ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে তা শেষ হবে বলে 
আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে |, তিনি 
বলেন, এর ফলে হাইকম্যান্ডের চাপিয়ে 
দেওয়া নেতৃত্বকে আর সাধারণ সদসারা 
মেনে নেবেন, না। কেননা নিজেদের 
ভোটেই তারা ঠিক করবেন নেতৃত্ব পদে 
তারা কাকে চান। তবে তিনি 
সমাজবিরোধীদের মধো সদসাপত্র বিলি 
করার. ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, বিপুল 
উৎসাহের মধ্যে জেলায় জেলায় নতুন 
সদস্য তৈরি করার কাজে নামার পর এই 
অসত্য খবর কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
করবে | তিনি আরও বলেন, যারা বেশি 
সদসাপত্র বিলি করতে পারছেন না তারা 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই সব 
উপ্টো-পাল্টা বিবৃতি দিচ্ছেন | নির্বাচনের 
মাধামে সদস্যরা ঠিক করবে কোনটা HST 
কোনটা অসতা | তিনি বলেন, এর ফলে 
রাজীব গান্ধী দলীয় সভাপতি থাকবেন 
কিনা তাও বোঝা যাবে । এতদিন ধরে 
বিরোধী তথা আজকের শাসক গোষ্ঠী এবং 
কংগ্রেসের মধো এক মীরজাফর গোষ্ঠী 
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিংবা বংশগত 
ভাবে প্রাপ্ত বলে রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে যে 
কুৎসা রটিয়েছেন তার সমুচিত জবাব এবং 
শিক্ষা আগামী নির্বাচনে দলের সাধারণ 
কমী এবং সমথকরা দেবেন বলে তার 
আশা | 










ae বিষয়গুলির কমিশন তাদের 


| ee big is 





“পারেন নিবা সুযোগ হয়নি । কেন্দ্রে 
বর্তমানে যে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠিত 
হয়েছে, তার প্রধান শরিক হল, সেই 
জনতা দল। রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার তাই 
ক্ষমতায় আসীন হয়েই ঘোষণা 
আমলে sehe. বিভি.কমিশনের রায় তারা 
দ্রুত TRA করবেন |. প্রসঙ্গত তারা 
মণ্ডল কমিশন, চন্দ্রনাথন কমিশন ইত্যাদির 
"সুপারিশ কার্যকর করার কথা বলেছেন ৷ 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তারা পুলিশ 
কমিশনের রায় কার্যকার করার ব্যাপারে টু 
শন্দ পর্যন্ত করছেন না। এই কমিশনের 


রায় ছিল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত; 


a Te এবং আসন ed Bc das 
পুলিশকে স্বশাসিত করতে হবে। তাহলে 

কি ধরে নেওয়া যায়, পুলিশ রাজনৈতিক 
স্বার্থে ব্যবহৃত হোক, কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় মোর্চা 
সরকার তাই চাইছেন ? অথচ এই সরকার 
ৃ ট রাজনৈতিক খপ্পর থেকে (?) 
রক্ষা করতে প্রসার ভারতী বিল এনেছেন 1 


ng প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পাবে, 
১৯৭৭ সালে যে পুলিশ কমিশন গঠন 
করা হয়, তার গঠনতন্ত্রে ছিলেন, একজন 
অবসরপ্রাপ্ত রাজ্যপাল, একজন 
অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি ও 
কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী 1 ১৯৮০ 
জমা পড়ে! যে কোন কারণে জনতা 
সরকার ও তার পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস 


বর্তমানে পুলিশ নানান সুযোগ-সুবিধা 
পেলেও মর্যাদার দিক থেকে তারা 
একেবারে নীচে নেমে গিয়েছেন । বিভিন্ন 
কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দরুণ তারা 
স্বাধীনভাবে কোন অপরাধের তদন্ত করতে 
পারেন না । দাগী আসামী বা খুনী জেনেও 
স্রেফ রাজনৈতিক. হস্তক্ষেপের জন্য 
একজনকে ছেড়ে দিতে হয় । বনুক্ষেত্রে 
এফ আই. আর নেওয়া থেকেও তাদের 
বিরত রাখা হয় । 


ৃ এ রাজ্যের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বায় পুলিশকে 
রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের যে বিষবৃক্ষ 
রোপণ করেছিলেন, তা ফল দিয়ে যাচ্ছে, 
ভবিষ্যতে যে সরকারই আসুন তাদের 
রাজত্বেও দেবে । অথচ দোষটা এসে 
পড়েছে পুলিশের ঘাড়ে | বর্তমানে পুলিশ 
বলতে জনসাধারণের মনে যে ছবিটি 
ভেসে ওঠে তা নিষ্কর্মার টেকি, ঘুষ নেওয়া 
ও দুর্নীতির এক যন্ত্র । কেউ কেউ তাদের 
বলেন, সংগঠিত সমাজবিরোধী । এই 
অবস্থা থেকে পুলিশ মুক্তি চায় । 


স্বশাসনের পক্ষে পুলিশ যে উঠে পড়ে 
লেগেছে তার অবশ্য আরও একটা কারণ 
আছে । ঘুষ নেওয়া নিয়ে পুলিশের বদনাম 


থাকেন । তা ফুটপাথের হকার বসানো 
হোক, ভাড়াটে উচ্ছেদ হোক, বেআইনী 
(বা আইনী) লরী চলাচল থেকেই হোক । 
পুলিশ পায় ছিটে ফোটা । রাজনৈতিক 
হয়ে যায় পুলিশ ı যদিও জল ছাড়া মাছ 
আর ঘুষ ছাড়া (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) 
পুলিশ কল্পনা করা যায় না, তবু পুলিশ 
চায়, তাদের উপরি পাওনা কিছু হোক, 
সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কাজও করুক | এতে 
সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না। 


মনোভাব দিনে দিনে যা হচ্ছে, তাতে অদূর" 


ভবিষ্যতে নিয়মিত জনগণের হাতে তাদের 
হেনস্থা হতে হবে | হাওড়ার ব্যাটরা থানার 
মাস খানেক আগের ঘটনাটি তার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । তাই স্বশাসনের দাবি করা ছাড়া 


পুলিশের গত্যন্তর নেই । 


বাযুপথে ভ্রমণের যোগ আছে । বায় 
রোগে আক্রান্ত হতে পারেন । সংরক্ষক 
চিকিৎসার পরামর্শ নেয়া উচিত | কেন্দ্র ও 
‘রাজ্যের মানসিক অবস্থা বুঝে চলুন । 
আকম্মিক অঘটন ও দৈহিক নিরাপত্তা 
বিষয়ে" বুলেট প্রুফ এবং ওয়াটার প্রুফ 
ব্যবহার করুন । প্রিয় বাক্য ব্যবহারের 
যোগ প্রবল | পুলিশ থেকে সাবধান । 


অর্থমন্ত্রী 

প্রবল আর্থিক চাপে নিম্নচাপের 
সম্ভাবনা । সঞ্চিত অর্থ ফেরত যাওয়া 
নিশ্চিত ı অঙ্কে শূন্য পাওয়া বন্ধুদের 
পরামর্শে শুভলাভ । স্ত্রীর সঙ্গে আর্থিক 
লেন-দেন মিটিয়ে নেয়া ভাল। 
ব্যবসায়িকদের সঙ্গে কোন শলা না করে 
সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। গঠনমূলক 
পরিকল্পনা ও দক্ষতা পরিত্যজ্য | 
তথ্যমন্ত্রী 

< তথ্যের গোপনীয়তা ত্যাগ করা 
উচিত 1 স্ত্রীর সঙ্গে গোপনীয়তা প্রতিকূল 
হতে পারে 1 চাইনিজ ছাড়া অন্য খাদ্য 
অবশ্যই: বর্জনীয় । পোষাক পরিচ্ছদ 
সম্বন্ধে, সচেতন হতে পারেন। গোপন 
ফাইল লুকিয়ে রাখুন | সাংবাদিকদের সঙ্গে 
শুভ | সংবাদপত্রে এ সপ্তাহে ছুবি প্রকাশ 
নাও হতে পারে। বাক্য ব্যয় না করাই 
ভাল 


ER 
বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সচেতনতার কোন ইঙ্গিত 



































ঢালাও প্রতিশ্ুতি। সে সব প্রতিশ্রুতি 
সবক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি। বহু অনুগত কর্মচারী 





নেই । বিদ্যুৎ ইউনিট উদ্বোধন করা বিষয়ে 
সতর্ক হবেন না। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আয় 
বৃদ্ধির যোগ প্রবল | নিজ সংসারে বিদ্যুৎ 
বিষয়ে সতর্ক হোন, অন্যায় স্ত্রীর সঙ্গে 
মতবিরোধ । লোডশেডিং, কেবলফণ্ট, 
কয়লা এই সব ছোটখোটো বিষয়ে গুরুত্ব 
দেবেন না। উৎপাদন যত কম ব্যবসায়ী 
বন্ধুদের তত লাভ | 


শিক্ষামন্ত্রী 

শিক্ষা প্রসারে মননের যোগ নেই। 
শিক্ষকদের পেনশন নিয়ে চিস্তার ভার 
ভোগাতে পারে । এ বি a 
শ্বেতপত্র প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে 
পারেন | অভিভাবকদের চিন্তায় ফেলার 
লক্ষণ প্রবল । গ্রন্থপাঠ ও শরীর চর্চায় 
মনোবল বৃদ্ধি । 
কারামন্ত্র 
পরিকল্পনা করতে পারেন ৷ কয়েদীদের 
HA ছারপোকার চাষ প্রকল্প ত্যাগ 
করুন | বন্দীদের খাওয়া ও হাওয়া নিয়ে 
ভাবতে পারেন | এ সপ্তাহে কেউ পালাবে 
না। 2 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী | 

হাসপাতালে ডেথ্‌ বেডের সংখ্যা 
বাড়ানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করবেন না। 
ওষুধের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
মনোমালিন্যের যোগ আছে | হাসপাতালে 


স্থাইকের পর শূন্য হাতে ফিরে গেছেন। 
আবার নেতার আত্মীয় পরিজন পেয়েছে 
ঢালাও নজরানা। রেলশ্রমিক ইউনিয়নের 
কংগ্রেসী নেতা প্রদীপ ঘোষ। এখনও 
প্রদীপবাবুর নামে আপামর রেলকর্মচারী 
থেকে অফিসাররা পর্যন্ত তটস্থ। 
প্রদীপবাবুর মাসতোত থেকে মামাতুতো 
এবং পাড়াতুতো সব ভায়রা ভাইয়েরাই 
আজ রেলের জমিদার। পাঠান ঘোষ 


মোঘল ঘোষদের মোঘলগী মেজাজ আর 





অজিত গাজাকে রাজীব গুরুত্ব দিলেন 


আসছেন আর কে ধাওয়ান, হেমনন্দন 
বিশওয়াল, দেবপ্রসাদ রায় এবং আরও 
কয়েকজন 


ট্রেনেই ফিরে যাবেন বলে কথা আছে। 
সেইমত সাংসদ অজিত পাজাকে 
সফরসঙ্গীদের নামের তালিকা পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছে ফিরে যাওয়ার টিকিট কাটা 
বাবস্থা করা সফর সঙ্গীদের পুরো দেখা 
শোনার এবং অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত রূপ 


- দেওয়ার জন্য | 
অজিত পাজাকে এতটা গুরুত্ব 
দেওয়াতে বরকত মহল যথেষ্ট ক্ষুব্ধ । কিন্তু 






কর্মচারীদের একটি অতিরিক্ত ডি এ দেবার 
কথা ঘোষণা করতে পারেন | কুকুর এবং 
শুয়োরদের জন্য নতুন ওয়ার্ড খোলার 
পরিকর ব্যাগ ee) : 
রাস্তায় লোকচলাচলের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারির কথা ভাবতে পারেন | 
তেল বাচবে। da মহিলা কন্ডাক্টার 
নিয়োগে আয় আরও বৃদ্ধি পেতে পারে | 
হঠাৎ বাসে চড়বেন না । ডিজেলের গন্ধে 
গন্ধবণিক রোগ হতে পারে। 




























চুলের দিকে দৃষ্টি দিন । উঠে যাওয়ার | 
যোগ আছে । বব হোপ তেল আমদানি { 
করার পরিকল্পনা করতে পারেন । ঘেউ 
ঘেউ খেলায় যোগ না দেওয়াই ভাল | 
অযুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ বক্তব্য কণ্ঠপীড়ার 






পরিকল্পনা ত্যাগ করুন | আয় wi 
খাদ্যমন্ত্রী ৃ 

ঘাস জাতীয় খাদ্য নিয়ে চিন্তার যোগ 
প্ররল | হাওয়া খাওয়া নিয়ে গবেষণা 
করতে পারেন | ফল শুভ | বাসমতী ছাড়া 
2০১৮5 aac! টা 
সম্তরনার কথা ভাবতে পারেন | 
তত্র বায়। 




















নয়। এমনি এক জমিদারীর ee 


এস এমের মত তৃতীয় গ্রেডের গুরুত্বপূর্ণ ae 
চাকুরী পেল। সার্ভিস. কমিশনকে বুড়ো 
ঘটছে। কোথাও নাম ভাঙ্গিয়ে কোথাও 
am ডিডিয়ে।. veal পাবার পরই 



















_রেলে। সামানা এ এস এম থেকে 
৯০ মালে কি করে চি দার হা দয 
রায়। ২ 





ঘটনার গতি মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকেই 
এগোচ্ছে | প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং 
পরাজিত হলে রাষ্ট্রীয় মোর্চা বিরোধী দলের 


স্থান গ্রহণ করবে | কিন্তু সরকার গঠন ' 


করবে কারা ? বামপন্থীরা কংগ্রেসকে 
সমর্থন করবে না, সমর্থন করলেও অবশ্য 
কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব 
নয় | যদিও কংগ্রেস সরকার গঠনের চেষ্টা 
চালাচ্ছে | তারা একথাও বলেছে যে, 
ভি পি সিংকে যদি রাষ্ট্রীয় মোর্চার নেতৃত্ব 
থেকে অপসারিত করা হয় তাহলে 
চন্দ্রশেখর ৬০ জনের মত সাংসদকে 
টানতে পারলেই তারা তাকে সমর্থন 
করবে । এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
বৈঠকে ১০০ জনেরও বেশি সাংসদ 
ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা 
জানিয়েছেন | 


এই অবস্থায় মধ্যবর্তী নির্বাচন 
Re হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, 
যদিও ভি পির বিকল্প নেতার সন্ধান 
এখনো চলছে মধ্যবর্তী নির্বাচন যাতে না 
হয়। বি জে পি বলে দিয়েছে, মধ্যবর্তী 
নির্বাচন ছাড়া কোন পথ নেই এবং তারা 
তার জন্য প্রস্তুত । বি জে পি নিশ্চয় 
ভাবছে রামমন্দির নির্মাণের জন্য 
BER, আদবানির রথযাত্রা এবং তার 


- গ্রেফতার নিয়ে হিন্দু আবেগে যে সুড়সুড়ি 


দেওয়া হয়েছে তাতে লোকসভা নির্বাচনে 


যে, উত্তর-প্রদেশের এম পিদের সমর্থন 
সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন | 
A ৩০শে অক্টোবরের পর HOTA 
প্রতি তার সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করতে পারেন । গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী 
চিমনভাই প্যাটেল চন্দ্রশেখরকে 
| জানিয়েছেন তার অনুগত ২৬ জন এপ পি 
ere সমর্থন করবেন | এইসব আশ্বাসে 





স্তর এই পদ লাভে এখনো অনেক বাধা 
যাতে ভার হিসেবে গোলমাল হয়ে যেতে 
পারে | প্রথমত, ১০০ জন এম পি এর . 
প্রতি সমর্থন 


নিশো fs পির 
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রাত্রে মানেকা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন | 
পরের দিন মানেকা মন্ত্রিত্ব ইস্তফা O | 


জানিয়েছেন | দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস তাকে 
প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করবে বলে মনে 


রয়েছেন | মুখে তিনি ভি পিকে সমথন 
জানিয়ে গেলেও নিজের স্বার্থে নেপথ্য 


হয় না এবং তারা চন্দ্রশেখরকে খেলাচ্ছে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। SR ভি পির বিরোধীদের এখনো এমন 
জনতা দলে ভাঙ্গন এনে নিজেদের AN অনুগামীরা এম পিদের সঙ্গে দেখা করে শক্তি হয়নি যে, তারা ভি পিকে 
তাদের RR প্রলোভন দেখাচ্ছেন । অপসারিত করতে পারেন | তবে কিছুই বস 




























বলা যায় না, কারণ নীতিহীন এইসব 







শো-কাজ করেছেন | 
o সেপ্টেম্বর ১৫/১৬ জন কর্মীর 
দেরিতে অফিস আসা নিয়ে সন্ট লেকের 
.. পেনশন অফিসে ওইদিনই চেঁচামেচি হয় । 
. এই কর্মীরা ডিরেক্টরের কাছে আবেদন 
করে বলেন যে, প্রচন্ড বৃষ্টির জন্য তারা 
Sal আনতে Steam নি তারা অফিসে 
আসেন লেট-মার্ক দিয়ে সই করার পরে | 
অর্থাৎ এগারোটা নাগাদ । দুপুর ১২টা 






nn 


পর্যন্ত সব অফিসেই সই করা চলে। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন এতে 
এক্ষেত্রেও কর্মীরা সই করতে যান। ad 
ডিরেক্টরের নির্দেশে ডেপুটি ডিরেক্টর এস স্পর্ধা ডিরেক্টরের ı 

কে তাদের সই করতে দেন না। এদিকে পেনশন ডিরেক্টরও 


তাদের মধ্যে অনেকে: ' 'লকাতার অনেক 
দূর থেকে আসেন । এ Tre ইউনিয়নের 
দস বন ATE বান হে থেকে । 


অরুণপ্রসাদ মুখার্জির পুত্রবধূ । ভার স্বামী 
অমিতাভ মুখার্জি আই এ এস এবং রাজ্য 











নিদারুণ গণতন্ত্র 


as a 





"সতামের জয়তে'-র দেশে বি জে পি উট be বি জে পি-র আদবানি 
নামধেয় জনৈক প্রেসিডেন্ট আছেন এটাও সমান সত্য । তার রথযাত্রা নামক 
সাম্প্রদায়িক রণযাত্রাটিও সত্য । এবং ফলাফল স্বরূপ দেশজোড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামায় 
সাধারণ দেশবাসীর-_নারী-শিশু ARO প্রাণহানিও নির্মম সত্য | আরও আরও 
বহুতর প্রাণহানির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল, এ ঘটনাও সত্য । অথচ ভারতীয় 
সংবিধানের আশ্রয়ে বি জে পি 'গণতন্্েব একটি স্তম্ভ' রূপে গায়ে-গতের বাড়ছে, 
সংবিধানের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ আবেগ, অন্ধ জিগির ও 
অন্ধ উত্তেজনার দাবানল জ্বালিয়ে সাহাবণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধকেও 
পুড়িয়ে মারার অবাধ অবকাশ পাচ্ছে (রথযাত্রা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়টি 
প্রণিধানঘোগ্য) । সংবিধানকে সেকুলার আখ্যা দেয়া হয় এটা সত্য । আবার 
অন্যদিকে মুসলিম নারী আইন (Muslim Women Act, 1986)-এর খড়গাঘাতে 
ea বাজে ee ia 
মৌলবাদী পুরুষগণের নারী-লালসার যুপকান্তে, তখনও আমাদের সংবিধানের 
A 0 FLA Paoed nls এটাও সত্য | 


এবং এ জাতীয় সেকুলারিজমই আজ অজেয় হয়ে আছে, জয়ের নিশান উড়িয়ে, 


চলছে এটাও সত্য | 


তাহলে কি দাড়ায় £ ভারতীয়, গণতন্ত্রের বিচারে সত্যমেব জয়তে বলতে যা যা 
দাড়ায় তার সব কিছুই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে | সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা 
বিগত চার দশকে চতুগ্ুণ হয়েছে; হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বংশবৃদ্ধি ঘটেছে 
বহুগুণ--বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জনসংঘ, আর এস এস, হিন্দু মহাসভা, 
শিবসেনা, বজরং ভজরং ইত্যাদি অনেক কিছু । এ সবই সত্য । তদুপরি অন্ত 
বেকারত্ব, আরও অনন্ত হয়ে আছে তার অগ্রসরমান কালোছায়া-_এটাও সত্য । 
অশিক্ষা-কুশিক্ষা দুরারোগ্য ব্যাধির মত জনগণের প্রাণশক্তি কুরে কুরে খাচ্ছে, কখনো 
কখনো ক্ষেপিয়ে তুলছে, এটাও সত্য ৷ অপৃষ্টিতে মৃত্যুর সংখ্যা, অর্ধাহারে কিংবা 
RA খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা, অচিকিংসায় মৃত্যুর সংখ্যা, শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ইত্যাদি 
পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে বহু গুণে বেশি এটাও সত্য | এ সমস্ত সত্যের 
জয়জয়কার ঠেকায় কে? এ যে সত্যমের জয়তের দেশ ৷ 


শাস্ত্রে বলে, সত্যের রূপ অনস্ত | সত্যের সত্যতা বহুরূপেন সংস্থিতা.। অনস্বীকার্য' 
বটে | সত্য শুধু আদবানি রূপেন নয়, ইন্দিরা রূপেন অপি সংস্থিতা, রাজীব রূপেন হি 
চ। স্মরণ করুন, ১৯৮২ সালে হরিদ্বারে যে ভারতমাতা মন্দির স্থাপন হল, বিশ্ব হিন্দু 
, পরিষদ কি তার উদ্যোক্তা ছিল না ? তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কি তার 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অলঙ্কৃত করেন নি ? অযোধ্যার রামজন্ম-ভূমি, কালীর বিশ্বনাথ 
মন্দির (বর্তমানে আওরেংজেব মন্দির) ও. মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান (বর্তমানে 
আওরংজেবের জামা মসজিদ) পুনরুদ্ধার করার সঙ্কল্প কি তখন ঘোষিত হয় নি? 
কিংবা পঞ্জাবে ভিন্দ্রেওয়ালার পেছনে কি ইন্দিরা পরিবারের মদত ছিল না? 


আবার শ্রীমতী গান্ধী অপারেশন বুস্টারের নায়িকা এটা যেমন সত্য, সেদিন স্বর্ণ 
মন্দিরে যে আনুমানিক আট শতাধিক তীর্থযাত্রী--নারী-শিশু নির্বিশেষে---গুলি খেয়ে 
মরেছিল তাদের অকারণ প্রাণহানিও' তেমনি সত্যি । কিন্তু ‘জাতীয় সংহতির সেবায় 
শহীদ’ আখ্যাটি পেল কে ? ইন্দিরা গান্ধী, এটাও সত্যি । (তথাকথিত ইন্দিরা শাস্তি 
পুরস্কার, ইন্দিরা সংহতি পুরস্কার, হেন তেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ং পুরস্কার 


a a স্মরণীয়) কিন্তু যে তীর্ণযাত্রীরা স্বর্ণ মন্দিরে মরল তারা ? তারা সত্যমের 


'..জয়তের দেশে মরে গিয়ে মিথ্যা হয়ে গেল, আর কি! আর “অপারেশন'-এর 
প্রতিবাদে যে সমস্ত শিখ সেনা ব্যারাক ত্যাগ করেছিল, তাদের জীবিফাটুকুও কেড়ে 
নেয়া হল। তাহলে এক BA নৃশংস রাজনৈতিক জুয়াখেলার পরিণামে পাঞ্জাবে 
সাম্প্রদায়িক সংহতি সঙ্কটপন্ন হল এটা সত্যি, আবার এজন্যে পুরস্কার পেয়ে শ্রীমতী 
গান্ধী জাতীয় সংহতির মাদার হলেন এটাও সাত. সত্যি । প্রসঙ্গত এটুকুও "রণীয় যে, 
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর দিনেই দিল্লিসহ উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে শিখ নিধনের মাধ্যমে 
যে উত্তপ্ত ইন্দিরা-হাওয়ার মত্ত ঝড় উঠেছিল রাজীব গান্ধীর সিংহাসন আরোহণের 
পথটি কিন্তু এরই ফলে একেবারেই মসৃণ হয়ে যায় এটাও সত্য | রাজীবও তা জানেন 
বোঝেন, অতএব শিখবিরোধী জিগিরটাকে তাতিয়ে রেখে গরম গরম ইন্দিরা ওয়েভের 
টি হর ier ভিলা নারি নি উন 











iss e es E 

কংগ্রেস-বি জে পি প্রতিদ্বন্দিতায় নামল ৷ ইতিমধ্যেই টানা তিন বভর সমস্ত 
“দেশবাসীকে রামায়ণ রস-সাগরে মহাভারত রস সাগরে চুবিয়ে রাখা হল 1 ব্যাপক 
দাঙ্গায় কাতারে কাতারে লোক মরল । নির্বাচনে ভোট ভাগাভাগি হল । চালের ভুলে 
রাজীবের foma আশানুরূপ ফায়দা উঠল না | কিন্তু বি জে পি-র হিস্যা আশাতিরিক্ত 
ফসলে ভরে উঠল | বিভ্রান্ত হলেন রাজীব | কিন্তু উদ্দীপ্ত আদবানির বেসামাল উদ্যম 
দেখা দিল | শুরু হল মত্ত রথযাত্রা | রানি ধারা রি 
Pa রথচক্রগুলি প্রকাশ্যে চলছে, কংগ্রেসিদের রথচক্র চলছে অপ্ররাশ্যে | এ-ও 
নিদারুণ সত্য, নিদারুণ গণতন্ত্র বৈকি । আসলে এদেরই একজন হবেন এবারে 
আমাদের fre ra, অপর জন হিজ য্যাজেস্টিজ জলি অপোজিশন | অবশ্যই 


এবার থেকে পালা করে AAA, অন্তত সে আশাই পোষণ করেন | হাজার হলেও ..... 


আর্থ-সামাজিক বিচারে উভয়েই উভয়ের যাকে বলে পালটি ঘর | আবার রাজনৈতিক 


চরিত্রে পরিচয়ে একে অপরের. নকল, অতএব এদের পারস্পরিক ভারসাম্য এটা কিছু - 


আছেই | তবে কি না এ ভারের চাপে দেশশুদ্ধ মানুষ নিম্পিষ্ট হয়ে গেল এই যা। 








, অগ্ৰীতিকর 


করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে । কংখ্রেসি নেতা 


অধিকাংশ বস্তু অনুপস্থিত । সরবরাহের 
অপ্রতুলতা সংগ্রামী জনগণ মানিয়ে 
নেবেন | আগামী হপ্তাগুলোতে শুধু নুন 
দিলেই চলবে । 


বাবস্থা হচ্ছে কিছু ERAS কংগ্রেস 
নেতার । এই মন্তব্য করেছেন রাজ্য 
কংগ্রেসের বিতর্কিত নেতা সুব্রত মুখার্জি । 


সীমা আছে। বর্তমানে তা ছাড়িয়ে 


গিয়েছে ı পরিস্থিতি যতটা খারাপ জায়গায় 


যাওয়ার কথা, তার থেকেও খারাপ 


জায়গায় চলে গিয়েছে | এবার আমাদের 
পালা । খোলখুলি বলছি, কোনো রকম 
পরিস্থিতির জন্য প্রদেশ 


কংগ্রেসের অফিসিয়াল নেতারাই দায়ী 
থাকবেন। . | 
সুব্রতবাবুর সাম্প্রতিক হুমকি 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে। 
বলা প্রয়োজন, রাজ্য কংগ্রেসের সাংগনিক 





নির্বাচনের জন্য সমস্ত স্তরের নেতারা 
বর্তমানে দারুণ ব্যস্ত। হাইকমান্ডের 
নির্দেশ অনুযায়ী ১ কোটি সদস্য. সংগ্রহ 


নির্বাচিত হবেন সাধারণ কংগ্রেসিদের - 
ভোটে | উল্লেখ্য, রাজ্য কংগ্রেসের প্রিয়, 
সুব্রত, সোমেন সহ মমতা, মানস ও 


অন্যান্যরা সদস্য নবীকরণ ফর্ম নিয়ে 


গিয়েছেন | সরকারিভাবে ৩০শে নভেম্বর 

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ । এ 

ছাড়াও ব্যাক ডেটে ফর্ম জমা নেওয়া হবে 

বলে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঠিক 
উল্লেখ্য 


_ বিশেষ 


পারেন। (অপ) সংস্কৃতির বিরুদ্ধে (অপ) 
প্রচার চালিয়ে যেতে পারেন। আগামী 
শীতে মারকাটারী জলসার যোগ প্রবল | 
ná Lo 
মাছ চাষের নব আবিষ্কৃত সারের 

সি ভিলা 
দেশগুলিতে সফর করতে পারেন । কৃত্রিম 
প্রজননের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে 


গ্রামে ইলিশ চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল | . 


এগিয়ে যান । 
শিক্ষামন্ত্রী 


এ হৃপ্তায়ও পুজোর খোয়াড়ী চলছে | 


পুনংপ্রবর্তনের. কথাও ভাবতে পারেন | 


কিছু কং নেতার পিঠের চামড়া তোলা হবে 


কাউকে দমানো যায় না । অভিযোগ যখন 
উঠেছে বলছি, সমস্ত চক্রান্ত মোকাবিলা 
করার ক্ষমতা আমার আছে। 

শুধু সুব্রতবাবু নয়, কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে কার্যত বিস্ফোরক 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কথা অনেকেই 
উল্লেখ করেছেন । প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক ডা: মানস ভুঁইঞা বললেন, 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটাও ফর্ম ছাপানো 
হচ্ছে না। আসলে সম্ভবও নয় । প্রতিটি 
সদস্য ফর্মের সঙ্গে অফিসিয়াল কংগ্রেস 


তাদের কাছে ব্যাপারটা আরও বেশি 
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে । প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র বললেন, 
কংগ্রেসের একটা সংবিধান আছে। 
সংবিধানের বাইরে . কেউ নন । নির্বাচনী 
ফর্ম পুরোপুরি প্রথা অনুযায়ী বিতরণ করা 
হচ্ছে বলে সোমেনবাবু উল্লেখ করলেন | 

কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন ঘিরে 
সম্প্রতি আরও কিছু অভিযোগ পাওয়া 


ONE I সাধন পাণ্ডে, পঙ্কজ ব্যানার্জি, 


আজজাদ আলি সহ বেশ কিছু কংগ্রেস 








করুনা জনগণের চাপ উপেক্ষা করে পথ 





নির্মাণ ও মেরামত বন্ধ রাখুন । বাস ও 
en 







পুজোর মরশুম শেষে হওয়ার সঙ্গে 








wer, 
বিচারমন্ত্রী 










শ্যাওড়া, নিম ও ধুতরা ফুল গাছ লাগাবার 
পরামর্শ দিতে পারেন। জনগণের মধ্যে 
শৃঙ্খলাবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে রাস্তার 
দুধারে কিছুটা চারা রোপণের পরিকল্পনা 
করতে পারেন। 










নেতাকে শূন্য wince নামিয়ে নিয়ে 
আসার চেষ্টা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি 
সুব্রতবাবু (29-32-20) প্রদেশ কংগ্রেস 
অফিসে এসেছিলেন । ছোট্ট 


কংগ্রেস নেতা এই চক্র গড়ে তুলেছেন | 





চাইলেন না | যাওয়ার সময় বলে গেলেন, de 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনকে আমরা 

সব সময় ওয়েলকাম করেছি। কিন্তু ' 
aca কিছু নেতা পরিবেশকে বিষাক্ত- 
করে তুলতে চাইছেন | উল্লেখ্য, কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক নির্বাচন উপলক্ষে মেদিনীপুর, 
বর্ধমান ও উত্তর ২৪-পরগণার কংগ্রেসিরা 
এককাট্রা হয়ে গিয়েছেন | তিন জেলার 
ংগ্রেসিদের একত্রিত হওয়ার খবরে 
অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন | 



































দর্পণ । শুক্রবার ২রা নভেম্বর ১৯৯০ [পাচ 








অথচ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না 





অশোক পাটোয়ারী : অর্থ আত্মসাতের 
সরকার কোনভাবে ঘাটতে চাইছেন AT | 
দ্রবামূলা বৃদ্ধিতে কেন্দ্র ও বাজা সরকার 
স্বভাবতই যখন উদ্বিগ্ন, তখন এ amena 
বহু আমলা কোটি কোটি টাকা তছরূপে 
লিপ্ত থাকলেও কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে 
পড়বার ভয়ে সরকার তাদের প্রতি কঠোর 
হচ্ছেন না। সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনার 
উদ্ধৃতি দিয়ে এই অভিযোগ করেছেন রাজ্য 
সভাপতি সুবোধ বেদজ্ঞ | 
সুবোধবাবু বললেন, পশু সম্পদ উন্নয়ন 
দফতরের অধীন পশু খাদ্য উৎপাদন ও 
উন্নয়ন কারখানাটি গত পাচ বছর ধরে বন্ধ 
হয়ে আছে | কিন্তু খরচ বন্ধ হয়নি | এই 
কয় বছরে বন্ধ কারখানাতেও খরচ হয়েছে 
১ কোটি ১৫ লাখ ৬২ হাজার টাকা | বন্ধ 
কারখানায় কেন এত টাকা খরচ রাজ্যের 
অডিটর জেনারেলের এই প্রশ্নের কোন 
mer দিতে পারেননি কর্তৃপক্ষ | 
বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কারখানা বন্ধ 
থাকাকালীন ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সালের 
মধে। খরচ দেখানো হয়েছে ৭৮ লাখ ৬২ 
হাজার টাকার মেশিন কেনা, গাড়ি ভাড়া 
ও যাতায়াত বাবদ ৯০ হাজার ৬৩২ টাকা, 


দলীয় সরাপতি এল কে আদবানির 
পার্টি (বি জে পি) জাতীয় মোর্চা সরকারের 
প্রতি সমর্থন তুলে নেওয়ায় সি পি এমের 
তথাকথিত “বেঙ্গল গ্রুপ এবং ‘কেরল 
গ্রুপ'-এর মধ্যে মতভেদ তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে। 

অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে সে 
সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নের কংগ্রেস এবং বি 
জে Pa মধ্যে কোন দল অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে ‘বেঙ্গল গ্রুপকে 
নতুন ভাবে মূল্যায়ন করতে হচ্ছে। 

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ই 
এম এস নান্বুদিরিপাদের প্রভাবাধীন কেরল 
গ্রুপ গোড়া থেকেই ছিল বি জে পি-র সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার 
বিরুদ্ধে | কেরল গ্রুপ বরাবরই বি জে 
পি-কে এক নম্বর সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে 
pee করতে চেয়েছে এবং 
কংগ্রেসকে সামিল করার পক্ষে সোচ্চার 
হয়েছে | 

কিন্তু কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসকে 
ক্ষমতাচ্যুত করার অদম্য আগ্রহে জ্যোতি 
বসুর প্রভাবাধীন বেঙ্গল গ্রুপ একমত হয়নি 
কেরল গ্রুপ-এর সঙ্গে | জ্যোতিবাবু ও তার 
সমর্থকরা একশো না হোক, পরোক্ষে হাত 
বাড়িয়ে দেন বি জে পি-র দিকে | এবং 
তারই পরিণতিতে জাতীয় মোর্চা লাভ কারে 
বামফ্রন্ট ও বি জে Pa সমর্থন । 

ৱি জে পির সঙ্গে পরোক্ষে গাটছড়া 
বাধার সময় জ্যোতিবাবুরা সম্ভবত বুঝতে 
পারেন নি যে জাতীয় মোর্চা সুরকারকে 
সমর্থন করার সুবাদে আদবানি VHS কোং 
দলীয় প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হবেন। 
এখানেই জয় হয়েছে সি পি এমের কেরল 
গ্রুপ-এর | তারা এখন বলতে শুরু করেছে, 
দেখলে তো, আমাদের লাইনটাই ছিল ঠিক 
তোমরা বি জে পি-কে নিয়ে মাতামাতি 
করে সাধারণ মানুকেষ কাছে দলের মান 
খোয়ালে A 


বিবিধ খর ৫৩ হাজার, ৮৩৫ টাকা এবং 
বিজ্ঞাপন বাবদ ২২ হাজার ৮৫৫ টাকা । 
নয়ছয়ের যে তথা অডিটর জেনারেল 
আবিষ্কার করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, 
আত্মসাতের ব্যাপারে আমলা ও রাজ্য 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তাদের 
অনেকেই জড়িত | এদের অপরাধের 
কোন শাস্তিই হয়নি । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক 
প্রকল্পে যে ১০০ কোটি টাকা বিলি করা 
হয়েছে তার সবটাই প্রায় জলে গেছে। 
এই টাকা যথার্থ কাজে কেউই লাগায় নি। 
ছিলো, তাদেরও দেওয়া হয়নি ৷ ব্যবসার 
কাজে টাকা নিয়ে প্রায় ৯৫ শতাংশ লোক 
টাকা ফেরত দেয় নি। বিধায়ক ও 
সাংসদদের সুপারিশে ব্যাঙ্ক টাকা দিলেও 
আদায়ের সময় অনেক ক্ষেত্রেই মারধোর 
ও জুলুম করা হয়েছে। পুলিশের 
সরকারের সাহায্য চেয়েও ব্যাঙ্ক বার্থ 
হয়েছে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে। 
হস্তক্ষেপের জন্যই ১০০ কোটি টাকা জলে 
গেল | 


কনফেডারেশনের সভাপতি সুবোধ 


বলতে গিয়ে বলেন, কলকাতা পুরসভার 
অধীন জনগদীশচন্ত্র বসু রোডে গত ৪৩ 
বছর ধরে একটি প্লেগ দফতর আছে এবং 
মাসে মাসে ১০ লাখ টাকা সরকারকে তার 
জন্য ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে ৷ স্বাস্থ্য 
দফতরের অধীন এই বিভাগের কোন কাজ 
নেই ৷ শুধু তাস খেলা, আর ঘুমোন | 
এখানে গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে, 
আছে ১২৫ জন কর্মচারী | তারমধ্যে ৭০ 

চতুর্থ শ্রেণীর | এই দফতরের কোন 
ভূমিকা না থাকলেও বিভাগীয় অফিসার 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের ভয়ে 
মুখে কুলুপ এটে বসে থাকেন | 


মেদিনীপুরে সি পি এম সমর্থিত কৃষক 
উন্নয়ন কল্পে সরকার ও সাধারণের দানের 
৮৯ লাখ ৪০ হাজার টাকার কোন হিসাবই 
দিতে পারছেন না। রাজ্যের অডিটর 
মেদিনীপুর জেলার ডি আই অফিস 
অন্ততপক্ষে ৫৫টি ক্ষেত্রে ছাত্রদের বৃত্তির 
টাকার কোন হিসাবই দিতে চাইছে না । 
নেতা ও আমলারা কতটা বেপরোয়া তার 
দৃষ্টান্ত মিলেছে মেদিনীপুর কেশিয়ারী 
ব্লকের সিট নেতা অসিত সিনহার 
দুঃসাহিকতায় | বি ডি oa অনুপস্থিতিতে 
৫৭২টি পাইপ গুদাম থেকে বের করে 





বেঙ্গল গ্রুপের মত তভেদ 








জ্যোতিবাবুর প্রভাবধীন সি পি এমের 
বেঙ্গল গ্রুপ যে বি জে পি-র সাম্প্রতিক 
ভূমিকায় কতটা বিপাকে পড়েছে তারই 
ইঙ্গিত মেলে সিধু-কানু-ডহরে গত ২৩ 
অক্টোবর জ্যোতিবাবুর বক্তৃতায় a 
কংগ্রেসকে গালাগালি না দিয়ে জল গ্রহণ 
করতেন না সি পি এম নেতৃবৃন্দ সেই 
কংগ্রেস ও তার সভাপতির প্রশং 


পঞ্চমুখ হলেন মুখ্যমন্ত্রী | বললেন, 
রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছেড়ে 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয় 


মোর্চা ও বামদলগুলির সঙ্গে হাত মেলাতে 
এক ডাকে এগিয়ে এসেছেন রাজীব 
গান্ধী | কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে 
দোষী সাব্যস্ত করা ভুল হয়েছে। 
অনেকে অবশ্য বলছেন যে রাজীবের 
এবং কংগ্রেসের প্রশংসা করার পেছনে 
জ্যোতিবাবুর একটা উদ্দেশ্য আছে। 
আসন্ন ভবিষ্যতের ঞ্জন্য নিজেদের পথটা 
এভাবে পরিষ্কার করে ভাখলেন উনি | 
প্রথমত এর পর আর আগামী ২৬ নভেম্বর 
প্রস্তাবিত বাংলা বনধ নিয়ে বিশেষ মাথা 
ঘামাতে চাইবে না কংগ্রেস । দ্বিতীয়ত, 
সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে দেশের 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রয়াসে জ্যোতিবাবু 
রাজীবের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে 
যাবেন অক্লেশে | 

না, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় আদতে | 
একদিনের বাংলা বন্ধ ঠেকাতে 
জ্যোতিবাবু প্রকাশ্যে কংগ্রেসের গুণগান 
শুরু করে দেবেন এমন অসহায় ও বোকা 
রাজনীতিক বা প্রশাসক নন তিনি! 
জ্যোতিবাবু দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, 
এমন সম্ভাবনাও কম । অন্তত সংসদে সি 
পি এম তথা বামফ্রন্টের যে শক্তি তাতে 


অদূর ভবিষ্যতে সে রকম সম্ভাবনা নেই 
বললেই চলে । আসলে, রাজীব এবং 
কংগ্রেসের প্রশস্তির মাধ্যমে তিনি বি জে 
পি এবং কংগ্রেস সম্পর্কে তার মূল্যায়নের 
ভুলটাই স্বীকার করে নিলেন | এতে হয়ত 
দলের কেরল গ্রুপ কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। 

এবার আসছে জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রী 
হওগার প্রসঙ্গ । কেন্দ্রে একটা জাতীয় 
সরকার গড়া এবং সেই সরকারের দায়িত্ব 
জ্যোতিবাবুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য 
প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বেশ 
কিছুদিন আগে থেকেই । বন্ততপক্ষে, 
দেবীলাল বিশ্বনাথপ্রতাপ fre aad জনতা 
দলের একাংশ এবং কংগ্রেসের একাংশকে 
প্রলোভন যোগায় এরকম একটা চেষ্টা 
চালাতে | বিশেষ করে, জনতা দলের 
অরুণ নেহরু এবং কংগ্রেসের TAY শাঠে 
এ ব্যাপারে নেন মুখ্য ভূমিকা । 

কিন্ত এ প্রস্তাবে আদৌ আগ্রহ 
দেখাননি জ্যোতিবাবু | এর কারণটা খুজে 
পেতে অসুবিধা হয় না একটুও m 
মিলিয়ে সংসদে বামফন্টের শরিক 
দলগুলোর আসন সংখ্যা ৫২, সি পি 
এমের ৩২। এ অবস্থায় জ্যোতিবাবুকে 


কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে হয় তাকে 


পাচার করে দিয়েছেন । এই জলের 
পাইপের মূল্য ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা | 
পুলিশকে অবহিত করা সত্বেও কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ | সিটু 
নেতা অসিত সিন্হার ভাই অন্যতম নেতা 
অসীম সিনহা কেশিয়ারী মার্কেটিং 
সোসাইটির ৩৭,৩৪০ টাকা গায়েব করেও 
বহাল তবিয়তে ঘুরছেন | 

বেদজ্ঞ জানান, হুগলীর গৌরহাটি 
হাসপাতালে লিফট কোনদিনও ছিল না। 
অথচ লিফট মেরামতী বাবদ খরচ 
দেখানো হচ্ছে ৭০ হাজার টাকা | সম্প্রতি 
বেশ কয়েকজনের একটি বিধায়ক দল 
হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে জানতে 
পারেন গত ১০ বছর ধরে এমন ভুয়া টাকা 
তোলা হচ্ছে | 

রাজ্যের অর্থ দফতর জানাচ্ছে, পশ্চিম 
দিনাজপুরে বনসৃজনের জন্য ১৮ লাখ ৫৬ 
হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল | কিন্তু 
মুখ্য বনপাল হিসাব দেওয়ার বদলে 
জানান সমস্ত গাছের চারা লুঠ হয়ে গেছে | 
অভিযোগ এসেছে নদীয়া, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে । 

সুবোধ বেদজ্ঞ বলেন, রাজা সরকারের 
প্রতিটি দফতরের কোটি কোটি টাকা যে 
হারে আত্মসাৎ হচ্ছে, তার কোন কিনারাই 
সরকার করছেন না । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য 
নানা অজুহাত খাড়া করলেও কোন 
ক্ষেত্রেই অপরাধের কোন কিনারা হচ্ছে 
না। আত্মসাতের প্রকৃত তদন্দ করলে 
কয়েক হাজার কোটি টাকার হিসাব অত্যান্ত 
সহজেই উদ্ধার হতে পারে | 





সি পি এমের কেরল গ্রুপের সঙ্গে 


জাতীয় মোর্চা এবং বি জে পি-র শরণাপন্ন 
হতে হবে, নয় কংগ্রেসের সব সদস্য এবং 
জনতা দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সাহায্য 
চাইতে হবে । প্রথম সম্ভাবনাটা 
অবাস্তবই | কারণ, বি জে পি-র সমর্থনে 
মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু সরকার 
হাস্যকর | কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি 
এমের অথবা জনতা দলের সমঝোতা হবে 
কীসের ভিত্তিতে অথবা কোন যুক্তিতে ? 

দ্বিতীয়ত, যুক্তি-তর্ক, ন্যায়-নীতির কথা 
বাদ দিলেও এ ধরনের কোনও একটা 
সরকার গড়া হলে সে সরকার যে চলতে 
পারেনা সে কথা জ্যোতিবাবু ভালমতই 
বোঝেন | এবং কিছুদিন sas যদি 
ভাবমূর্তি তাতে সাংঘাতিকরূপে বিনষ্ট হবে, 


যেমনটা হয়েছে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর ৷. 


বাস্তববুদ্ধিহীন, উনি ভাবপ্রবণ--এমন 
কথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়ই i বরং এ 
দুটোর ঠিক উল্টো হলেন আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী | প্রখর বাস্তববুদ্ধি ওর, আবেগের 
ধারকাছ দিয়েও যান না উনি । সু 

জেনেশুনে উনি অরুণ নেহরুদের ফাদে পা 
দেবেন_ অমন গল্প বিশ্বাস করার কোনও 
কারণ নেই । বোঝা দরকার যে এক নন 
জ্যোতি বসু এবং চরণ সিং | জোতি বসু 
যে দলের নেতা সে দলটির নাম হল সি 
পি এম। এই দল চলেনা যেভাবে 
লোকদল চলত অথবা জনতা দল চলে ৷ 





টাঙ্গার হার 
বার্ষিক ৫০ টাকা, ars ২৫ Dra 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা 


৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩ 








fg চট্টোপাধ্যায় : রাজ্য মৎসমন্ত্র 
কিরণময় নন্দর সুপারিশ কার্যকর হতে 
চলেছে এবার কাংগ্রেসি রাজনীতির 
ক্ষেত্রে | এই অভিযোগের নেপথ্য রহস্য; 
হিসাবে জানা গেছে, মেদিনীপুর জেলা যুব! 
কংগ্রেসের সভাপতি পদের সম্ভাব্য, 
দাবিদার হিসেবে মৎসমন্ত্রী নিজের, 
ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম সুপারিশ করেছেন | এই' 
ব্যাপারে কিরণময় নন্দকে সাহায্য করছেন, 
দূরনর্শনের জনৈক সাংবাদিক | সাংবাদিক: 
মহাশয় কিছুদিন আগেও বাংলা পত্রিকাতে 
স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে চাকরি করতেন | 
উল্লেখ্য, মৎসমন্ত্রী বামফ্রন্টের অনাতম 
ছোট শরিক দলের রাজা নেতা | 
মেদিনীপুর জেলার মুগবেরিয়া থেকে 
জিতে এসেছেন | ছোট ভাই চৈতন্যময় 
নন্দ কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে ভীষণভাবে 
জড়িত । বড় ভাই হচ্ছেন চিন্ময় নন্দ | 
চিন্ময়বাবুর পুত্র শঙ্কর নন্দর নাম মৎস্য 
মন্ত্রী। মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেস 
সভাপতি হিসেবে সপারিশ area | এই 
ব্যাপারে দুরদর্শনের জনৈক সাংবাদিক 
রাজ্য খুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা 
ব্যানার্জিকে সরাসরি অনুরোধ 

PACA | 

এই অভিযোগ করেছেন যুব কংগ্রেসের 
দায়িত্বপূর্ণ এক নেতা ৷ মধা কলকাতায় 
বসবাসকারি নেতার মতে রাজা সভানেত্রী 
হিসেবে মমতা ব্যানাজির নাম ঘোষণা 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৎসমন্ত্রী অত্যান্ত সক্রিয় 
হয়ে উঠেছেন এর অবশ্য কারণও 
(৯২ সাল) মৎসামন্ত্রী তৈরি হচ্ছেন 
মুগরেড়িয়াতে কিরণময় নন্দের প্রধান 
প্রতিপক্ষ হচ্ছেন ভাই চৈতনাময় "নন্দ 
রাজনৈতিক Hi হিসেবে Vom 
চাইছেন, প্রতিপক্ষ কংগ্রেসকে ঘায়েল 
করার জন্য আগাম ব্যবস্থা হিসেবে জেলা 
যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ পকেটস্থ করে 
ফেলতে | অতএব আসরে নেমে পড়েছেন 
মৎসমন্ত্ী | দাদা চিন্ময় নন্দের পুত্রের জনা, 
সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
উল্লেখ্য সম্ভাব্য মেদিনীপুর জেলা যুব 
ংগ্রেস সভাপতি কলকাতায় মৎসামন্ত্রীর 
NCS থাকেন | 

ASN জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতির 
জন্য খোদ মংসামন্ত্রীর সুপারিশ প্রসঙ্গে 
রাজ্য কংগ্রেসের কেউ মুখ খোলেন নি। 
লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মেদিনীপুর জেলার 
যুব কংগ্রেস সভাপতি পদের দাবিদার 
Sa প্রসূন ACER প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ 
সিনিয়র কংগ্রেসি নেতাদের নাম উঠেছে ı 
সর্বশেষে আসরে নেমেছেন মৎসামন্বরী । 
এই পর্যায়ে মৎসামস্ত্রীর সুপারিশ সতি 
কার্যকর হলে কংগ্রেসে গণ্ডগোল শুরু হতে 
বাধ্য | উল্লেখা, রাজা wear) কিরণময় 
awe 'মিডিয়া' দূরদর্শনের সাংবাদিক 
প্রসঙ্গে অনেকেই সবর হয়েছেন । প্রদেশ 
কংগ্রেসের গুরুত্বপর্ণ এক নেতার মতে 
সাংবাদিক মহাশয় আমাকেও ফোন 
করেছিলেন; এবং একই অনুরোধ 
জানিয়েছেন | এভাবে অনুরোধ করাকে 
নিন্দা করলেন কংগ্রেস নেতা । উল্লেখ 
করা যেতে পারে, রাজা যুব কংগ্রেস 
সভানেত্রী মমতা বানাজি জেলা সফরের 
মাধামে যুব কংগ্রেস সভাপতিদের নাম 
ঘোষণা করবেন বলে জানা শিয়েছে। 


u 











ছয়] দণ। শুক্রবার ২রা নভেম্বর ১৯৯০ 








রাষ্ট্রীয় মোচা সরকারের ওপর থেকে বি 

জে পি সমথন -প্রত্যাহার করে নেওয়ায় 
লোকসভার ভোটাভুটিতে প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে ইস্তফা দিতে হবে 
বলেই মনে হয়, যদি এর মধো কোন 
অঘটন না ঘটে! তিনি অবশা বলেছেন 
সংখাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন | তা যদি না 
হয় তাহলে কি চন্দ্ৰশেখরের ভাগো শিকে 
Ru ? কিন্তু বিশ্বনাথ প্রতাপের সমর্থক 
সাংসদরা কি চন্দ্রশেখরের নেতৃত্ব মেনে 
নেবেন? ভি পি সিং সরে গেলে কি 
কংগ্রেস সরকার গঠনে ন্দ্রশেখরকে সমর্থন 
করবে ? বলা মুশকিল ৷ কারণ ভিপি সিং 
সরকারের পতন ঘটলে এখন কংগ্রেসও 
তুলছে । বি জে পিই বাকি করবে? 
পরিস্থিতি দুই দলের পক্ষেই বেশ 
অস্বস্তিকর | তাহলে কি আমরা মধাবর্তী 
নির্বাচনের দিকেই এগোচ্ছি এবং তা হতে 
যাচ্ছে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ? 
অধিবেশনে কি ঘটে তার ওপর | 


জনমোঠা সরকার সংখ্যালঘু হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতিতে 
ব্যাপক পরিবর্তন আসন্ন । ১১ মাসে ভি 
পি সিং যেটা পারেননি, ভয়ঙ্করভাবে এবার 
তাই ঘটাতে চলেছে । পরিস্থিতি বলছে, 
আগামী, ৭ নভেম্বর (বুধবার) প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে সরে যেতে হচ্ছে। 


বহুদিনের সাধ পূর্ণ হতে পারে, একদা 
চন্দ্রশেখরের | এই ব্যাপারটা ঘটতে চলছে 
কংখ্রেসি সাংসদদের সমর্থনে । হিসেবে 
যেভাবে, এগোচ্ছে, হয় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন 
চন্দ্ৰশেখর, অনাথায় লোকসভা নির্বাচনের 
তারিখ ঘোষণা হচ্ছে। পরিস্থিতি 
নির্বাচনের দিকে এগোলে, জানুয়ারি মাসের 
শে সপ্তাহে তারিখ ঘোষণা হবেই | 
ভারতীয় পুঁজিকে দুভাবে বিন্যাস করা 
যায় । প্রথমত, একচেটিয়া পুজি এবং 
দ্বিতীয় সারিতে মাঝারি পুজি । মাঝারি 
RA সংখ্যায় বেশি । কিন্তু বড় 
বেশি বিক্ষিপ্ত । মাঝে কিছুদিন দেবীলাল 
চেয়েছিলেন, মাঝারি পুজিকে কমন 
প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে | সম্ভব হয়নি | 
তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে, একচেটিয়া 
পুঁজির ক্ষমতা অনেক বেশি | লক্ষণীয় 
বিষয় হচ্ছে, বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং স্বয়ং 
একচেটিয়া পুঁজির রক্ষাকবচ । ভারতীয় 
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, 
চন্দ্রশেখর একমাত্র ব্যক্তি যিনি একচেটিয়া 
ও মাঝারি পুঁজির বন্ধন তৈরিও করেছেন | 
pue ne a বক্তব্য হচ্ছে, দুই 


করে দিচ্ছে । এই ধরনের বক্তব্য কিন্ত 
que শিল্পপতিরা প্রথম দিকে একদম পছন্দ 
করতেন না | মূল কারণ হচ্ছে স্ট্যাটাস | 
বিশেষত, বৃহৎ শিল্পপতিরা বাজার দখলের 
AGE আরো প্রসারিত করার ক্ষেত্রে 
মাঝারি শিল্পপতিদের একদম সহ্য করতে 





প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং রাষ্ট্রপতি আর বেটরমনের সঙ্গে দেখা করে 


meas ভরন থেকে বেরিয়ে আসছেন 





চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার প্রধান সমর্থক যশোবত্ত সিং 


পারেন না। কিন্তু দিন পালটাচ্ছে। 
একচেটিয়া পুঁজি বাজার সমীক্ষায় বুঝে 
নিয়েছে, মাঝারি শিল্পপতিদের সঙ্গে সংঘর্ষ 
এড়ানো দরকার | অন্যথায় ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ 
অনিবার্য | লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আঞ্চলিক 
স্তরে বিভিন্ন ছোট ছোট দলের মূল ভিত্তি 
হচ্ছে মাঝারি শিল্পপতিরা । একচেটিয়া 
পুজির সঙ্গে ভারতীয় স্তরে সংঘর্ষে না 
গিয়ে, তারা অঞ্চলভিত্তিক সুবিধেজনক 
পরিস্থিতিকে বেছে নিয়েছে | বলা দরকার, 
একচেটিয়া পুজি বলতে জাতীয় কিংবা 
অভ্যস্ত । মাঝারি পুঁজি হিসেবে মূলত এক 
কিংবা একাধিক ব্যবসা করছে যারা অঞ্চল 
ভিত্তিক তাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে'। 
মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভারতবর্ষে মাঝারি 
বৃহৎ পুঁজিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা 
রাখে | কিন্তু এক্যবদ্ধ নয় বলে ইচ্ছে 
থাকলেও কিছু করতে পারছে না তারা | 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাক্তন 
উপ-্প্রধানমন্ত্রী দেবীলাল চেষ্টা করেছিলেন 
মাঝারি শিল্পপতিদের একত্রিত করতে | 
কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 


মোর্চা সরকারের সমর্থক বি জে পি 
কার প্রতিনিধি ? বি জে পি প্রতিনিধিত্ব 
করছে মূলত উচ্চবর্ণীয় মাঝারি হিন্দু 
ব্যবসায়িদের ı লক্ষণীয় বিষয়, আদবানি 
প্রেফতার হওয়ার পর প্রকাশ্যে ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন এই শ্রেণীর ব্যবসায়ি 
সম্প্রদায় | কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে 
বন্ধ তারই দিক-নির্দেশ করেছে মাত্র | ভি 
পি সিংয়ের মণ্ডল কমিশনের FAR 
জেহাদ বি জে Ra আসন টলিয়ে 
দিয়েছিল | রাজনৈতিক অঙ্কে বি পি 
একটা হিসেব খুব সহজ ভাবে বুঝে 
গিয়েছিল, তার তথাকথিত হিন্দু ভোট 
ব্যাঙ্কে আঘাত করতে চলেছে মণ্ডল 
কমিশন | মণ্ডল কমিশন একবার যদি চালু 
হয়ে যায়, তাহলে কমিশনের উল্লিখিত 
জাতি গোষ্ঠী সরাসরি বি জে পি-র বাইরে 
চলে যাবে | নির্ভুল অঙ্কে প্রমাদ গুনলেন 
বি জে পি-র নেতারা । প্রথমে মণ্ডল 
কমিশনের বিরোধিতা করে হালকা হুঙ্কার 
ছাড়লেন । কিন্ত কাজ হল না। 

ঠিক এইখান থেকেই শুরু হল রথযাত্রা 
প্রস্তুতি । সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে 
দেওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি উচ্চবণীয় 


ব্যবসায়িক হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে 
আদবানি সাহেব রথযাত্রা শুরু করলেন। 
wen যে দিয়েছে সি 









সাংসদ রাষ্ট্রীয় মোর্চাকে সমর্থন করতে 
রাজি হয়েছেন | বাজার চলতি এই খবরের 
মূল ভিত্তি হচ্ছে মণ্ডল কমিশন | চিহ্নিত 
জাতিগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মানুষদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে অথবা 
পুরোপুরি চাপে পড়ে বি জে পি-র একটা 
ংশ বেরিয়ে আসতে বাধা । পরিস্থিতি 
কিন্তু সেই দিকেই এগোচ্ছে । পাশাপাশি 
কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী পা বাড়িয়ে 
ফেলেছে | এরও একটা নেপথা রহসা 
আছে | কংগ্রেসের দক্ষিণ ভারতীয় লবি 





| প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভের আশায় উল্লসিত ? 


হিসেবে একমাত্র চন্দ্রশেখরই আসতে 
পারেন। 


রাজনৈতিক অঙ্কে ভি পি সিং বর্তমানে 
আবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জোড়াতালি 
দেওয়ার | বি জে পি-র সমর্থন পাওয়া 
এক কথায় অসম্ভব | পরিস্থিতি পুরোপুরি 
আয়ন্তের বাইরে চলে গেলে কিন্তু বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং চাইবেন, সরকার ভেঙে 
দেওয়া হোক এবং নির্বাচন ডাকা হোক । 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, রতি 


হিন্দৃত্বের ধবজাধারী এল কে আদবানি এক মাস আগে যাত্রা শুরু করেন 


রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি ইতিমধো 
প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন । 
সাম্প্রতিক কর্ণাটক নাটক তার অন্যতম 
উদাহরণ | 

এছাড়াও আছেন বুটা সিং। বর্ষীয়ান 
কংগ্রেস নেতাকে কংগ্রেস সভাপতি 
পুরোপুরি অন্তরালে ঠেলে দিয়েছেন | 
সম্প্রতি সদভাবনা যাত্রার কর্মসূচিও হয়েছে 
বিক্ষিপ্তভাবে ı পরিস্থিতি এমন জায়গায় 
গিয়েছে যে স্বয়ং বরকত গনিখান চৌধুরীও 
এই সুযোগে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে 
পারেন | এইখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় 


বিষয় হচ্ছে; প্রতোকেই ভি পি es 
অপসারণ চাইছেন |. 


নির্বাচনের দিকে এগোলে জানুয়ারি মাসের 
তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সপ্তাহে তা হবে 
পারে । পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, 
জানুয়ারি মাসে ভোট হলে জাতীয় স্তরে 
সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে । বর্তমান 
ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা যথেষ্ট 


মোচা সরকারে সংকট সবচেয়ে : 
সুবিধেজনক এবং বেকায়দায় আছেন 
কারা ? এর উত্তরে নিদ্ধিধায় বলা যায়, 
পরিস্থিতিতে আছে । বিশেষত wer. 
কমিশনের বল ময়দানে ঘুরছে) 


বেকায়দায় পড়েছে কংগ্রেস ও বি জেপি। 








দর্পণ । শুক্রবার ২রা নভেম্বর ১৯৯০ [সাত 





দুই কোরিয়া মিলিত হবার পথে এগিয়ে চলছে 


অমিতকুমার ঘোষ 


সম্প্রতি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার 
মধো প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয়দফা 
বৈঠক শেষ হয়েছে । গতমাসে দক্ষিণ 
কোরিয়ার রাজধানী সিউল-এ প্রথম দফা 


দফায় ৭ সদস্যর প্রতিনিধি নিয়ে ১৬ 
অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী পিয়ং 
ইয়ং যাবেন | এই চুক্তির ফলশ্রুতিই হচ্ছে 
এই বৈঠক । উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালে 
কোরিয়া ভাগ হওয়ার পর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী 
দুই দেশের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের 





দক্ষিণ কোরিয়ার মতে দ্বিধাবিভক্ত এই 
উপদ্বীপের পুনরেকীকরণের আলোচনার 
আগে পারস্পরিক আস্থা ফিরিয়ে আনাটা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটতো | 
এই যুদ্ধই পৃথিবীর অনক ভূখগ্ডকে 
খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিল | 
এতিহাসিকদের মতে মানব সভ্যতার 
ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো এমন 
প্রলয়কাণ্ড নাকি আর কখনও ঘটেনি | 
এশিয়ার বিশাল ভূখগুটির অধিকাংশ 
অঞ্চলই হয় বিভিন্ন ইউরোপীয় 
ওপনিবেশিক শক্তির দখলে ছিল অথবা 
রাষ্ট্রসঙেঘর ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অধীনে তারা 
দেশগুলিকে শাসন করত | 
যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে । এত 
অল্প সময়ে এত বেশি দেশের স্বাধীনতা 
লাভ আগে কখনও ঘটেনি । কিন্তু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর তৎকালীন বৃহৎ শক্তিবর্গের 
অনৈক্যের কারণে কোরিয়া ভগ্ন স্বাধীনতা 
লাভ করে। 


দূরপ্রাচ্যের জাপান ও চীনের মধ্যবর্তী 
উপদ্বীপটিই কোরিয়া নামে পরিচিত । 
১৯১০ সালে জাপান ৫০০ বছরের 
দেশটিকে দখল করে নেয়। তারপর 
থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত 
কোরিয়া জাপানের অধীনে ছিল | যদিও 
জাপ-বিরোধী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম 
প্রথম থেকেই চলছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে! যুদ্ধ 
চলাকালীন ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 
ইয়াপ্টা সম্মেলনে মিত্রশক্তিবর্গের নেতা 
চাটিল, রুজভেণ্ট ও স্ট্যালিন দূরপ্রাচ্য 
সম্পর্ক a সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাতে 
কোরিয়দের স্বাধীনতার ব্যাপারে সকলে 
একমত ছিলেন | পরবর্তীকালে পটসডাম 
সম্মেলনেও এই সিদ্ধান্ত বহাল ছিল। 
কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী কালে মিত্র 
শক্তিবর্গের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে ॥ আসলে 
শক্তিগুলোর নিজেদের মধ্যে নীতি ও 
আদর্শের ফারাক ছিল প্রচুর । শক্তিবর্গের 
একদিকে যেমন ছিল ধনবাদী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্রিটেন, 
তেমনি ছিল কমিউনিস্ট সোভিয়েত 


পড়লে বাঘে-হরিণে একঘাটে জল খায় । 
কিন্তু pea বিপদ কেটে গেলে মিত্র 
শক্তিবর্গের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। 


ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব 
ঘটে ! অথচ তাদের মধ্যে আদর্শগত 
ফারাক প্রচুর | তাই মিত্রশক্তির অধিকৃত 
অঞ্চলগুলির অনেকগুলিই কার্যত খণ্ডিত 
হয় ।. যেমন হয়েছিল জার্মানি ৷ 


কোরিয়াতেও তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অব্যবহিত পরে ৩৮০ অক্ষরেখার উত্তরে 
সোভিয়েত ও দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব 
স্থাপিত হয়েছিল । পরাজিত জাপানী 
কাছে এবং দক্ষিণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কাছে আত্মসমর্পণ করে | এরপর এই দুই 
দেশের প্রভাবাধীন wor দুটি রাষ্ট্রে 
পরিণত হয় | 

দুটি দেশে পরিণত হলেও উভয় 
দেশের মধ্যে রেষারেষি বন্ধ হয়নি । 


১৯৫০-এর ২৫ জুন উত্তর কোরিয়ার 
ফৌজ sq অক্ষরেখা অতিক্রম 
করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করে | 


যুক্রাষ্ট্রের ফৌজও দক্ষিণ কোরিয়ার 
সাহায্যার্থে যুদ্ধে প্রবেশ করে । ১৯৪৫ 
সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ১৯ জুন 
En 
£ | 


মধ্যে সরাসরি মতবিনিময় শুরু হায়েছে। 
ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক পরিবর্তন 
য়েছে। সাম্রাজ্যবাদী থাবা থেকে মুক্ত 
হয়ে ভিয়েতনাম এক হয়েছে | ইয়েমেন 
প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে উত্তর ও দক্ষিণ 
ইয়েমেন একীভূত হয়েছে | দুই জার্মানিরও 


এসেছে। অনেক বিষয়েই মতৈকা 
হয়েছে | কিন্তু এখনও মতানৈক্যও প্রচুর | 
আশা করা যায় ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী 
বৈঠকে আরও অগ্রগতি হবে । তাই দুই 
কোরিয়ার একত্রীকরণ এখনই অনিবার্য না 
হয়ে উঠলেও অদূর ভবিষ্যতে একদিন তা 
যে হবেই তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই । আর সেইদিনই উভয় কোরিয়ার 
জনগণের ইচ্ছার চুড়ান্ত বিজয় ঘটবে | 








বিব্রত মার্কিন সরকার এখন সান্দাম-বিরোধীদের 


নাডুগোপাল ঘোষ 


একলাখ দশহাজার সৈন্য পাঠিয়ে এবং 
অর্থনৈতিক অবরোধ 


দলের নেতৃত্ব যোগ দেয় | বৈঠকের পর 
কার্ধালয়ও খোলা হয়েছে | প্রথমটি খোলা 


যোগাযোগ কেন্দ্র আগে থেকেই কাজ 
করছিল | লন্ডনের যোগাযোগ কেন্দ্রটি 
fea মূলত বিদ্রোহীদের অন্যতম 
আল-দাবা গ্রুপের | এই সংগঠনটি মূলত 
জাতীয়বাদী উগ্রপন্থীদের একটি গোপন 
সংগঠন | প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের 





সংগ্রাম করে আসছে । এটি উপজাতীয় 
গোষ্ঠীর মধ্যে এদের সংগঠন থাকলেও 
এরা মার্কসবাদী । সমাজ-বিপ্লব এদের 
স্বপ্ন | মার্কসবাদী হওয়ার কারণে ইরাকের 
অন্যান্য অঞ্চলেও এদের সমর্থক খুব. 
একটা কম নেই । তৃতীয় গুপটি ইরানের 
ধর্মীয় নেতা প্রয়াত আয়াতৃল্লা খোমেইনীর 
আদর্শে বিশ্বাসী । এদের প্রধান খাটি 


en m দেশের সি Ass 


নিংহভাগই সাদ্দাম হোসেনের পিছনে 
জোট বদ্ধ হয়ে ঈাড়িয়েছিল। সেই 
জনসমর্থন যে এখন নেই মোটেই তা নয় | 
জনসমর্থন এখনও সাদ্দামের পিছনে 


অট্ুটই আছে। জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক 
অবরোধের সময়ও ইরাকীদের মধ্যে একটা 
ত্যাগী মনোভাব ছিল । কিন্তু যতই দিন 
জীবনদায়ী ওষুধের অভাব মানুষকে একটু 
চিন্তায় ফেলেছে : অনেকেই দ্বিধাণ্রস্ত হয়ে 
পড়ছে দিনদিন । ছোটখাট আকারে 
বিক্ষোভও দেখা দিচ্ছে | আবর জগতে 
ইরাকই একমাত্র দেশ যে দেশে উন্নত কৃষি 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস 
নদীর অববাহিকায় | নদী দুটির জলে যে 
সেব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে প্রচুর ধান, 
গম, ভুট্টা, ডাল, যব, তামাক ও তুলো 
উৎপন্ন হয় । যা দেড় কোটি মানুষের বেচে 
থাকার পক্ষে যথেষ্ট । তাছাড়া তৈলের 
বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা 
খাদ্য বস্তু মজুত এখনও ফুরিয়ে যায়নি | 
বিশ্বের সেরা তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ ইরাক 
তার জনগণের হাতে যে বিপুল অর্থসম্পদ 
এনে দিয়েছে তার দৌলতে তাদের একাংশ 
বিলাস বহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রায় 
অভ্যস্ত | বর্তমানে তাদের বিলাস সামগ্রী 
পেতে অসুবিধা হচ্ছে এবং বাজারে যা 
পাওয়া যায় তাও কিনতে হয় অগ্নিমূল্যে ৷ 
ফলে জনমনে বিক্ষোভ আছে | তবে তা 
-এঁ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ı বিলাসী উচ্ছৃস্খল 
মানুষদের দিয়ে রাষ্ট্রবিপ্নব করা তো দূরের 
কথা, গণ-আন্দোলন সংগঠিত করাও সম্ভব 
নয়। অন্যদিকে সাদ্দাম হোসেনের 
সমর্থনে এখনও মানুষ এককাট্টা যদিও 
কিছুটা বিক্ষোভ তাদের মনেও আছে। 
মৌলবাদী একটা আরব দেশের মেয়েরা 
যে ভাবে খালি দুধের কৌটা নিয়ে থ্যাচার 
বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করেন তা 
সাদ্দামের মনোবল বেশ খানিকটা বৃদ্ধি 
করে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই । ১৮ই অক্টোবর ওয়াশিংটন ও 
টোকিও থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় 
যে, দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানদ্বয় প্রেসিডেন্ট 
বুশ ও তোষিকু তাইফুর মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য 


প্রেরণের ঘটনা দূই দেশে ব্যাপক ভাবে 


নিন্দিত হয়েছে। এমনকি সংবিধান 
লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে বুশ ও 
তাইফুর বিরুদ্ধে । এ সংবাদে সাদ্দাম 
হোসেন উৎফুল্ল হবেন একথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

মার্কিন দেশে বাজেট বিভ্রাট বুশ 
প্রশাসনকে প্রায় গভীর খাদের শেষ প্রান্তে 
এনে দাড় করিয়ছে | এই অবস্থায় বিকল্প 
কোন ব্যবস্থা না হলে তার পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে 
যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, সৌদী আরবে 


ফৌজ মোতায়েন করে রাখাও কঠিন | 
অন্যদিকে জাপানের সংবিধান লঙ্ঘন করে 
প্রধানমন্ত্রী তাইফুর মধ্যপ্রাচ্যে ফৌজ 
পাঠানোতে FA জাপানী পার্লামেন্ট । এই 
প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যস্ত পার্লামেন্টে 
তীর বাদানুবাদ চলছে | এদিকে জাপানের 
অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কিউসু 
বিদ্যালয় ছাত্রদের বিক্ষোভে বন্ধ ৷ 
পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ চলছে । 
দুইজন বামপন্থী ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। যা সাদ্দাম হোসেনের নিকট 
আশার বাণী । 
উপসাগরীয় সঙ্কটে কুয়েত ও ইরাকের 
তৈলখনি থেকে তৈল উত্তোলন প্রায় বন্ধ 
হয়ে থাকায় বিশ্বের দেশে দেশে Sta 
জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে । তৈল 
উৎপাদনকারি দেশগুলির সংস্থা 


'ওপেস'-এর নির্ধারিত দর ব্যারেল প্রতি 
২১ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে এখন বিক্রি 
হচ্ছে ৪৩ মার্কিন ডলারে | ইরাক এখনও 
বিশ্বের যে কোন দেশ, এমনকি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে ওপেস নির্ধারিত দামে তেল 
বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে | 


শস্য উৎপাদনের কাজ চলছে। 
ইরাকের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের কারণে 
মুসলিম দুনিয়ায় যে বিক্ষোভ সীমাবন্ধ ছিল 
তা এখন অমুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ায় 
বুশ প্রশাসন প্রমাদ গুনছেন। আর সে 
মধ্যে সাদ্দামকে বিব্রত করতে চাইছে | 
এতে বুশ কতটা সফল হবে বলা খুবই 
কঠিন ব্যাপার | 





ভুটানের আন্দোলনকারী উগ্রপন্থীরা 
পশ্চিমবঙ্গে ঘাটি গেড়েছে 


অশোকতরু চক্রবর্তী : 
রা 
কিছু উগ্ৰপন্থী সদস্য পশ্চিমবঙ্গে খাটি তৈরি 
করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের এক খবরে জানা 
Soe St 

আস্তানা । একটি উত্তরবঙ্গের 
বিপিডিবি বাড়ার কাছে 
গোন্দে এলাকায় | 


আরও জানা গেছে, ভূটান পিপলস 
পাটির সভাপতি আর কে বুড়াথোকি গত 
আগস্ট মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেশ' 
কয়েকবার এইসব খ্বাটিতে ঘুরে 
গিয়েছেন | খবরের সুত্র অনুযায়ী 
বুডাথোকি ওই সময় গোর্খা নেতা সুবাস 
ঘিসিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। সুবাস 
ঘিসিংকে বুডাথোকি বোঝাবার চেষ্টা 
করেন, ভূটানীদের এই আন্দোলন গণতন্ত্র 
ফিরিয়ে' আনার আন্দোলন | সুবাস ঘিসিং 
যেন তাকে সমর্থন জানান ৷ বুডাথোকি 
ঘিসিং-এর কাছ থেকে অর্থ সাহায্যও 


ps জানা গেছে উত্তরবঙ্গের এই 
দুটি খাটি থেকে বুড়াথোকি আসাম যান | 
আসামে একটি খাটি গড়ার পরিকল্পনা 
রয়েছে তার | বুডাথোকি কথা বলার চেষ্টা 
করেন আসামের সাম্প্রতিক 
আন্দোলনকারী বেশ কিছু ছাত্র নেতার 
সঙ্গেও | 

এদিকে ভূটান পিপলস পাটির জঙ্গী 
সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গে তাদের মূল খাটি 
গড়ায় ভূটান সরকার যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে 
পারে, গত মে মাসে ভূটান সফরের সময় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ভূটান সরকার এ 
ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিলেন | 


এই অভিযোগের পর রাজা সশস্ত্র 
পুলিশের একটি দল ওই খাটিগুলোতে 
বেশ কয়েকবার হানা দেয় । যতদূর জানা 
গেছে, এইসব খ্বাটিগুলো থেকে পুলিশ 
বিশেষ কিছু আপত্তিকর জিনিসপএ পায় 


নি। তবে, এরাজ্যে ভূটান পিপলস পাটির 
জঙ্গী সদস্যদের আস্তানা গড়ায় রাজা 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর বেশ চিস্তিত | সাম্প্রতিক এক 
রিপোর্টে সে কথা তারা উল্লেখও করেছে | 
পশ্চিমবঙ্গে হওয়া সম্পর্কে যে তথা পাওয়া 
গেছে তাতে জানা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি 
সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় যোগাযোগের 
পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক জায়গা । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 
ভূটানে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে গত 
জুলাই মাস থেকে | আন্দোলন শুরু করার 
আগে ভুটান পিপলস পাটি রাজার কাছে 
একটি STITT দেয় | 'চরমপত্রে' তাদের 
সমস্যা সমাধানের জনা সার্কের সমর্থক 
দেশগুলির কাছে রাজধানীতে বৈঠক 
ডাকার দাবিও থাকে | তবে শেষ পযন্ত 
তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয় নি। 
এরপরই আন্দোলন তীব্র হয় । এ পযন্ত 
প্রায় চারশতাধিক বাক্তি এই Sen 
প্রাণ হারিয়েছেন।। 











অরুন্ধতী চলে গেলেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : পঞ্চাশ ও ঘাটের 
দশকে বাংলা. রূপালি পর্দার সোনালি 
নায়িক অরুন্ধতী দেবী হঠাৎই চির ছুটির 
দেশে চলে গেলেন | খবরে জানা গেল । 
হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। 
চিরছুটি নিতে চিকিৎসক বাড়িতে আসার 
সময়টুকুও অপেক্ষা করেন নি। এমনকি 
স্বামী তপন সিংহ ছেলে রানা শহরে থাকা 
সত্বেও শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে 
পারেন নি | তপনবাবু ছিলেন স্টুডিওতে | 
রানা নাকি গিয়েছিল কাছেই এক বন্ধুর 
বাড়িতে | মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই 
অঘটনটি ঘটে যায়। 


কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর জীবনটাও যে 
অসংখ্য ঘটনায় ভরা | “মহাপ্রস্থানের পথে' 
দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু । এই 
শুরুটাইতো বড় ঘটনা । বাংলা ফিল্মে 
আসনে হাজির | সাবিত্রী চ্যাটার্জি তার 
সপ্রতিভ অভিনয়ে বাংলা ফিল্মের অনিবাধ 
এক নায়িকা | আছেন অনুভা, সুমিত্রা 
দেবী, ক'দিন বাদেই এলেন সুপ্রিয়া 'দেবী | 


ঠাকুরের সহচর্য তার চরিত্রে দিয়েছিল এক 
ধরনের সৌন্দর্যবোধ, শিল্পবোধ-_যা অন্য 
কারুর চরিত্রে ছিলই না ı অভিনয়ে তিনি 
সবার সেরা ছিলেন তা নয়, কিন্তু অরুন্ধতী 
দেবীর হাতে তরুপের তাসটি ছিল তার 


বিদগ্ধ ও রুচিপূর্ণ হৃদয় | ছবিতে অভিনয় 
করলেও তিনি চটুল ছিলেন না, ব্যক্তিত্ব ও 
aa অরুন্ধতী দেবী যেমন বিরল, 
তেমনি oyó আত্তরিকতায়ও তিনি 
আঙ্গুলে গোনা ক'জনের একজন | 
“ঝিন্দের বন্দী' থেকে 'জতুগৃহ', ‘নদ-নদী’ 
থেকে ‘দীপার প্রেম’ সব ছবিতেই অরুন্ধতী 
দেবী নিজস্ব এক ঘরানা তৈরি করেছেন। 
অভিনয় ছেড়ে পরিচালনায়__এসেও 
তিনি নিজের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন। তার E এখনও বাংলা 
ফিল্মের এক রেকর্ডধারী ছবি | ‘হাত ধরে 
তুমি নিয়ে চলো সখা’ গানটি তখন প্রায় 
দর্শকধন্য হয়েছিল | ছবিটির গঠন শৈলী 
এবং সুচারু উপস্থাপনা সাড়া জাগিয়েছিল 
টালিগঞ্জ পাড়ায় । পরে 'পদিপিসির 
বর্মিবাক্স', ‘মেঘ ও রৌদ্র ছবি দুটি জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে । টেলি 
fen 'গোকুল'ও প্রশংসিত হয়েছে | 
আসলে অরুন্ধতী দেবীর মধ্যে সাহিত্য 
ও শিল্পগ্রীতি ছিল আজন্ম | গানের গলাটি 
অসাধারণ ভালো | স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ওর 
গান শুনে বলেছিলেন 'গুকে পাঠ তবন 
ছাড়িয়ে সঙ্গীত ভবনে নিয়ে যাও 1 তার 
গান শেখা শান্তিনকেতনেই | অভিনয় 
ছেড়ে গান গাইলেও জনপ্রিয়তা ঠাকে 
এড়িয়ে যেতে পারতো না | অরুন্ধতী দেবী 
সম্প্রতি fen জগৎ প্রায় ছেড়েই 
দিয়েছিলেন, অথচ তার সপ্রাণ উপস্থিতি 
ছিল সবার মনে | আজ তার অনুপস্থিতি 
এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। 


চিত্র সমালোচক : বেশ কিছুদিন ধরে 


পার্থপ্রতিমের চিত্রনাট্যে (মিঠুরও) গল্পের 


বোম্বাই-এর নকল করা বাংলা ভাষায় হিন্দি সুলালিত ছন্দটি প্রতিফলিত | 

ছবি দেখতে দেখতে চোখ ও মনে ব্যথা 

হবার উপক্রম হচ্ছিল | হঠাৎই হাজির 

হলো মিঠু মুখার্জি প্রযোজিত ‘আশ্রিতা | বিশেষ করে ছবিটি বেশি ভালো লাগার 


কারণ সাম্প্রতিক বাংলা ছবির বোম্বাই 
চোলাইতে আসক্তি | টালিগঞ্জের সবাই-ই 
বলেন- দর্শক নাকি এখন আ্যকশন খুব 
'খাচ্ছে' | মিঠু চন্দ্রা বারোট এ ছবিতে 
প্রমাণ করে দিলেন দর্শক ওসব খায় না, 
খাওয়ানো হয়। ভালো খাদ্য পেলে 
আযাকশন নাচা-গানা কোনোটাই নেবে না। 


পরিচালক চন্দ্রা বরোট যা দেখিয়েছেন 
সেটিও গতানুতিক বাংলা ছবির আদলের প্রায় সাত/আট বছর বাদে ফিরে এসে 
বাইরে | শ্বশুরবাড়িতে এক মিঠু মুখার্জি প্রমাণ করে দিলেন দর্শকদের 


ছবিটির বড় গুণ সারল্য | উপস্থাপনা 
ও কাহিনী দু'পর্যায়েই নির্মেদ সারলা 
ছবিটিকে ক্রান্তিকর করে a) এমনকি 
Yer শটের প্রয়োগও দারুণ 
সিনেমাটিক | কুসুমের অসহায়তার প্রতীক 


বেসিক কচির কোনা বদল হয়নি | দরকার 
শুধু সুন্দর ভাবে পরিবেশন। 
'আশ্রিতা'-কে দর্শক প্রশ্রয় দিচ্ছে এটাই 
সুসংবাদ | 


অভিনয়ে মা-এর ভূমিকায় মঞ্জুলা দাস 
সত্যিই ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন | 
এটাই তার প্রথম অভিনয় মনে হয় না। 


মিঠু আগের TE ভেঙ্গে এখানে 
পুরোপুরি গ্রাম্য বধূ । এমনকি সংলাপ 
উচ্চারণে চরিত্রটিকে ধরার চেষ্টা রয়েছে | 
কানওয়ালজিৎ মন্দ করেন নি, তবে এদের 
দুজনের কাছে frets | সলিল চৌধুরীর 
আবহ এবং দিলীপ দত্তের ক্যামেরাও এ 
ছবিকে ভালো লাগানোর বড় সম্পদ | 


/ 
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Ware কাপ জিতল ইস্টবেঙ্গল | ২৩ 
অক্টোবর ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে 
হারাল বোম্বাইর মাহিন্দ্র আন্ড মাহিন্দ্রকে | 
সতেরোবার ফাইনালে উঠে এগারোবার 
বিজয়ী | অনাদিকে বোম্বাই থেকে একটি 
দল এবারই প্রথম ' ডুরান্ড ফাইনালে 
খেলল | এটা ছিল ডুরান্ডের ১০৩ বছর | 
ফাইনালে শেষার্ধে দুটি গোল শোধ করে 
(২-২) মাহিন্দ্র এক সময় প্রথম জয়ের 
রেকর্ডের কাছাকাছি এসে পড়েলিছ | নাঃ, 
প্রাক্তন ওলিম্পিয়ান মাহিন্দ্রর কোচ ডি'সু- 
জার উচ্চাশা পূরণ হয় নি। 


যাই হোক, ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড জয় 
আরেকবার তাদের মুকুট জয়ের দিকে 
এগিয়ে দিল | ১৯৭২ সালে আই এফ এ 
শিল্ড, রোভার্স ও ware কাপ জিতে তারা 
2 অসাধারণ সম্মানটি দখল করেছিলেন | 
আজ যিনি ইস্টবেঙ্গলের কোচ সেই সৈয়দ 
নায়িমউদ্দিন সেই কৃতিত্বের অংশীদার 
ছিলেন একজন ফুটবলার হিসাবে | দেখা 
যাক, এবারের ডুরান্ড কাপের সেরা কোচ 
হিসাবে নির্বাচিত নায়িমউদ্দিন কোচ হিসা- 
বে সেই কৃতিত্ব এনে দিতে পারেন কি না 
ক্লাবকে | তবে রোর্ভাস জয় এখন বেশ 
কঠিন কাজ | কারণ সেখানে শক্তিশালী 
বিদেশি দল খেলতে আসে- একথা মনে 
রাখতে হবে। 


তবুও ডুরান্ডের ‘সেরা’ কোচ নায়িম | 
যদিও সেরা কোচ হিসাবে এই প্রতিবেদক 
ডেরেক ডি'সুজাকেই মনোনয়ন দেবেন | 
ফাইনালে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া 
দলকে যিনি হাফ টাইমের সময় “টিপস' 
দিয়ে অসাধারণভাবে উদ্দীপ্ত করত পারেন 
তিনি সেরা নন তো, কে সেরা ! কার্যত 
কুলজিৎ যখন ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক 
মুহূর্ত আগে জয়সূচক গোলটি করলেন 
তার আগের ২৫ মিনিট মাহিন্দ্রর চাপে 
ইস্টবেঙ্গল ছিল কোণঠাসা | 


তাছাড়া ফাইনাল শুরুর পনেরা মিনি- 
টের মধ্যে নায়িম নামান দেবাশিস সর- 
কারের স্থানে সুদীপ চ্যাটার্জিকে । পরে 
দু-গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় হাফটাইমে 
কশানুকে বসিয়ে সুজিত ware | দেবাশি- 
স-কৃশানুর ‘চোট ছিল'__-কোচ বলতে 
পারেন | কিন্তু আগের দিন পর্যন্ত সুদীপ 
সম্পর্কে নায়িম বলেছেন, ‘ওর চোট আছে' 
অথবা টুলু আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে না পুরো 
সময় খেলার !' তাহলে সুদীপকে ৭৫ 
মিনিট খেলতে নামালেন কেন ? আর 
দলনায়ক অনিরুদ্ধই হচ্ছেন একমাত্র ইস্ট- 
বেঙ্গলী যিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে 
পারেন নি | যদি ফাইনালে অতিরিক্ত সময় 
খেলা হত তবে অনিরুদ্ধ আর মইদুলের 
অবস্থা যে কী হতো চিন্তা করে তা ২৩ 
অক্টোবর আম্বেদকর স্টেডিয়ামে হাজির 
ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা এখনও শিউড়ে উঠ- 
TA | যোম, মুস্তাক আর পেরেরা__তিন 
মাহিন্দ্র ফরোয়ার্ড পুরো শেষার্ধটি ইস্টবেঙ্গ- 
লকে কাপিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম 
ছিলেন তরুণ দে। 


ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গলকে অনেকেই 
“সুখী পরিবার” হিসাবে আখ্যায়িত করে- 
ছেন। কিন্তু এই প্রতিবেদক দিল্লিতে 
'ক্যাসল গেস্ট হাউস'-এর ইস্টবেঙ্গল 
শিবিরে ঘুরে ফি এ সম্পর্কে নিঃসংশয় 
হতে পারেন নি। দল সাফল্য পাচ্ছে। 
তাই পরিবারের বিরোধ এখন “অন্তঃসলি- 
লা” | একটা অঘটন ঘটে গেলেই (যা 
ডুরান্ড ফাইনালেই ঘটে যেতে পারত) তা 
প্রকাশ্যে এসে পড়বে | সুদাপ-মনোরজ্ঞন- 
কে বসিয়ে রাখা, মইদলু-অতনুকে অনব- 
রত খেলানো নিয়েই সেই সঙ্কট ঘটবে | 
ফাইনালে মাহিন্দ্রর দেওয়া প্রথম গোলটির 
জন্য দায়ী অনিরুদ্ধ অতনু । দ্বিতীয় 


দিল্লি থেকে ফিরে সুভাষ দত্ত 





গোলটি ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে | 
a শটটিতে যা পাঞ্চ ছিল তা ২৪ লাখ 
টাকার টিমের গোলকিপার ধরতে পারবেন 
AA কেমন কথা ? 


কথাগুলি সাফল্যের আনন্দে ভরে 
থাকা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভালো লাগ- 
ছে না জানি | কিন্তু যদি অঘটন ঘটে তবে 
মিলিয়ে নেবেন | গত সপ্তাহেই এই কলমে 
লিখেছিলাম মোহনবাগান সম্পর্কে | দিল্লি- 
তে এক মোহনবাগান সমর্থক কারোল- 
বাগের সুজিত ব্যানার্জি বলেছিলন, “আ- 
পনি মশাই বিশ্বনিন্দুক | সব কিছুতে খুত 
খুজে পান ।' একটু হেসেছিলাম । যাই 
হোক, ডুরান্ডের কথায়ই ফিরে আসি। 





বোম্বাইর ওয়েলকাম গ্রুপের হোটেল সী- 
রক শেরাটনকে (2-0) হারায় । দ্বিতীয় 
ম্যাচে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন কেরালা 
“frre (১-০)। তৃতীয় ম্যাচে তারা 
হল্কাভাবে খেলে জে সি টি-র বিরুদ্ধে y 
করে। সেমিফাইনালে বি এস এফ-কে 
৩-০ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল | তিনটি 
গোল করে টুর্নামেন্টের এক ও একমাত্র 
হ্যাটট্রিকটি করেন কুলজিৎ সিং | সব ক'টি 
গোলই অতিরিক্ত সময়ে | ডুরান্ডে বি এস 
এফ-এর ট্রফি জয় বেশ উল্লেখযোগ্য | 
আটবার ফাইনালে উঠে সাতবার জয় | 


অবশ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড মোহন- 
বাগানেরই রয়ে গেছে | বাইশবার ফাইনাল 
খেলে তারা ১৪ বার জয়ী । এ অনন্য 
রেকর্ডের অধিকারী মোহনবাগান এবার 
একটি ম্যাচও না জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল 
লিগস্তর থেকেই ফিরে এসেছে | শুধু তাই 
নয়, দলের মধ্যে ফুটবলারে-ফুটবলারে 
খেয়োখেয়ি, কর্মকর্তা বনাশ্য কর্মকর্তার 
TANS, কোচ আর টেকনিক্যাল ডাইরেক্ট- 
aa বিরুদ্ধে ROMA মোহনবাগানকে 
তিনটি ম্যাচের দুটিতেই AE হতে বাধ্য 
করেছে। 


গত সপ্তাহে লিখেছিলাম, এখন মোহ- 
নবাগানে যা চলছে তাতে তারা এ বছর 
আর কোনো ট্রফিই পাবে না। কিন্ত 
মাহিন্দ্র wre MA কাছে তারা 
এভাবে নাস্তানুবাদ হবে কখনোই ভাবি 
নি। তাছাড়া ৪-২ গোলে হার ম্যাচের 
সঠিক ফল m সেদিন মোহনবাগান দশ 
গোল খেতে পারত | পরে শেষ লিগম্যা- 
চেও তারা ঘুরে দাড়াতে পারে নি | বি এস 
এফ তাদের হারালো ১-০ গোলে । প্রথম 
ম্যাচে আর্মি একাদশের মতো অনভিজ্ঞ ও 
তরুণ দলের বিরুদ্ধেও তারা হারতে হারতে 
বেঁচে গেছে ! বি এস এফ-এর বিরুদ্ধেও 
মোহনবাগান চার-পাচ গোল খেতে পার- 
S| 


যেমন জে সি টি, বি এস এফ এবং 
কলকাতার তিন প্রধানের পাশাপাশি প্রতি- 
দ্বন্দ্িতা নিয়ে পশ্চিম ভারত থেকে মফত- 
লাল টাটা স্পোর্টসরা মাঠে এসেছিল এখন 
উঠে আসছে হোটেল সী রক শেরাটন | 
wie আন্ড মাহিন্দ্রও এখন সর্বভারতীয় 
“Ra যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল | 


সী-রকের কোচ ভার্মা সাহেব দিল্লির 
মানুষ | জানিয়েছেন, “গত মার্চ মাস থেকে 
ম্যানেজমেন্ট ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে 
না | তারা টিম তুলে নিত চায় | ফুটবলার- 
দের মধ্যে মাত্র চার-পাচজন স্থায়ী চাকু- 
রে। তারা বেতন পেয়ে সতীর্থদের কিছু 
কিছু দিচ্ছেন | এই দুঃশ্চিন্তার মধ্যেও ওরা 
সেমিফাইনালে TOR | এর চেয়ে বড় 


সাফল্য আর কী হতে পারে 2” ওঁদের 
সম্ভাবনাময় ফুটবলার হিসেবে পাচ হাজার 





টাকা পেলেন ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে | 


পিটার থঙ্গরাজ, চন্দন সিং প্রমুখ চার 
প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে গড়া নির্বাচকম- 
গুলী শান্তাকুমার ও গডফ্রে পেরেরা 
(মাহিন্দ্র) আর নির্মলজিৎ সিং (বি এস 
এফ)-কেও সেরা সম্ভাবনাময় ফটুবলার 
হিসেবে নির্বাচিত করেছেন | ওরাও পেয়ে- 
ছেন পাচ হাজার টাকা করে। ২৫ 
অক্টোবর সকালে কালকা মেল থেকে 


ধানবাদ নেমে বেকোরোর পথে যাত্রা 
করলেন পিটার থঙ্গরাজ | স্টেশনের টিস্ট- 
লে “বেড টি'-র কাপ হাতে নিয়ে প্রশ্ন করি. 
'বাংলার কোনো সম্ভাবনাময় ফুটবলার 
দেখলেন না ?' মৃদু হাসি হেসে স্বভাবসুল- 
ভভাবে পিটার বলেন, ‘দেখি নি। তবে 
সম্ভাবনাময় কোচের খোজ পেলাম নায়ি- 
মের মধ্যে | তাই তাকেই সেরা করেছি Y 
প্রশ্ন করি, হোয়াই নট ডেরেক ? পিটারের 
উত্তর, ‘come ভাল | কিন্তু বড় টিমকে 
ট্যাকল করা কঠিনতর | তাই নায়িমকেই 
আমাদের পছন্দ |’ 


এখন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডি সি 
এম খেলতে গেছে | এবারই প্রথম “এঁতি- 
হা” ভেঙ্গে মোহনবাগান এ টুর্নামেন্টে 
খেলছে | কলকাতার ফুটবলপ্রেমিকদের 
আশা ওরা ভাল করবে | না করার কোনো 
কারণ নেই 1 কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার 
কিয়ন জি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া শক্তিশালী 
টিম নেই সেখানে | আর ইস্টবেঙ্গলের 
তো এদেশের মাটিতে বিদেশী দলকে , 
হারানোর এঁতিহা রয়েছেই | 


শরীরচায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ‘মনোহর আইচ’ 


জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব । চার ফুট এগার ইঞ্চি 


১৯৫২য় (লন্ডনে) পাচ ফুট ছয় ইঞ্চি 
বিভাগে ra খেতাব লাভ করা 
ছাড়াও ১৯৫১, ৫৫ ও ১৯৬০-এ তিনি 
এই প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয়, 


স্বচ্ছল ছিলাম না | ১২ বছর বয়স থেকেই 
ব্যায়াম চর্চার দিকে আমার আগ্রহ ছিল | 
আসলে, ব্যায়াম করলে আমার গায়ে জোর 
হবে, আমাকে আমার ক্লাসের, গ্রামের 
সকলেই ভয় পাবে, সেজন্যই আমার এত 
ব্যায়ামের দিকে নজর | তাছাড়া চুটিয়ে 
কবাডি ও ফুটবলও খেলতাম । বর্ষার 
সময় নদীর জল গ্রামের মাঠ ভাসিয়ে দিত, 
তখন কবাডি চালিয়ে যেতাম । তারপর 
শুরু হতো ফুটবল | খেলতাম ব্যাকে। 
পড়াশুনো করলে কি হবে, মন পড়ে 
থাকত খেলার মাঠে | ইতিমধো দেহ চর্চার 
ফলে দেহ মজবুত হয়ে গিয়েছিল। 
পাড়ায়, পাড়ায় "দেহ সৌষ্ঠব' 


তমাল মুখার্জি 


প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেতে শুরু 
করেছি। ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক 
ইতি |” 

মনোহর আইচের কথা তুলে ধরতে 
গিয়ে আজ বারে বারেই ১৯৮৭র ২২শে 
মার্চের এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে 
যাচ্ছে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ক্রীড়াদিবসের 
(৮৭) পুরস্কার প্রাপকরূপে পশ্চিমবঙ্গের 
ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 
হাত থেকে স্মারক গ্রহণ করার সময় 


নামবো, দেখি অর্জুন বা পল্মত্রী পাওয়া 
যায় কি না।” উপস্থিত দর্শক ও 
সাংবাদিকদের তার কথা বিস্মিত করে 
দিয়েছিল | 


আমাদের দেশের সামগ্রিক খেলাধুলায় 
মান দিনে দিনে অত্যন্ত নীচে নেমে 
যাচ্ছে। এ. প্রসঙ্গে মনোহরবাবু বলেনল 
“এর একমাত্র কারণ আমরা শরীরটাকে 
উপযুক্তভাবে কিছুতেই গড়ে তুলতে 
পারছি না। সবচেষ্টাই চলছে ভুলপথে | 
আমাদের সময়ে ফুটবলে সাহেবদেরও 
আমাদের দলগুলো হারিয়েছে শুধু শরীর 
আর মনের জোরে । স্বাধীনতার পর 
অন্যানা দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক শরীরচ্চা 
যেভাবে শুরু হয়েছে, আমরা সেটাকেই 
দারুণ অবহেলা করে চলেছি । ফলে 
আমাদের বাবধান বেড়েই চলেছে। 
ফুটবলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বড় 
ক্লাবগুলো দল গড়ছে, অথচ কোন ক্লাবে 
জিমন্যাসিয়াম নেই। শুধু ফুটবল বা 
কিক্রেট নয়, সমস্ত খেলাতেই আমরা 


পিছিয়ে পড়ছি | আমার মনে হয়, খুব 
বাচ্চা বয়স থেকে যদি বিশেষ খেলায় _ 
তালিম পাবার সঙ্গে শরীরটাকেও মজবুত 
করে গড়ে তোলা যায়, তবেই আমরা 
পিছিয়ে পড়াকে ঠেকাতে পারবো | বিশ্ব 
ক্রিকেটে ওগেস্ট ইন্ডিজ আজ সকলকে 
টেক্কা দিয়েছে মূলতঃ শরীরের জন্যই ৷” 
আজ ও যে কোন ব্যায়ামবীরের কাছেই 
আদর্শ হতে পারেন এই মনোহর আইচ | 
তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যতটা সময় 
ব্যায়াম করতেন, এখন তা আরো বাড়িয়ে 
দিয়েছেন। ১৯৬০ সাল থেকে ৭৭ সাল 
পর্যন্ত ছিলেন সার্কাসের দলে | তার আগে 
১৯৪২ সাল থেকে ৫২ সাল-_টানা দশটি 
বছর কাটিয়েছেন এয়ারফোর্সের 
চাকরিতে | কিন্তু ব্যায়ামকে একদিনের 
জন্যও অবহেলা করেননি তিনি | 
মনোহরবাবুর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম 
সুস্থ, সবল শরীরের জনা কি ধরনের খাদা 
ও বায়াম প্রয়োজন ? উত্তরে তিনি বলেন, 
“আমরা যা খাই তা যদি ঠিকমতো হজম 
করতে পারি তাই অনেক | ভাত, "ডাল, 
তরিতরকারী, অল্প পরিমাণে মাছ, মাংস, 
ডিম সবই দরকার | সেই সঙ্গে দরকার 
আত্ম সংযমের | যেকোন দিক দিয়েই 
অসংযমী হয়ে পড়লে শরীর ধ্বংস হয়ে 
ara | সপ্তাহে তিনদিন দুঘণ্টার ব্যায়াম 
যথেষ্ট বলেই আমার ধারণা | আমার 
নিজস্ব ব্যায়ামগার রয়েছে, সেখানে BETS 
অল্প টাকায় আধুনিক শরীরচার উপকরণ 
আমার ছাত্ররা বাবহার করে | শরীর্রে_ 
সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের দিকেও werd 
দেওয়া হয় | তাছাড়াও আমি প্রতোককে 
নিজের শরীরের উদাহরণ দিয়ে অনুপ্রাণিত 
করার চেষ্টা করি । কঠোর পরিশ্রমের 
কোন বিকল্প নেই ৷" 





দর্পণ । শুক্রবার ২রা নভেম্বর ১৯৯০ [এগারো 





৮ম পৃষ্ঠার পর 


একটা আডহক কমিটি গঠন করা 
হয়েছে । যেখানে অনান্য জেলায় অতি 
শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে 
সেখানে এই জেলার অতি শক্তিশালী 
সংগঠনকে কবরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা 
হয়েছে | জেলার নেতারা ভোটের জন্যই 
রাজনীতি করতে আসেন বলে অধিকাং 
কংগ্রেসীকর্মীদের মন্তব্য | 

গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ও 
গোষ্ঠী sa মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ı 
তরুণকাস্তি ঘোষকে চাদপাড়াতে নিজেদের 
হয়েছিল ı গফৃফার অভিযোগ করেন, 
প্রদেশ কংগ্রেস 'সদসা ফর্ম বিলি করা নিয়ে 
নির্লজ্জ রাজনীতি করছে। দেবী ঘোষাল 
ও হরফিত ঘোষকে দিয়ে ফর্ম বিলি করা 
হয়েছে | ফলে বন্ধু কংগ্রেস কর্মীই সদস্য 
ফর্ম চেয়েও পান নি। হরষিত গোষ্ঠীর 
বক্তব্য, কাজী গফ্‌ফার নোংরা রাজনীতি 
করছেন । একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীদের 





বসিয়ে জেলা কংগ্রেসকে পৈতৃক 


সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। 
কতকগুলো অযোগ্য লোককে বিভিন্ন পদে 
বসিয়ে জেলা কংগ্রেসকে ভাগ করেছেন | 
কোন জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারে নি । সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে 
ঠিক করা হবে সাধারণ কংগ্রেকর্মীরা কাকে 
চান | এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আশুতোষ 
লাহারা সমঝোতা লাইনে চলছেন | যখন 
যে ডাকছেন তখন তার ডাকে সাড়া 
দিচ্ছেন। গফ্ফারের শক্তি যেমন zat, 
বাদুড়িয়া, বারাসাত অঞ্চলে তেমনি দেবী 
ঘোষালদের শক্তি ব্যারাকপুর, দমদমে 
এবং বসিরহাটে । কিছু দিন আগে 
কংগ্রেসের কর্মসূচি ঠিক করতে 
ডাকবাংলোর মোড়ে সরমা হলে একটা 
সভা বসে | সেখানে দুই পক্ষের সমর্থকরা 
নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু করে দিলে 
মাঝপথে সভা ভেস্তে যায়। জনৈক 
কংগ্রেস নেতার আশঙ্কা, নির্বাচনের আগে 
গোষ্ঠীদ্ন্ নিয়ে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটবে | 


মেদিনীপুর 





সদর হাসপাতালে 
দুর্নীতি-ঘুঘুর বাসা 


নীলাঞ্জন কুমার : মেদিনীপুর শহরের 
মাঝখানে অবস্থিত মেদিনীপুর সদর 
রূপান্তরিত হয়েছে বহুদিন ধরে, যা সারা 
জেলার মানুষের অজানা নয় । প্রায় সমস্ত 
দপ্তরেই GA বাসা | 


হাসপাতালটির সারা চৌহদ্দি একবার 
প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায় এখানকার 
বিশাল ফাকা জায়গাগুলিতে ময়লা ও 
দুর্গন্ধ পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে অহোরাত্র | 
বদিও হাসপাতাল পরিষ্কারের জনা 
মেদিনীপুর পুরসভা থেকে এবং 
থাকলেও তাদের কোনদিন সাফাই করতে 
দেখা যায় A | সেই সঙ্গে শুয়োর, কুকুর 
ও বিড়াল শুধুমাত্র হাসপাতাল প্রাঙ্গনেই 
নয়, রোগী রাখার বিভিন্ন ওয়ার্ডে মারাত্মক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি 
হাসপাতালে এক সদ্যোজাত শিশুকে 
কুকুর লেহন করাকে কেন্দ্র করে এই 
হাসপাতালে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায় । এ 


_ বিষয়ে হাসপাতাল সুপারেনটেনডেন্টকে 


প্রশ্ন করলে তিনি জানান, বহুবার এই 
শুয়োর ও কুকুর তাড়ানোর তিনি চেষ্টা 
করা সত্বেও এসবের অত্যাচার বন্ধ হয়নি 
এখানে | আর যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটি 
ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে না, তাই 
এসব বন্ধ করা যাচ্ছে না। 


হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি সম্পর্কে 
জানা যায়, যে ৩-টি mea রোগী 
আনার জন্য এখানে রয়েছে | তার মধ্যে 
EB pic Opal 
SERA সারানো হয়নি তা রহস্যের 
অতলতলে | সবেধন নীলামনি ওই 
rat আবার ব্যবহার করা হয় 
সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সরকারি ডাক্তারদের 
বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ও ফিরিয়ে 
দেওয়ার জন্য | সাধারণ মুমূর্য রোগীদের 
জন্য কোদদিনই তা পাওয়া যায় না। তবে 
কোন হোমরা-চোমরা কেউ যদি 

জন্য আবেদন করেন 


আ্যাশ্বুলেন্দের | 
_ ক্লেবলমাত্র তখনই তার জন্য অনুমতি 





দেওয়া হয়। 





হাসপাতালে যে ব্র্যাড ব্যাঙ্কটি আছে 

তার সামনে প্রকাশ্যে বেশ কিছু রক্ত 
দালালকে বসে থাকতে দেখা যায় | ব্যাঙ্কে 
রক্ত যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্বেও কর্মীদের 
সঙ্গে দালালদের যোগসাজসে I 
রোগীর লোকেরা দালালের সাহায্যে বেশি 
দাম দিয়ে রক্ত কিনতে বাধ্য হয় । এমনকি 
অনেক সময় এখান থেকে খারাপ রক্ত 
সরবরাহ করা হয় থাকে | 


ASG এই হাসপাতালের ডাক্তাররা 
শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও নার্সিং 
সময়ে ডিউটি দিতে দেখা যায় না। এ 
বিষয়ে রোগীর লোকেরা আপত্তি করলে 
তাদের সঙ্গে দুর্বব্যহার করা হয় । এমন কি 
বহু ডাক্তার এই হাসপাতালে UU 
হওয়ার ভয় দেখিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি 
অথবা প্রাইভেট চেম্বারে দেখানোর জন্য 
রোগীকে প্রলুব্ধ করেন। 


প্রতিদিন প্রচুর 
(রোগী ভর্তি হওয়ার ফলে প্রায় প্রতিটি 
ওয়ার্ডেই যথেষ্ট বেড না থাকার ফলে এক 


* একটি বেডে গাদাগাদি করে চারজন পর্যন্ত 


শুয়ে থাকতে দেখা যায় । সেই সঙ্গে 
রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখা করার 
নিদিষ্ট সময় থাকলেও রাত ১০টা পর্যন্ত 
অবাধে মহিলা ওয়ার্ডের ভেতর পুরুষদের 
ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় | এমারজেন্সি 
বিভাগে ঢোকার জন্যে যে রাস্তাটি আছে 
তার সামনে কিছু বে-আইনি দোকান গড়ে 
ওঠায় রাস্তাটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে 1 
ফলে যে কোন মুহূর্তে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে 
যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই সঙ্গে 
করে যে অবৈধ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটি গড়ে 
উঠেছে তার ট্যাক্সিগুলি হাসপাতালের 
রাস্তায় পথচারীরা অসুবিধেয় পড়ে । এ 
নিয়ে বার বার অভিযোগ জানিয়েও এ 
করতে কাড়তে পারেনি । 








শো-কজ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


চতুর্থশ্রেণীর কর্মীদের বিড়ি খাওয়ার 
ব্যাপারে আপত্তি জানান । কয়েকবার 
পুলিশ কনস্টেবলদেরও ধরেন RE 
খাওয়ার জন্যে । এবারে তিনি মওকা 
পেয়ে গেলেন । কিছুদিন যাবৎ তিনি 
কো-অডিনেশন কমিটির বিরুদ্ধে কিছু 
ব্যবস্থা নেবার জন্য ছুতো খুজছিলেন | 
এবারে তা মিলে গেল। অর্থমন্ত্রী 
ডিরেক্টরকে বলে দিলেন, ওদের ছাড়বেন 
না। বড় ANG বেড়েছে | শো-কজ করুন৷ 
সেইমতো পুজোর ছুটির পর ৫ অক্টোবর 
ডিরেক্টর রঞ্জনা মুখার্জি দু-পাতার টাইপ 
করা চিঠিতে ৫৮ জন কর্মীকে শো-কাজ 
BAA | তাতে ২১ সেপ্টেম্বর দেরি করে 
কর্মীদের অফিসে আসার বিষয়টির উল্লেখ 
করা হলো না। চেপে যাওয়া হলো | 
কেবল বলা হলো এই কর্মীরা সেদিন 
অফিসে Tr আচরণ করেছেন। 
লা ভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ 
করেছেন। টেবিলে পা তুলে বসে থেকে 
কাজ করেন | তাই তাদের বিরুদ্ধে কেন 
“ডিসিপ্লিনারি আকশন' নেওয়া হবে না? 
কেন তাদের ২১ সেপ্টেম্বর অনুপস্থিত ধরা 
হবে না? কেন তাদের অনুপস্থিত ধরে 
ব্রেক ইন সার্ভিস’ করা হবে না? 


অক্টোবরের মধ্যে | সেদিন তারা 
উত্তর দেননি | উল্টে ১৫ দিনের আরও 
সময় চান | ডিরেক্টর ৭ দিনের সময় 
Ga} অর্থাৎ ২২ তারিখের মধ্যে 
শো-কজের জাবার দিতে হবে | 
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এদিকে এর মধ্যে কো-অর্ডিনেশন 
ফেলার জন্য চেষ্টা করছে। অর্থমন্ত্রীও 
আর বেশি এগোতে চাইছেন AT | কেন না 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি এরপর মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে ওই ডিরেক্টরকে সরানোর দাবি 
জানিয়েছে আর উরেক্টরকে অর্থমন্ত্রী 
আশ্বাস দিয়েছেন যে, কে আপনাকে সরায় 
দেখি | আমার দপ্তরের অধীনে আপনি 
কাজ করছেন। সব মিলিয়ে 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি বনাম অর্থমন্ত্রী 
অসীম দাশগুপ্তের সরাসরি লড়াই প্রকাশ্যে 
এসে দাড়িয়েছে | 


কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে 
এই বিষয় নিয়ে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের 
সঙ্গে একদিনও কথা বলা হয়নি । কো 
সম্পাদক হীরেন সান্যালকে বলেন, 
অসীমবাবুর সঙ্গে বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে 
ফেলার জন্য । তাতে হীরেনবাবু তাদের 
বলেন, আমি অসীমবাবুর সঙ্গে এনিয়ে 
কেন কথা বলতে যাবো ? তিনি কি এ 
ব্যাপারে একবার আমাদের সঙ্গে আলোচনা 
করেছিলেন। যা বলার মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলবো | যে সময় অর্থাৎ ৫ অক্টোবর 
শো-কজের চিঠি দেওয়া হয় সে সময় 
জরুরি কাজে হীরেনবাবু মালদা যান। 
মালদা থেকে ফিরে এসে তিনি এ সংক্রান্ত 
রিপোর্ট পান সল্ট লেকের কো-অডিনেশন 
কমিটির কাছ থেকে ৷ সেই রিপোর্টে বলা 
হয় ডিরেক্টর অগণতান্ত্রিক কাজ করেছেন | 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে ফেলতে 
চান। তাছাড়া তিনি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিতভাবে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে একাজ 
করেছেন। তাই অবিলম্বে ডিরেক্টরকে 
সরিয়ে দেওয়া ne কমিটি 
মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টি করুক | এরপর 
মালদা থেকে ফেরার পর হীরেনবাবু 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন । মুখ্যমন্ত্রীকে 
তিনি বলেন, পেনশন অফিসের কর্মীরা 
প্রাণিপাত করে কাজ করে পেনশন দিয়ে 
চলেছেন। আর একদিন বৃষ্টির জন্য 


"অফিসে দেরি হওয়ায় এভাবে শো-কজ 
করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী তাকে বলেন, 


আপনারা ভাববেন at আমি বিষয়টি 
দেখছি | 


Directorate of Pension, Provident Fund 
and Group Insurance, 
Finance Department, 
Government of West Bengal 


পপ 


Memo.No. Dated : 3 [10770 
From : Sut. R. Mukherjee, 1AS, 

Director, Pension, P.F. & 

G.I., & Ex-officio Joint 

Secretary, Finance Deptt. 
To ও Shri/S 





It has come to my notice that between 11 A.M. and 


4 P.M. on Friday, 21.9.90, you along with some other employees 


of the Directorate of Pension, Provident Fund and Group Insuran- 
ce diaplayed improper and unbecoming conduct by ; 
(1) shouting and rushing about within the Directorate Office 
during office hours 4 


(11) holding meetings and participating in meetings without 


prior permission of Government within office premises 
during office hours : 
(111) Andulging in objectionable Conduct by using abusive 
Janguage in Bengali vernacular in the presence of 
Shri S.K. Basu Roy, Deputy Director in the Directorate 
of Pension, Frovident Fund and Group Insurance ; 
(iv) interfering with the smooth running of Government work 
dy abstaining ::om work without leave or permission and 
refusing to work during office hours ; 
(v) adding and abetting a cease work amounting to a strike 
in the Directorate of Fension, Provident Fund and Group 
Insurance during office hours of 21.9.90 ; 
(vi) Sitting cross-leggcd on the working tables of the office 


to demonstrate your refusal to work, 


Contd. ..2eee 





আযডভাইসরের পদের মধ্যে মাত্র দুজনকে 
নিয়োগ করা হয়েছে | আরও জানা গেছে, 
১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছর থেকে 
১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছর পর্যন্ত আই টি 
আই (ইন্ডাস্ত্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) সহ 
বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় 
১০,৬৫০ জন ট্রেনিং নিতে যায়, চূড়ান্ত 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ৮,২৬১ জন, পাশ 
করে ৭,০৮৫ জন | পাশ করার পর 
যুবকরা কোন সংস্থায় চাকরি পেল কিনা, 
অথবা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে তাদের নাম 
নথিভুক্ত হল কি না, তব জানার প্রয়োজন 
মনে করে নি শ্রমদফতর | 


ম্যাণ্ডেলা 
Be পৃষ্ঠার পর 


ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধা এবং সম্মানেরই পাত্র । কিন্তু 
এই নির্ভীক যোদ্ধা, যিনি তার জীবনের 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
আসনের যথাক্রমে ২ ও ৪৫ শতাংশ খালি 
ছিল। এছাড়া ট্রেনিং পাবার পর বিভিন্ন 
কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে ট্রেনিং প্রাপ্ত 
যুবকদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যাপারটি 
প্রায় উহ্য থেকে গিয়েছে | ১৯৮২ থেকে 
১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবকদের 
নাম নথিভুক্ত হয়েছে মাত্র ১ থেকে ৬ 
শতাংশ । ১৯৭৫-৭৬ সালে বিভিন্ন 
সংস্থার নিয়োগকারিদের বেকার যুবকদের 
ট্রেনং-এর জন্য দেওয়া ৭ লক্ষ ৫৩ 
হাজার টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি | এই 
টাকা “কশান মানি হিসাবে 
নিয়োগকারিদের দেওয়া হয়ে থাকে | 
১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক 
বছর পর্যন্ত ট্রেনিং-এর জন্য বরাদ্দ টাকার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্ব্যবহার করা হয়নি | 





আর্থিক বছরে অতিরিক্ত টাকা খরচ মূল্যবান ২৭ বছর কাটিয়েছেন 
a ee ola কারাপ্রাচীরের অস্তরালে, শুধুমাত্র বাহ্যিক 
খরচ করা হয়েছে অনেক কম | হিসাবটা AR কিংবা ক্ষণিকের আবেগই কি তার 
হল এই রকম : ১৯৮২-৮৩ সালে বরাদ্দ যথাযোগ্য পুরস্কার ? আসলে শুনতে 


অপ্রিয় হলেও একথা সত্যি যে, আজ 
আমরা এমন একটা দেশে বাস করছি 
যেখানে জনগণের স্বাভাবিক চিস্তাশক্তি 
এবং বিচারবুদ্ধি কোন এক অদৃশ্য মস্ত্রবলে 
নিদ্ৰিত, যেখানে মুখের কথার সঙ্গে কাজের 
ফারাক আকাশ পাতাল, যেখানে সাধারণ 


ছিল ২৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, খরচ 
হয়েছে ২৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, 
১৯৮৩-৮৪ সালে বরাদ্দ ছিল ২৯ লক্ষ 
টাকা, খরচ হয়েছে ২৪ লক্ষ ১ হাজার 
টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালে বরাদ্দ ছিল ৩০ 
লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, খরচ হয়েছে ২৪ 
লক্ষ ১০ হাজার টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে 
বরাদ্দ ছিল ৩৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, 
খরচ হয়েছে ২৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, 
১৯৮৬-৮৭ সালে বরাদ্দ ছিল ৪০ লক্ষ 
se হাজার টাকা, খরচ হয়েছে ৪৬ লক্ষ 
৭১ হাজার টাকা, ১৯৮৬-৮৮ সালে বরাদ্দ 
ছিল ৫০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, খরচ 
হয়েছে ৪৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা | 


শুধুমাত্র হাস পায় কোন মানাগণ্য বিদেশি 
অথবা প্রশাসনের একেবারে উচ্চস্তরের 
ব্যক্তিদের সফরকালে । এইতো সেদিন 
শুনলাম, কলকাতার একটি বাসযাত্রী 
আক্ষেপ করছেন--“ইস ম্যান্ডেলাকে যদি 
গাড়ি করে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 


আপ্রেনটিসশিপের জন্য বহু দায়িত্বপূর্ণ. তবে রাস্তাটার হাল কিছুটা ফিরবে ৷" 
পদও দীর্ঘদিন অজ্ঞাত কারণে পূরণ কর! বলা বাহুলা, ম্যান্ডেলাকে সেই রাস্তা 
হয়নি বলে জানা cm: জয়েন্ট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি । সুতরাং সেই 


যাত্রীটির প্রত্যাশাও বৃথা গেল । কিন্তু তবু 
প্রশ্ন একটা থেকেই যায়, এভাবে আর 
কতদিন + 


অবশেষে রঙ্ধ হলো প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী হয়েছে? 


গতি। 

২৩শে অক্টোবর সমস্তিপৃরে 
আটক হয়েছেন বি জে পি-র 
সর্বভারতীয় সভাপতি লালকৃষ, 
আদবানি। 

গত ২৪শে অক্টোবর থেকে 
আধুনিক (ডি সি এম টয়েটা) রথের 
চাকা রুদ্ধ হয়েছে। 

যে পথ দিয়ে এই আধূনিক রথের 
চাকা যত৷ গড়িয়েছে তত বেড়েছে 
আতম্ক। নানা ভাষা, নানা মত, নানা 
ধর্মের ভারতবর্ষ ধর্মীয় মৌলবাদের নামে 
টুকরো" হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ততই 
বেড়েছে। সম্প্রীতির বদলে বেড়েছে 
অবিশ্বাস। 
রেখে উগ্র ধর্মাম্ধতা পূজি করে এগিয়ে 
চলেছিল আদবানির রথ। 



















সোমনাথ মন্দির থেকে ১৪০ কিমি 
দূরে বোটপুরে আদবানিকে উপহার 
দেওয়া হয়েছে এক পাত্রভর্তি রক্ত। 

জুনাগড়ে দেওয়া হলো এক কলসী 
রক্ত। 

কিসের ইঞ্গিত বহন করে এই 
ঘটনা। 

ঘে রাস্তা দিয়েই আদবানি গেছেন 





আধুনিক যুগে এই গৃলিকে কি কেউ অস্ত্র 
ভাবে? আমাদের বিনীত উত্তর গোন্ডা 


জেলায় নারী-শিশুদের ত্রিশ্লের 
আঘাতেই হত্যা করা হয়েছে। 
আদবানিজি তলোয়ারের কোপ কারও 
ঘাড়ে পড়লে আরাম লাগবার সম্ভাবলা 
ad 
যে পথ দিয়েই আধুনিক রাম 
শেছেন সেই পথে 


রাজ্য - - জায়গার নাম = “মৃতের সংখ্যা 
উত্তরপ্রদেশ £ কর্ণেলগঞ্জ, কৃবিয়া, 
পাচ্ডেচৌরা, চিচরি, তিলওয়ালা পূর্ব, ৯ 


আলমোড়া, ভোজপূর, বস্তি, গোম্ডা, 


বিজোর 


বরোদা, পালামপুর, 
পানিগেট, রাজকোট, মাদার মার্কেট, 


ferret, দুরিওয়ালা, ফালিয়া, গান্ধী sb 
গেট, জারা ময়দান, ইয়াতুকপৃর, 
বিজাপূর, লুনওয়াড়া, ধানেরা, মহল্লা 


' আজাদনগর, ৯৯ 


mag, বীয়পাড়া, সৃগটায়, টুমক্র, 
এক্কানাহলী 











দেবান্দীর, 
মধ্যপ্রদেশ £ রায়পুর, ধর, ২ 
ATA: জয়পুর, উদয়পূর, হামিরগড় oo 
মহারাষ্ট্র : . বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং a 
উত্তর-পশ্চিম অংশ। 


তার সর্বাঞ্গে ছিল TER, তীরধনুক, 


২। মসজিদ তোড়ো : 
মন্দির বানাও 





উসকো ভেজো পাকিস্তান 
81 এক ধাক্কা আউর দো 
বাবরি মসজিদ তোড় দো 
&। মুসলমানোকো দোনো স্হান 
পাকিস্তান আউর কবরস্হান 
(৬) তেল লাগাও ডাবরকা / নাম মিটা 
দো বাবরকা 


একা ও সংহতি দৃঢ়তর করে তৃলেছে? 
নাকি অন্যদিকে মানুষের মনে ভয় ও 
আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছে? 

গত ২৪শে দেপ্টেম্বর অর্থাৎ তার 
রথযাত্রার আগের দিন থেকে পরবর্তী 
২৪ দিনের সারা ভারতব্যাপী ধর্মীয় 
উন্মাদনার ফসলের দিকে আসুন একটু 
চোখ ফেরানো যাক। 


উপরের তালিকা থেকে বোঝা 
যাবে আদ্বানিরা যাই দাবি করুন না 
কেন সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
ছড়িয়ে পড়েছে। আদবানি আটক হবার 
পর গৃজরাট, রাজস্হান, প্রভৃতি স্হান 
থেকে আরও দাঙ্গার খবর আসছে। 
ইতিমধ্যে মারা গেছে SO জন। এই 
তালিকা আরও রাড়বে। আসলে 
আদবানির এই রথযাত্রাও সাম্প্রদায়িক 









a “সম্প্রীতি ও এঁকা দৃঢ়তর করার পরিবর্তে 
_ | তাকে ভাঙতেই সাহায্য করছে। ভিন্ন 





ধর্মের লোকের মনের মধোকার 







আসুন ক্যালেন্ডারটাকে আমরা 
দৃ'বছর পিছিয়ে নিই। কোন ভারতবর্ষকে 





আমরা ছেড়ে আসলাম? সে সব কি চলে 


গেছে আমাদের স্মৃতির আড়ালে? কিছু 

অতল থেকে জাগিয়ে তুলি 
সেদিনের বীভৎস স্মৃতিকে 

এখন থেকে একবছর আগের 
দিনগুলিতে ,এমন. কোন রাত ছিল না 
যেদিন সাম্প্রদায়িক দাষ্গার আগুন 
লাগেনি কোন না কোন ঘরের চালে। 
মৃত্যুর হিসেব হোত শুধু সংখ্যায়। 
আমরা গোটা দেশজুড়ে কত মানুষের 
ঘর পুড়েছে তার হিসাব দিচ্ছি না। কোন্‌ 
সম্প্রদায়ের কত মানুষ বাধ্য হয়েছে 
নিজের ভিটে ছাড়তে তাও আমরা 
বলছি না। আমরা YY পূরোন কাগজ 
ঘেঁটে তুলে আনছি কিছু জায়গায় কিছু 
সংখ্যা - সাধু কথায় সরকারী মতে 
মৃতের সংখ্যা। আসুন চোখ রাখি এই 
সংখ্যা গুলির দিকে £- 


২৪-১০-১৯৮৯ সিতামারি ১৯, 
দ্বারভাঙ্গা ১, গয়া ৯ গোটা বিহার ২০ 
২৫-১০-৯৯৮৯ বিহার ২০ 
২৬-১০-১৯৮৯ ভাগলপূর ১৯ 


২৮-১০-১৯৮৯ ভাগলপৃর ৫৩, FIT 
মারি ১৬, gema দবারভাঞ্গা ১ 





১৯৮৯, ভাগলপুর ১৮ 
৩০-১০-১৯৮৯ ভাগলপুর ২৫টি 
৩১-১০-১৯৮৯ ভাগলপৃর ৪৮টি 


মৃতদেহ উদ্ধার, চান্দেলী ৯০০ 
২-১১-১৯৮৯ ভাগলপুর ৪, ১৩টি 
৩-১১-১৯৮৯ ভাগলপূর ২৫টি মৃতদেহ 


8-১১-১৯৮৯ ভাগলপুর ১ 
৮-১১-১৯৮৯ সামারাম ৮ 
১২-১১-১৯৮৯ ভাগলপুর 6, মৃণ্গের 
১১ 
১৪-১১-১৯৮৯ মুস্গের ২ 
১৫-১১-১৯৬৯ ভাগলপুর ৬ 
১৬-১১-১৯৮৯ ভাগলপুর ১২, পিরা- 
পাইনটি ৪ | 
এ দিনগুলিতে ভাগলপৃরে কত 
মানুষ মারা গেছেন? ' জবাব 


৩৯৬-এ। যারা ভাগলপুর গেছেন তাদের 


EEE EEE EEE EEE 


দর্পণ । শুক্রবার ৯ই নভেম্বর ১৯৯০ [গাচ 





পাকিস্থানে নির্বাচনী প্রহসনে বেনজিরের দল পরাজিত হল 


নির্বাচনে প্রতারণা জালিয়াতির 
x সমস্যাটা শুধু পাকিস্থানের নয় । এ সমস্যা 
এই উপমহাদেশের | পাকিস্থানের নির্বাচনী 
ফলাফলে তাই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই | 
মৌলবাদের জন্ম সামস্ততপ্ত্র ও সহযোগী 
শোষকের ওরসে | AMIGOS শোষক 
শ্রেণীই নিজ সন্তানকে পুষ্ট করতে সাহায্য 
E | 

৮৮ সালের ১৫ নভেম্বরের নির্বাচনে 
বেনজির ভুট্টো জয়লাভ করার পর 
সেনাপ্রধান মীর্জা আসলাম বেগ ও মার্কিন 
রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে 
দিয়ে দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পান । 
বাজেটের অতিরিক্ত হিসাবে ৭ হাজার 
কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয় । 





দলগুলির যে জোট তৈরি হয়েছিল এবং 
পরবর্তীকালে এ জোটের নেতৃত্বে জিয়ার 
শাসনকালেই যে জিয়া-বিরোধী তীব্র 
গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা 
পাকিস্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন । তীব্র 
সাহস ছিল না ফৌজীদের বা তাদের মিত্র 
পাকিস্থানের দুর্নীতি পরায়ণ আমলাতন্ত্র বা 
চোরাচালানি অথবা অসৎ ব্যবসায়ীদের 
পক্ষে | ভুলটা করলেন বেনজির নিজেই | 
জিয়ার শ্বৈরতন্ত্রবিরোধী জনতার রূপ দেখে 
তিনি ধরেই নিলেন যে জনতা তার নিজের 
পক্ষে | অতএব তিনি জোট ভেঙে একটা 
নির্বাচনে লড়তে গিয়ে পেলেন না 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | জোট বেঁধে সরকার গঠন 
করতে গেলেও দেশের আসল মালিক 
জিয়ার সেহধন্য আসলাম বেগের সমর্থন 
দরকার হল | রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও 
qu অভাবে বেনজির বেগের কাছে 
“আত্ম সমর্থন করলেন । মনে হয় তিনি 
ভেবে ছিলেন ক্ষমতায় গেলেই সব ঠিক 
হয়ে যাবে । কিন্তু তা হয়নি । জাত গেলো 
পেট ভরলো না। বেগের দাবিমত তাদের 
_নিজন্ব লোককে পরারাষ্ট্রের মত গুরুত্বপূর্ণ 


দপ্তর দিতে হল । জিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
মুসলিম লীগের সাহেব জাদা ইয়াকুব 
থানকে করতে হল সে দেশের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী । 


ধীরে চলার মানুষ বেনজির নন | তিনি 
ক্ষমতা হাতে পেয়েই প্রচণ্ড শক্তিধর 
পাকিস্থান গোয়েন্দা বিভাগের আই এস 
আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স)-এর 
প্রধানকে অপসারিত করে সেনাপ্রধান 
বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামলেন | 
আই এস আই-এর কাজ ছিল জঙ্গী 
ফৌজী-বিরোধীদের খতম করা । আফগান 
বিদ্রোহীদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে দু পয়সা 





ভারত -বিদ্বেষী নওয়াজ শরীফ 


রোজগার, চোরাচালানিদের সহায়তা, 
মাদক কারবারের রাস্তা তৈরি, পাকিস্থানী 
শাসকদের ক্ষমতায় টিকে থাকার মকরদ্বজ 
কাশ্মীরে অশান্তি বাঁধানো এবং দেশের 
মধ্যে, বিশেষ করে সিন্ধুতে জাতিগত দাঙ্গা 
লাগানো | এই প্রচণ্ড শক্তিধর আই এস 
আই প্রধানকে পদচ্যুত করে বেনজির 
বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে 
পড়লেন | তারই ফলশ্রতিতে বেনজির 
ভুট্টো হলেন ক্ষমতা থেকে উৎখাত | 
পাকিস্থানে নির্বাচন বড় একটা না হলেও 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে অনেকগুলি | 
সেগুলির কোনটাই বেশি দিন স্থায়ী 
হয়নি । নানা অজুহাতে এদের বিদায় 
দিয়েছে পাকিস্থানের অতি ক্ষমতাধর 
ফৌজীরা । এর মধ্যে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, 





নাডুগোপাল ঘোষ 


ইসলামী করণের ব্যর্থতার মত হাস্যকর 
অভিযোগও আছে । জিয়ার ইন্তেকালের 
অল্প কিছুদিন আগে তার তৈরি এক পুতুল 
সরকার মহম্মদ খান জুনেজাকে তিনি 
বিদায় দেন যখন তিনি জাপান সফর শেষে 
দেশে ফেরার পথে পাকিস্থানের আকাশে | 
অভিযোগ ছিল জুনেজা সরকারের 
পাকিস্থা ন ইসলামীকূরণের ব্যর্থতা | 
ফৌজীদের BBM যখন আসলাম 
বেগের পুতুল প্রেসিডেন্ট গোলাম ঈশাক 
খান বেনজিরকে শাসন ক্ষমতা থেকে 
বিদায় দিয়েছেন তখন আবার তাকেই 
তারা একথা বিশ্বাস করবে একমাত্র 
পাগলে | 

দুর্নীতি স্বজন পোষণের অভিযোগে 
বেনজিরকে বরখাস্ত করার পর বিশেষ 
ট্রাইবুনাল দুর্নীতি প্রমাণ করে বেনাজিরকে 
নির্বাচন প্রতিদ্বদ্ধি তা করতে দেওয়া হবে 
না এই ছিল ফৌজীদের মতলব কিন্তু সাধ্য 
হয়নি তা করারাহবে না যে তাও জানতো 
তারা | তাই বেনজির সরকারকে বরখাস্ত 
করার পর পাক শাসকেরা বলেন তিনি 
দেশত্যাগ করলে এবং রাজনীতি ছেড়ে 
দিলে তারা বেনজিরের সকল অপরাধ 


অগত্যাঁ শাসকেরা ট্রাইব্যুনালের পথে 
গেলেন । ৭টি মামলা দায়ের করে একটিও 
প্রমাণ করতে পারলেন না। উল্টে 
বেনজির 2 সব ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে 
অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে অভিযোগ 'অস্বীকার 
করলেন | জনতার চাপে বন্ধ হয়ে গেলো 
লাহোরের ট্রাইব্যুনালের কাজ | 

আসলাম বেগ ও ঈশাক খান দুর্নীতির 
অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলেন না। 
পারলেন না, বেনাজিরের দিক থেকে 
জনতাকে ছিনিয়ে আনতে । তাহলে 
প্রেসিডেন্টের বেনজির সরকারকে 
বাতিলের সিদ্ধান্ত জনমনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া 





সৃষ্টি করতে পারে এ কথা ভেবেই আই এস 
আই-কে দিয়ে সিন্ধু প্রদেশে বাধিয়ে 
দেওয়া হল জাতিগত দাঙ্গা | পাকিস্থানের 
এক প্রাক্তন মন্ত্রী নিজ পরিবারের 
নিরাপত্তার চিন্তায় কুলকিনারা না পেয়ে 
ভারতের রাজস্থানে এসে আশ্রয় নিলেন | 
এই অস্বাভাবিক অবস্থায় পাকিস্থানে 
নির্বাচন হতে পারে অবাধও নিরপেক্ষ ? 
নির্বাচনী প্রচার পর্বে যখন বেনজির 
পরিবার ও দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে 





প্রেসিডেন্ট ইশাক খান 


গড়া ইসলামী ra ইত্তেহাদের সভার 
চেয়ে অনেক অনেক ART প্রচার পর্বের 
লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ, ৯০ মাইল 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসা বিশাল 
মিছিলের তুলনায় আই জে আই-এর সভা 
ছিল অকিক্ষুদ্র মাত্র কয়েক হাজার মানুষের 
সমাবেশ, যা বাস লরী ভর্তি করে আনা | 
সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত । 


কিন্তু একটা প্রচার ছিল বেনজির 
করতে দেওয়া হবে না। বা যদি তাকে 


সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় তবুও তা 
আবার ভেঙ্গে দেওয়া হবে । নির্বাচনে 
অস্বাভাবিক ভোট কম পড়ার কারণ হতে 
পারে এ প্রচার । করাচির সাংবাদিক 
সেলিমখানের বক্তব্ই তাই ৷ নির্বাচন 
নিয়ে পাকিস্থানের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যে 
নমুনা সমীক্ষা করে সেই সব রিপোর্টেও 
বেনাজিরের জয়লাভের .কথাই বলা 
হয়েছিল । প্রায় সকল রিপোর্টেই বলা 
হয়েছিল বেনজিরের পাকিস্থান পিপলস 
পাটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না, 
করতে পারলেও একক বৃহত্তম দল হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করবে । তা হয়নি । ব্যাপক 


রি 
মৌলবাদের মৃতপ্রায় প্রাণে নোতুন প্রাণ 
সঞ্চার করে । তবুও তা পাকিস্থানের 
দলকে হারিয়ে দেবে এমন অবস্থা ছিলই 
না। আদবানিকে সমস্তিপুরে গ্রেফতার 
করার পর অবস্থার কিছুটা অবণতি হয় | 


পাকিস্তানের নির্বাচন যে অবাধ ও 
নিরপেক্ষ হয়নি তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট 


কারণ আছে, যদিও মার্কিন পর্যবেক্ষক দল 
সার্টিফিকেট দিয়েছে নিরপেক্ষতার এবং এ 
দেশের পররাষ্ট্র বিভাগ মেনে নিয়েছে এ 
নির্বাচনী ফলাফল ৷ কিন্তু ঝুলি থেকে 
দলটি তাদের প্রতিবেদনে জানালেন 
পাকিস্থানের নির্বাচনে সৃক্মভাবে ব্যাপক 
জালিয়াতের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিনিধি 
দলের রিপোর্টে বলা হয়েছে ভোটগ্রহণ 
কেন্দ্র ও গণনাকেন্দ্রের মধো ব্যালট ভর্তি 
বাক্সগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে । ফরাসী 
দলটি আসেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার 
লীগের পক্ষ থেকে | দলটি দুইজন প্রবীণ 
ফরাসী বিচারপতি, দুইজন প্রবীন 
আইনজীবী সহ অধ্যাপক সাংবাদিকদের ' 
নিয়ে গঠিত । মাকিন রিপোর্টে অবশ্য 
একথা বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনে কিছু 
অনিয়ম ঘটেছে | তবে তা নির্বাচনের 
ফলাফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে 


পারেনি । 











ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ৯ই নভেম্বর ১৯৯০ 





ra চট্টোপাধ্যায় 


শুরুটা হয়েছিল কুম্ভমেলা থেকে | ১২ 
বছর পর কৃম্তমেলা অনুষ্টিত হয় । হিন্দু 
ধর্মের প্রধানরা মেলা উপলক্ষে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এনে জড়ো হন। 
শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালের 
জানুয়ারি মাসে | এইখান থেকেই বি জে 
পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যাত্রা শুরু 
করেছিল | ব্যবহার করা হয়েছিল আদি 
শঙ্করাচার্যকে | ২৯ শে জানুয়ারি থেকে 
৩১ শে জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
উদ্যোগে “মার্গ দর্শক মণ্ডল অধিবেশন" 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল | এবং ফেব্রুয়ারি ৮৯ 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল “সন্ত মহাসম্মোলন” | 

| নে “দেওরিয়া বাবা” প্রকাশ্যে 















লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাবার বাণী প্রকাশ্যে 
পাঠ করেছিলেন প্রাক্তন আই জি এস সি 
দীক্ষিত । এই সম্মেলন থেকেই প্রথম 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, রাম জন্মভূমি ও 
সগলার কৃথ্চভূমি পুনুরুদ্ধার করতে হবে | 
শ্লোগান উঠেছিল, “করেঙ্গে হয়ে 
মরেঙ্গে” | শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল 
বাবসা | বাবার লেখা হাজার হাজার বই, 
ছবি, বাণী প্রভৃতি বিক্রি করা হয়েছিল | 
ভয়ঙ্কর ঘটনা যেটি ঘটেছিল তা হচ্ছে, 
মেটাল লকেট পর্যন্ত মেলায় প্রচুর 
পরিমাণে বিক্রি হয়েছিল | এতসব ব্যাপার 
ছিল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ı ভারতববের 
সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে দেওরিয়া 
বাবার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী | চালু গল্প 
হাছে একটা ৷ বাবার বয়স নাকি ৩০০ 
বছরও ছাড়িয়ে গিয়েছে ı দেওরিয়া বাবার 
পরেই আছেন সাধু হংসরাজ । উল্লেখ্য, 
সম্মেলন করেছেন । প্রকাশ্যে হিন্দু 
Cheam ছড়িয়েছেন । কিন্তু কোনোরকম 





বাধা আসেনি | কেন হল এ জিনিস ? খুব 





দেখাদেখি বন্ধ ৷ হিন্দু মৌলবাদের উগ্রতার 





বিরুদ্ধে সি পি এম যথেষ্ট সরব হলেও, 
তাদের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে | 


এগারো মাস আগে একটি সংখ্যালঘু 
সরকারকে সমর্থন করার আগে সি পি এম 
নেতারা বেশ ভালোভাবেই জানতেন, বি 
জে পির প্রাক নির্বাচনী ara 
তালিকা বলছে, মন্দির-মসজিদ বিতর্ক 
তারা কিছুতেই এড়াতে পারে না। সি পি 
এম নেতারা এটাও জানতেন, প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী নি জে শি যদি অগ্রসর হয়, তার 
ক্ষেত্রে দারুণভাবে পড়বে | 

প্রশ্নটা হচ্ছে, সি পি এম সমস্ত কিছু 
জানা e কেন বি'জে পি-র সঙ্গে যৌথ 
সমর্থনে এগিয়ে এলেন ? রাজনৈতিক 
পরি qe সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এগারো মাস 


ক 













FRY সেতুর ওপর লাঠিচালনার পর-করসেবকদের পরিত্যক্ত জামা কাপড় 


ছোট্ট, অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার কেউ সেদিন ছিলেন না কেন? 

কুম্ভমেলা থেকে যার শুরু, প্রথম পর্বের 
শেষটা হয়েছে গত ৩০ অক্টোবর । 
করসেবার নামে একশ্রেণীর উগ্র হিন্দু 
মৌলবাদী মানুষ ক্ষেপিয়ে তুললেন 
সাধারণ ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের । প্রশাসনিক 
ব্যারিকেড ভেঙে চূড়ান্ত উল্লাস শুরু হল | 
সাময়িক ভাবে হলেও মৌলবাদীদের 
দখলে চলে গিয়েছিল বাবরি মসজিদ । 
হিসেবে Bee হল ধর্মান্ধ কিছু 
মৌলবাদীদের জন্য । সবচেয়ে লজ্জার 
কথা, মৌলবাদীদের সমর্থন প্রকাশ্যে 
এগিয়ে এল বি জে পি। আদবানি নামে 
একজন সামন্ত্রতান্ত্রিক সাধু মার্সিডিস 
গাড়িকে রথ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন | 


সামগ্রিক ভাবে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি | 


আগে পুরোপুরি কংগ্রেস-বিরোধী হিসেবে 
চিহ্নিত হয়েছিল এটা সত্য এবং সেই অর্থে 
বিরোধী da ছিল সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন । 


শুধুমাত্র রাজীব হটাও ক্লোগানের সম্মানে, 
সি পি এমের কাছে বিকল্প কোনো রাস্তা 
খোলা ছিল না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় 
হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় মোর্চা গঠিত হওয়ার পরেও 
সি পি এমের পক্ষ থেকে জাতীয় স্তরে 
বামপস্থার প্রসারতার জন্য কিছুই করা 


অন্কটা কী দাড়াচ্ছে ? এগারো মাস আগে 
সি পি এম কংগ্রেস হঠাও ক্লোগানের 
সমর্থনে বি জে পি-র সঙ্গে যৌথভাবে ভি 
পি সিং সরকারকে সমর্থন জানালে | 
এগারো মাস পরে তারা প্রকাশ্যে স্বীকার 
করলে যে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয় । 
সি পি এমের এই দ্বৈত ভূমিকা (চন? 
এরপর যদি কেউ বলে সি পি এমের 
ভূমিকাও যথেষ্ট রহস্যজনক, সামগ্রিক 


পরিবেশে তা খুব একটা অযৌক্তিক কি? |. 


ভারতের রাজধানীর বুকে বসে 
মৌলবাদীদের হুঙ্কার আগামীদিনের কিসের 


প্রকাশ্য বক্তব্য এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছে | এমন কি, একেবারে শেষ মুহূর্তে 
যখন মৌলবাদীরা অযোধ্যা অভিমুখে 
একত্রিত হয়েছেন, তখনও কিছু 
রাজনৈতিক পোষাকে অরাজনৈতিক নেতা 
কথা বলেছেন । প্রশ্ন উঠেছে, কেন জাতীয় 
স্তরে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
প্ল্যাটফরম তৈরি হল না ? আগামী দিনেও 
যদি একই চিত্রের ধারাবাহিকতা চলে, তার 
ফল হবে মারাত্মক । ভারতীয় ধর্ম 
নিরপেক্ষতা বিপন্ন । অথচ রাজনৈতিক 
নেতাদের একাংশ বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক 
হয়ে উঠেছেন | 

অযোধ্যা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল 
কুম্ভমেলায়, কিন্তু বি জে পি ও বিশ্ব হিন্দু 
পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কী 
করছিলেন তৎকালীন রাজীব সরকার | 
এখানে ব্যাপারটি আরো বেশি 
গোলমেলে | দুটো তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে 
এখানে | বিতর্কিত মন্দির-মসজিদ ইস্যুটি 
তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজীব স্বয়ং 1 
প্রথমত, মন্দিরের কিংবা মসজিদের তালা 





কিংবা বি জে পি নেতা আদবানি সাহেবের 
রথযাত্রার নেপথ্য রহস্য যে রাজনীতি, তা 
বোধহয় নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
না। প্রশ্নটা হচ্ছে বি জে পি এরপর কি 
করবে ? পার্টির একটা অংশ ইতিমধ্যেই 
ঘোষণা করেছেন, পরবর্তী রথের নাম হতে 
চলেছে “কাশ্মীর রথ” | জরুরি ভিত্তিতে 
এই দিকটা নিয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে চিন্তা 
ভাবনা শুরু হয়েছে । সুখের কথা, 
মৌলবাদীদের vea বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে 
জনমত সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু 
মৌলবাদীরা বসে থাকবে না | বরঞ্চ দ্বিগুণ 
উৎসাহে তারা ঝাপিয়ে পড়ার. তোড়জোড় 
শুরু করে দিয়েছে । একবিংশ শতাব্দীর 
প্রাক মুহূর্তে যখন মানুষ কমপিউটারের 
ঠিক সেই সময় একদল উগ্র মানুষ 
ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছেন 1 
সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের হুঙ্কার 
করে তুলেছে | মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
জায়গায় পেশাগত কারণে প্রচুর ভারতীয় 
হিন্দু বসবাস করেন | কী করবেন এখন 
তারা ? মৌলবাদীদের সমর্থক বি বি সি 
ইতিমধ্যে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে 
AOR | প্রচারে ভারতবর্ষে কিছু না হোক 
বহির্বিশ্বে দারুণভাবে প্রভাব পড়েছে | 
ঘরের পাশে বাংলাদেশে বাস করেন প্রায় 


কে 


বিশেষ প্রতিনিধি : উত্তাল সত্তর দশকের 
প্রারম্ভিক পর্বে শুধুমাত্র নকশাল পাটি 
করার অপরাধে কত যুবককে প্রাণ দিতে 








আকাশছ্োয়া করে রেখেছেন | কেউ বলার. =" 
নেই । উপসাগরীয় সংকটের দোহাই দিয়ে 


হয়েছে। 
সবচেয়ে বড় সমস্যা মন্দির না মসজিদ ? 
প্রশ্নটা হচ্ছে, এরপর কি? 


গত মাসের দুই সপ্তাহে 
চোরাচালাননিরোধীকারী সংস্থাগুলি ৫ 


কোটি ১০ লক্ষ টাকার ১৭৯ কেজি 
বেআইনি সোনা আটক করেছে। 
এছাড়াও ওই একই সময়ে ৫ কোটি ৫২ 
লক্ষ টাকার বে-আইনি রূপাও আটক করা 
হয়েছে | তাছাড়াও ওই সময়ে আরো > 
কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার বিবিধ সামগ্রী |; 
আটক করা হয়েছে। 


? 


চতুর্থ পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা 
গিয়ে দাড়িয়েছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষে | 
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি । আন্দোলনের রূপরেখা 
তৈরি হয়েছিল এসবের বিরুদ্ধে | পরিণাম 
হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর । শত শত যুবকের 
প্রাণ চলে গিয়েছিল । তাদের বলা 
হয়েছিল, দেশদ্রোহী । 

অথচ নব্বইয়ের দশকের শুরু কি 
বলছে? একদল মৌলবাদী মানুষ 
রাজনৈতিক ঘেরাটোপের আড়ালে উগ্র 
হয়ে উঠলেন | সবচেয়ে বড় কথা, একদল 
সামাজিক জীব নিজেকে মানুষ পরিচয় 
দিয়ে প্রকাশ্যে প্রকারাস্তরে বলছে অমরা-এ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চাই । 

সত্তর দশকের যুবকরা মৌলবাদকে 
প্রশ্রয় না দিয়েই দেশদ্রোহী আখ্যা পেয়ে. 
গেলেন। অথচ মৌলবাদী শ্লোগান 
সহকারে জাতীয় সংহতিকে যারা বিপন্ন 
করে তুললেন, সারা নাকি দেশপ্রেমী ? 
এরপর কি এমন দিন আসছে যখন খুনী ও : 
লুঠেরাদেরও বলা হবে দেশপ্রেমী ? 








weit । শুক্রবার ৯ই নভেম্বর ১৯৯০ [সাত 








অনেক আগে থেকেই আমরা সত্যজিৎ 
রায়কে চিনি জ্লিগনেট প্রেস প্রকাশিত 
গ্রন্থের অসাধারণ সব প্রচ্ছদপটের শিল্পী 
হিসেবে | তার নিজস্ব স্টাইলের অনান্য 
সাধারণ বর্ণলিপিও আমাদের মুগ্ধ করত | 
তখন তিনি যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত বিদেশী" 
বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান ডি জে কিমারের 
সঙ্গে | বিজ্ঞাপনের ভিসুয়্যালাইজার ও 
ইলাস্ট্রেটর এবং ডিজাইনার হিসেবেও 
সত্যজিত রায় কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন । তারপর যখন চলচ্চিত্র 
পরিচালনায় এলেন তখন তার ছবির সমস্ত 
একে নিতেন এবং এখনো নেন, এমন কি 
পোস্টার পরিকল্পনা ও বর্ণলিপিও | 
ar যখন পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর 
প্রকাশ করলেন, তারও প্রচ্ছদপট এবং 
গল্পের ছবিগুলোও তারই আকা । 
সেইসঙ্গে 'এক্ষণ' পত্রিকার আজ পর্যন্ত 
যতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার 
প্রচ্ছদপট তারই আকা | 

এই অন্য সত্যজিৎ রায়ের পরিচয় 
সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ছয় সপ্তাহ ব্যাপি দুটি 
প্রদর্শনী মারফৎ তুলে ধরা হলো । 
নারাং-এর চেষ্টায় ও উদ্যোগে তার হাউস 
খামের ভিলেজ গ্যালারিতে এই প্রদর্শনী 
হয় | সতাজিৎ রায় এই প্রদর্শনীতে আদৌ 
রাজি ছিলেন না। কিন্তু ডলি“ নারাং 
নিরুৎসাহ না হয়ে বারবার কলকাতায় 
এসে তার বাড়িতে হানা দিয়েছেন এবং 
শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি করিয়েছেন। 


১৯৩৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ 
থেকে বি এ পাশ করার পর সত্যাজিৎ 


‘সন্দেশে’ প্রকাশিত এক 


বিনোদবাহারী, যাকে তিনি প্রকৃত গুরু 
বলে মনে করেন এবং ধার প্রতি তিনি 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাকে নিয়ে “দা ইনার 
আই’ নায় একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে | 
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই 
সত্যজিৎ কলকাতায় ছিরে আসেন এবং 
ডি জে কিমারে -যোগ দিয়ে অঙ্কনশিল্পে 
বিজ্ঞাপনের ভিস্যুয়ালাইজার ও ডিজাইনার 
হিসেবে । 


সত্যজিতের পিতা ও পিতামহ দুজনেই 

শিশুদের জগতের লোক । তিনি সেই 
এঁতিহ্যের উত্তরসাধক!তার পিতা সুকুমার 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, যে পত্রিকা 
তার পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
১৯৪১ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। 
সত্যজিতের চেষ্টায় এটি ১৯৬৬ সালে 
পুনরায় প্রকাশিত হয় । লেখক সত্যজিৎ 
রায় বিশেষ করে শিশু ও কিশোর কাছে 
দারুণ স্দনপ্রিয় | একুমার রায় যখন মারা 
গেছেন তখন তার বয়স আড়াই বছর | 
কিন্তু পিতার অদ্ভূত জগতের উত্তরাধিকার 
সত্যজিত পেয়েছেন ছবিতে এবং লেখায় 
যে জগত তিনি গড়ে তুলেছেন ar 
গাইন বাঘা বাইন’, 'জয় বাবা ফেলুনাথ’, 
‘সোনার কেল্লা এবং “হীরক রাজার দেশে 
ছবিতে এবং পৃস্তকাকারে প্রকাশিত বিভিন্ন 
কাহিনীতে ৷ সত্যজিৎ রায়ের প্রদর্শনী এই 
অদ্ভূত জগতে প্রবেশের দ্বার | 









































দর্পণ 


| শুক্রবার ৯ই নভেম্বর ১৯৯০ [নয় 








সোভিয়েত চলচ্চিত্রে 
পেরেন্ত্রেকোর হাওয়া 


সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রকারদের 

এতিহাসিক পঞ্চম কংগ্রেসের তিন বছর 
আজ অতিক্রান্ত, সাংস্কৃতিক লৌহযবনিকা 
ধীরে ধীরে অপসুয়মান। ওদেশের 
চলচ্চিত্র নির্মাতারা আজ তাদের দেশের 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুব 
খোলাখুলি ভাবেই তাদের ছবিতে দেখাতে 
শুরু করেছেন | ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় 
চলচ্চিত্র নির্মাতা সংগঠনের সম্পাদক 
এলেম ক্লিমভ বেরিয়ে পড়েছিলেন 
বিশ্বপরিক্রমায় সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে 
বিশ্বের দরবারে গ্রহণীয় করে তোলার 
উদ্দেশে ı আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার 
দেশের ছবি সম্পর্কে আলোচনার 
ফলস্বরূপ যে পরিবর্তনের সুচনা হয়েছিল 
আজ তা আরও বৈপ্লবিক রূপ নিয়ে প্রবল 
গতিতে এক নাটকীয় পরিবর্তনের দিকে 
এগিয়ে চলছে | পেরেস্তরৈকার প্রভাব আজ 
ওদেশের চলচ্চিত্রে প্রবল । উনিশটি 
স্টুডিওকে সমস্ত অনুশাসনের বেড়াজাল 
থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই শুধু 
বিনিয়োগ নয়, বিশ্বের বেশ কিছু দেশের 
ছবি প্রদর্শন সংক্রান্ত চুক্তি, এমন কি 
পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার 
পথেও আজ সোভিয়েত দেশ এগিয়ে 
চল্ছে। এ সব কর্মকাণ্ডের মূল্য বিচার 
এখনই করা সম্ভব নয়, তবে একথা সত্য 
যে আজ সোভিয়েত চিত্রনির্মাতারা লাভ 
ক্ষতির দিকটায় যথেষ্ট নজর দেওয়া শুরু 
করেছেন | নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন 
চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্বপ্লব্যয়ে ছবি করার 
এবং তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে 
চলচ্চিত্র ব্যবসায় লাভের অংশটা যেন ঠিক 
থাকে-__তা সে হাসির ছবিই aie বা 
মহাকাব্যের চিত্ররূপই হোক । নচেৎ 
তাদের চলচ্চিত্র প্রযোজনা থেকে 
পাততাড়ি গোটাতে হবে | এই নিদারুণ 
ঘোষণায় অবশ্যই কিছু চিত্রনির্মাতা 
উৎসাহিত হয়েছেন এবং পশ্চিমী দুনিয়ার 
ধাচে ছবি করার জন্য বিরাট লাফ 
দিয়েছেন | কিন্তু এ অবস্থা মেনে নিতে 
পারেন না সনাতনপন্থী চলচ্চিত্র 
প্রযোজক ও পরিচালকেরা | তারা 
বলেছেন ব্যবসায়িক স্বার্থে এগোতে গিয়ে 
শিল্পবোধ নষ্ট হচ্ছে, গৌণ হয়ে পড়ছে 
শিল্পীর অস্তিত্ব । এ সব চিন্তাকে অবশ্য 
কেউই বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। 


পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় 
সোভিয়েত প্রযোজকরা আজ এতই 
মশগুল যে পশ্চিমীদের সুযোগ-সুবিধা 
দেওয়ার জন্য স্টুডিও চত্বরে বিলাসবহুল 
হোটেল এবং পশ্চিমী আদব কায়দায় খাদ্য 
ও পানীয়ের অঢেল ব্যবস্থা করার জন্য 
ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন | মস 
ফিলমের ভ্লাদিমির দোস্তাল ঘোষণা 
করেছেন, তারা শুধুমাত্র বৃহৎ আমেরিকান 
স্টুডিওগুলির সঙ্গেই কারবার করবেন | 
সম্প্রতি ya ওঝেরভ পরিচালিত 
‘স্টেলিনগ্রাড’ ছবিটি তৈরি হল ওয়ার্নার 


সূচনা করে। ছবিটি ১৯৮৮ সালে 


মন্ট্রিয়েল, ভেনিস, শিকাগো এবং লন্ডন 
be uae 3 28 


ড্রাগের 
পোডনিয়েক-এর ‘ইট ইজ ইজি টু বি ইয়ং 
a ‘ট্ৰেজেডি ইন দ্য রকস্টাইল' ছবি 
সোভিয়েত সমাজের মসীলিপ্ত অংশের 
তুলছে সচেতন | 


সোলভাৰ দ্বীপের বন্দী মানুষদের 
ওপর অত্যাচার, তাদের অনশনের ওপর 
তোলা মারিনা গোল্ডোভস্কির তথ্যচিত্র 


‘ডেজ অব এাকলিপস' ছবিটি প্রমাণ করে 
আজ সোভিয়েত লৌহ যবনিকার অবসান 
werd এই শিথিলতা সোভিয়েত 
দেশকে ও সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে কোথায় 
নিয়ে যাবে তা আজ বলা যাবে না। 
বিশ্বের 
মানুষ অধীর. আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে 
এর ফলাফলের দিকে তাকিয়ে | চলচ্চিত্র 
শিল্পে পেরেস্তৈকার প্রভাব কতটা সুফল ৰা 
কুফল এনে দেবে, সে বিষয় জানবার জন্য 
আমাদের বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে 
থাকতে হবে | 
অভ 





‘একলা চল E নাটকে দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃণাল ঘোষ ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


একলা চলো রে 





অৰনী ভট্টাচাৰ্য 





রিচার্ড হগ, GAPS সেগাল, লুই 
far, গেয়ারেলাল, মৌলানা আবুল 
কালমা আজাদ ইত্যাদির লেখা থেকে 
সংগৃহীত তথ্যসম্বলিত এতিহাসিক 
সত্যনিষ্ঠ নাটক উৎপল দত্ত রচিত ‘একলা 
চলো রে" | নাট্যকার অত্যান্ত সতর্কতার 
সঙ্গে দেশ-বিভাগ ও গান্ধী হত্যার ইতিহাস 
তার নাটকে উদঘাটিত করেছেন । তার 
এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসীয় । গ্রুপ 
থিয়েটারগুলি অসম্ভব রকম বিদেশী নাটক 
নির্ভর হয়ে পড়েছে, কেননা বাংলা 
নাটকের অভাব | এই বক্তব্যকে অসত্য 
প্রমাণ করে উৎপল্ল দত্ত বাংলা ভাষায় সৎ 
নাটক লিখে চলেছেন | বাংলার নাট্যামোদী 


তঞ্চকতা | উৎপল দত্ত তার ‘একলা চলো 
a নাটকে এঁতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ 
করেছেন নাথুরাম গড়সে শুধু নয়, গান্ধী 
হত্যা ষড়যন্ত্রে প্রধান আসামী সর্দার' 
বল্পবভাই প্যাটেল | নাট্যশিল্পী, aloes 


তথ্যচিত্রের বিরল প্রতিভা 


‘নন্দন’ সম্প্রতি একটি ভাল অনুষ্ঠান 
উপহার দিল | চলচ্চিত্রকার গৌতমের 
সঙ্গে আলোচনায় তথ্যচিত্রের বিখ্যাত 
পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত নিজের কথা 
বললেন, ঘনিষ্ঠ মহলে যিনি হরিদা বলে 
পরিচিত । গৌতম একদিক থেকে 
হরিসাধনকে গুরু-বলে মনে করেন | সত্তর 
দশকে গৌতম তার প্রথম ছবি 'হাঙ্গারি 
অটাম' তোলার সময় হরিদার ক্যামেরা 


১৯৪৮ সালে তিনি দক্ষিণ 
যান জ্যাকাউন্টা্গি 

পড়তে, কিন্তু ফিরে আসেন চলচ্চিত্র 

বিষয়ে পড়াশুনা করে । এক 


সময়েই হরিসাধনের আলাপ হয় বিখ্যাত 
ফরাসী পরিচালক জা রেনোয়ার সঙ্গে, 
যিনি তখন “দ্য রিভার’ ছবিটি তুলছিলেন 
এখানে | 


হরিসাধন বলেন, একই সময়ে 
সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয় তাকে 
বিশেষ উৎসাহিত করে। তিনি 
সত্যজিতের পরিচয় করিয়ে দেন 


রেনোয়ার সঙ্গে, যার সহকারীর কাজ - 


করছিলেন হরিসাধন। দুজনে তখন 
রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে' নিয়ে ছবি করার 
পরিকল্পনা করেন। সত্যজিৎ লেখেন 
চিত্রনাট্য আর হরিসাধন ছবিটি পরিচালনা 
করবেন | এমন কি অফিসও নেওয়া 
হয়েছিল | কিন্তু কোথায় টাকা ? টাকাও 
মিলল না এবং বিমলার চরিত্রে অভিনয় 
করার মত শিল্পীও পাওয়া গেল না | যদিও 
হরিসাধন মনে করেন “ঘরে বাইরে' একটি 
ভাল ছবি হতে পারত, কিন্তু সত্যজিৎ তার 
১৯৪৮ সালে কৃত এ চিত্রনাট্য সম্পর্কে 
ভাল ধারণা পোষণ করেন AT | তারপর 


উৎপল দত্ত এই নাটক রচনা ও অভিনয়ের 
ag দিয়ে ঠার এঁতিহাসিক নিষ্ঠা ও 
নাট্যসততার পরিচয় দিয়েছেন । স্বাধীনতা 
লাভের জন্য কিছু পদলোভী তথাকথিত 
রাজনৈতিক নেতা ভারতকে দু'টুকরো 
করে যে অপরাধ, যে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিলেন তা এবং মোহনদাস করমটাদ 
গান্ধীর আজীবন অযৌক্তিক নেহেরু প্রীতি 
এ নাটকে অত্যন্ত স্পষ্ট । গান্ধীকে যখন 
দেশ ভাগের কথা 

মাউন্টব্যাটেন তখন মৌলনী গান্ধী তাকে 
লিখে জানিয়েছিলেন যে আমি আজ 
মৌনব্রত অবলম্বন করেছি, কোন কথা 
বলব না। এত কথা গান্ধী লিখতে 
পারলেও দেশভাগ আমি সমর্থন করি না 


তার নাটকে উপস্থিত 


‘SFA চলো a অবশ্যই সু-অ ভিনীত > 


নাটকে | বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও মৃণাল ঘোষের 





পরিচালনায় কোন ক্রটি চোখে পড়ে না। 
পরিচালকদ্বয় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে 
কাজটি সম্পন্ন করেছেন | এ নাটকের আর 
একটি এশ্বর্য মঞ্চ পরিকল্পনা | মনু দত্তের 


অনেক সময়ই অভিনেতা 

উপর সঠিক সময়ে আলো না থাকায় 
তাদের অভিব্যাক্তি দর্শকদের দৃষ্টিগোচর 
হয় নি। ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
সু-অভিনয়ের ,রস গ্রহণের দর্শক ব্যর্থ 
হয়েছেন | অভিনয়ে উৎপল দত্ত, সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মৃণাল ঘোষ, অমর চক্রবর্তী ও মোহন রায় 
এক কথায় অনবদ্য | পরিচালনার দায়িত্ব 
থাকায় হয়ত লেডি মাউন্টব্যাটেনের 
চরিত্রাভিনয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ততটা 
মনোনিবেশ করতে পারেন নি। তাকে 
গেছে, মঞ্চে অন্যের অভিনয় লক্ষ্য রাখায় 
তিনি বেশি ae ছিলেন | 


অভিনেতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে 
আরও সময় লাগবে | সবশেষে অত্যন্ত 
দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে যে, বাংলার 
কৃতি অভিনেত্রী শোভা সেনের অভিনয় 
জগত থেকে অবসর গ্রহণ করাই তার 
পক্ষে এখন শ্রেয় | 
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প্রখ্যাত তথাচিত্র নিমাঁতা হরিসাধন দাশগুপ্তর সঙ্গে আলোচনা করছেন 


পরিচালক গৌতম ঘোষ 
হরিসাধন অনেক অসাধারণ তথ্যচিত্র তৈরি 
করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম টাটা 
Aa ছৰি, যার চিত্রনাট্য করেন 
সত্যজিৎ রায়, সঙ্গীত রবিশঙ্কর এবং 
সম্পাদনা হৃষিকেশ মুখার্জি | 
হরিসাধন দুটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ 
করেন__'একই অঙ্গে এত রূপ' ও 


“কমললতা' ৷ প্রথম ছবিটি সেদিন নন্দনে 
দেখানো হয়। এতে অভিনয় করেন 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়. মাধবী মুখোপাধায় 
ও বসন্ত চৌধুরী | 'কমললতা' তোলা হয় 
শরতচন্দ্রের শ্রীকান্ত (sd পর্ব) অবলম্বনে 
এবং অভিনয় করেন সুচিত্রা সেন, 
উত্তমকুমার ও নির্মলকুমার | 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ৯ই নভেম্বর ১৯৯০ 





মহামেডান স্পোর্টিং-কে “ভাতে মারা'র অপচেষ্টা করছেন মি: ক্লিন দত্তরা 


দর্শকের সঙ্গে মারপিট করতেও গেলেন | 

হার-জিৎ কোনো বড় ব্যাপার A । 
ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলও তো কোনোক্রমে 
মাহিন্দ্র-মাহিন্দ্রকে হারিয়েছে । কিন্তু যে 
নিদর্শন মোহনবাগান রেখে এলো তাতে 
একজন বাঙালি হিসেবে সেই কটা দিন 
দিল্লিতে চলতে ফিরতে মাটিতে মিশে 


সালগাওকর যদি কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে 
গিয়ে দশ টাকার হোটেলে ওঠে তো 
কলকাতার বিশ-পচিশ তিরিশ লাখ টাকার 
টিমগুলি উঠবে তার চেয়ে দশগুণ ভাল 


ফুটবলের গ্ল্যামার প্রায় শেষ করে দেওয়ার 
জন্য আপনাদের চেয়েও বেশি দোষী 
রয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন ক্লাব 
কর্মকর্তারা, আযসোসিয়েশন কর্তারা, এবং 
আরও অনেকে | অবশ্যই একদল দর্শকও 
দোষীদের দলে থাকবে | আমাদের মতো 


‘আমরা অত্যুতৎসাহী অন্যদের ঘাড়ে সব 
দোষ চাপিয়ে দিতে । ফুটবলাররা কখনোই 
স্বীকার করবেন না, সারা বছর ধরে 
অত্যাধিক খেলার জন্য তারাও দায়ী | 
যেমন, ধারা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা 
মহমেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেন তারা ক্লাব 
থেকেও টাকা নেন, আবার বড় চাকুরিও 


করেন। 
কেন £ তারা যদি চাকুরি খেলার জন্যে 
না নিতেন তবে অফিসের হয়ে বছরে 
বাড়তি পচিশ-তিরিশটা ম্যাচ তাদের 
খেলতে হতো না। মজার কথা, কিছু 
ফুটবলার এর পরেও কা 


কথা | এ আই এফ এফ এক সময় আইন 
করেছিল, বড় দল ৬-টির বেশি টুর্নামেন্টে 
খেলতে পারবে না | কিন্তু ভারতের সমস্ত 


ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহমেডান 
স্পোর্টিংকে চায়। তারা টাকার লোভ 
দেখাল ক্লাবগুলি আর সর্বভারতীয় 








কর্মকর্তারা আড়ালে বললেন, 
“স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ওদের ৫০ শতাংশ কমে 
গেছে। মশাই এখন 
হাবিব-মনোরঞ্জন-গৌতম-মিহিরের মত 
জান লড়িয়ে দেওয়ার ফুটবলার কোথায় ? 
সুরজিৎ-সুধীর-ভাস্কর ? un যন্ত্রে 


AR | জয় ছাড়া এরা এখন কিসসু 
বুঝতে চায় না। ওদের কাছে ফুটবলের 
উৎকর্ষতা কোনো ব্যাপারই নয় | তারপর 
মাঠে মারামারি- হাঙ্গামা । ফলে যে 


শিশিরকে ৩১ ডিসেম্বর এবং চিমাকে ৩০ 
নভেম্বর '৯০ পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয় | 
শুধু তাই নয়, তাদের যথাক্রমে ২০ হাজার 
ও ১৫ হাজার টাকার আর্থিক জরিমানা ও 


পারে। ভারা অনেকদিনই শাস্তি ভোগ 


অনেক হাল্কা বোধ করছি | আমরাও চাই 
প্রত্যেক ফুটবলারই খোলা মন নিয়ে মাঠে 
তার সেরা খেলাটা বার করুক | কিন্তু চিমা 
ও শিশির খেলা বাদে মাঠে আর সব কিছুই 


একটা ঘটনা বলি। সম্প্রতি ডুরান্ড 
কাপের সময় মোহনবাগান যতদিন 
দিল্লিতে ছিল ততদিন মুখরোচক সংবাদের 
অভাব হয় নি। মুখরোচক সংবাদ 
সাধারণত খুঁজে থাকে বাংলা আর হিন্দি 
সংবাদ-পত্রগুলি | সাংবাদিকদের ভাষায় 
যাকে বলা হয়: “কচুরি' সংবাদ । ১৯ 
অক্টোবর মোহনবাগান কলকাতায় ফিরে 
এলো | তার আগে সুরত বনাম প্রশাস্ত, 
y ঘোষ বনাম পি কে ব্যানার্জি প্রভৃতি 





সংসার' আর হোটেল সী-রক শেরাটন 


কিছু পাওয়া যায় কি না__তার খোজ 
কর। দেখা গেল, সুদীপ চ্যাটার্জি বেশ 
কিছুদিন ধরেই ইস্টবেঙ্গলে প্রথম একাদশে 
নামছেন না | অথচ সুদীপ বলছেন, "আমি 
এখন পুরো ম্যাচ খেলার ক্ষমতা রাখি Y 





ঘটনা ভুলে যেতে চাই | জানি না ডি সি 
এম টুর্নামেন্টে প্রথম খেলা থেকেই দলকে 
সাহাযা করতে পারব কিনা, তবে আমার 
এখন প্রধান লক্ষ্য কিভাবে দলকে সাহায্য 
করা যায় | বর্তমানের চরম সঙ্কটের হাত 
থেকে দলকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় | 
ডুরান্ডে দল চরমভাবে ব্যর্থ ! 

“আর আমি দলে থেকেও কোন 
সাহায্য করতে পারছি না | এ যে কি যন্ত্রণা 
তা যার জীবনে ঘটেছে, একমাত্র সেই-ই 
উপলব্ধি করতে পারবে, অন্যরা নয় | এই 
৭১-টা দিন আমার কাছে ৭১-টা বছর 
বলে মনে হয়েছে। সব সময় একটা 
আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছি | একদিনও রাত্রে 
ভালভাবে ঘুমোতে পারিনি। একটা 
মানসিক যন্ত্রণা সব সময় মনকে কুরে কুরে 
খেত। তবে এ শাস্তি হয়তো আমার 
জীবনে প্রয়োজন ছিল. শাস্তির আগুনে 
আমি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে গেলাম | 

তবে এবারে অনেক লোককেই চেনা 


গেল | কারা আমার সত্যিকারের 'বন্ধ' তা 


'কালোচিতা" চিমা 
ওকেরি-কে | আই এফ এর হাত থেকে 
অব্যাহতি পেলেও বর্তমানে আরেক 
সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি । এ 
লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখনও পর্যস্ত 
দলীয় কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি 


.করেছে। চিমা ছাড়াও যে ট্রফিজেতা যায় 


তা দু-দুবার প্রমাণ হয়ে গেছে | সে (চিমা) 
দিনের পর দিন এভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গ করে 
যাবে আর আমরা মুখ বুজে তা সহ্য করে 


যাবো তাতো হয় না। তাহলে অন্যরা কি 


দোষ করলো ? আমাদের প্রশিক্ষক তাকে 
দলে চাইলেও আমরা এখনও চূড়ান্ত 





সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। আর কর্তাদের 
ভোটের মাধ্যমেই তা স্থির করা হবে । এ 
বছরে চিমার জন্য আড়াই লাখ টাকা খরচ 
করেছি | আর সে দলের হয়ে ফেডারেশন 
কাপে একটি এবং লিগে ৯-টি মোট দশটি 
ম্যাচ খেলেছে | চিমার এ অমার্জনীয় 
অপরাধ বার বার তো আর ক্ষমা করা যায় 
না।” 


দারুর হতাশ লাগছিল চিমাকে। 
চোখে-মুখে মানসিক যন্ত্রণার ছাপ এখনও 
কাটেনি | প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও 
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চন্দ্রশেখর অবশ্য আরো এক কাঠি 


ওপরে গিয়েছেন। কংগ্রেস (ই)এর 
পদলেহন করতে গিয়ে চন্দ্রশেখর যে 
বাফর্স নিয়ে কিছু একটা কবুল. করে 
- এসেছেন, এটা সাদা চোখেও ধরা পড়ে | 
অথচ গত লোকসভা নির্বাচনে বোফর্স 
একটা ইস্যু ছিল এবং তার ভিত্তিতে 
চন্দ্রশেখর নিজেও বালিয়া থেকে জয়ী 
হয়েছেন | এখন বোফর্স তদন্ত ধামাচাপা 
দিতে তিনি যেন তৎপর হয়ে উঠেছেন | 
পদের লোভে দল, নীতি ও জনগণের প্রতি 
এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেও একজন 
দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা ৮০ কোটি 


থেকে সুতো টানার প্রসঙ্গও তুলেছেন 
একথা আজ আর গোপন নেই দিল্লির 
হোটেলে হোটেলে কয়েকজন শিল্পপতি ও 
তাদের ফড়েদের কক্ষে কিছু রাজনৈতিক 
লেতা, তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা 
সাংবাদিকদের আনাগোনা চলেছে বেশ 
কিছুদিন ধরে। নির্বাচনে প্রকাশ্যে 
শিল্পসংস্থা থেকে অর্থ সাহাযা নেওয়া বা 
পাওয়া এক জিনিস আর শিল্পপতিরা 
‘সরকার গঠন/পতন নিয়ন্ত্রণ করছেন 
‘সাংসদ কেনাবেচা FAA অবস্থার 
তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের | 


গত মাস দেড়েকের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক পরিস্থিতির অনা একটি দিকও 
এপ্রসঙ্গে লক্ষণীয় । এর মধ্যে সংরক্ষণ 
বিরোধী আন্দোলন রামজন্মভূমি-বাবরি 
মসজিদ বিতর্ক তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে | 
তার সঙ্গে আদবানির রথযাত্রা | বিশ্বহিন্দু 
পরিষদের অযোধ্যায় করসেবা নিয়ে 
তুলকালাম কাণ্ড হল | ওদের পরিকল্পনা 


রফা করে ধর্মোন্মাদ করসেবকরা রাতারাতি 
বিনম্র পুণ্যার্থী হয়ে দলে দলে মন্দিরে 
পুজো দিলেন। এটা নেহাৎ কাকতালীয় 


হল । খোলা মনে কিস্তি যখন লিখছি তখন 
সবে স্থির হল মসনদে বসছেন চন্দ্রশেখর | 


নেই। কে কাকে সমর্থন করবেন, কোন, 
দল নিজেরা সরকার গঠনের দায়িত্ব নেবার 
বদলে কাকে সমর্থন করবে, তার ভিত্তিতে 
চন্দ্রশেখর গোষ্ঠী অর্থাৎ নয়া জনতা 
সমাজবাদী দল কংগ্রেস (আই) এর 
সমর্থন পেয়ে সরকার গড়ছেন । রাষ্ট্রপতির 
কাছে বিকল্প পথ ছিল অন্তর্বর্তী নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করা | নির্বাচনের প্রস্তাব সরাসরি 
দিয়েছিলেন একমাত্র বি জে পি দল | ঠিক 
এতোটা সরাসরি না হলেও অদূর 
ভবিষ্যতে নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা 
বামপন্থী দলগুলিও বলেছেন। কংগ্রেস 
(আই) তলে তলে নির্বচনের প্রস্তুতি 
নিচ্ছে, প্রকাশ্যে বলছে তাদের সমর্থনে 


চন্দ্রশেখর গোষ্ঠী দায়িত্ব পেলে সরকার 


চালিয়ে যেতে পার বেন। বড় দলের বড় 


CUM 


আলোচনায় তার দুদফার ভাষণের মধ্যে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ অনেক কথার সঙ্গে বোফর্স 
প্রসঙ্গের অবতারণা করতে ভোলেন নি। 
কেননা, তিনি জানেন, দেশবাসীও ভাল 
করেই বুঝে গিয়েছেন, কংগ্রেস (আই) বা 
সেদলের মদতে যে দলই সরকার গড়ুক 
তাতে বোফর্স SHY বানচাল হয়ে যাবে | 
বিদেশি আদালতের রায় বেরেনোরও সময় 
হয়ে এসেছে | এই শেষ প্রহরে বিদায় 
নিতে হচ্ছে বলে বিশ্বনাথ প্রতাপ যাবতীয় 
নথিপত্র আপাতত রাষ্ট্রপতির হেফাজতে 
রাখবার জন্য সুপারিশ করেছেন | 


এদিকে সরকার গঠন করার ব্যাপারে 
রাষ্ট্রপতির ডাক পাওয়ার আগেই চন্দ্রশেখর 
বোফর্স প্রসঙ্গে একটা মন্তব্য করেছেন | 


NN 





নাড়ুগোপাল ঘোষ 





অযোধ্যা কাণ্ডের পর বাংলাদেশের 
থেকে যখন হিন্দু মন্দির ভাঙার খবর 
পেলাম, তখন চমকে উঠি নি। সন্দেহ 
যেমন ছিল তেমনি আশঙ্কাও ছিল। 

অপ্রত্যাশিত ভাবে শেখ মুজিবের 
সেহধন্য তৎকালীন যুবনেতা এবং 
সাহেবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সীমান্ত পেরিয়ে 
গেলো | আরও পরিষ্কার হল দুই দেশের 
সীমান্তে দাড়িয়ে যখন ওদেশের মানুষের 
বি জে পি শুধু ভারতেই গণতান্ত্রিক শক্তির 
বুকে গুলি করেনি, তারা বাংলাদেশের 
ক্রমবর্ধমান ‘এরশাদ হঠাও’ আন্দোলনের 
বুকেও ছুরিকাঘাত করেছে । এরশাদ 
সাহেব ঝোপ বুজে কোপ মেরেছেন। 
অঘোধ্যার বাবরি 


করে | তাও অতি সামান্য যা ঘটলো প্রচার 
হল তার চেয়ে অনেক বেশি । এরশাদ 
সাহেব নিজেও সংবাদপত্র, টি ভি, 
বেতারের একদল সাংবাদিক নিয়ে ঘুরে 
এলেন এ তথাকথিত Toms এলাকা | 
জারি করে দিলেন গোটা রাজধানী শহরে 
কারফিউ, জারি হল ১৪৪ ধারা । মন্দির 
ভাঙ্গার ধুয়ো তুলে এরশাদ বিরোধী 
আন্দোলন বন্ধ করতে সক্ষম হলেন 


রেজ্জাক সাহেবও একই কথা বলেছেন। 
নিজের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন 
কারই বা ভাল লাগে? তাই কাল্পনিক 
অভিযোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় 
১৪৪ ধারা কারফিউ জারি করে তিনি 
দিলেন আন্দোলনকে কয়েক দিন' 


৭ ই নভেম্বর এই আলোচনা লেখার 
সময় সন্ধ্যায় সংবাদ পেলাম হিন্দুদের এক 
প্রতিনিধি দল এরশাদ সরকারের মন্ত্র 
সুনীল গুপ্তের নেতৃত্বে এরশাদ সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করলে তিনি ঠাদের বলেছেন, 
সকল ধর্মের সমান অধিকার | তিনি ধর্মকে 
রাজনীতির সঙ্গে মিশতে দেবেন না। 





কথা | রাজীব গান্ধীর ক্ষমতা হারানোর পর 


সকালে চন্দ্রশেখরের সাধ পূণ 
হচ্ছে। এবং রাজীব গান্ধী ও কংগ্রেস 
(আই)-এর সমর্থন পেতে (তিনি যে 
কতোটা রফা করেছেন বা করতে চলেছেন, 
তার নমুনাও ইতিমধ্যে কিছু কিছু পাওয়া 
গেছে। 


৭ নভেম্বর লোকসভায় আস্থা ভোটের 


তার বক্তব্য : বোফর্স ‘জাতীয় সমস্যা" 
নয় | এটা একটা দুর্নীতির মামলা, আর 
সেভাবেই তদস্ত হওয়া উচিত | আর তদন্ত 
করার দায়িত্ব সাব-ই্সপেক্টরের, 
প্রধানমন্ত্রীর নয়। সত্যি চন্দ্রশেখরকে 
বাহবা দিতে হয়| যে বোফর্স নিয়ে প্রাক্তন 
রাজীব সরকারের তিনটে বছর দেশ ও 


সাজানো বানানো তথ্য দিয়ে, তথ্য গোপন 


রেখে একটা জনসমক্ষে 
রেখেছিলেন যে রিপোর্টের প্রতি ex পরে 
মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। 


বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম হবে ইসলাম | 
আইন করে তা কার্যকর করতেই 
পারেননি | তার এ কাজ (৮ম সংশোধনী) 
সংবিধান সম্মত হয়েছে কি না তাই নিয়ে 
এখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে | ৮ম 
সংশোধনীর একটা অংশে তিনি হেরেও 
গিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে | 
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স্বার্থান্বেষী ও রাজনৈতিক মহলের চক্রান্তে 


সরানো হচ্ছে হাওড়ার পুলিশ সুপারকে 


মিলি সিন্হা : হাওড়ার রাজনৈতিক নেতা, 
ro মহল, সমাজ বিরোধী ও 
চোরাকারবারিদের এক গভীর AGIA 


দিচ্ছে একশ্রেণীর পুলিশ অফিসার এবং 
কর্মী যাদের দু-নম্বরী আয় SBA জন্য বন্ধ 
--" হয়ে গেছে | অবশ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক 


পি এস এন ne ভার স্থলাভিবিক্ত 
করেন। তিনি এসেই সব গোপন 
আস্তানায় হানা দিতে থাকেন | তিনি তার 
কাজে সহযোগিতার জন্য পান সৎ 
অফিসার নূর আলম, সুমনবালা ও স্বপন 
ব্যানার্জিকে এবং গত এপ্রিল মাসে স্বপন 


ব্যানার্জি (ডি এস পি সাউথ) ও পূর্ণ 


পাত্রের নেতৃত্বে ডাকাত ধরার জন্য এক 
বিশেষ সেল তৈরি,করেন | নাম দেন সি 
পি সি পার্টি | বেসরকারি সুত্রে প্রাপ্ত খবরে 
জানা যায় এই সেল গত সেপ্টেম্বর মাস 


মাধ্যমে জেলা পুলিশ ৩০ জন কুখ্যাত 
ডাকাত, ১৪৭ জন কুখ্যাত সমাজ বিরোধী, 
চোর ছোটখাট ডাকাত ৫৫ জন, ২৫টি 


দেওয়াতে তাদেরও বিরাগভাজন হন। 
কেননা এক একজন ট্রাফিক কনস্টেবল বা 
ইন্সপেক্টর প্রতি মাসে ‘তোলা’ বাবদ 
অনেক উপরি আয় করতেন | তাদের এই 
উপরি আয় বন্ধ হওয়াতে তারাও 





en 


পরে এস পি সত্যেনবাবুর মাথা লক্ষ্য করে 
সমাজবিরোধীরা পাথর ছোড়ে এবং তাকে 
আহত করে | 


এদিকে এ ড়যন্ত্রকারিরা স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার এবং 
সি পি এমের দুই মন্ত্রীকে ধরাধরি করছে 
যাতে ডিসেম্বরে সত্যেন POTS বদলি করা 
যায়। তারা মন্ত্রীদের কাছে ডি সি 
(ওয়ারলেস) চয়ন মুখার্জিকে হাওড়ার 
দায়িত্ব দেবার জন্য বলেছেন । উল্লেখ্য 
মুখার্জি সম্প্রতি ডি সি পদে যোগ দেন | 
এর আগে তিনি উত্তর ২৪ পরগণার 
দায়িত্বে ছিলেন এবং তখন তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ওঠে সমাজ বিরোধীদের অবৈধ 
কার্যকলাপে মদত জোগাবার । যদিও 
মহাকরণে বসে জনৈক মন্ত্রী এই ঘটনাকে 
অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মন্তব্য 
করেন। 


কলকাতা টেলিফোন ব্যবস্থা বিপৰ্যন্ত | 


গৌতমচন্দ্র FA: 
০৮ 
পড়েছে তাতে দৈনন্দিন যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। 
র অব্যবস্থায় বহু শিল্পপতি, 
মন্ত্রী ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুব্ধ । 
তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে খারাপ 
»ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বারে বারে তাগাদা 
দেওয়া সত্বেও টেলিফোন বিভাগ কোন 
উর হো 


তাছাড়া রাস্তায় ব্যাপক খোড়াখুঁড়ি এবং 
ওভারহেডে টেলিফোনের তার চুরির ঘটনা 
এত বেশি ঘটছে যে, অকম্মাৎ টেলিফোন 
ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে 
জানা গেছে এক শ্রেণীর অসাধু টেলিফোন 
কর্মীর সঙ্গে কিছু ব্যবসায়ী যোগসাজস 
করে এস টি ডি লাইন চুরি করছে। তা 


সীসাও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে অন্য 
লাইনে কাজ করার সময় টেলিফোন লাইন 
আর্থিং হয়ে বিকল হয়ে যাচ্ছে | অভিযোগ 
উঠেছে কোন জায়গায় লাইন না বাজলে 
‘১৯৯’ Rg ডায়েল করা 4 
রিসিভার তোলা হয় না। 


অচলাবস্থার হচ্ছে। শহরের যে 
এক্সচেঞ্জগুলি Sl i 
থাকে তা হল 88, ৬৮, ৫২, ৪৬, এবং 


২৯। তাছাড়া লালবাজার, কলকাতা 
কর্পোরেশন, হাওড়ার এস পি, হাওড়ার 
পুলিশ সুপারের বাড়ি সহ উত্তর ও দক্ষিণ 
কলকাতার বহু টেলিফোন লাইনও দীর্ঘ 
সময় ধরে অকেজো হয়ে থাকে | জনৈক 
ব্যবসায়ী কথায় কথায় বলছিলেন, মশায় 
ব্যবসার পাততাড়ি গুটাতে হবে। 
প্রতিমাসে মোটা টাকার বিল দিতে হচ্ছে 
অথচ কাজের সময় কাজে আসছে না। 
বহু টাকা ঘুষ দিয়েও লাইনটা ভালো 
করতে পারিনি | একেই ফ্রি-কলের সংখ্যা 
২৭৫ থেকে কমিয়ে ১৫০ করা হয়েছে 
তার উপরে এই ঝামেলা | 

হাসপাতালে অসুবিধার শেষ নেই। 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তাররা অনেক সময় রোগী 
দেখে বাড়ি যাবার সময় বলে যান অবস্থা 
খারাপ হলে খবর দেবেন | কিন্তু নার্সরা 
শত চেষ্টাতেও তাদের খবর দিতে পারেন 


পড়েছে | জানা গেছে, ওই রিপোর্টে 
ASES অধ্যাপক দোষী প্রমাণিত হন 
fa | অভিযোগ উঠেছিল যে একসময় ওই 
অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর কাছ 
থেকে টাকা নিয়ে পাশ করিয়ে দেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই 
অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই বলে ওই 
তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। 


না। ফলে বহু রোগী শেষ অবধি 
চিকিৎসার অভাবে মারা যান কিংবা হাউস 
সার্জেনদের দেওয়া ওষধের উপরই নির্ভর 
করতে হয় । GIA অব কমার্স গুলিতে 
অবস্থা আরো শোচনীয় । এখানে খোজ 
করেই জানা গেল ASA, গোয়েস্কা, 
বিড়লা, জালান, সিংহানিয়া'দের বাড়ির 
এবং অফিসের টেলেক্স, ফ্যাক্স এবং 
টেলিফোনের অর্ধেকই খারাপ । ব্যবসার 
জন্য এদের কাছে দেশ বিদেশ থেকে প্রতি 
মুহুর্তে 'হটলাইনে' খবরাখবর আসে কিন্ত 
বর্তমানে টেলিফোনে বিপর্যয়ের ফলে 
এদের ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে | তাই 
এরা কলকাতা থেকে অফিস গোটাবার 


তা কলকাতবাসীরা হাড়ে হাড়ে টের 


আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে 


টা 





স্টোনম্যান নিয়ে কংগ্রেস ও 





বি জে পি ব্যাপক আন্দোলনে 





নামছে 





অশোক পাটোয়ারী: বি জে fia 
সাম্প্রতিক রামমন্দির নির্মাণ ইস্যুতে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল দ্বিধাবিভক্ত হলেও 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে স্টোনম্যান ইস্যু 
নতুন করে জল ঘোলা করতে শুরু 
করেছে। রাজ্যে পর পর ১২-টি হত্যা 
হওয়ার পরও রাজ্যের 
স্টোনম্যানকে ধরতে না পারায় পশ্চিবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির 
নেতৃত্ব প্রতিবাদসূচক দীর্ঘ আন্দোলনের 
কথা ভাবছে | 

এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র 


স্টোনম্যানকে গ্রেপ্তার করতে না পারাকে 


সরকারের ব্যর্থতা বলে দাবি করেছেন | 
সোমেনবাবু বলেন, আমরা খুব Aes এর 
বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নামব | ভারতীয় 
বলেছেন, এটা একটা অপদার্থ সরকার | 


ব্যক্ত করেন। মহেশ যোগী এও আভাস 
দেন আগামী ১৭ নভেম্বর শনিবারের 
অমাবস্যা মুড়ি যজ্ঞের মাহেন্দ্রক্ষণ | এর 
পরেই নানা মহলে সন্দেহ জাগে আবার 
বুঝি স্টোনম্যানের আক্রমণ শুরু হবে | 

স্মরণ থাকে, গত বছর ১৯৮৯ সালের 
৬জুন থেকে ১২ জন ফুটপাথবাসী ঘুমের 


টপকে ওপরে ওঠার কৌশল | তা না হলে 
কলকাতা পুলিশ আসামী গ্রেপ্তার করতে 


জানিয়েছে | আরও জানা গেছে, কংগ্রেস 
আগে রেজিষ্টরারের সঙ্গে দেখা করে তারা 


জানিয়েছেন | 

কিন্তু বাম সমর্থিত কর্মীরা এর ফলে 
এক দোদুল্যমান অবস্থার শিকার হচ্ছেন | 
কেননা তারা এটা খুব ভালো রুরেই 
জানেন যে নতুন নিয়ম কার্যকর হলে 
মিটিং মিছিলের অবাধ স্বাধীনতা আর 
তাদের থাকবে না | যত্রতত্র অন্যত্র ঘুরে 
বেড়ানোও বন্ধ হয়ে যাবে । তাই সি পি 
এম সমর্থক কয়েকজন 
অধ্যাপক নেতা এই ঘটনায় বেশ ক্ষুব্ধ | 
এবং দের নেতৃত্বে আস্থাবান কর্মীদের 
মধ্যেও এ সম্পর্কে মতবিরোধ ক্রমেই 


পারবে না, এটা বিশ্বাসই করা যায় না। 


এদিকে স্টোনম্যানকে গ্রেপ্তার করা 
সম্ভব না হওয়ায় বামপন্থী সব দলই প্রায় 
বিরক্ত 1 স্টোনম্যানকে খুজে বার করায় 
পুলিশী ব্যর্থতার সম্পর্কে সি পি আই-এর 
মুখপাত্র ‘কালাসন্তর' তীক্ষ সমালোচনা 
করেছে | সি পি এম দলের শাখা সংগঠন 
ছাত্র সংসদ (এস এফ আই) রাজ্য 
পুলিশের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে৷ 
এস এফ আই-এর সভাপতি তাপস বসু 
বলেছেন, এর অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্ব 
সহকারে পুলিশের করা উচিত | 

রাজ্য কংগ্রেস, বি জে পি ও সি পি 
আই দলের মত আর এস পিও দ্বার্থহীন 
ভাষায় বলেছে, রাজ্যের গোয়েন্দা পুলিশ 
আজ পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারল না, 
শুধুমাত্র তাদের গাফিলতির জন্য | 

বি জে পি-র রাজ্য সম্পাদক বলেছেন, 
রামমন্দির ইস্যুটা মিটে গেলেই কেন্দ্রীয় 
স্তরে তারা স্টোনম্যান নিয়ে আলোচনায় 
বসবেন | রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 
বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি সুকুমার 
ব্যানাজি ঘোষণা করেন | 


প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
সোমেন মিত্র এবং আই এন টি ইউ সি-র 
বসুর সরকার নিজেই স্টোনম্যান | তাই 
এত বড় ব্যাপারটাকে নিজেরাই চেপে 
যেতে চাইছেন | দুই নেতাই জানান, তারা 
সত্য উদঘাটনে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে 
সামিল হবেন । বিষয়টিকে তারা অত্যন্ত 
গুরুত্ব দিয়েছেন বলেও নেতৃদ্বয় জানান | 
পুলিশ এই ব্যাপারটায় কেন যে সবর 
হচ্ছে না, তা ভেবেই পাচ্ছি না। এই মন্তব্য 
করেছেন সি পি আই এম কেন্দ্রীয় কমিটির 
অন্যতম নেতা অনিল বিশ্বাস | 

অন্যদিকে জ্যোতি বসু পুনরায় 
বলেছেন, স্টোনম্যান সম্পর্কে তদস্ত 
চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া 


তবে সমস্ত রাজনৈতিক দল কিছুতেই 
সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, কেন এবং কে 
এই নিরীহ মানুষগুলোকে প্রাণে হত্যা 
করছে ? 


পুরনো নিয়ম সংশোধন করে যে নতুন 
নিয়ম কার্যকর করতে চলেছেন তাতে 
আছে--€ক) কর্মচারীরা পৌনে দশটার 
পর ঞ্ঘকে সাড়ে এগারোটার মধো এলে 
লেট মার্ক পড়বে । (খ) মাসে এইরকম 
গাচটি লেট মার্ক পড়লে তার একদিনের 
ছুটি কাটা যাবে । (গ) দুপুর একটার পর 
এলে কোনও কর্মচারীকেই উপস্থিত বলে 
গণ্য করা হবে না। (ঘ) কোনও কর্মচারী 
যদি সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর 
একটার মধ্যে অফিসে আসেন এবং এই 
ধরনের ঘটনা যদি মাসে দু'দিন ঘটে 
তাহলেই একটি ছুটি কেটে নেওয়া হবে। 
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কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন (লেঃ 
কর্নেল) ভবানী সিং | ভোটে সুবিধা পাবার 
আশায় তিনি রাজধানী জয়পুরে তার 
রাজ-সম্পত্তির অংশ থেকে এক টুকরো 
বিশেষ জমি মুসলমানদের দান করেন। 
ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দারুণ চটে 
যায় এবং নির্বাচনে এ কেন্দ্রে বি জে পি 
প্রার্থী গিরধারীলাল ভার্গবকে জিতিয়ে 
দেয়বেশ ভালভাবে । বিধানসভা 
নির্বাচনেও হিন্দু ভোটররা জয়পুর শহর ও 
শহরতলীর প্রতি কেন্দ্রে বি জে পি 
প্রার্থীদের বিজয়ী করে। 

এইভাবে শুরু হয়ে যায় হিন্দুত্বের 
প্রতিক্রিয়া । প্রথমে চাপা অবস্থায়, তারপর 
খোলাখুলি । মার্চের গোড়ায় রাজ্যে 
ক্ষমতায় আসে বি জে পি ও জনতা দলের 
মিলিত সরকার । পূর্ব রাজস্থানে জয়পুরের 
অনতিদূরে স্বল্প বিকশিত শিল্পনগরা 
রিয়াওয়ার । এখানে হিন্দু মুসলিম 
মানসিকতা দাঙ্গা করার জন্য উন্মুখ | 
যেমন দক্ষিণ রাজস্থানে শিল্লোন্নত কোটা | 
গত বছর কোটায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় বোমা ইত্যাদি অস্ত্র 
প্রয়োগ করে | নিহত হয় ১৮ জন | সে 
সময়  রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত । মুখ্যমন্ত্রী শিবচরণ মাথুর রাজীব 
গান্ধীর রাজনৈতিক অভিপ্রায় মেনে চলতে 
এবং কংগ্রেসি মার্কা ক্ষমতা-রাজনীতিতে 


হয় | পরে রথযাত্রার জয়যাত্রায় আদবানি 
এগোলেন জয়পুরের দিকে | পথে পড়ে 
ভিলওয়াড়া জেলা | সেখানে হামীরগড় 
নামে ছোট কসবা শহর, যেখানে গরীব 
মুসলমানরা আক্রান্ত হয় বড়লোকের 
অধীন স্বয়ংসেবকদের হাতে | ব্যাপারটা 
পরে ধামাচাপা পড়ে যায়। 

কিন্তু ১২ তারিখে আদবানি এলেন 
জয়পুরে সোডালা অঞ্চলে | দুদিন আগে 


Ls 





থেকেই সাজ সাজ রব। তোরণাদ্বার, 
বাহনারোহী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, 


শোভাযাত্রা এবং শহরের জনবহুল 
কেন্দ্ৰস্থলে জনসভা | উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হল, ১২তারিখের ঠিক ১২ দিন পরে 
জয়পুরে ঘটল শতাব্দীর জঘন্যতম দাঙ্গা | 
কেন ? ঠিক তার আগের দিন ২৩ তারিখে 
আদবানির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আহুত 
ভারত বন্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে হিন্দু 
ধর্মোন্মত্ত রাজনৈতিক নেতাদের হরতাল ও 
জনজীবন স্তব্ধ হল ২৫ তারিখে | কিছু 
বোকা মুসলমান তাদের দোকান বন্ধ 


ya 
® 








করতে ইতস্তত করেছিল, যা জয়োম্মাদ 
হরতালিদের প্রবৃত্ত করল খুন-খারাবিতে, 
দোকান লুটপাটে ও তছনছ করায় | ক্রমশ 
চলল খুন ও পাল্টা খুনের অভিযান | 
WIS দাউ করে AA রামগন্ধবাজার, 
ব্ৰহ্মপুরী, চার-দীবারী, _ শান্ত্রীনগর, 
কোতোয়ালী | প্রথম দিনেই প্রাণ হারাল 
৩১ জন | পরবর্তী দুদিনে মৃতের সংখ্যা 
দাড়াল 8¢ | আগুনে পুড়ে ও ধারালো 
অস্ত্রে আহতদের সংখ্যা ২০০-র PIE | 
তবে সরকারি হিসেব কখনোই বাস্তবের 
ধারে কাছে পৌঁছায় না | যেমন, জয়পুরের 
সওয়াই মান সিং হাসপাতালে 
স্থানাস্তরিতদের সংখ্যা ১২৮। কিন্ত এ 
ছাড়াও প্রচুর আছে পলাতক মার-খাওয়া | 
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পরিপন্থী এহেন জঘন্য মানব-হত্যা ও 
মানবিক সম্পদের বিনাশ ঘটতে দেওয়া 
যায় না। 

জয়পুরের দাঙ্গায়ই শুধু প্রমাণ হয়নি 
যে, ধর্মোল্মাদের কাছে ধর্ম-নিরপেক্ষতার 
পরাজয় সুনিশ্চিত । কোটা থেকে 
উদয়পুর, নাগৌর থেকে পালি, যোধপুর 
থেকে রিয়াওয়ার সর্বত্র বহুবার 
রাজনৈতিক নেতারা খেটে-খাওয়া সাধারণ 
মানুষকে ধর্ম ও জাতি-প্রভুত্বের আপন 
স্বার্থে ব্যবহার করেছেন | 

দেখা গেল, দাঙ্গার আগুন নিভতে না 
নিভতেই শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক 
ক্ষমতার গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি । ২৭ 
তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ 


রিয়াওয়ারের রাস্তায় জ্বলছে মোপেড ও সাইকেল 


বেওয়ারিশ লাশ তো গোনা-গুনতির 
বাইরে | 

সব মানবিক ট্রাজিডির করুণ রস ছাড়া 
পরিহাসের দিকও থাকে | ২৪শে বুধবার 
টি ভি-তে রাজস্থানের বি জে পি মুখ্যমন্ত্রী 
ভৈরো সিং শাখওয়াতকে বিবৃতি দিতে 
শোনা গেল ı বাধা গতের সমবেদনা ও 
সদিচ্ছার সুরে ধোপদুরস্ত কথা শ্রোতাদের 
বোঝাতে, কেন রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ হল 
সময় থাকতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
ব্যবস্থা নিতে | কিন্তু কোন বিবেকসম্পন্ন 
জনসেবকের কাছ থেকে জানতে পারা 
গেল না জয়পুর যখন জ্বলছিল তখন 
তাদের কেউ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মানবরূপী 
রাক্ষসদের সামনে এসে রুখে দীড়াননি 
কেন | বোঝাতে চেষ্টা করেন নি সভ্যতার 


সঈদ যোধপুর হয়ে জয়পুর এলেন | তার 
উদ্দেশ্য দাঙ্গা-পীড়িত লোকদের স্বচক্ষে 
দেখা এবং কেন্দ্রের পক্ষে দুঃখ-কষ্টের 
বিবরণ নেওয়া | তার তদন্ত যাতে সফল 
না হয় তার জন্য রাজা সরকার নানা বাধা 
খাড়া করলেন। প্রশাসনিক অজুহাতে 
তুলে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে আহতদের 
মধ্যে কয়েকজনকে দেখিয়ে তাদের বিদায় 
দেওয়া হল। একথা মিথ্যা অপবাদের 
নীচে চাপা দিল রাজা প্রশাসন যে, দাঙ্গার 
প্রথম দিনেই, অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আগ্রহ সত্বেও 
কেন্দ্রের পাঠানো সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি 
যদিও এই টালবাহানা সজ্ঞানে করেন রাজ্য 
সরকার | 
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১৯১৭ সালের এপ্রিল | লেনিন এলেন পেত্রোগ্রাদে 


হীরেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায় 


সামাবাদের পরিপূর্ণ-শত্রক্তা করছেন 
ইয়েল্ৎসিন- অনেকে, আর তাদের, 
a ee 
“বিদ্বান' প্যারা আবার নিজেদের 'ডক্টর' 
বলে ঘোষণা করতে হাসাকারভাবে বাস্ত!) 
tabs প্রকাশিত সোভিয়েত পত্র- 
পত্রিকায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিষয়ে এমন 
নির্লজ্জ (এবং আমাদের বিদ্যা সীমিত হলেও 
আমাদের বিচায়েও farra) শত্রুতার 


সোভিয়েত পার্টির ২৮শ কংগ্রেসে মার্কস-এর 
নামোল্লেখ না ছয় প্রায় না-ই রইল কিল্ত 
মারকসনীতির প্রয়োগ ও তা নিয়ে যুক্তিও 
এখন wets: গরবাচাভ-এর লেনিন 
বিষয়ক বিশেষ যন্তঃতাঢ়িও কনে, পড়ে যাচ্ছে 

_ ইংয়েজী তরজযায় (যা নিশ্চয়ই সাবধানে 
প্রচারিত হয়েছে) দেখি লেনিনকে 
'অভিজাত' ( of noble birth) বলা 
হয়েছে যদিও তাঁর পিতা ছিলেন fer 
বিভাগের কর্মচারী হয়তো গরবাচাভের 
অধচেতনায় ছিল মৃচি-ঘয়েয ছেলে প্তালিন- 
a কথা (যে স্তালিন Parra তো 
বটেই, মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পরেও বৃকি 
এমনই 'সর্বশতিগ্মান' যে od যা-খুশি-তাই 
করতে পারতেন আর আজও ATACA 
সবকিছু. আধুনিক গদ্ডগোলের মূল 'হেতৃ 
তিনিই!)। এ হলো একট অবান্তর, কথা, 








কিন্ত্ত মলে এসে পড়ল এমন “ভাবে যে 
উল্লেখ না করলে অস্বস্তি হতো। যে কথা 
JACA তা হলো যে “Wanted 
Non-Bolsheyism” আখা দিয়ে মস্ত 
লেখা 'বিদ্বান'-দের নামে fr এবং 
অবলীলাত্রমমে ছাগা হয় সোভিয়েত পত্র- 
পত্রিকায়। ছাপা হয় সল্ংসেনিৎসিন-এর 
নাষ্কারজন্ক CHITA _ যত 'বড়ো' লেখক 
তিনি হন না কেন, লেনিন-সমেত সকল 
বলশেভিকদের Rea তার ধিম্কার সইতে 
হবে সোভিয়েত প্রকাশনের মাধামে?, 
দুনিয়ার সব দেশে যায়া সোসালিস্ট 
বিপ্লবের জন্মভূমির্কে ভালোবাসতে 
শিখেছে। তাদেরই বরদাস্ত করতে হবে এ- 
সব কান্ডকারখানা? ‘fas টাইমস' 
উল্ল্‌স্রিত বর্ণনা হয়েছে যে বিশ্ব দাবা 
'চাঙ্গিপয়ন” হবার প্রতিষ্যোগিতায় পূর্বতন 
বিশ্বজয়ী কারপভ্‌ সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
পার্টি ছাড়ছেন লা Ferre rag মিশ্বজয়ী 
কাসগারভ (যিনি খেতাব বাচাবায় লড়াইয়ে 


আমাদের মতো গরিব দেলে হাজার 
ধান্দা নিয়ে বাতিবাস্ত আমাদেয় কায়ও সাধা 
নেই, প্ৰবৃত্তিও নেই, সম্প্রতিকার সোভিয়েত 
পত্র-পত্রিকা বিশ্লেষণ করার আর ছাপিয়ে 
বিলি করার। নইলে চমকদায় হতো সেরকম 
একটা বই। তাছাড়া সোতিয়েত বা 
সোস্যালিস্ট ইতিহাসের চর্চা আমরা করি 





দাড়িয়েছে 'ওয়াশিংটন নিউজ"! রণদিভেকে 
বহুকাল ধরে জেনেছি বলেই কেউ ভূল 
বুঝবেন না ভরসা করে বলতে পারি যে তিনি 
যেন মরে বেঁচেছেন। আমাদের মতো বেঁচে 
থেকে সোভিয়েত প্রচার বাবস্হার অসম্ভব 
নিম্নগামিতা দিক্ললর পর দিন দেখার যন্ত্রণা 
পেতে হচ্ছে না। যাক্‌ সেকথা - কিন্ত্ত সহজে 
ভুলতে পারা যায় না যে সোভিয়েত ও 
অন্যানা প্রাক্তন সোস্যালিস্ট দেশে লেনিনের 
স্মৃতির লঙ্জাহীন অবমাননা বিষয়ে পার্টির 
২৮শ কংগ্রেসে প্রস্তাবে একটু নরম 
সমালোচনা করে বলা হলো যে অতিরিক্ত 
প্রশংসা ( over-praise) যেন লেনিনকে 
করা না হয়! আমার বেশ মনে আছে 
আমাদের পার্টি ভেঙে যাওয়ার আগে, ১৯৬২ 
সালে হায়দরাবাদে জাতীয় পরিষদ সভায় 
(সোভিয়েতের ২২শ কংগ্রেস নিয়ে 
আলোচনাবাপদ্দেশে) আমরাই কথা 
তুলেছিলাম যে লেনিনের দেহকে 
‘mummy’ 
মনোমত ছিল না। আমরাও অনেকে পছন্দ 
করিনা। কিচ্ত্ত সে দেশের জলমানসে 
লেনিনের যে অতৃলন মর্যাদা তা ভেবে এ 
ব্যাপারে আমাদের মতো বাইরের লোকের 
পরামর্শ অবান্তর আর অনুচিত। সে যাই 
হোক, লেনিনমূর্তি কোথায় কোন ÁS ভাঙল 
এটা বড়ো কথা নয়, যা হলো রীতিমত 
ভাবনায় তা হলো লেনিন-নীতির 
জাজ্ছুলামান বর্তমান প্রাস্গিকতা ও মূলা 
ভূলে গিয়ে ups, ,বিপ্লব বিরোধী, 
আপাত-সহজ এবং wens লাভের 
লালসায় প্রণোদিত: পথে চলতে যাওয়া। 
আবার বলি, এ নিয়ে মস্ত বই জিখেও 
বোঝানো res) কিন্ত এই বিষম বিকট 
ভ্রান্তি পরিহার করে চলার শহিদ আমাদেরই 
কমিউনিগ্ট আন্দোলনকে নানা অপর্নিজ্ঞাত 
পরীক্ষণ-নিরীক্ষণর wet দিয়ে অর্জন করতে 
হবে। 


হিসাবে রাখাটা লেনিনের ' 


AE 
pos: 


athe 


’ 
e 


মনে পড়ছে আল্দ্রোপত্‌ একাধিকবার চেষ্টা 
করেছিলেন বেশ কিছুকাল ধরে বেড়ে ওঠা 
দূর্নীতি রোধ করতে। তিনি মার্কয-এর উক্তি 
তুলে ধরে বলেছিলেন যে ধলতন্তর 
সম্ভোগসর্ব্বতাকে বাড়িয়ে তোলে। 
মানুষকে বিলাসবাসনের দিকে লালায়িত 
করে তোলে, মানুষের স্বস্তি ও সভাতার 
সঙ্গে সামঞ্জসা রেখে যে সামাজিক 
‘প্রয়োজন’ প্রণ সমাজ ও রাদ্ট্রের কর্তবা, 
তার বদলে বানিয়ে তোলে “অস্বাভাবিক 
স্বার্থপ্রধান, অসামাজিক চাহিদা, 


'মনৃষ্যোর্টিত প্রয়োজন" (“human need) 
না মিটিয়ে ওপরতলার কিছু মানুষের 


হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। 'পেরেট্তৈকা'-র 
কল্যাণে গোটা ইউরোপ থেকে সমাজবাদী 
শাসন গৃটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া আজ বহৃদূর 
অগ্রসর। পশ্চিম জার্মানির তুলনায় পূর্ব 
জার্মানির যে সমাজবাদ 'আশ্চর্য' কতিত্ব ( 
pes! দেখাতে পেরেছিল, সেই পূর্ব 

জার্মানিকেও ভেসে যেতে দেওয়া হলো এই 
বিলাসবাহৃলোর প্রলোভনে ।, এটাই অবশা 
একমাত্র কিংবা প্রধান ব্যাপার নয়। far 
পাচ বছর ধরে চলেছে সমাজবাদ 
সামাবাদের অবমূল্যায়ন আর TS 
মিখ্যাভিত্বিক অবমাননা। yy তত্ত্বগত দিক 
থেকে an) সর্ববিধ বিচারে 'পশ্চিম' জগতের 


অর্থনীতির কথা ওঠে তখনও তারস্বরে বলা 
হয় যে এই 'বাজার' অর্থনীতিই হলো 
সভাতার একমাত পরিচায়ক। সমাজবাদী 
বাবস্হাতেও 'বাজার' আছে, কিন্ত্ত তা ছলো 
অনা কথা। সমাজবাদ কখনও নিছক 
বাক্রিগত 'সম্পত্তিকে ( property) সম্পূর্ণ 
নস্যাৎ করে AT! মার্কস-এর APTA রয়েছে, 
"The Knell of Capitatist private 


property is sounded” থাক সে কথা 
কিন্ত নভেন্দ্র বিপ্লবকে স্মরণ করেই আজ 
কন্ট হয়. দেখে যে ইউরোপে সোস্যালিস্ট 
দেশগৃলি নীতির মূল থেকে SS হয়ে ছুটেছে 
"সভা, ইউরোপীয় আধুনিক (কেউ কেউ যোগ 
দিশ্ছেন Ara’) আলেয়ার দিকে! 
গরবাচাভ ACH ঘোষণা করছেন £ “Our 
Common European homeland"! 
এজনাই ইউরোপ-বহির্ভত জগৎ আজ 
সোভিয়েত দেশে অবহেলিত, যা পূর্বে 
অকল্পনীয় fer) এজনাই সোভিয়েত 
পত্রিকায় কিউবা এবং amy নিল্দিত। 
‘তৃতীয় দুনিয়া' ধতর্বাই নয়, New 
International Ecomic Order, New 
International Intromation Order 
Tote শিকায় তুলে রাখা হয়েছে, এশিয়া 
আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার faite 
মানুষের বিষয়ে অনীহা ও অবজ্ঞা। এ জনাই 
সোভিয়েত কাগজে পড়ি ইরাকের বিরদ্ধে 
লড়তে চাইছে সোভিয়েত নাগরিক! এজনাই 
ইতিহাসের পর্যালোচনা করে সোভিয়েত 
'বিদ্বান' এর দল বোঝাতে চাইছেন যে 
সোভিয়েত এবং সমাজবাদ-সামাবাদের 


বিরুদ্ধে পশ্চিম জগতের সুদীর্ঘ অভিযান 
একদিক থেকে যুক্তিযুক্ত, কারণ, দোষ প্রায় 
সব ক্ষেত্রে ছিল সোভিয়েতের এবং 'পশ্চিম' 
জগতের 'গণতান্বিকরা' খুব বেশি কিছু 
অন্যায় করেননি আবার এমন একটা প্রসম্গা 
DAMA করে ফেলা হলো যা নিয়ে অনেক 
কিছু বলা দরকার। এখানে Y জানাতে চাই 
যে 'ইউরোপ' নিয়ে এ-মাতামাতি জগতকে 
বাঁচাবে না। নতুন সমসুযোগভিন্তিক সমাজ 
গড়া তো E দৃরেরই কথা। গরবাচাভ 
মার্কস-এর ভবিযাদ্বাণী (১৮৫৮) যে ‘re 
ইউরোপে ' ঘিগ্লব স্কাপ্পিত যদি হয় আর 
জগতের অধিকাংশ থাকে ধনতন্ত্ের অধীন 
তা হলে বিপ্লব তো সহজেই 'নিষ্পিষ্ট' 
হবে। ইউরোপের গুরুত্ব অবশা অনস্বীকার্য। 
সেখানকার সমস্যা সমাধান এবং শান্তি ও 
প্রগতি সাধনের প্রয়াস অতান্ত মহার্থ ঘটলা। 
কিন্তু সৃচ্হির মার্কসবাদী চিন্তায় সর্বাবশ্বের 
মেহনতী মানুষের সংহত সংগ্রাম প্রস্ততি ও 
প্রয়াসের যে RT নভেম্বর বিপ্লব 
বার্ষিকীতে সর্বপ্রথমে স্মরণীয়, তা থেকে 
সবাই যেন বিচ্যুত না হই। 

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 
পশ্চিম জগতের সায্রাজাবাদী বার্থতায় 
বাঁথত হয়ে এবং সম্গে সম্গে তদানীন্তন 
সোভিয়েত সমাজের '&তিহাসিক we" দেখে 
উদ্দীপ্ত বোধ করে লিখেছিলেন, 'মানৃষের' 





নির্মল 
আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই 
পূর্বাঞ্চলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত ra) 
murga werte প্রাঁতকারহশীন 
অপরাধ মনে করি।' ভারতেও ভালো লাগে 
রবীন্দ্রনাথের «fry থেকে উদশাত এই 
অপরূপ অভয়বাকা। এ দেশে ১৯১৯ সালে 
জ্ঞালিয়ানওয়ালাবাশ হত্যাকান্ডে যারা শহীদ 
ছিল 'আগার্মী দিনের বলশেডিক" 

(tomorfows BolsheviK'%) আমরা 
'অভাজন — তাই এই প্রত্যাশা পরিপূর্ণ করার 
সাধা আমাদের হয়নি - কিন্ত পেয়েছি তো 
আমরা আমাদের এই সৃপ্রাচীন দেশের শ্রেষ্ঠ 


কেউ যদি E শব্দ বাহারে রষ্ট হন তো 
লাচার। আমাদের যে-এঁতিহা (এমন কি বাকা 
বাবহারেও) তাকে কেবলই Ta তো 
কামা নয়। তাই আবার রর্বীষ্্রনাথক্কে জ্মরণ 
কয়ে নভেম্বর বিপ্লব দিব নিজেদেরই 
আম়রা শোনাব, 'বায়ে বারে তোরে / ফিরে 
পেতে হবে / বিশ্বের অধিকার।' যত mf, 
ঘত pfs আসুক না কেন, বিপ্লবের 
যাক়তার পরাজয় cat) 


CM: গণশাক্তি 





দর্পণ । শুক্রবার ১৬হ নভেম্বর ১৯৯০ [নয় 





| 


প্রযোজনা 'বলিদান' গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঘটনা, পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, লাম্পট্য 

পুরনো মঞ্চ সফল নাটকের পুনর্মধ্চায়ন । ইত্যাদি | উপস্থিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র । ০৬ 

১৯০৫ সালে গিরিশচন্দ্র লেখেন এই প্রতিটি দৃশ্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে Gren এগ 
নাটক | বিবাহে পণপ্রথা ও তার কুফল সাজিয়ে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী Sm San অভিব্যক্তি 

নাটকের মূল উপজীব্য । ‘বলিদান’ যে স্বভাবসিদ্ধ মুব্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন | উঠেছে। কালী 
সময়ের নাটক সে সময় নাটকের অভিনয় চৌধুরীকেও ভালো 
হত সারারাত্রি ধরে | সেই প্রায় সাড়ে পাচ “চাক ভাঙ্গা ay বা শোয়ায়িকে'-র কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে 
ঘণ্টার বিশাল “বিলদান'-কে সম্পাদক বিভাস 'বলিদান-এ অনেক পরিণত । . জোবি। এই চরিত্রে 
“পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী আড়াই ঘণ্টার শাশুড়ির বউকে ধরে মারা বা লম্পট : করেছেন সুরঞ্জনা 


কর্তব্যপরায়ণ | আসন্ন নির্বাচনে মন্ত্রীর দল বধূ পুনম ধীলন দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর em 

তার বিপক্ষ দলকে সভা করতে দেয় না, a Se 

তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করে। সদ | বধ করেন না, + 

সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয় অঞ্জুন। পাছে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে ডিশার নায়ক উত্তম va ০ 

ছাদের লাজ করে কাটে কুকের দেবীকেও জেলে যেতে হয় | ও দায়িত্বটা ওড়শার নাঃ বাংলা 

মিশ্রণে এক কায়দায় | ঘোষকের ওপর ছেড়ে দেন পরিচালক 

আমাদের se: a অফিসাররা এ সুখেন দাস। ছবিতেও জনপ্রিয় তা চান 
. দৃশ্য দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত প্রযোজক সুকাস্তবাবু “ন্যায়দণ্ডে” মন্ত্রী 

হবেন কিনা? সদাশিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাপস দত্ত : ১৯৬৯ সালের কথা । উত্তম সেই থেকে তার বাংলা প্রীতির উন্মেষ তপন সাহার 'আপনপর' | 

পুলিশ অফিসারটির এহেন বেয়াদপি 'প্রযোজক' আর “অভিনেতা' শব্দ দুটি যে মহাস্তি কলেজে নাটক করে সু-অভিনয়ের ঘটে । বাংলার উত্তমকুমার উত্তম মহাস্তির চরিত্রের গভীরতা থাকলে উত্তম চাকর 
সহ্য করেন না whem) পুলিশ নিশ্চয়ই তার জানা ছিল জন্য পুরস্কার পান । এই পুরস্কার হাতে প্রিয়তম নায়ক ı তিনি উত্তমকুমারের নগর মালিক, গুণ্ডা, পাণ্ডা সে কোনে চরিত্রেই 

এই দুঃসাহসিক কর্মে তুলে দিয়েছিলেন বিশিষ্ট পরিচালক সাধু দর্পণে, অপরাজিতা ও ব্রজবুলি ছবি তিনটি মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করেন | সিরিও 

জেলে পাঠান | আসামীর বিপক্ষে যথেষ্ট তিনি ব্রতী হতেন না। এদের জন্যেই মেহের। এরা একই পাড়ায় থাকতেন। দেখেছেন | বাংলাভাষা জানার জন্য তিনি কমেডি চরিত্র ঠার বেশি পছন্দের । “ay 
প্রমাণ না থাকায় খুনের আসামীর ছ'বছর বাংলা অভিধানে “অভিনয়' শব্দটার অর্থ তাই সাধু মেহেরের হাত থেকে পুরস্কার বাংলাছবিতে অভিনয়ে আগ্রহী | ‘নয়া নিরুপমা' নামে এইরকম একটি ছবি তিনি 
কারাবাস হয় । ভারতীয় পেনাল কোডের  পাণ্টানোর দরকার হয়ে পড়েছে মনে নেওয়ার ব্যাপারটা উত্তমের কাছে জহের' নামে একটি হিন্দি ছবি তিনি করেছিলেন বলে জানালেন | উত্তমকে 
এহেন বলাৎকার বুঝি এ দেশের হচ্ছে। পুনম ধীলনকে বোম্বাই থেকে অস্বাভাবিক মনে হয়নি । কিন্তু পরবর্তী করেছেন। কথায় কথায় উত্তম 'কবিতা' নামে একটি টেলিফিল্মে দেখা 
চলচ্চিত্রেই সম্ভব | ম্ত্রীমহোদয় এতেও আনা হয়েছে। তিনি ঠার শরীর দেখাতে . কালে উত্তমের জীবনে সাধু মেহের বললেন, হিন্দি ছবির পরিবেশ ভাল গেছে। তিনি টিভিতে অভিনয়ে খুব একটা 


আশীর্বাদ হয়ে আসেন | অভিনয় জীবনের লাগেনা I সুযোগ পেলে বরং বাংলা ছবি উৎসাহী নন। বাক্তিজীবনে তিনি সবার 
সুচনা প্রসঙ্গে উত্তম বললেন__ ‘আমি পরের পর করবো। ওড়িশায় যথেষ্ট সঙ্গে সু-সম্পর্ক রেখে চলেন | এখানকার 
তখন লুষিয়ানায় চাটার্ড আআকাউনটেন্টের জনপ্রিয়তা পেয়েছি । বাংলা ছবিতেও তাপস পাল দেবশ্রী রায়, প্রসেনজিৎ, 
চাকরি করি। এক মাসের ছুটিতে বাড়ি জনপ্রিয়তা চাই।' 'ভাগ্যলিপি' ছবির ইন্দ্রাণী দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ইতিমধ্যে তার 
এসে শুনি সাধু মেহের 'অভিমান' নামে মাধ্যমে উত্তম মহাস্তি ব্যাপকভাবে বাংলার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে | এক ফাকে মিঠু 
একটি ছবি করছেন। ছবির নায়কও প্রায় দর্শকের কাছে গৌছান। তাপস পালের মুখার্জি ও সোমা মুখার্জিরও প্রশংসা 


হলেও পরে YN কথায় আমি “অভিমানে থেকে বাংলায় ডাব করা আরো একটি উত্তম wale অপরাজিতার সঙ্গে জুটি 
ছবিও afew করি। ছবিটি সাফল্য উত্তম অভিনীত ছবি 'অপবাদ' বাংলার বেঁধে অনেকগুলি হিট ছবি দর্শকদের 
পাওয়ায় অভিনয় অনুরাগে ধাধা পড়ে দর্শকরা দেখেছেন | উপহার দিয়েছেন। এরা আজ 
যাই। এরপর চাকরি ছেড়ে অভিনয়কে উত্তমের ভাগ্যলিপি ছাড়া বাংলা ব্যক্তিজীবনে স্বামী স্ত্রী । তিন বছর আগে 
পেশা হিসাবে নিই।' এ পর্যন্ত অসংখ্য ওড়িয়া আর একটি ডাবল ভার্সান ছবি বিয়ে করেছেন। বিনয়ী সদালাপী উত্তম 
ছবিতে উত্তম মহাস্তি অভিনয় করেছেন।  'সংসার' | এই তালিকার আরো একটি মহান্তিকে শেষ প্রশ্ন করলাম__বাংলা 
তিনি নিজের যোগ্যতায় আজ ওড়িয়া ছবি আছে যার বাংলা ভার্সানের নাম 'রাখে ছবিতে জনপ্রিয়তা পেলে কি টালিগঞ্জের 
ছবির সুপারস্টার | তার সু-অভিনয় সমৃদ্ধ হরি মারে কে'। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায় পুরোপুরি থেকে যাবেন ?' সউত্তমের 
কয়েকটি ছবি হোল ভক্ত সালকো, Otel আছে । বর্তমানে তিনি পুরোপুরি বাংলা তাৎক্ষণিক উত্তর "আমি বর্তমানকে নিয়ে 
বাড়ুঙ্গা, চোকা আখি সবু দেকুচি, শুনা ছবি করছেন “ক্রোধী'। '‘ক্রোধী'র ভাবতে বেশি ভালবাসি । ভবিষ্যতে কি 
চড়হাই প্রভৃতি | শুটিংয়ের অবসরে তিনি এই প্রতিবেদকের হবে তা একমাত্র ভগবান বলতে পারেন | 


j 
3 


কথা বলতে পারেন সঙ্গে কথা বলেন। তার আর কয়েকটি তবে বাংলা ছবিতে যদি তেমন 
উত্তম। পড়তেও পারেন কিন্তু লিখতে উল্লেখযোগ্য ছবি হোল অসীম ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তা পাই তাহলে বেছে বেছে ভাল 
পারেন না । চাটার্ড এ্যাকাউনটেল্সি পড়ার ডবল ভার্সান “aT, এছাড়া দেবসিংহের ভাল ওড়িয়া ছবি করবো | এবং বাংলা 
সময় তিনি তিন বছর কলকাতায় ছিলেন । “ভাই ভাই', অভিজিৎ সেনের 'বাহাদুর' ও ছবির জন্য বেশি সময় দেব ।" 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর ১৯৯০ 





হয়ে যায় মাত্র ! এরা এতো দরদ দিয়ে 
বক্তব্য বলেন আর ব্যর্থ পূর্বসূরিদের 
সমালোচনায় ব্যস্ত হন যে শেষ পর্যন্ত 
অনেকের গলা দিয়েই আর রা সরে না! 
এবারও নিশ্চয় তাই হয়েছে | 

তবে এবারের সভা থেকে অস্ততঃপক্ষে 
একটি প্রস্তাব সিদ্ধান্ত হয়ে বেরিয়ে 
এসেছে, যা ক্রিকেট মহলে উচ্চ প্রশংসিত 
হয়েছে | তা হল: জাতীয় ক্রিকেট রঞ্জি 
ট্রফি চ্যাম্পিয়নশিপের লিগ পর্যায়ের 
ম্যাচগুলির সময়কাল একদিন বাড়ানো 
হয়েছে__এ ম্যাচগুলি এ বছর থেকে 
তিনের বদলে চারদিনের হবে | কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্তও হয়েছে | তা 
হল : এখন থেকে ঘন্টা প্রতি পনের ওভার 
থেকে ফিল্ডিংসাইড এক ওভার বল কম 
করলে বিপক্ষ ১২ পেনাল্টি রান পাবে! 
এই শাস্তি গত মরশুম পর্যন্ত ছিল ওভার 
পিছু মাত্র ৪ রান! 


ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল কভার করতে হাজির 
ছিল | ডুরাণ্ডের খেলা হচ্ছিল আম্বেদকর 


একজন সেরা অলরাউণ্ডার হিসাবে vea 


দিয়েছিলেন | এখন তিনি অগ্রজ সানির 


বাংলার বক্সিং এখন যেখানে দাড়িয়ে 


তমাল মুখার্জি 


বাংলায় ফুটবল আর ক্রিকেটের 
ঝকঝকে চেহারা ও উজ্জ্বলতায় অন্য 
খেলাগুলি প্রায় আড়ালে চলে গেছে। 
বক্সিং এই রকমই একটি খেলা । লোকে 


বক্সিং থেকে সরে দাড়ানোর পর জৌলুষ 
am হয়ে aa | গ্ল্যামার স্পোর্টস না 
হওয়ায় ছেলেরাও বক্সিং সম্পর্কে আগ্রহ 
হারিয়ে ফেলে | বেশ কিছু ক্লাবও বক্সারের 
অভাবে ঝাপ ফেলে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য 
হয়েছ | খাস কলকাতায় এখন মোট বক্সিং 
ক্লাবের সংখ্যা মাত্র ৭ | দু-একটি ক্লাবে 
আজও উকি মারলে দেখা যাবে যে সকল 
প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কিশোর 
তরুণ বক্সাররা নিবিড় অনুশীলনে মগ্ন | 

কিসের নেশায় কিসের টানে এরা 
এখনও লড়ে যাচ্ছে | এ প্রশ্নটিই আজ 
বারবার উকি মারে | এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল 
আযমেচার বক্সিং ফেডারেশনের সম্প্রতি 
বিদায় নেওয়া সচিব ভবতোষ দেব বলেন, 
“আমাদের দেবার মত কিছুই নেই। না 
আছে অর্থ, না ভবিষ্যত | প্রচার বলেও 
কিছু নেই | তবু ছেলেরা দল বেধে আসছে 
স্রেফ খেলাটাকে ভালবেসে | ক্রিকেট 
ফুটবলের মতো চোখ ঝলসানো প্রচার বা 
টিভি কভারেজ বক্সিং-এ নেই। নেই 
কোনে সুযোগ সুবিধা | চাকরির বাজারও 
মন্দা ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন এই দুই রেল 
ছাড়া | 


মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই 
এই খেলায় বেশি আসে । একজোড়া 
বক্সিং গ্লাভসের দাম প্রায় ৩০০ টাকা অথচ 
রাজ্য সংস্থার যা আর্থিক অবস্থা (আর 
কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে যেমন উদাসীন) 
তাতে সাহায্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 





ওদের বছরের বাজেট প্রায় ১৪ হাজার 
টাকা | জেলা বাদে রাজ্যে মোট ক্লাবের 
ংখ্যা Se | কয়েকটি আবার রুগ্ন ! 
এই ক্লাবগুলির 'আযাফিলিয়েশন ফি’ 
বাবদ সামান্য কটা টাকা ছাড়া, বাজেটের 
প্রায় সব টাকাই আসে 'ডোনেশন' থেকে | 
কিন্তু বক্সিং জগতের পরমপিতা পি এল 
রায়ের আমলে বক্সিং-এর আসর রাজ্যের 
অনেক জায়গায়ই বসতো জমজমাট 


বাংলার বক্সিং কেন্দ্র 


১। স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার (এস 


৭। বার্ণপুর ও কুলটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
vi ওয়াই এম সি এ 

> হাওড়া ওয়েস্টএন্ড ক্লাব 

১০। দুর্গাপুর স্পোর্টি ক্লাব 





একেবারে পঙ্গু করে দিচ্ছে। প্রায় ৮০-র 
দশকের শুরু থেকে বক্সিং-এর দুরবস্থা শুরু 
হলেও আজ তার অবস্থা 'চরমে' এসে 

| ঘরোয়া কোন্দল আজ এসে 
পড়েছে আদালতের আঙিনায় । তবে 
আজও জাতীয় আসর বসছে রাজো 


রাজ্যে | উদ্দেশ্য একটাই খেলাটার প্রচার 
করা প্রসার ঘটানো | 


তবে এই ন্যাশনাল কী দিল বাংলাকে ? 
উত্তর দিতে হলে কিন্তু প্রায় থমকে 
দাড়াতে হবে | আর এই করুণ অবস্থার 
জন্য প্রতিযোগীরা যতখানি না ব্যর্থ, তার 


যুবকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, জলবন্ধ 
করে দেওয়া, ভাঙচুর এসবই ছিল তখন 


দুরবস্থা ছিল না ı (পি এল) রায় সাহেবের 
আমলে তো ইস্টার্ন রেলের 

সুভাষ ইন্সটিটিউটে বাংলার ছেলেরা 
নিয়মিত তালিম নিত | রেলের ছেলেদের 
সঙ্গে 'স্পারের' সে সুযোগ এখনও আছে | 
অনেকেই যায়। কিন্তু বি এ বি এফ এ 
সুযোগ নেয় না, আর নেবার আজ মুখও 
নেই | আমাদের আমলে খেলাও হতো 
অনেক | বছরের ছয় থেকে সাত মাস 


আসরের নমে লক্ষ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ 
করে, মামলা মোকদ্দমার জন্য হাজার 
হাজার টাকা 12.52 সিদ্ধান্ত পাশ করায় 
মিটিংয়ে, অথচ উপোসী ছেলেদের কথা 
ভাবেও না । দুর্গাপুর, খিদিরপুর, হাওড়া ও 
সাউথ ক্যালকাটা এক বছর ধরে সম্পূর্ণ 
নিজেদের তাগিদেই এন আই এস ক্যাম্পে 


দুবছর বাদে তারা হিসাব পেশ 
করেছিলেন | সংস্থার রথী মহারথীরা কোন 
সময়েই সঠিক পদ্থায় সভা পরিচালনা 
করেননি | অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তারা 
আজ “পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী” হবার চেষ্টা 
করছেন ! 





দর্পণ । শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর ১৯৯০ [এগারো 








নদীয়ায় বাস চলাচল বন্ধ 


এস আবুল হোসেন : গত ১ নভেম্বর 
নদীয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট 
শুরু হয়েছে । এখানকার জনজীবন 
বিপর্যস্ত । রাস্তাঘাটে যানবাহনের অভাবে 
মানুষ নাজেহাল | 

জানা গেল বাস চালক ও কর্মীরা 
তাদের বেতন বাড়ানোর জন্য এই 
ধর্মঘটের ডাক দেন। তাদের দাবি, 
তেলের দাম বাড়ানোর ফলে যাত্রীভাড়া 
হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেল | কিন্তু সেইসঙ্গে 
কর্মীদের বেতন কেন বাড়বে না। 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে 
NE | এই অবস্থায় আগের পারিশ্রমিকে 
আর বাস চালাতে রাজি নন তারা । 


সবচেয়ে দুরবস্থা করিমপুরের | 
_ এখানকার যাত্রী-সাধারণের একমাত্র ভরসা 


থেকে ক্লান্ত হন অধ্যাপকরা । কিন্তু হা 
হতোশ্মি ! ছাত্রদের দেখা মেলেন না। 
সময় কাটাতে মাঝে মধ্যে দু-একজন 
আসে, এই মাত্র | অধ্যাপকদের কাজ শুধু 
নিজেদের উপস্থিতির খাতায় স্বাক্ষর করা 
এবং ছাত্রদের হাজিরা খাতায় দাগ টানা । 


কেন এই অবস্থা ? স্কুল স্তরে সংস্কৃতকে 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখার জন্যই কি 
ছাত্রদের কলেজে আসার আগ্রহ কমেছে ? 
এ কিংবা ভর্তি হলেও এজন্যই কি তারা 
.কলেজে আসে না ? ভবিষ্যত জীবনে এই 
ভাষা শিক্ষা কোন কাজে লাগবে না বলেই 
কি এই অনীহা ? এই সব প্রশ্ন নিয়েই 

হয়েছিলাম 


মুখোমুখি কলেজটির অধ্যক্ষ 
সোমনাথ ভট্টাচার্যের । _ সংস্কৃত 
পঠন-পাঠনের এই করুণ পরিণতির জন্য 


পশু হাসপাতাল নিয়ে নানা অভিযোগ 


হাসপাতালে প্রায় কখনই ওষুধ পাওয়া 
যায় না। ওষুধ ও অন্যান্য জিনিস বাইরে 
থেকে কিনতে হয়। 


পাওয়া যায় না। সকাল ৯-টা থেকে 
বিকাল ৪-টা পর্যন্ত হাসপাতালের সময় | 
দূরের গ্রাম থেকে আসা মানুষকে এজন্য 
অনেক ‘সময় অসুস্থ প্রাণীকে চিকিৎসার 
জন্য এনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় । শুধু 


তাই নয়, এজন্য কখনও কখনও বু প্রাণী, 


মারাও যায়। 


বাস । রেল লাইনের সুযোগ করিমপুরে 
নেই। কলকাতা বা জেলা শহর 
কৃষ্ণনগরের সঙ্গে যোগাযোগ একমাত্র 
বাসে । চলছে কেবল উত্তরবঙ্গ এবং 
কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কয়েকটি 
মাত্র গাড়ি । 


. এই গাড়িগুলিও সময় মত 
চলছে না। রাণাঘাট, নবদ্বীপ, শাস্তিপুর 
ইত্যাদি রুটের গাড়ি না চললেও 
করিমপুরের মত দুর্ভোগ পোহাতে হয়না | 
সবচেয়ে বড় রুট এই করিমপুর | এই রুটে 
প্রায় শতাধিক গাড়ি চলে । ভীড় উপচে 
পড়ে প্রতিটি গাড়িতে । কবে যে স্বাভাবিক 
হবে পরিস্থিতি তার কোনও আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে না অস্তত এই প্রতিবেদন 
লেখা পৰ্যন্ত । 


করে না। তাই সংস্কৃত সম্পর্কে তাদের 
বিতৃষ্ণা বাড়ছে | তারা চায় আরও সহজ 
পদ্ধতি । কিন্তু অনেক লেখালেখি করা 
সত্বেও বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ এখনও 
পড়ানোর পদ্ধতি পরিবর্তন করে নি। 

এছাড়াও ছাত্রদের অনাগ্রহের আরও 
কিছু কারণের কথা জানালেন অধ্যক্ষ | 
যেমন, আগে এই কলেজের ছাত্রদের 
সরকার থেকে যে বৃত্তি দেওয়া হত তা বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে। 

কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্ 
নারায়ণ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব 
কিছু সমস্যাও রয়েছে । কলেজ ভবনের 
কোন নিরাপত্ত নেই। রাতে এখানে 
সমাজবিরোধীদের আড্ডা ও নানা নোংরা 
কাজের আখড়া বসে | কলেজ কর্তৃপক্ষ 


বারবার পুলিশকে জানিয়েও কোন ফল' 


পান নি। হয়তো এই সংস্কৃত কলেজ 
একদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে | 


নিয়ম না bra বা নতুন ব্যবস্থা না 
করলে অভিযোগ তালে লাভ নেই । 

তবে ওষুধের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার 
করে তিনি জানান, এটা হাসপাতালের 
দোষ নয়। সরকার থেকেই ওষুধের 
যোগান ঠিকমত না হওয়াতেই এই 
অবস্থা | 


দুত প্রকাশ্যে 


বিশেষ প্রতিনিধি: বি জে পির 
সম্পাদকীয় পদ থেকে এবার বিদায় নিতে 
হচ্ছে রাজ্য সম্পাদক শাস্তি রায়কে । 
অপর সম্পাদক পরশ দত্ত উঠে পড়ে 
লেগেছেন, শান্তি রায়ের অপসারণের 
জন্য | অভিযোগে আরো জানা গিয়েছে, 
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বভারতৌয় মহিলা 
সম্মেলন উপলক্ষে শাস্তি দেবীকে যথেষ্ট 
বেকায়দায় ফেলা হয়েছিল | এই ব্যাপার 
পরশ দত্তর অনুগামী রাজ্য বি জে পি-র 
মহিলা সদস্যার অন্যতম প্রতিনিধি অতি 
উৎসাহ প্রকাশ করেছেন | বলা দরকার, 
অযোধ্যা অভিযানের মাসাধিকাল আগে 
সুরাটে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের নেতৃত্বে 
ছিলেন বিজয় রাজ সিন্ধিয়া । 

রাজা কমিটির আভ্যন্তরীণ কলহ 
বর্তমানে জেলা কমিটিগুলোতৈও 
ছড়িয়েছে | সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে 
কলকাতা জেলা কমিটি গঠন নিয়ে । 
দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটি গঠনে 
জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । উল্লেখ্য, 
বি জে পি-র রাজ্য কমিটির দুই যুযুধান 
সদস্য দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন | সম্প্রতি 
নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক জনৈক বি জে পি. 
সদস্য জানিয়েছেন, পার্টি ফাণ্ডের নামে 
তোলা বেশ কিছু টাকা জমা পড়েনি । 
পুর-নির্বানের পরে বি জে পি-র এক সদস্য 
২ হাজার ৪০০ টাকা নিয়ে হিসেব পযন্ত 
দেন নি। দক্ষিণ কলকাতার বর্তমান 
সভাপতি সমস্ত কিছু নিয়ে হিসেব পর্যন্ত 
দেন নি। দক্ষিণ কলকাতার বর্তমান 
সভাপতি সমস্ত কিছু জানা সত্বেও নীরব 
থেকেছেন। অনেকটা একই ধরনের 
অভিযোগ করেছেন ভারতীয় জনতা 
পার্টির ঢাকুরিয়া অঞ্চলের বর্ষীয়ান এক 
সদস্য | বললেন, আমরা নতুন ছেলে ও 
মেয়েদের স্টাডি করহি। এই ব্যাপারে 
যাদবপুর ঢাকুরিয়া ও টালিগঞ্জ অঞ্চলের 
বেশ কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
অভিযোগ এসেছে বলে তিনি জানালেন | 
কলকাতা জেলা কমিটি থেকে অপর 
গোষ্ঠী সরাসরি রাজ্যকমিটির সাধারণ 
সম্পাদক তপন শিকদারের চূড়ান্ত 
বিরোধিতা করতে নেমেছেন | 

বি জে পি র আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ 
তুঙ্গে উঠেছে মেদিনীপুর জেলাতেও | 
জেলা সভাপতি ডাঃ মনোঞ্জরন দত্ত 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে | 
উল্লেখ্য, ডাঃ দত্ত মেদিনীপুর শহরে 
নার্সিংহোম চালান | অভিযোগ গ্রামের 
রোগিদের ক্ষেত্রে ডাঃ দত্ত এক পয়সাও 
ছাড় দেন A | এছাড়াও রাজা প্রশাসনের 
অধীন ডাক্তারদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর 
ভাব-ভালোবাসা নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন 
তুলেছেন দলের কাছে। 
মেদিনীপুর জেলার বি জে পি-র অনাতম 
সদস্যের নাম অসীম ঘোষ । পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে ডাঃ মনোরঞ্জন. দত্তর 
অপসারণ অনেকেই চাইছেন | 

বি জে পি-র আভ্যন্তরীণ কলহ নিয়ে 
সম্প্রতি অনেক মজার ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে | কলকাতা জেলা কমিটির জনৈক 
চালু করার প্রস্তাব উঠেছে । রাজা কমিটির 
পিছিয়ে পড়া বয়স্ক এক সদস্য মস্তবা 
করেছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শাখা 
সংগঠন “দুর্গা বাহিনীর মহিলা সদসারা 
অনেকেই টিফিন খরচ দাবি করেছেন৷ 
সম্প্রতি বি জে পি-র কর্মসমিতির সদসারা 
অঞ্চল ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গিয়েছেন | 


O 








প্রথম স্পনসর্ড সিরিয়াল “শব্দজব্দ' 


বিশেষ প্রতিনিধি : কলকাতা দূরদর্শনের 
দ্বিতীয় চ্যানেলে প্রথম স্পনসর্ড সিরিয়াল 
দেখা যাবে 'শব্দজব্দ' | এতদিন যেসমস্ত 
সিরিয়াল দেখানো হয়েছে সবগুলি ছিল 
দূরদর্শন প্রযোজিত । গোয়েন্দাধর্মী 
আছেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও দ্ূরদর্শন 
সংবাদ পাঠক দেবরাজ রায় । দেবারজ 
এর আগে বেশ কয়েকটি পেশাদারী ও 
অপেশাদারী নাটক পরিচালনা করলেও 
সিরিয়াল পরিচালক হিসেবে এই প্রথম 
তিনি কাজ করেছেন। 'শব্দজব্দে'র 


মুভিং ফেমস নিবেদিত ছ-পর্বে গৃহীত 
সিরিয়ালের চিত্রগ্রহণ শংকর ব্যানার্জি । 
ব্যবস্থাপক নীহারেন্দু সরকার ও জয়ন্ত 





১০ম পৃষ্ঠার পর 


ঘন্টার বদলে ৫:৩০ ঘন্টা করা হোক | 
কারণ ভারতের আবহাওয়ায় ৬ ঘণ্টা বেশি 
সময় হয়ে যায় না কি? এখন 
গেল । ফাস্ট বোলারকে দিয়ে বেশি বল 
করানোর প্রবণতা তো দূরে থাক প্রয়োজন 
মাফিক বল করানোর আগেও তাকে 
শতবার ভাবতে হবে | ফাস্ট বোলারদের 
পক্ষে ঘণ্টায় ১৫ ওভার বল করা কঠিন | 
আর ইনিংস শেষে যদি দেখা যায়, ৫ 
ওভার বল কম করার জন্য ৬০ রান 
পেনাল্টি Y 

ভারতীয় দলের সবচেয়ে সফল 
অধিনায়ক কপিলদেব feng 1 পাকিস্তানী 
“ম্যাটিনি আইডল” ইমরান খান বা 
নিউজিল্যানেডর m গ্রেট’ রিচার্ড হ্যাডলি 
কপিলকেই সেরা অলরাউণ্তার . বলে 
স্বীকার করেছেন। সেই কপিল কিন্তু 
বোর্ডের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্বাগত 
জানিয়েও বলেছেন, 'আমি, সুনীল বা 
দিলীপ এমন কি esa বিশ্বনাথ যত 
শতাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছি । কিন্তু রঞ্জি 
ম্যাচ খেলায় সেঞ্চুরির ধারে কাছেও যেতে 
পারিনি ! তবে এজন্য দায়ী বোর্ড কর্তারা | 
ভারা জাতীয় দলের বিদেশ সফর বা 
না রেখে ঘরোয়া ম্যাচগুলির সূচি তৈরি 
নিজ রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় 
চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলি খেলতে অক্ষম 
হয়ে পড়েন | আমি যদি কর্মকর্তা হতাম 
তবে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে 
ক্রিকেটসুচি তৈরি করতে হয় ।' 
টেস্ট ম্যাচে পাচ দিন বাট করার 
অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী এম এল 
জয়সীমা এখন প্রৌঢ় কিন্তু ক্রিকেটের 
সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, আছেন এবং 
থাকবেনও । তিনিও দারুণভাবে 
অভিনন্দিত করেছেন de লিগ মাচ 
চারদিন করার জন্য । বলেছেন, “ফলে 
প্রতিদ্বন্িতা Sa থেকে তীব্রতর হবে | 
আর যদি ঘরোয়া ক্রিকেটে "স্টার" 
ক্রিকেটাররা খেলতে বাধা হয়, তবে 
weis মাঠে আসবে | 


কুণ্ড । গল্পের একটি বিশেষ চরিত্র aga | 
এই চরিত্রে রূপদান করেছেন প্রবীর রায় । 
সঞ্জয়কে ঘিরে একটি রহস্য সৃষ্টি va: 
কারণ সঞ্জয়ের মত অবিকল আর একজন 
এখানে আছে । কে আসল আর কে নকল 
এই নিয়ে সবার মধ্যে ছন্দের সৃষ্টি হয় ৷ 
সঞ্জয় ভাল চাকরি করে। কিন্তু গর 
লোভের শেষ নেই | অবিবাহিত কাকার 
(উত্তীয় রাউত) সম্পত্তি নিজের TE 
আনার চিন্তা সঞ্জয়কে সারাক্ষণ বিব্রত কারে 
তোলে | শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের হাতে ওর 
কাকা খুন হয় | এর পর ঘটনা অন্যদিকে 
মোড় নেয় । নানারকম ঘাত প্রতিঘাত্ে 
সমৃদ্ধ 'শব্দজব্দে ভাল লাগার ভিন্ন স্বাদের 
উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । এটি 
প্রদর্শনের দিন নির্ধারিত না হলেও vá 
সম্ভাবনা আছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেবরাজ 
রায় এখানে অভিনয়ে নেই | তিনি কথায় 
কথায় জানালেন-.সুষ্টুভাবে পরিচালনার 
জন্য শুধু ক্যামেরার পিছনে দাড়িয়েছি ৷ 
অভিনয় ও পরিচালনা একসঙ্গে করতে 
অসুবিধা হতে পারে ভেবে এখানে অভিনয় 
করিনি |’ 


আসোসিয়েশনগুলির কোষ বাড়বে | 
এখন তো রঞ্জির অনেক ম্যাচে গ্যালারিতে 
দর্শক হিসাবে কাকেরা ছাড়া আর কাউকে 
দেখাই যায় না!” 

প্রখ্যাত ক্রিকেট প্রশাসক পি আর মান 
সিংয়ের মতে, “আগামী বছর থেকে যে 
সিদ্ধান্তগুলি বোর্ড কার্যকর করতে যাচ্ছে 
তার ফল এদেশের ক্রিকেটে সুদূরপ্রসারী 
হতে বাধা । বিশেষ করে এর ফলে 
বোলাররা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হতে 
পারবে ধারা এখন অনেক বেশি 
রক্ষণাত্মক |” 


রাজ্য আসেসিয়েশনে 
গণ্ডগোল : বিশুবাবু বনাম 


জগুবাবু 

এবার রাজ্য ক্রিকেট আসোসিয়েশন 
সি এ বি সম্পর্কে একটা আগাম খবর দিয়ে 
রাখি । সম্ভবত আগামী বছরই প্রদোত 
দত্ত আই এফ এ ছেডে সি এ বি-র বড় 
পদে যাচ্ছেন । কারণ সি এ বি-র সভাপতি 
বিশ্বনাথ দত্ত সর্বভারতীয় বোর্ড সভাপতি 
পদে নির্বাচিত হতে না পেরে এই পদটিও 
ছাড়বেন। কিন্তু কলকাতা ময়দানের 
অঘোষিত 'কিংমেকার' Rem কর্তৃত্ব 
ছাড়তে চান ati তিনি আরও চান, 
কয়েকমাস আগে পযন্ত তার প্রিয় শিষা 
জগমোহন ডালমিয়াকে সি এ বি থেকে 
উৎখাত করতে । কারণ ময়দানের 
"গুরুকে পরামর্শদাতারা . বোঝাচ্ছেন 
জগুবাবুই 'তাজ বেঙ্গল হোটেলে 
ভরাডুবি ঘটিয়েছেন | 

বিশুবাবুর চ্যালারা একটি লিফলেটও 
বিলি করেছে "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নাম 
দিয়ে । তাতে বলা হয়েছে, নিজে বোর্ডের 
সচিব হওয়ার জনা জগুবাবু গোপনে 
আতাত করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
মাধবরাও সিদ্ধিয়ার সঙ্গে । এদের বিশ্বাস, 





নিজের শহরে বসে মাত্র একভোটের 
বাবধানে পরাজয় বিশুবাবুও কিছুতেই 
মেনে নিতে পারছেন না । তবে তিনি 
অতাস্ত ভদ্র ও বিনয়ী । তাই স্নেহের 
জগুকে সরানোর ভার তিনি বেপরোয়া 
ভাই দুলুর (প্রোদোতি) দণ্ড উপরই ছাড়তে 
যান। দেখা যাক, কি হয়? 


| 
দুই] দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ 





অনেক ঠকে শিখেছি গুরু 





শ্রীপতি নন্দী 


ভারতবর্ষে গণতস্ত্র তথা বাবুতস্ত্র তথা বাবুরাজতস্ত্র ফুলে ফলে পাতায় পাতায়- 
পরিপূর্ণ রূপ-লাবণা ধরেছে । নিঃসন্দেহে | আবাব এ-ও সত্য যে, রূপমুগ্ধ 
বাক্তিগণের অনেকেই হতাশ বোধ করছেন | কিন্তু সকলেই নন । এদেরই অনেকে 
এবারে খানিকটা বাড়তি দম নিয়ে রূপসীর রূপ-লাবণ্যের বার্তা প্রচারে মনোযোগী 
হয়েছেন | সে কথা এখন থাক । 

মণ্ডল কমিশনের ছ্যাকা গায়ে লাগতে না লাগতেই বাবুয়ানি ফ্যাসিবাদ রাজরোষে 
জ্বলে উঠে চারিদিকে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে । কৌটো নিয়ে কোটাকোটি শুরু 
হয়েছে, যেন কতই কি না হতে যাচ্ছে | কিছু সংখ্যক অপরিণত-বুদ্ধি গায়ের জ্বালায় 
আত্মাহুতিও দিয়েছে | নেতা'দের একদল তো এদের নামে সংবেদনশীল বাহবা 
জ্ঞাপন করে দায়িত্ব পালনও করে ফেলেছেন | কিন্তু অপরপক্ষে যারা ভারতীয় 
বর্ণবৈষম্যবাদে নির্যাতিত তাদের মুক্তির পথটা কি তা উচ্চারণ করতেও কারও দেখা 
মেলেনি ৷ তদুপরি বাবুয়ানি ধর্মবুদ্ধি রামরাজ্যের রাজধানীকে (অর্থাৎ অযোধ্যা 
ধামকে) ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে | এবং 
অযোধ্যা ধর্মী রাজনীতির যজ্ঞ-বলে দেশের বুকে কিফিদ্ধ্যা-স্পিরিট-এর বান ডেকে 


এনেছে | 

মেজোরিটি বলে বলীয়ান হিন্দুয়ানি রাজনীতি শুধুমাত্র রাময়ণী রাজনীতি প্রবর্তন 
করেনি, মহাভারতী ট্ট্যাডিশনকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে-_রামায়ণের 
সঙ্গে পাঞ্চ করে নিয়েছে | সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত : জনৈক চন্দ্রশেখরকে রাজীবের কপিধ্বজ 
কেরে কুপিতা শিখণ্ডী রথে স্থান করে দিয়েছে বাবুয়ানি গণতন্ত্র যোলকলায় 
(ষোল-রস্তায় ?) পরিপূর্ণ রূপ ধরেছে | আর বানরকুলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, কে 
কটা TS ভোজ HA | 





* * * 

কল-কোলোহলও VEA দাড়ায় | আলোচ্য বিষয়বস্তু তদ্রুপ রূপ-রেখায় প্রতিফলন 
পায়। তাকিয়ে দেখুন, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নানাবিধ বিতর্কের ফাদ 
পেতেছেন। মানুষকে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ে ফেলতে চান। যে 
চিন্তাশীলগণের চিন্তাশক্তি আরো কম তারা নানাবিধ ভাষ্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন | 
যথা : এম পি এমেলে গণের মাথা-সংখ্যার বিচারে ভি পি ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ, জনৈক 
“তরুণ তু্কীর টিট-ফর-্ট্যাট, দেবীলাল ফ্যাক্টর, ভি পি কেন ব্যর্থ, রাজীবের রণনীতি, 
গুজরাট প্যাটার্ন, রাজস্থান প্যাটার্ন, কাশীরামের ভোটব্যাঙ্ক, তিকাইতের মতিগতি, 
মুলায়মের আহত অভিমান, বি জে Aa নির্বাচন প্রস্তুতি, নির্বাচন কত দূর, মন্ত্রিসভার 
যোগ-বিয়োগ, শিবির CAR ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি । অর্থাৎ, এক কথায় দেশের 
জনগণ নয়, তাদের সজাগ দৃষ্টিশক্তি নয়, কতকগুলি ক্ষমতা-উন্মাদের উন্মত্ততাকে ও 
কূট চালাচালিকে দেশের রাজনৈতিক হাওয়া-নির্দেশক রূপে হাজির করতে যত 
প্রগলভ কলম-চর্চা | বলা বাহুল্য, ধ্যান-জ্ঞান-চিস্তাশক্তির দৌড় যার যেমন, কলমের 
ATS তার তেমন চলছে | এটা যেমন সত্যি, আবার যাদের নিয়ে এদের এতো 
মাথা-ঘামানো তারাও আধো আলোয় আধো আধারে এদের তেমন খেলিয়ে চলেছেন, 
এ-ও তেমনি সত্যি | 

আসলে দেশের মানুষ আজ অনেক কিছুই জেনে গেছে, অনেক সারকথাই 
বোঝে | হাটে-বাজারে একজন খেঁদির মা-ও আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাজার দর 
নিয়ে হাসি-ঠাট্রা করে । কিন্তু জার্নাল পড়ে না । সে-ও জানে, প্রচলিত গণতন্ত্র নামক 
সমাজ-ব্যবস্থাটি এমনই যে, একমাত্র চোর-্থ্যাচড় আর রাজনৈতিক ফাটকাবাজরাই এ 
দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম । জানে যে, দেশের পার্লামেন্ট নামক স্থানে আজো 
এমন একটি আইন জন্ময়নি যা এদের গায়ে আচড়টুকুও লাগাতে পারে | অথচ, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জলবায়ু এমনই বিষাক্ত যে, অন্যদের পক্ষে 
এতটুক নির্মল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । মানুষ আজ এটাও বোঝে, 
কেন রাজীব গান্ধী একদল নিত্য-অভ্যস্ত দলছুটদের ভরসায় মসনদ-সুখ উপভোগ 
করতে সাহসী হবেন না, কিংবা যখন-তখন “নো-কনফিডেন্স'-এর গলা-ধাকা খেয়ে 
আসন্ন নির্বাচন খেলার সম্মুখীন হতে আগ্রহী হবেন না | এর চাইতে বরং আপাতত 
অধিকতর আগ্রহী হবেন | মানুষ এ-ও জানে যে, যিনি একদিনের জন্যে হলেও 
একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে ইতিহাসে স্থানলাভ করতে এতটা নীচে নামতে 
পারেন, তার রাজনৈতিক হিজড়ে-জীবন অতঃপর কার সেবায় সমর্পিত হয়ে রইল | 
বি জে পি-র নির্বাচনী উৎসাহ-আতিশয্যের কারণটাও মানুষ বোঝে ; এরা জানে যে, 
সাম্প্রদায়িক জিগিরটা গরম গরম থাকতেই বি জে পি মাছ ভেজে তুলতে চায় । 
কিভাবে বি জে পি-র শক্তি মাত্র ২ থেকে এক লাফে ৮ প্রোয় ৪৪ গুণ) হল, সে 
TAS আজ আমাদের আলোচ্যা জনৈকা খেঁদির মার অজানা নয় | অতএব, আজ 
যখন ভারতের দিকে দিকে গণ্ডা গণ্ডা ভাগলপুর সৃষ্টি হয়েছে তখন বি জে পি-র 
নির্বাচনী লালারস কেন ঝরছে, কেন তার নির্বাচনী বিবর আরো প্রশস্ত হয়েছে তাও 
সকলের সহজবোধ্য | কিন্তু প্রাক-নির্বাচনী মিথ্যার বেসাতিটা রমরমা করে তুলতে 
যাদের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে সে সমস্ত দলবল এ মুহূর্তে দেশবাসীর 
মুখোমুখি হতে স্বভাবতই ভীত । এই তো ব্যাপার | 


মোদ্দা কথাটা. এই যে, ভারতীয় গণতন্ত্র নামক চিজটি তার বাবুয়ানি ছল-চাতুরির 
শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আজ-উলঙ্গ-_সম্মূখে পেছনে ডানে বায়ে নগ্ন, ঘৃণ্যরূপে 
নগ্ন, বর্জনীয় রূপে নগ্ন | এটাই আসল খবর, একটা সুখবরও বটে | কেননা, সত্যের 
মুখোমুখি হওয়া যে কোনও সৎ মানুষের পক্ষে সদুপায়ও বটে, কাম্যও বটে--তা সে 
যত কঠিন, যত নির্মম সত্যই হোক না কেন | অতএব, ভালই তো--সত্যোর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, একেবারে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার | তাহলে এমন সময়ে আবার কেন 
মানুষকে aya করে নির্বাচনের, নতুন করে তথাকথিত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের 
arena জড়াবার এ অপচেষ্টা ? 


qm | 
অতীতের ভুলের ফলে অনেক খেসারৎ 
[দিতে হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে 
[Sas যোগ হানিকর হবে | বি জে 
Pia পথ অনুসরণ করে চন্দ্রশেখরের (চাদ 
সদাগর) বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার পরামর্শ 
বিপদে ফেলতে পারে । 


উৎসাহী হয়ে হাতাহাতি করতে যাওয়া 
হঠকারিতার পরিচায়ক হতে পারে | বোকা 
জনগণ আপনার সহায় | 


কেন্দ্রে বন্ধু সরকার পতনের ফলে 
শিশুমেধ জ্বর হু হু করে এ রাজ্যে প্রবেশের 
সম্ভাবনা ı সেন্ট্রাল ড্রাগ. স্টোরে চিরাচরিত 
নিয়মে প্রতিষেধক নাও পাওয়া যেতে 
পারে । এ রাজ্যের সমস্ত শিশুকে ত্রিপুরা 
ও কেরলের সেফ ডিপোজিট ভপ্টে 
কিছুকালের জন্য জমা রাখতে পারেন | 


মোর্চা সরকার পতনের এঁতিহাসিক 


ঘটনার উপর একটি তথাচিত্র প্রযোজনা 


কয়লার নিয়ন্ত্রণ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


আফসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা 
কাগজে কলমে উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে 
উৎপাদিত কয়লার বৃহৎ অংশ মাফিয়া 


পাথরেরও বিক্রি করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত 
গড়ে ৩০ কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের 
এক তদন্তে প্রকাশ, কোল ইন্ডিয়ায় 
উৎপাদন বছরে তিন লাখ টন কমে 
গিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল খরচের সঙ্গে 


লাভের কোন পরিপূর্বক সম্পর্ক নেই । এর 

জন্য অসাধু কর্মচারীরা যে সর্বতোভাবে 
Haas বৃদ্ধি 

১ম পৃষ্ঠার পর 


বেকার হয়ে যাচ্ছে বহু মানুষ ৷ গ্রাম 
বাংলার অবস্থাও তথৈবচ | এ বছর ভালো 
ফসল হয়নি। কৃষকরাও পাচ্ছে না 
ফসলের ন্যান্য দাম | 


কথা হচ্ছিল উত্তর ২৪-পরগণার 
একজন বেসরকারি সংস্থার কর্মচারীর 


RR একেবারেই কম। শীতকালে 
প্রতি বছরই আনাচপাতি পাওয়া যেত। 
বাজারে আসত অনেক রকমের 
তরিতরকারী | এ বছর এখনও পর্যন্ত 
চোখেই দেখা যাচ্ছে না এসব সবজি | 
তেলের দাম বাড়ায় লরিতে করে মাল 
আসার খরচ বাড়ছে গ্রামেও ফসল ভাল 
হয়নি । আকাল সরষের তেলের | 


গ্রামপঞ্চায়েতের থেকে খণ পাওয়া 
এক বেকার যুবক মুদি দোকান করেছেন 
বিরাটী অঞ্চলে । অভিযোগের সুরে 
বললেন, দাদা মাছি তাড়াচ্ছি । বিক্রীবাট্টা 
একেবারেই নেই। বাবুরা বোধহয় 
খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন | তাছাড়া 
মাল তোলার টাকাও নেই। চিত্রটা সর্বত্র 


_ একরম নয় । মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে 


রসরাজ জানা 





করা সমীচীন হবে | এই করুণ বিয়োগাস্তক 


. ঘটনা আগামী প্রজন্মের কাছে আপনাদের 


বালখিল্যতার দলিল হিসাবে পরিগণিত 
হতে পারে । এই প্রযোজনা যুগান্তকারী 
a ee PL 
লাভ করতে পারে। 

খাদ্যমন্ত্রী 

অবাধে খাদ্যশস্য এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় পাচারের অদৃশ্য ফ্রি 
লাইসেন্স প্রথা এই রাজ্যকে সর্বোচ্চস্থানে 
পৌছে দিয়েছে। আপনার কৃতিত্বের 
স্বীকৃতি হিসাবে উচ্চক্ষমতাসম্পর 
আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলের এ রাজ্য 
সফরের সম্ভাবনা আছে । চীনের চিনি কি 
তেতো হয়ে গেল ? রেশনে গরহাজির ! 


যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন অধিগ্রহণ করে 
বাড়তি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। বরং 
নগদবিদায়ের বদলে বিড়লাগোষ্ঠীর হাতে 
লীজ দেওয়া চলতে পারে | all 
যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা 


চালু করতে পারেন | ফল শুভ। 


Ra 
মেগওয়াট হিসাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির 


দায়ী তা বলা বাহুল্য । 
গোয়েন্দা দপ্তরের সমীক্ষায় আরও 


প্রকাশ ‘সিল’ উৎপাদিত কয়লার একটি. 


বৃহৎ অংশ উত্তর ভারতের শিল্প 
সংস্থাগুলিকে সরবরাহ করা হতো এবং তা 
থেকেই লাভের একটা বড় অঙ্ক উঠে 
আসত । দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা কারসাজি 
করে সেটাই গোপন করে গেছেন হিসাবের 
খাতায় । আর ওই গোপন উৎপাদিত 
অঙ্কের কয়লাই বিক্রি হত 
বে-সরকারিভাবে | 


কোল ইন্ডিয়ায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 
সাড়ে সাত লক্ষ । এর মধ্যে খনি শ্রমিক 
শতকরা ৮৪ জন এবং বাকিরা উৎপাদন 
কেন্দ্রের | ইদানিং খনি শ্রমিকদের বিভিন্ন 
দাবির সুষ্ঠু মীমাংসা না হওয়ায় কয়লা 
উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। শ্রমিকদের সঙ্গে 
কথা বলে যা বোঝা গেছে, তাতে কয়লা 


সমস্যা আগামী মাসগুলিতে আরও প্রকট 


হবে। 


আছে টাকা ı বাজারে মাছ ৫০ টাকা হোক 
তাই সই। ঝটপট বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে, 
মরছে সাধারণ মানুষে | 


বিতর্ক | এ-রাজ্যের বেশ কিছু জায়গাতেও 
হয়েছে মর্মান্তিক দাঙ্গা । উত্তেজনাও 


মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকে মূলধন করে 
বেশ কিছু সংস্থা এইসব উত্তেজনা সৃষ্টি 
করছে। আসলে সঠিক ক্ষোভকে 
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা | 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বর্ধমান, হাওড়া ও মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে বেশি অভিযোগ পাওয়া 
গিয়েছে | সম্প্রতি স্বাস্থ্য দফতরের 
পরিবহন বিভাগ সূত্রে গুরুতর অভিযোগ 
পাওয়া গিয়েছে | জনৈক অফিস কর্মচারী 
বললেন, বর্ধমান জেলা সফরে গিয়েছিলেন 
স্বাস্থ্য দফতরের গুরুত্বপূর্ণ এক অফিসার | 


মারুতি গাড়ি | নম্বর হচ্ছে, ডবলিউ আর 
ডবলিউ ৩৭১৪ | দুর্ঘটনায় পড়ার পর 
গাড়িটিকে . ফিরিয়ে নিয়ে ,আসা হয় । 





খতিয়ান আর প্রচার না করাই ভাল, কারণ 
জনগণের কাছে এটা আর আকর্ষণীয় হচ্ছে: 
না। প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়ে দিতে 
পারেন-_এরপর শুধু শুন্য উৎপাদনের 
খবরই প্রচার করা হবে। 


রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সেতৃবন্ধনের 
উপর জোর দেওয়া কর্তব্য । দ্বিতীয় হুগলী 
সেতুর নাম “বাবরি-রাম' সেতু are 
পারেন | 

পরিবহনমন্ত্রী 

ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠন করার সুযোগ 
আছে | আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে পাটি 
ক্যাডারদের অভিবাসনের এই মক্কী 
হাতছাড়া করা অনুচিত হবে | 


শ্রমমন্ত্রী 

রাজ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক কলকারখানাকে 
অকেজো, রুগ্ন ও বন্ধ করে দেওয়ার 
গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম 
সংস্থা (আই এল ও) কর্তৃক বিশেষ সম্মানে 
ভূষিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। 


উস্কানিমূলক বক্তব্য. রাখছেন 
বি জে পি নেতা। ওয়াকিবহাল মহলের 
খবর বি জে পি-র সঙ্গে আনন্দমারগীর 
একটা গোপন বোঝাপড়া হয়েছে। 
অভিযোগ, বিদেশ থেকে আসছে দেদার 

| 

হাওড়ার পিলখানা এলাকা আজও 
থমথমে | মৌলবাদীরা এখানেও তৎপর | 
অভিযোগ একটা জার্মান সংস্থার হাত 
আছে এই ঘটনায় | পিলখানার ঘটনার পর 


এখানে তৎপর ছিল বলে ওয়াকিবহাল 
মহলের খবর । মিশ্র এই এলাকায় বহু 
ELE EE 
গাফিলতিরও অভিযোগ এলাকার সাধারণ 
মানুষের | 
পিলখানায় গুজব ছড়ানোর ব্যাপারে 
বিদেশি শক্তির হাত আছে বলেও 
অভিযোগ a রাজ্যে আছে বিদেশি 
সংস্থার বহু এজেন্ট | তাদের হাত YA 
এই টাকা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন এলাকায় । 
সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক বিশিষ্ট 
নেতার ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট সন্দেহের সৃষ্টি 
করেছে । সব ক্ষেত্রে প্রশাসন দৃঢ় ভূমিকা 
নিতে পারছে না বলেও অভিযোগ | : 








অনুযায়ী দুর্ঘটনা বলে স্থানীয় থানায় 
রিপোর্ট লেখাতে হয়। এক্ষেত্রে তার 
সামান্যতম রেকর্ড নেই | কর্মচারীর মতে 
এই ধরনের আরো ভুরি ভুরি অভিযোগ 


মনোভাব নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন 
তুলেছেন । জনৈক ডেপুটি সেঞ্েটারি 
জানালেন, স্বয়ং পরিবহন মন্ত্রী 
জ্যোতিবাবুকে এই বিষয়ে অলোকপাত 
করেছেন | 


আপি 


> 




















> বিশেষ প্রতিনিধি : লোকসভা নির্বাচন 
 কংখ্রেস নেতৃত্বের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে 
গিয়েছে । আসন বণ্টন নিয়ে দিলি চলো 
অভিযানও বেড়ে গিয়েছে । কংগ্রেসের 
গুরুত্বপূর্ণ এক নেতার মতে, চন্দ্রশেখর 
: মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর এই জিনিসটা 
আরও বেশি করে শুরু হয়েছে। 
পর্যবেক্ষকদের মতে আগামী বছর (৯১ 
A) মে মাসে লোকসভা নির্বাচন হবে 
ধরে নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। 

আগামী লোকসভা নির্বাচন নিয়ে 
কংগ্রেস হাইকমান্ড রাজ্য সংগঠনকে 
প্রার্থীদের তালিকা ও বায়োডাটা পাঠাতে । 
দক্ষিণ কলকাতার আসনের জন্য প্রিয়রঞ্জন 

“নসী এবং মমতা ব্যানাজীর লড়াই 
* শুরু হয়েছে | প্রিয়বাবু দক্ষিণ কলকাতা 
ছাড়াও কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র 
থেকে দেবী পালকে সরানোর চেষ্টা 
করছেন | জানা গেছে প্রিয়বাবু হাওড়া 
থেকে কোনও অবস্থাতেই দাড়াবেন না। 
একই কথা মমতা দেবীর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | যাদবপুর থেকে মমতা 
দাড়াবেন না। রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার 
আসানসোল কেন্দ্র থেকে দাড়াবার জন্য 
তদ্বির শুরু করে দিয়েছেন | বর্ধমান কেন্দ্র 
থেকে টিকিট পাওয়ার জন্য নুরুল ইসলাম 
তুহিন সামস্তের মাধ্যমে মনোরঞ্জন ভক্ত 


জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে 
স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যার তারতম্য ঘটলেও প্রায় 
সব বয়সের মানুষকে আজ ডায়াবিটিস 
এরোগে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে 
পরিসংখ্যান নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে দেখা 
গেছে ভারতবর্ষে গত দশ বছরে 
তুলনামূলক ভাবে ডায়াবিটিস রোগীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ দাড়িয়েছে ı 
আগে যা ২ শতাংশ ছিল এখন তা ৪ 
শতাংশ হয়ে দাড়িয়েছে | ভারতবর্ষে ৮০০ 
মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৩২ মিলিয়ন 
e ERA রোগে আক্রান্ত ı কি কি লক্ষণ 
RA দেয় রোগের পূর্বাভাস ? কেনই বা 
এই রোগ সংক্রামকের মত বেড়েই 
চলেছে ? সাধারণত যে উপসর্গগুলিতে 
ডায়াবিটিস রোগের আত্মপ্রকাশ তা হল, 
ঘরঘন অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হওয়া, 
রাত্রে একাধিকবার প্রসাব হওয়া; 
অস্বাভাবিক ক্ষুধা, অত্যধিক জল তেষ্টা, 
দেহের ওজন কমতে থাকা, শারীরিক 
দুর্বলতা, ঘা সারতে দেরী হওয়া, দৃষ্টিশক্তি 
হঠাৎ দুর্বল ও বারবার চশমা পরিবর্তন 


ইনস্টিটিউট তাদের প্রকাশিত "The Five 


২০. thousand personalities of the world” 


বইটিতে সসম্মানে করেছে, 
তার কাছে এই রোগ সম্পর্কে বেশ কিছু 
an রেখেছিলাম | ডাঃ মুখার্জির ভাষায় 
বয়স যাদের ৪০-এর উর্ধে, শারীরিক 
পরিশ্রম করেন না, 'অতিভোজী, 
মদ্যপানাসক্ত তাদেরই ডায়াবিটিস হওয়ার 
AGRA প্রবল | আরো বলেছেন, যেহেতু 
ডায়াবিটিস অনেকক্ষেত্রে বংশগত রোগ 
সেইজন্য এরা যদি নিয়মিত ও কর্মঠ জীবন 


এবং সত্বোষমোহন দেবের সঙ্গে নিয়মিত 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন ı মেদিনীপুর 
কেন্দ্র থেকে এবার গৌরী চৌবে টিকিট 
পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক অঙ্কে এগিয়ে 
আছেন সমীর রায়। 


ঝাঁড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য 
পঞ্চানন হাসদা, সুবোধ হাসদা, দক্ষিণ মুর্ম্‌ 
এবং তুষারকণা PA মধ্যে প্রতিযোগিতা 
শুরু হয়েছে | FR আসনের জন্য চেষ্টা 
শুরু করেছেন শিশির অধিকারী, স্যামসুল 
আলম ও আভা MAS) বহরমপুর 
কেন্দ্রের জন্য শঙ্করদাস পাল এবারও 
এগিয়ে আছেন | লড়াই শুরু হয়েছে 
বসিরহাট ও কৃষ্ণনগর লোকসভার আসন 
নিয়ে 1 

রাজ্য কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, 
এভাবে লড়াই যারা করছেন, প্রত্যেকেই 
দিল্লির লেজ ধরে.বসে আছেন | উল্লেখ্য, 
দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে পুনরায় দাড়াবার 
জন্য ভোলা সেনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন | 
মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে 
কাথি। প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ এক 


যাপন করেন তবে এ রোগের সম্ভাবনা 
কমবে । সংক্ষেপে জানালেন, শরীরে 
স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং 
রক্তের গুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে 
ডায়াবিটিস হয় । ইনসুলিন হরমোন 
অগ্ন্যাশয়ের বিশেষ অংশ আইলেটস অব 
ল্যাঙ্গার হ্যানসের বিটা কোষ থেকে 
নিঃসৃত হয়। এর মূল কাজ রক্তের 


অতিরিক্ত গ্ুকোজের পরিমাণকে কমান বা. 


নিয়ন্ত্রিত রাখা । এছাড়াও বেশ কিছু 
হরমোন এডরেনালিন, কর্টিসোন, গ্রোথ 
হরমোন, যা রক্তে AR পরিমাণ 
বাড়িয়ে দেয় তার ফলে ডায়াবিটিস রোগ 
হতে পারে | 


৭০ বছরের প্রখ্যাত এই ডাক্তার 
বললেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অল্প বয়সে 
ডায়াবিটিস রোগের জন্য ভাইরাস জাতীয় 
ক্ষুদ্র জীবাণুকে দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু 


বেশিরতাগের ইনসুলিন উৎপাদন সম্পূর্ণ 
লোপ পায় | ইনসুলিনের অভাব পূরণ 
করতে ইনসুলিন ইনজেকশান দিতে হয় | 
CNS সময় দেখা গেছে শিশুরা বাড়ছে 
না, কিন্তু যেমন ক্ষিদে তেমন খায় । অথচ 
গায়ে মাংস লাগে না, এরা ঘন ঘন কাথা 
ভেজায় রাত বিরেতে বিছানা নষ্ট করে। 
এই রকম ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা অত্যন্ত 


জরুরি ı যদি ডায়াবিটিস ধরা পড়ে তবে 


রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের লড়াই জমে উঠেছে 


নেতার মতে মমতা নিজস্ব গোষ্ঠীকে 
প্রোজেক্ট করার জন্য লোকসভা 
নির্বাচনকে বেছে নিয়েছেন। প্রদেশ 
লোকসভা কেন্দ্রের জন্য কলিকাতা 
পুরসভার নেতা শোভনদেব চ্যাটার্জিকে 
zu টিকিট পাইয়ে দিতে ı বলা 
দরকার সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থ তার 
সার্টিফিকেট সহ মমতা ব্যানার্জি দিল্লি ঘুরে 
এলেন | দিল্লীতে মমতা দেবী রাজ্য যুব 
কংগ্রেসের সম্ভাব্য জেলা সভাপতিদের 
নাম এবং লোকসভা আসনের পছন্দ মত 
প্রার্থীদের টিকিট পাওয়ার জন্য আগাম 
সুপারিশ করে এসেছেন | 

সামান্য পিছিয়ে আছেন সুব্রত মুখার্জি । 
সুব্রতবাবু আবার বিদেশে গিয়েছেন | 
কংগ্রেসের অপর নেতা সোমেন মিত্র 
যথারীতি হাইকমান্ডকে ধরাধরি শুরু 
করেছেন। উল্লেখ্য, প্রদেশ কংগ্রেসের 
অন্যতম সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য বিগত 
লোকসভা নির্বাচনে তমলুক আসনে প্রার্থী 
হয়েছিলেন | বর্তমান বছরে জয়স্তবাবুর 
অবস্থা যথেষ্ট খারাপ | বলা দরকার, দিল্লির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জয়ী আসন থেকে 
কংগ্রেসের প্রার্থীকে সরানো যাবে না। 


EIEN IEE EO TE BESET enn 


এদের ইনসুলিন দিলে এরা স্বাভাবিক 
কর্মক্ষম জীবন-যাপন করতে পারে | কিন্ত 


ফাউন্ডেশন এক আন্তর্জাতিক সংস্থা । 
এদের শাখা-প্রশাখা বহু দেশে ছড়িয়ে 
রয়েছে এবং এরা জুভেনাইল 
ডায়াবিটিকদের রিসার্চের জন্য বহু অর্থ 
ব্যয় ও আধুনিক সব পন্থা অবলম্বন করছে, 
যেমন ধরুণ রিকমবিন্যান্ট টেকনলজির 
সাহায্যে জিন ক্লোন করে এখন সহজে 
ইনসুলিন তৈরি করা হচ্ছে | ফলে দামও 
কমেছে | আমেরিকার ওই সংস্থার একটি 
চ্যাপ্টার প্রথম কলকাতায় ডাঃ মুখার্জি ও 
তপোত্রত রায়ের AVI গড়ে ওঠে । 
গ্রদের এখন দুটো ক্রি ক্লিনিক আছে | 
os ১৪৪ লেনিন সরণী, অপরটি ইলা 
ঘোষ মেমোরিয়াল সেন্টার ফর 
ডায়াবিটিস ı ঠিকানা পি-১৪, ব্লক বি, 
TR গ্যাভিনিউ । এই ক্লিনিক ২টিতে 
শিশু ডায়াবিটিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা 
ও যতটা সম্ভব ওষুধও দিয়ে দেওয়া হয় | 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই 
চিকিৎসক আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 
অনেকসময়- ওষুধ দেওয়া সম্ভব না হলে 
পয়সাও পকেট থেকে দিয়ে দি | আমাদের 
দেশে গরীব রোগীর সংখ্যার শেষ নেই। 
‘আপনিই বলুন না এভাবে কি চিকিৎসা 
চলে ? কলকাতায় মাত্র ২ টি ডায়াবিটিস 
ফ্রি-ক্লিনিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের কত 
মানুষকে সাহায্য করা সম্ভব ? এরজন্য 


সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার আজ 


একাস্ত প্রয়োজন | 





দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ [তিন 





_ উদ্বাস্তরাও পুনর্বাসন পায়নি 
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ঘৃণ্য রাজনীতি আমাদের দেশকে ক্রমশ 
যেন পঙ্গুকরে দিচ্ছে | সম্ভবত এরই এক 
মর্মান্তিক শিকার সপ্টলেকের যুবভারতী 
ক্রীড়াঙ্গন । আপাতদৃষ্টিতে এই 
স্টেডিয়ামটি ভারতের গর্ব মনে হলেও 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর .কাছে তা 
লজ্জার | দৈনন্দিন জীবনে আমাদের 
চলারধরণ, চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, 
এক কথায় আমাদের জীবন যাপনের 
গোটা ছকটাই যেন তৈরি করে সংবাদ 
মাধ্যমগুলি | তার কাজ শুধু মাত্র প্রচার 
নয়, এক ধরণের তথ্য আমাদের বেশি 
করে জানায়, আর অন্য ধরনের কিছু তথ্য 
এ মাধ্যমগুলিই আমাদের জানতে দেয় 
না। স্টেডিয়াম নিয়ে প্রচার প্রভাবে 
আমাদেরও ধারণা হয়ে গেছে, স্টেডিয়াম 
আমদের গর্ব । fy এই প্রকল্পটিতে 
বছরের পর বছর ধরে কিভাবে মজুর 
ঠকানো হয়েছে, পুনর্বাসন না দিয়ে নিরীহ 
গরীব মানুষগুলোর এক চিলতে 
বাসস্থানটুকু তুলে দিয়ে এই স্টেডিয়াম 
তৈরি হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার | এই 
খবরগুলি এত কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ 
করা হয়েছে, যে আমরা অনায়াসেই তা 
ভুলে যেতে পেরেছি । আর এসব কথা 
যাতে আমাদের কখনও মনে না পড়ে, তার 
জন্যই আছে এ মিডিয়া | বছরের পর বছর 
এক বিশেষ ধরনের প্রচার চালিয়ে এই 
কাজটাই করে এসেছেন, তাই আমাদের 
Abr স্টেডিয়াম আমাদের TÍA 
প্রচারে এমন একটা মাহাত্যের ভাব থাকে 
যে, আমাদের মন ভিজে যায় আমরা 
ভুলে যাই, আমাদের ছেলেমেয়েরা যেখানে 
খেলার মাঠ পায় না, অর্থের অভাবে 
আজও অতীতের কিছু বিদগ্ধ প্রশিক্ষক ও 
খেলোয়াড়েরা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন 
কাটাচ্ছেন, সেই দেশে স্টেডিয়াম গর্ব নয় 
TE লজ্জা | সমাজবিজ্ঞানী জন 
ডিউয়ি এক জায়গায়বলেছিলেন শিক্ষার 
উল্টো অশিক্ষা নয়, কুশিক্ষা__'মিস 
এডুকেশন’ | মিডিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের 
সেই কুশিক্ষাই দিয়ে চলেছে | 


যাকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবেদন সেই 
যুবভারতী AV ঈনের কাজ শুরু 
হয়েছিল ১৯৮০ সালে । অবশেষে দীর্ঘ 
চারবছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার পর 
তা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে (ফেজ এক, 
ফেজ দুই) ১৯৮৪ সালে শেষ হয় । এবং 
৮৪-র ২৫ জানুয়ারি নেহেরু গোল্ড 
কাপের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা দিয়ে 
স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন হয় । বর্তমানে এর 
আসন সংখ্যা এক লাখ কুড়ি হাজার । 


এবং 
ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা | ১৯৮৭-র ১৪ 
সেপ্টেম্বর এই ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থাটি 
সর্বপ্রথম চালু করা হয় । মোট ৬২৪টি 
লাইট রয়েছে এবং প্রতিটি ২ কিলোওয়াট 
শক্তিসম্পন্ন । আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম 
ভারতের তৈরি হলেও বান্বগুলি আনা 
হওয়ছে সুদূর হল্যান্ড থেকে i আর এ 


বছরেই “সাফ গেমসের আসরে চালু করা 
হয় ইলেকট্রনিক্স স্কোর বোর্ড | 
পুরো স্টেডিয়ামটিই "সোসাইটি ফর 


স্পোর্টস আন্ত স্টেডিয়াম এর (এস এস 


এস) তত্বাবধানে রয়েছে । তবে আর 
কতদিন তা বজায় থাকবে বলা শক্ত | 
কারণ রাজ্য সরকার পুরো স্টেডিয়ামটি 
হাতে নেবার কথা ভাবছেন | 
অনুমোদিত হিসাব অনুযায়ী পুরো 
৩৫ কোটি টাকা । যার মধ্যে স্কোর 
বোর্ডটির জন্য ২ কোটি এবং ফ্লাডলাইটের 
জন্য খরচ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা | কিন্তু 
এত টাকা এল কোথা থেকে ? এর উত্তরে 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এস এস এস-এর 
এক কর্মকর্তা বলেন, 'এর বেশির ভাগটাই 
সরকারের সাহায্য । ৫ হাজার সদস্যর 
মাধ্যমে বাকী টাকা জোগাড় করা হয়েছে | 
তাছাড়া ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ মানুষেরাও 
এতে দারুণ ভাবে সাহায্য করেছেন Y 


ভাবতে কষ্ট হয় যখন দেখি খেলাধূলার ' 


বিচিত্রানুষ্ঠান-এর জন্য । আসলে নেতারা 


দুধও পান করেন, আবার তামাকেও অরুচি - 


১২৫ তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব পালন 
করেন, তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বাজার 
মাতিয়ে দেয় “ Mm ৮৬ | যে সুরে, যে 


দোকানে বসে কথা হচ্ছিল স্থানীয় 


তৈরি করে তা এ সব বাস্তহারা মানুষদের 
মধ্যে সরবরাহ করা হবে । এবং লুখারিয়ান 
ওয়াল্ড সার্ভিস (এল GY এস) এর মাধ্যমে 
y তৈরিও করা হয় । কিন্তু তা নামমাত্র 
কয়েকটি পরিবার পেয়েছে । বাকিটা 
ভাগাভাগি হয়ে গেছে | সন্দীপবাবু আরও 
ডি “যেদেশে, সর্বোপরি যে শহরে 

বিরামহীন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে হাসপাতাল 
নার্সিং হোমে রোগীরা কষ্ট পাচ্ছেন, 
অপারেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীরা 
পড়তে পারছে না, আর সেখানে 
স্টেডিয়ামে নৈশ্বলোকে খেলা দেখার মতো 
রূপটি আরও প্রকটভাবে দেখিয়ে দেয়। 
একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য (রাত্রে) 
স্টেডিয়ামে খেলার ব্যবস্থা থাকলে অনা 
স্থানে যে কী নিদারুণ বিদ্যুৎ সঙ্কট দেখা 
দেবে তা কল্পনাও করা যায় না | সর্বপ্রথম 
রাখা হয় সেদিন কত যে ছোট ছোট জেলা 
সারাদিন অন্ধকারে ডুবেছিল তার হিসাবে 
নেই। শুধু তাই নয়, ১৯৮৪ সালে 
স্টেডিয়াম উদ্বোধন হবার সময় কালো 


সামনে বস্তির ঝুপড়িগুলোর দৈনাদশা 

ঢাকবার জন্য মুড়ে দেওয়া হলো aha 

কাপড়ে । খেলার মতো স্বাস্থাকর 

ব্যাপারটাও তখন হয়ে দাড়াল একটা 
জঘনা অশ্লীলতা ৷: 

eat অভিযোগ 

পত্র-পত্রিকাগুলির বিপক্ষেও । অভিমানী 


ইজারা টিবি GS | 






যাবে £ 


রাজীব গান্ধী তথা কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েই জনতা দলের দলছুটদের নেতা চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হন বলে 
অনেকের ধারণা বোফর্স SHY ধামাচাপা দেওয়া হবে | লোকসভায় চন্দ্রশেখর সরকারের আস্থা ভোটের দিন মধু 
দণ্ডবতে এই প্রশ্নটি তোলেন | রাজীব এ সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কোন আলোচনাই হয়নি বলে জানান | কথাটা 
কি সত্য ? চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হবার পর বোফর্স তদস্ত নিয়ে যা বলেছেন তাতে এর গুরুত্বকে লঘু করা হয়েছে। 
আস্থা ভোটের দিন প্রধ্য নমন্ত্রী অস্বীকার করেন যে, বোফর্স জাতীয় সমস্যা, তার কাছে এটা একটা কেলেঙ্কারি 
মাত্র । কিন্তু বোফর্সের লেন-দেন একটা বিরাট দুর্নীতি নয় কি ? যেখানে ৬০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে নিম্নমানের 
কামান বেচা হয়েছে | আর দুর্নীতি কি আমাদের জাতীয় সমস্যা নয় ? বোফর্সের দুর্নীতি অন্যান্য দুর্নীভির থেকে 
আরো মারাত্মক এই কারণে যে, এতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হবার সম্ভবনা ষোল আনা । এই দুর্নীতিকে 
চাপা দেবার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী লোকসভায় দাড়িয়ে কত মিথ্যা কথাই না বলেছেন 1 সুইডিশ 


চার] দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ 


ধারা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে অভিযুক্ত করতেন বোফর্স সংক্রান্ত তদন্তের ব্যাপারে, তারা 
নিশ্চয় কলকাতার একটি ইংরাজি দৈনিক পড়ে সম্প্রতি জানতে পেরেছেন যে, সুইজার ল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত 
নির্দেশ দিয়েছেন বোফর্স ডীলে প্রদত্ত কিকব্যাক সংক্রান্ত সুইস ব্যাঙ্কের গোপন দলিল-পত্র ভারতীয় তদস্তকারিদের 
দেবার জন্য । সাধারণভাবে এই দলিল এদের হাতে আসার কথা দু সপ্তাহের মধ্যে | এতে একটা ফ্যাকড়া সৃষ্টি 
| করেছে এ ই সার্ভিসেস স্বনামে আদালতে নতুন আপীল করে | তবে তদস্তকারি বিচারক বলেছেন এটাও নাকচ 
হয়ে যাবে | বোঝাই যাচ্ছে যাতে দলিলগুলি ভারতে হস্তাস্তরিত হতে দেরী হয় তার জন্যই এই আপীল | এই এ ই 
সাভিসেসের বোফর্স হাউইটজার কামান বেচা-কেনায় ঘুষ পাওয়াটা দারুণ রহস্যজনক এবং চাঞ্চল্যকর | বোফর্স 
ভীলের একেবারে শেষ দিকে তাদের প্রবেশ এবং প্রায় ৭.৩ মিলিয়ন ডলার পকেটস্থ করে প্রস্থান । বোফর্সের সঙ্গে 
এ ই সাভিসেসের অদ্ভুত শর্ত হয় যে, ১৯৮৬ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে যদি ভীল সম্পূর্ণ হয় তাহলেই তারা ঘুষ 
পাবে | এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ৬৬ সালের ২৪শে মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

[ তার মানে এ ই সার্ভিসেসের নেপথ্যে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছেন যে, তারা নিশ্চিত ৬৬ সালের ৩১শে 
মার্চের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে | তিনি বা তারা কে ? সুইস ব্যাঙ্কের দলিল থেকে কি এসব নাম জানা 


__ মৌলবাদের শিকড় অনেক গভীরে 


fem mom সু নি m 
ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সীমাহীন 
অসন্তোষ--এই 





সপ্টলেকের রিজিওনাল এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ পূর্ত ভবন আজকাল বেকার 
যুবকদের সঙ্গে রসিকতা করতেও শুরু 
করেছে | গত মঙ্গলবার ৫ নং কাউন্সিল 
হাউস 35 অবস্থিত ওয়েস্টবেঙ্গল 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন 
অফিস টাইপিস্ট-কাম-ক্রার্ক পদের জন্য 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ১৩ জন 
১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ছিল 
$6 Bel | কল নম্বর 
পার/8১/৮০/৩/৬৪ (১১) 1 চাকরি 
হবে দিল্লিতে । যে কজন পরীক্ষার্থীর নাম 
ARG থেকে পাঠানো হয় তারা সকলেই 
স্টেনোগ্াফার | স্টেনোশ্রাফি "Tus 
তাদের এক্সচেঞ্জে দেওয়া আছে। 
সাধ্ারণভাবেই ভারা টাইপিস্টকাম-ক্রার্ক 
পদে ডাক পেয়ে কিছুটা অবাক হন | 


ইন্টারভিউ শুরু হশুয়াল কণা সাড়ে 
এখারোটায় । ms শুরু হয় প্রায় সাড়ে 
লারোটা নাগাদ 1 হন্টারভিউয়ের প্রথম 
fahre পরাঙ্গার্থাদের একে একে ডেকে 





অঘটনের সূচনা আজ ঘটেনি | প্রকৃতপক্ষে 
এর সূত্রপাত সেদিন থেকেই যেদিন 
অভিধানে  'ফাণ্ডামেন্টালিজম' শব্দটির 
অর্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে ‘মৌলবাদ’ শব্দটি 
আধুনিক (1) চিন্তাধারার কল্যাণে রূপ 
নিয়েছিল ধর্মীয় উন্মাদনা বা নিছক 
গোড়ামিতে | 

মোটামুটিভাবে মৌলবাদ বলতে 
ধ্যানধারণা সম্পর্কে নতুন করে ব্যাখ্যা 
দেওয়া (যা প্রোটেস্টান্ট ধর্মান্দোলনের 
সময় ঘটেছিল) অথবা কোনও প্রচলিত 





পাঠিয়ে অতি সাধারণ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : 
করার পর শুরু হয় দ্বিতীয় কিস্তি । এই | 
কিস্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র 
দেখে নিয়ে পরীক্ষার্থীদের কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করতে বলা হয় কর্পোরেশন 
থেকে | তখনও টাইপ টেস্ট হয়নি । প্রায় 
আধ ঘণ্টা পর পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে 
দেওয়া হয় তাদের কাউকেই আপাতত 
নেওয়া যাচ্ছে না | কারণ তাদের কারুরই 
গ্রযাজুয়েশনে ৫০ শতাংশ নম্বর নেই। 
কর্পোরেশনের এই ঘোষণায় পরীক্ষার্থীরা 
অবাক হন । কর্পোরেশন থেকে দাবি করা 
হয়, আমরা GHATS বলেছিলাম যাদের 
গ্রযাজুয়েশনে ৫০ শতাংশের ওপর নম্বর 
থাকবে তাঁদেরই নাম পাঠাতে কিন্তু কেন 
এভাবে আপনাদের নাম পাঠানো হল 
বুঝতে পারছি না। আমরা দুঃখিত 11 
পাকার এ টন aes wa টের 
তীব্র নিন্দা করেন | বলেন, এভাবে বেকার 
যুবকদের সঙ্গে রসিকতা করার কি অর্থ 
আছে | নাকি এভাবেই যুবকদের মনে 
মিথ্যা আশার আলা জাগিয়ে রাখতে চাইছে 
এমপ্লয়মেন্ট SAGE | 





| 
| 


ধর্মীয় মতবাদকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' লেবেল মেরে 
প্রচার করা এবং এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব এমনই 
সীমাহীন যে এ সম্পর্ক কোন জিজ্ঞাসা রা 
বিচার বিশ্লেষণও গণ্য হয় চরম অপরাধ 
হিসাবে । আজ মৌলবাদের এঁ দ্বিতীয় 


উদ্যোগ পর্যস্ত শুরু হয় না। অত্যাধুনিক, 


পরমাণু চুল্লি থেকে শুরু করে উন্নততর 

কলকারখানা পর্যন্ত চালু করার 
আগে were, ভিতপুজা ইত্যাদি 
অপরিহার্য | শুধু তাই নয়, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের আগে 


পাজির পাতায় শুভক্ষণ অন্বেষণ করেন 


অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা 
পাদপ্রদীপের আলোয় রয়েছেন, খাদের 


পক্ষে সংযত আচরণ ও কথাবার্তা দেশের 
সামগ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অত্যন্ত 





রেডিও যখন ঘুষ দেবার গোপন কথা প্রথম ফাস করল তখন রাজীব কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দিলেন | যখন 
Y দেবার ঘটনা প্রতিষ্ঠিত হল তখন তিনি বললেন, কোন ভারতীয় টাকা পায়নি । তারপর সংসদীয় তদন্ত কমিটি 
(বিরোধী দলগুলি যা বর্জন করেছিল) তদন্ত করল এবং যখন জানা গেল ভারতীয়রাই কিকব্যাক পেয়েছে, তখন | 
রাজীব বললেন, আমার পরিবারের কেউ পায় নি এবং পরে বলেন তিনি পাননি । বোফর্স চুক্তি হবার সময় তিনি: | 
ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। পরে সংবাদে জানা গেছে, রাজীবের আগ্রহে বোফর্স কামান কেনার চুক্তি হয় এবংএ || 
ব্যাপারে প্রাক্তন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী পালামের সঙ্গে ভার যোগসাজস ছিল ı তাহলে রাজীব লোকসভায় অসত্য | 
ভাষণ করে গেছেন কেন ? যে বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে দুবছর ধরে সারা দেশ তোলপাড় হল, যে-ইস্য 
তথা কংগ্রেসের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী প্রধানমন্ত্রী হয়েই চন্দ্রশেখর জাতীয় স্বার্থের বিরোধী এমন চুক্তিকে 
সাব-ইলপেক্টরের তদস্তযোগ্য বললেন কেন ? সুইডিশ রেডিও ঘুষ দেবার কথা প্রচার করার পর থেকে রাজীবের 
আচরণ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি ব্যাপারটা কোন কারণে চাপা দিতে চান ı সেজন্যেই কি তিনি বার 
বার বলেছেন যে, ভি পি সিং-কে সরিয়ে অন্য যে কোন ব্যক্তি নেতৃত্ব আসলেই মোর্চা সরকারকে কংগ্রেস সমর্থন: 
করবে এবং তাকে সরাতে রাজীব চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? E 


একটা পাগলও জানে, রাজীব ও চন্দ্রশেখর দেশের স্বার্থে নয়, বেক নিজেদের স্বার্থে তি লি সিংএর বিটা 
ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলেন | চন্দ্রশেখরের স্বার্থ প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ, কিন্তু রাজীবের স্বার্থ কি ? ঘটনা পরম্পরায় 
বোফর্স নিয়ে সন্দেহের অঙ্গুলি যখন রাজীবকেই নির্দিষ্ট করে, তখন কে বিশ্বাস করবে চন্দ্রশেখরের এই কথা যে, 
তদস্ত চলছে যেমন চলবে এবং তিনি কাউকেই আড়াল করতে চান না । আর রাজীবের কথাও কি বিশ্বাসযোগ্য 
যে; বোফর্স নিয়ে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার কোন আলোচনাই হয়নি | চন্দ্রশেখর “আমি পুতুল নই' বলে যতই বড়াই, 
করুন না কেন, এটা যেমন সত্য যে, চন্দ্রশেখর রাজীবের কৃপায় প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন, তেমনি এটাও সত্যি 
বোফর্স নিয়ে রাজীব চূড়ান্ত বেইজ্জত হয়েছেন এবং লেন-দেনের প্রকৃত তথ্য তার অজানা নয় | সেক্ষেত্রে তদস্ত 
ধামাচাপা দেবার জন্য চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কোন ভীল না করে কি রাজীব তাকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছেন 
এর উত্তর পেতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। 


প্রসারের ৷ বিজ্ঞানের Fama ফসল 
যে দূরদর্শন, "আজ তাকেও ব্যবহার করা 
হচ্ছে রামকথার ভক্তিগদগদ পরিবেশনে, 
কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচারে | শুধু তাই নয়, 
রাষ্ট্রীয় কোন শুভ কাজ আরস্ত করার আগে 
যখন সু-প্রাচীন হিন্দু ধর্মাচার, সামগান 
প্রভৃতি হয় এবং তাতে রক্তচন্দনের তিলক 


আসামী হারাধন রায়ের অভিযোগ এই 
যে, ১৬ই নভেম্বরের সকালে কোলে 


বাজারের কাছে সে ও তার জ্ঞাতি ভাই 


যখন ঘুমুচ্ছিলো সেই সময়ে পুলিশ তাদের 


উৎসাহিত করেন এই মৌলবাদী 
চিন্তাধারাকেই | অথচ অবাক লাগে যখন 
পড়ি, জহরলাল নেহরু তার একটি রচনায় 
বলেছেন- মানুষের উদ্যম প্রয়াস প্রতিভা 
ও প্রযুক্তিতে নির্মিত কলকারখানা, বাধ ও 
উৎপাদন sat 
o ce 


এনেছে, তা TOTS গুরুত্বপূর্ণ | এ সম্বন্ধে 


বিনা ততে কোণ ne 


গ্রেপ্তার করে এবং থানায় নিয়ে গিয়ে 
লি 
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অর্থাৎ, আগামী বছরের 
নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের আগে কিছুতেই 


পরিস্থিতি যা তাতে অন্তত কংগ্রেস এখনই 
- নির্বাচনের পথে যেতে রাজি নয় । এবং 
৮৮" দুই, চন্দ্রশেখরকে সমর্থন জানানোর সময় 
রাষ্ট্রপতি আর ভেম্কটরমনকে কংগ্রেস 
লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা 
“কোনও অবস্থাতেই এক বছরের আগে 
তাদের সমর্থন তুলে নেবে না। 
কংগ্রেস কেন পাচ-ছ মাসের মধ্যে 


প্রবল বি জে পি হাওয়া । এই হাওয়ায় 
উড়ে গিয়েছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার 


যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা । 

হিন্দি বলয়ে হিন্দুদের মধ্যে ভাবাবেগটা 
এমন পর্যায়ে-পৌছেছে যে একমাত্র বি জে 
পি-র কর্মী ও সমর্থকরা ছাড়া অন্য কোনও 


বলতে বামপন্থীদের মধ্যে যদি কারুর 
সামান্য কিছু থেকে থাকে তবে তা আছে 
সি পি আই-এরই | সুতরাং এ দলের রাজ্য 
শাখার অবস্থাটা উপেক্ষা করার মত নয় । 
এ রাজ্য শাখাই বলছে, এই অবস্থা থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় মুলায়ম 


‘সিং যাদবকে সমর্থন জানানো | একমাত্র 


তিনিই সক্ষম বি জে পি-র মোকাবিলায় | 
সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ এ 
রাজ্যে যদি কারুর পেছনে দাড়ান তো 
ঈাড়াবেন তারই পেছনে | কারণ, বি জে 
Pa চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিনি | 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর সমর্থকরা যে 
মুলায়ম সিং যাদবের সরকারকে ফেলবার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আর কারুর 
অজানা নয় | ভালবাসার চেয়ে বাচার 
তাগিদেই তাই এ সরকারকে রক্ষা করার 
জন্য এগিয়ে এসেছে কংগ্রেস | 

সব রাজনৈতিক দলই তাদের 
রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে কংগ্রেস 
দেখছে | কিন্তু বামপন্থীরা ঠিক কী করতে 





este ঘোষ. 


চান সেটাই এখনও অস্পষ্ট | নিজের নাক 


কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করাই যদি ওদের 
নীতি হয় তো অন্য কথা | নইলে ওঁদের 
কথায় ও কাজে মিল খুজে পাওয়া কিন্ত 
দায়। 

এই কদিন আগে লোকসভায় 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর সরকার আস্থা 
ভোটে হারবার মুখে সি পি এমের পলিট 
ব্যুরো . বলেছে, সাম্প্রদায়িকতাই 
মার্কসবাদীদের কাছে প্রধান শত্রু । এই 
শক্রকে খতম করতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়রে 
সি পি এম। 


খুব ভাল কথা | তা এই লড়াইটা যে 
বিশেষ সহজসাধ্য নয়, সেটা নিশ্চয়ই 
মার্কসবাদীরা বোঝেন ৷ এটাও না বোঝার 
কারণ নেই যে একক শক্তিতে এই 
লড়াইয়ে জেতা তাদের কর্ম নয় । তাহলে 
াড়াচ্ছেটা কী? না, সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী শক্তিগুলিকে সঙ্গে নিয়েই নামতে 
হবে এই লড়াইয়ে | 


-চন্দ্ৰশেখর-রাজীব-মুলায়ম সিং যাদবকে 


বাদ দিলে এই মুহুর্তে চলবে না। 

অথচ সি পি এম দেখা যাচ্ছে, একই 
নেমেছে | একদিকে, পলিট ব্যুরো বর্ণিত 
“সাম্প্রদায়িক শক্তি' অপরদিকে, দলের 








দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ [পাচ : 


রাজ্য শাখা 
চন্দ্রশেখর-রাজীব-মুলায়ম. সিং sed 
সুবিধাবাদী জোট’ । অতএব, সাফল্যের 
সম্ভাবনা সুদূরপরাহত | 

তা এই প্রসঙ্গে সি পি এম নেতৃবৃন্দকে 
একটা প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই করা যেতে 
পারে : সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উচ্ছেদ করাই 
যদি আপনাদের প্রধান লক্ষ্য, তবে 
উত্তরপ্রদেশের বি জে পি-র সঙ্গে আপনারা 


প্রশ্নেই বিধানসভায় আস্থা ভোট নেবেন | 
আর তাছাড়া মুলায়ম সিং যাদব কিংবা 
sora কিংবা রাজীব সাম্প্রদায়িক 
শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, এমন 
অভিযোগও তুলতে পারবে না সি পি 
এম 1 এই অক্টোবর মাসেই জ্যোতিবাবু 
মুলায়ম সিং-এর ডাকে সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী সমাবেশে একই মঞ্চে দাড়িয়ে 
বক্তৃতা করে এসেছেন। এখন তিনি কি 
বলবেন ভুল করেছি ? 


ভুল সব মানুষেরই হয়, সি পি এম 
নেতাদেরও হতে পারে | কিন্তু ওদের নিয়ে 
মুশকিল হল, ভুলকে ওরা তত্বের মোড়কে 
ঢাকার চেষ্টা করেন | দেশের র 
যখনই কোনও একটা সঙ্কট দেখা দেয় 
তখনই ওঁরা এক ধরনের ভ্রান্তিতে 
ভোগেন | সেই ১৯৭৯ সালেও এটা দেখা 
গিয়েছে, এবারও দেখা যাচ্ছে। 

ভুলের দায় থেকে নিজেদের আড়াল 








". - অঞ্চলগুলোকে অবহেলা করার গুরুতর 
অভিযোগ উঠেছে ত্রাণমন্ত্রী ছায়া বেরার 
বিরুদ্ধে | উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের 

ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী 

a সংস্থাগুলো বারবার ত্রাণমন্ত্রীর কাছে 

= _ আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন । বলা 
দরকার রাজ্যের বিভিন্ন রিলিফ সংস্থা বন্যা 
ও dies অঞ্চলে রুটিনমাফিক সাহায্য 
করে থাকেন । ভারত সরকারের নিয়ম 
অনুযায়ী, প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে 
বন্যা কবলিত অঞ্চলে যেতে আগাম 
নির্দেশ নিতে হয় স্থানীয় প্রশাসনের কাছ 
থেকে । সাম্প্রতি বন্যা 
অধ্যলগুলোয় যাবার জন্য স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থাগুলো রাজ্য সরকারের কাছে 
' প্রথামাফিক আবেদন জানিয়ে বারবার ব্যর্থ 
হওয়ায় পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো হয়ে 
উঠেছে বলে জানা গিয়েছে | 


সম্প্রতি সবং কেন্দ্রের কংগ্রেসি বিধায়ক 
ডাঃ মানস $e অভিযোগ করেছেন, 
৮. চলতি বছরে ভয়ঙ্কর বন্যার ফলে এখনও 
সবংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় ডুবে 
আছে | ৮০টা গ্রাম এখনও জলের 
তলায় । সরকারি পর্যায়ে বলা হয়েছিল, 
_ হাইপাওয়ার ডিজেল পাম্প দিয়ে জল বের 
করে দেওয়া WA) এছাড়াও অঞ্চলের 
“আম্রামালি” নিষ্কাশনের AA আরও 
চওড়া করা হবে । দুঃখের বিষয়, ৭ ও ১৩ 
নম্বর অঞ্চলের অবস্থা এখনও ভয়ঙ্কর | 
মানসবাবুর মতে, এই অবস্থায় ৫ 


de 


কবলিত 


সংস্থাগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিলেন | কিন্ত মন্ত্রী ছায়া বেরার 
আপত্তিতে সামান্যতম সাহায্য পাওয়া 
যায়নি । লক্ষ্যণীয় বিষয়, অভিযোগ সি পি 
আই বিধায়কেরও | 


স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে 
অভিযোগ করা হয়েছে, সরকারি পর্যায়ে 


' বেসরকারি ত্রাণ নিয়ে অত্যন্ত নির্দয় ভূমিকা 


পালন করা হয়েছে । বিশেষত বন্যা 
কবলিত মানুষের মধ্যে ত্রিপল, ওষুধ এবং 
খাদ্যের অস্বাভাবিক চাহিদা থাকা সত্বেও 
কিছু করা যায়নি | 

ত্রাণ নিয়ে মন্ত্রী ছায়া বেরা সরাসরি 
রাজনীতি করেছেন | এই অভিযোগ সি পি 
আইয়ের জনৈক গুরুত্বপূর্ণ বিধায়কের | 
বললেন, রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থাগুলোকে এভাবে বর্জন করা যায়না | 
এর ফলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হলেন না । 
উল্লেখ্য, চলতি বছরে ভারত রিলিফ 
বিশ্বনাথ সেবা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ত্রাণমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
করেছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত an সাহায্য 
করার জন্য | মহাকরণ জানা 
গিয়েছে, বিনা ইমা অভিসার কিঃ 
GH স্বয়ং ছায়া বেরার সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন | এছাড়াও ভারত রিলিফ 
সোসাইটি উপর্যুপরি লিখিত আবেদন 
করেছে | একই কথা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য, জেলা 
প্রশাসনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মন্ত্রীকে 
অনুরোধ করা সত্বেও কোনো কাজ হয়নি । 





সিপি এমের রাজনৈতিক হিসেব 


করে রাখতে ওঁরা কীরকম তন্বকথা 
আওড়ান তার একটা উদাহরণ মিলবে গত 
১৩ নভেম্বর 'গণশক্তিতে প্রকাশিত 
“খোলা চোখে শীর্ষক একটি নিবন্ধে | 
আলোচনা করতে গিয়ে এ নিবন্ধে মন্তব্য 
দলত্যাগীদের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করাটাই 
নীতিহীন, 
নীতিহীন y 
অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য । কিন্তু 
১৯৭৯ সালে কি তাহলে সি পি এম চরণ . 
সিং সরকারকে সমর্থনের মাধ্যমে 
নীতিহীনতার পরিচয় দেয়নি কিংবা একদা 
কংগ্রেস থেকে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে সমর্থন করাটা কি 
নীতিহীন নয় ? বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের ' 
উত্তর এ নিবন্ধে নেই 1 এসব প্রশ্ন সম্পর্কে 
তাবড় মার্কসবাদী নেতরাও নীরব | 
আসলে, নীতিটিতি কিছু নয়, সি পি 
এম তথা বামপন্থীরা বিশ্বনাথপ্রতাপকে 
সমর্থন করছেন, কারণ ওঁরা ভাবছেন 
আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত 
হবে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং 
রাজা সাহেবের ভাবমুর্তির দৌলতেই হিন্দি 
বলায় ওরা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু ভোট | 
যেটা ওঁরা বুঝতে চাইছেন না তা হল, 
তিন-চার মাসের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে না, . 
বিশ্বনাথপ্রতাপের তথাকথিত ভাবমূর্তি 
ক্রমশই হচ্ছে স্নান এবং আগামী আট-দশ 
মাসে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে গড়িয়ে যাবে 
অনেক জল | 


টাকার অভাবে বিদ্যুৎ পর্ষদ যখন বেকায়দায় 


বিশেষ প্রতিনিধি : টাকার অভাবে যখন 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বহু প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে 
পারছে না বা নতুন প্রকল্প হাত দিতে 
পারছে না, তখন স্রেফ চুরি এবং 
কোটি টাকা গুণগার দিতে হচ্ছে বলে 
অডিটর MU কম্পট্রোলর জেনারেলের 
রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে | এম ই Ra 
বিদ্যুতিক তার, ইনসুলেটর ও অন্যান্য দ্রব্য 
সামগ্রীই চুরি গিয়েছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ 
টাকার । ৭-টি ক্ষেত্রে বেহিসাবি খরচ 
হয়েছে ৮৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং 
একজন ঠিকাদারের কাছ থেকে ৪১ লক্ষ 
টাকা আদায় করা হয়নি । ট্রান্সমিশন লাইন 
ও সাব-স্টেশন তৈরিতে অযথা বিলম্বে 
৬-টি ঘটনায় অতিরিক্ত খরচ বেড়ে 
গিয়েছে ১৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ı তিনটি 
ঘটনায় একই ধরনের অতিরিক্ত খরচ 
হয়েছে ৬২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । 
ঘটনাগুলি হচ্ছে, অপরিকল্পিতভাবে কাজ 
শুর করে তা বন্ধ করে দেওয়া এবং 


. পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রয়োগ বিভাগের 


মধ্যে ARTE না থাকা | তার ওপর আছে 
ট্রালমিশন লাইন ও সাব-স্টেশনের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপনের ক্রটি বাবদ ২১ লক্ষ ৯২ 
হাজার টাকা অচপয় | এ ধরনের ঘটনা 
ঘটেছে দুটি “ক্ষেত্রে | 

কাজ হয়ে যাবার পর সময়ে তার 
সদ্ব্যবহার না করারও বেশ কিছু ঘটনা 
আছে | ১০-টি ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি 
করা হয় ৩৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খরচ 
করে। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু লাইন 
সদ্ব্যবহার করা হয়নি অথবা ১১ মাস 
থেকে ৮ বছর পরে ব্যবহার করা হয়েছে | 

জানা গিয়েছে এই পরিকল্পনা ও সপ্তম 
পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে ট্রান্সমিশন 
ও সরবরাহের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 
৫৫৭ . কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ 
করে | উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ৪২০ 
কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয় । 


অথচ টাকা ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে . 


কাজ যা হয়েছে, তা মোটেই সন্তোষজনক 
নয়। 

১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের তুলনায় 
১৯৮৭-৮৮-তে উৎপাদন ৮১ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেলেও ট্রান্সমিশনের বৃদ্ধি মাত্র ৪৯ 
শতাংশ এবং ডিমট্রবিডশনের অর্থাৎ 
সরবরাহের বৃদ্ধি হয়েছে ৭২ শতাংশ | ষষ্ঠ 
যোজনায় বায় বরাদ্দের ৫৬শতাংশ 
সদ্ধবহার করা গেলে 'এক্সট্রা' হাইটেনশন 
এবং হাইটেনশন লাইনের ক্ষেত্রে সাফল্য 
এসেছে যথাক্রমে ১৯ ও ১২ শতাংশ | 





বিদ্যুৎ উৎপাদন সত্বেও সদ্ব্যবহার করা 


AAA হয়নি ২০ থেকে ২৩ শতাংশ | 
অথচ স্বাভাবিক নিয়মে - ১৫ শতাংশের 
বেশি অপচয় হবার কথা নয়। 
এদিকে জানা গেছে, গ্রাহকদের কাছ 
থেকে সময়ে বিলের টাকা আদায়ের 
ব্যাপারেও এম ই বি চূড়ান্ত বার্থতার 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাজা 
সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন 
শিল্পসংস্থার কাছে অনাদায়ী বিলের টাকা 
পড়ে আছে ৪ থেকে ৫ কোটি । অথচ 


সময়ে টাকা না দেবার জন্য ভেল ৫-৬ 
বছর ধরে কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
বিভিন্ন কাজ wa গতিতে চলছে । রাজা 
বিদ্যুৎ পর্ষদের নানান দুর্নীতি, টাকা 
অনাদায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের বার্থতার জনা 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বেজায় চটে 
আছেন | বছর খানেক আগেও রাজা 
বিদ্যুৎ পর্ষদ অর্থ দপ্তরের কাছে টাকার 
জন্য দরবার করলে রাজ্য অর্থ দপ্তর 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টাকা দিত । কিন্তু 
বর্তমানে পরিস্থিতি পান্টে গিয়েছে | এস ই 
বি সময়ে সময়ে হিসাবও দিচ্ছে না। 
অর্থদপ্তর বার বার তাগাদা দিয়েও কিছু 
করতে পারছেন না। তাই অর্থদপ্তর 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভাল করে খতিয়ে না 
দেখে রাজা বিদ্যুৎ পর্ষদকে একটি পয়সাও 
দেওয়া হবে না | একটু হিসাব করে চললে 
বা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিলে এম ই Ra 
অর্থাভাব হবার কথা নয় । কিন্তু তাদের 
বেহিসাবপনা এমন চুড়ান্ত পর্যায়ে চলে 
গিয়েছে a অবস্থা, কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে 
আনা যাচ্ছে না। আর এর ফল ভোগ 
করতে হচ্ছে গ্রাহকদের বিদ্যুতের মাশুল 
বৃদ্ধি ও ঘন ঘন বিদুৎ সঙ্কটের মাধামে | 





রেকর্ড পরিমাণ 
লাভ 


মুনাফা, অর্জন 
১৫ অক্টোবর 


গুরুপদস্বাসীর সঙ্গে দেখা করে তার হাতে 
লভ্যাংশ বাবদ ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার 


মাত্র ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এখন তা 
দাড়িয়েছে ২০০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় । 


ডাকে সমর্থন করাটাও ~ 


ছয়] দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ 


সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
্বার্থান্ধতা ও তামাশাকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার নামান্তর 





fers চট্টোপাধ্যায় 





৮০-র দশকে সেরা দুর্নীতির কথা যদি 
বলতে হয়, বোফর্সের নাম সর্বাগ্রে চলে 
আসবেই । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
শপথ নেওয়ার পরেই ঘোষণা করেছিলেন, 
বৈদেশিক অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে কোনোরকম 
দালাল" রাখা হবে না। নীতি অনুযায়ী 
১৯৮৪ সালের ৩ মে তৎকালীন প্রতিরক্ষা 
সচিব এম কে ভাটনগর ফরাসি ও অন্যান্য 
দেশের প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিয়েছিলেন 
কামান কেনার ব্যাপারের কোনও দালাল 
থাকবেনা | তা বোঝা গিয়েছিল কিছুদিনের 
মধ্যেই | ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ। 
ভারতীয় দুর্নীতির বিশেষ দিন শুরু হল এই 
সন্ধিক্ষণকে সামনে রেখে! 
কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হল ৪১০টি এফ 
এইচ-৭৭ বি হাউইটজার কামান ও 
প্রয়োজনীয় গোলা ও কামানের যন্ত্রপাতি 
কোম্পানি সরবরাহ করবে | দাম হিসেবে 
প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল ১৪২৭ 
কোটি টাকা । 

চুক্তি হওয়ার পর যে প্রশ্নটি সবচেয়ে 
বড় হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে মান অনুযায়ী 
বোফর্সের অবস্থান কোথায় £ এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, বোফর্স কামানের 
ক্ষমতা অন্যান্য কামানের থেকে কম 
ছিল। গোলার দূরত্ব ছিল ২১:২ 
কিলোমিটার 1 পাশাপাশি ফরাসি কামানের 
গোলার দূরত্ব ছিল ৩৯ কিলোমিটার । 
YAGO কেন বোফর্সকে পছন্দ করা 
হয়েছিল ? সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল 
সুন্দরজি ১৯৮২ সালে এবং ১৯৮৬ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর 
প্রধান হওয়ার আগে মন্তব্য করেছিলেন, 
হয়েছিল । সুন্দরজির মতে, ফরাসি কামান 
ভালো । কিন্তু বোফর্স প্রয়োজনীয় বিচারে 
সর্বশ্রেষ্ঠ | চুক্তি স্বাক্ষরিত হওযগ্রার পরেও 
খুব একটা হই-চই হয়নি | যা শুরু হল 
১৯৮৭ সালের ১৬ই এপ্রিল । সুইডেনের 
আধা সরকারি বেতার সংস্থা “রেডিও 
CARTER থেকে ঘোষণা করা হল, 
caret কোম্পানি এই অর্ডার পাওয়ার 
নেতা ও সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসারকে 
কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে ı খবর 
বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সুইডেনের 
Anm ঈঙ্গনার কার্লসনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন | 
টাদ্বোগর para পর্বে বিচরণ করেছিলেন 
area রং । পরের দিন ভারত সরকার 
এই অভিযোগ অঙ্গীকার করেছিলেন । 
এখানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 


বোফর্স : 





নাটকের শুরু এরপর থেকেই | ভারত 
সরকারের অস্বীকার এবং সুইডিশ 
সামগ্রিক ব্যাপারকে আরো জটিল করে 
তুললো | অডিট ব্যুরোর রিপোর্ট পেশের 
মাধ্যমে সোজাসুজি জানিয়ে দেওয়া হল, 
বোফর্স কোম্পানি ৩৫ থেকে ৫০ কোটি 
টাকা একটা সুইস কোম্পানিকে দিয়েছে 
মিটমাটের জন্য । ৬ আগস্ট ১৯৮৮ 
রাজীব গান্ধী লোকসভায় নিজন্ব বক্তব্য 
পেশ করলেন | জরুরি ভিত্তিতে আবার 
তদস্ত শুরু হল। সুইডেনের প্রধান 
সরকারি কৌসুলি লারস রিংবার্গের নেতৃত্বে 
শুরু হল তদন্তের কাজ | তদন্তে প্রকাশিত 
হয় বোফর্স ভারতীয় তিনটি কোম্পানিকে 
পর্যায়ক্রমে ৬৪ কোটি দিয়েছে । এর 
মধ্যে আবার স্বেলস্কা ইনকর্পোরেটড 
নামেও একটা কোম্পানিকে ১৮ কোটি ৮৪ 
লক্ষ টাকা সুইডিশ ক্লোনার দেওয়া 
হয়েছিল | ভারতীয় মুদ্রায় যার হিসেব 
হচ্ছে, ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা । এ 
ছাড়াও মোরাসকো কোম্পানিকে বোফর্স 
দিয়েছিল ১৪ কোটি টাকা । এই 
কোম্পানিকে আবার লোটাস, টিউলিপ 
এবং AA কোডের মাধ্যমে টাকা দেওয়া 
হয়েছিল | এর সদর দফতর হচ্ছে 
লন্ডনে | তদন্তে আরো জানা গিয়েছিল 
কোম্পানি মালিকদের নাম । পর্যায়ক্রমে 
Am হিন্দুজা, উইন চাড্ডা প্রভৃতিদের 
নাম এসেছিল। এমন কি উঠেছিল, 
বোফর্স প্রেসিডেন্ট মার্টিন আর্ডবোর নাম 


যোগ্য যে এই fa 


মেজভাই গোপীটাদ হিন্দুজা এবং সেজ ও 
ri ee ane 
হিন্দুজা পরিবার রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
দারুণভাবে জড়িত | অথচ রাজীব গান্ধী 
প্রথম দিন থেকেই বলে এসেছেন, 
বোফর্সের ব্যাপারে কোনো লেনদের 
হয়নি । সামগ্রিক ভাবে অভূতপূর্ব 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হল | উইন opera বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ওঠার কথা আগেই বলা 
হয়েছিল । চাড্ডা ১৯৭৮ সাল থেকে 
বোফর্সের এজেন্ট | সেই অর্থে এজেন্টের 
কাজ করে গিয়েছেন স্বয়ং চাড্ডা | 
জটিল হয়ে উঠল | রাজীব মন্ত্রিসভা থেকে 
পদত্যাগ করলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং 1 
সমগ্র ভারত জুড়ে রব উঠল বোফর্সের 
দুর্নীতিকে সামনে আনতে A 
পদত্যাগের তালিকায় চলে এলেন 
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন | ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক আবর্তে দুর্নীতি নিয়ে সর্বত্র 
সোচ্চার হলেন সম্গধারণ মানুষ । 
ভারতবর্ষে সংসদীয় রাজনীতিতে রাজীব 
বিরোধী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হল । যার মূল 
বিষয় হল 'দুর্নীতি' | সমগ্র উত্তর ভারত 
জুড়ে তৈরি হল কংগ্রেস বিরোধী 
আবহাওয়া । বিরোধীরা বিপুলভাবে 
জিতলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বে শপথ নিলেন 
রাজাসাহেব | 


কথা অন্তত ৪০০ কোটি টাকা । উল্লেখ- 


কোম্পানি 


একলব্য 


অতীতের “তরুণ GE এখন দেশের 
পুতুল প্রধানমন্ত্রী । তথাকথিত “মহান 
Cala কাছেও যিনি নতি স্বীকার করেন 





রাজীব গান্ধীর সঙ্গে এ ব্যাপারে মিল হলো 
বলে রাজনৈতিক মিলন সেতু গড়তে বাধা 
হল না। রাজীবের অঙ্গুলি হেলনে 
চন্দ্রশেখর যে এক লহমায় দ্বিতীয় চরণ 
সিং-এ পরিণত হতে পারেন এই সরল 
সত্যটা তিনি নিশ্চয় বোঝেন । তবু ভি পি 
বিরোধিতায় অন্ধ, প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য 
লালায়িত চন্দ্রশেখর ভাবীকালের 
ইতিহাসের এক দিনের বিচারকে ধর্ত্যব্যের 
মধ্যে আনেন নি। তিনি যেন শুধুই 
চেয়েছেন ভারতের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী রূপে 
চিহ্নিত হতে | মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য 


লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার 
দিন থেকে অপেক্ষা করেছিলেন | ভি পি 
সম্পর্কে উদ্মা, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 
বহুবার । পদে পদে বিশ্বনাথপ্রতাপের 
কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন | এবার 
সুযোগ মতো রাজীব গান্ধীর 'লেজুড়' 
হয়েছেন প্রকারান্তরে । এককালের 
প্রতিবাদী বর্তমানে বশংবদ মাত্র । 
বিশ্বনাথপ্রতাপ “যথাসময়ে পদত্যাগ 
করলে জনতা দলে ভাঙ্গন হতো না। 
অযোধ্যায় এতো TES ঝরতো না--এমন 
সব মন্তব্য স্বয়ং নয়া প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরের | ভাঙ্গনের আগে জনতা 
সংসদীয় দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের 
সমর্থন ভি পি-ই পেয়েছেন, চন্দ্রশেখর বা 
দেবীলাল নন--- দল ভাঙ্গনের দিন থেকে 
জনতা সমাজবাদী দলের সংসদীয় গোষ্ঠীর 
প্রথম বৈঠকের দিন কিংবা চন্দ্রশেখর 
সরকারের ওপর লোকসভায় আস্থাসূচক 
ভোটের দুদিন আগেও একথা প্রমাণিত । 
কয়েকজন সাংসদকে সঙ্গে পাবেন, 
শাসকগোষ্ঠীর দ্বিধাগ্রস্তরা ঝ্ুকবেন-_এটা 
তো স্বাভাবিক | কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে 
-জনতা দল ভাঙ্গনের আগে সংসদীয় দলের 


পরিবর্তনের দাবি নস্যাৎ হয়ে যেত 
অবশ্যই | এটা বুঝতে পেরেই সে গোষ্ঠী 
.আসল বৈঠকেই আর যোগ দেয় নি। 
‘পৃথক বৈঠকে দল ভাঙ্গার দাবি করেছে। 
|গরিষ্ঠ সাংসদের সমর্থন যখন ভি পি-রই 
| থাকছে, তখন কোন যুক্তিতে তিনি 
পদত্যাগ করবেন ? এ সাধারণ সতাটিকে 
'চন্দ্রশেখর-দেবীলাল গোষ্ঠী ও কংগ্রেস (ই) 
‘দল ঢালাও প্রচারের সাহাযো আড়ালে 
রাখতে চেষ্টা করছে | আশ্চর্যের কথা, মিনু 
মাসানির মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও এই 
অযৌক্তিক কথা বলেছেন। বেশ কিছু 
সংবাদপত্র তো বিশ্বনাথপ্রতাপের আগে 
ভাগে পদত্যাগ করে দলকে অবিভক্ত রাখা 
উচিত ছিল বলে সম্পাদকীয় মন্তবোর 


মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা 





দেখিনি | রাজীব সরকারের বহুক্ষেত্রে 
ee 
দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার me 
এসেছে উপসাগরীয় সংকটের ধাক্কা 1. 


N 


নেতৃপদ থেকে il করলে, বা . 


ঘোষণা করতে সাহস পাননি । সবাই 
যেখানে রাজা হতে উৎসুক, তেমন দলে .. 
আস্থা ভোটের আগেই আবার ভাঙ্গন রোধ 
করার উদ্দেশোই নয়া প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরের এই অবস্থা বুঝতে -অসুবিধা 
হয় না। দুজনের মন্ত্রিসভার ওপর আস্থা 
ভোটের মতো নাক্কারজনক সংসদীয় | 
রাজনীতির এক খেলার আসর ১৬ই 7 
নভেম্বরে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন । 
তবে রাজীব-আশ্রিত পুতুল-প্রধানমন্ত্রীর 


জমানায় এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা 


৷ বিশ্বনাথপ্রতাপ বা তার a 
আক্রমণ করা এই তামাশা এক ধরনের 
স্বার্থান্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার নামাস্তর 
বিশ্বনাথপ্রতাপ ধর্মীন্ধতা ও কিছু স্বাথান্ধ 
গোষ্ঠীকে ঘা দিয়েছিলেন। 





দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ [সাত 





বুশের অবস্থা এখন সাপের Rel গেলার 


পঞ্চাশ হাজার পিপে তেল বাজারে ছেড়েও 


সাহেবকে | বেকার সাহেব আরব দুনিয়ায় 
প্রথম পদার্পণ করেন বাহারিনে | এখানেই 
মার্কিন বিমান বাহিনীর অবস্থান | সেখানে 
তিনি মার্কিন সেনাপতিদের সঙ্গে আলাপ 
করার সময় বলেছেন বর্তমানে ২ লাখ ৪০ 
হাজার মার্কিন সৈন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে 
এসে পৌছেছে এবং আরও কয়েক দিনের 
মধ্যে এক লাখ ফৌজ পাঠান হবে | তিনি 
সৌদী আরবে গিয়ে বাদশা ফাহ্‌দ ও 
কুয়েতের আ ANS সঙ্গেও কথা বলেন | 


এদিকে ইরাকও যুদ্ধের জন্য সবদিক 
দিয়ে তৈরি। বড় বড় খাল কেটে তাতে 
পেট্রোল ঢেলে arm) উদ্দেশ্য যুদ্ধ 
শুরু হলেই, তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
মার্কিন ও দালাল বাহিনীর পদাতিক ও 
ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধ করা । মরুভূমির 
মধ্যে বালির পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। 
উপসাগরীয় এলাকীয় এবং তেলের 
খনিগুলিতে বসান হয়েছে মাইন | সাদ্দাম 
ঘোষণাও করেছেন যুদ্ধ শুরু হলে তিনি 
সব তেলখনি ধ্বংস করে দেবেন। 
এদিকে ইরাকের পরমাণু গবেষনার 
কাজও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে বলে কুর্দি 
বিদ্রোহী সূত্রে জানা গিয়েছে। এ সূত্রে 
পাওয়া সংবাদ জানা যায় যে, ইরাকের 
উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় যে 


আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থাগুলি 
আগামী সপ্তাহ থেকে ৪-৮ শতাংশ বিমান 
ভাড়া বৃদ্ধির কথা বলেছে। তেল সঙ্কট 


মার্কিন সরকারের 


কঠিন সমস্যা ' 


DEP RER 


উপসাগরীয় সঙ্কটের ফলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসন এখন কঠিন 
সমস্যার সম্মখীন | একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের 
বিরাট তৈল সম্পদের হাতছানি, অন্যদিকে 
নিজ (দেশের জনমতের ও অর্থনীতির 
ক্রমবর্ধমান চাপ । উপসাগরীয় অঞ্চলে 


পূর্বের ৫০ হাজার কোটি ডলার বাজেট 
ঘাটতি তো আছেই | এই উভয় ঘাটতি 
মার্কিন জনজীবনকে বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ 
করে তুলেছে | ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন শহরে সমাবেশ ও. বিক্ষোভ মিছিলে 
দাবি উঠেছে, ‘তেল কোম্পানির স্বার্থে 
আমেরিকার মানুষকে বলি দেওয়া বন্ধ 
কর । অবিলম্বে সৈন্য ফেরত আনতে 
সয়ে? 

বর্তমান এই সঙ্কটের সুচনা হয় গত 
আগস্ট মাস থেকেই | আগস্ট মাসের 
প্রথমেই ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের 
পরিপ্রেক্ষিত উপসাগরীয় অঞ্চলে যে 
সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল তারপর প্রায় 
তিননাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও 
সঙ্কটের সমাধানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না । 
বরং এ অঞ্চলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সৈন্য 


সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিক চেনী 
সৌদী আরবে আরও এক লাখ মার্কিন 


পেট্রোলিয়ম সমৃদ্ধ সৌদি আরব | এছাড়া 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো 
অর্থনৈতিক বয়কটের উদ্দেশ্যে নৌ ও 
বিমান অবরোধ করছে । এই উদ্দেশ্যে 
সেখানে প্রচুর বিমান ও যুদ্ধজাহাজ 
পাঠানো হয়েছে | 

কিন্তু উপসাগরীয় অঞ্চলে যাই ঘটুক q 
কেন পশ্চিমী দেশগুলির জনমত ক্রমেই 
যুদ্ধবিরোধী হয়ে Gare সম্প্রতি দেশে 
দেশে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ক্রমবর্ধমান | 
খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিক্ষোভ সবচেয়ে 
বেশি দেখা যাচ্ছে । গত ২১ অক্টোবর 
ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে এক 
বরাট বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে | এছাড়া 
MR পেনসিলভানিয়া আভিনিউতে 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





জি দা বে সা কোনা 


দেশ | উপসাগরীয় সঙ্কটে লাভবান দুটি 


রাজনৈতিক সঙ্কটে | ঠার সঙ্কট বৃদ্ধি পায় 
উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জেফ্রি 
হাউ-এর পদত্যাগের কারণে | উপসাগরীয় 


তৃতীয়াংশই আসে ইরাকের সঙ্গে 
বাণিজ্যে । যুদ্ধ না শুরু হতেই উপসাগরীয় 
সঙ্কট ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার ঘরে ঘরে | 


শুরু হলে যে তার কি করুণ পরিণতি হবে 
তা ভেবে উদ্বিগ্ন দুনিয়ার তাবৎ পাকা 


তৎপরতা | 
পাঠিয়েছে | ফরাসী প্রতিনিধি দল বাগদাদ 
ত্যাগ করতে না করতে এসে হাজির 


হালে পানি না পেয়ে তাদের পূর্বসূরিদের 
শরণ নিতে বাধ্য হয়েছেন | এই প্রবন্ধ 
লেখার সময়ই ব্রান্ট সাহেবের বিমান 


বাগদাদ বন্দরে অবতরণ করার কথা | তার 
"বিশাল বিমানটিতে তিনি ভর্তি করে 
এনেছেন শুভেচ্ছার : নিদর্শন স্বরূপ প্রচুর 
খাদ্য বস্তু ও Say | ওদেশের সংবাদপত্রে 
কোন কোন ঠোটকাটা ব্যক্তি বলছেন ওটা 
সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে দেখা করার 
'নজরানা' বা ‘cob: সে যাই হোক, 
উপসাগরীয় সঙ্কটে দুনিয়ার তাবৎ দেশ 
এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। সে 
কারণেই প্রথমে তারা যে যুদ্ধের ঢেউ 
তুলেছিল এখন তা আড়াল করে 
কুটনৈতিক সমাধানের রাস্তায় বেশি 
ঝকছেন। 


১০/১১ 


সেনাবাহিনী,বৃহৎ AS MUS শ্রেণীর সঙ্গে 


মৌলবাদীদের রাজনৈতিক জোট 


পাকিস্তানের অসহায় সাধারণ মানুষ 
এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধেই গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেনজির-এর ডাকে 
ছুটে এসেছিল | ছুটে এসেছিল বামপন্থী ও 
গণতন্ত্রীরাও | পাকিস্তানে কঠোর সামরিক 
শাসনের দমন পীড়নের মধ্যে বামপন্থী ও 
গণতন্ত্রীরা ভ্রিয়মান | উপমহাদেশে প্রথম 
পাকিস্তানেই টেলিভিশন চালু হলেও ও 
দেশের শিক্ষার হার খুবই নিচের অঙ্কে 
থেকে গিয়েছে। তারপর সুপরিকল্পিত 
ভাবে সরকারি ও সরকার-পোষিত 
ধর্মীয় উন্মাদনা এনে দিয়েছে যে ন্যায় নীতি 


এজাজুল হক দুই কেন্দ্রে জয়ী | তাকেও 
প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব উঠেছিল | তবে 
বয়স ও অভিজ্ঞতার স্বপ্নতার জন্য তাকে 
প্রধানমন্ত্রী না করা হলেও তিনি মুসলিম 
লীগের সাধারণ সম্পাদক | মিয়া শরীফ 
সরকার নিয়ন্ত্রণে তারও গুরুত্ব কম aq | 


তবে এখনো মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি । 
সুতরাং এজাজুলের মন্ত্রিত্ব লাভের রাস্তা 
বন্ধ হয়নি। তার ভাই এক্রামূল হকও 
ইত্তেহাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব | 
সেনা বাহিনী, বৃহৎ পুঁজি ও সামন্ত শ্রেণীর 
প্রাচীনপন্থীরা 


মৌলবাদ, সুদখোর মহাজন, মুনাফাখোর 
বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মিলিত 
প্রয়াস ছিল ওদেশের শাসন করায়ত্ত করা | 
তা হয়েছে। এ প্রয়াসের প্রধান যন্ত্ 
আমলাতন্ত্র । যার মধ্যমণি প্রেসিডেন্ট 









































সমীরণ দত্তগুপ্ত : উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলা সি পি এমে-অস্তদন্দ তুঙ্গে । জেলা 
রাজনীতির গডফাদার সুভাষ চক্রবর্তী বেশ 
Asp: পড়ে গেছেন | সম্প্রতি রাজ্য 
কমিটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির 


: জুড়ে 
সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ পার্টির 
মধ্যে ৷ জেলা পাটির বিন্যাসে সুভাষবাবু 
শক্তিশালী 1 বিগত পাটি সম্মেলনে বেশ 
তলার জমি হারিয়ে ফেলেছেন 1৬৭৭ 
সালের পার যারা পাটিতে এসেছেন তারাই 
সুভাষবাবুর মুলধন । অন্যদিকে পাটির 
দুঃসময়ের বহু সদস্যই আজ পার্টিতে 
নেই । ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর 
Hea seek এক্যবদ্ধ হতে 
পারছেনা । যে সব অঞ্চলে সুভাষবাবুর 
farm সংগঠিত প্রতিবাদ উঠেছে 
সেখানেই নেমে এসেছে ঢালাও বহিষ্কার | 
পানিহাটিত দুলাল চক্রবর্তী, অনিমেষ 
অজুমদাররা তার অন্যতম উদাহরণ | 
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
সুভাষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধরা সংগঠিত 
হচ্ছে। 
সমপ্রতি বারকপুর থেকে নির্বাচিত 
mom SiGe তোপদার কয়েকজন 
নিজ্ঞানীকে মারধর করার অভিযোগে 
TR, TTS তার কাজে অত্যন্ত 
বিরক্ত | শদাণত ভড়িত্বাবুকে রক্ষা করতে 
এগিয়ে * এসে বর্তমানে তড়িৎ বাবুকে 
কোণ: : করতে সুভাষবাবু তৎপর | 
নব বিস্তীর্ণ অঞ্ঞল জুড়ে 
সং বাবুর বিরুদ্ধে সরব পার্টি সদস্যরা । 
আলুদিনিয়াম কারখানা বন্ধ নিয়ে গত 


| আট দর্পণ quan ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ 


প্যানেল পরাজিত হবার 


টি রতি টি 
ঘটকের পি এ বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত । দমদম 
তিন নম্বর লোকাল কমিটির সরকারি 
হবার পর ভণ্ডুল 
হয়েছিল ACTA | বর্তমানে বিশ্বনাথ 
দাশগুপ্ত পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। 
পার্টি ছেড়েছেন দমদমের মহিলা নেত্রী 


" রানী দাশগুপ্ত | একদা সুভাষবাবুর একান্ত 


বিরোধী 


রবি সরকার | একদা সুভাষবাবুর বিরোধী 
বলে পরিচিত দক্ষিণ দমদম ১নং লোকাল 
কমিটির পল্টু দাশগুপ্ত বর্তমানে সুভাষ 
চক্রবর্তীর অত্যন্ত কাছের বলে খবর | 
দমদমের প্রতিষ্ঠিত নেতা সন্তোষ ঘোষ 
কনকবাবুরা বর্তমানে পার্টিতে ফিরেছেন | 
তারাও সুভাষবাবুর বিরোধী | 


বিরাটির গণধর্ষণের ঘটনার পর পার্টি 
থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন ১৪ নং ওয়ার্ডের 
কমিশনার রতন নিয়োগী । রতনবাবু 
সুভাষবাবুর অনুগত বলে পরিচিত । 
অনুগত ছিল। অন্যদিকে কিশর পাড়া 
লোকাল কমিটি কার্যত fifa । প্রাক্তন 
গ্রাম প্রধান নরেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে ৪৭ 
জন পার্টিসদস্য পার্টি ছেড়েছেন | এদের 
সঙ্গে গভীর যোগাযোগ পানিহাটি নাগরিক 
চক্রবর্তীদের ı ইতিমধ্যেই কার্যতভাবে 


তারা কয়েকটি কর্মসূচিও নিয়েছেন | 
বর্তমানে নাগরিক মঞ্চ নাফযৌথভাবে 
কাগজও তারা বার করেছেন | 

avn লোকাল কমিটিতেও বিরোধ 


| তুঙ্গে | বিধায়ক রঞ্জিত মিত্রর সঙ্গে আরেক 


লোকাল কমিটির সদস্য দুলাল চক্রবর্তীর 


জেলা কমিটির সদস্য গফৃফর দুর্নীতির 
দায়ে কিছুদিন আগে পার্টি থেকে শো-কজ 
হয়েছিলেন | এরপর তিনি পদত্যাগও 
করেছিলেন কিছুদিন পর এক অদৃশ্য 
হাতের ছোয়ায় সব কিছু ধামাচাপা পড়ে 
যায়। গফ্‌ফর প্রত্যাহার করেন তার 
পদত্যাগপত্র | শোনা যাচ্ছে, এই অদৃশ্য 
হাত গৌতম দেবের | 


হাড়োয়া লোকাল কমিটিতেও বিরোধ 
আজ প্রকাশ্যে । হাড়োয়া পি জি 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পরেশ রায় 
বর্তমানে পার্টিতে কোণঠাসা । গোপালপুর 
গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধানকে দুর্নীতির 
দায়ে পদ ছাড়তে হয়েছে। অসীম 
চ্যাটার্জির মত নেতারাও বেশ অস্বস্তিতে 
পড়েছেন হাড়োয়ায় | প্রকাশ্যেই ক্ষোভ 
প্রকাশ করছেন বহু পার্টি সদস্য । 
অন্যদিকে ওয়াকিবহাল মহলের খবর, 
জেলা পার্টিতে সুভাষবাবুর নিজস্ব 
ঘরানাতেও আগুন জ্বলছে | বহু DARA 
বিভক্ত হয়েছে পার্টি । জমিজমা পারমিট 
পুরসভার SHS নিতে ব্যস্ত সবাই। 
বিরোধের সুত্রপাত এখানেই । সাধারণ 
মানুষ তিতিবিরক্ত | অনেক জায়গাতেই 
এই বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে | অন্যদিকে 
রাজ্য পার্টিতে সুভাষবাবু বেশ কোণঠাসা । 
বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পা 
সুভাষবাবুকে বাচাতে তৎপর | 

বিমান বসু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল 
বিশ্বাস, শ্যামলী গুপ্তরাও তৎপর কি করে 
সুভাষবাবুকে কোণঠাসা করা যায়৷ 


oma ভট্টাচার্য : উত্তর চব্বিশ পরগণার 
নৈহাটা এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের সাধারণ মানুষের একমাত্র 
স্বাস্থাকেন্দ্র নৈহাটী স্টেট জেনাল্লের 
হসপিটালে এখন আর্থিক দুরবস্থা চরমে 
বালে অভিযোগ | স্থানীয় মানুষের 
দীর্ঘদিনের দাবির ফলে ১৯৯০ সালের ৩০ 

আগস্ট নৈহাটী হসপিটালের, শুভ 
সূচনা ঘটে ৷ সূচনার পর থেকেই আর্থিক 
সঙ্কট * নানা অব্যবস্থা ক্রমেই বাড়তে 
থাকে | সেই অব্যবস্থার অবসান আজও 
হয়নি | 

দশ বছর অতিক্রান্ত হায়ে যাবার পরও 
এখানে গড়ে ওঠেনি কোনও অপারেশন 
থিয়েটার ফলে রোগীরা ছোটখাট সাধারণ 
ap থেকেও বঞ্চিত । একটু 
গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত কোনও রোগী এলেই 
ere প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ কল্যাণী জে এন এম হাসপাতাল 
লা অন্যত্ৰ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে 
থাকেন । অথচ হাসপাতালে কোন 
augen নেই । ফলে রোগীর আত্মীয় 
পরিজনদের. বাইরের গাড়ি ভাড়া করে 
বিপঙ্জনকভাবে অন্য হাসপাতালে রোগী 
নিয়ে যেত হয়। 

রোগীর তুলনায় শয্যা সংখ্যা অপ্রতুল 
একই বেডে দু'জন রোগীকে প্রায়ই রাখা 


জেনারেল হসপিটাল 


হয় । এছাড়া পরিষ্ার-পরিচ্ছন্নতার কথা 


অন্যদিকে হাসপাতালের এই চরম 
অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাঙের ছাতার 
মত বেড়ে চলেছে প্রাইভেট ক্লিনিকের 


বদলি কিংবা শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে 


মানুষের । 


এ প্রসঙ্গে নৈহাটী স্টেট জেনান্কের 
হসপিটালের এক ডাক্তার বলেন, আর্থিক 
অসুবিধার জন্যই রোগীরা ঠিকমত 
চিকিৎসা পাচ্ছে না। বার বার সরকারকে 
জানিয়েও এ ব্যাপারে আজ পর্যস্ত কোন 
সুরাহা হলো A | এরপর কথাপ্রসঙ্গে ওই 
ডাক্তার বলেন, ইদানীং হাসপাতাল ঘটিত 
যে কোন কাজেই স্বাস্থাদপ্তরের কর্মীদের 
দ্বারা হয়রানি হতে হচ্ছে। জানি না, 
আমাদের অপরাধ কী ? তবে আমার মনে 
হয়, এর পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির 
একটা ব্যাপার রয়ে গেছে। 


সোমেন চৌধুরী : জলপাইগুড়ি জেলার 
কংগ্রেস রাজনীতিতে € 

পরিবর্তিত হচ্ছে। এ আই সি সি-র যুগ্ম 
সম্পাদক দেবপ্রসাদ (মিঠু) রায়ের গোষ্ঠী 
জেলার কংগ্রেস র এতদিন 
প্রাধান্য করে এসেছে | এই গোষ্ঠীর ড: 
অনুপম সেন দীর্ঘদিন জেলা কংগ্রেস 
সভাপতির পদে আসীন | সম্প্রতি এই 
গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরায় জলপাইগুড়ির 
কংগ্রেস রাজনীতি নতুন মোড় নিচ্ছে। 
এ আই সি সি কর্তৃক স্বীকৃত সভাপতির 
পদে ড: সেন বর্তমান থাকলেও গণি খান 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর 
সোমেন মিত্রর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত 
মণীন্দ্রলাল মন্টু) রক্ষিত জলপাইগুড়ির 
জেলা সভাপতি বলে দাবি করেন । প্রদেশ 
কংগ্রেসের মদতে তার নেতৃত্বে একটি 
জেলা কমিটিও এখন সক্তিয়। 

গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই মিঠু 
রায়ের CS ভাঙন ধরে । জেলায় 
তার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি চা শিল্পপতি কিষাণ 
কল্যাণী । জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি 
কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ তার শিবির ছেড়ে 
সোমেন মিত্র গোষ্ঠীতে ঝোকেন। 
অন্যদিকে জেলার -. প্লিয়-সূত্রতর 
অনুগামীরাও মন্টু রক্ষিতের সঙ্গে সে সময় 
হাত মেলান | মিঠু রায়ের গোষ্ঠী কংগ্রেস 


স্বেচ্ছাচারিতাই $ অনুগামীদের বিক্ষুব্ধ 
করে তোলে । এ ব্যাপারে মিঠু বাবুকে 
জানিয়েও প্রতিকার হয় না। অন্ধ 
aa তিনি বাবলু রায়কে মদত দিয়ে 
চলেন। ফলে তার অনুগামীরা গোষ্ঠী 
পরিবর্তন করে” 

সম্প্রতি এ গোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিপন্ন 
হতে বসেছে। 


মিঠু গোষ্ঠীর প্রভাবশালী নেতা পল্লব 





নগণ্য | কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের 
জন্য কামরূপ এক্সপ্রেস ছাড়া গতি নেই। 
আগে জনতা এক্সপ্রেস নিউবঙ্গাইগাও 
হাওড়ার মধ্যে যাতায়াত করত । ট্রেনটি 
কোন কারণ ছাড়াই তুলে নেওয়া FT | তা 
পুনরায় চালু করার কোন লক্ষণই দেখা 
যাচ্ছে না । আসামের গগুগোলের কারণে 
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি 
থেকে ছাড়া হচ্ছে । দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 


বারো HSC Yin 


























.... সংযোগকারী ON সবই সাপ্তাহিক । এরপর ১১শ 





"দা কোর্ট ডাল্গার' ee 





স্মরণীয় ছবি 'দ্য কোর্ট ডালার' 


পঞ্চাশ বছর আগে নির্মিত হলেও 
ওয়াদিয়া মুভিটোন প্রযোজিত এবং মধু 
বসু পরিচালিত 'দ্য কোর্ট ডাল্সার' স্মরণীয় 
ছবি | তিনটি ভাষায় ছবিটি তৈরি হয় । 
প্রথমে বাংলায় এবং 'রাজনর্তকী' নামে 
কলকাতায়, তারপর ara হিন্দি ও 
 ইংরাজিতে | ইংরাজি ভাষায় ছবিটি 
প্রথম ইংরাজি ছবি । ‘দ্য কোর্ট ডান্সারে'-র 
বোম্বাই ও কলকাতার মেট্রো সিনেমায় ঘটা 
করে উদ্বোধন করা হয় এবং এটিই কোন 
বিদেশি চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় 
ছবি | পরিচালক মধু বসু এবং তার স্ত্রী 
প্রতিভাময়ী নর্তকী সাধনা বসু কাহিনীকার 
মন্মথ রায় ও সুরকার তিমিরবরণকে সঙ্গে 
নিয়ে বোম্বাই পাড়ি cra | 


- - ছবির প্রযোজক জে বি এইচ ওয়াদিয়া 
আগে 'হান্টারওয়ালি' জাতীয় স্টান্ট ছবি 
করতেন | m কোর্ট ডান্সার' যাতে 
দেখবার মত একটি ছবি হয় তার জন্য 
তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন | ছবিতে 








সাধনা বসুর ভূমিকা রাজনর্তকীর | 
“Mare কাপুর হন মণিপুরের রাজকুমার 
(বাংলায় Rare Short) মণিপুরের এই 
রাজনর্তকীর প্রেম | 

ছবিতে তিনটি অসাধারণ নাচ আছে 
সাধনা বসুর | মণিপুরের নৃত্য বিদ্যালশে 
সাধনা বসুর 'কৃষ্ণলীলা'-র অনুষ্ঠান আজ 
হয় । তিমিরবরণের সুর সমৃদ্ধ অর্কেন্ট্া 
আজও আকাশবানীতে শোনা যায় মাঝে 
মাঝে এবং তা আমাদের নস্টালজিক করে 
তোলে | 
কলম্বিয়া পিকচার্স বিশ্ব পরিবেশনার 
জন্য ছবিটি নিয়েছিল | গত পঞ্চাশ বছর 
ধরে লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, মাদ্রিদের 
মত বড় বড় শহরে ছবিটি, বিভিন্ন উৎসবে 
প্রদর্শিত হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
ইতিহাসে “দ্য কোর্ট ডান্সারের' স্থান 
অনন্যসাধারণ আর সেই কারণেই 
অধিকাংশ এনসাই ক্লোপিডিয়া ও চলচ্চিত্র 
সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থে এই ছবির উল্লেখ 
আছে | 





















সিরিয়ালটির আট পর্বের শুটিং ইতিমধ্য 
সম্পয় হয়েছে । 'দাগ' কলকাতার 
দূরদর্শনের প্রথম চ্যানেলের জন্য নির্মিত 
হচ্ছে | ক্যামেরার দায়িত্বে আছেন যীশু 
দাশগুপ্ত | চিত্রনাট্য লিখেছেন ধীমান 
দাশগুপ্ত ও পরিচালক নিজে | 








গড়ে উঠছে পারিবারিক জীবনের নানা 
টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে | গল্পগুলি হোল 
‘দারোগা’ (২-টি পর্ব), 'কুয়ো' (৩-টি পর্ব) 
'বড়ঘরের cam’ (২-টি পর্ব) ও ‘fer 
(vB পর্ব)। প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পের 
শিল্পীরা হলেন উৎপল দত্ত, অজয় গাঙ্গুলি, 
অনিল চ্যাটার্জি, জয় সেনগুপ্ত, পাপিয়া 
অধিকারী, ইন্দ্রাণী হালদার ও চিত্রলেখা 
ব্যানার্জি | 'বড় ঘরের মেয়ে'-র বিভিন্ন 
চরিত্রের শিল্পী তালিকায় রয়েছেন দীপঙ্কর 











বিবি সি-তে 
সুচিত্রা মিত্র 


কিছুদিন আগে সুচিত্রা মিত্র বিবি Aa 
অনুষ্ঠানে লন্ডনের বাঙ্গালীদের কয়েকটি 
নির্বাচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনান এবং 


ভূমিষ্ঠ হবার ফলে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনকে 
এক অখ্যাত স্টেশন গুজহান্ডিতে দাড়িয়ে 
পড়তে হয়, যার জন্য তার ডাকনাম গুজু | 


সুচিত্রা Sa পিতামাতার কথাও 

বলেন। তার পিতা সৌরীন্দ্রোহন 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত লেখক | 
পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী | 
সুচিত্রার সাক্ষাৎকার এবং গান দুই 
কিস্তিতে প্রচারিত হয় গত ২রা ও ১১ই 
TSA | 


দে, চিত্রা সেন, উত্তীয় রাউত, লাবণী 
সরকার, সৌমা সেনগুপ্ত প্রমুখ | এই 
গল্পটিতে দেবর ও বৌদির বিশেষ সম্পর্ক 
নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও ঘাত-প্রতিঘাত 
সম্পর্কিত সমস্যারও সমাধান দেখা যাবে | 
কয়েকদিন, আগে ইন্দ্রপুরী স্টডিও-তে 


রাউত ও লাবণী সরকার | শেষ গলা 
“ভিন্ন-র কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা 
গেল | অভিনয়ে থাকবেন শ্রীলা মজুমদার, 
রমেন রায়চৌধুরী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও' 
শঙ্কর চক্রবর্তী আরও অনেকে | 
সিরিয়ালটির চিত্রগ্রাহক যীশু দাশগুপ্ত | 


O তাপস দত্ত 


















দর্পণ । শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ [নয় 





করতে দেখা গেছে। বাংলার প্রখ্যাত 
ফুটবল কোচ পি কে ব্যানার্জিকে দেখা 
যাবে এবার অলোক ভৌমিক পরিচালিত 
“ইস্টবেঙ্গলের EA ছবিতে | ছবির কাজ 
সমাপ্তির পথে । এখানে পি কে সে 
কোচের ভূমিকাতেই অভিনয় saree | 
ফুটবল জগতের প্রবাদপুরুষ পি কে 
ব্যানাজিকে ছবিতে দেখতে পাওয়াটা কম 
কথা নয়। অবশা এর আগে তাকে ছোট 
পর্দায় দেখা গেছে | তিনি ফুটবলের উপর 
একটি দূরদর্শন ধারাবাহিক পরিচালনা 
করেছিলেন । শিক্ষামূলক ওই সিরিয়ালটি 
অনেককে মুগ্ধ করেছিল | 'ইস্টবেঙ্গলের 


























পপ গানের 
যাদুকরী শারণ 


গানের যাদুকরী শারণ প্রভাকর 
কলকাতায় গান গেয়ে গেলেন | যদিও 
তার মঞ্চে নানা বেশে আবির্ভাব, 
শোম্যানশিপ, গানের গলা অসাধারণ, কিন্তু 
অনুষ্ঠান তেমন জমল না। গান শুরুর 
আগে অনেক কায়দা কানুনও মঞ্চে 
দেখানো হয়েছে | হয়ত এইসব বহিরাঙ্গিক 
চাকচিক্যে সঙ্গীতের অন্তরাত্মা সঙ্কোচ বোধ 
করেছে | অথবা এও হতে পারে শারণের 
রসগ্রহণের বয়স আমাদের 


মোহনবাগানের আরও. অনেক খেলোয়াড় 
অংশগ্রহণ করেছেন | সবুজ ঘাস ছেড়ে 
রূপালী পর্দায় এদের আকর্ষণ কতখানি 
সেটা দেখতে হলে ছবিটা মুক্তি পযন্ত 
অপেক্ষা করতে হবে। ছবির 
নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন চিরঞ্জীব 
ও শতাব্দী রায় | একটি বিশেষ চরিত্রে 
রূপদান করেছেন বিপ্লব চাটাজি ı ছবির 
বেশ কিছু অংশের চিত্র গৃহীত হয়েছে 
ইস্টবেঙ্গলের মাঠে | প্রথম অভিনয়ে পি 
কে ব্যানার্জি তার সুনাম রক্ষা করতে 
পারবেন বলে অনেকের বিশ্বাস । 


উল্লেখযোগা যে, আজ পি কে 
মোহনবাগানের কোচ হলেও ছবিটি যখন 
শুরু হয়েছিল তখন তিনি ইস্টবেঙ্গল দলের 
কোচ ছিলেন | 








দশ] দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৯০ 





যার নামে শতবার্ষিকী গোল্ডকাপ সেই 


টুর্নামেন্টে এমন ade: রোভার্সে 
যাওয়ার আগে অধিনায়ক সতাজিৎ 
চাটাজি হাওড়া স্টেশনে দাড়িয়ে বললেন, 
'৩টি লিগ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পেতে চাই ।' 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মাত্র ৩টি পয়েন্ট 
পেলেন | শিশির ঘোষ বললেন, 'গোলের 
ara ফিরতে চাই ।' ফিরতে পারলেন না.। 
একটি গোলও শিশির বা তার সতীর্থরা 
করতে পারলেন না | আই এফ এ শিল্ডে 


এলেন | কেউ কেউ বললেন, “ম্যাগো ! 
সেকেন্ডক্লাসে আবার ভদ্দরলোকে যায় !” 
অধিনায়ক সত্যজিৎ আর কী করেন! 
একেই ফুটবলারদের মধ্যে অসন্তোষের 
শেষ নেই | তার উপর পথে যদি আরও 
ঝামেলা বাধে ? তিনিই ফুটবলারদের হয়ে 
অন্য ঢংয়ে বলরাম, টুটু, অঞ্জনবাবুদের 
বললেন, আমরা তো কেউ বিছানা 
আনিনি । এ সি-তে বেডরোল পাওয়া 
যায় | সেকেন্ড ক্লাসে পাওয়া যাবে না। 
এমন অসুবিধা করে যাওয়া যায় ? 
কর্মকর্তারা খেলোয়াড়রা সামনে না 
থাকলে প্রচুর চোটপাট করেন, “ওদের 
বায়নাক্কা নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না! 
কিংবা, 'কী এমনসব লাট সাহেবের নাতি ! 
এ-সি ছাড়া কি ওদের গায়ে ফোস্কা 
পড়বে ? কিন্তু ফুটবলারদের সামনে তারা 
কেঁচো । বিশেষ করে সিনিয়রদের 
সামনে ! সুতরাং ? সুতরাং ছুটলেন 
মোহনবাগানের তিনমূর্তি। যোগাড় 
করলেন হাওয়াই জাহাজের টিকিট | সেই 
সন্ধ্যায় টিম পাড়ি দিল সাগরপাড়ের 
বুম্বাই শহরে । শনিবার বারবেলায় 
রোভার্সের মাঠে নামল | ফিরে এল ঠিক 
ছ'দিন পরে ! আই এফ এ শিল্ড থেকে 
রোভার্স পর্যন্ত ৪টি টুর্নামেন্টে মোহনবাগান 
১৩টি ম্যাচ খেলেছে | এর মধ্যে তারা মাত্র 
২টি ম্যাচ জিতেছে | এমন পারফরম্যান্স 
শতবর্ষের কোনও বছরেই ঘটেছে বলে 
মনে হয় না। 


এদিকে ঢক্কানিনাদে দুই যুগ্ম-সচিব 
(মোহনবাগানের নয়, বিতর্কিত শতবার্ষিকী 
গোল্ড কাপ ফুটবল কমিটির) চুনী গোস্বামী 


ফাইনালে উদ্যোক্তা 
উঠতে পারে তবে প্রশ্ন উঠবে না কি, 
শতবর্ষে অযথা এই টুর্নামেন্ট করে কী লাভ 
হল £ হ্যা, প্রশ্ন উঠতে পারে । তার 
উত্তর : অবশ্যই অনেক অনেক লাভ | কি 
সেই লাভ ? এক কথায় বলা যায় লাভ 
শুধু মোহনবাগানের বা তাদের 
কর্মকর্তাদের নয়, আরও অনেক ব্যক্তি ও 
সংস্থার এতে লাভ হবেই | আবার প্রশ্ন, কি 


ফুটবলে ‘fragt’ জয়ের অনন্য কৃতিত্ব 
পেয়ে যায় | জোর দিয়ে বলা যায়, চিমা 
বনাম মিল্লা লড়াই তখন 'হট কেক' হতে 
বাধা | তাছাড়া বিদেশি দলের বিরুদ্ধে 
হোমগ্রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সের 
রেকর্ড সব সময়ই ভাল | যদিও প্রথম 
একটি বিদেশি দলকে হারিয়ে আই এফ এ 
শিল্ড জিতেছিল কিন্তু এতিহাশালী 
মোহনবাগানই | 

১৯৮২ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেডের 
জন্ম | তারা এখন বিশ্বসেরা ক্লাবদলের 
মধ্যে উপরের দিকের একটি Fr 
পাঠকরা অনেকেই হয়তো জানেন, 
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের আগে 
মোহনবাগানের জন্ম | কিন্তু মোহনবাগান 
ক্রমে ভারত সেরা দলগুলি থেকেও যেন 
ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ! আর যতই তা 
ঘটছে, ততই চটকদার আধুনিক কর্মকর্তারা 
ক্লাবের জয়ঢাক বাজাচ্ছেন__“এতিহা' 
আর ‘ইতিহাস’ নিয়ে প্রচারে সময় ব্যয় 
বেশি করছেন! তারা মিল্লা-ক্যামেরন 
ইত্যাদি নিয়ে সংবাদপত্রে নাম ছাপানোর 
জন্য যতটা ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন তার 
কণামাত্রও ‘যদি ক্লাবের অস্ত্ঘন্ মেটাতে 
বায় করতেন তাহলে বাকি কটা দিনের 
মধ্যেই মোহনবাগান তার টুর্নামেন্টের 
ফাইনাল খেলতে পারত | 

হ্যা, একথা হলফ করেই বলছি | কারণ 
একটি ম্যাচ জিতলেই শতবাৰ্ষিকী ফুটবলে 
মোহনবাগান ফাইনাল খেলবে-_-সেটা 
ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লিগ ম্যাচটি | 
আর ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর ক্ষমতা 
মোহনবাগান রাখে বিশেষ করে, চিমা, 
কুলজিৎ লড়াই বা কোচ বনাম সিনিয়র 








তমাল মুখার্জি 
সেই মনোরম দৃশ্যটা এখনও চোখ 
থেকে মুছে যায়নি। অবশেষে 


অরুণলালের হাত ধরে দীর্ঘ ৫১ বছর বাদে 
রণজি চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলা । খেলা 
শেষে সেদিনের উপস্থিত দর্শকেরা 
যেনতেনপ্রকারে শুধুমাত্র একটি লোকেরই 
হাত স্পর্শ করতে চেয়েছিল, তিনি হলেন 
বাংলার লাল-অরুণলাল, কিন্তু তারপর ? 
ক্রিকেটের জাতীয় আসরে বাংলা তাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেও সেই নির্ভীক 
সৈনিকটি কিন্তু আজও উপেক্ষিতই রয়ে 
গেলেন। সত্যি! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর 
পরিহাস | সেই অরুর্ণলাল, যিনি প্রায় ১২ 
বছর আগে টি-বোর্ডের চাকরি করতে 
আসেন কলকাতায় | তখন তিনি দিল্লীর 
রনজি দলের সদস্য । চাকরিও তার 
ক্রিকেট প্রেমের মধ্যে বিরাট ধাধা হয়ে 
দাড়ায় । সি এ Ra নিয়ম। তখন 
কলকাতায় কোন ক্লাব ক্রিকেটও খেলতে 
দেওয়া হয়নি ঠাকে | বাংলার প্রেমে মজে 
গিয়ে তার কিছুদিন বাদেই দিল্লীর সমস্ত 
পাট চুকিয়ে দিয়ে 'পিগি' (ডাকনাম) চলে 
আসেন কলকাতায় | তিনি যখন বাংলার 
হয়ে রনজি খেলতে শুরু করেন, তখন 
বাংলা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট | 


খেলতেন | ধীরে ধীরে তাদের ছোয়া 
অরুণের ভেতরেও | এক মহান আদর্শ ও 
মূল্যবোধের জন্যই এই ৩৫ বছর বয়সেও 
তাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলে আসার 


ক্লাবে ফিরিয়ে আনতেই হবে । কারণ 
প্রসূনকে দিয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল 
খাওয়ানো সম্ভব নয় | কিন্তু কর্মকর্তারা তা 
নিয়ে তেমন করে ভাবছেন বলে মনে হয় 
না। অচ্ছনতত কোনো উদ্যোগ এ পৰ্যন্ত 
মোহনবাগানপ্রেমীরা দেখতে পেয়েছেন 
বলে জানি না। 

যাক, লাভের প্রসঙ্গে আবার ফিরে 
যাওয়া যাক । এই টুর্নামেন্ট করে 
মোহনবাগানের নব্যকর্তাদের নাম যেমন 
ত্রীড়ামন্ত্রীর কাছে তাদের উপযোগিতাও 
বাড়বে | নইলে দীর্ঘ দুমাস আগে যেখানে 
রাজ্যের বিরোধী দল ২৬ নভেম্বর বন্ধ 
ডেকে রেখেছে সেই দিনটিতে শতবার্ষিকী 
ফুটবলের ফাইনাল রাখা হল কেন? 
কু-লোকে বলে, 2 তারিখটা নিয়ে 
যখন আলোচনা হয় তখন কমিটিতে 
ক্রীড়ামন্ত্রীর দবচেয়ে কাছের মানুষ 
যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ অঞ্জন মিত্র এ তারিখটির 
উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেন। 
উদ্দেশ্য, এক ঢিলে দুই পাখি মারা | এক, 
খেলার জন্য 'বন্ধকারী'রা দ্বিধায় 
পড়বেন | হয়তো বন্ধ পিছিয়েও দিতে 
পারেন | ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল 
হবে | অন্যদিকে দুই, ফাইনালের জন্য এক 
বা দুদিন ক্যামেরনের দলটাকে এখানে 
রেখে খরচ বাড়ানোও বন্ধ করা। 
শোনা যাচ্ছে, বিরোধী দলের 


উৎসাহ জোগায় | অনুপ্রেরণা জোগায় | 
শক্তি যোগায় “বি সি সি আইয়ের সঙ্গে 
ক্রিকেটার্স আসোসিয়েশনের হয়ে সংঘাতে 
যাবার | 

শুনতে অবাক লাগলেও অরুণলালের 
স্বপ্ন ছিল একজন পুলিশ অফিসার হবার | 
পূর্বপুরুষ ছিলেন পাঞ্জাবের কপুরথালার 
দেওয়ান | বাবা ভাল ক্রিকেট খেললেও, 
পেশায় ছিলেন রেলওয়ের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী | মেয়ো কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই 
অরুনের স্বপ্ন ছিল 'আযডমিনিস্ট্রেটিভ জব' 
নেওয়ার | আই এ এস বা আই পি এস 
হওয়া | সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে অর্থনীতি 
নিয়ে পড়ার সময়ও লক্ষ্যে ছিলেন 
অবিচল ı পরে ক্রিকেটে নাম যশ পেয়ে 
পুলিশ অফিসার হবার স্বপ্ন ত্যাগ 
করলেন। ক্রিকেটের সেবাতেই 
পুরোপুরিভাবে আত্ম নিয়োগ করলেন | 
অরুণলালের হাত ধরে রনজি জয়, 
ঘরোয়া আসরে তার অভূতপূর্ব সাফলা 
এবং দলনায়ক সম্বরন ব্যানার্জির জাতীয় 
আসর থেকে অবসর গ্রহণ__এসবই 
আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 


গুরুদায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে 
পারবেন। এর আগে দু-দুবার বাংলার 
অধিনায়কের পদ লাভ করেছিলেন তিনি | 
এবং ইতিহাস বলছে, অরুর্ণলালের 
দলনায়কত্বে জাতীয় আসরে বাংলার ফল 
মোটেই খারাপ নয়। 

আর শুধুমাত্র বাংলার অধিনায়কত্বই বা 
কেন, রাজনীতির শিকার নাহলে 
অনায়াসেই ভারতীয় দলের ওপেনার 
হিসাবে নিজের পাকা স্থানটি করে নিতে 
পারতেন তিনি | গত বছর ইডেনে রনজি 
কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে এ বছর ইরানী 





সেপ্টেম্বরের বন্ধে সাড়া দেখে নাকি 
অনেকেই বিচলিত | আর এখন যখন 
কেন্দ্রের 'বন্ধু' সরকার নেই এবং সম্প্রতি 
যেভাবে ভিপি-র বন্ধুরা রাজনৈতিকভাবে 
কোণঠাসা হয়েছেন তাতে এবার বন্ধে 
আরও সাড়া পাওয়া যাবে বলেই বিচক্ষণরা 
মনে করছেন | সুতরাং অন্য 'কৌশলে 
গেলে ক্ষতি কি? 

তবে “কলকাতা তিনশো" কমিটি আর 
মোহনবাগানের কমিটি মিলিয়ে যেভাবে 
‘শতবাৰ্ষিকী গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট 
কমিটি’ গড়া হয়েছে তাতে মোহনবাগানের 
বহু লোকই ক্ষুব্ধ | কমিটিতে বর্তমান রাজা 
সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক দলের 
কেষ্ট সাহা, সুশোভন বসু, অরুণ ছাবরিয়া, 
মহিন্দর, জালানদের বাদ দেওয়া হয়েছে | 
কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয়নি ক্লাবের 
দীর্ঘদিনের সাধারণ সম্পাদক এবং মাস 
কয়েক আগেও ক্লাবের সর্বাধিনায়ক ধীরেন 
দে বা তার কাছের লোকদের । 
ক্লাব-সভাপতি উমাপতি কুমারকেও 
পষ্ঠপোষকবন্দে স্থান দেওয়া হয়েছে কি না 
এখনও পরিষ্কার নয় । কার্যত এ ক্লাবের 
সমঝোতার মধ্য দিয়ে গড়া কমিটিতে এখন 
‘ত্রয়ী’ টুটু বসু, বলরাম চৌধুরী, অঞ্জন 
মিত্ৰই সব কিছু | অন্যরা সব বোড়ে মাত্র | 


‘a ব্যাপারটা এখন অন্য দুই 
প্রধানেরও “সিমটম' | যেমন, মহমেডান 
fa রয়েছেন ইব্রাহিম আলি মোল্লা, 
মীর মহম্মদ ওমর, কলিমুদ্দিন শামস্‌ ৷ 
এরা ক্লাব সভাপতি শেখ আনোয়ার 
আলিকেও পাত্তা দেন না। ইচ্ছেমতো 
সিদ্ধান্ত করে ওরা ক্লাবকে অযথা বিতর্ক 
আর ঝামেলার মধ্যে নিয়ে যান । ট্রাস্টি 
বোর্ড কার্যত অকেজো হয়েই আছে। 
এদের গোয়ার্তুমির জন্য মহমেডান 


অরুণলালকে আবার অধিনায়ক না করার 








কাপ পর্যন্ত অরুণের প্রথম শ্রেণীর 
ক্রিকেটে রান যথাক্রমে অপরাজিত ১৮৯, 
৯৩, অপরাজিত ৫২, ৬৮ এবং ইরানী 
কাপে নট আউট ১৬৪ I মোট ৫৬৬ 
রান। গড় ২৮৩ | ভারতীয় দলে ফেরার 
জন্য ঠাকে আর কী করতে হবে তা শুধু 


ক্রীড়াদলটার উপর মোটামুটি ' সবাই 
নিশ্চিত ছিলেন, যে এবার বাংলার দায়িত্ব 
অরুণলালের ফাধেই বর্তাবে | অবশেষে 
অনেক জল ঘোলা হয়ে প্রনব রায়ের 
হাতেই দায়িত্ব ভার তুলে দেন নির্বাচকরা | 


স্পোর্টিং ডুরান্ড, CERA এবং এই 
শতবার্ষিকী ফুটবলে খেলতে পারল না। 
শেয় পর্যন্ত নাক ঘুরিয়ে ক্ষমা চাইল 
মহমেডান স্পোর্টিং__নিঃশর্ত ক্ষমা ! তবে 
আগে চাইলে লাখ তিনেক টাকা ঘরে 
উঠতে পারত | তাদের গায়ার্তৃমি শুধু 
এখানেই নয় | তারা গতবছর লিগের 
মাঝপথে আশির দশকের সেরা স্ট্রাইকার 
জামশিদ নাসিরীকে কোচ করল | কিন্তু দুই 
ইরানী ফুটবলার লালজেগার আর মুর্তাা 
'হাওয়া হয়ে' যাওয়ার পর থেকেই 


পশ্চিম জার্মানির Ababa রুইট 
থেকে কোচিং-লাইসেন্স পাওয়া (এবং এন 
আই ma ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা) 
সাব্বির আলি বললেন, ‘নাঃ, টেকনিক্যাল 
ডিরেক্টর নয় | কোচই হতে চাই ।' ব্যস, 
তার পৃষ্ঠপোষক মোল্লা সাহেব রাজি হয়ে 
গেলেন | আসলামের  পদবনতি 
ঘটল- সহকারী কোচে রূপান্তরিত হলেন 
তিনি ma ইচ্ছায় । এ খবর এই 
প্রতিবেদন ছাপতে যাওয়া পর্যন্ত | 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখনও "সুখের 
সংসার' | সুতরাং তাদের সাফল্য এখনও 
opm | ডি - সি এম ফুটবলের 
সেমিফাইনালে তাদের উপর অবিচার 
হয়েছে | নইলে ধারা ওখানে যতই 
AR খুজুন, পাবেন না। . তবে 


সেখানেও UY রয়েছে__স্বপন ঘোষ, Y 


শচীন সেন, সুপ্রকাশ গড়গড়ি | দেখা 
কেমন খেলে ! 


চক্ৰান্ত চলছে 


দলনায়ক হিসাবে প্রণব রায় যোগ্য কিনা 
তা তর্কের বিষয় | কিন্তু এবারও বাংলার. = 
নির্বাচকেরা 'পিগি'কে ক্যাপ্টেন না করে যে 
ভাতে মারার চেষ্টা করেছেন, তা আজ 
জলের মতো পরিষ্কার | আসলে ক্রিকেট 
দরদী বাংলার নির্বাচকেরা অন্য কথা ভেবে 
রেখে ছিলেন। তারা কখনও 
পারফরমান্সকে গুরুত্ব দেন, কখনও 
আবার বয়সকে কখনও আবার 


তাকিয়েছিলেন এই ইরানী কাপের দিকে | 
তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি যে. 
সেখানেও অকুণলাল দায়িত্বশীল এবং 
ক্লিন ইনিংস খেলবেন। বাঙ্গালোরে 
অরুনলাল বার্থ হলে যতটা না বাংলাকে 
আরো লজ্জায় পড়তে হতো, তার চেয়ে 
বোধহয় অনেক বেশি খুশি হতেন বাংলার 
নির্বাচকেরা | তারা এটাকেই প্রধান Dy 
করে নিয়ে বাংলার অধিনায়ক হবার রাস্তা 
অরুণের সামনে এ বছরের মতো বন্ধ করে 
দিতেন | কিন্তু নির্বাচকদের বাড়াভাতেই 
ছাই' ঢেলে দিলেন অরুণলাল | 
এপ্রসঙ্গে নির্বাচক মণ্ডলীর অনাতম 
কর্ণধার গৌতম দাসগুপ্তকে প্রশ্ন করা হলে 


তোষামোদিকেও | আসলে নির্বাচকেরা _- 
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কুমুদ দাশগুপ্ত : দিল্লিতে রাজনৈতিক পট 


আন্দোলন করা ছাড়া উপায় নেই। 
পশ্চিমবঙ্গের উপর কেন্দ্রোয সরকারের 
কোপ পড়বেই | পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস তো 
এক্ষনি উৎফুল্ল | কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর, 
যার মধো সাংবাদিকরাও পড়েন, আশা 
এবার পশ্চিমবঙ্গ আগে যেভাবে বঞ্চিত 
হতো, এখনো তাই হবে । আর তাতে 
বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষতি হবে। ক্ষতি 
বামফ্রন্টের না রাজ্যের তা তারা খতিয়ে 
দেখছেন না | আসলে কিন্তু বামফ্রন্ট তার 
সব দ্বিধা ছেড়ে কেন্দ্র বিরোধী 
আন্দোলনকে আরও জোরদার করে 
তুলতে পারে | নকশালপস্থী বিভিন্ন গোষ্ঠী 
অন্যান্য রাজো বাম ভি পি জোটের সঙ্গে 
মিশে কাজ করছে । এ রাজ্যের তেরো 
দলের জোট কি কংগ্রেসের সঙ্গে পরোক্ষে 
হাত মেলাবে অথবা বামজোটের 
পাশাপাশি কেন্দ্র বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী আন্দোলনে নামবে ? বি জে পি 
তো কংগ্রেসের ডাকা বনধকে সমর্থন 
দিয়েছে | পরোক্ষে এ রাজ্যে কংগ্রেস বি 
জে পি জোটের বাধন দৃঢ় হবে । আর 
জোট আর কি ভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা 
করেন তা ক্রমে বোঝা TE | 
এদিকে অশোক সেন ডিগবাজি 
খাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলের অবস্থা 
বিচিত্র হয়ে দাড়ালেন অন্যান্য রাজ্যে | 
জয়প্রকাশপন্থী আর লোহিয়াপস্থী 
সমাজতন্ত্রীরা জনতা দলেই ছিলেন। 
তাদের বেশির ভাগ এখনও সেখানে 
আছেন | 


এই রাজ্যে জনতা দলের নেতৃত্ব ছিল 
অশোক সেনের হাতে | ফলে দল দানা 
বাধতে পারেনি । এ রাজ্যের পুরনো 
সোশালিস্টদের একটা বড় অংশ শৈলেন 
অধিকারী আর মৎসমন্ত্রী কিরণময় নন্দের 
নেতৃত্বে নতুন দল গড়ে গোড়া থেকেই 
বামফরন্টের শরিক । তারা কিন্তু জনতা 
দলে যোগ দেয়নি | 

বাকিদের মধ্যে ফার্নান্ডেজের অনুরাগী 
বিমান মিত্র অনেকদিন বামফ্রন্টে ছিলেন | 
তার আশা ছিল রাজ্য-সভার সদস্য পদ না 
হলেও নিদেনপক্ষে রাজ্যের বা পুরসভার 
একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারবেন | কিরণময় 


মৌলবাদ 
গু পৃষ্ঠার পর 


(গড়েছে | কিন্তু একই সঙ্গে একথাও ঠিক 
যে আজ যারা জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
ভারা কেউই কিন্তু অশিক্ষিত নন, বরং 
কেউ কেউ তথাকথিত উচচশিক্ষিত | 
আসলে ধর্ম নিয়ে এই সব নেতাদের যত 
না মাথা ব্যথা তার চেয়ে অনেক বেশি 
ta ব্যস্ত সুযোগের ফায়দা লুটতে | 
অর্থাৎ “ধর্মপ্রীতির মদ' জনগণকে যত 
বেশি পরিমাণ খাইয়ে তাদের মনকে 
কুয়াশাচ্ছন্ন রাখা যায় ততই মঙ্গল | সত্যি 
কথা বলতে কি, একটা ব্যাপার এদেশের 
নেতারা গদাতে বসবার আগে থেকেই খুব 
ভাল করে বুঝতে পেরে যান যে, 
এখানকার জনসাধারণ (হয়তো বা সব 
দেশেই এক অবস্থা) বড় বেশি ভুজুগপ্রিয় । 
সুতরাং কোন একটি ইস্যু খাড়া করে 
তাদের কদিন মাতিয়ে রাখা অসম্ভব কিছু 
নয় | আর কার্যত এটাই ঘটছে এবং এরই 
acer পরিণান আজকের এই চরম 
রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রহিমের প্রতি 
রামের নিষাক্ত বিদ্বেষ | 





নন্দের সঙ্গে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে তিনি হেরে গিয়ে 
পাল্টা দল গড়লেন | কিন্তু বিশেষ সুবিধা 
করতে পারছেন না। 


এখন তিনি মওকা পেয়েছেন | তিনি 
দলে 


বিমান মিত্র-অশোক দাশগুপ্তকে তেমন 
পাত্তা দেবেন না। বিমান মিত্র ইতিমধ্যে 
লোহিয়াপন্থী জনতা (A) নেতা মুলায়ম 
সিং যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন | 
oa দলের আত্মবিলুপ্তির ঘোষণা শীঘ্রই 
হবে। দিল্লিতে অশোক সেনের সঙ্গে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


কথাবার্তা চলছে | কাজেই এখন থেকে 
এরাজো অশোক সেন-বিমান মিত্র জোট 
হবে জনতা সমাজতন্ত্রী দল | 

অনাদিকে আসল জনতা দলেও 
বিপদ | ঘোর বামপন্থী বিরোধী সমর গুহ 
আগেভাগে সভাপতির পদ আকড়ে 
ধরেছেন | তিনি কি ভি Pia নির্দেশ মেনে 
বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দ্র 
বিরোধী লড়াইয়ে নামবেন ? 


আবার অন্যদিকে ড: প্রতাপচন্ত্র চন্দ্রকে 
নিয়েও বিপদ আছে | তাকে জনতা দলের 
রাজ্য শাখার সভাপতি পদে রাখলে দলের 
ভাবমূর্তি কিছুটা বাড়ত | কিন্তু সমর গুহ 
কি ড: চন্দ্রকে মেনে নেবেন ? না হলে ড: 
চন্দ্রের সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় 


নেবার সম্ভাবনা । তিনি আজকের এই 
ডামাডোলের এবং পরম সুবিধাবাদী 
রাজনীতিতে কংগ্রেসের চরণাশ্রিত অশোক 
সেন-অজিত চক্রবর্তীর দলে ঢুকতে 
পারবেন না। কংগ্রেসিরাও ঠাকে আপন 
করে নিতে রাজি না ? এখন ভি পি নিজে 
এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেই এই রাজ্যে 
$ অনুগামী জনতা দলের একটা রাজা 
শাখা গড়ে উঠতে পারে | ড:চন্দ্রই পারেন 
বামপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপাড়ায় আসতে | 


যাই হোক, পদ না পেলেও আপাতত 
বিমান মিত্রের একটা হিল্লে হওয়ার 
সম্ভাবনা | চন্দ্রশেখর নাকি তেমন ইঙ্গিত 
তাকে আগেই দিয়েছেন | তবে মুশকিল 
হলো সারাজীবন কংগ্রেসের বিরোধিতা 
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সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক আযাঞ্জেল প্রিন্টার্স: ৪৩৭ বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা ৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত | 





দপর্ণ। শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর ১৯৯০ [তিন 





মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন রাষ্ট্রপতি ভবনের নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রহারে আহত সাংবাদিকরা তাদের রক্তাক্ত হাত তুলে 


দেখাচ্ছেন 


সরকার গঠন থেকে দফতর বণ্টনে নানাভাবে 
চন্দ্রশেখর নতুন ‘নজির’ তৈরি করছেন 


নজিরবিহীন অনেক কাণ্ড হালফিল ঘটে 
গেল রাজধানী দিল্লিতে | সব কিছুরই 
কেন্দ্রবিন্দুতে চন্দ্রশেখর, ভারতের নতুন 
প্রধানমন্ত্রী। সেই কবে ১০ নভেম্বর 
উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবীলালকে সঙ্গে নিয়ে 
তিনি শপথ নিলেন | সমাজবাদী জনতা 
দলের নেতা তো ! তাই চিরাচরিত রীতি 
ভাঙলেন । রাষ্ট্র পতিভবনের অশোক হল 
বা দরবার হলে নয়, চন্দ্রশেখর শপথ 
নিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের মাঠে সাজানো 


সামিয়ানার তলায়, আমজনতার 
উপস্থিতিতে | চামচা-চ্যালাদের 


চিৎকারে-স্রোগানে, জিন্দাবাদ-জয়ধ্বনিতে 
ছোট অনুষ্ঠান জমজমাট | একটা নতুন 
দৃষ্টান্ত রাখলেন চন্দ্রশেখর | 


রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ছিল নতুন 
মন্ত্রপরিষদকে দশদিনের মধ্যে 
লোকসভায় আস্থা ভোট নিতে হবে। 
চন্দ্রশেখর সাত-তাড়াতাড়ি ১৬ নভেম্বরই 
আস্থা ভোট নিলেন। লোকে কি বলছে, 
লোকসভার বিতর্কে বিরোধী পক্ষ 
মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে 'প্রস্তাবিত' শব্দটি 








একলব্য 





জুড়ে দেবার কথা বলে যতো ঠাট্রাই করুন 
না কেন, চন্দ্রশেখরের তাকে থোড়াই 
কেয়ার । প্রধানমন্ত্রী ও ঠার 'উপ'কে নিয়ে 
মস্ত্রি পরিষদ গঠনের নিয়মরক্ষা তো 
হয়েছে | চিরাচরিত ধারায় বেশ কিছু মন্ত্র 
নিয়ে আস্থাভোট প্রশ্নের মোকাবিলা করতে 
হলে কিছু সাংসদ ফের শিবির বদলে যদি 
সব প্লান বানচাল করে দেন ? 

নতুন সরকারের দুজন মন্ত্রীর পর 
এগারো দিনের মাথায় ২১ নভেম্বর ৩২ 
জন মন্ত্রী শপথ নিলেন__একেবারে 
রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ধরে। এতটা 
কালক্ষেপ একটা রেকর্ড বৈকি ! এই 
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হল রাষ্ট্রপতি ভবনের 
অশোক হলে | আর তাতেও ঘটল এক 
\ ঘটনা | 
নাংবাদিক-ফটোগ্রাফাররা অনুষ্ঠানকক্ষে 
প্রবেশ করতে না পেরে চিৎকার, হৈ-চৈ 
করলেন । হট্টগোল, ধস্তাধস্তি, রক্তপাত | 


EI 5 
বেস্নাজর 


পথে সাংবাদিকদের প্রবেশের ব্যবস্থা করার 
আশ্বাস দিয়েছিলেন । কিন্তু আশ্বাসটা 
বিস্মত হতেও তাদের বিলম্ব হয়নি । 
শেষপর্যন্ত সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে 
অনুষ্ঠান বয়কট । রাষ্ট্রপতি ভবনে 
অসংখ্যবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে | 
কিন্ত অতীতে কখনো সাংবাদিক নিগ্রহের 
এমন ঘটনা ঘটেনি। শৃঙ্খলা মেনে 
সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার কেন থাকেনি, 
নিরাপত্তা অফিসাররা হঠাৎ এত উদ্ধত 
হয়ে উঠেছিলেন কী কারণে, সে সব প্রশ্নে 
না গিয়ে এতটুকু বলা চলে চন্দ্রশেখর 
জমানার দু-দুটো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানই 
কেলেঙ্কারিরর নতুন নজির সৃষ্টি করল | 
অস্তিত্টাই দেশের পক্ষে একটা অবাক 
করা রাজনীতির কারবার | দলছুট গোষ্ঠী 
বা ছোট একটি দল বড়দলের পিঠে চেপে 
মসনদে বসল, এমন ঘটনা বিরল তো 
বটেই, দুনিয়ার রাজনীতিতে একমাত্র 


ass কী না, এতিহাসিকরা বলতে 
পারবেন। ভাবীকালের ইতিহাস 
চন্দ্রশেখরকে যে আখ্যাই দিক না কেন, 
তিনি সাত সপ্তাহ বা সাত মাসই টিকে 
থাকুন কেন, আগামী দিনে তার 
পরিচিতিতে স্থায়ী বিশেষণ থাকবেই 
‘প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী | আর এই প্রধানমন্ত্রী 
বিশেষণটুকুই ছিল তার গত এক দশকের 
রাজনীতির একমাত্র উপজীবা, জীবনের 
মূলমন্ত্র | এদিক থেকে চন্দ্রশেখর ভারতের 
এক বিরল রাজনীতিক | 


রাজনীতিবিদকে নীতি আদর্শের কথা 
অনেক বলতে হয় | নতুন প্রধানমন্ত্রীকে 
গুরুগস্তীর বাক্য প্রয়োগ করতে হয় 
বক্তৃতায়, সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে | 
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 
চন্দ্রশেখরও জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রথম 
বেতার, টিভি ভাষণে কণ্ঠস্বরকে এক পদায় 
বেধে একগাদা বড় বড় কথা বলেছেন | 
তবে নজিরবিহীন কাণ্ড করেছেন তার এক 


রাজনৈতিক স্বার্থে apse নীতি লঙ্ঘনে আপত্তি 


বিশেষ প্রতিনিধি : রাজনৈতিক স্বার্থে 
ব্যাঙ্কিং নীতি লঙ্ঘন করার ব্যাপারে যথেষ্ট 
আপত্তি রয়েছে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক 


নির্বাচনের সময় ঢালাও খণ দান ইত্যাদির 
মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং নীতি লঙ্ঘন করার ফলে 
_ এই আর্থিক প্ৰতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ দূর্বল হয়ে 
পড়েছে। 


স্বার্থই চরিতার্থ করছে। 
প্রসঙ্গত জানা গেছে, গত গুটি 
লোকসভা সময় দেশের 


সামগ্রিক কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যাঙ্ক 


ঝণ থেকে শুরু করে, সরকারি উদ্যোগ 
সমূহে ঢালাও চাকরি, আর্থিক সুবিধা 
প্রদানকারী বিভিন্ন চমক লাগানো 
পরিকল্পনা ইত্যাদির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা 
ব্যাক্ষগুলি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল | 
প্রধানত খণের সুদের টাকা ও আগাম 
ফেরত না পাওয়ার ফলেই ব্যাঙ্ষগুলির এই 
হাল | 


নীতিকে লঙ্ঘন করে যাতে ঢালাও খণদান 
ইত্যাদির ব্যবস্থা না করা হয় তার জন্য 
সংশ্লিষ্ট NETTE অনুরোধ করা হবে | তবে 


তারা মনে করছেন, তাদের এই অনুরোধ 
শেষপর্যন্ত কার্যকরী নাও হতে পারে কারণ 


ভি পি সিং আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী 
বিভিন্ন চমক লাগানো বেশ কয়েকটি 
পরিকল্পনার ব্র-প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন | 
তারা মনে করছেন সেই পরিকল্পনাগুলির 


রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি 
করতে পারে, যাতে সরকারি 
পরিকল্পনাগুলি বিনা বাধায় রূপায়িত হয় | 
এই ঘটনার নজির তুলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের একটি শ্রমিক সংগঠন জানিয়েছে 
১৯৮৬-র জুলাই মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত 
এবং অগ্রণী ব্াঙ্কগুলির কাছে একটি 
গোপন সার্কুলার পাঠানো হয়। ওই 
সার্কুলারে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় যাতে সহজে খণ পেতে পারে 
তার জন্য যেন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়। কেননা এই খণ দান প্রকল্পটি 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের উন্নয়নের স্বার্থে ১৫ দফা 


আগে দিল্লির এক সংবাদপত্রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে চন্দ্রশেখর বলেছেন, তার 
দলে মন্ত্রী হবার মতো যোগ্য লোকের 
অভাব রয়েছে । যেখানে শিল্পপতিদের 
মোটা টাকার খেলা, মন্ত্রী হওয়ার আশায় 
যেখানে দল ভাঙ্গনের পালা, সেখানে মূল 
গায়েনের এহেন করুণ উক্তি দলের মধো 
নাকি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে । জনগণের 
কাছে সমস্ত দলটাকে অপদস্থ করার এক 
প্রধানমন্ত্রী | 

মন্ত্রীদের দফতর বণ্টনের বেলাতেও 
চন্দ্রশেখর এক বিরল প্রধানমন্ত্রী । স্বরাষ্ট্র ও 
প্রতিরক্ষার মত দু-দুটো ভারি দফতর তিনি 
নিজে রেখেছেন। সঙ্গে আরও রয়েছে 
তথ্য ও বেতার সম্প্রচার, শিল্প, শ্রম 
ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দফতর | 
প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে 
সংযোগকারীর ভূমিকায় একটা বড় দায়িত্ব ' 
MAR করতে হয় | তাছাড়া দৈনিক পত্রে 
নাম থাকে না এমন ছোট-খাটো অনেক 
বিভাগের দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রীর ওপর ape 
থাকে । তবুও দেখা গেল স্বরাষ্ট্র, 
প্রতিরক্ষা তথ্য ও বেতার, শিল্প, শ্রম 
ইত্যাদি মন্ত্রণালয় আপাতত চন্দ্রশেখর 
নিজেই সামলাবেন | TA জওহরলাল 
নেহরু যা করেন নি, ইন্দিরা গান্ধী যা 
করতে সাহস পাননি, চন্দ্রশেখর তা 
করেছেন। অতীতে হঠাৎ কখনো 
প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে একাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ দফতর একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে 
রাখা হয়েছে কিন্তু ৩৪ জনের নতুন 
মন্ত্রিসভার শুরুতেই এমন কাণ্ড অতীতে 
এদেশের ঘটেছে বলে মনে পড়ে না »এর 
কারণ সমাজবাদী জনতা দলে যোগ্য 
লোকের অভাব, না চন্দ্রশেখরের দুঃসাহস, 
সেকথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। 
অদূর ভবিষ্যতে নতুন কিছু মন্ত্রী নিয়ে তিনি 
খানিকটা ভারমুক্ত নিশ্চয়ই হবেন | তবু 
শুরুতে স্বরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা নিজের হাতে 
রাখার দরুণ বলা চলে, চন্দ্রশেখর দফতর 
বণ্টনের ব্যাপারেও নতুন নজির রেখে 
গেলেন | 

দফতর বণ্টনে E কমল 
দিয়েছেন | বোস্বাইয়ের এই শিল্পপতি তার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত । কমল 
মেরারকার চাই হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর 
অফিসে | অতীতে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে 
রাষ্ট্রমন্ত্রী যারা থেকেছেন তারা কেউ-ই 
শিল্পপতি ব্যবসায়ী ছিলেন না । বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং বিরোধী অভিযানে, তার 
সরকারের পতন ঘটনোর ব্যাপারে 
অভিযোগে বাজার গরম রয়েছে বেশ 


কিছুদিন ধরে। কমল মোরারকার 
এখনকার অবস্থান এসব আশঙ্কাকে আরও 
ঘনীভূত করবে | 


সত্যি কথা, দশ-বারো দিনের রাজত্বেই 
চন্দ্রশেখর প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে তার তুলনা মেলা ভার। 
রাজীব-অনুগৃহীত, কংগ্রেস (ই) আশ্রিত 
পুতুল-সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্ত 
ব্যাপারটাই হয়তো শুধু পদের লোভে 
পুতুল খেলা | 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প 
প্রচারের বাবস্থা করবেন। 

রাজনৈতিক স্বার্থে fe নীতি 
লঙ্ঘনের বিরোধিতা করছেন এরকম 
কতিপয় কর্তৃপক্ষের ধারণা আগামী 
লোকসভা নির্বাচনের কথা ভেবে বর্তমান 
সরকারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধামে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাক্ষের ওপর সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়কে ঢালাও খণ দানের ' বাবস্থা 
করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন ı 


* a 


দপর্ণ । শুক্রবার ৩০খে নভেম্বর ১৯৯০[পাচ 





মিঠুন চক্রবর্তী, মহামিছিল আর রজার 
মিল্লা নিয়ে ব্যস্ত এবং অন্য দল নিজেদের 
মধ্যে ল্যাং মারামারির খেলায় মত্ত | 


মান বাড়িয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে 
_ আমাদের এই শহরে তাকে নিয়ে এত 
মাতামাতি কেন ? তাকে দেখে এ রাজ্যের 
বাবু খেলোয়াড়রা কি কিছু শিখলো ? 
অথবা কী দরকার ছিল এ মহামিছিলের 
একমাত্র আর একদফা কয়েকঘণ্টার 
যানজট সৃষ্টি করা ছাড়া? এইভাবে 
গাঁড়ি-ঘোড়া আটকে রাস্তার মাঝ দিয়ে 
কয়েক হাজার লোক একদিন ঠাটলেই কি 


হাতড়ে ভাঙাচোরা পথে যে কোনও মুহূর্তে 
পাতালে প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা নিয়ে 
চাল-গম-চিনির জোগাড় করতে অপারগ 
হলে তারা অভুক্ত থাক, গ্যাস-কেরোসিন 
না মিললে তারা আরন্ধন ব্রত পালন 
করুক-_-ওসব দেখা সরকারের দায়িত্ব 
নয়। তার চেয়ে সরকারের পক্ষে মিঠুন 
চক্রবর্তী কিংবা রজার মিল্লাকে নিয়ে মেতে 
ওঠাই শ্রেয় | এর পরও যদি বেঁচে থাকার 
সমস্যাগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখায় কেউ, 
তাহলে কেন্দ্রের কাধে বন্দুক রাখলেই হল, 
বললেই হল, আরে ওরাই তো যত নষ্টের 
মূল | রাস্তাঘাটের জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে 
প্রাদুর্ভাব পর্যন্ত 


অন্যের ঘাড়ে চাপাতে বামফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দের 
Sls মেলা ভার | তবে, এ ব্যাপারে সব 
থেকে পটু বোধহয় রাজ্যের খাদ্য ও 
সরবরাহ মন্ত্রী নির্মল বসু 1 বিবৃতি বিশারদ 
নির্মলবাবু চোখ বুজে থাকতেই অভ্যস্ত । 
উনি কথা বলেন চোখ বুজে, উনি 
" দফতরের অফিসাদের সঙ্গে বৈঠক করেন 
টোত | নোহ apes জাতে! 











সাধনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল এ মাসের 
গোড়ায় কেন্দ্রে ‘বন্ধু সরকার’-এর পতনের 
পর । কে যেন ওর কানে মুখ লাগিয়ে 
বলল, রেশনে গত মাসাধিক কাল ধরে 
চাল নেই, অতএব কিছু একটা না করলেই 
নয়। তাই শুনে লাফিয়ে উঠলেন উনি | 


যে জেগে ঘুমোয়, তাকে 
জাগায়--এমন সাধ্য কার ? নির্মলবাবুর 
ক্ষেত্রেও তাই, চন্দ্রশেখরের শ্রাদ্ধ করতে 
গিয়ে উনি সেই কারণেই বলে ফেলেছেন 
কয়েকটা বেফাস কথা-_ কেন্দ্রে রাজীব 
সরকারের আমলেই ১৯৮৮ সালের 


তেলের দাম ৩৭ টাকা হলেও ওর কিছু 
যায়-আসে না । এখন দেখা যাচ্ছে ওকে 
টেকা দিচ্ছেন পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল 
চক্রবর্তী । তিন মাসের ওপর হতে চলল 
কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যের 
দাম বাড়িয়েছেন ২৫ শতাংশ | একই 

শতাংশ ।সোজা অঙ্ক বলে, 

5 ১০ শতাংশ কমলে 


ডিজেল সঙ্কট । অমনি ৭০ শতাংশ বাস, 
মিনি-বাস বসে গেল | পড়ে গেল পেট্রল 
পাম্পের সামনে গাড়ির লম্বা লাইন । 


নোংরা খেলা । রাজ্যে এত সমস্যা | 
সেসব দিকে ওদের নজর নেই। ওরা 
একে অপরকে ল্যাং মারতেই ব্যস্ত | 
ওদের নোংরামি কোন্‌ পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছেছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ ধাকুড়ার এক 
কংগ্রেস নেতার কিশোরী কন্যাকে জড়িয়ে 


মদতপুষ্ট একদল দুর্বৃত্ত । সেই অভিযোগে 
১২ ঘণ্টার APU বনধ-ও ডাকা ZA | 
পরে জানা গেল, সবই মিথ্যা । যটেইনি 
অমন কোনও ঘটনা ৷ কিশোরীটির পিতা 
A কংগ্রেস নেতাও বললেন, এটা ওঁর 
দলের একাংশের চক্রান্ত | 


এই হচ্ছে এই রাজ্যের কংগ্রোসদের 
চরিত্র | রাজনৈতিক ফয়দা লোটার আশায় 
একটি নিষ্পাপ কিশোরীকে জড়িয়ে কেচ্ছা 
রটাতেও এরা লজ্জা পায় AT | 
লঙজ্জাশরম নেই বলেই রাজ্যে 
কংগ্রেসিদের এই হাল । ওদের কাজকর্ম 
এককথায় হাস্যকর ।  বামফ্রন্টের 
অপশাসনের কথা তুলে ধরতে ওরা 
বনধ-এর ডাক দিয়েছিল ২৬ নভেম্বর ৷ 
তাই নিয়ে কত od না হল । গনি খান 
বললেন, বনধ হবেই । প্রিয়রঞ্জনের দাবি, 
ক্লাবের শতবার্ষিকীর পরিপেক্ষিতে বনধ 
পিছিয়ে দেওয়া হক | দলের হাইকম্যান্ডের 
কাছে গনি খানের বিরুদ্ধে অভিযোগও 
জানালেন প্রিয়রঞ্জন | হাইকম্যান্ডের 
নির্দেশে কলকাতায় বনধ-এর সমর্থনে 
প্রচার করতে এলেন এম জে আকবর | 
ভাবা যায়, একটা খেলার জন্য রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যে ডাকা বনধ পিছিয়ে দিতে বলছে 
সেই রাজনৈতিক দলেরই একাংশ ? 
এরকম দল প্রধান বিরোধী দল হলে শাসক 
দল যা ইচ্ছে তাই করবেই তো । রাজ্যের 
Rose dn RLS 


রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে শেয়ার 
বাজারের কিছু দালালের ফাটকাবাজি 


অশোকতকু চক্রবর্তীঃ গত এক মাস ধরে 
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির 
হওয়ায় তার পুরো সুযোগ নিতে শুরু করেছে 
কলকাতা শেয়ার মার্কেটের একদল অসাধু 
রাজনৈতিক এই অস্থিরতার 
সুযোগে ওই ব্যবসায়ীরা শেয়ারের দাম 
কম বেশি করতে es করে দিয়েছেন। কিছু 


করে এরকম একটি গোষ্ঠীর মধ্যে রাম 
‚wagte সমর্থকদের গোড়ামি তীব্রভাবে 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কলকাতা শেয়ার 
বাজারের এক প্রবীণ ব্যবসায়ী বলেন, 
তিমধ্যেই রাম জন্মভূমি ইস্যুতে শেয়ার 
বাজার দু-চারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
কর দেবকদের সমর্থনে ব্যাপক চীদা 


তোলারও খবর মিলেছে। 
এমনিতেই দেশের বড় বড় শেয়ার 
বাজারগুলি দক্ষিণপন্হথী রাজনৈতিক 


দল, বিশেষভাবে হিন্দি-ভাষাভাষি নেতৃত্বের 
দ্বারা প্রভাবিত, কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী ox 
তাদের সমর্থিত শিল্প- মালিকদের প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। তবে রাম জন্মভূমি ইস্যুতে 
এবারে তা একটু অন্যরকম চেহারা নিল। 
যতদূর জানা গেছে, বোম্বাই শেয়ার 
বাজারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শেয়ার 
বাজারের দর দামের উর্ধগতি ছিল প্রায় ২৫ 
দিল্লির পালাবদলে এক্‌ 


রিলায়েন্স হুচ্ডাস্ট্রির। ২২০ টাকা থেকে এই 
দর কয়েক ঘন্টায় উঠে যায় ২৩০ টাকায়। 


শেয়ার বাজারে সরকারি অর্থলগ্নি করে 


সরকারি IEA সংস্থা ইউ টি আই, আই 
ডি বি আই ইত্যাদির মুখপাব্ররা জানালেন, 
*শেয়ার বাজার এখন কোন ব্যক্তি বা 
একাধিক ফড়িয়ারা নিয়ন্ত্রণ করে না। আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি এর নিয়ন্ত্রণ কর্তা। ফলে 
অবস্থা খারাপ হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলেই এই 


বিহারে বি জে পি 
বিধায়কদের বিদ্রোহে 
বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিক্রিয়া 


কুমুদ দাশগুপ্ত : বিহারে বি জে পিতে 
ভাঙন যে সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে 
হিন্দি বলয়ে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করেছে তা ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। 
মণ্ডল কমিশনের সুপারিস কার্যকর করতে 
স্বভাবতই বি জে পি নারাজ ছিল | কারণ 
বি জে পি মূলত সচ্ছল রাজা-রাজড়াদের 
নেতৃত্বে গঠিত । মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ 
নিয়ে বি জে পির অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত 
frat এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসর 
শ্রেণীগুলি বি জে পি-র উপর চাপ সৃষ্টি 
করে। অন্যদিকে বি জে পি-র প্রকৃত 
সমর্থক বর্ণহিন্দুরা দলিতদের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়ায় | রাজস্থান, হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ, 
গুজরাট প্রভৃতি বি জে পির শক্তিশালী 
খাটিতে জাতি দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বি 


বিরোধ চরমে ওঠে | এই ক্ষোভকে ভিন্ন 
যাতে প্রবাহিত করে দলকে বাচানোর 


একটি উদ্দেশ্য ছিল ı মণ্ডল কমিশনের 
AMAA হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর সরকারেরও পতন 
ঘটানো প্রয়োজন | তাছাড়া ভি পি নিজেও 
বি জে পিকে এড়িয়ে বামপন্থীদের দিকে 
ভিড়ছিলেন। সেঁজন্যও ভি পিকে সরানো 
প্রয়োজন ছিল। 


আদবানিজীর Dem কিছুটা নিশ্চয়ই 
সফল হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে ধর্মীয় 
দেওয়ার ফলে দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ 
কিছুটা চাপা পড়ে । এদিকে বিশ্বনাথপ্রতাপ 
সিং-এর সরকারের পতনের পরে 
FONG নেতৃত্বাধীন সরকারও গঠিত 
হলো। রাজস্থানে চন্দ্রশেখরের 
অনুগামীদের নিয়ে বি জে পি সরকারের 
টিকে থাকার ব্যবস্থা বি জে পির অনেকেই 
ভাল চোখে দেখেন নি। তাদের মনে 
হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে পরোক্ষে গাটছড়া 
বাধা হচ্ছে | মণ্ডল কমিশনের সমর্থক বি 


অবশ্যম্ভাবী z 
রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই বি জে পি 
বিধায়ক ও সাংসদদের মধ্যে যারা 
তথাকথিত নিম্নবর্ণের এবং অনগ্রসর 
শ্রেণীভুক্ত তারা বিহারের পথ অনুসরণ 
করার কথা ভাবছেন | 

পশ্চিমবঙ্গে বিহারের ঘটনার তীব্র 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে | পশ্চিমবঙ্গে 
বাঙালীদের মধ্যে সীমান্ত জেলাগুলিতে 
গত কয়েক বছর ধরে যে সব বাংলাদেশী 
Gag এসেছে বাংলাদেশ সরকারের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ | বি জে পি এই 
ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এ এলাকায় 
নবাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার 
জিগির তুলছে | এসব নবাগত area 
"po শতাংশই তথাকথিত নিম্নবর্ণের অর্থাৎ 
তপশীলি জাতিভুক্ত । বিহারের ঘটনায় 
কাদের চোখ খুলে গেছে। নদীয়া, 
মুর্শিদাবাদ ২৪ পরগণা এবং উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলির সীমান্তে নবাগত উদ্বান্তরা 
(এদের মধ্যে অনেকে দশ বছর আগেই 
এসেছেন) আর বি জে পি-র উপর ভরসা 
রাখতে পারছে না। বর্ধমান জেলায় 
কালনা, কাটোয়ায় বি জে পি-র প্রভাবের 
মূল ভিত্তি ছিল এই Bary | তারা বামফ্রন্ট 


তাদের আকৃষ্ট করা যায়। 


পর 


মধ্যেই অন্য রাজ্যেও বি জে Pia 
অনুগামীদলিত শ্রেণী সমূহের কর্মীদের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে | 





গত ৫ বছরে এস এ আই ১৩ হাজার 


মিলি সিনহা : ভারত সরকারের অধীনস্থ 
স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা এস এ আই 
১৯৮৫ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত 
তাদের বিভিন্ন কারখানায় প্রায় ১৩ হাজার 
কর্মচারীকে ছাটাই করেছে বলে এক তথ্যে 
প্রকাশ | তথ্য জানাচ্ছে, এদের সরাসরি 
ছাটাই করা হয়নি | খরচ কমানোর এবং 
কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে 
স্বেচ্ছায় যে সমস্ত কর্মচারী অবসর 
নিয়েছেন সেই অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের 
পদগুলিতে নতুন করে লোক নিয়োগ না 
করে এই ছাটাই করা হয়েছে। 

সব থেকে বেশি কর্মচারী হাস করা হয়েছে 
ভিলাই স্টিল কারখানা থেকে | ১৯৮৬ 
সালে এই কারখানায় প্রায় ৬৫১৮৯ জন 
লোক কাজ করছেন। বর্তমানে সেখানে 


| কর্মীর সংখ্যা ৫৯৫৭৮ জন অর্থাৎ ৫৬১৯ 


জন কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়েছে 
ভিলাইয়ের পর রাউরকেল্লা থেকে বেশি 
সংখ্যক কর্মচারী ছাটাই করা হয়েছে। 
এখানে ৩৩৮৯ কর্মী কমেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
দুর্গাপুরে কমেছে ২৭১২ জন কর্মী। 
বোকারো সালেম সহ অন্যান্য 
কারখানাগুলিতে অবশ্য কর্মী সংকোচনের 
হার কম। এইসব কারখানায় মোট 
সংকুচিত কর্মীর সংখ্যা ১২৮৮ জন । 
আধুনিকীকরণের 


উত্তরে এ অফিসারটি জানান, সেটা পরে 
বিবেচনা করা হবে | এই ছাটাই তথা a 
হাসের ফলে স্টিল অথরিটি অব্‌ ইন্ডিয়ায় 
কর্তব্যরত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ৯৫ 
হাজারে এসে দাড়িয়েছে | যা ১৯৮৫-৮৬ 
১১ সালে ছিল ২ লাখ ৮ হাজার | 








ছয়] দপর্ণ | শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর ১৯৯০ 





দর্পণঃ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই 
কি সোজা কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে 
এসেছিলেন? 

কামাখ্যাঃ আমার ১৫ বছর জেল 
হয়েছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত । 
আন্দামানে ছিলাম আমরা। একই জেলে 


বিশেষ প্রতিনিধি : মাঠে এসেছিলেন 
erg বার্ড স্লাহেব। একশ ভাগ 
ইউরোপীয়ান 


গড়াতেই ভীড় জমেছিল। স্বাধীনতা wart 
কামাখ্যা শ্বোষ স্মরণ করছিলেন সেদিনের 
কথা। আমাদের কাছে ইতিমধ্যে পিস্তল এসে 
গিয়েছিল।  নির্দেশও এসে গিয়েছিল 


করছেন। হঠাৎই গুলির শব্দ | একসঙ্গে দুটো 
গুলি তখন বার্ড সাহেবর বুকে মালার মত 
বসে গিয়েছে। মুখ দিয়ে সামান্য শব্দ করার 
সময় পেলেন না। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। হৈ হৈ 
ব্যাপার। সেদিন রার্রেই ওয়ারেন্ট বেরিয়ে 
Crea) আমরা যথারীতি আত্মগোপন করে 
রইলাম ৷ কিছু ছেলে গ্রেপ্তার হল নির্মল, qe, 
রামকৃষ্ণ, প্রদ্যোত, বিমল দাশগুপ্ত, মুগেন 
দত্ত, অনাথ পাচা প্রভৃতিরা। ১৯৩৩ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে হত্যা করা হল বার্ড 
সাহেবকে | একই মাসে ধরা হল আমাকেও | 
শুরু হল বিচার। ১৯৩৪ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি 
বিচার শেষ হল। প্রথমেই পাঠিয়ে দেওয়া হল 


zum দত্ত ও অনাথ পাজ্ার 
ফাসির আাদেশের কথা আজও মনে আছে। 
ব্রিটিশ সাম্ত্রাজাবাদ দেশটাকে কুরেকুরে 
খেতে চেয়েছিল । ভারতীয় যুবকরা রুখতে 
চেয়েছিল! বড় কষ্টের এই were কিন্ত 
বড় বেশি ART গাছে সে। 














শুরুমুখ সিং বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত 
নেতাদের সান্নিধ্যে aris!) এখানে একটা 
কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। জেলে আমরা 
হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলাম। এইসময় গণেশ 
ঘোষ এবং অনন্ত সিং আমাদের দারুণভাবে 
উৎসাহিত করেছিলেন। স্ট্রাইক দারুণভাবে 
সফল হয়েছিল। প্রায় ১ লক্ষ বন্দী সর্বত্র 
আমাদের স্ট্রাইকের সমর্থনে অনশন 
করেছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 
দেখি সৰ্বত্ৰ দাঙ্গা চলছে। ভয়ঙ্কর দাঙ্গা । 
আমার কাছে নির্দেশ পৌছে গেল, বাঙলাদেশ 
যেতে হবে। চলে গেলাম। এরপরে 


কলকাতায় ফিরে এসে বুঝলাম পরিস্থিতি 
আরও ঘোরাল হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের 
কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে 
গিয়েছিল, দাঙ্গার পেছনে অদৃশ্য শক্তি কাজ 





করছে। একদম প্ল্যান মাফিক মানুষকে 
বিষিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় একদল স্বার্থান্বেষী 
মানুষ জড়িত। আমার কমিউনিস্ট পার্টির 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলো ঠিক এই সময় ৷ 

দপণঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে তো 
মৌলবাদীরা আজও সক্রিয়। স্বাধীনতার চার 
দশক পরেও কেন মানুষের MA এত 
বিদ্বেষ? দীৰ্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় আপনার 
কি মনে হয়েছে? 

কামাখ্যাঃ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা ad) একটা সহজ 
কথা স্বীকার করে নেওয়ার সময় এসেছে। 
ক্লাস কিংবা শ্রেণী চরিত্র চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে 
বহু ওলোটপালট. হয়ে গিয়েছে। বিশেষত, 
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে 
পার্থক্যটা অনেক বেশি হয়ে গ্লাড়িয়েছে। 
মৌলবাদী শক্তিগুলো কিন্তু সবসময় সক্রিয় 
ছিল। আমরাও জানতাম এই ব্যাপারটা । 
আমাদের প্রতিটি জমায়েতে এই ধরনের 
অশুভ শক্তির থেকে দূরে সরে থাকার 


বিশেষ প্রতিনিধি একটা জামা ও ধুতি। 
পায়ে চটি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। 
চলার ভঙ্গ দৃপ্ত। এভাবেই কাটিয়ে দিলেন 
কামাখ্যা ঘোষ। রাজা বিধানসভার বহু 
বিতকিত সদস্য ও বিরোধী সদসাদেরও 
দেখেছি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। 
বিয়ে করেছিলেন ১৯৪৩ সালে। কেশবপুরের 
বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রবি fa 
বোনকে ৷ স্ত্রীও জেল খেটেছেন। রাজ 
বিধানসভার বিতকিত কংগ্রেস বিধায়ক 
সুব্রত মুখাজি বললেন কামাখ্যা ঘোষ 
পাবলিক আ্যকাউন্টস কমিটির সদসা। 
কমিটির অপর এক সদসা হিসেবে বলতে 
পারি যে কোন গুরুত্বপূর্ন মতামতের ব্যাপারে 


বিকল্প স্বয়ং কামাখ্যা ঘোষ । একশ ভাগ সৎ 


রাজনৈতিক সন্ন্যাসী 


পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, 
বাস্তব ঘটনা কি? ঘটনা হচ্ছে, বাস্তব ভিত্তিক 
বিভিন্ন ইস্যুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে 
বামপন্থীরা সাময়িকভাবে হলেও 
মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জোরালো প্লাটফরম 
তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। কমিউনিস্ট দের 
কাজের পর্যালোচনা যদি কেউ করতে বসেন, 
এই কথাটা নিশ্চয়ই তিনি তুলতে পারেন। 
বর্তমানে তো পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। 
মৌলবাদীরা তারম্বরে চীৎকার করে চলেছে, 
সময় এসেছে মৌলবাদকে যৌথভাবে আঘাত 
হানার। ভীষণ কঠিন জিনিস। কিন্তু এটা 
আমাদের করতেই হবে। 

দর্গণঃ মৌলবাদীদের শক্তির নেপথো 
রহসা কি? 

কামাখ্যাঃ শিক্ষার অভাব। স্বাধীনতা 
বিগত চার দশক সাধারণ মানুষকে 
অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শাসক 
শ্রেণী এই দিকটার দিকে একদম নজর 
দেয়নি। বরঞ্চ বলা উচিত, নজর দেওয়ার 
চেষ্টা করেননি | তার ফল ভুগতে হচ্ছে সর্বত্র | 
মৌলবাদীদের অনাতম শক্তি হিসেবে যদি 
চুলচেরা বিশ্লেষণে বসা যায়, তাহলে কিন্তু এই 
দিকটা আসতে বাধা। আরও একটা কারণও 
আছে এবং তা কিন্তু পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত। 
ব্রিটিশরাজ এদেশ শাসন করেছিল শোষণ 
যন্ত্রের ঘেরাটোপে | একবারে প্রাথমিক পর্যায় 
থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধো দুটি মানসিকতা তৈরি 
করে দিয়েছিল। আমাদের কছে এই দিকটাই 
ছিল সবচেয়ে SA | স্বাধীনউত্তর কংগ্রেস 
শাসন ঠিক এই জায়গাতেই আঘাত করতে 
পারত। কিন্তু হল না। কংগ্রেস দল হিসেবে 
“fea ব্রিটিশ রাজের বিভিন্ন কর্মসূচিকে 
সমর্থন করে চলল। পরিস্থিতি যতটা খারাপ 
'দিকে যাওয়ার চলে যাওয়া শুরু করল। যার 
ফল এখন সর্বত্র ভুগতে হচ্ছে। 

দপণঃ দাঙ্গাগুলোর কারণও কি একই ? 

কামাখ্যাঃ না। দাঙ্গার অনেক কারণ 
থাকে | আসলে দাঙ্গা নিয়ে সামানাতম তদন্ত 
হয় না আমাদের দেশে | দাঙ্গার অনেকগুলো 
স্তর আছে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে 
হবে প্রকৃত দাঙ্গাকারী কারা? কিংবা মূল 
মোটিভটাই বা কি? দেখবে অনেকসময় 
শুধুমাত্র বাক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জনা 
দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমিউনিস্টরা 
মানুষের মুলাবোধকে শ্রদ্ধা করেন। লক্ষ্য 
করলেই বুঝতে পারবে কমিউনিস্ট শাসিত 
অঞ্চলগুলোকে দাঙ্গাকারীরা এড়িয়ে চলে। 

দর্পণঃ এবার একটু অনা প্রসঙ্গে আসা 
যাক। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভাব কি 
ভারতীয় রাজনীতির অস্থিরতার জন্ম 
দিয়েছে? 

কামাখ্যা কিছুটা | 

দর্পণঃ কি রকম? 

কামাখ্যাঃ সর্বভারতীয় নেতার প্রকৃত 
ব্যাখ্যা যদি আমরা খুঁজতে বসি, তাহলে কিন্তু 
স্বীকার করতেই হবে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


মানুষ | সর্বঅর্থে শ্রদ্ধেয়। সি পি আই বিধায়ক 
সুখেন্দু মাইতি বললেন, প্রচারের মধ্যে 





কোনো দিন কামাখ্যাদাকে পাওয়া যাবে AT. 


আমাদের হাতে ধরে রাজনীতি শিখিয়েছেন। 


কামাখ্যাবাবুর কিছু নিজস্বতা আছে । প্রচন্ড 


উত্তেজিত কদাচিৎ হন, বিশেষ কাউকে হয়ত | 


দারুণভাবে ভর্থসনা করলেন। কিন্তু সামান্য 
সময়ের জনা | পরমুহূর্তে বুকে টেনে নেবেন। 


চাদর পেতে যত্রতত্র শুয়ে পড়ার অভ্যাসটা 
এখনও আহে। Bern করলে বলেন 
অভ্যাসটা পুরনো। জেলে থাকতেই 
হয়েছিল। এখনও ছেড়ে উঠতে পারিনি। 














করতে পারেন।! 

















বি জে পি-র উত্থানের 
অন্যতম কারণ 


বামপন্থীদের ব্যর্থতা .. 





সমীরণ দত্বগুপ্ত 


লোকসভায় ৫২টি সিটের 
বামপন্থী গ্রুপ সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য 
হলেও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় তারা 
গুরুত্ব পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা | 
গত লোকসভা নির্বানের সময় অদ্ভূত 
পরিস্থিতির মোকাবিলায় বামপন্থীদের মধো 
কৌশলগত মতবিরোধ | বিজে 
পি, না কংগ্রেস কাকে বেছে দেওয়া হবে 
এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ছিল সি পি এম | 
পাটির সম্পাদক নান্ুদ্রিপাদ ছিলেন 
ঘোরতর বি জে পি বিরোধী পার্টির 
কেরল রাজ্য কমিটি নাম্বুদ্রিপাদকে সমর্থন 
করেছিল | গত পাটি সম্মেলনে বিষয়টি 
নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছিল | পার্টিতে 
বেঙ্গল লাইন নামে পরিচিত একদল 
নেতার বক্তব্য ছিল দেশের সামনে 
সবচেয়ে বড়ো বিপদ স্বৈরতস্ত্রে । 
স্বৈরতস্ত্রের AVE কংগ্রেস | কংগ্রেসের 
me 


ছিলেন। উল্লেখ্য, এদের প্রবক্তা স্বয়ং 
জ্যোতি বসু | 
লোকসভায় বি জে পি-র আসনসংখ্যা 
ve | রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে যৌথভাবে 
নির্বাচনী জোট বেধে বি জে পি যেমন 


তারা দখল করেন ৫২টি আসন। 
অন্যদিকে বি জে পি প্রায় শূন্য থেকে শুরু 
করে ৮৮টি আসন দখল করেছে স্রেফ 


কংগ্রেসের সঙ্গে বি জে পি-র মৌলিক 


পার্থক্য করতে যখন বামপন্থীরা ব্যস্ত ঠিক 
সেই সময়েই তারা বার্থ হচ্ছে ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রীয় অবস্থান নির্ণয়ে । শাসক গোষ্ঠীর 
অবস্থান আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে দ্রুত 
পটপরিবর্তন হচ্ছে তা অনুধাবনেও ব্যর্থ- 
ছিলেন বামপন্থীরা । অনুধাবনে ব্যর্থ 
হয়েছেন বি জে পি-র সঙ্গে কংগ্রেসের 
পার্থক্য নির্ণয়েও | সাম্প্রদায়িক শক্তির 
সঙ্গে স্বৈরতস্ত্রের মেলবন্ধনও অনুপস্থিত 
ছিল বামপন্থীদের চিস্তাধারায় | 


একথা ঠিক গত নির্বাচনের সময় 
একটা কংগ্রেস বিরোধী যৌথ প্লাটফর্ম « 
তৈরি হয়েছিল। বামপন্থীরা সেই 


বিপদও যুষ্মধারার মত জড়িয়েছিল | বি 
জে পি তার নির্বাচনী কর্মসূচিতে ঘোষণা 
করেছিল রাম জন্মভূমি ইস্যু | কংগ্রেসও 
মৌলবাদী শক্তিকে মদত দিয়েছিল সেই 
সময়ে | কংগ্রেস ও বি জে পি-র শ্রেণী 
সম্পর্কের মেলবন্ধনকে উন্মোচন করতেও 
বার্থ ছিলেন বামপন্থীরা | ব্যাপক দুর্নীতি ও 
সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসী মনোভাবকে 


বার্থ হয়েছিল। বি জে পি ফাকা মাঠে 
গোল দিতে পেরেছিল গণতান্ত্রিক শক্তির « 
দূরদর্শিতার অভাবেই | 
নির্বাচনের ফলাফল ‘ঘোষিত হবার পর 
দেখা গেল কোন দলই পায়নি একক. 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | এই ডামাডোলের সুযোগ 
নিল বি জে পি। মোর্চা সরকারের ওপর 
তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ষোল আনা । রাম 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 


সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত E 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
পদত্যাম করার কথা ঘোষণা করলেন | 
তিনিই প্রথম মহিলা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
গত ২০ নভেম্বর তারই মন্ত্রিসভার প্রাক্তন 
সদসা মাইকেল হেসেলটাইন-এর সঙ্গে 
রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বের জন্য 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করলেও 
মিসেস থ্যাচার feet. সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পাননি । ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী দলের 
নেতৃত্বের জন্য তিনিই নির্বাচিত হবেন যিনি 
সংসদ সদস্যদের অর্ধেকাংশের চেয়ে 
শতকরা ১৫ ভাগ বেশি ভোট পাবেন | 
সেই হিসাবে মিসেস থ্যাচারের ভোট 
পাওয়ার প্রয়োজন ছিল ২০৮ টি। কিন্তু 
তিনি পেয়েছেন ২০৪ টি। প্রতিদ্বন্দ্বী ও 
সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইকেল পেয়েছেন 
১৫২টি ভোট । ইউরোপীয় গণতন্ত্রের 
প্রচলিত রীতি অনুসারে সে rer 
দ্বিতীয় দফায় ভোট নেওয়ার প্রয়োজন 
হয় | প্রধানত নেতা নির্বাচনকে সংশয়হীন 
ও প্রশ্নাতীত করার জন্যই | 

এ লেখা যখন পাঠকের হাতে Pa 
তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে মাইলেক 
হেসেলটাইন বা থ্যাচার মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী ডগলাস হার্ড অথবা অর্থমন্ত্রী জন 
মেজর বসেছেন কিংবা আবার নতুন করে 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী এমন ঘটনা ঘটলো 
যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই 
শতাব্দীর দীর্ঘ সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী 
রয়েছেন, তাকে পদত্যাগ করতে হল দলীয় 
পার্লামেন্ট সদস্যদের আস্থাহীনতায় ? 
ঘটনার সূত্রপাত ৫ বছর আগে। 
থ্যাচার মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং 
আজকের প্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল হেসেলটাইন 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা নীতিতে 
একমত হতে না পেরে পদত্যাগ করেন | 
সেই সময় ব্রিটেনের অর্থনীতিতে দারুণ 
মন্দা । প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন 
কল-কারখানা একটার পর একটা তুলে 
দিচ্ছেন ব্যক্তিগত মালিকানায় । দক্ষিণ 
আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের প্রতিহিংসা 
পরায়ণ নীতির ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে 
বয়কটের নীতি গ্রহণ করে তাতেও থ্যাচার 
সরকার কুটনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে 
অসফল হন | তাই নিয়ে গোটা ইংল্যান্ডে 
ওঠে প্রতিবাদের ঝড় | থ্যাচারের সেই 
সঙ্কটজনক মুহূর্তে হেসেলটাইন মন্ত্রিসভা 
থেকে পদত্যাগ করে থ্যাচারেরও পদত্যাগ 
দাবি করেন | তখন থেকেই হেসেলটাইন 
প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন ধীর পদক্ষেপে | 

বর্তমান সঙ্কটের সূচনা ১৮ নভেম্বর | 
এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
হেসেলটাইন সহ রক্ষণশীল দলের 
একশতজন সদস্য থ্যাচারের পদত্যাগ দাবি 
করেন, যার পটভূমি তৈরি হচ্ছিল কয়েক 
বছর ধরে। ব্রিটেনের রাজনীতির নানা 
ধারায় চলছিল তীব্র সঙ্কট | উপ-প্রধানমন্ত্রী 
স্যার জেফি হাউ-এর পদত্যাগ ছিল যার 
অন্যতম | প্রধানত ইউরোপীয় কমন 
মার্কেট, অভিন্ন ইউরোপীয় মুদ্রা ব্যবস্থা, 
পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঢেউ 
ইংল্যান্ডের রাজনীতিতেও আঘাত করে, 
যার ফলে হেসেলটাইন ও স্যার জেফি 
হাউ-এর নেতৃত্বে একদল থ্যাচারের 
ইউরোপীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করতে 
থাকেন | তাতে ব্রিটিশ রাজনীতিতে ওঠে 
নানা প্রশ্ন, যার ফলশ্রুতিই হল আজকের 
ব্রিটেনের রাজনৈতিক সঙ্কট | বিগত ৫০ 
বছরের মধ্যে কোন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে 
এই ভাবে নিজ দলের পার্লামেন্ট 


“সদস্যদের অনাস্থায় পদত্যাগ করতে 


I 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির অন্যতম 
ব্রিটেন জয়ী হলেও তাকে হারাতে হয়েছে 
বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য । সাম্রাজ্য হারা 


ব্রিটেনের অর্থনীতিতে একটা চরম আঘাত 
আসে | সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
কলোনি থেকে কর্মচ্যুত ব্রিটিশ 
নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে এবং 
উপনিবেশের বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ 
নাগরিকদের যে শিল্প বাণিজ্য ছিল তাও 
বিক্রি করে তাদের ঘরে ফেরায় সে দেশে 
বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং কোটি 
কোটি পাউন্ড জমে যায় ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্কে 
ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সঙ্কট সৃষ্টি হতে শুরু 
করে । ব্যাঙ্কগুলির লগ্মী করার ক্ষেত্র ছোট 
হয়ে আসতে থাকে । সেই সঙ্গে 
কমনওয়েলভুক্ত দেশ থেকে হাজির হয় 
নানা বর্ণের নানা জাতি ও পেশার মানুষ | 


অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মুক্ত 
গণতন্ত্রের দেশ ব্রিটেনকেও অভিবাসন 
সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি করতে হয় | 
সঙ্কটজনক অবস্থার উন্নতির তো কোন 
লক্ষণই দেখা যায়নি, উল্টে তা দিন দিন 
বৃদ্ধিই পাচ্ছিল । এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী 
হীথকে পরাজিত করে থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী 
হন ১৯৭৯ সালে । এই Hes তাকে 
রাজনীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশের সুযোগ করে 
দেন '৫৯ সালে তার মন্ত্রিসভায় একজন 
জুনিয়র মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করে | 

থ্যাচার শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই 
ইংল্যান্ডের শাসন ও অর্থব্যবস্থার আমূল 
সংস্কার করতে আদাজল খেয়ে লেগে 
পড়েন | যা ছিল রক্ষণশীল দলের নামের 
সঙ্গে সংগতি রেখে দক্ষিণপস্থা | সরকারি 
মালিকানাধীন শিল্প বাণিজোর মালিকানা 
বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকদের কাছে 
হস্তান্তর সহ নানা প্রতিক্রিয়াশীল নীতি 
গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীকালে থ্যাচারবাদ 
নামে ইংল্যান্ডে পরিচিত | সেই সঙ্গে তার 
মোহময়ী aus তাকে নিজ কাজ 


সুসম্পন্ন করতে প্রচুর সাহায্য Fra | 

পোলট্যাক্স বসিয়ে এবং আয়করের 
ও প্রশংসিত হয়েছেন | ফলে মুদ্রানীতি 
থেকে গিয়েছে আলোচনার বাইরে | 
থ্যাচারের অনুসৃত অর্থনীতির ফলে 
ইংল্যান্ডে যেমন অনেক নতুন নতুন 
সমস্যাও বেড়েছে প্রচুর | 


নিজ দলের একশত জন পার্লামেন্ট 
সদস্যের চ্যালেঞ্জকে তিনি প্রথম কোন 
আমলই দিতে চাননি | এমনকি প্রথম 
দফার ভোট পর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করতে ব্যর্থ হওয়ার পর যখন সে সংবাদ 
প্যারিসে তার কাছে পৌঁছল তখনও তিনি 
লড়বেন এবং জয়লাভের জন্যই লড়বেন | 

কিন্তু ব্রিটিশ গণতন্ত্রের আভিজাতাই 
অনা | ভোটে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় দফার 
ভোটে ARS করার সুযোগ 
থাকলেও ব্রিটিশ মূল্যবোধের রাজনীতিতে 
তা প্রথা বহিভূর্ত | প্যারিসে তার মস্তব্োর 
পর সারা ব্রিটেনে দেখা দিল চাঞ্চল্য | 
অনেক নেতা তারে পদত্যাগ করার 
পরামর্শ দিলেন | ২৭ নভেম্বরের ভোটে 
অংশ গ্রহণের কথা বলা হলেও ডাউনিং 
RG প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে মন্ত্রিসভার 
জরুরী বৈঠক বসে | তারপরই প্রধানমন্ত্রীর 
এ সিদ্ধান্ত এনডু রবার্ট সাংবাদিকদের পড়ে 
শোনান । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থ্যাচার তার 
সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন রানীকেও | 
বিরোধী লেবার পার্টির নেতা নীল কিনক 
বলেন সুখবর তিনি TA করেন নতুন করে 
নির্বাচনের । রক্ষণশীল দলের নেতা 
কেনেট বেকার বলেন, তার মত নেত্রী 
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পাওয়া যাবে না, যিনি প্রথম মহিলা মন্ত্রী 
এবং যিনি দীর্ঘকাল দেশ শাসন করেছেন । 
যে হেসেলটাইন থ্যাচারের পদত্যাগ দাবি 
করেছিলেন তিনিও মন্তব্য করেন তার মত 
দক্ষ প্রধানমন্ত্রী পাওয়া যাবে না | দেশকে 
একাবদ্ধ করার মত ক্লোন নেতা নেই। 

প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী মিঃ মেজর যিনি 
আজ ২২ নভেম্বর নিজ মনোনয়নপত্র জমা 
দিয়েছেন তিনি মন্তব্য করেন__এটা 
আমার সংসদীয় সাথীদের বিষয় | অপর 
প্রার্থী পররাষ্ট্র মন্ত্রী হার্ড বলেন এমন 
একজন নেতার সন্ধান করার প্রয়োজন 
যিনি ইংল্যান্ডের রাজনীতির এই কঠিন 


থ্যাচারের পদত্যাগে বাংলাদেশে 
প্রতিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
বাংলাদেশের প্রবীণ বামপন্থী নেতা 


অধ্যাপক মুজাফফর আমেদ বলেন 
হাসিমুখে থ্যাচার পদত্যাগ করে গণতন্ত্রে 
সম্মান বৃদ্ধি করলেন, অপরদিকে 
এরশাদের জাতীয় পাটির মহাসচিব শাহ 
উচিত পাকিস্তানের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর 
অনুকরণে পরবর্তী নেতা নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দিতা করা | 


সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এরশাদ সরকার আন্দোলন দমন করতে 





নাড়ু গোপাল ঘোষ 





বাংলাদেশে ফৌজী সরকার ব্যাপক সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
মোকাবিলা করতে চাইছেন | 


গত ১০ নভেম্বর বাংলাদেশে Trash 
ফৌজী এরশাদ সরকারের পদত্যাগের 
দাবিতে '৮৭ সালের এঁতিহাসিক রাজধানী 


অবরোধের তৃতীয় বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে 
সারা বাংলাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত 
হয়। হরতালের সময় সারা বাংলাদেশ 
জুড়ে অনেকগুলি সংঘর্ষ A চট্টগ্রামে 
নিউ মার্কেটে বোমা ফাটে | রাজশাহীতে 
সরকারি অফিসে আগুন লাগানো হয় | 


সিলেটে একজন মন্ত্রীর বাড়ি আক্রান্ত হয় | 
সরকারও ব্যাপক পাল্টা সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করেন | বিরোধী দলের বহু নেতা ও 
কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় । রাস্তায় রাস্তায় 
দাঙ্গা পুলিশ ও বি ডি আর টহল দেয় । 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 











শুটিং-এর সময়ে মৃণাল সেন, পুল 


ছবি : দিলীপ বসু 


চলচ্চিত্র শিক্ষাব্রম 


দিলীপ বসু: শুধু পুথিপড়া Rm নিয়ে 
সার্থক চলচ্চিত্রকার হওয়া যায় না । ছবি 
তৈরির হাতে কলমে কাজ জানাও সমান 
জরুরি | সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 'নন্দন'-এর 
সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র শিক্ষাক্রম তৈরি 
হয়েছে। 

নন্দন-এর অধিকর্তা প্রবোধ 
মৈত্রের কাছে জানা গেল যে, এবারকার 
ফিল্ম আপ্রিসিয়েশন কোর্স থেকে 
এগারজনের একটি দলকে বেধে নেওয়া 
হয়েছে এই শিক্ষান্রমের জন্য | চিত্রনাট্য 
লেখা থেকে আরম্ভ করে পর্দায় ছবি 
দেখানো পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়গুলি সম্পর্কেই 
ছাত্র-ছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করা হবে এই 
শিক্ষান্রমের মাধ্যমে | 


এই শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে একটা 
ছোট ছবি তৈরি করা হচ্ছে | মৃণাল সেনের 


স্যান্যাল, শান্তি দাস, অঞ্জন দত্ত ও এই 
শিক্ষাক্রমের ছাত্রী শম্পা ঘোষ | 
ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে গত ২১ 
নভেম্বর থেকে | ছবি তৈরির আগে দুদিন 
চিত্রনাট্য রচনা ও ছবি তৈরির বিভিন্ন 
কারিগরি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন 
AA 


বাংলা ছবিতে বাঙালীয়ানার 
অভাব প্রকট হয়েউঠছে 


তাপস দত্ত 





এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলা ছবির 
রমরমা বাজার feet বাংলা ছবির চাহিদা 


pai | 


সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 
বাংলা ছবিতে দিনে দিনে বাঙালীয়ানার 
অভাব প্রকট হয়ে উঠছে । একথা 


এক শ্রেণীর প্রযোজক মুনাফা লুটতে 
চাইছেন | ইদানিং এমন একটা রেওয়াজ 
প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে | এখানেই শেষ নয় | 
নায়ক-নায়িকা ছাড়া ড্যান্স ডিরেক্টর, ফাইট 
মাস্টারও বোম্বে থেকে আমদানি করা 


হচ্ছে। নির্মাতারা স্থানীয় প্রতিভার উপর 
ভরসা করতে পারছেন না। তাই এই 
প্রচেষ্টা | কিন্তু একথা নির্মাতাদের মাথায় 
আসছে না বোম্বে মাদ্রাজ থেকে 
শিল্পীকুশলী এনে ছবি করতে গিয়ে 
নির্মাণব্যয় অস্বাভাবিবভাবে বেড়ে যাচ্ছে | 
সেই অনুপাতে লাভ বিশেষ হচ্ছে না। 
অতিথি শিল্পীদের স্বাগত জানিয়ে লাভের 
আশা বার বার বিনষ্ট হচ্ছে। তবুও 
দি তাদের শিক্ষা হচ্ছে না। বোষ্বের 
বাতল নায়িকা পুনম ধীলনকে সম্প্রতি 
“ARAS ছবিতে দেখা গেছে | বোম্বাই 
ঢংয়ের ছবি হয়তো পরিচালক বানাতে 
চেয়েছিলেন | কিন্তু ছবিটি ফ্লপ ছবির 
ংখ্যা আর একটি বাড়ানো ছাড়া অন্য 
ভাল কিছু উপহার দিতে পারেনি | এরকম 
অনেক উদাহরণ আছে | যেখানে লাভের 
লাভ কিছুই হচ্ছে না সেখানে অযথা 
উদাহরণ টেনে এনে লাভ নেই। 

যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ছবি 
নির্মাণের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে 
ঠিকই কিন্তু ভাল জিনিসের চাহিদা আছে 
একথা মনে রাখা উচিত | সাহিত্যভিত্তিক 
কাহিনী দর্শক আজও পছন্দ করেন | এর 
প্রমাণ ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছবিটি । 
বাংলা ছবিতে নাচগান, আকশান সব 
থাকুক ক্ষতি নেই। কিন্তু এসবের আগে 
থাকা চাই নিটোল গল্প | সামাজিক গল্প 
বাঙালি দর্শকদের চিরদিন টানে একথা 
ভেবে টালিগঞ্জের শিল্পীকুশলী নিয়ে যদি 
সুস্থ রুচিসম্মত ছবি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া 
যায় তাহলে আবার বাংলা ছবির সুদিন 
ফিরে আসতে পারে | নয়তো বাংলা ছবির 
ভাগ্যে আরও বিপর্যয় নেমে ar | 


সিনেমা টিকিটের কালোবাজারি কলকাতা 
ও মফস্বল শহরগুলোতে ক্রমশ বেড়ে 
চলেছে | বিশেষ করে হিন্দি চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই অসাধু ব্যবসা ব্যাপক 
আকার ধারণ করেছে | ইদানিং যে দৃশ্যটা 
সকলের চোখে পড়ে তা হচ্ছে সিনেমা 
হলের গেল্টর মাথায় ‘হাউস ফুল'-এর 


সাধারণত তিন দিন আগে অগ্রিম টিকিট 
বিক্রি শুরু হয়। কলকাতার বড় বড় 
সিনেমা হলগুলোর দর্শক আসন সংখ্যা 
গড়ে AN | সামনের সিটগুলো ছাড়া 
তিনদিনের তিনটে করে শোর সব টিকিট 
বিক্রি শুর হয়। অর্থাৎ সর্ব মোট 
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না। যদিও বলা হয়ে থাকে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে চারটি করে টিকিট mem হবে 
তবুও এই পাচশো লোকের সবাই টিকিট 
পায় না। যেহেতু বক্স অফিসের কর্মীরা 
অত্যন্ত ধীর গতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে টিকিট 
দিতে দেরী করে থাকেন | ওদিকে একের 
পর এক শ্রেণীর টিকিট ফুল হতে থাকে | 
মোট টিকিটের ৩০ শতাংশ টিকিটও 
সাধারণ মানুষ পায় না, যেখানে চারটি 
করে টিকিট দিলেও প্রায় দু-হাজার লোক 
সকলেই টিকিট পেত এবং বাড়তি টিকিট 
থেকে যেত। অগ্রিম টিকিট বিক্রির 
আগের দিন বুকিং  ক্রার্করা 
কালোবাজারিদের কাছ থেকে স্থিরীকৃত 
কমিশন সহ সব টাকা হস্তগত করে নেন 
এবং তাদের নির্ধারিত টিকিট সযত্রে 
সাজিয়ে রাখেন। 


'একটুকু বাসা’ ছবিতে সোমা মুখার্জি, তুহিন ব্যানার্জি, নিরজ্ঞন রায় ও ইন্দ্রাণী দত্ত 


“একটুকু ভালবাসা’ ছবির কাজ অনেকটা এগিয়েছে 


ব্যস্ত নায়ক প্রসেনজিৎ। 


zen দত্ত ও সোমা মুখার্জি | ছবিটি 
পরিচালনা 


সেদিন তার শুটিং-এ আসার কথা 
ছিল, কিন্তু আসতে পারেন নি। 
জয়স্তবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি 
বললেন, প্রসেনজিৎ এখানে এক সাহেবের 
ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছেন | 
এককালে এই চা বাগানের মালিক ছিলেন 
প্রসেনজিতের বাবা । তারপর তিনি 
চা-বাগানটা বিক্রি করে দেন এক 
বাঙ্গালীকে। প্রসেনজিতের চোখে এখন বর 
কনটাক্ট লেন্সের প্রয়োজন | সেই লেন্স 
এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, ফলে পরশু বা 
আরও দুএকদিন পরে ওর শট নিয়ে 
কিছুদিন বিরতি | তারপর আবার ২৫শে 


<A 
আরও বাড়তি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে, 
সেপাইদের জন্য চা, কিংবা সিগারেট 
সিনেমা হলের মালিককে সরবরাহ করতে 
হয় না, সব চলে আসছে দলের নেতার 
অঙ্গুলি নির্দেশে | 

দেখা যায়, বুকিং খোলার কিছুক্ষণের 
মধ্যেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায় । মোট 
টিকিটের প্রায় ৬০ শতাংশ টিকিটই 
কালোবাজারিরা পেয়ে থাকে । অবশিষ্ট 
৪০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ দর্শকরা 
পায়। বাকি so শতাংশ পরিবেশক, 
সিনেমা হলের মালিক ম্যানেজার ও 
কর্মীদের মধ্যে বিলি বন্টন হয়। 





ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ 


নভেম্বর থেকে একটানা শুটিং চলবে | 
এরপর তিনি চা বাগানের মালবাবুর 
অফিস ঘরের কয়েকটা দৃশ্য তুলে ছবির 
কাজটা অনেকটা এগিয়ে রাখেন। 
ছবিটিতে ক্যামেরায় আছেন ধুব দত্ত । 
গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জিত 
মিত্র | সুর দিয়েছেন কানু ভট্টাচার্য | কণ্ঠ 
মিলিয়েছেন সুরেশ ওয়াদকার, অনুরাধা 
পাড়োয়াল, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, শৈলেন্দ্র সিং 
ও আশা ভোসলে | অভিনয়াংশে আছেন 
প্রসেনজিৎ, অভিষেক চাটাজি, অর্জুন 
চক্রবর্তী, অভিজিত সেন, শুভেন্দু 
চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র বযানাজি, ইন্দ্রণী দত্ত, 
সোমা মুখাজি, নিরঞ্জন রায়, তুহিন 
ব্যানাজি প্রমুখ । :. | 


I 


পাশ 


দশ] দপর্ণ | শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর ১৯৯০ 











ama রোভার্স কাপের ফাইনালে গণ্ডগোল হতে পুলিশ লাঠি চালায় । ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা 
একজন আহতকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে 


ইক্টবেঙ্গলপ্রেমীদের গৌররের মাস। 
ভারতের সেরা ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল | 
স্বরণীয় মাসের মধ্যে হয়তো সবচেয়ে 
স্বরণীয় | এর AA আবার ২০ নভেম্বর 
১৯৯০-মঙ্গলবার দিনটি বোধহয় 
ইস্টবেঙ্গলের কাছে সবচেয়ে স্বরনীয় দিন | 
এদিন তারা রোভার্স কাপ fon | 
বোম্বাই-র কুপারেজ মাঠের গ্যালারিতে এ 
সন্ধ্যায় শত শত মশালের আলো জ্বলে 
উঠল যখনই ফাইনালের শেষ মুহুর্তের 
গোলে ইস্টবেঙ্গল জিতল । স্থানীয় গ্ল্যামার 
টিম মহিন্দ্র as মহিন্দ্র পরাজিত | শিল্পী 
ফুটবলার কশানুর কর্ণার কিকে দর্শনীয় 
হেড করে জয়সুচক গোল করলেন 
শ্রমিক-ফুটবলার মাস্তান আমেদ | সঙ্গে 
দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে সেরা 
রেকর্ডের খাতায় আরেকটি নজির 
নথিভুক্ত হল | কারণ সেমিফাইনালে তারা 
বাহরিনের ইস্টরাফাকে হারিয়ে 
ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলৈর আরেকটি সুবর্ণ 
অধ্যায় সংযোজিত হল । ইস্টবেঙ্গল 
আরেকবার a জয় করল । এ 
বছরের ত্রিমুকুট একেবারেই নির্ভেজাল | 
আগে ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল এই সম্মান 
পেয়েছিল | কিন্তু আই এফ এ শিল্ড আর 
ডুরান্ড কাপ এককভাবে পেলেও রোভসি 
কাপে হয়েছিল যুগ্মজয়ী | 

এবার ২২ সেপ্টেম্বর আই এফ এ 
শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল একগোলে 
যখন জিতছিল তখন প্রতিদ্বন্থী মহমেডান 
স্পোর্টিং মাঠ ছেড়ে যায় । আই এফ এ 
কর্মকতাদের শত অনুরোধেও মহমেডান 
কর্মকতরা খেলে নি | পরদিনই টুর্নামেন্ট 
কমিটি ইস্টবেঙ্গলকে শিল্ড বিজয়ী ঘোষণা 
করে | মহমেডান সাসপেন্ড হয়। বিশ 
বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ত্রিমুকুট জয়ের 
অনন্য সম্মান দখলের প্রথম সিড়িটি তৈরি 
হয়ে (গল | ২৩ অক্টোবর সারা দেশ যখন 
args আদবানির গ্রেফতারের 
উত্তেজনায় কাপছে তখনন রাজধানী 
দিল্লির আমেদকর স্টেডিয়ামে শেষ ধাশি 
পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখে প্রতিদ্বন্দ্বী বোম্বাইর 
aie আন্ড মহিন্দকে ৩-২ গোলে 
হারিয়ে ডুরান্ড কাপ জিতল ইস্টবেঙ্গল | 
মাত্র ১৭ বছরের ব্যবধানে ব্রিমুকুটের 


দোড়গোড়ায় এসে 
জার্সিধারীরা | এরপর 
স্বরণীয় সন্ধ্যা | 
চিমা ওকোরি দলকে সাহায্য করতে 
পারেননি | কারণ দুটি | এক, তিনি হঠাৎই 
দেশে গেছিলেন | দুই, লিগম্যাচে মারপিট 
করার জনা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাকে 
সাসপেন্ড করেছিল আই এফ এ | চিমা 
এবছর ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক । দেশ 
থেকে ফিরে আই এফ এ-র কাছে ক্ষমা 
চেয়ে যখন মাফ পেলেন (এবং ডিসিপ্লিন 
ভাঙার অপরাধ থেকে যখন তার ক্লাব 
তাকে অব্যাহতি দিল) তারপরই ডি সি এম 
ট্রফি পাওয়ার সুযোগ এলো । কিন্তু 
রেফারির কল্যাণে ইস্টবেঙ্গল সেখানে 
সেমিফাইনালেই বিদায় নেয় | 

অবশ্য ডি সি এম ত্রিমুকুটে পড়ে A | 
রোভার্স খেলতে যাওয়ার সময়ই 
অধিনায়ক চিমা বিষয়টি জানেন এবং 
নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার শপথ নেন। 
কৃশানুও ছিলেন টপ ফর্মে। আসলে 
এবছর গোড়ায় এয়ারলাইন্স কাপ জিতে 
ইস্টবেঙ্গল যে নব স্যেদিয়ের সম্ভাবনা 
এনেছিল বছরের শেষে এসে তা সফল 
হল । ইস্টবেঙ্গল মহলের আশা, ডিসেম্বরে 
ফেডারেশন কাপ জিতে তার ৯০ 
বছরটাকে আরও সফল করবে । যদি 
বছরের ER লিগ মরশুম 
তাদের মেঘলা গেছে | তবে ফেডারেশন 
কাপ জয় তাদের কলকাতা তথা বাংলার 
ফুটবল প্রেমীদের আরও প্রিয় করে 
তুলবে | গত তিন বছর এই জাতীয় ক্লাব 
চ্যাম্পিয়নস কাপ কলকাতায় আসে নি। 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, 
লিগের পরই ইস্টবেঙ্গল দলটা দারুণ 
কন্ডিশনে এসে গেছে | এর প্রধান কারণ 
বোধহয় সৈয়দ নয়িমুদ্দিনের টিম 
পরিচালনায় সাফলা । এসমার্কে ২৩ 
নয়িমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল | আগের দিনই 


গেল লাল-হলুদ 
২০ নভেম্বরের 


উদ্যোক্তা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যারা 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে ৩-১ গোলে জিতল তারা 
কলকাতারই আরেকটি দল ইস্টবেঙ্গলের 


কার্যত দলটির কোনো বার্থতাই নেই। 
কিন্তু তাও এই নিপাট ভদ্র মানুষটির 
সৌজনার সীমা Mi বললেন,“এই 
জয়ের কৃতিত্ব ফুটবলারদেরই | মাঠে 
তারাই খেলে | আমার কাজ তাদের কাছ 
থেকে উপযুক্ত সময়ে সেরা খেলা বের 
করে নেওয়া | 

“তবে আমি দারুণ খুশি । সকলেই 
খুশি হয় সাফল্য পেলে | ফুটবলারদের 
বলেছি, আনন্দে অধীর হোয়ো না | আরও 
সফল হয়ে তা উপভোগ কর । আমি 
একটা হাসপাতাল নিয়ে দলটা কি করে 
পরপর তিনটে টুনামেন্ট জিতল? 
ফেডারেশন কাপের মধ্যে মোহনবাগানের 
টুর্নামেন্টটা না থাকলেই ভাল হত। 
ছেলেরা বিশ্রাম পেত । নতুন উদ্যমে 
ফেডারেশন কাপ জয় করার জন্য প্রসতুতি 
নিতে পারত |” 
সুদীপ-তরুণ-কৃশানু ফর্ম ফিরে পাওয়ায় 
ফেডারেশন কাপ জয় সম্পর্কে আশাবাদী 
নয়িম | “তবু”, বললেন নয়িম, “বিকাশকে 
খেলাতে পারব না বোধহয় | এখন দেশের 
সরচেয়ে দ্রুতগতির স্টরাইকিং মিডফিল্ডার 
বিকাশ | Ga ara: সমস্যা | হয়তো 
সেরে যাবে মনোরঞ্জনের চোট । দেবাশিস 
দারুণ খাটছে। অতনুর মধ্যে নার্ভাসটা 
কেটে গেছে। অনিরুদ্ধর জায়গায় সুজিত 
ভাল রিপ্লেসমেন্ট | দেখা যাক, কতটা কি 
করা যায় ফেডারেশন কাপে । তবে 
ইস্টবেঙ্গলের লড়িয়ে ট্রাডিশন্‌ এখনো 
রয়েছে | তাই সাফল্যের আশাই রাখি ।” 
১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল যখন ত্রিমুকুট 
পায় তখন নয়িম কলকাতায় তার প্রথম 
ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে | 
পরে তিনি মহমেডান স্পোর্টিংয়ে যান | 
সুতরাং কোচ হিসাবে তিন প্রধানে সফল 
হওয়ার যে আশা কোচ হওয়ার প্রথম বছর 
১৯৮২ তেই নয়িম রেখেছিলেন আজ তা 
ফলপ্রসূ হল। তিন বড় ক্লাবে খেলার 
অভিঞ্জতা তাকে এ ক্লাবগুলির অলিগলি 
চিনিয়েছে। তাই এতদিন যে কৃতিত্ব ছিল 
তার গুরু পি-কে-ব্যানার্জির আজ তাতে 
ভাগ বসিয়েছেন নয়িম | 
গুরুর কৃতিত্বে ভাগ 


মনে পড়ে,১৯৭০ সালে ফিফা কোচ হয়ে 
এসেই পি কে জাতীয় দলের দায়িত্ব পান । 





সেবার ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসের ফুটবলে 
ভারত ব্রোঞ্জ ai কোচ পি 
কে--অধিনায়ক নয়িম | ৭২-য়ে পি কে 
ইস্টবেঙ্গলকে Ay জয়ী করেন | আর 
৭৭-এ মোহনবাগানকে | ২১ নভেম্বর 
ফেয়ারলি প্রেসের ইষ্টার্ন রেল অফিসে 
অবস্থায় পি কে বলেছেন,“ ইস্টবেঙ্গলের 
ত্রিমুকুট জয় আমাকেও গর্বিত করেছে। 
কারণ এখন আমি মোহনবাগানের কোচ 
হলেও ইস্টবেঙ্গলের প্রথম বা 
মোহনবাগানের একবার ত্রিমুকুট জয় 
আমার আমলেই হয়েছে | তাছাড়া যে 
দলটা এবার এ সম্মান আবার পেল তাকে 
তিল তিল করে গড়ে তুলতে আমার কিছু 
অবদানও রয়েছে । আর আমার ছাত্র 
নয়িমের কোচ হিসাবে সাফল্যও আমাকে 
গৌরবান্ধিত করেছে। 
পি.কে-ক্লাবকোচিং ছাড়ছেন 

এখানে একটা সংবাদ পাঠকদের দিয়ে 
রাখি, সম্ভবত পি কে আগামীবছর থেকে 


করে দেওয়ার পর ওরা নিজেরাই স্থির 
করবে কোন খেলায় যাবে । অবশ্যই 
এব্যাপারে স্পোটস্‌ মেডিসিনের সাহায্য 
নিয়ে ওদের ইভেন্ট পছন্দের পথ তৈরি 
করে দেব আমি |” 

কেন এমন সিদ্ধান্ত পি কে-র? 
ফুটবলের জন্য তিনি নিজের 
অবসর-বিনোদন বা পারিবারিক দায়িত্ব 
না--ঙার এমন সিদ্ধান্ত ! হ্যা, পি কে 
‘পদ্মশ্রী’, আন্তজার্তিক ওলিম্পিক কমিটির 
“ফেয়ার প্লে ট্রফি' বা বড় অফিসারের 
চাকরি, নাম-যশ-অর্থ সবকিছু দিয়েছে | 


তবুও তিনি পঞ্জাশোত্তর বয়সেই বড় 
ক্লাবের কোচিং ছাড়তে চান। ! কারণ, 
ইদানিং দায়িত্বশীল অফিসারের গুরুদায়িত্ব 
পালনের পর রক্লারকোচিংয়ের “প্রায় 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ" পি কে-র সহ্য হচ্ছে 
Al | তার রক্তচাপ অত্যান্ত বেড়ে গেছে। 
দ্রুত উত্তেজিত হয়ে পড়েন তিনি | এখন 
পি কে Be রেলের ডেপুটি চিফ 
পাসেনাল অফিসার | 


অমল Was অসুস্থ 

আরেকটি খবর : অমল Wee এ বছর 
আর কোচিং করছেন না। পেটে 
আলসারের জন্য তিনি গোয়ার ডেম্পো 
ক্লাব থেকে কোচ'পদ ছেড়ে এসেছেন | 
ডাক্তারের দেশে সিদ্ধ ভাত 
খাচ্ছেন-_আরও সব নিয়ম মেনে 
চলছেন। ডাক্তার বলেছেন, ডিসেম্বর 
পৰ্যন্ত বিশ্রাম | যুবভারতীতে' 
ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ট ম্যাচের পর সিড়ি দিয়ে 
নামতে নামতে বললেন, ‘আগে বিশ্রাম 
নেওয়া শেষ হোক । তারপর ওয়ার্ক 
আউট করে শরীরটা ফিট করি । ফিট 
হওয়ার পরই কোথাও কোচিং করব কি না 
সিদ্ধান্ত নেব ।' 

দুটি সংবাদ দেওয়া কারণ হছে, যদি 
ঘটনাক্রমে পি কে ক্লাবকোচিং ছাড়েন আর 
অমল দত্তও স্বাস্থোর কারণে এতো 
টেনশনের মধ্যে না যান (যদিও আমরা তা 
চাইনা) তবে একযুগেরও-বেশি সময় ধরে 
অমল দত্ত, পি কে বিতর্কের অবসান ঘটে 
যাবে ৯১-তে ! আর সত্যিই যদি তা ঘটে 
তবে নবীন কোচদের জন্য কলকাতার বড় 
ক্লাবের দরজা খুলে যাবে | নয়িম, সাব্বির 
আলি, প্রসূন ব্যানার্জি, শ্যাম MAA 
মধ্যে আবার এক বিরাট “রাইভালরি' গড়ে ৯. 
উঠবে | ফুটবলের জন্য যারা জীবন ' 
উৎসর্গ করেছেন সেই অমল দত্ত, পি 
কে-ও নিশ্চয়ই নবীনকরণে এক অগ্রগণ্য 
ভূমিকা নেবেন। 


ইস্টবেঙ্গলের নির্বাচন 
শাসকগোষ্ঠী বিপাকে 


তমাল মুখার্জি 


ফুটবলাররা যখন “ত্রিমুকুট” জয়ের জন্য 
লড়ছেন ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা তখন 
বাস্ত ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচকে কেন্দ্র 
করে। TS পুজোর পর থেকেই এই 
তৎপরতা শুরু হয়েছে | ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
সংবিধান অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
চলতি বছরের বার্ষিক চাদা জমা না দিয়ে 
কোন সদস্যই ভোটাধিকার পাবেন না। 
ভোটারলিস্টে নাম তোলা দিয়েই অন্যান্য 
বারের মতো এবারও খাতায়-কলমে 
ইলেকশন প্রসিডিংস শুরু হয়ে গেছে। 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বচনে 
সাফল্য-বার্থতায় মুখ্যত ছয়-সাতটি 
গোষ্ঠীর হাত থাকে | এরা হলেন পস্টু দাস 


চৌধুরী গোষ্ঠী | এইসব গোষ্ঠীর নেতারাই 
ব্যালট সংগ্রহ করেন। ভোটাররা 
সাধারণতভাবে কমিটেড | TA তাদের 


গেছে । via নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল 
৫,৮০০ | এবার প্রায় এক হাজার কম। 


দিকে প্রকাশিত হওয়ার কথা | ইস্টবেঙ্গল 
মাঠে আর তাবুতে কান পাতলে একটা 
প্রশ্নই বার বার উকি মারবে । তা হলো 
এবারের নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে তো ? 
এ প্রতিবেদনের জন্য যখন কলম ধরা, 
তখন পর্যন্ত নির্বাচনের দিন স্থির হয়নি | 
নভেম্বরের শেষে ইলেকশন বোর্ড গঠিত 
হলে ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারির প্রথম 
সপ্তাহের আগে নির্বাচন পর্ব সমাধা হতে 
পারবে না। অর্থাৎ ফুটবলের দল-বদলের 





দপর্ণ | শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর ১৯৯০ [এগারো 








জগল্লাথ গুহ পরিচালিত মুন্সি প্রেমচন্দ্রের 


মজুমদার, সমর দাস ও শিশু শিল্পী 





করেছেন সৌরভ AGA ও ভি বালসারা | 
শিল্প নির্দেশনা সুরেশচন্দ্র চন্দ্র ও 
সমরেশচন্দ্র চন্দ্রের | একটানা চিত্রগ্রহণের 
মাধ্যমে “ভিন্ন' শেষ হবে বলে জানা গেল | 
প্রতিটি পর্ব দর্শকদের ভাল লাগবে বলে 
পরিচালকের বিশ্বাস | পরিচালক জগন্নাথ 
গুহকে সাহায্য করছেন কল্যাণ সাহা | 
তিনি জানালেন এরকম সিরিয়াল আগে 
দূরদর্শনে দেখানো হয়নি । বৈচিত্র্যময় 
গল্পগুলিকে নিখুতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। 
শব্দগ্রহণ করছেন রঞ্জন পাণ্ডে | Alen 
মজুমদারকে এখানে কম বয়সী থেকে 
বেশি বয়সী পর্যন্ত দেখা যাবে। শ্রীলার 
বড় দুই ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছেন 
সতীনাথ মুখার্জি ও শঙ্কর চক্রবর্তী | 
বিরোধের ফলে দুই ভাই ভিন্ন হয়ে যাবে | 
গল্পে এরা সৎ ভাই | শেষে শংকর অর্থাৎ 
কেদারের সঙ্গে সতীনাথ অর্থাৎ রঘুর 
বিরোধ মিটে যাবে | ঘটনাচক্রে মাবা যাবে 
কেদার | কেদারের বৌকে (চৈতা 
ঘোষাল) পরে বিয়ে করবে রঘু । এই হোল 
মূল গল্প। সম্ভবত এমন বিষয়ের উপর 
বাংলা সিরিয়াল ইতিপূর্বে দেখা যায়নি | 
এইরকম প্রথা এখনো পাঞ্জাবে আছে বলে 
জানা om | এবার দেখা যাক ‘ভিন্ন’ 
দর্শকদের কতটা মন জয় করতে পারে | 





৫ম পৃষ্ঠার পর 
এখন এক ধরনের বিশেষ পদ্ধতি নিতে শুরু 
করেছে। সম্প্রতি তারা এই নীতি প্রয়োগ 
করে যথেষ্ট সফল হয়েছে বলেও জানা 
CE | 

_) গত কয়েক সপ্তাহ আগে রাম 
জল্মভূমি-বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে 
দেশে যে অস্থিরতা চলছিল তাতে fread 
টিস্যুর একটি শেয়ার দর ২৭০ টাকায় উঠেই 
আবার পড়ে যাচ্ছিল। জানা গেছে সেই পড়ে 
যাওয়া অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জনা 
একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান দু দিনে প্রায় 


ফট বগ বাজ 


তিন-চার লক্ষ টাকার শেয়ার নিজেরাই কিনে 
নিয়ে সেই দরকে নিয়ন্ত্রণে আনে। শেয়ারের 
দর ঠিক করে ২০০ থেকে ২১০ টাকায় ı 


amos সুরেন্্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 


শ্রীঅরবিন্দ, পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল রায়, নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিভিন্ন জননেতা ও মনীষী 
সকলেরই লক্ষ্া ছিল জাতিধর্ম নিবিশেযে 
সমগ্র দেশবাসীকে একাসূত্রে বাধতে তারা 
বুঝেছিলেন 2 না এলে দেশ যেমন 
শক্তিশালী হবে না, তেমনি তার 
পরাধীনতাও ঘুচবে না। 

স্বামী বিবেকানন্দ du “বর্তমান ভারত' 
গ্রন্থে লিখলেন ঃ ‘Hata জীবনে aña 


বললেন £ 'হে ভারত, ভুলিও না-নীচ জাতি, 
মুখ-দরিদ্র-অজ্ঞ-মুচি-মেথর তোমার রক্ত, 
তোমার ভাই। সদর্পে বলো-_-আমি ভারত- 
বাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বলো-__মুখখ 
ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী। ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, 
ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল্যাণ" 

সংহতি ভাবনায় বাঙালী চিরকাল 
এইভাবে মানুষকে একসুত্রে মেলাতে 
চেয়েছে। মানুষের চেয়ে কখনো তার কাছে 
কোনো বিশেষ ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায় বড় হয়ে 
ওঠেনি। আজও তার জীবনে সেই একই 
ট্রাজিশন চলেছে। পৃথিবীর নানা সম্প্রদায়ের 
মানুষকে নিজের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের 
মধ্যে গ্রহণ করে বাঙালী শাস্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের যে নজির সৃষ্টি করেছে, তার 
তুলনা নেই । 


বাংলাদেশ 


তিন জোট একযোগে আগামী ২০ নভেম্বর 
সকাল থেকে se ঘণ্টার দেশব্যাপী 
সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে । ছাত্রদের 


"১ম পৃষ্ঠার পর 


জন্য ব্যয় হচ্ছে। ফলে সব ব্যয় সুদে 
আসলে তুলতে তাকে fica স্টলের 
টিকিট অর্থাৎ ২.৮৫ টাকার টিকিট ৬ 
থেকে ৮ টাকায় বিক্রি করতে হয় | ঠিক 
এভাবে ব্যাক স্টলের ৪:৬৫ টাকার টিকিট 
১০ থেকে ১৫ টাকায় । ব্যালকনি ১২ 
থেকে ১৮ টাকায় এবং ড্রেস সার্কেলের 
টিকিট ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হয়। 


১২ই নভেম্বর থেকে এই সন্ত্রাসের সূচনা | 
এ দিন ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় 
বাংলাদেশের অওয়ামী লীগ নেতা ডঃ 
কামাল হোসেন বি এন পি নেতা আব্দুল 
মতিন চৌধুরীর বাড়িতে বোমা ফেলা হয় । 
তার পর থেকে ক্রমাগত বোমা বৃষ্টি হচ্ছে 
বিরোধী নেতাদের বাড়িতে । এদিকে 


দেওয়া হয় ১৩ নভেম্বর রাতে | সংবাদ 
সংস্থার অফিসের আসবাব, নথিপত্র এবং 
যন্ত্রপাতি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 
সরকারি ভাবে যদিও বলা হয়েছে 


তাতে বাধা দিতে যায়নি । বাংলাদেশে 
এরশাদ সাহেবের পদত্যাগের দাবিতে ও 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যত তীব্র 
আকার ধারণ করছে, সরকার ততই মরিয়া 
হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আন্দোলন দমন 
করতে চাইছেন। 


Aus area arms 


এই স্টলের টিকিট বিক্রি করে লাভ একটু 
বেশি হয়। অধিকাংশ সিনেমা হলে 
টিকিটের কালোবাজারিরা এই টিকিট পিছু 
২৫ পয়সা করে কমিশন দেয় । অর্থাৎ 
১-২৫ টাকার টিকিট ১:৫০ টাকায় কিনে 
তা চড়া দামে বিক্রি করে। উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে ফ্রন্ট স্টলের টিকিটের দাম 


চালাচ্ছেন | এসব 
হলগুলোতে বেশিরভাগ ইংরেজী ছবি 
দেখানো হয়ে থাকে | 


CAGA ঘোর 
wd পৃষ্ঠার পর 


ইন্দিরা গান্ধীকে শেষতম জাতীয় নেতা 
হিসেবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু তার পরেও 
একটা প্রশ্ন থাকছে, গান্ধীর ভীবদ্দশা থেকেই 
জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। 
এমনকি তার আগেও একই জিনিসের 
ধারাবাহিকতা আমরা দেখেছি। এবং 
বর্তমানেও চলছে। FETTE oy আসবেই, 
সমস্যা সমাধানের রাস্তা কি? একমাত্র প্রকত 
বাম ও গণতান্ত্রিক একা ও জনসাধারণ 
পারে। 

দর্পণঃ জ্যোতি বসু কি জাতীয় নেতা 
নয়? 

কামাখ্যা £ অবশ্যই নয়। 

দর্পণঃ রাজে] ১৪ বছর ফ্রন্ট সরকারের 
বাথতা নিয়ে কিছু বলবেন? 

কামাখ্যা ঃ প্রশ্নটা এইভাবে আসা উচিত 
নয়। ফ্রন্ট সরকার ইস্াভিন্তিক গণতান্ত্রিক 
যৌথ প্ল্যাটফরম। হয়তো আমাদের ভুলক্রটি 
আছে। কিন্তু চেষ্টাও আছে৷ ভারতবর্ষের মত 
সুবিশাল: দেশের একটি রাজ্যে ১৪ বছর 
প্লযাটফরম অটুট রাখা ছোট করে দেখা উচিত 
কি? 

দর্পণঃ আপনার বয়স হয়েছে। আগামী 
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কামাখ্যাঃ আমি কমিউনিস্ট পার্টির 
একজন কর্মী। এখানে কোন ব্যক্তিগত 
ব্যাপার নেই। তবে পার্টিকে আমি জানিয়েছি 
অনা কাউকে নিয়ে আসুন। ইদানীং চোখেও 
কম দেখছি। কাগজ পড়া হচ্ছে না। অঘটন 
কিছু না ঘটলে ৯২ বিধানসভা নির্বাচনে আমি 
দ্াড়াচ্ছি না। 

wags বর্তমান প্রজন্ম সম্বন্ধে কিছু 
বলবেন? 

কামাখ্যাঃ যথেষ্ট সহনশীল, এবং 
বাস্তববাদী। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বামপন্হী 
আন্দোলনে যুবকরা সামিল হচ্ছে। বিগত 
নির্বাচনগুলোতে ১৮ বছর ভোটারের 
অস্বাভাবিক বাম মানসিকতা অন্তত সেই 
কথাই বলেছে। 

দর্পণঃ অবসর জীবনের পরিকল্পনা কিছু 


বি জে পি-র উত্থান 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


জন্মভূতির শিলান্যাসের অনুমতিকেই 
মূলধন করে বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, 
বজরং দল আসর দাপিয়ে বেড়ালো | এই 
শক্তিকে প্রথম থেকেই মোকাবিলায় মোচা 
সরকার যেমন নিষ্কিয় ছিল, তেমনি 
বামপন্থীরাও সঠিক ভূমিকা নিতে পারেনি 
বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা | 

পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সমস্যাকে 
মোকাবিলায় সার্থক ভূমিকা নিতে বার্থ হয় 
মোর্চা সরকার | রাজীব সরকার সমস্যাকে 


ও কংগ্রেসকে এক প্লাটফর্মে আনতে | 


রামজন্মভূমি বিতর্কের সুচনাকাল 
থেকে আজ e ঘটনার গতিপ্রকৃতি যে 
মাত্রায় গিয়েছে তাতে একদিকে মোচা 


মহলের ধারণা | বামপন্থীরা বাথ হয়েছেন 
বি জে fa সঙ্গে কংগ্রেসের একই 
রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করতেও | 


o 
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বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার প্রস্তাব নিয়ে 
এক প্রাক্তন নকশাল নেতা 
হিন্দু মৌলবাদীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন 


বিশেষ প্রতিনিধি : উগ্রবাদ সংঘথান নামে 
একটি উগ্রপন্থী সংস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন 
বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম 
মন্দির গড়ার ব্যাপারে । এই সংস্থাটি 


গড়ে দেব। জানা গিয়েছে ওই উগ্রবাদী 
সংগঠনটির নেতা আসামের একজন 
প্রাক্তন নকশাল | বর্তমানে তিনি হিন্দু 
ধর্মের স্বার্থে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ 
করেছেন | আর এস এস সূত্রে এখবর 
পাওয়া গিয়েছে । যদিও এখনও পর্যন্ত 
উগ্রবাদ সংঘথানের কোন কাজকর্ম বা 
অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়নি, তবু তাদের 
নেতার কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি 
আসায়, a নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য শুরু 
RIE | 

উগ্রবাদ সংঘথানের এই নেতা 
অযোধ্যার বাবরি মসজিদ অভিযান কালে 
আর এস এস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ 


নির্বাচনের বেড়াজাল থেকে দুরে থাকতে 
অনুরোধ করেছেন | তবে, সুভাষবাবু এই 
অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে সরাসরি তার 
বিরুদ্ধে নামার জন্য পণ্টু দাস তৈরি | 


. ক্লাবের অনেকেরই ধারণা, এবার আর 


ক্রীড়ামন্ত্রী ক্লাব-নির্বাচন নিয়ে তেমন মাথা 
ঘামাবেন না | কারণ শচীন সেনকে সচিব 
করা নিয়ে গত ডিসেম্বরে যে ধরনের 
কেলেঙ্কারি হয়েছিল, তাতে মন্ত্রীর পার্টির 
ভাবমূর্তি অনেকটাই নষ্ট হয়েছিল বলে তার 
দলের লোকরাই মনে করছেন । এখন 
পর্যন্ত যে হাওয়া বইছে তাতে ক্লাবের 
অন্যতম গোষ্ঠী স্বপন ঘোষেরা পুরোপুরি 
ভাবেই “একঘরে” হয়ে রয়েছেন | বাকী 
গোষ্ঠীরা কোনমতেই স্বপন বাবুকে দলে 
নেবেন না। তাদের মতে স্বপনবাবু কোন 
সময়ই কথায় ও কাজে সমতা রাখতে 
পারেননি | 

বর্তমান সহসচিবের ওপর এই গোষ্ঠীর 


. কর্তারা এত ক্ষুদ্ধ কেন ? এ প্রসঙ্গে উষা 


রায়চৌধুরীর গোষ্ঠীর তরফে সমীর চক্রবর্তী 
এ প্রতিবেদককে বলেন, “গত বছর ১৬ 
রাজনৈতিক শক্তির অপপ্রয়োগ 
এবার নির্বাচনে নামব |” অরুণ ভট্টাচার্য 
গোষ্ঠীর ক্ষোভের কারণ হলো, বার বার 
অনুরোধ করা সত্বেও স্বপন ঘোষেরা প্রবীর 
সাহার ন্যায্য টাকা ফেরত দেননি । তা 
ছাড়া ক্লাবটাকে নাকি স্বপন যোষেরা এক 
রাজনীতির “আমড়া” করে তুলেছেন | 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনে 


সচিব পদে দাড়াতে রহীন সেনগুপ্ত রাজি | : 


মুলত পণ্টু দাস, সমীর দাশগুপ্ত প্রভৃতিরাই 
রথীনবাবুকে এই প্রস্তার দেন | তবে সবাই 
উন্মুখ হয়ে রয়েছেন ক্লাবের বর্তমান সচিব 
ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক শচীন সেন 
এবার কি করবেন তা দেখবার জন্য | 
পূর্বতন সচিব অচিন্ত্য সরকারের 
পদত্যাগের পর ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং 
রক্তাক্ত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে কর্ম সমিতির 


যা দিয়ে কেল্লা ফতে হতে পারে৷ উগ্রবাদ 
সংঘথানের এই নেতা অযোধ্যাতেই আর 
এস এস-এর মাঝের সারির কজন নেতার 
সঙ্গে কথা বলেছিলেন | আর এস এস 
নেতৃবৃন্দ প্রাক্তন নকশাল এই নেতাকে 
বলেন, আপনার প্রস্তাব আমরা দিল্লিতে 
আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে জানাব | 
কারণ এক্ষেত্রে আমরা এককভাবে কোন 
সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। 


এদিকে আর এস এস-এর এক মুখাপত্র 
হঠকারি-আন্দোলন, বে-আইনি কাজ এবং 
র রাস্তা এবং vaa 

এড়িয়ে চলতে চাই | আবেগ তাড়িত হয়ে 
কোন কাজ করলে আখেরে তা ভাল ফল 


বৈঠকে শচীনবাবু সচিব পদ লাভ করেন। 
এই কালিমা ধুয়ে মুছে দেবার জন্য আজ 





এবারের নির্বাচনে ক্লাবের প্রাক্তন 
সহ-সচিব অরুণ ভট্টাচার্য কি করবেন ? 
আই এফ এ-র এই সহ সভাপতি 
মানসিকভাবে আজ পণ্টু দাসের অনেক 
কাছাকাছি রয়েছেন। তার লক্ষ এবার 
ক্লাব-প্রেসিডেন্ট হওয়া । প্রায় ৮০০ 
ব্যালট আছে অরুণবাবুর নিজের ı তিনি 
দিকে ঝুঁকতে পারেন। প্রাক্তন সচীব 
নিশীথ যোষের হাতেও রয়েছে প্রায় হাজার 
ব্যালট | অনেকদিন ক্লাব রাজনীতির মূল 
স্রোত থেকে দুরে থাকা নিশীথবাবু এবার 
কি করবেন তা লক্ষ্যণীয়। ইনি পূর্বে 
পশ্টুবিরোধী থাকলেও, আজ “ প্রো-পণ্টু” 
হয়ে উঠেছেন ৮৭-র ক্লাব নির্বাচনে পল্টু 


কিন্তু সেই ট্রাডিশন ভাঙছে। যার মধ্যে 
অন্যতম হলেন ক্রিকেটার সন্বরণ 
ব্যানার্জি । নিজে মুখে তেমন ভাবে স্বীকার 
না করলেও তাদের যে আজ নির্বাচনে 
দেখা যাবে, তা কিন্তু জলের মতো পরিষ্কার 
হয়ে গেছে। 

ইস্টবেঙ্গলের ar নির্বাচনী সমীক্ষায় 
দেখা যাচ্ছে যে, ক্লাবের অধিকাংশ ক্ষুদ্র 
গোষ্ঠী পণ্টু দাসের সঙ্গে । আই এফ এ 
সচিব প্রদ্যোত Wee +H দাসের এক বড় 
ভরসা wey ওয়াকিবহাল মহলের 
ধারণা শেষ তুরুপের তাস সুভাষ চক্রবর্তীর 
উদ্যোগে প্রশান্ত ঘোষ-পশ্টু দাসের মধ্যে 
সমঝোতাও হতে পারে । কর্ম সমিতির 
২৮টি আসন তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করে নিতে পারেন | ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের 


দেয় না। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল 
জনমত গঠন করা | জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে কোন আন্দোলন সফল হতে পারে 
At | তাছাড়া ব্ল্যাকমেইলিং করাও তাদের 
_ নীতি নয় । যদিও আর এস এস-এর বেশ 
“কিছু তরুণ মাঝের সারির কর্মী প্রাক্তন এই 
নকশালপন্থীর কথায় উজ্জীবিত হয়ে 
উঠেছিলেন, তবু প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ 
তাদের সংয়ত হবার নির্দেশ দেন। 


জানা গেছে, উগ্রবাদ সং্ঘথানের এই 


তথ্যাভিজ্ঞ মহলের 
অভিমত, আর এস এস, বি জে পি অথবা 
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চাক বা না চাক এখনও 
পর্যন্ত প্রাক্তন কিছু নকশালের নেতৃত্বে 
উগ্রবাদ সংঘথান তাদের হিন্দুধর্ম নিয়ে উগ্র 
মনোভাব বিসর্জন দেয়নি | প্রয়োজনে এরা 
পাদপ্রদীপের আলোয় আসার জন্য কোন 
হঠকারি কাজ করে বসলে আশ্চর্যের কিছু 
থাকবে না। 
ASH ! তাই এ ঘটনা বাস্তব রূপ নেওয়া 
মোটেই আজ আশ্চর্যজনক ঘটনা হবে না । 
১৯৯০ সালের ইস্টবেঙ্গল নির্বাচনে 
ময়দানের কালোচিতা চিমা ওকেরিকে 
নিয়ে দারুন টানাপোড়েন চলেছে । ক্লাবের 
প্রধান দুই পক্ষেরই প্রধান ইস্যুই এই 
নাইজেরিয়ান তারকা । একজন বিদেশি 


আমাদের কাছে আর নতুন নয় | চিমাকে 
সাথী করে নিয়ে এমন দু-পক্ষই আগামী 
নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চেষ্টা করবেন। 
তাই সর্বশেষ বিজয়ীর হাসিটা কে হাসবেন 
তা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন 
অপেক্ষা করতেই GWA | তবে মনে ভয় 
শুধু একটাই। উত্তেজনায় ভরপুর 
এবারকার নির্বাচন শেষ পর্যন্ত 
ভালোয়-ভালোয় শেষ হবে তো? 


অপূর্ব মেমোরিয়াল 
প্রতিযোগিতা 


Rama কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু 
চিকিৎসা ও প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র 


অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন 
বিভাগীয় ভীন প্রফেসার এন সি নাগ, 
উপাচার্য প্রফেসার ডি কে দাশগুপ্ত 
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি 
ছিলেন ফুটবলার তনুময় বসু। সমগ্র 
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্টুডেন্ট 
ওয়েলফেয়ার কমিটির আহ্বায়ক ডঃ এম 
এন চৌধুরী ও. ডঃ সমর সরকার | 
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SUCRE সমস্ত সিদ্ধান্ত 
নিচ্ছেন সব ভেবে চিন্তে 


পুত্র এবং দলের সাধারণ সম্পাদক 


এ ছাড়া চন্দ্রশেখর আরও বলেন 
বিশ্বনাথপ্রতাপ Bra শিবির থেকে 
আরও কিছু এম পি আমাদের দিকে যোগ 
দিতে পারে। তাদের আসার সম্ভাবনা 
জিইয়ে রাখার জন্য আমি আরও কিছুদিন 
অপেক্ষা করতে চাই এবং এদের মধ্যে 
ক্ষমতাশালী এম পি-রা এলে তাদেরকেও 
মন্ত্রিসভায় জায়গা করে দিতে চাই। 

জানা গেছে, দেবীলাল আলোচনার 
সময় চন্দ্রশেখরের খোলাখুলি কথায় 
কিছুটা নরম হয়েছেন। তবে তিনি 
অনুরোধ করেন জগদীশ ধনকর-কে যেন 
দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সময় 
একটা ভাল দপ্তর দেওয়া হয় | চন্দ্রশেখর 
এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন বলে কথা 


মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়ায় দেবীলালের 
আর এক ছেলে রণজিৎ সিং তার ঘনিষ্ঠ 
ঠাদরামকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার জন্য 
পীড়াপীড়ি করতে থাকেন | এ ব্যাপারেও 


সমর্থনকারী কোন দলের সদস্য অথবা ভি 


জেলার খবর 


৮ম পৃষ্ঠার পর 
বজবজ পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ১০টি, সি 


পি এম ৩টি, ফরোয়ার্ড qa ২টি এবং নির্দল 


১টি আসন পায়। 

সম্পাদক শীতলপ্রসাদ সাউ সম্পর্কে 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোন কোন নেতা 
শাস্তি প্রদানে বৈষম্য এবং কাপর্ণ্য 
দেখিয়েছেন এই অভিযোগ ছাড়াও বহিষ্কৃত 
বজবজ পুরসভার কংগ্রেস কমিশনারদের 
চিঠিতে সভাপতি গনিখান চৌধুরীর সাক্ষর 
১৫ সেপ্টেম্বর হলেও ৭ নভেম্বর তারিখে 
চিঠিগুলি কেন বিলি করা হয়েছে তা নিয়েও 
দুনীতির নানা রসালো অভিযোগ উঠেছে। 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক বলেছেন শাস্তিমূলক চিঠিগুলি 
বিতরণ করা বা না করার পূর্ণ এক্তিয়ার 
সোমেনবাবুর হাতে৷ বিক্ষুদের শান্তি মুলক 
চিঠিটি ইস্যুর ব্যাপারে বজবজ টাউন কংগ্রেস 
অনেক Shea করলেও বিশেষ ও ব্যক্তিগত 
কারণেই নাকি চিঠিগুলি দেওয়া হয়নি। এর 
মধ্যেও পাওনা NSM ব্যাপার আছে। প্রদেশ 
কংগ্রেস সম্পাদক মণ্ডলীর ওই সদস্য বলেন, 
শীতলপ্রসাদ সাউ নেতাদের দিল্লি উড়ে 


পক্ষেই সহজ হবে না। অথচ নাটের গুরু 
শীতলই। 


পি-র শিবির থেকে আবার নতুন করে এ 
Pia দল ভেঙ্গে আসে তবে তাদের মে 
থেকে কাউকে কাউকে তিনি মন্ত্রিসভা 


নিতে আগ্রহী | এতে ভি পি-র পাল থে 


হাওয়া কেড়ে নেওয়ার সুবিধে হবে। 


অনুরোধ করেছেন তারা যেন দপ্তরে 
সর্বস্তরের কর্মীদের সঙ্গে আগে কথা ব্য 
নেন এবং তার দপ্তরের সমস্যার গুরু 
যাতে জনসাধারণ বোঝেন তার we 
করেন। 
চন্দ্রশেখর মনে করেন এতে জনগণে 
সহানুভূতি তারা পাবেন | অশোক সেন? 
ইস্পাত ও খনি দপ্তর দেওয়ায় STAT 


বারুদের BOAT ওপর বসে আছেন | তা 
তিনিও দপ্তর বন্টন থেকে শুরু করে সম 
ফেলছেন মেপে। 

এখন সবাই অপেক্ষা করছেন নতু 
মন্ত্রিসভায় কারা কারা ডাক পান সে 
দেখার জন্য | 


. জেলার কংগ্রেস সুত্রে জানানো হয়েছে 
বহিষ্কৃত কমিশনাররা একটা আপোষে 
চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে শীতলপ্রসাদ সম্পধে 
কেউ কোন মন্তব্য করেননি। বজবং 
পুরসভার চেয়ারম্যান হিমাংশু সিংহরায়' 
বহিষ্কারের, চিঠিকে কোন গুরুত্ব দেননি 
তবে টাউন কংগ্রেসের অনেক নেতা 
শীতলপ্রসাদের কট্টর বিরোধী । শীতলপ্রসা 
সম্পর্কে প্রদেশ নেতৃবর্গ নীরব দর্শক সে 
থাকলে আগামী দিনে পরিণাম খারাপ ar 
বলে অনেক প্রবীণ কংগ্রেস নেতাই মস্ত 
করেছেন। 

এদিকে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যা 
হিমাংশু সিংহরায় সি পি এমের ক্রীড়নক ar 
পড়েছেনুবলে কংগ্রেস মহল ক্ষোভ প্রকা 
করেছেন। কংগ্রেস দলনেতা গণেশ ঘোষে 
অভিযোগ প্রাক্তন চেয়ারম্যান শৈলে 
পড়েছেন হিমাংশু। পুরমন্ত্রী বুদ্ধদে 
ভট্রাচার্যের লিখিত নির্দেশ উপেক্ষা করে এহ 
৮২ জনকে নিয়োগ করেছেন। ইলেকট্র 
মালপত্র কেনার নাম করে বিনা eT 
চেয়ারম্যান তার খঘনিষ্ঠটজনকে ৭০ হাজা 
টাকার জিনিষপত্র কেনার অর্ডার দিয়েছেন 
কানাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ১৭ লাখ টাকা ঝ 
নেওয়া হয়েছে বলেও কর্মচারী সংগঠনগু 
অভিযোগ করেছে। এর থেকেও চাঞ্চল্যক 
অভিযোগ হল, প্রাক্তন চেয়ারম্যান শৈলে 
ঘোষের অপকর্মের প্রমাণপত্র লোপাট ক. 
হচ্ছে। অনবরত লোক নিয়োগের wt 
মাথাভারি বজবজ পুরসভার কর্মচারী সংখ 
গিয়ে ঠেকলো ৫০০-তে। 





সম্পাদক ': হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭ বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা ৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত | 





দর্পণ । শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [তিন 





. গনি খানকে হঠাতে প্রিয়-পাজা 


জোট বেধেছেন 
সাচ্চা’ বনাম ‘দেশপ্রেমিক’ কংগ্রেসিদের লড়াই 


গনি খান চৌধুরীকে প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতির পদ থেকে সরাতে প্রিয়রঞ্জন 
দাসমুন্সী-অজিত পাজা এখন একজোট 
হয়েছেন । প্রণব মুখার্জি যদিও গুদের সঙ্গে 
নেই, তবু তাকেও এ ব্যাপারে দলে টানার 
চেষ্টা চলছে। 

২৬ নভেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা 
বাংলা বন্ধ হাইকম্যান্ডের নির্দেশে শেষ 
পর্যন্ত যে কার্যকর হল না তার পেছনেও 
আছে এ দাসমুঙ্সীপাজা জোট । 
মোহনবাগান ক্লাবের শতবার্ষিকী ফুটবল 
খেলা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র । আসলে, 
ওঁরা চাইছিলেন যেমন-তেমন করে 
প্রস্তাবিত এ বন্ধ আটকাতে | 

মোটামুটি ভাবে বর্তমানে aa 
মানুষের মনোভাব যা তাতে ২৬ নভেম্বর 
বন্ধ হলে অনেকাংশেই সফল হত ST | 
সে ক্ষেত্রে গনি খান এবং তার 





হতে দেওয়া হবে না কিছুতেই । 
মোহনবাগান ক্লাবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে 
ক্যামেরন দল যে ২৬ নভেম্বর কলকাতায় 


গ-ভাগেই জানতেন প্রিয় দাসমুন্সী । 
তবুও প্রদেশ কংগ্রেস যখন ২৬ নভেম্বর 
বন্ধ-এর ডাক দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল 
তখন চুপ করেছিলেন তিনি | পরে এ 
খেলার অজুহাত দেখিয়েই হাইকম্যান্ডকে 
তিনি বোঝালেন যে বন্ধ করাটা ঠিক হবে 
না এ সময়ে | কারণ, তাতে শহরের 
খেলা-পাগল মানুষ খেপে যাবে আর এতে 
-ক্ষতি হবে কংগ্রেসেরই | 

একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে 
রাজনৈতিক যুদ্ধের অন্যতম অন্ত্ররূপে 
স্বীকৃত বনধ-এর ডাক প্রত্যাহার করে 
নেওয়াটা কংগ্রেসের পক্ষে বুদ্ধিমানের 
কাজ হয়েছে কিনা সে প্রশ্নে না গিয়েও 
বলা যেতে পারে যে গোষ্ঠী লড়াইয়ের 
এবারকার প্রথম রাউন্ডে প্রিয় 
“ma গাজা জয়ী হয়েছেন। 
এখন শুরু হয়েছে দ্বিতীয় রাউন্ড | এতে 
কে জয়ী হয় সেটাই দেখার | 

দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রিয় দাসমুন্সীঅজিত 
পাজা সঙ্গে পেয়েছেন যুব কংগ্রেস 
সভানেত্রী মমতা ব্যানাজিকে | এমনিতে 
মমতার প্রতি প্রিয়বাবু যে খুব একটা সদয় 
তা নয়! বন্ততপক্ষে, সি পি এম 
সমর্থকদের হাতে মার খেয়ে মমতা দেবী 
কংগ্রেস মহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বেশ 
মুষড়ে পড়েছিলেন প্রিয়বাবু । স্বাভাবিক 
কারণেই মমতা দেবীর প্রভাব খর্ব করার 


চেষ্টায় se রাখেননি তিনি। 
পাকে-প্রকারে  হাইকম্যান্ডকে তিনি 


বোঝাতেও চেষ্টা করেছিলেন যে মমতা 
মার খেয়েছে নিজের দোষে | তাছাড়া, ওর 
এ জঙ্গি আচরণ কংপ্রেসিদের বিপদের 
মুখে ফেলছে | 

কিন্তু মমতার বিরুদ্ধে প্রিয়বাবু 
অভিযোগ জানানো সত্তেও খুব একটা যে 
কাজ হয়নি সেটা বোঝাই যাচ্ছে। 
হাইকম্যান্ড মমতাকেই করেছে যুব 
কংগ্রেসের সভানেত্রী । অর্থাৎ হাইকম্যান্ড 
পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাদের আস্থা 
মমতারই প্রতি | 

হাওয়া বুঝে রঙ পাল্টাতে প্রিয়বাবুর 
জুড়ি মেলা ভার | অতএব, এখন তিনি 


ইন্দ্রনাথ ঘোষ 





— 


মমতার সঙ্গে ভিড়েছেন। লক্ষ্যটা হল, 
গনি খানকে কাত করা | হাইকম্যান্ডকে 
দেখিয়ে দেওয়া এই রাজ্যে কংগ্রেসিদের 
মধ্যে কোনও প্রভাবই ওঁর আর নেই। 
উনি অসুস্থ । কংগ্রেসের মত একটা 
সংগঠন চালানোও সম্ভব নয় ওর পক্ষে | 

তা গনি খান-বিরোধী কর্মসূচিটা বাস্তবে 
কী ? না, ৫ ডিসেম্বর যুব কংগ্রেসের ডাকে 
কলকাতার সিধু-কানু-ডহরে আয়োজিত এ 
সমাবেশ । এর পর যুব কংগ্রেসের 
জেলায়, গায়ে-গঞ্জে । সেই আন্দোলনের 
মুখে জেরবার হয়ে পড়বে জ্যোতি বসুর 
বামফ্রন্ট সরকার | আর ঠিক সেই মুহূর্তেই 
দেওয়া হবে বাংলা বন্ধ-এর ডাক | 
তারপর আর দেখে কে ? কেল্লা ফতে । 
বিদায় হবেন গনি খান | সমর্থকদের কাধে 
চড়ে প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে হাজির হবেন 


প্রিয় দাসমুলী ı 


মজার ব্যাপার হল, গনি খান, সোমেন 
মিত্র ইত্যাদি প্রিয়বাবুর খেলাটা ধরে 
ফেলেছেন | বন্ধ-এর ডাক হাইকম্যান্ডের 
নিদেশে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য Bs 
ওঁরা তাই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে 
আন্দোলনের একটা পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা 
করেছেন। এ কর্মসূছি অনুযায়ী, ৮ 
ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যস্ত 





কংগ্রেস কর্মীরা বামফ্রন্ট সরকারের 


সংবাদপত্রের খবর 





“অপশাসন' ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


জানাতে রাজ্য জুড়ে পথ অবরোধ করবে | 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯ ডিসেম্বর হবে গোটা 
রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন । 
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কংগ্রেসিদের ‘মহা 
সমাবেশ' | তার পরই শোনা যাবে বাংলা 
বন্ধ-এর্‌ ডাক | 

সুতরাং, রাজ্যবাসী সাবধান । প্রিয় 
খান-সোমেন মিত্র ‘খেল’ শুরু হল বলে | 
শেষ পর্যস্ত কে থাকবে, কে যাবে কেউ 
জানে না। কারণ রেফারির ধাশি আরও 
বড় খেলোয়াড় রাজীব বাবাজীর হাতে | 
তবে, এটা নিশ্চিত যে এই মওকায় 
ংগ্রেসিরা হাতের সুখ মিটিয়ে নেবে। 
ফলে, আরও কিছু ট্রাম-বাস অবশ্যই 
পুড়বে কিংবা ভাঙচুর হবে । 

সব কালো মেঘের আড়ালেই যেমন 
একটি রূপালী রেখা থাকে এক্ষেত্রেও যে 
সেটা নেই, তা নয়। পোও য়া বারো 
বামফ্রন্টের | প্রিয় দাসমুল্গী-অজিত পাজা 
বনাম গনি খান-সোমেন মিত্র গোছের 
লড়াই যতদিন চলবে ততদিন অন্তত ওরা 
নিশ্চিন্ত । এবং লড়াইটা যে সহজে 
থামবার নয় সেটা আর ব্যাখ্যা করবার 
দরকার নেই | তার পেছনে দাড়াবার জন্য, 
বামফ্রন্টকে ক্ষমতার আসন থেকে টেনে 
কংগ্রেসিদের প্রতি ডাক । গনি খানের 
আবেদন 'দেশপ্রেমিক' কংগ্রেসিদের 


. প্রতি । 


আনন্দবাজারের সাংবাদিক 
প্রিয় গোষ্ঠীর সমর্থনে 
প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন 


শিবরাম মুখার্জি: আনন্দবাজারের এক 
সাংবাদিক রাজ্য কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্ন্দে 


নাক গলিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাশম্চ্চনসী সমর্থক 


হিসেবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন | সম্প্রতি 
ংগ্রেসের বিভিন্ন মহল থেকে এই 
অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে | উল্লেখ্য, এই 
সাংবাদিক আনন্দবাজার পত্রিকাতে মাসে 
দু'বার সম্পাদকীয় পাতায় বিশেষ রচনাও 
লিখে থাকেন | 

২৬ নভেম্বর বাংলা বন্ধকে কেন্দ্র করে 
রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ছন্দ প্রকাশ্যে 
এসে পড়েছে । এই পর্যায়ে প্রিয় গোষ্ঠী 
সাময়িকভাবে হলেও সোমেন গোষ্ঠীকে 
যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলেছেন । রাজ্য 
কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা অভিযোগ 
করেছেন, ২৬ নভেম্বর বন্ধ ব্যর্থ করার 
জন্য প্রিয়বাবু মোহনবাগান ক্লাবের 
কর্মকর্তাদের একাংশ এবং সংবাদপত্র 
জগতের ইয়েসম্যান কিছু সাংবাদিককে 
ব্যবহার করেছেন | এর মধ্যে আনন্দবাজার 
পত্রিকার সাংবাদিকও আছেন | কংগ্রেসের 
নেতা আরও জানালেন, সাংবাদিক মহাশয় 
গত ১১-১১-৯০ তারিখে আনন্দবাজার 
পত্রিকায় প্রথম পাতায় স্টাফ রিপোর্টার 
হিসেবে লিখে দিলেন 'বন্ধ ডাকা নিয়ে 
কৌশলের লড়াই যুব ও রাজ্য 
কংগ্রেস-এ' লেখা হল, বাংলা বন্ধ 


ডাকার ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে 


প্রেসের একটি সূক্ষ্ম কৌশলের 
Et Se ERIN HUE 
চেষ্টা হল, ৫ ডিসেম্বর তাদের আইন 
অমান্য কর্মসূচির আগে যেন প্রদেশ 
কংগ্রেস বাংলা বন্ধ করতে না পারে। 
উল্লেখ্য, খবরটিকে এমনভাবে পরিবেশন 
করা হয়, যেন প্রদেশ ও যুব কংগ্রেসের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ চলছে | 


অভিযোগকারী রাজ্য কংগ্রেসের নেতা 
দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, এ সাংবাদিক এই 
খবরটিতে আসল খেলাটি খেললেন | 
প্রিয়বাবুকে অন্ধ অমর্থন করতে গিয়ে 
প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুব কংগ্রেসের 
ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন i বলা দরকার, 
এরপর থেকেই কার্যত মমতা ব্যানার্জি 
আরও বেশি কাছাকাছি চলে গেলেন 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুল্গীর এবং কংগ্রেসের এই 
দুই ফোর্স হাইকমান্ডের কাছে SR করে 
দু'মাস আগে যৌথভাবে স্থির করা বাংলা 


বন্ধকে রুখে দিলেন | 


রাজ্য কংগ্রেসের অপর এক নেতা অভিনব 
এই অভিযোগ শুনিয়েছেন। নেতার মতে, 
প্রিয়বাবু তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 1 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





রাজ্যের বহু জেলখানায় 


চরম নৈরাজ্য 


পূর্ত দপ্তরের অনমনীয় 
মনোভাবে জেল খানায় বন্দী 
পাগলরা মৃত্যুর দিন গুনছে 


জেলখানাগুলি দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। 
ঘেরাটোপের মধ্যেও হেরোইন ও মাদক 
দ্রব্যের সমস্ত উপকরণ চালান যাচ্ছে | 
অপরাধীদের মধ্যে যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে 
সরব হচ্ছে তাদের কপালে জুটছে চরম 
শাস্তি, না খাইয়ে পেটে মারার কৌশল । 
নিদারুণ যন্ত্রণার কথা হল, মানসিক 


ঘর বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 
কিন্তু পাগলদের কাছে এই ঘোষণার কী 
মূল্য আছে! বড় রকমের দুর্ঘটনা 
যে-কোন সময়েই ঘটতে পারে | তার জন্য 
কর্তৃপক্ষ কিছুই করেননি এ পর্যন্ত । বরং 
বৈদ্যুতিক আলো সংখ্যায় এতই কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যে, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্দীগৃহগুলির সাথে রক্ষণাবেক্ষনকারীদের 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । দিনের 








রোগগ্রস্ত বন্দীরাও জেল কর্তৃপক্ষের 
অবিচারের শিকার হচ্ছে | এরা স্বাভাবিক 
মানুষের মত না জানাতে পারে কোন 
অভিযোগ, না দেখাতে পারে কোন 
বিক্ষোভ | অসহায়তার এই সুযোগেই 
দুর্নীতিগ্রস্ত এক শ্রেণীর জেলকর্মী সরকারি 
বরাদ্দের সব টাকাটাই আত্মস্মাৎ করছে। 
এই অভিযোগ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদ, 


জেলার ও জেল হাসপাতালের 
ডাক্তারদের তত্বাবধানে, রোগগ্রস্ত বন্দীর 
পথ্য, ওষুধ, কয়লা, সবই কালোবাজারে 
বিক্রি করা হচ্ছে। আলিপুর স্পেশাল 
জেলের অবাধ্য কর্মীরা জানালা, দরজার 
কাঠ এবং ছাদের কড়িকাঠ ভেঙে জ্বালানি 
হিসাবে বিক্রি করছে এবং বেআইনিভাবে 
ভিতরে যেসব হরিজন পুরুষ-মহিলা বাস 
করছে তারাও কাঠ চুরি করে বিক্রি 
করছে। শুধু তাই নয়, এহেন 
জেলখানাগুলিতে যে-হারে হেরোইনের 
আমদানি হচ্ছে, তাতে আগামী দু-এক 
বছরের মধ্যে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি ও 
পরিণতি ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। 
বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সেফ কাস্টডির নামে 
যেসব মেয়েদের জেলখানায় আটক রাখা 
হয় তাদের কাগজে কলমের বয়স শিশু বা 
নাবালিকা লেখা হলেও জেলখানার 
অভ্যন্তরে অসৎ কাজে ব্যবহার কা 
হচ্ছে। আসামী বদল করে আদালতে 
হাজির করা এবং বেকসুর খালাস করে 
দেওয়ার মত ঘটনাও সম্প্রতি বহরমপুর 
জেল ও আদালতে ঘটেছে | জানা গেছে, 
জনৈক বন্দী কাইমুদ্দিন শেখের স্থলে নকল 
আসামী ইজামুদ্দিন শেখকে বেকসুর 
খালাস করে দেওয়া হয়েছে৷ এ ব্যাপারে 
দোষী জেলারের কোন শাস্তিই হয়নি ৷ 


হাসপাতালে পাঠানোর মত চাঞ্চলাকর 
ঘটনাও বহরমপুর জেলখানায় ঘটেছে | 
বেশ কিছু বন্দীর নামে বরাদ্দ জীবনদায়ী 
ওষুধ, পথ্য এইভাবেই কালোবাজারে বিক্রি 
করছেন বলে বহরমপুর জেল কর্তৃপক্ষের 


বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন, 


দু-একজন বিধায়ক | 


বন্দী রোগি ও মানসিক রোগগ্রস্ত 
আসামীদের নিয়ে নৈরাজা সৃষ্টি হয়েছে 
আলিপুর স্পেশাল জেলখানায় । এখানে 
মেন্টাল ইন্সটিটিউটের ঘরগুলি জরাজীণ 
এবং ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে 
বনজঙ্গলে ছেয়ে গেছে | বিষাক্ত সাপের 
উপদ্রব | বর্ষার সময় ভাঙা ছাদের মধ্যে 
জল পড়ে ঘর ভেসে যায় | পাগল হলেও 
বিকারগ্রস্ত বন্দীরা একটু শুকনো ঠাই 
খোজে | "গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির 
অবনতি এতই হয়েছে যে বেশ কয়েকটি 


বেলায় ঘন জঙ্গল কাটিয়ে বিষাক্ত 
সাপখোপের ভয়ে তদারক করতেও কেউ 
সেখানে যায় না। 


হরিজন ও নজরদারিরা বেআইনি দখল 
নিয়ে এই চত্বরে বাস করলেও তারা ব্যস্ত 
থাকে কাঠ, কয়লা পাচারে এবং জেল 
কক্ষের জানালা, দরজা ভাঙায় | সরকারি 
মাইনে ছাড়াও কর্মীরা ধোপাখানা খুলে 
ব্যবসা শুরু করেছে | তাই জেলখানার 
অভ্যন্তরে পানীয় জলের ট্যাঙ্কটি ভেঙে 
TIE | 


বেশ কিছু সৎ কর্মীর অভিযোগ 
বলা যেতে পারে এতে তার প্রচ্ছন্ন মদত 
BIR | অবশ্য এক শ্রেণীর কর্মচারী 
ইউনিয়নের জঙ্গি আচরণের ফলে জেলার 
নীরব দর্শক হয়ে আছেন বলে জানা 
গেল। এও জানা গেল, জেল 
হাসপাতালের সমস্ত দুর্নীতিতে যে ডাক্তার 
জড়িত তার সঙ্গেও ওই ইউনিয়নের 
নেতারা আছেন | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্য 
দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে 
মন্ত্রী কঠোর ব্যবস্থা নিতে বার্থ হয়েছেন | 


আলিপুর স্পেশাল মেন্টাল 

ইন্সটিটিউটের ক্রমাগতই অবনতি ঘটছে । 
এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
জানা যায় জেল মেরামতির ব্যাপারটি 
সম্পূর্ণরূপে রাজা পূর্ত দপ্তরের অধীন ৷ 
গত কয়েক বছর ধরে জানানো সত্ত্বেও 
মেরামতির ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন 
এবং কোন টাকাও দিতে পারবে না বলে 
পূর্ত দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে । জেলের 
জনৈক মুখপাত্র জানান, কয়েকজন 
কর্মচারীর মাস মাইনে ছাড়া ১৯৮৩ সালের 
জুন মাস থেকে সব বন্ধ হয়ে গেছে। 
কোন টাকাই সরকার দিচ্ছেন না। 


সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্সি জেল 
হাসপাতালে পাগল বন্দীর সংখ্যা ২৭৫ 
জন | তার মধো ১৫৮ জন চিকিৎসাধীন | 
বাকীদের অবস্থা জানা যায়নি ৷ বিকারগ্রস্ত 
মহিলা বন্দীর সংখা ys জন । স্মরণ 
থাকে কতৃপক্ষের চরম গাফিলতির ৬'নাই 
গত বছর দমদম জেলে দু'জন মারা যায় । 
আরও স্মরণ থাকে যে. পাগল বন্দীদের 
প্রতি রাজা সরকারের চরম উদাসীনতা 
দেখে কয়েক বছর আগে বিচারপতি পি সি 
বড়ুয়া এসব বিকারগ্রস্ত রোগিনীদের 
যথোচিত চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন 


হাসপাতালে পাঠাতে নিদেশ দেন | few 


সে নিদেশ আজও পালন হয়নি । 





তাস | 


কর্তাব্যক্তিকে জরুরি টেলেক্বার্তা পাঠান এই মর্মে : আমায় প্রধানমন্ত্রীর সেকেন্ড কাজিন অরুণ নেহরু | 










ভারতীয় দূতাবাসের হাতে আসতে পারে | কিন্তু সংশ্লিষ্ট দলিল থেকে এ ই সার্ভিসেসের আসল 
মালিকের, অর্থাৎ বোফর্স দালালিতে ৭৩ লক্ষ ডলার ঘুষ যারা খেয়েছেন তাদের নাম কি জানা যাবে? 
“এ ই কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূতুড়ে নাম। যেমন, একজন বলেন আম্মানের মুবার 
1 মেলিকিয়ান । আম্মানে এ নামের একমাত্র ব্যক্তি যাকে পাওয়া গেছে, তিনি মাইলস স্কট, রবার্ট উইলসন 
| বা মিয়াউ আযাব্সটলট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন । কিন্তু সুইস ব্যাঙ্কে গোপন নম্বরী আযাকাউন্ট খুলতে 
[গেলে আবেদনপত্র পূরণ করতে হয় | ওগুলি থাকে ব্যাঙ্কের ভপ্টে | কারণ ওর হাতের লেখা ও স্বাক্ষর 
আযাকাউন্টের মালিকের পরিচয় বহন করে | অতএব এ দলিল পাওয়া গেলে এ ই সার্ভিসেসের আসল 
মালিকের পরিচয় জানা যাবে | 

বোঝাই যাচ্ছে, বোফর্সের ঘুষ যিনি বা যারা খেয়েছেন তাদের আসল পরিচয় গোপন করার জন্য নানা 
চাতুরি ও ভূতুড়ে নামের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে | উল্লেখযোগ্য যে, দালাল কোম্পানি এ ই সার্ভিসেস 
হঠাৎ গজিয়ে ওঠে এবং ১৯৮৮ সালের ২১শে জুন কোম্পানি গুটিয়ে ফেলা হয় | আরো উল্লেখযোগ্য 
যে, এ ই সার্ভিসেস বোফর্স ডীলের শেষ দিকে মঞ্চে হাজির হয় । এই কোম্পানির ফ্রন্ট ম্যান মাইলস 
স্কট ও বব উইলসন ৮৫ সালের ১২ই আগস্ট.টেলেক্সে বোফর্সকে জানায় যে, ৮৬ সালের ৩১শে মার্চের 
মধ্যে তারা ভারতীয় কামানের বরাত পাইয়ে দিতে. পারে । প্রকৃতপক্ষে তারা বোফর্স কামান কেনার 
চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে দেয় ২৪শে মার্চ । এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে যে কোম্পানি, তার আসল 
মালিকের নাম এখনো জানা না গেলেও .কতকগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখ করা যায়। 
একথা সত্যি যে, এ ই সার্ভিসেস যুক্তরাজ্যের একটি কোম্পানি এবং তার ফ্রন্টম্যান একজন 
আ্যাকাউন্ট্যান্ট মাইলস স্কট এবং আইনজীবী বব উইলসন ı কোম্পানির মালিক সুইজারল্যান্ডে 
| রেজিস্ত্রিকৃত কর্পোরেশন, যার মালিক ভূতুড়ে । কিন্তু এর পরিচয় তত অস্পষ্ট নয়, যদি সমস্ত ঘটনা 
| বিচার করে দেখা হয় ı সেনাবাহিনী ও বিশেষ কমিটি যখন ফরাসি কামান সোফমার জন্য সুপারিশ 

'করেছে, ঠিক সেই সময় রাজীব গান্ধী ও অরুণ নেহর্‌ বোফর্স কামান কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | ৮৫ 
সালের ১৫ এপ্রিল ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত EA এডেলস্টাম সুইডিশ সরকারের এক 















ডেকে পাঠিয়ে বলেন, রাজীব গান্ধী তাকে ভার দিয়েছেন আমায় জানাতে যে, ভারত সরকার ১৫৫ এম 
এম হাউইত্জার সম্পর্কে সুইডেনের সঙ্গে চুক্তিতে বিশেষ আগ্রহী 1 বোফর্স নিয়ে সুইডিশদের যোগাযোগ 
ও আলোচনা গোড়ার দিকে চালিয়েছিলেন অরুণ নেহরু । এই সময় বোফর্সের তৎকালীন প্রধান ব্যক্তি 
মাটিন আর্দবো অরুণের সঙ্গে দেখা করেন, ৷ কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই তিনি বোফর্স সংক্রান্ত কথাবার্তা | 
থেকে সরে যান অথবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে রাজীবের অন্তরঙ্গ মহল থেকেও বিচ্যুত 


হন। 

রাজীব গান্ধী যেমন বোফর্স সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি সুইডেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওলোফ 
পামেরও এতে কম আগ্রহ ছিল A | ১৯৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজীব মন্ত্রিসভায় হঠাৎ এক অদ্ভূত 
রদবদল হল | রাজীব স্বয়ং প্রতিরক্ষা দপ্তর হাতে নিলেন বশংবদ ও বিশ্বস্ত নরসিমা রাওকে সরিয়ে 11. 
অক্টোবর মাসে তিনি সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওলোফ পামের সঙ্গে মিলিত হলেন সুদূর নিউইয়র্কে | নয়া দিল্লি 
ও স্টকহোমের মধ্যে চিঠি চালাচালিও চলতে লাগল | ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিন্তু তখনও ফরাসি 
কামান পছন্দ । সেনাবাহিনীর প্রধান সুন্দরজী ১৭ ফেব্রুয়ারী বোফর্সের পক্ষে রায় দিলেন | এর মধ্যে 
বোফর্স জানাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোম্পানির প্রধান মার্টিন আর্দবোকে নভেম্বরে অনুরোধ জানিয়েছেন 
দালাল নিযুক্তি প্রথা যেন বাতিল করা হয় এবং সেই মত বোফর্স চালু চুক্তিগুলিকে বাতিল করেছে। 
১৯৮৬ সালের অক্টোবরে নিউইয়র্কে গান্ধী-পামে-যে সমঝোতা হয় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা পাকা 
হয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে | আর দুষ্ট ভূতুড়ে 
কোম্পানি ডীলের মধ্যে ঢুকে পড়ল বোফর্সের পুরনো দালাল উইন চাড্ডার সঙ্গে আগের চুক্তি বাতিল 
হয়ে নতুন চুক্তি হল অনেক কম কমিশনে | | 

এক্ষেত্রে বুঝতে কি কোন কষ্ট হয় । এ ই সার্ভিসেসের নেপথ্য নায়ক কে ? তবে কোম্পানির মালিক 
হিসেবে নিশ্চয় তার নাম নেই। 7 

সুইস ব্যাঙ্কের দলিল হাতে এলে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কী করবেন ? সন্দেহ নেই, এগুলি তার 
তুরুপের তাস | এই তাস হাতে রেখে তিনি রাজীবকে খেলিয়ে যাবেন এবং তার মন্ত্রিসভার আয়ু দীর্ঘ 
করতে চেষ্টা করবেন বলেই মনে হয়। 














_ চেকশ্লোভাকিয়া কোন পথে £ 





গত বছর এই নভেম্বরেই পূর্ব যুরোপে 
. পরিবর্তনের ঝড় উঠেছিল । কেউ একে 
Rem, বিপ্লবী ae কেউ বা বলেন, 
ABRAS | তবে এটা যে ঝড় ছিল সে 
১. চেকশ্্রোভাকিয়ায় এই ঝড়ের গতি আর 
 বকম-সকম কিছুটা অন্য ধরনের। পূর্ব 
JOR সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে 
> চেকশ্লোভাকিয়া এমন একটি দেশ যার 
আসনে বসিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগে চেকশ্লোভাকিয়ার পশ্চিম অংশে 


কলকারখানার বিপুল সমারোহ ও শ্রমিক 


শ্রেণীর সংগঠিত চরিত্র চেকশ্লোভাকিয়াকে 
অন্তত দ্বিতীয় fires দেশ হিসেবে 
"সেদিন স্বীকৃতি দিয়েছিল যুরোপে। 
- জার্মানির সঙ্গে একই সঙ্গে 
চেকশ্লোভাকিয়ার নাম করা হত । তাই 
নাৎসী জার্মানি চেকশ্সোভাকিয়াকে দখল 
করার মতলবে প্রথম আঘাত হেনেছিল 


© চেকশ্লোভাকিয়ায় ১৯৩৯ সালে এবং সেই 
শুরু - হয়েছিল নাৎসী ঝড়। 








মিহির ঘোষ দস্তিদার 


বদল ঘটান। তাই চেকক্লোভাকিয়ায় 
রোমানিয়ার মত ঘটনা ঘটে না। 

রোমানিয়ায় এখন কমিউনিস্ট পার্টির 
নাম ভয়েও কেউ উচ্চারণ করেন না। 
লোকে এমন খেপে আছে যে, বর্তমান 
রোমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী রোমান তার 
অতীত পরিচয় (তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির 
má ছিলেন, তার বাবাও ছিলেন 
দীর্ঘকালের কমিউনিস্ট) লুকিয়ে রাখতে 
চান | রোমানিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি নামে 
কোন দলের আইনি অস্তিত্ব নেই। পূর্ব 
জার্মানি, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলো নাম পাল্টে 
সমাজতান্ত্রিক পার্টি ইত্যাদি করে নিজেদের 
অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে | নাম 
পাল্টে কী মোক্ষ লাভ হয় জানি ati 


চেকক্লোভাকিয়ার কমিউনিস্টদের এই 


আচরণের একটা তাৎপর্য রয়েছে। 


১৯৬৬-৬৮ সালে আলেকসান্দর 
দুবচেকের নেতৃত্বের সময় পার্টির নেতৃত্বের 
মধ্যে নতুন চিন্তা দেখা দেয় | পরে দুবচেক 
অপসারিত হলেও কমিউনিস্ট পাটির মধ্যে 
একটা প্রক্রিয়া সজীব ছিল! 
পার্টি-নেতৃত্বও মাঝে মাঝে সাংগঠনিক 
অনেক রদবদল করছিলেন | কমিউনিস্ট 
পার্টির মধ্যে একটা ধারণা ক্রমেই প্রবল 
হচ্ছিল যে, সমাজতন্ত্র গঠন প্রক্রিয়ায় 
জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ 
প্রকাশ অবশ্যই দরকার্ধ । শ্রমিক শ্রেণীর: 
নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর খামখেয়ালি বা 


একনায়কতন্ত্র নয় । সমাজতন্ত্রের পূর্ণ. কমিউনিস্ট সরকারে আছেন rm 


চিন্তাধারার বিরোধী | তাই পেরেস্ত্রোকা ও 
গ্লাসনস্তের অলোকে পার্টির মধ্যে বিপুল 
মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হল। পার্টির 
মধ্যেকার একটি বিপুল অংশ. আরো 
উদারনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করলেন ধারা 
আলেকসান্দর দুবচেক, হাভেলকে নেতা 
মানেন। : 


এইভাবেই ঘটে যায় ১৭ই নভেম্বরের 
ঘটনা | এরই ফলে নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা 
করেন বহুদলীয় প্রথা প্রবর্তনের । সেই 
অনুসারে ১৯৯০ সালের ৮ই ও ৯ই জুন 





প্রধানমন্ত্রী চালফা । 


এই এক বছরে চেকশ্লোভাকিয়ার 
সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো 
নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন, IFA 
যোগদান যার মধ্যে অন্যতম | যুরোপীয় 
দেশগুলোর সঙ্গে সংহতি বর্তমান 


হয়েছে। 


ভাগটা আসত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা থেকে | 
শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ আয় হত এ থেকে, 
ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে আসত শতকরা 
৩:১ ভাগ, সমবায় থেকে শতকরা ১০ 


ce 


$ 


ভাগ । রাতারাতি সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য 
ব্যক্তিগত মালিকানায় যাবে এমন কথা . 
বর্তমান নেতারা বলছেন। কর নীতির 
ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। 
পূর্বে সাধারণ নিয়ম ছিল আয়ের শতকরা 
৭৫ ভাগ সরকারকে কর হিসেবে দিতে 
হবে, এখন নতুন সংস্কারের মারফৎ এই. 
হার হবে শতকরা ৫৫ ভাগ । দ্বিতীয়ত, — 
যে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল এখন তা 


উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বন্টনের জন্য 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ওপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় অচিরেই ae 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 








রয়েছে। এ সরকারে কমিউনিস্ট পার্টির 
অংশ গ্রহণ নেই ।তবে, বহু প্রাক্তন 


কলকাতা ডক লোবার বোর্ডের অধীনে 
৩০০ শ্রমিক (রোলিয়া নং ৩) অস্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত হচ্ছে, যারা জাহাজ থেকে মাল 


এই কাজে নিযুক্ত হবার সুযোপ থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট 
ব্ক্তিরা- খাদের মধ্যে ডক লেবার 


গ্রহণ করা হয় তাতেও বলা হয়েছিল “Tha 
Person must be Indian National“ 
অথচ কার্যক্ষেত্রে এই প্রস্তাবকে নস্যাৎ 
করা হচ্ছে । অনেকে বলছেন, এর মূলে 
নাকি কাঞ্চনের€ মাহাত্ম্য কাজ করছে। 


(ARONA 2000) 











জা অর্থ দফতর থেকে সম্প্রতি কর্মচারীদের স্বার্থে সারকুলার 
ওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা সহকারে এখানে অনেক কথা বলা 
য়ছে। ৯৭৩৫-এফ, ১০-১০-৯০ তারিখের এই আদেশনামায় 
না হয়েছে, ২০ বছর চাকরিতে ধারা বহাল আছেন, তাদের 
Fra দুটো পূর্ণ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আসবে | এছাড়াও 
প 'এ' করণিকদের ক্ষেত্রে, একটি পূর্ণ বেতন বৃদ্ধি পাবে। যে 
TS রাজ্য সরকারি কর্মচারী রোপা রুলসের ৯ নম্বর ধারায় 
৯৮১ সালে সুযোগ পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে পদোন্নতি 
য়েছে, তিনিও ২০ বছর চাকুরি জীবনে স্কীমের প্রস্তাবিত সুযোগ 
[বেন। বলা হয়েছে, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যারা স্কীমের 
¡TITS হচ্ছেন, তাদের পরবর্তী পদে যাওয়ার জন্য প্রথম 
চ্চতর বেতন অনুযায়ী ২ বছর চাকরি করতে হবে | উল্লেখ্য, 
মারিয়ার আডভাল্গমেন্ট ay নিয়ে বর্তমানে প্রতিটি রাজ্য 
রকারি দফতরে রীতিমত প্রতিযোগিতামূলক হইচই চলছে। 
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এই স্কীম নিয়ে সর্বত্র 
fear চলছে | কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রচারের পাশাপাশি, 
মচারীদের ক্ষোভও বাড়ছে । মূল আদেশনামায় (৬০৭৫, 
ফ/তারিখ ২১-৬-৯০) বলা হয়েছে, (ক) জনস্বার্থে বদলি বা 
ন্যান্য কারণে একই বেতনক্রমে এক পদ থেকে অন্য পদে 
য়েছেন বা যাবেন, এই ধরনের ২০ বছর চাকুরি করা 
ম্চারীদের ক্ষেত্রেও অর্থ দফতরের অনুমোদন লাগবে | (খ) 
নলেকশান গ্রেড পদে নিয়োগকে পদোন্নতি হিসেবে ধরা হবে না | 


বেধে ফেলেছেন। 

রাজ্য ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে, এই স্কীমকে চালু করার 
মাধ্যমে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের প্রকৃত প্রমোশন নীতিকে 
অত্যান্ত সৃক্ষ্মভাবে পাশ কাটিয়েছেন | এর ফলে প্রমোশনাল নীতি 
আরও বেশি অগ্রাহ্য হবে | একজন কর্মচারী ১৮ থেকে ৫৮-_এই 
৪০ বছর চাকুরি জীবনে মাত্র ২ বার স্বীমের আওতাভুক্ত হবেন | 
এবং প্রযোজ্য হবে ধারা প্রমোশন পাননি তাদের ক্ষেত্রে । যুক্ত 
কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক নেতার মতে সরকার থেকে প্রতিষ্ঠিত করে 
দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। চাকুরী জীবনে একজন ডাইরেক্টর কিংবা 
সেক্রেটারিয়েট পর্যায়ের করণিক প্রমোশন নাও পেতে পারেন | 
উল্লেখ্য, ক্যারিয়ার weer স্কীমের আওতাভুক্ত 
কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রমোশন পেয়েছেন এই ধরনের রাজ্য সরকারি 
কর্মচারীদের আদৌ গণ্য করা হবে না। 


ক্যারিয়ার আযডভাল্সমেন্ট স্কীমের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো 
মন্তব্য করতে রাজি হলেন না যুক্ত কমিটির সভাপতি we রায় | 
শুধু বললেন, স্কীমের আওতাভুক্ত কর্মচারীরা বরঞ্চ উপকৃত 
হবেন। এতদিন প্রমোশন না হলে অর্থকরী মুনাফা অনেকেই 
পেতেন না, এবার অন্তত সেই জিনিস ঘটবে না বলে আশা করা 
যাচ্ছে | বলা দরকার, রাজা সরকারি অফিসগুলিতে বর্তমানে স্কীম 
নিয়ে তুমুল আলাপ-আলোচনা হচ্ছে | চলতি মাস থেকেই 
অনেকে টাকা পেয়ে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 





মানুষের শরীরে প্রোটিনের উযোগিতার 


দর্পণ । শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০[পাচ 





প্রোটিন সমস্যা এবং 
ব্যাঙের ছাতা 


অমিত মুখোপাধ্যায় 


উচু জায়গায় এই চাষ ভাল হয় 


নামেন চৌধুরী : মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 
earn বিরোধিতা করেছেন ফরওয়ার্ড 
কের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্যের 
দামন্ত্রী নির্মল বসু | গত ২০শে নভেম্বর 
ালিপুরদুয়ারেই দলীয় কর্মীসভায় ভাষণ 
সঙ্গে বসু বলেন, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক 
ল নয়__একথা আমরা বিশ্বাস করি না। 
মরা একথা মানি না যে কংগ্রেস 
নিরপেক্ষ দল | উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরে 
জ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সি পি এম 
লিটব্যুরোর সদস্য জ্যোতি বসু বলেছেন, 
ংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয় | আর খাদ্য 


ক্ষাৎকারে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নির্মল 
সু মন্তব্য করেন, চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে 
তুন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের 
রুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তে আরম্ভ করেছেন | 
me পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
রেছেন | এই যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
oa তিনি জানান, ১০ই নভেম্বর শপথ 
হণের পর নতুন সরকার ১৪ই নভেম্বরেই 
চালের কোটা কমিয়ে 
য়েছেন। যেখানে রাজ্যের জন্য 
য়োজন মাসে ১ লক্ষ মেট্রিক টন, 
সুনে দেওয়া হয়েছে ৫৬ হাজার 
Met টন চাল । অথচ দেশে এবার 
aa উৎপাদন বেশি হয়েছে । বিদেশ 
ধকে আমদানি করতেও হয়নি। 
দ্যভাণ্ডারে চাল পচছে। কেনার লোক 
মই | তাও পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হবে 
| | কি কারণ ? না, এই রাজ্যের বামপন্থী 
ঘ. পি-রা চন্দ্রশেখর সরকারের বিরোধিতা 
রেছেন | তাই বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গকে 
ME মারতে TA | 
আশঙ্কা প্রকাশ করে ফরওয়ার্ড ব্লক 
গতা বলেন, এরপর হয়ত তিস্তা সেচ 
কিল্লের জন্য টাকা পাওয়া যাবে না। 
লদিয়া, বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য অর্থ 


বিশ্বনাথপ্রতাপের সরকারের সাফল্য ও 
ব্যর্থতা দুই-ই আছে | এদের চরম ব্যর্থতা 
হল মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে না পারা | কিন্তু 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে, ধর্মনিরপেক্ষতার 
প্রশ্নে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং যে সাহস 
দেখিয়েছেন, সে জন্য ঠাকে সেলাম 
জানাই | ভি পি প্রমাণ করেছেন তার কাছে 





অনুষ্ঠান করেছেন | আলি 
আহমেদ হোসেনের সানাই দিয়ে এই 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 


কথা কম বেশি সবাই জানে | তাই বর্তমান 
কালে বেশি পরিমাণ প্রোটিন কিভাবে 
কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
যাচ্ছেন | প্রোটিন দুরকম সোর্স থেকে 
পাওয়া যায় । একটি প্রাণিজ, অপরটি 
উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। উদ্ভিদ 
প্রোটিনের মধ্যে সয়াবীনের প্রোটিনের তো 
এখন ঘরে ঘরে, কদর নামী দামী 
কোম্পানির সুবাদে । কিন্তু কাব্যে 
উপেক্ষিতার মত এককোণে পড়ে আছে 
ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম | অনেকের 
হয়তো জানা নেই, এই সাধারণ ব্যাঙের 


থাকে শতকরা ১.৮ ভাগ থেকে প্রায় 
শতকরা ৩.৬ ভাগ | মোট নয়টা আমিনো 
SS ব্যাঙের ছাতায় পাওয়া গেছে। 
তাদের মধ্যে লাইসিন ও লিউসিনের মাত্রা 
খুব বেশি থাকে । আমাদের অন্যান্য 
প্রোটিন খাদ্যে এই আযমিনো আসিড দুটি 
প্রায় নেই বললেই চলে বা খুব কম 
থাকে | প্রোটিন ছাড়াও ব্যাঙের ছাতায় 
বি-১, ভিটামিন বি-২ ও নায়াসিন | এছাড়া 
সামান্য পরিমাণ শর্করা ও ক্যালসিয়াম 


সমাধান হতে পারে | 

এখন কথা হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা চাষ 
হবে কি ভাবে ? ধান বা গমের খড় এই 
চাষের প্রধান উপকরণ । এছাড়া 
কলকারখানার বর্জ জিনিস, কাঠের গুড়ো, 
কলাগাছের গোড়াতেও ব্যাঙের ছাতা চষা 
যেতে পারে | চাষের খরচও খুব বেশি 
নয়। এক কুইন্টাল এ্যাগারিকাস চাষ 
করতে খরচ পড়ে যায় ২ হাজার টাকার 
মত । অথচ এর বিক্রয়মূলা ৪ হাজার 
টাকারও বেশি কুইন্টাল প্রতি । খড়ের 
ওপর যে সব ব্যাঙের ছাতা জন্মায় তাদের 
ক্ষেত্রে চাষের খরচ আরও কম । আর 
আমাদের দেশের আবহাওয়া তো এই 
চাষের খুবই অনুকূল | নিঙ্নভূমির চেয়ে 


দার্জিলিং অঞল এই চাষের পক্ষে খুবই 
উপযুক্ত | পৃথিবীর নানান জায়গায় যেমন 
ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বর্মা 
সর্বত্র ব্যাঙের ছাতা চাষের ব্যাপক প্রচলন 
আছে | আমাদের দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে লেবরেটরিতে এক ধরনের 
ব্যাকটেরিয়া থেকে ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন 
করার সম্ভাবনা দেখা গেছে | এ ব্যাপারে 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুমিতা 
বসু (চৌধুরী)-কে প্রশ্ন করতেই বলেছেন 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাশরুম: সক্রান্ত 
গবেষণা চলছে, তিনি নিজেও স্বগৃহে এ 
ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন | 

ভারতবর্ষ থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে 
২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যাঙের ছাতা 
রপ্তানি করা" হচ্ছে | মজার ব্যাপার তার 
বেশির ভাগটাই জন্মায় বিনা চাষে অর্থাৎ 
স্বাভাবিক ভাবে জন্মানো ব্যাঙের ছাতা 
সংগ্রহ করে বিদেশে চালান যায়। 
ভারতের কাশ্মীরে সর্বপ্রথম ব্যাঙের ছাতার 
চাষ শুরু হয়। 

ব্যাঙের ছাতা সাধারণত চার রকমের 
হয়ে MIA বাটন, ব্র্যাক 
ফরেস্ট, প্যাডি Be অয়েস্টার | হোয়াইট 
বাটন চাষ হয় উচু পাহাড়ী জায়গায় এবং 
এর চাষের ব্যাপারে আমেরিকাই সবচেয়ে 


Be বিএ যা রত 
হবে যে ঘরে ব্যাঙের ছাতা চাষ হবে 
সেখানে যেন পর্যাপ্ত .হাওয়া বাতাস 
খেলে। 

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন সব 
ব্যাঙের ছাতা কিন্তু খাদা হিসেবে বাবহার 
করা চলে না। কিছু ব্যাঙের ছাতা আছে যা 
বিষাক্ত | এই বিষাক্ত ame ছাতাগুলো 
সাধারণত দেখতে সুন্দর বাহারি হয় । 
তাতে হলুদ জাতীয় রঙের আভা থাকে. 
অনেক সময় ছিটছিটে বা দাগ কাটা 
থাকে | এই বিষাক্ত শ্রেণীর কিছু বাদ দিলে 
বাকি সব ব্যাঙের ছাতাই খাওয়া চলতে 
পারে এবং কম খরচে প্রোটিন জনিত 
অপুষ্টি মেটাতে ব্যাঙের ছাতা সদ্ধাবহার 
করলে আমরা উপকৃতই হব। - 





ছয়] দর্পণ । শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০ 








tee hades 
বদলি চন্দ্রশেখর-রাজীব গোপন 
সমঝোতার প্রমাণ 


কেন্দ্রে প্রশাসনিক পর্যায় চন্দ্রশেখর 
জমানায় প্রথম খড়গটা পড়ল সি বি আই 


তো গেল সার্ক সম্মেলন | ২৭ নভেম্বরই 
রাজেন্দ্রশেখরের বদলির নির্দেশ জারি 
হল । সি বি আই প্রধানের পদ থেকেই শুধু 
নয়, একেবারে তার মূল 


বোফর্স তদস্তকে তিনি অনেকদুর এগিয়ে 
নিয়ে গেছেন। এনেছেন শেষ পর্যায়ে 
সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ug 6 
জুরিখ আদালতের রায় এবং 

Ben a ard 
ভারতের হাতে জমা পড়বে। এ ই 
সার্ভিসেসের আপীল নাকচ হয়ে যাওয়ায় 
সে পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে | বিদেশে 
গিয়ে কাগজপত্র নিতে হবে ভারতীয় 


করলেন | রাজীব গান্ধীর আমলে মোহন 


উদ্ঘাটনের একেবারে অস্তিম পর্যায়ে ভি 
পি সিং সরকারের পতন ঘটল কিংবা বলা 
চলে, ঘটান হল | আর পরিণতিতে কোপ 


বিশ্বনাথপ্রতাপকে । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে 
যে কোন অজুহাতেই চন্দ্রশেখর আক্রমণ 
করেছেন। আসলে চন্দ্রশেখরের 
কথাগুলোই মেকি, ভাওতামাত্র । শেষ 
মুহূর্তে বোফর্স-এর চরম তথ্যগুলিকে তিনি 
যে ধামাচাপা দিতে আগ্রহী, 
রাজেন্দ্রশেখরের বদলি তার একটি 
প্রমাণ | 

বোফর্স নিয়ে চন্দ্রশেখর কী করতে 
চান, বা তার কংগ্রেস প্রভুরা তাকে দিয়ে 
কা করতে চান, তার নমুনা এভাবেই 
জনগণ পেতে শুরু করল। তবু 


aaa শেষরক্ষা করতে পারবেন 


কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে । ২৮ 
পত্রিকায় 


দৈববাণী হয়েছিল, ‘এই শিশু সেইদিন 
হাসবে যেদিন সে প্রধানমন্ত্রী হবে Y 
৬৪ বছর পরে এই দৈববাণী সত্য 


তার ভ্রাতা ও তার পরিবারবর্গ | চন্দ্রশেখর 
থাকেন বাংলোর সংলগ্ন জায়গায় নির্মিত 
কুঁড়েঘরে | কুঁড়েঘর বলেই মনে হয় 
যেহেতু ওপরে রয়েছে খড়ের চাল | কিন্তু 
সত্যই কি কুঁড়েঘর, কারণ এই 
'কুড়েঘরে'-র মধ্যে আছে তিন-চারটে ঘর 
এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | চন্দ্রশেখরের 
জীবনযাপন অত্যন্ত সাধারণভাবে | “তিনি 
এমন কি মাটিতে aay তিনি যদি 
সত্যই মাটিতে বসেন সেটা ইচ্ছা করে। 
কারণ ঘরে রয়েছে কয়েকটি সোফা এবং 
যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উপবেশন 
করেন তা কার্পেটে মোড়া | আর সেই 
কার্পেটে একখণ্ড হরিণের চামড়া পাতা | 
এই হরিণের চামড়ার ওপরেই সমাজতন্ত্র 
নেতাকে উপবিষ্ট দেখা যায় ı ঘরে কোন 
এক বহুজাতিক কোম্পানির তৈরি ay 
থেকে সঙ্গীত শ্রবণেরও ব্যবস্থা আছে। 
বলতে পারেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কি 
এটুকু স্বাচ্ছন্দ্যও পেতে পারেন না ? নিশ্চয় 


উইন চাড্ডাদের কথা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে 
গেছে। এই সার্ভিসেস এবং অন্য সব 


অন্তত দূরদর্শন দেখে তাই মনে হয় | ১০ 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


সে অধিকার Sz আছে | তাহলে বড় বড় 
কথা বলারই বা দরকার কি আর জনগণের 


গেছেন এবং গোপনে- রাজীবের সঙ্গে 
‘aware fre থেকেছেন | কিন্তু বি জে 
পি মোর্চা সরকারের ওপর থেকে সমর্থন 
প্রত্যাহারের আগে পর্যন্ত চন্দ্রশেখর ১০ 
জনের বেশি এম পি-কে দলে টানতে 
পারেননি | গত লোকসভা নির্বাচনে 
জনমত ছিল ভি পি সিং-এর পক্ষে, 


মানুষের মনে আরও একটি প্রশ্ন উকি 
মারছে নতুন প্রধানমন্ত্রী কতদিন থাকবেন 
এবং কতটা সফল হবেন ? এই প্রশ্ন 
মানুষের মনে জাগাটাই স্বাভাবিক, কারণ 


তিনি ১১ পাটির সভাপতি 
থেকে দলর্কে টুকরো টুকরো করে 
ff এক দলে পরিণত করেছিলেন | 
অথচ এই পার্টিই ইন্দিরাকে তথা 
কংশ্রেসকে হারিয়ে প্রথম কেন্দ্রে 
অ-কংগ্রেসী সরকার গড়েছিল | জয়প্রকাশ 
নারায়ণের চেষ্টায় জনতা পাটির নেতা হন 
চন্দ্রশেখর এবং সেই সূত্রেই লোকসভায় 
নির্বাচিতও হন। জনতা পাটির >> 





করে কংগ্রেস সরকার কায়েম করা হয়। 
এবার আসামেও অনুরূপভাবে নির্বাচন 
করে কংগ্রেস সরকার কায়েম করা হবে | 

গ্রথমে গুজরাট, তারপর উত্তরপ্রদেশে 


করতে পারেন । গ্রামের কুটির থেকে শুরু 
করে শহরের বড় বড় অট্রালিকার মধ্যে 


এই দীর্ঘ পদযাত্রায় সংগৃহীত অথ দলের 
কাজে ব্যবহার না করে তার বদলে তিনি 
একটি ট্রাস্ট তৈরি করে ধনী ব্যবসায়ীদের 
ছুটি কাটানোর জন্য এক মনোরম আশ্রম 
গড়ে তুললেন | এই আশ্রম সমাজের 
অখ্যাত, US, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের 
এক আস্তানা হয়ে উঠল । সাধারণ 
মানুষের অর্থ দিয়ে অর্থবান মানুষদের এই 
তোষণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন 
তিনি | অনেকেরই অভিযোগ, এসব তার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি জমানোরই অপচেষ্টা | 

জনতা পাটির সদসাপত্র বিলি করতে 
গিয়েও তিনি বড়-সড় বিরোধের কারণ 
হয়ে পড়লেন ! ১১ বছর জনতা পাটির 
নেতৃত্ব আকড়ে রেখে একটি কাজই শুধু 
করে উঠতে পেরেছিলেন এবং তা হল 
আর কেউ যেন সদসা সংগ্রহের মাধামে 
জনতা পার্টিকে সতাই একটি পাটির 
চেহারা না দিতে পারে | এইরকম এক 
পরিকল্পনার মানুষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী । 
তার পক্ষে আর কতটা আশা জাগানো 
সম্ভব ? 





রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 


হচ্ছিল | উগ্রপস্থীদের কার্যকলাপ ক্রমশ 
পাঞ্জাবের মত ভয়াবহ আকার ধার 
wafer | কিন্তু সেই অজুহাতে নির্বাচনে 
মাত্র একমাস আগে হঠাৎ রাষ্ট্রপতির শাস 
জারি করার ৷ Batter 
মোকাবিলার উদ্দেশ্যের থেকে fe 
উদ্দেশ্যই অনুমিত হয়। এই উদ্দেশ 
পুনরায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আ. 
কিছু নয়, এটাই রাজনীতি বিশেষজ্ঞদে 


হচ্ছে। একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে কেন 
রাজীব গান্ধী সমর্থন করেছেন তা-ও Be 
জলের মত পরিষ্কার | 

কিন্তু প্রশ্ন, চন্দ্রশেখরকে দিয়ে রাজীব 
গান্ধী তার উদ্দেশ্য সাধন করার পর 


চন্দ্রশেখরের ভবিষ্যৎ কী হবে ? অনেকে 


ধারণা করেছিলেন চন্দ্রশেখরের মন্ত্রিসভার 
SEA খুব কম সময়ই হবে। কিন্তু 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই অগ্নিগর্ভ যে 


‘সরকারের পতন ঘটলে কংগ্রেস বা জনতা 


দলের ভবিষ্যৎ মোটেও উজ্জ্বল হবে না। 
বরং ভারতীয় জনতা পার্টি রামমন্দিরকে 
মূলধন করে ব্যাপক হিন্দুয়ানির জোয়ারে 
ভাল সমর্থনই আদায় করতে সক্ষম হবে | 
তাই রাজীব গান্ধী বি জে পি-র প্রভাব খর্ব 


সহজে তারা বাদ দিয়ে নিজেদের সলিল 


গেছেন, বিশ্বনাথ 


হবে | ফলে চন্দ্রশেখর-সরকার আপাতত 


এবং লোকসভা নির্বাচন মে-জুন মাসেই 


স্থির হয়েছে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস 


করেছেন, তাতে জনগণের মনে তার প্রতি 
বিরূপ ধারণা জন্মেছে | এই অবস্থায় তিনি' 
কোন মুখে আর জনগণের সামনে 
যাবেন ? তার চেয়ে এই টোপ গিলে তিনি 
রাজীবের 





মানুষজন বি এস এফের দাপটে অতিষ্ঠ | 
Hates দল এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে 
জানানো সত্বেও এই দাপটের পরিমাণ 


নও বলে অভিযোগ | কিনু ভয়তে 


মিলি সিনহা : সারা দেশে যখন ডিজেল 
সংকট তুঙ্গে, ডিজেলের অভাবে পাম্প 
মেশিন বন্ধ হয়ে চাষবাস ও পরিবহন 
ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ঠিক তখনই উত্তর ২৪ 
পরগণা জেলার একশ্রেণীর সরকারি 
অফিসার ডিজেলের অপব্যবহার করছেন | 
এরা খুশি মত সরকারি গাড়ি এবং ভাড়া 
করা গাড়িকে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক 
কাজে ব্যবহার করছেন | 

„ জেলার কর্মচারীদের একাংশের 
অভিযোগ যেখানে পরিবহন দপ্তর থেকে 
তেল খরচ কমাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে সেখানে কি করে এই সব 


অফিসাররা সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে: 


ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি ব্যবহার করছেন | 


চারাচালানের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
বপর্যস্ত হবার মুখে | তাছাড়া সব সময়েই 
টি সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা চরমে 
নাকে, ফলে সংঘর্ষ ছড়াতে সময় 
রায়ণপুরে গণধর্ষণের ঘটনা, বাগুইআটি, 
নাধাপাড়া ও হাবড়াতে গুলি চালানা এবং 


সমস্যা । বি এস এফের টহলদারির সামনে 
পড়লে হাজারো কৈফিয়ৎ দিতে হয় | একা 
থাকলে ব্যাগ তল্লাশি, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন 
করা হয় । অভিযোগে প্রকাশ যদি কোন 
মেয়েমানুষ সন্ধ্যাবেলা একা ফেরে তাহলে 
তাকে কুপ্রস্তাবও দেওয়া হয় । দলবল 
নিয়ে ফিরলেও বিপদ । অযথা ধমকানি 
জেরা SF হয়ে যায়। তাছাড়া ভাষা 
সমস্যাও প্রবল | অধিকাংশ বি এস এফ 
জওয়ান অবাঙালী হওয়ায় তারা এই সব 
মানুষদের ভাষা বোঝেন না। তেমনি 
সাধারণ মানুষও তাদের ভাষা বোঝেন না 
ফলে ঝামেলা দেখা দেয় । 


জানা গেছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 
ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে সরকারি গাড়ি 
ব্যবহার বেআইনি কিন্তু এরা সেই 
জন্য অফিসের লগবুকে অফিসের কাজ 
দেখিয়ে গাড়ি ব্যবহার করছেন | 
সরকারের নিজস্ব গাড়ি থাকা সত্বেও. এরা 
ভাড়া করা গাড়ি বেশি ব্যবহার করছেন | 
বেশ কিছু অফিসারের ছেলেমেয়েকে স্কুলে 


অবসর সময় কাটাতে যাওয়ার সময়ও এই 


গাড়ি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সম্টলেক, 
লেকটাউন, কাকুরগাছি থেকে 
অফিসারদের নিয়ে আসা এবং বিকেলে 
বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসার কাজও। 


বাড়ছে তাতে প্রশাসন যথেষ্ট চিন্তিত | এক 
দল রাজনৈতিক নেতা নিজেদের আখের 
গোছাতে যেভাবে. অসামাজিক কার্যকলাপে 
মদত দেন তাকে নির্লজ্জ রাজনীতি ছাড়া 
আর কিছু বলতে তিনি নারাজ । তিনি 
স্বীকার করেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই 
জেলা সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ 
এলাকা | তবে সাধারণ মানুষ যে 


প্রশাসন থেকে পঞ্চায়েত প্রধানের মাধ্যমে 
ইস্যু করা হবে। সংশ্লিষ্ট বি এস এফ 
অফিসারকে এই ব্যাপারে জানানো হোক 
এবং তিনি যেন প্রতি ক্যাম্পের বি এস এফ 
জওয়ানকে জানিয়ে দেন পরিচয় পত্র 
দেখালে যেন লাঞ্কিত না করা হয়। 
প্রশাসন অবশ্য এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন 
কোন চিস্তা ভাবনা করছেন না বলে 
প্রশাসন সূত্রের খবর | 


কালোবাজারে বেচে দেওয়া হয় | এই সব 
গাড়িগুলোর জন্য সরকারকে কম করে 
প্রতিদিন ৪০০ টাকার মত খরচ করতে 
হয় । কর্মচারীদের প্রশ্ন, প্রতি বছরে ভাড়া 
এবং তেল খরচ বাবদ যত টাকা অতিরিক্ত 
গচ্চা দিতে হয় তা যদি জনসাধারণের 
কল্যাণে খরচ করা হয় তাহলে অনেক 
বেশি উপকার হয় ı এদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছেন না পাছে এ 
সব অফিসাররা উচ্চপদস্থদের দুর্নীতির 
খবর ফাস করে দেন। 


প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন 
তা তিনি অস্বীকার করেন। বিভিন্ন 
জায়গাতে পুলিশের গুলি চালনা নিয়েও 
বিতর্ক দেখা দিয়েছে | হাবড়া, বাগুইআটি, 
নোয়াপাড়াতে পুলিশ মানুষের মাথা, বুক 
ও পিঠ লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বলে 
যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্বন্ধে তিনি 
বলেন, পুলিশ চায় না কাউকে হত্যা 
করতে, কিন্তু কেউ যদি আইন নিজের 
হাতে তুলে নিতে চায় তাহলে তো বাধ্য 
হয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হবে | তবে 
ভার আশা, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও 
সচেতন মানুষরা যদি প্রশাসনের সঙ্গে 
অসামাজিক কার্যকলাপ কমতে পারে | 


সিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া 
ছে 
ছরোইন বিক্রেতা ও 'সমাজবিরোধীদের 
তে চলে গেছে। সন্ধ্যার পর স্টেশনে 
হে 'পসারিণীদের ভীড় আর চলে প্রকাশ্য 
Mora বিক্রির ঢালাও ব্যবসা | গতবছর 
6 মাদক দ্রব্য বিক্রির প্রতিবাদ জানাতে 
লে সন্তোযপুরের এক যুবক হেরোইনের 

র হাতে PAH ভাবে খুন | 
দই ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে 
য় না। 


তাদের মতে স্টেশনগুলো | 





ব্যবসা চলছে । পাশাপাশি চলছে মদ, জুয়া 
আর দেহপসারিণীদের আনাগোনা ৷ 
মাঝেরহাট, টালিগঞ্জ ও বজবজ স্টেশন 
সংলগ্ন বাসিন্দারা জানান-_সকাল থেকে 


জানিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি । 
তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় । 


স্থানীয় প্রশাসন নীরব দর্শক । কেবল 


দেখছি, দেখবো এই কথা । মাঝে মাঝে 


-রাতে হানা দিয়ে ধরে নিয়ে পরে গোপন 


রফা করে ছেড়ে দেয় বলে স্টেশন চত্বরের 
যুবকদের কাছ থেকে জানা গেছে I 








দর্পণ । শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [নয় 


উৎসবে বাংলা ছবির স্থান নগণ্য 


বিশেষ প্রতিনিধি : 

ভারতীয় চিত্রজগত ও an 
উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় আগামী ১০ই 
জানুয়ারি ২২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 
উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাদ্রাজে | এবারে 
ভারতীয় প্যানোরমা বিভাগে ১১৯টি 
ফিচার ও ১২টি নন-ফিচার ছবি দেখানো 
হবে । প্রত্যেকটি ছবি দেখা যাবে ইংরেজি 
সাব টাইটেলে। উৎসব চলবে ২০ 
জানুয়ারি পর্যন্ত | উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে 


নির্বাচিত ভারতীয় ছবির মে 
হবি আটটি, চারটি sears ছবি ছবি, দুটি 
তামিল ছবি এবং একটি করে বাংলা, 


Gite’, ‘লেকিন’ (গুলজার), “দিশা (সাই 

পরাঞ্জপে), 'দৃষ্টি' (গোবিন্দ নিহালনী), 
'কসবা' (কুমার সাহনী), 'থোড়া সারুমানি - 
হো যায়ে’ (অমল পালেকর), “অঙ্কুর ও 
“ময়না আউর কবুতর’ (মদন ভাবারিয়া )। 
মালয়লাম ভাষায় 'থাজাভরম' (ভারথন), : 
“ওট্ায়াদিক্লাথাকাল' (সি রাধাকৃষ্ণন); 
'অপরহরণম' | (সুকুমারন  নায়ার), 
“ভেম্বানাদ' (শিবপ্রসাদ) এবং অন্যান্য 
ছবির মধ্যে আছে কানাড়া “মানে” (গিরিশ 
কাসারাভালি), ‘arate  ওসোবিপো' 
(গৌতম বোরা), মণিপুরী “ইসনউ' : 
(অবিরাম এস শর্মা), তামিল “অঞ্জলি 
(মণিরত্বম), তেলেগু “মাটি মনুসুল' (রি 
নরসিংহ রাও) এবং বাংলা ছবিটি হল 
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ২৭তম ছবি 
“শাখাপ্রশাখা | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
'শাখাপ্রশাখা' ছবিটি লন্ডন আন্তর্জাতিক . 
চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে। 


সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি আগন্তক 





হাত দিয়েছেন | ছবির নাম আগন্তুক" | 
সত্যজিৎ রায়ের: জীবনে প্রতিটি ছবিই 


উল্লেখযোগ্য প্রশংসা নিয়ে এসেছে । তিনি 
এ বছরে দুটি ছরি করছেন । প্রথম ছবি 


'শাখাপ্রশাখার কাজ আরম্ভ হয় এ বছরের 


গোড়ার দিকে | আর এ বছরের শেষের 
দিকে আরম্ত হল ‘আগস্তক’ | ছবির শুটিং 
আউটডোর ও ইনডোর উভয় জায়গাতেই . 
হবে। ইনডোরের কাজ হচ্ছে তখন 
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে । সত্যজিত রায়ের 
অন্যান্য ছবির মত “আগন্তক'-এর 


বিশেষভাবে যুক্ত আছেন বরুণ রাহা | 
একটানা Ba গ্রহণের মধ্য “দিয়ে৷ ছবির 
সিন হত ডি গাল ও 


বিশেষ প্রতিনিধি ভারতীয় ছি 
অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ভি 

শাস্তারাম ২৭ অক্টোবর গত হয়েছেন | 
দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন ı তিনি বিভিন্ন ভাষায় প্রায় 
আশিটি ছবি নির্মাণ করেন। শুধু 
পরিচালনা নয়, তিনি অভিনেতা হিসাবেও 
যথেষ্ট সুখ্যাতি পান । ভারতীয় চলচ্চিত্রে 
বিশেষ অবদানের জন্য তাকে 'দাদাসাহেব 


মতামত জানান । সবাই শাস্তারামের 
কর্মযজ্ঞের উপর বিশেষ আলোকপাত 
করেন। বোম্বাই পুরসভা কর্তৃপক্ষের 
উদ্যোগে পুরস্কার দেওয়া হবে। 
চলচ্চিত্র সঙ্গে qe শিল্পী কশলীরা এই 


পুরস্কার পাবেন | অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বক্তা 
ছিলেন তাদের মধ্যে অরুণ গুজরাঠী, 


প্রায় নববই বছর বয়সে শাস্তারাম মারা 
যান। নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগের 
গৌরবময় মুহুর্তেও শাস্তারাম সক্রিয়ভাবে 
কাজ করেছেন৷ তার পরিচালনায় প্রায়. 
প্রতিটি ছবি ব্যবসায়িক সাফল্যে পেয়েছে । : 
কয়েকটি ছবির নাম এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে | যেমন--গোপাল কৃষ্ণ 
চন্দ্রসেনা, জুলুম (ছবিগুলি নির্বাক যুগের), 


দর্পণ । শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [এগারো 








আধুনিক ফুটবলের স্রষ্টা রিনাস 
মিশেলের প্রত্যাবর্তন 


অমিত সরকার 





১৯৭৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে 
হল্যান্ড হারল ২-১ গোলে পশ্চিম জার্মানীর 
কাছে। হারল কিন্তু বিশ্ব ফুটবলের এক নতুন 
fers. উল্মোচিত করল cane) শুর 
হোলো ফুটবালে আধনিকতা 
বিশেষজ্ঞরা ডাচদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হোলেন। সাল ১৯৮৮ । এবার হল্যান্ড 
হোলো ইউরোপীয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ন। 
দূ-অর্ধে দুটি অসাধারণ গোল করল 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আধুনিক ফুটবলের 


we বাহক গুলিত ও ama 


আনন্দবাজার 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


রাজো সি পি এম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন 
শিল্প ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন | সমর্থক 
হিসেবে আই এন টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে 
সুবত মুখার্জিও বিবৃতি দিলেন । কংগ্রেস 
সর্বভারতীয় এই শ্রমিক বিক্ষোভের 
সরকারিভাবে - বিরোধিতা করল। 
অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতির মধ্যে এ 
সাংবাদিক লিখলেন “সুব্রত মুখার্জি কি 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির ome 
অনুসরণ করছেন Y IA একটু কড়া 
ধাচের মানুষ | লেখাটি বেরোবার পরেই 
(mee (রশি মাল (টাকা) দেব, চলে 
এসো ।' 

রাজা কংগ্রেসের এক . প্রাক্তন 
বিধানসভা সদস্য জানিয়েছেন, এ 
সাংবাদিক প্রদেশ কংগ্রেসে নিয়মিত 
বিকেলে যান | বর্তমান পত্রিকা বেরোবার 
পর, আনন্দবাভারের পর বৃহস্পতিবার 
সম্পাদকীয় পাতায় রাজা রাজনীতি 
সম্পর্কিত কলমের অন্যতম লেখক | 


ফুট চে 


afer এবারও TAS ডাচদের 
প্রশংসায়_আধুনিক ফুটবলের MN 
দেখালেন, ফুটবলে আধুনিক চিন্তার সঠিক 
প্রয়োগ | কে এই ত্রষ্টা? ইনি রিনাস মিশেল। 

সাফলাই শুধু নয়, একইসঙ্গে দলের 
খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আদায় করে 
নিয়েছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধা। '৮৮রই 
ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ - ফাইনালের 
আগের দিন দলনেতা রুদ গুলিতের 
উদ্যোগে দলের সব খেলোয়াড়রা মিশেলকে 
উপহার দিয়েছিলেন একটি হাতঘড়ি । ওটা 
বোধহয় আরো বেশি কিছু ছিল মিশেলের 
কাছে। আর তাহ উপহার পেয়েই তিনি 
চিৎকার করে বলেছিলেন, “আমি জীবনে 
প্রথম কোনো দলের কাছ থেকে কিছু উপহার 
স্বরূপ পেলাম'। দলনেতা গুলিতের সঙ্গে 
তখন মিশেলের সম্পর্ক ছিল আত্মিক | কেউ 
কেউ ঠাট্টা করে বলত দাদু-নাতি। 


রাজীব 


৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যসরকারকে 
খারিজ করার জন্য জোর তৎপরতা শুরু 
করা হয়েছে | কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত 
বামশক্তির ইতিহাস কংগ্রেসের অজানা 
নয় | তাই রাজীব গান্ধী এ ব্যাপারে কোন 
হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের যাত্রা-পথ 
পিচ্ছিল করতে চাইবেন বলে মনে হয় না । 
আর যদি তেমন ঘটনাই ঘটে, তাহলে এ 
রাজ্যের পরিস্থিতি অন্য সব রাজ্যের 
তুলনায় ভিন্নতর আকার ধারণ করবে | 
রাজীব গান্ধীর কৌশলী-রাজনীতি 
বামফুন্টের সংগঠিত শক্তির কাছে যথার্থ 
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দিলেন ম্যানেজারির কাজে ৷ এদিকে '৯২ তে 
ইউরোপীয়ান কাপ কাকে দেওয়া যায় 
ম্যানেজারের দায়িত্ব এ নিয়ে মিশেল চিন্তা 
ভাবনা শুর করলেন। অবশেষে জনমতের 
চাপে পড়ে মিশেল তলব পাঠালেন ছাত্র 
ক্রুয়েফের কাছে। সেও ভাঙ্গে তো মচকায় 
না। তলব পেয়েই প্রেসের মাধামে বলে 


পাঠালেন, BUS এক নম্বর হোতে জন্মেছে. 





পরশুরামের গল্প 


'পরশুরামের e সিরিয়ালটির কাজ 
নিয়মিতভাবে এগিয়ে চলেছে | সিরিয়ালটি 
নির্মিত হচ্ছে দ্বিতীয় চ্যানেলের জন্য | 
কলকাতা দূরদর্শনের আট পর্বের এই 
সিরিয়ালটি বিভিন্নরকম মজার মজার 
ঘটনায় পরিপূর্ণ । আট পর্বে “মহাবিদ্যা', 
‘কচি সংসদ', Pa মাঠে' ও ‘সিদ্ধেশ্বরী 
লিমিটেড’ এই গল্প চারটির চিত্ররূপ দেখা 
যাবে। এই প্রথম গ্রুপ থিয়েটারের 
শিল্পীদের বেশি সংখ্যায় সিরিয়ালে দেখা 
যাবে | এর আগে কোন সিরিয়ালে এত 
বেশি সংখ্যক গ্রুপ থিয়েটারের 
শিল্পী-সমাবেশ ঘটেনি । সিরিয়ালটির 
পরিচালক চারজন a মাঠে' 
পরিচালনা করেছেন রমাপ্রসাদ বণিক | 
“মহাবিদ্যা'র পরিচালক অনিল দে। 
এছাড়া “সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও ‘af 
সংসদ' পরিচালনায় আছেন মেঘনাদ 
ভট্টাচার্য ও অশোর মুখার্জি । 


রঙবেরঙ দ্বিতীয় 


পর্যায়ে 
তাপস দত্ত : কলকাতা দৃরদর্শন থেকে 
কিছুদিন আগে বিমল ভৌমিক পরিচালিত 
'রঙবেরঙ' সিরিয়ালটি তের পর্বে প্রথম 
চ্যানেলে দেখান হয়েছে । সিরিয়ালটি 
দর্শক মহলে প্রশংসিত হওয়ায় দূরদর্শন 
কতৃপক্ষ 'রংবেরং-এর আরও দশ পর্বের 
অনুমোদন দিয়েছেন | দ্বিতীয় পর্যায়ের 
প্রথম গল্পটি হল 'রূপসী ও রাক্ষস' | এটা 
দেখা যাবে তিনটি পর্বে | প্রথম চ্যানেলের 
জন্য নির্মিত সিরিয়ালটি মূলত শিশুদের 
ভাললাগা বিষয়ের উপর রচিত ı বিদেশি 


শিক্ষা পাবে__সে বিষয়ে কোন সন্দেহ | গল্পের ছায়া অবলম্বনে নিমীয়মাণ 


নেই | 


সিরিয়ালটির চিন্রনাটাকার পরিচালক 


দু নম্বর হোতে নয়। কেন এপ্রিলে আমাকে 
ডাকতে কি হয়েছিল y যদিও একই সঙ্গে 
ম্যানেজার হতে পারেন বলে দুটি শর্ত 
রাখলেন। প্রথমত ইউরোপীয়ান কাপের 
বাছাইপর্বে কেয়ার Gata ম্যানেজার হিসেবে 
Ta জ্যানসেনকে নিয়োগ করতে হবে, যিনি 
শুধু ক্রুয়েফের বন্ধই নন, ক্রয়েফের ফুটবল 
দর্শনেও বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয়ত মিশেলকে 
বাস্তেনের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এপ্রিলের 
ঘটনার প্রতিশোধ আর fe: বান্তেনও. যে 
ভ্রুয়েফের বন্ধু বা অনুগামী | যা মেনে নেওয়া 
ডাচ ফুটবল এসোসিয়েশান বা মিশেলের 
পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। 


অগত্যা কেউ ম্যানেজারের দায়িত্ব 
চাপিয়ে দিল মিশেলের কাধে ম্যানেজারের 
বা মিশেলের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। অবশা 
বোর্ড মিটিং-এ মিশেল স্বীকার করেন, নতুন 
ম্যানেজার নির্বাচনে তার অক্ষমতার কথা | 
পুরনো দায়িত্বে ফিরে এসে উনি প্রেসকে 
জানান, আমি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিলাম এ দায়িত্ব এড়াতে, কিন্তু দেশ 
বা দলের প্রতি কর্তব্য এবং আমার ভক্তদের 
কথা মনে রেখেই বাধ্য হলুম ম্যানেজারের 
কাজ আবার গ্রহণ করতে' ৷ মিশেলের এই 
প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে গুলিত জানালেন 
অতীতেও দেখা গেছে যে খেলোয়াড়দের 
মতামতকে বোর্ড অগ্রাহ্য করেছে 
(বিনহ্যাকার প্রসঙ্গে) এবং আরো একবার 
সেটা প্রমাণিত হোলো (মিশেলের নিয়োগ 
সম্পর্কে, যা কখনই গুলিতের আকাঙ্ক্ষিত 
নয়)' যাহোক রাইকার্ড তো সমস্ত বাপারে 
তিতিবিরক্ত হয়ে ডাচ টিভিকে জানিয়ে 
দিয়েছেন বর্তমান ডাচ জাতীয় দলে খেলার 
তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাই খেলবেনও না। 
সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে অস্তর্কলহের জেরে 
জেরবার ডাচ ফুটবল। ইউরোপীয় বাছাই 
পর্বের খেলাও শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় 
ম্যানেজার হিসেবে ফিরে এসে রিনাস মিশেল 
কি করেন সেটাই দেখবার অপেক্ষায় সবাই। 


বিমল ভৌমিক নিজেই | ফোকাসের সঙ্গে 
যৌথভাবে সিরিয়ালটি সহপ্রযোজনা 
করছেন AW ঘোষাল । অন্য গল্পগুলি 
হল- সাদা পায়রা, রাজার পোষাক ও 
নীল পাখি | এই গল্পগুলির কাজ এখনও 
আরম্ভ হয়নি । সবেমাত্র "রূপসী ও 
রাক্ষস'-এর কাজ শেষ হয়েছে । চরিত্র 
দুটিতে অভিনয় করেছেন রিকু দত্ত ও 
জ্ঞানেশ মুখার্জি | অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে 
আছেন- ইন্দ্রজিৎ দেব, নিখিল দত্ত, কুশল 
চক্রবর্তী, ধীমান চক্রবর্তী প্রমুখ | চিত্রগ্রহণ 
ও আবহসঙ্গীত পরিচালনার দায়িতে 
আছেন দীপক দাস ও চন্দন রায়চৌধুরী | 
শিল্প নির্দেশক অশোক বসু । কয়েকদিন 
আগে রঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে রত্না ঘোষালের 
সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সিরিয়ালটি 
দূরদর্শন থেকে প্রচারের দিন জানানো হলে 
পরবর্তী পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হবে | এই 
পর্যায়ের শিল্পী তালিকা এখনও নির্বাচিত 


হয়নি | 
১০ম পৃষ্ঠার পর 
টাকা, বিমান ভাড়া ১০ লক্ষ টাকা, 
আতিথেয়তার জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং 
অনযানা খরচ ৫ লক্ষ টাকা সহ মোট ৪১ 
লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে চারদিন ব্যাপী এই 
শতবার্ষিকী টুর্নামেন্টের জন্য | কে বলে 
ভারত গরীব দেশ ! এক অতি সাধারণ 
দলের পেছনে এত লক্ষ টাকা খরচ করার 
নজির বোধহয় একমাত্র ভারতেরই 
রয়েছে। 
মোহনবাগান কর্তারা যে কিভাবে 
কলকাতার দর্শকদের ঠকিয়েছেন, তার 
একটি বড় নজির মাঝপথে রাজার মিল্লার 
বিদায় ı কর্তারা অতি কষ্টে মিল্লাকে মাদার 
টেরিজার শহরে একটি ম্যাচ খেলবার জনা 
রাজি করিয়েছিলেন | মিল্লা যে মাঝপাথে 
ফিরে যাবেন তা জানতেন টুটু বসু আন্ড 
কোং। কিন্তু তাতে টুর্নামেন্টে লোকসান 
হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা অতি কষ্টে 
'বাপারটি. গোপন রেখেছিলেন | আসলে 
টুটু বসুরা চেয়েছিলেন যেনতেনপ্রকারেন 
মিল্লাবাহিনীকে কলকাতায় এনে 
অনুরোধের জোরে বাধা করাবেন মিল্লাকে 
পুরো খেলাগুলোতেই মাঠে নামতে | 








চন্দ্রশেখর 


ub পৃষ্ঠার পর 

নভেত্বর চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ 
নিলেন | তারপর থেকে দশদিনের মধ্যে 
পড়ে গেল জওহরলাল ও ইন্দিরা গান্ধীর 
জন্মদিন | ব্যাস, দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ তাদের 


A কার্থক্রমে ফিচার হল, 


তথ্যচিত্র দেখানো হল, সংবাদেও হল 
নেহরু বা ইন্দিরা ভিত্তিক খবরের মাত্রাহীন 
পরিবেশন | এমনকি ফিচার হিসেবেও 
দেখা গেল নেহরু বা ইন্দিরার জীবন 
থেকে নানা খণ্ডচিত্র, নানা অভিব্যক্তি ৷ 
দুটো জন্মদিনেই নানা অনুষ্ঠানে এসেছেন 
রাজীব গান্ধী । এদিকে দিল্লি বিমানবন্দরে 
বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে. নয়া প্রধানমন্ত্রীর 
কাছাকাছি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
wate আজকাল উপস্থিতি থাকছেন | 
অর্থাৎ দূরদর্শনের পদায় বারবার ভেসে 
উঠছেন রাজীব গান্ধী । সহাস্যমুখে নেতা 
শুধু নন, তার পারিষদ চোখে গগলসধারী 
এইচ কে এল ভগৎকেও হালফিল 
দূরদর্শনের পদায় দেখা গেছে । একটি 
আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের 
মধ্যে ছিলেন কুখ্যাত কে কে তেওয়ারি | 
রাজীব জমানায় বিশেষ অনুগৃহীত এই 
wits অশালীন আচরণ ও অসভ্য 
কথনের তুলনা মেলা ভার | এহেন কে কে 
তেওয়ারি অসুস্থ হওয়াতে প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখর তার বাড়িতে গিয়ে খোজখবর 
নিয়েছেন | চন্দ্রশেখরের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য যাই থাক, দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ 
তাদের প্রাক্তন DS স্টুডিওয় আমন্ত্রণ 
জানিয়ে রাখছেন | আর কংগ্রেস (ই)-র 
দ্বিতীয় মুখপাত্র হিসেবে সাংসদ এম জে 
আকবরের ওপর টি ভি ক্যামেরা বড় বেশি 
ঘোরাঘুরি করছে বেশ কিছুদিন ধরে | 
আকাশবাণী ও দূরদর্শন তো এখন 
খোদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছে। 
মন্ত্রিসভার আরেক দফা সম্প্রসারণ হলে 
তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের দায়িত্বে অন্য 
মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন । নতুন কোন 
মন্ত্রী এলেও অবশ্য এটা নিশ্চিত চন্দ্রশেখর 
নেহরু গান্ধী পরিবারের সঙ্গে কংগ্রেস (ই) 
নেতা সাংসদরাও ঘনঘন দেখা দেবেন | 
সরকারের আমল কলকাঠি যে তাদেরই 
হাতে, এ সম্বন্ধে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ সম্পর্ণ 
সচেতন | 


চেকোশ্নোভাকিয়া 


৪থ পৃষ্ঠার পর 


ধনতাস্থ্রিক বাবস্থার পুনঃ প্রবর্তন হবার 
সম্ভাবনা নেই। তবে সুবিধাভোগী কিছু 
শ্রেণী অস্থির অবস্থার সুযোগ নেবে এটা 
স্বাভাবিক | জনগণের স্বার্থ ও নিরাপত্তা 
fr হওয়ার কোন প্রচেষ্টা , 
চেকশ্লোভাকিয়ার শ্রমিকশ্রেণী অবশাই 
FIR | 

পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদীরা পূর্ব যুরোপের 
অনান্য দেশের মত চেক শ্লোভাকিয়ার 
সঙ্গে আচরণ করলে ভুল করবে | কারণ 
চেকশ্লোভাক অর্থনীতি অন্যানাদের মত 
graz নয় | চেকশ্্লোভাকিয়ার বিদেশি 
ঝণ ৮০০ কোটি ডলার | চেকশ্লোভাকিয়া 
বিভিন্ন দেশের কাছে পায় ৫০০ কোটি 
ডলার । এর NN সোভিয়েত 
ইউইনয়নকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এখন পাওনা 
২০০ কোটি রুবল বা ৩৬০ কোটি 
ডলার | সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে 
দেনা ইত্যাদি শোধ করে চেকশ্লোভাকিয়ার 
৫০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকছে | 

তবে দেশে এখনো খানিকটা অস্থির 
অবস্থার সুযোগে দক্ষিণপন্থী উগ্র 
জাতাভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 
চেকশ্লোতকিয়ার নেতারা কি বিচ্ছিম্নতার 
ঝোককে কথতে পারবেন 7 
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DARPAN 


বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেস ক্লাব, বার আসোসিয়েশন 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরশাদ অবাঞ্ছিত 


ঘোষ : বাংলাদেশে জরুরি 
অবস্থার নামে মার্শাল ল জারি করেছেন সে 
দেশের জঙ্গী ফৌজী নায়ক হোসেন মহম্মদ 
এরশাদ ৷ সংবাদপত্রের উপর ona জারি 
করার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ফেডারেল 
জার্নালিস্ট আসোসিয়েশন ধর্মঘট es 
করায় বাংলাদেশ সমস্ত সংবাদপত্র ২৮শে 
নভেম্বর থেকে বন্ধ আছে । এরশাদের 
পতন ঘটা অথবা সেন্সর ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করা পর্যস্ত এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হবে না। 
বাংলাদেশে এরশাদ শাহীর উচ্ছেদের 
জন্য এবং দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
চলছে তার প্রধান চারটি দাবিতে খাটির 
একটি সাংবাদিক ও তাদের সংগঠনগুলি 
এবং জাতীয় প্রেস ক্লাব । অন্য তিনটি 
খাটি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের সংগঠন, 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং চতুর্থটি সম্মিলিত 
সাংস্কৃতিক জোট | 
জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতি বছর দেশের 
'ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে 
আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান করে । করে 


নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এইসব 


বাংলাদেশ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ডাঃ জামালের গুলি লাগলেও তিনি প্রাণে 
ধেচে যান | এই দিনের ঘটনার পর সারা 
রাজধানীতে অসংখ্য বিক্ষোভ মিছিল শুরু 
হয়ে যায় | পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট 
পড়তে শুরু করে । রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে 
অবরোধ সৃষ্টি করা হয় | সারা রাজধানীতে 
উত্তেজনা চরম পর্যায়ে ওঠে | এর মধ্যে 
" প্রেস ক্লাবে ফোনে সংবাদ আসে জরুরি 
অবস্থা জারি হতে যাচ্ছে। প্রধান 
সেনাপতি নুরুদ্দিন তখন সৌদী আরবের 
উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন । 


বিকাল ৫টায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা 
সংক্রান্ত প্রস্তুত সরকারি আদেশনামাটি 
সাংবাদিকদের হাতে পৌছে যায় | এরপর 
সাংবাদিকরা ঘোষণা করেন যদি সরকার 
এইভাবে জরুরি অবস্থা জারি করে 
সংবাদপত্রের SAAL করেন তবে তারাও 
এ ব্যবস্থার প্রতিবাদে এবং তা প্রত্যাহার না 
হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন । বি 
এম এ ও ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছে যে 
জরুরি অবস্থা জারি ও মিলনের হত্যার 
প্রতিবাদে উারা ধর্মঘট  করবেন। 
গণমাধ্যমে সরকারের হয়ে মিথ্যা প্রচার 
করার প্রতিবাদে শিল্পী ও কলাকুশলীদের 
জোট টি ভি ও বেতার বয়কটের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করে । অধ্যাপক ডাঃ মিলনের 
হত্যা ছাত্রদের ওপর দমনপীড়ন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দাগী আসামীদের নগ্ন 
পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় 
‘শিক্ষক সমিতি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে 
সম্মিলিত শ্রমিক কর্মচারী এক্য-পরিষদ | 
রাত টায় ঢাকা শহরে কারফিউ জারি 
হওয়ার কিছু আগেই সেনাবাহিনী রাস্তায় 
নেমে পড়ে ৷. রাস্তায় রাস্তায় কারফিউ 
দেয় । ঢাকার সংবাদ চট্টগ্রাম, রাজসাহী, 
খুলনা, দিনাজপুর, রঙপুর, বগুড়া, 
কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, 
শিলেট, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিং__এ 
ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও হাজার হাজার 
জনতা রাস্তায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ে । রাত সাড়ে দশটায় এরশাদ 
ta এগারো মিনিটের বেতার ভাষণে 
দেশে তার প্রতিবাদে আগুন জ্বলে ওঠে । 
" বন্দরনগরী চট্টগ্রাম, খুলনায় বিক্ষুব্ধ 





অনুষ্ঠানে আমস্ত্রিত হন রাষ্ট্রপ্রধান থেকে 
মন্ত্রী, বিচারপতি, অধ্যাপক সহ নানা 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ | কিন্ত 
এরশাদ সাহেবের সাড়ে আট বছরের 
শাসন কালে তাকে ও তার পদলেহী 
মন্ত্রীদের প্রেস ক্লাবে কোন অনুষ্ঠানে 


সংগঠন. সারা বছর নানা অনুষ্ঠান করে 
থাকে 1.2 সকল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। 
হয় দেশের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের 
এবং নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের | 


কোন অনুষ্ঠানেই সপার্ষদ এরশাদকে 


আমন্ত্রণ জানায়নি প্রেস ক্লাব Tg জানান নি। আইনজীবীদের 


প্রেস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি অনেক 


চেষ্টা করেন জনৈক পত্রিকা মালিক যিনি. 


এক সময় তার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন | 
তিনি প্রস্তাবটি গোপনে Sta নিজ পত্রিকার 
সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রেস ক্লাব 
কর্তৃপক্ষকে দিতে বললে সাংবাদিকেরা এ 
প্রস্তাব তোলার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
'করেন। জাতীয়: প্রেস ক্লাবের দরজা 
এরশাদ ও তার পদলেহীমন্ত্রী অনুচরদের 


জন্য বন্ধ । বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও | 


দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি 
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হলেও 
তাকে তার সাড়ে আট বছরের শাসনকালে 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য শিক্ষক 
সমিতি বা ছাত্র সংগঠন আমন্ত্রণ 


জানায়নি । বাংলাদেশের আইনজীবীদের 


জনগণের সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীর 
সংঘর্ষ মারাত্মক রূপ নেয় | একই অবস্থা 
দেখা দেয় রাজসাহীতেও । ফলে রাত্রি 
বারোটায় এ তিন মহানগরীতেও কারফিউ 
জারি করা হয়। 

সেনাবাহিনী তিন মহানগরীর 
দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বিক্ষুব্ধ জনগণ 
রাজসাহীতে রেলপথ তুলে ফেলে। 
সারারাত ধরে চলে কারফিউ অমান্য করে 
সেনা বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের 
সংঘর্ষ | সকাল হতেই রাস্তায় জনতার ঢল 
নামে | ব্যাপকভাবে সরকারি সম্পত্তিতে 
অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হল। 


ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ | ময়মনসিংহ, 
কুমিল্লা, নোয়াখালি, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার 
মালিবাগ, বামপুরা FAA রেলপথ তুলে 
ফেলা হয়, পুলিশে ও নিরাপত্তা বাহিনীর 
গুলিতে অসংখ্য মানুষ হতাহত হন। 
সরকারি বা বেসরকারিভাবে এই 
হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি আর 
তা সম্ভবও MI ২৮ তারিখেও 
এরশাদসাহীর বিরুদ্ধে একই জেহাদ চলতে 
থাকে সারা দেশে । এদিনও নিরাপত্তা 
বাহিনীর গুলিতে হতাহত হয় প্রচুর 
জনগণের প্রতিরোধও চলতে থাকে | 


২৯. তারিখে বায়তুল মোকারম 
অম্যানা করে বিশ হাজারের অধিক মানুষ 
সমবেত হয় খুনি এরশাদের হত্যালীলায় 
শহীদদের গায়েবানা জানাজায় । প্রেস 
ক্লাবের সামনে থেকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক 
জোটের কর্মীরা মিছিল করে এ গায়েবানা 
জানাযায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে 
সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয় । এমনি 
অসংখ্য মিছিল বায়তুল মোকারমে 
যাওয়ার পথে আক্রান্ত হয় । ফলে 
জনসমাবেশ আরও বিশাল রূপ নিতে 
পারেনি | এদিন রাজসাহীতে দু'জন নিহত 
হন | চট্টগ্রামেও এদিন অব্যাহত গতিতে 
বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ হয়। তা থামেনি 
দেশের অন্য কোন শহরেও । এদিন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 200 অধ্যাপক নিছিল 
পদত্যাগপত্র দাখিল করেন । পদত্যাগ 
করেন উপাচার্য ও সহ উপাচার্য 1 সিলেটে 
জেলা পরিষদের সভাপতির বাড়ি আগুন 
দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেখানে 
সংঘর্ষে ৩৭ জন আহত হয় 1 দিন 


কাছেও তিনি ব্রাত্য ı সম্মিলিত সাংস্কৃতিক 
জোটও এরশাদ হঠাও ও গণতন্ত্র 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রথম সারিতে | 
সোয়াশ বছরের পুরনো ইংরেজ সরকার 
প্রবর্তিত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন আজও 
শিল্পীদের উপর চেপে আছে। বিশেষ 
ক্ষমতা আইনে আটক করা হয়েছে 
অনেকগুলি তথ্যচিত্র, নিষেধাজ্ঞা জারি 
করা হয়েছে বহু চলচ্চিত্র ও পুস্তকের 
উপর ৷ শিল্পীরা বয়কট করেই চলেছেন্‌ 
দীর্ঘদিন এরশাদ সাহেবের অনুষ্ঠান । 
২৭শে নভেম্বর জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ 
'১০ জারি করার পর থেকে শিল্পীরা 
বেতার ও টি ভি বয়কট করে চলেছেন | 
AMAN নিও AMET 
ব্রাত্য | 


সকালে সফররত ব্রিটিশ এম পি-দের 
এরশাদ বলেন, আগামী কাল থেকে 
কারফিউ তুলে নেওয়া হবে। vo 
তারিখেও তা তুলে নেওয়া হয়নি । রেল, 
বিমান, টেলিফোন বন্ধ ı এই দিন ব্রিটিশ 
পররাষ্ট্রদপ্তর ঘোষণা করে দেশ এভাবে 
চললে ব্রিটেনের দেওয়া সাহায্য বন্ধ করে 
দেওয়া হতে পারে ı এদিনও সার। দেশ 
জুড়ে অগ্নিসংযোগ বিক্ষোভ, ' ভাঙচুর 
অব্যাহত গতিতে NAL এইদিনের 
সবচেয়ে বড় ঘটনা একটি যাত্রীবাহী 
ট্রেনের লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে | 
দেয় | রেল চলাচল এখনও সারা দেশে 
বন্ধ ৷ 


১ ডিসেম্বর বড় বিক্ষোভের ঘটনাটি 
ঘটে মীরপুরে | তাছাড়াও সারা শহরে 
বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটতে থাকে । 
মীরপুরে সেনাবাহিনী পথ অবরোধ তুলতে 
গেলে জনসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। 
নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সেখানেই ৮ 
জন নিহত হয়। ঢাকার অন্য দুই স্থানে 
নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ৫ 
জন। এদিনও সংঘর্ষ চলে রাজসাহী, 
ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, 
কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল সহ সারা 
দেশে | মীরপুরের ১০ নং এলাকায় নিহত 
৭ জন, ৭ নং এলাকায় ১ জন, ড্যামরায় ৩ 
জন, নিউমার্কেটে ২ জন | খুলনায় ২ জন, 
সিলেটে ১ জন নিহতের সংবাদ পাওয়া 
যায়। চট্টগ্রামেও ব্যাপক বিক্ষোভ ও 
সংঘর্ষ হয়। হতাহতের সংবাদ জানা 
যায়নি । প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায় 


উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল মতিঝিল 
বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যবসায়ীদের 
সমাবেশ । ব্যবসায়ীরা দাবি করেন 


অবসানে সরকার পরিবর্তনই একমাত্র 








দ্রাগের নেশা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


আসেন রবীন্দ্রসরোবর লেকে প্রেমিক 
- প্রমিকাদের কাছ থেকে। বলা দরকার, 


সমগ্র অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়-দায়িতে 
আছেন ক্যালকাটা Zuerst ট্রাস্ট । 
খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও সি আই 
টির একজন কর্মঢারীকেও এই অঞ্চলে 
পাওয়া যাবে না। স্থানীয় এক সিগারেট 
বিক্রেতা জানালেন, সি আই টির জনৈক 
কর্মচারী ‘writ সিস্টেম চালু করেছেন। 
অপর এক কর্মচারী প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ 
করলেন, ভদ্রলোক দক্ষিণ কলকাতা RAM 
কর্মিটির অন্যতম সম্পাদক। মাসকাবারে 
তিনি আসেন মাইনে নিতে। অভিযোগ 
আরো আছে। কিন্তু মুল প্রশ্নটা হল, লেক 
থানা এক সি আই টি একটু যতু নিচ্ছেন না 
কেন? 


ঘটনা [২] 


উত্তর কলকাতার অভিজাত অঞ্চল হিসেবে 
চিহ্নিত, রাজকঝ্লভপাড়া। এখানেই বাস করে 
পলটন। বাড়িতে দাদা, ভাই, বোন ছাড়াও 
আছেন মা। ভালো ছেলের সংজ্ঞা বলতে যা 
বোঝায়, পলটনকে পাড়ার লোকেরা ঠিক 
সেই ভাবেই চিনতো। বাবা বাবসা করতেন 
বড়বাজারে। গুড়ের WET! হঠাৎ মারা 
যাওয়ার পরে সংসারে অচলাবস্থা নেমে 
আসে। বড় দাদারা সংসারটাকে দাড় করিয়ে 
রাখলেন। পলটন ঢুকে পড়ল লেদ মেঁশনের 
কাজে । বছর না ঘুরতেই, বড়দা ব্যাপারটা 
প্রথম লক্ষ্য করলেন। ছোটভাই আসছে। 
হাটাচলার OT কোনো শক্তি নেহ। সেই 
Os! এরপরে মাত্রার পরিমাণ বাড়তে শুরু 
করলো । সুস্থ সবল ছেলেটার নাম হয়ে গেল, 
চোরা পলটন। নেশার খিদে মেটাতে প্রথমেই 
চাকরিটা চলে গেল। এরপরে শুরু হল, 
বাড়ির উপর অত্যাচার। ঘটি বাটি থেকে 
শুরু করে অন্যানা সামগ্রী নিয়ে বাজারে 
বিক্রি। তারপরে ড্রাগ কেনা । শুধু নেশা এক 
নেশা। বাড়ির লোক ক্রমশ বিরক্ত হয়ে 
উঠলেন। শুক হল উত্তম মধ্যম। এর পরের 
ব্যাপারটা আরো দুঃ খের: পাড়া প্রতিবেশী 
এবং বন্ধু বান্ধব বলতে একজনও রইলেন 
না। শুরু হল অবস্ঞার মিছিল। তারপরেও 
কিছু ঘটনা আছে। পলটন জেলে যাওয়ার 
হাটট্রিক করে ফেলল। এখনও সে বেঁচে 
আছে। প্রিয় পাঠক, উত্তর কলকাতার 
পলটন একটা দৃষ্টান্ত ma আসলে ড্রাগ 
ব্যাপারটা হাজার হাজার ছেলে ও মেয়েদের 
ঠিক এইভাবে রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছে: 
ড্রাগ 


ড্রাগ বাবসায়ে চেক মেমেন্ট বা ধারের 


Friday December 7, 1990 R.N.1. No.2784/58 


u. Ge ı সমন্তটাই চলছে নগদে। প্রথম, 
তথ্য পরিবেশন করেছিলেন 
ken স্টিভেন কালিস। কালিস পরা 
পাচার করতে গিয়ে। অপরাণীর মতে, ড্রাগ 
ব্যবসায় আমাদের বাড়ির সবগুলো ঘর 
টাকায় My হয়েছে, যা আমাদের পক্ষে 
কোনোদিনও গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। 
বিশ্বস্বাস্থা সংস্থা জানিয়েছে নেশার 
সংজ্ঞা হচ্ছে ‘নেশা । এর মধ্যে নিকোটিন, 
জর্দা খৈনি, গুড়াকু, সিগারেট, we 
প্রতৃতিরা পড়ছে। বির্শ্ট ইংরেজ বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ জেমস উইলিসের মতে, মাদককে 
তিনভাগে ভাগ করা Tl 
নিদ্রা-আকর্ষক মাদক, (২) উত্তেজক মাদক 


এবং (৩) MA প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা 


সৃষ্টিকারী মাদক। সংজ্ঞা আরো আাছে। তবে 
একটা কথা নিষ্িধায় বলা যায়, বর্তমানে 
হেরোইনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দূরকম 
পাউডার হয়। যথাক্রমে সাদা ও বাদামী। 
বাদামীর দাম কম চলতি বেশি। শরীরে 
হেরোইন প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে Sha 
সুখকর মানসিক অনুভূতি আাসে। এরপরে 
নিজেকে মনে হয় সম্বাট। খিদে চলে যায়। 
তন্দ্রা আসে হাল্কাভাবে। মূলত চার থেকে 
বারো ঘন্টা নেশা থাকে। নেশা কমে গেলেই 
আবার হেরোইন নিতে হয়। শরীরে অন্যান্য 
কার্যকারিতা একটু একটু করে কমতে শুর 
করে। এরপরে আসক্ত ব্যক্তি আরো বেশি 
আসক্ত হয়ে পড়েন। শুরু হয় শারীরিক ও 
মানসিক যন্ত্রণা। অবস্থা এমন জায়গায় যাবে, 
হেরোইন না পেলে ড্রাগ আসক্ত বাক্তি 
আত্মহৃত্যাও করে বসতে পারেন। এরপরে 
হাচি, নাক দিয়ে জলপড়া, ঘাম বৃদ্ধি, শরীরে 
বাথা সহ ব্যথা পেটেও বাড়তে থাকে। শেষ 
স্টেজে বিরক্ত প্রকাশ, অযথা উত্তেজিত 
হওয়া ছাড়াও উগ্র হয়ে উঠবে সে। ঘুম হবে 
নাতিন দিন পর্যস্ত। এবং এর পরেই দ্রুত ড্রাগ 
সেবনকারী ব্যক্তি চলে পড়বে মৃত্যুর কোলে | 
ড্রাগের বিরুদ্ধে মূলত চালু ওষুধ কিছু 
বাবহার করা হচ্ছে । যথাক্রমে, U 2 
ওখুদ (পেল্টাজোনিন), পোট্রোলিয়াম tye 
দ্রবা (আঠা শোক, জুতোর পালিশ শোকা; 
পেট্রোল শৌকা ইত্যাদি)। জনৈক স্বেচ্ছাসেবী 
A জানালেন জনসাধারণের মধ্যে ড্রাগ 
বিরোধী সচেতনতা তেরি করা, নেশার 
বিরুদ্ধে স্কুল এবং কলেজগুলোতে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরুদ্ধ প্রচার চালিয়ে যাওয়া 
দরকার এবং সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন 
করতে হবে বয়স্কদের। মা, বাবা কিংবা 
রাখতে হবে ছেলে এবং মেয়েদের 
আচার আচরণ। এই পর্যায়ে সমাজসেবী 
যুবকরাও একই দায়িত্ব পালন করতে 
পারেন। স্বেচ্ছাসেবী কমীর মতে ড্রাগের 
নেশার অপর নাম মৃত্যু। এক ধরে নেওয়া 
যেতে পারে, 'এই মৃত্যু আসবে বড বেশি 
অসময়ে ও ভয়ঙ্কব ভাবে" 





“বি জেপি সাম্প্রদায়িক দল নয়, আমরা চাই 


ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, 


৬ ডিসেম্বর থেকে অযোধ্যায় আবার বি 
জে পি ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ নতুন পর্যায়ে 
আন্দোলন শুর করবেন এবং তারই 
প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট মহলে সাজ-সাজ রব | 
তবে, নতুন পর্যায়ের এই আন্দোলন 
অনেকটা সত্যাগ্রহ ধরনের । বি জে পি 
মহলের ধারণা এ আন্দোলন ক্রমে বিহার 


'ও অন্যান্য প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হবে । বি জে 


পি-র ধারণা, যদি জুনে সাধারণ নির্বাচন 
হয় তবে বি জে পি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে 
সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে। 

বি জে fa অন্যতম রাজা সম্পাদক 
কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী সোমবার বলেন, 
‘fa জে পি সাম্প্রদায়িক দল aa) 
ইতিহাসের বিকৃতির বিরুদ্ধে তাদের এই 
লড়াই । রাম ভারতবর্ষের জাতীয় 
Tom যে কোন ভারতবাসী তিনি 





উপায় । এদিন খুলনায় ১ জন নিহত 
হয়েছে সংঘর্ষে ও ১২ জন আহত হয় | 
আন্দোলনকারী এদিনের সংঘর্ষে দেশের 
নানা স্থান থেকে ১২ জন নিহত হওয়ার 
সংবাদ পাওয়া যায় | 


fey বা মুসলমান হোন না কেন, তার 
কাছে তিনি জাতীয় বীর | তিনি দাবি 
করেন যে, পাচশ'র মত মুসলমান বি জে 
পি আয়োজিত করসেবায় যোগ দিয়ে 
গ্রেপ্তার হয়েছিলেন | রামের জন্মভূমি Ra 


কি ছিল না--এ প্রশ্নের চেয়ে একজন 
হিন্দুর কাছে বড় প্রশ্ন, বিক্রমাদিত্যের 
আমলে অযোধ্যায় ওখানে মন্দির ছিল কি 
না এবং বিদেশীরা তা ভেঙে ছিল কিনা | 


তিনি আরো দাবি করেন যে, থাইল্যান্ড 
এবং ইন্দানেশিয়ার বেশির ভাগ অধিবাসী 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের 
জাতীয় বীর হলেন রাম । তার বক্তবা হল, 
মুসলমান সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করার জনো 
রামপন্থীরা ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। 
আমরা চাই ভারতীযত্ব প্রতিষ্ঠা করতে । 
এই ace পৌঁছনোর জন্যে আমাদর 
স্লোগান হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করা । 
বহু মুসলমান বি জে পিতে যোগ দিচ্ছেন । 


পর বি জে পি পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যানা রাজো 
নতুন অভিযান শুরু করবে। 


১১১১ ET nn 
সম্পাদক : হীরেন বসু । সম্পাদক কর্তৃক ত্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স; ৪৩৭ বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা ৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত | 





দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [তিন 


সি পি আই নেতারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ 


ক্ষুদ্র সেমমন্ত্রী কামাখ্যান্দন দাসমহাপাত্র ঠিকাদার নিয়োগ ও কাটমানির 


গোলমাল থেকে বাচতে সি পি এমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন 


কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র তার দল সি পি 
আইয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন । দলের 
প্রায় সব নেতা তার এ সংক্রান্ত দলবিরোধী 
কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। 
কামাখ্যাবাবু দলে কোণঠাসা হবার পর 


পিঠ ধাচাবার জন্য সি পি এম দলের কাছে 


পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন৷ সি পি 
সু এম দলও সি পি আই দলের এই বিরোধের 


সুযোগ নিয়েছে পুরোমাত্রায় । কামাখ্যাবাবু 


অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ও তথ্য ও 


ASI বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর পরামর্শে 


চলেছেন | 

রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরে ৩০০ কোটি 
নিয়োগ ও কাটমানি নিয়ে সি পি আই দল 
কার্যত দ্বিধাবিভক্ত । এ নিয়ে প্রয়াত ক্ষুদ্র 
সেচমন্ত্রী কানাই ভৌমিকের ঘনিষ্ট 
নেতাদের সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রী কামাখ্যানন্দন 
দাস মহাপাত্রর বিরোধ প্রকাশ্যে এসে 
দাড়িয়েছে | কানাই ভৌমিকের আমলে 
যেসব কাজ হয়েছিল তা সব বাতিল করে 
দিচ্ছেন বর্তমান মন্ত্রী। ব্র্যাক-লিস্টেড 
ঠিকাদার ও অবসরপ্রাপ্ত দুর্নীতিগ্রস্ত 


ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ 


কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে | এর ফলে 
বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের কাজকর্ম থমকে গেছে। 
x প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা 
দিয়েছে । 

বর্তমান ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রীর এ ধরনের 
দলবিরোধী কার্যকলাপ রাখতে উঠে পড়ে 
লেগেছেন প্রবীণ সি পি আই নেতা 
বিশ্বনাথ মুখার্জি ও দলের সাধারণ 
সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য | 
অপরদিকে মন্ত্রী কামাখ্যাবাবু ও তার 
শ্যালক দপ্তরে পেটোয়া ইঞ্জিনিয়ার ও 
_ করেছেন | যেসব ঠিকাদারকে কানাইবাবু 
মামলা করেও কিছু করতে পারেননি 
কানাইবাবুর সততার বিরুদ্ধে তাদের প্রায় 
সকলকেই বর্তমান মন্ত্রী বিরাট অংকের 
টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছেন | এমনকি দুর্নীতি 





সৎ ও দক্ষ প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনীয়ার 
দুর্গামোহন মুখার্জিকে এক কথায় সরিয়ে 
মন্ত্রী এই পদে বসিয়েছেন এস কে বসু 
রায়কে | এই এস কে বসু রায় এক সময় 
দপ্তরের সচিব ছিলেন। তার বিরুদ্ধে 
হাজার হাজার অভিযোগ রয়েছে | এমনকি 
তিনি মন্ত্রী কানাই ভৌমিকের আদেশ না 
মেনে ঠিকাদারদের স্বার্থে কাজ করার জন্য 
মন্ত্রীর কাছ থেকে শো-কজ পান । তিনি 
১৯৮৬ সালে অবসর নেন | অথচ তাকেই 
কমিটির চেয়ারম্যান ও ক্ষুদ্র সেচ নিগমের 
চেয়ারম্যান করা হয়েছে । এ নিয়ে দপ্তরে 
দারুণ গোলমাল শুরু হয়েছে | দপ্তরের 
ইঞ্জিনীয়াররা এস কে বসুরায়ের বিরুদ্ধে 
কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে META | 
১৯৮৬ সালে ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন 
ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কানাইভৌমিক এস কে 
তিনি তার রিপোর্টে বলেন, দপ্তরের এক 
সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এ কে চন্দ্রের 
ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট যে আদেশ 
দিয়েছে সে সম্পর্কে আমি সচিবকে কিছু 
নির্দেশ দিই । এবং এ সংক্রান্ত ফাইল 
আমার কাছে পেশ করার জন্য সচিবকে 
বলি । কিন্তু সচিব আমার নির্দেশ উপেক্ষা 
আপীল করতে Wa এ কথা আমি 
দপ্তরের অন্য অফিসারদের কাছ থেকে 
জানতে পারি | এতে আমি অবাক হয়ে 
যাই | একজন সচিব কি করে দপ্তরে মন্ত্রীর 
নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারেন? 

এরপর থেকেই এস কে বসুরায় মন্ত্রীর 
ওপর চটেন। এবং সুযোগ খুজতে 
থাকেন | এরপর মন্ত্রী মারা যান । তার 
জায়গায় মন্ত্রী হয়ে আসেন কামাখ্যানন্দন 
দাসমহাপাত্র। এস কে বসুরায় 
কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করেন | 

এদিকে এস কে বসুরায়কে টেন্ডার 
কমিটির চেয়ারম্যান ও সেচ নিগমের 
চেয়ারম্যান করা হচ্ছে এ খবর আসাম 


জানতে পেরে নিগমের ও টেন্ডার কমিটির 


- চেয়ারম্যান দুর্গামোহন মুখার্জি ৬ নভেম্বর 


পদত্যাগ পত্র সম্বলিত ৭ পাতার এক চিঠি 
দেন মন্ত্রীকে | তাতে তিনি বর্তমান মন্ত্রীর 
অভিযোগ এনেছেন | বলেছেন, আপনি 
দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ও ইঞ্জিনীয়ারদের 
ডেকে ডেকে এনে দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ 
পদগুলিতে বসাচ্ছেন নিয়মকানুন ভেঙে | 
এবং গত কয়েক বছর ধরে দীর্ঘ পরিশ্রম ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার ফলে দপ্তরে যে 
ডিসিপ্রিন এসেছিল তা আপনি ভেঙে 
ফেলতে চাইছেন | লুটেপুটে খাওয়ার চেষ্টা 
আবার শুরু হয়েছে | ভিজিল্যান্স দপ্তরের 
দ্বারা প্রমাণিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত এক ঝাক 
ইঞ্জিনীয়ারকে আপনি বিরাট ক্ষমতা 
দিয়েছেন | এতেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি 
কাদের স্বপক্ষে কাজ করতে চাইছেন | 
ভুয়ো মাল সরবরাহকারীরা এখন আপনার 
মদতপুষ্ট হয়ে উঠেছে | তিনি এই চিঠির 
কপি পাঠিয়েছেন সি পি আই দলের 
সাধারণ সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ও 
দপ্তরের সচিব ডি এম কানোয়ারকেও | 
তিনি মন্ত্রীকে লিখেছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক 
সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্যই এই বিশেষ 
টেন্ডার কমিটি হয়। টেন্ডার কমিটির 


কাজকর্মে See কর্তৃপক্ষ সন্তোষ 


প্রকাশ করেন । ওয়াশিংটনের সদর 
দপ্তরও টেন্ডার কমিটিকে সার্টিফিকেট 
দেন | এই কমিটি তৈরি হয়েছিল নামকরা 
অভিজ্ঞ অফিসার ও ইঙঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে | 
টেন্ডার কমিটিতে ছিলেন চিফ ইঞ্জিনীয়ার, 
স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিং ডিরেক্টর, ক্ষুদ্র 
সেচ নিগমের ডিরেক্টর, দপ্তরের উপসচিব, 
অর্থ দপ্তরের উপ সচিব ও সংশ্লিষ্ট 
বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ৷ 
টেন্ডার কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত i 
কানাই ভৌমিক ক্ষুদ্র সেমমন্ত্রী হন 
১৯৮২ সালের জুলাই মাসে । রাজ্যের 
কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তিনি 
দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেন। 
মৌরুসীপার্টা ভেঙে দিতে চান। ১৯৮২ 
সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি দপ্তরের প্রথম 


office of the Mirister in charge of Minor 
tion 


rri 
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after receiving a cópy of the judgement of the High court 
Case of Shri 4.K.Chandra, SoB. ( AM), Secy. MI was verbally instructed 


by me to place the file relating to the court Case of Shri 4.K,chandre 


SoBe (aM ) immediately with his coments. 


I have just learnt from the Secretary MI that he hag taken 


same steps to file an appeal against the judgement in the case of 


Shri Chandra without my knowledge. 


I have been astonished to know how the Secretary took 


steps keeping me in the dark and completely defying my specific verbal 


instruction in the matter, 


It is hereby ordered that no action in the matter should 


be taken till all the relevant papers recardine this Court Case are 


placed before me for orders . 


বড় বৈঠক করে দেখেন প্রচুর অনিয়ম 
রয়েছে। তারপর থেকে তিনি বহু 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ Ca | দপ্তরের 
মালপত্র কেনার হিসেব চান | '৮৫ সালে 
মন্ত্রী বুঝতে পারেন মালপত্র কেনার 
ব্যাপারে ঠিকাদার ও ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে 
বিরাট চক্র কাজ করছে। তৈরি হয় 
১-১০-৮৫ তারিখে ফ্যাক্ট PRE 
কমিটি 1 কমিটি রিপোর্ট দেয় ১৯৮৭ 
সালের মাঝামাঝি । যদিও কমিটির কাছে 
সব অফিসার ও ইঞ্জিনীয়াররা রিপোর্ট 
দেননি । দেখা গেল নিয়মকানুনের 
তোয়াকা না করে বিভিন্ন অফিস কোটি 
কোটি টাকার মালপত্র কিনেছে | এবং তা 
ব্যবহার করাও হয়নি | ব্যবহারের জায়গা 
নেই। ১৯৮৮ সালে মন্ত্রীর নির্দেশে 
কেন্দ্রীয় টেন্ডার কমিটি যন্ত্রপাতি কেনার 
জন্য টেন্ডার ডাকলো । টেন্ডার কমিটির 
বিবেচনার জন্য যখন এলো তখনই 





দর্পণের সংবাদদাতা : রাজস্ব আদায়ের 
নামে রাজ্য পণ্য প্রবেশ কর দপ্তরের 


দিয়েছেন | 
দুর্নীতিগ্রস্ত এহেন ঝানু অধিকর্তা অর্থ 
দপ্তরের কাছে yA করের প্রকৃত হিসেব 
» গোপন করে গেছেন | রাজ্য পণ্য প্রবেশ 
কর দপ্তরের অধিকর্তা কমলাংশু দীক্ষিত 
সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ 
ক্ররেছেন স্টেট এমপ্লয়িজ করপোরেশনের 
সভাপতি সুবোধ বেদজ্ঞ | 
সুবোধবাবুর অভিযোগ, দীক্ষিত প্রকৃত 
সরকারি রাজস্ব আদায় গোপন করতে 
হাওড়া স্টেশন, শালিমার, উলুবেড়িয়ার 


পর রেকর্ডগুলো খুললেই তা নজর 
চা, শুকনো ফল, নিকেল ইত্যাদির বাজার 


হলেও ক্যাপ মাল বলে বিনা eve ছেড়ে 
দেওয়া হচ্ছে। দীক্ষিত এই পদে আসার 
a BORIS বছ পণ্যের উপর os 
তুলে দিয়েছেন। 

পণ্য প্রবেশ কর দপ্তরের এক তথ্য 
থেকে জানা যায়, ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭২ 


কোটি টাকা অর্থাৎ ১৪ শতাংশ বাৎসরিক 
রাজস্ব আদায় সহজেই হয়ে থাকে | কিন্তু 
দীক্ষিত ক্ষমতায় আসার পর ৮৬-৮৭-তে 
৮১ কোটি, ৮৭-৮৮-তে ৮৯ কোটি এবং 
৮৮-৮৯-তে-১০২ কোটি টাকা রাজস্ব 
আদায় হলেও ফ্রেম ও রিফান্ড-এর ৭ 
কোটি টাকা, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিটের ৩/৪ 
কোটি টাকা এবং বন্দর এলাকার ‘টি পি' 
কেস বাবদ পড়ে থাকা কয়েক কোটি টাকা 
চলতি ১৯৮৯-৯০ সালের ১১৩ কোটি 
টাকা লক্ষ্যমাত্রা রাজন্বের মধ্যেই রয়েছে 


ব্যাপক হারে কর ফাকি দিচ্ছেন। বেনারসী 
শাড়ি, টেরিকটের. দামী কাপড় এসব 
চেক-পোস্টে লেখানো হচ্ছে সুতির কাপড় 
বলে। দামী মেশিনকে দেখানো হচ্ছে 
স্ক্যাপ । দামী ক্রেনকে দেখানো হচ্ছে ভাঙা 


( Kanai Dhomik ) 
LIU BE 


দপ্তরের এক সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার 
শান্তিময় ঘোষের ভাই CHEMI ঘোষ ওই 


রইল ৷ মামলা ডিভিফন বেঞ্চেও গেল, 
সরকার জিতলেন | টেন্ডার চূড়ান্ত হলো | 
এই সময় থেকেই দপ্তরের ইঞ্জিনীয়াররা ও 
তাদের আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার 
চক্র কাজ শুরু করলেন! মন্ত্রী কানাই 
ভৌমিক বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই চক্র সক্রিয় 
হতে পারেনি | তিনি মারা যাবার পর এবং 
তার শেষকৃত্য শেষ হবার আগেই এই চক্র 
সক্রিয় হয়ে উঠলো | এবং বর্তমান মন্ত্র 
কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্রকে ইনভেস্ট 
করতে শুরু করলেন | তার ফল এখন 
পেতে শুরু করেছেন তারা | বিশ্বব্যাঙ্কের 
প্রকল্প ৩০০ কোটি টাকার । সুতরাং 
কাটমানিও বেশি হবে । 





করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। নিজের 
তোয়াক্কা না করে অনুরূপ ব্যানার্জি নামে 
জনৈক ব্যক্তিকে ইন্সপেক্টর প্রধান পদে 
উন্নীত করেছেন | শূন্য পদ না থাকলেও 
একজন ল অফিসার নিয়োগ করেছেন | 
অধিকর্তা দপ্তরের গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার . 


এই গাড়িগুলির বাৎসরিক খরচ চার লাখ 
টাকা | গাড়িগুলি সত্যিই কি কাজ করে তা 
নিয়েও উঠেছে অভিযোগ ı ডিজেল-এর 
সমস্যা থাকলেও অধিকর্তা দীক্ষিত তা 
গ্রাহ্য করেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
কমলাংশু দীক্ষিত একজন নমিনেটেড আই 
এ এস GY বি সি এস সংগঠনের অন্যতম 
নেতা । এই দীক্ষিতই মহাকরণে yq বি সি 
এস অফিসারদের নিয়ে আচমকা ঘেরাও 
করেছিলেন | 

পণ্য প্রবেশ কর দপ্তরের নিয়ম ভঙ্গ ' 
করে ক্যাশিয়ার কাম ক্রার্ককে দায়িত্বপূর্ণ 
কাজ করালেও সরকারি স্বীকৃতি গত তিন 
বছরে দেওয়া হয়নি । বিভিন্ন সময়ে 
সমস্যা সামাল দিতে অন্য দপ্তর থেকে 
লোক এনেও বিভাগীয় কাজ সারছেন। 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [পাচ 





বিশেষ প্রতিদিধি ড্রাগ বিরোধী! সেমিনার 
arg জনা, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের সি মি এম 
চাউনসিলর ডাঃ প্রাণশক্কর সাহাকে 
[াণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই 
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ও ড্রাগের বিরুদ্ধে আলোচনায় অংশ 
are সাহিত্যিক শীর্ষেদু মুখাজি, ক্রীড়া 
সাংবাদিক সজয় বসু প্রণবেশ সেন 
র্ভতিরাও এসেছিলেন। সেমিনার শেষ 
ওয়ার কিছুদিন পরেই আবার টেলিফোনে 
safe আসে। UE সাহা বলেন, এই ধরনের 
Fale এর আগেও দুবার দেওয়া হয়েছে। 
TE প্রাণশঙ্কর সাহা ছাড়া আরো অনেকে 
একই পরনের অভিযোগ করেছেন। উল্লেখ 
টালিগঞ্জ -ঢাকুরিয়া ও যাদবপুর অঞ্চলের 
ড্রাগ ব্যবসায়ীদের রমরমা বাবসা বর্তমানে 
নামান্া কমেছে। কারণ বিভিন্ন গণ সংগঠন 
e ন্নেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো মাদকাশক্তির 
mem নিয়মিত. প্রচার করে চলেছেন। 
sta সি পি এম সদসা দৃঢ়তার সঙ্গে 
বললেন, টালিগঞ্জ অঞ্চলে কিছু চিহ্নিত 
ছাঁয়গায় ড্রাগ ব্যাপারীদের রমরমা বদ্ধি 
পেয়েছিল | কিন্তু বর্তমানে তা বেশ কমেছে। 
এল কারণ সংঘটিত প্রতিরোদ। ভাল 
পরিদর্শনে ডানা গিয়েছে, টালিগঞ্জ, 
চার্কুরিয়া, যাদবপুর সহ কালাঘাট, চে eel 





আলিপুর এবং বেহালা অঞ্চলে ড্রাগ 
ব্যাপারীরা এখনও সক্রিয়। দক্ষিণ 
কলকাতায় ভালো বাবসা হয় যোধপুর 


পার্কে। বৃহত্তর কলকাতার মানচিত্রে 
যোধপুর পার্ক অধিক 
পয়সাওয়ালাদের অঞ্চল fies | 


স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বললেন, 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, 
অভিজাত এলাকা হওয়া AGS যোধপুর 
পার্কের বহু বাড়ির ছেলে এবং মেয়ে বর্তমানে 
মাদকাশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন। 

এই বিশাল অঞ্চলগুলোতে মূলত ড্রাগ 
আসে খিদিরপুর এক একবালপুর অঞ্চল 
থেকে। বৃহত্তর অভিযোগ যেটা, ড্রাগ মাফিয়া 
চক্রের নেপথ্য ater হিসেবে বর্তমানে 
প্রশাসনের একাংশের নামও উঠেছে। 
অভিযোগ স্থানীয়ভাবে ধারা প্রশাসকের 
ভূমিকায় আছেন, তাদের আচরণ অনেক 
ক্ষেত্রেই অদ্তুত। সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হল, 
মহিলাদের মাদকাসক্তি। জনবহুল 
গড়িয়াহাটের পাশ্বর্বতী গোলপার্ক অঞ্চলের 
রামকৃষ্ণ মিশনের আশেপাশে মেয়েদের ড্রাগ 
যাওয়ার অভিযোগ অনেকেই করেছেন। 
অভিযোগের তালিকায় আছে, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিভিন্ন পেট্রোল 
পাম্প ও সিনেমা হলের পাশ্বর্বতী 
অঞ্চলগুলো। জনৈক বিশিষ্ট শিক্ষক বললেন, 
দুঃখের বিষয় মাদকের পাল্লায় পড়ে অনেক 
বিবাহিত মহিলাও সম্প্রতি স্বামীর ঘর 
ছেড়েছেন। 


সম্প্রতি ড্রাগ আসক্ত হয়েছেন এই 
ধরনের মানুষের সাহাযো এগিয়ে এসেছেন 
বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। GE প্রাণশঙ্কর 
সাহা বললেন, ড্রাগে যারা পুরোপুরি আসক্ত 
হয়ে পড়েছেন তাদের ক্ষেত্রে রোগ 
নিরাময়ের সবচেয়ে বড় সহায়ক হচ্ছে 
পরিবেশ। পারিপার্শ্বিক মানুষের ব্যবহারের 
ওপরে অনেকটা নির্ভর করছে রোগি কত 
তাড়াতাড়ি সুস্থ হবেন? কিংবা আদৌ হবেন 
কিনা? প্রসঙ্গত উল্লেখা, দক্ষিণ কলকাতায় 
বিজয়গড়ের পাশ্ববর্তী er ' বাউল মন 
নামে একটা সংস্থা ড্রাগ আসক্ত রোগিদের 
ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। এছাড়াও বৃহত্তর 
কলকাতায় বেশ কিছু সংস্থা ড্রাগসেবীদের 


অব্যাহত। এই য়ে 
চকটরস যারা সাছেন, বিষয়টি ঠারা en 
সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেশ বালে ৬% সাহা 
উল্লেখ করলেন। 


বিক্ষুব্ধ সি পি এমের সমাবেশ নতুন কোন 


দিশার 


বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ১৬টি মার্কসবাদী 
সংগঠনের ডাকা সমাবেশ সম্বন্ধে আশা ও 
সম্ভাবনার অবকাশ যতটা ছিল cor 
নভেম্বর বাস্তবে তার কণামাত্র দেখা গেল না 


AE আক্রান্ত সি পি এম নেতৃত্ব। 
বিষরপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন গ্রাম 
প্রধান নবেশ চৌধুরী থেকে শুর করে 
পানিহাটির দুলাল চক্রবর্তী, বর্ধমানের UE 
হরমোহন সিংহ সবাই বলছেন পার্টির 
মধ্যে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। কেন্দ্রিকতার 
নামে নেতৃত্বের দুর্নীতি, স্বৈরাচার এবং 
সমাজবিরোধীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গোটা 
পার্টি। 

প্রশ্ন রেখেছিলাম আপনারা গণতান্ত্রিক 
ester নীতিতে বিশ্বাসী কিনা। 
দমদমের রাণী বিশ্বাস থেকে শুরু করে 
মেদিনীপুরের শর্বরীভূষণ ভট্টাচার্য সবাই 
বলেছেন হ্যা, আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু কেউই 
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রকৃত রূপরেখাটি 
দিতে পারেন নি। সালকিয়া প্লেনামে 
গণবিপ্লবী পার্টির শ্লোগানেরকেউই 
বিরোধিতা করেননি। ৭৭ থেকে ৯০-এর 
ঘটনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে প্রতোকেই 
বলেছেন গণবিপ্লবী পার্টির প্রয়োগ জনিত 
সমস্যাই আজ গোটা পার্টিকে ক্যানসারে 
পরিণত করেছে। অনাদিকে সি পি এমও 
দলছুটদের সম্বন্ধে বলেছে পাটির বৃদ্ধিজনিত 
সমস্যা দলছুটদের জন্মবৃত্তান্ত। প্রশ্ন 
রেখেছিলাম গণবিপ্লবী পাটির প্রয়োগে যখন 
ভ্রান্তি তখন কি গণবিপ্রবী পার্টির কর্মসূচিটাই 
তন্তুগতভাবে ভুল | a AMAS কোন সদুত্তর 
পাওয়া যায়নি নেতাদের কাছ থেকে। 
প্রশ্ন রেখেছিলাম রাষ্ট্রের চরিত্র সংসদীয় 
গণতন্ত্রকে ব্যবহারের প্রশ্নে কোন দ্বিমত 
আছে কিনা" তাদের। ধাকুড়ার অশনি 
মজুমদার থেকে বেলেঘাটার দীপংকর বসু 
কেউই এই aa উত্তর না দিয়ে বললেন 
আমরা ১৬টি সংগঠন বিভিন্ন জেলায় 
IATA কতগুলো কমন কর্মসূচি নিয়ে 
আন্দোলন করছি। আলাদাভাবে পাটি গড়ার 
কোন কর্মসুচি এই মৃহূর্তে নেই আমাদের ৷ 
অন্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যৌথভাবে 
কোন কর্মসুচিও আমরা নিচ্ছি না। বাতিক্রম 
বেলেঘাটার দীপংকর বসু। তিনি বললেন 
ইতিমধ্যেই আমরা নকশাল নেতা অসীম 
চ্যাটাজিকে নিয়ে বেশ কয়েকটা কর্মসূচি 
নিয়েছি। এলাকায় কয়েকটি কনভেনশনেরও 
কর্মসুচি ইতিমধ্যেই নিয়েছি। ডেকেছি সমস্ত 
বামপন্থী দলগুলিকেই। কোথাও সাড়া 
পেয়েছি আবার সি পি এম সেই কর্মসূচিতে 


হারিয়ে দেওয়া হল। এরপর আমি ডি সি এম 


প্রতিবাদ করলেন আলুমিনিয়ম কারখানা 
সংক্রান্ত চুক্তির। সম্মেলন মঞ্চেই সুভাষ 
চক্রবর্তী হুমকি দিলেন প্রতিবাদ করলে জিভ 
টেনে ছিড়ে দেওয়া হবে। গোটা পার্টিতে 
সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ দমদম ১নং 
লোকাল কমিটি সম্বন্ধে আশাবাদী বিক্ষুব্ধরা। 
রাণী বিশ্বাস বললেন, সম্পাদক পল্টু 
দাশগুপ্তরাও বিষয়টি উপলব্ধি করছেন। 
কিন্তু ভয় ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। 

মেদিনীপুরের শর্বরীভূষণ ভট্টাচার্য 
বললেন, ৮৪ সালে পার্টি সম্মেলনে রাজা 
সরকারের শিল্পনীতির বিরোধিতা করেছি। 
গোটা জেলার অন্তঃপার্টি সংগ্রাম 
তীব্র হয়েছে। ৮৮ সালে এসে দেখলাম এ 
পার্টিতে আর থাকা যায় ati তিনি বলেন, 
রাজ্য কমিটির কাছেও আমরা বিভিন্ন সময়ে 
অভিযোগ করেছি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আব্দুল 
রসুল বলেছিলেন এ পার্টি বিপ্লব করতে 
পারবে না। পরে তারা আর কোন ভূমিকা 
নেননি। বামফ্রন্টের কষিনীতিকে 
সমালোচনা করে তিনি বললেন, চারিদিকে 
উন্নয়নের ছড়াছড়ি। কিন্তু কৃষকদের স্বার্থে 
কি করেছে সি পি এম। 

৬৪ সালে পাটি কর্মসূচির একটা বয়ান 
নিয়ে পাটি ভাগ হয়েছিল। দুলাল চক্রবর্তী 
বলেন, আজ ভাঙ্গলটা নীচু তলা থেকে 
আসছে। একসময় বিরোধটা ছিল উঁচু 
তলায়। এখন সর্বত্র অসস্তোষ। এখনও বহু 
সাচ্চা কমিউনিস্ট দলে আছে। তারা বের 


হবে। 
fra সমস্ত অভিযোগই দুনীতি, 
স্বজন পোষণ, সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে । 


সন্ধান দিতে পারল না 


সংসদীয় গণতন্ত্রের আপরাবভারের 
অভিযোগ এনে ধাকুডার হরেক কোভার 
স্মৃতি পাঠাগার "বিপ্লবী চেতনা' নামে প্রকাশ 


পড়েছে। কিন্তু কেউই বলতে, পারেনি 
সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং সরকার 
গড়ার কমিউনিস্ট কৌশল সম্বন্ধে নতুন কোন 
কথা। অধিকাংশ সদসাহ ভি পির বিরুদ্ধে 
সরব। সরব চন্দ্রশেখর সরকারের 
বিরুদ্ধেও। বাম ও গণতান্ত্রিক একোর 
সম্ভাবনা mE এদের কোন বিকল্প 
দৃষ্টিভঙ্গির কথা কেউ বলতে পারলেন না। 
যদিও দুলাল চক্রবর্তী ঠার ভাষণে বললেন 
কোন দলই এককভাবে বিপ্লব করতে পারবে 
না। কিন্তু একাবদ্ধ যৌথ আন্দোলন FIORE 
১৬টি সংগঠনের আছে আলাদা আলাদা 
মতবাদ উল্লেখা, বহু বিষয়েহে ১৬টি দলের 
মধ্যে আছে বিস্তর মত পার্থকা। একথা 
স্বীকারও করলেন নেতারা। 

৩০শে নভেম্বরের সমাবেশের পর যে 
চিত্রটা ফুটে উঠল তা হচ্ছে নীতিগত কোন 
বিরোধ সি পি এমের সঙ্গে এদের নেই। 
বিরোধ প্রয়োগে, ব্যবহারিক se 
মেদিনীপুরের শর্বরীভট্রাচার্য অভিযোগ 
করলেন, পার্টির cae বিধি মানেনা সি পি এম 
জেলা কমিটি ৷ নতুন কোন সঠিক কর্মসূচি ও 
নেই এদের । আপাতত কমন AA কেন্দ্র 
করে স্বতস্ত্রভাবে ১৬টি সংগঠন ste করতে 
আগ্রহী। সি পি এম পার্টি কর্মসূচি সম্বন্ধে ও 


চীনা সামরিক প্রতিনিধি দলের 


বলেন যে, এই ক'বছরে ভারত-টীন সীমান্ত 
gene আলোচনা কিছুট' এগিয়েছে | 
আমাদের দু'দেশের. মধ্য অফিসারদের 
মধ্যে আদান-প্রদানও বাড়ছে | জেনারেল 
ছাই জোর দিয়ে বলেন যে, যদি আমরা 
পরস্পরের মধো সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 
একনিষ্ঠ হই তবে আমাদের দু'দেশের 
সম্পর্কের ও সহযোগিতার ভবিষাৎ বড়ই 
উজ্জ্বল । প্রসঙ্গত SA আরো বলেন 1 
পৃথিবীতে উত্তেজনা হাসের যে aña 
চলছে তাকে আমি স্বাগত জানাই 















শিল্পী চাক খানের ঘরবাড়ি সারা পৃথিবী। 
পাতিপুকুরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে বইপত্র, 
আলমারী, ক্যানভাস আর ছড়ানো রংয়ের 
মাঝে হাজারো চিঠিপত্র । পরশুরাম 
রচনাবলী! তারই ফাকে কাজ করে 
চলেছেন। কোন উপন্যাসের প্রচ্ছদ কি 
ছোটদের গল্পের ছবি আঁকা। কিংবা কোন 
প্রতিষ্ঠানের জনা ম্যুরাল তৈরির পরিকল্পনা 
জম্ম থেকে কলকাতাকে ভালবাসা । তার 
পেন আন্ত Be কাজের মধ্যে ছড়িয়ে আছে 
এই শহরকে ভালবাসার এক মিস্টিক চেতনা | 
ওয়াটার কালারেই কাজ করেছেন বেশি, 
দিশি তুলট কাগজের ওপর রং ছড়িয়ে 
ভাবনার রামধনু উপচে পড়ে। ছবির মধ্যে 
জটিলতা আনতে চারু খানের জুড়ি নেই। 
from করে নারীদেহ। নারীর লাসাময়ী 
রূপ, বকঞ্ধিম কটাক্ষ কি Sem তীর্যক 
যন্ত্রণার ছবি যেন চারু খানের হাতে 


করেন বেলেঘাটায়। সেই থেকে পূর্ব 
কলকাতার আলো এসে লাগে আমাদের 
পরিবারে । ছেলেবেলার বেলেঘাটার কথা 
আমার এখনো মনে পড়ে। গ্যাস কিংবা 
কেরোসিনের আলো জ্বালাতে কাধে লক্বা মই 
নিয়ে আসতো একদল লোক, ধীর মন্হর 


গতিতে চলতো তাদের যান, APA মসুণ ' 


গলির মাঝখান দিয়ে আমার. কৌতুহলী চোখ 
ছুটে যেত দূরের পৃথিবীর দিকে”, 

চারু খান একটু থামলেন! নিজের 
আলমারীতে গোছগাছ করলেন কিছু প্রিয় 
বই। হঠাৎ রিলিফের মত এসে পড়ে কিছু 
ছবি! এক নারী। লম্বা মুখ। কপালে টিপ। 
পাশে আর এক নারীমূর্তি। কপালে সাদা 
টিপ, দুটি বৃহৎ স্তন। পিছনে ভঙ্গীল 
পর্বতশ্রেণী। সাদা-কালোয় আশ্চর্য সব 
ব্লকপ্রিন্ট। ঝাপসা হয়ে আসা কিছু দৃশ্য। 
নদীর মত মুখ করে কথা বলার রহস্য। পেন 


শ্যামাপ্রসাদ সরকার 


ER দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সে সময় 
ছিল শিল্প সাহিত্য জগতে অসামান্য প্রতাপ। 
তার স্নেহছায়ায় চার খান একটু একটু করে 
এগুতে লাগলেন। চার বলছিলেন, 
“দেবুদার অসামান্য যোগাযোগে বইপাড়ায় 
যেমন কাজ পাওয়া যেত তেমনি বহু ফিল্মেও 
কাজ করার সুযোগ হয়েছে। টেম্পেরা, 
জলরং GR ম্যুরালের কাজ শিখে চার খান 
নিজেই স্টুডিও তৈরির জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। আর্ক লাভ লোকসানের 
অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না কিন্তু কাজের 
আনন্দে কাজ করে যাওয়াই ছিল তখনকার 
প্রধান উদ্দেশ্য । মাঝে মাঝে যাদুঘরে ছবির 
প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া। কিংবা 
একাডেমিতে । তারই ফাকে ফাকে চলতো 
ছবি আকার সাধনা । রাত জেগে। 

এমনিভাবেই চলছিল চারু খানের 
দিনরাত্রি । ১৯৫৭ সালে বিয়ের পর থেকে 





টগবগিয়ে ওঠে। চেতনার রঙে কালো রেখায় : 


ফুটে ওঠে শিল্পীর wey, যেন আপনা 
থেকে কথা কয় মনের মধ্যে মন। 

শুধু রঙের বৈচিন্রে ঘেরা হলুদ, তামাটে, 
নীল, কালো, সাদা ও ছাই রঙ দিয়ে চাক যা 
এঁকেছেন তা দেখে বার বার পল ক্লীর ছবির 
কথা স্মরণে আসে । কালো রেখায় জাকা 
নারীর চোখে সূর্যের আরাধনা স্পষ্ট করে দেয় 
জীবন যন্ত্রণার প্রতীকি বিশ্বাস। নিজ গৃহের 
বারান্দায় বসে আছে এক নারী ৷ জন্তুরার মত 
দুটি স্তন বড় স্পষ্ট, ডান পায়ের ওপরে হাত, 
কপালে শ্বেত প্রলেপ, পিছনে আর একটি 
কুটির । এ নারী বড় একা, fee সঙ্গ । 

কিন্তু অন্য দুই নারী ? ছবির শরীর থেকে 
তারা কি বেরিয়ে আসে বহিরে তৃতীয় নারী 
কি পিছন থেকে অতীতের অভিজ্ঞতার কথা 
বলে? সুর্য উপাসক এক পুরুষ সামনে এসে 
জড়ায় দু হাত প্রসারিত করে সূর্যকে ফুলের 
মত উপাসনা করে। তারই পাশের ছবিতে 
এক নারী নিজেকে AA মনে করে। 
হলুদ, নীল, সবুজ আর চকোলেট রঙের 
বন্ধনে সে তখন নতুন জীবনের প্রস্তুতিতে 
Gage | ভিন্ন ফ্রেমে জীবস্ত এক নারী তখন 
অবশ ভঙ্গিমায় AS, মাথায় হাত তার 
মনন্তত্বের an Yan মিছিল পরপর 
উপস্থাপিত ‘চারু খান, পোর্ট অফ আযান 
আর্টিস্ট? প্রচ্ছে i” 

ছবির মাউন্টিং করতে করতে নিজের 
জীবনের কথা বলছিলেন চার খান। 

“১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে আমার 
wa আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন 
মেদিনীপুরের চাষী। একশো বছর আগে 
বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে পালিয়ে 
তারা এসেছিলেন কলকাতায় । দিনযাপন ও 
প্রাণধারণের আশায়। দাদু বসবাস শুরু 


SMS ইঙ্কে আশ্চর্য এক বাথিতার মুখের 
ছবি। মহাপ্রভুর পুরী যাত্রা 
চাক খান আবার শুর করেন, 


কলকাতাৰ আশেপাশে পালিয়ে গেছি 
কখনো গ্রাম দেখতে। সবুজ সবুজ 
পানাপুকুর, শিউলি ফুলের একটানা গাছ, 
রাত্রে যাত্রার আসরে রাবণ বধের দৃশ্য, দূর 
থেকে চুরি করে কুল খাওয়া। কুমোরপাড়ায় 
গিয়ে মুর্তি গড়া দেখা । 

“এ সব ছিল বলেই আমাদের ছেলেবেলা 
এত বৈচিত্রের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, 
দেশভাগ সবই আমাদের পরিবারের 
অর্থনৈতিক জীবনে চাপের সুষ্টি করে। 
আমরা ক্রমশই বুঝতে পারি আমাদের 
নিজের পায়ে দাড়ানো এখন ভয়ঙ্করভাবে 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোসাইটি সিনেমার 
বিপরীত দিকে সমবায় ম্যানসনের দোতলায় 
চৌধুরী স্টুডিওতে আমার শিল্পী হিসাবে প্রথম 
Gr: এই স্টুডিওর কাজ ছিল ছবির 
বিজ্ঞাপন করা। পরে কাজ আরও বাড়িয়ে 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষা। ইন্ডিয়ান 


সুধাংগুরাবু লন্ডনের ইন্ডিয়া 
হাউসে কিছু gene তৈরি করে এসেছেন। 

বিলেত থেকে ফিয়ে সুধাংশুবাবু বেশ 
কিছু বাংলা ছবির আর্ট ডিরেক্টার হন! 
নৃতানাট্যেরও। তার স্টুডিগতেই 
ড্রাফটসম্যানের কাজ করতে হতো আমাকে | 
কঠিন জীবন সংগ্রামের সে সব দিনে ওই 
সামানা অর্থই আমার কাছে ছিল অনেক 
প্রয়োজনের। চার খান একটু থামলেন। 
স্মৃতির পাতা থেকে বেরিয়ে এল অজানা সব 
কথা। 


বইয়ের ছবি আর প্রচ্ছদ। কভার জ্যাকেট। 
নিজস্ব স্টাইলের জন্যই মানুষের নজরে এলেন 
চাক খান। 


. পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে তার 
চোখে জল এসে যাচ্ছিল। 

বললাম, কলকাতার সঙ্গে আপনার 
নিশ্চয় আত্মার সম্পর্ক। কলকাতাকে আরও 
ভাল করে সাজাতে হলে আপনি কি 
করবেন? 
চার খানঃ সে তো অনেক কিছুই করার 
আছে। করার কোন শেষ নেই। কিন্তু 
কলকাতার উন্নতির নামে এখন যা হচ্ছে তার 
সবটাকে আমি মেনে নিতে পারি না। যেন 
মনে হয় কোথায় একটা ফারাক আছে? 


প্রশ্ন 8 তিনশো বছরের কলকাতাকে আপনি 
কিভাবে সাজাতে ভালবাসেন ? 

চার খান 3 কেন বিদেশে কি শহর সাজানোর 
পরিকল্পনা নেই? পৃথিবীর বড় বড় 
শহরগুলোর দিকে তাকালে সহজেই চোখে 
পড়ে কোন পরিকল্পনায় সেগুলিকে সাজানো 
হয়েছে । এখানে মানুষ সব কিছুর মধ্যে একটা 
ব্যবসার ‘মোটিভ’ খুঁজতে চেষ্টা করে। ফলে 
গন্ডগোল হয়ে যায় সমস্ত ব্যাপারটায়। 


an $ এই শহরে একজন শিল্পীর দৃষ্টিনন্দন কি 
কি আছে যাকে আরও ভাল করে তোলা 
যায়? 

চাক খানঃ কেন, পুরো শহরটার কথাই 
ভাবতে হবে। ছবির মত সাজানো যে সব 
অংশ ছিল Crete ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাথর । যেন 
কোন মৃত শহরে এসে গৌছেছি। আবর্জনার 
সুপ, পৃতিগন্ধময় জঞ্জালের পাশাপাশি সারি 
সারি ভিক্ষুক ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালে 
আমার মনে হয়, আমরা কোন 





প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাস করছি। অথচ করে তাতে স্থায়ী সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটাতে হরে। 
কলকাতাকে সাজাবে বলে যারা সরকার বা কলকাতার জন্ম ইতিহাস থেকে আধুনিক 
বেস্রুকারি সংস্থার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকতার বিবরণ নিয়েই 





তারা ব্যবসার বড় কি-ই বা করছে আর? 
একটু থেমে চার খান আবার বলেন, 
প্রাথমিকভাবে এই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা 
এবং ছোট বড় মাঝারি নানা ধরনের শিল্পসৃষ্টি 


তো একটা মিউক্তিয়ম হতে পারে। এছাড়া 
শিল্পীদের ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে 
চেহারা বদলে যাবে কলকাতার? 
বেড়ালের গলায় ঘন্টা ধাধবে কে £ 








= 
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নিমীয়মান ‘সাগর’ ছবিতে শঙ্ ও সোমাত্ী চাকী 


বাংলা সাদা-কালো চলচ্চিত্র 
মুক্তির স্বপক্ষে আন্দোলন 


. 


তাপস দত্ত : এক সময়ে সাদাকালো ছবি 
বাংলায় শুধু নয় অনা ভাষাতেও তৈরি 
হয়েছে । ব্যবসায়িক বিচারে তার 
সাফল্যের মানও ছিল উল্লেখ করার মত | 
তখনকার দর্শকদের বিনোদনের ব্যাপারে 
সাদাকালো বা রঙীন প্রসঙ্গটি খুব একটা 
ভাবাতো না | দর্শকরা ভাল গল্প, অভিনয় 


দেশের প্রতিটি ভাষার ছবি হয়ে উঠেছে 
ata | এরমধ্যে সাদাকালো ছবির যে 
হচ্ছে না তা নয় | কিন্তু দর্শক-পরিবেশকরা 
সাদাকালো ছবির প্রতি খুব একটা উৎসাহ 
দেখাচ্ছে না। এরফলে বেশ কিছু ছবির 
ভাগ্যে মুক্তি নামক শব্দটি অনিশ্চয়তায় 
দোল খাচ্ছে | আটকে থাকা ছবিগুলির 
পিছনে অনেকের টাকার যোগান রয়েছে | 


বিশেষ প্রতিনিধি : . সম্প্রতি সাংস্কৃতিক 
জগতের অনেককে বিশেষ পুরস্কার দিলেন 
পাঞ্জাবী কলাসঙ্গম কর্তৃপক্ষ | নিউ দিল্লির 
শ্রী ফোর্ট অডিটরিয়মে আয়োজিত পুরস্কার 
প্রদান অনুষ্ঠানে অনেক দিন পর দেখা 
গেল ভাগাস্রীকে ! ভাগাশ্রী “ম্যায়নে প্যার 
কিয়া' ছবিতে সু-অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত 
হয়েছেন | বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা 
রাজেন্দ্রকুমার ভাগ্যশ্রীর হাতে পুরস্কার 
তুলে দেন। সিনেমা, টিভি, বেতার ও 
মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত পুরস্কার প্রাপকদের 
কলারত্বু, কলাভৃষণ ও কলাত্রী উপাধিতে 
ভূষিত করা হয় | রাজেন্দ্রকুমার চলচ্চিত্রে 
দীর্ঘ দিন ধরে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 
'কলারত্ন' পুরস্কার পান। 'কলাভৃষণ' 
দীপক ও ব্রহ্মচারী | 

a) প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন ঝষি 
কাপুর (টাদনী) মীনাক্ষী ca, রাজ 
বব্বর, (ঘায়েল), SEM (ম্যায়নে প্যার 
কিয়া) দীপ্তি নাভাল, (ঘর হোতো 
A), আনন্দ-মিলিন্দ, উদিত নারায়ণ 
(দিল), অলোকনাথ, রীমা লাগু (ম্যায়নে 
প্যার কিয়া), জনি লিভার (কিষাণ 
কানাইয়া), অনু আগরওয়াল, দীপক 
তাজোরি (আশিকী)। টিভির নীলিমা 
আজিম, পূণম সারিন (ফির ওহি তালাশ), 
অঞ্জন শ্রীবাস্তব (ওয়াগলে কী দুনিয়া), 
রাকেশ বেদী (কবতক পুকারো), গিরীজা 


+ শংকর, গজেন্দ্ চৌহান (মহাভারত), জে 


এন কৌশল (লেখু)। বেতারের রামানুজ 
প্রসাদ সিং, প্রকাশ, উদয় তারা নায়ার এবং 
মঞ্চের প্রেম ভাটিয়া, সাধনা ইসরানী, 
কণিকা কোহলী প্রমুখ | 


একারণে দিনে দিনে এদের বিনিয়োগের 
টাকা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা হারিয়ে 
যাচ্ছে | অনেককেও আবার ঝণের মাশুল 
গুনতে হচ্ছে। 
টালিগঞ্জে নির্মিত সাদা কালো যে 
সমস্ত বাংলা ছবি আটকে রয়েছে তার 
একটি তালিকা তৈরির করেছেন att 


সাদা-কালো চলচ্চিত্র মুক্তি সংগ্রামে :. 


eat) এই তালিকায় এ পর্যন্ত 
তেত্রিশটি ছবি যুক্ত হয়েছে | এই ছবিগুলি 
ইতিমধ্যে সমাপ্ত ও ATA প্রায় অবস্থায় 
রয়েছে। ছবিগুলি হোল-_হীয়সী, 
মনপাখী, বাবুয়া, কামিনী ' কাঞ্চন, 
অসামাজিক, টাইগার, অবদান, মাশুল, 


জাগরণ, সংগ্রাম, সংস্কার, জীবন প্রদীপ, 


যোদ্ধা, পুতুলঘর, এখানেই স্বর্গ, আমি 
JUSTA, গোধূলির আলো, ওস্তাদ, 
অনুভব, সূর্যতনয়, টাকার ফানুস, রবিবার, 
মোহনডাঙ্গার মেয়ে, মানিকরতন; বর্ণবিবর্ণ, 
তবুও রমণী, কুসুম, নির্জন সংলাপ ও 
ইস্টবেঙ্গলের ছেলে | 

গত জুন মাসে সংগ্রাম কমিটির দশজন 
সদসা নির্বাচিত হয়েছেন | এদেন মধ্যে 
আছেন সুশীল মুখার্জি (কোযাধক্ষ্য) 
অশোক বসু, রণেন মোদক (আহাহক), 
প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ | বাংলা ছবির স্বার্থে 
ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সমাধা, কমিটির 
আন্দোলনে সরকারি সহযোগিত, আশ্বাস 
মিলেছে বলে সুশীলবাবুর কাছ থেকে 
জানা গেল। ংলা সাদাকালো 
ছবিগুলিকে কর মুক্ত করে অথবা 
এককালীন অনুদান দিয়ে যাতে মুক্তি 
দেওয়া যায় সংগ্রাম কমিটি সেই প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছে | এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মহলের 
সহায়তা চেয়েছেন সংগ্রাম কমিটি | 


তুরস্কের চলচ্চিত্র 


অবনী ভট্টাচার্য : ডাইরেকটরেট অব ফিল 
ফেস্টিভ্যালের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি 
তুরস্কের চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল 
নন্দনে | মোট AGR ছবি প্রদর্শনের 
আয়োজন ছিল এই উৎসবে । উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার 


বলেন, “কলকাতা বিশ্বের সব শিল্প ও 
শিল্পীকে আপন করে নিয়েছে ৷ চ্যাপলিন 





ছবি : তপন ধর 
কলকাতার |” 


করে বলেন, তুরস্কের চলচ্চিত্র মূলত গল্প 
নির্ভর এবং এতে সামাজিক নীতিবোধকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয়। 


বারস্থার কোন বিশেষ বাড়াবাড়ি 5 নেই। 


দেখা were পরে তিনি তা সামলে 
নেন এবং বলেন, “গুণের দুটি ছবি কেবল 
ওখানে দেখানো হয়না, নিষেধ আছে |” 
ছবি দুটি হল 'ইয়োল' এবং “দ্য ena | 

তিনি আরও বলেন রাজ কাপুরের 
'আওয়ারা' তাদের দেশে ১৯৫৫ সালে 
প্রদর্শিত হয় এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে | কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা 
তাদের বহুদিন পর্যন্ত জানা ছিলনা | 


প্রদর্শনের মধাদিয়ে তারা তা জানতে 
পারেন। তিনি ভারত তুরস্ক যৌথ 
প্রয়োজনার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, বলে মনে 
করেন। 

এই উৎসবে ‘সেভ মি', ‘রেড are, 
মুশন বে', 'দ্যা ক্লথ wa ও 'ব্রাইন্ড 
ars ছবিগুলি প্রদর্শিত zz | 


শেষের পথে-সাগর' 
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দর্পণ | শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [নয় 


ল্যাটিন আমেরিকান সিনেমা 


সমিত মজুমদার 


জাপান ও ইতালির পর এবার ল্যাটিন 
আমেরিকা। ফেডারেশন অব ফিল্ম 
সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল শাখা) 
এবং ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়া 
পুনার যৌথ উদ্যোগে কলকাতার নন্দন 
(দুই)এ আয়োজিত হয়েছিল ' ফোকাস অন 
ল্যাটিন আমেরিকান সিনেমা'। ল্যাটিন 
আমেরিকাতুক্ত ছটি দেশের ছয়টি চলচ্চিত্র 
প্রদর্শিত হলো ওই উৎ সবে। 

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর 
প্রধানতম সমস্যা BASS রাষ্ট্রকাঠামো। 
এটা এ্রতিহাসিক, অর্থনৈতি ্ এবং 
সংখ্যাতন্তের বিচারে প্রমাণিত। অর্ধউন্নতের 
কারকারণ অনেকেরই Brat 
গ্ুপনিবেশিকতা, যার প্রভাব ঘরে বাইরে । 
সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্রিগুলোর অবিরাম 
চাপে নাজেহাল আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, 
নিকারাগুয়া প্রভৃতি দেশগুলো। ওইসব 
দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ভয়াবহ। 
প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতাক্ষ মদতে 
এসব দেশে নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্রে 
সমাজ ও জীবনের যে প্রতিফলন ঘটে, তা 
ভ্রান্ত- অসতা- অপমানকর। এইসব চলচ্চিত্রে 
দুটি, ধারা প্রবল- প্রথমত, নগ্নতা 
যৌনতা-আকশন-ভাবপ্রবণতায় পরিস্ফুট 
তথাকথিত সিনেমা; দ্বিতীয়ত, গোপনে 
নির্মিত বৈপ্লবিক সিনেমা। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর 
চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট চিত্রনির্মাতারা নিছক গল্প 
বলার মাধাম হিসেবে সিনেমাকে না নিয়ে এই 
মাধামকে ব্যবহার করেছেন সামাজিক শক্তি 
হিসেবে। 


আর্জেন্টিনা 


কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের একুশতম 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎ সবে বিশেষভাবে 
দেখানো হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে নিমিত 
আর্জেনটাইন সিনেমা । প্রদেশে সিনেমার 
জন্ম উনিশশো আট সালে, যখন মারিও 
গালো তৈরি করেছিলেন "দা এক্সিকিউসান 
অব দোরেগো"। দীর্ঘ সময় স্পেনের কলোনি 
সাডেনিটিনায় স্পানিশ ভাষা সাধারণের 


মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চলন্চিত্রের 
সবাকযুগে এই দেশের চলচ্চিত্রে স্পানিশ 
ভাষার বাবহার আর্জেনটাইন সিনেমাকে এনে 
দেয় ইউরোপের চলচ্চিত্রের বাজার। এই 
বাজার খর্ব করতে এগিয়ে আসে আমেরিকা | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর্জেনটিনার নিরপেক্ষ 
থাকার শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এই দেশে 
কাচা ফিল্ম সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয়; 
পঞ্চাশের দশকে ওদেশে বহু স্টুডিও বন্ধ হয়ে 
যায় এবং বার্ষিক চলচ্চিত্র নির্মাণের aren 
কমে আসে। ষাটের দশকে পরিস্থিতির 


সামানা পরিবর্তন ঘটে। - পরিচালক 
লিওপোন্ডো টি নিলসলের আন্তর্জাতিক 


চলচ্চিত্র জগতে স্বীকৃতি লাভ এবং একদল 
তরুণ চলচ্চিত্রনির্মাতাদের আবির্ভাব জন্ম 
দেয় "নব আর্জেনটাইন সিনেমার । 
BANS সোলানেস ও BESS জে্টানো 
নির্দেশিত 'দ্য আওয়ার অব দা ফারনেসেসা 
(১৯৬৮) সমগ্র বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতকে নাড়া 


দেয়। একের পর এক তৈরি হতে থাকে Sree 


শব রিভেঞ্জ', 25: IN. ফালি 
ss লিটিল arm, m অফিসিয়াল 


sm, 'দা সান মাস্টার প্রভৃতি 
উৎ কৃষ্টমানের চলচ্চিত্র ' 


দা ট্রেইটারস্‌ / আর্জেনটিনা / ১৯৭৩ / 
নির্দেশনায় ‘সিনে দে লা ar গোষ্ঠী । 
এই চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে অর্োন্নত 
wege তথাকথিত গণতাস্থিক Sz 
হউনিয়ান আন্দোলনের" প্রকৃত স্বরূপ 
এইসব দেশের ট্রেড ইউনিয়ানগুলো! আসলে 
পুঁজিপতিদের স্বা্থরক্ষার জন্য পরিচালিত 
তথাকথিত শিল্পপতিরা আপন re” 
কোথাও অর্থের প্রলোভনে কোথা বা 
পদের মোহে শ্রমিক লেতাদের বশ করেন ২১. 
অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও নিম্নমধারিত :.. 
সুলভ মানসিকতায় DIR ধনরান 'হ ওয়ার 
HT ITS ধরা ARA এমনহ এ ক 
শ্রমিকনেতা রবা্টো বারেরা। যার একছর 
প্রভাবে অনেকেই প্রভাবিত: ঘটনার বস্তার 


এরপর ১১ পরায়: - 
১৯২ 


৫ম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রউংসব- 


সুব্রত নাগ : কলকাতা সিনে সেন্ট্রালের 
পরিচালনায় ৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পযন্ত 
৫ম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 
হচ্ছে এই কলকাতায় | গ্লোব সিনেমায় ৯ 
উদ্বোধন Fa প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক 
মৃণাল সেন। এই চলচ্চিত্র উৎসব 
পুরোটাই সদসা ও অতিথিদের জন্য তাই 
সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন এরকম এক 
আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান থেকে । ছবিগুলি 
দেখানো হবে গ্লোব, চ্যাপলিন হল, 
বিদ্যামন্দির, যমুনা, নন্দন বেং সরলা রায় 
মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে | 

উৎসবের ছবিগুলিকে আটটিভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । এই আটটি ভাণ হল 
মেইন Fu, রেট্রোম্পেকটিভ, চলচ্চিত্র 
ভারতী, ফোকাস অন ইরানীয়ান সিনেমা, 
ফোকাস অন ইটালিয়ান নিও-রিয়ালিস্ট 
সিনেমা, ফোকাস অন BR ইন্ডিয়া সিনেমা, 
ফোকাস অন ইন্ডিয়ানস্উইমেন ডাইবেক্টুরস 
এবং ডসুমিডিয়া | 

এই উৎসবে প্রায় 
১৫৬টি পূর্ণাঙ্গ ও ৫০টি ছোট caía ছবি 
দেখানো হবে । আশা করা হচ্ছে এই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার 
পল কক্স, শ্রীলঙ্কর লেস্টার জেমস পেরিস 


woh দেশেল 


ডাইরেক্টরস বিভাগে থাকছে মোট ১২টি 
ছবি | তার মধ্যে অর্পণা সেন পরিচালিত 
ছবি থাকছে ৩টি | এগুলি হল সতী, ৩৬ 
GRA লেন ও পরমা | বিজয় মেহতা, 
সাই পরাঞ্জাপে, প্রেমা কারনাথ, কল্পনা 
লাজমী, মীরা নায়ার পরিচালিত ছবিও 


থাকছে এই বিভাগে । 7. 


গৌতম ঘোষের AR, ফেতন মেহত 14 
লা', গোবিন্দ নিহালনীর cea 


বুদ্ধদেব দাশগুপ্রের 'গহযুদ্ধ' ইত্যাদি | 


মেইন সেকশনে থাকছে বিভিন্ন দেশের 
মোট ৬২টি ছবি |” দেখালো হবে 
আলজেরিয়া, সংযুক্ত আরব আমীবশাহী. 
অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, চীন; 


কিউবা, চেকোশ্লাভাকিয়া, : ডেনমার্ক, 
জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইটালি, আয়ারলাাগু. 
জাপান, কোরিয়া, নেদারলাগু. 
নিউজিল্যাগড, ফিলিপিন্স, পোলাগু, 


পতুর্গাল, সুইডেন, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া, তৃকি, 
ইউ এস এস আর. ইউ কে. ইউ এস এ 
ভিয়েতনাম, যুগো্লাভিয়ার ছৱি | 

ফোকাস অন ইষ্ট ইন্ডিয়ান১(বভাগে 
থাকছে মোট ১৫টি, ছবি | এদের GO 
আছে আসামী ছবির uam, কেল্ছ 
অপরূপা ও ওডিয়া ছবি ক্রাস্ত ae 
মায়ামৃগ ইত্যাদি এছাড়া আছে মণিপ্রী ও 
খাসি ছবি | 








দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯০ 


এবং একমাত্র লক্ষ্য ' বোলারদের ব্রাডম্যান' 
স্যার রিচার্ড JA | চণ্ডীগড়ে গত ২৭ 
নভেম্বর BR তার ‘৩৭৬ তম টেস্ট 


" উইকেটটি পেলেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নব্বই 


সিরিজের একমাত্র টেস্টে । ফলে তিনি 
'ইয়ান বোথামকে স্পর্শ করলেন | আসন্ন 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি 
আরও এগোবেন | তবে হ্যাডলিকে ধরতে 
আরও ৫৫টি টেস্ট উইকেট তার চাই | 
বিশেষজ্ঞরা সাতমণ নস্যি ফুকে দিচ্ছেন এ 
ব্যাপারে y কি ‘ar ভবিষদ্ধাণী করতে | 
কিন্তু ‘ক্রিকেট ইজ আ গেমন অব গ্রেট 
আনসার্টেনিটি' ı অনিশ্চয়তার জন্যই 
ক্রিকেট মহান ! 

নইলে আবির্ভাবের সময় হ্যাডলিকে 
নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট রসিকরা পাত্তাই 
দিতেন না | কিন্তু তার উত্থানের পর আজ 


ক্রিকেটপ্রেমীদের জয় পাওয়ার কামনার 
ধিকিধিকি আগুন gana | '৮৩তে 
oa নেতৃত্বে প্রডেনসিয়াল বিশ্বকাপ 
জয়ের পর '৮৫-তে বিশ্ব সিরিজ বেনসন 
হেজেস কাপ জয়ে (নেতৃত্বে ছিলেন অবশ্য 


. আরেক গ্রেট ক্রিকেটার সুনীল মনোহর 


a” 


গাভাসকর) জেতাটা যেন ভারতের রপ্ত 
হয়ে গেল। ফলে পরবর্তী পাচটি বছরে 
আমাদের “ইগো' এতো DAA পৌছে 
গেছে যে পরাজয় এলেই আমরা অত্যন্ত 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি ! আমাদের সমালোচনার 
লেখনী তীক্ষতর করার জন্য শান দিই ! 

প্রায় বার বছরেরও বেশি সময় আগে 
এই চণ্তীগড়ের পিচেই আঠারো বছরের 
ভাঠ তরুণ কপিল নিজেকে প্রথম শ্রেণীর 
ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠা করেন | আজ সেখানেই 
স্টার নাম বিশ্বসেরা হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে 
উঠে এলো | জীবনের ১১০ তম এ টেস্টে 
a 


y 








কপিল মোট ৫টি উইকেট পাল মাত্র ৫০ 
রান দিয়ে-_এর মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসেই 
৪টি__-৩৬ রানের বিনিময়ে PARA 
মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান তিলকরত্বের 
উইকেটটিই তার বোথামকে স্পর্শ করার 
তুরুপের তাস | অবশ্য মিড অনে রবি 
শাস্ত্রী ক্যাচটা ধরেছেন বেশ সপ্রতিভ 
ভঙ্গিতেই | এজন্য কপিল নিশ্চয়ই রবির 
কাছে YN থাকবেন | 

কপিলের এই অভাবনীয় সাফল্যে এ 
শহরে নিজের 'হোটেল কপিল'-এ 
ভারতের সর্বকালের সেরা এই বোলারটি 
কোনো পার্টি দিয়েছিলেন কিনা জানি না, 
তবে পাঞ্জাব ক্রিকেট আ্যসোসিয়েশন 
তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়ার 
কথা ঘোষণা করেছে | ভারতের আরেক 
বড় ক্রিকেটার বাংলার জামাতা মনসুর 
আলি খান পতৌদি বলেছিলেন, 
'বোলাররাই ম্যাচ জেতায় | কপিলদেব এ 
মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন” দীর্ঘ 
একদশক ধরে | কপিলের (এবং অবশ্যই 





ভারতীয় ক্রিকেটের) দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ টেস্ট 
Ha কোনো মিডিয়াম পেস বোলারকে 
যোগা সহযোগী বা পরিপূরক হিসাবে তিনি 
পাননি | যেমন পেয়েছিলেন লিলি তার 
সতীর্থ টমসনের মধ্যে, উইলিসের মধ্যে 
বোথাম বা সরফরাজ নওয়াজের মধ্যে 
ইমরান । ডাদের আগে লিম্ডওয়াল 


এরিকের মধ্যে | অবশ্য হ্যাডলিকেও প্রায় 
একই পরিস্থিতিতে উঠে আসতে হয়েছে । 
একাই তিনি নিউজিল্যান্ডকে টেনে নিয়ে 
গেছেন | যেমন কপিল | এই প্রতিবেদক 
স্ট্যাটিসটিসিয়ান নয় । কিন্তু পাঠক ! যদি 
আপনার সামনে স্ট্যাটিসটিক্সটি খোলা 
থাকে তবে একবার মিলিয়ে দেখুন | মিলে 
যাবে কেমন করে ক্রিকেটের এই দুই মহান 
বাক্তিত্ব নিজ নিজ জাতীয় দলকে একের 


প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান কপিলদেব 
তখন তার বয়স মাত্র উনিশ | মাত্র সাড়ে 
পনেরো মাসের রেকর্ড সময়ের মধ্যে ২১ 
বছর ২৫ দিন বয়সে (৪৮০ দিন-__-৩১ 
জানুয়ারি ১৯৮০) কপিল টেস্টে তার 


সেখানে আসেন । সানি তাকে কপট ক্রোধ 
দেখিয়ে চলে যেতে বললে কপিলও তাকে 
মজা করেই বলেন, ‘দিন আসবে যখন 


ফুটবলের রেফারি আর রইলেন না 


অবশেষে ফুটবলে রেফারির জগৎ থেকে 
বিদায় নিলেন মিলন দত্ত । ২৭ বছর 
সসম্মানে দায়িত্ব যথাযথ পালন করে, 
এবছর সানন্দেই অবসর নিলেন তিনি | 
ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের যাদু মিলন 
দত্তকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু 
খেলোয়াড় হিসাবে তেমন সুবিধা করতে 
না পারায় বেশিদূর এগোনো সম্ভব হয়নি । 
অবশেষে ১৯৬৩ সালে রেফারি প্রতুল 
চক্রবর্তীর হাতেই মিলনবাবুর হাতেখড়ি | 
সে বছরই সি আর এ-র সমস্ত পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে বাশি হাতে মাঠে নামার সুযোগ 
পেলেন BG (ডাকনাম) । 

বাব নির্মল দত্তও দীর্ঘদিন ধরে ফুটবল 
খেলেছেন | সুতরাং ছেলের প্রচার পেতে 
বেশি সময় লাগলো না। আর পেছন 
ফিরে তাকাতে হয়নি মিলনকে | সামনে 
শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা | অল্পদিনের 
রা POET 

| 


১৯৬৮ সালে | প্রথম বড় ম্যাচ হিসাবে 


সুযোগ পেলেন মোহনবাগান বনাম 
জিমখানা লিগ ম্যাচে । ১-১ গোলে 
অমীমাংসিত সেই ম্যাচটি মাঠে তীব্র 
অশান্তির বান ডেকে আনলেও, পুরোপুরি 
নিজের যোগ্যতাতেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি 
শেষ করতে সক্ষম হন তিনি | ২৭ বছরের 
এই রেফারিং জীবনে সর্বসাকুল্যে মাত্র ২টি 
খেলা তিনি 'পরিত্যক্ত' করতে বাধা হন | 
একটি দ্বিতীয় ডিভিশন ও অপরটি এরিয়ান 
ee ag 
গ। 

কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মী হয়েও রেফারি 
হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন তিনি অবিচল ı 
৮৪-র ৪ আগস্ট ফিফা প্যানেলে নথিভুক্ত 
হন তিনি এবং রেফারি জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত তিনি এ প্যানেলেই অধিষ্ঠিত 
ছিলেন | একজন 'ফিফা রেফারি' হিসাবে 
প্রথম মাঠে নামেন ৮৪-তে ব্যাঙ্ককে 
অনুষ্ঠিত q ১৬ বছর আন্তর্জাতিক 
ম্যাচে। তারপর ৮৫-তে বেজিং-এ 
অনুষ্ঠিত বিশ্ব কাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচ, 
৮৬-তে ঢাকায় এশিয়ান যুব ফুটবল, 
na চীনে অলিম্পিক কোয়ালিফাইং 
ম্যাচ, ৮৮-তে কুয়ালালামপুরে অনুর্ধব ১৬ 





আমিই.এ চেয়ারটায় বসব !' মাত্র তিন 
বছরের মধ্যেই কপিল-ভারতের অধিনায়ক 
হন! অবশ্য ভারতীয় বোর্ড সুনীলের 
উপর রাগ করে ঠাকে এ পদ দেন | পরে 
আবার ৮৫-তে সানিকে ফেরত 
আনেন-_আবার কপিলকে । এ হল 
এদেশের বোর্ডকর্তাদের খেল্‌ ! 
যাইহোক, প্রচণ্ড. একাগ্রতা আর 
নিয়মনিষ্ঠা কপিলকে একের পর এক 
সাফল্য দিয়েছে-_যা তার আগে এ দেশের 
কোনো ক্রিকেটার ভাবতেও পারেননি ! 
প্রথম ডাবল করার পর মাত্র ৪৭২ দিনের 
মধ্যে কপিল মাত্র ৫০টি টেস্ট ২০০ 
উইকেট আর ২ হাজার রান পেরিয়ে 
AN করতে বোথামের সময় 
লেগেছে আরও ২৬৭ দিন বেশি ! তখন 
কপিলের বয়স মাত্র ২৪ বছর ৬৭ দিন | 
এত কম বয়সে আর কোনো অলরাউন্ডার 
এই 'ডাবল-ডাবল' করতে পারেননি | 
এরপর ৭৩ তম টেস্টে ৩০০ উইকেট আর 
৮৩ তম টেস্টে ৩০০০ রান করেন | এই 
'ট্রপল-ডাবলও' তিনি করেছেন সর্বকনিষ্ঠ 
হিসেবে__-২৮ বছর ১ মাস বয়সে। 
দেড় বছর আগে কপিল ৪০০০ টেস্ট 
রান পূর্ণ করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে | 
এখন ৪০০ উইকেট পুরণ করবেন কিনা 
কে জানে ! তবে প্রায় ৩৮ বছর বয়সে 





তমাল মুখাজি 





ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত mé ১৯ এবং 
১৯৮৯ সালে জর্ডনে বিশ্ব কোয়ালিফাইং 
ম্যাচগুলিতে বাশি হাতে তিনি নিজের 
দায়িত্বে সর্বদা ছিলেন অবিচল | 





প্রিয় মাঠ : ঘুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন 
প্রিয় অন্য খেলা : বাস্কেট বল (রেফারিং 





হ্যাডলি ৪০০ উইকেট পেলেও ৪০০০ 
রান পাননি | বিশ্বের সর্বকালের সেরা. 
অলরাউন্ডার স্যর গ্যারফিল্ড ARA 
টেস্টে ৮ হাজারের উপর রান করলেও 
উইকেট ৩০০ও পাননি | কপিলের সামনে 
আর মাত্র ২৬টি টেস্ট উইকেট বাকি | হাটু 
অপারেশনের পরে কপিলের বলে গতি 
কমে গেছে। কিন্তু ধার কমেনি সুইংয়ে | 
তবে নিজেকে দারুণভাবে ফিট রাখার জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগে তার আপত্তি নেই সেই 
কপিল এখন টেস্টে দীর্ঘ স্পেল-য়ে বল 
করতে সক্ষম হচ্ছেন কম । একদিনের 
ম্যাচেও প্রায় ২০০ উইকেট আর 
পাচহাজার রান Sr আছে | তিনি এখন 
টেস্টের চেয়ে একদিনের ম্যাচে অনেক 
বেশি ফিট । অবশ্য বোর্ড-নির্বাচকদের ~~ 
রোষ দৃষ্টি এখন তার উপর কমেছে | এটা 


সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “দশ বছর আগের 
মতো এখনও এ ব্যাপারে আমার মনের 
দৃঢ়তা একই রয়েছে। এখন শুধু 
ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা প্রয়োজন | আর 
সবচেয়ে বড় কথা ফিটনেস । আমি 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 


মিলন দত্ত 


মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং 
ম্যাচ | দ্বিতীয়টি আমার কাছে আরো বেশি 
করে স্মরণীয়, কারণ ৮০ সালের এ 
অভিশপ্ত দিনটির পর (১৬ আগস্ট) 
কিছুদিন খেলা বন্ধ থাকে । এবং এ 
খেলাটিই ছিল তার পরের প্রথম বড় 
খেলা | ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমি সে 
পরীক্ষায় সসম্মানেই উত্তীর্ণ হতে 
পেরেছি Y 

অর্জন করার জনা মিলনবাবু ৮৭-তে 
লন্ডনে ইনস্ট্রাক্টর এফ এর রেফারিং 
কোর্সও করে এসেছেন, যাতে ভবিষ্যতে 
তার হাত দিয়েই আর পাচটা মিলন দত্ত 
বাশি হাতে মাঠে নামতে পারে | ফুটবল 
পাগল এই কলকাতার দর্শকরা ফুটবলের 
রেফারি মিলন দত্তকে চিনলেও, প্রায় 
অনেকেই জানেন না যে, ৮০ সাল থেকে 
arab বলেও আন্তজাতিক রে 
হিসাবে নিজের স্থান পাকা করে রেখেছেন 
তিনি | শুধু তাই নয়, একজন বাস্কেট 
বলের রেফারি হয়ে ৮৪-তে সৌদি আরব, 


তাকে | মিলন দত্তের নিজের মুখ থেকেই 
2 রকম একটি ঘটনার কথা শোনা যাক | 
*৭৮ সাল | আমি তখন মোহনবাগান মাঠে 


ইস্টবেঙ্গলের সমরেশ চৌধুরী । সবাই 
গোল বলে ধরে নিলেও আমি ঘটনার খুব 
কাছেই ছিলাম | তাই সঙ্গত কারণেই গোল 
দিইনি । সেবার দূরদর্শনে ধারাভাষাকার 
ছিল নঈমুদ্দিন | সে গোল বলে ঘোষণা 
করে এবং আমার যোগাতা নিয়েও নানা 
মতামত প্রকাশ করে । A ঘটনাটি বেশ ¥ 
কিছুদিন ধরে আমাকে চিন্তার ma 
রেখেছিল । কিন্তু আজও আমি স্থির 
বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, আমি সেদিন সঠিক 
সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম ।' 





জনস্বাস্থ্য প্রকল্প-৪ এ বসেন | অপর এক 
সূত্র জানাচ্ছে, ডাঃ সাহা স্বাস্থ্য অধিকর্তা 
হচ্ছেন খবর পেয়ে ডাক্তারদের একাংশ 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, 
ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে 





দফতরের জনৈক মুখাপাত্র জানালেন ডাঃ যাওয়ার আশঙ্কা অনেকেই করেছেন। 
INSERT খেলাধূলা 

ওয় পৃষ্ঠার পর ১০ম পৃষ্ঠার পর 

দপ্তরের বাস্তব সমস্যাগুলির প্রতি নজর না কখনোই বেশি খাই না। ভাজাভুজি দূরে 


পোস্টে ১৯৮৬-৮৭ থেকে আজ পর্যন্ত 
অনাদায়ী ট্রান্সপোর্ট পাসে লোকসানের 
পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা । কিন্তু যে 
অফিসারদের দোষে এই লোকসান, তাদের 
কাউকেই আজ পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া 
হয়নি | তার থেকেও বড় কথা আমলা 
সংগঠনের বড় পদে থেকে রাজ্যের ফ্রন্ট 


বিহীন ভাবে অধিকর্তা দীক্ষিত পণ্য প্রবেশ 
কর দপ্তরে অধিকর্তার পদ আকড়ে 
আছেন | 

দাবি উঠেছে দীক্ষিতের গত পাচ 
বছরের কাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ তদস্ত হোক | 


রাখি । রাত করে বাড়ি ফিরি না। 

“খেন যে হারে ক্রিকেট চলছে তাতে 
প্রায়ই ম্যাচ থাকে । তবে অফ সিজনে 
MR, বা অন্য খেলা খেলি-_ স্কোয়াশ, 
ব্যাডমিন্টন বা টেবল টেনিস । এখন আমি 
যে বয়সে সেখানে বেশি 
অনুশীলন হবে মারাত্মক ক্ষতিকর | এতো 
বেশি ম্যাচ খেললে বিশ্রাম দরকার 
প্রয়োজনমতো | তবে খেলা তো শুধু 
শরীর দিয়ে নয়। মস্তিষ্ক দিয়েও | আর 
এখনও আমি সেই আগের মতো একই 
মনোভাব পোষণ করি | আমাকে ইমরান, 
বোথাম আর হ্যাডলির ওপরে থাকতে 
হবে। হ্যা, ২০ বছর বয়সেও এই ছিল 
আমার ধ্যান, আজ ৩০ বছর পার হয়েও 
তাই-ই রয়েছে Y 

আমরাও নিশ্চয় আশা করব, কপিল 
হ্যাডলিকে অতিক্রম করুন। কপিল, 
এগিয়ে চলুন__সারা দেশ তার পেছনে 
থাকবে | 





রাজীব গান্ধী 


১১০ ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর 

রাজীব গান্ধীর প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও 
শারদ পাওয়ার দলের মধ্যে খোট 
পাকাচ্ছেন যে বর্তমান অবস্থায় এই 
সরকারকে বেশ কিছুদিন কাজ চালাতে 
দেওয়া দরকার | এবং সেটা করতে গেলে 
কংগ্রেস ও তার সমর্থক দলগুলোর উচিত 
চন্দ্রশেখরের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে এই 
+ সরকারের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া | 
দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন নেতা এবং 
বেশ কয়েকজন নেতা চান কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভায় যোগ দিক । এ ব্যাপারে তারা 
বিভিন্নভাবে শারদ পাওয়ারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন | 

পি শিবশঙ্কর, পি ভি নরসিমারাও, 
নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, জগন্নাথ মিশ্র 
প্রমুখ নেতরা চাইছেন চন্দ্রশেখরের 
মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসে যোগ দিক | 
যেহেতু এই সব নেতাদের রাজনৈতিক 
ভিন্তিভূমি খুব একটা জোরালো নয়, 
অবশ্য জগন্নাথ মিশ্র বাদে, তাই এরা শারদ 
পাওয়ার মত মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার 
কোন সংঘর্ষে যেতে চাইছেন না।, 
কারণ শারদ পাওয়ার একমাত্র ব্যক্তি 


ar গান্ধীর পক্ষে খুব একটা অনুকূল 
গান্ধীর সঙ্গে বিরোধিতার পথে 


পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্রীকে 
খাটাতে সাহস পাচ্ছেন না। 

যদিও শারদ পাওয়ারের সঙ্গে রাজীবের 
লড়াই এখনও সংঘর্ষের পর্যায়ে যায়নি, 
কিন্তু শারদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী 
চন্দ্রশেখরেব সঙ্গে যেভাবে মাখামাখি 
বরদাপ্ত করতে পারছেন না। 

শারদ পাওয়ারের ডানা ছাটার জন্য এ 
আর SGA, TAB সাঠে প্রমুখ নেতাদের 
একমাত্র প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ আর আস্তুলে 
ছাড়া আর কেউ সে রকম ভাবে শারদ 
পাওয়ারের বিরোধিতা করতে যেতে 


তোলা যায় । কারণ গ্যাডগিল খুব একটা 
গোষ্ঠী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয় | তাছাড়া 
তিনি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে সব সময় 
নিজেকে বিতর্কের DÉ রাখার চেষ্টা 
করেন | সেই কারণে গ্যাডগিল মহরাষ্ট্রের 
কংগ্রেস মহলের সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য 
ব্ক্তি। 

কিন্তু গ্যাডগিল সাহেবের সব থেকেও 
যেটা নেই সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক ক্ষমতা । 
রাজীব চাইছেন এ আই সি সি-র মুখপাত্র 
করে তাকে 'হাইলাইট'-এ নিয়ে আসতে 
এবং আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিয়ে 
গ্যাডগিলকে মহারাষ্ট্রে খবরদারি করার 
জন্য পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করতে | 
অবশ্য চেষ্টা চলছে শারদ পাওয়ারের 
সঙ্গে রাজীব গান্ধীর একটা ফয়সালা করে 
দেওয়ার | এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন 
পি ভি নরসিমা রাও, প্রিয়রঞ্জন APA 
প্রমুখ নেতারা । যদি এই প্রচেষ্টা সফল না 
হয় তবে রাজীব গান্ধী কিছুটা ঘা খাবেন | 


ARAFO 


N পৃষ্ঠার পর 

$32.901 রবার্টো এই প্রথম আসন্ন 
ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রবল প্রতিছন্দ্িতার 
স্ম্মুখীন। বিপক্ষকে নেতৃত্ব দিচ্ছে একদল 
তরুণ তরুণী এবং খোদ রবার্টোর বাবা। এই 
চলচ্চিত্রে বিধৃত হয়েছে ১৯৫৫-৭২ এই দীর্ঘ 
সতেরো বছরের আর্জেনটিনার রাজনৈতিক 
প্রেক্ষাপট! এই প্রেক্ষাপটে "ধরা পড়ে 
দক্ষ-পরিশ্রমী শ্রমিক রবার্টো কীভাবে 
সাধারণ শ্রমিক থেকে শ্রমিকনেতা, অতঃপর 
পুঁজিপতিদের ক্রীড়নকে উন্নীত হলো। 
আসন্ন নির্বাচনে জিততে কর্তৃপক্ষের মদতে 
হঠাৎই একদিন রবার্টো বিপক্ষের হাতে 
অপহৃত বলে ঘোষণা করা হলো। 
অজ্ঞাতবাসের দিন কাটতে তাকে দেখা গেল 
রক্ষিতার বাড়িতে । সংবাদপত্র ও টিভিতে 
ব্যাপকভাবে রবার্টো অপহৃত হবার ঘটনার 


- বিবরণ প্রচারকে সাধারণ শ্রমিকসমাজ 


রবার্টোর নয়া কৌশল হিসেবে বুঝতে 
পারলো নির্বাচনের দিন ভাড়াটে গুন্ডাদের 
সহায়তায় ব্যাপক রিগিং-এর মধ্যে দিয়ে 
নির্বাচিত ঘোষিত হলো। অল্পদিনের মধোই 
গোপনে সংগঠিত a মতাবলম্বী 
শ্রমিকদের হাতে অবশেষে রবার্টো খুন হয়। 
এই চলচ্চিত্রের আবেদন বিশ্বজনীন | 


চিলি 


চিলি সিনেমার প্রকৃত জন্ম ১৯৭০ সালের 
গোড়ায় আলেন্দে সরকার গঠিত হলে। 
চলচ্চিত্রকে শিল্প ও সামাজিক শক্তি হিসেবে 
স্বীকৃতি দিতে সরকার পরিচালিত প্রযোজক 
সংস্থা চিলি ফিল্মস তৈরি হলো। মিগুইল 
faba, রাউল রুযিজ, MO গুজমান 
প্রমুখেরা জন্ম দিলেন প্রকৃত চিলিয়ান 
চলচ্চিত্রের । তৈরি হলো- A জ্যাকেল অব 
নেছলটোরো', "মাই আমুর', 'দ্য পীনাল 
কলোনী' প্রমুখ বাস্তববাদী প্রতিবাদী 
চলচ্চিত্র । এই নব-চলচ্চিত্র-আন্দোলন কদ্ধ 
হলো উনিশশো তিয়ান্তর সালে। মার্কিন 
সাম্রাজযবাদীদের হাতে নিহত হলেন 
আলেন্দে। দেশ ছাড়তে বাধা হলেন মিগুইল 
fata, রাউল রুয়িজ প্রমুখেরা। . 

দ্য জ্যাকেল অব নেছলটোরো / চিলি / 
১৯৬৯ / নির্দেশক মিগুইল লিটন । আলেন্দের 
দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী লিটিন এই 
চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন 
এই দেশের ইতিহাসে ষাটের গোড়ায় 


সংগঠিত এক নৃশংস হত্যার ঘটনা । দক্ষিণ 


চিলির একটি গ্রাম নেহুলটোরো । মধ্যবয়সী, 
বেকার, অশিক্ষিত কৃষক জর্জ টোরেস 
একদিন অত্যধিক মদপান করে এক কৃষক 
মহিলা ও তার পাচ সন্তানকে হত্যা করে। 
কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর জর্জ পুলিশের 
হাতে ধরা পড়ে এবং বিচারে তার প্রাণদন্ডের 
আদেশ দেওয়া হয়। জর্জ হতার কথা 
স্বীকার করলেও ঘটনাটা তার অবচেতনে 
ঘটেছে বলে দাবি করে। জেলখানায় 
থাকাকালীন তাকে লিখতে পড়তে শেখানো, 
ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত ও বিভিন্ন হাতের 
কাজে রপ্ত করে তোলা হলো। সে নিজেই 
যা জানতাম না, তা জেনেছি। জীবনকে 
উপলব্ধি করতে শিখছি।' পরিচালক নিছক 
একটি ক্রাইম খীলারের বদলে অনুসন্ধান 
করেছেন কোন কোন সামাজিক পরিস্থিতির 
মধ্যে দিয়ে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটতে 
পারে। এই অনুসন্ধানে স্বাভাবিকভাবেই 
শিক্ষা স্বাস্থা-বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের 
অভাবগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। faba এই 
চলচ্চিত্রে AM রেখেছেন-_ জর্জের মত অক্ষম 
মানুষদের পাশে দীড়াতে যে রাষ্ট্রকাঠামো 
বাথ, সেই কাঠামো কোন স্পর্ধায় ত্র অক্ষম 
মানুষটিকে কারাগারে নবশিক্ষিত করে 
ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করে? 


বলিভিয়া 


১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর প্র কত বলিভিয়ান 
চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 
বিগত পঁচিশ বছুরে এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের 
চেষ্টা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বিবিধ 
সমস্যায় জর্জরিত চলচ্চিত্র নির্মাণ বদ্ধ 
হওয়ার মুখোমুখি ঘটনাগুলো নিয়েই 
বলিভিয়ান 'সনেমা। ১৯৬২-৮৭ এই পর্যায়ে 
নান্দনিক & কষ্টমানের কিছু সিনেমা নিমিত 
হয় মূলত ব্য গত চেষ্টায়। এগিয়ে আসেন 
জর্জ স্যাঞ্জিনেস আস্তনিও ইউজিনো, 


দর্পণ । শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯০ [এগারো 


পাওলো ar, হুগো রনক্যাল, হুগো 
প্রমুখেরা। টিভি গু ভিডিওর মিলিত 
আক্রমণে ১৯৮৪-৮৫ সালে A দেশে তৈরি 
হয় মাত্র চারটি চলচ্চিত্র । আগামীদিনগুলো 
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ | 

ব্লাড অব দ্য কল্ডর / বলিভিয়া / ১৯৬৯ 
নির্দেশক জর্জ স্যাঞ্জিনেস। সত্য ঘটনা 
অবলম্বনে অতাস্ত বিতর্কিত এই চলচ্চিত্র । 
আধুনিক প্রসূতি বিদ্যার আড়ালে উনিশশো 
আটষ্ষ্টি সালে মার্কিন সাশ্রাজাবাদীরা 
'প্রশ্নেস করপস্‌ নামে বলিভিয়ার বিভিন্ন 
গ্রামে কষক-মহিলাদের ওপর কৃত্রিম 
জন্ম নিরোধক পদ্ধতি নিজেদের গবেষণার 
স্বার্থে প্রয়োগ করে। কৃষক মহিলাদের 
অজ্জাতে ঘটনাটা ঘটে । অচিরেই সাধারণের 
মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয়। ঘটনার 
নাটকীয় দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে পরিচালক 
বলিভিয়ান সমাজের বিভিন্ন, দিকগুলো এই 
চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। যেমন 
বলিভিয়ান, বিশেষত ‘stg ইন্ডিয়ান 
আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনাচারণ, 
সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-পার্বণ-বিশ্বাস। 
সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি জনগণের 
অবিশ্বাস-ঘৃণা-প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং 
HA । 


ব্রাজিল 


ব্রাজিলে চলচ্চিত্রের প্রবেশ ১৮৯৬ সালে। 
এদেশে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রের নির্মাতা 'এ 
সারগেটো ছবি 'গুয়ানাবারা বে' (১৮৯৮)। 
১৯০৮-১২ এই পর্বে গড়ে ওঠে বেশ কিছু 
স্টুডিও ও ফিল্ম কোম্পানি । নির্বাক থেকে 
সবাকে উত্তরণ ১৯৩৭ সালে। এ সময়ে 
নিমিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র_রাউল 
রাওলিয়েনের ‘গ্রিটো দ্য মোসিদেদ', 
মেসকুইটিনার 'জাওয়ো নিগুয়েম', হৃম্বাটো 
মওরোর 'দেখকোব্রিমেন্টো দু ব্রাজিল" 
প্রভৃতি। 'আটলানটিডা' ফিল্ম কোম্পানি 
তৈরি হয় ১৯৫৪ সালে, এরা বহু জনপ্রিয় 
চলচ্চিত্রের নির্মাতা । ব্রাজিলিয়ান সিনেমা 
বারাটোর দৌলতে যখন ওর নির্দেশিত 'ও 
ক্যানজেসিরো' (১৯৫৩) কান চলচ্চিত্র 
উৎসবে বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। 

১৯৫০ সালের শুরু থেকেই প্রচলিত 
থাকে। পর্যায়ক্রমে এই জনমত জন্ম দিতে 
সাহায্য করে "সিনেমা নোভো' চলচ্চিত্র 
আন্দোলনের | 'সিনেমা নোভো' ব্রাজিলের 
প্রথম সিনেমা কো-অপারেটিভ। এই 
আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন গলবার রশা। এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো বিদেশি প্রভাব 
মুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে সাবলীল স্বাধীন 
জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এই 
আন্দোলনে যোগ দেন নেলসন পেরেরা, রুই 
গুয়েরা প্রমুখেরা। এই আন্দোলনের প্রভাব 
ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলোয় 
ছড়িয়ে পড়ে। 

আস্তলিও দাস TADA / ব্রাজিল / ১৯৬৯ / 
নির্দেশক, অকাল প্রয়াত MIR রশা 
(১৯৩৮-৮১)। আইনের ছাত্র, ফিল্ম- 
সোসাইটি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রশার 
এই শিল্পসৃষ্টি তাকে কান আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসবে এনে দেয় শ্রেষ্ট পরিচালকের 
সম্মান। প্রতীকের আড়ালে ব্রাজিলিয়ান 
লোকগাথা ও সংস্কৃতির অপূর্ব প্রয়োগে এই 
চলচ্চিত্রে বিধৃত হয়েছে সমসাময়িক 
ব্রাজিলের সমাজ- রাষ্ট্র অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা । চলচ্চিত্রটি 


' এগিয়ে চলে লোকসঙ্গীতের সুচার 


ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা 
পরিস্থিতির স্মিবেশে। চলচ্চিত্রের শুরুতেই 
অধ্যাপক ও রাস্তার শিশুদের প্রশ্নোত্তরে 
জানানো হয়--(ক) ব্রাজিল রাষ্ট্র কবে গঠিত 
হয়; (খ) ব্রাজিল কবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে 
স্বীকৃতি পায়; (গ) ব্রাজিলে কত সালে 
দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয় ইত্যাদি। তথা ও 
বাস্তবের ফারাকটা প্রতিপাদ্য হয়। 
লোকসঙ্গীতে বলা হয়_'আমি যা প্রতাক্ষ 
করেছি, এই বলছি; আমার কথা অবিশ্বাস 
হলে শয়তান এবং ভগবানকে প্রশ্ন করতে 
পাবেন; এই Gira জেনোরিও-তে 
দেখলাম, পিতা তার যৌবনবতী কন্যাকে 
সামানা কিছু y বিক্রি sam অথবা 
‘আমার দেখা. এই এইখানে, রাষ্ট্রকাঠামো 
অচল, en ae কর্তা অন্ধ কণেল, 
যদিও অন্ধ তিনি, প্রতাপ তার প্রচন্ড, ক্ষমতা 
জসীম, অথ ও শক্তিবলে তিনি যাকে খুশি 
কিনতে বেচতে পারেন” Ten ও পুলিশ 


কমিশনার বিলিয়ার্ড crate পরস্পর 
মন্তব্য ARA MÍA ডলারের প্রতাপে 


দেউলিয়াপ্রায় ব্রাজিলিয়ান unfit. 
কাঠামো pT পার্বত্য মাপনুমির 
প্রেক্ষাপটে ঘটনার বিকাশ । পুলিশ 


কমিশনারের সহায়তায় অন্ধ কর্ণেল ভাড়া 
করে এনেছেন সান্থনিওকে ৷ hs 
সর্বদা কালো কোট ও খয়েরি ট্রপিলাবী, সঙ্গে 
বন্দুক, এক পৌরাণিক চরিত্র । কিছুটা 
সরকারি নির্দেশ, কিছুটা ধর্মীয় বিশ্বাসে বিধর্নী 
বিদ্রোহীদের হত্যা করা যার একমাত্র কাজ । 
আন্তনিও এবার মুখোমুখি wae এক 
আদিবাসী বিদ্বোহীর। বিদ্রোহী ধর্মীয় 
GUA মারাত্মকভাবে জখম হয়। 
আদিবাসীদের খুব কাছ থেকে দেখে 
আস্তনিওর মধ্যে ভাবাস্তর ঘটে । সে উপশাক্ধি 
করে এই আদিবাসীরা আদর্শেই বিদ্রোহী হয়, 
এরা সামন্তপ্রভুদের হাতে নির্যাতিতশ্রেণী। 
অধ্যাপকের সঙ্গে মিলিতভাবে fie 
প্রশাসনের বিরুদ্ধে কখে দীড়ায়। পরিচালক 
আসলে পৌরাণিক চরিত্র আন্তনিও-র men 
দিয়ে তুলে ধরেছেন চে গুয়েভারা-কে 


পেরু 


সতেরো লক্ষ মানুষের দেশ পেরু যার মধ্যে 
রাজধানী লিমায় থাকেন চার লক্ষ এবং গ্রামে 
তেরো লক্ষ মানুষ । এদেশে চলচ্চিত্রের প্রসার 
শুরু মাত্র সত্তরের দশকের গোড়ায়। মুলত 
দুটো বিষয়বস্তু পেরুভিয়ান চলচ্চিত্রে 
লক্ষণীয়। প্রথমত, 'পেরুভিয়ান eee 
সিনেমা । ইন্ডিয়ান সংস্কৃতির দ্বারা 


অনুসন্ধান যেখানে বর্তমান। দ্বিতীয়ত, 
তথাকথিত আরবান সিনেমা ৷ যেখানে 


m Prim এমিনি y পের / ১৮৪ / 
নির্দেশক, জর্জ স্যাঞ্জিনেস। ১৯৬৩ সালে 
পেরুতে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনব 
রণকৌশলের ইতিহাস এই চলচ্চিত্রে বিধৃত । 


সহযোগিতার ইতিবৃত্ত ৷ EOE 
ধরা পড়েছে তৎকালীন ল্যাটিন আমেরিকান 
দেশসমূহের প্রকৃত ইতিহাস। ১৯৫৯ সালে 
কিউবান বিপ্লব থেকে ১৯৬৭ সালে 
বলিভিয়ার পার্বত্য এলাকায় চে-গুয়েভ'রার 
মৃত্যু দীর্ঘ ওই নয় বছরের প্রকৃত ইতিহাস এই 
চলচ্চিত্রে বৰ্তমান | 


কিউবা 


ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবা প্রথম রাষ্ট্র 
যেখানে জাতীয়ন্তরে এক নব-চলচ্চিত্র- 
সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ৷ বিপ্লবের (১৯৫৯) প্রথম 


প্রভরিথিং ; এগেস্ট ইট, ন্যাথিং' সামনে রেখে 
ওদেশের পরিচালকেরা সমাজ পুনগঠিনে 
চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম 
হয়েছেন। 

দা ফাস্ট জর্জ অব দা মাচেট y কিউবা / 
১৯৬৯ / নির্দেশক, ম্যানুয়েল অক্টাডিও 
গোমেজ । নান্দনিক ও পরীক্ষামূলক বিপ্লবী 
সিনেমার সংমিশ্রণ ঘটেছে এই চলচ্চিত্রে : 
অসাধারণ বিপরীতধর্মী ফটোগ্রাফি, cea 
এক্সপোজার ও সোলারইিজেশান এই 
চলচ্চিত্রকে এনে দেয় এক কাবাক মেজাজ 
১৮৭০ সালে সাম্রাজাবাদী er 


শাসকদের [বরুদ্ধে কৃষক-বিদ্রোহের “ 
ইতিহাস এই AÑ বিধৃত ৷ 
আলোচনা 


উৎসবে প্রদশিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে এজ 
আলোচনাচঞে র আয়োজন কবা হয Cat 
ডিসেম্বর নন্দন (২) য়ে সন্ধ্যা সাড়ে WU 
বক্তা হিসেবে উপাস্থত ছিলেন প্রদী বিশ্বাস 
এবং বিদার্ী eR অনুষ্ঠানটির 
আয়োজক ফেডাবেশান অক কিল 
সোসাইটিজ অব Stews সুৰাজল শাখা । 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ 








og ২ পাটির এগ পিল এ অসুখ 
সেখান থেক ছড়াল aa ee (দেড় 


TA লক্ষ লোকের ডেঙ্গু হয়ে sm ও y 
a 2 


WR নিয়োতনামে RO 
Cent ARR RE TEE 
ER সালে। 


ভারপর অবশ্য কলকাতায় তেমন 
দেখা mkt; আস্ত লিখিত কোন 
re নেই | a 

(রাগ) হয় ভাইরাস খেকে : 
at শ্রেণীর আর এন এ 
WED | ১৭৭২৫ ন্যানোমিটার পরিধি, 
ইলেকটুন মাইক্লোসকোপ ছাড়া দেখা যায় 
11 বাহিত হয় ঈড়িকা ইজিন্টাই মশা 
To মানুষ বেকে মানুষে । 

Es মশা কামড়াবার দুচার দিন 
পণ জ্বর হতে পারে | হঠাৎ খুব জ্বর গা 
SST মাথা বাথা ৷ দু-চারদিনের মধ্যে 
হঠাৎ রোগির অবস্থা খাবাপ হয়ে পড়ে | 
“ক বা অভিঘ্যত হয় । অস্থিরতা, ঘাম, 
FAN কমে, পরে রক্তপাত হতে পারে 
নাক, মুখ দিয়ে, গাইখানার সঙ্গে, দাতের 
মাড়ি দিয়ে বা চামড়ার নিচে ver 
সামানা বড় হতে পারে। রক্তে 
ফাইব্রিনোজেন কমে | 


সাধারণত শিশুদের হয় । এদের পক্ষে . 


মারাত্বক | চিকিৎসা না করলে ৩০ শতাংশ 
শশু মারা যেতে পারে। কিন্তু 
car চিকিৎসা ঠিকমত হলে 
মৃত্যুহার কমে দাড়ায় ৫ শতাংশে | দ্রুত 
আবোগ্যলাভ হয় | 

CO ভাইরাস চার ধরণের-ডেঙ্গু-১, 
ডেস্গু-২, ডেঙ্গু-৩ ও ডেঙ্গু-৪ | চার ধরনের 
তাইবাসই আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে | 
চার ধরনের ভাইরাস থেকেই ডেঙ্গু 
হেমোরেজিক ফিভার হতে পারে | 

সাধারণ ডেঙ্গুতে জ্বর হয়, গায়ে জ্বালা 
দয় ভীষণ | কিন্তু সাধারণত মানুষ মারা 
খায় না। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফভার 
তাহলে মারাত্মক হয় কেন ? বিজ্ঞানীদের 
ঘধো মতভেদ আছে | কেউ কেউ বলেন 
SIT হয়ত ডেঙ্গু-১ আক্রমণ করেছে | 
তখন ডেঙ্গু qu হল 1 শিশু সেরে উঠল | 
তার মাস ছয়েকের মধ্যে যদি ডেঙ্গু-২ 
দিয়ে আক্রান্ত হয়, তবে ডেঙ্গ-১ আগে যে 
হি রক্তের ভেতর আন্টিবডি তৈরি 





ডি জি-র নামে 


১ম পষ্টার পর 


* যাচ্ছে | তার অন্যতম নেতা হলেন হাওড়া 


পুরসভার চেয়ারম্যান সুশাস্ত চক্রবর্তী | 

হাওড়া স্টেশন চত্বর ও সংলগ্ন এলাকা 
সমাজবিরোধীদের  মৃগয়াক্ষেত্রে হয়ে 
FE । বেআইনি ব্যবসার দাপটে সাধারণ 
মানুষ ও ব্রেল ও বাস যাত্রীদের যাতায়াত 
দুঃসাধা হয়ে উঠেছে | স্টেশন চত্বর ও 
a “পাগ বিক্রি করে দিয়েছে জি আর 
i ১ রেল পুলিশ) বেআইনি 
zart. হু প্রতিটি প্ল্যাটফর্মই এখন 
খোলাবাজারের চেহারা নিয়েছে । এ 
ব্যাপারে আবার পূর্বরেলের প্ল্যাটফর্মের 
থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্ল্যাটফর্মে 
বেআইনি ব্যবসা বেশ জাকিয়ে বসেছে। 
স্টেশন চত্বরে চোলাই মদ ও মেয়েদের 
দেহ ব্যবসা এখন প্রকাশ্যে | 

স্টেশনের ভেতরের ও বাইরের 
এলাকায় ‘তোলা’ সংগ্রহ নিয়ে জি আর পি 
আর ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে রোজই 
মারপিট বাধে এলাকার দখল নিয়ে | 
হাওড়া সাব-ওয়ের মধ্যে বাজার বসানো 
নিয়ে শেষ পর্যস্ত ঠিক হয়েছে যে এখান 
থেকে জি আর পি এবং ট্রাফিক পুলিশ 


ni nn 


IZ, তার সঙ্গে একটা বিষম 
areca Sf করে জটিল অবস্থার 
উদ্ভব হয় শরীবেদ - প্রতিরক্ষার ক্ষেত্র, 
দেখা দেয় ডেঙ্গু হমোরেজিক ফিভার ı 
Sagres az আঘাতটা হয় বেশি । 
বড়দের সাধারণত জীবননাশ হয় না। 

NT হল, মারাত্মক ধনের ডেঙ্গু 
সত অর্থাৎ কখনো কখনো 
CA. ডেঙ্গ-৬ বা ডেঙ্গু ৪ 





CFE, 
মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাদের 
ক্ষতিকারক ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে | 
রোগের নিদিষ্ট কোন ওষুধ নেই । এখন 
পর্যস্ত টিকাও তৈরি হয়নি । 


আর যে সব রোগের সঙ্গে তফাৎ 
করাতে হবে, গেগুলো : মারাত্মক 
ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যকৃতের প্রদাহ 
প্রভৃতি ! 


ঈডিশ মশা বাড়ির ভেতর বা 
আশেপাশে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলে 
জন্মায় | চৌবাচ্চায়, জমা-থাকা জলে, 
খাবার জল বেশি দিন ধরে রাখলে, ভাঙ্গা 
কোন মাটির, টিন বা কাচের পাত্রে জল 
জমলে. অব্যবহৃত কোন জলাধার থাকলে, 
ছাদে কোথাও জল জমলে বা কোন 
জলাধার ঠিকমত ঢাকা না থাকলে | 
জন্মায় কৃত্রিম ঝর্ণায়, রাস্তার ধারে জন্তর 
খাবার জন্যে যদি জল ধরে রাখা হয় তাতে 
এমন কি গিপড়ের জন্য জল পেতে যদি 
দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া হয় তাতে | 
প্রতিকারের উপায় একমাত্র উৎস. 
অর্থাৎ এই মশার আতুড়ঘরের সংখ্যা 
কমানো | এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় চাই 
সংঘবদ্ধ অভিযান । আমাদের শিশুদের 
af বাচাতে হয়, এর থেকে অন্য আর 
কোন পথ নেই । নিশ্ছিদ্র প্রহরায় খুজতে 
হবে কোথায় জমা জলে মশার শৃককীট 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । সেই জমা জল 
ফেলে দিতে za | দিনে অন্তত একবার 
চৌবাচ্চার বা জমা জল ছেড়ে দিতে হবে | 
পরিষ্কার করতে হবে | যেখানে জল ফেলে 
দেওয়া যাবে না, সেখানে সে জায়গা 
থেকে অন্য জায়গায় রাখতে হবে । এ 
কাজ আপনার আমার সকলের | সংঘবদ্ধ 
দায়িত্ব । রিয়ো ডি জেনিরো (ব্রাজিল) ও 
সিঙ্গাপুর থেকে এ ধরনের রোগ দূর করা 
গেছে শুধুমাত্র এই উপায়ে | অন্য কোন 
শর্টকাট নেই । এটা যত তাড়াতাড়ি আমরা 
বুঝি ততই মঙ্গল | 








মন্ত্রীদের সাপ্তাহিক রাশিফল 





রসরাজ জানা 


নতুন গৃহপ্রবেশের পর মার্কস ও শনিদেবতার বিশেষ পুজো 


Y করবেন । নচেৎ উভয় দেবতাই রুষ্ট হতে পারেন । প্রতি অমাবস্যা 


ও পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস বিধেয় ı কেন্দ্রে চন্দ্রগ্রহণের যোগ 
আছে | পুণ্যন্নানের সুযোগ ছাড়বেন না | মুক্তিলাভের সম্ভাবনা 
প্রবল | | 
অর্থমন্ত্রী 

আগামী দিনে দ্বন্ ও শত্ৰুতা যোগ দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে | তা 
সত্বেও মচকাবেন না । যে কোন ঝগড়ায় এগিয়ে যাবেন । আগামী 
নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে go sary লটারি চালু করতে 
পারেন অর্থযোগ শুভ | 

তথ্যমন্ত্রী 

আপনার প্রচার “চার”-এর অভাবে ঝিমিয়ে আসছে । চাঙ্গা করার 
জন্য কলকাতার বড় বারগুলিতে বারবার প্রেস কনফারেন্স 
ডাকুন | আপনার চাদরের দর কমে গেছে | তাই জহর কোট পরে 
ফটোগ্রাফারের সামনে আসবেন | পাবলিসিটি ভাল হবে তবে 
আকাঙ্তিত ফললাভে বাধা | 


আপনি আগামী কিছুদিন কথা কম বলবেন | নাহলে লোকের 
কু-কথার সম্মুখীন হতে পারেন | জনগণ মনে করতে পারেন 
আপনার মুখ মড়করোগের উৎসমুখ ৷ বিচলিত হবেন না, 
মৌনমুখী হয়ে থাকলে মঙ্গল হতে পারে | আপনার ও পরিবারের 
সকলের স্বাস্থ্য ভালই যাবে 1 

খাদ্যমন্ত্রী 


খাদ্য সরবরাহ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
রেশনে মাল না পেয়ে জনগণ মানিয়ে নিয়েছেন | জনগণের 
সহ্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য আপনার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে | 


আপনি কিন্তু সপরিবারে সুখাদ্য গ্রহণ করতে ভুলবেন না।. 


আপনার শরীর ঠিক থাকলেই রাজ্য টিকে থাকবে | নিয়মিত বেল 
খাবেন | 


AR 

সপ্টলেক স্টেডিয়াম নিয়ে কাজিয়া না বাড়িয়ে ওখানে কলকাতার 
দ্বিতীয় রেসকোর্স খুলে দিন 1 আপনার নিজের হাতে ম্যানেজমেন্ট 
রাখবেন | বিনিয়োগ সার্থক হবে এবং অজস্র ধনাগম ঘটবে । 


at 

বিদ্যুতঘাটতির সমস্ত দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে সরাসরি চাপিয়ে দিন । 
জনগণ আপনার পিছনে আছেন । সারা রাজ্য অন্ধকারে ডুবে 
গেলেও কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই বিদ্যুৎ সচিবের তরজা-আসরে 
সাপ্লাই অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করুন | জনগণ ও খবর কাগজের 
লোকেরা এদিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে । পারিবারিক শুভ | 
পরিবহণমন্ত্রী : 

বাস রাস্তায় না বের করতে পারলেও নতুন. নতুন বাস ডিপো খুলে 
যান ৷ দিনের পর দিন অকেজো বাসের সংখ্যা যেহারে বাড়ছে 
তাতে ডিপোগুলি বাতিল বাসের বৃদ্ধাশ্রম হিসাবে কাজে লাগবে | 
আপনার নিজের জন্য চিন্তা করবেন না। যে কোন একটাতে 
জায়গা পেয়ে যাবেন । শরীরের দিকে বিশেষ নজর দিন। 
কৃষিমন্ত্রী 

আপাতত অন্যসব চাষ-আবাদ বাদ রাখুন। রাজ্যের সর্বত্র 
বাশচাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য । কারণ জনগণের 
বিশেষ প্রয়োজনে (ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট) এটি লাগবে | এই কাজের জন্য 
জনগণ আপনাকে বিশেষভাবে মনে রাখবে | আপনার চারপাশের 


দেশবরেণ্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের জীবনী ও বাণী পুনরায় 
ব্যবহার করার প্রবণতাকে অবিলম্বে রোধ করুন | নতুবা মানসিক 
ও নৈতিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে পারেন | সময় ভাল 


সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। পুলিশকে বে-আইনি 
র পূর্ণ অধিকার দিলে স্বচ্ছ প্রশাসনের সম্ভাবনা আছে। 


ক্যাডারশক্তিও বৃদ্ধি পাবে। 


ভাওহরলাল 
১ম পৃষ্ঠার পর 
করেছে, এ যে বি জে পি-র হয়ে গাইছে | 
ওর নাম তো নেই। তাহলে ওঠালো 
কেন? অস্বস্তি Mes ছড়িয়েছিল | যুব 
কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি 
ভুল বুঝিয়েছে | তা না হলে এই 
আসরে রামের প্রসঙ্গ উনি তুলবেন কেন ? 
মমতা FF সুরে বলেন, রামকে নিয়ে বি 
জে পি রাজ্যে রাজ্যে আগুন নিয়ে যে 
খেলা খেলছে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা 
তা রুখবো। 





দুজনই সমান ভাগ পাবে । এখানের 
‘তোলা’ নেওয়ার জন্য চারজন হোমগার্ড 
নির্দিষ্ট আছে১। তারা শীত, A, বর্ষায় 
৩৬৫ দিন উপস্থিত থেকে প্রকাশ্যে টাকা 
তোলে | সাবওয়ের মুখে যাত্রীদের আসা 
যাওয়ার সব পথটাই বর্গফুট হিসেবে বেচে 
দিয়েছে হাওড়ার ট্রাফিক পুলিশ ও 
গোলাবাড়ি থানা । ট্রাফিক স্ট্যান্ডে 
পুলিশের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে । 
দুটি বেআইনি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড তৈরি করেছে 
পুলিশই । সেখানে পুলিশের ঠিক করা 
১০/১২ জনের একটি সমাজ" রাধী দল 
সরকারি স্ট্যান্ডে ট্যাক্সি ঢোকা cata করে 
আটকে দেয় এবং বেআইনি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে 
তা দাড় করিয়ে তিনগুণ ভাড়ায় যাত্রীদের 
উঠতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে পুলিশ 
সমাজবিরোধীরা ৩০ টাকার যাত্রা পথের 
জন্য ৯০/১০০ টাকা যাত্রীদের কাছ থেকে 
আ্যাডভান্স আদায় করে নিয়ে ট্যাক্সি পিছু 
so টাকা দীড়িয়ে থাকা পুলিশকে 
প্রকাশ্যেই দিচ্ছে | টাকা দেওয়া নেওয়া 
নিয়ে প্রকাশ্যে ঝগড়া হচ্ছে। ট্যাক্সি 
ছাড়তে সি হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করে 
কয়েকদিন আগে কয়েকজন ভদ্রলোক 
ট্রাফিক পুলিশকে বলতে গেলে পুলিশ ও 
সমাজবিরোধীরা তাদের ওপর চড়াও হয় । 


মারধর করে পুলিশ ও সমাজবিরোধিরাই | 


আজই ডি জি-কে গিয়ে সব জানাবো । 
তাদের উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রকাশ্যে চিৎকার 
করে বলতে থাকে, ডি জি নিজেই তো এর 
ভাগ নেবেন । তিনি আবার কী করবেন | 
হাওড়ার এস পি-কে বদলি করবো 
কয়েকদিনের মধ্যে । ডি জি-তো কোন 


ছাড় । ডি জি কি সৎ? 


ডি জি বিকাশকলি বসুর আমলে 
হাওড়ার এস পি ছিলেন শংকর মুখার্জি । 
তার সময়েই পুলিশে. দুর্নীতি ছেয়ে যায় । 
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও ডাকাতির 


. বিরুদ্ধে জনরোষের চাপে পড়ে এস পি-কে 


বদলি করতে বাধ্য হয় সরকার | তারপর 


সতীনাথ Fee এস পি করা Wl 


বর্তমান এস পি হাওড়া শহরের 
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে কিছু ব্যবস্থা 
নেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশন এলাকায় 
ব্যবস্থা নিতে পিছিয়ে যান। কয়েকদিন 
আগে তিনি হাওড়ার কয়েকটি ‘নোংরা’ 
হোটেল অভিযান চালান তারপর থেকে 
এস পি-র বিরুদ্ধে একটি চক্র উঠে পড়ে 
লেগেছে | তাদের মদতদাতা মুখ্যমন্ত্রীর 
সচিবালয় | যারা ডি জি-কে পাত্তা দেয় 
না। বরং ডি জি-র নামে বদনাম ছড়াচ্ছে | 





আলিপুর ট্রেজারি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


| স্বাধীনতার পর ভারতের আর কোনও 


রাজ্যে টাকা তছরূপ নিয়ে এ ধরনের 
স্পেশাল কোর্ট গঠন করা হয়নি । ট্রেজারি 
কেলেঙ্কারির ৫টি কেস ছড়িয়ে ছিটিয়ে না 
থেকে এই স্পেশাল কোর্টে বিচারের 
উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


দেওয়া হচ্ছে না। এই বিশেষ কোর্টের 
বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন আলিপুরের 
তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ জি সি দে। 
২০-৮-৯০ তারিখ থেকে মামলাগুলির 
কাজ শুরু হয়। 


মামলাগুলির ক্ষেত্রে সরকারি পক্ষের 
বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (স্পেশাল পি 
সি) পরিমল ভদ্র কলকাতা গোয়েন্দা 
পুলিশের ভূমিকায় দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছেন | পুলিশ কেন মামলাগুলির 
বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে .না তা নিয়ে 
পুলিশ কমিশনার বি কে সাহার ওপরও 
তিনি চটেছেন। রাজ্য সরকার বি জি 
মুখার্জি wre কমিটির রিপোর্ট বিধানসভায় 
পেশ করেন নি। 

৫টি কেস নম্বর (আলিপুর গোয়েন্দা 
পুলিশের) হলো : ১২৭, ৭৬, ৩০, ৬৫ ও 
১৩০ | এর মধ্যে ৩০ এবং ৬৫নং কেসে 
পুলিশ কোর্টে চার্জশিট দিয়েছে | von 
কেসে চারটি ভাগে চার্জশিট দেওয়া 
হয়েছে | ৩০ নম্বর FA প্রথমে পুলিশ 
ত্রুটিপূর্ণ (িফেকটিভ) চার্জশিট দেয় । 
চারজনের নাম এফ আই আর-এ ছিল | 
চারজন অভিযুক্তের মধ্যে দুজনকে পুলিশ 
তাদের পক্ষে রাজস্বাক্ষী করে দিয়ে বাকি ২ 
জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল ৷ পুলিশের 
এই চক্রান্ত ধরে ফেললেন অভিযোগকারী 
অর্থাৎ এন ডি সি শাস্তি বিশ্বাস । তিনি 





কোর্টে বিশেষ আবেদন পেশ করে 


এই কেসের চার্জশিট দেওয়ার ব্যাপারে 
উৎসাহী aa উৎসাহী নয় মুখ্যমন্ত্রীর 
সচিবালয়ও | দুজন গোয়েন্দা পুলিশের 
ডেপুটি কমিশনারের বিশেষ উৎসাহে দুটি 
চার্জশিট হয়েছিল | তারা হলেন গৌতম 
চক্রবর্তী ও নারায়ণ ঘোষ । গৌতমবাবু এ 
জন্য হেনস্থা হবেন আচ পেয়েই নিজেই 
চলে যান কেন্দ্রীয় সরকারি পোস্টিং-এ 
আর নারায়ণবাবুকে বদলি করে দেওয়া হয় 


FA ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে | এদের 
মধ্যে ২ জন অফিসার । সাসপেন্ড 
হয়েছেন ২ জন ডব্লিউ বি সি এস 
অফিসার । তারা হলেন AMO দাস ও 
নিরূপম মন্ডল | ৬৫ নম্বর কেসের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেন ডব্লিউ 
বি সি এস অফিসার নগেন রায় । তিনি 
সাসপেন্ড বা গ্রেপ্তার হননি । তিনি এখন 
দর্জিলিং-এ পোস্টেড | 

১৯৮৬ সালে প্রথম এফ আই আর 


হলো ৪ জুলাই | আর ১৯৯০ সাল শেষ 


হতে চললো | ৫ বছরেও পুলিশ তদস্ত 
শেষ করতে পারলো না। বহ এফ আই 
আর-এর তদস্তই শুরু হয়নি । কাগজপত্র 


ভূমিকা গ্রহণ করতেন তা- লে এটিই হতো 
দেশের সব থেকে বড় তছরূপের ঘটনা | 
একটি জায়গা থেকে এত বড় চুরি আগে 
আর হয়নি । একটি বিষয়ে ১৫০টি 
চার্জশিট হতে পারে । অথচ পুলিশ ৫ 
বছরে তদস্তে হাত দিল না । কার স্বার্থে? 





দর্পণ । শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [সাত 














>, টাকার বিনিময়ে সপ্তাহের প্রতি বুধবার 


‘stares 











MUSCLE AND NERVE STIMULATOR 


ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া Ge ফেয়ারের ee 
ক্ষুদ্র শিল্পা নিগমের পি-৩৯৪৪ Ba 
ক্ষুদ্রশিল্পজাত সামগ্রী পরিদর্শনের জনা 
আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। 





পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছে 





প্রথম পুরস্কার Y (0,000 টাকা 


প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে খেলা হয়। আপনার সাদর আমন্ত্রণ 


প্রথম পুরস্কারে এজেণ্ট পাবেন ৬০০০. , বিক্রেতারা ২৫০০. 
প্রথম পুরস্কার ছাড়া সান্তনা পুরস্কার ২টি,প্রতিটি ১০০০. 
এজেণ্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০০, 
দ্বিতীয় পুরস্কার ৬টি, প্রতি সিরিজে ২টি,প্রতিটি ৫০০০. 
এজেন্টের পুরস্কার ৬০০. , বিক্রেতার ২৫০. 


তৃতীয় পুরস্কার ১৫০টি, প্রতিটি ৫০০. 


এজেন্টের পুরস্কার ১০০. , বিক্রেতার ১০০, 


চতুর্থ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ৫০. 
এজেন্টের পুরস্কার ২০. , বিক্রেতার ২০. 
পঞ্চম পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ২০.. 
এজেন্টের পুরস্কার ১০. , বিক্রেতার ১০. 
ষষ্ঠ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ১০. 
বিক্রেতার পুরস্কার ৫. 


৬৯ NPS আভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০১৩ 
ফোন £ ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯ 













পান্টা আন্দোলনের পথে বামফ্রন্ট 
কংগ্রেসের আন্দোলনের 
মোকাবিলা করতে চায় 


কুমুদ দাশগুপ্ত $ কংগ্রেসের অভান্তরীণ 
দলাদলি যতই থাকুক না কেন, বামফ্রন্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সব গোষ্ঠী 
SA হতে দ্বিধা করে না। এস ইউ সি-র 
নেতৃত্বে বামফ্রন্ট বহির্ভূত ১৩ বাম দলের 
জোট এবং সি পি এম থেকে বহিষ্কৃত ১৬ 
গোষ্ঠী জোটের কার্যকলাপে সব থেকে 
কংশ্রেস। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক 
বড়-ছোট প্রায় সংবাদপত্রই বামফ্রন্ট বহির্ভূত 
2 দুটি বাম জোটকে কংগ্রেসের মতই 
সমানভাবে প্রচারের মাধামে তুলে ধরছে। 
এই অবস্থায় মমতার নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের 
ডাকে বৃহৎ সমাবেশ এ রাজো বামফ্রন্ট 
বিরোধী প্রচারকে আরো জোরদার করার 
সুযোগ এনে দিয়েছে। 
বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি, বিশেষ করে 
সি পি এম এই অবস্থা ভালভাবে লক্ষ্য 
করছে। বামফ্রন্ট আপাতত ১৬ ডিসেম্বরের 
ব্রিগেড সমাবেশকে তাদের ডাকা অন্যানা 
সমাবেশের থেকে বড় করে তুলেছে । অতীতে 
এই ধরনের সমাবেশে একমাত্র সি পি এম-ই 
গুরুত্ব দিয়ে জনসমাবেশে পরিণত করতো | 
এবার আর এস পি, ফরোয়ার্ড qe এবং সি 
পি আই-ও নিজ নিজ শক্তি সামর্থা অনুযায়ী 
এই সমাবেশকে সফল করার জন্য উদ্যোগ 
নিয়েছিল। 
বামফ্রন্টের বড় শরিকদের মতে ভি পি 
সিং সরকারের পতনে তাদের পক্ষে ক্ষতি 
হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনার অন্য পিঠ ও 
আছে। ভি পি সিং-এর নেতৃত্বাধীন জনতা 
দলের এখন বামফ্রন্টের সঙ্গে মিলে 
সর্বভারতীয স্তরে এব রাজো রাজো বাম 
গণতাস্ত্রক ফ্রন্ট গড়া ছাড়া উপায় নেই। ভি 
পি সে কাজে নেমেও পড়েছেন। ১৬ 
ডিসেম্বরের সমাবেশ এই রাজ এ ফ্রন্টের 
ভিত্তি রচনা করেছে। এ রাজো সমর গুহ, 
দিলীপ চক্রবর্তী, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র যত 
বামবিরোধী হোন না কেন, তারা ফ্রন্টের 
মিত্রশক্তি হতে বাধা অস্তিত্ব রক্ষার জনাই। 
১৬ ডিসেম্বরের সমাবেশে জনতা দলও তাই 








বৰ্মা ক্রমেই আরও রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির 
দিকে চলেছে। গত ২৭ মে সামরিক সরকার 
গণআন্দোলনের মুখে নির্বাচন করতে বাধ্য 
হন। নির্বাচনে mer সাং সুকীর নেতৃত্বাধীন 
ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রাসি বিপুল ভোটে 
জয়লাভ করে নিরক্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করে। কিন্তু সেনাবাহিনী এন এল ডিকে 
ক্ষমতা হস্তান্তর নানা অজুহাতে স্থগিত 
রেখেছে। তাদের বক্তব্য যে, দেশের জন্য 
একটা সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত 
নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা যাবে না। আর এই সংবিধান 
তৈরি করতে নাকি দুবছর সময় লাগবে। 
তবে সামরিক প্রশাসন যাই করুক না 
কেন, দেশের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল 
মানুষরা কিন্তু তখন থেকেই ক্ষমতা 
হস্তান্তরের দাবিতে আন্দোলন করছে। এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এন এল ডি। তাই 
বর্মার পরিস্থিতি প্রায়ই রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। 
গত আগস্ট মাসেই এই আন্দোলনের প্রথম 
স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এই সময় দেশের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম শহর মান্দালয়ে জনতা বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ে | এন এল ডি-র কেন্দ্রীয় কমিটির 
দুই সদসা উ-ওহন এক উ- থেইন গ্রেপ্তার 


‚a সম্প্রতি মান্দালয়ের সামরিক 


আদালতে তাদের বিচার শেষ হয়েছে। 
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে 
তারা মান্দালয়ের বিক্ষোভে জনতাকে 


হাজির থেকেছে | 

অনাদিকে বামফ্রম্টের শরিক দলগুলি 
আই পি এফ, এ কে রায়ের মার্কসবাদী 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রভৃতি সংস্থাকে 
(যার সতা জনভিত্তি আছে) ফ্রন্টে সামিল 
করতে চায়। চার শরিক দল এই নিয়ে 
আলোচনাও করেছে । সি পি এমের আপত্তি 
ছিল। কিন্তু তারাও মত পাল্টাচ্ছে। সি পি 
এম এখন বিক্ষুক্ধদের মধ্যে যারা সতাকারের 
কর্মী, ধান্দাবাজ নয় তাদের দলে ফিরিয়ে 
আনার জনা দলীয় সদসাপদ নবীকরণের 
কাজে হাত দিয়েছে । এই কাজের মধা দিয়ে 
অবাঞ্ষিতদের বিতাড়ন করে সি পি এম এই 
রাজ্যেও তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে 
চায়। 

আগামী লোকসভার নির্বাচন এবং 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের আগেই 
পশ্চিমবঙ্গে পাচটি বিধানসভা কেন্দ্রে 
উপনির্বাচন হবে। তার মধ্যে কলকাতার 
চৌরঙ্গী CPS আছে। বামফ্রন্ট এবং জনতা 
এই পাচটি কেন্দ্রের নির্বাচনকে অত্যান্ত গুরুত্ব 
দিচ্ছে। তাছাড়া ফ্রন্টের চার শরিক ক্রমেই 
একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে শরিকি বিবাদ 
দূর করতে চায়। এই রাজ্যে এবং সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে বাম-গণতাস্থ্রিক ফ্রন্টের ভিত্তিকে 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে 
আদর্শ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সেজনা 
প্রয়োজন ফ্রম্টের একাকে আরো দৃঢ় করা। 
তাই বামফ্রন্ট রাজা স্তর ছাড়াও এখন জেলা 
এবং ব্লুক স্তরে ফ্রন্ট গড়ে যুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ 
করার পথে যেতে BH! ফ্রন্টের নেতাদের 
মতে কংগ্রেসের আন্দোলনের মোকাবিলা 
পাল্টা আন্দোলন দিয়েই করতে হবে। তাই 
ফ্রম্টের পক্ষে এখন বকেন্দ্র-বিরোধী 
আন্দোলনকে জোরদার করা ছাড়া অন্য পথ 
নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন তো আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই 
আন্দোলন। বামফ্রন্ট তার agile চালাচ্ছে 
সব শরিকই নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করতে 
চলেছে। 


উত্তেজিত করেছিলেন। বিচারে তাদের 
প্রত্যেককে সাত বছরের কারাদন্ড দেওয়া 
হয়েছে। এছাড়া অতি সম্প্রতি এন এল ডির 
কার্যনির্বাহী সাধারণ সম্পাদক 
উ-কি মঙকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থাগ্রহণ বর্মার 
সাম্প্রতিক ইতিহাসে নতুন কোন ব্যাপার 
নয়। তবে সাম্প্রতিককালে এমন ঘটনা ঘটছে 
যা একটু অন্য ধরনের | এখন বর্মার সামরিক 
সরকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ও বাবস্থা 


Y 


বৰ্মা 


নিচ্ছেন। অবশ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও এখন 
আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। গত আগস্ট মাসে 
মান্দালয় শহরে বিক্ষোভের সময় বেশ কিছু 
বৌদ্ধ ভিক্ষু গুলিতে মারা যান। কয়েকদিন 
আগে তাই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার 
অপরাধে সরকার কয়েকটি বৌদ্ধ সংগঠনের 
ওপর Fran জারি করেছেন। কয়েকটি 
বৌদ্ধ A অল্লাশিও চালানো হয়েছে। 
সঙ্গ্যাসীরাও তাই সৈন্যদের সামাজিক 
বয়কটের ডাক দিয়েছে। সামরিক শাসন 
বিরোধী গণআন্দোলন যে কতটা তীব্র হয়ে 
উঠেছে এই ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ। 

এদিকে সর্বশেষ পাওয়া সংবাদে জানা 
গিয়েছে যে, সার্মরক প্রশাসন এন এল ডি-র 
কার্যনির্বাহী A চারজন সদস্যকে 
গ্রেপ্তার করেছে। 
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শাখা প্রশাখা' ছবিতে হারাধন লিলি মমতা ও দীপঙ্কর 


দর্পণ । শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [নয় 








ব্যবস্থার প্রতি কড়া সমালোচনার আঙুল 
তুলেছেন তিনি | শুধু এই সচেতন চিন্তার 
জন্যই নয়, চিত্র ভাবনায় সহজবোধ্যতায় 
“শাখা প্রশাখা' একটি অ-মূল্য চিত্র । যে 
কোনো মহৎ শিল্পের বড় গুণ সাবলীলতা । 
সত্যজিৎ সেই শুরু থেকেই নিরস্তর 
বহমান জীবনের পাশাপাশি ক্ষয়িফু 
দিকটাও ক্যামেরায় ধরে থাকেন । এ 
ছবিতেও ব্যক্তিক্রম ঘটেনি | “জন-অরণ্য' 
ছবিতে ব্ল্যাক কমেডির বৈশিষ্ট্যগুলো 
কালো আধারের মত যেভাবে ধরা 
পড়েছিল এই 'শাখা-প্রশাখা'ও সেই ধারার 
আরও অধিক নিকষচিত্র | 


ছবির পটভূমি বাংলা বিহার সীমান্তের 
একটি মফঃস্বল শহর | এ শহরের বিশিষ্ট 
নাগরিক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় | তিনি 
সেখানে থাকেন মানসিক অসুস্থ মেজছেলে 
সৌমিত্রকে নিয়ে | চারপাশের জগৎ থেকে 


সঙ্গীতের জগতে | তিনি 

দুটি সত্যে বিশ্বাস করতেন, ‘অনেস্টি ইজ 
দি বেস্ট পলিসি' এবং “ওয়ার্ক ইজ 
ওয়ারশিপ' | এই বিশ্বাসের জীবনপ্রদীপ 


এসেছিলেন । সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে হঠাৎ 

' হৃদরোগে আক্রান্ত হন। খবর যায় 
কলকাতায় তার জীবনে প্রতিষ্ঠ তিন 
ABA কাছে | সপরিবারে সবাই আসেন 
কাদের বাবাকে দেখতে | 


সবাই মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে 


চরিত্রগুলোর সংঘাত হয় শুরু | বড়ছেলে 
ও সেজছেলে দীপঙ্কর পার্থিব জীবনে 
সফল, কিন্তু বাবার সততা ও বিশ্বাসের 
আদর্শ থেকে তারা বিপথে | আজকের 
নীতিহীন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে 
গেছেন। এবং সেটাকেই সাফল্য বলতে 
দ্বিধা নেই তাদের | জীবনের প্রতিটি স্তরে 


নিয়েছেন। ব্যতিক্রম শুধু কনিষ্ঠ পুত্র 


সম্পর্কও বীক্ষণ করেছেন বিশ্লেষণী দৃষ্টি 
দিয়ে | বিশেষ করে mea বৌদি রণজিৎ 
মমতার সম্পর্কটি । মাত্র দুটি Sow 
মমতার অসহায়তা ও বন্ধু হারানোর 
মর্মান্তিক বাথাকে তিনি তুলে এনেছেন 
পর্দায় | ছবির পরিণতি IZ অসুস্থ বৃদ্ধ 
পিতার এক মর্মান্তিক হাহাকারে পর্যবসিত 
হয় যখন চতুর্থ প্রজন্ম শিশু নাতি এসে 
দাদুকে জানিয়ে যায় এক নম্বরী দুনম্বরী 
টাকার কথা | 


সবাই-ই তখন গৃহ ত্যাগ করেছে। 
বাস্তব জীবনের নির্মম সত্যটি দাদুর কানে 
তুলে দিয়ে নাতিও জেঠু-কাকুদের সঙ্গী | 
পাশে একমাত্র বিকারগ্রস্ত পুত্র সৌমিত্র | 
তখন সে আহত পিতার একমাত্র আশ্রয় | 


সত্য ও বিশ্বাসের তলাটিটুকু নিয়ে পিতার 
ge | ক্ষীণ আলো আশার রেশটুকু 
উপলব্ধিতে আসে এই শেষ শট্টিতে | 
আবহে তখন ভোরের রাগ উদাত্ত স্বরে 
বাজছে। এই দৃশ্যটিই প্রমাণ করে দেয় 
শিল্পী হিসেবে সত্যজিতের মহত্তব এবং 
সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে সৎ মানবিকতার 
মিশ্রণ ঘটিয়ে উন্নতর জীবনবোধে কিভাবে 
উত্তীর্ণ হয় শিল্প। 

ছবির কাঠামোয় সোজা বর্ণনাভঙ্গি । 
শুধু শুরুর দৃশ্যটি অতটা প্রলম্বিত না 
করেও সৌমিত্র-র অতীত দুর্ঘটনার কাহিনী 
অন্যভাবে বলা যেতো নাকি ? একটু মঞ্চ 
ধেষা লাগে দৃশ্যটি ı ঘরের দেওয়ালের 
মধ্যে চরিত্রগুলো যেমন পারস্পরিক 


গুমরে থাকা রণজিৎ মল্লিক যেমন প্রকাশ 
করে নিজের ক্ষীণ প্রতিবাদ ও অসহায়তা, 
তেমনি দীপঙ্কর ও হারাধন নির্মম বাস্তবের 
পরিবেশ এড়িয়ে একটু “অন্য মানুষ' হতে 


পর প্রশ্ন ওঠে অসুস্থ আসলে কে সৌমিত্র, 
নাকি ঠার অন্য দু-ভাই ? নীতি হারানো 
পচনশীল সমাজের এমন বাস্তব ও ANA 


তাপস দত্ত : বেশ কিছুকাল ধরে টালিগঞ্জ 
নির্মিত বেশিরভাগ ছবিতে ঘুরে ফিরে 
একই মুখ দেখা যাচ্ছে। টালিগঞ্জের 
নায়ক-নায়িকা থেকে যদি শুরু করা যায় 
তাহলে প্রধানত চোখে পড়ে চারজনকে | 
এই চারজন হলেন তাপস পাল, দেবশ্রী 
রায় প্রসেনজিৎ ও শতাব্দী রায় । এই 
তালিকায় আর একজনকে রাখা যেতে 
পারে | তিনি চিরঞ্জিৎ | এর বাইরে একক 
নায়ক বা নায়িকা হিসাবে আর কারও নাম 
তেমন করে বলা যায় না। নতুন যারা 
এসেছেন তাদের প্রতিভার এখনও সঠিক 
মূল্যায়ন হয় নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে 
কাউকে পাওয়া যাবে? কিন্তু এই মুহুর্তে 
তেমন সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কারও | 


এই অবস্থায় প্রশ্ন জাগে নতুন শিল্পীদের 
কি তাহলে অভিনয় সংক্রান্ত জ্ঞানের 
অভাব | এইজন্যই তারা কি উপযুক্ত 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ? এর উত্তরে 
বলতে হয় ‘AT | আসলে নতুনদের কথা 
কেউ তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন aT | 
অভিনয় জ্ঞান এ লাইনে টিকে থাকার মূল 
যোগ্যতা ঠিকই। কিন্তু আজকাল এর 


আছে। কিন্তু বাংলায় নেই কেন এটাও 
একটা প্রশ্ন | এক্ষেত্রে অনেকের সঙ্গে কথা 
বলে বোঝা গেছে এখানকার প্রযোজকরা 
নতুন শিল্পীদের সুযোগ দিতে ভরসা পান 
না। একে তো বাংলা ছবির বাজার 
সীমিত । তার উপর নতুন মুখ যদি 
দর্শককে খুশি করতে না পারে এমন একটা 


* সন্দেহ থেকে যায় প্রযোজকদের মনে | 


প্রয়োজনে aca শিল্পীদের বেশি পয়সা 
খরচ করে আনেন তবু এখানকার শিল্পীদের 
কথা ভাবেন না | একারণে এখানে তেমন 
করে নতুন প্রতিভা সৃষ্টি হচ্ছে না। 


আগে এখানে যারা শিল্পসম্মত ছবি 
করতেন তাদের দেখা যেত নতুন নতুন 
শিল্পীদের সুযোগ দিতে | এখন এটা বড় 
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so ডিসেম্বর ১৯৯০। বেকারত্বপীড়িত এই 
পশ্চিমবাংলায় অন্ততঃ ৯৭ জন যুবক 
'শাকার হলেন খুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের 
দৌলতে এবং বামফ্রন্ট সরকারের সৌজনো। 
আরও ১২ জন অস্থায়ী কর্মীকে পরে স্থায়ী 
করে নেওয়া হবে। Afra দুপুরে মহাকরণে 
মুখ্মন্ত্রীর ঘরে বসে সোসাইটি ফর স্পোর্টস 
IS স্টেডিয়াম-এর (এস এস এস) সচিব 
কমল বসু স্টেডিয়ামের দখল রাজ্য সরকাবের 
হাতে ছেড়ে দেন! নেতাজী ইনডোরের মতো 
এই স্টেভিয়ামটিও ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
দপ্তরের দায়িত্বে থাকবে। 

a কর্মীরা যাতে নভেম্বর থেকেই বেতন 
পান সেজনা ১০ লক্ষ টাকাও মঞ্জুর করা 
হয়েছে। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরও 
ছিলেন। জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী অসীম 
দাশগুপ্তের সঙ্গে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী 
সুভাষ চক্রবর্তীর বেশ উত্তেজিত তর্কাতকি 
হয়েছে প্রশান্ত শুর আর কমল বসুর সঙ্গে 
সুভাষবাবুর মতপার্থক্য ঘটেছে। এ 
তিনজনের বক্তব্য ছিলঃ স্টেডিয়ামের 
ক্রমীদের সরাসরি সরকারি কর্মচারী না করে 
সম্ট লেক অথরিটির অধীনে কর্মী হিসাবে 
রাখা হোক। 

শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবুরই জয় হয়। কারণ 
খোদ মুখ্যমন্ত্রী নাকি তার পক্ষে ছিলেন। 
মাঠের কর্মীদের যখন রাজা সরকারের ক্রীড়া 
ও যুবকলাণ দপ্তরের কর্মী করে নেওয়া 
হয়েছে তখন যুব ভারতীর কর্মীরা কি দোষ 
করলেন! মনে রাখতে হবে সি আই টি ইউ 
অনুমোদিত এস এস এস এমপ্লয়িজ 
ইউনিয়নের সভাপতি স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী। প্র 
ইউনিয়নের দাবি সকলকেই স্থায়ী কর্মী 
হিসাবে গণ্য করতে হবে । ১২ জনকে বাইরে 
রাখার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করবেন 

ভাল কথা। আমরাও চাই সকলের 
নিয়ে যে দলবাজি হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে 
এ কর্মীদের স্থায়ী করা নিয়ে যে উপদলীয় 
কৌদল হল তা কারোরই বাঞ্ছিত ছিল না। 


সুভাষ দত্ত 


জ্োতিবাবু-সুভাষবাবুর দারুণ কন্ঠ!) YS 
দপ্তর ইঞ্জিনীয়ার, লরি-ট্রাক এবং অন্যানা 
অনেক কিছুই দিল। যার সমস্ত খরচ গেল 
সরকারী কোষ থেকে এবং এই খরচ কিন্তু 
স্টেডিয়ামের মোট খরচেও দেখানো নেই। 
অথাৎ স্টেডিয়ামটা হল সরকারের টাকায়, 
কিন্তু খবরদারী করল এস এস এস। পরবর্তী 
সময়ে ১৯৮৪-র নেহরু গোল্ড কাপের সময় 
স্টেডিয়াম চালু হল। 


চালু হওয়ার পর এর সমস্ত আয় গেল এস 
এস এস আকাউন্টে। ইতিমধো ময়দানের 
ঘেরা মাঠকর্মীরা রাজ্য সরকারী কর্মী হয়ে 
শেছেন। তাদের বছরে ৮ মাস প্রায় কোন 
কাজই থাকে না। আর ঘটনাক্রমে 2 
সময়টাতেই খেলা হয় যুবভারতীতে। কিন্তু 
তাদের কাজে না লাগিয়ে এস এস এস পৃথক 
কর্মী নিল। এই কর্মীরা প্রায় সকলেই নাকি 
ভ্রীড়ামন্ত্রীর ক্যাডার! অথচ এস এস এস যা 
আয় করত তাতে মাঠের রক্ষণাবেক্ষণই চলে 
না! ফলে সম্প্রতি যুবভারতীর কর্মীরা বেতন 
পেতেন না ঠিকমতো। ৭ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক 
খণে ১২ কোটি টাকা সুদ হয়েছে, ভাবা যায়! 
স্বভাবতই পাঠক যদি জানতে চান, ৮৭ 


সালের সাফ গেমসের সময় কেন্দ্রীয় সরকার 
যে দশ কোটি টাকা দিয়েছিল তার কি 
হল-_ তাতে কি অন্যায় থাকছে । এস এস এস 
তার প্রতিশ্রুত ১০ কোটি টাকা ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে আদায় করতে বার্থ হল। তারপর 
ইচ্ছেমত শতাধিক কর্মীকে চাকুরি দিল! যে 
সময় বেতন দিতে পারছেন না সেই সময় 
কমলবাবুরা মাত্র কয়েকমাস আগে আরও 
চারজনকে চাকরি দিলেন! এখন আবার এ 
কর্মীদের পরিচালনা করার জন্য সরকার 
fay অফিসার নেবে! অর্থাৎ ওঁদের মধ্যে 
কয়েকজনও যোগ্য পাওয়া যাবে না ধারা 
অঁফিসার হতে পারেন! অর্থাৎ মাছের তেলে 
মাছ ভেজে মাছটি খেয়ে এস এস এস কেটে 
পড়ল! 


এদিকে দলের চাপে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
“সাপের ছুঁচো গেলা'-র অবস্থায় পড়েছেন। 
শেষ পর্যন্ত অভিমান ভূলে কেন্দ্রে 
‘বিশ্বাসঘাতক’ চন্দ্রশেখর সরকারের 
কোষাগারের মালিক অর্থমন্ত্রী যশোবস্ত 
সিংয়ের কাছে টাকা চেয়ে বসেছেন। অবশ্য 
যশোবস্ত এখন MBE’ হলেও কদিন আগে 
‘age ছিলেন। বঙ্ককৃতা করতে তাই তিনি 
বলেছেন, সুদ যাতে কিছু মকুব হয় তার জন্য 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বলবেন। দেখা যাক, 
কতটুকু কি হয়? 





কর্মীদের হয়রানি কেন? 


তবে এস এস এস বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন 
ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করলেও কর্মীদের 
প্রতি মানবিক ব্যবহারের জনা অর্থাৎ তাদের 
স্থায়ী চাকুরি দেওয়ার জন্য জ্যোতিবাবুরা 
আমাদের অভিনন্দনহ পাবেন। কমীরা তো 
জোর করে চাকুরি নেননি, তাদের চাকরি 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, দীর্ঘদিন 
ধরেই কর্মীদের বেতন দেওয়ার সমস্যা সহ 
অন্যান্য সবকিছুই প্রমাণ করছিল, এস এস 
এস-এর স্থবিরত্ব এসে গেছে। কিন্তু স্টেডিয়াম, 
এবং কর্মীদের হস্তান্তরের ব্যাপারে রাজ্য 
মন্ত্রিসভার দুই মন্ত্রীর 'ইগো"র লড়াই কাজটি 
বিলম্বিত করল। 

মনে রাখতে হবে, এ রাজ্যে এই সরকার 
ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সল্ট লেক এলাকার 
দায়দায়িত্ব ছিল সুভাষ চক্রবর্তীর হাতে। 
কিন্তু ৮৭-র পর থেকে একটু একটু করে 
তাকে কোণঠাসা করে কিছুদিন আগে এ 
এলাকাটির দায়িত্ব পুরোপুরি পেয়ে যান 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জার অসীম দাশগুপ্তরা। 
রাজ্য সরকার যখন সরকারীভাবে সল্ট লেক 
অথরিটির হাতে দায়িত্ব দেয় সেই অনুষ্ঠানে 
চক্রবর্তী | তাকে হাজারো অনুরোধ করেও 
মঞ্চে বুদ্ধদেবের পাশে বসানো যায়নি। 

সল্ট লেকে ক্ষমতাচ্যত হলেও 





রাজ্য টেবল টেনিস 





স্টেডিয়ামে সুভাষবাবুহ সার্নেসর্বা। যদি 
স্টেডিয়ামটি ক্রীড়া দপ্তরের হাতে যায় ভবে 
তো সোনায় সোহাগা। তাছাড়া কমীদের 
কাছে ইউনিয়ন সভাপতি হিসাবে দেয় 
প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলে 'ইমেজ' ও বাড়বে 
তার। কিন্তু সেখানেই অঙীমবাবুদের 
আপত্তি। ভারা চাইলেন ঠাদের ইমেজ 
বাড়াতে । অর্থাৎ স্টেডিয়ামটি সল্ট লেক 
অথরিটির বকলমে তাদের হেপাজতে 
রাখতে। কিন্তু পারলেন না। কিন্তু কর্মীদের 
হয়রানি হল। একবার সুভাষ-কমলবাবুদের 
ইমেজ বাড়াতে ২০ কোটি টাকার খণ রাজ্য 

সরকার কাধে নিল। এবার অন্য আর একটি 
কারণে কর্মীদের স্থায়ী হতে অযথা দেরি হল। 
অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। ফলে আজ স্থায়ী 
হওয়ার জন্য ধারা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন তারাই 
পরবর্তী সময়ে আবার ধিক্কার দেবেন না 


আবেদন করব, যুবভারতীকে সত্যিকারের 
ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত করুন। মাঠ বা কৃত্রিম 
ট্র্যাক যেন খেলাধুলার উন্নতির জন্য আরও 
বেশি করে কাজে লাগে। হোপ-৮৬ বা নব 
আনন্দে জাগো-র মত অনুষ্ঠানে আমাদের: 
আপত্তি নেই। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন যেন, 
ত্রীড়াঙ্গনই হয়ে ওঠে! 


চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেলো গণেশ মান্ত কিশলয় 





আর এস এস এস যে উদ্দেশ্যে গঠন করা 
হয়েছিল তা যখন সাধন হয়নি তবে 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে প্র সংগঠনের 
জনগণ নেবেন কেন? এ সংগঠনটির ২০ 
কোটি টাকা দেনা এবং এখন বিধিবদ্ধভাবে 
আযাপয়েম্টমেন্ট না দেওয়া শতাধিক কর্মীর 
দায়িত্ব রাজ্য সরকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না 
করে ঘাড়ে নিল। অথচ এ ২০ কোটি টাকা 
দেনা না হলে কর্মীদের দায়িত্ব নেওয়া কোন 
বোঝা হয়ে উঠত না। 


এস এস এস-য়ের 
গোড়ার কথা 


কথাগুলি একটু কড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই না? 
তাই একবার বারো বছর আগের কিছু 
হচ্ছে । ১৯৭৯ সালে সে সময়ের শিক্ষা দপ্তরের 
ডেপুটি সেক্রেটারি (মিঃ ঘোষ_-পুরো নামটা 
মনে নেই) এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 
দিক--পাচ বছরে স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে 
যাবে। এ ভদ্রলোকই ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বে 
fm fay ডব্লিউ বি সি এস প্র 
DAR কথা বামফ্রন্ট সরকার শোনেনি । 
পরিবর্তে পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে 
চেয়ারম্যান করে এবং মেয়র কমল বসুকে 
সচিব করে এস এস এস করা হল। 
রূমলবাবু-স্রভাষবাবু তখন খুবই a 
বিড়লাবাড়ি থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি 
বৃহৎ পুঁজিপতির লোককে এস. এস এস 
কমিটিতে আনা হল। কথা ছিল, ভারা 
নিদেন ৫০ লক্ষ করে টাকা সোসাইটিকে বিনা 
সুদে কণ দেবেন। তাতে কমপক্ষে ১০ কোটি 
টাকা সংগ্রহ হবে। স্টেডিয়াম তাতেই হয়ে 
যালে। 

কিন্তু কেউ একটি কানাক্ড়িও দিলো 
লা? ফলে পরবতী সময়ে রাজা সরকার 
গ্যারান্টার হয়ে ব্যাঙ্ক ঝণ পাহয়ে দিয়ে, আর 
লেখ ও aora কিছু টাকা দিয়ে এস এস 
এস এপ মাপানে স্টেডিয়াম গড়ল। এছাড়া 
ম তান চক্রধত্র ( হন 


কলকাতার তিনটি দল সহ (উত্তর, দক্ষিণ 
ও মধ্য) মোট আঠারোটি দল অংশ 
নিয়েছিল । ২৪৩ জন ছেলে ৮৬ জন 
মেয়ে--মোট প্রতিযোগী ৩২৯ wm 
১৯৭৫ সালে তৎকালীন পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
পৃষ্ঠপোষকতায় এবং টেনিস প্রেমী দুই 
যুবক প্রবীর মিত্র ও গোপীনাথ ঘোষের 
অক্লান্ত চেষ্টায় বিশ্ব Ga টেনিস 
অবশেষে কলকাতায় আসে | অনুশীলনের 
জন্যও আমরা পেয়ে যাই নেতাজী ইন্ডোর 
স্টেডিয়াম ও ক্ষুদ্রাম অনুশীলন কেন্দ্র । 
এবারের আসরের সিঙ্গলস ফাইনালে 
সাব-জুনিয়র গার্লস বিভাগে অনিন্দিতা 
চক্রবর্তী ৩-০ গেমে Borat বিশ্বাসকে, 
কিশলয় বসাক (সাব জুনিয়র বয়েজ) 
৩__২তে দেবব্রত সানাকে, প্রদীপ পল 
৩__-০তে অরিন্দম কাড়ারকে, (বালিকা 
বিভাগে) শিলিগুড়ির arg খোষ ৩--১ 
গেমে দেবম্মিতাকে, (মহিলা বিভাগে) ay 
ঘোষ ৩--০তে অনিন্দিতা চক্রবর্তী এবং 
পুরুষ বিভাগে গণেশ কুণ্ডু ৩--১ গেমে 
অর্জুন দত্তকে পরাজিত করে ঢাম্পিয়নের 
খেতাব লাভ করে । গণেশ তিন বছর 
আগের সেই A ফর্মে আবার ফিরে 
আসছেন | গণেশ নিজের অভিজ্ঞতা ও 
কুশলতায় সেমি ফাইনালে নূপুর সাতরাকে 
৩-__০ গেমে পরাজিত করে ফাইনালে 
যাবার ছাড়পত্র আদায় করেন | আস্তরেল 
সেমিফাইনালেও গণেশ নৃপুরকে পরাজিত 
করেছিলেন | পাওয়ার গেমই ধার সম্বল, 
সেই নূপুর সেমি ফাইনালে পুরোপুরি ভাবে 
ব্যর্থ হলেন, ফোরহ্যান্ড ফ্ল্যাট শটে। 
নুপুরের বিরুদ্ধে গণেশের ২১--১৭, 
২৩--২১ ও ২১7১৩ পয়েন্টে জয় 
কলকাতার টেনিস প্রেমীরা বহুদিন মনে 
রাখবেন | এই খেলা গণেশ ধরে রাখতে 
গণেশের উপরও ভরসা করতে পারবেন 
টেনিস প্রেমীরা ı 


তমাল মুখাজি 








সালটা ১৯৭৮ । ৯ বছরের কিশোর 
গণেশ কুণ্ডু প্রবেশ করে শিলিগুড়ির 
দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবে | ভারতী ঘোষের 
তত্বাবধানে নিজেকে ভালভাবে ঘষে মেজে 
তৈরী করার পর ৮০ সাল থেকে সে স্টেট 
খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। ৮০--৮২ 
সাব জুনিয়র এবং ৮২--৮৫ জুনিয়র 
রাজ্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় 
গণেশ | ৮১ সালে অল ইন্ডিয়া ইন্টার 
প্রতিযোগিতায় রণজিৎ সিংহকে পরাজিত 
করে চ্যাম্পিয়ন হয় সে । ৮৫-র ন্যাশনাল 
ফাইনালে নূপুর সাতরার কাছে পরাজিত 
হয়ে রানার্স হয় Qi ৮১-র প্রথম অল 
ইন্ডিয়া মিটে হেনট্যাব) a—o তে পিছিয়ে 
থেকেও শেষে রণজিৎ সিং-এর বিপক্ষে 


হিন্দমমোটরের (va সালে) বিবেকানন্দ, 


ইনট্যাবে চ্যাম্পিয়ন ও জুনিয়র রানার্স, ইস্ট 


ইস্টজোন প্রতিযোগিতায় বি ভুবনেশ্বরীকে 


২--০ গেমে পরাজিত, করাটাই এখনো 
পর্যন্ত স্মরণীয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে | 
তাছাড়া এবারের আসরে উইমেন্স সেমি 
ফাইনালে প্রথমে ২--১ তে পিছিয়ে 
থেকেও পরে ৩--২ গেমে দেবস্মিতাকে 
পরাজিত করাটাও দারুণ ভাবে স্মরণীয় 
হয়ে রইলো অনিন্দিতার কাছে। 
এই মুহূর্তে টেবলটেনিস ঘরানায় 
কিশলয় বসাকের নাম নতুন করে আর 
বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না I ৮৫-র ৭ই 
নারকেলডাঙ্গা সাধারণ 


ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত। এ বছরেই এশিয়ান 
জুনিয়র প্রতিযোগিতায় জাপানের আসিদা 
কেনকে ২--০ গেমে পরাজিত করে 
সোনা জয় করে বাগমারী মানিকতলা গভঃ 
হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এই কিশলয় 
বসাক | (বাবা) ক্ষিতিশচন্দ্র বসাকের স্বপ্ন 
ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় 

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । তার জন্য 
সবরকম কষ্ট সহ্য করতে কিশলয় প্রস্তুত | 
নিষ্ঠা, আস্তরিকতা এবং অসম্ভব মনের 
জোর একজন খেলোয়াড় কে যে কত বড় 
করতে পারে, এই মুহুর্তে টেবল টেনিসে 
ME ঘোষ তার yes উদাহরণ হিসাবে 
হয়ে রয়েছে | ৮৪-র ৮ মার্চ বাবা 
কালু ঘোষের হাত ধরে দশ বছরের মাস্ত 
প্রবেশ করে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পার্কে 
ভারতী ঘোষের কোচিং ক্যাম্পে | জীবনের 
এক নতুন দরজা তার চোখের সামনে খুলে 


গেল | ছোট ব্যাট ও বল নিয়ে শুরু হয়ে 
গেল তার নিরলস সাধনা | ৮৫-তে প্রথম 


২-০ গেমে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন 
হয় । ৮৮ সালে বি ভুবনেশ্বরীকে পরাজিত 
করে সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয় মাস্ত | 
এবার জাতীয় আসরে মোট ৩টি বিভাগে 
চ্যাম্পিয়ন হয়ে 'ত্রিমুকুট' লাভ করে 
শিলিগুড়ির জোৎস্নাময়ী গার্লস হাই স্কুলের 
দশম শ্রেণীর ছাত্রী এই are a 














‘কালপুরুষ’ জমা পড়েছে 


ও দুলি’ গল্পটি ভিত্তি করে। মুখ্য দুটি 
চরিত্রে রয়েছেন প্রদীপ ব্যানার্জি ও সুরঞ্জনা 
দাশগুপ্ত | গল্পগুলির চিত্রনাট্য লিখেছেন 


ও অভিনয় গুণে দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা 
পেয়েছিল! কলকাতা কেন্দ্র থেকে 
প্রচারিত অসংখ্য সিরিয়ালের মধ্যে 
কালপুরুষ’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
e চিত্রনাট্য জমা নেওয়া হয়েছে। টেলি ফ্রেম 


+ 


অর্থকমল মিত্র । নতুন বছরের শুরুতে 
সিরিয়ালের একটানা কাজ শুরু হবে বলে 
জানা গেল গ্রামীণ পটভূমিকায় গল্পগুলি 
চিত্রায়িত হবে। aa জীবনের 
ঘাত-প্রতিঘাত মুখর নানাদিক এখানে 
টা e 
অংশের শুটিং হবে দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণায় | 


দুই বাংলা নিয়ে সিরিয়াল “ভাঙন, 


পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবাংলার মাঝে বিচ্ছেদ 
হয়েছিল যে সময়ে ঠিক সেই 


এখানে | 
দুই বাংলার মানুষের মধ্যে নানাকারণে 
যে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিকটার উপর 


আলোকপাত করতে চেয়েছেন 
পরিচালক | ভাঙনের ফলে আজও 
আমাদের ভুগতে হচ্ছে। দেশভাগ ও 
সেটা দেখা যাবে এই সিরিয়ালে । 
ভাঙনের চিত্রনাট্য লিখেছেন সমীর 
দাশগুপ্ত । মূল চরিত্রের শিল্পীরা হলেন 
শৈলেন মুখার্জি সহ আরও অনেকে | 
ক্যামেরার দায়িত্বে আছেন জগদীশ 
পাধিয়ার ı সিরিয়ালটি খুব শীঘ্রই দূরদর্শনে 
দেখা যেতে পারে | ইতিমধ্যে সিরিয়ালের 
কয়েকটি পর্বের কাজ শেষ হয়েছে | বাকি 
পর্বগুলির কাজ পর্যায়ক্রমে আরম্ভ হবে 
বলে জানা গেল। 


" জাতীয় কার্যক্রমে শরৎচন্দ্রের ‘চরিত্রহীন’ 


তাপস WE: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
“চরিত্রহীন, উপন্যাস অবলম্বনে . একটি 
কৃষ্ণরাঘব রাও | আঠারো পর্বের এই 
কলকাতায় শুটিং হয়েছে। এখানে 
অভিনয়েও বেশ কয়েকজন কলকাতার 


পরিচিত শিল্পী রয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যেতে পারে এই সিরিয়ালটি নিয়ে 
বেশ জল ঘোলা হয়েছিল | কৃষ্ণরাঘব 


সাবিত্রী চরিত্রের জন্য প্রথম ইন্দ্রানী 


হালদারকে নির্বাচিত করেন। fey 
পরবর্তীকালে তিনি নানারকম অভিযোগ 
তুলে ইন্দ্রানীকে সিরিয়াল থেকে বাদ 
দেন । এই নিয়ে খুব বিতর্কের সৃষ্টি হয় । 





মমতা 


FA পৃষ্ঠায় ছোট্ট খবর হয় | দক্ষিণবঙ্গে 
বন্যায় হাজার হাজার মানুষ যখন চরম 
rca মুখে, রেখার দ্বিতীয় স্বামীর 
আত্মহত্যার খবর তখন অনেক বেশি 
wey পায় । প্রথম শ্রেণী কাগজের 
ees বহু প্রচারিত সাংবাদিকের ভাষায়, 
ae ete en ae 
বেশি ৷’ 


অবশেষে 


SQ পত্রাদের কাছে ডাকলেন 4 বললেন, 


দশটা -পাটকাঠি 'আছে। ভেঙে ফেল 


তো । প্রত্যেকেই ব্যর্থ হলেন। অসুস্থ বৃদ্ধ - 


পিতা এবার নিজেই একটা পাটকাঠি ভেঙে 


হচ্ছে, "দুপুর বৈঠক” এবার রাজ্য 
কংগ্রেসের চতুর্থ ফোর্স তৈরি করে 
বামপন্থীদের আরও একটু সুবিধেজনক 
জায়গায় পৌঁছে দিলে । ব্যক্তি নয়, 
প্রতিষ্ঠান যে সবচেয়ে বড়, তা ভুলিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে | মমতা অনেক কিছু 
করবেন | এখনও পর্যন্ত সবই ভবিষ্যতের 
পথে কিন্ত এখনও পর্যন্ত মমতা যেটা 
করতে পেরেছেন তা হল, এক 
ইঞ্চি-সার্ধিক আন্দোলন না করে নেতা 
হয়েছেন | আমরা আশা করছি, আরও 
বেশি বিবৃতি আরও ছবি, আরও প্রচার | 
এবং মমতা ব্যানার্জি ভাবছেন আমি কী 


হনু । 

তাই জ্যোতি বসু সম্পর্কে আলগা ও 
অবমাননাকর কথাবার্তা বলছেন আর 
আনন্দবাজার তা ফলাও করে ছাপছে। 


নানা কুমস্তব্য করেন | জবশা কৃষ্ণরাঘবও 
ইন্দ্রানীকে অপমান আচরণ করতে কার্পণ্য 
করেন নি । সিরিয়ালটি যাতে প্রচারিত 
হতে না পারে সেজন্য ইন্দ্রানী অনেককে 
ধরেছেন । অনেক নালিশ করেছেন। 
যাহোক সিরিয়ালটির শুটিং শেষ হয়ে 
গেছে। SR দূরদর্শনে দেখতে পাবার 
কথা | 

'চরিত্রহীন' কিছুদিন আগে বাংলায় 
দেখা গেছে। কলকাতা দূরদর্শন থেকে 
প্রচারিত সিরিয়ালটি খুব একট জমেনি | 
অঞ্জন দত্ত (সতীশ) ও শ্রীলা মজুমদার 
(সাবিত্রী)। হিন্দীতে এই চরিত্রদুটিতে 
রূপদান করছেন মোহিত শুক্লা ও স্মৃতি 
অরবিন্দ | দূরদর্শনে এদের প্রথম এই 
সিরিয়ালের মাধ্যমে দেখা যাবে | অন্যান্য 
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সতীনাথ 
মুখোপাধ্যায় (উপেন্দ্ৰ, দীপা ঘোষ 
(সুরবালা), নন্দিনী মালিয়া (কিরণময়ী), 
মীনাক্ষী গোস্বামী (মোক্ষদা), সুনীতা 


" সেনগুপ্ত সেরোজিনী) প্রমুখ । সলিল 


চৌধুরীর সুরে নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন 
হৈমন্তী শুক্লা, সৈকত মিত্র ও অন্তরা 
সিনহা ı এবার দেখার পালা “চরিত্রহীন 
কতটা ভাল লাগে । -. 


অন্য সিরিয়ালের সংবাদ 


গোপাল জালান নিবেদিত জি আর মুভিজ 


অধিকারী, সুশান্ত পাল চৌধুরী ও শঙ্কর 
মুখার্জি । চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করবেন 
অসীম দাস ও নীলেশ শর্মা । অভিনয়ের 
জন্য যাদের নাম ভাবা হয়েছে তারা হলেন 


মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এইচ, এমন ভি 
কোম্পানির বেশ কিছু গানের চিত্রায়ণ 
এখানে দেখা যাবে । পরিচালনা করবেন 
পাপিয়া অধিকারী ও সুশান্ত পালচৌধুরী । 
অভিনয়ের জন্য চিরঞ্জিৎ, শতাব্দী রায়, 
পাপিয়া অধিকারী, ইন্দ্রাণী হালদার, নয়না 
দাস, প্রসেনজিৎ, অভিষেক চ্যাটার্জি সহ 
আরও অনেকের নাম ভাবা হয়েছে। 

সুশান্ত পাল চৌধুরী সিরিয়াল সংক্রান্ত 
এই খবর দিয়ে জানালেন গান লেখা থেকে 
শুরু করে সুর করা ও কণ্ঠদানের পদ্ধতি 
সংক্রান্ত বিশেষ দিকগুলি নিয়ে চারটি 
জন্য চিত্রনাট্য জমা দিয়েছেন | যৌথভাবে 
পরিচালনা করবেন সুশাস্ত পালচৌধুরী ও 
পাপিয়া অধিকারী | 





সমরেশ বসু পুরস্কার 


সমরেশ বসু আকাদেমি এবার নবনীতা 
দেবসেন এবং শৈবাল মিত্রকে সম্বর্ধনা 
জানাচ্ছেন | তাদের দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে 
কালকূট ও সমরেশ বসু পুরস্কার । গত 
শুক্রবার আকাদেমির সম্পাদক নবকুমার 
বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা 
জানান । প্রতিটি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 
পাচ হাজার টাকা | তাছাড়া মানপত্র ও 
সমরেশ বসুর গল্পসমগ্রও তাদের দেওয়া 
হয় ১৬ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে সমরেশ 
বসুর ৬৭ তম ক অনুষ্ঠানে, 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক 
জগতের অনেক বিশিষ্ট বাক্তি | 





দর্পণ । শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [এগারো 
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কম ৷ রাণু ঘোষও সেই সুযোগে হয়ে কাজ? না, সি পি এম নিয়স্ত্রিত সিটু 
উঠেছেন সরব | মূল সমস্যাটা কিন্ত রয়েই ইউনিয়ন-। রাজোর শ্রমমন্ত্রী শাস্তি ঘটক সি 
গিয়েছে__উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে অব্যবস্থা পি এমের একজন প্রথম সারির নেতা | 
এবং শৃঙ্খলার অভাব | অথচ, তিনি একেবারে উদাসীন | যেন এই 
বস্তুতপক্ষে, অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা বিরোধ মেটানার দায়িত্ব তার নয় ı পাতাল 
সর্বস্তরে গ্রাস করেছে পশ্চিমবাংলাকে | রেল চুলোয় যাক । 

মন্ত্রীদের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অবস্থাও 
প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাজ শোচনীয় । সেই ১৯৭২ সালে আরম্ত 
করে না কেউই | তাই খোদ মহাকরণেই হয়েছে এই সেতুর কাজ। অর্থাৎ, 
দুপুর দুটো বাজতে না বাজতেই ৭৫ ইতিমধ্যে ১৮ বছর গত । কিন্তু কারুরই 
শতাংশ টেবিল ফাকা | তাই রাস্তাঘাটের যেন মাথাব্যথা নেই সেতুটি সম্পূর্ণ, 
এই দুরবস্থা, পাড়ায় পাড়ায় জমে উঠেছে করার । আগে এর দায়িত্বে ছিলেন বুদ্ধদেব 
জঞ্জালের YA | তাই ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু, বন্ধ ভট্টাচার্য । এখন শ্যামল চক্রবর্তী । দুই 
হয়ে গেছে পাতাল রেলের কাজ | WHR সমানন | একজন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার 
মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ করতে পারেন । কিন্তু স্বপ্নে বিভোর | আর একজন দলে নিজের 
পাতাল রেলের কাজ বন্ধ হয়ে আছে কার গুরুত্ব বাড়াতে FS | 

জন্য ? কোনও শ্রমিকের চাকরি কিংবা এরকম পরিস্থিতিতে যা হওয়ার, 
অন্তরের সংস্থান চলে যাক কেউ চায় না। হচ্ছেও তাই। ক্রমশই রসাতলে যাচ্ছে 
তাই বলে, শ্রম-বিরোধের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবাংলা | মুখ্যমন্ত্রী আর কী করবেন 
পুরো প্রকল্পটাই এভাবে আটকে দিতে বসে বসে ধ্বংসের দৃশ্য দেখা ছাড়া? 
হবে ? ক্ষতিটা তো হচ্ছে এই রাজ্যের যেখানে শাসক দলটাতেই ধরেছে পচন, 
মানুষেরই । সেখানে হতাশা যে কোনও বিবেকবান 
কারা আটকেছে পাতাল রেলের মানুষকে গ্রাস করতে বাধ্য । 


প্রণব-প্রিয় 





বরকত শিবিরকে মাঝে মাঝে আঘাত ধরে 
চলেছেন | মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অফিসিয়াল 
প্রদেশ কংগ্রেসকে নতুনভাবে প্রোগ্রাম 
ওয় পৃষ্ঠার পর নিতে না দেওয়া । সামগ্রিকভাবে একটা 
প্রিয় বাবুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | সেবাদলের জগাখিচুড়ি পরিস্থিতি । এতসবের মধ্যে 
চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান বললেন, সিদ্ধার্থবাবুও সুযোগ বুঝে বরকত 
বরকত সাহেব থাকছেন | মান্নান সাহেবের বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন | কিন্তু বাধা 
মতে, প্রণবপস্থীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে হয়ে দাড়িয়েছে হাইকমান্ডের একাংশ | 
প্রদেশে কংগ্রেসের অপর. বিশেষত ধাওয়ান সাহেব চাইছেন, বরকত 
সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য বললেন, গনি খান চৌধুরী আপাতত থাকুন । 
প্রণববাবু যোগ্য নেতা । আমাদের দৃঢ় উল্লেখ্য, বরকত সাহেব যদি রাজ্য 
বিশ্বাস, রাজ্য কংগ্রেসের স্বার্থে প্রণববাবু কংগ্রেসের সভাপতি পদে থেকে যান, 
সমস্ত কিছু. ভেবেচিস্তেই এগোচ্ছেন। তাহলে প্রণব গোষ্ঠীদের জেলাওয়ারি 
অপরদিকে সুব্রত মুখার্জির অনুগামীরা পুরোপুরি ছেঁটে ফেলার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে 
আবার চটেছেন। কংগ্রেস হাইকমান্ড যাবে । রাজ্য কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ এক 
সম্প্রতি চার সদস্যের নাম ঘোষণা নেতা জানিয়েছেন, প্রিয়বাবু এলেও একই 
করেছেন | বরকত সাহেব ছাড়াও অজিত জিনিস হবে | আসলে প্রিয় শুধু সময়ের 
গাজা, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ও সোমেন অপেক্ষা করছেন। সাধারণ সম্পাদক 
মিত্র । লক্ষণীয় বিষয়, দিল্লি মমতা সোমেন মিত্র অবশ্য জানিয়েছেন, কংগ্রেসি 
বানার্জিকে প্রজেক্ট করানোর জন্য সুব্রত গোষ্ঠীছন্দ বাজারে ছেড়ে কিছু মানুষ 
বাবুকে ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করছেন । স্বয়ং সুবিধে আদায় করতে চাইছেন । গোষ্ঠীদ্বন্ছ 
মমতা দেবী প্রিয়বাবুর সঙ্গে জোট নয়, রাজ্য কংগ্রেসের প্রতিটি কাজের 
ধেঁধেছেন। রাজ্য বিধানসভার দুই সদস্য ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিতর্ক হয় | 
সৌগত ও সুদীপ প্রিয়বাবুর সমর্থনে বর্তমান পর্যায়েও ঠিক তাই হচ্ছে। 





জেলার খবর ফার্নান্ডেজকে বিষয়টির esy বুঝিয়ে 
> D বলেন এবং যত AWE সম্ভব প্রকল্পের বাকি 
অংশ রূপায়ণের কথা বলেন। জর্জ 

৮ম পৃষ্ঠার পর © ফার্নান্ডেজ বসুকে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই 
মত ১৯৯০ ৯১ 2% পেল বাজেটে দকপকুর 

করেননি বেল দপ্তর। সাংসদ চিত্ত বসু থেকে হাবড়া পযন্ত ডাবল পহিনের জনা ৫ 
তৎকালীন রেলমন্ত্রী গনি খান চৌধুরীর সঙ্গে কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু রেল 
বাক্তিগত ভাবে দেখা করে নিতাযাত্রীদের দপ্তরের উদাসীনতার এবং বিমাতসুলভ 
অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বললেও রেল আচরণের ফলে প্রকল্পটি cere যেতে 


বাজেটে এই প্রকল্প উপেক্ষিত থাকে। বসেছে। 
রাজনৈতিক চিত্রপট বদলায় ৮৪ সালে। কিছুদিন আগে রেল্দপ্তরের চিফ 


ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর 'সহানুভূতির' পাখায় ইঞ্জিনিয়ার সাংসদ চিত্ত বসুকে একটা চিঠি 
ভর করে জয়লাভ করেন কংগ্রেসের দেন (DOCE/CON/W 1667/1280 
তকরুণকাস্তি ঘোষ। রাজনৈতিক আন্দোলন Dated 12.09.90): তাতে তিনি জানান, 
এবং কংগ্রেসি নেতা কর্মীদের চাপে পড়ে বারাসাত থেকে হাবড়া পর্যন্ত লাইনের 
তিনি বাধ্য হয়ে রেল vea বিষয়টি নিয়ে দুপাশে যে ঝুপড়ি রয়েছে সেই ঝুপড়ি না 
চিন্তা ভাবনার অনুরোধ জানান। রেলদপ্তর সরালে কাজ করা যাচ্ছে না। রেল দপ্তরের 
নিজেদের 'অপারগতা' জানালে তিনি বক্তব্য, এদের এখান থেকে অন্যখানে সরিয়ে 
তৎকালীন রেলমন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়ার নেওয়া হোক এবং বিনিময়ে যে জায়গা দেয়া 
সঙ্গে দেখা করেন। মাধবরাও তরুণবাবুকে হবে রেলদপ্তর তার খরচ বহন করবে। 
প্রতিশ্রুতি দেন আগামী রেল বাজেটে প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্বেও প্রশাসন 
প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে। ১৯৮৯ এদের সরাতে কোন বাবস্থা নিচ্ছে না। 
সালের রেল বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য মাত্র প্রশাসনের জনৈক মুখপাত্র বলেন, রেলদপ্তর 
এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যাদিয়ে মাত্র তাদের কাছে কোন সহযোগিতা চায়নি। 
দত্তপুকুর ty ডাবল লাইন করা যায়। আসলে রেল WY রই চায় না এই প্রকল্পটি চালু 
হাবড়া মসলন্দপুর বনগীর যাত্রীরা ক্ষোভে হোক 

ফেটে পড়েন! তারা এই অপমানের যোগ্য এদিকে রেলদপ্তর এক প্রশাসনের 
জবাব দেন ১৯৮৯র লোকসভা নির্বাচনে । কাজিয়ায় প্রকল্পের কাজ এক পাও 
কংগ্রেস প্রার্থী তরুণকাস্তি ঘোষ পরাজিত এগোচ্ছেনা। যদিও wits বছরের ৯ মাস 
হন চিত্ত বসুর কাছে কেনে আসীন হয় বধ অতিক্রান্ত । তাহলে কি সব বানচাল. হবে এ 
সরকার। চিত্ত বস রেলমন্ত্রী ' প্রশ্ন সবার মনে। 


টিটি সিসি বল 
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লবণ হ্রদ : গ্যারাজ প্রস্তাব বাতিল da 





ফ্ল্যাট করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গত গিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন নি । গাড়ি 


দেওয়া হয়েছে। সম্টলেক নোটিফায়েড প্রখ্যাত বিচারপতির উপস্থিতিতে লটারি ওই আবাসনের মধ্যে ঢুকলে গার্ডরা বাধা 
এরিয়া কর্তৃপক্ষের এই আচমকা সিদ্ধান্তে হয়। আরও উল্লেখ থাকে আট ফ্লাট দেয়। বাধ্য হয়ে গাড়ি ছেড়ে মন্ত্রীকে হেটে 
আটশো হবু বাড়ির মালিক বিপাকে বিশিষ্ট ঘরের আয়তন ১০৮০ বর্গফুট এবং ঢুকতে হয়। ওই আবাসনে গাড়ি নিয়ে 


পড়েছেন | আমলাদের মধ্যে দুটো বারো ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ঘরের আয়তন ৭২০ ঢোকা নিষিদ্ধ। 
গোষ্ঠীতেও লেগেছে তুমুল ছন্দ । বর্গফুট । এই ইস্ুটাকে কাজে লাগাতে কোন 
জানা গেছে, প্রমোটার প্রদীপ গ্যারাজ নিয়ে এত হৈচৈ কেন? কোন মন্ত্রী আমলাদের যেভাবে জোটবদ্ধ 


কুন্দলিয়ার বাড়ি ভেঙে শহরে ভয়াবহ সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে করেছেন, তাতে রাজনৈতিক ছন্দ প্রকট 
ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কলকাতা পুরসভা পাকাবার যেমন একটা ইতিহাস থাকে হতে পারে বলেই অনুমান | 

যে কোন হাউসিং কমপ্লেকস নির্মাণে A সরা কারার REN 
গ্যারাজ করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা জন্য আমলাদের মধ্যেও সুভাষ 
রাখলেও সম্টলেক নোটিফায়েড এরিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের খোচা মারার একটা সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা 
কর্তৃপক্ষ হাউসিং কো-অপারেটিভের কোন নেপথ্য হাত কাজ করছে বলে গুজব | 

ব্লকেই গাড়ি রাখার ব্যবস্থা বা গ্যরাজের এমনও গুজব একদিকে, 

প্রভিশন একেবারেই রাখছেন না | অথচ আর সি আই টি-র y নন্দী, প্রাক্তন পৌছে গেলাম সম্প্রতি গোর্কিসদনে | রুশ 
দামী ফ্ল্যাটের নিচে গ্যারাজ থাকাটাই তথ্যসচিব দিলীপ আর 

স্বাভাবিক এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই প্রায় একদিকে । অবশ্য 
আড়াইশো ছোট বড় আমলা, চারশো টেলিফোনে জিজ্ঞাসা 
SAS নেতা অথবা তার আত্মীয় (অবশ্যই সম্পর্কে কিছুই তার 
শাসক দলের) এবং দেড়শ ধনী অবাঙালি জানিয়েছেন। 





এককাট্রা হয়ে নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্র করা যায় এবং দাসশর্মাকেও যাতে বদলি মিচিলিৎসা প্রভৃতি সঙ্গীতের শব্দে হল 





? মন্ত্রীর 
রাজনৈতিক সচিব এত বড় জটিল 
ব্যাপারটা জেনেও না জানার ভান করে চক্রবর্তী 
বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবেদককে মিঠন pe : 
বলেছেন, না না, তা কি করে হয়! 

গ্যারেজ থাকবে না, এরকম ব্যাপার হতে 

পারে না ওই সচিব দায়ি নিয়ে আরও ব্যবসায় নামছেন 

বলেছেন, ওঁদের কাউকে পাঠিয়ে দিন, 

ব্যবস্থা করে দেবো | দাস-শর্মার সঙ্গেও বিশেষ প্রতিনিধি : সুপারস্টার মিঠুন হয়েছে AST ট্যুরিস্ট স্পট দেখে রাতটা 
আমি কথা বলব। চক্রবর্তী মালদহতে আসছেন চলতি মাসের কাঠাবেন মিঠুন মালদহতে | কলকাতা 


উল্লেখ্য, লবণ হদে কয়েক শো বিঘার শেষ সপ্তাহে । মিঠুনের আসাকে কেন্দ্র থেকে দুখানা গাড়ি যাবে । থাকছেন 
ওপর সরকারি আবাসন করবার সিদ্ধান্ত করে সামান্যতম চাঞ্চল্য সৃষ্টি যাতে না হয়, মিঠুনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও | 


কোম্পানির অন্যতম (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা) 
poh ৮০৫ ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩" 
করেছেন | উদ্দেশ্য মিঠুনকে নিমন্ত্রণ করে 
আরা aa 

কলকাতায় যাদবপুর 
উল একটি মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক পশ্চিমবঙ্গ pute নিগম ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগ্রহ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে 
সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু বাধ সেজেছে সাহায্য করে থাকে (১) TA কাচামাল সংগ্রহ ও এস এস আই ইউনিটগুলিকে 
মিঠুন um এ্যাসোসিয়েশন | বিতরণ | (2) অন্তর কাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা (৩) এস এস আই ইউনিটগুলিকে 
গ্যাসোসিয়েশন সুত্রে জানা গেছে, বিপননের ব্যবস্থা (৪) আই আর বি আই-এর খণ প্রকল্প অনুসরণে রুগ্ন ক্ষুদ্রায়তন 


শিল্প ইউনিটগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রকল্প (৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ 
উদ্যোগে শিল্প প্রকল্প গঠন। 





করেছে। শহরের লাভারস্‌ যারা এভাবেই রাজ্যের শিল্পউন্নয়ন আর্থিক অগ্রগতি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে 
আছেন, তারা use “গুরু” এই সংস্থা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
ফোন; ৪৩-৫৯৪০ মিঠুন চক্রবর্তীকে মালদহতে নিয়ে কোথায় থাকবেন! জনৈক সরকারি যোগাযোগ 7 
প্রত্যহ ৩টি শো আসতে সাহায্য করছেন স্থানীয় বিশিষ্ট এক অফিসার বললেন, এইভাবে আসাটা কিন্ত 
১টা,৪টা ও ৭টা ব্যবসায়ী | ওখানে তার গতিবিধি অত্যন্ত ঠিক হচ্ছে না। একবার যদি খবর লিক 
টিকিট: নটরাজ সার্কেল ১৫/- টাকা, | গোপন রাখা হয়েছে পূর্বেই উল্লেখ করা করে, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু ঘটনা 
রোজ যা EN) শ্ৰেণী | হয়েছে, সুপারস্টারের ট্যুর প্রোগ্রাম স্থানীয় ঘটতে পারে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে AS 
ihe se জেলা প্রশাসনকে পর্যন্ত জানানো হচ্ছে নেই। উল্লেখ্য, সুপারস্টার মং টা জীন NR. 
এক সপ্তাহের জন্য আগাম বুকিং সার্কাস | না। মালদহর ইংলিশবাজারের পাশ্ববর্তী উৎপাদনের সম্ভাব্য স্পট সরেজমিন 
প্রাঙ্গণে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, কালিতলার জনৈক বিশিষ্ট বাবসায়ীর দেখতে মহানন্দা নদীর আশেপাশেও যেতে ফোন নং ২৭-০৩০৩-০৭ .. 
কেবল ১৫/- ও ১০/- টাকার টিকিটে। বাড়িতে রাত কাটাবেন মিঠুন। ঠিক পারেন। 
হু ভার eae IO, চবি রী সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


i 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯০ 





অর্থনৈতিক সমস্যার মূল অনেক গভীরে 


দেশের ভেঙে পড়া আর্থনীতি সামাল 
দিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার বা আই এম 
এফ থেকে নাকি একটা মোটা পরিমাণ খণ 
নিতে মনস্থির করে ফেলেছে কেন্দ্রের 


আই এম এফ-এর কাছ থেকে খণ 
“সস্তায় কেল্লা ফতে'-র নীতিতেই আমরা 
অভ্যস্ত | আই এম এফ-এর খণ মানেই 
কয়েকটা শর্ত মেনে নেওয়া-_যেমন 
কমাও বাজেট ঘাটতি, অনুদান বা 
খয়রাতির মাত্রা হ্রাস কর, মহার্ঘ ভাতার 
হার বৃদ্ধি বন্ধ থাক, ঢালাও কৃষি-খণ 
মকুবের নীতি ছাড়ো | 

শর্ত যাই হক, শেষ অবধি কোথাকার 
জল কোথায় গড়াবে, কেউ জানে না। 
আই এম এফ-এর কাছ থেকে APS অথবা 
কঠিন শর্তে দু'শ কোটি ডলার বা ৩৫০০ 
কোটি টাকার কিছু বেশি খণ গেলেই 
আর্থনীতির হাল ফিরবে কিনা তাও 


হয়েছিলেন বিচ্চশবনাথ প্রতাপ সিং-এর 
সরকারও | এঁ সরকার টিকলো না তাই | 
নইলে, ওরাও চেয়েছিল ২০০০ কোটি 
টাকার মত ধার | গদিতে থাকলে এতদিনে 


টাকা থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ১৪০০০ 
কোটি টাকা, বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় নভেম্বর 
মাসের শেষে ৩০০০ কোটি টাকার কম, 
উদ্বিগ্ন করে তুলেছে । মধ্য ANS সঙ্কট 
চলতে থাকলে বাড়তি দায় অপরিশোধিত 
তেল আমদানি বাবদ বছরে ৭০০০ কোটি 
টাকা | অতএব, এই অবস্থা থেকে 
অবিলম্বে পরিত্রাণ পেতে আই এম 
এফ-এর কাছে হাত পাতা ছাড়া 
চন্দ্রশেখর-সরকার আর কীই বা করতে 
পারতো ? 

অন্য কোনও পথ যে একেবারে খোলা 
ছিল না, তা নয় | কিন্তু সে পথে যেতে 





একটা সরকারের যে ধরনের রাজনৈতিক 
শক্তি, প্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসের দরকার তা 
নেই চন্দ্রশেখর-সরকারের | ছিল ন৷ 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সরকারেরও | 
তা সে পথটা কী ? না, এক এক, দেশে 
বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ানো | 
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ীই, বর্তমানে 
আমাদের দেশে বিদেশী A বিনিয়োগ 
বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলারের কম। 
অথচ, পরিমাণটা বাড়ানো যায় । একটা 
উপায়, শিল্পে বিনিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ 
শিথিল করা, কিছুটা উদারপন্থা গ্রহণ করা, 
বিনিয়োগের উপযোগী একটা খোলামেলা 
পরিবেশ গড়ে তোলা | 


এই কাজটাই করতে চেয়েছিলেন 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-সরকারের শিল্পমন্ত্রী 
অজিত সিং। কিন্তু বিদেশী পুঁজির 


* বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যেই তিনি 


নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সুপারিশ জানালেন 
অমনি বাধাটা এল তার দলের মধ্য 
থেকেই | বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের 
সঙ্গে তখনও জাতীয় মোর্চা সরকার বা 
জনতা দলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি | উনিও 
সে সময় অজিত সিং-এর শিল্পনীতির 
সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন | আর 
বামপন্থীরা তো বলেইছিলেন যে বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং-এর সরকার দেশকে 
বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে বিক্রি করে 
দিচ্ছে। অতএব, মাঝপথে মাঠেই মারা 
গেল প্রস্তাবটা । ভয় পেয়ে পিছিয়ে 
গেলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ এবং তার 
সহযোগী অজিত সিং 1 

দ্বিতীয় পথ, অর্থনীতিতে চাহিদা 
কমানো | এর জন্য আমদানি কমাতে হবে, 
বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে 
হবে, বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বাড়াতে 
ছাটাই করতে হবে, পরিকল্পিত বিনিয়োগ 
হাস করতে হবে, ইত্যাদি | 

সবকটাই কষ্টসাধ্য | বাজেট ঘাটতি 
এক টাকা কমলে মোটামুটিভবে চাহিদা 
কমে পাচ টাকার মত ৷ কারণ ঘাটতি 
মেটাতে সরকার প্রায়শই অর্থনীততে টাকা 
ঢালেন নোট ছাপিয়ে । অথচ, ঘাটতিটা 
কমানো যায় খরচ কমিয়ে কিংবা জনদরদী 


ভাবমূর্তি তৈরি করার প্রবণতা ত্যাগ করে | 
এটাই করতে পারেন না ধারা ক্ষমতায় 
বসেন। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি যে 
গুদের পেয়ে বসেছে। 


এবার আসছে সঞ্চয়ের প্রসঙ্গ । মানুষ 


সঞ্চয় করে কখন__আয় বাড়লে, ব্যয় 
কমলে, হাতে কিছু বাড়তি টাকা থাকলে 
তবে তো সঞ্চয়ের ঝৌোক আসবে ? সেই 
অবস্থার সৃষ্টিই তো হচ্ছে না কিছুতে । 
বেতন বা মহার্ঘ ভাতা বাড়লে আমাদের 
দেশে সমানতালে বাড়ে দ্রব্যমূল্য এবং 
করের হার | টাকার দাম যে হারে কমছে 
তাতে সঞ্চয় করেও লাভ নেই । সঞ্চয় 
এক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে দীড়াচ্ছে। সরকার 
যদি সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার বাড়ায়ও 
তাতেও ফল মেলার আশা কম | মূল্যমান 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে সবই বৃথা | 
fee সরকারি নীতি যা তাতে 
জিনিসপত্রের মুল্যমান কমার সম্ভাবনা 
সুদূরপরাহত, অন্তত ভোটের কথা ভেবে 
যতদিন নীতি নির্ধারিত হবে । এই তো 
চন্দ্রশেখর-সরকার প্রত্যক্ষ কর এবং 
পরোক্ষ কর দুইই বাড়ানোর সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। ব্যক্তি বা কোম্পানির. আয়ের 
ওপর কর এবং পণ্য বিক্রয়ের ওপর ধার্য 
কর বাড়ছে | এর ফলটা দাড়াবে কী ? না, 
অন্যদিকে ঘটবে আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধি । 
অর্থাৎ, ব্যাধিটি থেকেই গেল । বাজেট 
ঘাটতি এবং মূল্য বৃদ্ধির প্রকোপ প্রতিহত 
করতে গিয়ে চন্্রশেখর-সরকার সেই একই 
জালে জড়িয়ে AA | 

এসব সত্বেও কিন্তু একটা কথা স্বীকার 
করে নিতে হবে । সমস্যাটার মূল অনেক 
গভীরে | সমস্যাটা তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন 
ধরে | অর্থনীতির সর্বস্তরে কর্তৃত্ব করতে 
গিয়ে আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি 
সরকারই অযথা নিজের ব্যয় বাড়িয়ে 
তুলেছে । সুতরাং এই অবস্থা থেকে 


দুনিয়ার অনেক দেশেই এটা করেছে এবং 





মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 


১ম পৃষ্ঠার পর 

১৯৮৬ সালে তাকে ঘটক পর্ষদ থেকে 
চলে গেলেন 'ভেল'-এ ডি ভি fia 
চেয়ারম্যান হলেন । মুখ্যমন্ত্রী তাকে 
আটকে রাখতে পারেননি ৷ কার্যত তিনি 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়েই পর্ষদ 


এলেন 


স্ট্যাটিসটিক্যাল র অধ্যাপক 
ছিলেন । মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধেই তিনি এই 
পদে যোগ দেন অনেক বড় বড় “অফার 
ছেড়ে দিয়ে । এই অবস্থায় দেবকুমার 
অংশুমান ঘটককে চেয়ারম্যান করা হয়েছে 
দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডের । এই 
পদে ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিজেই | মুখ্যমন্ত্রী 
নিজেই বিদ্যুৎমস্ত্রীকে এই পদ থেকে 
হঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। 

অংশ্মানবাবুকে শুধু ডি পি এলেরই 


বদল করে তাকে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ 
করা হয়েছে পর্যদে যোগ দেবার আগে 
অংশুমান ঘটক ছিলেন কমল নাথের ই 
এম সি সংস্থার এক্সকিউটিভ ডিরেক্টর । 


এই কমল নাথ হলেন প্রাক্তন কংগ্রেসি 
সাংসদ ও প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর ঘনিষ্ঠ 

বিদ্যুৎমন্ত্রী নিজেই পদত্যাগ করতে 
আগে একবার রটে যায় | মুখ্যমন্ত্রীই তাকে 
বলেন, ‘একাজ করোনা । তাহলে তোমার 
কেরিয়ার একেবারে শেষ হয়ে যাবে Y 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী থাকা না থাকা এখন একই 
অবস্থা | দপ্তরের সব কাজই এখস বিদ্যুৎ 
সচিব রাণু ঘোষ দেখছেন | শুধু ফাইলে 
সই করা ছাড়া বিদ্যুতমন্ত্রীর কার্যত কোনও 
ক্ষমতা নেই। 

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অংশুমান 
ঘটক ও অসীম মিত্রকে সি ই এম সি-র 
প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং বর্তমান বিদ্যুৎ 
উন্নয়ন নিগমের উপদেষ্টা) নিয়ে একটি 
টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে | এই টাস্ক ফোর্স 
প্রবীরবাবুর ওপরে খবরদারি করছে | এতে 
প্রবীরবাবু দারুণ চটেছেন | 
অংশুমানবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, 
আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন | 


অংশুমান ঘটককে নিয়ে আসায় Ra 
একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
বিদ্যুৎ নিয়ে রাইটার্সে মিটিং ডাকলে বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী আসতে চাইছেন না। 


তিনি ঘুরে বেড়াতেন । পরে ডানলপ ও 
নেতা হয়ে বিধায়ক হলেন | হুগলি জেলা 
সি পি এমের সম্পাদক বিজয় মোদক | 


বিজয়বাবু বৃদ্ধ। থাকেন হাওড়ার 
কদমতলায় | তিনি বরাবরই প্রমোদ 
দাশগুপ্তর অনুগামী । 


একবার চিহ্নিত হন। এবং জ্যোতিবাবুর 
নেকনজরে পড়েন। তখন শঙ্কর গুপ্ত 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন । তিনি মারা যাবার পর 
মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন বিদুৎ দপ্তর তার হাতে 
রাখলেন । তারপর হঠাৎ প্রবীরবাবুকে 
করে দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী | আর মন্ত্রী হয়েই 
তিনি বিদ্যুতের উন্নতির দিকে না গিয়ে 
কেবল রাজনীতি শুরু করলেন | পর্যদ ও 
বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখনও. সিটুর 
ক্ষমতা ও প্রভাব কম | অথচ বিদ্যুৎ মন্ত্র 
a দিয়ে ফয়দা তুলতে গেলেন। 





মুখ্যমন্ত্রী 

নতুন বাড়িতে “ইন্দিরা ভূত’ ঘুমে ব্যাঘাত 
ঘটাতে পারে | আলু, Grae নিয়ে সময় 
নষ্ট না করাই শ্রেয় । আদাজল খেয়ে ভি 
পি-র সঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেওয়ার 
সম্ভাবনার যোগ প্রবল | পুলিশদের ঢালাও 


পারে। প্রতিদিন দু-চামচ করে মধু 
ধাবেন। স্বাস্থ্য ভাল যাবে | 
অর্থমন্ত্রী 


WETS স্টেডিয়াম সরকার গ্রহণ করায় 
অর্থের অভাব না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল | 
স্টেডিয়ামে “নাইট রেস কোর্স” চালু করার 
পরিকল্পনা অবশ্যই চালু করবেন | ঘোড়া 
কেনার ব্যাপারে সুভাষবাবুর সঙ্গে 
শলা-পরামর্শ অবশ্যই সেরে নেবেন | আয় 
প্রচুর । 

in : 

ডেঙ্গু, লেঙ্গু এবং পঙ্গুদের জন্য তিনটি 
হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের যোগ 
প্রবল । ভ্যাকসিন নিয়ে সিন ক্রিয়েট না 
করাই শ্রেয় । ওটা কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে 
fra | সংকট কেটে যাবে । শীতে কষ্ট 
পেলে হেলেঞ্চা খাবেন | আয় নেই । ব্যয় 


করার কারবার এড়িয়ে চলুন। দলীয় 
লোকদ্বারা ল্যাং খাওয়ার যোগ আছে। 
দলীয় কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের দর্শন 
করানোর ব্যবস্থা করুন | আয় বৃদ্ধি পাবে | 


y 
নিজ নির্বাচন এলাকায় একটি 'রসুন' 
নাট্যমঞ্চ গড়ার পরিকল্পনা করতে পারেন | 
‘রূপায়ণে' ব্যাপক রদবদলের সম্ভাবনা 


ফাইল লোপাট 


১ম পৃষ্ঠার পর 
নথিপত্র ছিল অত্যন্ত গোপনীয় | লক্ষণীয় 
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ফাইলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে নেওয়া 


ইচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ফাইল থেকে জের 


আছে | ছোট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া 
বন্ধ করে পঞ্জিকায় বৃহৎ মূলা বেগুনের মত 
বড় মাপের বিজ্ঞাপন মারফৎ দলীয় 
সাফল্য প্রকাশ করুন । সব সংকট কেটে 


করতে পারেন | লবণ ফ্রি দেবেন । খাদা 
সংকট কেটে যাবে । wee বাড়বে | 


পারেন | তবে দমদম এলাকা বাদ দিয়ে | 
দমদম দাওয়াইয়ের কথা ভূলে না গেলে 
আপনার পক্ষে মঙ্গল। ব্ল্যাকে বিদ্যুৎ 
কেনার ব্যবস্থা রাখবেন | সময় শুভ | 


বাস ট্রামে মানুষ আর মাল আধাআধি করে 
পরিবহনের UTE করতে পারেন | কিছুটা 
লোকসান কমবে | রুটে বাস-ট্রামের নাম 
বদলে আলু স্পেশাল, মূলো স্পেশাল, 
মুরগী স্পেশাল ইত্যাদি রাখবেন । আয় 
নেই। ভরতুকি বাড়বে | 

শ্রমমন্ত্রী 


যত শ্রমিক অশান্তি ততই আপনার পক্ষে 
শান্তি | ঠিকা শ্রমিক যাতে কাজ না করে 
সেদিকে নজর দিন । প্রজেক্টের কাজ শেষ 
হোক বা না হোক ধর্মের ঘট তো হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলের সূচনা এতেই হবে ৷. 
আয় ভাল | ব্যয় নেই বললেই চলে | 





মেসিন পর্যন্ত ফাইলের গুরুত্বপূর্ণ 
পাতাগুলো যাচ্ছে কি ভাবে ? উল্লেখ্য, 
একমাত্র ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার 
সরকারি অফিসাররা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে 
সচিব পর্যায়ে ‘যাতায়াত করেন । রাজ্য 
সরকার নীতিগতভাবে ঠিক করেছেন, এই 
দিকেও এবার বিশেষ নজর দেওয়া হবে | 
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, 
রাইটার্সের ফাইল কোনো অবস্থাতেই 
বাইরে যায় না। এছাড়াও মহাকরণে 
ফাইল মুভমেন্ট রেজিস্টার আছে। এই 
জায়গাতেও বহু গাফিলতির অভিযোগ 
পাওয়া গিয়েছে । মহাকরণ সূত্রে জানা 
গিয়েছে, এবার থেকে স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র সেচ, 


ক্ষুদ্র সেচ দফতরের বিরুদ্ধে সম্প্রতি 
ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে সি পি আইয়ের 
অপর বিধায়ক কামাখ্যা ঘোষ বলেছেন, 


জায়গাতে আঘাত করেছে | আমরা চাইছি, 
সত্য উদঘাটন হোক । এবং মিথ্যাচারী ও 
কুৎসা প্রচার যারা করছে, বাবস্থা নেওয়া 
হোক তাদের বিরুদ্ধেও | 


ক্ষ ক উই... 





দর্পণ । শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [পাচ 











থাইল্যান্ডে যাত্রা করার দুদিন আগে আমি 
থাইল্যান্ডগাহী বোর্ফস গ্রুপের নেতাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, সুইডিশ অস্ত্রশস্ত্র কেনার 
ব্যাপারে থাইল্যান্ড একটি সরকার 
অনুমোদিত দেশ কিনা। — “না। তবে 
আমরা আশা করছি যে, থাইল্যান্ড এই 
বছরের মধ্যে সুইডিশ অস্ত্র কেনার ব্যাপারে 
অনুমোদিত দেশ হিসেবে সরকারের স্বীকৃতি 
পাবে। সুতরাং আমরা মনে করছি, ইতিমধ্যে 
. 2 দেশে 'বোফি' কামানের কার্যকারিতা 
পরীক্ষা দেওয়া সঙ্গত হবে।” — এই ছিল 
তার উত্তর। 

বোর্ষস কোম্পানির পরিচালকদের প্রায় 
সকলেই সুইডিশ অস্ত্র রপ্তানির ব্যাপারে 
আমার মতামত জানতেন এবং অনেক দ্বিধার 
পরে তারা আমাকে থাইল্যান্ডে যেতে 
দিয়েছিলেন। আমি যে এখনও কোম্পানির 
কাজে বিদেশে যেতে পারি, এতে মনে হয়, 
তারা এখনও আমার উপর বিশ্বাস রাখেন। 
অবশ্য এটাও হতে পারে যে, বোর্ফস 
কোম্পানি কোনো কিছুর পরোয়া না করে 
নির্ভয়ে কাজকর্ম করত। তারা কেন আরও 
সতর্কতা অবলম্বন করেনি? 

‘wife কামান ইতিমধোই সিঙ্গাপুর 
_ পৌছে গিয়েছে। 'ফুল' এবং ary ইতিমধ্যে 
সেখানে চলে গিয়ে কামানটি- থাইল্যান্ডে 
নিয়ে যাওয়ার.-বন্দোবন্ত করছেন। আমি 
এখন কোম্পানির বেআইনি কাজকর্ম 
অর্থাৎ অস্ত্রের চোরাচালান সম্পর্কে বেশি 
ভাবছি। এবং সন্দেহ করছি যে, সিঙ্গাপুর 
“ থেকে কে আইনিভাবে কামান নিয়ে যেতে 
হবে। কারণ সুইডেনের অন্ত্র-রপ্তানির আইন 
অনুসারে থাইল্যান্ডে 'বোফি' কামান নিয়ে 
যাওয়া যায় না। 

আমরা ১৯৮৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি 
ব্যাংককে পৌছাই। “ফুল' এবং 'কাঠ' আগেই 
এখানে পৌছেছিল। তাদের নিকট থেকে 
আমরা জানতে পারি যে, সিঙ্গাপুরের 
আযলায়েড অর্ডন্যাণ্স কোম্পানি থাইল্যান্ডে 
'বোফি' কামান ও বিস্ফোরক দ্রব্য আনার 
ব্যাপারে সাহায্য করছে। এই কোম্পানির 
. মালিক সিঙ্গাপুর সরকার হলেও 
কোম্পানিতে বোর্ষসের কিছু শেয়ার আছে। 
কামানটি বিমানে করে ব্যাংককে নিয়ে 
যাওয়ার বাবস্থা হয় এবং সেজন্য বিমানের 
কাগজপত্র নতুন করে তৈরি করা হয়। 

ব্যাংককের এক বিলাসবহুল হোটেলে 
আমাদের রাখা হয়। “টয় নামে পরিচিত 
বোর্ফস কোম্পানির এক এজেন্ট ব্যাংককে 
-- আমাদের দেখাশুনা করছিলেন। আমরা 
দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। বোর্ফসের 
হেড অফিসে থাইল্যান্ডের ব্যাপারে এক 
সেলস অফিসার ব্যাংককে এসে হাজির হন। 
সরকারিভাবে তিনি সিঙ্গাপুরের আলায়েড 
wer কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব 
করছিলেন। তিনি 'বোফি' কামান সম্পর্কে 
থাই-ভাষায় লেখা একটি পুস্তিকা নিয়ে 
'আসেন। তবে "এ পুস্তিকায় বোর্ফসের বদলে 
কোম্পানির নাম লেখা ছিল আ্যালায়েড 
অর্ডন্যান্স কোম্পানি। তিনি আমাদের 
নির্দেশ দিলেন, যে, এখন থেকে আমাদের 

পরিচয় হবে সিঙ্গাপুরের এ 

কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে, বোর্ফস 
কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে নয়। 
কয়েকজনকে নামের কার্ড দেওয়া হয়। 
কার্ডের উপর নাম লেখা ছিল আ্যালায়েড 
অর্ডন্যান্স কোম্পানির । তবে, পরে আমাদের 
১ যে-সব থাই অফিসারের সঙ্গে কথা বলার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের সকলেই 


দেওয়ার আগে কয়েকজন aff সামরিক 
অফিসার থাইল্যান্ডে আগে আসা কয়েকটি 
RER কামান সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেন। 
প্রথমে আমি বুঝতে পারছিলাম না ভারা 


EEE ZEITREISE TEE EEE 
সুইডেনের বোফর্স কোম্পানি কামান ও অস্ত্রশস্ত্র শুধু আইনি 
পথেই cae সা তারা বীর বিডি দের TE 
অস্ত্রশস্ত্র চোরাচালানও করে থাকে | এই চোরাচালানের 
সঙ্গে সুইডেনের সরকারি সংস্থাও FS | বোফর্সের বিমান- 
বিধংসী কামানের ডিজাইনার ইঙভার ব্রাট বিভিন্ন দেশে 
কাজকর্মের পরিচয় পান। তিনি বেআইনি কাজের জন্য এবং 
আদর্শগত কারণে বোফর্স কোম্পানির চাকরি ছেড়ে 
সুইডেনের শান্তি আন্দোলনের মাধ্যমে পুলিশকে খবর দেন। 
বোফর্সের কাজকর্মের পরিচয় দিয়ে তিনি “মট ব্যাডস্লান' 
(ভীতির বিরুদ্ধে) নামে একটি বই লেখেন। এখানে বইটির 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ ছাপা হল। 
সুইডিশ থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছেন দেনা 


বার্গলুণ্ড ও নিরঞ্জন হালদার। 


কোন্‌ কামানের কথা বলছেন? কিন্তু পরে 
কয়েকবছর আগে থাইল্যান্ডকে কামান 
বিক্রির ব্যাপারে “সিগন্যাল ও 'বোর্ফস' 
কোম্পানি দুটির ঝগড়ার কথা মনে পড়ল। 
থাইল্যান্ডকে ব্যবহার করা কামান বিক্রি 
ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই কোম্পানির মধ্যে 
ঝগড়ার অবসান হয়। পরে 'টয়' যখন 
পুরানো কামানগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগের 
সমস্যার কথা বলেন তখন আমি 
একেবারেই অবাক হইনি। 'টয়' -এর একজন 
কর্মচারীর সঙ্গে আমি ব্যাংককে মিলিটারি 
স্টেশনে যাই। সেখানে সেনা-বিভাগের 
একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি 
আমাকে কামানের বৈদ্যুতিক বাবস্থা সম্পর্কে 
বোর্ফস কোম্পানির এক নকশা দেখান। 
আমরা সমস্যাটির সমাধানের জন্য পাশে 


. স্টোর হাউসে যাই। সেখানে অনেক ধরনের 


কামান দেখতে পাই ৷ এ ঘরে ঢুকেই বিশেষ 
arts বাঝ্সটির প্রতি আমার নজর পড়ে। 
সেই বাক্সের মধ্যে কামানের যন্ত্রাংশ ছিল। 
আমি কামানের বৈদ্যুতিক সমস্যার 
কারণগুলি বুঝতে পারি। 

বোর্ফস কোম্পানির হেড অফিসের সেই 
সেলসম্যান সিদ্ধান্ত নেন যে, সিঙ্গাপুরের 
weis কোম্পানিকেই থাইল্যান্ডে 
হবে। কারণ এখানে কামান পাঠানোর দায়িত্ব 
তাদেরই। ভারতের মতো এখানেও গুলি 
চালানোর পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু 
বিস্ফোরক দ্রব্যের “ফায়ার টিউব না 
পৌছানোর জন্য পরীক্ষা প্রায় বাতিল হতে 
চলেছিল। ফায়ার টিউবগুলো সিঙ্গাপুরের 
ছিল। কিন্তু বিস্ফোরক দ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত 
সেগুলি থাইল্যান্ডে পাঠানোর ব্যাপারে 
সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণ মালপত্রের মতো 
সেগুলি ব্যাংককে পাঠানো যাবে না। একজন 
ফায়ার টিউবগুলি সাধারণ লাগেজের মধ্যে 
আনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এগুলি আনতে 
গিয়ে ধরা পড়ে কেউই থহিল্যান্ডে জেল 
খাটতে রাজি ছিলেন না। তাই প্রস্তাবটি 
বাতিল হয়। একজন একটি ব্যয় বহুল 
সমাধান দিলেন: একটি পুরো বিমান চার্টার 
করে ব্যাংককে নিয়ে আসার । কিলোগ্রাম 
ওজনের ছোট জিনিস আনার জন্য খরচ 
পড়বে ১৬,৫০০ মাকিন ডলার | 


পারিনি। সুইডেনের সেনাবাহিনীতে সামরিক 
শিক্ষায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের জন্য 
আমি দেশে ফিরতে রাধ্য হয়েছিলাম। 
আমার স্থান পূরণ করেন টসট্যান। আমি 
অপেক্ষাকৃত গরমের জায়গা ব্যাংকক থেকে 
সুইডেনে শীতকালের দারুণ ঠান্ডার মধ্যে 
ফিরে আসি। কিছুদিন পরে সেনাবাহিনী 
থেকে অনুমতি নিয়ে বাইরে এসে জানতে 


বোর্ফস-এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে কামানের 
প্রাপক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। বোর্ফস 
গ্রুপের একজন আমাকে রসিকতা করে 
বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর সরকার সম্ভবত এই 
প্রথম এবং শেষবার একজন ব্যক্তিকে 


“ROT? এবং অন্যানা লক্ষ্য প্রস্তুতকারী 


সরকারি সংস্থা এফ এফ-ভি কোম্পানিরও 
একজন এসেছিলেন। সেই ভদ্রলোক 
কামানের লক্ষ্য বিমানটিতে বসে 
"সসেজ'টিকে বের করে দিয়ে আমাদের মুগ্ধ 
করেছিলেন। একবার তার গলার পাশ দিয়ে 
গুলি চলে যায়। 

মালয়েশিয়ায় বোফি কামানের সফল 
পরীক্ষার পর আমরা দেশে ফিরে আসি। 
এফ-এফ-ভি সংস্থার ডিরেক্টরের তাইওয়ানে 
যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরে জন্ডিসে 
আক্রান্ত হওয়ায় তিনি তাইওয়ানে না গিয়ে 
সুইডেনে ফিরে যান। তাইওয়ানে কেন 
যাচ্ছিলেন? এটা কি বলা চলে যে, সুইডিশ 
সরকারের একটি কোম্পানি এফ এফ ভি 
একটি “নিষিদ্ধ' দেশে যুদ্ধের জন্য বিস্ফোরক 


ফিরে গিয়ে আমি সেই বাক্সগুলি পরীক্ষা 
করি। একটা বাক্সের মধ্যে একটা ভাজ করা 
কাগজ ছিল। এটা সেই তথাকথিত পুরো 


‘ফমা : ইনভয়েস'--যেটায় 
অর্ডন্যান্স কোম্পানি বোফি কামানটি 
সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়ার কথা 
লিখেছিল। এই ডকুমেন্ট পড়ে জানা গেল যে, 
সিঙ্গাপুরের বিমান বাহিনীর একটি সার্মরিক 
বিমানে কামানটি সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকক 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই কাগজটি পড়ে 
আযালায়েড অর্ডন্যান্স কোম্পানি এবং 
সিঙ্গাপুরের সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি ইনভয়েসটা তুলে 
পকেটে পুরলাম। 

আজ আমি অবাক হয়ে ভাবি, সেদিন 
আমি কেন থাই অফিসারদের জিজ্ঞাসা 
করিনি বোর্ফসের কামান কোন্‌ দেশ থেকে 
আনা হয়েছিল। কামানগুলি তে সুইডেনেই 
তৈরি তা আমি জোর করে বলতে পারি। এটা 
খুবই সম্ভব যে, আমার নিকট তখন “বোফি' 
কামানের ভবিষ্যৎ খরিদ্দার হিসেবে 
থাইল্যান্ড অনেক গুকুত্বপূর্ণ ছিল। আইন 
অমানোর মাধ্যমে অপরাধ করা আমার কাছে 
তখন ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। 


গোপন দলিল 


বসস্তকালে একদিন হঠাৎ আমার 
টেলিফোন বেজে উঠল। আমি রিসিভার 
তুললাম। এক অপরিচিতা একটু কর্কশ স্বরে 
বললেন _“হ্যালো! আমার নাম সেসিলিয়া 
যাদিগ। আমি টিভির দুই নম্বর চ্যানেল 
“ম্যাণাজিনে' কামকরি। বোর্ফস কোম্পানি 
সুইডিশ আইনে নিষিদ্ধ দেশগুলিতে অস্ত্র 
রপ্তানি করছে, এমন একটি গুজব নিয়ে আমি 
গবেষণা করছি। আমার পরিচিত এক 
ভদ্রলোক খবর দিলেন যে, আপনি সুইডিশ 
অস্ত্র রপ্তানির একজন সমালোচক । সেজন্য 
আমি ভাবছিলাম, আপনি আমাকে সাহায্য 
করতে পারেন কিনা এবং আপনার পক্ষে 
আমার কিছু aaa জবাব দেওয়া সম্ভব 
fat 

‘দেখুন, আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু 
অন্যায় চলছে। কিন্তু আমার কাছে কোনো 
সত্যিকারের প্রমাণ নেই। আপনি কোন্‌ 
ধরনের জিনিসের খোজ করছেন।'-_-আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম। 

-রোবট-৭০ (মিসাইল) সম্পর্কে 
আপনি কি কিছু জানেন? পশ্চিম এশিয়ায় 
কোনো রোবট গিয়েছে কিনা? 

এই প্রশ্নে দ্বিধা বোধ করি । আমি 

যা জানি, তা কি তাকে বলা উচিত? 

— a এই তথ্য কী ভাবে ব্যবহার 
করবেন? 

ভদ্রমহিলা আমাকে দুবাই ও বাহেরিনে 

'রোবট-৭০' পাঠানোর কথা জিজ্ঞাসা 


—31 রপ্তানি নীতির ব্যাখ্যার উপর 
নির্ভর করে।' 

বোর্ফস সম্পর্কে কোনো খবর দেওয়া 
আমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তিনি 
আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি কারও 
কাছে নাম প্রকাশ করবেন না। এমনকি, 
টিভির . কাছেও নয়। তিনি আমাকে 
প্রচার-মাধ্যমের নিকট বিবৃতি দেওয়ার 
আইনগত নিরাপত্তার কথা জানালেন | 

— RBA" দুবাই এবং বাহেরিনে 
আছে। এই মুহূর্তে আমি ডাচ অনুসন্ধানী 
রাডার নিয়ে কাজ করছি। বোফি কামানের 
সাহায্যকারী হিসেবে এ রাডার দুবাই ও 
বাহেবিনে বিক্রি করা হয়।' 

হঠাৎ টেলিফোন নীরব হয়ে গেল। 
কিছুক্ষণ পরে তার জবাব ভেসে এল ঃ 
“আপনি কি নিশ্চিত যে, রোবট-৭০ সেখানে 
আছে? এই দুটি দেশ সুইডিশ অস্ত্ৰ রপ্তানির 
ব্যাপারে নিষিদ্ধ দেশ। তাছাড়া 'রোবট-৭০' 
রপ্তানির জন্য সুইডিশ সরকারের কোনো 
অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমি সুইডিশ 
সরকারের ‘ওআর মেটিরিয়াল ইনস্পেকশন 
বিভাগের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি কি 
নিশ্চিত যে, বাহেরিন ও দুবাইকে 
“রোবট-৭০' বিক্রি করা হয়েছে ?” 

— En, নিশ্চিত 1” 

আমি তাকে এই ব্যাপারে হলান্ডের 
সিগন্যাল কোম্পানির যোগাযোগ সম্পকে 
সন্দেহের কথা জানাই। আমরা দুজনে এই 
সিদ্ধান্তে Chet যে, বোর্ফস কোম্পানি 
সুইডিশ আইনে নিষিদ্ধ দেশগুলিতে 


বে-আইনিভাবে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করে। 
আমার মনে হয়, আমরা দুজনেই খুব 
উত্তেজিত বোধ করছিলাম। আমরা দুজনেই 
এমন একটা ব্যাপার জানতে পেরেছিলাম, যা 
ভবিষ্যতে বড় আকারে প্রকাশ পেতে পারে। 

হায়, ভগবান! আমি কী করেছি?” | 
ফোনের কথাবার্তা সম্পর্কে আমি নিজেকে 
প্রশ্ন করি। আমি নিজেকে কোন্‌ দিকে ঠেলে 
দিয়েছি? 

কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই 
একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে বোর্ফসের 
ভিতরের খবর দিয়েছি। যে কোম্পানিতে 
আমি ১৩ বছর কাজ করেছি এবং 'আমার 
কোম্পানি বলে পরিচয় দিয়েছি, এই সব 
খবর সেই কোম্পানির ক্ষতি করতে পারে। 
আমি কি ঠিক কাজ করেছি ? এ বিষয়ে আমি 
নিশ্চিত ছিলাম না। কোম্পানি আমাকে 
সতাকথা না বলায় কোম্পানির বিরুদ্ধে 
আমার রাগও হয়। এই রাগ আমাকে সত্যের 
জন্য দাড়ানোর সাহস দেয়। 

সেসিলিয়া যাদিগ দুবাই এবং 
বাহেরিনকে মিসাইল বিক্রির ব্যাপার নিয়ে 
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন্‌ পথে এই দুটি : 
দেশে মিসাইল পাঠানো হয়েছিল, তিনি তা 


পারছিলাম না, আমি কোন পায়ের উপর ভর 
দিয়ে দাড়াব। একদিকে সরকারি অনুমোদন 
ছাড়াই বেআইনিভাবে অস্ত্র রপ্তানির ঘটনা 
প্রকাশ করার ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য 
করতে চাই । আবার, অপরদিকে এইসব 
ঘটনা, প্রকাশ পেলে আমার এবং বোর্ফস 
afore ভীত ছিলাম। বোর্ফস কোম্পানির 
নামে একটা সত্যিকারের কেলেঙ্কারি 
জানাজানি হয়ে যাবে এবং আমি যে বাইরের 
লোককে খবর দিনয়েছি, এটা জানাজানি 
হবে। সেজন্য আমি নিজের দিক থেকে 
একটা ভারসাম্য TS রাখার চেষ্টা করি। 
আমি যা জানি, তার কিছুটা শ্রীতী যাদিগ-কে 
বললাম, সবটা নয়। আমি তাকে বললাম যে, 
বোর্ফস কোম্পানির কাছ থেকে কেনা বোফি 
কামানে লাগানোর জন্য দুবাই সম্প্রতি 
হল্যান্ডের সিগন্যাল কোম্পানির নিকট 
থেকে তিনটি অনুসন্ধানী রাডার রিপোর্টার 
কিনেছে। আমি এ চুক্তির খসড়া 
দেখেছিলাম | তাই আমি যা জানতাম, সেটাই 
সোসিলিয়াকে বলি। 2 রাডার রিপোর্টার 
যন্ত্রপাতির ক্রেতা হিসেবে সুইজারল্যান্ডে 
বোর্ষস-সুইনা নামে একটি কোম্পানিকে 
দেখানো হয়েছিল৷ কিন্তু সেসিলিয়া যাদিক 
ব্যাপারে কোনো. তথ্য সংগ্রহ করতে 
পারেননি। 

দুবাই বা বাহেরিনকে যে মিসাইলগুলি 
বিক্রি করা হয়েছে তার কাগজপত্রগুলি 
কোথায় থাকতে পারে? আমি কাজের জন্য 
মাঝে মাঝে অফিসের একটি ডার্করুমে 
যেতাম। একদিন আমি একটি খামের উপর 
লেখা দেখতে পাই 'রোবট-৭০'। খামের. 
উপরের দিকে লেখা 'গোপনীয় । ভিতরে 
*রোবট-৭০'-এর ক্রেতাদের নাম। কিন্তু এ 
কাগজপত্র খরিদ্দার নম্বর দুই এবং তিন 
দুবাই ও বাহেরিনে ছিল না। খরিদ্দার ছিল 
সিঙ্গাপুর! 

আমি এখন বুঝতে শুক করলাম যে, 
বোর্ফস, কোম্পানি সিঙ্গাপুরে মিসাইল 
রপ্তানি করছে, কাগজপত্রে এটা দেখিয়েই 
সুইডিশ সরকারের নিকট থেকে রপ্তানির 
অনুমতি আদায় করেছে। এভাবেই তারা 
মিসাইল রপ্তানির অনুমতি পায়। কারণ 
আইন অনুসারে সিঙ্গাপুরে সুইডিশ অন্ত 
রপ্তানি করা যায়। আমি সত্যের আলো 
aaa পেলাম। কিন্তু আর কিছু করতে 
সাহস করিনি! তাড়াতাড়ি খামটি দেলফের 
কাগজপত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম । এটা খুব 
আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই গোপন ফাইলটি 
আলমারির মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখা হয়নি। 

একদিন অফিসের সময়ের পরেও 
অফিসে কাজ করতে থাকি এবং পুনরায় এ 
ডার্করুমে যাই। আমি খুবই ঘাবড়ে যাই। 
আমার BHU দ্রুত কম্পন শুরু হয়। আমি 
তাড়াতাড়ি 2 খামটি নিয়ে নিজের ঘরে চলে 
আসি। নিরাপত্তার কথা ভেবে খামটি একটা 
ড্রয়ারের মধ্যে রাখি, যাতে আমার ঘরে কেউ 
ঢুকলে আমি তাড়াতাড়ি ড্রয়ারটি বন্ধ করতে 
পারি। খরিদ্দার দুই এবং তিনের কোম্পানির 


এরপর BT পৃষ্ঠায় 








Bes । শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [সাত 


ভারতে হিন্দু মৌলবাদের উত্থানে বাংলা দেশে 
সাম্প্রদায়িক দলগুলির দাপট বেড়েছে 





প্রধান আমীর (সাধারণ সম্পাদক) 
পাকিস্তানি নাগরিক হয়েও পাকিস্তানি 
পাসপোর্ট নিয়ে তার বাংলাদেশে 
অবস্থানের প্রধান অবলম্বন পরাজিত 
ফৌজী নায়ক জেনারেল এরশাদ । 

জামাত-ই-ইসলামী বৈদেশিক 


e অর্থসাহাযে বিপুল ধনভান্ডার ও 


সহায়সম্পদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে | 
তিন-চার মাস আগেও এই দলের ছাত্রশাখা 
“ইসলামী ছাত্র শিবির' সারা দেশ জুড়ে 
ছাত্রহত্যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষায়তনে যে 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সেই সস্ত্রাসই 
‘ey bo সালের ভয়াবহ এরশাদ হটাও 
আন্দোলন থেকে এরশাদ সাহেবের গদিকে 
বিপদযুক্ত করে রেখেছিল | 
বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক 
দলগুলির বহুধাবিভক্তি ও দুর্বল নেতৃত্বের 


/ কারণেই এরশাদ সাহেব সাড়ে আট বছর 


অংশ জামাত-ই-ইসলামী, উলেমা পার্টি, 
খিলাফৎ পার্টি ছাড়াও নানা নামে মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের যে ২২টি 


বছরখানেক আগে মন্ত্রী করা হয়েছিল) 


ফয়েজকে | এরশাদ সাহেব 
কাউকে বড় একটা বিশ্বাস করতেন না, যে 
কারণেই ফয়েজ ও মৌলানা AMIA কাজ 
তদারক করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন 
| উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মউদুদ আমেদকে | 
সবটাই তদারকিতে ছিল বেসামরিক ও 
. গোয়েন্দা বিভাগের 
+ কর্তাব্যক্তিরা 1 “দৈনিক কিষাণ’ পত্রিকার 
মালিক ও মুসলিম লীগ নেতা কাজী 
কাদেরের বাড়িতে এবং পাক নাগরিক 
অধ্যাপক গোলাম আজমের মগবাজারস্থ 
বাসস্থানে মৌলবাদী দলগুলির বেশ 


কয়েকটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং তাতে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বাধিয়ে এরশাদ হটাও আন্দোলনকে স্তব্ধ 
রা a 
সূচনাক্ষের পূর্বেই Er ছাত্র 
সৎগঠনের রক্ত স্বাক্ষরিত শপথপত্র দুর্বল 
বিরোধী নেতৃত্বকে লড়াইয়ের ময়দানে 
এনে হাজির করে যার পরিণতিতে 
এরশাদের সাড়ে আট বছরের স্বৈরশাসনের 
অবসান | 


তাই বলে একথা ভাবার অবকাশ নেই 
যে বাংলাদেশে মৌলবাদ পরাজিত 
হরেছে। আসল ঘটনা মৌলবাদ পিছু 
es 

ফৌজী জুন্টাও এক পা 
৮৬০ 
একথা ভাবার কোনই কারণ নেই যে 


ফৌজীরা আবার ক্ষমতা দখলের দিকে 
হাত বাড়াবে না, দেশপ্রেমিক সৈনিক 
হিসাবে দেশের সার্বভৌমত্বও রক্ষা করবে 
এবং অন্যসময় ব্যারাকে অবস্থান করবে | 
এরশাদসাহীর অবসানে বাংলাদেশে 
বিজয় উৎসব চলেছে যে উৎসব '৪৭ 
সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রাপ্তির 
বিজয় দিবস অথবা '৭১-এর ১৬ 
ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের উৎসবের চেয়ে 
কোন অংশে ভিন্ন নয়। আবেগে, 
উন্মাদনায় ছিল তিনটি বিজয় উৎসবই 


করা হচ্ছে তাতে TREN এরশাদ 
প্রশাসনের পরাজয়ের আনন্দ উৎসব খুব 
বেশিদিন স্থায়ী নাও হতে পারে | 

sees বয় ও ee ee 

e রাজনৈতিক দলগু 

সীমাহীন গায়িতজ্ঞানহীনতা, অপদার্থতা 
৮১8১ 
মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোন জোটবদ্ধ 
আন্দোলনের জন্ম দেয়নি । যা অতি 
সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে গেল এবং যা 
দু'বছর আগে পাকিস্তানে খুব অল্প সময়ের 
জন্য হলেও দেখা গিয়েছিল | সে কারণেই 
এদেশে মৌলবাদী শক্তির প্রভাব 
ক্রমবর্ধমান, যার প্রভাবে পাকিস্তানে ও 
বাংলাদেশে ঘটবে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির 
নেতৃত্বে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা | আর যদি 
ঘটেই যায় তাহলে বাংলাদেশে সাধারণ 
নির্বাচন হয়ত নাও সম্ভব হতে পারে | 


দ্বিতীয় যে কারণটা বাংলাদেশে ফৌলী 
জুন্টার হাত শক্ত করবে তা হল 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে, 
নীতিগত প্রশ্নে বিরাট ব্যাবধান ı যার 


' অনেকটাই স্বার্থের প্রয়োজনেই সৃষ্ট । নীতি 


ও আদর্শের কথা আবরণ মাত্র । এই 
দলগুলি নির্বাচনে এঁক্যবদ্ধ হয়ে সুষ্ঠ 
নির্বাচন করার জন্য কতটা স্বার্থত্যাগ 


. করতে রাজি হবে তার ওপরেই নির্ভর করে. 


ফৌজীদের শাসন-ক্ষমতায় ফিরে আসা | 
তবে একথা সত্য যে বাংলাদেশে শুধু 
জামাত-ই-ইসলামী নয়, সকল রাজনৈতিক 


মৌলবাদীদের উৎসাহ ও কার্যাবলী এবং 
বাংলাদেশের বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ 
আবার ফৌজীদের ক্ষমতা দখলে প্ররোচিত 





যোগ দিতে আকৃষ্ট হচ্ছে না। এমনকি 
অনেকে বাহিনী ছেড়ে চলেও যাচ্ছে। 
অনেক ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ নাগরিকরা 
দুর্নীতিগ্রস্ত জওয়ানদের ওপর হামলা 
করছে | কেননা জওয়ানরা তাদের কর্তব্য 
থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। ফলে সোভিয়েত 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী দিমিত্রি ইয়াজভ এসব 
ne nl. 
বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, 

সোভিয়েত নিরাপত্তাবাহিনীর সমস্ত 
বিভাগে অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়াজভ বলেন, এ বছর 
প্রায় ৩৫ হাজার সোভিয়েত যুবক 
নিরাপত্তা বাহিনীতে বাধ্যতামূলক 


[ara 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


ভিতরের কমিশনের কাগজে বাহেরিনে ও 
দুবাইয়ের নাম দেখতে পেলাম না। অবশ্য 
আমি দুই অঙ্কের অনেক গুলি সংখ্যা 
দেখলাম, আমি খরিদ্দারের জন্য গোপন 
ফাইলের নম্বর পেলাম। এ গোপন ফাইল 


wif: Crs HORE GR 
করে কপি করে নেব? কপি মেশিনটি 
করিডরেই ছিল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে 
তাড়াতাড়ি গোপন কাগজপত্রের কপি করতে 
থাকি। আমি কয়েকটি সাধারণ কাজও 
সঙ্গে নিয়েছিলাম। যদি কেউ করিডরে 
আসত, তাহলে আমি প্র সাধারণ 
কাগজগুলির কপি করতাম। কিন্তু কেউই 
আসেনি । 

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য বিচলিত 
বোধ করি। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। 
সি এরি eher 
যে, ইউনিকর্ণ 
nn 


. সিঙ্গাপুর থেকে অস্ত্র রপ্তানি করে থাকে। 


আমরা অনুসন্ধানের একটা নিশানা পেলাম। 
সেসিলিয়ার ব্যাপক গবেষণা এবং. আমার 
অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে, বোর্ফস 
কোম্পানি সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে অনাদেশে 
মিসাইল রপ্তানি করেছে। সেসিলিয়া ১৯৮৩ 
সালের ৪. মে টিভির “ম্যাগাজিন প্রোগ্রামের 
মধ্যে একটি ছোট প্রোগ্রাম করে। আমাদের 
বাড়ির যে-ঘরে টিভি থাকে, সেই ঘরে আমি 


যোগদানে অস্বীকার করেছে । এছাড়াও 
জর্জিয়া, of, বাস্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি 
এবং পশ্চিম ইউক্রেনে সেনাবাহিনীতে 
যোগদানের জন্য নিয়মমাফিক আহ্ানেও 
এ বছর একদম সাড়া মেলেনি | তার মধ্যে 
আবার চার হাজার তিনশো জওয়ান 
সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গেছে। 
ইয়াজভ আরও বলেছেন যে, এ বছর 
দেশের সাধারণ নাগরিকদের হাতে ৬৯ 
জন অফিসার এবং ৮২ জন ওয়ারেন্ট 
অফিসার নিহত হয়েছে | ফলে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যেসব অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা 
হচ্ছে সেইসব জায়গায় গিয়ে কাজ করা 
সেনাবাহিনীর পথে ক্রমশই বিপজ্জনক 


একা ছিলাম। উদ্বিগ্ন মনে টিভি প্রোগ্রামের 
জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেসিলিয়া কি 
তার বক্তব্য ভালভাবে বলতে পারবেন? 
লোকে কি তার কথা বিশ্বাস করবে ? আমার 
সঙ্গে যে তার যোগাযোগ আছে, সে বিষয়ে 
তিনি কি কোনো কথা বলবেন? সেসিলিয়া 
খুব দ্রুত রিপোর্ট বলে চলেছেন--বিদেশে 
বেআইনিভাবে অস্ত্র পৌছে দেওয়া এবং 
সিঙ্গাপুরের কোম্পানির সঙ্গে বোর্ফসের এক 
বড় ষড়যন্ত্র ছিল। 'কটা লোক এত সব 
খুঁটিনাটি অনুসরণ করতে পারবে AÑ 
নিজেকে প্রশ্ন করি। সেসিলিয়ার প্রেগ্রামের 
পরেই এ সন্ধ্যায় সাবমেরিন বিষয়ে একটা বড় 
প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ দেখানো হয়। 
মধ্য-সুইডেনের সুন্ডসভোলের কাছাকাছি 
একটা সাবমেরিনের নাকি হদিশ পাওয়া 
গিয়েছে। সৈনিকেরা তাদের পোশাক পরে 
টিভি স্টুডিওর মধ্যে টিভি প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ জানাতে আসে। বেশিরভাগ দর্শক 
টিভিতে এসব দেখে বোর্ফসের কথা ভুলে 
গেলেন। পরের দিন সংবাদপত্রে দেখা গেল, 


আমি খুবই হতাশ হলাম। এত ঝুঁকি, 
পরিশ্রম ও উদ্বেগ এব সেসবের ফল এত 
সামান্য? এত উত্তেজনার কোনো সুফলই 
পাওয়া গেল না। কেউই বিশ্বাস করেনি যে, 
বোর্ফস এই ধরনের বে-আইনি কাজের সঙ্গে 
যুক্ত আছে! আমি মুখে এই ভাব দেখানোর 
চেষ্টা করি যে, আমি আদৌ হতাশ হইনি 
আমি ব্রাজিলে যাওয়ার জন্যও তৈরি হতে 
থাকি। বোর্ফস কোম্পানির কাজে এটাই 
আমার শেষ বিদেশ যাত্রা | 


মত নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর 


ছেয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন | 
অন্যদিকে লিবারেল ডেমোক্রাটিক 


ব্রাজিলে কামানের পরীক্ষা 


আতলাস্তিক মহাসাগরের উপর দিয়ে 
এটাই আমার প্রথম বিমানযাত্রা। বিমানে 
উঠেই আমি ব্রাজিলের রাজধানী 
রিও-ডি-জেনোরিওতে পৌছানোর কথা 
ভাবতে থাকি। এই শহরের সুন্দর সেতু, নানা 
ধরনের উৎসব এবং নাইটক্লাবের কথা 
ভাবতে থাকি। 'বোফি' কামানের পরীক্ষা 
নিয়ে আমি অদৌ উদ্বিগ্ন ছিলাম না। বিদেশে 
এই ধরনের "পরীক্ষা আমরা মাঝে মাঝে 
দেখিয়ে থাকি। 

রিও শহরে আমাদের হোটেলের মধ্যে 
একটা খুব বড় সুইমিং পুল ছিল। তার মাঝে 
একটা 'বার । আমরা জলের উপর বসানো 
চেয়ারে বসেছিলাম এব আমাদের ব্রাজিলে 
তৈরি পানীয় দেওয়া হচ্ছিল। সন্ধ্যার সময়ে 
দূরে কোর্সোভাদো পাহাড়ের উপর খৃষ্টের 
একটা বড় মুতি দেখতে পেলাম। তার 
চারিদিকে এমনভাবে আলো দেওয়া হয়েছিল 
যাতে মনে হচ্ছিল যিশুর মুভিটা আকাশে 
ভাসছে । শহরের চারিদিকে পর্বতের অজত্র 
ঢালে ফ্যাভেলাদের গরিব মানুষদের ঘর 
থেকে হাজার হাজার আলোর ছটা বেরিয়ে 
আসছিল! আমাদের এ সব জায়গায় যেতে 
নিষেধ করা হয়েছিল। | ব্রাজিল ভারতের মত 
নয়। ভারতের গরিবেরা সর্বত্র ছড়িয়ে 
আছে। কিন্তু রিও শহরের কেন্দ্রস্থলে কোনো 
গরিবকে থাকতে দেওয়া হয় না। আমাদের 
একা একা রাস্তায় বের হতেও নিষেধ করা 
হয়েছিল। কারণ শহরের সমৃদ্ধ এলাকাতে 
ডাকাতির অনেক ঝুঁকি ছিল। বোর্ফস 
কোম্পানির এজেন্টের ছেলে আমাদের 
ভালোভাবেই দেখাশুনা করছিল। তিনি 
আমাদের বিভ্রম জাগানো সৌন্দর্যের মেলায় 


ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে | 
দেশের এঁক্য সংহতি ক্ষুণ্ন হওয়ার আগেই 
তাদের গুড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে এক 
সভায় তিনি মন্তব্য করেন। এই কাজের 


প্রেসিডেন্ট 
পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি যেন 
স্যালভেশন কমিটির হাতে ক্ষমতা তুলে 
দেন। 

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে নির্মূল 
করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাবে 
কমিউন্টি পার্টিরও সায় রয়েছে । পার্টির 
বেশি ভাগ সদস্যের মতে, দেশে যখন 
সেনাবাহিনীর ওপর জনগণের আস্থা 
কমছে তখন প্রেসিডেন্ট গোরবাচভের 
করে, সামরিক বাহিনীকে আরও সুশৃঙ্খল 
করে কে জি বি-কে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত 
অন্যায়ের প্রতিরোধ করা । তাহলেই 
সামরিকবাহিনী আবার আস্থা ফিরে পাবে | 


নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মদ্য ও মহিলার 
সঙ্গে উত্তেজক গানের ছড়াছড়ি ছিল। 

আমাদের কামানের কার্ধকারিতার 
পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল শহর থেকে 
২১ কিলোমিটার দূরে রিও শহরের দক্ষিণে 
সমুদ্র তীরে মারাও-বাইয়া নামে একটি 
গ্রামে। সমুদ্রের তটভূমি দুদিকে মাইলের পর 
মাইল চলে গিয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে বিপজ্জনক 
স্রোতের জন্য আমাদের জলে নামতে দেওয়া 
হয়নি। 





সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজে করে এক 
'বোফি' কামান এখানে আনা হয়েছে। এই 
কামানটির সাহাযোই থাইল্যান্ড ও 
মালয়েশিয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। 
কামানটি সমুদ্র-তটে রাখা হয়। সমুদ্রে 
জলের শব্দে আমাদের কথাবার্তা শোনা 
যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা 
কামানের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাই। 
এরিকসন কোম্পানির অনুসন্ধানী রাডার 
‘জিরাফ’ এবং 'এয়ার টাগেঁট' কোম্পানির 
লক্ষ্যবস্তুর সাহাযো আমরা পরীক্ষা করেছি। 
সব মিলিয়ে আমাদের দলে প্রায় ১৫ জনের 
মতো সুইডিশ ছিল। 


এই সময়েই GUS আমাদের দলে 
যোগ ora, তিনি ব্রাজিলের সৈনিকদের 
'বোফি' কামানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। যখন 
তারা আমাদের কামানের ব্যবস্থা বুঝতে 
পারছিলেন না, তখন Gra বালিতে ছবি 
একে ওঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কারিগরী 
জ্ঞানসম্পন্ন একদল অফিসার কামানের 
পরীক্ষা দেখে কামানের মুল্যায়ন করবেন। 


(Grow 70 সপাপ্য) 








দর্পণ । শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯০ [নয় 





মানসিকতাকে নির্ভেজাল বাণিজ্া-বুদ্ধি 
গ্রাস করে যে ফেলেনি তার বড় প্রমাণ 
নিজের পরিচালনায় প্রথম ছবি 
‘অভিমন্যু’ । গল্প নির্বাচন থেকে চিত্রনাট্য 
সাজানো, শট বিভাজন থেকে 
কম্পোজিশন, প্রধান চরিত্রগুলোর গঠন, 
পরিবর্তন এবং উত্তরণে বিপ্লব আস্তরিক 
ভাবেই '‘অন্যতর' ভাবনার নজির 
“aura | তার সেই হৃদয়গত ভাবনা 
যথার্থ সিনেমাটিক পথে এগিয়ে কতটা 
রসোতীর্ণ হয়েছে বা তার চিত্রনাট্য যে 
কোথাও পথভ্রষ্ট হয়নি এমন নয়, কিন্তু 
বিপ্লবের প্রশংসা প্রাপ্য এই কারণে যে, 
টলিউডের 


ছবির নায়ক বিপ্লব বাবার অকালমৃত্যুর 
কারণে এবং বিধবা তরুণী বোন ও শিশু 
ভাগ্নের বোঝা কাধে নিয়ে গ্রাজুয়েট হতে 
পারে না। সুস্থ জীবনে থাকার জন্য একটি 
SAME চাকরিও খুঁজেছিল, পায়নি | 
প্রেমিকা শতাব্দীকে নিয়ে সুখের সংসার 


লাগার পর থেকেই শতাব্দীর সঙ্গে বিপ্লবের 
TY বাড়ে । সুখী সংসারের স্বপ্ন যায় 


তিনি | কিন্তু দুর্ঘটনায় দুটি হাত হারাবার 
"পর অন্য জীবন | এবং কারখানাতেও ঢুকে 
পড়ে “বিক্রীত' এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা | 
মূল গল্পের সঙ্গে এই উপকাহিনীগুলির 
মিশ্রণটিও সুন্দর | - 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 


বিপ্লব-শতাব্দীকে বিয়ে করে | শতাব্দী চায় 
বিপ্লব সুস্থজী নে ফিরে আসুক | তাদের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাভাবিক জীবনের কথা, 
ভেবেই শতাব্দীর এই অনুরোধ | বিপ্লবও 
চায়। 


বিপ্লবের বোন এবং সাকরেদদের কেউ 


হচ্ছে। 





প্রেম পর্ব | একমাত্র বিয়ের পর হনিমুনের 
সময় বেজেছে একটি পুরো গান | ওটি 
সচল না হলেও অচল নয়। 

আসলে বিপ্লব ‘অন্যতর' ভাবনায় 
ভাবিত হলেও মাঝে মাঝে বাণিজ্যিক গর্তে 
পা ফেলতে গিয়েই এই যুক্তিহীন কাজগুলি 


অসঙ্গতি শেষ দৃশ্যটি ছাড়া কোথাও নেই | 
অভিনয়ে প্রথম নাম শতাব্দীর | সংযম 
ও ব্যাক্তিত্ব দিয়ে চরিত্রটিকে বাস্তব করে 
তুলেছে সে। সৌমিত্র চ্যাটার্জি অভিজ্ঞ 
শিল্পী। ঠার মরমী অভিনয়ও ছবির বড় 
সম্পদ | বিধবা বোনের চরিত্রে সংঘমিত্রার 
কাজও সুন্দর । দীপংকর দে, সুনীল 
মুখার্জির অভিনয় বাস্তবানুগ । প্রধান 
চরিত্রে বিপ্লব চ্যাটার্জি ‘অভিনয়’ করেছেন 
এটা বেশ বোঝা যায়। বোধ হয় তিনি 
টেনসনে ভুগছিলেন । গানের সুরে 
অভিনবত্ব না থাকলেও আবহ রচনায় 
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন স্বাদের পরিচয় 
দিয়েছেন | 


দৃশ্যকে AR করে তুলতে আপ্রাণ ষ্টো 
করেন | ‘ফাসি’, ‘সোনার চেয়ে দামী’ ও 
‘বিকল্প' নামে তিনটি টেলিফিল্মও 
উৎপলেন্দুর সুপরিচালনার সাক্ষী হয়ে 
আছে | আশা করা যায় 'প্রসব'ও এই 
ছবিগুলির মত wee ছবির ভিড়ে আলাদা 
জায়গা করে AR | 





হিমাংশু রায় ঃ ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের এক পথিকৃৎ 


অবনী ভট্টাচার্য 


বিশ শতকের মধাভাগে ভারতীয় সিনেমা 
যখন শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিয়েছে 
সেই সময়ে একজন মানুষ আস্তর্জাতিক যৌথ 
প্রযোজনার কথা ভেবেছিলেন। তিনি বিশ্বাস 
করতেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রসার ও 
বাবসা সম্ভব যদি তাকে বিশ্বের দরবারে 
যুগ্ম-প্রযোজনার মাধ্যমে উপস্থিত করা 
যায়। এর পেশা ছিল আইন ব্যবসা আর 
প্রাণে ছিল শিল্পসাধনার আকাঙ্ক্ষা, 
চলচ্চিত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা । তিনি 
হিমাংশু রায়। নির্মাণ করেছিলেন তিনটি 
নির্বাক চলচ্চিত্র যৌথ প্রযোজনায় 'লাইট অব 
এশিয়া", Fate ও * এ থো অব EA | 
প্রথমটি মিউনিখের এমেলকা ফিল্ম 
কোম্পানি, দ্বিতীয়টি জার্মানির ইউ এফ এ ও 
তৃতীয়টি ইউ এফ এ ও ব্রিটেনের ব্রুস উলফের 
সঙ্গে। তিনটি ছবিই সম্পূর্ণ ভারতীয় 
কাহিনীভিত্তিক। প্রথমটিতে বুদ্ধদেবের 
জীবন ও ধর্ম, দ্বিতীয়টিতে মুঘল যুগে 





ছবিতে। মজার ব্যাপার হল, ছবি gen 
সময় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল__রক্ষণশীল 
অভিজাত বংশীয়া হিন্দু পরিবারের বিদুষী 
zur দেবী ৷ বহির্দৃশ্যের a দিয়ে 
ছবির Os) আমরা দেখি একদল বিদেশি 
পর্যটক বোসশ্বাই শহরের রাস্তায় ঘুরে 
বেড়াচ্ছে | তারা বাজারের 29 দিয়ে যাবার 
সময় আলাপ করে এক অশীতিপর বৃদ্ধের 
সঙ্গে যে তাদের রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী 
মায়ার পুত্র গৌতমের কাহিনী শোনায় যা 
ফ্লাসব্যাকের মাধ্যমে পরিচালক ' ছবিতে 
উপস্থাপিত করেন। বিলাস আর বৈভবের 
কারাগার ছেড়ে রাজপুত্র গৌতম পত্নী 
গোপাকে ছেড়ে AZAR সন্ধানে বেরিয়ে 
পড়ে। এইখানেই ছবির শেষ। লন্ডনের 
টাইমস্‌ পত্রিকা গোপার চরিত্রে সীতা দেবীর 
অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে। সীতা দেবী. 
অভিনয়ের তালিম নিয়েছিলেন হিমাংশু 


AR 


“অঙ্ছুৎকন্যা' ছবিতে দেবিকারাণী ও অশোককুমার 


সিরাজের প্রেম ও তৃতীয়টিতে মহাভারতের 
কাহিনী পান্ডব কৌরবের পাশাখেলার ঘটনা 
অবলম্বনে। তিনটি ছবিরই চিত্রগ্রহণ 
হয়েছিল ভারতে, অভিনয় করেছিলেন 
ভারতীয়রা, বিশেষ. করে বাঙ্গালীরা । এ 
ছবিগুলির মধা দিয়ে আমরা পেয়েছি 
কাহিনীকার নিরঞ্জন পাল, অভিনেতা চার 
রায়কে এবং সর্বোপরি হিমাংশু রায় ও 
দেবিকা রাণীকে। 

১৯২৬ সালে নির্মিত 'লাইট অব এশিয়া 
পরিচালনা করেছিলেন ফ্রানজ অস্টেন ও 
হিমাংশু ami এ ছবি লন্ডনের 
'ফিল্হারমোনিক' হলে মুক্তিলাভের সঙ্গে 
সঙ্গে লম্ডনবাসীদের মাতিয়ে দিয়েছিল। 
উহন্ডসর কাসেলে বসে ইংল্যান্ডের রাজা এ 
ছবি দেখেন। 'বেনহুর' চলেছিল ও দেশে 
Fam আর 'লাইট অব এশিয়া চলেছিল দশ 
মাস। এডউইন আরনোল্ড রচিত বুদ্ধদে বের 
জীবনী এ ছবির কাহিনীসুন্র। হিমাংশু রায় এ 
ছবিতে গৌতমের ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন, চিত্রনাটা রচনা করেছিলেন 
নিরঞ্জন পাল এবং গোপার চরিত্রে অভিনয় 
করেছিলেন সীতা দেবী । এর আসল নাম মিস 
রিনি শ্মিথ। এাংলো ইন্ডিয়ান এই শিল্পী 
প্রথম অভিনয় করেন 'লাইট অব এশিযা' 


১৯২৮ সালে যৌথ প্রযোজনায় নিমিত 
হিমাংশু রায়ের ছবি ‘fare, এ ছবির 
কাহিনীকারও নিরঞ্জন,পাল. চিত্রনাটা রচনা 
করেছিলেন ডব্লিউ বার্টান। হিমাংশু রায় 
সিরাজ, চারু রায় রাজপুত্র খুরাম. লালা 
চরিত্রে সীতা দেবী এক caps} রামা রাও 
সালিমা চরিত্রে অভিনয় করেন 
শাহজাহানের প্রেমের উপাখ্যান এ ছবিতে 
বিধৃত | মুমতাজের TENS শোকাহত সম্রাট 
শাহজাহান গড়ে তুলতে চাইলেন এক 
স্মৃতিসৌধ। সালিমার প্রেমিক সিরাজ যার 
প্রেম হয়েছিল বাথ. সালিমা সিরাজের না 
হয়ে হয়েছিল শাহজাহানের মুমতাজ, সেই 
সিরাজের পরিকল্পনায় গড়ে ওঠে তাজমহল. 
শাহজাহানের ব্রশ্বধময় পত্রীপ্রেম জার 
সিরাজের বাথ প্রেমের শৈল্লিক নিবেদন। 

Not Hands but heart built this 

which stands like a dream. 

১৯৩০ সালে তৈরি হল a aa 
CRT এ ছবিতে হিমাংশু রায় অভিনয় 
করেন ভিলেন চরিত্রে, সীতা দেবী ও চারু 
রায় যথাক্রমে সুনীতা ও রাজা রঞ্জিতের 


এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯০ 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে রাজ্যন্তরে সি পি এমের 
দুই গোষ্ঠীর লড়াই এখন প্রকাশ্যে 


তিক দলের সরাসরি মাথা গলানোর 
ঘটনা প্রথম ঘটে যখন বিধানসভার সি পি 


সি পি এমের এক গোষ্ঠীর আশ্রয় নেন। 
এবং তাদেরই মদতে OPH দাস গোষ্ঠীর 
সচিবকে হটিয়ে দিয়ে অনেক কায়দা করে 
শচীন সেনকে ক্লাবের সচিব করা হয়। 

এই সময় থেকেই সি পি এমের রাজ্য 
নেতৃত্বের একটা অংশ শচীনবাবুর ক্লাব 


সুভাষ দত্ত 


রাজনীতিতে একটা গোষ্ঠীর হয়ে জড়িয়ে 
পড়াটা Sa ভাল, চোখে দেখেননি | কিন্তু 
শটীনবাবুকে সামনে রেখে স্বপন ঘোষ 
এবং সুপ্রকাশ বেশ কায়দা করে ক্লাবের 
সব কিছু কজ্জা করে নেন। পপ্টু দাস ও 
ভার সমর্থকরা হতাশ হয়ে সাময়িকভাবে 
পিছিয়ে আসেন | 

এরপর শুরু হয় অন্য খেলা। 
সোজাসুজি শ্যামল চক্রবর্তীর কাছে দরবার 
করা হয় পল্টু দাস গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে 
স্বপন ঘোষরা সুভাষ চক্রবর্তীর মদত নিয়ে 
তাদেরকে ক্লাব থেকে হটাতে চাইছেন | 
যদিও তারা ক্লাধের অনেক দিনের 
সুখ-দুঃখের সাথী | 

শ্যামল চক্রবর্তী রাজ্যের একজন 
প্রভাবশালী মন্ত্রী তো বটেই এবং সি পি 
এমের রাজ্য কমিটির একজন সম্পাদকও 
তিনি | পল্টু দাস গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেয় 
শ্যামলবাবুর কিছু ঘনিষ্ঠ অনুগামী | এদের 
প্রভাবেই শ্যামলবাবু নেমে পড়েন 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সুভাষ চক্রবর্তী গোষ্ঠীর 
ক্ষমতা দখল ঠেকাতে | 


করেন। সম্পাদক TOM থেকে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় দলের কোন সদস্যই সরাসরি 
ক্লাব রাজনীতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ 
গ্রহণ করতে পারবেন না | শচীনবাবুকেও 
নির্দেশ হয় দেওয়া আগামী নির্বাচনে তিনি 


চক্রবর্তী চতুদিকে তার সমর্থকদের নামিয়ে 
দেন সুভাষ চক্রবর্তী গোষ্ঠীর হাত থেকে 


লুইসকে গুঁড়িয়ে দিতে চান জনসন 


“কার্ল লুইস সম্পর্কে গড়ে ওঠা কিংবদস্তি 


& - আমি গুড়িয়ে দিতে চাই। সেজন্য যে 


আর কারও নয়, স্বয়ং বেন জনসনের | 
১৯৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি ‘হিরো 
থেকে জিরো" হয়ে সিওলের 
ওলিম্পিক-ভিলেজ থেকে মুখ ঢেকে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন | সে সময় এই সেরা 
কানাডিয়ান ‘বিগ’ বেনের মুখ ফুটত না। 
সাত চড়ে রা কাড়তেন না । আজ কিন্তু 
তিনি ড্রাগ থেকে যেমন দূরে, তেমনই 
EEA EEE? 
ণত | 


অথচ তার দুদিন SINS কেন জনসন 
বিশ্বের বিস্ময় । জেসি sara যোগ্য 
উত্তরসূরি কার্ল লুইস তার পদদলিত | 
গোটা আথলেটিক বিশ্ব তার পদানত | 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মাভিমান আহত | 
MAAS জগতে অখ্যাত কানাডা এক 
নিমেষে খ্যাতির এভারেস্টে | সেই স্মরণীয় 
দিনটি ছিল শনিবার । ২৪ সেপ্টেম্বর 
১৯৮৮ | সিওলের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে 


বিস্ময়কর 


তিনি Fada | দু-বছর 'ব্যান' হলেন 
বেন। ফলে বিজ্ঞাপন আর আ্যাপিয়ারেন্স 
ফি am কম করে আড়াই কোটি 
VARIAR ৫০ কোটি টাকা আয় করা 
থেকে বঞ্চিত হলেন এই সময়ে | তবে 
টাকার অভাব তার কখনোই হয়নি | এই 


গত ২৫ সেপ্টেম্বর কানাডার 
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AS আমি হতে দেব aT |” আইনত এই 
হুমকির কোনও দাম নেই। জনসন 
ফেডারেশনের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে চান 
না। তাই এ প্রস্তাবে রাজি হননি | এটা 
ভার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত । কারণ প্রথমে 
লুইসকে হারানো আর পরে ৯২-র 
বার্সেলোনা ওলিম্পিকসে সোনার পদক 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ছিনিয়ে নিতে | 
অন্যদিকে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ 
চক্রবর্তীও চুপচাপ বসে নেই। বিভিন্ন 
জায়গায় তার সমর্থকদের নামিয়ে 
দিয়েছেন ব্যালট পেপার Te করার 
কাজে | আর ক্লাব রাজনীতিতে এই ব্যালট 
PS করা একটা বড় ফ্যাক্টর । যে গোষ্ঠী 
শক্তিশালী তারাই সিংহভাগ ব্যালট 
যোগাড় করে নেয় ৷ 


তাই যে লড়াইটা ছিল এতদিন নেপথ্যে 


অবশ্য উভয় গোষ্ঠীরই দাবি তারাই 
আগামী নির্বাচনে বেশি ভোট পেয়ে অর্থাৎ 
বেশি ব্যালট যোগাড় করে নির্বাচনে জয়ী 
হবে এবং ক্লাবের ক্ষমতা ক্ষুক্ষিগত 
রাখবে | 

এখন সকলে তাকিয়ে আছে লড়াই 
কোন দিকে সেটা দেখার জন্য | 


পাওয়া তার প্রধান লক্ষ্য । যদি বার্সেলোনা 
গেসে সফল হন তবে সবচেয়ে বেশি 
বয়সে ১০০. মিটারে ওলিম্পিক সোনা 
জিতবেন বিগ বেন। বিশ্বের দ্রুততম 
পুরুষের বয়সও হবে একটি বিশ্বরেকর্ড | 
বার্সেলোনা ৯২-তে তার বগস হবে ২৯। 
অবশ্য অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক 
কমিটির প্রধান হুয়ান আস্তনিও সামারাস্ক 
জনসনের পক্ষে না থাকলে হয়তো আর 
be ফেরার দ্বিতীয় সুযোগ তার 
হাতছাড়া হত | 


এই তো কয়েক সপ্তাহ আগে টরেন্টোর 
রাস্তায় ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে অংশগ্রহণ করার 
দিন ওন্টারিওর প্রধানমন্ত্রী বব রে ঠাকে 
অভিনন্দিত করেন | জনসন বলেছেন, 
“আমি পৃথিবী জুড়ে লুইসকে তাড়া করে 
বেড়াব | লুইসকে পালাতে দেব না | এমন 
রেকর্ড MM অদূর ভবিষ্যতে কেউ 
ভাঙতে পারবে না। 

‘কোনও বন্দী সারা জীবন কারাস্তরালে 
পচতে পারে না | তাছাড়া আমি তো দোষ 
স্বীকার করে নিয়েছি। প্রায়শ্চিত্তও 
করেছি। তারা তো আমার সব সম্পদই 
কেড়ে নিয়েছেন। এখন আমি ৮৮-র 
তুলনায় ৯০ শতাংশ ফিট । প্রতিযোগিতায় 
নামলেই পুরো ফিট হয়ে যাব | লুইসকে 
আমি “গুডউইল গেমসে" দেখেছি | খুব 
খারাপ ফর্ম ওর | বরং ওঁর সান্টা নোনিকা 


মনের জোর এতো বেশি ছিল না। ওরা 
তো আর ৯.৯ সেকেন্ডের কমে কখনও 
১০০ মিটার দৌড়ান নি | আমি কয়েকবার 
দৌড়েছি। তাই আমি জানি, কী করে 


ডগলাস বলছেন, “মাত্র একটি দৌড়ের 
সার্কাসে আমার ক্লায়েন্ট তত আগ্রহী নন। 
আমরা বড় স্পোর্টস ইভেন্টের আসরের 


জন্যই বেশি উৎসুক ı কারণ টাকাটাই 


সবচেয়ে বড় করে আমরা দেখি a! 
অবস্থা দেখে শুনে মনে হচ্ছে, সিওলে 
২৪ সেপ্টেম্বরের স্মৃতি লুইস বা তার 
এজেন্টকে এখনও সন্ত্রস্ত করে রেখেছে | . 
জনসনের প্রাক্তন কোচ ফ্রন্সিস তো তার 
আত্মজীবনী Pa ট্র্যাপস'-এ স্পষ্টই 
অভিযোগ তুলেছেন, ‘জনসন “চক্রান্তের 
শিকার হয়েছেন। কই সিওলে তো 
অন্যদের ধরার চেষ্টা হয়নি । ফ্লোরেন্স 
fafee জয়নারও তো অবিশ্বাস্য 
পারফরম্যান্স করেছিল । তাছাড়া বিশ্ব 
চ্যাম্পিয়নশিপে ৯৮৩ সেকেন্ড করার 
পরও বেন ড্রাগ টেস্টে অপরাধী সাবাস্ত 
হয়নি | তবে তার সব পদক কেড়ে নেওয়া 
হল কেন” এ নি 
যাই হোক । সামনে ছয় কি আট 
মাসের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে কত বড় 
anes বেন জনসন । লুইস তাকে . 
এড়িয়ে যান বা না যান তার সময়ই প্রমাণ 
করবে জনসনের শ্রেষ্ঠত্ব । আমরা 


meta প্রেমীরা এখন সেদিকেই 
চোখ রেখে বসে। 
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i অমিত সরকার 


জীবনের শুরুর প্রথম দশটা টেস্টে ৫০টা 3 
উইকেট। ক্রিকেট অনুরাগী মাত্রেই একটু 
নড়েচড়ে বসবেন পরিসংখ্যানটা শোনার = 


পর। তবে নাম জানার পর নিশ্চয়ই অতটা 
অবাক হবেন না। কারণ সাম্প্রতিককালের 
ক্রিকেট আকাশে এই উজ্জ্বল জ্যোতিগ্কের 
আবির্ভাব কার্যত এতটাই সাড়া জাগিয়েছে 
যা যে কোনো ক্রীড়ামোদী মানুষেরই 
বাক্তিগত নোটবুকে জায়গা করে নেওয়ার 
মত খবর। ওয়াকার ইউনুস মেটলা। 
পাকিস্তানের এই সপ্রতিভ ২০ বছর বয়স্ক 
এবং পরিণত wre ফাস্ট বোলারটি স্বল্প 
সময়ের মধোই দেশীয় কিংবা আর্তদেশীয় 
উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে যে ভীষণ বলিষ্টভাবে 
প্রকাশ করেছেন তাতে কাররই কিছুমাত্র 
সন্দেহ নেই। 

x পাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজোর বিহারী 
জেলার ছোট্ট শহর বুড়েওয়ালাতে পাচ 
ভাই বোনের মধো সবচেয়ে বড় ইউনুসের 

| জন্ম, ১৯৭১ সালের ১৬ই নভেম্বর। এরপরে 

৮ ate পরিবার আরব আমিরশাহীর 
রাজধানী শারজাতে প্রবাসী হয়। ইউনুসও 
স্বভাবতই বড় হতে থাকে প্রকৃতির সঙ্গে পা 
মিলিয়ে এই তেল-বালির দেশে। ১৯৮১-তে 
যখন শারজায ধনকুবের বুখারি এবং 
পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আসিফ 
rete যুগ্ম উদ্যোগে শুরু হয় 
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর তখন 
দশবছরের ইউনুস প্রথম প্রতাক্ষ করে 
পাকিস্তানের কিংবদন্তী পুরুষ ইমরাষ্টনর 
বোলিং | সেই সময় থেকেই বালক ইউনূস 


চোরাচালান 


| ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 
বহু এম এ, বি এ পাশ যুবকরাও আজ 

* পেটের দায়ে এ পথে নেমেছে। 
সোলেমানের ব্যবসা GRA আর মেয়ে 
পাচারের | জানালো একটা মেয়ে পাচার 
করলেই ১০ হাজার টাকা | মেয়ে কখনো 
কিনে আনা হয়, কখনো চুরি করে। ১৪ 
নীচের বয়সের মেয়েদের চাহিদা বেশি | 





আর 'এক মানুষ পারপারের দালাল' 
নীলকণ্ঠ জানালো এক' অভিনব AA 
কথা | মাঝে মাঝে যদি বি এস এফের 
> কোন উচ্চপদস্থ অফিসার আসেন তাহলে 
বি এস এফের কর্মীরাই পরপর ৩টি ফাকা 
গুলি চালিয়ে চোরাকারবারিদের সাবধান 
করে দেয়। অফিসাররা মনে করেন 
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হমরানকে আদর্শ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে 
যায় যে তাকেও বোলার হতে তবে এবং তখন 
তার ধ্যান-জ্ঞান্‌ স্বপ্ন, আকাংখা সব কিছুই 
এক জায়গায় নিবন্ধ হয়, বোর্লার হতে হবে 
ইমরান খার মত। সুতরাং শুরু হলো 
সাধনা। ধন্ধ বান্ধব যখন ভিডিওতে বিভিন্ন 
ইংরাজি বা হিন্দি সিনেমা দেখে মজা লুটত, 
ইউনুস তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে 
বাড়িতে বসে ভিডিওতে দেখত ইমরানের 
বোলিং এযাকশন, রান-আপ বা দৈনন্দিন 
শারীরিক কসরতের ক্যাসেট। কিভাবে তার 





আদর্শের মানুষটি প্রস্তুত রাখেন নিজে কে এক 

দক্ষ ফাস্ট বোলার করে গড়ে তুলতে। 
মেটলা পরিবার বরাবরই তাদের এই বড় 

ছেলেটিকে কিন্তু সবরকমভাবেই উৎসাহিত 


করেছে ক্রিকেট খেলতে এবং ইউনুসের 


ক্রিকেট কেরিয়ারের কথা চিন্তা করেই তারা 
তাদের পুরনো শহর ue ফিরে 
আসার গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নেন ১৯৮৪ সালে। 


| তখন ইউনুস ১৩ বছরের কিশোর। ক্রিকেট. 


প্লেয়ার হওয়ার মত বিশেষ বাতাবরণ বা 


; সুবিধা শারজাতে ইউনুস পেত না। দেশে 


ফিরেই ইউনুস ভর্তি হয় বুড়েওয়ালাতেই 
সাদিক পাবলিক স্কুলে। দিন যায় ইউনুস 
বড় হয়। 

১৯৮৫ সালে পাঞ্জাবের প্রথম সারির দল 
বুড়েওয়ালা হোয়াইটস্‌এর প্রতিনিধিত্ব করে 
Al এরপর স্থানীয় ১৯ বছরের অনুর্ঘ দলের 
হয়ে মুলতান ডিভিশনে উইলস্‌ er 
ট্রফিতে মাত্র গাচটা ম্যাচে ২২টা উইকেট পায় 
এবং একই সঙ্গে পায় কিছুটা প্রচার। যার 
ফলস্বরূপ এগিয়ে আসে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড এবং ইউনুসকে সই করায় তাদের 
পক্ষে | 
ছত্রছায়াতেই '৮৮-৮৯এর TOM?! 
আজম ট্রফিতে ইউনুস পায় ২৩টি উইকেট 
মাত্র পাচটি ম্যাচে। শুধু তাই নয়, গড় 
হিসেবেও স্থান পায় পাকিস্তানের পোড় 
খাওয়া বোলারদের পেছনে ফেলে সকলের 
ওপরে। তবে '৮৯এর প্রথমে প্রকৃতপক্ষে 
ইউনুসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় দেশে wee 
১৯ ভারতীয় দলের সফরের সময়। সমস্ত 
কিছু দেখে শুনে পাকিস্তান ক্রিকেটে নির্বাচক 
মন্ডলীর চেয়ারম্যান এব প্রাক্তন টেস্ট 
এরপর শেষ পৃষ্ঠায় 


বিলেতে থা দেখেছি aye 


মধ্যে যা যোগাযোগ তা সম্প্রদায়ভিত্তিক | 
ঠিক যেমন দেশে। এর মধ্যে কিছু 
ব্যতিক্রম আছে অবশ্য | ভারতীয়দের সঙ্গে 
পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের খুব একটা 
ঘনিষ্ঠতা দেখিনি। এবং ভারত 
উপমহাদেশের লোকদের সঙ্গে ওয়েস্ট 
ইন্ডিয়ান নিগ্রোদের প্রায় কোন সম্পর্কই 
নেই। ইংরেজদের সঙ্গেও ভারতীয়দের 
যোগাযোগ অফিস কাছারিতে সীমাবদ্ধ | 


নিয়ে সচ্ছল অবস্থায় আছে তবু তাদের 
মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যায় | সব 
রাস্তায় বা বারে এরা একা যায় না। বেশি 
রাতে টিউবে যেতে ভয় পায় | যখন তখন 


সে পরিচয় বন্ধুত্বে এসে গৌছায় । এরকম 


ইংরেজের সঙ্গে ঘুরলে কোথাও বর্ণবিদ্বেষ 
আছে বলে মনে হয় না | কিন্তু একা ঘুরলে 
অনেক সময় বোঝা IMA পানশালা 


এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ' 


চলচ্চিত্র 
৯ম পৃষ্ঠার পর 


রাজা সোহাতের বাধাদান, নানা চক্রান্ত ও 
অবশেষে পাশাখেলার মধা দিয়ে এ সবের 
অবসান এবং রঞ্জিত সুনীতার মিলনের মধ! 
দিয়ে ছবি শেষ হয়। এ ছবি করার সময় 
হিমাংশু রায়ের দেবিকারাণী সঙ্গের আলাপ 
হয় এবং তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করেন। 
পরে তারা বিবাহ সুত্রে আবন্ধ হন ও জার্মান 
যান। সেখানে হিমাংশু রায় ইউ এফ এ-র 
প্রযোজক হন এবং দেবিকারাণী শিক্ষানবীশি 
শুরু করেন এরিক পোমার ইউনিটে এবং 
ফ্রিজ ane ও জি ডব্লিউ পাবস্ট-এর মত 
বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের কাছ থেকে 


শিক্ষালাভ করেন। au টকিজ ARO : 


তৈরির আগে হিম়াংশু রায় ১৯৩৩ সালে 
‘কর্ম (Fete) ছবিটি নির্মাণ করেন। এটিও 
একটি যৌথ প্রযোজনা । ছবিটি মুক্তিলাভ 
করে ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে । এ ছবিতে 
প্রথম দেবিকারাণী অভিনয় করেন হিমাংশু 
রায়ের সঙ্গে। এটিই ভারতীয় প্রথম সবাক 
চলচ্চিত্র যা হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় নির্মিত 
হয়। দেবিকা রাণীর DAS প্রশংসা করে 
লন্ডনের চলচ্চিত্র সমালোচকেরা লেখেন 
‘গো এন্ড হিয়ার দা ইংলিশ এযাজ স্পোকেন 
বাই are | ছবিটি পরিচালনা করেন জে এল 
এফ হান্ট। ছবিটি নির্মাণে দু'বছর সময় 
লেগেছিল। ছবিটি আধুনিক বিষয়বস্তুর 
ওপর গড়ে উঠেছিল। রাজকুমারীর সঙ্গে 
পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজ কুমারের প্রেম, তাদের 
প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা মহারাজকে করে 
উত্তেজিত। যদিও প্রগতিশীল 
চিন্তা-ভাবনার কোন বহিঃপ্রকাশ ছবিতে 
দেখা যায়নি। 


১৯৩৩ সালের শেষ দিকে হিমাংশু রায় ও 
দেবিকারাণী ভারতে চলে আসেন। সঙ্গে 
আনেন ' কর্ম ছবিটির হিন্দিভাষ্য। 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 
শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে 
হিমাংশু রায় লন্ডনে যান ব্যাঝিষ্টারি AT | 
কিন্তু আইন শিক্ষা সমাপ্ত করেও আইন 
বাবসায় যোগ দেন না। নাটক ও চলচ্চিত্র 
জগত তাকে হাতছানি দেয়। ১৯২৪ সালে 
মিউনিখে এসেলকা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে 
যৌথ প্রযোজনা শুরু করেন। অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টায় তিনি ভারতে আসেন এবং সহজেই 
তখনকার দিনে নববুই হাজার টাকা পেয়ে 
যান এক প্রথম যৌথ প্রযোজনায় ভারতীয় 
ছবি নির্মাণ করেন। লাইট অব এশিয়া 
মুক্তিলাভ করেছিল বার্লিন, ভিয়েনা, 
বুদাপেস্ট, ভেনিশ ও ব্রাসেলস-এ এবং সমগ্র 
মধ্য ইউরোপে এ ছবি প্রশংসিত হয়েছিল 
এবং যথেষ্ট অথোপার্জন করেছিল এমেলকা 
ফিল্ম কোম্পানি। কিন্তু ভারতে এ ছবি 
প্রশংসিত হলেও বকস্‌ অফিসের আনুকুলা 
লাভে বঞ্চিত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয় হিমাংশু 
রায়কে। বিদেশে এ ছবির সাফলো আরও 
দুটি যৌথ প্রযোজনায় ছবি করার সুযোগ 
আসে এবং তৈরি করেন 'সিরাজ' ও 'এ cat 
অব UREA | 

এক সময় ইউ এফ এ নাং সী দখলে চলে 
যায়, ফলে হিমাংশু রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়। মিউনিখের এমেলকা ফিল্ম 
কোম্পানির ওপরও নাৎসীদের শোনদৃষ্টি 
পড়ে এবং যৌথ প্রযোজনার ব্যাপারে তাদের 
আপন্তি থাকায় হিমাংশু রায়কে বাধা হয়ে 
জার্মানদের সঙ্গে চলচ্চিত্র বাবসা বন্ধ 
করতে হয়। 

ভারতবর্ষে ফিরে এসে হিমাংশু রায় 
প্রতিষ্ঠা করেন aca টকিজ লিমিটেড। নানান 
আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গড়ে তোলেন এই 
Rive ফ্রানজ ওস্টেনসহ জার্মানি ও 
ইংল্যান্ডের অনেক কলাকুশলী যোগ দেন 
হিমাংশু রায়ের সঙ্গে | এছাড়া প্রায় চারশ 
ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলী যুক্ত হন বন্ধে 
টকিজ লিমিটেডের সঙ্গে। এটি একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের সংগঠন 
হিসেবে গড়ে ওঠে । বিদেশের অভিজ্ঞতা ও 
শিক্ষা প্রয়োগ করেন হিমাংশু রায় ও স্ত্রী 
দেবিকা রাণী। ভারতের নানা স্থান থেকে 
শিক্ষার্থীরা আসতে থাকে এ কর্মকান্ডে 
যোগদানের উদ্দেশো। রায় দম্পতির সুযোগা 
পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে am টকিজ 


লিমিটেডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা 
ভারতবর্ষে। লেবরেটারি সহকারি হিসেবে 
যোগদান করেন অশোককুমার, পরে তিনি 
বিখ্যাত অভিনেতা হন। রাজকাপুর ছিলেন 
ক্ল্যাপার বয় এছাড়া দিলীপকুমার, প্রযোজক 
এস মুখাল্ি:ও লেখক কে এ আববাস ছিলেন 
এই সস্থায়। বছরে তিনটে করে কাহিনীচিত্র 
নির্মাণ চলতে থাকে, তৈরি হয় ১৯৩৬-এ 
‘তচ্ছুৎকন্যা, ১৯৩৭ সালে মহাভারতের 

অবলম্বনে “সাবিত্রী | 
RER কন্যা'য় দেবিকা রাণী হরিজন কন্যার 
চরিত্রে রূপদান করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ 
সন্তানের ভূমিকায় অশোককুমার। এ ছবিতে 
হিমাংশু রায় হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার 
কুৎসিত দিকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করেছিলেন যা তখনকার দিনে প্রচন্ড 
আলোড়ন তুলেছিল। হিমাংশু রায় eas 
তার ছবিতে ধর্মীয় গৌড়ামির নিন্দা করেননি, 
তিনি তার স্টুডিওতেও এ প্রথার বিরুদ্ধে 
সমান সোচ্চার ছিলেন। তাই তখনকার দিনে. 








দুই ধরনের কমিশনাররা সেই ওয়ার্ডের 
সম্পর্ক নিয়ে চলছে দেখতে পাচ্ছি। আমরা 
মনে করেছিলাম '৯০ সালের মধ্যে খাটা 
পায়খানাগুলো তুলে দেবো। তাও টাকার 
অভাবে হয়নি। আমার ওয়ার্ডেই so টির 
মতো খাটা পায়খানা এখনো আছে। 

১০ নম্বর ওয়ার্ডে ঘুরে দেখা গেল 
এখানকার ৫টি প্রাইমারি স্কুলেরই অবস্থা 
শোচনীয় আর তারমধোই ছাত্ররা পড়ছে। 
প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শক সব দেখে গেছে। 
কিন্তু কিছু হয়নি। কমিশনার জানালেন আমি 
বহুবার স্কুলের উন্নয়নের জনা পুরসভা 
চেয়ারম্যান আর স্কুল বোর্ডকে বলেছি, তারা - 
কোন কথাই কানে তোলেননি। 

শেষে এরশাদ সাহেব বললেন_আমি 
নির্বাচনে নেমে কমিশনার হয়েছি কাজ করার 
জনো। চ্যালেঞ্জ লিয়ে বলতে পারি যদি 
প্রয়োজনীয় টাকা পাই তরে এক মাসের - 
মধোই দেখিয়ে দিতে পারি ওয়ার্ডের উন্নতি 
কাকে বলে। কিন্তু Das অভ্র আমার 
হাত পা বাধা। যা করছি তাতেই সন্তুষ্ট 
থাকতে SVE | 


আই এন টি ইউ সি নেতা এবং 











তরলের ১৯৪ থেকে. কুমে AT | 


ঢা কোথাও কংগ্রেসের হাল ভাল নয়।- 





Sate ঘোষ 


ডি ভি সি প্রশাসনে Rola নিজের 
লোক এ সংস্থার পার্সোনাল ডাইরেক্টর 
আর কে সিং | এই ভদ্রলোক নানান গুণে 
গুণবান 17 এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
অনেক---বে-আইনিভাবে নিয়োগ থেকে 
টাকা তছরূপ পর্যন্ত । 

কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকেত নির্দেশে সিং-এর 
বিরুদ্ধে তদস্তও হয়েছে ইতিমধ্যে | কিন্ত 
শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারছেন 
না কর্তৃপক্ষ | কারণ REA পেছন 





ডিভি সি-তে বাঙালি-বিহারি 
লড়াই লাগানোর 


থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। 
সম্প্রতি বিহারের এ আই এন টি ইউ 
সি নেতা তথা জঙ্গি কংগ্রেসি ডি ভি Fra 





বিশেষ প্রতিনিধি : তীর্ঘযাত্রীদের কাছ 
থেকে আদায় করা গঙ্গাসাগর মেলার 
পৌনে দু কোটি টাকা ‘তীর্থ কর সরকারি 
কোষাগারে জমা পড়েনি | এব্যাপারে এ 
জি বেঙ্গলের পক্ষ থেকে রাজ্য অর্থ 
দপ্তরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 


দক্ষিণ ২৪-পরগণার জেলাশাসক 
দেবীপ্রসাদ পাত্রকেও এ জি বেঙ্গলের পক্ষ 
থেকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে তীর্থকরের 
টাকার হিসাব দিতে এবং সব টাকা 
সরকারি কোষাগারে জমা দেবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলাশাসক এই 
নির্দেশ মানেন নি। 


সি পি এমের গোষ্ঠীছন্দ প্রকাশ্যে 


বি জে পি মধ্যপ্ৰদেশ, জা 
রাজস্থান, দিল্লি ছাড়াও । - এবার 
উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু আসন পাবে । 
জনতা দল বিহার ও কর্ণাটক এবং রাষ্ট্রীয় 
mean 2 
ভাল ফল করবে | বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে 

আরও ৩/৪টি আসন হারাতে পারে 


তবে বসন্ত শাঠের মত কংপ্রেসী এম পি-র৷ 
ঝাঁক বেঁধে দলত্যাগ করে বি জে পিকে 
সমর্থন করতে পারেন | আবার কংগ্রেস 
যদি ২০০-র বেশি আসন পায় তবে 
জনতা দল ভেঙে অনেকে তখন {- 
কংগ্রেসকে সমর্থন করবে । কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দাদের এ রিপোর্টে আরও বলা 





পি যদি ২ 2004 বেশি আসন ni ঘর 


















গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হচ্ছে পুণ্য মকর 
সংক্রান্তিতে | ভারতের বিভিন্ন রাজা 
থেকে প্রায় পাচ লক্ষ তীর্ঘযাত্রী আসেন 
গঙ্গাসাগরে | সাধু, সন্যাসী ও সরকারি. 
অফিসার-কর্মী ছাড়া প্রত্যেক তীর্ঘযাত্রীর 
কাছ থেকে দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা 
করে | এই তীর্থকর আদায় চলছে ১৯৮৪. 
সাল থেকে | ১৯৭৬ সালের গঙ্গাসাগর 
মেলা আইন অনুযায়ী রাজা সরকার 
১৯৮৩ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি 
এরপর ২য় পৃষ্ঠায় Le 


নির্দেশে পুরসভার সি পিএম চেয়ারম্যানকে ৫ হাজার 


টাকা জরিমানা দিতে হল 


পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছেন। সি পি 
এম দলের ER এবং পুরসভার 
চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে বাধা 
অশোক নন্দী চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত 
হন । হুগলি জেলা সি পি এম ছাড়িয়ে এই 
খবর চলে আসে সি পি. এমের সদর 


দপ্তরেও | কিন্তু পুর চেয়ারম্যানের প্রভাবে. 


দল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদসার পক্ষে 
মতামত দেয়নি । শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ 
নিয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোটে ৷ 

১৯৮৬ সাল - থেকে কলকাতা 


হাইকোর্টে মামলা চলছে। কলকাতা 


পদে যোগ্য পরী ছিলেন। সবরকম নিয়ম 
এরপর bon ১৯৮৮ AMA 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম জলের. 
টিকিটে লড়ে জেতেন | তিনি কলকাতার 
প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় সি পি.এম. 
যুধনেতা | দলের একটা বড় ae bie 
হয়ে লড়াই চলাচ্ছেন ar ভার চেয়ারমান 
গোপাল কচের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে! = 
হুগলি জেলা সি পি এম কমিটির নির্দেশও 
গোপাল কচ মানেননি ৷ মানেননি পূরমন্ত্রী .. 

কলকাতা হাইকোটের ডিভিশন বেঞ্চের 
দুই বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাক ও তরুণ 
চাটাজি | ৪-৮-৮৯ তারিখে আদেশ দেন 
যে, ৭ দিনের মধো অশোক অন্দীকে ৫: 
হাজার টাকা জঙপ্িমানা দিতে হবে অযথা 
হয়রানির জনা । এবং ১৫ দিনের মধে৷ 
নিয়োগপত্র দিতে হবে | ৭দনের মধোই 
প্রভার চেয়ারম্যান ৫ হাজার টি | 
— 





দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ 








= 


A সভ্যতা-সঙ্কটের যুগ অর্থাৎ মানব 


সভাতা এক সুগভীর সঙ্কটে ডুবছে তো . 


ডুবছেই । এদেশে এহেন সঙ্কটে আকণ্ঠ 
ya থেকে আমরা যেমন দিনে দিনে 
আরও আরও তলিয়ে যাচ্ছি, ইউরোপ, 
আমেরিকার সাধারণ মানুষেরও সেই 
| অবস্থা । আমরাও যেমন সঙ্কটের আমূল 
সমাধানের পথ খুজে নিতে অক্ষম হয়ে 


জানা গেল, ইতিমধ্যেই পূর্ব ইউরোপের 
দেশগুলিতে অন্যুন ৮০ লাখ লোক বেকার 


পরিকল্পনাও বটে। লক্ষণীয় যে, পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিকেও এ পরিকল্পনার 


রণ-উন্মাদনার কারণটা যে কুয়েতের মুক্তি 
নয়, অপর কিছু, একথা সকলেই বোঝে, 
এমন কি যে সমস্ত রাষট্রনায়কগণ ইরাকের 
বিরুদ্ধে মার্কিনী যুদ্ধয়োজনকে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন তারাও এটা 





সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মার্কিন সম্রাট উবাচ, 
' “শুধুমাত্র কুয়েৎ থেকে মানে মানে সৈন্য 
অপসারণ করলেই চলবে না, এমন কি 
প্রাক-স্থিতাবস্থা ব্যবস্থাও নয়, ইরাক কর্তৃক 
ক্ষতিপূরণের গ্যারেন্টিও চাই ; চাই সমগ্র 
উপসাগর অঞ্চলে ভবিষ্যতে ইরাকি 


খণভাবে ডুবে আছে, যে সাম্রাজ্যবাদ 
আজও পানামার টুটি চেপে বসে আছে, 
দেশের চার লক্ষাধিক সৈন্যকে বলির 
পাঠার মত এগিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র 
কুষ্ঠাবোধ করে না, সে হেন রাষ্ট্রশক্তির 
নৈতিক দেউলেপনা কারও নজর এড়াতে 





১ম পৃষ্ঠার পর 


সরকার যেহেতু বাঙালি, সেইহেতু চাকরির 
ক্ষেত্রে ডি ভি সি-তে বাঙালিরাই প্রাধান্য 
পাচ্ছে বেশি | যতদিন না ব্যাপারটা নিয়ে 
বিস্তৃত তদন্ত হচ্ছে ততদিন নতুন লোক 
নিয়োগ চলবে না ডি ভি সি-তে। 

ডি ভি সি-তে বিভিন্ন বিভাগে এখন 
বেশ কিছু পদ খালি । লোকের অভাবে 
কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে প্রচণ্ড । কিন্ত 
মূলত Rapa জন্যই লোক নিয়োগ 
বন্ধ হচ্ছে এ সংস্থায় | 

A খানেক আগে বিভিন্ন পদে 
একাধিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া 


হয়েছিল সংস্থার পক্ষে । কর্মসংস্থান 
' কেন্দ্রগুলিকেও wan হয়েছিল 
যথারীতি । 


বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদনপত্র জমা 

পড়ে দশ হাজারের বেশি | তারপর রীতি 
ও নিয়ম অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা নেওয়া 
হয় প্রার্থীদের ı পরীক্ষার ফলাফলের 
ভিন্তিতে প্রারপ্তিকভাবে বেছে নেওয়া হয় 
গাচ হাজার জনকে | 


বলা বাহুল্য, প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে 
ডিভি সি কর্তৃপক্ষ গোড়া থেকেই 


যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন 

এবং কখনই প্রাদেশিকতা বা 
র প্রশ্ন কারুর মনে জাগেনি, 

এমন কি প্রার্থীদের মনেও নয় | 


পরীক্ষাই নেননি । একটি বে-সরকারি 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হয়েছে | 
এবং চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রধানত 
বাঙালী প্রার্থীরাই নিয়োগপত্র পেতে 
চলেছেন বিভিন্ন পদে । বঞ্চিত হয়েছেন 
বিহারী প্রার্থীরা । 


Rara অভিযোগের যে বিন্দুমাত্র 
সত্যতা নেই সেটা সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন | 
ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ অতএব, আদৌ উদ্বিগ্ন 
নন এ ব্যাপারে | কিন্ত চিন্তা ও উৎকণ্ঠা 
বাড়ছে অন্য কারণে Ra যে 
লাইনে প্রচার চালাচ্ছেন তাতে ইতিমধ্যেই 
ডি ভি সি-র কর্মচারি মহলে চাঞ্চলোর সৃষ্টি 
হয়েছে | কর্তৃপক্ষের ভয়, এরকম চলতে 
থাকলে অচিরেই 
বাঙালি-বিহারি লড়াই লেগে যাবে | 

জানা যায়, সংস্থার চেয়ারম্যান বিষয়টি 
সম্পর্কে সরকার এবং 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 
অবহিত করেছেন | 


ডি ভি সি-তে 











যেখানে যা পায় গিলে খায় | কিন্তু তারই 
নিজ দেশে যে ৬৫ লক্ষ মানুষ বেকারের 
জীবন যাপন করছে, যে ১৬ লক্ষ মানুষ 
ফুটপাথে রাস্তাঘাটে জন্মায় ও মরে, তাদের 
উদরের বুভুক্ষাকে নিষ্ঠুর উপহাস করেই এ 
রাষ্ট্রশক্তি দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ডলার 
FRA ওড়াতে পারে উপসাগর অঞ্চলে 


পৃথিবীর ইতিহাসে ভীষণতম অভিশাপ ! 
" তবু, সান্ত্বনার কথাটা এই যে, অভিশপ্ত 
গায়ে-গতরে যতই দশাসই হোক না কেন, 
perra lolo al uid 
পৃথিবীকে লুটে-পুটে ধাচতে মরীয়া হয়ে 
আছে, দিকে দিকে তারই অর্থনীতির 
মরণ-ঘণন্টা বাজছে। সংবাদে প্রকাশ, 
বিগত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট 
জাতীয় উৎপাদন জি এন পি) ও রাষ্ট্রীয় 
খণের পরিমাণ প্রায় গলায় গলায় 
দাড়িয়ে্ছিল। মোট জাতীয় উৎপাদন 
যেক্ষেত্রে ছিল ৪০ লক্ষ মিলিয়ন ডলার (8 
ট্রিলিয়ন ডলার), সেক্ষেত্রে মোট ঘরোয়া 
উৎপাদন (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশন) 
নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। অর্থাৎ ৩ 
ট্রিলিয়ন এবং ৪ ট্রিলিয়নের মাঝামাঝি 
কোথাও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় খনের 
পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ মিলিয়ন ডলারের 
এক ধাপ ওপরে | বলাবাহুল্য, এ খণের 
বোঝা মিটবার নয়-_বছরে বছরে বাড়ছে 
তো বাড়ছেই | তদুপরি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অভ্যন্তরীণ মন্দা ফিরে আসছে, এবারেও 
আর একখানা ধাক্কা লাগাতে আবার 
হাজির হয়েছে 


১ম পৃষ্ঠার পর 


করেন তীর্থকর আদায়ের জন্য | 
এদিকে প্রতি বছর ৫ লক্ষ তীর্থযাত্রীর 
কাছ থেকে ৫ টাকা করে তীর্থকর আদায় 
হওয়ার কথা । হিসাবে বছরে ২৫ লক্ষ 
টাকা করে ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সাল 





পর্যন্ত ৭ বছরে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা | 


সরকারি কোষাগারে জমা পড়া উচিত 
ছিল। জেলা প্রশাসন তীর্ঘকর -আদায়ের 
জন্য টিকিট ছাপায় শিল্পবার্তা প্রেস 
থেকে | টিকিট সরবরাহ করা হয় 
ডায়মন্তহারবারের এস ডিও এবং সাগর 
ও নামখানার বি ডি ও-কে। তীর্থকরের 
টাকা আদায়ের জন্য জেলা প্রশাসন 
এজেন্ট নিয়োগ করে | ওয়েস্ট বেঙ্গল লঞ্চ 
ওনার্স আসোসিয়েশন এবং সত্য চক্রবর্তী 
এই টিকিট বিক্রির এজেন্সি পান্চ। ৫ 
শতাংশ কমিশন দেওয়া হয় তাদের | দেখা 
গেছে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টিকিট 


জমা পড়ার কথা । ০২৫০ আদার - 
সোস্যাল সার্ভিসেস-২০০ : 
রিসিটস-৪' এই হেডে জেলাশাসকের 










গ্রহণ করুন । জনগণ যন্ত্রণার চাপে যতই 
সরব হোক আপনার নীবর থাকাই উচিত । 
তুলো লেপে না দিয়ে কানে a: 
স্বাস্থ্যোম্তির যোগ আছে তবে চলাফেরায় 
সাবধান | অতিবিশ্বাস নাভিশ্বাসের কারণ 
হতে AA | 

তথ্য ও পুরমন্ত্র 

বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস শুরু 
করার এখনই উপযুক্ত সময় | একই সঙ্গে 






কাছা ঠিক করে রাখবেন। বড়বাবুর 
কাছাকাছি থাকতে ভুলবেন না। 
রাখুন । আয় যথারীতি ভাল থাকবে | 





ডায়মন্ডহারবারের এস ডি ও এবং সাগর 
ও নামখানার বি ডি ও-রা যথাসময়ে প্রতি 
বছরেই জমা দিয়েছেন 


সেই টাকা ট্রেজারিতে জমা দেন নি | তিনি 


আযকাউন্টে রেখেছেন। 
গঙ্গাসাগর মেলার সব খরচ বহন করে 
জেলা কালেক্টরেট । কিন্তু জেলা 


থেকে কত টাকা আদায় হয়েছে | এমনকি 


. কত টিকিট ছাপা হলো, কত টিকিট বিক্রি 


১ম পৃষ্ঠার পর =. 

জরিমানা দিয়েছিলেন | কিন্তু নিয়োগপত্র 
দেননি | জরিমানা বাবদ অশোক নন্দীকে 
চেয়ারম্যান গোপাল কচ চেক দিয়েছিলেন 
১১-৮-৮৯ তারিখে কলকাতার ৬ নম্বর 
চার্চ লেনের GAR ব্যাঙ্কের শাখার । 
চেক নম্বর ১০০৬ এ। এই চেকের 
আকাউন্ট নম্বর ০১৫এল পি 
2800200 | 


ব্যক্তিগত 


পাওয়ার জন্য আকাশপথে ভ্রমণের সুযোগ 


শুভ ৷ ব্যয় নেই বললেই চলে | শরীরের 
প্রতি ay নিন। ee 





এটি - গোপাল. কচের | 






চালু করুন। আয় শুভ । 


























ভূমিহীন দরিদ্র পারিবারের বেকার | 
দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কৃষক সংগঠনে: 
ব্যস্ত | আরামবাগ পুরসভায় কর্মী নিয়োগে 
তার নাম পাঠানো হয় এমগ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ থেকে | তিনি যোগ্যপ্রার্থী বলে 
পরীক্ষায় বিবেচিত হন। কিন্তু ওই পদে. 
এক-খনীর ছেলে চাকরি পায় । এরপর 






| | | দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ [পাচ 





বামপন্থী দলগুলির নেতৃস্থানীয় 
কর্মীদের আক্রমণের চক্রান্ত 
সংবাদপত্রে মিথ্যা প্রচার চলছে 


দর্পণের সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যত 
' সি পি এম এবং অন্য তিন প্রধান বামপন্থী 
দল আর এস পি, ফরেষার্ড ব্লক ও সি পি 
আই-র নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর জেলায় 
জেলায় গোপন আক্রমণ চালানোর এক 
গভীর ষড়যন্ত্রের সংবাদ এই দলগুলির 
নেতারা পেয়েছেন | ইতিমধ্যেই কয়েকটি 
জেলায় এই আক্রমণ শুরু হয়েছে। 
লক্ষণীয় সীমান্ত জেলাগুলিতেই এই 
আক্রমণের তীব্রতা বেশি। কারণ এই 
* কংগ্রেস এবং বি জে পি। আক্রমণের 


আছে। যে সব কংগ্রেসি মস্তান সি পি 
এমে গত কয়েক বছর আশ্রয় গ্রহণ 
ধরেছিল সম্প্রতি দলে এবং বামফ্রন্টে 
তাদের সমালোচনা শুরু হওয়ার পর তারা 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল | কেন্দ্রের ভি পি 
সিং সরকারের পতনের পর এ 
£সমাজবিরোধীরা প্রায় সব জেলাতেই দলে 
“লে কংগ্রেসে ফিরে আসছে | কিছু যাচ্ছে 
ৰ জে পি-র সঙ্গে । তাছাড়া বি জে পি-র 


আসল বাহিনী আর এস এস তো রীতিমত 
নাজি বাহিনীর কায়দায় শিক্ষিত । এই 


বাহিনীকে আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট নিধন যজ্ঞে কংগ্রেসি 
সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার 
জন্য আর এস এস বাহিনীকে মারাত্মক 
আধুনিক আগ্নোয়ান্ত্রেও সজ্জিত করা 
হচ্ছে | অন্য রাজ্যে যাই ঘটুক না কেন, 
এই রাজ্যে বামফ্রন্ট বিরোধী সংগ্রামে 
কংগ্রেস এবং বি জে পি-র মধ্যে যে দোস্তি 
আছে তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে | 


পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দৈনিক 
সংবাদপত্র বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সি পি 
এম বিরোধী প্রচারে এমনভাবে নেমে 
পড়েছে যাতে বামফ্রন্ট বিরোধী উত্তেজনা 
জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । অসত্য, 
অর্ধ-সত্য সংবাদ ফুলিয়ে-ফাপিয়ে দেখান 
হচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তি 

YA আহত হলেও 
সংবাদপত্রগুলি ফলাও করে প্রচার করে 
যে, সি পি এম রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি 


করার জন্য আক্রমণ চালিয়েছে | 


কংগ্রেসের আশ্রয় পুষ্ট সমাজবিরোধীরা 
লুঠের মাল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি 
করলেও তার দায় সংবাদপত্রগুলি সি পি 
এমের উপর চাপায় | নিহত ও আহত 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে উচ্ছাসপূর্ণ প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হয় ı আর অন্যদিকে সি পি এম 
বা বামফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় কর্মী নিহত 
হলেও তথাকথিত জাতীয় 
সংবাদপত্রগুলির তা নিয়ে মাথাব্যথা 
নেই । যেখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 
zu সমাজবিরোধী রাজনৈতিক 


সংবাদপত্রগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করে আসল 
খুনীদের লুকিয়ে রেখে হত্যার পিছনে নানা 
কল্পিত রহস্যের সৃষ্টি করতে | তথাকথিত 
জাতীয় সংবাদপত্রগুলি এমনভাবে প্রচার 
চালাচ্ছে যাতে মনে হয় বামফ্রন্টের 
কর্মীদের হত্যা করাটাই পশ্চিম বাংলাকে 
বাচানোর একমাত্র পথ | 





চলচ্চিত্রে সুযোগ করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন 
দেখিয়ে অল্পবয়সী মেয়েদের শিল্পপতিদের 
উপহার দেওয়া হচ্ছে 


forges চট্টোপাধ্যায়ঃ সম্প্রতি বৃহত্তর 
কলকাতায় অল্পবয়সী মেয়েদের টার্গেট 
করা হয়েছে বিপথে পরিচালনার জন্য | 
মভিযোগ/ক্রাস্তকারীরা মূলত চলচ্চিত্রে 
সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে 
মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে 
ফেলছেন। এরপরই শুরু হয়ে যাচ্ছে 
প্রকৃত অপারেশন | এরপর শিল্পপতিদের 
একাংশকে উপহার দেওয়া হচ্ছে 


কলমে | বিজ্ঞাপনে মূলত শহরতলি কিংবা 
- কলকাতার জনবহুল কোন অঞ্চলের 
ঠিকানা উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 
উৎসাহী প্রার্থী স্বয়ং দেখা করুন কিংবা 
. ফটো সহ আবেদন জানান । দক্ষিণ 
ig কলকাতার গোলপার্ক অঞ্চলের জনৈক 
কলেজ ছাত্রী সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা 
বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, খবরের কাগজে' 
বিজ্ঞাপন দেখে আমি ফটো ও সঙ্গে 
আবেদন পত্র পাঠাই । উত্তর আসে 
দশদিনের মধ্যে । আমাকে জানানো হয়, 
+ আপনি অমুক দিন সাক্ষাৎ করুন। 
যথাসময়ে আমি এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে 
দেখা করি। উল্লিখিত জায়গায় গিয়ে 
দেখলাম, একটা টেবিল এবং পাশাপাশি 





+ কলেজ ছাত্রীর মতে, আমার প্রথম থেকেই 
“না | এরপর আমাকে স্ক্রিন টেস্টের জন্য 
“নিদিষ্ট একটা তারিখ দেওয়া হল। 
দক্ষিণ কলকাতায় বসবাসকারী কলেজ 
ছাত্রী এরপরে যা বললেন তা এককথায় 
SR রিমি দিনে পা সালা টা 


বাড়িতে ঠিকানা অনুযায়ী তিনি হাজির 
হলেন | বুদ্ধি করে দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ 
কলকাতার সিদ্ধার্থ নামে এক পরিচিত 
যুবককে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান । যুবকটি 
উল্লিখিত ঠিকানার সামান্য দূরত্বে অপেক্ষা 
করতে থাকেন 1 অভিযোগকারিণীর মতে, 
ছোট্ট একটা wi ক্যামেরার চিহ্নমাত্র 
নেই। তিনজন মানুষ বসেছিলেন। 
আমাকে বলা হল বসতে । একেবারে 
নাটকীয় ভঙ্গিতে এক ব্যক্তি বললেন, 
আমাদের প্রডিউসার আপনার ছবি দেখেই 
পছন্দ করেছেন | কিন্তু একটা “ডেট” 
দিতে হবে আপনাকে | বলা হল আমাকে 
পরের দিন সন্ধ্যেবেলা গোলপার্কে মৌচাক 
মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে গাড়িতে 
আলিপুর নিয়ে যাওয়া হবে | রাত ১০টার 
মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন । স্বয়ং 
প্রডিউসার আপনাকে টেস্ট করতে 
বিবরণ দিয়ে কলেজ ছাত্রীটি বললেন, 
এইধরনের অফার পেয়ে আমি সঙ্গী যুবক 


অভিযোগকারী কলেজ ছাত্রীই শুধু নয়; 
একই অভিযোগ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে 
বিভিন্ন জায়গা থেকে [ বেহালা সরশুনায় 
থাকেন সুবীর গাঙ্গুলী । রাজ্য সরকারি 
অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদে কাজ 
করেন | বললেন, ছোটবেলা থেকেই 
আমার সিনেমায় নামার শখ । পেশাদারি 
যাত্রা ও থিয়েটার করার অভিজ্ঞতা আছে 
আমার | কাগজে “অভিনেতা চাই” 
বিজ্ঞাপন দেখে সোদপুরে যাই। একটা 
বাজারি ছোট্ট স্টুডিওতে বসে আমাকে 
জনৈক ব্যক্তি বললেন, স্কিন টেস্ট করতে 
৭০০ টাকা লাগবে । তবে যদি অল্প 


না। 

সওদাগারি অফিসে কাজ করেন 
মধ্যবয়স্ক শিবলাল ব্যানার্জি । অভিজ্ঞতার 
কথা শোনাতে গিয়ে বললেন, আমার 
কড়কড়ে ১ হাজার টাকা গিয়েছে 
অভিনেতা হতে গিয়ে | অভিনেতা হওয়ার 
ইচ্ছে অনেকদিনের । বিজ্ঞাপন দেখে 
সোজা নারকেলডাঙা চলে গেলাম । 
রিটার্ন পোস্টকার্ডে পাচ দিনের মধ্যে 
ছাপানো চিঠি চলে এল i fea টেস্টের 
জন্য ১ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলাম | 
পনেরো দিন অপেক্ষা করে আছি। 
তারপর একদিন নিদিষ্ট অফিসে গিয়ে 
একেবারে 


নেই। বাংলার প্রতিষ্ঠিত এক চলচ্চিত্র 
পরিচালককে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি 
বললেন, আমার নামটা একদম লিখবেন 
না | তবে জেনে রাখুন, অনেক প্রতিষ্ঠিত 
ঘুঘু এরমধ্যে আছে | পরিচালক মহাশয়ের 
মতে, সিনেমা সম্পর্কে একশ্রেণীর বাঙালী 
মেয়ের অত্যধিক আগ্রহ ব্যবসাটিকে 
বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। সম্প্রতি 
কিছু FE প্রোডিউসার এইসব 
ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করে চলেছেন | 


নিজস্ব কাজ হাসিল করে নেওয়া | বলা 
দরকার, অন্তত ১১ টি অল্পবয়সী মেয়ের 
সর্বনাশ ঘটেছে একই পদ্ধতিতে বিগত 


বিজেপি 





পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক অশান্তি 
সৃষ্টির চেষ্টায় নেমেছে 


কুমুদ দাশগুপ্ত : পশ্চিমবঙ্গে বি জে পি-র 
মধ্যপস্থী আর কট্টরপন্থী তথা আর এস এস 
পশ্থীদের প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে বি জে Pa জেলা ও রাজ্য 
কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে । লক্ষ্য করা 
গিয়েছে, সর্বত্রই কট্টরপন্থী অর্থাৎ জঙ্গি 


মৌলবাদীরা কর্তৃত্ব দখল করেছে | আর. 


সেই সঙ্গে বি জে Pa কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণ অনুমোদন নিয়ে বামফ্রন্ট বিরোধী জঙ্গি 
আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বি 
জে পি-র সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছেও 
বৃহত্তম শক্র হচ্ছে সি পি এম এবং 
বামফ্রন্টের অনুগামী দলগুলি | কাজেই 
এই রাজ্যে বি জে পি-র প্রধান কাজ হল 


আক্রমণমুখী তোলা যাতে হিন্দুরা শেষ 
পর্যন্ত বি জে পি-র সঙ্গে অন্তত তাদের 
রাজনৈতিক শ্লোগানে সামিল হতে পারে | 
বি জে পি জানে এই রাজ্যে লোকসভা 
এবং বিধানসভার নির্বাচনে তাদের 
জয়লাভ দুঃসাধ্য । তা সত্বেও উভয় 
নির্বাচনে তারা প্রায় সব কয়টি আসনে 
প্রার্থী ma 


অর্থভাগ্ারের দিক থেকে কংগ্রেসের 
পরেই বি জে পি হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তিশালী 
দল | পশ্চিমবঙ্গে গত প্রায় চৌদ্দ বছরের 
শাসনকালে সি পি এম প্রচুর অর্থের 
মালিক হয়েছে কিন্তু ব্যবসায়ী, প্রচুর 
সংখ্যক শিল্পপতি এবং প্রাক্তন 
করেছিলেন তারা এখন প্রায় সকলেই বি 
জে পি-তে যোগ দিয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গে 
বি জে Pa অর্থভাণ্ডার অত বেশি না 
হলেও অবাঙ্গালি ব্যবসায়ী সমাজ তথা 
বড়বাজার নিঃসন্দেহে বি জে পি-র ব্যাঙ্ক | 


নীতিগতভাবে বামপন্থীদের প্রচণ্ড 
বিরোধিতার সম্মুখীন হবে বলে বি জে 
Pa কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের রাজ্য শাখাকে 
অঢেল অর্থ সাহায্যের অবাধ প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে | বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোটি কোটি 
টাকার মালিক | ভারতের রাজনীতিকে 
অস্থির ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত রাখার 
উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বি জে 
পি-কে ঢালাও অর্থ সাহায্য করে থাকে | 


ধর্মের মত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে 
এমনকি উত্তর প্রদেশ ও বিহারের তুলনায় 


প্রায় প্রকাশ্যেই ভি ডি ও-র মাধ্যমে 
অযোধ্যা কর সেবার ছবি দেখিয়ে হিন্দুদের 
মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এবং 
সংখ্যালঘুদের ভীত করছে। উত্তর 
শহরতলির জগদ্দল, টিটাগড়, বরানগর 
এবং কলকাতার পার্কস্ট্রিট, খিদিরপুর, 
রাজাবাজার প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত 


এলাকায় এই ক্যাসেট প্রদর্শন 
অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে | এই সব 
অঞ্চলে বি জে পি-র প্রধান উদ্দেশ্য হল 
কট্টর মুসলিম মৌলবাদীদের এমনভাবে 
উস্কানি দেওয়া যাতে তারাই প্রথমে গঙ্গা 
বাধায় | 

তপন সিকদার দলের রাজ্য শাখার 


সভাপতি হয়ে প্রথমেই নজর দিয়েছেন 


কর্মী, এন ভি এফদের মধ্যে da 
হিন্দুত্-বাদ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। 

বি জে Pa সর্বভারতীয় নেতৃত্ব 
হিসেব করে দেখিয়েছেন ১৯৭৭ সালের 
নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে তৎকালীন জনতা 
সরকারের স্বল্প দিনের শাসনকালেই কেন্দ্র 
এবং কয়েকটি রাজ্যে সরকারের অংশীদার 
হয়ে বি জে পি প্রসাশনের উচ্চস্তরে, 
বিশেষ করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে 
যথেষ্ট সংখ্যক শৃঙ্থলাপরায়ণ আর এস এস 
বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটাতে পেরেছে। বি 
জে পি-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উৎসাহের 
রাজ্যগুলিতে অবসরপ্রাপ্ত বহু বড় বড় 
পুলিশ অফিসার ও সামরিক বাহিনীর 
প্রাক্তন পদাধিকারী বি জে পি-কেই 
রাজনৈতিক দল হিসেবে বেছে নিয়েছে | 
নয় | তবু এ রাজ্যের বি জে পি নেতারা 
অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ হালে বেশ কিছু 
সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও 
সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মী তাদের দলে 
যোগ দিয়েছেন | যাদের মধ্যে কয়েকজন 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটিতেও স্থান 
পেয়েছেন। 

বি জে পি-র কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারে 
এ সব প্রাক্তন পুলিশ ও An 
যোগাযোগকে অবলম্বন করে এই রাজো 
সরকারি কর্মচারি বিশেষ করে পুলিশ ও 
এন ভি এফের মধ্যে আর এস এস 
কর্মীদের ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে 
কয়েকটি স্থানে অত্যন্ত গোপনে আর এস 
এস সংগঠকদের সাহায্যে পুলিশ ও শুল্ধ 
বিভাগের কর্মীদের মধ্যেও অযোধ্যায় 
করসেবার ক্যাসেট ডি ডি ও-তে দেখানো 
হয়েছে বলে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ 
নানা সূত্রে সংবাদ পেয়েছে | 


মধ্যে ব্যাপক বদলি ঘটিয়ে আর এস এস 
ঘেঁষা অফিসারদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো 
হয়েছে ı এ তিন রাজ্যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী 
অফিসারদের শাসনে অন্য ধর্মাবলম্বী এবং 
কোণঠাসা করা হয়েছে | এ তিন রাজ্যে 
ধনিক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অবাধে 


চালানো হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিকদের উপর 


অত্যাচার | তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
অন্যদের কোণঠাসা করার জন্য হিন্দি 
ভাষাকেই দেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ব | 
এ তিন রাজ্যে বাংলা ভাষা-ভাষীরা 
বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ স্তরে দূরের কথা, 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরেও বাংলা ভাষা 
শেখার কোন সুযোগ পায় না । চাকুরির 
ক্ষেত্রে এমনকি মেডিকেল কলেজ বা 


ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, জয়েন্ট wiry 


পরীক্ষায় উচ্চস্থানাধিকারী বাঙালী ছেলেরা 
ভর্তির তালিকায় নাম থাকা সত্বেও ভূপাল 
এবং অন্যান্য শহরে বিদ্যার্থী পরিষদের 
নেতাদের দ্বারা age ও লাঞ্ছিত হয়ে 
এরপর ১১শ পৃষ্ঠায় 
x 
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ছয়াদর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ 





কেন্দ্রীয় পাট-কৃষিগবেষণা কেন্দ্র RIOR চক্রান্ত 


স্বৈরাচার ও আমলাতন্ত্র কী ভাবে একটি। 
কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থাকে ধংসের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে তার সাম্প্রতিক প্রমাণ পাওয়া 
গেল ব্যারাকপুরস্থ নীলগঞ্জের 
পাটকৃষি গবেষণা কেন্দ্রের হাল-ফিলের 
অচলাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে। 
নীলগঞ্জের এই সংস্থাটির বর্তমান নাম 
সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট আন্ড 
আ্যালায়েড ফাইবার; অথবা সংক্ষেপে সি 
আর আই জে এফ i ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৯ 
সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত এই সংস্থাটির নাম 
ছিল জুট  এ্রগ্রিকালচারাল রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট | এই সংস্থাটি ভারত সরকারের 
আই সি এ আর বা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ 
এগ্রিকালচারাল রিসার্চের অধীন। এর বাষিক 
বায় আনুমানিক তিন কোটি টাকার বেশি। 
সি আর আই জে এফ বা পূর্বতন জারিতে 
মোট কর্মী সংখ্যা পাচশো পঞ্চাশ — এর মধ্যে 
রয়েছেন পঞ্চাশজন বিজ্ঞানী, দুশো স্থায়ী কর্মী 
এবং বাকি অস্থায়ী কর্মী। 

ভারতের পাটশিল্প ও পাট গবেষণার 
ক্ষেত্রে নীলগঞ্জের এই পাটগবেষণা কেন্দ্রটির 
বিশেষ, ভূমিকা স্বীকৃত, যদিও সরকারি 
অবিমৃষ্যকারিতা, ভ্রান্তনীতি, খামখেয়ালি 
এই ধরনের গবেষণাকেন্দ্রগুলোকে সুস্থ 
বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়নি। কেন্দ্রীয় 
সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে ভারত বিশ্ব 
বাজারেও মার খাচ্ছে । একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করা যাক। ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট 
উৎপাদনের শতকরা সাতাশী ভাগ রপ্তানি 
করত ভারত -- এখন এ হার কমে দাড়িয়েছে 
শতকরা উনত্রিশ ভাগ। একচেটিয়া দৃষ্ট 
পঁজিপতিদের চাপে পড়ে কি কৃত্রিম তস্তজাত 
দ্রব্যের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিতে 
এই ভ্রান্ত শিল্প নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে? কাচ 
মালের অভাব ইত্যাকার কারণ দেখিয়ে 
বাংলার পাটকল শিল্পকে একশ্রেণীর 
ব্যধসায়ী ধংস করতে চাইছে। পূর্বাঞ্চলে 
শিল্পপ্রসার বন্ধের যে ষড়যন্ত্র চলছে তার সঙ্গে 
পাট গবেষণা কেন্দ্র ধংসের প্রচেষ্টা জড়িত 
নয়তো? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত 
সংশ্লিষ্ট পাট-গবেষণা সংস্থা অন্যনামে ঢাকায় 
অবস্থিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
১৯৪৭ সালে এই গবেষণাকেন্দ্রটি চুঁচুড়ায় 
ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি নামে কাজ শুরু 


} 


করে দেয় এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে 
নীলগঞ্জে জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট কাজ শুরু করে। ভারতের 
ont Para উন্নতির ক্ষেত্রে এই গবেষণা 
সংস্থাটির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে 
এবং এটি ভারতের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর 
গবেষণা কেন্দ্র। 

এই গবেষণা সংস্থার পন্তনের ইতিহাস 
সম্পর্কে এত কথা বলতে হল তার কারণ যে, 
আজ নীলগঞ্জের এই সংস্থাটিকে একটি চক্র 
ধংস করার চেষ্টা করছে যার বিরুদ্ধে এই 
সংস্থার বিজ্ঞানী ও কর্মী ইউনিয়ন লড়ছেন। 
a সব কর্তীব্যক্তি গবেষণাকেন্দ্রের 
অচলাবস্থার জন্যে দায়ী তাদের সঙ্গে দেশি বা 
বিদেশি আত্তর্জাতিক চক্রের কোন 
যোগাযোগ আছে কিনা তা দেখবার দায়িত্ব 
কারণ বিশ্ব বাজারে বাঙলাদেশ, থাইল্যান্ড, 
কোরিয়া ক্রমেই ভারতকে চ্যালেঞ্জ করছে। 
পাট ও পাট জাত দ্রব্যের মানোন্নয়েনর 
তাগিদে ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট 
কমিটির পত্তন হয়েছিল। এই গবেষণার 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করা। 
যুক্ত বাংলার ক্ষেত্রে এটা ছিল আশীর্বাদ 
স্বাধীন ভারতে বিশেষ করে পশিমবঙ্গের 
অর্থনৈতিক বনিযাদের ক্ষেত্রে পাট শিল্পের 
একটা উল্লেখ্য ভূমিকা রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের 
বিপুল সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণীর একটা বড় 
অংশ এসেছেন পাট শিল্প থেকে। ব্রিটিশ 
আমলে বাঙলা দেশে যে সংগঠিত শ্রমিক 
আন্দোলন হয় তার অগ্রণী ছিলেন চটকলের 
শ্রমিকরা-বজবজ থেকে বাউরিয়া পর্যন্ত 
চটকল শ্রমিকদের অতীত সংগ্রামের কাহিনী 
এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে । কি ভাবে 
সটকলের শ্রমিকরা প্রথম সংগঠিত 
আন্দোলন শুরু করেছিলেন বা কিভাবে 
তারা হাওড়ায় প্রথম হিন্দু-মুসলমান 
সংহতির জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন তার 
কাহিনী তখনো মজুর মহল্লায় শোনা যায়: 
একশ্রেণীর শ্রমিক বিরোধী প্রশাসক ও 
মালিকদের চক্রান্তের ফলে বিপুল সংখ্যক 
মজুর আজ বেকার। একশ্রেণীর বিজ্ঞানী 
প্রশাসক শ্রমিক-বিরোধী ও পশ্চিমবঙ্গের 
স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে নিজেদের জড়িয়ে 


ফেলছেন। 
নীলগঞ্জের পাট গবেষণা কেন্দ্রের 
বর্তমান দুঃখজনক অবস্থা বুঝতে হলে ভারত 


সরকারের, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিগুলোর 
পর্যালোচনা প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা মনে 
। করেন। ভারত সরকারের তত্বাবধানে সারা 
দেশে বহু গবেষণা সংস্থা রয়েছে যা নামে 
স্বশাসিত কিন্তু কার্যত আমলাতন্ত্র ও 
ব্বৈরাচারের পরিচালন ব্যবস্থার UE! এই সব 
সংস্থায় গবেষণা যতটুকু না হয় তার চেয়ে 
বেশি হয় গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান আমলাদের 
মাতব্বরি। বিজ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথ 
দেখিয়েছে। বিজ্ঞান মনস্কতা তাই প্রতিটি 
বিজ্ঞানীর ধর্ম। বিজ্ঞানী যদি স্বাধীনভাবে 
বিজ্ঞানচর্চা করতে না পারেন তাহলে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রেই 
বিজ্ঞানী। বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনভাবে 
কাজ করতে না দেওয়ার নানা দৃষ্টান্ত আছে। 


আই সি এ আরের বিজ্ঞানী ডাঃ জোসেফ 
এবং ডাঃ বিনোদ সাঁ-র কথা সবাই জানেন। 
বিজ্ঞানীকে ধংসের দিকে এগিয়ে দেয়, তার 
দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এই জঘন্য 
কাজটি করা হয়েছে বিজ্ঞানী ও শ্রমিক 
কর্মীদের ধংস করার উদ্দেশ্যে। এই দুই 
বিজ্ঞানী আর এন মিশ্র ও ডাঃ জে সি 
তরফদারের অপরাধ যে তারা গবেষণা কেন্দ্র 
বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন 
১৯৮৬ সালে। ঘটনাটা ঘটেছিল এই 
নীলগঞ্জের পাট-গবেষণা কেন্দ্রে। এই 
গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালকদের বিজ্ঞান ও 
কৃষি-শ্রমিক বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সংস্থা জ্যাকিরি 
ও জে এ আর আইয়ের কর্মচারী ইউনিয়ন 
‘দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করছিলেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাজ করার 
পরও বহু কৃষি শ্রমিক এ সংস্থায় অস্থায়ী। 
রায় এখানে চালু করে শ্রমিকদের স্থায়ী করা 
উচিত। এই রায় অন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা 
টেলি কমিউকেশানে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
তবে কৃষি শ্রয়িক নুর হোসেন, তারাপদ 
মণ্ডল, বাদল ঘোষ কি অপরাধ করলেন? 
গুদের নেওয়া হবে না কেন? এই 
আন্দোলনের কারণে তখন কর্তৃপক্ষ এই পাট 


যতীন চক্রবর্তী তের দলের জোটে যোগ দিতে পারেন 


সোমেন চৌধুরী£ তের বাম দলের জোটে 
বহিষ্কৃত আর এস পি নেতা যতীন চক্রবর্তীর 
যোগ দেওয়া নিয়ে জোর তৎপরতা চলছে। 
অন্যদিকে ১৬টি fama সি পি এম গোষ্ঠীর 
সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ রাখছেন যতীন 
চক্তরবর্তী। তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই তথ্য 
জানা গেছে। 

ইতিমধ্যে যতীনবাবু বিভিন্ন মহলে তের 
বাম দলের জোট সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প 
বামফ্রন্ট (যতীনবাবুর ভাষায় 'প্রকৃত' 
বামফ্রন্ট) গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। তের দলের জোটের 
পক্ষে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে আর এস 
পি আই এম। দলীয় কারণেও এই দলটি 
যতীন চক্রবর্তী সম্পর্কে উৎসাহী। তের বাম 
দলের জোটে অন্যান্য ছোট শরিক তার 
সম্পর্কে আগ্রহী | এ শরিকদের অন্যতম হল 
বলশেভিক পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি। 
বলশেভিক পার্টি আবার আর এস পির ট্রেড 
ইউনিয়ন ইউ টি ইউ সি-র মধ্যে রয়েছে। 
বলশেতিক পার্টির রাজ্য সম্পাদক চিত্ত নাথ 
ইতিমধ্যে হুঙ্কার ছেড়েছেন, ইউ টি ইউ সি-র 
অপসারণ করার চেষ্টা হলে তারা 
সর্বতোভাবে তা প্রতিরোধ করবেন। উল্লেখ্য, 
হলেও ইউ টি ইউ সি এখনও তাকে সরায়নি। 
ইউ টি ইউ সির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
সম্প্রতি জেনেভা ঘুরেও এলেন। 

অবশ্য চিত্তবাবুর estas পান্তা দিতে 
রাজি নন আর এস পি ও তার শ্রমিক 
সংগঠন। রাজোর পূর্তমন্ত্রী তথা ইউ টি ইউ 
সি-র রাজা সম্পাদক মতীশ রায়কে প্রশ্ন করা 


হলে তিনি উত্তেজিত হন। বলেন, “চিত্তবাবু 


ইউ টি ইউ সির কেউ না। তাকে আমরা 
তাড়িয়ে FAR অথচ জানা গেছে চিত্ত 
নাথ এখনও ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির 
সহ সভাপতি | 

বলশেভিক পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, আর 
এস পি আই এম প্রভৃতি দলগুলি যতীন 
চক্রবর্তীকে তের দলের জোটে সামিল করতে 
জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এ জোটের শরিক 
নকশালপন্হী সংগঠনগুলিরও এতে খুব 
আপত্তি নেই। কিন্তু সরাসরি বিরোধিতা না 
করলেও জোটের বড় শরিক এস ইউ সি 
বিষয়টিতে খুঁত খুঁত করছে। তারা মুখে 
বলছে, ব্যক্তি বিশেষকে পৃথক প্রাধান্য 
দেওয়া উচিত নয়। আর হযতীনবাবুর 
“দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তার 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। আসলে 
যতীনবাবু তের দলের জোটে সামিল হলে 
এস ইউ সি-র প্রাধান্য কিছুটা খর্ব হওয়ার 
আশংকাতেই এর আপত্তি বলে অভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা । কেননা যতীনবাবু এ জোটে 
যোগ দিলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি 
জোটের প্রধান মুখপাত্র হয়ে যাবেন। 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তার যে 
সম্পর্ক, তাতে এটা অস্বাভাবিক নয়। অথচ 
গত কয়েক মাসের আন্দোলনে এস ইউ সি যে 
কোন দলই তা পায়নি। এই নিয়ে তাদের 
ক্ষোভও রয়েছে। A অবস্থায় অন্য কেউ 
প্রচারের সামনের সারিতে চলে যাওয়ার 
বিষয়ে এস ইউ সি-র আপত্তি থাকবে, তা তো 


হয়েছে। আর এই বিরোধ ছোট শরিক 
দলগুলির সঙ্গে প্রধান শরিক এস ইউ সি-র। 
নকশালপন্ছী সংগঠনগুলি এই বিরোধের 


ক্ষেত্রে কিছুটা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। 

অন্যদিকে তার প্রস্তাবিত বিকল্প 
বামফ্রন্টে যতীনবাবু fea সি পি এম 
সংগঠনগুলিকে সামিল করতে চান। এদের 
সঙ্গে তার নিয়মিত ধোগাযোগ রয়েছে। 
সম্প্রতি এদের ১৬টি গোষ্ঠীর ডাকা সমাবেশে 
তিনি হাজির ছিলেন। এদের সঙ্গে নিতে 
অবশ্য তের বাম দলের কারোর আপত্তি 
নেই। তাদের সঙ্গে নেওয়ার প্রক্রিয়াও 
চলছে। তের বাম দলের পক্ষ থেকে এদের 
সাঙ্গ যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে 'আগামী যুগ' গোষ্ঠী সি পি আই (এম 
এল) কে। তবে fora সি পি এম 
গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে একটি সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। এরা স্টাডি সেন্টার, স্টাডি ক্লাব 
ইত্যাদি নামে থাকায় দল হিসাবে এদের 
সামিল করতে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তাই এ 
১৬টি গোষ্ঠীর সমন্বয় জাতীয় একটি সংগঠন 
তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তের 
দলের পক্ষ থেকে। ১৬টি গোষ্ঠী নাকি 
প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে। এখন সমন্বয় 
গড়ার প্রসেস pam যদিও এ 
গোষ্ঠীগুলির সার্বিক ATI এখনও দূর অস্ত | 
তাতে অসুবিধা fava: অসুবিধা মূলতঃ 
মতাদর্শগত | 


তের দলের €জাট সূত্রে পাওয়া আরেকটি 
খবরে জানা গেছে মহাদেব মুখাজীর 
নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম এল) এ জোটে 
সামিল হতে চেয়েছে। অন্যান্য দলগুলির 
এতে আপত্তি না থাকলেও বাদ সেধেছে 
নকশালপন্হী সংগঠনগুলিই। তারা মহাদেব 
মুখাজীর দলকে জোটে নেওয়ার du 
বিরোধী ৷ 





গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানী ও কর্মীদের ঠান্ডা 
করার জন্য দুটি কৌশল নেন। একটি হল 
বিভাজন অন্যটি বদলি বা শাস্তির ব্যবস্থা। 


' বিভাজনের মতলব দুটি কারণে (১, 


পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব কমানো — এটাই ছিল 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের 
নীতি । বলা হল, পশ্চিমবঙ্গে থাকবে পাট 
সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপার মাত্র; পাটের 
সহযোগী wy হিসেবে এখানে মেচেতা, 
সিশল, রেমি প্রভৃতি wea যে গবেষণা হচ্ছে 
সেগুলো এখানে বন্ধ করে অন্যত্র অন্ধ বা 
ওড়িশায় চালান করা হবে 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত প্রায় চার দশক ধরে 
পাট-কৃষি গবেষণাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে 
(যে বিশাল পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তাতে 
এখানে পাট, ও সহযোগী By সিশল, মেচতা 
ও রেমির গবেষণা করা যত সহজ অন্যত্র 
নতুন জায়গায় তা করা তত সহজ নয়। 
দ্বিতীয়ত, এখানে এক বিপুল সংখ্যক 
কৃষি শ্রমিক এই কাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল 
জড়িত থাকায় যে দক্ষতা অর্জন করেছেন 
সেই দক্ষতা অন্যত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত হল, এভাবে 
বিভাজন হলে গবেষণা RES হয় এবং 
এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যা যেমন তৈরি হয়, 
তেমনি থাকে বিপুল অর্থব্যয়ের AGRA 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নীলগঞ্জে পাট ও 
সহযোগী Mn ক্ষেত্রে যে 
পরিকাঠামো আছে এবং বিপুল গবেষণার 
সম্ভাবনা আছে অন্যত্র তা বিরল,’ Mere, 
বিজ্ঞানীরা এই ধরনের বিভাজন প্রচেষ্টাকে 
বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাব ও পরিকল্পনা বলে 
মনে করেন। তাই, এই সংস্থার বেশির 
ভাগ বিজ্ঞানী এবং শ্রমিক ও কর্মীরা এই 
বিভাজনের বিরুদ্ধে সরব 
হর্যেছিলেন। বিজ্ঞানীদের যৌক্তিকতা পরে 
মানতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
আই সি এ আর তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি 
রিভিউ কমিটি গঠন করে যার সভাপতি 
ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
উপাচার্য কৃষি-বিজ্ঞানী সুশীলকুমার 
মুখোপাধ্যায়। রিভিউ কমিটি এই 
বিভাজনের বিরুদ্ধে মত দেয় এবং পাট-কৃষি 
গবেষণা ও অন্যান্য সহযোগী মেচতা, সিশল 
ও রেমি প্রভৃতি তন্তু গবেষণা একটি সংস্থার 
পরিচালন ও তত্বাবধানে যাতে হয় তারই 
ওপর বিশেষ জোর দেন। পূর্বের নামের মধ্যে 
(জুট এগ্রকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) যে 
নিদিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল তা বর্তমান নাম 
করণে নেই। এই রিভিউ কমিটির সুপারিশ 
অনুসারে নীলগঞ্জের এই কৃষি গবেষণার নাম 
হলঃ সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট 
SS আলায়েড ফাইবার । এই আলায়েড 
ফাইবার (সহযোগী তন্তু) কথাটার মধ্যে 
কমিটি বিজ্ঞানীদের দাবি মেনে নেন। কিন্তু 
আন্দোলনের সামনে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার 
করলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ছ'জন 
বিজ্ঞানীকে বদলি করেন। সি আই টি ইউ 


(২) বিভাজন হলে দুর্নীতির প্রশ্রয়েয় 
সম্ভাবনা থাকে, কারণ বিভাজন হলে নতুন 
নতুন পদ সৃষ্টি হয় এবং নতুন পদলোভে বাস্ত 
থাকে কেউ কেউ -- কর্তৃপক্ষও নানা 
প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে বেদলি) 
বিজ্ঞানীদের শায়েস্তা করার খারাপ রাস্তা 
নিতে পারেন, যা আকছার দেখা যাচ্ছে 
কর্তৃপক্ষের বিভাজন প্রচেষ্টার আর একটি 
লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানীদের Ia ফাটল 
ধরানো। নৈতিক কারণে নীলগঞ্জের এই 
কেন্দ্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে একা গড়ে 
উঠেছে তার ধংস সাধন ছিল কর্তৃপক্ষের 
Pay 

কর্মী ও বিজ্ঞানীদের আন্দোলনের চাপে 
কর্তৃপক্ষ চার বিজ্ঞানীর বদলির আদেশ রদ 
করতে বাধ্য হন। তবে যে দুজন বিজ্ঞানীকে 
অন্যত্র বদলি করা হয় এরা হলেন ঃ আর এন 
মিশ্র, যিনি পাট-জমির কেমিস্ট হওয়া সত্ত্বেও 
ফিশারিতে; অনাজন ডাঃ জে সি তরফদার 
অন্য ডিলিপ্লিনের বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও 
তাকে পাঠানো হয়েছে সেন্টাল এরিড রিসার্চ 


ইনস্টিটিউটে ৷ দুটি ক্ষেত্রেই এই দুই বিজ্ঞানীর 
গবেষণার অনুকূল পরিবেশ নেই, ফলে 
.বিজ্ঞান- গবেষণা সম্পর্কে ভাদের মধ্যে 
‘হতাশার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় 
সরকার কীভাবে বিজ্ঞান গবেষণাকে ধংস 
করছেন তার সামান্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল 


রিসার্চ ইনস্টিটিউশন, সংক্ষেপে জ্যাকারি। 
এই সংস্থায় ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ফর দি 


অভিযোগ করেন। ক্ষমতায় এসেই বসাক A 
মশাই শ্রমিক ইউনিয়ন ও সংগ্রামী 
বিজ্ঞানীদের ঠান্ডা করার মতলবে লেগেছেন 
(নানা ধরনের গাল-গল্প ছড়ানো হচ্ছে)। 
শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাংসদ তড়িৎ 
তোপদার সম্পর্কে অদ্ভুত সব বঙ্প-কাহিনী 
বলা হচ্ছে। আসলে বামফ্রন্টের আমলে 
মানুষের মধ্যে বিশেষ করে বিজ্ঞানী থেকে 
অধস্তন কৃষি শ্রমিক পর্যন্ত যে সংহতি গড়ে 
উঠেছে তাতে ভীত বাস্তুঘুঘুরা। গবেষণা 
কেন্দ্রটিকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য নভেম্বরে 


রাজ্যের মুখ্য সচিব তরুণ দত্ত যে যুক্তিগ্রাহ্া ' 


প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাও প্রত্যাখ্যান 
করেছেন ডাইরেক্টর বসাক। 


মুখা সচিব প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, 
বিজ্ঞানী, কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ ও 
কৃষিশ্রমিকদের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে 
আলোচনায় মিলিত হয়ে উদ্ভত সমস্যার 
সমাধান করলে এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজ | 
সুষ্ঠুভাবে হয়। এছাড়া যে তিনজন 
কর্মচারীকে গত এগারো মাস ধরে বসিয়ে 
রাখা হয়েছে তাদের কাজে নিয়ে নেবার 
জন্যেও মুখ্যসচিব অনুরোধ করেছিলেন। 
কিন্তু ডাইরেক্টর বসাকের এসব প্রস্তাব ভালো 
লাগেনি। তিনি নিজের মতই চলেছেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাময়িকভাবে যাদের 
বসিয়ে রাখা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এখনো 
পর্যন্ত কোন অভিযোগ বা চার্চশীট ডাঃ বসাক 
দিতে পারেননি | 

ডাঃ বসাক গবেষণাকেন্দ্রের নতুন 
ডাইরেক্টর হলে বিজ্ঞানী ও শ্রমিক ইউনিয়ন 
আশা করেছিলেন যে, ডাঃ বসাক তার 
পূর্বতন সহযোগী বিজ্ঞানী আর এন মিশ্র ও 
ডাঃ তরফদারকে আবার ফিরিয়ে আনবেন । _. 
ডাঃ তরফদার ও মিশ্র বিভাজন প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে UN আন্দোলন করার জন্য 
কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন এবং 
কর্তৃপক্ষ তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ত্র দুই 
বিজ্ঞানীকে সুদূর কেরল বদলি করে। 
বিভাজন-বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হলে 
অন্য চারজনের বদলির আদেশ যখন রদ 
হয়েছে তখন এই দুই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম কেন? এ a বিজ্ঞানী কমী ও 
শ্রমিকরা সরব। কৃষি গবেষণার স্বার্থে ও 
মানবিক কারণে ডাঃ তরফদার ও মিশ্রকে 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন শ্রমিক ইউনিয়ন। 
নতুন পদে যোগ দেবার জন্যে স্বাভাবিক 
শুভেচ্ছা ও আশা নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন 
গিয়েছিল ডাঃ বসাকের কাছে। কিন্তু শ্রামক 
ইউনিয়নের সম্ভবত এ ধারণা ছিল না যে, ডাঃ 
বসাক ভিন্ন ধরনের লোক — তার কাছে - 
সহকর্মী ও বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থের চেয়ে 
ব্যক্তিস্বার্থ, উচ্চাশা ইত্যাদি অনেক বড়। 
বিজ্ঞানী ও শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী কাজকর্ম 
করে কেন্দ্রীয় আমলাদের নেকনজরে 


এরপর ৭ম পৃষ্ঠায় 
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গণতন্ত্রের জন্য আরও অনেক লড়াই করতে 
হবে। মনে রাখতে হবে দেশটা 


. বাংলাদেশ-স্বপ্লাল ভাবনা, আবেগ আর 


উচ্ছ্বাসের দেশ। সে 1শে খুনিদের হাতেও 
থাকে কোরান, থাকে কবিতার বই। ভুলে 
গেলে অন্যায় হবে ওদেশের জন্মের ইতিহাস 
বড়ই রক্তাক্ত, বড়ই করুণ। ৩০ লাখ 
মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে জাতির জন্ম 
হয়েছিল, সেই বিপুল রক্তত্রোত কিন্তু 
সপরিবারে নিষ্ঠুর হত্যার হাত থেকে । ভুলে 
গেলে চলবে না শেখ মুজিবেরই ঘনিষ্ট 
সহকারি খোন্দকার মোস্তাকই সেই 
হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়ক ছিলেন। ভুলে 
গেলে চলবে না ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান 
afta পিছনে বাঙ্গালীর অবদান কম তো 
ছিলই না, বরং তা অনেক বেশি পাঞ্জাবী বা 
সিন্ধিদের চেয়ে। পাকিস্তান সৃষ্টির মহান 
ভূমিকা ছিল যে দলটির হাতে সেই মুসলিম 
সীগেরও জন্ম বাংলার অধুনা বাংলাদেশের 
মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান 
সৃষ্টিতে বাঙ্গালীর অবদান অনস্বীকার্য। সেই 
বাঙ্গালীই পাকিস্তান ভেঙ্গে দিল সে দেশের 
জন্মের মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে। অথচ 
পাকিস্তানেরই আর দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল সম্পূর্ণ 
বিপরীত মেরতে। fics তৎকালীন 
কংগ্রেস নেতা বর্তমানে জয়সিদ্ধ 
আন্দোলনের নেতা জনাব জি এম সাঈদ ও 
সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত aa বাদশাখানের 
নেতৃত্বে গণআন্দোলনের তোড়ে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কল্কে পায়নি। 
এত ঘটনার পিছনে কারণ একটিই এবং 
তা আবেগ। সাধারণভাবে বাংলাদেশে 
ফৌজী একনায়কন্ত প্রতিষ্ঠার মূল কারণের 
মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদের ব্যাপক 
বিস্তার এবং ইসলাম ধর্মীয় উন্মাদনাই 
প্রধান। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ 
বিক্ষোভের কাফেলায় সমবেত হলেও ধর্মকে 
ছেড়ে আসেনি। ধর্মীয় Ao 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত শক্ত করেছে 
মাত্র | 
বাংলাদেশে বিশ্বের চলমান ঘটনার কোন 
প্রভাবই পর়েনি। সে দেশে যা ঘটেছে তা 
একান্তভাবেই সে দেশের নিজন্ব ভাবাবেগে। 


বিশ্বের 


তাগসকুমার সরকার : বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী 
pale pants hir 
বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রধানমন্ত্রীর পদ 
থেকে ইস্তফা দিলেন ı লী নিজের ইচ্ছায় 
ইস্তফা দিয়েছেন | গত ২৬ নভেম্বর তিনি 
সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট উই কিম উইয়ের 
কাছে তার ইস্তফাপত্র জমা দেন। বিশ্বের 
মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি টানা 
তিন দশকের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী পদে 


+ অধিষ্ঠিত ছিলেন । দীর্ঘ-স্থায়িত্বের সুবাদে 


গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে লী-র 
নাম নথিভুক্ত হয়েছে | 

১৯৫৯ সালে লী যখন সিঙ্গাপুরের 
প্রধানমন্ত্রী হন তখন তার বয়স ছিল ৩৬ 
বছর । এক্ষেত্রেও তিনি রেকর্ড করেছেন | 
সেই সময় তিনিই ছিলেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম 
প্রধানমন্ত্রী | দীর্ঘ ৩১ বছর একটানা 
প্রধানমন্ত্রী থাকার পর ৬৭ বছর বয়সে 
zug তিনি এ পদ থেকে সরে 
গেলেন। লী ইস্তফা দেওয়ার পর 


পদও পেয়েছেন | 
লী কুয়ান ইউ দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে 





নাড়ুগোপাল ঘোষ 





পৃথিবীর সংবাদ যেটুকু জানি তাতে কোথাও 
দেখিনি 'শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কবিতা 
পোস্টার ছেপে জাতীয় স্তরে কবিতার 
উৎসব। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১লা, ২রা 
ফেব্রুয়ারি নিয়ম করে হয় কবিতা উৎসব । এ 
উৎসবে যোগ দেয় জনজীবনের নানা 
শ্রোতধারার মানুষ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও 
বাদ যায় না। ভাবা যায় কি ভারতের 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু, চন্দ্রশেখর, 
রাজীব গান্ধী বা দেবীলাল যোগ দিয়েছেন 
এমন কোন কবিতা উৎসবে। 

"৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল 
মৌলবাদের বিরুদ্ধে জীবনের জয়গান। 
'৫২র ভাষা আন্দোলনই স্বাধীন বাংলাদেশ 
রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর। বাংলা রাষ্ট্রভাষা করা 
হলেও তার. মধ্যে অসংখ্য আরবি শব্দের 
আমদানি ও পুনর্বাসনের মধ্যে মৃতপ্রায় 
মৌলবাদকে বাচিয়ে রাখা হয়েছে। রফিক 
জব্বারের জীবন দান ব্যর্থ না হলেও চুড়ান্ত 
বিজয় ঘটেনি। 

*৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, যার চূড়ান্ত পর্ব শুরু 
হয়েছিল এ বছর ২৬শে মার্চ তার তিন মাস 
আগেও এ যুদ্ধের মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু কি 
ভেবেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 
কথা? "so সালের আওয়ামী লীগের 
নির্বাচনী Berra এর উল্লেখ না 
থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় 
তিনি তা চিন্তা করেননি। ইস্তাহারে ছিল 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যেই স্বায়ন্ত শাসিত 
পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি। পাকিস্তানের 
ভিত্তিভূমিই হল মৌলবাদী ধর্মীয় উন্মাদনা। 
মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীন 
বাংলাদেশের ডাক দিলেন তার ভিত্তি হয়ে 
গেল ধর্ম নিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, 
গণতন্ত্র ও সমাজবাদ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী 
স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যে বিজয়লাভ ঘটেছিল 
তা আজ মাত্র ১৯ বছরে শমশানসজ্জা 
নিয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের 
বিজয়ের পর শেখ সাহেবকে পাক কারাগার 
ঘোরাপথে ঢাকা আসতে হয়। ঢাকা 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তার নিজের দেশে 
সপরিবারে বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৩ মাস। এ ৪৩ 


যী প্র র 


সিঙ্গাপুর গণতান্ত্রিক দেশকে দ্রুত 
অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে 
যান। শক্ত হাতে তিনি দেশের হাল 
ধরেন। শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্যে লী 
চিরকাল প্রশংসা পেয়ে এসেছেন | 

বর্তমানে সিঙ্গাপুরে ২৬ লক্ষ মানুষের 
বাস। ছোট দেশ হলেও শৃঙ্খলা সম্পর্কে 
সিঙ্গাপুরের মানুষের কাছে শিক্ষা নিতে 
হয় । এখন এখানে শতকরা ৭৫ জন চীনা, 
১৫ জন মালয়ি এবং ৬ জন ভারতীয় 
আছেন | সবচেয়ে বড় কথা লী-র শাসন 
কাল ছিল সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত এবং সুযোগ্য 
প্রশাসন ব্যবস্থায় | ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর 
মালয়েশিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায় | 
১৯২৩ সালে ১ সেপ্টেম্বর লী 
জন্মগ্রহণ করেন। এরপর পড়াশোনা । 


স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন । দুঃখের বিষয়, 
en... 
যিনি সিঙ্গাপুরের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন 
সেই গোহ-র বয়স ৪৯ বছর | ইতিমধ্যে 
তিনি তিনটি নির্বাচনে জিতে সংসদ সদস্য 
নির্বাচিত হয়েছেন ı পিপলস আ্যকশন 
পার্টির অন্যান্য নেতারা মনে করেছেন 
গোহ-ও লী-র মত শাসনব্যবস্থা চালাতে 
পারবেন | লী-র স্বইচ্ছার ইস্তফা দেখে 
বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাকে স্বাগত 
জানিয়েছেন | সিঙ্গাপুর যদি একটু বড় 
দেশ হত তবে হয়তো এই ঘটনাটি সারা 
বিশ্বের আকাশ বাতাস লী-র জয়ধ্বনিতে 
কাপতে শুরু করত । কিন্তু তা হয়নি। 


বাংলাদেশে এরশাদশাহীর প্রতিপত্তি 
অপরিসীম। এরশাদ সাহেব যেমন নিজে 
লুটপাট করতেন, তেমনি লুটপাট করত তার 
দাস মস্ত্রিসভার কর্তা ভজার দলেরাও। নীতি 
'নির্ধারকেরা ব্যস্ত যখন অবাধ লুটপাটে তখন 
মুখ্য ভূমিকায় এসে যান। দেশে প্রশাসনিক 
কোন নীতিই ছিল না। এরশাদ সাহেবের 
কথাই ate তিনি যখন যা বলতেন তখন 
তাই সরকারি নীতি হত। তা পরিবর্তনে সময় 
লাগতোও না। কারণ একটাই এবং তা হল 
নীতি নির্ধারকদের প্রশাসনিক নীতি তৈরি 
হত উৎকোচের অর্থের পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। আমলাদের ভাগ্যে তলানি। 
তলানি প্রাপ্তিতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি 
ছিলেন না আমলার wai তাদের সেই 
ক্ষোভই তাদের লুটেরার ভূমিকায় এনে দাড় 
করায়। প্রশাসনিক আমলাতস্ত্রের লুটের 
ধাক্কায় দেশের সম্পদ RARA পরিণত 
হয়। বিদেশি খণ ও দানের যে টাকার উপর 
বাংলাদেশ সররারের দিন চলত তাও চলে 
যেত লুটের বস্তায় কী হয়ে সাপরিষদ 
এরশাদ ও আমলাদের পকেটে। ফলে 
এরশাদ জামানায় হাজার হাজার 
কোটিপতির জন্ম হয়েছে। যার মূল উৎস 
রয়েছে সরকারি সম্পত্তি লুটের মধ্যে, শিল্প 
বাণিজোর বিকাশ ঘটিয়ে নয়। এদের হাতেই 
ছিল বাংলাদেশের প্রশাসন। এরাই চালাতো 
দেশ। আজও দেশের চালিকাশক্তি এই 
লুটেরারাই। এরশাদের পতন হলেও বহাল 
তবিয়তেই বিরাজ করছে এরশাদশাহী। 

দেশের অর্থনীতি যত অস্তু সারশুনা 
হয়েছে, যত পরনির্ভরতা বেড়েছে ততই 
সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু 
ব্যক্তির হাতে। শিল্পের প্রসার ঘটেনি, লুটের 
রাজত্বে তা সন্ভবও ছিল না। ফলে সমাধান 
হয়নি বেকার সমস্যার, উল্টে একটার পর 
একটা শিল্পে জ্বলেছে লাল বাতি। যার ফলে 
বেড়েছে বেকারত্ব, বেড়েছে শ্রমিক বিক্ষোভ | 
মাস মাইনের বাধা জীবনেও বেড়েছে নানা 
জটিলতা, যা জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করেছে 
গভীর সঙ্কট | 

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বা মাস মাইনের 
উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্তের সংখ্যা তো 
হাতে গোনা। ১১ কোটি মানুষের দেশে এ দুই 
শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসাবে 
একাস্তভাবেই নগণ্য। দেশের বিপুল সংখ্যক 
গ্রামীণ মানুষ অসহনীয় জীবন যাপন করতে 
বাধ্য হন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠের স্বর 
খুবই ক্ষীণ। অসংগঠিত সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর 
গণ-বিদ্রোহের রূপ পায়নি। যা 
একান্তভাবেই নির্ভরশীল শ্রেণী সচেতনতার 
উপর। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে জনমত 
তাকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার মধ্যে দিয়েই 
গড়ে ওঠে শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণী সংশ্রামই 
ঘটায় সমাজ-বিপ্লব। যা হয়নি বাংলাদেশে। 
যে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ঢেউয়ে 


পারেনি। আর তা পারেনি বলেই বাঙ্গালি 
জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তির দাপট স্বাধীন 
বাংলাদেশে অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। 
প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদ কোণঠাসা 
অবস্থায়। সে কারণেই এরশাদ সাহেব তার 
শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল চালু রাখতে 


জাতীয়তাবাদ বিরোধীই শুধু নয়, স্বাধীনতা 
বিরোধী নরঘাতক শর্ষীনার পীরকে তিনি 
জাতীয় পীরএর মর্যাদা দেন। পথকলি 
শিক্ষা নিকেতনের রঙ্গিন ছবি টিভিতে 
দেখান, আর অন্যদিকে দেশপ্রেমী মানুষদের 
বহু শ্রম ও ত্যাগে গড়া শিক্ষা নিকেতনগুলি 
হয় অবহেলার শিকার। এরশাদ সাহেবের 
এসব কাজের সমালোচনা হলেও প্রতিবাদ 
দানা বেধে ওঠেনি। দেশ জুড়ে চেতনাহীন 
মানুষকে তিনি পরমপুরষ আল্লাতালার 


পতন হলেও এরশাদশাহীর পতন ঘটেনি। 


মৌলবাদীদের যে ৩৬টি দল বাংলাদেশে 
আছে, তার yom এরশাদ জামানার আগে 


' প্রতিষ্ঠিত হলেও বাকিগুলির সৃষ্টিকর্তা 


এরশাদ সাহেব নিজে স্বঘোষিত মুজিব 


হত্যাকারীদের দল Hor পার্টি ও তার 


আশ্রিত শষীনার পীরের জাকের পার্টির 
প্রতিষ্ঠাই তার বড় প্রমাণ। 

এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশে 
নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষিত হয়েছে। প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদী দলগুলি নিজেদের মধ্যে 
নির্বাচনী আতাত গড়তে উঠেপড়ে লেগে 
গিয়েছে। এ কাজে যিনি মুখ্য ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি একজন পাকিস্তানী 


বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ। সেই ছাত্রদের 
মধ্যেও সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিতে 
হয়েছে। ছাত্রদের রক্তচক্ষৃতে বিরোধী তিন 
জোটের যে ast গড়ে উঠেছিল ছাত্রদের 
মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যেই তা ভেঙ্গে যাবে। 
অপরপক্ষে মৌলবাদী ও পাকিস্তানপম্হীদের 
AI গড়ে উঠবে। বাংলাদেশের আগামী 
সাধারণ নির্বাচনে যা মারাত্মক রক্তক্ষয়ী 
লড়াইয়ে পরিণত হবে। দেশের রাজনৈতিক 
দলগুলির হাতেও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র 
আছে। পাকপন্হীদের হাতে '৭১ সালে 
ইয়াহিয়া যে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন তা 
আজও তাদের হাতেই থেকে গিয়েছে । শেখ 
মুজিবের ডাকে মুক্তি যোদ্ধারা অস্ত্র সরকারি 
gina জমা দিলেও পাকপন্হীরা তা 
দেয়নি। সেই অস্ত্রের গর্জনই বাংলাদেশের 
আগামী সাধারণ নির্বাচনকে করে তুলবে 
রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের শিকার। সংবাদপত্র, 
সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র, শিক্ষকেরা অথবা 
আইনজীবীরা কতক্ষণ তা ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবে? গান গেয়ে বা সংবাদপত্রের কঠোর 
প্রতিবাদ বা ছাত্র শিক্ষকদের মিছিল অথবা 
আইনজীবীদের কুটতর্ক কন্দুকের গুলি 
আটকাতে পারবে কি? না তা পারবে না। 

এরশাদ সাহেবের পতন হলেও 
এরশাদশাহীর পতন হয়নি। এরশাদশাহীর 
পতন সুনিশ্চিত করতে আরও কঠিন সংগ্রাম 
করতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে। সে 
সংগ্রামে বিজয় লাভেই এরশাদশাহীর 
অবসান ঘটা সম্ভব৷ 


গবেষণা-কেন্দ্র 


wd পৃষ্ঠার পর 
বসাক যদি পাট-গবেষণার স্বার্থ দেখতেন 
পড়ার আগ্রহে কি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানা 
মনগড়া কাহিনী বলছেন ডাঃ বসাক? ডাঃ 
তবে নিঃসন্দেহে মুখ্য সচিবের প্রস্তাবে সাড়া 
দিতেন। 

নীলগঞ্জের এই গবেষণা কেন্দ্রের সুষ্ঠ 
কোন পরিচালন ব্যবস্থা নেই, যা সমস্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের থাকা areata | উচ্চতর কলেজ 
এবং উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি স্তরে 
পরিচালন ব্যবস্থা আছে। এই পরিচালনায় 
যেমন স্থানীয় সরকারি প্রতিনিধি থাকেন, 
তেমনি থাকেন স্থানীয় সাংসদ, গবেষক 
প্রতিনিধি, কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি a 
এর ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র বা 
গবেষণা- কেন্দ্রের কাজ অনেক সুষ্ঠু হয় বলে 
শিক্ষাবিদরা মনে করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে বলা 
যায় যে, আই সি এ আরের একটি পরিচালন 
সমিতি থাকলেও কার্যত এই সংস্থার অধীন 
গবেষণা কেন্দ্রগুলির ডহিরেক্টররাই সর্বেসর্বা 
হয়ে যান। আই সি এ আরের এই পরিচালন 
সমিতিতে সদস্যদের শতকরা আশি ভাগ 
আমলা বা প্রশাসন থেকে এসেছেন। 
অভিযোগে প্রকাশ, এই পরিচালন সমিতি 
বছরে দু'তিনবার বসে। দ্বিতীয়ত আই সি 
এ আরের অধীন পঞ্চাশটি গবেষণা সংস্থা 
রয়েছে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে । এ 
দুদিনের বৈঠকেই নাকি এগুলো সম্বন্ধে সব 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার । 
কাজ যা হয় তা বোঝাই যাচ্ছে — ডাইরেক্টরই 
হন কার্যত শাসক অনেক ক্ষেত্রে | 


SAM দুগার আজ আমাদের আলোচ্য 
শিল্পী। রাজস্থানের মারওয়ারী সম্প্রদায়তুক্ত 
দুগার পরিবার' বাংলায় এসে বাঙালি 
সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
গেছেন। হীরা্টাদের জন্ম ১৮৯৮ সালে। 
মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। পিতা 
সুরজমল দুগার লেখাপড়া শেষ হবার পূর্বেই 
ব্যবসায়ে ছেলেকে নিযুক্ত করেন। ছেলের 
ওতে মন নেই। হীরাটাদ মায়ের শাড়ির মধ্যে 
ছুমকীর কাজ করা তন্ময় হয়ে দেখতেন। 


আর্ট স্কুলে যোগ দেন। অসিত হালদার, পার্শী | 
ব্রাউন, ইঈশ্বরীপ্রসাদ মশাইরা ছিলেন 
হীরার্চাদের শিল্পশিক্ষক। ঈশ্বরীপ্রসাদের 
বদান্যতায় তিনি মুঘল মিনিয়েচার ধর্মী কাজ | 
শেখেন। এখান থেকে শিক্ষা শেষ কারে | 
শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দেন। প্রথম |. 


পর জায়ার মৃত্যু হয়। এই সময় তিনি 
শিল্পকলা চর্চা ছেড়ে দিয়ে নাবালক পুত্রদের 
মানুষ করার জন্য জীবনধারণের তাগিদে 


ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। শিল্পকলা চর্চায় 
ছেদ পড়ে৷ কুড়ি বছর পর রাজগীর ভ্রমণে 
আসেন তিন পুত্র সহ। শিল্পীপুত্র ইন্দ্র দুগারের 
উৎসাহে ফের রঙ তুলি নিয়ে বসেন।, 
রাজগীরের প্রকৃতি, পাহাড়, ধর্মস্থানগুলি 
চিত্রায়িত করতে থাকেন। 


১৯৫১ সালে হীরাষ্টাদ free 
অন্তর্গত পালিতানায় জৈন তীর্থ দর্শনে 
গেলেন। ছবি আকার সরঞ্জাম সঙ্গে 
নিয়েছিলেন! প্রতিদিন পাহাড়ে উঠতেন 
মন্দির চিত্র জীকার জনা। পাহাড়ে ওঠা 
হয়তো তার UR পক্ষে ভাল হয়নি। 
একদিন হঠাৎ বুকের ব্যথা শুরু হল। তার 
পরের দিন পুজাপাঠের পর চা পান করতে 
করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলেন। ভারতীয় শৈলীর অন্যতম রূপকার 
হীরাচাদ দুগারের প্রয়াণ ঘটল ১৯৫১ সালের 
om মে তারিখে। 
হীরাচাদের মৃত্যুর পর তার সুযোগ) পুত্র 
ইন্দ্র দুগার সযত্নে লালন করে গেছেন পিতার 
শিক্ষা। ভারতীয় শৈলী দুগার পিতাপুত্রের 
কল্যাণে এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছিল। 


এঁকেছেন তার জন্য নতুন করে মাপকাঠির 
অনুসন্ধান করতে হবে। রাজপুত, কাঙড়া, 
মোগল এমনি একটা লেবেল দিতে পারলে 
বিচার সহজ হতে পারত, কিন্তু Data 
ছবি ঠিক এগুলোর কোন একটার অনুকরণ 
aa 

নব প্রতিষ্ঠিত 'শিবম' গ্যালারি কর্তৃপক্ষ 
তাদের প্রতিষ্ঠানটির শুভ সূচনা করলেন 
অসাধারণ এই শিল্পীর তেত্রিশটি ছবির 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বর্তমান প্রজন্মের 
সঙ্গে হীরা্টাদ দুগারের ছবির প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটিয়ে দিয়ে ভারতীয় শৈলীর প্রতি আগ্রহী 
সর্বস্তরের শিল্পরসিক মহলের সাধুবাদ 
প্রতিষ্ঠানটির অবশ্যই প্রাপ্য। 








সোমেন চৌধুরী s 
'একাধিপতাকে খর্ব করেছে, তা আছড়ে 
পড়েছে প্রতিবেশী দেশ ভূটানেও। আর তার 
জলপাইগুড়ি জেলাতেও। 


আওতায় আসার জনা 
 চালাচ্ছিলেন। এবারই সে চেষ্টা সফল হল। এ 
জন্য, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের বন 
দপ্তরের রাস্টরমন্ত্রী বনমালী রায়ের প্রতি 
ER. বলে জানিয়েছেন। কেননা ওর 
¡DE প্রয়াসেই প্রকল্পটি কার্যকর হতে 
'চলেছে। 





পরিবর্তনের যে ঢেউ 


উল্লেখা, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই 


_ভূটানে বংশগত রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। 


রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধুমায়িত 


হয়েছে প্রথমে সে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে । গত . 
বছর থেকে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার 
সীমান্ত সংলগ্ন সামচিতে অশান্তির আগুন 
'জ্বলছে। পিপলস ফোরাম ফর 

"রাইটস (পি এফ এইচ আর) নামে এ 
সংস্থা ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে সভা ও 
বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল। দেশের 


জনসাধারণকে মৌলিক অধিকার থেকে 
দিয়েছে, প্রচার পুস্তিকা ছেপেছে। বর্তমানে 
উর মানবাধিকার সংগঠনটি ও ভুটান পিপলস 


পার্টি (বি পি পি) ভূটানের ভেতরে ও বাহিরে 


থেকে সমর্থন আদায়ের লক্ষে নতুন করে 
প্রচার ও আন্দোলন শুরু করেছে। এ 
আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহ গোর্া 
ছাত্রদের সংগঠন ভূটানের ছাত্র ইউনিয়ন 
এস E 
নিপীড়ন এড়াতে দলে দলে এসে আশ্রয় 


ইউ বি)-এর কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় 


নিচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলায়। জেলার 
ুয়ার্সঞ্চলে বিশেষ করে বীরপাড়া, war, 


আট] দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ 


রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে দেব না বলে 


কড়া মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু 
সম্প্রতি, তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। 
দার্জিলিং জেলার সি পি এম নেতৃত্ব মোটামুটি 
ঠিক করে ফেলেছেন যে এ আন্দোলনে তারা 


“সমর্থন, দেবেন। ভূটান পিপলস পার্টির 


নেতারা সমর্থনের আশায় সাক্ষাৎ 
করেছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ও ফরোয়ার্ড 
ব্লক নেতা নির্মল বসুর সঙ্গে | বস্তুত তিনিও 
তাদের নিরাশ করেননি। পরিবর্তন হয়েছে 
জ্যোতিবাবুর বক্তব্যেও ৷ সম্প্রতি দার্জিলিং 
সফরে. এসে এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি 
জলপাইগুড়ি জেলায় এভাবে দলে দলে 
নেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেও বলতে 
বাধ্য হয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলার মানুষ 


জ্ঞাপন করেছেন। বাস্তবত প্র সমর্থনের 
প্রমাণ মেলে আন্দোলনকারীদের এই অঞ্চলে 
ঘাটি .গেড়ে বসাতে। উল্লেখ্য যে 
অঞ্চলগুলিতে এরা খাটি করছেন, সেখানে 
নেপালীভাষী মানুষের প্রাধান্য। আবার এ 
আন্দোলনের নেতৃত্বেও রয়েছেন নেপালী 
ভাষীরাই। কাজের এদের মধ্যে নৈকট্য 
স্থাপিত হওয়াতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। 


ধরনের ঘটনা ঘটেছে | এ সব ব্যাপারে ভারত 
সরকারকে যেমন অবহিত করা হয়েছে, 
ভূটান প্রশাসনের কাছেও প্রতিবাদ জানানো 
হয়েছে। কিন্তু এতে যে অবস্থার খুব পরিবর্তন 


হয়েছে, তা নয়। কেন না দেখা গেছে 


তারপরও ফুন্টশিলিং সংলগ্ন জলপাইগুড়ি 
জেলার তুৰিবাড়িতে ভূটান পুলিশ এসে 
শাসিয়ে গেছে সাধারণ মানুষকে | বলে গেছে 
আন্দোলনকারীদের আশ্রয় দিলে আশ্রয় 
প্রদানকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। ফলে 
ভূটান সীমান্ত সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার 
অধিবাসীরা এখন আতংকে থাকেন কবে 
কোন এলাকায় ভুটান রাজের পুলিশের 
কোপদৃষ্টি পড়বে সেই ভয়ে। 


আলিপুর শহরে উম কাজকর্ম শুরু হতে চলেছে 


act শুরু হওয়ার 
“সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে । এ শহর 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন 
(আই ডি এস এম টি) প্রকল্পের আওতায় 
_. আসছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার আন্তরিক 


প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হচ্ছে। 


এই খবর দিয়ে আলিপুরদুয়ারের . 
'পুরপতি মনোজিও নাগ সাংবাদিকদের 


জানিয়েছেন, গত তিন বছর ধরে এ প্রকল্পের 
ভারা চেষ্টা 


উল্লেখ্য, বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি 
শহর আই ডি এস এম টি প্রকল্পের অনুমোদন 
পেতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে 
আলিপুরদুয়ারই এ অনুমোদন পাচ্ছে। এ 
ব্যাপারে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে খুব শীঘ্রই 
প্রতিনিধিদল শহরে আসছেন। এবং আগামী 
১০ই জানুয়ারির মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তাব 
পাঠিয়ে দিতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও 
শহর উন্নয়ন দপ্তরের রাজোর সহ সচিব আর 
এন দত্ত এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। 


এ প্রকল্পে আলিপুরদুয়ার © পুরসভা 
এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা 
পাওয়া যাবে। এ অর্থের ৫০ শতাংশ রাজ্য ও 
বাকি ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। . 
পুরপতি মনোজিৎ নাগ সাংবাদিকদের 
জানিয়েছেন, যে ধরনের উন্নয়নমুখী প্রকল্পের 





মাধ্যমে পুরসভার আয় বাড়তে পারে, তারা 
সে রকমপ্রকল্পের প্রস্তাবই দেবেন। 

প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, : নিযন্ত্রিত 
বাজার, আধুনিক ব্যবস্থা ও বিলাস সমৃদ্ধ সহ 
বাস স্ট্যান্ড, ডরমেটারি প্রভৃতি প্রকল্পের 
প্রস্তাব দেবেম! এই জন্য শহরকেও ঢেলে 
সাজাতে হবে। শহরে একমুখী রাস্তা 
আবশ্যিকভাবে চালু করতে হবে। এই 
উদ্দেশ্যে শহরের সমান্তরাল সড়কটির 
প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে। এজন্য 
মহকুমা শাসক ও রেল দপ্তরের সঙ্গে চূড়ান্ত 
আলোচনা হয়ে গেছে। শহরের মাঝখানে 
রেল গেট থাকায় রেল দপ্তরের সহধোগিতা 
দরকার | 

পুরপতির আশা এ প্রকল্পের মাধ্যমে 
আলিপুরদুয়ার শহরের দীর্ঘ প্রতী 
উন্নয়ন বাস্তবায়িত হবে। 


মত লগতে ফলের রা ব্যবসা 


VR কুর উত্তর ২৪ পরগণা 


a জেলার. Aug অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনের 


নাকের ডগায় ভিডি ও হলে এবং প্রকাশ্যে 
চলছে ব্লু ফিল্মের রমরমা কারবার। এবং 
সেই সঙ্গে যুবক-যুবতীদের নৈতিক মুলা 


বোধের চুড়ান্ত অধঃপতন স্ঘটছে। আর এই. 
- ন্লুফিল্মের আড্ডাকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে 

(চোরাকারবারি আর পতিতাদের সম্মিলিত ও 


একশ্রেণীর  সমাজবিরোধী; 
RUE 


ধরে প্রতিবেদক Amy অঞ্চলগুলিতে ঘুরতে 
গিয়ে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 


পে ক লাগাতে : 


সংবাদসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু দিন 


দশা রিনি 
ব্লু. ফিল্মের অধিকাংশ ক্যাসেট- প্যারিস, 
হংকং-এর পথ. ধরে বাংলাদেশ থেকে 
চোরাইপথে ভারতে ঢুকে বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ে। বিরাট অংশ কলকাতায় 
পাচার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাকি অংশ সীমাস্ত 


_ অঞ্চলের ভিডি ও ক্যাসেট লাইব্রেরীগুলি 


কিংবা হলগুলিতে ঠাই পাচ্ছে । পুলিশ কিংবা 
কাস্টমসের অতর্কিত আক্রমণ থেকে যো না 


: চুক্তিতে বি এস ar আর কাস্টমস আজ 
- চোরাচালানে ব্যাপক মদত দিচ্ছে) বাঁচতে এই 
সব ক্যাসেটের উপর সীটা অশ্লীল নোংরা: 
ট,  চিত্ৰহার প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর নাম লিখে : 
১. দেওয়া হয়। কখনো কখনো বা সুপারহিট - 


বাংলা বা হিন্দি ছবির ক্যাসেটের খাপেও: 
ঢুকিয়ে রাখা হচ্ছে। তা ছাড়া এ সব ক্যাসেট, 


হলে কিংবা কোথাও চলার সময়েও এক 
বিশেষ ধরনের শঠতার আশ্রয় নেওয়া হয় । 
তাহলো এই সব ক্যাসেটের মাঝখানে এবং 
শেষ দিকে ১০-১৫ মিনিটের জন্য কোন হিন্দি 
বা বাংলা ছবির দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়। 
অনেক ভিডি ও হলে রাতের শোতে এই সব 
রগরগে ফিল্ম প্রদশিত হয় এবং বেশ ভালো 
দর্শক পাওয়া যায়। 


সীমান্ত অঞ্চলের লাগোয়া বেশ কিছু ভি 


ডিও হলে রাতের অন্ধকারে মধুচক্রের আসর 
চলে বলে জানা গেছে? এই সব আসরে 
সমাজবিরোধী, চোরাকারবারি, রাজনৈতিক 


নেতা ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও 


নাকি দেখা যায়। এখানে বসেই - চলে 
ii RAR 


সারা দিনের: 


কাজকর্মের হিসেব নিকেশ হয়, চলে ভাগ 
আসা ভি সি পি, ভি সি আর, হেরোইন, 
সোনার বিস্কুট, আগ্নেয়াস্ত্র, ঘড়ি ক্যামেরা! 
এইসব মধুচক্রের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের 
মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকে । মদের ফোয়ারার 
সঙ্গে সঙ্গে অল্প বয়সী যুবতীদের সঙ্গদানের 
ব্যবস্থাও করা হয়। এইসব যুবতীদের বয়স 
১৪ থেকে ১৬ এবং যাদের অধিকাংশই 
বাংলাদেশ থেকে পাচার করে আনা । এইসব 
কিশোরী যুবতীদের সঙ্গ দিতে হয় অথচ 
ন্যায্য পারিশ্রমিক এরা পায়না । সমাজের 
চোখে পরিত্যক্তা রূপে চিহ্নিত হবার ভয়ে 


এরা কাউকে কিছু বলে না। এইরকম মধুচক্র 


আসরের জনৈক পান্ডা প্রতিবেদককে 


বিশেষ তথ্যও দিয়েছেন। তা হলো এইসব 





কিশোরীদের পুলিশ কিংবা গোয়েন্দাদের 
হাত থেকে বাচাতে এদের সাংকেতিক নাম 
দেওয়া হয়ে থাকে ক্যাসেটে। মধুচক্রের 
ra মনোরঞ্জনের জন্য ভিডি ও তে 
চলে ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট আর বাস্তবে সঙ্গ 
দেয় কিশোরী ক্যাসেট । 


অভিযোগ উঠেছে, প্রশাসনের কিছু 
বাক্তি এই মধুচক্রের আসরে নিয়মিত 
যাতায়াত করায় কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
না। ব্লুফিল্ম আজ কেবল ভি ডি ও হলে 
নয় বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত, অভিজাত বাড়িতেও 
রমরমিয়ে চলছে। সমাজের অবক্ষয়ে 
ব্লু-ফিল্ম তার স্বাক্ষর রাখছে। 





গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই কৃষ্ণনগরে 





নেতা হত্যার সম্ভাব্য কারণ 


তুষার বিশ্বাস ঃ গত ২৪শে ডিসেম্বর 
হাতে সি ও আই (এম এল) নেতা অসীম 
সাহার হত্যাকান্ডকে ঘিরে রহস্য এখনও 
উন্মোচিত হয়নি। কানু সান্যালের 
নেতৃত্বাধীন সি ও আই (এম এল) গোষ্ঠীর 
নদীয়া জেলার অন্যতম শীর্ষ নেতা অসীম 
সাহাকে নকশালদের একটি গোষ্ঠী শহীদের 
মৰ্যাদা দিলেও অন্যান্য বামপন্থী কর্মীরা ঠিক 
ততটা ভাবতে পারছেন না। সাহা ১৯৮২ 
সাল পর্যস্ত সন্তোষ রাণা- সত্যনারায়ণ সিং 
নেতৃত্বাধীন শি সি সি সি পি আই 
(এম এল)-এর সদস্য ছিলেন। '৮২ সালে 
এই দলের নদীয়া জেলা কমিটির we কালীন 
সম্পাদক অজিত চক্রবর্তী দুনীতির 
অভিযোগে অসীম সাহাকে এফ সি আই 
ইউনিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে 
সাহার দলীয় সদস্য পদও খারিজ হয়ে যায়। 


AR BEER IT Ores 
(সি ইউ সি)। সি ইউ সি Rad গণফ্ৰন্টের 
নামে প্রকাশ্যে বাতির, কাজকর্ম 
চালাতো। পরে এই প্রকাশ্য কাজ করা এক 
অন্যান্য কয়েকটি ইস্যুতে সি ইউ সিতে 
মতবিরোধ দেখা দেয়। Rad গণফ্রন্টের 
নামেই শুধুমাত্র প্রকাশ্য কাজ করার পক্ষে 
ছিলেন সাহা। ইতিমধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী 
মিলে কানু সান্যালের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সি ও 
আই (এম এল)। এই সময় সি ইউ সি 
দুটুকরো হয়ে যায়। যারা খোলাখুলি 
কাজের পক্ষে ছিলেন তারা যোগ দেন এম সি 
পি আই তে এবং fara গণফ্রন্টের মাধ্যমে 
প্রকাশ্য কাজের সমর্থকরা যোগ দেন সি ও 
আই (এম-এল)-এ। নদীয়া জেলার সাহা সহ 
সি ইউ সির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কানু 
সান্যাল্যের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেন। 


নদীয়া cea. fae. fore. আই. 
(এম এল) EP কয়েকটি গোষ্ঠী বহুদিন 
ধরেই সক্রিয়ভাবে কাজকর্ম করে DA! 
এদের মধ্যে আছে পি সি সিসি পি আই. 
(এম এল), fa fafa পি আই (এম এল), সি 
পি আই (এম এল) দ্বিতীয় a কমিটি, 
আর. ওয়াই এল, সি পি.আই (এম এল) 
প্রভৃতি। এদের মধ্যে সি সি সি পি আই 
(এম এল) ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট (আই পি 
এফ)- এর নামে প্রকাশ্যে কাজ ATA | 


নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় এলাকার * 
দখল ও জমির দখল নিয়ে সি ইউ সি ও 
দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কর্মিটির মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ 
হতো। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর aH 





ভাঙ্গন ও দল বদলের পরও এই সংঘর্ষ 
অব্যাহত আছে। মাঝখানে আজিজুল হক, 
নিশীথ ভট্টাচার্য রমেন সাহা, সহ দ্বিতীয় 
কেন্দ্রীয় কমিটির বহু নেতা ও কর্মীদের 
গ্রেপ্তারের পর ওই গোষ্ঠীর সাংগঠনিক 
কাঠামো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া 
পাবার পর রমেন সাহা আই পি এফএ যোগ 
দেন। সি ইউ দি wo সি ও আই 
(এম এল)-এ যোগ দেওয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে আই 
পিএফ এর রমেন সাহা ও তার অনুগামীদের 
বিবাদ কখনো থেমে থাকেনি। সীমান্তবর্তী 
জেলা হওয়ার সুবাদে বেআইনি চোরাই অন্তর 
যোগাড় করা কষ্টসাধা ব্যাপার নয়। 


এছাড়া 


প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের 
স্বাথেই সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিয়ে 
চলেছে। শুধু তাই নয়, ধরা পড়ার পর প্রচন্ড 
পুলিশী অত্যাচারের হাত থেকে রাচতে বেশ 


কিছু রাজনৈতিক কী, সমাজবিরোদী বাধ্য 


হয় পুলিশের ইনফর্মার হিসাবে কাজ করতে। 


অসীম সাহার. হত্যাকান্ডের পর 
এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর. মানুষের .ও 
রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তার অধো 


দিয়ে এই হত্যাকান্ডের WR ডদ্দেশা ' 
হিসাবে তিনটি মত বেরিয়ে এসেছে? এগুলি, 


হল, প্রথমত এলাকা দখলকে বেন্দ্র করে 
পুরোনো গোষ্ঠীদ্ধন্বের জের; দ্বিতীয়ত 
বেআইনি অস্ত্র চোরাচালানকে কেন্দ্র করে 
বিবাদ এবং তৃতীয়ত পুলিশের মধ্যেকার দু'টি 
অংশের ক্ষমতার লড়াইয়ের ফল। সাহা 
সাম্প্রতিককালে পুলিশকে খবরাখবর 
দিতেন বলেও কিছু অভিযোগ শোনা গেছে। 


গত ২৪শে ডিসেম্বর অসীম সাহাকে যখন 
আক্রমণ করা.হয় তখন তার সঙ্গীটি পালিয়ে 
যেতে সক্ষম হন। তিনি দলের অফিসে খরর 
দেবার পর দলের কর্মীরা তৎক্ষণাৎ, স্থানীয় 
আই পি এফ দলের অফিসে চড়াও হয় এবং 
সেখানে উর কাহি পি এফ. কর্মীদের 
মারধর করে। উল্লেখ, করা যেতে 
পারে Be কাছে, একটি, আম 
বাগানের জমি দখলকে: কের করে আই.পি 
এফ এক সি ও আই (এম এল) এর মধ্যে 
বিবাদ তুঙ্গে উঠেছিল! তবে অসীম সাহার 


হত্যাকান্ডের পিছনে স্থানীয় সি পি আই 


সক 


(এম)-এর প্রচ্ছন্ন মদতের সম্ভাবনাকে "গা 


এলাকার ' একটা বড় অংশের মানুষ 
একেবারেই অস্বীকার করেননি । এখন 


জনগণের প্রশ্ন যে আরও AB. 


হত্যাকান্ডের মতো সাহার ইরা কোন 
কিনারা হবে কিনা। u. 





Es 





দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ [নয় 





এশিয়া কাপ ভারতের : সেরা আজাহারউদ্দিন : কিন্তু 





নয়নমণি শচীনই 


অভিজ্ঞ-প্রতিষ্ঠিত ওপেনার রবি আর সিধু 


বল নষ্ট করে আউট হন ! রবি ২২ বলে 





সুভাষ দত্ত 


চৌকা | ওদের দলনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গা 
৫৩ রান করেছিলেন যার মধ্যে এ ছক্কাটি 
আছে, আর আছে একটি মাত্র চৌকা ! 
বাকি সব এক বা দুই, বড়জোর fu | 

কিন্তু সতের বছর বয়সী শচীন ওদের 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন ইডেনের 
ai পিচে কেমনভাবে ম্যাচ জিততে হয় | 





৬. কম করে ৮-১০টি ‘সিঙ্গল তিনি নে ee ১ নেমেই শর্ট স্কোয়ার লেগে পুশ করে 


পারেন নি । “বিগ হিট’ অর্থাৎ চৌকা আর 
ছক্কা মারব- ম্যাচ জিতব ! অথচ স্লো 
CP যা সম্ভব একমাত্র EN ওভারে, আর 


নমুনা দেখিয়ে | তাদের ২১৪ রানের 
ইনিংসে ছক্কা মাত্র একটি আর ৫টি 


সিঙ্গল | একটা বল সপাটে স্কোয়ার ড্রাইভ 
করে রোশন মহানামার হাতে ক্যাচ থেকে 
অব্যাহতি পান।. মহানামার তিনটি 
আঙুলই ফেটে যায় | তারপরই শচীনের 


ভাঙার টিপ ওদের কারো নেই । নইলে 
ম্যাচের একমাত্র “গাচ'__যেটি সঞ্জয় পান৷ 
তাতে ননস্ট্রাইকার যেভাবে শর্ট সিঙ্গল 
নিতে ছুট দেন তা অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ হলে আত্মহত্যারই সামিল হত | 


শচীনের অত্যাচারে পূর্ণ সহযোগিতা 
দেন সঞ্জয় । পরে যখন দলনায়ক 
আজহার আসেন তখন তিনিও সেই পথই 
নেন। এবং ভারতের জয় আসে ৭ 
উইকেটে (শ্রীলঙ্কা ৯ উই : ২০৪ ॥ ভারত 
৪২:১ ওভারে ৩উই: 200) | “ম্যান অব 
দ্য ম্যাচ’ আজহার-৩৯ বলে ৫৪ রান! 
কিন্তু এই প্রতিবেদক কেন অনেকেই মনে 
করেন শচীনকেই A পুরস্কার দেওয়া উচিত 
ছিল। শচীন ৭০ বলে ৫৩ করেছেন 
ঠিকই, কিন্তু তিনি যখন ব্যাট করতে 
আসেন তখন দলের রান মাত্র ৩০-_-২ 
উইকেটে | সেখান থেকে ১২১ রানে 
দলের স্কোর নিয়ে গিয়ে তবেই শচীন 
আউট হন | এমন একটি ইনিংস ‘নরম’ 
মাথার শচীন খেললেন ‘পাকা’ মাথার 








চেতন শর্মা, ব্রশ রিড এবং ওয়াসিম 
আক্রম (২বার)। এশিয় কাপের 
পরিসংখ্যানের হিসাবটি একটু খাটলেই 
দেখা যাবেঃ এর আগে ভারত ৮টি খেলে 
৬টিতে জয় ও ২টিতে পরাজিত, শ্রীলঙ্কা 


১১টি খেলে (ম্যাচ) ৮টিতে জয় ও ৬টিতে 
পরাজয়, পাকিস্তান ৮টি খেলে ৬টি জয় ও 
৫টিতে পরাজিত এবং বাংলাদেশ ৭টি 
খেলে ৭টিতেই পরাজিত হয়। 


কাটতেই পারলো Al | 'ক্যলিপসো-৯০" 
দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়েই উঠেছিল | 


দীর্ঘ, ৪৫ মিনিট ধরে চলা এ নাচ-গান 


কয়েকবছর এ শিবিরে কাটাবার পর এবছর 
(৯০) যোগ দিয়েছেন ঢাকার ব্রাদার্স 
ইউনিয়ন ক্লাবে | জীবনের সবেচ্চি স্কোর 
১৩৫ রান। দক্ষিণ এশিয় ক্রিকেট 
জীবনের 


বাংলাদেশ, হংকং, মালয়েশিয়া ও 
সিঙ্গাপুরই এ দক্ষিণ এশিয় ক্রিকেটে অংশ 
নেয় | ৮৬ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে 
৩৬ রান ও ৩২টি উইকেট দখল করার 
সুবাদে বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে 
নির্বাচিত হন | এরপর ৮৭র দক্ষিণ এশিয় 
Bade নিজের ত্রীড়াকুশলতার গুণে 
টেস্ট অল রাউন্ডার এবং ম্যান অফ দি 
টুর্নামেন্ট হিসাবে চিহ্নিত হন ı যা এখনো 
পর্যন্ত তার ক্রিকেটের জীবনের সবচেয়ে 
স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে DRS হয়ে আছে | 





কলকাতার ফুটবল আবার অতলে 


পনেরতম ফেডারেশন কাপ বাংলার 
ফুটবলে আরেক পোচ কালি ছিটিয়ে 
দিল। এ পর্যন্ত ১৯৭৯-র গৌহাটি 
ফেডারেশন কাপ ছাড়া আর এমন একটি 
বছর পাওয়া যাবে না যেবার বাংলার 
একটি দলও সেমিফাইনালে ওঠে নি। 
সেবার কলকাতায় তিন প্রধান নিরাপত্তার 
কারনে অসমে খেলতেই যায় নি তাই | 
আর এবার ? 

এবার গ্রুপে সবচেয়ে নীচে - থেকে 
ব্ৰিমুকুটজয়ী ইস্টবেঙ্গল লিগ থেকেই 
বিদায় নেয়। মহমেডান স্পোর্টিং শেষ 
ম্যাচ Y রাখতে না পেরে এ একই পর্যায়ে 
বিদায় নের। আর মোহনবাগানকে বিদায় 
নিতে বাধ্য করার জন্য গত চারবারের| 
ফাইনালিস্ট সালগাওকর ক্যানানোরের 
মাঠে প্রকাশ্য গট আপ করল সেখানকার 
সেরা দল কেরালা পুলিশের সঙ্গে । ৩-৩ 
ফল | ভাবা যায়, এদেশের কোনো প্রথম 
শ্রেণীর ম্যাচে ৬টি গোল ! 
মোহনবাগানের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর 
পি কে ব্যানার্জি জানতেন এমন হবে | 
কারণ মাত্র দু বছর আগে এ কেরালারই 
মাঠে পি কে বাংলা দল নিয়ে গিয়ে 
বিহার-কর্ণাটক গট আপ ম্যাচের ফলে 
বিদায় নিয়ে এসেছিলেন | কালো পতাকা 


দেখানোর চেষ্টা করে বাংলার ফুটবলাররা 
কেরালার পুলিশ পুঙ্গবদের হাতে চরম , 
হেনস্থা হয়েছিল | সেই কেরালায় এবার 
জাতীয় ফুটবল | আই এফ এ-র শক্তিমান 
সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত হুমকি দিয়েছেন, 'বাংলা 
যাবে না' | আগে এক সময় এই হুমকিতে 
কাজ হত | কারণ দর্শক না আসার ভয়ে 


এখন A রামও নেই-অযোধ্যাও নেই ! 
বিশেষ করে কেরালায় বাংলার দলগুলির 
চেয়ে গোয়া বা পাঞ্জাব কম জনপ্রিয় নয় | 
সুতরাং বাংলা না গেলেও উদ্যোক্তারা 
লোকসানের ভয় করেন না। 


অবশ্য এ আই এফ এফ সভাপতি 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেছেন, ‘গট আপ 
প্রমাণ হলে, শাস্তি হবে।' কিন্তু প্রমাণ 
করবে কে ? এ আই এফ এফ-এরই সচিব 
পি পি লক্ষ্মণন বলেছেন, ‘গট আপ তো 
বিশ্বকাপেও হয়! তাছাড়া এই 
মোহনবাগান-মহমেডানরা বিভিন্ন সময় 
কলকাতায় অনেক দলকেই গট আপ করে 
টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে বাধ্য 
করেছে | কলকাতায় তো ১১৪ গোল, ৮০ 
গোলের গট আপ ম্যাচও হয়েছে ! তো 
ওরা আবার বড় বড় কথা বলে কোন 





সূত্রে জানা গেছে | সেই মত জনৈকা রি 
জে পি সদস্যা মন্দিরা চৌধুরীকে সামনে 
আনা হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে, 
কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে ৯৩ নম্বর 
ওয়ার্ডে মন্দিরা চৌধুরী বি জে Pa প্রার্থী 
হিসেবে দাড়িয়েছিলেন । উল্লেখ্য, মন্দিরা 
a ee 
বাসিন্দা | দুই ভাই, মা এবং বাবা দুজনেই 
হালফিল বি জে পি-র সমর্থক | বাবা 
রে নন্দন 


রাজ্য বি জে পি-র বিশেষ সূত্রে জানা 


উল্লেখ্য রাজ্য বি জে Pa মহিলা সদস্যা 
একেবারেই কম | কলকাতা ভিত্তিক বি 
জে প-র মহিলা সদস্যাদের একাংশ 


শুনানি হবে ১১, ১২ ও ১৩ই জানুয়ারি 
সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যস্ত 
বাগুইআটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকাশ্য 
সভায় | গুলিচালনা সম্পর্কে এই 
শুনানিতে যে কেউ সাক্ষা দিতে পারবেন | 
তারা বিচার করবেন ৫টি বিভিন্ন বিষয়ে | 


মন্দিরা চৌধুরীকে ব্যবহার করা হবে বলে 
ঠিক হয়েছে। রাজা বি জে পি-র অপর 
এক সূত্র জানিয়েছে, মন্দিরা চৌধুরী 
নাটকটা ভাল করতে জানেন | সেই অর্থে 


বেহালায় শিশু উৎসব 


গত বছর শিশু উৎসবে বারশোরও বেশি 


শিশু বিভন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল | 





দশ] দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ 



























অর্থাৎ ছবির ভাষায় হিট ছবির সংখ্যা এই 
তুলনায় নগণ্য | গুণমানে সমৃদ্ধ ছবি 
আজকাল চোখে পড়েনা । ছবি তৈরির 
হিড়িক আছে যথেষ্ট, কিন্তু তেমন সাফল্য) 
নেই। এই ব্যাপারটি বিস্ময় জাগায় 
বৈকি | যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভের 
উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয় সেখানে 
ব্যর্থতার হার যদি দিনের পর দিন বেড়ে 
চলে তাহলে শিল্পের ক্ষতি হতে পারে এটা 
মনে রাখা দরকার | যদি এটা ভুলে গিয়ে 
ছবি তৈরির সংখ্যা ও ফ্রুপের তালিকা 
দীর্ঘায়িত হতে থাকে তাহলে অদূর 
ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র শিল্পে দুর্দিন নেমে 
আসবে এবং শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পী 
কুশলীদের জীবনে দেখা দেবে চরম 
বিপর্যয় | এর হাত থেকে রেহাই পেতে 
গেলে প্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হল 
উপযুক্ত গল্প নির্বাচন এবং যোগ্য 


পাচ্ছে না। এর বড় কারণ হল বেশিরভাগ 
পরিচালকের ছবি তৈরির প্রাথমিক ধারণা 
পর্যন্ত নেই। অনভিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
কোন ভাবে একজন প্রযোজক যোগাড় 
করে ছবি করতে নামেন | আযকশান, 
স্টার্ট-সাউন্ড, কাট-ওকে শব্দগুলি ছাড়া 
অনেকে ক্যামেরা SEA, লাইটিং প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কিছুই জানেন না । এ কারণে নির্দিষ্ট 
দৃশ্যটিকে যথার্থ সুন্দর করে তুলতে পারেন 
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' লড়াই" ছবিতে তু দাস 





লড়াই 


চিত্র সমালোচক : সোজা কথায় একটি 
হিন্দি, দুটি তামিল ছবির অপেশাদারি পাঞ্চ 
হচ্ছে বাংলা ছবি 'লড়াই' | দু বন্ধুর গভীর 
ভালবাসা দিয়ে ছবির শুরু । মাঝখানে 
দুজনের চরম শত্রুতা এবং অস্তিমে পাপের 
বেতন মৃত্যু প্রবাদকে সত্যি করে দিয়ে এক 
বন্ধুর মৃত্যু । অবশ্য সে একা মরেনি। 
সঙ্গে সতীকে নিয়ে গেছে। বিয়ে.করা স্ত্রী 
নয়, প্রেমিকাকে | 

মাদ্রাজ বোম্বাই মার্কা ফর্মূলার পায়ে 
এমন গদগদ ভাবে বাংলা সিনেমার 
আত্মসমর্পণ নাকি নেহাতই ধাচার তাগিদে 
লড়াই | কার ধাচা, কেন বাচা, কিসের 
জন্য বাচা এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই | কে 





চেজিং, পাকের মোচড়ে দর্শকের 
ছিবড়ে করে দেবার বস্তাপচা 
কায়দা ইত্যাদি ইত্যাদি। 


অবশ্য মাঝে মাঝে সম্ভাবনার ঝিলিক 


বাবা সাজতে হবে বোঝা গেল না। না 
বোঝা গেল আরও অনেক কিছুই, হয়তো 
পরিচালকও সেসব অবুঝের মতই 
করেছেন। ভার তো এটা বাচা মরার 
লড়াই ৷. 







কলকাতার ছবিতে বাংলাদেশের নায়িকা নৃতন 


বাংলার্গেশের বার্ণিজ্যিক সফল ছবি 'বেদের 
মেয়ে জ্যোৎস্না এখানে নতুন করে তৈরি 


হয়েচ্ছে। ছবিটি এখন মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন - 


গুনছে। এই রকম আর একটি ছবি 
*সতামিথ্যা'। এই ছবিটিও বাংলাদেশে 
দূর্দান্ত সাফল্য পায়। একই কাহিনী অবলম্বনে 
ছবিটি তৈরি করছেন বাংলাদেশেরই 
পরিচালক। প্রযোজনায় আছেন এখনকার 
জয় খেমকা। "সতামিথা' ছবির দুই 
নায়িকার একজন হলেন FA অনাজন 
সন্ধ্যা রায়। নুতন কিছুদিন আগে ছবির 
শুটিংয়ের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। 
টালিগঞ্জের নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 
অভিনয়ের অবসরে তার অভিনয় জীবনের 
অনেক কথা শোনালেন। 

মধাবিত্ত পরিবারের মেয়ে নুতন। 


ছোটবেলায় পড়াশুনার ফাকে নাচ 
শিখতেন। তিনি বিশ্বাস করেন বিভিন্ন রকম 
নাচ জানার জনা সিনেমাতে অভিনয়ের 
সুযোগ পান। নূতনের প্রথম ছবির নাম' নতুন 
প্রভাত | এরপর অসংখ্য ছবিতে অভিনয় 
করেছেন। এখন সম্মান, গর্জন, স্বামী-স্ত্রী, 
ছোট নাতবে, সহ আরো অনেকগুলি ছবিতে 
অভিনয় করছেন। 'সতামিথ্যা' ছবিতেও 
তিনি ছিলেন। quart মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে 
‘অন্যায় অবিচার ও হিন্দি ' শত্রু" তে দেখা 
গেছে। নৃত্যপ্রধান চরিত্র তার বেশি পছন্দ। 
এই প্রসঙ্গে নূতন বললেন ' আমাদের ওখানে 
এইরকম চরিত্র থাকলে পরিচালকরা 
আমাকে বেশি ডাকেন। অবশা অভিনয়ের 
যদি ভাল সুযোগ থাকে তাহলে সেই চরিব্রেও 
আমি অভিনয় করি। দ্বিতীয় নায়িকার চরিত্র 


করতেও আপত্তি AR কারণ নুতনের 
ধারণা এই রকম চরিত্র eae Sree ও 
বেশি ছবিতে অভিনয় করা যায়। চরিত্রের 
ASA ভাল লাগলে ছোট বড় যে কোন 
চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন বলে জানালেন। 
নৃতন বাংলা ছাড়া হিন্দি ও উর্দু ছবিও 
করেন। পাকিস্তানে নৃতনের "হাম এক হ্যায় 
উর্দু ছবিটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বলে 
তিনি জানালেন। 

শুটিংয়ের প্রযোজন! ছাড়া নুতন বিভিন্ন 
জায়গায় বেড়াতে ভালবাসেন। অনেকবার 
তিনি এর আগে এদেশে এসেছেন। কুঁড়ি বছর 
ধরে ছবিতে অভিনয় করছেন নৃতন। তার 
স্বামী বাংলাদেশের একজন নামী প্রযোজক। 
fritas বেশি ছবি তিনি প্রযোজনা 
করেছেন। 


a 


PR | 





ie নীট্য- Sansa ॥ 
ঘটক বিদায় 


হতাশ করলেন সৌমিত্র 
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অনুপম ঘোষ 


mn 





কলকাতা শহরের পেশাদারি নাটকের 
nen 
দিকে তাকালে দেখা যাবে যে তার 
প্রত্যেকটিতেই চলছে একটা করে হাসির 
নাটক | এদের মধ্যে একটা হল “ঘটক 


দায়িত্ব পান ঘটক (ঘটকী বলাই ভালো 
বোধহয়) মাধবী মুখোপাধ্যায় । এদিকে 
মাধবী আবার মনে মনে ভালোবাসেন 
ARTE । মেয়ে দেখতে কলকাতায় 
যান সৌমিত্র । এদিকে বামুন গেল ঘর তো 
লাঙ্গল তুলে ধর নীতিকে বেদবাক্য মেনে 


করে বসে | বটকৃষ্ণ অসুস্থ হওয়ায় তাকে 


কলকাতার হাসপাতালে আনা হয়? 


এদিকে গ্রামে খবর যায় রটফৃষ্ণ মারা 
গেছে | জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে মর্গ থেকে 
মৃতদেহ নিয়ে দাহ করে চলে আসে গ্রামে | 
এদিকে সুযোগ্রসন্ধানী লোকগুলো গ্রাস 
করতে চায় বটকৃষ্ধের অবশিষ্ট জমিজমা | 
মাসখানেক পরে aoe ফিরে আসে 
গ্রামের বাড়িতে । সবাই মনে করে 
DIRA প্রেতাত্মা এসেছে । তবে স্ট্রী 
মিথ্যা বৈধব্যের লজ্জা ঢাকতে চলে যায় 
বাড়ি ছেড়ে তার ভাইয়ের বাড়ি । গ্রামে 
রটে যায় 277% প্রেতাত্মা ভর করেছে 
ara | প্রেতাত্মার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে 
নিবারণ এবং মণ্ডল । প্রেতাত্মার ভয় 
দেখিয়ে বটকুষ্ণ তার সমস্ত জমি উদ্ধার 
করে | নাটাকার বটকৃষ্ণের সংলাপের 


মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে, আজকের দিনে. 


নাচাতে গেলে লড়াই করতে হবে এবং 


বলাবাহুল্য প্রথম দর্শনেই প্রেম। 
এরপর হঠাৎ তাদের দেখা হয় যায় 


পর্যন্ত প্রেমেরই জয় হয়। চার জোড়া 
নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে নাটকের 
শেষে | অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় 
সৌমিত্র ভালো অভিনয় করেছেন | কিন্তু 
হঠাৎ তার মঞ্চের ওপর নাচতে শুরু 
করাটা হাসির চেয়ে বিরক্তি ঘটায় বেশি । 
স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন রবি ঘোষ | 
কৌশিক সেনের এটা প্রথম নাটক হলেও 
ভালো অভিনয় করেছেন তিনি । মাধবী 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীলা মজুমদারকে ভালো 
লাগে। একটা ছোট চরিত্রে রয়েছেন 
তরুণকুমার । তার সংলাপ উচ্চারণ 
অধিকাংশ স্থানেই এমন জড়ানো যে 
বোধগম্য হয় না । অন্যন্য চরিত্রে অভিনয় 
মুখোপাধ্যায়, দোলন রায় রমা গুহ প্রমুখ | 
হাসির নাটকের প্রাণ হল তার গতি । 
এই নাটকে সেই গতি একেবারেই 
অনুপস্থিত | বিশেষ করে হোটেলের 
দৃশ্যটার দৈর্ঘ দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে 
ওঠে | নাটকটির সম্পাদনা আরও ভালো 
হওয়া উচিত ছিল | তবে কয়েকটি দৃশ্যের 
মাঝে এক একটি চরিত্রে যে স্বীকারোক্তি 
দেখানো হয়েছে, তা মনে করিয়ে দেয় যে 
নাটকটি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের | 
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয় ছাড়াও 
আরও একটি দায়িত্ব সৌমিত্র পালন 
করেছেন। সেটি সঙ্গীতের । নাটকের 
শেষে অনেকটা অপেরা ঢংয়ে শিল্পীদের 
স্বকষ্ঠে গান শুনতে বেশ ভাল লাগে। 
গানটির সুরও সু-প্রযুক্ত । অজিত মিত্র 
কোন চমক না দিয়েও ভালো আলোর 
কাজ করেছেন | নাটকটির ধ্বনিক্ষেপণের 
দায়িত্বে আছেন অসিত মৈত্র ও 
সাজ-সজ্জায় রণজিৎ HE | 


লড়াই করার কৌশল জানতে হবে। 
প্রেতাত্মার সঙ্গে মণ্ডল এবং নিবারণের 
কথোপকথনের দৃশ্যটা মনে রাখার মত | 
বটকৃষ্ণের চরিত্রে সমীর বিশ্বাস 


বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন | এছাড়াও 
সা 


এবং দৃশ্যপট ভাল । নাটক নির্দেশনায় 
ছিলেন সমীর বিশ্বাস । 
















সেন। শহরের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম 
সব দিকটাই ক্যামেরায় ধরা পড়েছে | 
মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ এতিহ্যমণ্ডিত 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত নাটক 
অবলম্বনে উদয় ভট্টাচার্য পরিচালনা 
করেছেন ‘প্রফুল্ল’ | কলকাতা দৃূরদর্শনের 
প্রথম চ্যানেলে তের পর্বে সিরিয়ালটি শুরু 


হয়েছে। কয়েকদিন আগে দক্ষিণ 
২৪-পরগণার কয়েকটি জায়গায় 'প্রফুল্প'-র 
কয়েকদিনের শুটিং করলেন পরিচালক | 
এই পর্যায়ে নিমু ভৌমিক, pea বড়ুয়া 
সহ আরও অনেকে অংশ নেন | ইতিমধ্যে 
সিরিয়ালটির বেশ কয়েকটি পর্বের কাজ 
শেষ হয়ে গেছে। সিরিয়ালের বিভিন্ন 
চরিত্রে রূপদানকারী শিল্পীরা হলেন দীপঙ্কর 
তরুণকুমার ও প্রফুল্লের ভূমিকায় সুমিতা 
মুখার্জি সহ আরও অনেকে | 'প্রফুল্ল'-র 
চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজেই | 
ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করছেন দিলীপ 
ব্যানার্জি । সিরিয়ালটি এ মাসেই শুরু 
হয়েছে | প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
এক সময়ে ‘প্রফুল্ল’ নাটক হিসাবে দারুণ 
জনপ্রিয়তা পেয়েছিল | আশা করা যায় 
সেই জনপ্রিয় নাটকের দূরদর্শন রূপ 
দর্শকদের মুগ্ধ করবে | 


ভিডি ও ছবি 

“আসামী কে’ 
তাপস দত্ত: বেশ কিছুদিন 
seats বজ বায Si 
নির্মাণ করছেন । বর্তমানে বেশ কয়েকটি 


ভি ডি ও ছবির শুটিং চলছে,। এর মধ্যে 
একটি "আসামী "কে! । তরুণ পরিচালক 


গোয়েন্দাধর্মী ‘আসামী কে'র নায়ক চরিত্রে 
রূপদান করছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী | 
উল্লেখ করা যেতে পারে কিছুদিন আগে 
সব্যসাচীকে গোয়েন্দা সিরিয়াল “রুদ্র 
সেনের ডায়েরীতে দেখা গেছে । অন্যান্য 
চরিত্রে আছেন উত্তীয় রাউত, অভিষেক 
চ্যাটার্জি, দেবাশিস রায়, তরুণকুমার, 
প্রবীর রায়, সংগীতা ব্যানার্জি, রাজেম্বরী 
রায়চৌধুরী প্রমুখ | 

জাল RES হয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে 
গান এসেছে। সলিল মিত্রের সুরে 
গানগুলি গেয়েছেন বনশ্রী সেনগুপ্ত, 
সৈকত মিত্র, শ্ৰীরাধা ব্যানার্জি, সমরজিৎ 
গুহ, সম্রাট মিত্র প্রমুখ । ‘আসামী কে’ 
ক্যামেরা বন্দী করছেন শঙ্কর ব্যানার্জি । 
সান্ডিয়ানার পতাকাতলে ছবিটি নির্মিত 
হচ্ছে | আড়াই ঘণ্টার ছবিটির বেশ কিছু 
অংশের শুটিং হয়েছে সম্টলেক অঞ্চলে | 


এসেছে | এক কথায় জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত 
কলকাতার সেই সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত 
নার Ud 
প্রদর্শিত 


দর্পণ । শুক্রবার ১১ই জানুয়ারি ১৯৯১ [এগারো 


করছিলেন বাপী ব্যানার্জি । পরবর্তীতে 
বাপী ব্যানার্জির জায়গায় আসেন তপেন 
চট্টোপাধ্যায় | অভিনেতা হিসাবে তপেনের 
সুখ্যাতি আছে। সত্যজিৎ রায়ের গুপী 
গাইন বাঘা বাইন’ ছবিতে তিনি অভিনয় 
করে সাড়া জাগিয়েছিলেন। সন্দীপ রায় 
পরিচালিত গুপী বাঘা ফিরে এল' 
ছবিতেও তপেনবাবু অভিনয় করেছেন | 
ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে | 
পঞ্চম পর্ব থেকে তপেন চ্যাটার্জি 
পরিচালনার মান পরিবর্তন হয়েছে | গত 
সপ্তাহে “মুসলমানীর গল্প" মন্দ লাগেনি । 


দেখানো হয়েছে । এবার দেখা যাবে 
হৈমন্তী, মধ্যবর্তিনী । ইন্দ্রাণী হালদার সহ 
আরও অনেকে অভিনয়ে রয়েছেন | 


আমার নাম বকুল 


বিষ্ণু পালচৌধুরী পরিচালিত ‘আমার নাম 
বকুল’ সিরিয়ালের চারটি পর্বের কাজ 
ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে । সিরিয়ালটির 
an ভূমিকায় অভিনয় করছেন পাপিয়া 
অধিকারী | প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী 
অবলম্বনে কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম 
হবে বলে জানা গেল । সিরিয়ালটিতে 
পারিবারিক জীবনের নানা অভাব. 
অভিযোগ, দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি দেখা 
যাবে | এখানে একটি অসাধারণ চরিত্রে 
আছেন পাপিয়া । সংসারের বিরাট দায়িত্ব 
তার কাধে বাবা মা, দুই ভাই ও 
ছোটবোনের মুখে দুমুঠো অন্ন যোগাতে 
তার পরিশ্রমের শেষ নেই । সারাদিন 
তাকে সবার ভাবনা Ras করে | একটা 
সামান্য চাকরি তার একমাত্র অবলম্বন | 
একসময়ে পাপিয়ার জীবনে প্রেম 
আসবে | সব ভাবনা চিন্তা পাল্টে যাবে | 
এই পর্যন্ত শুটিং হয়েছে। 

“আমার নাম বকুল' সিরিয়ালের বিভিন্ন 


ভূমিকায় রূপদান করেছেন পাপিয়া 
অধিকারী, মনু মুখার্জি, শকুস্তলা বড়ুয়া, 
উত্তীয় ave, পিয়া দাস, রাহুল বর্মন, 
কুমকুম ভট্টাচার্য, কল্যাণী অধিকারী, প্রণব 
দত্ত, সুভাষ বসু প্রমুখ । জোনাকী গাঙুলীর 
প্রযোজনায় রবীন গাঙুলীর সুরে 
সিরিয়ালটিতে গান গেয়েছেন হৈমন্তী 
শুক্লা, অজয় চক্রবর্তী, প্রয়াত হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখার্জি । 


বিজেপি 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
কোনক্রমে পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছে | 
বি জে পি আপাতত বিহার এবং উত্তর 





সরকারের সমস্ত বিভাগে গোপনে আর | 
এস এস কর্মীদের ঢুকিয়ে দেওয়া । বি জে 
পি এই রাজ্যে কৌশল হিসেবে এ পথই 
বেছে নিয়েছে | 

বি জে fa আর একটি কৌশল হল 
এই রাজ্যে যেখানে যে দল হাঙ্গামা বাধাতে 


পথকে কণ্টকিত করেছে | নাকাসিপাড়াতে 
এস ইউ সি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
শিক্ষাপমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের উপর হামলা 
করেছে | তপন সিকদারের নতুন কমিটি 
রাজ্যের সর্বত্র তাদের যত কম সংখ্যক 
কর্মীই থাকুক না কেন, তাদের নির্দেশ 
দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী যে কোন 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি 
করতে | 

পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন বৃদ্ধির এই কর্ম 
কৌশলই তপন সিকদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রহণ করেছেন | 


আকুপাংচার 


s পৃষ্ঠার পর 
হেরোইন ইত্যাদি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
চিকিৎসাতেও আকুপাংচার খুবই ফলপ্রদ | 
আর এই জন্যই আমাদের দেশে 
আকুপাংচারের প্রসার ক্রমেই বাছে। 
এরপর এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ বক্সী 
দাবি করেন যে, কলকাতা য় 
অধীনে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে 
আকুপাংচার নিয়ে গবেষণা চলছে । দিল্লি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আকুপাংচারকে পাঠ্যসূচির 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে | যত শীঘ্র সম্ভব 
পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এম বি বি 
এস পাঠক্রমেও আকুপাংচারকে অন্তর্ভুক্ত 
করা উচিত। যদিও যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্টিনিউইং এডুকেশন 
সেন্টারে আকুপাংচারের উপর একটি 
কোর্স পড়ানোর হচ্ছে, তবুও আরও কি”, 


এই কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ 
আকুপাংচারঘটিত সমস্ত রকম চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়ে থাকেন। 

পদ্মা বেঙ্কটরমনের চিঠি প্রসঙ্গে জিঞ্জাসা 
করলে তিনি বলেন, এটা আকুপাংচারের 
জয় | আকুপাংচার যে ক্রমেই জনপ্রিয় 
হচ্ছে তার আরও একটি Gere প্রমাণ এই 
চিঠি। ভারতের রাষ্ট্রপতি আর 


কাছে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহ প্রকাশ করে 
একটি চিঠি লিখেছেন । এ নিয়ে 
কলকাতার চিকিৎসা মহলেও যথেষ্ট সাড়া 
পড়েছে । ফলে যুদ্ধকালীন তৎপরতার 
মধ্য দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে 
আকুপাংচারের নানান পদ্ধতি । 


i 
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চদ্রশেখরকে রাষ্ট্রপতি করে কংগ্রেসের 
টাল ee a 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটছে 


ঠ্ঠাদেরকে কংগ্রেসের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া 
হবে। উল্লেখ্য, এই তালিকায় আছেন 
RS জলা ছাড়াও 
রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব 
দেওয়া ir রা chs Cas সাম 
অবসরপ্রাপ্ত এক অফিসারের রিপোর্ট পড়ে 
৮৬০৭ 
বিশেষ জানাচ্ছে, অবসরপ্রাপ্ত 
Sibi রর রাতে ihe পাকে 
চন্দ্রশেখর মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন তুলে 
নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন | বলা হয়েছে, 
কংগ্রেসের দক্ষিণ ভারতীয় লবি ও উত্তর 
প্রদেশের ব্রাহ্মণরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রেখে চলেছেন | 
এর ফলে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ এগিয়ে 
আসতে পারে 1 
রিপোর্ট পাওয়ার পর কংখ্রেসি 
হাইকমান্ড নড়েচড়ে বসেছে | ঠিক হয়েছে, 
বালিয়ার ধূর্ত রাজনৈতিক পণ্ডিতকে 
রাষ্ট্রপতি করে কংগ্রেসের ভাঙ্গন রোধ 
করতে হবে । কংগ্রেস এক সাংসদ 
জানিয়েছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেও 
কংগ্রেসকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হবে | এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, হিন্দি 
বলয়ে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ ইস্যু, 
বিশেষত মৌলবাদী শ্লোগান, এখনও 
কংগ্রেসকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে ফেলে 
রেখেছে | রাজ্য কংগ্রেসের বিতর্কিত এক 
নেতা বললেন, চলতি বছরে মার্চ মাসে 
বাজেট ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন | 
এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে এড়িয়ে যেতে 
চাইছে কংগ্রেস । চন্দ্র মন্ত্রিসভার বাজেটে 
বিপুল পরিমাণে কর বৃদ্ধি পাবে । তার 
দায়বদ্ধতা কংশ্রেসও এড়িয়ে যেতে পারবে 
না | বিশেষত ৬৭ জন সাংসদ নিয়ে গঠিত 
চন্দ্র মন্ত্রিসভার মূল সমর্থক হচ্ছে 
কংগ্রেস | সামগ্রিক ভাবে একটা ক্রাইসিস 
তৈরি হতে চলেছে বাজেটের পর এবং 


চতুর্থ বাংলা কবিতা উৎসব 


বিভিন্ন উৎসবে মুখর কলকাতা | কিন্তু যা 
একান্ত নির্জনের, সেই কবিতাকে নিয়ে 
উৎসব-_তাও আবার পর পর তিনদিন | 
হ্যা, অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা যে গত ১৪, 
১৫, ১৬ই ডিসেম্বরে “সাংস্কৃতিক খবর' 
সাহিত্যপত্রর উদ্যোগে চতুর্থ বাংলা কবিতা 
উৎসব অনুষ্ঠিত হলো | এবারের উৎসবে 
কবিতা পাঠ, ছড়া পাঠ, আবৃত্তি ছাড়াও 
বাড়তি পাওনা ছিলো আলোচনা | এবং 
বিষ্ণু দে পুরস্কার প্রদান | 


তিনদিনের উৎসবে কবিতাপাঠে 
উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন অরুণ মিত্র, 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, 
সব্যসাচী দেব, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় 
গোস্বামী, কাজল চক্রবর্তী, ধীমান চক্রবর্তী, 
সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী প্রমুখ । ছড়াপাঠে 
ছিলেন দীপ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা চক্রবর্তী 
ও কাকলী বসু। আবন্তিতে ছিলেন 
অশোক পালিত ও সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় । 


এবার Fre দে পুরস্কার পেলেন কবি 
ধামান চক্রবর্তী ঠার 'আগুনের 





দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কংগ্রেসের ad 


শিবরাম মুখাজি : মেদিনীপুর জেলা 
কংগ্রেস সভাপতি রাজকুমার মিশ্র মামলা 
করছেন কংগ্রেসের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতার 
fem) এই খবর জানিয়েছেন 


মেদিনীপুর 
কংগ্রেসের একাংশ বিক্ষুব্ধ হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছেন | বহিষ্কার করা হয়েছে ৬ বছরের 
জন্য জেলা কংগ্রেসের নেতা সুকুমার 
দাসকে | এছাড়াও জেলা কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক অজিত খাড়াও 
সহ-সভাপতি সমীর রায়কে শো-কজ করা 
হয়েছে। 


পুরোপুরি ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত করেছেন 
বলে অভিযোগ উঠেছে | লক্ষণীয়, জেলা 





আরামকেদারা' কাবাগ্রন্থটির জন্য। 
পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিলো এক হাজার 


করছে কংগ্রেসি এই ধরনের ঘটনা 
ভারতবর্ষে এই প্রথম ঘটতে চলেছে | 
উল্লেখ্য, ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের 
মানহানি মামলা হচ্ছে | মামলার দায়ের 
করবেন জেলা সদরের জনৈক কংগ্রেসি 
কমিশনার | উল্লেখ্য, মামলার মূল বিষয় 
হচ্ছে, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
রাজকুমার মিশ্রর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অর্থ 
সংক্রান্ত অভিযোগ আনার জন্য ১০ লক্ষ 
এবং সমীর রায়ের বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ 
টাকার । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য কংগ্রেসের 
জোর a বনি 
| 


পুরস্কারটি তুলে দেন কবি অরুণ মিত্র | 

আলোচনায় ছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, 
পবিত্র সরকার, সাগর চক্রবর্তী, কাজল 
চক্রবর্তী প্রমুখ | 


আলোচনার বিষয় ছিলো যথাক্রমে 
কবিতা প্রজন্মের সেদিন ও বর্তমান' ও 
কবিতার দুদিন' | পবিত্র সরকার বলেন, 
কবিতা ক্রমেই সুদিনের দিকে এগোচ্ছে । 
দুদিন শব্দটা তিনি মানতে নারাজ | 
প্রতিবাদে কাজল চক্রবর্তী বলেন, যে ভাষা 
আজ সরতে সরতে দেয়ালে. পিঠ রেখে 
দাড়িয়ে আছে যে, বাংলা ভাষা আজ সর্বত্র 
অবহেলিত সে ভাষার সামগ্রিক অর্থে 
দুর্দিন বললেও মিথো বলা হবে না। 


আলোচনায় লিটল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন 
সমস্যা, বানান সমস্যাও প্রসঙ্গক্রমে চলে 
এসেছিল । অনুষ্ঠান উপলক্ষে "সাংস্কৃতিক 
খবরে'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়। 


মেদিনীপুর 





মেডিক্যাল কলেজ ও কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের mía সর্বত্ 


শিবরাম মুখান্ধীঃ মেদিনীপুর জেলা থেকে 
২৮শে জানুয়ারি হাজার হাজার মানুষ 
কলকাতায় আসছেন। বকেয়া বিভিন্ন কৃষিজ 
প্রবল্প ছাড়াও জেলা মেডিক্যাল কলেজও 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিও তোলা হয়েছে। 

বৃহত্তম জেলা হওয়া সত্তেও মেডিক্যাল 
কলেজ আজও পর্যন্ত মেদিনীপুরে হয়নি। 
জেলা থেকে হাজার হাজার ছেলে ও মেয়ে 
সুযোগের অভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। জেলা 
কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক স্বপন 
দুবে বললেন, শুধুমাত্র মেডিক্যাল কলেজের 
অভাবে মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রীরা 
ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বপনবাবুর 
মতে শুধুমাত্র পয়সার অভাবে কলকাতায় 
এসে হোস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়তে 
পারছেন না অনেকেই। বিধায়ক ডষ্ট মানস 
Stat বললেন, মেডিক্যাল কলেজ 
মেদিনীপুরে করতেই হবে। এর কোন বিকল্প 
নেই। এত বড় একটা জেলা, অথচ 
মেডিক্যাল কলেজ নেই, এ জিনিস ভাবা যায় 
at) উল্লেখ্য, একই কথা বলেছেন জেলা 


বিভিন্ন জরুরি প্রকল্প এখনও আটকে আছে। 
বিধায়ক ডাঃ মানস ভুঁইঞা বললেন, আগামী 
২৮শে জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলা থেকে 
হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় আসবেন। 
কৃষিজ ক্ষেত্রে সর্বত্র বঞ্চনার প্রতিকার চাওয়া 
হবে। রাজাপালের কাছে ডেপুটেশনও 
দেওয়া হবে। ১৫ দিন সময় দেওয়া হবে রাজা 
সরকারকে | এই সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক 
উত্তর না পাওয়া গেলে পরবর্তী পর্যায়ে 


উঠেছে। সি পি আই বিধায়ক সুখেন্দু মাইতি 
বললেন, আমরাও তো চাইছি। কিন্তু প্রশ্নটা 
হচ্ছে, টাকা কোথায়? রাজ্য সরকারের 
এককভাবে ক্ষমতা নেই এই সব প্রোজেক্ট 
করার। তাহলে? সুখেন্দুবাবুর মতে, রাজ্য 
সরকারও নিশ্চয়ই এই সব দাবিকে সমর্থন 
করবেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, অর্থ আসবে 
কোথা থেকে? একই সুরে কথা বলেছেন সি 
পি আইয়ের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক কামাখ্যা ঘোষ। 
কামাখ্যাবাবু অবশ্য বললেন, মেদিনীপুরের 
দূর্ভাগ্য। এ জেলা অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু 


=< 1 





সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক aga প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 





Visit 


« Capital Electronics 


for 


"All kinds of Electronic and Electrical 
goods, Domestic Appliances, 
Casettes, Watches, Washing machine, 


Calculator :- 


P-161, V.1.P Road, Cal-54 
Associates—Behala, Chowringhee, 
Gariahata, Howrah, Siliguri and 


Haldia. 











তাবলেন। আমি ডি জি। রাজ্য পুলিশের 
man ও সিবা 





কথায় মন্ত্রীরা জেলার এস Prom যেন 
রাইটার্সে না ডেকে পাঠান । কারণ এস A 
_দের ওপর একটি জেলার পুলিশের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব | এরকম ঘটনা ঘটেছে এস পি 
রাইটার্সে বসে আছেন কোনও মন্ত্রীর ঘরে 
আমি (ডি জি) এস পি-কে খুঁজছি 













‘জেলায় | জেলা থেকে বলা হচ্ছে এস পি ' 
আউট আছেন | কিন্ত তিনি যে রাইটার্স > 
Resort আছেন তা বোঝা যায়না । ' 
অবশ্য আমি এস পি-দের বলেছি যে, ৃ 


পাপ 


এ 
| E N 


. নিচ্ছেন অনেক অফিসার । তারাও নানা 


DR 


দেখেন মন্ত্রীরা ক্রমাগত তাদের ওপর চাপ 
দিয়ে নানা অন্যায় কাজ করান তাহলে 
তাদের মনোবল ভেঙে যায় | এর সুযোগ 


বিতর্কে ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে 
পড়ছেন | 
ডি জি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, দলীয় 
কোনও দরকারে যদি কোনও মন্ত্রীর তার 
এলাকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে 
চান তাহলে ডি জি-কে জানানো উচিত ! 
কাজের একটা পদ্ধতি আছে। ডি জি 
oh wy পুলিশ অফিসারকে 






অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য আনন্দমার্গ ও 
শিখ উগ্রপদ্থীদের একাংশ জোট ধাধছে। 
সম্প্রতি এই অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে 
রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের বিশেষ এক সূত্র 
থেকে । অভিযোগে আরো জানা গিয়েছে, 


দ্র CHUAN কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্রের লেখা চিঠি নিয়ে 
বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ 
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বিশেষ প্রতিনিধি: ক্ষুদ্র com 
কামাখ্যাকনন্দন দাস মহাপাত্রের 
ঠিকাদারকে লেখা “বিতর্কিত' চিঠি নিয়ে 
কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের তদস্তে নানা 
চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী 








দুই] দর্পণ । শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারি ১৯৯১ 


ত্রিপুরা 


সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ : 


আগরতলা থেকে অমিত রায়ঃ লাগামহীন 
বায়ের ফলে ত্রিপুরার কংগ্রেস (ই) ত্রিপুরা 
উপজাতি যুব সমিতির বত্রিশ মাস বয়সী 
জোট সরকার দিশেহারা । টাকার অভাবে 
রাজোর সব উন্নয়ন. প্রকল্প মুখ থুবড়ে 
পড়েছে। গ্রামে কাজ নেই। গ্রামে গঞ্জে 
অভাবের তাড়নায় মানুষ দিশেহারা | কাজের 
খোজে গ্রামের মানুষ শহরে ভীড় করছে। 
এখানকার সব কয়টি দৈনিকেই গ্রামে গঞ্জে 
অনাহার, অর্ধাহারের খবর বেরুচ্ছে ফলাও 
করে। জনগণের ক্ষোভ থেকে গা বাচাতে 
মন্ত্রী, বিধায়করা নিজেদের নির্বাচনী এলাকা 
সফরে যান না। এর মধো ক্ষমতাসীন কংগ্রেস 
(ই) দলের পাচ জন বিধায়ক এবং দুজন 
নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কমিটির 
চেয়ারম্যান নিগুহীত হয়েছেন স্বদলীয় 
কমীদেরই হাতে ৷ 

এক কথায় ব্রপুরাতে চলছে এখন লুটের 
রাজত্ব | শুধু মন্ত্রী বিধায়করাই নয়, তাদের 
স্সেহভাজনরা রাতারাতি ফুলে ফেঁপে 
উঠেছেন। তার উপর আছে নব্য 
কংগ্রেসিদের দাপট ৷ তাদের অভিধানে ‘ar 
বলে কোন শব্দ বোধহয় নেই। বিভিন্ন বুথ 
কমিটির চেয়ারম্যানরা একেকজন সুঘোষিত 
কমান্ডার । কুখ্যাত সমাজবিরোধীরাও এখন 
কংগ্রেস (ই) দলের প্রথম সারিতে। খোদ 
মুখামন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার আগরতলার 
পাচজন সমাজদ্রোহীর কল্কেতে তামাক 
খান। যেটা সর্বজনবিদিত। মন্ত্রী এবং 
নেতাদের কাজে পুরনো কংখগ্রেসিরা A 
বামফ্রন্ট সরকারের দশ বছর শাসনকালে 
Was হলেও এখনকার মতো পুকুর চুরি 
হয়নি। এটা aba কংশ্রেসিরাও স্বীকার 
করেন। জোট সরকারের বত্রিশ মাসের 
রাজত্বে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে 
পড়েছে। রাত আটটার পর খোদ রাজধানী 
আগরতলাই ঘুমিয়ে পড়ে। জেলা এবং 
মহকুমা সদরগুলিতে সন্ধ্যার পরই নেমে 
আসে গভীর রাতের নীরবতা। তখন রাজত্ব 
মাতাল, সমাজদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। 
সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরুতে সাহস পায় 
না। এতে ক্ষমতাসীন দলের পায়ের তলার 
মাটি ক্রমেই সরে যাচ্ছে। 

চাকুরি দেওয়া থেকে শুর করে 
সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু 


মন্ত্রীদের মধ্যে খেয়োখেয়ি 


৷ ব্রিপুরার মুখামন্ত্ী সুধীররঞ্জন মজুমদার | 


এসবের বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা নেই। খোদ 
মহাকরণেই জনৈক কর্মচারী নেতা তার 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন। 
অভিযোগ সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী এর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এর আগেও মুখামন্ত্রীর 
দুই বাক্তিগত সচিবের পুত্র কন্যাদের 
অবৈধভাবে চাকুরি দেওয়া নিয়ে হৈচৈ হলেও 
মুখামন্্রী ব্যবস্থা নেননি। সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরে 
পাচ শতাধিক চাকুরি দেওয়া হয়েছে। 
মন্ত্রসভার অনুমোদন ছাড়াই পূর্তমন্ত্র 
সমীররঞ্জন বর্মন (যিনি মুখ্যমন্ত্রীর for 
চাকুরিগুলি বিলি করেছেন তার 
স্নেহভাজনদের মধো। পরবর্তী সময়ে 
মুখামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এসব চাকুরি 
বাতিল করা হবে। কিন্তু বাতিল দূরের কথা, 
খোদ মহাকরণ সহ অন্যানা দপ্তরে অবৈধ 
চাকুরির ঘটনা আরো বেড়ে গেছে। সম্প্রতি 
পঞ্চায়েত দপ্তরে ডি আর ডব্লু কর্মী নিয়োগ 
নিয়ে রাজাবাসীর কাছে জোট সরকারের 
ভাবমূর্তি মাটিতে মিশে গেছে। পঞ্চায়েতমন্ত্ৰ 
বীরজিৎ সিনহা এবং সরকার সমর্থিত 





নির্দেশ দিয়ে এবং উক্ত কর্মচারী নেতাকে 
বদলীর আদেশ দিয়ে আপাতত মুখ রক্ষা 
করেছেন। 

রাজো চরম অর্থ সংকট চললেও জোট 
মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, বিধায়ক, বিভিন্ন সংস্থার 
চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যালগণ, নেতা, 
হাফ-নেতাদের খরচের বহর কিন্তু কমেনি। 
মন্ত্রী বিধায়কদের বাড়ি সাজানো, নিরাপত্তা 
কমীদের খরচ. সামলাতেই অর্থ দপ্তর 
জেরবার। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস 
(ই) দলের পরাজিত প্রার্থীরাও রাজ্যে ভি 
আই পি মর্যাদা পাচ্ছেন। তাদের জনাও 
রয়েছে পুলিশ এসকট, বাবহারের সরকারি 
গাড়ি। কংগ্রেস (ই) দলের সব অফিস 
কর্মকর্তাদের বাড়িতেও আছে পুলিশ পাহারা 
এবং বাক্তিগত দেহরক্ষী। যেটা অতীতে 
ছিল না। গ্রামে গঞ্জে কাজ না থাকলেও মন্ত্রী 
নেতাদের সরকারি অর্থ অপবায়ের বহর 
বেড়েই চলেছে। প্রশাসন সীমাবদ্ধ রয়েছে 
রাজধানী আগরতলাতেই। দ্রবামুলা বৃদ্ধি 
চলছে বাবসায়ীদের মর্জিমাফিক। কোন 
সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। 

আর মন্ত্রীদের নিজেদের খেয়োখেয়ি তো 
লেগেই রয়েছে। পরস্পরবিরোধী বক্তব্য 
রোজই স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় কাগজে 
বেরুচ্ছে মন্ত্রিসভার কোন্দল এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে যে, মুখামন্ত্রী প্রথা বহির্ভূতভাবে 
জোট মস্ত্রিসভার আট নম্বর মন্ত্রী 
পঞ্চায়েতমন্ত্রী বীরজিৎ সিনহাকে (যিনি 
বয়সে তরুণ) মুখামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে 
নয়াদিল্লি যান মন্ত্রিসভার প্রবীণদের বাদ 
দিয়ে। রাজা কংগ্রেস (ই) দল এবং জোট 
মন্ত্রিসভার অভিভাবক ত্রিপুরা থেকে 
নির্বাচিত সাংসদ সন্তোষমোহন দেব সম্প্রতি 
ত্রিপুরা সফরে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে 
দিল্লি ফিরে গেছেন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্ত্রীর, 
বিধায়ক এবং বিভিন্ন সংগঠনের পরস্পর- 
বিরোধী অভিযোগ সন্তোষবাবুকে জানানো 
হয়। সোনামুড়ায় কংগ্রেস (ই) দলের গোষ্ঠী 
কোন্দলে সন্তোষমোহন দেব সভা না করেই 
ফিরে যেতে বাধা হন। 


৫৪ হাজার বাংলাদেশী উপজাতি শরণার্থীকে 
দেশে ফেরৎ নেবার জন্য জরুরী বার্তা 


আগরতলা থেকে অমিত রায় ঃ পাচ বছর 
ধরে ত্রিপুরায় অবস্থানরত ৫৪ হাজার 
বাংলাদেশী উপজাতি শরণার্থীকে দেশে 


২০-১২-৯০ তারিখে এখানে এক বিবৃতিতে এ 
কথা জানিয়ে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ 
জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগেই 
শরণার্থীদের দ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা 
করতে হবে। কেননা, এই ৫৪ হাজার 
উপজাতি শরণার্থীকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে 
তা পার্বতা চট্টগ্রামের মানুষের কাছে অর্থহীন 
হবে। 

এরশাদ জমানায় বাংলাদেশ 
সেনাবাহিনী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 
বেআইনিভাবে প্রনর্বাসনপ্রাপ্ত মুসলমানরা 
সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা চাকমা, মগ এবং 
ত্রিপুরী উপজাতির ব্যক্তিদের উপর অকথ্য 
অত্যাচার চালায়। হত্যা, গৃহে অগ্নি 
সংযোগ, লুটপাট, নারী wa এবং 
শান্তিবাহিনীর নামে উপজাতি যুবকদের ধরে 
নিয়ে গিয়ে খুন করা ছিল রোজকার ঘটনা । 


এদের অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ বাচাতে 
৫৪ হাজার উপজাতি ছিন্নমূল হয়ে ১৯৮৬ 
সালের এপ্রিল মাসে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। 
শরণাথীদের থাকার জন্য ত্রিপুরা সরকার 
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাক্রম মহকুমার 
শিলাছড়ি, কাঠালছড়ি এবং অমরপুর 
মহকুমার MIF, WH এবং 
তাকুমবাড়িতে পাচটি শিবির তৈরি করে 
দেন। গত পাচ বছর ধরে চাকমা, মগ এবং 
ত্রিপুরি শরণার্থীরা এই শিবিরগুলিতেই আছে 
হাজারো সমস্যার মধো। 


শরণার্থী শিবিরগুলিতে শুরু থেকেই 
চলছে চূড়ান্ত অবাবস্থা। শিবিরে চিকিৎ সার 
কোন ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা 
বলতে কাচা কুয়ো। তাও সংখ্যায় কম 
প্রয়োজনের তুলনায়। ছন এবং বাশ দিয়ে 
তৈরি শিবিরগুলি মেরামত হচ্ছে না দু-বছর 
ধরে। ফলে বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। শীত বস্ত্রও 
নেই শরণার্থীদের। এই শীতে আগুন 
ara তারা রাত কাটায়। তার উপর 
আছে শিবিরগুলিতে কর্মরত সরকারি 
কর্মচারীদের wife কর্মচারীদের একাংশ 
শরণার্থীদের বরাদ্দ রেশন অনাত্র পাচার করে 


দেয়। পুরো রেশন শরণাথীরা পায় না। 
বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সরকার থেকে 
শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী পাঠালেও, 
শরণার্থীরা তার সিকি cite পায় না। 
পেটের রোগ এবং চর্ম রোগ পাচটি শিবিরেই 
স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। গত পাচ বছরে 
শিবিরগুলিতে ১,৫২৩ জন মারা গেছে বিভিন্ন 
রোগে। 


শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
১৯৮৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ 


নতুন করে তৎপরতা শুরু করেছেন শরণার্থী 
নেতা, ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার। 
এরশাদ জমানার পতনে ৫৪ হাজার 
“aa সবাই খুশি। এরা বাংলাদেশের 
AM সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহ্থী। 
কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ 
সরকার শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেবার 


এখনও কোন ইংগিত দেননি। 


কোন প্রভাব সরকারে পড়বে না। 
পুলিশের রেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি ফ্রি করে 
দিন | পুলিশের গুলি আর আপনার বুলির 
ফোয়ারা চালু রাখুন । সামনে শুভ | 
অর্থমন্ত্রী 


হাসপাতাল থেকে রাইটার্স যাতায়াত 
করতে পেট্রোল খরচ থেকে বিরত 
থাকুন | আপনার দপ্তরের লাগোয়া একটা 
ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলার জন্য 
্বাস্থ্মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি করে 
ফেলন। সুফল পাবেন। অর্থের জন্য 
ভাববেন না | কর, ধর ও ভর কুপন চালু 


পারে | বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি যত তাড়াতাড়ি 
খেমকা গোয়েঙ্কাদের দেবেন ততই 
রাজ্যের মঙ্গল হবে | আপনার ও পার্টির 
আয়ের মওকাও বাড়বে । মনের 
অনেকদিনের আশা পূরণ হতে পারে। 
চলাফেরায় সাবধান থাকবেন | 





চার] দর্পণ । শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারি ১৯৯১ 





পুরুলিয়ায় গত সপ্তাহে যে কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে একদিকে পুলিশের মুখে চুনকালি পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি 
আশঙ্কা দেখা দিয়েছে খালিস্থানিদের পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গড়ার | এর আগে ধানবাদে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে 
কয়েকজন শিখ যুবক এস পি-কে হত্যা করে | তাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি | তবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, 
পুরুলিয়ায় নিহৃত শিখ যুবকরাই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত | পুরুলিয়ায় শিখ জঙ্গিরা সংখ্যায় তিনজনই ছিল, না তার 
বেশি সেই সম্পর্কে পুলিশের মধ্যে সংশয় রয়েছে | তাছাড়া পুলিশের খবর দুর্গাপুর থেকে শিখ ভদ্রলোকের 
মারুতি ভ্যান জঙ্গিরা ছিনতাই করে, তিনি পুলিশকে বলেছেন যে, ওরা তাকে জানিয়েছিল, vo জন শিখ যুবক 
পশ্চিমবঙ্গে এসেছে | তারা কি oie ছড়িয়ে পড়তে চাইছে অথবা তাদের লক্ষ্য ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ? পুরুলিয়া 
জেলার আরসা কাটাদি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী আসেন আর জঙ্গিরা সেখানেই পুলিশ ক্যাম্পে দুই কনস্টেবলকে হত্যা 
করেছে | তিন দিনে তারা মোট ১৪ জনকে হত্যা করেছে | এর আগে বর্ধমান জেলায় পানাগড়ে জঙ্গিদের হাতে 
এক শিখ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন | তবে পুরুলিয়ায় যে ঘটনা ঘটেছে তা বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর | প্রায় ৭০ 
কিলোমিটার জুড়ে তিন উগ্রপন্থী যুবক অবাধে তাগুব চালিয়েছে, খুশিমত নরহত্যা করেছে | তারা কত গুলি 
চালিয়েছে তার হিসেব নেই | পুলিশ-কে কদিন ধরে তারা ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে | পুলিশের রাইফেল হাতেই 
থেকেছে, তারা উগ্রপদ্থীদের গুলিতে মরেছে, থানায় ধরে এনেও পুলিশ নিস্তার পায় নি, তারা চকিতে রিভালভার 
বার করে পুলিশকে হত্যা করেছে, উগ্রপস্থীরা যখন কালভার্টের নীচে আশ্রয় নেয় তখন লাইট মেসিনগানধারী ই 
এফ আর বাহিনী সেই জায়গা, ঘিরে ফেললেও তারা পালাতে সক্ষম হয় | একজনকে কেবল অর্ধমৃত অবস্থায় 
পাওয়া যায়, যাকে সি আই ডি-র স্পেশাল সুপার রজত মজুমদার স্টেনগান থেকে ১৮ রাউন্ড গুলি চালিয়ে 











মেরেছেন বলে ডি আই জি (সদর) সাইমন ফিলিপ দাবি করেছেন | মাত্র তিনজন উগ্রপন্থী"কে নিয়ে তিন দিন ধরে 
পুলিশ এমন নাকানি চোবানি খেল কেন ? পুলিশ বলেছে, ওদের হাতে ছিল এ কে ৪৭ রাইফেল এবং 
মেশিনগানের মত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র । 


পুলিশ যাই বলুক পুরুলিয়ার ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল, এ রাজ্যের পুলিশের অবস্থা কত নড়বড়ে এবং সেই 
সঙ্গে বোঝা গেল, রক্ষকের ভূমিকার চেয়ে তক্ষকের ভূমিকায় তারা বেশি পারদর্শী | কারণ নিরীহ লোককে গুলি 
করে মারতে তারা যেমন ওস্তাদ, তেমনি ঘুষ-খোরিতেও তাদের তুলনা মেলা ভার | এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে চুরি, 
ডাকাতি, ছিনতাই, নারী-ধর্ষণ, খুনখারাবিতে জনজীবন অতিষ্ঠ, তার ওপর যদি উগ্রপস্থীরা এখানে আশ্রয় নেয়, 
তাহলে তো পুরুলিয়ার মত ঘটনা আকছার ঘটবে | 


পঞ্জাব সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর অকালি নেতা সমরজিৎ সিং মানের সঙ্গে আলোচনায় 
উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন এবং উগ্রপন্থীাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসতে তিনি রাজি | কিন্তু উগ্রপন্থীদের আলোচনার 
টেবিলে আনবে কে ? কারণ তাদের একমাত্র জঙ্ষ্য স্বাধীন ও সার্বভৌম খালিস্থান ary সৃষ্টি | এবং তার জন্য যে 
তারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যস্ত দিতে প্রস্তুত সে কথা প্রমাণ করে গেল পুরুলিয়ার মাটিতে তিন শিখ যুবক | 
এবং এরা সবাই যে সুশিক্ষিত সৈনিক সে কথারও প্রমাণ দিল তারা | পঞ্জাবে নিরাপত্তাবাহিনী এদের নির্বিচারে 
হত্যা করেও সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি | এবার কি উগ্রপন্থীরা অন্যান্য রাজোও অশাস্তি সৃষ্টি করতে 
চাইছে ? 


হো চি মিনের জন্ম শতবার্ষিকী পালন 
করতে গিয়ে প্রথমেই আসুন স্মরণ করে 
দেখি সেই পৃথিবীকে যে পৃথিবীর জীবনকে 
আমরা উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছিলাম 
হোচি মিন নেতৃত্বের অবদান 
রূপে-হোচিমিন ও mea 
যুগান্তকারী নেতৃত্বের অবদান রূপে | 
আবার আসুন তাকিয়ে দেখি এ যুগের 
দিকে যে যুগকে আমরা নিজেরাই সৃষ্টি 
করে চলেছি RCT 
দশকে__উপরোক্ত গৌরবময় 
উত্তরাধিকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে, সে 
সমস্ত দায়-দায়িত্বের প্রতি ক্ষমাহীন 
বিশ্বাসঘাতকতা করে | তারপরও কি মনে 
করতে হবে, আমরা ইতিহাসের 
সৈনিক-__আমরা হো চি মিনের প্রদর্শিত 
আদর্শের সৈনিক ? কিংবা হো-ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত, হো-এর অনুগামী, এমন 
কি Ga চিস্তাধারায় ও প্রতিজ্ঞায় 
প্রভাবিত ? 

এ ভাবনা, এ আত্ম-জিজ্ঞাসা, এ জাতীয় 


আত্ম-সমালোচনা আজও যদি আমাদের' 


মনে না জেগে থাকে তাহলে মিথ্যা এ হো 
চি মিন শতবার্ষিকী উদ্যাপন ! ধিক এ 
ছলনায়__ব্যর্থ কাপুরুযোচিত ছলনায় | 


হো চি মিন ক্ষমা কর 


শ্ৰীপতি নন্দী 


আর যদি আমরা বিশ্বাস করে থাকি, 
আঙ্কল হো একজন “চাচা নেহরু 
নন-_ধনিক-সপ্তানগণের মনেগড়া মনের 
পুতুল নন, কিংবা প্রচারগুণে “চাচা' 
নন- পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বের শত শত 
কোটি শোষিত বঞ্চিত অত্যাচারিত 
মানুষের প্রিয় মুক্তি-আদর্শের এক প্রয়াত 
মহান কমরেড, প্রিয় পথ প্রদর্শক ও 
কর্মগুরু, তাহলে একথাও স্বীকার করতে 
হয়, উপরোক্ত বিশ্বাসের প্রতি 


না | আরও মনে রাখতে হবে, একমাত্র এ 
বিশ্বাসের মূল্যেই__অস্তত কিছু না কিছু 
মূল্য দিয়েই __তবে আঙ্কল হো চি মিনের 
শতবার্ষিকী উদ্যাপন করা যায়, এমন কি 
কালে a বার্ষিকী উদ্যাপন করার 
অধিকারও লাভ করা যায় | নচেৎ নয় | 
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কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর 


একদা দোর্দভ্ডপ্রতাপ কলিকাতা 


হইবেই বা না কেন ? সেই টেগার্টের 


চালান হইত এখন সে দপ্তরে ৩০ জন 
অফিসারেও থই পাওয়া যাইতেছে না। 
অফিসারের সংখ্যা বাড়িতেছে, টেবিলে 
কাগজপত্র পাহাড়প্রমাণ হইয়া উঠিতেছে 
এবং অফিসার সেই যে সকালে আসিয়া 
মুখ গুঁজিয়াছেন আর মাথা উঠাইতে 
পারিতেছেন না । বাস্তবিকই তো অপরাধ 
অনুসন্ধানের সময় কোথায় ? 


[২০ শে জানুয়ারী ১৯৬০] 





তাকিয়ে দেখুন, আমাদের এ দেশেও 

কোথাও কোথাও হো চি মিন শতবার্ষিকী 
পালিত বিশেষত বিপ্লবী 
পশ্চিমবঙ্গের 'বিপ্লবী' রাজধানীতে | 
সমারোহে | বলা বাহুল্য 
পাত্র-অপাত্র-কুপাত্র নির্বিশেষে অনেকেই 
একে ধন্য করেছেন। যিনি পেট্রোল 
ধাচাতে এত প্রাণান্ত হচ্ছেন তিনিও বিস্তর 
পেট্রোল খরচা করে দেখা দিয়ে গেলেন | 
আবার, ধন্য গণতন্ত্রের ধন্য মার্কিনী লবির 
স্থানীয় কেউ কেউ (জনৈক যতীন সহ 
কংগ্রেস (ই) ইত্যাদি) যথারীতি একটি 
নাটকীয় “বিতর্ক ঝড়'ও তুললেন | অর্থাৎ 
যশ্মিন দেশে যদাচারঃ সঠিক সঠিক 
পালিত হল। 


গোড়াকার কথায় আসা যাক। 
হো চি মিন আমাদের জন্যে কিরূপ 
‘থিবীর উত্তরাধিকার রেখে 
ne ele ০ 
পড়বে, হো চি মিন আমাদের কাছে সেই 
পৃথিবীকেই গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, যে 
পৃথিবীর বুকে জাগ্রত এশিয়ার মাটিতে এক 
নিঃস্কতম জাতির হাতে মার খেয়ে দুনিয়ার 
দুধর্যতম সাম্রাজ্যবাদ একেবারেই মুখ 
থুবড়ে পড়েছিল (ইতিপূর্বে আরও দুটি 
সাম্রাজ্যবাদ একই রূপ শিক্ষা পেয়েছিল) | 
শুধু তাই নয়, এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেদিন দুনিয়ার বুকে 


জীবনে সেদিন দেখা দেয় এক অভূতপূর্ব 
বিজয়োৎসবের গৌরব, আত্মশক্তিতে নতুন 
বিশ্বাস-অর্জনের উল্লাস | এ সমস্ত কি সত্য 
নয় ? হো চি মিলের প্রতিজ্ঞার প্রতিভার 
আদর্শবাদের ও নেতৃত্বে অবদান 
এখানেই | সেই উষ্ণ উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
ময় পৃথিবীকেই হো চি মিন (এবং মাও) 
রেখে গিয়েছিলেন আমাদের উত্তরাধিকার 
রূপে | 


লোক, অতএব কাজের উত্তরাধিকার রেখে 
গেছেন, কাজ না করে ভোগের অধিকার 
রেখে যাননি, শিখিয়ে যাননি । অর্থাৎ এ 
উত্তরাধিকার উপরোক্ত জাগ্রত উদ্ধত 





নতুন কাণ্ডারী রূপে_ রাশিয়া সহ 
পূর্ব-ইউরোপের এবং - ভারতীয় 
উপ-মহাদেশ সহ পশ্চিম এশিয়ার 
রাক্জধানীগুলিতে কুর্নিশ কুড়িয়ে কুড়িয়ে । 
হো চি মিন শিখিয়েছেন, জাতীয় 

এরা ১১ WR 








Yu নববইয়ের বাংলা ছবির 
801 ছবিগুলির সার 

wt লাভের চেয়ে তাই 
দানের পাল্লাটা বেশি ভারি। 
a তালিকা তৈরি করা যাক। পরে 
Bibel করা যাবে। ছবিগুলি হোল 
[1 গণশক্র, অনুরাগ, মানসী, 
Ha কয়েদী, হীরকজযন্তী, বাবধান্‌ 
মানদণ্ড একাকী, আলিঙ্গন, এখানে 
॥ স্বৰ্গ, অন্ধবিচার্‌ 
রক্তখণ, অপবাদ, অগ্গনকনা! 
আবিষ্কার, বদনাম, সংক্রান্তি, 
গরমিল, দেবতা, ভাঙাগড়! 
A, ঘরের বউ, চক্রান্ত, বলিদান, 
আঘাত, ASM মনময়ূরী, 
তা নায়দন্ড চেতনা, সহেলী, সতী, 
[রভাটা, ara প্রতিশোধ, মহাজন, 
I, লড়াই | 

miss ৪৩টি ছবির মধো হিট ছবি 
মাত্র চারটি। নববইয়ের পর পর বাথ 
ভিড়ে প্রথম সাফলোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
তরুণ মজুমদারের ' আপন আমার 
ot) ছবিটি তরুণবাবুর অন্যানা সফল 
সমগোত্রীয় না হলেও দশকদের খুশি 
ছ। এরপর eer পরিচালক শিবু 
র'বদনাম' ছবিটি সাড়া জাগায়। বাংলা 
দর শিল্পী সমন্বয়ে নিমিত ' বদনাম 
frag লাভের মুখ দেখায়। এছাড়া 
হিট ছবি ‘mast ও 'আশ্রিতা' ৷ 
বতা' বিশিষ্ট অভিনেতা অসিত সেনের 
ই পুত্র অভিজিৎ সেনের ছবি। অভিনয়ে 
Gi সুবিধা করতে না পেরে অভিজিৎ 
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১৯০-এর বাংলা ছবির সার্বিক 
ব্যবসা হতাশাব্যঞ্জক 


পরিচালনায় আসেন। 'দেবতা'র কাহিনী 
চিত্রনাট্য রচয়িতা অঞ্জন চৌধুরী। পরিচালক 


হিসাবে অভিজিৎ সেন -ক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছেন। ছবিটিতে ভিক্টর ব্যানার্জিকে 


Gaara নায়কের মত মনে হয়েছে । তবে 
সব থেকে অবাক করেছে 'আশ্রিতা । মিঠু 


মুখার্জি দীর্ঘদিন বাদে অভিনয়ে এসে 
আলোড়ন তুলেছেন। গান গল্প অভিনয় 
মিলে চন্দ্র বারোট পরিচালিত 'আশ্রিতা 


দর্শক সমর্থন পেয়ে হিট ছবির তালিকায় 
উল্লেখযোগ্য আসন পেয়েছে 

হিট নয় অথচ ভালই বাবসা করেছে 
এরকম কয়েকটি ছবি আছে। যেমন ' হীরক 
জয়ন্তী, 'ভাগালিপি, 'বলিদান । ছবি 
তিনটির পরিচালক যথাক্রমে অঞ্জন চৌধুরী, 
aaa সুজিতকুমার ও অনিল গাঙ্গুলী। 
da আশানুরূপ বাবসায়িক 
সাফল্য পায়নি। ছবি মুক্তির আগে অঞ্জন 
চৌধুরী ছবির সাফলা সম্পকে যে 
ভবিষাৎবাণী করেছিলেন তা খাটেনি। কেউ 
কেউ বলেছেন ছবিতে জয় ব্যানার্জি ও 
অঞ্জনকন্যা চুমকীর বদলে আর একটু 
পরিণত নায়ক নায়িকা নিলে ছবিটি আরো 
ভাল বাবসা করতো । 'ভাগালিপি' ছবিতে 
বাংলা, are, ওড়িশার শিল্পীরা ছিলেন। 
তবে প্রথম বাংলা ছবি হিসাবে 
সুজ্তিকুমারের পরিচালনা মন্দ হয়নি। 
শহরের তুলনায় গ্রামে 'ভাগালিপি' বেশি দিন 
চলেছে। ছবিটিতে দেবশ্রী রায় ওড়িশার 
নায়ক উত্তম মহান্তি ও তাপস পাল পাল্লা 
দিয়ে সুঅভিনয় করেছেন। 'বলিদানে'ও 
তাপস পাল ছিলেন। কিন্তু অভিনয়ে বাড়তি 


জয়ন্তী 











দর্পণ । শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারি ১৯৯১ [নয় 





আকর্ষণ জাগাতে পারেননি। অনিল গাঙ্গুলী 
তার হিট হিন্দি ছবি 'খানদান্নের বাংলা 
করেন 'বলিদান' ৷ নিজের মেয়ে রাপালীকে 
দিয়ে নায়িকা চরিত্র করান। রূপালী নাচে 
পারদশিতার দিলে অভিনয়ে 
আড়ষ্ঠটতামুক্ত হতে পারেননি। তবে সব 
মিলিয়ে ছবিটি tera গেছে। প্রযোজককে 
লোকসান গুনতে হয়নি। aye গুহর 
“মন্দিরা ছবিটিও মোটামুটি চলেছে। 

বীরেশ চাটার্জির 'মনমযুরী' ছবিটি 
সম্পর্কে অনেকে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু 
ছবিটি তেমন চলেনি। বীরেশ চ্যাটার্জির গত 
বছরের ছবি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' সাফলা 
পেয়েছিল ভাল গল্পের জন্য। এবার যেমন 
পেয়েছে 'আশ্রিতা ৷ নববইয়ের মুক্তি প্রাপ্ত 
শেষ তিনটি ছবির মধো ' মহাজন' কিছুটা 
ভাল। অঞ্জন চৌধুরীর পরিচালনা ও ধারালো 
সংলাপ দশক টানতে খানিকটা সক্ষম হলেও 
অঞ্জন চৌধুরীকে আগের কয়েকটি হিট ছবির 
নির্মাতা হিসাবে যেন পাওয়া যায়নি। এ 
ছবিতেও অঞ্জনকন্যা চুমকীকে নিয়ে 
সমালোচনা শোনা গেছে। 

বাংলা ছবি বাংলাধমী হলে দর্শক 
আনুকূলা পাবার একটা সম্ভাবনা থাকে। এটা 
ভেবে উপযুক্ত গল্প ও শিল্পী নির্বাচন করে যদি 
নির্মাতারা ছবি করেন তাহলে সুযোগ মিলতে 
পারে। অনাথায় নয়। বোস্বে ধর্মী বাংলা ছবির 
দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আজকাল 
দর্শক আগের মতন আকশান চাইছেন না। 
অবশ্য বোস্বের ছবিগুলিতেও আকশান কমে 
আসছে 

THE তাপস পালের ১২টি ও 
প্রসেনজিতের ৮টি ছবি মুক্তি পেয়েছে। 
অনাদের ছবির সংখ্যা উল্লেখযোগা নয়। 
সার্থক নায়ক হিসাবে এখনো এরা উচ্চাসনে 
রয়েছেন। মিঠুন চক্রবর্তীর 'স্বর্ণকৃষ্ণ' ও 
‘om বিচার ছবি দুটিও দর্শকদের খুশি 
করতে 


4 
MILES 


ae | 








ব্যানার্জি এবং রঞ্জিত মল্লিক | গুলবাজ 
FA তো বলবেনই (Sz অভিনয় কিন্ত 
এ ছবির বড় আকর্ষণ)। প্রসেনজিৎ 
কাট-আউট মার্কা চরিত্র। পরিচালনার 
কাজে শুধু চিত্রগ্রহণ করে যাওয়া ছাড়া 
আর ছিলটাই বা কি! ভাবতে অবাক 
De ne A 


অনুপকূমারকে 
প্রসেনজিৎ-তাপসদের ইয়ার বন্ধুর চরিত্রে 
ভাবতে পারছেন | ER 
256 








দর্শকদের ওপর অত্যাচার 





অনুপম ঘোষ 





একটা ছোট শহরের নামকরা গুণ্ডা বাচ্চু 
(সুমন্ত মুখাজি)। ca চীনা বাচ্ছ' নামেই বেশি 
পরিচিত। সমাজবিরোধীদের দুই গোষ্ঠীর 
লড়াইয়ে একবার বাচ্চুর এক সাগরেদের 
হাতে মৃত্যু ঘটে একটি শিশুর। এই ঘটনা 
বাচ্চুর মনটাকে বদলে দেয়। মায়ের পা ছুঁয়ে 
সে শপথ করে যে সে ভালো হবে। বদলে যায় 
চীনা বাচ্চু। ব্যবসা শুর করে। ঠিকাদারির 
কাজ। শহরের নামকরা ধনী ঠিকাদার 
চুনিলালের হাত থেকে একটা সেতু তৈরির 
কন্ট্রাক্ট ছিনিয়ে নেয় বাচ্চু। ক্রুদ্ধ চুনিলাল 
সুযোগ খুঁজতে থাকে বাচ্চুকে নানা প্যাচে 
জড়িয়ে AHS বাতিল করবার। 

এই ঘটনার পাশাপাশি আসে বাচ্চুর 
প্রেমিকা 'বড় রাস্তার বড় বাড়ির মেয়ে' (এই 
কথাটা নাটকে বহুবার says হয়েছে) 
স্মৃতিকণার (সুমিতা চ্যাটার্জী) কাহিনী। 
বাবার ম্বতার পর Sta উইল অনুসারে বিশাল 
সম্পত্তির মালিক হয় স্মৃতি। কিন্তু তার দিদি 
ও জামাইবাবু এই ঘটনাটা মেনে নিতে পারে 
না। ফলে চলতে থাকে যড়যস্ত্র চুনিলাল, 
স্মৃতির জামাইবাবু ও এক ডাক্তার মিলে 
অত্যাচার চালাতে থাকে স্মৃতির ওপর। 
স্মৃতি হয়ে যায় উন্মাদিনী। পরে ধর্ষিতা হয় 
স্মৃতিকণা ও বাচ্চুর বিধবা মা। শেষে 
চুনিলাল ও তার শাগরেদ অনিলকে হত্যা 
করে প্রতিশোধ নেয় A | 

এই কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে farsi 
থিয়েটার-এর নাটক 'অতাচার'। সন্তা 
সেন্টিমেন্টের নাটক। কাহিনীকার 
অরূপশং কর মৈত্র দর্শকদের আকর্ষণ করার 
জন্য এই নাটকে চোখের জল, খুন, ধর্ষণ 
স্বল্পবাসিনীদের ক্যাবারে ডান্স, আদর্শের 


বুলি সমস্ত কিছুর এক ককটেল তৈরি 
করেছেন। তবুও তিনি সম্পূর্ণ ad) তার 
নাটকের নায়িকা স্মতিকণার ওপর 
অত্যাচার যত না হয়েছে, তার চেয়ে বেশি 
অত্যাচার সহ্য করেছেন নাটকের দশশকরা। 

সমস্ত নাটকটাই অবান্তবতায় আর 
অসঙ্গতিতে পরিপুর্ণ। নাটক, পরিচালন! 
সংলাপ, অভিনয় প্রতোকটি ক্ষেত্রেই দুর্বল। 
এই নাটক দেখতে বসে মনে হয় কোন ক্লাবের 
সখের থিয়েটার দেখছি। কোন পেশাদারি 
মঞ্চের অভিনয় নয়। 


বোঝা যায় না কেন aña ডাক্তার 
পাকড়াশি হিন্দি টানে কথা বলেন, বোঝা যায় 
না ধনীর কন্যা প্রীতিকণা (স্মৃতির দিদি) 
কেন সবক্ষণ একই পোষাকে থাকে, তাদের 
বাড়িতে কেন ছেঁড়া, রঙ চটা পর্দা ঝোলে, 
স্মৃতি কেন জামাইবাবুকে একবার "তুমি 
একবার 'আপনি বলে সম্বোধন করে। 
অসঙ্গতির কথা লিখে শেষ করা যাবে না। 

অভিনেতারা সকলেই প্রায় অপটু 
অভিনয় করে গেছেন। বিরক্তিকর অভিনয় 
পার্থপ্রতীম গৌতম (চুনি) ও শংকর মুখাজির 
(অনিল)। নাটকের সব চরিত্রই যে অতি 
অভিনয় করতে পারে তা এই নাটক দেখার 
আগে জানা ছিল না। এরই মধো ম্যানেজার 
চরিত্রাভিলেতা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। একমাত্র তার অভিনয়েই 
পেশাদারিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। 

নাটকের নির্দেশক অরূপ চক্রবর্তী। মঞ্চ 
পরিবল্পনা করেছেন ভাস্কর সিনহা। দীপেন 
মুখাজির সঙ্গীত পাশ্চাতা সঙ্গীতের অক্ষম 
অনুকরণ মাত্র | 










: বাংলাদেশের আগামী 
oles ae 
ণ নির্বাচন কি অবাধ হবে ? এক 
জিজ্ঞাসা নিয়ে ১১ কোটি 
[দেশী Tas দিন যাপন করছে | 
[ংলাদেশে এরশাদের পতন ঘটলেও 
হী বহাল তবিয়তেই বিরাজ 
£। এরশাদের আশীর্বাদপুষ্ট 
A মধ্যে একমাত্র শিল্পসচিব 
RE হোসেনকেই গ্রেপ্তার করা 
ছ আর দুচারজনকে এদিক ওদিক 
নি করা এবং চার পুর প্রতিষ্ঠানের 
দের বিদায় দেওয়া হলেও প্রশাসনের 
[নে এরশাদ সাহেবের সাজান বড়ে, 
নৌকা, সেনাপতি, মন্ত্রী সবই অক্ষত 
pra বিরাজ করছেন । দাবাখেলায় 
| বন্দী হলে কিস্তিমাৎ হয়ে যাওয়ার 
[ন থাকলেও আধুনিক শ্বৈরশাসনে তা 
A 

এরশাদ সাহেব নিজের শাসনকালকে 
স্থায়ী করার জন্য আবেগপ্রবণ 
TOMY মানুষের মনে ধর্মীয় আবেগ 
ভাল ভাবেই প্রবেশ করাতে 
| তিনি জিনে শর্ষীনা 
পীরের কাছে যেতেন। 
Kata বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে অবহেলা 
ওত মসজিদ নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণে 
মত অর্থ জোগান দিয়েছেন | 
নাগুলির জন্যও বিশেষ অর্থ 
গানোর ব্যবস্থা করেন। সংবিধানের 
সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে 
সলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন'। 
_ এসবের মধ্যে দিয়ে তিনি যেমন সাধারণ 
মানুষকে জীবন, জীবিকা ও গণতন্ত্রের 
আন্দোলন থেকে বিপথগামী করার চেষ্টা 
থকে রাঘব বোয়ালকে অবাধ লুটপাটের 
যাগ করে দিয়েছেন। আমলা 
Sera চাকরি জীবনে সেই সুবর্ণ 
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কি তারা ভুলতে পারবেন? না তার 


বাংলাদেশে তার কি ব্যতিক্রম ঘটবে ? না 


মুষের রক্তত্রোতে স্বাধীন বাংলাদেশে যে 
বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছিল তখনও 
সেই সরকারের বিরোধী পাকিস্তানপন্থী 


¡a যে সকল সংবাদ বিগত কয়েক 
ছে পাওয়া গিয়েছে তাতে বেআইনি 

ছু বিরাট ver দেখা যায়। ৭১ 
Be ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর 


যাগ করে দিয়েছেন । সেই সুবর্ণ সুযোগ. 


তা ঘটার কোন কারণই নেই | ৩০ লাখ | 


বাংলাদেশে 


ংসদের সাধারণ নির্বাচন 
নিয়ে সংশয় 


আত্মসমর্পণের আগে পাক কর্তৃপক্ষ যে 


বিপুল পরিমাণ অস্ত্র রাজাকার, আলবদর, | সাম্রাজ্যবাদের 


তথাকথিত শান্তি কমিটি, মুসলিম লীগ ও 
জামাত-ই-ইসলামীর হাতে তুলে দিয়েছিল 
স্বাধীনতা বাংলাদেশ সরকার তার অতি 
ক্ষুদ্র একভাগও উদ্ধার অথবা বাজেয়াপ্ত 
করতে পারেননি । 

'৮৮-৮৯ সালে বাংলাদেশে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে 
সেই বেআইনিভাবে মজুত করা এবং পাক 
বাহিনী প্রদত্ত অস্ত্রের প্রকাশ্য ব্যবহারে | 

৬ ডিসেম্বর গণবিদ্রোহের মুখে এরশাদ 
সাহেব গদী ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ার মাত্র 
কয়েকদিন পর ২২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদী 


জামাত-ই-ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী 
ছাত্র শিবির তিনদিন ধরে যে উন্মত্ত তাণ্ডব 
চালাল তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ 
রাখতে হল | ২৯ ডিসেম্বর যে শুরু হল 
জেল রক্ষিদের সংঘর্ষ, তা ছড়িয়ে পড়লো 
চট্টগ্রাম ও রাজসাহী ফরিদপুর জেলে | 
ভেঙে জেলে জেলে এই যে সংঘর্ষ তা কি 
AHS বা সংগঠিত ? স্বতস্ফূর্ত হওয়া 
কঠিন | এও আমলা এবং ফৌজী শাসনের 
দালাল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের 
রা 
বি এন পি-র এক ছাত্র নেতা বরিশালে 
গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন । আরও এক 
ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো খস রাজধানীতে | 
বি এন পি-র ছাত্রনেতা আসাদুল্লা 
ছুরিকাহত হন | পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার 
করে | একদল গুন্ডা থানা আক্রমণ করে 
পুলিশের হেফাজত থেকে বন্দীকে ছিনিয়ে 
নিয়ে এল | এরপর বাংলাদেশের জাতীয় 
সংসদের ৫ম সাধারণ নির্বাচন অবাধ হবে 
কিনা সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ থেকে 
যায় না কি? বিরাট এক জিজ্ঞাসা চিহ্ন 
নিয়ে উৎকঠ্ঠিত দিন যাপন করতে হবে 
২৭ মে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত | 


a 


১ম পৃষ্ঠার পর 


আরও জানা গিয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও 
বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধারও টার্গেট লিস্টে 
চলে আসতে পারেন। রাজ্য স্বরাষ্ট্র 
দফতরের গুরুত্বপূর্ণ এক অফিসার 
জানিয়েছেন, সমস্ত ব্যাপারটি আপাতত 


করতে যাবেন বলে ঠিক ছিল। পূর্ব 
নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রশান্ত শূরের 
সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল স্বাস্থ্য দফতরের 


রাজ্যে শিখ উ্রপন্থীদের সাম্প্রতিক 
কার্যকলাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে 
এই মন্তব্য করেছেন প্রদেশ 


হো চি মিন 


৪ পৃষ্ঠার পর 


মুক্তি-সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম 
নয়, একই সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি 
সংগ্রাম ও জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি 
সংগ্রামও বটে । এদের একটিকে বাদ দিয়ে 


সাম্রাজ্যবাদ) বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম একই 
সঙ্গে জাতীয় জীবনে বুর্জোয়া ফিউড্যাল 
প্রতিক্রিয়ার মেরুদগুকে ভেঙ্গে দেবারও 
সংশ্রাম। যার ফলে দেশি-বিদেশি 
প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক নাড়ীর টান থাকা 


জীবনে সাম্রাজ্যবাদী পুজি ও দেশি গুঁজির 
যৌথ শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। 


বিপরীত পক্ষে, TAR ভারতবর্ষে 

আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা বলতে যা কিছু এখানে বোঝায় 
তা প্রকৃতপক্ষে সমাজের উপরিকাঠামোয় 
অতি অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ__বাদবাকি ৯৫ শতাংশ মানুষের 
যেটুকু ছিটে-ফোটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আছে বলা হয় তা-ও কি দুর্বিষহ 
অর্থনৈতিক পরাধীনতার জালে জড়িত 
নয় ? এমন কি যে ভাটাধিকার আমরা 
প্রয়োগ করি (সব ক্ষেত্রে তা-ও পারি না) 
তা-ও সে একই পরাধীন অর্থনীতির ছককে 
মেনে নিয়ে--তার বাইরে নয়। 


উপায় নেই | অবস্থাটা কত বীভৎস, কতটা 
সর্বনাশা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়, তবু 
পর-নির্ভরতাকে জানে-প্রাণে আশ্রয় করে 
আমরা স্ব-নির্ভরতার স্বপ্ন দেখতে পারি, 
দেশবাসীকে দেখাতেও পারি__এর চাইতে 
জাতীয় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে ?. 

হো চি মিনের রেখে যাওয়া শিক্ষাকে 


"তি হিস হজ 


সি পি আই বিধায়ক সুখেন্দু মাইতি 
বললেন, উগ্রপন্থীদের মধ্য থেকে 
সংখ্যালঘুদের ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা 
হচ্ছে। কিন্ত এ জিনিষ পশ্চিমবঙ্গে 
কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয় । রাজ্য সি পি 
এমের বর্ষীয়ান এক সদস্যের মতে, 
কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটা 
প্যানিক তৈবির চেষ্টা অনেকদিন থেকেই 
চলছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য, সংখ্যা-গরিষ্ঠদের 
ক্ষিপ্ত করে তোলা । এইভাবেই উত্তর 


আবার শুরু হবে। স্পেশাল ট্রেড ফোর্স 
তৈরি হবে | এছাড়াও কলকাতার পার্শ্ববর্তী 
প্রতিটি, সন্দেহজনক অঞ্চলের উপর 
বিশেষ নজর রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। বলা 





দর্পণ । শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারি ১৯৯১ [এগার 


বধ করে তার মূর্তি গড়ে পূজা করা আর 
কাকে বলে? 


প্রশ্নে ও জাতীয় সংহতির প্রশ্নে আমরা শুধু 
গেল গেল করেই চলেছি, কিংবা বড়জোর 
এ প্রচলিত গলা-পচা ও সম্পূর্ণ দূষিত 
সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই এগুলির সমাধান 
খুজে বেড়াচ্ছি। অন্ধগলির জমাট-বাধা 


চলি না। হয়ত কাজটা কষ্ট-কঠিন বলে, 
হয়তা হো-শিক্ষার মূল্য দিতে হবে জেনে | 
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। উপরনস্ত 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিঘোষিত 
“SR TE আমরা একাস্তভাবেই আমাদের 
বৈদেশিক নীতি হিসাবেই. দেখতে শুনতে 





চাই__স্বদেশের মাটিতে লড়াই রূপে দেখি 
না, বুঝতেও চাই না ı আর দেশি পুঁজিবাদ 


উৎসগুলিকে আরও দুধে জলে রক্তে 
আরও RR করে? কিংবা জাতীয় 
সংহতি কোন্‌ পথে আসে তা-ও কি 
আজও জানা হয়নি ? আবার বলি হো টি 
মিনের শিক্ষাকে 'বধ করে তার মূর্তি গড়ে 
পূজা করা আর কাকে বলে? 

তবে কি না, কোটি কোটি ভারতবাসী 
সহ শত শত কোটি তৃতীয় বিশ্বের 
অধিবাসী আজ আলো চায়, পথ চিনতে 
চায়, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাগুলির 
অন্ধকারে অন্ধগলিতে আর পচে মরতে 
চায় না। তারা বুঝতে শুরু করেছে, 
প্রচলিত বুর্জোয়া-ফিউডাল শিক্ষা-দীক্ষার 
সমস্ত পাঠ তাদের শেষ হয়ে গেছে। 
এবারে শুরু হবে নতুন পাঠ | মার্কসবাদের 
8 

| 





বড়ো গোন্টানন 


৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর 


আন্দোলনের প্রেক্ষাপট 


মোটামুটি ষাটের দশক থেকেই উত্তর 
পূর্বাঞ্চলে জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার বোধ দানা বাঁধতে থাকে। 
এ্রতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং 
আর্থ-সামাজিক কারণে বৃহত্তর বড়ো 
জনজাতিগোষ্ঠী অসমীয়া সংস্কৃতি ও 
সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্ম হতে 
পারেনি। জাতীয়তাবাদের হাত ধরে এলো 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি। '৬৭র ২৭শে 
areata কোকরাঝাড়ে জন্ম নিল "অসমের 
সমতল জনজাতীয় পরিষদ’ (প্লেলস ট্রাইবাল 
কাউন্সিল অব আসাম)। এই সংস্থার জন্মের 
পিছনে 'সদৌ (অখিল) বড়ো ছাত্র সংস্থা" বা 
এ বি এস ইউ-র প্রতাক্ষ সমর্থন ও মদত 
ছিল। এই পি টি সি এ-ই ছিল বড়োদের প্রথম 
সংগঠিত রাজনৈতিক দল । '৭৬-র মে মাছে 
পি টি সি এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাকির 
হুসেনের কাছে তাদের দাবি সনদ পেশ করে, 
যার মধ্যে অসমে সমতল জনজাতিদের জন্য 
"স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলে'র দাবিটিই ছিল 
মুখ্য । সেই দাবিই ক্রমশ জোরদার হতে হতে 
সত্তর দশকের প্রথমদিকে 'কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চল'-এর দাবিতে পরিণত হয়। এই ER 
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রস্তাবিত নামকরণ 
হয় 'উদয়াচল' | ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি 
কোকরাঝাড় শহরে বসে এই নামকরণ করা 
হয়। 

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ 
করা প্রয়োজন। সেটি হলো বড়োদের রোমান 
হরফের দাবিতে আন্দোলন। এই দাবিটির 
সঙ্গে রাজনীতির প্রতাক্ষ সংস্রব ছিলনা, 
যদিও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপট হিসেবে এই ভাষা আন্দোলন ছিল 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা! এই 


আসছি। ১৯৭৪-৭৫-এ রোমান farts 
দাবিতে গণ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সরকারি 
দমনের শিকার হন বনু বড়ো যুবক ও ক্মী। 
এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলো 'আবসু' 
এবং ‘পি টি সি-এ' । । আন্দোলনের ব্যাপকতা 
বড়ো অধ্যাযত বিভন্ন এলাকায়, বিশেষ 
করে লোয়ার অসমে যথেষ্ট বেশি মাত্রায় 
অনুভূত হয়। ৭৫-এ জকা)র অবস্থা ঘোষণার 
পর আন্দোলনের গতি হাস পায় এবং পি টি 
সিএ-র রাজনৈতিক কার্ধকলাপও far 
দিনের জন্য ঝিমিয়ে পড়ে । ৭৭-এ জনতা 
হাওয়ায় আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে 
পিটি সিএ। সেই ডামাডোলে অসম বিধান 
সভায় ফিরে আসেন পি টি সি এর 
সহসভাপতি সমর ব্রক্মচৌধুরী। দলের 
সাধারণ সম্পাদক চরণ নার্জারীও 
লোকসভায় নির্বাচিত হন। 


৭৭ থেকেই পি টি সি-র নেতৃত্বের সঙ্গে 


বড়ো ছাত্রযুব এবং কষ্টরপম্থীদের সংঘাত 
OF হয়। নেতৃত্বের তথাকথিত Ta 


লাইনের (ATS শাসন, আলাদা রাজা 
এখনই নয়) ঘোরতব বিরোধিতা করে 
'আবসু'। আবসুর অভিযোগ পি টি সি এ 
তার পুরানো রাজনৈতিক দাবি 'উদয়াচল' 
থেকে সরে এসেছে এবং মস্ত্রিত্বের লোভে 
উদয়াচলের দাবিকে বিক্রি করে দিয়েছে 
সংসদীয় গণতন্ত্রের মনোহারী দোকানে । 
মন্ত্রী হলেন। ‘ora অভিযোগ সত্যি 
কিংবা ঘটনাটা কাকতালীয় কি না বলা 
মুক্ষিল। এই আলোচনায় ঘটনার উল্লেখ ও 
বিবরণ আছে, কিন্তু বিতর্কে অংশগ্রহণ করে 
বিশেষ গোষ্ঠীর মতামত চাপিয়ে দেওয়ার 
অবকাশ নেই। তবে দীর্ঘদিন কোক্রাঝাড় 
অঞ্চলে থেকে ও বড়ো জনসাধারণের সঙ্গে 
মিশে ও কথা বলে বর্তমান আলোচকের এই 
ধারণা হয়েছে যে পি টি সি এ এই মুহূর্তে 
বৃহত্তর বড়ো জনজাতির রাজনৈতিক 
মুখপাত্র নয়। বরঞ্চ বেশিরভাগ জনজাতি 
অধ্যুষিত এলাকায় 'আবসু'র প্রভাব ও 
বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবেই বেশি। 
পুলিশি সন্ত্রাসের মুখে দাড়িয়েও বড়ো 
গ্রামবাসীরা 'আবসু'র নেতা ও কমীদের 
সক্রিয় সহযোগিতা, সমর্থন ও আশ্রয় দিয়ে 
যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে 'আবসু' জনজাতীয় 
সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস ও মুক্তির প্রতীক : 


জনতা সরকারের পতনের পর হঠাৎই 
পিটি সিএ-র নেতৃত্ব কেশব গগৈ পরিচালি- 
কংগ্রেস (আই) সরকারে যোগ দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিলেন, যদিও এই গগৈ সরকারের 
জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় এফই সঙ্গে ৷ 'সদে 
অসম ছাত্র ART (অল আসাম স্টুডেল্ট>. 
ইউনিয়ন) পরিচালিত আশির দশকের 
ব্যাপক অসম আন্দোলনের সফলতায় পি টি 
সি এ আবার নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু 
করলো। বিদেশি নাগরিক বহিষ্কারের 
আন্দোলনকে ক্রমশ রাজনৈতিক চেহারা 
দিয়ে, অসম গণ-সংশ্রাম পরিষদকে ভেঙ্গে 
অসম গণ-পরিষদ (এ জি পি)-কে 
নির্বাচন জেতে 'আসু'। সেই ইলেকশনে 
আঁতাত করে পি টি সি এ তাদের a ও 
সংসদের সদস্যপদ বজায় রাখতে সমর্থ হয়। 
সমর ব্রক্মচৌধুরী ও চরণ নার্জারী যথাক্রমে 
লোকসভার ও বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত 
হন। 


১৯৭৯ র ২২শে মে নতুন রাজনৈতিক দল 
পি টি সি এ (প্রোগ্রেসিভ) তৈরি হয়। 
১৯৮০-র ৮ই জুলাই এই নতুন প্রোক্রেসিভ পি 
টিসিএ-র পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্মারকপত্র পেশ করা 
হয় যাতে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিটিই ছিল 
প্রধান। এই wey রাজোর প্রস্তাবিত নাম 
ছিল 'মিশিং বড়োল্যান্ড । এই দাবী সনদে 
কাবিআংলং ও উত্তর কাছাড় ARO 
অঞ্চলের জনা দুটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত 
অঞ্চলের দাবীও ছিল। ১৯৮৩-র ১৯শে 
এপ্রিল থেকে পি টি সি এ (পি) নিউ দিল্লির. 
বোটক্লাবে চারদিন ব্যাপী ধপার আয়োজন 
করে। ২২শে এপ্রিল, লেনিনের জন্মদিনে, 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবীপত্র পেশ করা হয়। 
আগামী সংখ্যায় সমাপ্য 
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কলকাতা-৩০০ 


এঁতিহাসিকের ইচ্ছা পূরণের জন্য নয় বছর 
আগে ঘটা করে কলকাতা উৎসব সম্পন্ন হল 


অশোক পাটোয়ারী : কলকাতার ৩০০ 
বছর পূর্তি উৎসব হল সাড়ম্বড়ে | এখন 
থেকে কলকাতার নতুন পরিচয় সিটি অফ্‌ 
জব চার্নক | প্রবীণ এতিহাসিকদের মতে 
কলকাতার জন্ম ১৬৯০ সালের ২৪ 
আগস্ট | 

কয়েকজন এঁতিহাসিকের এই দাবিকে 
রাজা সরকার স্বীকৃতি দিলেও গত বছর 
আগস্ট মাসে দু-একটি অনুষ্ঠানে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল পন্ডিত মানুষ 
অধ্যাপক নুরুল হাসান প্রশ্ন তুলেছিলেন, 
জব চার্ন আসার আগে থেকেই তো 
কলকাতা ছিলো । তাহলে বয়সের 
নিরীক্ষণে ৩০০ বছর ধরা হচ্ছে কেন। 
এরপর রহসাজনক কোন কারণে নুরুল 
সাহেব হঠাৎই মুখে কুলুপ আটলেন। 
কারণ কি ? এর উত্তর খুজতে গিয়ে 
জানলাম, ভুল তথ্যের উপর দাড়িয়ে রাজ্য 
সরকার যখন অনেকটা পথ এগিয়ে 
গেছেন, তখন রাজা সরকারের পিছিয়ে 
পড়ার কোন আর উপায় Mi যে 
এতিহাসিকের তথ্যের ভিত্তিতে সরকার 
কলকাতার জন্ম ১৬৯০ সালকে সূচনাবর্ষ 
ধরলেন, প্রতিপক্ষ অনেক জ্ঞানী গুণীজনরা 
সেদিন বলেছিলেন ১৬৯০ সালের ২৪ 
আগস্ট জব চার্নক কলকাতায় পদার্পণ 
করার পর সাবর্ণ চৌধুরীদের থেকে জমি 
কেনা এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্ম সারতে 
সময় লেগেছিলো সুদীর্ঘ নয়টা বছর | সেই 
হিসাবে কলকাতার জন্ম ধরা উচিত ১৬৯৯ 
বা তার আগের বছর ৷ নাম প্রকাশে 
অনিচ্ছুক অনেক বুদ্ধিজীবী সরকারের 
বলেছেন জনৈক বদ্ধ এতিহাসিক তার 
শরীরের অবস্থার যদি অবনতি ঘটে এই 
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কলকাতা ৩০০ বছরের উৎসব 
অনুষ্ঠানের অনেক আগেই যে মানুষটি 
চেয়েছিলেন কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের 
এবং সেই সঙ্গে সারা ভারতের মানুষের 
কাছে কলকাতার এঁতিহ্য তুলে ধরতে 
তিনি কিন্তু আজকের সমারোহের মধ্যে 
অবজ্ঞাত | 

১৯৮৬ সাল | ক্যালকাটা ইজ ডাইং 
সিটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এই 
উক্তিতে লোকসভা উত্তাল =! 
শ্রীরামপুরের দিলীপ বিশ্বাস এই মন্তব্যের 
বিরুদ্ধে কলকাতার সত্বা, কলকাতার 
অতীত আর কল্লোলিনী কলকাতার ওপর 
কিছু প্রামাণ্য দলিল নিয়ে নিশীথরঞ্জন রায়, 
পর্ণেন্দু পত্রী, জহর সেনগুপ্ত, নলকী 
মাহাতো, বিজন চৌধুরী, শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই সাধন বসু, সুনীল 
দত্ত প্রমুখদের এককাট্রা করলেন | ঠিক 
হল রাজীব গান্ধীকে বোঝাতে হবে তার 
উক্তি মিথ্যা । আরো ঠিক হল, রাজীব 
গান্ধীকে বলতে হবে কলকাতার ওপর 
সুদীর্ঘ ৫২টি সিরিয়ালের একটি মূল্যবান 
দলিল করাতে হবে | 
১৯৮৭-তে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় 
রাজীবের আসবার কথা থাকলেও শেষ 
পর্যন্ত কলকাতায় এলেন না। ১৯৮৮ 
সালের ১৭ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনের 
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৫ মিনিটের এক 
সাক্ষাৎকারে বুদ্ধিজীবীদের মুখে সব শুনে 
রাজীব তো থ। দূরদর্শনের নেট-ওয়ার্কে 
৫২টা এপিসোডে কলকাতার ইতিহাস 
তুলে ধরা হবে এবং সব খরচ কেন্দ্রীয় 
সরকার দেবেন-__এই প্রতিশ্রুতি রাজীব 
গান্ধী সেদিন দিয়েছিলেন | রাজীবের এই 
উদ্যোগকে এল কে ভগত, প্রিয়রঞ্জন 
PRA, গোপী অরোরা, ভাস্কর বসু 
সাধুবাদ জানিয়েছিলেন | উল্লেখ্য এই 
সময়েই ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার জন্য 
শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে কথা চলছিল | 


বাপ্তা শাটিং, স্যুটিং 


১ 













মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, ভাস্কর 
চন্দ্রভারকার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু 
পত্রী, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, রবিশংকর, 
সন্দীপ রায়ের কাছে ছোটাছুটি করে দিলীপ 
বিশ্বাস ঠাদের রাজী করালেন | অপর্ণা 
সেন ও গৌতম ঘোষ লিখিত সম্মতি না 
জানালেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন | 
সত্যজিৎ রায়কেও অনুরোধ করা 
হয়েছিলো কলকাতার উপর দলিল চিত্র 
করার জন্য | 

এরই মধ্যে দিল্লির মান্ডি হাউস ৫২ কে 
কেটে ২৬ এপিসোড করতে চিঠি দিলেন । 
সময় চল যায় | রাজনৈতিক পালা বদল 
zu | ক্ষমতায় এলেন জনমো্চার পি 
উপেন্দ্ৰ | উপেন্দ্রকে নতুন করে ব্যাপারটা 
বোঝানোর পরেও কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া 
পাওয়া যায় নি। 

এদিকে দিলীপ বিশ্বাস কলকাতার মৃত 
শবকে টেনে তুলতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে 
গেলেন | দিলীপবাবু বললেন, কেন্দ্র ও 
রাজ্যে পরস্পরবিরোধী সরকার AR 
সাহায্য দেবে সেই চাইবে তার প্রচার | 
কিন্ত আগামী প্রজন্মের জন্য এর গুরুত্বও 
কম নয়। দিলীপ বিশ্বাস প্রাইভেট 
উদ্যোগ নিলেন | 
ওদিকে গণ্যমান্য পরিচিত 
বুদ্ধিজীবীদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনৈক 
বৃদ্ধ এতিহাসিক বুক বাজিয়ে দাবি করলেন 
কলকাতার জন্ম ১৬৯০ এর ২৪ আগস্ট | 
এই নিয়ে কলকাতা ৩০০ উৎসব পালন 
করা হোক | 

রাজা সরকার সেই অতীত স্মৃতিকে 
ধরে রাখতে ঘোড়ায় টানা ট্রাম করলেন, 
বাড়িতে ৩০০ বছর আগে নিষিদ্ধ বই, 
অস্ত্র, কোমা, বন্দুক এবং বাজেয়াপ্ত করা 
জিনিষের যাদুঘর করছেন | সুভাষ 
চক্রবর্তীর উদ্যোগে মোহনবাগানকে বলা 
হল কলকাতার গর্ব | কারণ ১৯১১ সালে 


দিয়েছিলো | তারপর ১৯১২ সালে 
ইংরাজদের রাজধানী কলকাতা থেকে চলে 
যায় দিল্লিতে | 

কলকাতা উৎসবে বিপুল অর্থব্যয় করে 
জাতীয় মহাফেজ-খানার জন্য সরকার 
কিছুই করতে পারলেন না | শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
পত্রিকা, ছাড়া | বুদ্ধিজীবী মহলের প্রশ্ন, 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসবার আগেই রাজ্য 
সরকার কোন দলিলের ভিত্তিতে, কোন 
এঁতিহাসিকের লেখা থেকে কলকাতার 
জন্মদিন ঘোষণা করলেন তা সরকারই 
পরিষ্কার করুন | 


বসিরহাটে বইমেলা 


গত ১৪ জানুয়ারি বসিরহাটে সংস্কৃতি ও 
বইমেলা শুরু হয়েছে। চলবে ২০ 
জানুয়ারি পর্যন্ত | এই মেলায় কৃষি, পুষ্প 
সহ অন্যান্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। 
প্রায় ৮০-টির মত স্টল এই বইমেলায় 
দেওয়া হয়েছে। 

গ্রামীণ বিভিন্ন লোকসঙ্গীত গায়ক এই 
বইমেলায় অংশ নিচ্ছেন | এছাড়া নাটক, 
গান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়েছে ı বইমেলাটি সাধারণ মানুষকে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে | বসিরহাট 
মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা এই 
বইমেলায় অংশ নিচ্ছে | বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 
কবি এবং সাংবাদিক প্রতিদিন এই মেলায় 
অংশ নিয়ে বইমেলার গুরুত্বকে 
অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েবেন | 







ক্ষুদ্র সেমমন্ত্রী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সুস্পষ্টভাবে কারও নাম বলতে চাননি | 
তার ধারনা ফাকা প্যাডে তার সই অন্য 
কোথা থেকে নিয়ে এসে বসিয়ে তারপর 
বিষয়টি টাইপ করা হয়েছে | এবং জেরক্স 
করে তার কপি তুলে দেওয়া হয়েছে 
সংবাদপত্রের হাতে সেইজন্যই এর 
অরিজিনাল কপি পাওয়া যাচ্ছে না। 
প্রসূনবাবু মন্ত্রীর কাছ থেকে এর 
অরিজিনাল কপি পান । মন্ত্রী বলেছেন, যে 
চিঠি আমি লিখিনি তার কপি আমি দেব 
কি করে। 


এদিকে গোয়েন্দা পুলিশের অপর যে 
চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে । তা হল 
মন্ত্রীর সঙ্গে ঠিকাদার কমল মহাস্তির 
ঘনিষ্ঠতার বিষয় । কমল মহাস্তি মন্ত্রীর 
পরিচিত | তিনি সেচ দপ্তরের ঠিকাদার | 


সিমলা ı এই সিমলা যাওয়ার বিষয় ও 
সিমলা থেকে বেরিয়ে ফিরে এসে প্রদীপ 


জন্মের পর পরই অথবা বিসিজি ইনজেকশন 
যত শীঘ্র সম্ভব 


নয় মাসে 
দেড় থেকে দু' বছর বয়সে ডিপিটি a 


















পোলিও বুষ্টার 


সম্পাদক £ হীরেন বসু | সম্পাদক কর্তৃক আঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭বি রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১, মট লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 


সাড়ে তিন মাস বয়সে ডিপিটি তৃতীয় মাত্রা ইনজেকশন 


পোলিও তৃতীয় ডোজ 
মীজলস ইনজেকশন 


শিশুর জন্মের পরেই বিসিজি টিকা দেওয়া উচিত | অল্প কাশি, ঠাণ্ডা লাগা, সা 

অসুখ বা সামান্য জ্বর জ্বালা হলে টিকা নিতে কোন বাধা নেই । দু'মাত্রা ( 

প্রয়োগের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস বাবধান থাকবে | . 

মনে রাখবেন, সরকারী প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে প্রতি বু 

১১-টা থেকে বিকাল ob পর্যন্ত বিনামূলো টিকা দেওয়ার বিশেষ বাবস্থা করা 
মাস মিডিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 

বিজ্ঞাপন সংখা-২৮৬/৯০-৯১ 























































পারের সব সা 


ডি সি প্রসূন মুখার্জিকে 


গর্ভাবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব  টিটেনাস টক্সয়েড প্রথম মাত্রা ধনুষ্টংকার থেকে রক্ষা করে 


প্রথম মাত্রা দেওয়ার ১ মাস এ, দ্বিতীয় মাত্র/বৃষ্টার a 
পর ইন। দ্কশন 
শিশুর জন্য 
কখন কি 





দেড় মাস বয়সে ডিপিটি প্রথম মাত্রা ইনজেকশন 
পোলিও প্রথম ডোজ 
করে 
আড়াই মাস বয়সে ডিপিটি দ্বিতীয় মাত্রা ইনজেকশন এক ডিপথেরিয়া, হুপিং 
কাশি, ধনুষ্টংকার থেকে 
রক্ষা করে 
পোলিও দ্বিতীয় ডোজ এক পোলিও থেকে রক্ষা 

















































